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নি ক 


মাখ ১৪০৭ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠ 


2 পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা__হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 


সারছপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেউসমূহ 


মূল্য 2| 97,-1 ও 9৯7০-31-34 2 ৩৫ টাকা, অন্যান্য 8 ৩০ টাকা 


911 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 

92, কথামুতের গান 

91-7, 913-8, (১ম হইতে উষ্ঠ খণ্ড) 

97-10 হইতে 12 

55-3 শ্রীরামনামসংকীর্তন 

52-4 বক্তৃতা- যুগপুরুষ 

37-5 শ্ীশ্রীচণ্তীস্তব 

97-6 শিবমহিমা 

912-9 প্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 

91১-13 শ্রীসারদাবন্দনা 

91-20 বিবেকানন্দবন্দনা 

9০-24 শ্রীকৃষ্ণবন্দনা 

31১-14 হইতে 972-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 

91১-17 বীরবাণী 

57-18 গীতিবন্দন। 

52-19 বক্তৃতা-_ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্রীশ্রীমায়ের অবদান 

97-21 ও 92-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 

92-23 ওঠো জাগো 

92-25 ত্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি 

92-26 বিবেকানন্দ ভজনার্জলি 

912-27 বেদমন্ত্ 

91১-28 সরম্বতী বন্দনা 

91-29 1738117161151018 
110৬616111 

১7-3০ 39119101111 17712801106 

97-31 হইতে শ্রীমর্তগবপ্গীতা (আবৃত্তি) 

97-34 (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 

97-35 আগমনী 

91-36 ভজন সুধা 


: স্বামী সবানন্দ, স্বামী নরেন্ডানন্দ, স্বামী দিবারতানন্দ, শ্রীমহেশরগন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ 
শিলিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। 


প্রাপ্তিস্থান 8 বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিলনের" 
বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), 
মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8811 0186 মারফত ক্যাসেটের 
মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 







490 085581: 
081719181% 0581501211017 ০01 016 
38118115118 10195101 81 86101 


00180101780 1111701195 
নি5. 250.00 


(সংস্কৃত ও বাঙলা) 
(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 


(সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(বাঙলা) শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত) 
বাঙলা, সংস্কৃত) 

(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(সংহত, বাঙলা ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত, বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা) 

(সংঞ্কত, বাঙলা ও হিন্দি) 

(বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(বাংলা) ভ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দভী মহারাজ প্রদত্ত) 


(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ) 

(বাঙলা, সংস্কৃত) 

(-9010176 0/ 139৬9180 9111721 5৬/911) 
911119517912102)1 1/91912]) 

(9০ ) 


(সংস্কৃত) 


(বাঙলা) 
(হিন্দি) 


শী শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ শ্রামনামসংকীর্তন ও ্রীমন্তগবন্গীতার 0. 0. প্রকাশিত হবে। ] 










18101 117 1998. 


শি ৭ ১ 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত : .. ইতি . 
ডন্বোল ও নর বা 





এ দিব্য বাণী ॥ ৫ এ) প্রাসঙ্গিকী 4! 











এ কথাপ্রসঙ্গে ১ প্রসঙ্গ “ম্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' ৩ম 
'উদ্বোধন' ১০৩ এবং স্বামী বিবেকানন্দ ৬ মু? বসুমতী-মা ৩৫ 
_) সঙ্গলন এ স্বামীজীর কথা--হ্বামী অভেদানন্দ ৯ &ু মনের স্বাস্থ্য ৩৬ 
স্বামীজী প্রসঙ্গ_শ্রীমী ১১ পু ছত্রপতি শিবাজী ৩৬ 
4 শাস্ত্রবাণী -। 7 কবিতা - 


গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব দামী রঙ্গনাঞানন্দ ১৩ 
এ 'উদ্বোধন' আজ হতে শতবর্ষ আগে এ ১৬ 
। ॥বিশেষ নিবন্ধ 


| 
ি 

] 

ূ 
বীর সন্নাসী---শৈলেব্র হালদার ২৮ র 
বিবেকানন্দ, প্রাণের মাঝে নদী পপ ২ ূ 
হে প্রিয় সন্নযাসি - সঙাণ খিল্সাস ২৮ ূ 
| 

ৃ 

1 


নিতা প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ _- সৈনিক সন্নাসী সুনীতি মুখোপাবায় ২৮ 

দিলাপঞখুমার গ্রিতা ১৭ বিবেক-আহান _শাততি সিংহ ১৯ 
॥ধর্ম ও বিজ্ঞান -। হোক এ উচ্চারণ- -মদমমোহন উট্টোপাধাধ ২৯ 

ৃষ্টিতত্ত ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ই বিজ্ঞানমতে ও বিবেক-রশ্ি গোপেশ্পু মুখোপানাায় ২৯। 


ধর্মের কথা বলেছিলে-_ চিথ্য়। প্রসন খাষ ২৯ 
ভাগলপুরে স্বামী বিবেকানন্দ-__অিত সরণি ৩ 
বিবেকানন্দ---নিমহু সুখোপাধায ৩০) 

স্মৃতির সরণি বেষে--৮দ্মোহন সিংহ ৩০ 
বিবেকানন্দ-শিলায় আমরা--মন্দিরা মহাপাঞ। ৩০ 
| নিয়মিত বিভাগ 4 

গ্রন্থ-পরিচয় ও ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনাতির 
জনক স্থায়ী বিবেকানন্দ--সুনালবিহারী (মাধ 4১ 
- সংবাদ এ রামকৃষঃ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৫৩ 
শ্রীশতরীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫৪ 
বিবিধ সংবাদ ৫? 


বেদান্ত্রদষ্টিতে__জপধিকুমার সরকার ৩৭ 
| নিবন্ধ 4 
| বিচিত্রল্ূপা সরম্বতী-_সুখময় সরকার ৪২ 
। 4॥ পরিক্রমা 4 
ৃ জ্যোতিলি্গ ঘৃষেশ্বর __দামী অ্াতানন্দ উম 

|| এ ক্রীড়াজগৎ .এ 

খেলার মাঠেও পথপ্রদর্শক 

স্বামী বিবেকানন্দ--ভায়দীপ বান্দ্যাপাধ্যায় ৩১ 
চিরন্তনী (শিও ও কিশোর বিভাগ) এ 

রাজা হরিশন্ত্র $২)--কথা £ শুভ্রা দাশতুপ্ত 
1. চিএ 2 তথাগত দাশগুপ্ত ৩৩ 
| ॥ পরমপদকমলে এ এ অন্যানা এ 
| পথের ধর্ম, ধর্মের পথ-_সপ্তরীব ১ট'পাধ্যায় ৪৮ £ু অনুষ্ঠান-সুটী (ফ্ানপুন-চৈত্র ১৪০৭) ৩১ 
! এ সুস্বাস্থ্য 85855 চক্রবর্তী ৪৭ প্রচ্ছদ এ কৈলাস ও মানস 


৭ পাশ্পীিপা তত পিপাসা শশী স্পা রা বাপ 














শী "০৯ আস পপ সপ সস পপ সস ০০৯ ১৯ ০ শপ আপস ০ ৯ ০ পপ পপ পপ «০ পপ 2০০ 52 শী 535৯৯ 55 এস 





৫৯, র!জা পানমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০৩৯-ছিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড (থকে বেল শর] রামবৃেঃ মঠের 
ভ্রাস্টাগণের পক্ষে ধামী সতান্রতানন্দ বর্কৃক খুধিত গু ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা 4০০ ০০৩ থেকে প্রবাশি ত। 
ডি. টি. পি-তে অক্ষরবিনাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্দোধন' 
প্রচ্ছদ 1.) মুদ্রণ £ ধপ্ধা প্রিন্টিং ওয়ার্কম প্রোই) লিঃ. এ আলোকচিত্র £ বেলুড় মঠের ভাশৈক খথযাসা. 





(ড4915516 : : ৬/৬/৬/-৪। 01010001121). 019 ক.5-17211 : 01000175172) 911. 0017) . 
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১৬৬০---ললু 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ও ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক £ ৭৫ টাকা তি 
রে গার /ব 


____[একবছুরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও তও. প্রদেয়]... ১৫০৯ 
[৩] | 


রঃ 
1 


স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা বাঙালীর ঘরে ঘরে স্লভে 


'উদ্বেধন'-এর বতমান বর্ধের গ্রাহকমূল্যও অপরিবতিত রয়েছে। এই |. 
নিয়ে পর পর তিন বছর 'উদ্বোধন-এর গ্রাহকমলা একই থাকল। 


(উদ্বোধন? ৪ ১০৩তম বর্ষ (২০০১ খ্রীস্টাব্দ) [এ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ 








2 উদ্বোধন'-এর বর্তমান বর্ষ বা ১০৩তম বর্ষের মোঘ ১৪০৭-_-পৌষ ১৪০৮/জানুয়ারি- ডিসেম্বর ২০০১) 
গ্রাহকমূল্য বিগত বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ_ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে £ ৭৫ টাকা; | 
বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র £ ৭২০ টাকা (বিমানডাক)।| ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ১৪০ টাকা। 





। আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) £ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম 
কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যুনপক্ষে ৫০০ 
টাকা হিসাবে প্রদেয়। 
.॥ গত দুবছর (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬ এবং ২০০০/১৪০৬-১৪০৭) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর 
নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনমমুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা 
থেকে বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলন্বে গ্রাহকভুক্তি/ নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। 
কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকতভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। প্রসঙ্গত, গ্রাহকমূল্য দেরিতে 
এলে ২/৩টি সংখ্যা একসঙ্গে পাঠাতে হয়। তখন সেগুলি সাধারণ ডাকে না পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। 
সেজন্য কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তারা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য 
জমা দিলে সুবিধা। [. 0.তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয় এবং ততদিনে 
প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে গেলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও এঁ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। 
সে-কারণে সম্ভব হলে [. 0. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা_ দেওয়াই ভাল। 
2) সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে “4/৫ [৯৪১০০ ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য )01১90171) 
011100, (:9100019'_ এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য 
চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ কোন ভারতীয় ব্যাঙ্কের ওপর এবং 4)07১901857) 070,-এর অনুকূলে 
“/৯/০ 8৯99০ হতে হবে। 
| যাদের 1১1. 20১ করে আোহকমূলা পাঠাতেই- হবে ভাদের দর কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে 7৬. 0. পাঠান। 
রিতে পাঠানো ?এ. 0. কার্যালয়ে এসে পৌঁছাতে ২/৩ মাস লেগে যাচ্ছে। পুরানা 
গ্রাহক হলে ?]. 0. ্ , কুপনে অবশ্যই আপনার গ্রাহকসংখ্যা, নাম ও ঠিকানা (পিনকোড-সহ) পরিষ্কার করে লিখে 
নে নতুন গ্রাহুক হতে চাইলে নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানার সঙ্গে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই'__এই কথাটি 
খ দেবেন। 
) অনেক সময় 14. 0. কুপন আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। সেজন্য 74. 0. কুপনে উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে 
একটি পোস্টকার্ড দিয়েও 4. 0. মাধ্যমে যে গ্রাহকমূল্য পাঠাচ্ছেন তা পুরনো গ্রাহকরা নাম ও গ্রাহকসংখ্যা 
উল্লেখ-সহ জানালে আমাদের সুবিধা হয়। নতুন গ্রাহকদের নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানা জানাতে হবে। 
এ পাত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ 
পাঠানো বাঞ্কুনীয়। 
। কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। 


এ যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/7:01(61) “উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 


সৌজন্যে ই আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ 
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চালাইতে পারি; 'উদ্বোধন' যেন নববর্ষে নবানুরাগের ভরে 
অধিকতর বেগে উর্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। আজ একটু 
মঙ্গলকামনা করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উদ্যমে স্ব 
স্ব কার্ধে রত হইতে থাকেন; নব প্রেমে নব অনুরাগে যেন 
সকলে নির্মল আনন্দময় মূর্তি হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। 
আজ একটু শুভেচ্ছা করুন, যেন ঘরে ঘরে দীপমালা 


আজ তড়িৎতস্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠে_ নবানুরাগে সকলে 
যেন মত্ত হইতে থাকেন; ইন্দ্র ৰায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, 
মুনি খষি রাজা প্রজা প্রভৃতি মনুষ্যগণ, পশু পক্ষী কীট 
পতঙ্গ প্রভৃতি প্রীণিগণ, যিনি যেখানে আছেন সকলে যেন 
আজ একতানে নবানুরাগে গাইতে থাকেন-_“জয় বঙ্গের 


আজ শুভদিনে আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন সেই 
নবানুরাগে রঞ্জিত হইতে পারি; সেই রঙে যেন সকলকে 
রাঙ্গাইতে পারি; সকলের শরীর মন প্রাণ যেন লালে লাল 
হইয়া যায়। আজ আমাদের নববর্ষের শুভ দিনে আশীর্বাদ 
যেন পরস্পর পরস্পরের সহিত সে অমিয়-খেলা খেলিতে 
নবানুরাগের হোরি-ময় হইয়া গিয়াছে। 


স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 


(উদ্বোধন', ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৭) 





উদ্বোধন" ১০৩ এবং 
স্বামী বিবেকানন্দ 


“উদ্বোধন'-এর ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম আবির্ভাব-তিথি 
উপলক্ষো নিবেদিত বিশেষ সম্পাদকীয়। 










খতে দেখিতে উদ্বোধন" ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ 
করিল। 'উদ্বোধন' তাহার এই পথচলায় যেন সূর্যের 
পরিক্রমাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সূর্য সেই 
কবে, কত সহত্র কোটি বছর আগে তাহার 
পরিক্রমা শুরু করিয়।ছিল, কিন্তু আজও 
তাহার চলায় কোন ক্ষান্তি নাই। 
এবদিনের জন্যও সে চলিতে 
»লিতে থামে নাই। সূর্যের এই 
নিরবচ্ছিযন পথচলার দৃষ্টাত্ত 
হইতেই উদ্বোধন" যেন 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সেও 
তাহার জন্মলগ্ন হইতে যে- 


যাঞা ওর করিয়াছিল 
আজ পর্যগ্ একদিনের 
জনাও তাহাতে কোন ছেদ 
পড়ে নাই। ভারতবর্ষে 
দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপত্র ও সাময়িক- 


পাত্রের ইতিহাসে এমন 
নজির আর একটিও নাই। 
'উদ্বোধন'-এর এই অনন্য 
নজিরের মুলে রহিয়াছে তাহার .. চু 
উপর তাহার মহান প্রবর্তক স্বামী 3. ক ০১০৯: 
বিবেকানন্দের প্রেরণার অগ্নি এবং 


০ পরী শনি পিসিবি . |... 
তত দু তা সপ তিক, তে 
্ লু সর জি ন্‌ 
ক এ, ৯ ্ ৯১, উতুর্বন , 
আশার্বাদের | খামা নদ 
১ এ $৬:718:588. চর ন্‌ 
৭ এ 
রঃ 


এক নিরস্তর পরিব্রাজক। জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত আক্ষরিকভাবেই তিনি পথ হাঁটিয়াছেন। তিনি থামিতে 
জানিতেন না। চলাই ছিল তাহার জীবানের মন্ত্র। গতিই ছিল 
তাহার জীবনের বাণী। আলস্যকে তিনি ঘৃণা করিতেন। 
ক্লান্ত্রিকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কারণ, ক্লান্তি তো শরীর 
ও মনের ধর্ম। কিন্তু ক্লাস্তিকে তিনি পৌরুষের সঙ্গে উপেক্ষা 
($করিতেন। সেজন্য ক্ষার্তিকে তিনি মানিতেন না। কাজ-_ 
কাজ, মরণের মুহূর্ত পর্যস্ত কাজ-_ইহাই ছিল তাহার বাণী। 
৬১৫৬ 


সা থাপ আপ পাপ জজ ৬১৫৯ 












২০৯, 


শিষ্য, গুরুভাই, অনুরাগী, দেশবাসী__সকলের কাছেই? 
তাহার বাণী ছিল---“07201 07৮0101”---“অগ্রসর 
হও, অগ্রসর হও। সম্মুখে সম্মুখে!” তাহার গুরুদেব 
শ্রীরামকৃষ্ধের কাছে তিনি এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। 
'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে কাঠুরিয়াকে 
ব্র্গচারীর “এগিয়ে পড়” উপদেশ এবং সেই উপদেশের 
ফলশ্রুতিতে কাঠুরিয়ার প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়ার 
উপাখ্যান আমরা সকলেই পড়িয়াছি। “উদ্বোধন'-এর 
ধমনীতে, স্নায়ুতন্ত্রীতে এবং রক্তকণিকায় স্বামীজী 
শ্রীরামকৃষ্ণের এ উপদেশকে অগ্নিতরঙ্গরূপে প্রবাহিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে উদ্বোধন” তাহার নিরস্তর 
পথযাত্রায় একনিষ্ঠ রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। 
চিরায়ত আদর্শ। সেই আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া 
ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কে 
জানে কত হাজার বছর আগে 
বৈদিক খষির সেই অমৃতবাণী 
এতরেয় ব্রাহ্মণে (৭1৩১৫) 
উচ্চারিত হইয়াছিল! 
সেখানে বলিয়াছেন ঃ 
“চরণ্‌ বৈ মধু বিন্দতি 
চরণ্‌ স্বাদুমূদুশ্ধরম্‌। 
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং 
যৌন তন্দ্রায়তে চরণ্‌। 
-চলার মধ্যেই 
রহিয়াছে অমৃতত্ব। চলাই 









১০ 





নি অতএব চল, চল। 

রা ভারতবর্ষের উপর দিয়া কত 
বিপর্যয়ের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে। কত 
আগ্রাসন, আক্রমণ ও সঙ্কটের মধ্য দিয়া তাহাকে 
পথ চলিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্তেও ভারতবর্ষ তাহার 
এঁতিহ্য এবং আদর্শ-চেতনার মূল প্রবাহ হইতে কখনোই 
বিচ্যুত হয় নাই। কখনো কখনো মনে হইয়াছে, আমরা বুঝি 
এক মহা সর্বনাশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; যেভাবে 
চলিতেছি তাহাতে হয়তো একসময় আমরা আমাদের ধ্রবপথ 
ক ৬০ 
যুগে যুগে আচার্যরা আসিয়াছেন, আধিকারিক নত 


৪ ন্ 
পর 
৫ 
৯ 







চন 


মাঘ ১৪০৭ 
টো: 
, সন্তপুরুষ ও মহীয়সী সাধিকারা আসিয়াছেন। 
তাহারা আমাদের পথের দিশা দেখাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ 
আবার চলিতে শুরু করিয়াছে তাহার মুল এতিহ্যকে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়াই। স্বামীজী দেশ ও জাতিকে সেকথা শোনাইবার 
জন্যই “উদ্বোধন'-এর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিগত ১০২ 
বছর ধরিয়া 'উদ্বোধন' তাহার মহান প্রবর্তকের ইচ্ছা ও 
নির্দেশ অনুসারেই পথ হাঁটিয়াছে। সে যে সম্পূর্ণরূপে সার্থক 
হইয়াছে, এই দাবি আমরা করিতেছি না। কিন্তু তাহার 
যাত্রাকে ফলপ্রসূ করিতে সে যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছে--. 
একথা অবশাই আমরা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি। এই 
চেষ্টার মধ্যেই রহিয়াছে উদ্বোধন'- এর ১০২ বছর ব্যাপী 
নিরবচ্ছিন্ন বলিষ্ঠ অস্তিত্বের সার্থকতা । 
উদ্বোধন' তাহার জন্মলগ্ন 
হইতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র। উরি 





এই পরিচয়-লিপি খয়ং 7 ১৪৩ভম বর্ণ 
বিবেকানন্দ উদ্বোধন'-এর ললাটে (না 
তাহার জন্মমুহূর্তেই আঁকিয়া 


দিয়াছিলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ | 
সঙ্ঘের কথা, তাহার আরাধ্য 
দেবতার কথা, তাহার জীবন ও 
বাণী প্রচার করিবার জন্য 
উদ্বোধন" আনুষ্ঠানিকভাবেই দায়- জি 
বদ্ধ। রামকৃষ্ণ সত্থের মুখপত্ররূপে [১ 
“উদ্বোধন'-এর কাছে সম্ঘের ভক্ত, | 
আশ্রিত এবং অনুরাগীদের ইহা 
স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু 
উদ্বোধন'কে তেমন মুখপত্ররূপে 
পরিচালনা করিবার উদ্দেশ, ইচ্ছা 
অথবা আকাঙ্ক্ষা কোনটিই স্বামী 
বিবেকানন্দের ছিল না। তিনি 
কখনোই সঙ্ঘের মুখপত্রকে সঙ্ঘ- 
দেবতার বাক্তিরপকে- ব্যক্তি- 
সত্তাকে প্রচার করিবার মাধাম করিতে চাহেন নাই। 
ব্যক্তি-শ্রীরামকৃষ্ণ অবশাই তাহার জীবনসর্বস্ব ছিলেন, কিন্তু 
তাহার চিস্তা ও চেতনায় ব্যক্তি-শ্রীরামকৃ্চ অপেক্ষা ভাব- 
শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান ছিল অনেক উচ্চে। একথা সত্য, ভাব 
একটি নৈর্বান্তিক (11170150121) বিষয় এবং উহা ব্যক্তিকে 
কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠা সন্ীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের 
নেতিবাচকতা হইতে মানুষকে রক্ষা করে। কি ধময়ি ক্ষেত্রে, 
কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে- সর্বত্রই 
ব্যক্তিপূজার মোহ মানুষকে গ্রাস করিয়া রাখে এবং মানুষের 
স্থিরবুদ্ধিকে বিনষ্ট করে। নেতা বা নেত্রীরা যেসব ভাব ও 
আদর্শের কথা বলিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন, যেসব 

ভাব ও আদর্শের কথা তাহারা প্রচার করেন, সেগুলি 
(৫ ০০ 





উদ্বোধন" ১০৩ এবং স্বামী বিবেকানন্দ 


পপ 
























ব্যক্তিরূপ বা ব্যক্তিসত্াই প্রধান হইয়া দীড়ায়। যেকোন মহান 
ভাব ও আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে ইহা এক বিপজ্জনক 
প্রতিবন্ধক। আবার একথাও সঙ্গে সঙ্গে সত্য যে, ভাব বা 
আদর্শ শুন্যে গঠিত হয় না। উহার একটি আশ্রয় প্রয়োজন 
এবং সেই আশ্রয়কে অবশ্যই মানবিক আধারে প্রকটিত 
হইতে হয়। ভাব ও আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিরাপ ও ব্যক্তি-সম্তার 
এই সম্পর্কের বিষয়টি অপরিহার্য। সেজন্য পৃথিবীর মহপ্ডম 
আচার্য এবং সম্ত- পুরুষেরা তাহাদের অনুরাগী এবং 
অনুগামীদের এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন এবং তাহাদের 
ব্যক্তিরূপকে ছাড়িয়া ভাবরূপকে আশ্রয় করিতে পরামর্শ 
দান করেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীস্ট, 
চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জীবন ও 
বাণীতে উহার দৃষ্টাস্ত আমরা 
ঘর পাইয়া থাকি। 
স্বামী বিবেকানন্দ এসম্পর্কে 
বারবার তাহার গুরুভাই এবং 
শিষ্য ও অনুগামীদের সচেতন ও 
রী সতর্ক করিয়াছেন। আমেরিকা 
রাত হইতে শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে 
প্র 8১২ জানুয়ারি ১৮৯৫ তিনি 
. ১. লিখিয়াছিলেন £ 4170৬ 0109 
| 80101 011 01091 1 09 1701 ০219 
] (0ো 10110 01 101]10, 01 2109 
10111101101 01191 (7৩. 1 90100 
(6 [010001) 101 10085 [01 1100 
আটিফিরা | 80০00 01010 011. %০0108৬০ 
| 06010 7 £100( ৬/011531)010 50 [91 
0৭ 11 0005, 11125 01019 81011 
সি 111০1110110 0110 19110. 79 1110 

15 17019 [10016815110 

50901701810 11 £0001118 0110 0411011001011 01010 ৬010. 
111৬9 10 11110 (01 50101 100101. ৬1101 ৬৪0110110৬৫ 
501 0016 11) (110 ৮/0 01 001217011 11)0 11025 011 
01911141106 11) 11019) 10/76,770/16, 1710/71... 1৬1 
10110 51010101101 100 11000 11011110100; 11 15 101) 
10095 1101 | ৮/1( (0 ১০০ 10911/00. 1110 01১010910১0 
811 010 [120190518৬০ 015/855 107030110201019 1701000 
80011610095 01 01101105001 ৮/111) (100 192/5077, 174 01 
10১11611190 110 10025 10) (110 172/50/. 110 01150100105 
(1 911 (81110101510112 10015180914 99115000116 000 
5011)0 (10178. ৬0115 10111101164, 1101 0100 001501).” 


(তোমরা চিরদিনের জন্য জানিয়া রাখ যে, আমি নাম-যশ বা 


[৭] 


জানুয়ারি ২০০১ 


খুব বড় বড় কাজ করিয়াছ বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হইয়াছে, 
তাহাতে গুধু আমার নাম-যশই হইয়াছে। কেবল জগতের 
বাহবা লইবার জনাই জীধন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার জীবন 
আরো বেশি মূল্যবান। এসব আহাম্মকির জন্য আমার 
মোটেই সময় নাই। তোমরা ভারতবর্ষে [আমার] ভাবগুলির 
প্রচার এবং সংগঠিত রূপদানের জন্য কোন কাজ করিয়াছ 
কিঃ একেবারেই না, একেবারেই না, একেবারেই না!.. 
আমার নামকে বড় করিতে হইবে না। আমি দেখিতে চাই যে, 
আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত হইয়াছে। সকল মহাপুরুষের 
শিষ্যরা চিরকাল গুরুর উপদেশগুলির সঙ্গে গুরুকে 
অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া ফেলে এবং অবশেষে বাক্তির জন্য 
ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণকে 
এইরূপ করার বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। ভাবের জন্য 
কাজ কর, ব্যক্তির জন্য নয়।) 

এখানে লক্ষণীয় যে, স্বামীজী এই চিঠিটি লিখিয়াছিলেন 
তাহার জন্মদিনে__-১২ জানুয়ারি। তাহার আবির্ভাব-দিবসেই 
তিনি যেন তাহার নিজের ব্যক্তিবূপকে নিজেই ধ্বংস করিয়া 
তাহার ভাবরূপকে আশ্রয় করিবার জন্য তাহার শিষ্যদের 
কাছে প্রতীকী নির্দেশ রাখিলেন। মাস দুয়েক পর আলাসিঙ্গাকে 
৬ মার্চ ১৮৯৫ স্বামীজী আবার লিখিলেন £ “৭০011900170 
11915101001) [01090101118 উ11 07010151010. 19000989109 
[15 10০95 10150, 07001 11000/ 006 ৬0110 01৬85 
৮2115 (110 79151) 10151, 01001) 0179 1009. (রামকৃষ্চের নাম 
প্রচার করিবার জন্য জোর করিও না। আগে তাহার ভাব 
প্রচার কর---যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে 
মানুষটিকে মানে, তাহার পর তাহার ভাবটি লয়।) 
শ্রীরামকৃষ্ণের ব্ক্তিরূপকে নয়, তাহার ব্যক্তিরূপের 
ভিতরে যে অসাধারণ ভাবরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে 
অসাধারণ ও সুমহান ভাবরাশি তিনি প্রচার করিয়াছিলেন 
_-তাহাকেই 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ 
মানুষের সামনে উপস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত করিলেও উহাকে 
কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র 
ইচ্ছা তাহার ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন, যে সুমহান 
অসাম্প্রদায়িক ভাব ও আদর্শের সাকার বিগ্রহ ছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হইবে সেই ভাব ও আদর্শের 
বস্তুরূপ। সধ্ঘের একটি বস্তুগত আকার থাকিবে অবশ্যই, 
কিন্তু উহা আসলে হইবে তাহার ভাবরূপেরই আকার। 
বিগত ১০২ বছর ধরিয়া “উদ্বোধন তাহার মহান 

প্রবর্তকের নির্দিষ্ট ধারাপ্রবাহেই অগ্রসর হইয়াছে। 
ইসি 


তাহা হইল ত্যাগ, সমন্বয়, শাস্তি এবং প্রত্যক্ষ 








১০৩তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


৩১২০৪, 





র অনুভূতি। আধ্যাত্মিকতার প্রাণরসে এই ভাব ও আদর্শ ছিল 


সর্বতোভাবে সন্ভীবিত। জীবন ও কর্মের সকল অঙ্গেই 0 
আধ্যাত্মিকতার রসসিক্ত ত্যাগ, সমন্বয়, শাস্তি ও অনুভূতিকে 
ফলিত রূপদান করিয়াছিলেন তিনি। বস্তুত, এই আদশই 
ভারতের অনন্য সম্পদ বেদান্তের আদর্শ। স্বামীজী উহাকেই 
ভ্রীরামকৃষ্জের মধ্যে জীবস্তরূপে জাগ্রত দেখিয়াছিলেন। 
সেজন্য উদ্বোধন' একটি ধমীয় সম্ঘের মুখপত্র হইয়াও শুধু ধর্ম 
ও দর্শনকেই তাহার উপজীব্য করে নাই; সাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প, জাতীয়তা-_এমনকি ক্রীড়া, সব- 
কিছুকেই সে তাহার আলোচনার বৃত্তে অন্তর্ভূক্ত করিয়াছে। ধর্ম 
ও জীবন-_ আধ্যাত্মিকতা ও এঁহিকতা, উভয়ের মিলন এবং 
সমন্বয়ের আদর্শকে স্বামী বিবেকানন্দ 'ব্যবহারিক বেদাস্ত' বা 
'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত" বলিয়া চিহিন্ত করিয়াছিলেন। 
উদ্বোধন' বিগত ১০২ বছর ধরিয়া সাধ্যমতো তাহার পৃষ্ঠায় 
পৃষ্ঠায় বেদাস্তকেই কার্যকরী করিতে প্রয়াস করিয়াছে। 
বেদান্তের মূলবাণী--আধ্যাত্মিক রূপান্তর, মানুষের মধ্য 
হইতে দেবতার বিবর্তন। ভারতীয় দর্শন বিবর্তনের যে 
মীমাংসা করিয়াছে তাহাই বিবর্তনের তত্ত সম্বন্ধে শেষকথা। 
ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের “অস্তিত্বের সংগ্রাম" ('5048£1৩ 
(01 9)1500109), যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (5001৮1৮0101 1070 
11095) ইতাদি নিয়ম ভারতীয় দর্শন সমর্থন করে না। 
এসমস্ত নিয়ম মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে, 
কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে উহা কখনো সত্য হইতে পারে না। 
এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাঝ্সলীও এই 
কথা বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ “হাজার 
জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোননতি হয়--যা 
পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তাহলে বলতে হয়, এই 
'5৬010101)" (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন 
উন্নতিই হচ্ছে না... আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের 
অভিপ্রায়__জীব মাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের 
তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। 
প্রকৃতির অভিবাক্তি ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে 
সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে [জীবের। আত্মপ্রকাশ... মানুষের 
'5071819' (সংশ্রীম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত '০01101 
(আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ 
বৃত্তিহীনত'য় আত্মার [পূর্ণ] বিকাশ হয়।... "1780181 01810 01 
০%1$101700" (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের 
জন্য বা স্ত (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সেই '510£816' 
চলেছে।” (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১২০-১২২) 
মনের উপর চূড়ান্ত প্রভূত্বস্থাপনের মাধ্যমে মানুষ দেবতা 
হইয়া যায়-_ঈশ্বর হইয়া যায়। উহাই মানুষের জীবনের 
পরম সার্থকতা । সেই সার্থকতার ভূমিতে উপনীত হইবার 
তে চিক বিশ্রুতবীর্তি প্রথম সম্পাদক স্বামী 
গু সকলকে জানাইয়াছিলেন। [ 
৪ ৯৫০ 


বজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কাশীপুরের বাগানে 
 সন্ন্যাসি. বেশে অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তকে ও কথণগুলুহাস্তে এসে 
আমাদের বলেন যে, গয়াধামের কাছে বরাবর পাহাড়ের 
: একটি গুহায় একজন সিদ্ধ হঠযোগীকে দেখে এলাম। শুনে 


: দেখবার । সুতরাং গেলাম বরাবর পাহাড়ে। 

:  সকপকে জিজ্ঞাসা করতে করতে খালিপায়ে জঙ্গলাকীর্ণ 
:ব্নাপ্তা দিয়ে চলতে লাগলাম বরাবর পাহাড়ের দিকে। 
: অবশোষে হাজির হলাম একটি ছোট্ট গ্রামে। গ্রামটি ছিল 
: পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রন িনি 





: ধর্মশালা ছিল। আমি হঠযোগী সাধুর কাছ থেকে ফেরার 
: সময়ে এ ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করলাম। 

; সৌভাগোর বিষয় যে, সেখানে তখন একজন পুরী 

: নামা দশনামী সন্ন্যাসী আমার মতো রাত্রিযাপন করার জন্য 
: আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুজনে একসঙ্গে থাকায় রাত্রে তার 
: সঙ্গে বেশ পরিচয় হলো। পরিচয়ে জানলাম তার কাছে 
: সন্নাসপদ্ধতি ও বিরজাহোমের একটি পুঁথি ছিল। আমি 
; তাকে অনুরোধ করলাম তার পুঁথি থেকে সন্ন্যাসের পদ্ধতি 
! ও বিরজাহোমের মন্ত্র লিখে নেব। তিনি সম্মত হলেন। 
: সুতরাং তার কাছ থেকে পুথিটি সংগ্রহ করে আমার কাছে 
: যে-খাতা ছিল তাতে সেই পুথি থেকে বিরজাহোমের 
: মন্ত্রগুলি, প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপষ্টর যাবতীয় বিষয় লিখে 
: নিলাম। তারপর ভোর হলে “পুরী” নামা সাধুকে ধন্যবাদ 
: জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এসমস্তই 
: শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও আশীর্বাদ। এ বিরজাহোমের খাতার 


মন্ত্র ও নির্দেশগুলিই বরানগর মঠে যখন সম্যাসের অনুষ্ঠান: 
: হয় তখন কাজে লাগে। বরানগর মঠে সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের : 


সময়ে আমিই তন্ত্রধারকের কাজ করেছিলাম স্বামীজীর: 


[লিঃ কাছে বরাবর পাহাড়ে হঠযোগীর কাছে যাই। : 

: দিয়েছিলেন। মুরুব্বি গোপাল-দাদা (স্বামী আদদ্বিতানন্দ): 
: স্বেচ্ছায় গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুদের গেরুয়াবস্ত্র দান করতে: 
: উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তা জানতে: 
; পেরে গোপাল-দাদাকে ডেকে ধলেনঃ “গেরুয়া কাপড়: 
; তখনি আমার একান্ত ইচ্ছা হলো সেই হঠযোগীকে 


শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এগারজনকে সন্ন্যাস বহুপূরেই! 


কিসের জন্য করা হচ্ছে?” গোপাল-দাদা বললেন £: 
“জগন্নাথঘাটে গঙ্গাসাগরমেলায় যাওয়ার জন্য যে সাধুরা 
এসেছেন তাদের দেব স্থির করেছি।” শ্রীপ্রীঠাকুর হেসে: 
বললেন ঃ “তুই আমার সস্তানদের দে, এরা এক-একজন: 
হাজারী সাধু, এদের দিলে তোর হাজারগুণ ফল হবে।”; 
গোপাল-দাদা চিন কথায় সম্মত রন 





তখন এগারটি রুদ্রাক্ষের মালা ও এগারখানি গেরুয়া: 


: কাপড় ঠাকুরের এগারজন সন্তানকে তিনি দান করেন। 


রুদ্রাক্ষের মালা ও গেরুয়া কাপড় পেয়ে আমরা তখনি ; 
শ্ীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে এসে গৈরিকবন্ত্র ও মালা: 
পরলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের আশীর্বাদ করলেন। 

চবি 
উদ্দেশে ধা নিবেদনের জন্যই তো আমার বিবেকানন্দ! 
আতন্ড হিজ ওয়ার্ক” বইটি লেখা। স্বামীজী যে কত বড়: 
ছিলেন, কত মহান ছিলেন, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল: 
যে কী নিবিড় ও কত মধুর---তা আর অপরে কি করে: 
বুঝবে! শুধু বাইরের আড়ম্বরই সবকিছু নয়, প্রাণে প্রাণে; 
সন্বন্বাটাই আসল। 

স্বামীজীকে আমি অন্তর দিয়ে যেমনটি দেখেছি ও: 
বুঝেছি, তেমনটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। শ্রীপ্রীঠাকুর : 


: তিনি বলেছিলেন £ “নরেন, এদের তুই দেখবি।” তাই : 
স্বামীজী ছিলেন আমাদের কেন্দ্রাধিপতি। 

? তিনি [স্বামীজী] আমায় ডেকে পাঠালেন লম্ডনে। শরৎ 
: মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তার পুরবেই উপস্থিত হয়েছিলেন 
: লন্ডনে । আমি লন্ডনে পৌঁছালে ব্লুমসবেরী ক্কোয়ারে শ্বীস্ট- 
: থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হল-এ স্বামীজী একদিন আমার 
: লেকচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আসলে ঠিক ছিল স্বামীজী 
? নিজেই বক্তৃতা দেবেন, কিন্তু তার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল 
: অন্যরকম। ২৭ অক্টোবর ১৮৯৬ শ্বীস্টাব্দ। সেদিন আগে 
:থেকে ডেকে আমায় বললেন £ “তোমাকে সোসাইটি 
: হল-এ আজ বক্তৃতা দিতে হবে।” আমি তো শুনে অবাক। 


: বললাম £ “জান তো, পাবলিকের সামনে বক্তৃতা আমি 
: কোনদিনই করিনি।” স্বামীজী বললেন £ “তা আমি জানি, 
: কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করে তৈরি হও ।” তবুও আমি 
: ঘোর আপত্তি জানালাম। কিন্তু তখন আর আমার আপত্তি 
: শোনে কে? তিনি আমার কোন কথায়ই কান দিলেন না। 


1 জানেন! আমার অসহায় অবস্থা দেখে স্বামীজী বললেন ঃ 
:স্মরণ করে যা মনে আসবে তাই দু-চার কথা বলবে। 
চিন্তার কি কারণ আছে?” আমি বললাম £ “সে তো 
: তোমার কাছে অতি সহজ কথা। আমি কিন্তু তা পারব 
: না।” স্বামীজী কিন্তু শোনবার পাত্র ছিলেন না। তিনি 
: দুঢ়ভাবে অথচ স্নেহপুর্ণ হাস্যে বললেনঃ “তা হয় না। 
: আমি তোমার নাম আ্যানাউন্স [ঘোষণা] করে দেব, এখন 
: থেকে তৈরি হও।” এই বলে তিনি চলে গেলেন। 


: জানতাম, কিন্তু এত শীঘ্র যে সম্মুখসমরে দীঁড়াতে হবে, 
: তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই অনবরত 
' একদিকে চিস্তা করতে লাগলাম স্বামীজীর অদ্ভুত কাণ্ড- 
? কারখানার কথা, আর অন্যদিকে করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের 


: সাবজেক্ট ঠিক করে রাখাই শ্রেয় মনে করলাম। জানতাম 


: কখনই হবে না। অগত্যা বৈকালে হাজির হলাম শ্রীস্ট- 
: থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হল-এ। তখনো পর্যস্ত লোকে 
: জানত যে, স্বামীজীই বক্তৃতা দেবেন। বহু বিশিষ্ট শ্রোতাদের 
সমাগম হয়েছিল। বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে 
স্বামীজী তার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করলেন। তিনি উঠে 
: শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ “মাননীয় শ্রোতৃবৃন্দ: 


ু্দস্পুলক্নস্ঞজিিি ন্ট 
: মাত্র এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা: 
; নিয়ে, তিনিই আজ আপনাদের বেদাস্ত সম্বন্ধে কিছু: 


? বলবেন।” শোনামাত্র আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে: 
? পড়ল। একটা বিদ্যুতপ্রবাহ যেন সমগ্র শরীরে আলোড়ন: 
: সৃষ্টি করল। স্বামীজীর আ্যানাউমেন্ট [ঘোষণা] শুনে: 
: শ্রোতৃবর্গ আনন্দে উচ্ছৃসিত হয়ে ঘন ঘন করতালি দিতে : 
1 লাগলেন। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম ডায়াসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের : 
: জ্যোতির্ময় ও কল্যাণময় প্রসন্নমূর্তি যেন অকস্মাৎ আমার : 
? চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক করেছিলাম “পঞ্চদশী”; 
: (েঞ্চদশী'র দার্শনিক মতবাদ) সম্বন্ধে কিছু বলব।: 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে স্মরণ করে 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের: 
ৃ : নিজে বুঝতে পারছিলাম না যে, কি আমি বলছি। তবে মনে : 
: হচ্ছিল, শরীশ্রীঠাকুরই যেন আমার মুখ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন: 
: অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেজেস: 
: [উপস্থিতি] তখন প্রত্যক্ষভাবে আমি অনুভব করেছিলাম।; 
ৃ : সমগ্র হলটা তখন নিঃস্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল। 
: আমি তখন যে কী বিপদে পড়েছিলাম তা এক শ্রীশ্রীঠাকুরই : 


দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে অনর্গল বলে যেতে লাগলাম, : 


ঘণ্টাখানেক বলার পর যখন আমি বক্তৃতা শেষ করলাম, 


: তখন হল-এর একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত শ্রোতাদের ; 
; মুহু্ু করতালি-ধবনি যেন উত্তাল সমুদ্রের এক তরঙ্গ সৃষ্টি: 
? করেছিল। স্বামীজীকেও বিপুল আনন্দে করতালি দিতে: 
: দেখেছিলাম। তিনি এগিয়ে এসে সন্নেহে আমায় জড়িয়ে; 
; ধরলেন। গোড়ার দিকে একবার স্বামীজীকে হঠাৎ ঘাড় 
: নাড়তে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি বক্তৃতায় আমার কোন ব্রি: 
: হচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝলাম তা নয়। তিনি ওভাবে আমার ? 
: বক্তৃতা উপভোগ করেছিলেন। সমবেত শ্রোতারা আমার : 
: বন্তৃতা ভালভাবে ত্যাপ্রিসিয়েট [সমাদর] করেছিলেন। 
পাশ্চাতাদেশে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে তা আমি : 


তখন মনে হলো ্রপ্রীঠাকুরের অনস্ত কৃপা ও অফুরস্ত 


: করুণার কথা! প্রত্যক্ষ করলাম স্বামীজীর অহেতুক একাস্ত : 
; ভালবাসার নিদর্শন! সত্যই দেখেছিলাম সেদিন গুরু-: 
: ভাইয়ের কৃতকার্যতায় গুরুভাইয়ের কী গৌরব, ভালবাসা: 
ও আত্মগরিমার ভাব! ন 
: কথা। গত্যত্তর কিছু না দেখে অবশেষে মোটামুটি একটা : 
: যে, স্বামীজী যখন বলেছেন, তখন তার কথার নড়চড় : 


করতেও ছাড়তাম না। মতের অমিলও হতো কোন কোন: 


? সময়ে কোন কোন বিষয় নিয়ে, কিন্তু সেই অমিলের পিছনে: 
? থাকত না আত্মগরিমা ও প্রশংসালাভের বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি: 


থাকত ভালবাসার ও শ্রদ্ধাবনতির ভাব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ প্রকাশিত স্বামী প্রজ্ঞানানদ্দের “মন ও: 
মানুষ' গ্রন্থের ১ম ভাগের ২য় সংস্করণ (১৯৮১, পৃঃ ১৬৩-১৭৪): 
থেকে সঙ্কলিত। €ঁ সঙ্কলনঃ নারায়ণচন্ত্র গুহরায় : 





দূর করলেন। সেই ইংরেজ এসে আবার তার : 
রত ররর রাহাত তত ওরা এসে : 
: তার গা গামছা দিয়ে রগড়ে দিচ্ছে। আবার ইংরেজ মহিলা 
: তামাক সেজে দিতেন। 

: তাকে দর্শন করতে গিয়েছিল। তারা বলেছিল ঃ “৬/০ 100৮০ 


: 50110 (0 08 ৮/101) 0110 50170 1080145 ৮101 ৬17101) ৮/৩ 


7 ₹রেজকে দেখলে আমরা ভয়ে কাপতাম, স্বামীজী সে- 


: 19৫9১. (ক্রাইস্ট আজ জীবিত থাকলে তার কাছে যে-শ্রদ্ধা 
: নিয়ে যেতাম, সেই শ্রদ্ধা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি ।) 
: অর্থাৎ আপনিই আমাদের ক্রাইস্ট _-+%08 076 1019 01119 
: 10 451” তিনি আর তখন কোন আপত্তি করতে পারলেন না। 
: কী গভীর শ্রদ্ধা... 

; একসময়ে ভারতের লোক মনে করত, ইংরেজদের সবই 
: ভাল। "৮/781 510816579916 ১০১১”__শেক্সপীয়র কি 


:1116-এর [)190191) 501০ (জীবনের সমস্যা সমাধান) 
' করেছে একমাত্র বেদাত্ত, আর কেউ ন্য়। আহা, কী শক্তিশালী 
মি স্বামীজীর! প্রাণসঞ্চার করে দেয় মৃতশরীরে। : 


: কারলাইলের ভাষাও তার কাছে দাঁড়ায় না। ভারতের: 
: দৃষ্টিশক্তিকে নিজের অতুল আধ্যাত্মিক এশ্বর্ষের দিকে আকৃষ্ট; 
: করে গেছেন স্বামীজী_ এই তার অবদান। €তয় ভাগ, পৃঃ: 
: ২০০-২০১) 


ঠাকুর এই একটা ০18১৬-এর [শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন -_: 


: যেমন স্বামীজী। কিছুরই বশ নয়। সারাটা জগৎ পায়ে পড়ল, : 
: কিন্তু কিছুই চাই না নিজের জন্য! আমেরিকা থেকে দিগ্থিজয় : 
: করে এলেন--শুধু কৌপীন পরে আছেন-_-কী ত্যাগ! কাপড়: 
: ভক্তদের কাছে চেয়ে পাঠাতেন, আর নৌকাভাড়া-_: 
: কলকাতায় এলে। হাতে একটি কপর্দকও নেই! এই একটি: 
; থাক আলাদা। (১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৪-১৯৫) : 


শুধু শান্ত্রে কি হবে? ওতে তো আর ভগবান নেই! প্রথম 


; প্রথম একটু দেখে নিতে হয়, তারপর সাধন। সাধনশিক্ষা : 
: দিতে অবতার আসেন। আত্তরিক ব্যাকুল হয়ে শাস্ত্রের ভাব: 
; সাধন কর-_-এসে এই কথা বলেন। আর যারা লোকশিক্ষা ; 
: দেবে তাদের বিভিন্ন শান্ত্র জানা দরকার । বিবেকানন্দ ওদেশে ; 
; (পাশ্চাত্যে) শুধু 0801 (উল্লেখ) করতেন 90111)0110 : 
: (মহাজন-বাক্য)-__কান্ট এই বলেছেন, হেগেল এই বলেছেন। 
: তা নইলে লোক কথা নেয় না যে! (২য় ভাগ, পৃঃ ৪২) 


₹সার-ত্যাগ বড় কঠিন। সংসার-ত্যাগ মানে ঈশ্বরকে; 


 গ্রহণ। ঘরে থেকেও তা হতে পারে। কেউ কেউ বাইরেও 
; ত্যাগ করেন। কিন্তু বড় কঠিন। তার কৃপা ছাড়া হয় না। ঘরে: 
? থেকে খুবই কঠিন। ঠাকুর নরোন্দ্ের বুকে হাত দিলেন, অমনি; 


 সমাধি। সে-অবস্থায় বলেছেন £ “ও ঠাকুর, করলে কি?: 
: আমার যে বাপ মা রয়েছে!” রাখাল [স্বামী বঙ্গানন্দ]: 
: বলতেন £ “আমার পরিবারের কি হবে” এরা হলেন 1১০51: 


: উত্তম) অধিকারী। এঁদেরই এই অবস্থা, অন্যের কথা কি!: 
? শরীরধারণ করলে এসব হয়। জ্ঞান থাকলে অজ্ঞানও : 
; থাকবে। ঠাকুর বলতেন £ “বিদ্যার চাইতে অবিদযার জোর: 
: বেশি। অবিদ্যার কাছে গুরুও হেরে যায়।” এমন কাণ্ড! (এ, 
: পৃঃ ১৭৭) 


: ৮/0011 1005৩ 2010 10 01115111170 ৬০৪1] ৮৩11517 


ঠাকুরের মতো স্বামীজীরও সারা জীবন গেছে কষ্টে।! 


: আজকাল কলেজের ছেলেরা বলে, আমরা স্বামীজীর ; 
; কথানুসারে চলছি। অনুসরণ করতে যায় তাকে। কি্ড তাকে: 
: যদি নাও, তবে 11 (010 (সম্পূর্ণরাপেই) নাও। তিনি কি: 
£ পরিশ্রমটাই করেছেন! কত তপস্যা! না খেয়েই হয়তো; 
: তিনদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিশ্রম করে করে অকালে: 
: শরীরটা গেল। তার এদিকটা নেবে না-_দেখতেও চায় না।: 
ৃ ; সুবিধামত একটু নেবে। তাহলে কি করে হয়? 
: ; বলছেন? মিল, জেমস--এঁদের সব দোহাই পাড়ত।। স্বামীজী : 
: সেটা ভেঙে দিয়েছেন। জেমসই বুঝি বলেছিলেন শেষে-_ : 
 স্বামীজীর তপস্যা কত-_এদিকে দেখবে না। কত কষ্ট করে: 


ঠাকুর কি-না স্বামীজীর 1০1 (আদর্শ _-সকলেরই; 
10981 তাই তো স্বামীজী অত করে শরীরটা দিলেন।... : 


: ঠাকুর স্বামীজীকে শিখিয়েছেন। তবে নিজেও সব করেছেন।! 
:(১৬শ ভাগ, পৃঃ ৬৩-৬৪) : 





[ঠাকুর বলতেন 2] 


! পুরুষসিংহ। জিতেন্দ্রিয়।”” নরেন্্রকে ঠাকুর পঞ্চবটীতে 


: বলেছিলেন ১৮৮২ খ্বীস্টাব্দে, সকালবেলা-_“মানুষজীবনের : 
: উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন। নির্জনে গোপনে তীর ধ্যান-চিত্ত। করতে : 
: আমরা যা বলি, সেই এক নয়। যে একের দুই নেই, সেই এক: 
; রইল। কিন্তু তা মুখে বলা যায় না। সবগুলি উপাধি যে ভেঙে! 
গেল, এখন কি রইল তা কে ধলবে? যে বলবে সে যে নেই।! 
একদিন কাশীপুরে ঠাকুর কাগজে লিখেছিলেন__“নরেন্দ্র : 
: শিক্ষে দিবে।” দক্ষিণেশ্বরে আরেকদিন বলেছিলেন £ “নরেন্দ্র : 
: ঘরে ছিলে উমা বল মা তাই'। ঠাকুর জানতে পেরে; 
: বলেছিলেন £ “তুই নাকি আগমনী শিখেছিস, গা না।”; 
: স্বামীজী গাইছেন, আর ঠাকুর পোস্তার ওপর দাঁড়িয়ে : 
: সমাধিস্থ 
: বাৎসল্যভাবে দেখে এই সমাধি। দেবীপক্ষ- সন্ধ্যা হয় হয়।! 
£ (২য় ভাগ, পৃঃ ২৫১) 
? হয় তাই করা। গুরূপদিষ্ট কর্ম নি্কামভাবে করলে তাতে চিত্ত : 
: বলেছেন ঃ “ম্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং/ তস্মাত্বমেব : 
; শরণং মম দীনবন্ধো।” অর্থাৎ যে তার শরণ নেবে, তাকে: 
: আর জন্মমরণরূপ চক্রে পতিত হতে হয় না। তার মৃত্যুভয় : 
: দূর হয়। (১ম, পৃঃ ৯) নর 
: প্রকৃতিতে যা আছে, সে তদনুসারে কর্ম করবে। আরেকটা : 


: ৯ম, ১০ম ও ১৬শ ভাগের ১ম সংক্করণ থেকে সন্কলিত। 


! হয়; কেঁদে কেঁদে বলতে হয়---'ঈশ্বর আমায় দেখা দিয়ে 
; কৃতার্থ কর।' ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। এই উভয় রূপ 
: দর্শন করে তার আদেশলাভ করে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। 


' নিত্যসিদ্ধের থাক। অখণ্ডের ঘর। হোমাপাখির জাত। 
: সংসারে আবদ্ধ হবে না।” (৯ম ভাগ, পৃঃ ৯) 

£  স্বামীজী কি কেবল কাজের কথাই বলেছেন? জ্ঞানযোগ, 
: রাজযোগ, ভক্তিযোগের কথাও বলেছেন। সব কথাই 
: বলেছেন। যার যা পেটে সয় সে তাই নেবে! খার কর্মযোগে 
: রুচি, সে তাই নিক। ঠাকুরের এক কথা-_কিসে ভগবানলাভ 


; শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিন্তে তার দর্শন হয়। ব্যাপকভাবে জ্ঞান, যোগ, 
: ভক্তি, কর্ম_এসবই কর্ম। সবই নিক্কামভাবে করতে হয়। 
; গীতায় (১৮।৪৮) আছে_-“সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি 
না ত্জেৎ।” “সহজং কর্ম' মানে প্রকৃতিগত কর্ম। যার 


' লোকশিক্ষার জন্য। যেমন, স্বামীজীর কর্ম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা 


: করলে স্বামীজী বলেছিলেন £ “আমি শুকদেবের মতো : 
: সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাই।” এটা তার নিজস্ব প্রকৃতি । কিন্তু : 
: ঠাকুরের আদেশে করেছেন কর্ম, অন্য সব লোকশিক্ষার জন্য । ; 


ৃ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩ ৃ 


? তখনো সন্ন্যাস নেননি। ঠাকুর তাকে একদিন বেদাস্ত : 
: শিখিয়েছিলেন। বললেন, দশটা সরাতে জল আছে। তাতে : 
: ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনমুদ্রণ করতে : 
: চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স আ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাং লিঃ এবং: 
: উদ্বোধন-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।-_সম্পাদক, “উদ্বোধন: 


: (১০ম ভাগ, পৃঃ ১৪৮-১৪৯) 
1 স্বামী বিবেকানন্দের তখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স। 


: পড়েছে সূর্যের প্রতিবিস্ব। একে একে সবগুলি ভাঙ। সবগুলি 
: ভেঙে গেলে কি রইল? কিছুই রইল না। প্রতিবিন্ব সূর্য দশটাই 
; গেল-_যেগুলি সরার জলে ছিল। কে বলবে কটা রইল? যে 


“নরেন্দ্র সহত্রদল পদ্ম। বৃহৎ ; 
 জলাশয়। রাঙাচক্ষু বড় রুই। নিরাকারের উপাসক। ; 


বলবে সেও যে চলে গেল-_-দশটা সরাই যখন ভেঙে গেল।! 
? জীব যে শিব হয়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন এই: 
: কথা ঃ “একটা সূর্য রইল।” ঠাকুর বললেন ঃ “না। যা রইল: 


তা মুখে বলাযায় না।' 
তাই বেদ বলেছেন ঃ “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌”। এক দুই---: 


(১৬শ ভাগ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮) : 
স্বামীজী সবে শিখেছেন এই গানটি-_'কেমন করে পরের : 


ডানদিকে নহবত, বাঁদিকে গঙ্গা। মাকে: 


স্বামীজী ঠাকুর ছাড়া কিছু জানতেন না। তার লিখিত গুবে! 


স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম, ২য়, ৩য়, রথ, 


সঙ্কলন ঢ জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 


বিঃ দ্রঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও: 


ভ্রম-সংশোধন 


গত পৌষ ১৪০৭ সংখ্যার ৮৩১ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটাকার ৭ম পঙ্ক্তিতে ১৯২২-এর পরিবর্তে ১৯১২ এবং ৮৫৪ 
পৃষ্ঠার ২য় স্তত্তের ৩০তম পঙ্ক্তিতে একশ-র পরিবর্তে একশ দুই হবে। ৮৫৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্তের ৩৪তম পঙ্ক্তির শেষে | 
পার্থক্য নাই।-র পরিবর্তে পার্থক্য নাই।”, ৩৬তম পঙ্ক্তিতে 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার-এর পরিবর্তে “বহুরূপে সম্মুখে |: 
তোমার এবং পরের পঞ্ক্তিতে সেবিছে ঈশ্বর।' ”-এর পরিবর্তে সেবিছে ঈশ্বর।” হবে।__সম্পাদক, "উদ্বোধন ৃ 


স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 


এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা" রূপে 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজগ্ীর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতব্য বর্তমান ধচনাটি 
কলকাতার অদ্বেতে আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 
+0117101541 15105500100 01 0110 13178/0594 0109 শীর্ষক 
ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খাণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত 
অসামান্/ “ভূমিকা'র বাঙলা অনুাদ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 
মহারাজভীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনা 
অসাধারণ বিজ্ঞানমনক্কতা ও যুক্তিঝদ্ধতায় সমৃদ্ধ এবং 
একাধারে বিশ্লেষণমূলক, ভক্তিরসাশ্রিত ও আধুনিক মানুষের 
প্রশ্ধ ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্ভাবে গ্রহণযোগ্য। 
ভারতের অতুলনীয় শান্ত্রগ্র্থ 'গীতা” সম্পর্কে পৃজ্যপাদ 
মহারাজজীর বর্তমান আলোচনাটিও তার নিজস্ব শৈলী ও 
ভঙ্গিতে সমুদ্ভ্রল। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন 
এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে 
আলোকিত হবেন। 
ভাষাস্তর $ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্রাচার্য। 
- সম্পাদক, “উদ্বোধন' 





উপনিষদের একটি শাস্তিপাঠ দিয়ে আমরা 


রি প্রসঙ্গের সুচনা করব £ 
: “ও সহ নাববতু, সহ নৌভুনত্তু, 
সহ বীর্যং করবাবহৈ। 

তেজন্বি নাবধীতমস্ত, 

মা বিদ্বিাবহৈ।। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ।” 


: _ও পেরমাত্মা) আমাদের উভয়কে (গুরু-শিষাকে); 
সমভাবে রক্ষা করুন। আমরা যেন সমভাবে বিদ্যাফল: 
; ভোগ করি। আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে: 
: পারি। অধীগত বিদ্যা যেন আমাদের সমভাবে আলোকিত: 
ও তেজস্বী করে। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।! 
০০৪০০৪/০ ৃ 


নীতার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যোগদর্শন তথা: 


: আধ্যাত্মিকতার মূল ভাবটি তুলে ধরা হয়েছে; যেটির উল্লেখ: 
: শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ের সৃচনাতে করেছেন। বাকি চোদ্দটি: 
; অধ্যায়ে সেই দর্শনের পুষ্টিসাধন করা হয়েছে। কিন্ত: 
শ্রীকৃষ্ণের আদি বাণীর সারটি প্রদত্ত হয়েছে দ্বিতীয় ও: 
: তৃতীয় অধ্যায়ে। গীতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এইটি: 
: উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যে, সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের: 
: মধ্যে রয়েছে এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্য; সেইসঙ্গে বুঝতে: 
: সাহায্য করা সেইসব মানবীয় লক্ষ্যকে, যেগুলির কথা; 
; আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে কিংধা আধুনিক যুগের; 
: মানবতা যেগুলির সন্ধান করছে। এই কারণেই আজ; 
: গীতার বাণী সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।! 
: আর আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে গীতাকে 
: বুঝতে হবে এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা আমাদের ; 
: চিরাচরিত দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা। অতীতে বেশির ভাগ: 


মানুষই গীতা পড়তেন পুণ্যের আকাঙ্ক্ষায় এবং একটু: 
মানসিক শাস্তির আশায়। আমরা কখনো বুঝিনি যে, গীতা: 
হলো তীব্র বাস্তবমুখিনত।র এক মহাগ্রন্থ; বুঝিনি যে, এটি: 
ফলিত বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ--যা আমাদের পূর্ণ-বিকশিত : 
মানুষের সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করার ক্ষমতা ধারণ: 
করে। আমরা কখনো গীতার শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের : 
দিকটি বুঝতে পারিনি। যদি তা পারতাম, তাহলে আর; 
আমাদের একহাজার বছর ধরে বৈদেশিক আগ্রাসন, 
আভ্যস্তরীণ জাতিদ্ন্দ, সামস্ততাস্ত্রিক শোষণ ও গণ-দারিদ্র্য: 
সহ্য করতে হতো না। আমরা কখনো গীতাকে গুরুত্ব: 
সহকারে গ্রহণ করিনি; কিন্তু এখন তা করতে হবে। 

আমাদের দরকার এমন এক দর্শন যা মানুষের : 
 আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতি এক নতুন; 
জনকল্যাণকামী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।! 
আধুনিক ভারতবর্ষে আমরা আমাদের সামনে এই লক্ষ্য: 
স্থাপন করেছি এবং এই ভাব সারা পৃথিবীর মানুষকেও : 
অনুপ্রাণিত করছে।  গীতায় রয়েছে এমনই এক দর্শন, যা: 


পর” উদ্বোধন [এ ১০৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা মাঘ ১৪০৭ [ জানুয়ারি ২০০১ |-:..*.*৮****০*০৯০০০০০৯০০৮০ ল 


; করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে। আধুনিক যুগে গীতাকে প্রথম 
; শাস্তি পেতে চাই, তখন গীতা থেকে কয়েক লাইন পড়ি”: 


এইরকম এক দিশা-_বাস্তবমুখী এক দিশা-_প্রদান 
; করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বহু হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ 


? এটিকে এক বাস্তবমুখী দর্শনরূপে উপস্থাপন করলেও ৃ 
: বলতে চান যে, আমাদের কেবল একটু মানসিক শাস্তি: 
; দেওয়া ছাড়া গীতার অন্য কোন মূল্য আছে?” আমি: 
? বললাম £ “হ্যা, গীতা কেবল মানসিক শাস্তি দেওয়ার জন্য 
1 নয়, গীতার উদ্দেশ্য আপনাকে জনগণের সেবা করতে: 
: পারার শক্তি দেওয়া, আপনাকে একজন দায়িত্বশীল: 
; নাগরিক করে তোলা। গীতায় রয়েছে জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে: 
: পূজায় বাবহারের জন্য নয়; সে-দুধ পান করে পুষ্ট হওয়ার ; 
: জন্য। কেবল তবেই শক্তিলাভ করা যাবে। কিন্তু শত শত : 


: আমরা কিন্তু তাকে একটি পুণ্যফলদায়ী গ্রস্থমাত্রে পরিণত 
' করে ফেলেছিলাম। “গীতা-ধ্যান শ্লোক' নামে পরিচিত 
: তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকগুলিতে এই ভাব রয়েছে। সেখানে 
: গীতাকে তুলনা করা হয়েছে দুধের সঙ্গে; সেই দুধ গাভী 
; অর্থাৎ বেদসমূহ থেকে দোহন করেছেন যে-গোয়ালা বা 
; দোগ্ধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণ । সেই দুধ কী কাজে লাগবে? সে-দুধ 


: করেছি, প্রণাম করেছি, কিন্তু কখনো সে-দুধ পান করিনি। 
: তাই আমরা দুর্বল। দুর্বল শারীরিক, মানসিক এবং 


; এখন সে-দুধ পান করতে ও হজম করতে-_আত্তীকরণ 
 করতে--আরম্ত করি। তাতে আমাদের সুবিধা হবে 
; জাগিয়ে তুলতে এবং জাতির ভাগ্য নতুন করে রচনা 
: করতে। 

: ভারতের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেছি, আমাদের দেশের 
: লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে গীতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা 
! রয়েছে। তবে, ব্যাপারটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে 
: দেখিয়ে দিল হায়দ্রাবাদের একটি ঘটনা । আমি তখন দিল্লির 
; রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নিতে চলেছি। অন্ধপ্রদেশ হয়ে 
: যাচ্ছিলাম। এ রাজ্যে বিস্তারিত সফরসূচীর মধ্যে 
হায়দ্রাবাদের জন্য ছিল পাঁচটি দিন। ১৯৪৯-এর পুলিসি 
: তৎপরতার ঠিক পরেই। এক বন্ধু পরামর্শ দিল, রাজ্যের 
: সামরিক শাসক জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা 
: করে যেতে। আমি বন্ধুটির বাড়িতে উঠেছিলাম। ওঁর সঙ্গেই 
; গিয়ে জেনারেল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। 

:. আমরা যেতে জেনারেল চৌধুরী আমাদের অভ্যর্থনা 
: জানালেন। প্রথম আধঘণ্টা উনিই কথা বললেন। আমি 
 শুনলাম। রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলে তখন কম্যুনিস্ট গণ- 
: অভ্যু্থান হচ্ছিল; ওঁকে ঘন ঘন ফোন ধরতে হচ্ছিল, তবে 
আমাদের কথাবার্তা চলছিল। দেখলাম, ওঁর টেবিলের 
ওপর একখানি গীতা। আমার সুযোগ এসে গেল কথা 
 বলার। জিজ্ঞেস করলাম ঃ “জেনারেল চৌধুরী, আপনি 


; উলটোদিক থেকে রীতিমতো অবসন্ন গলায় জবাব এল ঃ 


“হ্যা, অবশ্যই; যখন খুব ক্লাস্ত লাগে আর একটু মানসিক; 


একথায় অবাক হয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ “আপনি কি: 


এক সার্বিক স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন।” ৃ 
জেনারেল চৌধুরী একেবারে অবাক হয়ে গিয়ে আমাকে : 


? বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন £ “আপনি বলতে: 
: চাইছেন, এই রাজ্যের মিলিটারি গভর্নর হিসেবে আমার: 
: যেসব নারীপুরুষকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয় এবং: 
: দায়িত্ব কাধে নিতে হয়, তাদের কিন্তু জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে: 
? একটা দর্শন" থাকা দরকার। গীতা আমাদের দেয় সেই: 
: দর্শন, যাকে সে যোগ'-_এই সহজ-সরল নামে অভিহিত: 
; করে। এতদিন পর্যন্ত আমরা এটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি।; 
: গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির কথা ধরুন।; 
; সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন, “দায়িত্বশীল মানুষকে: 
আমি এই যোগদর্শন প্রদান করেছি, যাতে তারা এর মাধ্যমে : 
? মানুষকে সেবা করার, সুরক্ষা দেওয়ার ও পুষ্ট করার সামর্থ্য: 
: অর্জন করতে পারে।' এই মহান গ্রন্থের এটিই উদ্দেশ্য বা; 
? লক্ষ্য।” আমি এই কথাগুলির ওপর বারবার জোর দিলাম, 
£ রাজ্যের গভর্নর যে-আমি-_সেই আমি কি এই গ্রন্থ থেকে: 
: উত্তরে বললাম £ “হ্যা, সেটিই এর উদ্দেশ্য; সমস্ত; 
দায়িত্বশীল নরনারীকে আপামর জনসাধারণের মঙ্গলের ? 
: জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা। সেটিই এর যথার্থ; 
: স্বরূপ। এগ্রস্থ আপনাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য নয়__: 
£ আপনাকে জাগানোর জন্য। এটি কেবল আপনাকে: 
: মানসিক শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়-_এটি আপনাকে সেই! 
প্রচণ্ড মানবিক প্রেরণা ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেওয়ার জন্য, যার: 
 সহায়ে আপনি সমাজের সকলের কল্যাণের জন্য কাজ: 
: করায় ব্রতী হবেন।” ৃ 
: গীতা পড়েন, নাকি? আপনার টেবিলে গীতা দেখছি।” ; ঃ 
: একঘণ্টা কেটে গেল। জিজ্ঞেস করলাম $ “আপনি কি স্বামী; 


“ঠিক তা-ই। আমাদের এটা উপলব্ধি করতেই হবে যে)? 


জেনারেল চৌধুরী খুব খুশি হলেন। কথায় কথায়: 


নিরাাটারারারে রাডার চর রিনিতার রা রা রা শর 


: বিবেকানন্দের কোন বই পড়েছেন?” উনি বললেন ঃ “হা, 
: আমি তীর উক্তি-সঞ্চয়নের ছোট ছোট কিছু বই পড়েছি।” : 


আমি বললাম “তাতে হবে না কিন্তূ! আমি চাই, আপনি 
: বিশেষ করে একটি বই পড়ুন-_“লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু 
: আলমোড়া” €ভোরতে বিবেকানন্দ')-_যাতে তার ভারতে 
প্রদত্ত বক্তৃতা রয়েছে। এইসব বক্তৃতা আমাদের জাতিকে 
: জাগিয়ে দিয়েছিল; এইসব বক্তৃতার প্রভাবে জুলে 
' উঠেছিলেন মহান সব দেশপ্রেমিক বীর, ধারা আমাদের 


: আপনাকে একটি পাঠিয়ে দেব, আমার স্বাক্ষর-সহ__অবশ্য 
: যদি আপনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সেটি পড়বেন। আমি এমন 
: একটা গ্রন্থ অকারণ নষ্ট করতে চাই না।” উনি বললেন £ 
: “হা, পড়ব।” ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিলি পৌঁছে 
: সেখান থেকে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া” বইটি 
: ওঁকে পাঠালাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সুন্দর একটি 
: চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে যখন উনি কানাডায় 


: সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তারের উদ্দেশ্যে উনি আমার লেখা 
: 13101791 ৬৪০০৪ [01 0. 018110176 5০90101) গ্রন্থটির 
: প্রথম খণ্ডের প্রথম বক্তৃতা__'550750 01 1100101) 
: 8111৩ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ 
: করার জন্য আমার অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। 

;. এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছিলাম, যেভাবে 
: আমরা নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো করে রোজ সকালে 
: বিভিন্ন স্তো্র আবৃত্তি করি, সেভাবেই ভারতের লক্ষ লক্ষ 
: মানুষ গীতাকে দেখে ও বুঝে থাকে। ভারতবর্ষে আজ 
: আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করার 
1 জন্য প্রয়োজন যথার্থ একটি দর্শনের, যাতে আমরা 
: এদেশের বিপুল পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রীশক্তি জাগরণ ও 
: উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি। গীতায় আমরা সেই 
: দর্শন ও সেই আধ্যাত্মিকতারই সন্ধান পাই। কয়েক হাজার 
: বছর আগে কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার বাণী 
প্রদত্ত হয়েছিল। কেবল গীতাতেই আছে এইরকম এক 
: দর্শন। অন্য সব শিক্ষাই প্রদত্ত হয়েছিল মন্দিরে, গুহায় বা 
; অরণ্যে। এখানে ছাত্র ও শিক্ষক-_অর্জন ও শ্রীকৃষ্*-- 
: দুজনেই ছিলেন চোখে-পড়ার মতো ব্যক্তিত্ব, দুজনেই 
: যোদ্ধা। আর যিনি শিক্ষক- শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ছিলেন এমন 
: একজন মানুষ, যীর অন্তর সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ; যার 
; সম্পদ তার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি। গীতা তাই বীর ছাত্রের 
প্রতি এক বীর আচার্ষের মুখনিঃসৃত বীরবাণী। গীতার বাণী 


সর্বজনীন; তাই সেটি পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যেকোন; 


: পূর্ণাঙ্গ মানবীয় সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারে। হাজার 
£ বছর আগে উপনিষদ্‌ বা বেদাস্তসমূহ মানবীয় সম্ভাবনার: 
£ বিজ্ঞান গড়ে দিয়েছে, আর গীতা রচনা করে দিয়েছে সেই: 
: বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ-পদ্ধতি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ: 
: গীতাকে ফলিত বা প্রায়োগিক বেদাস্তের সর্বশ্রেষ্ গ্রন্থ বলে; 
£ মনে করতেন। ঃ 
: জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এই গ্রন্থের : 
: ভাব হলো মানুষ ও জাতি গঠন। আমি দিল্লি থেকে : ৃ 
 উইলকিন্স। এটির প্রকাশক ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া: 
: কোম্পানী। এর শুরুতে ওয়ারেন হেস্টিংস (ভারতে প্রথম: 
: ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল)-এর লেখা একটি ভূমিকা আছে, 
: যাতে পাওয়া যায় এই প্রফেটিক ভবিষ্যদ্বাণীটি £ “ভারতে : 
: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের তথা সেই সাম্রাজ্যের শক্তি ও: 
: সম্পদের উৎসগুলির বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার; 
; বসবাসকারী ফরাসী নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি : 


গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ | 
গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন স্যার চার্লস: 


থাকবেন।”” : 
এর একশ বছর পরে 4006 50118 061631191" নামে : 


: গীতার আরেকটি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।: 
: লেখক স্যার এডউইন আর্নল্ড (১৮৩২-১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ)।: 
: তিনি ভারতবর্ষের পুণে ও অন্যত্র কর্মরত থাকাকালীন; 
: সংস্কৃত শিখেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার প্রগাঢ়: 
? ভালবাসা জন্মেছিল। ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি এই অনন্য: 
: গ্রন্থখানি ছাড়াও বুদ্ধের ওপর [70 101. 91 4১521: 


নামে একইরকম উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ রচনা: 
করেছিলেন। দুটি গ্রচ্থেরই পঞ্চাশ-যাটটির বেশি সংস্করণ: 
হয়েছে। দুর্টিই সোজাসুজি পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে উপস্থিত: 
হয়। ৃ 
ভগবদ্গীতা মানুষের সমস্যাকে মানুষের মতো করে: 
দেখে, বিশ্লেষণ করে। এই কারণেই এর দারুণ একটি: 
আবেদন আছে। ভারতবর্ষের মানুষের মনকে এই গ্রন্থ শত: 
শত বছর ধরে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আজ এটি পৃথিবীর: 
বিভিন্ন অংশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। লক্ষ্য 
করার ব্যাপার হলো, এই সমস্ত দেশের মানুষ দেখাছেন, : 
গীতা অধ্যয়নের পর তীদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে: 
যাচ্ছে। আমেরিকার এমার্সন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, থোরো : 
এবং ইংল্যান্ডের কার্লাইলের মতো চিস্তাবিদ্‌-লেখকরা : 
গীতা অধ্যয়নের পর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রসারতা ও: 
গভীরতা এসে যাওয়াটা অনুভব করেছেন। আর তখন: 
থেকেই তাদের রচনার মধ্যেও ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে: 
নতুন ভাব, নতুন বাণী। [ক্রমশ] ৃ 





আগামী ১২ই ফাল্দুন [১৩০৭] রবিবারে, 


: জন্মোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে তথায় উক্ত দিবসে সকল 
? দেশের সকল ধর্মাবলম্বী মহাশয়কেই এবং সকল জাতির : 
পা রা : তেমনি জীবে কামিনী-কাঞ্চন রূপ তেল লাগলে তাতে আর; 
; সাধন চলে না। সে তেলমাথা কাগজ খড়ি দিয়ে ঘষে: 
: নিলে, তাতে লেখা যায়; তেমনি জীবে কামিনী-কাঞ্চন রূপ: 
: তেল লাগলে ত্যাগ রূপ খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে তবে সাধন: 


: যেন সকলে আসিয়া পরস্পরের আনন্দ বর্ধন করেন। ইতি 
: বিনীত 
ৃ ্হ্মানন্দ_ মঠাধ্যক্ষ। 
উক্ত দিবসে কলিকাতা আহিরীটোলা ঘাট হইতে 


সিজন এস উন 
: ঘ র উক্ত গ য়া যাতায়াত করিবে। : 
চি দির  কল্পতরু, তার কাছে যে যা চায়, সে তাই গায়। গরীবের: 
; ছেলে লেখাপড়া শিখে, হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, 
: “আমি বেশ আছি”__ভগবানও তখন বলেন, “তুমি বেশ: 
: থাক”। তারপর যখন সে পেন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে: 
: বুঝতে পারে, “এ জীবনে কল্পুম কি”__ভগবানও তখন: 
বলবেন, “তাইত, তুমি কল্লে কি”? র 
? মহাশয়গণ, আপনারা সবান্ধবে যোগদান করিয়া আনন্দ ৰ 


মঠাধ্যক্ষ। : 
_ কলিকাতা আহিরীটোলার ঘাট হইতে, হোরমিলার ! না জল দাঁড়ালেই হ'ল; লোকের উঠোন নীচু হবে, লোকের 
কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ সমস্ত দিন এক ঘণ্টা অন্তর ; ঘরে জল সেঁধুবে, শোবার ঘরের তক্তাপোষ ভেসে উঠবে,; 
তা আমি ক'রব কি? যাও যাও-_ রাস্তায় না জল দাঁড়ালেই: 
; হা'ল। ফেলরে ফেল, রাস্তার ওপরেই ফেল-_গাড়ি গাড়ি; 
; ফেল! আর, পারিস ত এই নেড়া বোষ্টুমটার...। 

১। যেমন ভিজে দেশলাই হাজারবার ঘষলেও জুলে না, : 
: ঘেরাটোপের দরকারটা কি? একে পাক্ষিতে যাচ্ছে, তার: 
: ওপর দুপাশে দুই-লাঠি-হাতে দারোয়ান; তার ওপর আবার 
? ঘেরাটোপের দরকার কি? একটু দরজাটা ফাঁক ক'রে: 
; রাখলে, পালকির খড়খড়িটা একটু খুলে রাখলে,_হাওয়া 
; খেলতে পায়; তা নইলে যখন হাঁপিয়ে পেট ফুলে অসুখ; 
 ক'রবে, ডাক্তার এসে এগজামিন করবে, তখন আক্রটা: 
? কোথায় থাকবে? পোয়াতীর হাঁপিয়ে ওঠার দরুন যখন: 
ডি রিদজাসকিি 


্‌ নিমন্ত্রণ-পত্র 
 উদ্বোধন-প্রাহক মহাশয়েযু-_ 
£ সবিনয় নিবেদন,_-১২ই ফাল্গুন [১৩০৭], রবিবার, 
: গঙ্গাতীরস্থ বেলুড় মঠ ভগবান শ্রীমৎ 
: রামকৃষ্ণদেবের অষ্টষষ্টিতম জন্মোংসব হইবে। গ্রাহক 


বর্ধন করিবেন। ইতি। 


: উক্ত মঠে যাত্রিগণকে লইয়া যাতায়াত করিবে। 


পরমহংসদেবের উপদেশ 
[স্বামী ব্রচ্গানন্দ প্রদত্ত) 


; ঘষতে ঘষতে কেবল একটু ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু শুকনো 
: দেশলাই একবার একটু ঘষলেই অমনি দপ্‌ করে জুলে ওঠে, 
? তেমনি ভক্ত যারা, তারা শুকনো দেশলাইয়ের মত, হরি- 
? কথা হওয়া মাত্র তাদের অমনি প্রেমাগ্নি জ্বলে ওঠে; কিন্তু 
[যারা কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত জীব, তারা ভিজে 
: দেশলাইয়ের মত, তাদের কাছে যতই হরিকথা কও না কেন, 
; তারা তাতে তাতে না। 

£ ২। ভক্তের ভাব ফুরোয় না কেন জান? যেমন 
মহাজনের গোলাতে ধান চাল মাপে, তখন মাগীরা পেছন 






! কলিকাতার অপর পার, ভাগীরঘীর পশ্চিম কলে, 


দিক থেকে ধামা ধামা করে মাল এগিয়ে : 
দেয়, তেমনি ভগবান ভক্তের ভাব যুগিয়ে : 
ঘাট বইপড়া জ্ঞানীর জ্ঞান দুদিনে ফুরিয়ে যায়।: 
৩। প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়; কেউ বা: 
তাতে ভাত রাঁধছে, কেউ জাল করছে, কেউ; 
? তাতে ভাগবত পাঠ করছে; সেকি আলোর দোষ অর্থাৎ: 


ৃ কেউ ভগবানের নামে যুক্তির চেষ্টা করছে, কেউ চুরি করতে: 


চেষ্টা কর ছে, সে কি ভগবানের দোষ? : 
৪। কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না;: 


চলে। 
৫। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। ভগবান : 


পাচকথা 
(লেখক_ স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ?) 
খোয়া ফেলব না ত কি? রাস্তাটা ত মোটা হ'ক। রাস্তায় : 


মরে যায় যাক, আবু ত রক্ষে হবে। বলি, অত: 


জ্বালবে কে? 
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1৯. দের খষি বলেছিলেন £ “একং সন্দিপ্রা বহুধা বদস্তি” 
: ২১০৯ বিগ্বেদ, ১।১৬৪1৪৬), “এক এবারিরবহুধা সমিদ্ধ” (এ, 
: ৮1৫৯7২)। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £ “মত-_পথ।” মত মানেই 
: পথ। সেই 'এক'এর কাছে পৌঁছাবার পথ। বিবেকানন্দ 
: বললেন ঃ সেই “এক*ই 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার” তুমি সকল 
: নামরাপী 'এক'কে ভালবাস, তাতে 'এক'-এরই সেবা করা হবে। 
: অনাত্র তাঁর সন্ধান করার দরকার নেই। বেদে যা বীজাকারে, 


: আবার বিস্তৃততর হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিরচিত 
: উত্তরপুরাণে'__ক্রিয়াকাণ্ড সমেত যা আজ পৃথিবীময় 
: পরিবাণ্ত, পল্লাবিত। এগুলিকে বিবেকানন্দ বলতেন__ 
: 1স901100] ৬০০78" | এইসব মহাবাণী কোন বিশেষ ধর্ম বা 
; কালের নয়__চিরকালের। বেদ তাই হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মশ্রন্থ 
: হলেও তাতে রয়েছে সকল ধর্মেরই মূল কথা। 

১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভার “লিবার্টি বেল'-এর 
: গায়ে উৎকীর্ণ ছিল- 4 170%/ ০01)17010178010 1 £1%0 01100 
: ১০ 091 ১০ 10৬৩ 010 211011101. এই বাণী পৃথিবীতে নতুন 


স্বরূপ উন্মোচন করলেন-_তা হলো সৌত্রাতৃত্ব, বিশ্বত্রাতৃত্ব। ১১ 
: সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ধর্মমহাসভায় অভার্থনার উত্তর দিতে গিয়ে 
: তিনি এভাবে শুরু করলেন 2 515105 9154 13101101501 
£ /৯110108.” সভা হলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট! উল্লাসে সবাই আসন ছেড়ে 
: লাফিয়ে উঠল। “ডিসিপ্লিন", 'এটিকেট”, সভ্যতা-ভব্যতা সব 
:; কোথায় গেল ভেসে! হাততালি আর হাততালি। কর্ণপটবিদারী 


: মঞ্চের ওপর কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারককে দেখেনি, দেখেছিল : 
: গৈরিক বেশ পরিহিত তাদের শ্রীস্টকে। 
£  স্বামীজী সেদিন নিজেকে পরিচিত করলেন কোটি কোটি : 


: হিন্দু নরনারীর প্রতিনিধিপে এবং হিন্দুধর্মের যে সংক্ষিপ্ত: 
: পরিচয় দিলেন, তা আসলে সনাতন ধর্মেরই। বললেন ঃ: 
£ “সর্বধর্মের যিনি প্রসৃতিস্বরূপ, তার নামে আমি আপনাদের : 
: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তত : 
: কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হয়ে আমি আপনাদের ধন্যবাদ : 
: দিচ্ছি।... যে-ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষু্তা ও সর্ববিধ : 
? মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে; 
; নিজেকে গৌরবাঘিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য: 
; করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।” ; 


১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ স্বামীজী “হিন্দুধর্ম নামে এক লিখিত: 


: ভাষণ পাঠ করলেন। আসলে 'হিন্দু' একটি স্থানিক শব্দ-__: 
: “সিদ্ধু'র অপত্রংশ। সনাতন ধর্মের যেন এক "ট্রেড নেম'।: 
: “সিলিকা' আর 'নাইন্রোগ্লিসারিন' মিলে যে রাসায়নিক যৌগটি : 
: সৃষ্ট হয়, তার ট্রেড নেম'_-“ডিনামাইট', যেটি সমধিক: 
: 11912 59/14 15 01091417177 ৬৬৪021 ৬ 156191091708 পরিচিত। হিন্দু শব্দটিও যেন সেরকম। যখন পৃথিবীতে অপর: 
: : কোন ধর্ম ছিল না, তখন এই সনাতন ধর্মই ছিল। পরে মানুষের : 
: মতাদর্শ ভিন্ন হয়েছে, অপরাপর ধর্ম এসেছে। তখন অপর: 
: বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এ বৈশিষ্ট্যই স্থান দ্বারা চিহ্নিত: 
: হয়েছে__সিন্ধু” বা “হিন্দু' নামে। এরকম হয়ই। যেমন: 
: নির্জোটেরাও এক বিশেষ জোট। নির্দলও হয় কোন বিশেষ 
; দলের নির্দলি। কিংবা বিশুদ্ধ নাস্তিকও হতে পারে পরম, ধার্মিক, : 
: যেহেতু সেও এক বিশ্বাসী-_'না-ঈশ্বরে'। : 
: সেগুলি পুরাণে বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেগুলিই ; 
1 “সনাতন' শব্দের অর্থ 'নিত্য'। নিত্য তাকেই বলা হয়, যার: 
: প্রাসঙ্গিকতা কোনকালেই হারায় না। বিবেকানন্দের বাণী ও: 
: কর্মোদ্যোগ মানুষের নিত্যকালের প্রেরণার উৎস। এই বিষয়টি: 
£ আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে আলোচনা করে নিতে চাই।! 
: বলতে চাই, উত্তরকালে পৃথিবীতে যত নতুন নতুন মতাবলম্বী: 
; আসুন না কেন, বিবেকানন্দ তাদের কাছেও প্রেরণান্বরূপ হয়ে : 
 থাকবেন। সেই মহাজীবনের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই।; 
: প্রতিপাদ্যের গভীরে যাওয়ার আগে আমরা দেখে নিই: 
; মহাজীবনের শুরুর পর্যায়গুলি। 
: ছিল না। পাশ্চাত্যের মানুষের বুঝি উপলব্িি ছিল না সেই : 
: 4.০৬০'-এর; জানা ছিল না তার স্বরূপ। বিবেকানন্দ সেই : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ-নিবেদিতপ্রাণ গুরুভাইকে নিয়ে সূচনা করলেন এক; 
: মঠের, যা ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামক মহামহীরুহের : 
' বীজন্বরূপ। তারপর তার পর্যায়ক্রমে ভারতভ্রমণ এবং শেষে: 
: ১৮৯২ সালের ২৪-২৬ ডিসেম্বর কন্যাকুমারিকার শিলাদ্বীপে : 
: ধ্যানকাল পর্যস্ত এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত । : 
 মহাশব্দ। সব মিলিয়ে এক মহাবিস্ফোরণ! আমেরিকা সেদিন : 


সনাতন ধর্মের প্রচারক বিবেকানন্দও যেন সনাতন।! 


(১) শুরুর সূচনাপর্ব (8398/010 01 016 
19277711886) $ ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের : 


(২) শুরুর মধ্যপর্ব (৯710016 ০ 99717007881 
শিলাসনে তিনদিন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে: 


 আত্মমক্তিকামী সন্ন্যাসী রাঁপাস্তরিত হলেন দেশপ্রেমিকে।: 


টস ব্রত না রডান ভা বাকি এ 


রর... উদ্বোধন (] ১০৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা এ মাঘ ১৪০৭ [ জানুয়ারি ২০০১ |....*.-*০৮০৮০০০০০০০০০০০০০০০, গর 


: সংগঠকে। তারপর দেশনায়কে এবং আরো পরে প্রত্যাদিষ্ট : 
: পারব।” ১৮৯২-এর এপ্রিলের শেষে মহাবালেশ্বরে তিনি; 
: গুরুত্রাতা অভেদানন্দজীকে বলেন £ “আমি এক দুর্বার শক্তি: 
? অনুভব করি, মনে হয় আমি বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ব।; 
: আমার মধ্যে এত শক্তি আছে যে, আমার মনে হয়, আমি সমগ্র: 
: হলেন '0১০10710 1911" বা ঝটিকা সন্যাসী'-রূপে। এই : : 
: পর্বের শেষ হলো ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তিনি : 
: ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে আমেরিকার ধর্মমহাসভায়। ২০; 
: সেপ্টেম্বরের ভাষণে তিনি শ্রীস্টানদের উদ্দেশে বললেন ২: 
: “প্রাচ্যের প্রচুর ধর্ম আছে, কিন্তু তারা নিরন্ন। তাদের অন্ন: 
: দরকার। আর তোমরা সেখানে গির্জা বানাচ্ছ। ক্ষুধার্ত মানুষকে : 
: ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাকে অপমান করা।” : 
: বিবেকানন্দই তৈরি করে গিয়েছিলেন তার এবং পরবর্তী সব 


: বিশ্বাচার্যে। এই রাপাত্তরগুলির মধ্যেই তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১ 
: মে পেনিনসুলার জাহাজে চড়ে ধর্মমহাসভার উদ্দেশে যাত্রা 
: করলেন। এই পর্বের 01177 হলো ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে 
: শিকাগো ধর্মমহাসভায়। যেসময় থেকে পাশ্চাত্যে তিনি পরিচিত 


: পাশ্চাত্য জয় করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। 

£. (৩) শুরুর শেষপর্ব (010 01 (176 1১621710176) £ উপরি 
: উক্ত কাল থেকে ১৯০২ সালের ২ জুলাই মহাপ্রয়াণ পর্যস্ত 
: কালকে এই পর্বের মধ্যে ধরা যায়। মনে রাখতে হবে, দেশে 
: তখনো স্বদেশী আন্দোলন শুরু হতে তিন বছর বাকি, কিন্তু 


; আন্দোলনের পটভূমি। উত্তরসুরীদের কাছে তখন তার বাণীগুলি 
: কিরকম প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা ব্যক্ত হয়েছে রোমী 


: ০07৩০091159 01 01)0 [00101৩19105 1055080 (0 11014, 
: 00101) 50001101118 010 105001730101011 01 0100 1014 91 


: (৩0 21101101110 111] 10 11/0.”১ সেই থেকে বিবেকানন্দ শুধু 
: এদেশে বা প্রাচোই নয়, সমগ্র বিশ্বেই সকল চলমান এবং আগত 
ও অনাগত মহৎ বিপ্লবের উৎসস্থল। তাই বিবেকানন্দের 
: শেষপর্ব নেই, অথবা রয়েছে--পৃথিবীর শেষপর্ব রচনার 
: ইতিবৃত্তে। আমাদের আলোচনা নিতান্তই প্রতিনিধিত্বমূলক 
: (১1/০২1). কারণ এই আলোচনার কোন শেষ নেই। 

| + 

£ ১৮৯০ সালের আগস্টে বারাণসীতে প্রমদাদাস মিত্রকে 
: বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ “আমি চললাম। আবার যখন এখানে 
: ফিরব, তখন আমি সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে 
: পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।” 
: ১৮৯১-এর নভেম্বরে তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দকে 
; কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন £ “ঠাকুর আমাকে যেসব কথা বলতেন, 
£ তা আমি চপলতাবশে হেসে উড়িয়ে দিতাম। এখন সেগুলির 
: সত্যতা ক্রমে অনুভব করছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর 


যে-শক্তি আছে, তা দিয়ে আমি জগৎ ওলট-পালট করে দিতে: 


পৃথিবীকে আমূল বদলাতে পারব।” 
সেই বিস্ফোরণ তিনি সত্যসত্যই ঘটালেন একবছর পরে-_: 


সেই শুরু, তারপর ঝড়ের মতো আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে: 


; অকুতোভয়ে। পৃথিবীতে যেন এক মহাজাগরণ শুরু হলো। 
: রোলার অনবদ্য ভাষায় 8 “170 19001100 (0 010 1011716 : 

: ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তার বিখ্যাত কবিতা “এবার : 
: ফিরাও মোরে । কবি লিখলেন-__ : 
: (011), (1 9110, 01 1011510112, 0100 09011110010 1101010 : 
: ১1001111. 0100 11001100101 /১011791), (01700101700 ৮/01. 116 ৬/০৩ : 
:0:0070191. ০801911110 1151101 01 0077170181, 004: 
১9111181015 [00009101019 11১0 017 119550. ৬1১ 111019, 11501 
: 4101৩ 15 01 ৬1001101092 [1 90101 11111101191 5081.” : 
1110 51011) 0085500:10 509100104 115 08001000501 ৮/0(০1 : 
: 0110 1110 0৮০1 0110 01911, 9100 105 (011110211 0101991 10 : 
013 10100 9110000 9901, (9110৩ 004 510১0111811) 11121) : 
: 9010 1715 11101100010 00551011101051 1 ০৭) ১০৩00 880: 
: 01001, 115 01110191500, 1100 0545 90৬০1010 (01) 01 : 
£ 17/9105 11) [01110111105 0112৬111৮10) 01619 : 
: 0109৬110010 1005 £05001৩ 01 5010117801)0 (01150 0110 : 


এর কয়েক মাস পরে ২৩ ফাল্গুন ১৩০০ (ফেব্রুয়ারি : 


“ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা? 

কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎজনে।.. 

এই সব মূঢ় ল্লান মূুক মুখে 

দিতে হবে ভাষা-_এইসব শ্রাস্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা-_ডাকিয়া বলিতে হবে__ 
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে, 

যার ভয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় ভীর তোমা চেয়ে।... 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু 

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু 
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি 

একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি” ৃ 
এই অসাধারণ কবিতাটি কবি যদি তখন আমেরিকায় : 


: সফররত বিবেকানন্দকে স্মরণ করে লিখে থাকেন, তবে অবাক: 
: হওয়ার কিছু নেই। আমেরিকা যাওয়ার আগে, শিকাগোর : 
: ধর্মমহাসভায় এবং তার অব্যবহিত পরে স্বামীজী যাকিছু: 
: করেছেন বা বলেছেন, সবকিছু কবির ভাবনায় যেন স্পষ্ট।: 
: 'অভীঃ” মন্ত্রের বাণীমূর্তিকেই যেন কবিতায় চিত্রিত করেছেন: 
: রবীন্দ্রনাথ। ৃ 


১৮৯৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজে সংবর্ধনার উত্তরে; 


: “মানুষ__মানুষ চাই। তাহলেই বাকি সবকিছু তৈরি হয়ে যাবে।; 
: সাচ্চা-_তাঁই চাই। এইরকম একশ জন হলেই পৃথিবীতে: 
; বিপ্লব আসবে।” এবছর পাঞ্জাবের সভায় ছাত্রদের কাছে তিনি : 


ঘোষণা করলেন £ “কোটি কোটি মানুষ অনশনে আছে। দর্শনের : 
কচকচি খেয়ে তারা বাঁচবে না। তাদের রুটি চাই।” 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লিখেছেন £ “ম্বামী বিবেকানন্দ: 


: রাজনীতিতে সেবা ও মানবতা প্রচার করিয়াছেন, আর তাহা £ 


: কার্ষে পরিণত করিয়াছেন অসশ্বিনীকুমার [দত্ত]1”২ ১৮৯৭ 


: সালের মাঝামাঝি স্থামীজী এলেন আলমোড়ায়। সেখানে তার 


: সাথে দেখা করতে এলেন প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী অশ্থিনীকুমার 
: দত্ত। কংগ্রেস সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলেন তিনি। 


: পাশ করালে স্বাধীনতা আসবে না। জনগণকে জাগাতে হবে। 
; তাদের অন্ন চাই। সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কিছু করলে কংগ্রেসের 
: প্রতি তার সহানুভূতি আছে। আর ধর্ম সম্বন্ধে বললেন £ “যে- 
: ধর্ম শক্তি দেয় না, তা ধর্মই নয়।” তারপর অশ্থিনীকুমার উচিত 
: কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এবার আসল চেহারা বেরিয়ে 
: এল বিবেকানন্দের। তিনি বললেনঃ “শুনেছি আপনি 
: শিক্ষামূলক কাজ করেন। ওটাই আসল কাজ। আপনার মধ্যে 
: মহাশক্তির খেলা চলছে। জানবেন, জ্ঞানদান মহাদান। তবে 
: মানুষ তৈরির শিক্ষাই যেন জনগণকে দেওয়া হয়। চরিত্রগঠন 


: করবে। আর আপনারা চলে যান অঙ্ছুৎদের কাছে__মুচি, 
: মেথর, ঝাডুদারদের কাছে। তাদের বলুন, তোমরাই জাতির 
: প্রাণ: তোমাদের মধ্যে আছে বিপ্লব ঘটাবার শক্তি। তোমরা উঠে 
: দাড়াও, শিকল ছিঁড়ে ফেল। পৃথিবী অবাক হয়ে তোমাদের দিকে 
: চেয়ে থাকবে ।” 


:ও তার সহকমীরা পূর্ববঙ্গে সেদিন যে-বিপ্লবের সৃষ্টি 
: করেছিলেন, তাতে খুন-জখমের সংস্রব ছিল না। বিবেকানন্দের 
: বাণীতে উদ্বুদ্ধ অশ্বিনীকুমার হয়েছিলেন হিন্দু, মুসলমান, হাড়ি, 
: মুচি, মেথর সকলের হাদয়ের রাজা। সবাই একতাবদ্ধ হয়ে 


; শাসকদের সন্ত্স্ত করে তুলেছিল। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার বীজ 
: পৌতা হয়েছিল ২৪ বছর আগে বরিশালে। 


: গান্ধীজীর আদর্শপুরুষ। তার 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' হয়ে 
: স্বদেশবাসীর মধ্যে বিচরণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন, 
: অস্পৃশ্যদের মধ্যে গিয়ে বাস ইত্যাদির মধ্যে যেন আমরা 
: বিবেকানন্দেরই দৃপ্ত আহানকেই দেখতে পাই। তার 
: “স্বদেশমন্ত্র- "হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল-_আমি 
: ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল- মূর্খ ভারতবাসী, 
: দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মাণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার 


; ভারতবাসী আমার ভাই।” এই মন্ত্রে স্বামীজী আরে স্মরণ 
: করিয়ে দিয়েছিলেন £ 
: বলিপ্রদত্ত... ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ, মুচি, 
: মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।” 


বিনোবা ভাবে জানিয়েছেন, 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি গান্ধীভী : 
; নিয়েছিলেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে। আর গান্ধীজীর : 
দূরীকরণ আন্দোলনের পশ্চাতে যে বিবেকানন্দের : 


: অস্পৃশ্যতা 

; ছুঁমার্গ-বিরোধী প্রেরণাই ছিল সক্রিয়, একথা বলার অপেক্ষা: 
ৃ 1 রাখে না। 
; তরুণ ব্যারিস্টার মোহনদাস করমটাদ গান্ধী গেলেন দক্ষিণ: 
: আফিকায়, যা ছিল অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ সরকারের অধীন: 
: সেখানে তিনি ১৯১৪ সাল পর্যস্ত ছিলেন, যদিও মাঝে তিনি: 
: অন্তত তিনবার দেশে এসে কিছুকাল ওকালতি করে গেছেন।: 
; তিনি টলস্টয় এবং রাক্কিন-প্রভাবিত ছিলেন। গোখলেকে তার: 
: রাজনৈতিক গুরু বলে তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি: 
1 তিলকের পথে যাননি। তিলক রাজনৈতিক চিন্তার যঙ্গে: 
: অধ্াত্মচিস্তাকে মেশাতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু গান্ধী তাই: 
: করেছিলেন। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অবশ্যই ছিলেন তীর পূর্বসূরী।: 
: চাই। আপনার ছাত্রদের বজ্বের মতো গড়ে তুলুন। বাঙালী : 
: যুবকদের হাড় থেকেই বজ্ তৈরি হয়ে ভারতবর্ষের দাসত্বকে চূর্ণ 
: আইনটি পাশ হয় ১৯০৬-এ)-এর বিরুদ্ধে। সেই সতাগ্রহ ছিল : 
; অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্যতে সীমাবদ্ধ। দীর্ঘ সাত: 
; বছর সংগ্রামের পর ১৯১৪ সালে তিনি জয়ী হন। দক্ষিণ 
: আফ্রিকা সরকার আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। 
: তারপর তিনি পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরেন। 
অবাক হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল সেদিন। অশ্থিনীকুমার : 


স্বামীজী যে-বছর শিকাগো গেলেন সেই ১৮৯৩ সালেই: 


গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন: 
১৯০৭ সালে "এশিয়াটিক ল আ্যামেন্ডমেন্ট আ্যাক্ট' ট্রা্সভালে ; 


দেশে ফিরে ানধীজী কিন্ত ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার 


: পথ নিয়েছিলেন, কারণ ব্রিটিশ ন্যায়নীতির ওপর তার আস্থা: 
: ছিল প্রবল এবং এ-বিশ্বাসও ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ: 
: হওয়ার পর ভারতবাসীকে ব্রিটিশদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হবে।: 
? কিন্তু যুদ্ধ শেষ (১৯১৮) হওয়ার পরের বছরই পাশ হলো: 
ৃ : ভারতবাসীকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকল: 
: আইনে। ভারতবাসীরা এর প্রতিবাদসভা করতে গিয়ে ঘটল সেই: 
: বিখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)।; 
গান্ধীজীর জীবনেও বিবেকানন্দের প্রভাব অসামান্য। কেবল : 
: দেশপ্রেমের নয়, মানবপ্রেমের ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ ছিলেন : 


'রাওলাট আযাক্ট', যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। 


প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তার 'নাইটছুড, ত্যাগ করলেন এবং: 
গান্ধীজী ইংরেজ সরকারকে “শয়তান” আখ্যা দিয়ে দেশবাসীকে : 


! সরকারের সাথে সর্বপ্রকারে অসহযোগিতার আহান জানালেন।: 
1 এদেশে এটা নতুন কিছু ছিল না, কারণ তার আগে স্বদেশী : 
; আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-১৯১১) এমন ঘটনা ঘটেছে।; 
; গান্ধীজী নিজেও দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ চালিয়ে জয়ী: 
: হয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনি যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা : 
: করলেন তা চরিত্রে অনেকখানি পৃথক এবং বিশাল মাত্রার। এই ; 
টু ; অসহযোগ ছিল কোন বিশেষ আইনের বিরুদ্ধে নয়__ গোটা: 
: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। গান্ধীজীর সেই: 
“তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য : 
? সেপ্টেম্বর কলকাতায় বসল বিশেষ অধিবেশন, তাতে গান্ধীজীর ; 
: অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করার প্রস্তাব গৃহীত হলো।; 


ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে, যা পরে ব্রিটিশ: 


ঘোষণায় দেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। ১৯২০ সালের ৮: 


বছর (১৯২০) নাগপুরে হলো কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন। 
: সেখানে সর্বাত্বক অসহযোগিতার প্রস্তাব পাশ হলো-_সরকারি 
; চাকরি, স্কুল-কলেজ, আইনসভা, বিচারালয় সবকিছু ছেড়ে 


: দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হলো। ১৯২১ থেকে দেশে সেই ব্যাপক ; 
: তার শক্তিতে অনেকের ভিতর তদনুরূপ ভারের উদয় হয়,: 


: সত্যাগ্রহ গুরু হয়ে গেল। 


১৯২০ সালের নাগপুরের এই অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা : ৃ 
; দেখ__চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ওপর কিরূপ: 


; করেন, ১৯২১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি স্বরাজ এনে দেবেন। 


 প্রশ্ম হলো, এই দুর্জয় সাহস ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগ : 
: হয়তো বলবে, এ তো জড়শক্তি বলে সাধিত হয়; আধ্যাত্মিক: 


: হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী কোথায় পেলেন? এবং কি করেই বা 


: ভেবে নিলেন, তিনি তার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে দেশের মানুষের : 
; মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন? স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম : 
: ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করতে পারে এবং তার দ্বারা: 
: লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ: 
: উজ্জ্বল করতে হলে তার মূল রহস্যই এই সংহতি-_শক্তিসংগ্রহ,: 
: বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।” 
: রাখতে চায়। তাদের সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে হলে প্রবলতম : 
: সংগ্রাম অনিবার্ষ। সেই পথ হিসাবে তিনি সত্াগ্রহকে বেছে : : 
; দাঁড়িয়েছিলেন বিদেহী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ অহিংস: 
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক ছিলেন। আজও পরিবর্তিত: 
: বিশ্বে এই আত্মশক্তি ও সঙ্ঘশক্তি প্রবল শক্তিকে পরাভূত বা: 
: নমিত করছে। তাই বিবেকানন্দ আজও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। : 
: দুর্বলচেতা লোকের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন সম্ভব নয়। : | 
: বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা। তিনি লিখেছেন £ ““প্রাণকাড়া : 
: প্রথম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করেন কলকাতা কর্পোরেশনে : 
: স্বরাজ দলের সেবাকর্ম-নীতির- ঘোবণায়।””* শুধু তাই নয়, : 
: অসান্প্রদায়িক। মুসলমানেরা তাঁকে অন্তর থেকেই গ্রহণ: 
: ছিলেন। কিন্ত মৃত্যুর পূর্বে দেশে, বিশেষ করে বাংলায় তিনি যে; 
: অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা তুলনারহিত।; 
: তার অকালমৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং: 
: দেশভাগের বীজ উপ্ত হয়েছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ: 
তার “7018 ৬175 [9601]' গ্রন্থে লিখেছেন £ "| 2): 
£ 001৮1009৫16 179 100 1101 0160 ৪ 01911800019 06801, 17৩: 
: 01019 01580009109 01105101101 1) 0190 ০০110. : 


কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় তা অগ্রাহ্য হয়। তবে তার পরের : 


: পর্ব এভাবে, বলতে গেলে এই ১৯১৯-এই-_-তিনি কি করে 
: শুরু করতে পারলেন? অথচ তখন ভয়ের- সর্বাত্মক ভয়ের কী 
: পরিবেশই না ছিল! 

: ভারতবর্ষকে আরো দীর্ঘদিন শোষণ করতে এবং পরাধীন 


: নিলেন। কিন্তু এখানেই আমাদের আরো প্রশ্ন__সেই সত্যাগ্রহে 
: তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির মাত্রা যুক্ত করার কথা ভাবলেন কি 
: করে? গান্ধীজীর এই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাটি হলো- মূলত 
: সআগ্রহ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ানের পদ্ধতি, কোন 


: ভারতের '্বাধীনত৷ শুধু এই পদ্ধতিতেই এসেছে বললে সত্যের 
; অপলাপ হবে। কিন্তু এটি তো আজ বিশ্বে এক পরীক্ষিত, গ্রাহ্য 
: পথ। গান্গীজী এই প্রবল “অভীঃ, মনোভাবটি পেলেন কোথা 
: থেকে? দুর্বল, ভীত ভারতবাসীকে নিয়ে তিনি সেদিন প্রবল 
: প্রতাপাঘিত ব্রিটিশের পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা 
: ভাবলেন কি করে? তার সামনে কি বিবেকানন্দের বাণী এবং 
; কর্মের প্রেরণা ছিল না? 

£  স্বামীজী বছুদিন আগেই অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলেছিলেন £ 
: “কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করুক।” সুভাষচন্দ্রেরও ছিল সেই 
: আকাঙ্ক্ষা । সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে কংগ্রেসের লেগেছে 
; আরো বহু বছর। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে মতভেদ সত্বেও 
পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য__এই প্রস্তাব পাশ হয়। 
: পরের বছর কলকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্্র প্রস্তাব রাখলেন 
: পূর্ণ স্বাধীনতার, অর্থাৎ ব্রিটিশের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের, 


; বছর (১৯২৯) ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে সেই প্রস্তাবটিই 
: আনলেন গান্ধীজী, যা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। 

£  স্বামীজী বিশ্ববিজয় করে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন ৬ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। এখানে তার চতুর্থ এবং শেষ বক্তৃতাটি দেন 


বলেছিলেন ঃ “সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি- 


; থাকে; আর তার নিজের মন ভাবের যে-স্তরে অবস্থিত, তা: 
: অন্যের মনে ঠিক সেই স্তরের ভাব উৎপন্ন করে; এরাপ প্রবল: 
: ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।; 


যখনি আমাদের মধ্যে একজন শক্তিমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, 
তখনি আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টাস্ত: 
প্রভুত্ব করছে। সংহতিই শক্তির মূল__একথা বললে তোমরা: 


শক্তির প্রয়োজন তবে কোথায় রইল? আধ্যাত্মিক শক্তির: 
প্রয়োজন আছে বৈকি। এই চার কোটি ইংরেজ তাদের সমুদয় : 


সেদিন সমগ্র দেশের পশ্চাতে আত্মিক শক্তি নিয়ে যদি: 


প্যারেলালের রচনাতে পাই দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জনের ওপর: 


1113 9.708010001168101 11701290110 016, 50176 01111: 


£001109/15 85591100115 [90510101 8110 115 06018191101: 
; ৪5 19108018160. 176 195010 9/25 10001 0106 15180511701: 
: 3071801 70৬6৫ 2৬/৪$ 101) 00181955 2110 0116 (51: 
36505 01172110101) ৬85 50৬1). : 


1১৪ ফেব্রুয়ারি--'ভারতের ভবিষ্যৎ। এই বক্তৃতায় তিনি : 


এথেকে বোঝা যায় যায়, দেশবদ্ধুর ওপর বিবেকানন্দের: 


; সমঘ্য়-প্রভাব কতখানি ছিল। এবং আজও দেশ যখন নানা: 


সম্পন্ন পুরুষের শরীর থেকে যেন একপ্রকার 'তেজ নির্গত হতে : দ্ম্ববিভেদে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে, তখন বিবেকানন্দ! 
চা কুন » ৯ 


; ধর্মমহাসভার সমাপ্তি দিবসে ঘোষণা করেছিলেন ঃ “বিবাদ নয় 
; সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, 
: সমন্বয় ও শাস্তি।” 

£ এরপর বলতে হয় সুভাষচন্দ্রের ওপর বিবেকানন্দের 
: প্রভাবের কথা। সুভাষ ছিলেন যুবসমাজের প্রাণের রাজা। 
: নিজেকে তিনি বিবেকানন্দের ভাবসস্তান বলে মনে করতেন। 
: আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনই তার আদর্শপুরুষের 
: মতোই 091111101 আমেরিকা বিবেকানন্দের নাম দিয়েছিল 


£109০101101/1011 । সুভাষচন্দ্র ছিলেন *0/০1011০ 18110 : 
: অনস্বীকার্য প্রেরণার কথা সমসাময়িক তথ্যসূত্রে সমর্থিত।: 
£ আন্দোলনের সব কয়টি ধারাতে__নরম, মধ্য, চরম ও: 
: বিপ্লবপন্থী সকলেই তার কাছে খণস্বীকার করেছেন। আ্যানী: 
(16 5110010051 1901111% ০01 91101771119." স্বদেশী যুগের: 
: তাত্তিক নেতা এবং অগ্যুদগারী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মাদ্রাজের : 
তো বাংলার সোস্যালিজম। এই ; 
: তারিখে লিখেছিপেন £ “কতকগুলি দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ : 
: সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে--তিনি আমাদের জাতীয়তার : 
: সংস্কৃতির পক্ষে জুলস্ত বাসনার সুর তুলেছিলেন। তীব্র 
বামীভীর রুদ্ধ দয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়,(তখন সমগ্র 
: বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যখন এই অসাধারণ কথাগুলি উচ্চারণ : 
: বিবেকানন্দের রচনাবলী তার হাতে আসে। আদ্যস্ত পড়ার পর : 


:৩০ মার্চ ১৯২৯-এ রংপুর ভাষণে সুভাষ বাংলার সাংস্কৃতিক 
: জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রভাবের কথা বলে 
: স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করেন__“নতুন ভারত বেরুক, 
: বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, 
: মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, 
: বাজার থেকে।” এরপর নিজের মন্তব্য যোগ করলেন 
: সুভাষচন্দ্র-_-“'এই 
: সোস্যালিজমের জন্ম কার্ল মার্কসের পুথিতে নয়, এর জন্ম 
: ভারতের চিন্তা এবং সংস্কৃতি থেকে... স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের 
: আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। '300৫01, 
£ 0৩৩এগো)। 15 1170 50118 ০1 1100 3001 --এই বাণী যখন 
: দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। £ 
: করেন, তখন তার বয়স ৩৩ বছর। কিন্তু স্কুল-কলেজ জীবন 
: থেকেই তিনি 


? তার অনুভূতির কথা লেখেন ১৯৩৭-এ, তার ৪০ বছর বয়সে £ 
: “মজ্জাবধি আমার শিহরণ খেলে গেল। প্রধানশিক্ষক মহাশয়... 
: আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন 


: সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে তাই 
: এনে দিলেন।... তারপর আমার মধ্যে হলো এক বিপ্লব এবং 
: সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।”* “বিবেকানন্দ ও 


: রামকৃষ্ণের মধ্যে যে দর্শন খুঁজে পেয়েছিলাম... তাকে ভিত্তি করে : 
: আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন গড়ে তুলতে আমি পেরেছিলাম। : ৃ 
: বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামের পথে যেতে নিষেধ করেননি, কিন্তু: 
: বলেছিলেন তাকে দুটোর যেকোন একটিকে বেছে নিতে হবে, 
: কারণ স্বামীজী-নির্দেশিত মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে: 


: এর সাহায্যে কয়েকটি মূলনীতি আমি শিখেছিলাম যার দ্বারা 
আমার সামনে যখনই কোন সমস্যা বা স্কট দেখা দিত তখনি 
: আমার আচরণ কিংবা কার্যধারা নির্ণয় করা সম্ভব হত।”' 


. ই এথেকে বোঝা যায়, সুভাষচন্রের সমগ্র জীবনই ছিল ; ৃ 
: অধ্যাত্মবাদ। মিশন হবে সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্র। শেষ পর্যস্ত: 
: বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক ভাবদুর্তিই এই অগ্নিকন্যার হৃদয়: 
অধিকার করল। মিশনের সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিক সম্পরবচ্ছেদ 


: বিবেকানন্দময়। 

£  সুভাষচন্দ্রের এ রংপুর ভাষণের ১৫ বছর আগে--১৯১৪ 
; সালে আদি ব্রান্মা সমাজের মুখপত্র “তত্ববোধিনী'-তে 
চি নৃতন আদ নামে অজিতকুমার চক্রবতী ; 


; লেখেন £ “দেশময় বিবেকানন্দের লেখার যত প্রভাব, এমন; 
: বোধ হয় বঙ্কিমের উপন্যাসেও নয়। [্মর্তব্য ঃ বঞ্চিমচন্দ্র তখন: 
? সর্বাধিক পঠিত ওপন্যাসিক।] ঘরে খরে বিবেকানন্দের ছবি |; 
তাছাড়া বিষেকানদের সেবক সম্প্রদায় দেশের নাগা জায়গায়? 
 পীড়িতদের শুশ্রাধা ও দরিদ্রের ভরণ করিতেছে--এ তো: 
: প্রত্যক্ষ। যেকোন কলেজপড়ুয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর [শুনিবে: 
: যে] বিবেকানন্দের প্রভাব তাহার উপর যেমন, এমন আর কোন: 
£ মানুষের নয়। বাংলাদেশে এখন বিবেকানন্দ পর্ব চলিতেছে: 
: বলিলে অত্যুক্তি হয় না।”” ৃ 


স্বদেশী আন্দোলনের মনোভূমি নির্মাণে বিবেকানন্দের: 


“1৬1৬০121)01708] 1000500 : 
'কমন উইল" পত্রিকায় ১৩ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬: 


প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও: 


অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী: 
প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।” : 

এর চার বছর আগে বালগঙ্গাধর তিলক “মারাঠা” পত্রিকায় : 
+45/2101 ৬1৬০1001108 15 0110 10201 1001001 01: 
[170101) 1100101790115101. 11৩ ৬/911000 10 0৬০101) ॥ 116001): 
[1019. 13৬15 [10171 15 [10000 91115 [110৩1 0111000৩া) : 
[7010.৯ : 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা: 


: বলতে গেলে প্রথমেই বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতার কথা: 
: বলতে হয়, যিনি স্বামীজীর বৈপ্লবিক চেতনার প্রচারকে নিজের: 
: কোন আদর্শ তার কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র ; জীবনব্রত করেছিলেন। গুরুর প্রতি আত্যস্তিক শ্রদ্ধায় এই: 
: আইরিশ কন্যা নিজ দেশ ছেড়ে ভারতবর্ধকেই নিজের দেশরূপে 
: গ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রিটিশ-পদানত ভারতের ঘুক্তি ছিল তার: 
; একাস্ত কাঙ্ষিত। ওদিকে গুরুর প্রতিষ্ঠিত মিশন ও তার; 


সেবাকর্মের মধ্যেও তিনি নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন ।: 
দীর্ঘ হয়েছিল তার অস্তঃসংঘাত। বিবেকানন্দ তাকে ভারতের: 


রাজনীতির স্থান ছিল না, ছিল শুধু মানব-ক্ল্যাণ আর: 


হলো। 
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অরবিন্দের ওপরও স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাব : 
: মতভেদ নেই, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে তার নিজস্ব ধারণাটি কি: 
: ছিল? প্রশ্নটি এজন্যই আরো ওঠে যে, তিনি তার প্রতিষ্ঠিত মঠ: 
: ও মিশনের কার্যাবলী এবং অনুশাসন থেকে রাজনীতিকে: 
: সম্পূর্ণরূপে দূরে রেখেছিলেন, অথচ নিবেদিতাকে তিনি তার : 
: অভীষ্ট পথে যেতে নিষেধ করেননি। ব্যাপারটি তাহলে কী?: 
: এর উত্তরে বলতে হয়, তিনি এ পথের বিরোধী ছিলেন না,! 
: কাউকে এ পথ গ্রহণ করতেও নিষেধ করেননি, কিন্তু তার: 
: আপত্তি ছিল দুটি জায়গায়--(১) সেই সংগ্রাম মানুষের : 
: প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; অসংগঠিত অবস্থায় করা চলবে না এবং (২) তা হবে একাত্তই: 
: আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে, কোনরূপ বৈদেশিক বা বাইরের : 
: সাহায্য নেওয়া চলবে না। ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে? 
: বালগঙ্গাধর তিলক বেলুড় মঠে তার সাথে দেখা করলে তিনি; 
: আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। আমাদের পদ্ধতি : 
: অবশাই হবে সঞ্ঘাতশীল ও প্রতিরোধাত্মক। তা এমন রূপ ধরুক : 
: যার ফলে আমাদের শাসকরা নতিম্বীকারে বাধ্য হয়।”** . : 
: 110) ০1৩17(01 1000910 11 110 1081107৮101 01091: 


: পড়েছিল। বস্তুত, বিবেকানন্দ যুবশক্তিকে জাগরিত করে 
: অরবিন্দের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালে 
: বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন শুক হলে তিনি 
: বরোদার সাতশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে নব প্রতিষ্ঠিত 
: জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করলেন মাত্র দেড়শ টাকায়। 
; ১৯০৬ সালে তিনি বিখ্যাত দৈনিক “বন্দে মাতরম্‌” প্রকাশ 
: করেন। এই কাগজে তার লেখাগুলি জাতির ধমণীতে রক্তম্নোত 
: বইয়ে দিতে শুরু করে। তার পরিচালনায় 'যুগাতস্তর পত্রিকা'ও 


: ছিলেন এর প্রধান লেখক। একইসঙ্গে অরবিন্দের সহযোগী 
:ব্রহ্ষাবান্ধব উপাধ্যায়ও, যিনি ছিলেন বিবেকানন্দের বালাবন্ধু, 
: “সন্ধ্যা" পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এইসব পত্রিকায় বিপ্লবের 
: কথাই লেখা হতো, যেগুলি ছিল বিবেকানন্দের আদর্শে পূর্ণ, 
: এমনকি তার বাবহৃত শব্দ, বাক্যগুলি পর্যস্ত। ১৯১৩ সালের ১ 
: এপ্রিল 'ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল £ “[ 


: 1৬1৬৩110142] 95 01511 [01010595010 ০১00)165510175 


: 1015011৩৬০5 [958105." র 'কর্মযোগিন,-এর 
: লেখাগুলিতে বিবেকানন্দের প্রভাব ভুরি ভুরি মিলবে। তার 


: হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং তা গোয়েন্দা রিপোর্টে ত্রুর 
: উল্লেখের কারণও হয়েছে। 

সশস্ত্র বিপ্লবীরা এবং চরমপন্থীরা তো বিবেকানন্দের 'অভীঃ' 
ও “স্বদেশমন্ত্রকে ("তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত') 
: তাদের জীবনের মূলমন্ত্রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ 
: লাডলীমোহন রায়চৌধুরী সরকারি কর্মচারি সি. টিন্ালের একটি 
; রিপোর্ট বাঙলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন (“শিলাদিত্য', 
: মার্চ ১৯৮৩), যার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে একটি বিষয়-_ 
: অত্ত্ত ক্ষোভের সাথে টিন্যাল লিখেছিলেন ঃ “বিপ্রব ও 
: নরহত্যায় উসকানিদাতা “দ্য লিবার্টি নামক প্রচারপত্রগুলির 


; রিপোর্ট তো আরো চমৎকার ঃ বিপ্লবী সমাজে বিবেকানন্দের 
এমনই জনপ্রিয়তা যে, তার নাম ও রচনার চার ফেলে বিপ্লবীদের 
: দলে ঢোকানো যায়। এই কারণে নাকি পূর্ববঙ্গে ব্যাঙের ছাতার 
একটি অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন-_“রামকৃষ্ণ মিশন 
আবহাওয়া”, যার আওতায় বিপ্লবীরা ছিল। আ্যানী বেসাস্তের 
: "কমন উইল' পত্রিকার ১৩ আগস্ট ১৯১৫ সংখ্যায় একটি সংবাদ 
: ছিল, রাওয়ালপিণ্ডিতে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 
: কয়েকটি বিচিত্র অপরাধে, যথা-_-€১) তার কাছে একটি 


? তিনি দেশের জন্য মরতে প্রস্তুত, (২) তার বাড়ি তল্লাশি করে 
; বিবেকানন্দ গ্রস্থাবলী পাওয়া গেছে, ইত্যাদি।১০ 


সশস্ত্র সংগ্রামে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাই কোন: 


; চেয়েছিলেন। তিনি সর্বদা তাই বলতেন-_-খাঁটি মানুষ তৈরি ; 
: : করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য--1/81) 17810108175 71) : 
; 'ভবানী-মন্দির' পু্তিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আদর্শ পুরুষ : র ৃ 
: বিবেকানন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম ধাপের কষ্টকর এবং সিংহভাগ : 
: কাজটিই হাতেকলমে শুরু করেছিলেন এবং অপর অংশের : 
: অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রেরণা দিয়ে গেছেন। প্রখর ও পরিণত: 
: অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে এসে যায়, তাহলে মুষ্টিমেয় : 
: কিছু লোক তা আয়ত্ত করবে এবং জনগণ যে-তিমিরে, সেই: 
: তিমিরেই থেকে যাবে। অর্থাৎ শুধু কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক : 
: উপকার হবে না। পাশ্চাত্য রাজনীতির ভয়াল রূপ দেখে: 
: স্বামীজী গণতন্ত্রেরেও সমালোচনা করেছিলেন £ “10011001009 : 
: 15 10100 09115 01700 11 1791)” বলে। : 


: শিরোদেশে বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করা হতো।” রাউলাট : 


10155101.”" এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, চিরবিদ্রোহী 


বর্তমান ভারত গ্স্থে স্বামীজী এবিষয়ে আরো সতর্ক করে; 


: দিয়ে বলেছেন £ “মূর্থ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মাণেরা যে 
: না, তাহা কে বলিতে পারে?” সেজনাই তিনি জনগণের প্রস্তুত: 
; অবস্থার কথা, অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে: 
; মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথাও এত জোর দিয়ে : 
: বলতেন। স্বামীজী অখণ্ড বা সার্বিক মুক্তিতেই বিশ্বাসী ছিলেন।; 
ভারতের স্বাধীনতা এসেছে যখন দেশ প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত ছিল: 
: না। বলা ভাল, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পূর্বের সব প্রস্তুতি ভেঙে : 
ৃ : পড়েছিল। নতুন করে প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই স্বামীজী-কথিত 
: পোস্টকার্ড পাওয়া গিয়েছিল যাতে পত্রদাতা লিখেছিলেন যে, ; 


ক্ষত্রিয় রাজারা" বড় চটজলদি ক্ষমতা দখল করে নিলেন।: 


: স্বাধীনতা-পরাপ্তির ৫৩ বছর পরে দেশের অবস্থা দেখলে; 
ই চটির রনভন্ি লারা বরা 


উনি র্যা রাত প্শৃহমছ এ টি 


£  স্বামীজী দেশের মুক্তি আন্দোলনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ 
: করতে নিষেধ করতেনই শুধু নয়, অযাচিত সাহায্যকেও অপছন্দ 
; করতেন। নিবেদিতাকে তিনি ওকাকুরার কথামতো এদেশে 
; আন্দোলন চালাতে নিষেধ ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যদিও 
: ওকাকুরাকে তিনি ভালবাসতেন। বহুবিধ শুণসমন্বিত ওকাকুরা 
: যে নিবেদিতাকে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে [তার কথায় “ওকাকুরা 
: স্পেল" | কিছুকাল রাখতে পেরেছিলেন, একথা তিনি স্বীকার 
: করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের ৬ বছর পরে গুরুর 
: সতর্কতার কারণ তার কাছে আর অবোধ্য ছিল না। 

£.  ওকাকুরা ছিলেন বিবেকানন্দেরই বয়সী, জন্ম ১৮৬৩ 
: সালে। তিনি 'নিপ্লন বিজিৎসু” বা হল অফ ফাইন আর্টস" স্থাপন 
: করেন এবং জাপানের সরকারি প্রতিষ্ঠান__ইম্পিরিয়াল 
: আরকিয়লজিক্যাল কমিশন'-এর প্রধান সংগঠক ছিলেন। 


: ম্যাকলাউডের বন্ধুত হয়। মিস ম্যাকলাউড ধলতেন, তিনিই 
: ওকাকুরাকে ভারতে আনেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে দেখা 
: যায়, তিনি ভারতে এসেছিলেন হ্বামীজীকে একটি ধর্মমহাসভায় 
: নিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯০২-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি 
: কলকাতায় আসেন। এখানে থাকাকালে নিবেদিতার সূত্রে তিনি 
: রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের সাথে, বিশেষত সুরেন্দ্রনাথ ও 
: সরলাদেবীর সাথে পরিচিত হন। রবী-্দ্রনাথ ওকাকুরার ব্যক্তিত্ব 
: মুগ্ধ হয়েছিলেন। 

:  স্বামীজীর শরীরের অবস্থা তখন ভাল হিল না। তাই জাপানে 
: তিনি আর যাননি। তার না যাওয়ার সিদ্ধাপ্ত গ্রহণের পিছনে 
: অনা কারণ থাক1ও অন্বাতাবিক নয়। কারণ, ১৯০২ সালের 
: শেষে ওকাকুরা এদেশে রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। 
: নিবেদিতার সহায়তায় বা নিবেদিতাকে সহায়তা দানের জন্য 
: সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মেও তিনি নিজেকে জড়ান। যদি স্বামীজীকে 


: সুত্রে ভারতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের সপ্তাবনা সম্বন্ধে স্বামীজী 
: সন্দিপ্ধ না হয়ে পারেননি। নিবেদিতাকে তিনি তাই সতর্ক করে 
: দিয়েছিলেন। তাতে নিবেদিতা তার বৈপ্লবিক কাজকর্ম ছাড়লেন 


: না, কিন্তু ছাড়লেন রাতারাতি সবকিছু সেরে ফেলার মনোভাব : 
: নিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাজশঙ্িকে আঘাত করেছিলেন : 
: বাইরে থেকেই। দেশের মধো ডেকে এনে বিপদ ঘটাতে যামনি।! 
: তিনি রণে পরাজিত হলেও তারই ধাক্কায় ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে : 
: মৃত্যুঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল এবং তাদের প্রস্থান খরাধিত; 


: __য! ওকাকুরা চাইছিলেন। দেত্যাগের মাএ ৫ দিন আগে (২৯ 
জুন ১৯০২) স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন £ “আগে 
: তোমার ব্রাহ্ম বিশ্বাস ছিল, টেগোর বিশ্বাস ছিল, বর্তমান তোমার 
; এই এই সকল (ওকাকুরা-কেন্দ্রিক) বিশ্বাস। এগুলিও যাবে, 


: যেমন গেছে অন্যগুলি।” মাত্র ৬ মাস পরেই নিবেদিতা বুঝতে : 
: ভাবশিষ্য বলতেন। 


: পেরেছিলেন__ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের ঘুক্তি কয়েকটি 
: খুচরো সন্ত্রাসমূলক কাজের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়। 

:  স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পরে ওকাকুরা জাপানে ফিরে 
: যান। জাপানে কিন্তু সেই ধর্মমহাসভা কোনদিন হয়নি। 
: ওকাকুরা-গবেষক হোরিওকা জানিয়েছেন যে, স্বামীজী তার 


: জীবনের শেষ পর্বে “মহাযান' মতকে 'হীনযান'-এর তুলনায় : 
: প্রাটীনতর বিবেচনা করেছিলেন। ওকাকুরা নিজে ছিলেন: 
: মহাযানী মতের পক্ষপাতী। ভেবেছিলেন, মহাযানীর মত খাঁটি; 
বৌদ্ধ মত নয় বলে জাপানে একশ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে যে-: 
: ধারণা বলবৎ আছে, তার মোকাবিলায় সুবিধা হবে স্বামীজীর : 
: সাহায্য পেলে। আমাদের মনে হয়, ওকাকুরা-প্রকল্লিত : 
: ধর্মমহাসভার আয়োজনের পিছনে জাপান সরকারের আনুকূল্য: 
: ছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভার পর প্যারিসে এক ধর্মমহাসভা : 
: অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিকাগোতে স্বামীজী 
: আত্মসস্তৃষ্ট অহঙ্কত মিশনারিদের বিজয়বাসনাকে ছিপ্নভিন্ন করে : 
: দিয়েছিলেন। তাই প্যারিস ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা বাতিল হয়।; 
: জাপান সরকার সেই শূন্যস্থান পূরণ করে নিজেদের ভাবমৃ্তিকে : 
: উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। ৃ 
:১৯০১ সালে জাপানে থাকাকালে ওকাকুরার সাথে মিস : 
: এসেছিলেন, সেটি নিবেদিতা ধুঝতে পারেন স্বামীজীর : 
: দেহত্যাগের পর ওকাকুরার “আইডিয়াল অফ দ্য ইস্ট'গ্রন্থখানি: 
: ১৯০৪ (১৯০৩?)-এ শিবেদিতারই ভূমিকা-সহ প্রকাশিত হলে।; 
: এই গ্রন্থের প্রথম বাঝা ছিল--4১818 15 01৩", আর শেষ : 
: বাক্য--৬10001% (01) ৬1011101002] 1101) ৮1011000111 
; এই বাণীগুলি বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচারিত ; 
; হলো। এমনকি লাজপত রায় প্রমুখ দেশভক্তদের কলমেও : 
: প্রতিফলিত হতে লাগল। কিন্তু তারপর কোরিয়াতে জাপানের : 
: নগ্ন আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস মূর্তির প্রকাশ ঘটল।: 
: “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকায় নিবেদিতা ব্যস করে লিখলেন ৪: 
: “এখানেই তো দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার দেশগুলির জনা; 
: জাপানের হৃদয়ের চেহার1।” এই লেখা নিবেদিতার আত্মধ্ঙ্গও : 
: বটে, কারণ গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছিলেন £: 
: /৯510, 1100 01601 1716001101 15 (01 ০৬৩ (09100. আর ১ মে : 
: নিয়ে যাওয়া তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ভারতে : 
: আসার অপ্পদিন পরে তিনি বৈপ্লবিক কাজকর্মে জড়াতেন না। : 
: কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া তা সগডবপরও ছিল না। তাই ওকাকুরা- : 
: না।” উদ্দেশ্যটা কিন্তু স্বামীজী বহুদিন আগই বুঝাতে: 
: পেরেছিলেন। দিব্যদর্শী আর কাকে বলে! বৈদেশিক সাহায্য: 
: গ্রহণ না করতে তার নির্দেশ যে কতখানি অন্রান্ত ছিল তা এই: 


ওকাকুরা যে জাপান সরকারের "এজেন্ট হিসাবে : 


১৯০৮ অনুতপ্ত হৃদয়ে নিবেদিতা লিখলেন ই “যদি আমি: 
্রস্থটির আসল তাৎপর্য কি বুঝতে বা ভাবতে পারতাম, যা এখন : 
আমি পারছি, ঙহলে আমার সাহায্যের দান কদাপি প্রদত্ত হতো : 


ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। প্রসঙ্গত, নেতাজী বৈদেশিক সাহায্য: 


হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, নেতাজী নিজেকে ্বামীজীর : 


আজ দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ জাঁকিয়ে বসেছে, যার রূপ: 


: কার্যত বিচ্ছিন্রতাবাদের। সন্দেহ নেই, খুচরো সন্ত্রাসবাদের দিন: 
: শেষ। শ্রীলঙ্কায় এল..টি. টি. ই.-রা তো সমান্তরাল সরকার : 


চালাচ্ছে। তারা শ্রীলঙ্কার দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। ভারতে : 


! কাশ্মীর বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থীরা সে-তুলনায় খুচরো, 
: কিন্ত বিদেশী সাহায্যপুষ্ট হওয়ায় যথেষ্ট শক্তিশালী। সেসব 
: জায়গার উগ্রপন্থীরাও ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। ধরা 
: যাক, তাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলকে তারা মুক্ত করতে পারল, কিন্তু 
: তাতে কি সেইসব নতুন ভূখণ্ডের মানুষেরা স্বাধীনতার স্বাদ 
: পাবে? উদাহরণটা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যেতে পারে। 


: সামাজিক মুক্তি সেখানে আজো দূর অস্ত। যদিও মিলিটারী 
: শাসনের পরে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার হয়েছে, কিন্তু বিরোধী 
: সব দল সেই সরকারকে বর্জন করেছে। এসবই খণ্ড মুক্তি। তাই 
: বিবেকানন্দ আজও এরকম ক্ষেত্রগুলিতে প্রাসঙ্গিক বলে মনে 
: হয়। 

£  অগ্নিযুগের যেসব বিপ্লবী পরবর্তী জীবনে মার্সবাদ গ্রহণ 
: করেছেন তারাও---যথা গণেশ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার 
: তাদের মনোগঠন পর্বে বিবেকানন্দের ভাব ও ভূমিকার কথা 
: অকুষ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। আর আজ তো দেখছি, এদেশে 


: সুভাষচন্দ্রকেও। 

£ নারীমুক্তি ও নারী-অধিকার আন্দোলনের দিকে তাকালে 
: আমরা বিবেকানন্দকেই পুরোধা হিসাবে পাই। এক শিষ্যকে 
: তিনি বলেছিলেন ৪ “ম্মৃতি-ফুতি লিখে নিয়ম-নীতিকে বন্ধ করে 
: এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে 17217011901011 
: 11000111110 করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব 
: মেয়েদের তাই না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়াস্তর 
£ আছে?” আরো বলেছিলেন £ “যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের 
: পুজো নেই, সে-জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কম্মিনকালেও 
: পারবে না।... গৃহলক্ষ্পীগণের পৃজাকল্পে-_তাদের মধ্যে 
: ব্র্মাবিদ্যা বিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব... এই যে বিদেশী 
: মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে 
? যাবে।” 

! অবশ্য স্বামীজীর অদ্বৈত দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষে কোন ভেদ 
; ছিল না। বৈদিক যুগে নারীদের অধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকার ছিল। 
: তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি চাইতেন তা ফিরে আসুক, নারী 


পরে অনুষ্ঠিত বেজিঙের বিশ্বনারী সম্মেলনে নারী-পুরুষের 
: সমানাধিকার দাবিই ঘোষিত হলো। আমেরিকার “ফার্্স লেডি' 
: বিশ্বনারী সম্মেলনের এই বার্তাই হওয়া উচিত-_নারী-অধিকার 
বলে আলাদা অধিকার কিছু নয়, 'নারী-অধিকারই মানবাধিকার, 
: মানবাধিকারই নারী-অধিকার'। বিবেকানন্দ এক্ষেত্রেও কত 
প্রাসঙ্গিক! 

কিন্ত অধিকার চাই বলে দাবি করে অধিকার আদায় সম্ভব 
: হলেও তা বজায় রাখা খুবই কঠিন। এদেশেও এখন একশ্রেণীর 
; উগ্র নারীবাদীর আবির্ভাব হয়েছে। পুরুষের সমান অধিকার দাবি 
চটি টার ভাটির বীরদের 


; চায়! তা তো আর হয় না। পক্ষান্তরে তারা নিজেরা কোন স্বাধীন : 
: ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেননি। সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই : 
; একথা কমবেশি আজও সত্য, এদেশে তো কথা নেই।; 
: বিবেকানন্দ এর সমাধানের কথাও চিন্তা করেছিলেন এবং: 
: করেছিলেন তার অদ্বৈত দৃষ্টিতেই_নারী ও পুরুষকে সমপর্যায়ে ; 
: বসিয়ে। ৃ 
: পাকিস্তান থেকে তারা মুক্ত হয়েছিল। কিন্ত অর্থনৈতিক এবং : 


শুধু নারীদের জাগরণের কথাই ভাবেননি স্বামীজী, “পিছড়ে” ৃ 


: বর্গদের কথাও ভেবেছেন। বারংবার বলেছেন শৃদ্রজাগরণের : 
: কথা। বলেছেন-_ শূদ্রশাসন আসবেই, কেউ তাকে রোধ করতে: 
: পারবে না। 'শূদ্র' বলতে তিনি যে বর্ণাশ্রমের চতুর্থ বর্ণকেই ; 
: সর্বদা বুঝিয়েছেন এমন নয়, মনুষ্যসমাজের পিছনের সারির : 
: মানুষদের কথাই বলেছেন-_তা মালিক সাপেক্ষে শ্রমিক বা ধনী: 
: সাপেক্ষে দরিদ্র বা ব্রাহ্মণ সাপেক্ষে শুদ্রও হতে পারে। অর্থাৎ; 
: স্বামীজী "শূদ্র' বলতে বর্ণ-শূদ্র এবং জাতি (সম্প্রদায়)-শৃদ্র 
: উভয়কেই বুঝিয়েছেন এবং তা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সমগ্র: 
1 পৃথিবীর। ৃ 
: মার্তবাদীরা প্রায়শই বিবেকানন্দকে স্মরণ করছেন। সেইসঙ্গে : 
' হবে কালের নিয়মে। “বর্তমান ভারত'-এ তিনি লিখেছেন £: 
: “কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শুদ্রের নিম্নাসনে সমানীত : 
: হইতেছে এবং শুদ্রজাতিও উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ: 
: রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের : 
: সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতেছে। নগণ্য জাপান: 
: খধূপতেজে শুদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ব্রমশ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ : 
: করিতেছে। আধুনিক গ্রিস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-: 
: স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য। তথাপি এমন: 
£ সময় আসিবে, যখন শুদ্রত্বসহিত শৃদের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ: 
; বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যেপ্রকার বলবীর্য: 
: একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য ; 
£ জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল : 
: ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ), এনার্কিজম : 
: (নৈরাজাবাদ), নাইহিলিজম (নাস্তিবাদ) প্রভৃতি সম্প্রদায় এই: 
: বিপ্লবের অগ্রগামী ধবজা।” 
: ও পুরুষের সর্বপ্রকার অধিকারগত ভেদ দূর হোক। শতাধিক বর্ষ : 


জাতি-শৃদ্রের জাগরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তবা ছিল__এটি: 


শতাধিক বর্ষ আগের স্বামীজীর বিশ্বব্ব্থার এই সমীক্ষা-: 


: চিত্র এখন নিশ্চয়ই অন্যরকম। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পরমাণু বোমা: 
: থেকে এক মেরু-বিশ্ব ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্বের চিত্র এখন: 
: অন্যরকম। স্বামীজী “চণ্ুখোর' চীনকে শূদ্রতবপ্রাপ্ত দেখেছিলেন, : 
: কিন্তু চীন এখন মহাশক্তিধর দেশ। চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি : 
; কাউন্সিলের পাঁচ সদস্য দেশের অন্যতম। কিন্তু স্বামীজীর মূল: 
; বক্তব্য ঠিকই আছে। কালক্রমে হীনও উচ্চ হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের : 
; দেশগুলি জোটবদ্ধ। তারা একক বা সম্মিলিতভাবে ওপরে উঠে; 
: সদস্যপদের দাবিদার। ভারত না হয় বৃহৎ দেশ, কিন্তু ক্ষুদ্র দেশ: 
: কিউবা? কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো কলম্বিয়ার : 


: কারতাহেনায় ২০ অক্টোবর ১৯৯৫ নির্জোট শীর্ষ বৈঠকে : 


: (ন্যাম') বললেন £ “অনেক হয়েছে, রাষ্্রপুঞ্জের নিরাপত্তা 
: পরিষদে মাত্র ৫টি দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রাব্স, রাশিয়া 
: ও চীন) বসে গোটা দুনিয়ায় ছড়ি ঘোরাবে, এটা বরাবর চলতে 


: সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ১১ করা হোক। তার আরো সাফ কথা-_ 
: এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে দুজন করে নতুন 
: সদস্য নেওয়া হোক। আমেরিকা যদি ব্রাহ্মাণ হয়, তবে লাতিন 
: আমেরিকা কি বৈশ্য এবং আফ্রিকা শূদ্র নয়? এই শুদ্রজাগরণ 
হচ্ছে কি করে? অবশ্যই কালক্রমে। বিবেকানন্দ তাহলে কি 
; আজো প্রাসঙ্গিক নন? 


“শৃদ্র' অর্থে সাধারণ মানুষও। এব্যাপারে দার্শনিক কার্ল : 


 মার্সও চিন্তা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
: মানুষের শ্রেণীচরিত্র বিচার করে নীচুতলার মানুষদের জাগরণ 
বা অগ্রগতি। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন সাম্যবাদ বা 
র 0011)0111%া) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতু 
: স্থাপন । বিবেকানন্দ মনে করতেন, এভাবে অন্য শ্রেণীর মানুষের 
: ওপর প্রভুত্ব ও অধিকার সৃষ্টি মানবিক অবক্ষয়েরই সৃচনা 
: করবে। শাশ্বত অদ্বৈতভাব এবং বৈদাস্তিক চেতনায় তিনি 
: এক্ষেত্রে সমন্বয়ের কথাই চিন্তা করতেন, অর্থাৎ উচুকে টেনে 
: নামানোর প্রয়োজন নেই. নিচুকে উঁচু করাই দরকার। চীনে 
: বাজার অর্থনীতি, সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তি ইত্যাদি ঘটনার 
: কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির কথা। চীন অবক্ষয় 
: রোধ করতে চাইছে, কিছুটা পেরেছে বলে মনে হয়। রাশিয়ার 
: ভবিষ্যৎ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সেখানে কালক্রমে যা হবে, তা 
: স্বামীজীর এই সমাধানের বাইরে হবে বলে মনে হয় না। 

: ভারতে জাতিভেদ (বর্ণভেদ) একটা সমস্যা। এখানে 
: বর্ণশুদ্রের জাগরণ বিপুলভাবে ঘটেছে। তাদের জন্য নানা 
: সংরক্ষণব্যবস্থা ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে, কিন্তু সঙ্গে 
: লোকদের মধ্যে দেখাও যাচ্ছে। এখানেও স্বামীজীর কথা আজ 
: অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। তিনি মাদ্রাজে বলেছিলেন ঃ 
: "জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া 
: যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারস্তে একমাত্র 
: ব্রাহ্মণ জাতি ছিল। তারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে ক্রমশ 
ব্যাখ্যা শোনা যায়, তন্মধ্যে এটাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত 


 ব্যাখ্যা। আগামী সতাযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই : 
: বলা হয়েছে, যে ব্রাহ্মাণ হয়েও আচারে ব্রাহ্মাণ নয়, সে শৃদ্রতুলয ; 
: এবং যে শূদ্র হয়েও ব্রাহ্মণের মতো আচারী, সে ব্রাহ্মণতুল্য।: 


: ব্রাঙ্গণে পরিণত হবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ সমস্যার 
: মীমাংসা এরূপ দাঁড়াচ্ছে-_উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করতে হবে 


! না, ব্রাহ্মাজাতিকে ধ্বংস করতে হবে না। ভারতে ব্রাহ্মাণই ৃ 
: হয়েছিলেন। আবার এক ধর্মব্যাধের শ্েদ্র) কাহিনী রয়েছে যাঁর: 
: কাছে ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মাজ্ঞান শিক্ষা করতে যেতেন। জাতিভেদ যে: 
: ধর্মে হেন্দু) নেই, আছে সামাজিক ব্যবস্থায়--এই মীমাংসা: 
: চমণ্কারভাবে করেছিলেন স্বামীজী তার শিকাগো ধর্মমহাসভার : 

রী 


মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ-_শ্ষরাচার্য তার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় 
: এটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের 
: কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করবার 
: জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।... এই ্রাক্মাণ, এই দিব্য মানব ব্রহ্ম 


পুরুষ। এই আদর্শ ও পূর্ণমানবের প্রয়োজন আছে, তার লোপ: 


£ হলে চলবে না। আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, : 
; আমরা জানি-_ব্রাম্মাণজাতির পক্ষ হয়ে এটুকু বলতেই হবে যে,: 
£ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় প্রকৃত: 
: পারে না।” কাস্ত্রো দাবি করেছেন-_নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৃ 


ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হয়েছে- একথা সত্য। অন্যানা : 


: জাতির কাছে ব্রাহ্মণদের এ গৌরবটুকু প্রাপা। যথেষ্ট সাহস: 
; অবলম্বন করে আমাদের তাদের দোষ দেখাতে হবে, কিন্তু যেটুকু: 
: প্রশংসা-_যেটুকু গৌরব তাদের প্রাপ্য, সেটুকু তাদের দিতে হবে।: 
: “প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ন্যায/ প্রাপ্য দাও'__এই ইংরেজী: 
: প্রবাদবাক্যটি মনে রেখো।” 


স্বামীজীর এই ব্যাখ্যায় সতাযুগ কোন কালবদ্ধ যুগ নয়__ 
যে-যুগে আদর্শ মানুষের সংখ্যা অধিক, সেটিই সত্যযুগ। আদর্শ: 


? মানুষরাই ছিল ব্রান্মাণ। ব্রাহ্মণেতরেরাও আদর্শ মানুষ হতে: 
: পারেন, সুতরাং সত্যযুগ আবার আসবে। সেটাই হবে: 
: শুদ্রজাগরণ। সুতরাং কি দরকার তাও বললেন স্বামীজী ৫: 
: “উচ্চতর বর্ণকে নিচে নামিয়ে এ-সমস্যার মীমাংসা হবে না, : 
: নিম্নজাতিকে উন্নত করতে হবে।” এখানে একটা কথা, 
: অনুন্নতকে উন্নত করা তখনি সম্ভব বা দ্রুত করা সম্ভব যখন; 
: অনুন্নতরাও উন্নতিকামী। কিছু সুযোগ-সুবিধা, অধিকার বিতরণ: 
: করলেই সমাজের পিছড়ে বর্গের সত্যিকারের উন্নতি হবে না। 
: কারণ, সেক্ষেত্রে তারা কষ্ট করে উন্নত হতে চাইবে না, শুধু; 
: আরো বেশি অধিকার চাইবে এবং উন্নতদের টেনে নামাতে : 
: চাইবে। প্রায় এরকম অবস্থাই আজ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে : 
: হিন্দুসমাজের। স্বামীজী ব্রা্মাণেতরদের যে-প্রশ্নটি করেছিলেন, : 
: সেটি তাই আজ এত বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ঃ: 
: “ব্রাহ্মাণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে: 
: অগ্রসর হয়েছিল এতে তার অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন: 
: জ্ঞানলাভ করল না?... কেন তারা প্রথমে অলসভাবে চুপ করে; 
: বসে থেকে ব্রাহ্মাণদের জয়লাভের সুযোগ দিয়েছিল” এরপর : 
: আরো স্পষ্ট করে তিনি বললেন ঃ “ব্রান্মণেতর জাতিকে আমি : 
; বলছি-_-অপেক্ষা কর, বাস্ত হয়ো না। সুবিধা পেলেই: 
: ব্রান্মাণজাতিকে আক্রমণ করতে যেও না।... এতদিন তোমরা কি: 
: করছিলে? কেন তোমরা এতদিন উদাসীন ছিলে?... ব্রাঙ্গাণ যে-: 
: শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হয়েছেন, তা অন্তনি করার : 
: জন্য চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।... যখনি : 
: এগুলি করবে, তখনি ব্রান্াণের তুল্য হবে। ভারতের : 
: শক্তিলাভের এটাই রহস্য।” 


প্রশ্নটি সঙ্গত একারণে যে, মহাভারতেই পুনঃপুনঃ একথাও ৃ 


মহাভারতেই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের কাহিনী রয়েছে, যিনি ব্রাহ্মাণ : 


: ষোড়শ দিবসের (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) ভাষণে ঃ “হিন্দুধর্ম দুই 
: ভাগে বিভক্ত-_কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের 
; আলোচনা করে থাকেন, এতে জাতিভেদ নেই। ভারতের 
: উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্াসী হতে পারে, নিন্নতন বর্ণের 


: জাতিভেদ নেই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থায়। শাকামুনি 
: স্বয়ং সন্নাসী ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, 
: লুকানো বেদের মধ্য থেকে সত্যকে বের করে সেগুলি সমগ্র 


: কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা আজ আর সমাজপতিদের দ্বারা 
: পরিচালিত হয় না। একদা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হতো। 
: এখন তাদেব স্থান অধিকার করেছেন রাজনীতিকেরা। তারা 


; গেছে। তাই বিবেকানন্দ আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 
: বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতার কি কোন শেষ আছে? ব্যষ্টির, 


 প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হচ্ছে-_দিনের পর দিন আরো বেশি করে। 


: থেকে। সেখানে কোন স্বার্থ বা কপটতা ছিল না, তা ছিল অগ্নির 
: মতোই গুদ্ধ, পবিত্র। কিন্তু পরাধীন মাতৃভূমির প্রতি তার টান 
: ছিল সর্বাধিক। তার দেশপ্রেম, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, দরিদ্র- 
: নারায়ণ সেবা, শদ্রজাগরণের আকাঙ্ক্ষা__সবই সমার্থক। প্রেম 


: যদি নিঙ্কাম হয় তবে প্রেমাম্পদের জন্য প্রেমিকের এঁকাস্তিক টান : 


: থাকে-_প্রেমের আগুনে প্রেমিকের হৃদয় নিরভ্তর জুলে। দেশের 
: গরিব-দুঃখা মানুষের জন্য স্বামীজীর ছিল এমন গভীর 
: ভালবাসা। শুধু কি তাই? তিনি তাদের নিজের সমান মনে 
করতেন, তাদের জন্য গর্ববোধ করতেন। এপ্রসঙ্গে একটি 
: ঘটনার উল্লেখ করা যায়। 

১৮৯৭ সালে সেভিয়ার দম্পতি এবং গুডউইন-সহ স্বামীজী 
: জাহাজে চড়ে দেশে ফিরছেন । স্বামীজীর বক্তৃতার সব কিছু তিনি 
: শর্টহ্যান্ডে লিখে রাখতেন। স্বামীজীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
: “মূর্তিমান আজ্ঞাবহতা এবং সেবা'। তাহলেও শাসক সম্প্রদায়ের 


: একপ্রকার অবজ্ঞা আর সর্বোপরি শাসকজাতি-সুলভ এক 
: অহস্কৃত মনোভাব। জাহাজ এডেন বন্দরে এসে ভিড়লে স্বামীজী 
: সকলকে নিয়ে নৌকা চড়ে এডেন বন্দর দেখতে গেলেন। 
; এডেনে অধিকাংশই ভারতবর্ষের লোক। সামানা দোকানপাট 
: চালায় তারা। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী তাদের একজনকে তামাক 


: দোকানদারের হাত থেকে কলকে নিয়ে তামাক খেতে লাগলেন। 
: স্বামীজী ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় খুব সম্মানিত ব্যক্তি। তাকে এই 
; অর্ধোলঙ্গ ভারতবাসীর সাথে এভাবে মিশতে দেখে গুডউইনের 
: মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল। স্বামীজী তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে 
“অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। গন্তীর মুখে বললেন ঃ “এই গরিব- 


: হয়ে ঘুরতাম, তখন এই গরিব-দুঃখীরাই আমার জীবনরক্ষা : 
: করেছিল। সহত্ররূপে আমি এদের কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি যদি এদের ; 
; ঘৃণা বা অবজ্ঞা কর, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক: 
; নেই। আমার গরিব জাতভাইকে যে ঘৃণা করে, তাকে আমি: 
: মানুষও সন্ন্যাসী হতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে : 
: চলে যাও। আমি একা ফিরব। আমি গরিব, গরিবদের সঙ্গে: 
: থাকব।” গুডউইন এবং সেভিয়ার দম্পতি বুঝলেন স্বামীজীর : 
: দেশপ্রীতি কী চরিত্রের : 
: পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন-__এটাই তার গৌরব।” ; 
; পাঠালেন £ পাল ্পাজিপন চা 
: দেখতে চাও, সেইসঙ্গে কটিমাত্রবন্ত্রপরা মানুষ ধর্মকথা : 
: সাধারণ মানুষকে ভূল বোঝাচ্ছেন। সুতরাং সমস্যাটা থেকেই : 
: একটি বাড়তি সমালোচনাও সহ্য হবে না।” জীবনের শেষ পর্বে: 
: এসে স্বামীজী আদিবাসী কেন্টাকে তৃপ্তিভরে খাইয়ে বলেছিলেন ৪: 
: সমাজের, রাষ্ট্রের, বিশ্বের, সমগ্র মানবের সকল সঙ্কটেই তার : 
: জীবসেবা নারায়ণসেবায় রাপান্তরিত হয়েছিল। তার সকল: 
: কারণ, তিনি মানুষকে, দেশকে, জগৎকে ভালবেসেছিলেন অস্তর : 
; বলেছিলেন ঃ “দেশের জনা বাথা কি কখনো শরীরিণী হয়? যদি: 
: হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।”১২ ও 


পছন্দ করি না। ইচ্ছে হয়, তুমি জাহাজে করে নিজের দেশে : 


বলছে-_এই দৃশ্য। যদি অন্য কিছু আশা কর, কদাপি এসো না।: 


“ওরে, আজ আমার নারায়ণসেবা হলো।" স্বামীজীর কাছে: 


কান্না-যন্ত্রণা ছিল এদেরই জন্য। ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায় : 


বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৬-এর শেষভাগ: 


: পর্যন্ত দীর্ঘ তিনবছর পাশ্চাত্যবিজয় করে কলম্বো, মাদ্রাজ হয়ে : 


কলকাতায় ফিরলেন ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে। প্রতিটি : 


: জায়গাতে তিনি যে বিজয়-সংবর্ধনা লাভ করলেন, তা কোন: 
: রাজচক্রব্তীর কপালেও জোটেনি। কলকাতায় বসে রামকৃষ্ণ: 
; মিশন প্রতিষ্ঠা করে আবার সেই বিজয়ী বীর যেন বিজয়রথে: 
: চড়ে পাশ্চাত্যে যাত্রা করলেন তার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে।; 
: মধ্যবতী কালে ১৩০৫-এর ৩০ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন: 
: তার অতি বিখ্যাত কবিতা 'বর্ষশেষ”। কবি এই কবিতা রচনার : 
ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ “১৩০৫ সালের 
: বর্ষশেষের ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝড় দেখেছি।...: 
: এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহবান এসেছিল। যাকিছু পুরাতন: 
: মানুষ হিসাবে ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি তার ছিল : 
: পাতা উড়িয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি, : 
: তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার ; 
: জন্য... ঝড় থামল। বললুম, অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন: 
: কাটালুম এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হলো না।... আমি বুঝলাম বেরিয়ে; 
; আসতে হবে।”১৫ 
খেতে দেখলেন। তারও ইচ্ছা হলো তামাক খেতে। তিনি 
? তিনি যে বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করে এই কবিতা লিখেছিলেন__: 
? এমন কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু ঝড় তো: 
: কৰি সেই প্রথম দেখেননি, সেবারই বা তার কাছে এই আহ্ান : 
£ এল কেন? তার ভাবলোকের পারে কি তখন রদ্ররূপী: 
: বিবেকানন্দই দীড়িয়েছিলেন? তার কবিতার এই পঞ্ক্তিগুলি কি: 
: দুঃখী নেংটা লোকরাই আমার জাতভাই। আমি যখন রম্তা সাধু : 


ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। ঝড় এসে শুকনো: 


মহাকবির ভাবনায় কখন কি ভাব ওঠে তা বলা যায় না,: 


সেই বার্তা বহন করে না?-_ 


রি হর্হ্রার ররর ত্য টো রিনা রলারারারাযার্রার্াানাা রি 


“এবার আসনি তুমি বসস্তের আবেশহিল্লোলে 
পুষ্পদল চুমি, 

এবার আসনি তুমি মর্মরিত কুপ্জনে গুপ্জনে 
ধন্য ধন্য তুমি। 

রথচক্র ঘর্থরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ সম 
গর্বিত নির্ভয়__ 

বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম 
জয় তব জয়!” 


: পারেননি। কিন্তু এমনই তাঁর আবির্ভাব যে, তার মন্ত্র আহবানে 
: তিনি আজও প্রাসঙ্গিক। 


ক্ষেত্রে আমরা তার ছারস্থ হতে পারি এবং হচ্ছিও। এটাই বা! কি 
: উপলবিটি এরকম £ "৬1%০/০1101147 15 ৩৮০11001810 


১ 100৯0. 


: বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে__ 

£.. মিস ম্যাকলাউড £ "170 15 811 01018, 
নিবেদিতা £ +170 15 011 10100111055. 

মিস ম্যাকলাউড £ "38 ] 173০1101010. 
নিবেদিতা £ +৮[1791 ৬০5 1701 17039100101 300. 


ষ্ঠ ৪ ঙ ্ ৭৯৬১৪ 
: 0190 ৮09 0100 ৮914 1৩94 11110) 00 010৩ 15110, 


£  এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাটি চমৎকার। রোমী রোলীকে : 
: তিনি বলেছিলেন £ “আপনি যদি ভারতবর্ষকে বুঝতে চান : 
: তাহলে বিবেকানন্দকে বোঝার চেষ্টা করুন। তীর মধ্যে সবকিছু : 
: 'নেতি'কে 'ইতি'র দ্বারস্থ হতে হয়। আমাদের ক্রুটিগুলিই ; 
; নেতিবাচক । অতএব বারেবারেই আমাদের বিবেকানন্দের দ্বারস্থ : 


? হতে হবে। তাঁর প্রাসঙ্গিকতা তাই নিত্যকালের। 


মনীষী রোমী রোলী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও ভাষণগুলি : 
: সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছিলেন £ “71১ : 


; ৬01৫3 ০ 86980 1101580, [010120565 1) 06 50১16 01 


£ 0০911009৬01, 5110108111010175 11001000091: 
নর 11911001 011010505. ] ০90117101 (0001) 10050 3791115 91: 
115, 50981019160 25 0100১ 910 (11011151) 010 [085৩১ 91 19915: 
ৃ 81. 01)1119 9০215" 015151100. ৬৬101)00110001৬11)% & 1111]1 : 
01008) 179 00৫5 1000 থা) 01007097০০1 রোমী 
: রোলী বলছেন-_ত্রিশ বছর পূর্বে বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন: 
: সেগুলো পড়তে পড়তে আমি রোমাঞ্চিত হই, এক বৈদ্যুতিক : 
: শিহরণ অনুভব করি! : 
লক্ষণীয়, বিবেকানন্দের সব কথা, সব কর্মোদ্যোগকে তখন : 


আমাদেরও শতাব্দী পরে একই প্রতিক্রিয়া সেই রোমাঞ্চ, 


: সেই বৈদ্যুতিক শিহরণ-_যখন আমরা বিবেকানন্দের বাণীগুলি : 
: পড়ি। আমাদের বিশ্বাস, সহস্র বছর পরেও.্রতিটি মানুষ এমনই: 
; রোমাঞ্চ, এমনই শিহরণ অনুভব করবে। বিবেকানন্দের; 
: প্রাসঙ্গিকতা তাই নিত্যবস্তব__তা থাকবে “যাবচ্চন্ত্রসবিতারৌ'। 0: 
£  প্রাসঙ্গিকতা”র অপর অর্থ প্রভাব। বিবেকানন্দের কালে : ৃ 
: সকলেই তীর প্রভাবের মধ্যে ছিলেন, শতবর্ষ পরেও রয়েছেন। : 
এই প্রভাব আমরা সর্বদা সচেতনভাবে অনুভব করতে পারি বা ; 
: নাও পারি। প্রভাব যেন অনেকটা চৌন্বকক্ষেত্রের মতো। ; 
: পৃথিবীর চৌশ্বকক্ষেত্রের মধ্যে আমরা রয়েছি, আমরা তা ; 
? অনুভব করি না। বিবেকানন্দের প্রভাব এমনই একটা ব্যাপার। : 
: আর এই প্রাসঙ্গিকতা সর্বব্যাপী--সকল সংশয়ের, সঙ্কটের : 


১7176 1115 01 ৬1৬০1০10918 2114 0110 01101৬01581 : 


;:095901-7017817) 91121, 1970, [য, 107, 113 
এব্যাপারে মিস ম্যাকলাউডের বিবেকানন্দ- : 


২ “বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন'__শঙ্করী প্রসাদ বসু, 'দেশ”,: 


র : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃঃ ২৮ 
: ০৮০100৩, 12001) মে) 00980111010 ৬/101 501090 1011 0950. 
; 1000 1011) 1 (9016 10001101900 2104 10010105104 0015: 


৩ এ, পৃঃ ৩২ 


৪ 'দেশবঞ্ধু-নেতাজী-নেহরু-গান্ী”-_-পান্নালাল দাশপ্তপ্ত,; 


; 'দেশ', জাতীয় কংগ্রেস শতবার্ষিকী সংখ্যা (১৯৮৫), পৃঃ ৪৯ 
এপ্রসঙ্গে মাকলাউডের সঙ্গে নিবেদিতার কথোপকথনটিও : 


৫ “বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন', “দেশ”, ১ ফেব্রুয়ারি : 


: ১৯৮৬, পৃঃ ৩০ 


৬ সুভাষচন্দ্র বসুর রটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০ 
৭ এ, পৃঃ ২৯-৩০ : 
৮ “বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন', “দেশ”, ৮ ফ্রে্রুয়ারি : 


ৃ ৃ : ১৯৮৬, পৃঃ ৩১ 
মিস ম্যাকলাউড £ +13৩৩১৩ 10 ০০1 51৬৩ [0 9201 : প্‌ 


: 010 05901011610 1015 01 10011010010 0110 90001011)& €0 : 


৯ এ, পৃঃ ২৮ 
১০ "বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন”, 'দেশ', ১ ফেঞ্চুয়ারি : 
১৯৮৬, পৃঃ ২৮২৯ 
১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ__শঙ্করী প্রসাদ বসু, : 
৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮ ৃ 
১২ বিশ্ববিবেক, বাক্‌-সাহিত্য, ১৯৬৩, পৃঃ ৯৪ : 
১৩ রবিরশ্মি-_চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ: 
৪৯১-৪৯২ ও 
১৪ উদ্ধৃত £ 'স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শতবর্ষ পরে'__হোসেনুর : 
রহমান, “দেশ”, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ 
১৫ গা)6 110 01 ৬1৬০1০12108 2110 0110 07150150 : 
095৩1, 9.146 : 


প্রতি 


বীর সন্যাসী হে প্রিয় সন্ন্যাস 


বন্ধু, আমরা পাষাণ করেছি বক্ষ তোমাকে দেখি না তাই, চোখ মেলে থাকি, 
: বধাভূমিতে টেনে নিয়ে গেছি ভাইকে, দাও না যে ধরা তাই তোমাকেই খুঁজি, 


: নেতাদের মুখে চিনেছি শত্রপক্ষ তোমাকে জানি না তাই দীপ জ্বেলে রাখি, 
; ত্যাগের মহিমা ভোলার জন্য দায়ী কে? তোমাকে বুঝি না-_শুধু এইটুকু বুঝি। 


: স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র ভুলেছি আমরা 

: জন্মভূমিতে জবালিয়েছি লোভ-চিতা, 
: কেন পুরু হলো পিঠেরই সব চামড়া? 
: অন্ধ গলিতে কীদছে যে নিবেদিতা । 


: আমরাও তো মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে 
; তোমার শরণে পেয়েছি যে কত কথা, 


তুমি আছ বৃত্তের পরিধির ওপারে, 
জিজ্ঞাসার উত্তরে বল না তো “হা” থু”! 
যদিও নদীর তুমি রয়েছ দু-পাড়ে__ 
তোমাকে পারে না ছুঁতে প্রসারিত বাছ। 


যখন দুঃখে কীদি,,মুছে দাও জল। 
সকল প্রাণীরই তুমি বন্ধু-প্রতিম। 


: জীবে প্রেম দিলে সন্যাসী তব সধ্যে, হীনবল মানুষের একাস্ত সম্বল; 
: এদেশে নামুক শাস্তির সরসতা।। রূপেতে অরূপ তুমি, সীমায় অসীম। 


. তুমি চেয়ে থাক তাই নভে এত আলো, 
মাটির সবুজে, ফুলে তোমারই তো হাসি। 
বৃষ্টিধারায় তুমি ভালবাসা ঢাল। 

মায়ায় রয়েছ বাঁধা, হে প্রিয় সন্ন্যাসি! 


সৈনিক সন্ন্যাসী 


বিবেকানন্দ, প্রাণের মাঝে 


; একটি মানুষ 
: অন্ধকারের বৃত্ত ছিড়ে 


: আলোর দিকে বাড়িয়েছিলেন পা। 
: | সুনীতি মুখোপাধ্যায় 
: একটি জীবন 


শুধু কিছু শব্দের লৈখিক সমাহারে 
তোমার বর্ণনা দেওয়া ভার, 
অখণ্ড সম্তায় তুমি ব্যাপ্ত নীলাকাশ 


: সব জড়তা তুচ্ছ করে 
: যান এগিয়ে, কোথাও থামেন না। 


: এখনও তিনি 


ৃ সীমাহীন অনস্ত অপার. 
: বুকের ভিতর বিরাজ করেন সৈনিক সন্ন্যাসী তুমি, বীর্য-আয়ুধ হেনে 


: দুঃখ-শোকে, সকল কাজে... 


; এখনও তিনি 
: অন্ধকারে এ হাত ধরেন 
: বিবেকানন্দ, প্রাণের মাঝে... 


: একটি হাদয় 


পরাভূত করেছ বাধায়, 
নতমস্তকে তুমি কখনো পশ্চাৎপদ 
হওনি তো কর্তব্য সাধায়। 

প্রতীচীর অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছ 
প্রাচ্যের সাধনার আলো, 





দীনদরিদ-মুি-মেথর ্ ৮১৬০: 
সব মানুষে বেসেছিলেন ভাল জিত জাত এ যে চিরজনী বা: 
: একটি প্রদীপ ভারত আত্মার আহান, 
£ হয়ে তিনি মনের ভিতর বিবেকের স্বরলিপি মেনে যেন গেয়ে যাই 
: জেলেছিলেন ভালবাসার আলো। আনন্দের প্রাণবন্ত গান। 


: “ওয়াই-টু-কে” আর “মিলেনিয়াম'-এর আলোয় 
: কী কী প্রাপ্তি-অপ্রাপ্ডি 

: তার হিসেবনিকেশ চলছে দেশ জুড়ে। 

: কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-প্রযুক্তি-অর্থনীতি নিয়ে 

: গঙ্গা-বরহ্মপুত্র-নর্মদা-গোদাবরী দিয়ে 

: স্বাধীনতার তিপান্ন বছর ধরে 

: বয়ে যাচ্ছে বিস্তর জলধারা 

: চলছে বিস্তর চাপান-উতোর। ৰ 
: তখনই 'দেহহীন ধ্বনি' থেকে বিবেক-আহান জাগে__ 

: হে অমৃতের পুত্রকন্যারা, | 
: অবক্ষয়ের আধারস্রোত পেরিয়ে | 
: চৈতন্যের আলোর ধারায় নতুন প্রাণে জাগ, 

: সেবা-ভালবাসায় শ্রাবণের জলধারার মতন মনে রেখো-_ 
; “দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।” 


বিবেক-রশ্শি 


গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় 





হে বিপশ্চিৎ! 
তুমি ছিলে ফ্রুবতারা বোধির আলোকে 


দীপ্ত যেন অজস্র সে প্রজ্ঞার উত্ভাসে 22 বে 


অযুত নক্ষত্র মাঝে অস্তিত্ব তোমার 
যথাযথ হয়ে থাকে নীরব প্রত্যয়ে। 


: হে ককিক্রতু! 
£. দিশাহারা ল্লানমুখে অমিয়-সেচনে 
সুস্নাত তাই তারা অনাবিল আশ্বাসে 
নীরস এ পৃথ্থী যেন রসসিক্তা হয়ে 
কৃতঞ্ঞতা প্রকাশ করে বিনম্র নয়নে। 
: হে আচার্য! 
প্রেরণার মুর্তরূপে তুমি আছ 
ৃ অসহায় জিজ্ঞাসুর পাশে 
: জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় আলো করে 
;.. সবাকার মন 
: খদ্ধিমান হে তপস্থি! হে অকৃপণ! 
: তুমি আছ শাশ্বত সতোর রাপে ধরার বলয়ে। 
: এ পা বস্টি 
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১ সু, খু ত্যাগের মন্ত্রে বীধিনি ত্র, 


অবক্ষয়ের অশুভ লগনে বিবেকী উদ্বোধন" : 
জাগিয়া উঠুক তোমারি কঠে আজি এ উচ্চারণ-- : 
“হে ভারত, তব এ স্বাধীনতায় সারে কি ক্ষতস্থান? : 
ঝরে প্রহসনে পুঁজ ও রক্ত করিয়া তোমারে শ্লান!: 

»০7:  চালায়ে অস্ত্র আজো যারা করে তব বক্ষরক্ত পান--: 
টি” তুমি কি তাদের ভুলি কুকীর্তি গাবে জোরে জয়গান?] 
তোমার মুক্তির লাগি অর্ঘ্য দিয়াছে পরাণ তেয়াগি, : 
ূ তাদের ভুলিয়া তোমার অঙ্কে এ কাদের সংস্থান! ; 
খু তোমার বক্ষে এ কোন্‌ নারকী পাতিয়াছে সংসার : 
ঘরে ঘরে লোকে দানবের দাপে করিতেছে হাহাকার! : 
ভীতিজর্জর আপন আত্মা বলিদানে তিলে তিলে : 
নিজেদের ঘরে নিজেদের লোক তারাই প্রকৃত অরি-_: 
করিও না ক্ষমা হে ভারত, কভু কুচক্রী ব্যাভিচারী। : 
তোমারি আত্মা স্বামীজী-নেতাজী বাড়ায়েছে তব মান-__: 
তোমার রুদ্র বজ্রবীণায় আজি বাজাও তাদের গান।” : 


তি 
চে 


, 


পাকে দীঁড়িয়ে মেলে ধরে শতদল পদ্মের কোরক 
কিংবা হাজারো কীটার মাঝে খুশির গোলাপ 
হাজার বছর পথ হেঁটে হেটে এসেছি আমরা 
নতুন সহক্রাব্দের দ্বারে; 
ভোগের ভোগান্তিতে জেরবার, 


চলেছি মাড়িয়ে মূল্যবোধের 

এ জ্যত্ত কবরে। 
যুগন্ধর, তোমার জীবনই বাণী, 
যে-বাণী জীবন নিতি গড়ে-_ 
পথের নিশানা তুমি, যুগসন্কটের ঝড়ে। 





: কলকাতা থেকে দুশ সাতার মাইল তোমার নিজন্ব কোন; 


: পবিত্র গঙ্গার দক্ষিণ পার 
: অতীতের সুজানগঞ্জ 

: ভগবান বিষুঃর পদধূলি পড়েছিল একদিন, 
: দৈত্য মধুকৈটভের মুণ্ডচ্ছেদন তাও 4 
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: কাছেই মন্দার পর্বত 
: অপূর্ব ধগীয় ভূমি। পাথর আর 
নার বানি 
: নাম আকাশগঙ্গা। 
: স্বামীজী এসেছিলেন এখানে 
: আঠারশ নব্বই-এর মাঝামাঝি 
: সঙ্গী হিমালয়-সাথী অখণ্ডানন্দ। 
: লেখা আছে; 
: গঙ্গা পবিত্র অতি-_-আর্য সভ্যতার পীঠস্থান। | 
: গঙ্গাতীরের শান্ত মনোরম পরিবেশে | 
: ধ্যান ও ৬পস্যার উপযুক্ত ভূমি 
: খামী বিবেকানন্দের সময় লাগেনি 
: আসন বিছাতে এখানে। 
: ধন্য ভাগলপুর 
: অতীতের তুমি এক মৌন সাক্ষী। 
ৃ 2%04655৩ 


১ তবু সেই স্বপ্নের ভারত! 
এট হ চি জমা 
রাডার 

ধঝধির দেশ ভারতবর্ষে: 

বাজার দরে অষ্টার অস্তিত্ব হারায়__: 

কৃষ্টির তলানি সেঁচে: 

জড় সভ্যতাকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা বৃথা: 
বিধ্বস্ত বন্দরে দাঁড়িয়ে: 

যে নাবিক ও যাত্রীরা খুঁজছে পথ: 

নিঃস্ব সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তোমার বার্তা: 
তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সময় এখন।।: 


৮১ নি 
ঞ্‌ ১ 
হ "ঠাপ পর 
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রাস সু . পাক চায় অহা ৃ 
নিমাই মুখোপাধ্যায় ' অজস্র অশান্ত ঢেউ শান্ত হয়ে ফিরে যায়। ; 
র টু যাও সার আসা- | 
: এত মানুষের জন্য তুর্মি কেদেছে. * রঃ টিনালাতা এক হোক হর এ 
: তোমার চোখের জলে সমুদ্র তৈরি হয়েছে . | লো ক 


; তবু মানুষের ঘুম ভাঙেনি। .-. সী, রা 
এ যেন কুস্তকর্ণর ঘুম। ০ "১ ০১০ 


: শতাব্দী শেষ হয়ে এল মী সী ১: কোন এক সূর্যোদয় অথবা সুর্যান্তে .. 
: এবার জাগবে বলে মনে হচ্ছে। বিবেকানন্দ-শিলায়। 








ভবতারিমীর কাছে প্রার্থনা করছেন__“মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি 
: দাও, বৈরাগ্য দাও।” ইনি (সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি 
: শিকাগোর ধর্মমহাসন্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে 
(বক্তৃতা করতে উঠে বলে ওঠেনঃ "হে আমার 
; আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ।” আমরা যে- 
: বিবেকানন্দের কথা জানি, তিনি গৈরিক বস্ত্রপরিহিত 
: দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষ । কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অন্য 
: এক বিবেকানন্দ যিনি ক্রীড়ানুরাগী এবং স্বয়ং ক্রীড়াবিদ্‌। 
: ইনি সেই বিবেকানন্দ-_যিনি ফুটবল, সাঁতার, ক্রিকেট, কুস্তি, 
: জিমনাস্টিক্স, লাঠিচালনা, এমনকি গলফের স্টিক পর্যস্ত 
: হাতে নিয়েছেন। বস্তুত, বিবেকানন্দ আজন্ম ছিলেন শক্তির 


: ছিলেন £ "9৪ ৬/]1 0৩ 10101 10 1107৬0ো) 01088 
:. (00109110110) 01010081) 0100 5004১ 01 0110 0108.” 


বিবেকানন্দ যখন পূর্ণপ্রভায় বিশ্বজগৎকে আলোকিত ও 


দাড়িয়ে আছে সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, সততার : 
ওপর। এর সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাব ও বাণীর কী অদ্ভুত : 


; মিল! 50007010171 010 17001150101 170910171১0” : 
: অর্থাৎ সুগঠিত শরীর এবং সুগভীর মননশীল প্রজ্ঞা-_ এই; 
: ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা তথা অলিম্পিকের জীবনবেদ। স্বামী : 
: বিবেকানন্দের মধ্যেও আমরা পাই এই হারকিউলিয়ান শক্তি, : 
: ক্ষমতা ও তেজস্বিতার সঙ্গে সক্রেটিস, 
; অলিম্পিকের শাশ্বত রূপটিই যেন আধুনিক সভ্যতার : 
: প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 


প্লেটো কিংবা; 


বোধি ও প্রজ্ঞার অপূর্ব সমন্বয়। তাই: 


আজকের ভারতীয় ক্রীড়াজগতে বিবেকানন্দের বাণীই: 


; প্রেরণার আলোকস্তস্ত হতে পারে বলে মনে হয়। ফুটবলের: 
; কথাই ধরা যাক। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দেখি, : 
; পরাধীন ভারতে মোহনবাগান, এরিয়ান, কুমোরটুলি প্রভৃতি ; 
: ক্লাবগুলি শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ব্রিটিশ সামরিক ও: 
: আধা-সামরিক দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দিভ। 
: করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ফুটবলকে সম্মান ও শ্রদ্ধার 
; আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিপ্লবী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের : 
: অনুপ্রেরণার হাতিয়ার ছিল ফুটবল মাঠে বাংলার যুবকদের ; 
: শৌর্যমণ্ডিত বিক্রম। তারপর তিরিশের দশকে মহামেডান 
: স্পোর্টিঙের কাছে নাগ্তানাবুদ হতে হয়েছিল ইংরেজ: 
: দলগুলিকে। খালি পায়ে বাঙালী ফুটবলারদের দাপটে ব্রিটিশ: 
: ফুটবলারদের অসহায় অবস্থা দেখে একথা মনে 
: স্বাভাবিক, তখন যদি ভারতবর্ষ বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক: 
ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, ধিনি শ্রীরামকৃষ্ণের : ফুটবলে খেলার অধিকার পেত, তাহলে হয়তো ভারতীয় : 
বিছানার তলায় টাকা রেখে তাকে পরীক্ষা : ফুটবলকে বিশ্ব ফুটবল সমাজ অনাভাবে জানত, বুঝত। 
করছেনা ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি দক্ষিণেশ্বরে মা : 


হওয়াই ; 


আর এখন সরকারি, বেসরকারি স্তরে এত সুযোগ-; 


: সুবিধা, পৃষ্ঠপোষণা সত্তেও ভারতীয় ফুটবল অলিম্পিক দূর : 
: অস্ত, এশিয়ার মূল শ্রোত থেকেই বিচ্ছিন্ন । এই ঘোর সঙ্কটে: 
: বিবেকানন্দের জীবনদর্শনই পারে এদেশের ফুটবলকে 
: রাহুমুক্ত করতে । দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধের অগ্নিমন্্ব তো: 
; বিবেকানন্দের অন্তরাত্মারই প্রতিফলন। তিনিই তো বলেছেন: 
: দেহ, মন, আত্মায় সম্পূর্ণ মানুষ তৈরির কথা। এই সম্পূর্ণ: 
: মানবসত্তাই আত্মিক, বৌদ্ধিক, শারীরিক 
: সাপেক্ষে দেশ 
: দরকার এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ, যারা ব্যক্তিস্বার্থের : 
: উধের্ব উঠে নিখাদ দেশপ্রেমে অভিষিক্ত হয়ে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে : 
: ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে। : 
: পুজারী। যেখানে শক্তির স্ফুরণ, যেখানে ক্ষাত্রবীর্যের বিকাশ : 
: __সেখানেই বিবেকানন্দের অনিবার্য উপস্থিতি। তাই তিনিই ; 
: প্রথম সন্যাসী, যিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পেরে- : তার 
যারা এব মিলার পেলেই সব ভূলে তাতে মেতে : 
: উঠতেন। ৃ 
আন্দোলিত করছেন, তখন ইউরোপে শুরু হয়ে গেছে : 


অলিম্পিক আন্দোলন--যার চিরস্তন 'মিশন' বা ইজম'টি ; ক্রিকেট খেলতেন। পরে কলকাতার বিখ্যাত টাউন ক্লাবের: 


ও মানসিক উন্নতির; 
ও জাতির চালিকাশক্তি। এখন আমাদের : 


খেলাধূলার প্রতি বিবেকানন্দের আশৈশব শ্রীতি ছিল।: 
লেখাপড়ার জন্য তাকে খুব একটা বেশি সময় দিতে হতো না, ; 
৫ নে বেরা ঘণ্টা পড়াই যথেষ্ট ছিল।: 
নতুন নতুন ক্রীড়া-কৌতুক আবিষ্কারে ব্যস্ত: 


ক্রিকেটে তার বেশ দক্ষতা ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি; 


: হয়ে একবার ইংরেজ খেলোয়াড়পুষ্ট ক্যালকাট। ক্লাবের ; 
; বিপক্ষে সাত উইকেট নিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন।! 


ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত মল্লবীর গোবর গুহের আখড়ায় যেতেন : 
শরীরচর্চা করতে। হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্রের : 
ব্যায়াম ও জিমনাস্টিক্সের আখড়ায় তিনি নিয়মিত যেতেন। 
আখড়ার সভ্যরূপে বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) 
লাঠিখেলা, অসিচালনা, নৌবাইচ, সীতার, কুস্তি ও অন্যান্য 


পুরস্কারস্বরপ তিনি একটি রূপোর প্রজাপতি পেয়েছিলেন। 
যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে একবার গলফের স্টিক হাতে 


ভদ্রলোক বলেছিলেন_ এটা খেলার গুণ নয়, ভারতীয় 
যোগবিভঁতি। কথাটা শুনে স্বামীজী হেসেছিলেন, মজা করে 


যোগবিদ্যার প্রয়োগ ঘটায় না। ভারতীয়দের যোগ অনেক 
উচ্চমার্গের ব্যাপার, যার সন্ধান কিংবা প্রয়োগ ইংরেজ, 
আমেরিকানদের পক্ষে সপ্তব নয়।” 

শক্তিমন্ত্রে বিশ্বাসী মানবধর্মের পুজারী স্বামী বিবেকানন্দ 
জানতেন, শক্তি বিনা এগনো সম্ভব নয়। আজকের 


আসরে নয়টি সোনা জিতেছে- সেই রাষ্ট্র কেন কুড়ি বছর 
ধরে পদকের ধারেকাছে পৌঁছাতে পারছে না! প্রতিভাবান 
খেলোয়াড় থাকা সত্তেও ভারত কেন একটা পর্যায়ে এসে 
আটকে যাচ্ছে? ঠিক এখানেই দরকার সেই শক্তিমন্ত্রের-_ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত”। অর্থাৎ ওঠো, 
জাগো. লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত হাল ছেড়ো না। আমাদের 
খেলোয়াড়দের স্কিল বেশ ভাল, আধুনিক টেকনিকও 
অনেকটা আয়ন্তে, শুধু পিছিয়ে গতি, শক্তি ও মানসিকতায়। 


ব্যায়ামে পারদর্শিতা লাভ করেন। একবার মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম : অর্জন 
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দেখিয়েছিলেন বিস্ময়কর দক্ষতা । তাই দেখে এক শ্বেতাঙ্গ : 
; অনুপ্রাণিত করা। তবেই ভারত আবার হকিতে তার অপহৃত; 
; আসন ফিরে পাবে। 

বলেছিলেন ৪ “এই সমস্ত সামান্য ব্যাপারে ভারতীয়রা : 
81 
; আছে, অভাব শুধু সাহস, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হার না: 
: মানার মানসিকতার। এই মানসিকতা বা আধুনিক খেলাধূলার ; 
ভারতবর্ষের খেলাধুলায় এই শক্তিমপ্রেরই বড় অভাব। না ; 
হলে এত বড় দেশ ভারতবর্ষ কেন সিডনি অলিম্পিক থেকে ; 
নামমাত্র একটি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরবে? যে-হকিতে ভারতবর্ষ : 
টানা পঞ্চাশ বছর একাধিপত্য দেখিয়েছে, অলিম্পিকের : : 
 বীরধর্মে দীক্ষিত করেছেন। নিজে খেলেছেন, খেলতে : 
; শিখিয়েছেন অন্যদের। তাই আজকের ভারতবর্ষের? 
; বেশি করে মনে পড়ে-_খিনি শক্তি, বৃদ্ধি, সাহস, উদ্যম ও 
: জাতীয়তাবোধের মেলবন্ধনে আরো উন্নত ক্রীড়াবিদে পরিণত : 
: হওয়ার স্বপ্ন দেখাবেন আমাদের, যিনি দেশের স্বার্থে: 
: আত্মত্যাগের আগুন জ্বালিয়ে এদেশের ক্রীড়াবিদ্দের: 
 বিশ্বমঞ্চে মাথা উচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দান করবেন।2] ! 


গতি, শক্তির ব্যাপারটা অনেকটা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর: 
নির্ভর করে। ইউরোপীয়দের সঙ্গে এই দুটো ব্যাপারে : 


: ভারতীয়রা এঁটে উঠতে পারছে না। কিন্তু গতি, শক্তির; 
: অভাব ঢেকে ফেলা যায় “টেম্পারামেন্ট' অর্থাৎ মানসিক: 
্‌দুতা ও আতিক অনুপ্রেরণার মাধামে। এই মানসিক দূযতা 


ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হতে বিবেকানন্দ-অনুসৃত : 
উচিত খেলোয়াড়দের বিবেকানন্দের চা ও চেতনায় : 


শুধু হকি নয়, আ্যাথলেটিঝ্স, ভারোত্তোলন, কৃত, ব্গিং 


পরিভাষায় 'কিলার ইনস্টিংক্ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 


রি, তি নি ভি 7: 
ৰ অনুষ্ঠান-সৃচী ফোন্মুন-চৈত্র ১৪০৭) 
| (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 
| জন্মতিথি-কৃত্য 1 
| শ্রীরামকৃষ্ণদেব ফান্ধুন শু্লা দ্বিতীয়া ১৩ ফালম্ুন রবিবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ 
| (শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) ২০ ফাল্গুন রবিবার ৪ মার্চ ২০০১ 
| শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দোল পূর্ণিমা ২৫ ফান্ধুন শুক্রবার ' ৯ মার্চ ২০০১ 
| স্বামী যোগানন্দ ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী ২৯ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩ মার্চ ২০০১ |! 
| শ্রীরামনবমী চৈশ্র শুক্লা নবমী ১৯ চৈত্র সোমবার ২ এপ্রিল ২০০১ || 
| পৃূজাতিথি-কৃত্য 
| শ্রীন্রীশিবরাত্রি মাখ কৃষ্ণা চতুর্দশী ৯ ফাল্গুন বুধবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ |: 
| শ্রীত্রীঅন্নপূর্ণাপূজা এ শুরা অষ্টমী ১৮ চৈত্র রবিবার ১ এপ্রিল ২০০১ | 
ৰ একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্থীর্তন) 
ৰ ৬, ২২ ফাল্ধুন রবিবার মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি, ৬ মার্চ ২০০ ১ ৰ 
॥ ৬, ২১ চেত্র মঙ্গলবার বুধবার ২০ মার্চ ৪ এপ্রিল ২০০১ 1 
















মধ্যে রোহিতাম্বকে 
সাপে কামড়েছে। সে 
অজ্ঞান হয়ে জঙ্গলে 
পড়ে আছে। শৈব্যা 
কাছেই ছিলেন। তার 
কানে সে-কথা গেল। 
তিনি যেন পাগলের 
মতো হয়ে গেলেন! 


গভীর দুঃখ বুকে চেপে রেখে 
সু ৰ শৈব্যা বাসন মাজা, ঘর-দোর 
| রি) ২৮৫ বাট দেওয়া, পুকুর থেকে জল 
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প্রসঙ্গ “স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত 


£. উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 
: শচীন্দ্রনাথ দরিপার লেখা “স্বামীজীর কঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত" প্রবন্ধটি 
: সুলিখিত এবং লেখকের মননশীলতার পরিচায়ক। বহু আকরপ্র্থ 
: থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লেখক আমাদের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 


: দু-একটি ভূল তথ্য স্থান পেয়েছে। আমি এগুলির প্রতি দৃষ্টি 
; আকর্ষণ করছি। 

£. প্রথমত, লেখক বলেছেন £ “রবীন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ 
: দেখেন ১৮৮০ সালের ২ নে ব্রান্মাসমাজের উৎসবে। সেদিন 
: উপাসনার সঙ্গীত পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ... শ্রীমও সেদিন 
: ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন।” (পৃঃ ৩৪৩) শেযোক্ত তথ্যটি অবশ্যই 
: ভুল, কারণ শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দেখেন ১৮৮২ সালের ২৬ 
: ফেব্রুয়ারি---একথা সর্বজনবিদিত। লেখক অন্যত্র লিখেছেন £ 
: “স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা শেষে ফেরার পর ১৮৯৯ 
: সালের ২৭ জানুয়ারি নিবেদিতা তার ১৬নং... বোসপাড়া 
: লেন...-এর গৃহে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথকে চা-পানের আমন্ত্রণ 
: করেন।” (পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬) এই তথ্যটিতেও ভুল আছে। 
 স্বামীজীর দ্বিতীয়বারের পাশ্চাতাভ্রমণ ছিল উল্লিখিত তারিখের 
; বেশ কিছুদিন পরে, আগে নয়। তার দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ভ্রমণ 
: আরম্ত হয় ২০ জুন ১৮৯৯, সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং 
: ভগিনী নিবেদিতা । এবারে প্রথম যান ইংল্যান্ডে দ্রেঃ যুগনায়ক 
: বিবেকানন্দ-_স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ২৩৫), পরে 


: প্রচার শেষ করে ২৬ জুলাই ১৯০০ প্যারিসের উদ্দেশে 
£ আমেরিকা তাগ করেন (দ্রঃ &, পৃঃ ৩১২) এবং ইউরোপ ও 
: আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ভ্রমণাস্তে মুম্বাই হয়ে ৯ ডিসে্থর ১৯০০ 
: রাত্রে বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হন (দ্রঃ এ, পৃঃ ৩৫৭)। 

:  প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে লেখক তার একরকমের বিশ্বাস 
; এই বলে ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন অধিনায়ক' 
: গানটি দিয়ে বিবেকানন্দেরই “অনুপম বন্দনা' করেছেন। গানটির 
: কিছু কথার মধো এই বিশ্বাসের ইঙ্গিত লেখক দেখতে পেয়েছেন। 
: আমার মতে, এই ধারণার সমর্থনে হ্যা বা না-_-কোনটাই স্পষ্ট 
: করে বলা খুব কঠিন। এই গানের মধ্যে কয়েকটি শব্দ এবং তার 


; ভাব স্বামীজীর প্রতি অবশ্যই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু শুধু 


; এইজনাই গানটি বিবেকানন্দ-বন্দনার স্মারকরাপে নির্দিষ্ট করা 
: ঠিক হবে না। গানটির রচনাকাল ১৩১৮ সালের শেষ (১৯১২ 
£ সালের আরভ)। (দ্রঃ সূচীপত্র, 'সঞ্চয়িতা') স্বামীজীর 


: মহাসমাধির পরে তখন প্রায় সাড়ে নয় বছর অতিক্রাস্ত। প্রায়: 
: সেই সময়েই ইংল্যান্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষ্যে: 
; সারা ভারতব্যাপী একটা উৎসবের আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, 
: নানা কারণে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে : 
: স্থানাপ্তরিত হয়েছিল এবং ভারতের 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এক: 
: বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ ভারতে ; 
: এইসব ঘটনার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল এবং দেশবাসীর জীবনেও : 
: এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণেই কবির : 
: দেশমাতৃকার বন্দনায় 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর মতো এক: 
; বিশ্ময়কর রচনাটি নিবেদিত হয়। ঘটনাগুলি যুগপৎ ঘটায় রবীন্দ্র-: 
: নিন্দুক কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছে: 
: যে, কবির এই গান ইংল্যান্ডেশ্বরের বন্দনার জন্যই রচিত : 
; হয়েছিল। তারা অবশ্য দেশবাসীর কাছে ধিকারই লাভ করেছে।: 
: উপহার দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয়, অনবধানতাবশত প্রবন্ধটিতে : 


'জনগণমন' সঙ্গীতটি কবি কোন বিশেষ ব্যক্তির বন্দনার : 


; জন্য রচনা করেছেন--একথা মনে করার কোন কারণ নেই, 
: ইংল্যান্ডেশ্বরের বন্দনায় তো নয়ই। স্বামী বিবেকানন্দও তখন নয় : 
: বছরের অধিককাল লোকাওরিত। বরং গানটি যে কবিকঠ্ঠে মহান : 
: মাতৃভূমির স্বতঃস্ফূর্ত বন্দনা, সেকথা ভাববার যথেষ্ট অবকাশ: 
: রয়েছে। 'জনগণমন" গানটি এচনার প্রায় দেড় বছর আগেই: 
; (আযাঢ় ১৩১৭) কবি রচনা করেছেন 'ভারততীর্থ-র মতো 
: দেশমাতৃকার কালজয়ী বন্দনাগীতি। বেদ-উপনিষদে বিধৃত: 
: ভারতের শাশ্বত মহান সভ্যতা-সংস্কৃতি, বছর মধ্যে একত্বের : 
: সাধনা, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বিতাড়িত-উৎপীড়িত-নিগৃহীত : 
: সকল মানুষকে যুগে যুগে আশ্রয় দিয়ে আপন করে নেওয়ার যে: 
: সাধনা ভারতবাসীর জীবনে পরিপুষ্ট হয়েছে, কবি তার নানা : 
: রচনায় সেই শাশ্বত ভারতের বন্দনা গেয়েছেন। আমার মনে হয়, : 
; 'ভারততীর্থ এবং 'জনগণমন' এই উ৬য়ই কবিকণ্ঠে কালজয়ী : 
: ভারত সভ্যতার স্বতঃস্ফূর্ত স্তবগীতি। এগুলি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ : 
£ এবং কোন বিশেষ ঘটনার সাক্ষী নয়। প্রথমটিতে ভারতাত্মার : 
: স্বর্ণোজ্ঘবল মুর্তি বিধৃত, দ্বিতীয়টিতে মহান ভারতভূমির : 
: গৌরবগাথা বর্ণিত। : 
? আমেরিকার নানা জায়গায়, বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদাত্ত : ৃ 
বিবেচনা করে আমরা বরং ভাবতে পারি যে, কবি কর্তৃক: 
: বিবেকানন্দের বন্দনা বিধৃত রয়েছে তার 'বর্ষশেষ' কবিতার 
: মধ্যে। এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৯ সালের এপ্রিলের : 
: মাঝামাঝি (৩০ চৈত্র ১৩০৫)। পাশ্চাত্য বিজয়ের পর স্বামীজী : 
; ভারতে ফিরে এসেছেন কিঞ্চিদধিক দুবছর আগে। বিবেকানন্দ-; 
: কণ্ঠের বজ্নির্ঘোষ তখন ভারতের আকাশে-বাতাসে আছড়ে: 
: করে চলেছেন তিনি, প্রচণ্ড শক্তিতে নাড়া দিয়ে বহু শতাব্দীর : 
£ তমসাবিজড়িত ঘুমত্ত ভারতকে জাগিয়ে তুলেছেন। শিকাগো : 


অন্যদিকে, কালপরম্পরা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী: 


ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সিংহনাদ, পরবর্তী তিনবছরের অক্লান্ত; 
সাধনায় ভারতবর্ষকে জগৎসভায় মহাগৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা: 
করা এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বো থেকে আলমোড়ায় : 
ঝড়ের বেগে বক্তৃতায় গোটা জাতির মেরুদণ্ডের ভিতরে বিদ্যুৎ? 
শিহরণ বইয়ে দিয়ে স্বামীজী তখন মধ্যাহসূর্যের মতো: 


; ভারতগগনে ভাস্বর। আমেরিকার 'সাইক্লোনিক হিন্দু” তখন প্রচণ্ড 
: ওলটপালট করে দিয়েছেন। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক 
: ঝড়কে উপলক্ষ্য করে কবি যদি বিবেকানন্দের উদ্দেশে বলেন-_ 
: “বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক 
মঙ্গলনির্ধঘোষ__ 
জাগায়ে জাগ্রত চিন্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল 
কঠিন সন্তোষ ||” 
অথবা, 
'“রথচত্র ঘর্থরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম 
গর্বিত নির্ভয়-_ 
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাই বুঝিলাম, 
জয় তব জয়।।” 
এর চেয়ে উত্তম বিবেকানন্দ-বন্দনাগীতি আর কী হতে পারে! 
: ডঃ বৈদ্যনাথ বসু 
: সিনিয়র রিসার্চ আসোসিয়েট, বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ আন্ট্রোনমি 
: প্রাপ্তন প্রধান অধ্যাপক, আপ্লায়েড ম্যাথেমেটিক্স বিভাগ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় শচীন্দ্রনাথ দরিপা 


: শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন ১৮৮০ সালের ২ মে ব্রান্মাসমাজের উৎসবে। 
: সেদিন উপাসনার সঙ্গীত পরিটালনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এখবর 
: সেসময় সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। তবে সেদিন কি কি গান হয় 
: তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি কি এই গানটিও 
: ('তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা') গেয়েছিলেন? শ্রীমও 
: সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন।” এ-তথ্য তখন যে সংবাদপত্রে 
: বেরিয়েছিল তার সত্যতা কি লেখক যাচাই করে দেখেছেন? 
: কারণ, 'কথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগের (ষষ্ঠ সংস্করণ) দশম পৃষ্ঠার 
: পাদটীকায় আছে-_শ্রীরামকৃষ ১৮৮০ সালের ৩ মার্চ থেকে ১০ 


; বিবরণ মনে হয় সঠিক নয়। তাছাড়া শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন 
: করেন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অতএব তিনি সেদিন 
: ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন-_-এ-তথ্যও ঠিক নয়। 

£ উপসংহারে লেখক অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন 
; অধিনায়ক” গানে বিবেকানন্দেরই বন্দনা করেছেন। লেখকের এই 


: পত্রিকার ২৪ জুন (২০০০) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশাস্তচন্্ 
: মহলানবীশের নিন্নলিখিত স্মৃতিচারণ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া 
: যায়__““মনে পড়ছে ৭ই পৌষ উৎসবের কাছাকাছি কোন একটা 
: দিন। 'জনগণমন অধিনায়ক" গানটি তখন নতুন লেখা হয়েছে। 
: সন্ধ্যাবেলা কবির কাছে বসে আছি। কবি বললেন £ “শুনলে 
: গানটা? কিরকম কাণ্ড দ্যাখ দেখি। সম্রাট পঞ্চম জর্জের 


£ যেই লিখতে আরম্ভ করেছি, কোথায় ভেসে গেল পঞ্চম জর্জ__: 
: সেকথা মনেও রইল না-_গান চলল আরো অনেক বড় সন্ত্রাটের : 
; অভিমুখে । এই বলে কবি অল্প অল্প হাসতে লাগলেন।” : 
: প্রবোধচন্ত্র সেন এই গানটিকে যুগপৎ জাতীয় সঙ্গীত এবং ভগবৎ : 
; সঙ্গীত বলেছেন। এ-গানের মূল প্রেরণা দেশাত্মবোধ অথচ এর ; 
£ লক্ষ্য বিধাতা। : 


রনজিৎকুমার দত্ত; 
গোরালাইন, শিলং-৭৯৩০০৩ : 


বসুমতী-মা 


'উদ্বোধন*-এর গত মাঘ ১৪০৬ সংখ্যায় এবং তারপরে দু-: 


: একটি সংখ্যার প্রাসঙ্গিকী'তে 'বসুমতী-মা*র কথা পড়ে প্রথমেই : 
; আমার মনে এল “কাব্যের উপেক্ষিতা' কথাটি। রামায়ণে উর্মিলা, : 
: শকুস্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এবং কাদস্বরী কাহিনীতে : 
: পত্রলেখাকে রবীন্দ্রনাথ 'কাবোর উপেক্ষিতা' বলে সহানুভূতি ও: 
; দরদের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর : 
; জীবন নিয়ে যে সমুদ্রের মতো বিশাল সাহিত্য বা কাব্য সৃষ্টি: 
: হয়েছে, সেখানে এতদিন “উপেক্ষিতা' ছিলেন ভবতারিণী দেবী-_: 
: : “বসুমতী-মা'! অথচ তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের : 
: রাখেননি, শ্রীত্রীঠাকুরই তার নাম দিয়েছিলেন 'ভবতারিণী" ৷ কত: 
সৌভাগ্য তার! ঠাকুর নিজের ইষ্টদেবীর নাম দিলেন যাঁকে, তার : 
: কি কম সৌভাগ্য? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীমায়ের জীবনীতে : 
: কোথাও তার উল্লেখ নেই। আমার সুদীর্ঘ জীবনে যদিও: 
: শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর অনেক বই ও পত্রিকা পড়বার 
: সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতদিন: 
: কিছুই জানতে পারিনি। সম্প্রতি কিছুকাল ধরে 'উদ্বোধন”-এ তার : 
: সম্বন্ধে চিঠি বা টুকরো টুকরো খবর পড়ছি, তাই এই মহাজীবন: 
: সম্বন্ধে ওৎসুকা জাগ্রত হয়েছে। : 
: অক্টোবর পর্যস্ত আটমাস কামারপুকুরে ছিলেন। সুতরাং উক্ত : 


“মানসকন্যা"। গায়ের রং কালো বলে তার মা তার ভাল নাম: 


স্বামীর মৃত্যুর পর বসুমতী-মা সুদীর্ঘ জীবন কলকাতায় ও ; 


: কাশীতে যে অসাধারণ কৃচ্ছসাধন করে কাটিয়েছেন, তাতে মনে 
: হয় গৃহে থেকেও চরম বৈরাগীর জীবন ছিল তার। ঠাকুরের কথা : 
: ছাড়া তার মুখে আর কোন কথা ছিল না। সাংসারিক জীবনে তিনি : 
£ কত আঘাত পেয়েছেন, তবুও একশ বছর বয়সেও তার মুখের : 
: : হাসিটি অন্ষুপ্ন ছিল অন্তরের কোন্‌ আলোর উত্তাসে? ও 
; অনুমান সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। উক্ত গান সম্বন্ধে সাম্প্রতিক “দেশ' ; 


স্বামী বিবেকানন্দেরও শ্নহধন্যা তিনি! যার “কালো কালো; 


; হাতের" রান্না ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি খাওয়ার জন্য: 
: স্বামীজী তার কাছে গিয়ে সারাটা দিন কাটালেন, তিনি কি সাধারণ: 
মানবী? পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়া এই অসাধারণ ; 
: ব্যক্তিত্বকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন বলে: 
£ উদ্বোধন'-এর সম্পাদক মহারাজকে অস্তরের অশেষ কৃতজ্ঞতা : 
: জানাই। : 
: অভ্যর্থনার জন্য গান লেখবার ফরমায়েশ এল। মোটেই উৎসাহ 
? ছিল না। কিন্তু বারেবারে অনুরোধ আসাতে বললুম আচ্ছা দেখি। : 
: কয়েকদিন গেল, কিছুই হয় না। তারপর একদিন বসলুম-_কিন্তু £ 


চিতুরঞ্জন পার্ক : 
নিউ দিলি-১১০০১৯ ; 





আমরা শিক্ষিত সমাজ দেহের স্বাস্থ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। 
: সামান্য দৈহিক অসুবিধা হলেই আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, 
: এমনকি অনেকসময় চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই নানা ধরনের 


: ওযুধ খেয়ে থাকি। কিন্তু দেহের মতো মনেরও যেস্বাস্থ্য রয়েছে_ : 
ৃ : কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, যে-ব্যক্তি নিজের ; 
: পরিবারে এবং প্রতিবেশীদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করছে সেই: 
: থেকে সুস্থ ব্যক্তির পথেই নিজের সম্তানদের সুস্থভাবে গড়ে তোলা ; 
এবং সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ করা সম্ভব। তবে; 
: মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি কেউই নন। অধ্যাপক: 
: হ্যাডফিল্ড মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে, 
: সমগ্র ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণ ও সুসমন্বিত ক্রিয়াই হলো মানসিক: 
: স্বাস্থয। তার মতে মানসিক স্বাস্থ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য-_(১) ব্যক্তির : 
: সহজাত ও অর্জিত ক্ষমতাগুলির পূর্ণ বিকাশসাধন, (২) সহজাত : 
: ক্ষমতাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং (৩) সমাজের উন্নতির জন্য : 
সহজাত ও অর্জিত ক্ষমতাগুলিকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে : 
: পরিচালন। 


: একথা চিত্তাও করি না। দেহের স্বাস্থোর হানি হলে যেমন দৈহিক 
: অসুবিধা বা অসুখ হয়, তেমনি মনের স্বাস্থ্যের হানি হলেও মানসিক 
; ঙারসামা নষ্ট হতে পারে । কিন্তু আমর! অনেক জেনে এবং বেশির 
; ভাগ না জেনে অবহেলা করে থাকি। এর ফলে আমাদের সমাজে 
: মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন 
: পরীক্ষায় একথা প্রমাণিত যে, আমাদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগই 
; মানসিক দিক থেকে মারাত্মক ধরনের অসুস্থ। 
নর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা শুরু হয় বিগত ১৯০০ 
: সাল থেকে । আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ক্লিফোর্ড 
 বিয়ার্স ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসের কোন এক দিনে তার 
: বাড়ির জানালা থেকে আত্মহত্যার উদ্দেশে ঝাপ দেন। এতে তার 
: মৃত্যু তো হলোই না, বরং আত্মহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে 
: আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে মানসিক রোগীদের সঙ্গে কাটাতে 


' হয় দীর্ঘ তিন বছর। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগীদের মধ্যে ; ৃ 
: বিকাশলাভ করলে ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে : 
: এই বইটির নাম +/১ 11701111798111115011। বইটি প্রকাশিত : 
: মানসিকতাসম্পন্ন এবং হীন চরিত্রসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অর্জিত ও: 
: সহজাত ক্ষমতাগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধিত না হলে ব্যক্তি: 
: সমস্ত বিষয়েই হীনম্মন্যতায় ভোগে। অর্জির্তি ও সহজাত ক্ষমতা-: 
! গুলিকে সমাজের কল্যাণকারী দিকে পরিচালিত করা দরকার । তা: 
; না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, অস্থিরত। প্রকাশ পাবে। : 
: প্রাদেশিক কমিটি স্থাপিত হয়। এর পরের বছরই আমেরিকায় : 


: কাটানোর অভিজ্ঞতা তিনি একটি আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেন। 


: হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার শিক্ষিত মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী এডলফ মেয়ার 
: বইটি পড়েন | তিনিই সর্বপ্রথম এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর নাম দেন 
: মেন্টাল হাইজিন' (1/010191119811)। এরপর ১৯০৮ সালে 
: আমেরিকার কানেকটিকাট শহরে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি 


: মানসিক সাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি জাতীয় কমিটি (138119701 
| খো1116 (01 11010101 11511011০) এবং সেইসঙ্গে বেশ 
: কয়েকটি শহরে প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হয়। 


প্রথমদিকে এই কমিটিগুলির কাজ ছিল গণচেতনা তৈরি করা। : 
: এরা সাধারণ চিকিৎসক এবং নানা ধরনের সমাজসেবী : 
: প্রতিষ্ঠানগুলিকে এর অস্ত্ুত্ত করে কাজ শুরু করে। ১৯৪৬ সালের : 
1 জুলাই মাসে আমেরিকায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন ; 
4 09010101171011211198110 £00) পাশ হয় । এই আইনে তিনটি নর 
: (পৃঃ ৭৯৩) বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রসঙ্গ ছত্রপতি শিবাজী” : 
? শীর্ষক পত্রে গত আশ্বিন মাসে প্রকাশিত আমার “ছত্রপতি : 
: শিবাজী" প্রবন্ধে উল্লিখিত শিবাজীর জন্ম, রাজ্যাভিষেক ও মৃত্যুর ; 
: তারিখগুলির উৎস জানতে চেয়েছেন। মারাঠী ভাষায় লেখা: 
ৃ ১০ খণ্ডে প্রকাশিত প্রস্থ থেকে তারিখগুলি গৃহীত হয়েছে গ্রন্থটির 
: প্রকাশন সম্পর্কিত তথ্য--১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১, রাজহংস : 
: প্রকাশন, ১০১৫ সদাশিব, পুণে-২। 


: ধারার কথা বলা হয়-_€(১)যাঁরা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, তাদের 
: প্রতি যত্র নিতে হবে। এঁদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার আইনগ্রাহ্য 
: অপরাধ বলে গণ্য হবে। (২) মানসিক রোগগুলিকে দেহের 
: রোগগুলির মতো প্রতিরোধ করা সম্ভব । মানসিক রোগের চিকিৎসা 
; করলে তা পুরোপুরি সেরে যায়। (৩) মানসিক রোগ সম্পর্কে 
: গবেষণা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং একইসঙ্গে মানসিক রোগ 
: স্থানধে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণচেতনা তৈরি করতে হবে। 
এরপর ১৯৫২ শ্বরীস্টাব্দে ইউনেক্ষো বার্ষিক প্রতিবেদনে 
: মানসিক রোগগুলির ব্যাপকতা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে। 
: ১৯৫৭ সালে কোপেনহেগেন শহরে বত্রিশটি দেশের প্রায় সাড়ে 


: পপির, 
: বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থা' (৮/0110 16061201017 10111911081 নর 
: ৪811) তৈরি করেন। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই এর : 
: শাখা রয়েছে এবং তাদের সহযোগিতাতেই মানসিক রোগের : 
; কারণ, রোগলক্ষণ এবং প্রতিরোধ সম্বন্ধে নিরস্তর গবেষণা চলছে।: 


মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সর্বজনস্বীকৃত পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া খুবই : 


ব্যক্তির অর্জিত ও সহজাত ক্ষমতাগুলি স্বাভাবিকভাবে; 


পারে। অপরপক্ষে সেগুলি অবদমিত হলে বাক্তি দুর্বল; 


উক্ত তিনটি শর্ত পূরণ হলেই ব্যক্তি সুন্দর মানসিক স্বাস্থ্যের: 


? অধিকারী হতে পারে। জীবনকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে: 
: এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। ৃ 


ডঃ উদয়াদিত্য ভট্টাচার্য, হীডার, এডুকেশন বিভাগ : 


নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৭৬ : 
ছত্রপতি শিবাজী 


“উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৪০৭ সংখ্যার “প্রাসঙ্গিকী'তে 


জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 
গোরা্টাদ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০০৬ . 








: ৮. স্বঁকোন চিস্তাশীল ব্যক্তির মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক-_ 
:] * * 1এত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের প্রাণী-সমেত জগতের 


: মধ্যে আকারে বা শারীরিক গঠনে সাদৃশ্যই বা এল কি করে? 
: এইসব প্রশ্ন নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই মুনি-ধাষি ও বহু মনীষী 
: চিন্তা করেছেন এবং তাদের চিস্তাধারা বিভিন্ন ভাষায় 


: উভয় দিকই, অর্থাৎ জগং ও প্রাণীর সৃষ্টিতত্ত এবং প্রাণীর 
: ক্রমবিকাশ (০৬০11191)-_বিজ্ঞানমতে ও বেদাস্তদৃষ্টিতে 
: আলোচনা করা হবে। 


: বিজ্ঞানমতে ঃ 

: প্রাণীর সৃষ্টি ঃ প্রাণিজগৎ কিভাবে সৃষ্ট হয়েছিল তা নিয়ে 
: বহু মত আছে। আ্যারিস্টটলের (থ্ীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) মতে 
: যেকোন জীব অবশ্যই অনুরূপ জীব থেকে সৃষ্ট হয়েছে, তবে 
: সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, কোন কোন জীব- যেমন 


: আবর্জনা, মাংস, ঘাম ইত্যাদি থেকেও জন্মায়। এমনকি 
: সপ্তদশ শতাব্দীতেও ভ্যান হেলমন্ট (১৫৭৭-১৬৪৪) 
: বলেছেন যে, যদি একটা পাত্রে গম ও ঘর্মা্ত জামা ২১ দিন 
£ধরে রেখে দেওয়া যায়, তা থেকে পচে গিলে ইদুর 
; জন্মায়। ইটালির চিকিৎসক ফ্রালেক্কো রেডিই (১৬২১- 
: ১৬৯৭) প্রথম বললেন যে, প্রাণীর জন্ম নিষ্প্রাণ কিছু থেকে 
: হওয়া সম্ভব নয়। তাকে সমর্থন করলেন স্প্যালানজেনি 


: প্রাণের সৃষ্টি নিষ্প্রাণ কিছু থেকে হতে পারে না। তবে 
: পৃথিবীর আদিযুগীয় অবস্থায় প্রথম “প্রাণী” (অর্থাৎ যা থেকে 
: অনুরূপ প্রাণী জন্মায়) প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা রাসায়নিক 
: দ্রব্য থেকে জম্মেছিল। বর্তমান কালে হেক, হ্যান্ডেন, 
: রাশিয়ার বায়োকেমিস্ট ওপারিন (১৯২২) প্রমুখ মনে করেন 


; হয়েছিল। প্রাণিসৃষ্টির আগে অবশ্য আমাইনো আ্যাসিড, 
: প্রোটিন, নিউক্লিয়োপ্রোটিন তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি 


; পাওয়া গেছে। ভাইরাস আবিষ্কার হওয়ায় এই দাবি আরো 
টি 


? জোরদার হয়েছে, কারণ, ভাইরাস হচ্ছে প্রাণী ও নিষ্প্রাণ: 
; ভ্রব্যের মাঝামাঝি অবস্থা। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রথম: 
প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রে। কারো কারো মতে, মহাবিশ্বে যে: 
: ১০৯টি নক্ষত্র আছে, তার ৫ শতাংশে প্রাণসৃষ্টির উপাদান: 
: হোইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ও: 
£ ফসফরাস) বর্তমান। এই ৫ শতাংশের কোন একটি থেকে: 
: ছিটকে আসা উক্কাপিণুড পৃথিবীতে পড়ে তা থেকেই এখানে : 
: প্রথম প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে। ক্রীকেরও (১৯৮২) ধারণা এই; 
সৃষ্টি হলো কিভাবে? কোন কোন জাতির বা প্রজাতির প্রাণীর ; ' 


পৃথিবীর সৃষ্টি ই বিজ্ঞানমতে ধরে নেওয়া হয় যে, আজ: 


: থেকে ৪-৬ হাজার কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ।: 
; এসে, অথবা সৌরজগতে ছড়িয়ে থাকা ধুলিকণা জমাট বেঁধে : 
: লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরাও তাদের : 


পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, সমগ্র: 


 সৌরজগৎংই এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আদিতে পৃথিবী ছিল: 
: ঘূর্ণায়মান উত্তপ্ত বাম্পপিণু, যার মধ্যে নানাধরনের উপাদান: 
: (916170105) নিহিত ছিল। কোটি কোটি বছরে সেই বাষ্প: 
; ঘনীভূত হয়ে তরল পদার্থের রূপ নেয়। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় : 
: উপাদানগুলি তাদের ঘনত্ব অনুসারে নির্মীয়মাণ পৃথিবীর : 
: নানা স্তরে স্থান করে নিল। সবচেয়ে ভারী ধাতুগুলি--যেমন: 
: লোহা, নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল তৈরি করল, অপেক্ষাকৃত: 
: হালকা উপাদানগুলি-__যেমন সিলিকন, আ্যালুমিনিয়াম: 
? মধ্যস্তরে রইল এবং আরো হালকা উপাদান হিলিয়াম,: 
: ৫,০০০-৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কোন কোন ভূবিজ্ঞানী : 
; মনে করেন যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা ৯০০ ডিগ্রির বেশি: 
£ কখনো ছিল না। সে যাই হোক, ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে : 
; লাগল। বাম্প তরল পদার্থে পরিণত হলো এবং কিছু অংশ; 
: শক্ত হয়ে গেল। জলীয় বাম্প জলে পরিণত হয়ে বৃষ্টি হতে : 
লাগল, যা আবার বাম্পাকার ধারণ করে ওপরে চলে গেল।: 
£ লক্ষ লক্ষ বছরে সাগরের সৃষ্টি হলো। 
: (১৭২৯-১৭৯৯)। লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) গবেষণার : 
: দ্বারা হাতেনাতে দেখালেন যে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় : 
আকাশ, তৃতীয় দিনে গাছপালা ও জীবজন্তর পূর্বপুরুষ, চতুর্থ: 
: দিনে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, পঞ্চম দিনে পাখি ও মাছ এবং: 
: ষষ্ঠ দিনে পুরুষ ও অন্যান্য জন্ত। সপ্তম দিনের শেষে পুরুষের : 
বালা বারা রে রজোরের হঠি হর! : 
যে, অজৈব পদার্থের ওপর ইলেকট্রিক কারেন্ট ও ; 
: আলট্রাভায়োলেট রশ্মির ক্রিয়ার ফলে প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি ; সারদানন্দ নর 
? পরনঃপ্রকাশ ৬৮তম বর্ষ, পৃঃ ৮)। তিনি বলেছেন £ “সৃষ্টিতত্ব; 
: বর্ণনায় আকাশ, পদার্থের সুক্ষ অংশ, ইংরেজীতে যাহাকে: 
: ল্যাবরেটরি-গবেষণায় এইভাবে প্রাণিসৃষ্টি হওয়ার সাক্ষ্য : 


পরিমণ্ডল তৈরি করল। পৃথিবীর তাপমাত্রা আদিতে ছিল: 


বাইবেল-মতে £ ৃ 
পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম দিনে, দ্বিতীয় দিনে : 


বেদাত্মতে সৃষ্টির সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন স্বামী: 
সারদানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় : 


17120101 বলে- ইহা জড়ের সৃন্ষ্ম অংশ এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত: 
শক্তির মূল শক্তি। জড়জগতের যতকিছু শক্তি_ যেমন: 


: গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্নপরিপাক শক্তি, আধ্যাত্মিক : 
: শক্তি-_সমস্তই সেই প্রাণের বিকার; সেইরূপ আমাদের 
: নিঃম্বাস-প্রশ্থাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং নিঃশ্বাসশক্তি 
: বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্রাণ 


: বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মূল শক্তিকেই : 
; বুঝিতে হইবে, আর সকল শস্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ ; 
: আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মূল জড় বস্ত-_-আর সমস্ত : ্‌ 
: মতবাদ বুঝিয়ে থাকে... সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন: 
: কথাই উঠতে পারে না।... কে এই সৃষ্টি করছেন?_ ঈশ্বর।: 
: ইংরেজীতে সাধারণত *0০এ' শব্দে যা বোঝায়, আমার; 


: জড় বস্ত্ুই যাহার বিকারমাত্র।... 
; “সৃষ্টির প্রারস্তে এই আকাশের ওপর শক্তির অর্থাৎ 
: প্রাণের কার্য আরম্ভ হয় এবং ইহার প্রথম ফল বায়ু বা 


: কম্পন। আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন আরম্ত হয়। বায়ু : 
ৃ : যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের কারণস্বরূপ |” 
: কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হতে তেজ জন্মায়; বিজ্ঞানও : ৃ 
 সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা পাই, উপনিষদে ঠিক সেইরকম; 
? বর্ণনা পাই না। মনে হয়, তার বর্ণনাতে তার নিজস্ব মতও : 
: খানিকটা যুক্ত হয়ে আছে। হয়তো এই সত্যদ্রস্টী খষি বেদান্তের : 
ঃ চিন্তাধারাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পটভূমিতে বাস্তব ও; 
: সহজবোধ্য রূপ দেওয়ার জন্য এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি: 
; বলেছেন যে, প্রকৃতিতে দুটি বস্ত আছে_-একটি 'আকাশ”: 
: যেটি উপাদান পদার্থ ও অতি সুক্ষ্ম; অপরটি “প্রাণ” বা শক্তি।: 
: : আকাশ ও প্রাণ উভয়ই মহৎ বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন । একটি: 
: পঞ্চভূত প্রথমে সুক্ষ্স অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের : ৃ 
£ আকাশের ওপর ক্রমাগত আঘাতের ওপর আঘাত করে; 
আকাশ ঘনীভূত হতে থাকে আর ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ; 
; শক্তিদুটির ফলে পরমাণুর সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে প্রাকৃতিক: 
: পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত, সেইসকল স্থুলভূতে পরিণত : 
; হয়। বায়ু, মৃত্তিকা বা সমস্ত দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তুই জড়বস্তু এবং; 
| £ তারা আকাশ থেকে উৎপন্ন। ৃ 
: হওয়া, বাহির হওয়া। জগত্প্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সৃন্ষ্ থেকে : 


£ বা ধাতু-কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে এই বায়ুর বা 


: আজকাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তুর গতি রোধ 
' করিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বহিলে 
: উত্তাপ উৎপন্ন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদি ও সমুদয় 
: পৃথিবী প্রথমে উত্তাপ অবস্থায় ছিল, ক্রমশ শীতল হইয়া উহা 
: বাসোপযোগী হইয়াছে । এখনো সূর্যালোক অত্যন্ত উত্তপ্ত; 
: তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাম্পরূপে বর্তমান 
: রহিয়াছে। এই তেজ শীতল হইয়া অপ্‌ বা জল হয় ও কঠিন 
: হুইয়া পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়। এই 


পরস্পরের মিশ্রণে এই মূল জগৎ নির্মিত হয়।” 

£ উপরি উক্ত মতের পূর্ণাঙ্গ ছবি পাই স্বামী বিবেকানন্দের 
: বর্ণনা থেকে। ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দে লাহোরে প্রদত্ত “বেদাস্ত' 
: বক্তৃতায় তিনি বলেছেনঃ “জগত্প্রপঞ্চের বিকাশকে 
: আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। 'সৃষ্টি' আর ইংরেজী *01981101) 
: শব্দ-দুইটি একার্থক নয়। “সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ প্রকাশ 


: সৃন্ষ্মতর হয়ে যা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল- সেই প্রাথমিক 
: অবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য এ অবস্থায় শাস্তভাবে 
; থাকে, আবার ক্রমশ প্রকাশোন্ুখ হয়। এটাই সৃষ্টি। আর এই 
: শক্তিগুলির-_প্রাণশক্তির কি হয়? তারা আদি-প্রাণে পরিণত 
: হয়।... আর তখন ভূতের বা জড়পদার্থের কি অবস্থা হয়? 
: শক্তি সর্বভূতে ওতপ্রোত রয়েছে। সেইসময় সকলই আকাশে 
: লীন হয়-_-আবার আকাশ থেকে প্রকাশিত হয়। এই আকাশই 
: আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হতে থাকে, 
: আর যখন নতুন সৃষ্টি হতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন 
: নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।” এ বক্তৃতাতেই স্বামীজী 
: অন্যত্র বলেছেন ঃ “কারণে ফিরে যাওয়া, তারপর বের হয়ে 
; আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকেই সংস্কৃতে বলে “সঙ্কোচ' ও 
; 'বিকাশ'।... আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলিত ভাষায় বলতে 
; গেলে সবকিছুই ক্রমসন্কৃচিত ও ক্রমবিকশিত হয়।... 
সাও বরং বলা চলে, সবকিছুরই বিকাশ 


অভিব্যক্তি হচ্ছে, সন্নুিনুন্িনিব্রিজির। 


; আর এই বিশ্ব যেন নিঃ্াসের মতো আসছে, আবার তাতেই! 
্‌ নিক্ষেপ করছেন। সৃষ্টির অনাদি মত সম্ধে বক্তব্য এইযে, 


এ মত কেবল হিন্দুধর্মের নয়, বৌদ্ধধর্মের ও জৈনধর্মেরও : 
প্রধান ভিত্তি। 08110) বলতে ইংরেজীতে “কিছু না' থেকে: 
“কিছু হওয়া', অসং থেকে সতের উত্তব-_এই অপরিণত : 


অভিপ্রায় তা নয়। সংস্কৃত ব্রন্ম” শব্দ ব্যবহার করাই: 
স্বামীজী অদ্বৈতবেদান্তে বিশ্বাসী হলেও তার কাছ থেকে: 


নতুন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হতে থাকে আর: 


কাণীপুরে '্বামীভীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সমাধি-? 


; কালের সেই অনুভূতির কথাই 'প্রলয়” বা “গভীর সমাধি" গানে: 
: তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করে গেছেন। তারই বিপরীতত্রমে যেভাবে: 
: সৃষ্টি হয় এবং যা সমাধি থেকে বুখানের সময় তার অনুভূতি : 
: হয়েছিল, তার বর্ণনা করেছেন “সৃষ্টি সঙ্গীতে। পপ্রলয়'-এর ; 
: শেষ দুই পঙ্ক্তি ও “সৃষ্টি'র প্রথম দুই পঙ্ক্তি একই অবস্থার : 
: বর্ণনা। প্রথমে দেশকালের অতীত, সর্বাতীত অনির্দেশ্য এক: 
; অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্ত, যিনি কখনো “উচ্ছিষ্ট হননি, অর্থাৎ: 
: কোন বিশেষণ দিয়েই যাঁকে বোঝানো যায় না। তার থেকেই: 
: জগতের কারণধারা প্রবাহিত__সেই কারণধারার ইচ্ছা'র: 
কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে-_“সোইকাময়ত-_বহু ; 
: স্যাং প্রজায়েয়েতি” (২।৬)--এক তিনি বহু হওয়ার ইচ্ছা: 
: করলেন। তা থেকেই অহং-এর উৎপত্তি বা 'অহমহং' সেই: 
: কারণধারাই প্রকাশ। সেই অপার ইচ্ছাসাগর থেকে কোটি: 
রা : কোটি সূর্যের উৎপত্তি। এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-_-তাতে : 


অবস্থিত সর্ববিধ জড়-চেতন পদার্থ, জীবের সুখ-দুঃখ-জরা-: 
: মৃত্যু। একভাবে দেখলে জীব. সেই সূর্যরূপী ব্রন্মাবস্তুর কিরণ; : 


++ ধর্ম ও বিজ্ঞান এ সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ £ বিজ্ঞানমতে ও বেদাস্তদৃষ্টিতে |... দা 


: অন্যদিকে (অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে) সূর্য ও তার কিরণ অভিন্ন, : 
: জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবের সৃষ্টি হয় না; জীব নিত্য স্বপ্রকাশ 
: চৈতন্য, তার আবার সৃষ্টি কি! বড় জোর বলা যায়, উপাধিকৃত 
: সৃষ্টি-_ঘটের জলে যেমন ঘটাকাশের সৃষ্টি। 

£  “উদ্বোধন'-এর প্রাক্তন সংযুক্ত-সম্পাদক পণ্তিত সন্ন্যাসী 
স্বামী ধ্যানানন্দের কাছে শুনেছি যে, শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ 
; আচার্যগণ উপনিষদ্‌ অনুসারে সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 


: ব্যক্ত করেননি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, স্বামীজীর 
: অনুভূতির কথা তার নিজস্ব রচনাতেই পাচ্ছি। 
ৃ ব্রমবিকাশবাদ 


প্রাণীর সৃষ্টি £ প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি যে অজৈব পদার্থ থেকে ? 
: হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে__পৃথিবীতে : 


; এত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি হলো? 


_ এক প্রজাতির প্রত্যেক প্রাণীর জীবকোষে সমসংখ্যক : 
: জিন (097৩-_বংশগতির নিয়ন্ত্রক উপাদান) থাকে, যা : 


: প্রাণীর শারীরিক গঠন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। বংশ- 


; পরম্পরায় জিনের সংখ্যা একই থাকে, তবে মাঝে মাঝে : 
: আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা অন্য কিছুর : 
: প্রভাবে কোন কোন জিনে হঠাৎ এলোপাতাড়িভাবে স্থায়ী : 
(1701711011)। : 
: মিউটেশন হওয়া জিনের কার্যাবলীও পরিবর্তিত হয়ে যায়। : 
'বিবর্তন' বা: 
: ব্রমবিকাশ' (০৬০11191)| কোন জিনে মিউটেশন হলে তার : 


:জিনের এই ক্রমপরিবর্তনৈর ফলে হয় 


: পরের প্রজন্মেরও শারীরিক গঠন বা কার্যকলাপ পরিবর্তিত 
: হয়। নতুন প্রজন্মকে পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
: বাঁচতে হয়, না পারলে তার ধ্বংস হয়। কোটি কোটি বছর 
: ধরে মিউটেশন হতে হতে বহু প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি 
: ঘটেছে, আবার নতুন গুণাবলী যোগ হতে হতে অনেক নতুন 
: ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে 


: যে হয়েছে তা ধরে নেওয়া হয়, যদিও এই অভিমতের কোন 
: নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। যে-তথ্যগুলি প্রামাণ্য বলে 
: ধরা হয়, সেগুলি হলো £ 

(১) বিভিন্ন প্রাণীর শরীরের গঠন (4011/70198) ও 
: তাদের শারীরস্থান (00110901911৬0 4৯110001109 )-_ 

: (ক) বাদুড়ের ডানা, ছুঁচোর সামনের পা, ঘোড়ার সামনের 


: প্রাণীর হৃৎপিগু অনেকটা একধরনের, যদিও সেগুলি যথাক্রমে 
দুই, তিন ও চার কক্ষবিশিষ্ট। 


(খ) শরীরাংশ আগে যেমন ছিল তার চিহু হিসাবে : 


: কিছুটা বর্তমান (৬০5(18৩91 0221) মানুষের পূর্বপুরুষ : 


প্রাণীর যেসব দেহাংশ প্রয়োজনে আগে বড় ছিল, সেগুলি: 


; মানুষের দেহে চিহু হিসাবে বর্তমান থাকে। যেমন-_ মানুষের; 
: আপেনডিক্স 010৩1015) তৃণভোজীর বড় বৃহদন্ত্রের: 
: নির্দেশিক। মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রণের শিরর্দাড়ার নিচে লেজের : 
: মতো অংশ দেখা যায়। মানুষের কান নাড়াবার জন্য: 
; মাংসপেশীও আছে, যা তার পূর্বেকার পশুজন্মে প্রয়োজনীয় : 
; ছিল, কিন্তু মনুষ্যজন্মে অকেজো হয়ে আছে। ৃ 
: তারা নিজেদের অনুভূতির কথা জানাচ্ছেন বলে কোথাও : 


(গ) মানুষের ভ্রণ এবং অন্যান্য মেরুদণতী প্রাণীর ভ্রাণ: 


দেখতে অনেকটা একরকম। 


7১১9858১ 
95889 


(১) (২) (৩) (৪) 
(১) মাছ (২) টিকটিকি (৩) কচ্ছপ (৪8) মুরগি 
(৫) শুকর (৬) গরু (৭) খরগোস (৮) মানুষ 


(ঘ) ঘোড়া, উট, হাতি প্রভৃতি প্রাণীর “জীবাশ্' (19৯৯1) 





(৫) (৬) (৭) (৮) 


: বা প্রস্তরীভূত দেহ থেকে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে : 
: বিভিন্ন বর্গের (8০145) ফসিল পাওয়া গিয়েছে__ একেবারে ? 
: নিচের স্তরে আদিম প্রাণীর এবং ওপরের স্তরে ক্রমশ জটিল: 
: প্রাণীর। জলচর থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ : 
: থেকে মাছ ও স্তন্যপায়ী এবং এদের পরিবর্তনকালীন : 
: (0101)51110121) প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। র 
: যতরকমের গাছ ও প্রাণী রয়েছে তা এই ক্রমবিকাশের ফলেই : 
: শারীরবৃত্তীয় (17)5101021521) সাক্ষ্য-_বিভিন্ন প্রাণীর : 
: ক্রোমোজোম (0110110511৫) ও প্রোটোপ্লাজম ([010-: 
: [29) পরীক্ষা করলে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সব: 
; প্রাণীর প্রোটোপ্লাজমেই কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বি আছে।: 
: রক্তের হিমোগ্লোবিনে আযমাইনো আযাসিডের সংখ্যা থেকে: 
: বলা হয়, মানুষের নিকটতম জীবিত পূর্বপুরুষ গোরিলা। : 
: পা এবং মানুষের বাহু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, কিন্তু তাদের হাড়ের : 
: গঠন প্রণালী একই ধরনের । মাছ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যস্ত : 


(উ) জীবসংক্রান্ত রসায়নবিদ্যাজাত (91901070101) ও ৃ 


(চ) প্রাণী ও নিল্প্রাণ বগ্তর যোগসূত্র-প্রাণী (0011116০-: 
1118 111)__যেমন ভাইরাস, যার নিজের কোন উৎসেচন : 


? নেই ও যারা আকারে বাড়ে না। 


লামার্কের ক্রমবিকাশবাদ (১৮০৯) যুগ যুগ ধরে? 
প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণীর কোন শরীরাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বা: 
নতুন শরীরাংশ সৃষ্টি হতে পারে; এঁ শারীরিক পরিবর্তন: 


: বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় (1711011910৩ ০0 2001794 £ 
০1910010175 11) 01120119715) আবার কোন অঙ্গ যুগ যুগ : 


: ধরে ব্যবহারে না এলে তা ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে যায়। ; 


: উদাহরণ-_লম্বা গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ : 
: বছরে জিরাফের ঘাড় লম্বা হয়ে গিয়েছে। লামার্কের মতের : 
; বিরুদ্ধে অবশ্য বহু অভিমত গড়ে উঠেছে। 
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জিরাফের গলার ক্রমপরিবর্তন 


£ ডারউইনের ভ্রমবিকাশবাদ £ চার্লস ডারউইন (১৮০৯- 
: ১৮৮২) বিভিন্ন দ্বীপের জীবজন্ত ও গাছ পরীক্ষা করে তার : 
: মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যালথাসের মতবাদ- প্রাণীর সংখ্যা : 
: যত বাড়ে, খাদাদ্রব্য সেই অনুপাতে বাড়ে না--ডারউইনকে ; 
: সাহায্য করেছিল। লামার্কের মতবাদকেও তিনি গ্রহণ : 
: করেছিলেন। একটি স্ত্রী ্যাংরা মাছ এক ঝতুতে ২ কোটি ৮০ : 
? লক্ষ ডিম পাড়ে। একটি খরগোসের একসঙ্গে ৬টি বাচ্ছা হয় ; 
: এবং বছরে চারবার বাচ্ছা হয়। এরকম অবস্থা হওয়া সত্তেও : 
: পৃথিবীতে যেকোন প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা মোটামুটি একই : 
: থাকে, কারণ প্রাণীদের বিভিন্ন বিরুদ্ধ অবস্থার__বিশেষত : 
: খাদ্য ও বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই বাঁচার ; 
: লড়াইয়ের জন্য তাদের অভ্যাস ও কিছু কিছু শারীরিক ; 
; পরিবর্তন করতে হয়। এই শারীরিক পরিবর্তনের কিছু কিছু : 
; সস্তান-সম্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এইভাবেই ঘটে : 
: বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। 'যোগ্যতমের টিকে থাকা (১0/%1%2] : 
(170101থ1| £ 
: 561911011)- ডারউইনের এই মত অনুসারে যেসব প্রাণী : 
ধ্বংস হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে লক্ষ লক্ষ বছরে ; 


0 003 1101051) বা প্রাকৃতিক নির্বাচন' 


: নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় (01811) 01 5190105 199 1781081 £ 
: 901001101)। 

ৃ র মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় £ 

: (১) ছোট ছোট অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ক্রমবিকাশ : 
: হতে পারে না। 

ন (২) ব্যবহারে না এলে শরীরাংশ ছোট (৮০5১118191 : 
£ 01801) কিভাবে হয়, ডারউইন তা বলেননি। 

£. (৩) এই মতবাদ দেহাংশের পরিবর্তন ও জৈবিক 
: (£০171791) পরিবর্তন-_এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ : 
: করে না। 


প্রাণী (519৬/-11109) থেকে এসেছে। 


এসব সর্তেও ডারউইনের মতবাদ বর্তমানে; 
: ক্রমবিকাশবাদে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ৃ 

মানুষের পূর্বপুরুষ £ এখানে একটি কথা উল্লেখ করা: 
: যেতে পারে। মানুষের পূর্বপুরুষ কে ছিল এবং মানুষ সৃষ্ট: 
হয়েছে কবে-_এনিয়ে অনেক মতভেদ আছে। ফসিল; 
; পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বানর (৪১০) ও মানুষ ছয়: 
1 কোটি বছর আগেকার এক বৃক্ষবাসী (97১01৩81) পতঙ্গতুক 








আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় : 
উপনিষদে বলা হয়েছেঃ “সোইকাময়ত-_-বহু স্যাং: 


: প্রজায়েয়েতি... তৎসৃষ্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।”-_সেই পরমাত্মা: 
: কামনা (অর্থাৎ চিন্তা) করলেন ঃ “আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন: 


হব)... সৃষ্টি করে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। এধরনের: 


ৃ রা 'কথামৃত'-এ বলেছেন £ “যখন জগৎ নাশ; 


: হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখে।: 


্‌ হাডিতে গিনি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে. ভিতরে: 


: সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুটলি-বীধা শশাবিচি, : 
; কুমড়োবিচি. লাউরিটি-_এইসব রাখে, দরকার হলে বার: 


; করে।” (“কথামৃত', ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৬) 'দরকার হলে বার : 
; করে'__একথা থেকে মনে হয় যে, একসঙ্গে সব সৃষ্টি হয়নি। 


; জগৎ ও সকল প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে। এবিষয়ে শ্রীশ্রীমার কথাটি 
; চোখটি, মুখটি, নাকটি-_এনমনি একটু একটু করে পুতুলটি 
: তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটু একটু করে সৃষ্টি 
: করেছেন? না, তার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। তার 'হ্যা'তে 
; জগতের সব হচ্ছে, “নাতে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে তা 
এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।” (“মায়ের 
: কথা', ৮ম সং, পৃঃ ১৮৩) 

£. ওপরের মতগুলি ক্রমবিকাশবাদকে সমর্থন করে না 
: বলেই মনে হয়। স্বামীজীর এবিষয়ে অভিমত অভিনব, 
: সুদূরপ্রসারী এবং মনে হয় পূর্ণাঙ্গ। তিনি মোটামুটিভাবে 
: ক্রমবিকাশবাদকেই সমর্থন করেছেন। তবে তিনি একে আরো 
: পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বলেছেন £ “বিচারসম্পন্ন কোন মানুষই 
: সম্ভবত এই ব্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে বিবাদ করবেন না। কিন্ত 
: আমাদের আরো একটি বিষয় জানতে হবে--তা এই যে, 


: প্রকৃতপক্ষে তা সেই মহাপুরুষেরই ক্রম-সন্কৃচিত ভাব, সেটাই 
: পরে “মহাপুরুষ'-রূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি এটাই সত্য হয়, 
: তবে ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই, 
; কারণ আমরা ক্রমশ দেখব, যদি তারা এই ক্রমসঙ্কোচ 
: প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তারা ধর্মের বিনাশক না হয়ে 
: সহায়ক হবেন।” (“বাণী ও রচনা", ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ 


: অবস্থামাত্র হই, তবে যে-বিচারে এ সিদ্ধান্ত হলো, তা থেকে 
: এই সিদ্ধাত্তও হতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থা 
: মাত্র... ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল এই-_নিন্নতম থেকে 
: উচ্চতম প্রাণী পর্যস্ত সকল দেহই পরস্পরসদৃশ; কিন্তু তা থেকে 
: তুমি কি করে সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী থেকে ক্রমশ 
: উচ্চতর প্রাণী জন্মেছে এবং উচ্চতম থেকে ক্রমশ নিম্নতর 
: মানুষ জন্মেনি? দুদিকেই যুক্তি সমান। আর যদি এই মতবাদে 
: বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, 
: একবার নিম্ন থেকে উচ্চে, আবার উচ্চ থেকে নিম্নে যাচ্ছে-_ 
; ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হচ্ছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ 
স্বীকার না করলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হতে পারে?” 
: (এ, পৃঃ ২০১) 

£ এই বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন ঃ “শূন্য থেকে কখনো 
: কিছুর ক্রমবিকাশ হয় না; তবে কোথা থেকে হয়? অবশ্য এর 
: পূর্বে ক্রমসক্কোচ প্রক্রিয়া হয়ে থাকবে।... এখন এই সমস্যা 
: যেন কিছুটা সরল হয়ে আসছে। এখন এই তত্বের সঙ্গে 
চনিরালি রোযার 


পদ অসীলা, 


; সত্তা-_একটি জীবনই বর্তমান।” (ক্র, পৃঃ ১৩৮) 
£ আবার এও হতে পারে যে, সৃষ্টির প্রয়োজন হলে একসঙ্গেই : 


আলিপুর পশুশালার তৎকালীন সুপারিটেনডেন্ট: 


: রামব্্মবাবুর সঙ্গে ডারউইন-মতের আলোচনা করতে গিয়ে : 
: স্বামীজীর এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অভিমত প্রকাশ পায়। স্বামীজী : 
: বলেছিলেন £ “ডারউইনের কথা সঙ্গত হলেও ০৬০) 
; এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, একথা আমি স্বীকার: 
: উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে: 
: ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায়, সেখানে শিক্ষা-: 
: দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানত ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি : 
: (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্বিতা দ্বারা 
রূপ মত)-টা যে কতদূর 1701711৩ (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে!” : 
: (এ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১১৯-১২০) তার এই কথা থেকে; 
? মনে হয়, স্বামীজী নিম্নপ্রাণী থেকে মানবসৃষ্টি পর্যন্ত: 
: বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্ত অপর এক বৃক্ষ আবার : 
: এ বীজের জনক... যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি পরে মহাপুরুষ হলো, : 


এখন দেখুন পাশ্চাত্য 5198519 (01901 : 
উন্নতিলাভ : 


সারসংক্ষেপ : 
আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি বছর আগে সূর্যের : 
গলিত অবস্থায় তার খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে অথবা সেই: 


: সময়কার প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা ধুলিকণা জমাট বেঁধে: 
; পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। পরে কোনসময় অজৈব পদার্থের: 
: ওপর তড়িৎ্প্রবাহ ও আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে প্রথম! 
: প্রাণীর সৃষ্টি হয়। সেই প্রাণী খাদ্য ও বাসস্থান সমস্যায় পড়ে: 
: প্রাণী থেকে বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। : 
: ১১৪-১১৫) অন্যত্র বলেছেন £ “আমরা যদি পশুগণের উন্নত : 


বেদাস্তমতে বিভিন্ন প্রাণি-সহ জগৎ সৃষ্টি বা বিকাশ: 
হয়েছে ব্রন্মের ইচ্ছায় এবং তারই দেহ থেকে। প্রলয়কালে : 
তারই দেহে জগৎ বিলীন হয়। এরূপ ক্রমবিকাশ ও: 
ক্রমসঙ্কোচ চলছে অনাদি কাল থেকে এবং চলবে। 


বিজ্ঞানমতে যে পৃথিবী বা প্রাণিসৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া: 
হয়েছে, এ মতের স্বপক্ষে ফসিল প্রভৃতি অনেক বিশ্বাসযোগ্য : 
উদাহরণ দেওয়া যায়। অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণসৃষ্টির ; 
ব্যাপারেও যা বলা হয়েছে, সেই মতের সমর্থনে ল্যাবরেটরিতে : 
প্রাণের অঙ্গ যে নিউক্লিক আযসিড, তাও তৈরি করা সম্ভব: 
হয়েছে। ক্রমবিকাশবাদ সকলেই মোটামুটি মেনে নিয়েছে। : 

বেদান্তের দিক থেকে স্বামীজী সৃষ্টির যে-বর্ণনা দিয়েছেন, : 
তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। বিজ্ঞানমতে, সূর্যের গলিত অবস্থা থেকে ; 
সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সূর্য কোথা থেকে এল, তা বলা নেই।: 
স্বামীজীর মতে, ব্রন্মা থেকে সূর্য প্রভৃতি সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডের সৃষ্টি বা: 
বিকাশ (ক্রমবিকাশ) এবং তাতে সব লয় (ক্রমসঙ্কোচ)। এই: 
প্রক্রিয়া আদি-অস্তবিহীন। স্বামীজীর এই মতবাদ পূর্ণাঙ্গ, যদিও : 
ল্যাবরেটরিতে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ৃ 








ৃ রঃ “সরস্বতী” বললেই এমন এক দেবীমুর্তি আমাদের 
র্‌ নান উদ্ভাসিত হন- যিনি শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, 
: বীণাপুস্তকধারিণী, শুর্লবসনা, শ্বেতপদ্মাসনা এবং হংসবাহনা। 


: চিরকাল সরস্বতী-মূর্তি এমন ছিল না। তিনি শুধুই বিদ্যার 
: দেবী ছিলেন না। যুগে যুগে সরম্কবতীর রূপের পরিবর্তন 
: হয়েছে। একদা তিনি ধনদাত্রী, শক্তিদাত্রীরূপেও কর্সিত 
: হতেন; এখন তিনি শুধু বিদ্যাদাত্রী। অর্থাৎ আমাদের দেশে 
: সরশ্বতী-ভাবনায় রীতিমতো একটা বিবর্তন ঘটে গেছে 
: ইতিহাসের শ্রোতোধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। 

:. সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। বেদে কিন্তু সরস্বতী প্রধানত 
: নদীর অধিষ্টাত্রী দেবতা । “সরস” শব্দের অর্থ জল। সরস্বতী _ 
: সরস্‌ (জল)+মতুপ্‌ অেস্ত্যে)+ভীন্‌ [্ত্ী)। অতএব 'সরস্বতী' 
: শব্দের আদি অর্থ জলবতী অর্থাৎ নদী। বৈদিক যুগে সরস্বতী 
: নামে একটি নদী ছিল। এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বু 
: তপোবন। তপোবনগুলি ছিল সেকালের বিদ্যাচ্চার কেন্ত্র। 
: সম্ভবত এই কারণেই কালক্রমে সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী 
: দেবী হিসাবে কল্গিত হয়েছিলেন। 

£. কিন্ত মনোযোগ দিয়ে বেদ পাঠ করলে দেখা যায়, 
: ঝবিগণ দুটি সরস্বতীর কথা বলেছেন। একটি স্বর্গে, অপরটি 


: শব্দের আরেক অর্থ 'আলোক'। খণ্েদের একটি মন্ত্রে আছে 
: _-"মহো অর্ণঃ সর্বতী"' (১1৩।১২) এবং “বাজেভিরা- 
: জিনীবতী”' (১1৩1১০)। “মহো অর্ণঃ” শব্দের অর্থ আলোর 
: নদী। এই আলোর নদী সরম্বতী দ্যুলোকের দুগ্ধধবল নদীরূপ 
: ছায়াপথ (111) ৬৪১) ছাড়া আর কিছুই নয়। “বাজিনীবতী' 
: শব্দের অর্থ ধনদাত্রী। সরস্বতীকে ধনদাত্রী মনে করার কারণ 
: কি? দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সরস্বতী নদীর তীরে : 


প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো, খাষিকবি তাই তাকে ধনদাত্রী কল্পনা: 
: পূর্বদিগন্তে স্বর্গের সরস্বতী অর্থাৎ ছায়াপথের উদয় দেখে : 
: সেকালের খবিরা জানতে পারতেন, এবারে শীতের জড়তা; 
: কেটে যাচ্ছে-_বসস্ত আসছে। এই কারণেই পরবর্তী কালে : 
: সরন্বতী 'জাড্যাপহা" বিশেষণে বিশেষিতা হয়েছেন। তখন; 
: বসস্তকালে শস্যসম্পদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠত।: 
: এইজন্যই বেদের খষি সরম্বতীকে “বাজিনীবতী' অর্থাৎ: 
: ধনদাত্রীরূপে কল্পনা করেছেন। ঝথেদে লক্ষ্মী থাকলেও : 
: সরস্বতীর মধ্যেই লক্ষী গুণ ও চরিত্রমহিমা কল্পিত হয়েছিল। 
: পরবর্তী কালে পুরাণে লক্ষী এবং সরম্বতী পৃথক দেবী: 
: হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, : 
: 'স্্রী' শব্দে লক্ষ্মী এবং সরম্বতী উভয়কেই বোঝায়। বেদের : 
; ঝষি সরস্বতীকে “নদিতমে, দেবিতমে, অশ্বিতমে, সরস্বতী”; 
: ইত্যাদি মন্তে স্তুতি করেছেন। অর্থাৎ সরন্বতী শ্রেষ্ঠা নদী, শ্রেষ্ঠা: 
: দেবী এবং 
: : জ্বানদাত্রী-__একথা কিন্তু নেই।* 
: সরস্বতীকে আমরা বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেবী বলেই জানি। কিন্তু : 


শ্রেষ্ঠা মাতা। বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী: 


পুরাণে সরস্বতীর বিচিত্র রূপ। লোকপ্রচলিত ধারণ্ম,: 


: সরত্বতী দুর্গার কন্যা। আরেকটি বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত : 
: আছে-_সরস্বতী নাকি চিরকুমারী। কিন্তু এই সমস্ত ধারণা : 
: প্রান্ত । পুরাণে কোথাও এমন কথা নেই। মার্কণডেয় পুরাণের : 
: দেবীমাহাক্ম্যে মহাশক্তি দুর্গার তিনটি রূপ-_-মহাকালী, : 
: মহালক্ষ্মী ও মহাসরহ্বতী। মহাকালী রুপে তিনি বিষুগকে : 
: মধুকৈটভ বধে সহায়তা করেন। মহালশ্পনী রাপে তিনি: 
: মহিষাসুরকে বধ করেন। আর মহাসর্বতী রূপে তিনি শুভ্ত-: 
: নিশুস্তখাতিনী। অর্থাৎ মহাসরক্বতী দুর্গার রূপান্তর মাত্র ।: 
: তিনি দুর্গার কন্যা নন। অবশ্য কন্যাকে যদি মাতার রূপান্তর ; 
: কল্পনা করা হয়, তবে সেকথা বু মার্কগেয়পুরাণে ; 
: মহাসরস্বতী অষ্টাদশভুজা। প্রতি ভূজে ভয়ঙ্কর প্রহরণ। তিনি : 
: মহাশক্তিরূপা, দৈতাদলনী। সরস্বতী চিরকুমারী__এধারণা : 
: কেমন করে এসেছে বলা শক্ত। কিন্তু সর্বতীর স্তৃতিমন্ত্রে বলা : 
: হয়েছেঃ “মুরারিবল্পভা দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতী”। অতএব: 
: পুরাণে সরস্বতী বিষুঃপত্রী। আবার কোন কোন পুরাণে : 
; সরম্বতী ব্রন্গার পত্বী। মোটকথা, সরস্বতী কুমারী নন। 
: মর্তে। স্বর্গের সরস্বতী আলোর নদী। সংস্কৃত ভাষায় “সরস্‌" : ৃ 
: ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, বাগীশ্বরী, নীল সরস্বতী, পারিজাত : 
: সরম্বতী ইত্যাদি। 
: নমঃ” ব্রক্মপুরাণের এই মন্ত্রে তো আমরা দেবীকে অর্চনা : 
? করি। ভদ্রকালীর বর্ণ 'অতসী-কুসুম-শ্যাম'। মৎস্যপুরাণে : 
: পার্বতীও অতসীকুসুম-বর্ণা। অতসী পুষ্প তিসির ফুল।! 
; অপরাজিতার মতো নীল। নীল সরস্বতী বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী।; 


তন্ত্রে সরস্বতীর নানা রাপ ও নাম দেখা যায়। যেমন-_: 


তিনি নীলবর্ণা এবং হিন্দুত্ত্ররে মতোই তিনিও প্রজ্ঞার; 


১ খথেদে (১।৩।১২) সরম্বতী প্রসঙ্গে কিন্তু এই কথাগুলি রয়েছে ঃ “ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি"-__-তিনি সকল জ্ঞান উদ্দীপন করেন। 


রন 

: অধিষ্ঠাত্রী। বাগীশ্বরী বাকৃশক্তির দেবতা। তিনি শুভ্রকাস্তি, : 
: কেন “ভদ্রকালী” এবং “বিশালাক্ষী', তা দুর্বোধ্য। ভদ্রকালীর ; 
ধ্যানমন্ত্রে তিনি ক্ষুৎক্ষামা, কোটরাক্ষী, মসীমলিনমুখী, : 


: কুচভরণমিতাঙ্গী, শুভ্রকমলাসনা। তার করকমলে পুস্তক এবং 
: লেখনী। তিনি সর্বপ্রকার বৈভব এবং সিদ্ধিদাত্রী। ইনি দ্বিভূজা, ; 
: কিন্তু বীণাপাণি নন। পুস্তক এবং লেখনী বিদ্যার দ্যোতক; : 
: কিন্তু তিনি যুগপৎ বৈভব অর্থাৎ ধনসম্পদও দান করেন। 

£  তন্ত্রসারে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে তার যে-রূপটি কল্পিত 
: হয়েছে তার বাঙলা অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায় £ দেবী 
: শুভ্রবর্ণা, শ্বেতবস্ত্রাবৃতা, শ্বেতচন্দনচ্চঠিতা এবং শ্বেতপুষ্পের 
: মাল্যভূষিতা। তার শিরে উজ্জ্বল শশিকলা, তার করে ব্যাখ্যা 
: (জ্ঞানমুদ্রা), অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস এবং বিদ্যা। অর্থাৎ 
: তিনি চতুর্ভূজা। তিনি ত্রিনয়না, সদাহাস্যমুখী, স্তনভারাবনত- 
: দেহা, বাগ্বিভবদাত্রী এবং (সৌভাগ্য-সম্পদের অধীশ্বরী। 
: এখানেও সরম্বতীর হস্তে বীণা নেই, কিন্তু অক্ষমালা আছে। 
: অক্ষমালা গণিতের প্রতীক। সুধাপূর্ণ কলসের সুধা নিশ্চয় 
: জ্ঞানসুধা। লক্ষণীয়, সরস্বতী ত্রিনয়না। তিনি সৌভাগ্য- 
: সম্পদদাত্রী অর্থাৎ লক্ষী তার সঙ্গে ওতপ্রোত। কিন্তু ইদানীং 
: কেউ সরম্বতীর এই মূর্তি নির্মাণ করে না। 

£  তন্ত্রসারে অপর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবী হংসারটা, চন্দ্র ও 
: কুন্দপুষ্পের কাস্তিযুক্তা, ম্মিতবদনা, শ্বেতকমলাসনা এবং 
: চন্দ্রকলাশোভিত মুকুট পরিহিতা। তার চার হাতে বিদ্যা, বীণা, 
: অমৃতপূর্ণ ঘট এবং অক্ষমালা। সরস্বতীর হস্তে বীণা এই প্রথম 
: দেখা যাচ্ছে। এর পরবর্তা কালে তিনি “বীণাপুস্তক- 
: রঞ্জিতহস্তা' রূপে কল্পিত হয়েছেন। 


শিবানন্দ- স্মৃতি সংগ্রহ (২খণু) 


মূল্য ঃ ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০) 
[রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০ ] 


শা 
এপর্যস্ত বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সরত্বতীর অপর নাম 


; মুক্তকেশী, রোরুদ্যমানা। তিনি বলেছেন £ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস: 


; করেও আমি তৃপ্ত নই। তার দুই হস্তে জুলস্ত অরিশিক্ষাযুভ: 
: পাশ; তার দস্তপঙ্ক্তি জদ্মুফলের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্্াভ : 
: রক্তবর্ণ। এই ভদ্রকালী যদি সরস্বতীর নামাস্তর হয়, তবে তো: 
; তিনি অতি ভয়ঙ্করী শক্তিরূপা। আবার বিশালাক্ষীরূপা : 
: সরস্বতী এতটা ভয়ঙ্করী না হলেও তিনি তণ্ত-কাঞ্চনবর্ণা,: 
: দ্বিভুজা চণ্ডী (অর্থাৎ ক্রোধাম্বিতা), 
: ভ্রিলোচনা। তিনি মুশুমালাধারিণী, পীনোন্নত পয়োধরা,: 
; শবোপরি সংস্থিতা, জটামুকুটমণ্ডিতা, শক্রক্ষয়কারিণী, : 
সাধকের অভীষ্টদায়িকা, মহাসম্পতপ্রদা, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।: 
: এই বিশালাক্ষী যদি সরস্বতীর রূপান্তর হয় তবে তো তাকে: 
: কিছুতেই বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা চলে না। : 


খঙ্জাখেটকধারিণী, : 
, ষোড়শী, প্রসন্নবদনা, : 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেদের সরস্বতী নদী এবং ধনের : 


: দেবী ছিলেন। পুরাণে এবং তন্ত্রে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে: 
£ শক্তি। একালে আমরা সরস্বতীর ধনদাত্রী এবং সুখদাত্রী রূপ: 
: বর্জন করে কেবল তার বিদ্যাদাত্রী মূর্তির অর্চনা করি। যদিও : 
: প্রণামমন্ত্রে আমরা তাকে বিশ্বরূপা অর্থাৎ বহুরীপা বা: 
: বিচিত্ররূপা রূপে কল্পনা করি ঃ “বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং : 
; দেহি নমোহস্ত তে।” 3) 


উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ 
সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন 
পর্যদের অন্যতম সদস্য প্রাচীন সন্যাসী 


খসে 90120৭ আ |: 











ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, 
কেদারনাথ, সোমনাথ ও নাগেশ্বর নিয়ে আলোচনা করা 


হয়েছে। এবারে পঞ্চম পর্বে জ্যোতিলিঙ্গ ঘৃষ্ঃশ্বর। 
-_লেখক 





| __ পাহাড়ের শ্রেণী দুধারে সরে সরে যাচ্ছে। একজন সাধু 
: ও একজন ভক্তের সঙ্গে চলেছি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম 
: ঘুষেস্থরের উদ্দেশে। 

£  ওরঙ্গাবাদ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ত্রিশ 
? কিলোমিটার দূরে “বেরুল” গ্রামই বর্তমানে শৈবতীর্থ। এর 
: প্রাচীন নাম 'ইলুপুর'। সুন্দর মসৃণ রাস্তা ধরে প্রায় এক ঘণ্টার 
; মধ্যেই এসে পৌঁছালাম শিবমন্দিরের সামনে । বিখ্যাত ইলোরা 
: গুহা এখান থেকে মাত্র এক কিলোমিটার। 

; শীতের দুপুর। গাড়ি থেকে নেমে ডানদিকে বিরাট চত্বরে 
: কিছুক্ষণ দাড়িয়ে দেখতে লাগলাম প্রাচীন এই শৈবতীর্থকে। 
: চত্বরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে সামনেই একটি বেশ বড় 


: ছোট শিবের মন্দির। খোঁজ নিয়ে জানলাম, অন্যদিন এসময় 


: হতে একটু দেরি হচ্ছে। শোনামাত্র তাড়াতাড়ি মূল মন্দিরের 
: দিকে এগিয়ে গেলাম। পথে জামা খুলে খালি গায়ে যেতে 


: হলো। নানা দেবদেবীর মূর্তিতে অলঙ্কৃত বিশাল বড় বড়: 
; পাথরের থাম ছাদকে ধরে রেখেছে। এটিই নাটমন্দির।: 
: নাটমন্দির পার হয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম। বাইরের: 
; অন্য কিছু দেখার সময় তখন ছিল না। 


খুবই ছোট গর্ভমন্দির। কোন ইলেকট্রিক আলো ভিতরে; 


 নেই। বড় বড় দুটি প্রদীপ দুই কুলুঙ্গিতে জুলছে। তারই: 
: তেলকালিতে ভিতরের দেওয়াল কালো। দরজা খুব উচু।; 
: আমরা ধীর পদক্ষেপে লিঙ্গমুর্তির কাছে এসে দীঁড়ালাম। ছোট্র: 
: লিঙ্গ সোনার খাপে ঢাকা। লিঙ্গের বামদিকের দেওয়ালের : 
: গায়ে দণ্ডায়মানা দেবী পার্বতীর কষ্টি ও শ্বেত পাথরের দুটি; 
: বিগ্রহে লাল পট্টবস্ত্র ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো । মিনিট 
: দশেক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরে পুরোহিতরা গৌরীপন্টের : 
: কাছে বসতে দিলেন। চারদিকে জল, বেলপাতা পড়ে আছে।: 
: তারই মধ্যে হাটু গেড়ে বসলাম। পৃজা শেষ হতে সোনার : 
: খাপটি সরিয়ে নিয়ে পাণ্ডারা মুল লিঙ্গকে স্পর্শ করতে: 
: দিলেন। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। এ অল্প সময়ের মধ্যেই: 
: সঙ্গে নিয়ে আসা গঙ্গাজল, বেলপাতা শিবের মাথায় দিয়ে : 
: প্রণাম জানালাম__“ইলাপুরে রম্যবিশালকেহস্মিন্‌, সম্মূলল-: 
: সম্তর্চ জগৎবরেণাম্‌।/ বন্দেমহোদারতরস্বভাবং, 
: শ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে।1”__ইলাপুরের এই বিশাল রমণীয় : 
: তীর্থে জগৎপুজ্য আনন্দময় মহান উদারস্বভাব দেবদেব: 
: ঘৃষ্েশরের চরণে শরণ নিলাম। দুহাত দিয়ে ছোট্ট: 
: শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে প্রণাম জানালাম। দেবী পার্বতীর ; 
; উদ্দেশেও প্রণাম জানালাম। তারপর পুরোহিতরা আমাদের : 
: সঙ্গে নিয়ে আসা কর্পুর ও 
: করলেন। 

করে গাড়ি ছুটে চলেছে। সবুজ গাছপালা আর দূরে 


ঘৃষেও-: 


ধূপ দিয়ে মহাদেবের আরতি: 


এরপরে এক অদ্ভুত অভিষেক শুরু হলো। এরকম আগে: 


: কখনো দেখিনি। গামলায় করে আতপচালের ভাত নিয়ে এসে: 
: গৌরীপট্রের পাশে রাখা হলো। প্রথমে শিবের স্নানমন্ত্রে দুধ ও 
: পঞ্চামৃত দিয়ে ভাল করে ন্নান করানো হলো। তারপরে সব: 
: মুছিয়ে দিয়ে এক এক তাল করে এ গামলা থেকে ভাত নিষে : 
£ শিবের মাথায় মন্ত্র পড়ে চাপানো হতে লাগল। দুজন : 
: পুরোহিত ঘণ্টা বাজিয়ে এত তাড়াতাড়ি মন্ত্র উচ্চারণ: 
: করছিলেন যে, সবটা বুঝতে পারলাম না। শুধু শেষটুকু ধরতে : 
: পারলাম-_“অন্নং সমর্পয়ামি”। এর নাম 'অন্নাভিষেক'। প্রায় : 
 ২০-২৫ মিনিট ধরে এই অভিষেক চলল। ভিড় খুব একটা: 
; ছিল না। তাই নির্বিবাদেই এই বিশেষ পূজা দর্শন করতে : 
: পারলাম। পূজা শেষে আবার এঁ অন্ন সব তুলে নিয়ে; 
: কুণ্ড। জল খুব পরিষ্কার নয়। তবুও এটি তীর্থবারি বলে স্পর্শ 
: করলাম। কুগুটির চারধার বাঁধানো। চারদিকে চারটি ছোট : 


গামলাতেই রাখা হলো। তারপরে আবার ন্নান করিয়ে চন্দন: 
ও ভম্মলেপনের পর ফুল, বেলপাতা ও মালা দিয়ে শৃঙ্গার: 


: করে আরতি করা হলো। 
: মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। কিন্ত আজ বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে বন্ধ : 


শেষে আমাদের শালপাতায় এ প্রসাদ দেওয়া হলো।: 


: প্রসাদ মুখে দিয়ে দেখলাম, এ শুধু ভাত নয়__খোয়া ক্ষীর, ! 
: কাজুবাদাম, কিসমিস, কর্পুর, কেশর মিশ্রিত জমাটবাঁধা : 


: পায়েসের মতো এক বস্ত। পরম তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে ; 
: পাশ দিয়ে 'ইয়েল” নদী বা 'ইয়েল গঙ্গা" প্রবাহিত বলে এই: 
: শ্রামকে ইয়েলুর” বলা হতো। এই প্রদেশে আগে "ইয়েল': 
নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন, সেই থেকেই রাজ্যের নাম: 
: ইয়েলাপুর* বা 'ইলুপুর__এমন ধারণাও প্রচলিত আছে।: 
: একবার ইয়েলরাজা বনে শিকার করতে গিয়ে তপোবনে : 
গ্রহণ করে তীঁকে সামান্য দক্ষিণা দিয়ে মন্দিরের বিষয়ে কিছু ; 
; তাতে খষিরা কষ্ট পেয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন-__তীর : 
: সর্বাঙ্গে পোকা হবে। সেই শাপে সারা দেহে কীটের তীব্র: 
: দংশনে জর্জরিত রাজা বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধা-তৃষ্তায়: 
; কাতর হয়ে শেষে গরুর ক্ষুরের চাপে তৈরি এক গর্তে কিছু: 
; জল দেখে তাই আকণ্ঠ পান করলেন। তারপরেই অদ্ভুত; 
: কাগু! দেখা গেল তাঁর সারা শরীর থেকে পোকা বেরিয়ে : 
: গিয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ নিরোগ ও সুস্থদেহ লাভ করেছেন।: 
: মনে এক অপূর্ব আনন্দ লাভ করে রাজা সেইখানেই তপস্যা ; 
; করতে আরম্ভ করলেন। তার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা: 
; সেখানে আবির্ভূত হলে রাজা বর প্রার্থনা করেন__এই স্থান: 
; আরো বহু মানুষের রোগজ্বালা মুক্তির ক্ষেত্র হোক। তখন: 
: ব্রহ্মার বরে সেই গোম্পদের ক্ষুদ্র জল এক বিরাট সরোবর ও; 
: অষ্টতীর্ঘের জলে পরিপূর্ণ হয়। নাম হয় প্রন্মা সরোবর'। পরে : 
: এই তীর্থেরই নাম হয় “শিবালয়? । র 


: বাইরে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে চারিদিক দেখার অবকাশ 
: পেলাম । গর্ভমন্দিরের দ্বার বন্ধ হলো। এবার কিছুক্ষণের জন্য 
: দেবতার বিশ্রাম। 

£ আমরা বাইরে আসতেই সম্ভবত পুরোহিতদেরই একজন 
: চরণামৃত ও নির্মাল্য হাতে এগিয়ে এলেন। আমরা সেগুলি 


: বলার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে ভাঙা 
: আমরা বাঙালী বলায় তিনি আমাদের অবাক করে দিয়ে 
: বাঙলাতেই কথা বলতে শুরু করলেন। উনি কাশীতে 
: দক্ষিণামূর্তি আশ্রমে পাঠকালীন বাঙালী বিদ্যার্থীদের কাছে 
: বাঙলা শিখেছেন। নাটমন্দিরের একপাশে বসে তিনি 
: এখানকার আদি কাহিনী শোনাতে লাগলেন। 

£  নাটমন্দিরের সামনে যে বিশাল চত্বর, সেটি লম্বায় ২৪০ 
; ফুট এবং চওড়ায় ১৮৫ ফুট। আর এর মাঝখানে যে মূল 
: মন্দির ও নাটমন্দির তা ৮৪৯৮১ বর্গফুট। বর্তমান মন্দিরটি 
: বেশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। প্রাচীন মন্দির তৈরি 
: হয়েছিল রাষ্ট্রকুট বংশের দস্তিদুর্গ রাজার ইচ্ছানুসারে তার 
: খুড়তুতো ভাই রাজকুমার কৃষ্ণরাজের অর্থে। ভক্তিমান রাজা 
: এই সময়েই ইলোরাতে বিখ্যাত গুহামন্দির কৈলাসগুহা”টিও 


: সময়কার হলেও কালক্রমে জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কোন একসময় 
: বেরুল অঞ্চলের প্রধান প্যাটেল ভোসলেও এই মন্দিরের 
: সংস্কার করেন। এই বংশের প্রতি মহাদেবের বিশেষ করুণার 
: কথাও শোনা যায়। 

:.. আরো পরে গৌতমীবাঈ বা বায়জাবাঈ ও হোলকারের 
: রানী অহল্যাবাঈ মন্দিরের এই শেষতম সংস্কার বিশেষভাবে 
: করিয়ে দেন। আজকের এই সুন্দর ভাঙ্কর্যের মূল রূপটি 
: তাদেরই অবদান। মন্দিরের বেশ কিছুটা লালপাথরের তৈরি, 
: তাতে অপূর্ব নৈপুণ্যে দশাবতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মুর্তি 
: খোদাই করা আছে। মন্দিরের চড়ার তাশ্রকলসটি সোনার 
জলে মোড়া। ২৪টি পাথরের অনবদ্য থাম দিয়ে 
: নাটমগ্ুপটিও সেইসময় তৈরি হয়। মূল গর্ভগৃহটি লম্বা- 


: বিগ্রহ মন্দিরের দিকে মুখ করে আছে। লিঙ্গমূর্তি এখানে 
: পূর্বাভিমুখী। 


: কমিটি আছে। তারাই সব ব্যবস্থা করেন। দিনে দুবার 
: আরতির সময় নহবতে নাকাড়া বাজানো হয়। এখানে 
: মন্দিরের বাইরে নাটমন্দিরে একবিংশ গণেশপীঠের অস্তর্গত 
: লক্ষবিনায়ক বিরাজ করছেন। 

আগে এই অঞ্চলে আদিবাসী নাগ সম্প্রদায়ের লোকেদের 


“বারুল' বলা হতো। ক্রমে সেই নাম বদলে 'বেরুল' হয়। 


বঝবিদের আশ্রমে পোষ্য জীবজস্তদের ধরে মারতে লাগলেন।: 


এই শিবালয় নিয়ে অন্য কাহিনীও আছে_একবার দেবী: 


: পার্বতী সিঁথিতে কুমকুম ও কেশর লাগানোর জন্য হাতে: 
: শিবালয় তীর্থের জল নিয়ে ডলতে থাকেন। তখন এক অদ্ভুত: 
? কাণ্ড হয়! দুই হাতের পেষণে সেই কেশর কুমকুম একটি ছোট : 
: শিবলিঙ্গের আকার নেয়। আর সেই লিঙ্গ থেকে এক দিব্য: 
: জ্যোতি প্রকাশ হতে থাকে। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে দেবী: 
: পার্বতী অবাক হয়ে গেলে স্বয়ং মহাদেব বলেন, এই লিঙ্গ: 
: অগাধ জলের নিচে পাতালে ছিল, ব্রিশূলের খোচায় শিবালয় : 
: সরোবরে সেটি এসেছিল। এখন হাতে জলের সঙ্গে সেটি; 
; ওপরে উঠে এল। দেবী পার্বতী সেই দিব্যজ্যোতিকে কুমকুমের : 
' লিঙ্গের ওপর রেখে এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এর নাম: 
দিলেন 'কুমকুমেশ্বর। কিন্তু দেবী দাক্ষায়ণীর হাতের ঘর্ষণ: 
: এই লিঙ্গের উদ্ভব বলে এর নাম প্রচারিত হলো 'ঘৃষ্ঞ্ধের।; 
: চওড়ায় ১৭৮১৭ বর্গফুট। সামনে নন্দিকেশ্বরের নাতিবৃহৎ : 


লিঙ্গের আরেক নাম “ঘৃশ্বেশ্বর'। এই নাম প্রসঙ্গে একটি : 


: আবির্ভাব-কাহিনী লিঙ্গপুরাণে পাওয়া যায়। কোন এক সময়ে ; 
' এক পাহাড়ী অঞ্চলে সুধর্মী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন।: 
এই দেবস্থানের নিত্যকার্য পরিচালনার জন্য একটি : ৃ 
: ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পত্ী ছিলেন সুদেহার : 
: এক ভাইবি ঘুশ্মা। বিবাহের পর ব্রান্দণ তাকে বললেন, : 
: প্রতিদিন ১০১টি পার্থিব শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করতে : 
: এবং পৃজাশেষে পাশের পুষঙ্করিণীতে সেগুলি বিসর্জন দিতে।: 
 ঘুশ্মা সেই নির্দেশমতো নিত্য শিবপুজা করে সেই পুষ্করিণীতে; 
: পুজিত শিবলিঙ্গ বিসর্জন দিতে লাগলেন। অবশেষে যখন: 


প্রথমা স্ত্রী সুদেহার কোন সন্তান না হওয়ায় তারই অনুরোধে : 


টিরার্ারারাতা যাাটযারারালারারু ররর দাত টানিযারারারার রায়ান যারা রাত 


: সেখানে এক লক্ষ শিবলিঙ্গ জমা হলো, তখন শিবের কৃপায় 
: তার গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। সেই পুত্র অপরূপ 
: রূপবান, গুণবান ও ভক্তিমান। ক্রমে ক্রমে সে যৌবনে 
: পদার্পণ করল। যথাসময়ে তার বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু 
: সুদেহা সতীনের- এই সৌভাগ্য ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। 
: একদিন নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তিনি গভীর রাত্রে 
: ফেলে দিলেন। পরদিন সকালে এমন মর্মাস্তিক কাণ্ড দেখে 
: কান্নাকাটি পড়ে গেল। কিন্তু সেসময় ঘুশ্মা এবং সুধর্মা পূজার 


; আসনে থাকায় সবকিছু শুনেও উঠলেন না। পরে পুজাশেষে : 


: উঠে বললেন £ ভগবান নিজের ইচ্ছামত জীবের কখনো 


: নেই। এই বলে পূজিত লিঙ্গ বিসর্জন দেওয়ার জন্য ঘুশ্মা সেই 
: পুক্করিণীতে গেলেন। তখন তার মৃত পুত্র জীবস্ত হয়ে 
: পুক্করিণী থেকে উঠে এল। পুত্রের পুনজীবন প্রাপ্তিতেও ঘুশ্বা 


বললেন £ তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট। তুমি বর নাও। আর: 


1 এ দুষ্টা সুদেহাকে আমি এখনি বিনাশ করব। এই কথা শুনে: 
: ঘুশ্মা বললেন £ হে মহাদেব, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।: 
; আর লোককল্যাণের জন্য কৃপা করে এইখানে তুমি দীর্ঘকাল : 
: অবস্থান কর-_এই আমার প্রার্থনা। শিব সেই প্রার্থনায়: 
: “তথাস্ত' বললেন। আরো বললেন, £ হে কন্যা, তোমার নাম; 
; থেকেই এখানে আমি "ঘুশ্মেশ” নামে প্রসিদ্ধ হব। আর এই: 
: লক্ষাধিক শিবলিঙ্গের বিসর্জন দেওয়া স্থানটির নাম হবে: 
: “শিবালয় । : 


ৃ  ব্রান্মাণ হাতজোড় করে আমাদেরও তার সঙ্গে মহাদেবের: 
? সংযোগ কখনো বিয়োগ করেন। তাই এ নিয়ে চিস্তার কিছু : 


প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন £ “করচরণকৃতং বাক্‌: 


: কায়জং কর্মজং বা।/ শ্রবণনয়নজং বা মানসং বা২পরাধম্।/ : 
: বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমন্ব।/ জয় জয় করুণানে : 
ৃ : শ্রীমহাদেব শস্তো।1” 
: অতিরিক্ত উচ্ছাস প্রকাশ করলেন না। তিনি অচঞ্চল : 
; রইলেন। তখন স্বয়ং মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হয়ে : 


দূর থেকে ঘৃষ্েেশ্বর ও শিবালয়কে প্রণাম জানিয়ে আমরা: 
গাড়িতে গিয়ে উঠলাম |] 


ৃ এই আবেদনে অভাবনীয় সাড়া আমাদের মুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। এ ভগ্মগৃহটির একতলার কাজ প্রায় শেষ হয়ে ৃ 
1] এসেছে। এখন আমরা পুরনো স্কুলবাড়ি সংস্কারেও হাত দিতে চলেছি। তার অবস্থাও মোটেই সুবিধার নয়। প্রকৃতপক্ষে |: 
:| সংস্কার করতে গিয়ে পুরনো ঘরগুলি পুননির্মিতই হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের জন্য এবং তৎসহ আরো কিছু জরুরী প্রকল্পের |: 


:| জন্য আবার আপনাদের সাহায্য চাইছি। নিচে তার একটা আনুমানিক হিসাব দিলাম। 
;] ১) পুরনো 9০০০॥ 2311017৪-এর সংস্কীর তথা পুনর্ির্মাণ প্রকল্প 


২। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প 
৩। শিক্ষা-বিষয়ক যন্ত্রপাতি 
৪। একখানা 41719191106 গাড়ি 


রামকৃষ্ণ মিশনে 


২০,০০,০০০ টাকা 
১০,০০,০০০ টাকা |: 
১,০০,০০০ টাকা |: 
৫,০০,০০০ টাকা |: 


৩৬,০০,০০০ টাকা ৃ 
চেক/ড্রাফট ০197751571511779 718551078 /১51115772) [09170991119 এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট ৃ 


| পাঠাবার ঠিকানা__রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. | 
| ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। : 


প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি 
বিনীত 








শারীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধলমূ। 
- কালিদ্দস (কুমারসম্ভব* ৫1৩৩) 


স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় 


অধ্যাপক ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী 
খ্যাতনামা প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক 


বহুমূত্র ও উপবাস 


:] বর্তমান বিশ্বের এক গুরুতর সমস্যা বহুমূত্র ব্যাধি। বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। সেসব পদ্থা : 
£. যথাযথ স্থানে ও রোগীবিশেষে অবশাই কার্যকরী । একটি সহজ উপায় এখানে উল্লেখ করা হলো, যা কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতেই বাধা : 
সৃষ্টি করবে না। বহুমূত্র রোগে উপধাস একটি বিশেষভাবে উপকারী অবলম্বন। বহুমূত্র ব্যাধি থেকে যারা নিজেদের মুক্ত রাখতে : 
চান তারা এই উপায় অবলম্বন করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন। যারা দুর্বল, ক্ষীণকায় তাঁরা যেন উপবাস না করেন। সম্ভবমত : 
তারা সাতদিনে এখরাত্রি উপবাস করতে পারেন। রাত্রে শয়নকালে উপবাসে দেহের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। দেহ ক্রাস্তও : 
হয় না। উপরন্তু তা বহ্ুমূত্র রোগ নিরাময়ে বিশেষ সহায়ক হয়। যাদের দেহে অধিক চর্বি তাঁরা সাতদিনে একদিন পূর্ণ উপবাস করলে : 
চর্ধি হাস করানোর অন্য কোন উপায় গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। ক্ষুধার উদ্রেক হলেই অধিক পরিমাণে জল, সম্ভব বা সহ্য হলে : 
মুসম্িলেবুর রস, কমলালেবুর রস, পাতিলেবুর রস, ডাবের জল, ডালের জল, তরিতরকারির ঝোল পান করে ক্ষুধা নিবারণ করে : 
নিতে পারেন। রাসায়নিক পানীয়, সোডাওয়াটার, কফি, চা পান সর্বাবস্থাতে ক্ষতিকর। : 


সাধারণ বাঁধাই সেট £ ৪০০ টাকা 
রেক্সিন বাঁধাই সেট £ ৫০০ টাকা 








পথের ধর্ম, ধর্মের পথ 
সঞ্ীব চট্টোপাধ্যায় 


রী রর এমন একটি দৃশ্য-কল্পনা মনে আনা যায়__এক বন্ধ 
: রেক বন্ধুর কাধে হাত রেখে পথ হাঁটছেন। দুই বন্ধুর 
: বয়সের ব্যবধান অনেক। একজন তরুণ, আরেকজনের 
: বয়সের গাছপাথর নেই। অতিপ্রবীণ। তিনি এই পৃথিবীতে 
: অনেক আগে এসেছেন। এই পৃথিবীর গাছপালা, কীটপতঙ্গ, 


: হাতটি কাধে রাখবেন। কানে কানে বলবেন £ জীবনের পথ 
: ধরে হাট বন্ধু। আমি তোমার পাশে আছি। আমি তোমাকে 
: ঘিরে আছি। আমি তোমার বাইরে আছি, আমি তোমার 
; ভিতরে আছি। কখনো আমি আর তুমি এক। “সন্নাপি 
: অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি”'। (বিবেকচুড়ামণি, ১০৯) 

: এই প্রবীণ বন্ধু কল্যাণপথের নির্দেশ দিতে পারেন, 
: দিচ্ছেনও। সে-নির্দেশ পালিত হবে কি হবে না- সেই জানে, 
: যাকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সেই নির্দেশ না শুনে, না 
: মেনে যারা বিপথে গিয়ে বিপদে পড়ে, তাকে তার এই প্রবীণ 
: বন্ধু বলেন £ দেখলে তো, শুনলে না! তাই তোমার এই বিপদ 
' হলো! আচ্ছা, যা হয়েছে, হয়েছে। ওঠ, আবার চল। আমি 
: আছি। তোমার সঙ্গেই আছি। 

£ একদিন হয়তো লজ্জা আসবে । আমার বেচালে আমার 
: মঙ্গলাকাঞ্ক্ী বন্ধুটির কী দশা! কেন আমি তার নির্দেশ, তার 
: পরামর্শ মানছি না! এই লজ্জার নাম “বিবেক'। ভগবান 
জীবের অন্তরে বিবেক হয়ে জেগে ওঠেন। 

:. সাধুর ভগবান, জ্ঞানীর ভগবান, সাধারণ মানুষের 
: ভগবান কি রকম রকম? অবশ্যই নয়। সাধু জগৎ থেকে সরে 
: গিয়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করেন। যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়-_ 
' কিসের সন্ধানে চলেছেন আপনি? তিনি হয়তো বলবেন 
: আমি অপূর্ণ। পূর্ণ হতে চাই। অপূর্ণ কোন্‌ অর্থে? জ্ঞান। আমি 
: অজ্ঞান। আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি। তারা যেদিকে 
; ছোটায় সেইদিকে ছুটি। প্রচুর আকাঙ্ক্ষা, প্রবল বাসনা। 
নিজেকে বড় হীন মনে হয়। আমি আমার গৌরবের স্থলটি 
: খুজে পেতে চাই। আতঙ্কের জগতে বসে আমি আনন্দের 
; জগতের অনুসন্ধান করছি। আর শুনেছি-_-সেই জগৎটি 
: ভগবানের। সংসার যেন “বিশালাক্ষীর দ'। ঘুরপাক খাইয়ে 
: গভীরে টেনে নিয়ে যায়। এটুকু বুঝেছি-_সংসারে সারবস্ত 
? কিছু নেই, “আমড়া-_আঁটি আর চামড়া।” সেই কারণে-_ 
£ “আর কেন মন-_-এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে। 


নু ইরান সারা 
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয় নাইকো চাদের সে পুবে। 
নাই ক্ষুধা তৃষগ্ন ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।।” 
জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার ঈশ্বর? তিনি: 


তুলবেন অনস্ত তর্ক ও বিতর্ক। বলবেন বছুরকমের জটিল: 
: শব্দ__সাকার, নিরাকার। তিনি দেহের আত্মা, না আত্মার: 
: দেহ? তাকে লাভ করতে হলে সংসার ছেড়ে গুহাবাসী হতে ; 
; হবে? কোন্‌ নিয়মে সাধন করতে হবে? শিষ্য এইরকম প্রশ্ন: 
; করতে পারেন গুরুকে__ : 
: “কৃপয়া শ্রায়তাং স্বামিন্‌ প্রশ্নোইয়ং ক্রিয়তে ময়া। 
: পরিবেশ, প্রাণিজীবন, চাল-চলন, ধরন-ধারণ সবই জানেন। : 
' ইতিহাস জানেন, বিজ্ঞান জানেন-_-পরাবিজ্ঞান, অপরা- : 
: বিজ্ঞান। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তিনি তরুণটির কীধে হাত রেখে : 
: পথ হাঁটছেন। এই পথচলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার : 
: -_ প্রভু! আমি যে-প্রশ্ম করছি, কৃপা করে শুনুন। বন্ধন কাকে: 
: বলে? বন্ধন আসে কিভাবে? কিভাবে বেঁধে রাখে? কিভাবে ; 
: বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়? অনাত্মা কার নাম, পরমাত্মাই বা কি?: 
: আত্মা আর অনাত্মার রিচারই বা কিরাপ? 


যদুত্তরমহং শ্রত্বা কৃতার্থ;ঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ।। 
কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ কথং প্রতিষ্ঠাইস্য কথং বিমোক্ষঃ। : 
কোইসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্।।” : 

(এ, ৪৮-৪৯): 


ঙ্করাচার্য উত্তর দিচ্ছেন। তিনি সেই বন্ধু আমাদের! 


; বলছেন, অবিদ্যাবন্ধন উন্মোচন বা বিমোচন কর। শোন, : 
: পিতৃঝণ বিমোচনের জন্য পুত্রাদিরা আছে। শ্রাদ্ধাদি করে: 
: মুক্তির পথ করে দেবে; কিন্তু নিজের বন্ধন নিজেকেই খুলতে ; 
: হবে। তারপর ধর তোমার মাথায় বোঝা, বইতে পারছ না;; 
' কেউ এসে তোমাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ধর, তোমার : 
£ খিদে পেয়েছে, জল তেষ্টা পেয়েছে; তখন তোমাকেই খেতে : 
: হবে, পান করতে হবে। অন্য কেউ খেলে হবে কি? যে-রোগী; 
পথ্য ও ওষধ খায়, তার পীড়া-আরোগ্যরূপ সিদ্ধিলাভ হয়।: 
; যে তার বিপরীত আচরণ করে তার আরোগ্যলাভের: 
: সম্ভাবনা নেই। এইবার শঙ্করাচার্য যা বললেন সেটি ধর্মপথের : 


অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাত্ত-_ : 
“বস্তৃবরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।: 
চন্দ্স্বরূপং নিজচক্ষুষৈব, জ্ঞাতমন্যৈরবগম্যতে ৮২ ও 
(এ, ৫৪): 
- নিজের চোখ দিয়ে যেমন টাদের স্বরূপ দর্শন হয়, অন্য : 
ইন্দ্রিয় দ্বারা হতে পারে না, সেইরকম জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই : 
্রন্মপদার্থের স্বরূপ দর্শন হয়, অন্য ইন্দরিয়ের দ্বারা হতে পারে; 
না। একমাত্র জ্ঞান, শুধু শান্ত্র চটকালে হয় না। 
এরপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয়-_ভগবান সম্পর্কে কি; 
ধারণা? অধিকাংশ মানুষ বলবেন, অতশত জানি না, বিপদে: 
পড়লে ডাক্তারকেও ডাকি, ভগবানকেও ডাকি। অভাবে: 
পড়লে মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়াই। যখন দুঃখ আসে, 
প্রতারিত হই, যখন মৃত্যু এসে প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, : 
হলনা বদ 
“যার কেহ নাই, তুমি আছ তার”। 


কে এই “তুমি? সঠিকভাবে বলা যাবে না। একটা কথাই : 


; বলা যাবে__আমি নই। যেখানে “আমি' হালে পানি পাবে না, ; 


; সেইখানেই 'তুমি'র আবির্ভাব 


বেদ, বেদাস্ত, উপনিষদ্‌, চণ্ডী, অজস্র টীকা ও ভাষ্যে : 
: __জীবাত্বাকে রথের রথী আর শরীরকে রথ বলে জেনো,: 
: বুদ্ধি হলো সারথি আর মন হলো বলগা। ৃ 
; অনেক বাধা। তার কারণ, বেঁচে থাকার বহুতর সমস্যার : 


ধর্মের জ্ঞানভাগ্ডার উপচে পড়ছে। মানুষ সম্ত্রমে তার সামনে 


; সরাসরি সমাধান পাওয়া যাবে না। যেসব সমাধান আছে 
: সেখানে তা আয়ত্ত করা সহজ কাজ নয়। আমি বেঁচে থাকব, 


: কিন্ত আমার 'আমিণ্টা 'তুমি' হয়ে যাবে। ওষুধ নয়, : 
একাস্তিক ভাবনায় অলৌকিক এক : 
 ট্রাগ্ল্যান্ট'! বরং একথা সহজেই বোঝা যাবে__পথ দুটি__ 
: 'প্রবৃত্তি' আর “নিবৃত্তি”। প্রবৃত্তির পথ ধরে গেলে সংসার। : 
: বিশ্লেষণের পথে। প্রথমে বলবেন £ 
: “মায়া, “মায়া বলে ঢাকঢোল বাজালে জগৎজোড়া সংসারের ; 
£ যত আয়োজন সব উবে যাবে-_এমনও নয়। মায়া এখন ; 
: ঘোর মায়া। কত আলো! কত বৈচিত্র! কত ভোগের : 


: ধর্মের কারণে সংসার তো শ্মশান হয়ে যেতে পারে না। 


: উপকরণ! 

:. সংসার থেকে শ্বশান একটি পথ। শ্রাশান শ্মশানই 
: থাকবে। সংসার সংসার। সংসারকে ই করলে মানুষ 
: আসবে কোথায়! রাজা যুধিষ্ঠিরের সংসার ছিল 
: ছিল, রামচন্দ্রের ছিল, মহাপ্রভুর ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। 
: বঘুবার কোথায় এসে আসন পাতবেন? কোন্‌ মন্দির আলো 
: করবেন মা ভবতারিণী? মন্দিরনির্মাণের অর্থ আসবে কোথা 
: থেকে? শঙ্করাচার্যের চারটি ধাম নির্মাণের সহযোগিতা তো 
: সংসারীকেই করতে হবে। 


: এগিয়ে আনতে হবে। আর তখনি “আমিস্টা 'তুমি' হয়ে 
: যাবে। অর্জুন ভয় পেয়েছেন। সামনে ত্রিকাল। বর্তমানে 


: হলো রান্নাঘর, পরিবেশিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ । ইংরেজী একটি 
: প্রবাদ--”70 07101 ৮0010 1010 ৬1101 51011 190, 710051 
: 001751001 ৬/1100 1105 0901).1 


অর্জন বর্তমানটিকে সমর্পণ করে দিলেন ভগবানের হাতে। 


৮৮ 
“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।1” 

(কঠ উপনিষদ্‌, 


১।৩।৩): 


উপনিষদের কাছে প্রার্থনা করি। গিরিশচন্দ্ের প্রশ্নটি: 


; তুলে ধরি-_-“কে খেলায় আমি খেলি বা! কেন”? বুদ্ধদেব এই; 
: প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছেন গিরিশ-নাটকে-__ 


“নিত্য আমি 

নাহি জন্ম নাহিক মরণ 

নাহি নাম-ধাম, উপাধিরহিত।” : 
উপনিষদ্‌ এই সিদ্ধান্তেই এনে ফেলবেন কয়েক ধাপ: 


“ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্‌। 
আত্মেন্দ্রিয়মনোহুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ।।” ৃ 
(এ, ১1৩1৪): 


: __আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ হলো অশ্ব, শরীর হলো রথ। রূপ, : 
: রস, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেন সেই অশ্বগুলির: 
: রাজপথ । দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাই স্বয়ং ভোক্তা। 
শ্রীকৃষ্ণের : ৃ 
: ইন্দ্রিয়? উপনিষদের উত্তর-_দেহ, মন আর ইন্দ্িয়যুক্ত : 
; আত্মাই কর্তা। ইনি আবার কোন্‌ আত্মা? “জীব' বা: 
: “জীবাত্মা'? প্রকৃত আত্মা হলেন “পরমাত্মা' অথবা 'শুদ্ধ: 
: চৈতন্য'। অতঃপর উপনিষদের কাছে প্রশ্ন_-পথের শেষ: 
: কোথাও আছে কি? না, রবীন্দ্রনাথের মতো বলব__ 
£  সংসারকে করতে হবে ধর্মের সংসার, শিবের সংসার। ; 
: গৃহ আর গৃহীকে বাদ দিলে ধর্মের ভিত টলে যাবে। ধর্মক্ষেত্র : 
: কুরক্ষেত্রে দাড়াতে হবে সকলকেই। সেই স্থানটি বড় পকি্র, : 
: বড় গৌরবের। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধা পাঠাবে সংসার। : 
শ্রীকৃষ্ণ সংসার থেকে শ্মশানে টেনে নিয়ে গিয়ে অর্জুনকে : 
: জীবনের মন্ত্র দিলেন না। এমন এক পরিবেশে নিয়ে গেলেন, : 
: যেখানে দাঁড়িয়ে তিনটি কালের প্রবাহকে মানসপটে প্রত্যক্ষ : 
: করা যায়। থাকা আর না-থাকা, অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের : 
: সংযোগস্থল। ধর্মকে ধারণ করতে হলে মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে : 

: করছেন-_“ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে”। উপনিষদ্‌: 
; পথের নির্দেশ দিচ্ছেন-_-পথের 'পরিচয়ও দিচ্ছেন__ 
: ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এ কেমন- বর্তমান একটা থালা, অতীত : 
: : __উপযুক্ত আচার্ষের শরণ নিতে হবে। তারা পথের নির্দেশ: 


স্বাভাবিক প্রশ্ন-_তাহলে কর্তা কে? দেহ, মন অথবা: 


“শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? 

আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জুলবে।। 
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা, 
বরফ-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে।। 
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে, 

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে। 
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে, 
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।।” 
রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যিক সুষমায় উপনিষদকেই প্রকাশ: 


“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। 
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি। |” : 
(এ, ১1৩১৪): 


দেবেন। পথ অতি দুর্গম। ক্ষুরের তীক্ষ ধারের ওপর দিয়ে : 
রোযা রগ তা রানি 
আত্স্বরূপে। 


: “অশবদমস্পর্শমরাপমব্যয়ং তথাহরসং নিতযমগন্ধবচ্চ যৎ। 
: অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ||” 
. (এ, ১1৩১৫) 


: __মানুযের জীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। সখোষে : 
: ভক্ত মথুরের শয্যাপার্খে গিয়ে দাড়ালেন। তখন বিকেল পাঁচটা! 
ৃ : ঠাকুরের কী অপূর্ব দর্শন! আত্মার এক লোক থেকে আরেক; 
: নিত্যবস্ত আত্মাকে জানতে চাই, প্রতিষ্ঠিত হতে চাই; কিন্তু : 
: প্রতি পদে তার স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায়__তার অন্বেষণ : 
; নিলেন__তার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করল ।” পরে ঠাকুর : 
: ভক্তদের বলছিলেন, পুণ্যলোকে গেলেও ওকে আবার আসতে : 
: হবে। ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়নি। 


: জানায় না--আমি শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, গন্ধহীন, 
: শাশ্বত, অবিনাশী, অনাদি, অনস্ত, হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, 


: হলো৷ এমন কিছু যা সুন্দর, প্রেমময়, উজ্জ্বল, শাস্ত, দাত্ত, 
: সৌমা, শিব। মানুষ সঙ্কীর্ণতা থেকে উদারতায় যেতে চায়, 
: অর্চকার থেকে আলোতে । উপনিষদ্‌ আরো এক কদম 
: এগিয়ে দিতে চায়-_বাইরে নয় ভিতরে__ 

:._ “অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 

ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুগ্পতে। 

:. এতদ্বৈ তৎ।1% (এ, ২।১।১২) 

: _-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ (ব্রহ্ম) দেহের অভ্যন্তরে বাস 
: করেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। 
: সাধক যখন ব্রন্মকে জানতে পারেন, তখন তিনি নিজেকে 
: আর গোপন করেন না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। 
: ধূমহীন এক অগ্নিশিখা জীবের হৃদয়ে। তিনি পুরুষ। এই 
: পুরুষ কালাধীশ। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
' নিয়ামক। ইনি সতত বিদ্যমান। সর্বত্র বিদ্যমান। 


: জীবন ভাসতে ভাসতে যায় কোথায়, তাহলে অপূর্ব এই 
: উত্তরটি পেতেন-_ 

: “একখানা মেঘ টাদের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই 
: ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে, টাদটাই চলেছে। তেমনি প্রকৃতি, 
: দেহ, জড়বস্তর-_এইগুলি সচল, গতিশীল; এদের গতিতেই 
: এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে 


: উচ্চনীচ সধরকমের লোক. মৃত ব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের 
: কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য। 

:. “প্রত্যেক জীবাত্মাই এক-একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর 
: ঈশ্বররূপ সেই অনস্ত নির্মল নীল আকাশে এই নক্ষত্ররাজি 
: বিনাত্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূল স্বরূপ, 
: তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্বই 


দিগন্তের বাইরে চলে গেছেন, তাদের সন্ধানেই ধর্ম : 
: জিনিসটার আরম্ভ; আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হলো--যখন : 


; তাদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা : 


: আমাদের নিজেদেরও যখন তার মধ্যে পেলাম।” 


;:. পথের শেষ কোথায়? আপাত সহজ দৃষ্টিতে-_মৃত্যুতে। ৃ 
: থাকতে থাকতে না থাকায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি : 
: প্রত্যক্ষ দর্শন উল্লেখের প্রয়োজন আছে। স্বয়ং অবতার মথুরবাবুর : 


: হাত ধরেছিলেন। তাকে চালাচ্ছিলেন। মথুরবাবু যেদিন নশ্বর: 
: না। কালীঘাটে তার দেহত্যাগের কয়েক ঘণ্টা আগে ঠাকুর : 


দক্ষিণেশ্বরে গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন। জ্যোতির্ময় বর্তে দিব্য শরীরে : 


লোকে গমনের কী আয়োজন! দিব্যরথ এসেছে। ঠাকুর দেখছেন : 
__'শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে তুলে; 


বৃদ্ধ মণিমোহন পূত্রশোকাতুর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £: 


; “আহা! পুত্রশোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) 
: থেকে বেরয় কিনা! খোলটার সঙ্গে সন্বন্ধব-_যতদিন খোলটা: 
: থাকে ততদিন থাকে ।” ঠাকুর নিজের ভ্রাতুষ্পূত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর ; 
: কথা তাকে বলছেন। নিজে তখন বিমর্ষ গণ্ভীর। “অক্ষয় মলো-_: 
: তখন কিছু হলো! না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে : 
: দীড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম__যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা : 
: ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু: 
: হলো না__যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব: 
; আনন্দ হলো, খুব গান করলুম, নাচলুম, হাসলুম। তার: 
: শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তারপর এল শোক।” 
নচিকেতা যদি স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করতেন-_ 
; পথ? অবশ্যই নয়। তাহলে পথিক কে? ধ্য়ং ভগবান।; 
: শৈশবের একটি দৃশ্য মনে আসছে। এক ফেরিওলা। মাথায় : 
: তার ঝুড়ি, হাকতে হাকতে যাচ্ছে_ পুতুল নেবে, পুতুল: 
: সেই ঝুড়ি থেকে মুখ বের করে আছে শ্ত্রীরামচন্দ্র,: 
: সঙ্গীর্তনানন্দে মহাপ্রভু, গোরা সৈন্য, পেটমোটা ব্রান্মাণ, : 
: লাঠিধারী সিপাই, বাঁদর, ভালুক। রঃ 
: আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান দ্বারা সর্বজাতির : 


প্রশ্ন হলো, জীবন-পথ কি দু'টো? ধর্মের পথ, অধর্মের : 


ভগবান মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সৃষ্টির পথ ধরে হাটছেন।! 


? মাথায় ঝুড়ি। এই নাও, গাছে ছেড়ে দিলুম বাঁদর, চিরকাল : 
: ঝুলে থাক বানর-বংশ। বনে ঢুকিয়ে দিলুম বাঘ, ছুটিয়ে দিলুম : 
: সুন্দরী হরিণ। আর সমস্যাটা তৈরি করে দিলুম চৈতন্যময় : 
: মানুষের বিভাগে-এই নাও রাম, রাবণও দিলুম।; 
: শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে জগাই-মাধাই। পাণুবদের বিপক্ষে হাজির ; 
: কৌরব। আবার শ্রীকৃষ্ণ উভয় কুলের সখা। 
: তিনি। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা-্যারা আমাদের : 


স্বামীজী ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম মিলনের দিনে অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশীর যে-গানটি গেয়েছিলেন, সেইটিতে এই পথের: 
; অতুলনীয় প্রকাশ আছে। মনে হয়, সব কথার শেষকথা__ ; 
“সত্যপথে মন কর আরোহণ : 
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ 
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে, 
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব হরণ: 
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুইজনে 1” 10: 
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যাত বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 
য়াদিল্লিতে প্রদত্ত ভিলওয়ারা স্মারক বক্তৃতার ভিত্তিতে 
: প্রণাত ১5007001010 &1%901008110695 2 ৬1561097191702 
: ৬. (১88)01)1 9 ৩3011911285 1305৪” শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে 
: ২৮ অক্টোবর ২০০০-এ সুপ্রচারিত “হিন্দু” পত্রিকায় মন্তব্য করা 


: [01011095011105 01 ১৮/৪1]]1 ৬1৬01601121100, 09010112114 


: 9811)1105.” স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা তথা 


: অর্থনৈতিক ভাবনা? বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত 
: তার 15501801011 07 30011011010 71711111100) 11010 
: (১৯৬২) গ্রন্থে বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের 
: নায়কদের মধ্যে একমাত্র রামমোহনেরই কিছু অর্থনৈতিক চেতনা 
: ছিল। ডঃ ভবতোষ দত্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নওরোজী এবং 
: মহাদেব গোবিন্দ রানাডের কথা বলেছেন। আমরা জানি 
: উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যে অভ্ভুতপূর্ব জাতীয় 
: চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা প্রধানত বিবেকানন্দের সৃষ্টি। তিনি 
: রাজনৈতিক চেতনা ঘটালেন, অথচ তার নিজের অর্থনৈতিক 
: চেতনা ছিল না? একথা ভাবা যায় না। কারণ, এই দুটি চিত্তার 
£ যোগ জঙ্গাঙ্গী, অবিচ্ছেদ্য। তৎকালীন ভারতের ঘোর 
: অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সমস্যাদি নিয়ে স্বামীজী চিন্তা করতেন। 
: দুঃখের কথা, স্বামী অশোকানন্দ, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শাস্তিলাল 
: মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া স্বামীজীর চিস্তার এই দিকটি 
: নিয়ে কেউই ভাবেননি । এটা আনন্দ ও আশ্চর্যের বিষয়, প্রখ্যাত 
: বিবেকানন্দ-গবেষক, লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ 
বসু অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির তথাকথিত ছাত্র না হয়েও 








ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক: 
মতবাদ বিষয়ে সুগভীর আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার : 
; গণ্ডির মধ্যে যে তিনজন ব্যক্তিত্বকে এনেছেন, চিস্তা-ভাবনা-: 
: বিশ্বাসে তাদের সর্বদা সুর না মিললেও ভারতপ্রেমে তারা এক: 
: এবং অভিন্ন। এই ভিন্নপথযাত্রীদের একটা ক্ষেত্রে নিয়ে আসা: 
: দুরূহ কাজ এবং সেই কাজে অধ্যাপক বসু পুরোপুরি সফল। ; 


গ্রন্থটির তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে: 


: বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিস্তা বিস্তৃতভাবে: 
: আলোচিত। ৃ 
ঃ +৬1০1001121500-0৩ 17201110101 20001) 11810121151) : 
: 107 ]1019. উক্তিটি বিখ্যাত সমাজতাত্তিক অধ্যাপক বিনয়কুমার : 
: সরকারের। তিনি স্বামীজীকে “আধুনিক বস্ত্রতন্ত্রের প্রথম: 
: বার্তাবহ”-রূপে অভিহিত করেছেন। “ক্যালকাটা রিভিউনতে; 
ন্‌ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন 2 “91015 019 চ91101- 
: 9117৬100011) 101011011511) [01 0116 ৬/০৭1, ৬1০11721700 15 : 
: 00 1901ণো 01100018109] 101117010,: 
: অধ্যাপক বসু স্বামীজীর এই অভিধার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে : 
: গিয়ে তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের ; 
: পুনরাবৃত্তি তথ্যসহ আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর সময়ে; 
: ভারতে ১৬ বার দুর্ভিক্ষ হয় এবং প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ : 
: মারা যায়। এই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ,; 
: স্বামীজীর মতে, কৃষি ও শিল্পের যথার্থ সমন্বয়। দেশে কৃষিবিদ্যার: 
; ব্যবহার, সর্বোপরি বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ-_এসব বিষয়ে; 
: স্বামীজীর ভাবনার কথা গ্রস্থমধ্যে বলা হয়েছে। স্বামীজী চাইতেন, : 
: বস্তৃতান্ত্রিক সভ্যতার নানা উপকরণ, এমনকি বিলাসদ্রব্য দেশে: 
: হয়েছে 2 “৮১010051010 011 1১901 10 00111701000 
: : উৎপাদনী শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য-_সকলই জড়িত। বিদেশের: 
: সঙ্গে ব্যবসার উৎসাহ নিয়ে লেখা স্বামীজীর ১৭ জানুয়ারি : 
: ভারতচিস্তা নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু স্বামীজীর : 


প্রারস্তেই চমৎকৃত করে একটি উক্তিঃ: 


প্রস্তুত হলে গরিবদের উপকার হবে। স্বামীজীর চিস্তায় কৃষি, : 


১৮৯৬ তারিখের একটি পত্রাংশ অধ্যাপক বসু উদ্ধৃত করেছেন ৪: 


: “মুগের ডাল, অড়র ডাল প্রন্ভৃতিতে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার : 
: একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে। ডাল- 5০৪1) ৬111 14৩ 8: 
£ £9 11 11017911) 11010090041 যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে: 


তার গায়ে রীধবার ৫1৩০০ দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পাঠানো: 
যায়__আর একটা ডিপো করে কতকগুলো মাল পাঠানো যায়: 
তো খুব চলতে পারে । এপ্রকার বড়িও খুব চলবে। উদ্যম চাই__: 
ঘরে বসে ঘোড়ার ডিম হয়।” শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিদেশে: 
ব্যবসা, বিশেষ করে বেনারসী শাড়ি ও অন্যান্য বস্ত নিয়ে: 
স্বামীজীর উদ্দীপ্ত আলোচনাও এখানে পাওয়া যাবে। এদেশে: 
মার্কিন পুঁজিবিনিয়োগ এবং “ট্রেড সিক্রেট” বিষয়ে স্বামীজীর ? 
চিত্তা আমাদের চমণ্কৃত করবে। ও 

গ্রন্থের প্রথম পর্বের একটি প্রাণবস্ত আলোচনা-_: 
বিবেকানন্দ এবং জামসেদজী টাটা। কিভাবে এক সর্বত্যাগী: 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্লোৎপাদনে প্রভাবিত করেছিলেন, তার: 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে এখানে। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার : 
জন্য টাটার দান, লর্ড কার্জনের প্রবল বাধা এবং ভগিনী: 


: নিবেদিতার টাটাকে সমর্থন করে সংগ্রামী মনোভাব 
: তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সমর্থন 


: চেয়ে টাটার এতিহাসিক চিঠি (২৩ নভেম্বর ১৮৯৮) উদ্ধৃত করে ; 
র বাড়িয়ে দিয়েছেন ; জন্য নয়। গৃহীর ধর্ম_একটা অন্যায় আঘাতের বদলে দশটা; 
; আঘাত করা। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তান্রোত দুটি ধারায় : 
; পীড়ন এবং প্রতিবাদী বিপ্লববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লববাদীদের : বহমান 

: ওপর স্বামীজীর অপরিসীম প্রভাবের কথা সরকারি নথিপত্র : 
: এবং বিপ্লবীদের থায় ভুরিভুরি মেলে। বহু বরেণ্য মানুষই : 
রি : চিন্তাতেও তাঁরা ভিন্নগামী ছিলেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বে এই: 
; বিষয়ে তথ্যনির্ভর" আলোচনা আছে। টু 


: স্বামীজীর রচনা ও ভাষণ পড়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের 
: উৎসর্গ করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র তার উজ্বল দৃষ্টাত্ত। ১৮৯৭ 
: গ্বীস্টাব্দে 


মহারাষ্ট্র যখন প্লেগে জর্জরিত, ব্রিটিশের অত্যাচার : 
! চরকাদর্শনকে স্বামী অশোকানন্দের “চ্যালেঞ্জ”। ভারতে বড় এবং; 
: ছোট দুধরনের শিল্পায়ন স্বামীজী চাইতেন। গাহ্ধীজীর অস্ত্র ছিল: 
; কুটিরশিল্প__চরকা-দর্শন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকা-দর্শনে : 
£ বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯২৯-এ ভারতবর্ষে গান্ধীজীর প্রভাব ছিল : 
: অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী অশোকানন্দ রামকৃষ্ণ 
: মিশনের ইংরেজী মুখপত্র “প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এ সময় নয়টি : 
: শেষ হয়ে যায়নি।” প্লেগ বিষয়ে প্রশাসনবিরোধী রচনার জন্য : 
: চিন্তাধারার উৎস স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা। গান্ধীজী প্রবন্ধগুলি : 
: পড়ে খুবই বিরক্ত হন এবং অত ব্যস্ততার মধ্যেও তার "ইয়ং: 
: ইন্ডিয়া” পত্রিকায় দু-দুবার স্বামী অশোকানন্দের যুক্তি খগুন করতে : 
: রাজনৈতিক চিস্তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার : 
: দিয়েছিলেন গান্ধীজী। গ্রচ্থের এই অংশটি যেমন তথ্য বহুল, তেমনি : 
: উপভোগ্য। 


: তখন সীমাহীন। বাড়ি পরিষ্কারের ছুতোয় ঘরের দেবমূর্তি রাস্তায় 
: ফেলে দেওয়া, মহিলাদের প্রকাশ্যে লাঞ্ুনা করা ইত্যাদি নানা 
: অত্যাচারের প্রতিশোধ নিলেন চাপেকর ত্রাতৃদ্বয়-_দামোদর ও 
: বালকৃষ প্লেগ-অফিসার [২114 ও 1.4. /১1)0151-কে হত্যা করে। 
: চাপেকর ভাইদের ফাঁসি হয়। স্বামীজী চাপেকরদের শৌর্য দেখে 
: অভিভূত হয়ে বললেন £ “যাক। ভারতীয় পৌরুষ পুরোপুরি 


তিলকের জেল হলে স্বামীজী কী নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, 
: গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে তা পাওয়া যাবে। বিবেকানন্দ ও তিলক 
: প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুজনের পারম্পরিক সম্পর্ক এবং ধর্মীয় ও 


: শেষভাগে একটি সুন্দর ছবি পাই-_বেলুড় মঠে স্বামীজীর সামনে 
: তিলক করজোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। 


বিবেকানন্দ ও গান্ধী প্রসঙ্গটি বহু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ । দক্ষিণ : 


: আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীজী স্বামীজীর নাম ও কার্য বিষয়ে 
: পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। এ দেশে প্রচারক পাঠাতে এস. এস. 
: সেতলুর স্বামীজীকে আবেদন জানান। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস- 
: ছিল এবং তিনি স্বামী শিবানন্দকে এ দেশে যেতে অনুরোধ 
; করেন। গান্ধীজী স্বামীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়ার 
: বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বি. এন. ভজেকরকে ২৩ ফেব্রুয়ারি 
:১৮৯৮তে লিখেছিলেন £*০081 1101 ১৬] 


: 15112... [1010 1110100৬05 1601) 91010110110 11101015, 
: 0100 171810051 9১ ৯011 5 0100 10৩51. ... [716 ৬/111 9160101119 


: 1017100115৩ 11101) 11000 11161100113 '0001195".” ভজেকর 
র এই রর স্বামীজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই 
: তথ্যটি আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল। 


: গ্রন্থকার গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকে দেখিয়েছেন যে, সেই 
: সময় গান্ধীজী কী প্রচণ্ড ব্রিটিশ-অনুরাগী অনুগত সেবক ছিলেন। 
: পরে তার পরিবর্তন ঘটে। বেলুড় মঠে এসে তিনি স্বীকার 
: করেছিলেন, বিবেকানন্দের রচনাপাঠে তার দেশপ্রেম “সহব্রগুণ' 
বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির চরম দুঃখের দিনে, ১৯৩৩ সালে 
: সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সময় গান্ধীজী শ্রদ্ধাচিত্তে 


 বিবেকানন্দকে স্মরণ করেন। বিনোবা ভাবের মতে, ; 


: বিবেকানন্দের সেবাদর্শন গান্ধীজী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু: 
: স্বাধীনতা-সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে দুজনের আসমান-জমিন: 


ফারাক ছিল। স্বামীজী বলতেন, অহিংসা সাধুদের জন্য, গৃহীদের : 


ছিল-বিবেকানন্দ থেকে উৎসারিত ধারায় ছিলেন: 
তিলক, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বিপ্রবীরা এবং অপর 
ধারায় ছিলেন গান্ধীজী ও তার অনুগামীরা। অর্থনৈতিক: 


প্রবন্ধ লেখেন চরকা-দর্শনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। স্বভাবতই তার : 


্রয়াসী হন। স্বামী অশোকানন্দের প্রবন্ধগুলিকে এতটাই গুরুত্ব; 


তৃতীয় পর্বেও শিল্পায়নচিস্তার রেশ বহমান। এবার নায়ক! 


: সুভাষচন্দ্র, যার অর্থনৈতিক চিন্তা স্বামীজীর অনুসারী । কৃষি-শিল্পে : 
: বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে একই চিস্তা দুজনের । বিশিষ্ট, বিজ্ঞানী : 
: মেঘনাদ সাহা, এঞ্জিনিয়ারিং-প্রতিভা বিশ্বেশ্বরায়া, এমনকি; 
: রবীন্দ্রনাথও একই মত পোবণ করতেন। জাতীয় কংগ্রেসের : 
: সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল প্ল্যানিং-এর বূপায়ণ : 
: করলেন। পাশ্চাত্য-মতে ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলা ছিল: 
: সুভাষচন্ত্রের স্বপ্ন। গান্ধীজী তার চরকা-দর্শনের পরিণতি দেখে ; 
: রুষ্ট হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে : 
: 1৬1৬০08001008] 10071501115 10048000019 [30 85 & : ট্ 
: তথ্যনির্ভর ছবি পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক : 
: সত্তার সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক সত্তার পরিচয়ও এতে পাওয়া যাবে। 
0100 1301007৩015 0) 115 01090001705 0170 1০550) : 


বিতাড়িত হতে হয়। ভারতীয় ইতিহাসের সেই দিনগুলির : 


স্বামীজীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিস্তা নিয়ে নিরপেক্ষ : 


; আবেগরহিত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ কেবল বিদগ্ধ মহল নয়, : 
ইতিহাস ও 
: সর্বোপরি, স্বামীজী যে মহান মানবপ্রেমিক ছিলেন, তার সব চিত্তার ; 
মূল উৎস যে মানবপ্রেম- এটা গ্রন্থকার দেখিয়েছেন। স্বামীজী : 
; ছিলেন সনাতন চিন্তা ও আধুনিকতার মধ্যে সেতুস্বরূপ, : 
: মানবমুক্তির কথা তার মতো তাঁর আগে কেউ বলেননি। ভগিনী; 
: নিবেদিতার কথায় £ 


[09৬01), 1210118110011101)0111319984 01 981৪01017," 


র ছাত্রদের কাছেও আকর্ষক হবে। : 


“79 1716901160 110101, 1751984 ০01 


এই গুরুত্বপূর্ণ গরহথটির জন্য অধ্যাপক বসুর নিকট আমরা: 
কৃতজ্ঞ ও খণী থাকলাম।0 







আবির্ভাব-উৎসব 


: ধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব 
উদিত হা বিকল ৪ মিনিটে মতা আরোজিত 
: ধর্মসভার সুচনায় মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
: রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ সংক্ষিপ্ত প্রারস্তিক ভাষণ প্রদান করেন। 
? সভায় সভাপতিত্ব করেন মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ 
: শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সারাদিনে মঠে বিপুল 


: ভক্তসমাগম হয়। দুপুরে ২৩,০০০ নরনারী বসে প্রসাদ পান। : এ 


রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা 
£. গত ১০ ডিসেম্বর ২০০০ রবিবার, বিকাল সাড়ে তিনটায় 
: বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা 
; অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ তার ভাষণে বলেন ঃ 


: মিশনের নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধন, আসানসোলে একটি নতুন 
: শিক্ষায়তন ও সারগাছিতে একটি নতুন বিদ্যালয়ভবনের 
: ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং রামহরিপুরে একটি নতুন বিদ্যালয়গৃহ, 
: নারায়ণপুরে একটি অডিটোরিয়াম ও দেওঘর বিদ্যালয়ের উচ্চ- 
: মাধামিক বিভাগের নতুন ভবনের উদ্বোধন বিশেষভাবে 
: উল্লেখযোগ্য । 

:. গত বছরে রামকৃষ্ণ মঠের চেন্নাই এবং লখনৌ কেন্দ্রে 
: নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠাকার্য সুষ্ঠুভাবে 


: হিউম্যান এক্সেলেন্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং 
: চেন্নাইয়ের বিবেকানন্দ ইল্লমে “বিবেকানন্দ ও ভারতের 


: সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার" বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর প্রথম পর্বের : 


: উদ্বোধন করা হয়েছে। বাইতিল্লায় এের্নাকুলাম) একটি নতুন 
: শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

£:. গত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৫ কোটি ২৮ লক্ষ 
:টাকা ব্যয়ে মিশনের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী 
: পরিচালিত হয়েছে, যার দ্বারা ৮০০টির বেশি গ্রামের প্রায় ৪ 
£ লক্ষ বিপন্ন মানুষ উপকৃত হয়েছে। ওড়িশায় দুটি ঘুর্ণিঝড় 

: বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনের বৃহৎ কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ 
: আরম্ভ হয়েছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও 
: দুঃস্থ মানুষের আর্থিক সহায়তার জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা 
: খরচ করা হয়েছে। 

;. মিশনের ৯টি হাসপাতাল এবং ১০৮টি ডিসপেন্সারি-সহ 
: ভ্রামামাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৫১ লক্ষ রোগীর 
: চিকিৎসার জন্য ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 


্‌ । /১ 8 ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বেলুড় মঠে নানা অনুষ্ঠানের : 


শিশুবিভাগ থেকে শ্নাতকোত্তর স্তর পর্যস্ত বিভিন্ন শিক্ষা-: 


প্রতিষ্ঠানে যে ১ লক্ষ ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে,: 
তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হলো ৩১ হাজার। গত বছরে; 
; শিক্ষাথাতে মোট খরচের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ; 


মিশন ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি গ্রামীণ ও 
84890755175 
অনুষ্ঠান 


উৎসব- 
কাশী সেবাশ্রমে উত্তর প্রদেশ) গত ১০-১৪ নভেম্বর: 


; ২০০০ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ: 
: পূর্তি উৎসব উদ্যাপিত হয়। ১০ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৫টায় : 
: বৈদিক স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে সভার সুচনা হয়। প্রদীপ প্রজুলনের : 
: মাধ্যমে শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন উত্তর প্রদেশের : 
: তদানীত্তন রাজ্যপাল সূরজ ভান। স্বাগত-ভাষণ দান করেন: 
£ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য : 


বং শতবর্ষ-্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রামকৃ মঠ: 


ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী: 
: আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন; 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী: 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ, দিল্লি কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী: 
: গোকুলানন্দ, রায়পুর কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী সত্যরূপানন্দ এবং : 
আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে ইন্দোরে রামকৃষ্ণ : 
: করেন 'বেদাস্ত কেশরী'র সম্পাদক স্বামী ব্রন্মেশানন্দ। সমাপ্তি: 
: সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দ। এদিন সকালে: 
; 'নারায়ণ-পুজা” অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্য অনুষ্ঠানের শুভসৃচনা ; 
; করেন পৃজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ। এই অনুষ্ঠানের পরে তিনি: 
: সেবাশ্রমের নতুন ও.পি.ডি. (0.৮.9.) বা বহির্বিভাগ ভবনের: 
: ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন সাধু ও: 
: ১৫০০ ভক্ত যোগদান করেন। পরদিন ২২৫জন দুঃস্থ বিধবাকে : 
: সম্পাদিত হয়েছে। হায়দ্রাবাদে “বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ 
: সরোদবাদন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিন নারায়ণ-সেবা ও নাটক, : 
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উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন; 


কম্বল ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান, পাঠ , ভজন ও: 


পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে (পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ নভেম্বর: 
২০০০ উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাসের : 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং এই! 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী: 
স্মরণানন্দজী মহারাজ। : 
সেবাব্রত 

চক্ষু চিকিৎসা-শিবির ৃ 

পুরী মঠ (ওড়িষা) গত ৬-৯ নভেম্বর ২০০০ একটি চক্ষু: 
চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২৬ জনের চোখের : 
ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। 
পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৬ নভেম্বর ২০০০: 
একটি চক্ষু চিরিৎসা-শিবির. পরিচালনা করে। শিবিরে ২৬০: 
জনের চিকিৎসা ও তন্মধ্যে ৩৪ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা: 
হয়। : 


;  আলসুর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ১৮ নভেম্বর ২০25 একটি: 
: চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। এতে ৮৩ জনের চোখে : 
; অস্ত্রোপচার করা হয়। 
: ত্রাণ 

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ 

£  বেলুড় মঠ এবং তার ১৮টি শাখাকেন্দ্র বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ; 
: মানুষের মধ্যে খিচুড়ি, শুকনো খাবার, ওষুধপত্র বিতরণের পর 
৯টি জেলায় আঁটপুর, আসানসোল, বারাসত, বরানগর, 
: বেলঘরিয়া, ইছাপুর ও রহড়া আশ্রম বন্যার্ত মানুষের মধ্যে 
? কম্বল ও কাপড় বিতরণ শুরু করেছে। 

: পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ 


: বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ গত ডিসেম্বর মাসে বাগবাজার : 
: খালপাড়ে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২৪৫টি পরিবারের মধ্যে চারদিন : 


: ধরে খিচুড়ি বিতরণ ছাড়াও বাঁশ ও কম্বল দান করেছে। 
ওড়িষা ঝগ্ধাত্রাণ 

£ পুরী মিশন গত জুলাই থেকে নভেম্বরে বঞ্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত 
; ৩৮৮টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫,২৪০টি নোটবুক, 
: ২৫,৫৯১টি বল পেন, ৩,৫৮,৮১০টি পেনসিল, ১,৬৯,২১০টি 
: ইরেজার, ৬৯,৬২৭টি পেনসিল কাটা যন্ত্র, ২৩০০ জ্যামিতি বাজ 
: ও ৯৪২টি স্বামীজী-বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করেছে। 


ত্রাণ 
£ ঢাকা মঠের বোংলাদেশ) মাধ্যমে গত ২০-২৩ অক্টোবর 
;£ যশোর ও সাতখিরা জেলার 


: ডাল, ১০০০ কিলো লবণ, ১৭২১ কিলো আলু, ২০৬৪টি 
: সাবান, ২০৮৪ প্যাকেট বিস্কুট এবং ১০০০টি শাড়ি ও ১০০১টি 
: লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে। 

£: _ পৃজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের বাংলাদেশ পর্যটন 

£. গত ২০-২৮ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
: অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বাংলাদেশের ঢাকা 
: ও নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করেন। গত ২৫ নভেম্বর ঢাকা মঠে 


: বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ। 
: [পুজ্যপাদ মহারাজের বাংলাদেশ-পর্যটন সম্পর্কে বিস্তারিত 
: প্রতিবেদন পরবর্তী সংখ্যায় (ফাম্ধুন ১৪০৭) প্রকাশিত হবে|] 
: অস্ট্রেলিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নতুন কেন্দ্র 

£ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি 
? নতুন শাখাকেন্দ্রের পত্তন হয়েছে। নতুন কেন্দ্রের ঠিকানা__ 
: বেদাস্ত সেন্টার অফ সিডনি, ২১ মীরনা রোড, স্ট্যাটফিল্, 
£ এন.এস.ডব্লিউ.-২১৩৫, অস্ট্রেলিয়া (ফোন £ ৬১-২-৮৭৪৬- 
: ০২৭২)। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন লখনৌ কেন্দ্রের 
: প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী শ্রীধরানন্দজী। 

: স্মারক ভাষণ 

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০০ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রামকৃষ্ঃ 


 বন্তৃতা' দান করেন 'উদ্বৌধন'-সম্পাদক ' স্বামী”. পুর্ণত্ানন্দ। : 
 'শহীদ যতীন দাশ স্মৃতিরক্ষা সমিতির অর্থাুকুল্ে 'এবছর: 
: থেকেই . ইনস্টিটিউট 'অফ কালচার : এই. স্মায়ক ভাষণের: 


: মিশন 'ইনফ্িটিউট, অফ -কালচারের. (গোলপার্ক কব্বাকাতা-। 
: ৭৩০ ০২৯). বিবেকানন্দ হল'-এ "শহীদ যী স্মারক: 





; আয়োজন করে। স্মারক ভাষণের ছিল-_বাংলার : 


: বিপ্লবীদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব'। রা 
ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়। ৃ 





আ্মাযের বাডীর সংবাদ 


আবির্ভাব-উৎসব পালন : 
গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে : 


: মহাসমারোহে শ্রীত্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই: 
উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও: 
: শ্রীশ্রীমায়ের যোড়শোপচারে পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়।: 
: সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী: 
: পূর্ণায্মানন্দ। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্্যাসি-: 
: ব্রহ্মচারিবৃন্দ কালীবীর্তন 


? নিমাই” যাত্রাভিনয় করে সালকিয়ার “রূপ ও রঙ্গ যাত্রা ইউনিট ।: 
; সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় সুবলচন্দ্র দাসের রামায়ণ গান।; 
: সারাদিনব্যাপী উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল ।: 
২৭টি গ্রামের ১৩,৪৭৪ : 
: বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৫৫১৭ কিলো চাল, ১০৬৫ কিলো : 
£ এবং ২১ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের : 
' জন্মতিথি পালন করা হয়। তাদের জীবনী আলোচনা করেন: 
: যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী বিনির্মলানন্দ। : 


দুপুরে ১২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।: 
গত ৫ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ : 


গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ ধীতুতীষ্টের জ্মের প্রাকসন্যা 


: পালন করা হয়। শ্রীন্রীমায়ের বাড়ীতে সন্ধ্যারতির পর এই: 
? উপলক্ষ্যে ষীশুস্বীস্টের পূজারতি ও শ্রীস্টসঙ্গীত পরিবেশন: 
£ করেন স্বামী পূর্ণব্রন্মানন্দ এবং “বাইবেল'-এর. 'সারমন অন দ্য: 
; মাউন্ট' থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ। 
: পৃজ্যপাদ মহারাজ ভাষণ দান করেন। ভাষণ দান করেন : 
; মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন: 
; করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে : 
; পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভজন: 
; পরিবেশন করে “কদমতলা বৈষ্ণেমাতা ভজনমণুলী' গোস্ঠী।: 
£ উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হল-এ সকাল ১০টায় "স্বামী: 
: সারদানন্দ প্রসঙ্গ' আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর : 
যথাক্রমে শিবপুর প্রফুল্পতীর্থের “সাধককবি কমলাকাস্ত' গীতি-: 


গত ১ জানুয়ারি ২০০১ সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের; 


যাত্রাপালা এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ শীলের সরোদবাদন পরিবেশিত: 
হয়। উৎসবে প্রচুর সাধু ও ভক্ত সমাগম হয়েছিল। দুপুরে : 
৬,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 





উৎসব-অনুষ্ঠান 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের (দূর্গাপুর, জেলা-_ 
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ২৯ আগস্ট ২০০০ 
: একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনাতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 


: তত্স্থানন্দ প্রমুখ ভাষণ দান করেন। 

: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে (ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, 
: পশ্চিমবঙ্গ) প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ 
: বিশেষ পূজা, হোম, “চণ্ডী” ও “কথামৃত" পাঠ, সানাইবাদন, 
: ভক্তিগীতি এবং নামসস্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য 


: দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে নামসন্কীর্তন 
: পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ মাল, ভদ্রেশ্বর দাস প্রমুখ। মাকড়দহ 
: মাতৃ আশ্রম শ্মশানভূমি এবং নরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ও সম্প্রদায় 
: ষাগ্মাসিক সম্মেলন গত ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীরামকৃষ 
: বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (খড়ার, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) 
: অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং সম্মেলনের তাৎপর্য 
: ব্যাখ্যা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ- 
£ সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। অনুষ্ঠানে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 
: কথামৃত' এবং “বাণী ও রচনা" থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন 
: চশ্তীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শরণ্যানন্দ, মেদিনীপুর 
: রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রভানন্দ এবং তমলুক রামকৃষ্ণ 
: মঠের স্বামী কালাতীতানন্দ। বক্তব্য রাখেন পরিষদের আহায়ক 
: বিমলকুমার মান্না ও বীরেন্দ্র পষ্টনায়ক। সম্মেলনে বিভিন্ন 
: আশ্রমের ৪৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। 

: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (ডিক্রগড়, আসাম) গত ১০ 
: সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। 
; সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
: অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সম্মেলনে 
প্রায় ৩০০ ভক্ত যোগদান করেন। সম্মেলনে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন 
: ইটানগর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ ও নরোস্তমনগর 
: আশ্রমের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দ। বিশেষ উল্লেখ্য, গত ৩- 
: ১২ সেপ্টেম্বর পৃজ্যপাদ মহারাজ সমিতিতে অবস্থান করে বহু 
: ভক্তকে দীক্ষাদান করেন। 

: দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা 
: __দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ সেপ্টেম্বর 







: ২০০০ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাঠ, গুরুবন্দনা এবং ; 
: ভক্তিমূলক সঙ্গীত ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। 'কথামৃত' থেকে; 
? পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সরিষা আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক : 
: স্বামী শিবনাথানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন বলরাম পাল! 
: সমাগত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান : 
8৮548 54 : 
মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা-_ হাওড়া) গত : 


১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ সারাদিনব্যাপী একটি আধ্যাত্মিক অনুধ্যান : 
: করে শিশুবিকাশ কেন্দ্রের সদস্যরা। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও: 
: স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ। ৃ 
: গহনানন্দজী মহারাজ। প্রায় ৭২০ জন ভক্ত সম্মেলনে যোগদান : 
; বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। আলোচ্য: 
? বিষয় ছিল-_স্বামী বিবেকানন্দকে কেন আজ প্রয়োজন'।: 
; সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। বক্তব্য রাখেন: 
অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, ভগীরথ হালদার এবং ১৩ জন: 
: যুবপ্রতিনিধি। সম্মেলনে ৩২৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। : 
: রাখেন সুবীর চ্যাটাজী দ্বারিকানাথ চন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। : 
: সম্মেলনে বেলুড় মঠ অনুমোদিত “সুন্দরবন শ্রীরামকৃষ্ণ-: 
? বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ গঠিত হয়। হিঙ্গলগঞ্জ,: 
: সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ ব্লকের ১৮টি সংস্থার ৪০ জন প্রতিনিধি ; 
: এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয়: 


স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা-_উত্তর চবিবশ 
পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি : 


গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০ এই আশ্রম আয়োজিত এক : 


ভাবপ্রচার পরিষদের আহায়ক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের : 
অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী যতীন্দ্রানন্দ, : 
দীপককৃমার রায় প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ : 
স্বামী দেবব্রতানন্দ। 

সারদা-রামকৃষ্ণ চাইল্ড আযান্ড ওম্যান সেবা কেন্দ্র (চেতলা, : 
কলকাতা-৭০০০২৭) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ ঘোলায় : 
(সোদপুর) ডাঃ সুকুমার সূত্রধরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ঃের পট : 
স্থাপন করে একটি উপাসনাগৃহ ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন করে।: 
এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, বস্ত্ববিতরণ, আলোচনা": 
সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ব্রল্গাপদানন্দ : 
ও স্বামী দেবস্বরূপানন্দ। 'কথামৃত' পাঠ করেন কেদ্দের সম্পাদক : 
মহাদেব ঘোষ। দুপুরে প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। : 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির (এগরা, জেলা-_মেদিনীপুর): 
গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ বিশেষ পুজা, হোম, সাধুনিবাসের : 
ভিত্তিস্থাপন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে রজতজয়ন্তী : 
উৎসব উদ্যাপন করে। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ: 
দান করেন কাথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধাক্ষ স্বামী অক্ষতানন্দ, ! 
মেদিনীপুর মঠের স্বামী ভূবনেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক ব্রেলোক্যনাথ : 
মিশ্র, উৎসব কমিটির সভাপতি ডাঃ পুগুরীকাক্ষ মিশ্র প্রমুখ ।: 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিলকুমার ্টাচার্য। “মায়ের কথা' : 
থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী তুবনেশ্বরানন্দ এবং ভক্তিগীতি : 
পরিবেশন করেন সন্ধ্যা মাইতি ও দিলীপ মান্না। ৃ 


: বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা-৭০০০২৭) 
: গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ স্বামীজীর এতিহাসিক শিকাগো-বন্কৃতা 


: চক্রব্তী। তারপর পাঁচশতাধিক যুবক-যুবতী স্বামীজীর প্রতিকৃতি, 
: ট্যাবলো, ব্যানার ইত্যাদি নিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল এবং 


? অধিকারী, অজয় উ্টচ্য প্রমুখ দতীয় দিন সন্ধায় 'নরেনের 
: ঈশ্বরবিশ্বাস নাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। : 
: _ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ নোমখানা, জেলা__ : 
: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি : 
: রক্তদান শিবির এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ ; 

: করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তার এক পুত্র: 
: রামকৃষ সধ্ের সন্ন্যাসী স্বামী সুপ্রকাশানন্দ। : 


: বাড়ী, কাশীপুর উদ্যানবাট প্রভৃতি স্থান ঘুরে আদ্যাপীঠ মন্দির- 
প্রাঙ্গণে পৌঁছায়। সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন 
: ব্রহ্থাচারী মুরালভাই, ব্রন্মাচারিণী বেলাদেবী এবং প্রণবেশ চক্রবর্তী 


? কালচারের সহযোগিতায় একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী শিক্ষক 
: ও শিক্ষানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করে। রক্তদান শিবিরে 


1১০২ জন রক্তদান করেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী ; 
: ধুবড়ি-নিবাসী অসিতকুমার সরকার গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০০: 


: বৈকুঠানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন 


: শ্রোতার সমাগম হয়। সকলকে একটি করে 'যুবনায়ক : 
: ব্যবহার ও ক্ষমাগ্ুণ ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 
ভ্রীরামকৃ্ণ সঙ্গে (হামিরপুর, রাউরকেলা, ওড়িষা) গত : 
; ভৌমিক গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ বেলা ২টা ৫ মিনিটে ৯৮; 
£ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে ইঞ্টমন্ত্র জপরত অবস্থায় : 
: শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের : 
: সভাপতি ছিলেন এবং বহু প্রাচীন সন্যাসীর সংস্পর্শে আসার : 
: অংশগ্রহণ করেন বিজনকুমার মজুমদার, অনুশীলা সান্যাল ও : ও 

: ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য সকলে তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি: 
: 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। ৃ 


: বিবেকানন্দ" বই উপহার দেওয়া হয়। 


; ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ সন্ধ্যায় “শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ” আলোচনা 
করেন উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পরদিন তিনি 
: দিবসব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সধ্ঘের সহ- 
: সভাপতি ভরতভুষণ মোহাস্তি স্বাগত ভাষণ দেন। পাঠে 


: নিবেদিতা পাঠক। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ছবি দাস, 
: সঞ্চিতা সরকার, মালা রায়, দেবযানী সেনগুপ্ত, অজস্তা ঘোষ, 


£ জয়িতা চৌধুরী, গোপেন চক্রবর্তী এবং জ্যোতির্ময় আচার্য। : 


: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণকুমার রায়চৌধুরী। সমাপ্তি 
: পূর্ণাত্মানন্দ। সম্মেলনে ১৬৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 
: জ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (বারাকপুর, জেলা-_উত্তর চব্বিশ 
; পরগনা) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ মহালয়া উপলক্ষ্যে একটি 
: আলোচনাসভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী 
: পূর্ণাত্মানন্দ। সম্ঘের পক্ষ থেকে তার হাতে বন্যাত্রাণে ১০০১ 
£ টাকা দান করা হয়। 

:  বালিভাড়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (নবনগর, জেলা-_ 
1 উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ দুর্গাপূজা 
: উপলক্ষ্যে ৫১ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র দান করে। 

:  মধাবঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের 
: (বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া) উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর 
২০০০ আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমে একটি 
? ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, পাঠ, 
; আলোচনা, বস্ত্রবিতরণ প্রভাতি ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। 


? সম্মেলনটি পরিচালনা করেন আকালীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ: 
ৃ : স্বামী বাগীশানন্দ। 
: স্মরণে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং একটি যুবসমাবেশের : 
: ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং প্রণবেশ : 
: আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন; 
: আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ। বিশেষ অতিথি ছিলেন: 


বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ (ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ) গত ১১-: 
১২ সেপ্টেম্বর ২০০০ ময়মনসিংহ রামকৃষ্জ আশ্রমে অষ্টম: 
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। প্রথম দিন বিচিত্রানুষ্ঠান ও: 


অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল, ফাদার শিমন হাচ্ছা প্রমুখ।: 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুশীলা ঘোষ : 
গত ১১ আগস্ট ২০০০ সকাল ৮টা ২০ মিনিটে পরলোকগমন : 


্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, আসামের: 
রাত্রি ২টায় ৬৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সুমিষ্ট: 


শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত লালমোহন: 


সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেবাপরায়ণতা, অমায়িক ব্যবহার : 


রাম স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অহিডূষণ: 


: বসু গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০, ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন : 
: করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী : 
: বিরজানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রমুখ্বর : 
: সঙ্গলাভ করেছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রস্থ রচনা করেছেন। সেবা-: 


মূলক কাজে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বেহালার বৈশালী: 
পার্কে দুঃস্থ ছেলেদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। . 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা নমিতা : 
বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ সকাল ৬টা ৪৫: 
৭২ বছর। সহজ-সরল ব্যবহার, দানশীলতা ও উদারতার জন্য: 
তিনি পরিচিতজনের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী ছিলেন। ; 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুলেখা: 
রায়চৌধুরী ক্যান্সারে আক্রাত্ত হয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০০: 
সকাল ৭টা ২০ মিনিটে ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।: 
তিনি পরণ্রী সারদা সক্খের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। সহজ, 
সরল ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 2 7. £ 
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পতিতপাবন শ্রীরামকৃ্: 


৪8০.০০ ] 


অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের | 


বৈষ্গোদেবী দর্শন ও ভ্রমণের গাইড বই। পৌরাণিক 
উপাখ্যান সহ। অনেক ছবি ও ম্যাপ বইটির বাড়তি 


সোমনাথের 


র বাড়ি ৩৫.০০ | 
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ-কাহিনী। | 
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার যেতে হলে সচিত্র এই | 


দেব সাহিত্য কুটীর রা লিঃ 
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রীশ্রীরামকৃষঃ মন্দির ৪৭০২ ৪৭৪-২৩৩৫ 
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো 
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 
শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী 

গীতাতত্তে 
পূর্ণতার সাধন 
ভগবৎ প্রসঙ্গ 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ 
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা 
ঈশ্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা 


৮ ০. 


সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
[রামকৃষ মিশন 'ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপাকট] 
ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল-_সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়ঃ অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেনঃ গঙ্গাতীরে বাস 
করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? 


01৫ 2/ (0০520477267 17705. 


ছি 755017812 
১১০১০ 


এ নিলন % ভি ঠী)টিটিটি 
9০০০5 £% (6:85 (57578? 
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31/5) 0917111 521811) 021081058-700 013 
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পাত তর জপ পাপন পাশা 








একটি আবেদন 


পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধাম- শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পদরজঃস্পর্শে পৃত। স্বামী বিবেকানন্দের 
স্মৃতিবিজড়িত দেওঘরে ১৯২২ সালে শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-_রামকৃষ্ঃ 
মিশন বিদ্যাপীঠ । শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে 
যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, আজ সেই বিদ্যাপীঠ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন £ “এই বিদ্যাপীঠের 
মাধ্যমে কালে অনেক বড় কাজ হবে--এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।” 

এই বিদ্যাপীঠ তার বহুমুখী কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে 

স্বামীজী চেয়েছিলেন £ “নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুঁচি 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।” এই উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকে আছে-_যাঁরা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি নিন্মমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। 

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সেইসব কিশোরদের শিক্ষিত করতে বিনন্্র প্রয়াস করে যাচ্ছে। 

উচ্চ মাধ্যমিকের এইসব ছেলেদের জন্য একটি পৃথক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে আছে ছেলেদের 
অভিভাবক ও পরিদর্শক-শিক্ষকদের জন্য অতিথিভবন, প্রার্থনাগৃহ, গ্রন্থাগার, ভোজনগৃহ এবং একাদশ শ্রেণীর 
ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস। দ্বাদশ শ্রেণী শুরু হবে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু 
নিমীয়মাণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ভবনটি নির্মাণ করতে সর্বসাকুল্যে ১৪ লক্ষ টাকার 
প্রয়োজন। 

তাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন-_এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনারা এগিয়ে আসুন। 


স্বামী সুবীরানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড 
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সেবাশ্রমে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগামী 
৭ মার্চ ২০০১ হতে ১০ মার্চ ২০০১ (২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ ফাল্গুন ১৪০৭) 
পর্যন্ত সেবাশ্রম-অঙ্গনে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 

৯ মার্চ ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রী 
স্বামী অক্ষরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন 
করবেন। চারদিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানসূচীতে রয়েছে সাধুসম্মেলন, 
ভক্তসম্মেলন, মাতৃসন্মেলন, যুবসমাবেশ, দুঃস্থদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ, মেধাবী 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান 
অনুষ্ঠান এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন বিষয়ে 
আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিদিন দুপুরে এবং 

চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে শিল্পপতি 
প্রি়তোষ তালুকদারকে 'আহীয়ক' এবং অবসরপ্রাপ্ত আয়কর কর্মকর্তা 
'বিমলকান্তি লোধকে “সদস্য-সচিব' করে ১০১ সদস্য-বিশিষ্ট “উৎসব উদ্যাপন 
পরিষদ” গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ 
মিশনের সকল শাখাকেন্দ্রের সাধু ও ব্রন্মচারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। 

মিলনকান্তি সেন 
১০ জানুয়ারি ২০০১ সাধারণ সম্পাদক 





মাঘ ১৪০৭ উদ্বোধন | ৬১] 
নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। : 


--76৯-2 িনিনিি 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


শ্রীমা সারদাদেবী 


পনির রররার৮৪১৬৫ 
সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 





উদ্বোধন মাঘ ১৪০৭ 
বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতনাই হয় না-_-ভগবানলাভ হয় 


না। বিষয় বুদ্ধি থাকলেই কপটত। হয়। সরল না হলে তাকে পাওয়া 
যা না। শ্রীরামকৃষ্ণ 
য় 


যার ওপর যেমন কর্তবা করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান 
হাড়! আর কাউকে বেসো না। জ্রীমা সারদাদেবী 
রঃ 


পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর--তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
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শ্রী-কথিত_: 
পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ৫ প্রতি সেট £ ২০৮ টাকা 
|কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 
ত্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষারা 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রস্থটি যেমনটি দেখিয়া 
গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন খেণ্ড খণ্ড হিসাবে পাচ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক 
তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া 
আছেন “কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক 


শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভৰন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের 
01111191169 এবং সুমহান এতিহাসিক পবিত্র এঁতিহ্য সম্পূর্ণ- 


প্রস্তুতকারক ঃ 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। ২, ক্লাইভঘাট স্ট্াট 
প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী | কলকাতা-৭০০ ০০১ 







































€ফেথামৃত ভবন) অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫ 
১৩1২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ | ফোন নং | রেসি. £ ৩৩৭-৭৩৬৫ . 
মৌবাহল £ ৯৮৩১০-১৯২৬১৬ . 






ফোন ৪ ৩৫০-১৭৫১ 
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ডীলারের সুবিধার্থে-অভাবনীয় কম দামে 144 2০ ০০৮৫৮০৮% 7%০ : 


সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, প্রেসার, প্যাডি উইডার ও 


ভীলার ও স্টকিস্ট চাই চ975717218565 7012৬ 


্ 9 | 88, 07. 189/9৩1 08াঞছ। 9080 
৪৮2 10/9/171-711 101 
711012 : 666-1722 


11215785%: 666-9969 


57247. 


5611) 11750100169, 21015151102 1-1৫.) 
৬/8118০5 (2917211772051011010215 1৮1৫.) 


211 10111 7210102)0, 70172811720121 & 6)1910111, 
সারদা 010110, 0০810191, 
91110161116 8950181) (৬/৪00116), 
০ € 5801179 111085107155 ০৬. 10৫. 
৩ বাড, য় তল, --১৫ . ্ র 
টি স্ট্যাভ 2485 18025 ০815, 281৬1170 (5-16.16.1-- 110.), 


৮৮৬, ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ 19০01 18001201163, 11221, 


৫ ২৪৩-৩১৪১ 1170 710172 


পৃ শাশ্বত বিবেকানন্দ ৷ ১ম খণ্ড (২য় পর্ব) 
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স্বামী নিবেদিতা 
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অমৃতকথা ২৫.০০ ঃ 
মিরেনেনিদ ৪5 (কিশলয় ঠাকুর শ্রীচৈতন্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু র্ 
মা সারদা ২৫.০০ শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০ | নিবেদিতা ারমাত 















১৭ রদ: 
রি পু মার্গারেট ৪ ৪০.০ তি ১২০.০০ জীবন ও প্রসঙ্গ 
অরুণকুমার টি ৩৮) শিশির কর 
বিশ্বাস আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড | শিকাগোয় 
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শ্রী সারদামায়ের 
মন্ত্রশিষ্য 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 
প্রণীত -_ 





ধন মাঘ ১১০৭ 


টু 


০০০১০ 
স্মৃতিম্ধলক জীবনীগ্রন্থ- 


উ$ জগ চবি? 
৩ মেঘনাদ বধ কাব্য চিত্রকল্স 


উ৯ গভাগ্রপাদ সেন 
বিবেকানন্দ স্মৃতি ও বঙ্কিম স্মৃতি 
9 রামমোহনস্যৃতি ০ মধুসূদন স্মৃতি 


৪176 69116 0 12520 
গমিরে 9হ 
গু নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
০ 13251195289 ০1 9115 


ভাউভঙ্স 


রঃ ১/১১ বন্িম চ্যাটাজী স্ট্রটঃ কলসিকাতা-৭০০ ০৭৩ ঁ 
(৫ গ্ি ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪ রি 


মাঘ ১৪০৭ উদ্বোধন 


আীরামকৃষ্ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থ্রাজি 


স্বামী অভেদীনন্দ প্রণীত 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ 


আত্মজ্ঞান ২২.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ৮৫.০০  ুগরীবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ৫.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যুগে যুগে যাদের আগমন ২৮.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ হযোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ যোগশিক্ষা ৪০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পুন্জ্মিবাদ ৩০.০০ স্বামী বিবেকানন্দ ২.০০ 
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম ৫.০০ ই স্তোত্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃূজাপদ্ধতি ১২.০০ 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ হিন্দুনারী ১২.০০ 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ হিন্দুরা ষীশুত্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 

মরণের পারে ৪০.০০ কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 


অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত- _এতিহাসিক ও 

অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোৌপনিষদে পরমার্থতত্ত ১৮.০০ মনও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১০৩.০০ 
তীর্থরেণু ২৬.০০ র -দুর্গা ৩০০.০০ 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা ৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
তন্ত্রতত্বপ্রবেশিকা ৬০.০০  রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্তপ্রতিভার দান ৫০.০০ 
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ব ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২২০.০০ স্বায়ী অডেদানন্দ ৫.০০ 
শ্রীরামকৃষ্ণচন্ড্রিকা ৪০.০০ স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 

প্স্তক প্রচার বিভাগ) 





১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 
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একটি আবেদন 





প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ, 

কলিকাতার অদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ দুর্গাপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে রামকৃষ্ণপুরে অনাথ 
বালকাশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি একটি অস্থায়ী প্রার্থনাঘরে 
প্রতিষ্ঠিত। বালকাশ্রমে থাকে ৫০ জন অনাথ দুঃস্থ বালক। সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র অধিবাসী ও তফসিলী 
অঞ্চলে যোলটি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। আরো প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব- 
পরিকল্পিত অতিথিভবন, সাধুভবন, বৃদ্ধাশ্রম সম্পূর্ণ হয়েছে আপনাদেরই দানে। আমাদের প্রেরণা স্বামীজী। 
আমাদের আদর্শ ও ধর্ম-_ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য-_ মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা $__ 


১) বাঁলকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা। 

২) জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঁচশ ভক্তের একসঙ্গে প্রার্থনা-উপযোগী উপাসনাকক্ষ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির 
নির্মাণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 
মহারাজের স্পর্শপৃত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর গত ৬ মে ২০০০ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

৩) অধিক সংখ্যক বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপন।  . 

বহজনহিতায় এই মহৎ কর্মযজ্ঞটিকে আরো ব্যাপক করার জনচাহিদা মেটাতে আমাদের প্রয়োজন 

আনুমানিক এক কোটি টাকা। যা আমাদের নেই। 

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণের নিকট আত্তরিক আবেদন, এই মহৎ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুগ্রহ করে সাধ্যমত 

আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই 
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। 

স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ 1.0. অথবা /৯/০. 7৯8০০ €190186/7)181এর 

মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা--৪977 ২9791015199 96525111207, 6 1387008 [178807 [976 
(059100009-700 0071 /$/০, 8৯৪৩৪ চেক/ড্রাফট পাঠালে 4911 [২917)90010151)179 965985181818,-এর 
অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল 
দানের প্রাপ্তি্বীকার করা হবে। নমস্কারান্তে 


স্বামী শুদ্ধানন্দ সুধাংশু বিশ্বাস, 
, অধ্যক্ষ রি রি সম্পাদক 


হবার উদ্বোধন ৃ 
কার্ধালয় ভিন্ন উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভূক্তি-কেন্দ্র €) 
বাংলাদেশ [3 রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩ 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 0 সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ-৯৪৫১৮, ই. মেল ঃ 18581928 ৫)05.001) 


দিল্লি অরুণাচল প্রদেশ 
গ রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিলি-১১০০৫৫ ৪ শ্যামল সিনহা রায় 
পারমিতা ঘ্বোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর 
গ মঞ্জুলা ঘোষ, সি-৫৩৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ৰ বিহার 
আন্দামান 





৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষঃ আভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ 
ঙ রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্রেয়ার, পিন ঃ ৭৪৪১০৪ বাড়খণ্ড 


5 ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
ফোন £ (০৩১৯২) ৩২৪৩২ ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮ 
আসাম ্‌ . ঙ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ 
জা শিলচর সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি 
গ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড ৮:০৮ 


বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১ 


উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা £ কামরূপ-৭৮১০০৭ রি রামকৃষচ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ 


রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগাঁও 


ড 
ডি ভট্টাচার্য, 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫ ও রা এইচ. ই" স্কুল রোড, হীরাপুর, 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নর্গাও-৭৮২০০১ রপ্রদেশ 
* শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগগাও-৭৮২৪৩৫ ৬ রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, পখনৌ-২২৬০২০ 
৬ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি, এন. বি. রোড মধ্যপ্রদেশ 
পোঃ দুম দুমা, জেলা ঃ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১ ৬ রামকৃষ্ণ সেবাসজ্ঘ 
ডি ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা £ বস্তার 
গোসাইগাও, জেলা £ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০ অন্ধপ্রদেশ 
 পরিমলকৃষ্ণ পাল ৬ এম. কে. পাল, এক্সিকিউটি৬ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 
প্রযঞ্ে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট ও. এন. জি. সি. কে. জি. পি 
পোঃ + জেলা ঃ কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০ ডি. নাধার £ ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজ্মুন্পি-৫৩৩ ১০৩ 


$ এম. কে. বুক সেলার্স, পো £ বি. চারালী, জেলা £ শোণিতপুর র 
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিক্রগড়-২৭৮৬০০১ ৬ রামকৃষ্ণ মঠ, বামকৃষ্ণ মিশন মার্স, খাঁর, মুন্বাই-৪০০ ০৫২ 


গ শান্তিকুমার রায় ও প্রদীপচন্দ্র পাল, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এই৯.-১, সেক্টর-৮ 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা ঃ শাস্তিপুর বাসী, নবী, মুস্বাই-৪০০৭০৩ 
ত্রিপুরা ঙ মহুয়া দাশগুপ্ত 
গ রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা ৮-এ/১১ বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১ 
৯ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গুজরাট 
পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা- ৭৯৯২০১ গ সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কপোনী 


আমেদাবাদ-৩৮০০০৫ 
৬ ম্রীরা মিত্র, প্রযত্রে জি. সি. মিএ 
৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০ 


গ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, 
দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০ 
ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম 


পোঃ বিলোশিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫ - ৫০৩ রি টওযারস ও. এন. জি. সি. কলোনী 
* শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড পোঃ আক্লেশ্বর-৩৯৩০১০ 
ধর্মনগর, উত্তর ব্রিপুরা-৭৯৯২৫০ ৬ পি. কে. মুখাজী, সাইকৃপা ত্যাপার্টমেন্ট 
নাগাল্যান সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াদা, ভালসাদা-৩৯৬০০১ 
গড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রি ফোন £ ০২৬৩২১/৪২৩৭৩,ই. মেল 2 ৫1,019 ৫9511110117 
ও রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রুতীর্থ, পুরী সৌজন্যে 


২.৭ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩ .. . ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
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আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ৭৯৯ ১০১ 


ফোন 2 (০৩৮১) ২২-৪০২৪ 


পথ্যাশ বৎসরের অধিক সময় ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর ভাবধারা 
প্রচারসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ সঙ্ঘটিত হয়ে আসছে। শিক্ষাবিস্তার, বিশেষত অনগ্রসর 
মানুষের মধ্যে, এই কাজের অন্যতম প্রধান। আগরতলার গাঙ্গাইল রোড, ধলেম্বর এবং 
বিবেকনগরের কেন্দ্রগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে আসার পর সেবাব্রতের পরিধি 
বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছে। 

ভক্তবৃন্দের সহায়তায় ইতিমধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কর্মশিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি ছাত্রাবাস প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ উপজাতি 
সম্প্রদায়ের যুবকদের কাছে একটা বিরাট আত্মনির্ভরতার সুযোগ এনে দিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ 
চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের চিকিৎসার সুযোগ হয়েছে। 

্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সম্ভান পরম পুজ্াপাদ স্বামী সারদেশানন্দজী প্রায় এক বৎসর কাল এখানে 
অবস্থান করে ভক্তদের কৃপা ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তার স্বল্প উপস্থিতি উক্ত কাজগুলিতে 
অশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। 

সময়ের সঙ্গে কাজের বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রয়োজন হয়েছে একটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিকল্পনার । 
আমরা তাই প্রথম স্বরে নিম্নোক্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছি। 

(১) ধলেশ্বরে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণ। 

(২) আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি বৃহত গ্রন্থাগার নির্মাণ। 

(৩) সন্ন্যাসী কমীদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান। 

(৪) একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন। 

উপরি উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রায় দেড় কোটির মতো অর্থের প্রয়োজন। আমরা তাই 
সমস্ত দেশভক্ত সহৃদয় মানুষের কাছে অর্থভিক্ষা চাইছি। 

রামকৃষ্ণ মিশনকে দেয় যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 
চেক/ড্রাফট/মনি অর্ডার “রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা”-_এই নামে/ঠিকানায় ৮৮ হবে। ইতি 


স্বামী দিব্যানন্দ 


সম্পাদক 


রামকৃষ্ণ মিশন 
আগরতলা, ত্রিপুরা 





এ উদ্বোধন 





চ িরিসুরিন 


পোঃ বারাসত, উত্তর চব্বিশ পরগনা 


পিন-৭৪৩২০১ 


কখনো বলতে শোনা যেত £ “ও স্থান কি কম গা! 
(নিজের বুকে হাত দিয়ে) এ-শরীরের জন্ম হয়েছে। চা 
কালে ও-স্থান খুব জেগে উঠবে।” এই উক্তির £ নর ৬০ সক 
ফলশ্রুতিরূপে বারাসত আজ উত্তর ২৪ পরগনার 
এক প্রধান গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল জেলাশহর রী |. 
হিসাবে পরিগণিত এবং তারই পবিত্র জন্মভিটায় ক 
প্রতিষ্ঠিত রামকৃষঃ মঠ (বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র)। টা 
একদিকে যেমন এই মঠ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 2 
ভাবানুরাগী ও বহু স্থানীয় মানুষের অধ্যাত্বজীবনের বি 
অনুপ্রেরণা, উন্নতি ও শাস্তি লাভের আশ্রয়স্থলরূপে রঃ রর 








মহাভাব রূপায়ণে মঠ-পরিচাঁলিত একটি ক্ষুদ্র দীতব্য টু 
চিকিৎসালয় এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ স্থানীয় ধু 


র্‌ পিউ হিরন 
এ কত দা এ 


অসংখ্য মানুষের সেবায় নিরত রয়েছে। এই দাতব্য * এ 
চিকিৎসালয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য আরো সুসংবদ্ধভাবে তার বিশেষ পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। এর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংগৃহীত জমিতে একটি ব্রিতল ভবনের নকসা বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আংশিক রূপায়ণে আনুমানিক ৪৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যথা-_ 


বিন স 
রাধার 
; এ ৫ সি. পালি, ৯ 
২৫ শিস কাত চি + 
২৯ ৫৭ টু 
ক, €. কি 788755 পাপা ৯ 


৩ লে ১, ০ৈ, 


গৃহনির্মাণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা 
যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা 
আসবাবপত্রাদি ক্রয়ের জন্য ৫ লক্ষ টাকা 


আমরা সহৃদয় জনসাধারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ব্যক্তিগণ ও দানশীল সংস্থাগুলির 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন মুক্তহস্তে দান করে এই মহৎ পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করে তোলেন। 
“রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত'-এ প্রদত্ত দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুসারে আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফট 


[২2121071518 119611 ঢ3978586+_এই নামে পাঠাবেন। 
অধ্যক্ষ 


উদ্বোধন 


যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে 
শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী- কেবল সাধন-ভজন করতে 
থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না। 


যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় 
তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তার ওপর নির্ভর করে থাকতে 
হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন। 


শ্রীমা সারদাদেবী 


মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য 
জীবজস্তরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির মন্দিরের 
মধ্যে তাজমহল । যদি মানুষের মধ্যে তাহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, 
তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। 
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উদ্বোজল স্বারী বিবেকানন্দ শররর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
১০৩তম বর্ধ | প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


0 গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ট্রে 


0) বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর়ীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান 
এতিঠোর ধারণ ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃঞ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত 
হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

0) শ্বাী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধশীয়ি পত্রিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 
পত্রিকা। ধর্ম, দণনি, সাহিত্য, ইতিহাস, সমা জতন্ত, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জান ও কুষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 
ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

0) উদ্বোধন শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং ব!ংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 

0 ধীয়ি সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 
তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে। 

2) উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অথ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুঞ্ত হওয়া। 

৩) উদ্বোধন একটি পত্রিকা মার নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, রমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 

0 স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 
এখনি উদ্বোধন-এর শ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও 
আপনার কাছে স্বায়ীজীর প্রতাশা। হ্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের। অবশ্য ইন্টারনেট সংস্করণের মাধামে 
উদ্বোধন আগ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। 

0 স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা । সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ উদ্বোধন-এর প্রতি 
নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। 

0 উদ্দোধন-এর শারদীয়া সংখাাটিব জণা গ্রাহকাদের থেকে আলাদা মূলা নেওয়া হয় নী । এই সংখ্যাটি গ্রাহকাদের ডানা আমাদের শারদ উপহার । 
প্রসঙ্গত সকালের অবগতির জনা জানাই যে, শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের 
জা খর১ও হয় যথেষ্ট। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক 
পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমুলোর সওয়া তিন গুণ। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত বায় নির্বাহের জনা আমরা নির্ভর 
করি সধাদয় বিউ্খাপনদাতাদের সক্রিয সহযোগিভা এবং গুভানুধায়ীদের আরিক বদানাতার গুপর। 

[0 পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বায় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্বোধন'এর গ্রাহকমূলা অপরিবর্তিত 
পাখা হয়েছে। এত সুলভ মূলো এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই। 

. |0 উদ্বোধন-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য দুটি যথাঞ্মে স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি 
তহবিল' এবং 'ম্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '13970900151009 8191075 139120১497-এই নামে পাঠাবেন। 
গিকানা ঃ সম্পাদক/1:916%7. ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 140 খুঁপনে উদ্বোধন পত্রিকার 
সেবায়' অথবা স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা “স্বামী বীরেম্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'-এর জন্য যেন লেখা থাকে। 

0 উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষো মতিপাপ-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাদের পূত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সম্মান 
(একবছরের জনা উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় এথম 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জনা অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী পাড়ই-এর স্মৃতিতে 
তাদের পুর অমর পাড়ই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ 
সালের উচ্চ মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 

স্বামী পূর্ণাত্বাননদ 


সম্পাদক 








পি. বি. সরকার ত্যান্ড সন্স 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 


সন ্যান্ড গ্র্যান্ড সঙ্গ অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক; স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 









“িঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান-_প্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিন্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল। 
গোলমালে মাল আছে-_গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।” 


শ্রীরামকৃষত 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 





ফান্ধুন ১৪০৭ 


পরোপুবি হীমার সুরক্ষায় থাতাকালীন আপনার বিবিধ আ্িক চহিলাপূরণের জনে। সময়ে-সহযে ফেরতলাত অর্জন ক৫তে খাকুল। 
এলআছিসি-'র মানি ব্যাক পলিসিগলির ব্যাপক সম্ভর তেকে বেছে নিন, আর আপনায় ও আপনার পবিবায়ের সবার সুখগ্বাজছন্দাময তবিষাতের 


অত ওর জপ ত হালাল ও রকি কী 


৪3 


1106 

* 197 

11৩8. 
পি 


যারা (পিসির তান বাড়লে লাইফ ফজারও বাড়ে। 


কখন ত ও ৪৩ জারি রক" এত 


নি 
৯. শপ শি সতত লী 


! 14-598 বর 
1 1355 বছর 


ক পল ক এ আিপরিউজকাতি আখ জিত 


1. $0.০0০/- 


1450 বঙ্গ | 
1445 বছর 


১ 


14-55 যর | উ.40.000/ 15 ৃ 
1480 ধর | 20 টীর 
14-এও বছর 1 


৫৮ ০ ০৮৯০৭ প্রত প্রগারের ১৪৩১ এ 


মেয়াশ। 


৯০8৩৯ পতল জপ পপ পর পাতি শন তত 


এ . কিন্তি প্রদান করা হোক বা মা হোক | . 
দুর্ঘউনালমিত সুবিধে পাওয়া যাঝে যদি ; 
প্রতি বছৰ আশ্াসিত অর্থাঞ্চের প্রতি ; 

-স্ হাজার টাকায় 1/ টাকার বাড়তি 
4 


এ এপ কলি ৩৯০ ইসি এ 2০০ 


বিশদ ধিধরণের জনা আপনার নিকটবড়ী এলআইসি শাখার ঘোগাযোগ করুন । 


& লাইফ ইন্সিওরেঙ্গ কর্োরেশন অফ ইচিয়া 





* 7 ১৪ উ সানির ০ 





পৌঃ বেলুড় মঠ, জেলা- হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 


সারদাপীঠ থেকে প্রকারশিভ আডিও 


ফাল্গুন ১৪০৭ 


মূল্য 2 97৯1 ও ৪৮৯৮-31-34 £ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ৪ ৩০ টাকা 


52-1 

512, 

57-7, 92-8, 
5৮-10 হইতে 12 
9৮2-3 

5/2-4 

572-5 

92-6 

912-9 

92-13 

912-20 

912-24 

90-14 হইতে 9০-16 
972-17 

52-18 

52-19 


92-21 ও 52-22 
912-23 
517-25 
572-26 
917-27 
56-28 
512-29 


92-30 
5৮-31 হইতে 
57-34 
9-35 
9৮-36 


(১ম হইতে ভষ্ঠ খণ্ড) 


শ্রীরামনামসংকীর্তন 
বক্তৃতা যুগপুরুষ 
শ্রীশ্রীচণ্তীস্তব 
শিবমহিমা 
শ্ীরামকৃষ্ণবন্দনা 
শ্রীসারদাবন্দনা 
'বিবেকানন্দবন্দনা 


ভ্রীকৃষ্ণবন্দনা 

কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
বীরবাণী 

গীতিবন্দনা 

বক্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্রীশ্রীমায়ের অবদান 

সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
ওঠো জাগো 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি 

বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 


বেদমন্ত্র 
সরস্বতী বন্দনা 
72117810191 


870৬6171611 
নি9110101) |) 191800105 


শ্রীমপ্তগবন্পীতা (আবৃত্তি) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
আগমনী 

ভজন রে 


সেংস্কৃত ও বাঙলা) 
(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 


(সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(বাঙলা) [শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত) 
বাঙলা, সংস্কৃত) 

(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত, বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি) 

(বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(বাংলা) (ত্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত) 


(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ) 

(বাঙলা, সংস্কৃত) 

(-601016 0০/75/5150 51171215211 
9111193119118109]1 19112121) 

( ৫০ ) 


(সংস্কৃত) 


(বাঙলা) 
(হিন্দি) 





৬৫8০ 52855861016 : 
061161781 06160180101 ০01 176 
শি81118101911175 18155101) ৪1 8918 


71817 1 1998. 
0812101017---89 07174595 
নি. 250.009 





প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রকক ও রম্য নিলনেদ 
বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি কোলীঘাট), 
মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8816 0181 মারফত ক্যাসেটের 
মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠের নামে অশ্রিম পাঠাতে হবে। 











অলিম্পিকের আগুন ১১৩ 
বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ ঃ ভ্রান্তি ও প্রতিকার ১১৪ 
“উদ্বোধন দুজন ১১৫ 

রামকৃষ্ণ সঙ্জের ১১৫ 

| কৰিতা 

মনের সাথে কথা-_বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ 
তোমায় ভূলে না যাই কডু-_আভা গুহ ১০০ 
ফিরায়ো না মুখ-_দীপালি রায় ১০১ 
শ্রীচরণেষু-__সবিতা দাস ১০১ 


টা ্ীরমকৃষের আবির্ভাবের তাহ ৮ 
কা কা তব দেবী ১১৬ 


--০ এবং রামকৃষ্ণ মিশন- শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৯৯ 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রত- সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৯৯ 








রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-_প্রমথনাথ তর্কভৃষণ ৯৯ রা প্রার্থনা পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১ 
আলোচনা 3 শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজন £ | “কথামৃত' সাগরের তীরে- সম্তীব ব্যানাজী ১০১ 
শব্দার্থ ও তাঙপর্য_ স্বামী সর্বগানন্দ ১০২ ৰ নিয়মিত বিভাগ 0) 
উদ্বোধন" ঃ আজ হতে শতবর্ষ আগে 0 ৯৫ | রহ-পরিচয় * জানা কথার বৈঠকী পরিবেশন-_ 
-) নিবন্ধ ৷ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১ 
প্রসঙ্গ ঃ “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”-_ শঙ্করীপ্রসাদ বসু ৯৬ | ক্যাসেট সমালোচনা * অধ্যাত্মরসে জারিত 
শ্রীমস্তাগবত-সমীক্ষা- গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ১০৮ সঙ্গীতাঞ্জলি-_রঞ্জনা দাস ১২২ 
॥ চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) 0 | সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১২২ প্রাপ্তিসংবাদ ১২১ 
রাজা. হরিশচন্দ্র ৫৩)-_কথা £ শুভ্রা দাশগুপ্ত 2৬৮৮০ ১২৩ 
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত ১০৭ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১২৫ 
0 পরমপদকমলে বিবিধ সংবাদ ১২৬ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যালোক- সন্ভ্রীব চট্টোপাধ্যায় ১১৮ ও অন্যান্য এ 
0 বিজ্ঞান 0 আদর্শ মৃত্যু-_রিচার্ড স্মিথ ১২০ 6 &8. অনুষ্ঠান-সূটা (চৈ ১৪০৭) ৮৬ 
2 সুস্বাস্থা 0 স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়-_সত্যানন্দ চক্রবর্তী ১০৬ ২০৯ আবেদন £ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম ৯৮ 
ূ প্রচ্ছদ 2) ওপরে কৈলাস, দি 
মানস সরোবরে সম্ভরণরত হাংসযুগল- লোকবিম্বাসে, হর-পার্বতী। 





৫২, লারমা কলকাতা-৭০০ কু. 


ট্াস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 
প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0 আলোকচিত্র  বেলুড় মঠের জনৈক সন্যাসী 
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পন সডাক £ ৭৫ টাকা ১ 
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য £ ৮ টাকা 0 আজীবন উর ০৮ 
শত একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও ্ 








আবী) বাডালার গুনে ঘরে সুলাভে 
উদ্বোধনকে পৌছে দেওয়ার লালে বিগত দনাভারেন আতে। 


'উদ্বোপন-ঞএল বতমান বরের গাতলনলা ও জপাপিবাতিত লাযোভে। এই 
নিয়ে পর পর ভিন বছর উদ্বোপন এর গ্রাহকমলা। একই থাকল। 





2] 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান বর্ধ বা ১০৩তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৭-পৌষ ১৪০৮/জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০১) 
গ্রাহকমূল্য বিগত বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ__ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে £ ৭৫ টাকা; 
বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ) ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ $ ১৪০ টাকা। 
0 আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) £ ৩০০০ টাকা । এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম 
কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যুনপক্ষে ৫০০ 
টাকা হিসাবে প্রদেয়। 

-) গত দুবছর (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬ এবং ২০০০/১৪০৬-১৪০৭) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর 
নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা 
থেকে বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/ নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। 
কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। প্রসঙ্গত, গ্রাহকমূল্য দেরিতে 
এলে ২/৩টি সংখ্যা একসঙ্গে পাঠাতে হয়। তখন সেগুলি সাধারণ ডাকে না পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। 
সেজন্য কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তারা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য 
জমা দিলে সুৰিধা। 8. 0.তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয় এবং ততদিনে 
প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে গেলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও এ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। 
সে-কারণে সম্ভব হলে এ. 0. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল। 
0 সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে “/০ [৯৪১০০ ব্যাঙ্ক ড্রাফটে / পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য “)09001)8) 
01706, 0:91081019+_ এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য 
চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ কোন ভারতীয় ব্যাঙ্কের ওপর এবং 00190018917 010,-এর অনুকূলে 
*/৯/০ ১89০৪? হতে হবে। 

2/যীদের [. 0. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, ভীদের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে ?. 0. পাঠান। 
নভেম্বর-ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে পাঠানো [১]. 0. কার্যালয়ে এসে পৌঁছাতে ২/৩ মাস লেগে যাচ্ছে। পুরনো 
গ্রাহক হলে [. 0. কুপনে অবশ্যই আপনার গ্রাহকসংখ্যা, নাম ও ঠিকানা (পিনকোড-সহ) পরিষ্কার করে লিখে 
দেবেন। নতুন গ্রাহক হতে চাইলে নাম ও পিনকোড-সহ্‌ ঠিকানার সঙ্গে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই'__ এই কথাটি 


লিখে দেবেন। 

2) অনেক সময় 4. 0. কুপন আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। সেজন্য ?. 0. কুপনে উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে 
একটি পোস্টকার্ড দিয়েও [. 0. মাধ্যমে যে গ্রাহকমূল্য পাঠাচ্ছেন তা পুরনো গ্রাহকরা নাম ও গ্রাহকসংখ্যা 
উল্লেখ-সহ জানালে আমাদের সুবিধা হয়। নতুন গ্রাহকদের নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানা জানাতে হবে। 

[3 পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ 
পাঠানো বাঞ্থীনীয়। 

[4 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০---৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 

, | 4 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/£01001, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 


সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ভাস্ট্রিস, কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ 





শ্রীরামকৃষ্চ-_মা, একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে! যে এখানে আসবে তার 
একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপা অত করতে হবে না। 


চে 


দেখলাম- খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, 
এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার!... দেখলাম, পূর্ণ 
আবির্ভাব। তবে সত্গুণের এম্বর্য। 


রজার মণি__লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে। 
২. শ্রীরামকৃষ্ণ_তাহলেই হলো; আর আমাকে দেখছ! 
দু 


& (গিরিশের দিকে তাকাইয়া)-_অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! 
তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মুর্তি) দেখছি! 





দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর (আমার) হৃদয়-মধ্যে যিনি আছেন-_এক ব্যক্তি। 
নরেন্দ্র-_হা, হা, সোহ্হম্‌। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_তবে একটি রেখামান্র আছে-_€ডক্তের আমি”) সম্ভোগের জন্য। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে)_ দেখছি এর (নিজের) ভিতর থেকেই যাকিছু। 

নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন £ “কি বুঝলি?” 

নরেন্দ্র €“যাকিছু” অর্থাৎ) যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে! 

শ্রীরামকৃষ্$_যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে! 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত 

৩৫০ 21171 









চতন্য-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংসদেবের ১৬৬তম আবির্ভাব-তিথি 
উপলক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষ সম্পাদকীয়। 


টি জানুয়ারি ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যান- 
বাটীতে 'কঙ্পতরু' হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি 
বছর এই দিনটিতে সমবেত হন সেই পবিত্র তীর্থভূমিতে__ 
যেখানে দেবমানব অকাতরে কৃপা বিতরণ 

সর্বশ্রেষ্ঠ অভয়-আশীর্বাদ উচ্চারণ ॥ 


ঠ. - 
* 7 ্ 
রঙ 
ড চি) ১ 2০ 
ন্‌ 2 ঠা তি টি 
চি ৯০ ১ ৬ রঙ ঞ্ 
কত সন্তু ও ০ তের ৮ বলেত তি 5 
হউক 2 ঁ তন পু 5 
টন ৬০ সত সিসিডিিত বা 
কত ? তি 
ডি চি) ৪৪ ্ 


নিজের মধ্যে সে প্রকটিত করে তাহার যথার্থ 
পশ্বর্য। এই এম্বর্য আত্মার এশ্বর্য। এই এন্বর্য চেতনার 
এন্বর্য। এই এশ্বর্য ভূমার এঁশ্ধর্য। এই এন্বর্য মনুষ্যত্ের এশ্বর্য। 
একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের পার্থক্য এই 
এম্বর্ষের বিকাশের তারতম্যে। যে-মানুষের মধ্যে তাহার এ 
সহজাত পরম এখর্ষের চরম প্রকাশ ঘটে, তাহাকে আমরা 
তখন আর “মানুষ' বলি না, বলি “ভগবান'। মনুষ্যত্বের 
শচ্ড়াস্ত প্রকাশকে যিনি আপন জীবনে প্রকটিত করেন, তিনিই 
ভগবান। আমরা বলি-_ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান কৃ, 
৫৬১৫৩ 

















রামকৃ্ণ। এই ভগবদ্‌ সত্তা তাহাদের মধ্যেই ছিল। শুধু 
তাঁহারা তাহাদের আপন আপন জীবনে তাহার চুড়ান্ত বিকাশ 
ঘটাইয়াছিলেন। তাহারা যে চৈতন্যস্বরূপ- সেই চৈতন্য বা 
চেতনা (8৬/2197655) তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। 
অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে (00750108157959) নিজ নিজ জীবনে 
প্রকট করিতে তাহারা সাধনা করিয়াছিলেন, সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন। 
কর্ণের কবচ-কুগুলের মতো মানুষ যেমন তাহার 
দেবত্বকে লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তেমনই সঙ্গে লইয়া আসে 
দেবত্বের আবরণ অজ্ঞানকেও। এই অজ্ঞানকে আমরা 
পশুত্বও বলিতে পারি। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই 
পাশাপাশি থাকে দেবতৃ ও পশুত্ব । স্বামীজীর ভাষায় 
--3016-1)818 এবং 13000178- 
100) পশুমানব এবং বুদ্ধমানব। 
যে-কৌশল বা যেপ্ক্রিয়ায় 
মানুষের পশুমানব হইতে 
বুদ্ধমানবে উত্তরণ ঘটে, তাহার 
নাম 'ধর্ম'। কেহ ইচ্ছা করিলে 


অনুশীলনেই মানুষের মধ্যে মহতের, বৃহতের, 
ভূমার চেতনা বা চৈতন্য জাগ্রত হয়-_ শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহজ-সরল ভাষায়, 'সশ' জাগ্রত হয়। ভূমা হইল মানুষের 
মান'-এর অর্থাৎ “মহিমা'র স্বরূপ, তাহার 'মর্যাদা'র 
পরাকাষ্ঠা। যাহার সেই “মান' সম্পর্কে “ইশ আছে, সে-ই 
মানুষ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলিতেছেন-_“তোমাদের 
চৈতন্য হোক”, তখন তিনি চাহিতেছেন আমরা যেন 
সত্যিকারের মানুষ হই। ইহার চাহিতে বড় আশীর্বাদ আর 
হইতে পারে? 


মাঘ ১৪০৭ 
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কথাপ্রসঙ্গে 
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বলিতেন, ঈশ্বরলাভই মানুষের জীবনের আর বলতে পারি?” শিরিন ভি 


উদ্দেশ্য আমরা বুঝি, পণ্ডিত হওয়া, ধনী হওয়া, সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ 
সুস্পষ্টভাবে বলিলেন- না, ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য। তিনি সেদিন বলিতে চাহিয়াছিলেন, পার্থিব যাহ! 
কিছু পাওয়া তাহা সাধারণ বিচারে যত বড় পাওয়া বলিয়া 
মনে হউক না কেন, সে-পাওয়া এ পরম প্রাপ্তির নিকট 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ। একের পিঠে শূন্য বসাইয়া এক-কে মুছিয়া 
দিলে শুন্যের যে-মুল্য, ঈশ্বর-বিচ্যুত সকল পার্থিব প্রাপ্তির 
মূল্যও তাহাই। পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই জীবনের চরিতার্থতা। 
ঈশ্বরলাভেই জীবনের পূর্ণ তা। সেই আস্বাদ যে পাইয়াছে শুধু 
সেই জানে কোন্‌ ধনে সে ধনী হইয়াছে! গীতায় ভগবান কৃষ্ণ 
বলিয়াছেন ঃ “যং লন্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং 
ততঃ।” (।২২)-_যাহা লাভ করিলে তাহার অধিক আর 
কিছু লাভ করিবার সিদ্ধ সাধকের আকাক্কষা থাকে না। 
কারণ, সেই প্রাপ্তির সুখ, আচার্য শ্রীধর স্বামীর মতে-_ 
“নিরতিশয়সুখ”। আচার্য শঙ্করের মতে, এঁ প্রাপ্তিই 
“আত্মলাভ”। রামপ্রসাদ বলিতেছেন, তখন “ইন্দ্রাদি 
সম্পদপদ তুচ্ছ হয়।” বস্তুত, ঈশ্বরকে লাভ করিলে আর 
কিছুই লাভ করিবার থাকে না। জগতের সমস্ত এম্বর্য 
পাইয়াও ঈশ্বরকে না পাইলে সব পাওয়াই নিরর৫থক হইয়া 
যায়। জার্মান দার্শনিক একহার্ট বলিতেছেন £ “০ ৮৩ || 
01090 15 10 09 01100009 ০0 01701165, ৮/10119 (০ ০০ 0011 
01 011189 19 (০ 9 11119 ০10০৫.” ঈশ্বর যাহার হাদয় 
জুড়িয়া আছেন, পার্থিব সম্পদে সে নিঃস্ব হইলেও আত্মিক 
এন্বর্ষে সে পূর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পার্থিব সম্পদের 
চূড়ান্ত শিখরে বসিয়া থাকিলেও ঈশ্বরপ্রাণতা যদি না থাকে, 
তাহা হইলে সে দুর্ভাগা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব হইয়া যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করিলেন, ঈশ্বরলাভই যে জীবনের 
পরম লক্ষ্য-_-এই বোধ, এই চেতনা, এই চৈতন্য যেন 
আমাদের জাগ্রত হয়। 

একজন প্রাটীন সন্ন্যাসীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত 
ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এ 
আশশীর্বণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র 
ঘোষের একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 
উদ্যানে নামিয়া অকস্মাৎ গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন ঃ “গিরিশ, তুমি যে সকলের কাছে এত কথা 
[আমার এঁশী স্বরূপ সম্বন্ধে] বলে বেড়াও, তুমি [আমার 
সম্বন্ধে! কি দেখেছ ও বুঝেছ?” উত্তরে গিরিশচন্দ্র নতজানু 

করজোড়ে গদগদ স্বরে বলিলেন £ “ব্যাস-বাল্মীকি 
যার ইয়ত্ব করতে পারেননি, আমি তার সম্বন্ধে বেশি কি 
(৬১৫০ 








ভাবাস্তর হইল। ভক্তদের প্রতি “প্রম ও করুণায় আত্মহারা 
মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই আশীর্বনী। উচ্চারণ 
করিয়া প্রকারাস্তরে তাহার আত্মন্বরূপ স্বীকার করিলেন। 
যেন বলিলেন £ আমি স্বয়ং ঈশ্বর--তোমাদের সামনে 
দাঁড়াইয়া আছি। বাল্মীকি এবং ব্যাস রামায়ণ এবং মহাভারত 
ও ভাগবতাদি গ্রন্থে ফাহাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন, 
সর্বভৃতান্তর্যামী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মর্যাদাপুরুষ ও 
লীলাপুরুষ-রূপে অবতীর্ণ সেই রাম এবং কৃষ্ণ ইদানীং এই 
দেহে রামকৃষ্ণ-রূপে তোমাদের সামনে আবির্ভূত। তোমরা 
ইহা ধারণা এবং বিশ্বাস কর। আশীর্বাদ করি, আমি যে সেই 
তিনিই-_ আমার সেই স্বরূপ সম্পর্কে তোমাদের চৈতন্য 
হউক, জ্ঞান হউক। 

প্রাচীন সন্ন্যাসী আরো বলিয়াছিলেন, তাহার কৃপা ভিন্ন 
তাহাকে জানা যায় না। কারণ, অবিশ্বাস মানুষের সহজাত। 
মানুষকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস-_যে-মানুষ আবার অসুস্থ 
হইয়াছেন, দুরারোগ্য ক্যালারে আক্রান্ত, তিনি কি করিয়া 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতে পারেন? এই সংশয়, এই 
অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিল কোন কোন 
ভক্তের মন। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের “পাচ সিকে পাঁচ 
আনা" বিশ্বাসে অভিভূত শ্রীরামকৃষ্চ সেদিন বাধা 
হইয়াছিলেন নির্মোক খসাইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে। এই 
আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেদিন এই অমোঘ 
অভয়বার্তাও শুনাইয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়াছেন মানুষকে 
উদ্ধার করিতে, মানুষের দুঃখভার মোচন করিতে। যীশু শ্রীস্ট 
বলিয়াছিলেন £ “00776 100 170, 811 ০ 1191 12190] 
210 215 1059৬-190617, 010 1 ৬11] 81৬০ ১০ 1231.” 
তাহার মতো শ্রীরামকৃ্চও সেদিন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, 
সকল দুঃঘী অসহায় মানুষের পরিত্রাতা হইয়া তিনি 
পৃথিবীতে আসিয়াছেন। 

ওর জীবন-ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ 

লিখিয়াছেন £ *স্বার্ন্ধহীন তাহার সেই গভীর আশীর্বাণী 
প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দ-স্পন্দনে 
উদ্বেল করিয়া তুলিল... এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল 
যেন তাহাদের দুম্টখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব দেবতা 
হৃদয়ে অনস্ত যাতনা ও করুণা পোষণ-পূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ 
প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে 
আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া 
তাহাদিগকে সন্্েহে আহান করিতেছেন।” 

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এই কারণে ভক্তদের কাছে 
2১০8৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


ও দিবস" নামে প্রসিদ্ধ। রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সেদিন 


২উপস্থিত ভক্তবৃদ্দ সেইভাবেই দিনটিকে নির্দেশিত করিয়া- 
ছিলেন। তখন হইতে এই বিশেষ দিনটিতে শ্রীরামকৃষ্ের 
কিঙ্গপতরু' রূপটিকে ভাবিতে ভক্তরা ভালবাসেন। 

কিন্তু শুধু এ একটি দিন তিনি 'কল্পতর' হইয়াছিলেন-_ 
একথা ভাবিলে বা বলিলে তাহার মহিমাকে কি খর্ব করা হয় 
না? কারণ, তিনি তো একদিনের জন্য কল্পতরু নহেন, 
সর্বকালেই তিনি কল্পতরু। এঁদিনটিতে তিনি নিশ্চয়ই তাহার 
করুণা উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সকল 
গৃহিভক্ত তো সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আবার 
আশ্চর্যের বিষয়, যাহারা পরবর্তী কালে তাহার ত্যাগী 
সন্তানরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
একজনও সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। এমনকি 
উদ্যানবাটীতে উপস্থিত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
যেমন শরৎ এবং লাটু সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসেন নাই, বরং এ অবসরে 
তাহার শষ্যা, ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলি সযত্রে গুছাইয়া 
রাখিতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কে জানে, 
তাহাদের এই আচরণে পরবর্তী কালের সন্ন্যাসীদের প্রতি এই 
ইঙ্গিতটি ছিল কিনা যে, আত্মমুক্তি অপেক্ষা সেবার আকুতিই 
তাহাদের কাছে প্রত্যাশিত? সে যাহা হউক, সেদিন সেখানে 
অনুপস্থিত গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের কাছে কি তিনি কল্পতর 
ছিলেন না? কিন্তু তাহা তো নহে। তিনি সবসময় সকলের 
নিকটই কল্পতরু, শুধু এ একদিনই এবং এ কয়েকজনের 
কাছেই নহে। করুণার হরির লুঠ তিনি ইহার পূর্বেও বহুবার 
বিলাইয়াছেন, পরেও বিলাইয়াছেন। অপ্রকট হইয়াও আজও 
বিলাইতেছেন, ভবিষ্যতেও বিলাইয়া চলিবেন। ভক্তির 
শেষকথা চৈতন্য, জ্ঞানের শেষকথা চৈতন্য, কর্মের শেষকথা 
চৈতন্য, যোগের শেষকথা চৈতন্য। সর্বকালে সেই চৈতন্য 
সকলকে দান করিতেই তিনি কল্পতরু। তিনি নিত্য-কল্পতরু। 

কল্পতর শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি পুরাণপ্রসিদ্ধ 
কল্পতরু নহেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ কঙ্পবৃক্ষের কাছে ভাল বা মন্দ 
যে যাহা চায় তাহাই পায়। সে-কল্পতরু রূপকথার তাল- 
বেতালেরই অপর সংস্করণ। ভুল বা কৌতুকবশত যদি সেই 
কল্পতরুর কাছে কেহ নিজের ধ্বংস চাহিয়া বসে তো 
তৎক্ষণাৎ ধ্বংসই নামিয়া আসিবে তাহার জীবনে। সমৃদ্ধি 
চাহিলে তৎক্ষণাৎ সমৃদ্ধি। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ কি সেরকম 
কল্পতরু? কখনোই নহে। তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে মানুষ 
শুধু মঙ্গলই পায়। শুধু শ্রেয়, শুধু কল্যাণ, শুধু অভয়। 
করিয়াছে অকুষ্ঠ অভয়াশ্রয় প্রদান। সেজন্য স্বামী সারদানন্দ 
১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারির ঘটনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
2১ 


্‌ ১০৩তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


“কল্পতরু”" হওয়া না বলিয়া তাহার ' ভি 


আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান” আখ্যা দিয়াছেন। 
এখানে “সকলকে কথাটি লক্ষণীয়। সকলকে অর্থাৎ শুধু 
সেদিনের গুটিকয় ভক্তকে নহে, সর্বকালে সর্বদেশের 
মানুষকে। সে-কারণেই কি শ্রীরামকৃষ্ণ আস্তর্জাতিক বর্ষের 
প্রথম দিনটিকে বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহার বিশিষ্ট 
বার্তাটিকে প্রচার করিবার জন্য? 

“চৈতন্য হোক”- শুধু সেদিনেরই নহে, সমগ্র রামকৃষ্ণ 
জীবনের সর্বাংশে ধ্বনিত একটি প্রধান বার্তা । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সমগ্র জীবন ও লীলাই হইল চৈতন্যের সন্ধান ও তাহার 
প্রাপ্তির সত্য ইতিবৃত্ত। বর্তমান কালের মানুষের নিকট 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বন্ু-প্রতীক্ষিত পুরুষ-_যিনি তাহাদের 
চৈতন্যদানের জন্য আবির্ভূত। পৃথিবীর মানুষকে তিনি 
চৈতন্যসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবির্ভূত। প্রসঙ্গত 
স্মরণীয় যে, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি যে-ঘটনা কাশীপুর 
উদ্যানবাটীতে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রধান পুরুষ 
নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ, কিস্তু তাহার প্রধান পার্চরিত্র 
গিরিশচন্ত্র--যিনি গহনতম অন্ধকারের মধ্যে আলোক- 
চৈতন্যের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন--তিনি তাঁহার 
অবিচলিত বিশ্বাস ও প্রত্যয় লইয়া সগর্বে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কে, কী তাহার পরিচয়। 
মহাসংগ্রামের পর তিনি লাভ করিয়াছিলেন আলোক- 
চৈতন্যের উৎসমুখে যিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন সেই 
পরমপুরুষকে। সেই চৈতন্য-পুরুষের আলোকে গিরিশচন্দ্রের 
অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছিল। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
_স্লিত জীবনের পথে অবিমৃশ্য যাত্রী গিরিশচন্দ্র উত্তরণ 
করিয়াছিলেন সাধক গিরিশচন্দ্রে, সন্তপুরুষ গিরিশচন্দ্র, 
মহাত্মা গিরিশচন্দ্রে। জীবনের শেষলগ্নে তাহাকে যে দেখিয়াছে 
সে-ই অবাক হইয়া গিয়াছে তাহার বিরাট বিবর্তনের আকার 
দেখিয়া। ব্জানলে পাঁজর জ্বালাইয়া৷ লইয়া বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র 
বলিতেন ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কিনা আমাকে দেখে 
তোমরা বোঝ। কী ছিলাম, আর তিনি কী করে দিয়েছেন!” 

ইহারই নাম সত্যিকারের বিপ্লব। একজন প্রখ্যাত 
মুক্তিসংগ্রামী এই বিপ্লবকে চিহ্তি করিতে চাহিয়াছেন 
“রামকৃষ্ণ বিপ্লব' বলিয়া। তাহার ভাষায় £ “মানুষের 
ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হলো 
এই বিপ্লবের প্রকৃতি।” “মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়া” মানে 
তাহার মধ্যে চৈতন্যকে জাগ্রত করা, সে যে চৈতন্যস্বরূপ সেই 
বোধে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং 'চৈতন্য'ই করিয়া 
দেওয়া। পৃথিবীতে সেই মহাদানের মহা অঙ্গীকার লহয 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন চৈতন্য-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ। 








শ্রীম 
কে 
: বিষয়ে ঠাকুর আমাদের *ঞা। (সাবধান) করে 
; ? ॥ [09 (প্রথমত)- 2110/211096 
: (উপেক্ষা: দৃষ্টি) দিবে, ০০০০7 (দ্বিতীয়ত) ফৌস করবে : 


!আর 00৫ (তৃতীয়ত)--দূরে থাকবে। প্রথমটি হলো_ 
; 010811801 %1০৬ (উদার দৃষ্টি) নিতে হয়। দোষেগুণে মানুষ 
: _-এটা স্মরণ রাখতে হয়। দ্বিতীয়টি--একটু তেজ দেখাতে 
' হয়। সংসারে থাকতে গেলে একটু ধমক দিতে হয়, নচেৎ 
: এখানে থাকা কঠিন। ওটি চাই। তবে বিষ ঢালতে নেই। তাই 
ফৌস করতে হয়। ধরা যাক, একজনের একটা গিয়া 


1 ব্যেবসাপত্র) করতে হবে, তখন ফোঁসের খুব প্রয়োজন। হাবা 
: সাজলে, ভেড়া সাজলে চলবে না। ফৌস করতে হবে, ধমক 


: বসে হরিনাম জপ কর। কিন্তু সংসারে থাকলে ফৌসের 


: বিড়াল পাত থেকে আহারের সময় মাছ নিয়ে যায়, আর 


: (আপত্তি) করলেন আর দৃঢ়কঠে বললেন £ “কেন এমন 
: হবে? মারলেই বা এক ঘা, এতে তো আর বিড়াল মরে যাবে 


: (প্রশংসা) করবেন। কিন্তু তিনি বললেন ঠিক উলটো কথা। 
£ এর নাম অহিংসা নয়__মহাতমোগুণ, আলস্য। 
£  তৃতীয়-_কারো ভিতর বেশি দোষ দেখতে পেলে দূর 


; করে খেয়ে ফেলতে না পারে, এরূপভাবে দূর থেকে নমস্কার 
: করবে।... 


£ 8110%/21706, ফোঁস করা আর দূর থেকে নমস্কার করা--এ 
; মন্ত্রবিশেষ। কেউ পালন করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। আহা! 
: ভক্তদের জন্য কত ভাবতেন!-_-কিসে তাদের ভগবানে মন 
: যায়। এসব কেন বলে দিয়েছিলেন? না, তাহলে সংসারে 
: শান্তিতে থাকতে পারবে আর ঈশ্বরকে ডাকতে পারবে। 
: সংসারে (৪০ (কৌশল)-এর দরকার কিনা, এগুলি 13০%। 
? তাও শিখিয়েছেন। তাই তো গুরুর খণ শোধ হয় না বলেই 


; কিন্তু কতদিকে দৃষ্টি। ভক্তদের কল্যাণের জন্য। (পৃঃ ৯৭-৯৮) 


ঈশান মুখুজ্যে এসেছেন, হাতে একটি সোনার আংটি।: 


তার বয়স পঞ্চাশ। ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াবার যো নেই। দেখে: 
হেসে বললেন ঃ “দেখ বুড়ো বেশ্যা, সব গেছে, তবুও কানে? 
; মাকড়িটা চাই।” (পৃঃ ২৪১) 


ঠাকুর বলেছিলেন : “আমার আদর্শ ছিল-_একটি কটার! 


: থাকবে-_শাক-ভাত খাব, আর তার নাম করব দিনরাত।”! 
: (পৃ ৩০৪) 


রর গরমের রা রর 


? বধের পূর্বে রামচন্দ্র মার পুজো করেছিলেন__অসময়ে, 
; শরৎকালে। ব্রদ্মাশক্তির পুজো। ঠাকুর এই ব্রন্মাশক্তিকে “মা, 
: মা" বলে ভাকতেন। শুধু ডাকতেন না, সর্বদা দেখতেন। বেদে; 
; যাঁকে বলেছেন “নিগুঢ়া'__অর্থাৎ খুব কঠিন তাকে জানা।! 
টি জারজ বার 
£ সহজ হয়ে যায়। 

: কোরবার) আছে। ওটা রাখতে হলে লোকের সঙ্গে ৫58 ; 


এসময় ঠাকুর না এলে এসব কথা কেউ বিশ্বাসই করত; 


? না। তিনি দেখলেন, কথা চা আবার অন্যদের; 
; দেখালেন। ম্যান্সমূলার বুঝি বলেছিলেন 
: দিতে হবে। না করতে চাও তবে গাছতলায় যাও আর বসে : 


এই কথাঃ: 
“রামকৃষ্ণ না এলে বেদাদি শান্ত বর্তমান যুগে অপ্রমাণ হয়ে: 


রিড এরিন্রুকোন নিয়ন বলে তিনিভাই রজত 
; কত আদর, কত সম্মান করলেন! 


“মা প্রস্ন হও, প্রসম্ন হও”-_এই বলে পুজো করতে? 


; হয়। ফুলচন্দন ছাড়াও তার পুজো হয় তার শরণাগত হয়ে।: 
আমি কিছু বলতে পারি না।” শুনে ঠাকুর অমনি [0159 £ 


্রার্থনাও তার পুজো। শুধু নমস্কার করলেও তার পুজো।: 


? নমস্কারের মানেই এই-মা আমি তোমার শরণাগত,। 
; শরণাগত। 
; না।” ভক্তটি ভেবেছিল, ঠাকুর তার কথা শুনে 81001501815 : 


টা ভি ছি বর জানার 


? করে! দেবতারাও পারেননি। তাই সর্বদা প্রার্থনা। শরণাগত: 
45844 
: ? ভেদ হলেই চিরশাস্তি। 

: থেকে নমস্কার করবে। যেমন বাঘ-নারায়ণকে নমস্কার করে : 
: লোক। কিন্ত নারায়ণ জেনে নমস্কার করবে। তোমাকে খপ 


জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক, তাও তিনি__দেবতারা বলছেন! 
এ-কথা। (দ্রঃ “চস্তী', ১১1৬) তাই স্ত্রীলোকদের পুজো করতে : 


1 হয় “মা' বলে, ছাতার সুতা বত বাটার 
; কোথায় যায় তখন। 

এই যে তিনটি বিষয় ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছেন-_ ; 
£ তোতাপুরী জিজ্ঞেস করলেন, বেদাত্ত সাধন করবে? “আচ্ছা: 
? মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।”-_এই বলেই মন্দিরে গেলেন।: 
1 সহাস্য বদনে এসে বললেন £ “হ্যা, মা বলেছেন।” : 
? তোতাপুরী তো অবাক, কোথায় এর মা? উনি মনে: 
1 করেছিলেন গর্ভধারিণীর অনুমতির জন্য গেছেন। ঠাকুর: 
ৃ ; জানতেন না। মায়ের ছেলে__0100 0৫11) 0/71%0736-_: 
: [তাকে] 'অহেতুক কৃপাসিদ্ধু' বলে। অমনটি আর দেখব না! ৃ 
1 কী যে-ছিলেন তিনি! নিজের পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, ; 
; জগতের আশ্রয়। (দ্রঃ এ, ০ 


ঠাকুর এই মা বৈ কিছুই জানতেন না, সব বথাতেই মা! 


“কেন, এ মন্দিরে মা রয়েছেন।” মা বৈ কিছু: 


076 8150181 38০০- বিশ্বের সনাতন শিশু। ৃ 
এঁস্তবে দেবতারা বলেছেন, যাঁরা জগম্মাতার আশ্রিত, তারা : 


ই পদব্বজস্থা বালা লান১0কের ২০০১ 


মায়ের ছেলে, শিশু। আবার সমস্ত জগৎ তাকে পুজো করছে : 


: সকলের আশ্রয়। অতুলনীয় পুরুষ (পৃঃ ১৩০-১৩৯) 

£ ঠাকুরের গানও মনোমুদ্ধকর। যে শুনত অন্যদিকে মন 
? ফেরাতে পারত না। যদু মল্লিক অত বিষয়ী, কিন্তু তার গান 
'শুনে স্থির হয়ে যেত, আর প্রেমাশ্র বিসর্জন করত। 
রা লালা রে রা 
: ভাষা বুঝতেন না, তবুও 

: শিব ছয় রাগ, সণ রারিলীতে এ অভাব প্রাণ 

| 

ৃ কথায়ও প্রকাশ হয়__যেমন 'কথামৃত'। ঠাকুরের কথা 
: পড়লে বা শুনলে অন্য সব ভুল হয়ে যায়। মহেন্দ্র সরকার 


? সব ভুল হয়ে যেত। চার-পাঁচ ঘণ্টা বসে ক্রমাগত কথাই 
; শুনছেন। বলতেন £ “ওখানে গেলে আমি অন্য সব ভুলে 
যাই!” 
1 ভারতীয় সকল €া?-ই 'শিল্পই) তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা 
: করে। এদেশের নৃত্যগীত, চিত্র ও কাব্য, গদ্য-পদ্য, ভাঙ্কর্য-_ 
: সবই তাকে নিয়ে। ঈশ্বরীয় ভাব এগুলিতে যে যত অধিক 


: হবেন। তাই এদেশের শিক্পকলাকে 1009119010 (তত্ব- 


: মনোমুগ্ধকর। ভক্তেরা কেউ কেউ বলেছেন-_““মথুরা- 


; তার সবই সুন্দর-_-অবতারপুরুষের। (পৃঃ ২৩৯-২৪০) 

; ভগবান ভক্তদের জন্য ভাবিত হয়ে পড়েন। ঠাকুর 
? যাচ্ছে না রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে।” শেষের 
: দিকে ভক্তদের একা একা ডেকে উপদেশ দিতেন। কিরকম 
: করে থাকবে সংসারে, কি করবে- এসব কথা বলে গেছেন। 


ৃ (পৃঃ ২৬৮) 


দীক্ষা তো অনেকে নেয়। নিলেই কি আর হলো! তা, ; 


: ঠাকুর কাউকে কাউকে মন্ত্র নিতে বলেছেন। কাউকে আবার 
বলেছেন £ “দরকার নাই। এখানে আনাগোনা করলেই 
: হবে।" কারণ, মন্ত্র তো ঈশ্বরদর্শনের জন্য। ঈশ্বরকে যে নিজে 
' সম্মুখে দেখেছে তার মন্ত্রের দরকার কি? যারা অপেক্ষাকৃত 
; সংশয়াত্মক অর্থাৎ যাদের বিশ্বাস প্রবল নয়, তাদের বলতেন 
:নিতে। আর এ কথা বলতেন ঃ “মা জানে কখন ডিম 
' ফোটাতে হবে। ডিমের অত ভাবনা কেন?” 

1 গুরু যেমনই হোক, তাকে মানুষ-জ্ঞান করলে চলবে না। 
' ঠাকুর বলতেন £ “গুরুকে মানুষ-জ্ঞান করলে ছাই হবে। 

: সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-জ্ঞান করতে হবে।” (পৃঃ ২৮০) 


; বন্দ্যোপাধ্যায়) ঃ 
: এখানে। একটু ঘষে লাগিয়ে দেব।” মানে ধ্যান-ভজন ঠিক: 
; ঠিক হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে এলেগেলে তিনি সব ঠিক করে: 
: দেবেন। কামার যেমন যন্ত্রপাতি ঠিক করে দেয়। : 
' অত বড়লোক-_ডাক্তার, ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তার ; 


এইসব বলে গেছেন ঠাকুর। সব 10167) 0146: 


? সেমস্যা সমাধান) করে দিয়ে গেছেন। কত 10566: 
; (দেরদর্শন) করেছেন। [.106 ৫7 5০৮1-এর (মনুষ্যজীবনের): 
ৃ যতপ্রকার [য09919) আছে সব 5০1০ করে গেছেন পূর্ব ৃ 
; থেকে। কখন, কোথায়, কেমন হবে-__সব আগে থেকে বলে: 
; গেছেন। (পৃঃ ২৮২) 
£ ঠাকুর 


ঠাকুরদাদা'কে নোরায়ণদাস: 
“দাীতে দত পড়ছে না, মাঝে মাঝে এসো: 


কখনো বলতেন-_-“কোদলানো'”। বলতেন £ “কে যায়: 


: কোদলাতে অত মাটি! সোনা কারো অল্প মাটির নিচে আছে, : 
; কারো অনেক নিচে। অল্প নিচে থাকলে গুরু শ্রমিকের ন্যায়: 
: “মাটি” বাসনা। (পৃঃ ৩২১) : 


এক এক দল আসত ঠাকুরের সেবা করতে, আবার চলে: 


: যেত। ঠাকুর বলতেন £ “আমি কি কারুকে ডেকে আনি, না: 
: ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, তিনি তত 50065511 (কৃতকার্য) : 
' হয়ে গেল। 
: প্রকাশক) বলা হয়। মানে এটা ঈশ্বরীয় ভাব বিকাশে বিশেষ ; 
 প্রযত্বশীল।... ঠাকুরের চলন-বলন, গান ও নৃত্য সবই তাই : 
: ধিপতেঃ” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, অবতারের-_“অখিলং মধুরম্‌”। ; 
? তিনি তিনটি নিয়ে এলেন। একটি রেখে বাকিগুলি ঠাকুর: 
; ফিরিয়ে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন £ “আর 
: রাখলেনই বা! ওরা না দিলে আসবে কোথেকে?” অমনি খপ: 
: করে ঠাকুর উত্তর করলেন ঃ “না। সঞ্চয় করতে নেই, মা-ই: 
: সব দেন।” ভক্তটি বুঝলেন, তার কল্যাণের জন্যই একটি: 
; কোট গ্রহণ করলেন। (পৃঃ ৩৩৮) : 
; একজন গালে হাত দিয়ে বিষ্ন হয়ে বসেছিলেন, অমনি ধমক 
: দিয়ে বললেন £ “ও কি, অমন করতে নেই__কোমর বীধ।” : 


যেতে বলি? মা-ই সব করেন ও করান।” এদের কিন্তু এতেই: 


তিনি যে সেবা নিতেন, সে কি তার অভাবের জন্য, না 
ভক্তদের মঙ্গলের জন্য? ভক্তদের মঙ্গলের জন্যই। তার: 


একবার একটি ভক্তকে একটা কোট আনতে বললেন।! 


স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন-এর ১ম ভাগের ১ম: 
সংস্করণ থেকে সন্কলিত। : 





বিঃ রঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও: 
ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে : 
চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স আ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং: 





এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 
স্বামী বীরেশ্রানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_ সম্পাদক, উদ্বোধন 





: || 87588454 075" শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম 
| সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা 
: | অনুবাদ। রচনাটি “উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে 


ভাষাস্তর £ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। 
সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 


আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক গীতার মহত্ব উন্মোচন 


: তাও সমগ্র ভারতে নয়-_ভারতের মাত্র কয়েকজন সংস্কৃত : 
: পণ্ডিতের মধ্যে। গীতার ওপর মহান ভাষ্য রচনা করে তাকে : 
: মহাভারত" তিলক শা 





স্ত্ীস্টীয় অষ্টম শতাবীতে আপামর জনসাধারণের কাছে: 
; সর্বপ্রথম উপস্থাপন করলেন আদি শঙ্করাচার্য। তার আগে; 
; পর্যস্ত এটি সেই বিশাল মহাকাব্যের ভীম্মপর্বের মধো হারিয়ে : 
; গিয়েছিল। শঙ্করাচার্ষের এই মহান কীর্তির বিশেষ সমাদর : 
: করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার নিজের কথায় ৫; 
; “শীঙ্করাচার্যের মহান গৌরব তার গীতা-প্রচারকার্য। গীতা-: 
; প্রচার এবং গীতার ওপর সুন্দরতম ভাষ্য রচনা এই মহান: 
: মানুষটির সং জীবনের অনেক মহৎ কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ।: 
; ভারতে যত রক্ষণশীল সম্প্রদায় হয়েছে, তাদের সবগুলির 
; প্রতিষ্ঠাতাই তাকে অনুসরণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই গীতার ; 
; ওপর রচনা করেছেন আপন আপন ভাষ্য।” (্রেঃ “৬০021103 : 
: ঠা) 80] 15 175395" শীর্ষক বক্তৃতা) 


এসব সন্বেও গীতা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকজন পণ্ডিত; 


? ও সাধুসস্তের মধ্যেই। পরে অন্যান্যরা এর ওপর ভাষ্য রচনা: 
করেন এবং গ্রন্থটি ধীরে ধীরে আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক 
: মারাঠী ভাষায় সাধু জ্ঞানেশ্বর রচনা করেন '্ঞানেশ্বরী'।: 
? আধুনিক কালে লোকমান্য তিলক (দুই খণ্ডে) রচনা করেছেন: 
: 'শীতারহস্য' নামে অসাধারণ এক গ্রন্থ। ইংরেজ সরকার: 
; মায়ানমার) মান্দালয় কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল, : 
? সেসময়ে গ্রহটি রচিত। সাহায্য নেওয়ার মতো কোন বই: 
1 তখন তার হাতে ছিল না; সবটা তিনি স্মৃতি থেকে: 
? লিখেছিলেন গ্রন্থটি অসাধারণ। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত: 
£ গীতার ওপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গীতা আজ সমগ্র: 
: ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বু অংশে অত্যন্ত জনপ্রিয়।: 
; পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে এপ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে: 
এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা; 
ঃ এমন এক যুগে বাস করছি, নিশ্চিতভাবে যার রূপচরিত্র : 
: ধীরে ধীরে নির্মাণ করে দিচ্ছে এই একটি মহান গ্রন্থ। গীতার: 
; বাণী বিশ্বজনীন, বাস্তবমুখী, শক্তিদায়ী এবং পবিভ্রকারী।; 
? মহান উপনিষদ্সমূহে মানবসম্পদের এবং মানবিক; 
£ সম্ভাবনার যে অসামান্য বিজ্ঞান গড়ে তোলা হয়েছে, তা: 
; গীতার মধ্যে লাভ করেছে বাস্তব প্রয়োগমুখী তাৎপর্য ও: 
: লক্ষ্যনির্দেশ। গীতাকে আমাদের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন: 
£ করতে হবে; একে উপলব্ধি করতে হবে মানবীয় বিকাশ ও: 
: পরিপূর্ণতা লাভের একটি বিজ্ঞানরূপে। এর সাতশ শ্লোকের : 
? ছন্দও খুব সরল-_এক পঞঙ্ক্তিতে আটটি বর্ণের প্রচলিত: 
: 'অনুষ্টূপ্‌* ছন্দ; যদিও মাঝেমধ্যে কিছু দীর্ঘতর ছন্দও আছে।: 
যুগে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গীতার সাম্রাজ্য ; : 
। প্রথমে গীতা কেবল ভারতেই প্রচলিত ছিল; : 


গীতা-ধ্যান-প্লোক 

গীতা খুব সহজ এবং এর অনেক ভাব মহাভারতের : 
বাকি অংশেও দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, শাস্তিপর্বের : 
; সঙ্গে গীতার অনেক মিল আছে। বৈদিক যুগের পর থেকে: 
দিন কি বা নর 
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? মানব-সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করার এইরকম প্রয়াস লক্ষ্য 


; করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই এলেন মহান আচার্য শ্রীকৃষ্ণ, যিনি : 


' নিজে অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি যাপন করলেন প্রবল 
; কর্মময় একটি জীবন; সেইসঙ্গে তার ছিল এমন এক হৃদয় 
£ মন, যা সর্বার্থে বিশ্বজনীন। ভগবদ্গীতার মধ্য দিয়ে 


; আপনার ওপর এমন কিছু ফতোয়া চাপিয়ে দেয় না, যা নিয়ে 
: আপনার কোন প্রশ্ন করবার অধিকার নেই। গীতা সকলকে 
: আহবান জানায়-_তার শিক্ষাকে প্রশ্ণ করার এবং কেবল তার 
: পরেই সে-শিক্ষাকে অনুসরণ করার। শ্রীকৃষ্ণ তার মৌলিক 
: জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করছেন সেইসব মানুষের জন্য, 


' ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে। 
£ প্রথমেই রয়েছে গীতা সম্বন্ধে একটি উক্তি ঃ 
“ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্‌ 
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্। 
ং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্‌ 


অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্ধেষিণীম্‌।।” 


:_হে জননী ভগবদ্গীতা, আপনার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান : 
: নারায়ণ কর্তৃক পার্থ অর্জন) উপদিষ্ট হয়েছিলেন; আপনি : 
: প্রাটীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে গ্রথিতা, অষ্টাদশ : 
: অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈততত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী ও সংসারনাশিনী : 


: ভগবতী; আমি আপনার ধ্যান করি। 


এই প্রথম শ্লোকে গীতাকে 'জননী" বলে সম্বোধন করা ; 


: হলো। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন £ 


: সঙ্গে ছিল।” ধ্যানের দ্বিতীয় প্লোকটি হলো £ 
£  “নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে 

পত্রনেত্র। 

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ 
বারি রানা প্রদীপঃ।1” 
: __হে ব্যাসদেব, আপনার চোখদুটি প্রস্ফুটিত পল্পপত্রের মতো ? 
? বিশাল, আপনি মহাভারতরূপ তৈলে পূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ ; 
প্রজ্জলিত করেছেন; বিশালবুদ্ধি আপনাকে প্রণাম করি! 


“প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রকপাণয়ে। 
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্গয় গীতামৃতদুহে নমঃ।1” 


: _শরণাগতের কঙ্পবৃক্ষতুল্য, গোচালনার জন্য একহাতে; 
? বেত ও লাগামধারী, গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও দেক্ষিণ: 
হস্তে) জ্ঞানমুহ্ধাযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। 
: বেদাত্তদর্শনকে এক প্রয়োগ-উপযোগী রূপে উপস্থাপন : 
: করলেন তিনি। এই গ্রন্থের আঠারটি অধ্যায় জুড়ে সাতশ ; 
: শ্লোকের মধ্যে ধরা আছে সুন্দর সুন্দর সব ভাব-যা : জ্ঞানমুদ্রায় রতীয় ; 
 বৈদাস্তিক দর্শন ও আধ্যা্মিকতায় এটি একটি লক্ষণীয় ধারণা: 
? তথা বিশেষত্ব। সেখানে এই মুদ্রার সুগভীর তাৎপর্য আছে: 
বলে মনে করা হয়। এই মুদ্রায় ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি: 
: তর্জনীর মুখোমুখি চেপে অন্য আঙুলগুলিকে বাইরের দিকে : 
টান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেহভঙ্গিমা ও: 
: মানসগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে; মন যেমন, : 
: যারা কাজ করে। সাধারণত আমরা গীতাপাঠ শুরু করার : 
: আগে 'গীতা-ধ্যান-শ্লোক' নামে পরিচিত ৯টি প্লোক পাঠ করে : 
: থাকি। এটি সারা ভারতে প্রচলিত এবং এখন প্রচলিত : 
: বিদেশেও। আমরা জানি না, কে এগুলি রচনা করেছিলেন। : 
'শ্রীধর স্বামী তিনচারশ বছর আগে এগুলি রচনা ; 


জ্ঞানমুদ্রার তাৎপর্য 
সি হান. নন কা 
জ্ঞানমুদ্রায় হ্থিত-_এইরকম উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় : 





? দেহ তেমনটি হয়। আপনি যে-ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন, তা: 
; দেখলে আপনার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়।; 
; আপনি বিশেষ একটি ভঙ্গিতে বসুন; দেখবেন সেই অবস্থায়: 
? আপনার মানসিকতাও বিশেষ এক রাপে প্রকাশ পাবে।; 


ধরুন, কেউ বসে বসে একনাগাড়ে পা নাচাচ্ছেন-_তার মানে: 
: তার মন একটা অস্থির, এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। এইসব; 
ব্যাপারে আমাদের দেহ আমাদের মনের প্রভাবকেই প্রকাশ; 


; করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানমুদ্রা হলো কোন গভীর ; 


: মানসিক অভিব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ বাহ্য প্রকাশ বা চিহ্ন নামেই 
: প্রকাশ- মুদ্রাটি জ্ঞানের প্রতীক। 'জ্ঞান' বলতে সর্বপ্রকার 
: জ্ঞানকেই বোঝায়; সাধারণ বা লৌকিক: জ্ঞান থেকে আরম্ত 
করে উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান পর্যন্ত। ভারতবর্ষে আমরা 
: কখনে। লৌকিক জ্ঞান এবং পবিত্র জ্ঞানের মধ্যে বড়রকমের 
; কোন তফাত করিনি। আমাদের কাছে সব জ্ঞানই পবিভ্র। 
: মনে রাখবেন, জ্ঞানের কেবল একজনই দেবী আছেন-_ 
: সরম্বতী-_যিনি সকল জ্ঞান ও কলাকৌশলের অধিষ্ঠাত্রী। 
: ভারতীয় এতিহ্যের এক অতিসমৃদ্ধ দিক হলো সকল জ্ঞানের 
: এক্যভাবনা। চর্চার সুবিধার জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বা 


: এঁক্যভাবনাকে ভেঙে ফেললে চলবে না। ভারতের এই 


; অন্বেষণ করা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো জ্ঞান_ 
: “বিদ্যাধনং সর্বধনপ্রধানম্”-_সকল ধনের সেরা বিদ্যাধন। 
: গীতা £ “ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।” (81৩৮) 
: এটি আবার আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের (মহীশূর 
: বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ বা 71000-3 বটে। 

; একজন মানুষ এই কারণেই মানুষ যে, তার জ্ঞান- 
: অনুসন্ধানের জৈব ক্ষমতা আছে। জন্ত-জানোয়ার কিন্তু 
: জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে না। তাদের ভিতরে থাকে কেবল 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা যন্ত্র এবং তাদের জিনেটিক 
'স্থাপন করা হয়েছে জ্ঞান-জগৎ অনুসন্ধানের রাজপথে। 
: জ্ঞানের সে-জগৎ হতে পারে লৌকিক কিংবা আধ্যাত্মিক। 
; অবশ্য ভারতবর্ষে আমাদের কাছে সব জ্ঞানই পবিত্র। 
: লৌকিক চর্চা দিয়ে আমরা আরম্ভ করি এবং সে-চর্চাকে 
: এগিয়ে নিয়ে যাই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক সম্ধান ও সাধনায়। 
: এখন কথা হলো, কিভাবে এই জ্ঞান-অনুসন্ধানকে বিশিষ্ট 
: একটি ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা যাবে? আমাদের প্রাচীন খষিরা 
: আবিষ্কার করেছিলেন অসাধারণ এই 'মুদ্রা"টিকে, যার মধ্য 


: অভিব্যক্ত হতে পারে। ব্যাপারটি অনবদ্য। আগে আমি 
; বছর আগে জীববিজ্ঞান, স্নায়ুবিদ্যা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য 
: বিষয় পড়তে গিয়ে দারুণ একটা সত্যের সন্ধান পেলাম। 
: সেটি এই যে, জীবজগতে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী তার 


তর্জনীকে অের্থাং বুড়ো আঙুলের পাশের আগুলটিকে) বুড়ো: 


; আঙুলের মুখোমুখি চেপে ধরতে পারে না; এমনকি: 
: শিম্পাঞ্জিও নয়। পারে একমাত্র মানবশিশু। হল্যান্ডে: 
: থাকাকালে শিম্পাঞ্জির আচারব্যবহার নিয়ে একটা ছবি: 
: দেখেছিলাম। তাতে দেখাচ্ছে, একটা শিম্পার্জি হাতের তালু ও: 
; আঙ্গুলগুলোর সাহায্যে গাছের একটা ডালকে ধরে মাটিতে: 
; ঠুকে ঠুকে শত্রু তাড়াচ্ছে। কিন্তু ডালটাকে এভাবে ধরলে সে-: 
; মুষ্টিতে কোন জোর থাকে না। ডালটির ব্যবহারে ততক্ষণ: 
; কোন শক্তিসধার করা যায় না_যতক্ষণ না বুড়ো: 
; আঙ্গুলটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারে আনা যায়। মানুষ ছাড়া: 
: অন্য সমস্ত প্রাণীতে দেখা যায়, বুড়ো আঙুল জানে না: 
: কেন্দ্র সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা জ্ঞানের এই : 


কিভাবে অন্য সব আঙ্গুলের, বিশেষ করে তর্জনীর সঙ্গে; 


: সহযোগিতা করে চলতে হয়। 
: হলো শিক্ষা। তাই আমাদের ভাব এই যে, জীবনে যেসব বস্তুর : 


বিবর্তনের ধারায় মানুষই হলো সেই প্রাণী, যে সর্বপ্রথম; 


; শিখল কী করে বুড়ো আঙ্তুলকে তর্জনীর বিপরীতে স্থাপন: 
? করতে হয়। সেটিই হলো সুত্রপাত। সূত্রপাত মানুষের প্রযুক্তি-: 
; ক্ষমতার; যন্ত্রপাতির ব্যবহার-কুশলতার, চারপাশের জগৎকে : 
: ব্যবহার করতে পারার এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারার: 
: সক্ষমতার। মানুষ তার এই প্রাথমিক দৈহিক ক্ষমতার সহায়ে ; 
; প্রবেশ করল 'জ্ঞান-এর জগতে। এই কারণেই তর্জনীর ; 
; বিপরীতে বৃদ্ধাঙগুঠকে স্থাপন করটা' হলো মানুষের : 
' জ্ঞানানুসন্ধানের এক মস্ত বড় প্রতীক; তা সে-জ্ান একেবারে : 
? সাধারণ থেকে অতি অসাধারণ-__যা-ই হোক না কেন।: 
? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে আমার সম্পূর্ণরূপে : 
: যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এটাও লক্ষ্য করলাম: 
: যে, এই দুটি আঙুলকে ঠিকভাবে চালানোর জন্য মস্তিষ্কে: 
? যতগুলি কোষের প্রয়োজন হয় তা-ও সর্বোচ্চ সংখ্যক, অর্থাৎ: 
; অন্য সব আঙুলের তুলনায় বেশি। বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা ; 
' হলে স্বাভাবিকভাবেই হাতের কর্মদক্ষতা কমে যাবে।; 
; মহাভারতে আমরা ধনুর্বিদ্যার আচার্য দ্রোণের কথা৷ পড়ি, 
; যিনি একলব্যকে আদেশ করেছিলেন নিজের বুড়ো আঙুলটি : 
? কেটে তাকে গুরুদক্ষিণাহ্বরূপ প্রদান করতে, যাতে সে: 
: দিয়ে জ্ঞানানুসন্ধানের স্বরূপটি তার সার্বিক ব্যঞ্জনায় : 
; আচার্ষের মতো সম্মান করতেন, সে-আদেশের প্রতিপালনও : 
 করেছিলেন। শোনা যায়, ভারতের ইংরেজ শাসকেরা ঢাকার : 
; তাতশিল্পীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছিল, যাতে তারা: 
 ল্যাঙ্কাশায়ারের তাতিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে। 


প্রতিদ্বন্বিতা করতে না পারে। একলব্য, যিনি দ্রোণকে নিজের ; 


: ১ সুল ইংরেজী শট হলো :5০০//০_অর্থাৎ এমন কিছু, যার সঙ্গে আপাতভাবে ধর্ম বা আহায়িকতার কোন সম্পর্ক নেই। লক্ষণীয় যে, 
: বর্তমান আলোচনায় পরবর্তী প্রসঙ্গে পৃজ্যপাদ মহারাজজী এ ধারণার সীমাবন্ধতা নির্দেশ করে বলেছেন যে, '5০০01% ও “51192 (অর্থাৎ আধ্যাত্তিক) : 


! -এর মধ্যে রকম কোন বিভেদ-কল্পনা ভিত্তিহীন। '56০/1/-এর নিকট-প্রতিশব্দ হিসাবে বর্তমান অনুবাদে 'লৌকিক 


' শব্দটি ব্যবহৃত হলো। 
বাদক, 


; বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠের গুরুত্ব এবং তাকে তর্জনীর বিপরীতে স্থাপন : 
: অভিযাত্রার সূচনাকাল; তা সে-জ্ঞান লৌকিক বা আধ্যাত্িক 
' যা-ই হোক না কেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই-__সব জ্ঞানই পবিভ্র। 
: সরস্বতীপূজার দিন জ্ঞানের সর্বপ্রকার “যন্ত্র দেবীর সম্মুখে 


! সরস্বতীপৃজায় অংশগ্রহণ করতাম। দেখতাম, সূত্রধরের 
যন্ত্রপাতি, চিকিৎসকের ডাক্তারি সাজসরঞ্জাম এবং সর্বপ্রকার 
: পবিস্্র গ্রন্থ সরস্বতীর সামনে স্থাপন করা হতো। সরস্বতীর 
: অপর নাম 'বাণী'। সকল জ্ঞানের অন্তর্নিহিত যে-ধক্য, তার 


: ভরে সরম্বতীর পুজা করেছি, ততদিন আমাদের দেশ জ্ঞানের 
: সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু যেদিন আমরা সরম্বতীকে ছেড়ে 
: লক্ষ্মীর পিছনে ছুটেছি, সেদিন থেকে লক্ষ্মী-সরম্বতী দুজনেই 
; অস্তর্ধান করেছেন; এঁশ্বর্য ও জ্ঞান দুই-ই চলে গেছে ভারত 
: থেকে। আজ আমাদের এই দুই দেবীকেই ভারতভূমিতে 


 লকষ্মীকে। লক্ষ্মী হলেন সরস্বতীরই ফল-পরিণাম। 


জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, ততই বেশি সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব : র : 
? ভঙ্গিটি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শিবকে দক্ষিণামূর্তিরূপে : 
? প্রকাশের সময় এটি দেখা যায়। এই জ্ঞানমুদ্রার দ্বারা তিনি: 
; তার চতুষ্পার্থে সমাগত শিষ্যদের মনের সংশয় দূর করতে: 
; সমর্থ। এই এঁতিহ্য আমাদের মধ্যে চলে এসেছে অতি প্রাচীন: 
; কাল থেকে এবং আমাদের উচিত এই এঁতিহ্যের: 
| সমাধান পপ ফর সত েখকে তার মন নব: 


: হবে। জ্ঞানের দ্বারা উজ্জীবিত সুদক্ষ কর্ম-সম্পাদন ছাড়া 
: সম্পদলাভের আর কোন পথ নেই। যাদু দিয়ে বা কোনরকম 
: রহস্য করে সম্পদ সৃষ্টি করা যায় না। সেই শিক্ষা আজ 
? আমাদের পেতে হবে। সরম্বতী হলেন প্রথম; লক্ষ্মী তারই 
: ৮/-01০৫০। ভারত থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য এই জ্ঞান 
? আমাদের আনতেই হবে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হলো সরস্বতী এবং 
: ফলিত বা প্রায়োগিক বিজ্ঞান হলো লক্ষ্মী। জ্ঞানকে যখন 
: কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাতে দেশের সম্পদ উন্নত 


17 ৮৮7৮৮ শি শী শি শী 


অনুষ্ঠান-সুচী চৈত্র ১৪০৭) 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 

জন্মতিথি-কৃত্য 

১৯ চৈত্র 

পূজাতিথি-কৃত্য 
১৮ চৈত্র 

একাদশী-তিথি রোমনাম-সন্বীর্তন) 


চৈত্র শুক্লা নবমী 


চৈত্র শুক্লা অষ্টমী 


: কিভাবে তাদের যথার্থ উপাসনা করা যায় সেবিষয়ে। কেবল: 
: আরতি করলেই তাদের পূজা করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে: 
; যেতে হয়, নানা বইপত্র পড়তে হয়, নিজের মনে চিন্তাভাবনা; 
? করতে হয়-_তবে সরস্বতীর শিষ্য হওয়া যায়। আর কঠোর ; 
স্থাপন করা হয়। ছোটবেলায় আমি প্রত্যেক বছর বাড়ির ; 


হয়; শিল্পও বাড়ে। সর্বত্রই এই দুই অনাড়ন্বর দেবীর অধিষ্ঠান;: 
আমাদের নতুন করে শিক্ষালাভ করতে হবে, : 


£ আমাদের লক্ষ্মীর উপাসনা করতে হবে। বছরে একবার: 
; এইরকম কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের লক্ষ্ীপূজা: 
£ করতে হবে। কেবল তবেই আমরা লক্ষ্মীর “কটাক্ষ” বা: 
: বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করেন। যতদিন পর্যস্ত আমরা নিষ্ঠা- : 


কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারব। : 
অতএব বর্তমান যুগের আদর্শটি হলো 'জ্ঞান' এবং: 


: প্রত্যেককে সেই জ্ঞানপথের পথিক হতে হবে। প্রকৃতি: 
: মানুষকে তার বৃ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আপন তর্জনীর বিপরীতে স্থাপনের 
? ক্ষমতাদান করেছে, যাতে সে তার চারপাশের জগৎকে: 
£ ব্যবহার করে জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করতে পারে। মানব-: 
; বিবর্তনের এ-ই হলো সূচনা। শ্রীকৃষের বর্ণনায় তাই এই; 
ফিরিয়ে আনতে হবে; প্রথমে সরস্বতীকে ও তারপর : ৃ 


সোমবার ২ এপ্রিল ২০০১ ৃ 


রবিবার ১ এপ্রিল ২০০১ |! 


৪ এপ্রিল ২০০১ | 


এ 
টন 
ডি নর 
০ রে 


৪. 


শপ 





সম্বন্ধে আমাদের যত রকমের বিভ্রান্তি আছে, এত 
ধহয় অন্য কিছুতে নেই। কারণ, অন্য বিষয়গুলি 
: আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি, পরখ করে দেখে 
: নিতে পারি। কিন্তু ধর্ম ইন্দ্রিয়ের অতীত, ফলে অনুভবগম্য 
: হয় না। কাজেই যে-বিষয়টি আমরা অনুভব করতে 





: ডানা বিস্তার করে যেন শূন্যে উড়তে থাকে। তার সম্বন্ধে 
: স্পষ্ট ধারণা হয় না। তাছাড়া এক একজনের ধারণা এক 
: একরকম হওয়ায় কোন্‌ ধারণা ঠিক তা বুঝতে পারি না। 
:ধর্ম যেমন ইন্দ্রিয় ছারা প্রত্যক্ষগম্য নয়, ধর্মগ্র পড়েও 
? তেমনি তা বোঝা যায় না। কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি ভিন্ন 
: ভিন্ন রকম, তাতে বস্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমে প্রতীত হয়। তাই 
: ধর্ম সম্বন্ধে এত বিত্রান্তি। “ধর্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌” 


: ধারণা করতে পারি না। যদি শাস্ত্রের সাহায্যে জানতে চাই, 
: সে-শান্ত্রের ব্যাখ্যাও কত রকম! তার ফলে শান্ত্রও 


প্রাচীন কালের কথা আজও সত্য-_“বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ 
£ বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌।/ ধর্মস্য তত্বং 
? নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতো স গছ্থাঃ।1” 
: মেহাভারত, বনপর্ব, ২৬৭৮৪) অর্থাৎ বেদ ভিন্ন ভিন্ন, 
; স্মৃতি-_যার দ্বারা আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে, তাও ভিন্ন 


হা ক রা যারা রাহ লা 


: ভিন্ন। এমন ব্যক্তি নেই যার মত ভিন্ন নয়। বাঙলায় আছে; 
? __“নানা মুনির নানা মত”। কাজেই ধর্মের তত্ব অন্ধকার: 
; গহুরের মধ্যে, তাকে আমরা জানতে পারি না। ৃ 


তাহলে উপায় কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন £? 


১ “মহাজনে। যেন গতঃ সঃ পদ্থাঃ।” অসাধারণ লোকোত্তর: 
; পুরুষরা যে-পথ দিয়ে যান সেই পথই হলো আসল পথ।; 
1 কিন্তু মহাজন যে-পথে যান বলছি, তা মহাজন কে সেটা কি: 
: করে স্থির করব? এক একজন এক একরকম বলেন। কাকে: 
; পারি না। কাজেই সংশয় দূর হয় না। শুধু তাই নয়, শান্তর: 
; বলছেন-_যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই তত্বকে অনুভব বা: 
£ সাক্ষাৎকার করা হয়, কিংবা পারিভাষিক ভাষায় যাকে বলে: 
? 'অপরোক্ষ' করা হয়, ততক্ষণ সংশয় থাকে। অর্থাৎ যেমন: 
: প্রত্যক্ষ জিনিস দেখলে মন নিঃসন্দিগ্ধ হয়, সেইরকম যদি: 
? দূর হয়। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। 


“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রহিশ্ছদ্যস্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে।” 
(মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২৮): 


; _সেই পরম তত্ব, যা সূক্ষ্প বা তারও অতীত, সেই! 
: কার্যকারণরূপ পরমেশ্বরকে যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহলে: 
£ আমাদের হাদয়ের সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ বাসনা দূর হয়ে যায়, : 
: সমস্ত সংশয় নাশ হয়ে যায়। যাবতীয় কর্ম অর্থা যার দ্বারা; 
: নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমরা জন্ম থেকে জন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে: 
? যেতে বাধ্য হচ্ছি__সেই কর্ম সব ক্ষয় হয়ে যায়। ৃ 


সেই পরম তত্বকে আমরা দেখব কি করে? বুঝলাম, ! 


: পরম তত্বকে জানলে সব সন্দেহ মিটে যায়। তাকে জানবার : 
: উপায় সম্পর্কে শান্ত নির্দেশও দেন, মহাজনরাও বলেন। তবু: 
: সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ, অনুভূতি না হওয়া পর্যস্ত সন্দেহ: 
? যায় না। সুতরাং সেই অনুভূতির পথ যাঁরা বলে দেন-_: 
: তাদের অনুসরণ করতে হয়। আবার সেসম্বদ্ধেও মতভেদ: 
; রয়েছে। এই বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে পড়ে আমরা হাবুডুবু: 
: খাচ্ছি। কারণ, কোনটাই সিদ্ধান্ত বলে ধরতে পারছি না। : 
? বক্তৃতায় সকলে আকৃষ্ট হতো। একদিন তিনি বলছেন £ আমি: 
 নিঃসন্দিগ্ধভাবে তত্বকে সামনে ধরতে পারে না। তাই সেই : ৃ 
? নিজের সন্দেহ জাগে কেন? কারণ, অনুভূতি নেই। যতই: 
! পাণ্ডিত্য দেখাই বা শাস্্রচর্চা করি না কেন, অনুভূতি না থাকলে : 
? সন্দেহ যায় না। আমি বলি, লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, বলে: 
£ “বাঃ, ইনি বেশ বলেন"! কিন্তু তাতে বক্তা এবং শ্রোতা কারও: 
? লাভ হয় না। কারণ, এটা শুধু শোনার বিষয় নয়। বলা হচ্ছে: 


একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সুবক্তাও। তার: 


প্রশংসা করে বলে, আমি সুন্দর ভাষণ দিই। কিন্তু আমার: 


ল্দন্লত্দ_া.- ব্দকলওল তা 


? তত্ব অনেকেই শোনেন, অনেকে শুনতেও পান না। যাঁরা 
; শোনেন, তাদের ভিতরেও অনেকে বুঝতে পারেন না। যাঁরা 
; বোঝেন, তাদের কদাচিৎ কেউ তত্বকে আস্বাদন করে ধন্য 
; হন। এই হলো ধর্ম সম্বন্ধে এক দারুণ কুহেলিকা। 

£ এখন, এই সন্দেহ-সাগরে ভাসতে ভাসতে কোথায় 
গিয়ে পৌছাব জানি না। আমাদের এই হাবুডুবু খাওয়া 
? পরমেশ্বর কখনো কখনো দেহধারণ করে আবির্ভূত হন। 
: তখন তার বাণী, তার ভাষার এত শক্তি যে, আমাদের 
: সকল সন্দেহের নিরসন হয়। কিন্তু যুগের পর যুগ কেটে 
; গেলে আবার নানা সংশয় মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে। 
: এইজন্য ভগবানকে বারবার এসে আমাদের খেই ধরিয়ে 
: দিতে হয়। যাকে বলে-_হাতেনাতে বুঝিয়ে দেওয়া, তিনি 
: সেইভাবে বুঝিয়ে দেন, দৃষ্টিকে মোহমুক্ত করে দেন। তার 
: কৃপা থাকলে তবে তত্বজ্ঞান হয়। 

? শান্তর বলছেন, গুরুবাক্যে বিশ্বীস রাখতে হবে। কিন্ত 
: কাকে "গুরু বলে ধরব? আর ভগবান যদি আর্দৌ থাকেন, 
: তবে তো ধরতে পারব! এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, 'আমি সব 
: না। অবতার এসে সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের হাত থেকে 
: আমাদের মুক্ত করে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তখন 


: পান। এই সত্যের প্রবাহ, এই সিদ্ধান্তের ধারা সেই 
: থাকে। মানুষ এর থেকেই আলোকের সন্ধান পায়। মুষ্টিমেয় 
: কয়েকজনের কাছে তা প্রকাশিত হয়ে ক্রমশ বিস্তারলাভ 
? করে। এইভাবেই বারেবারে ল্লান হয়ে আসা জ্ঞানের 
জ্যোতি আবার উদ্ভাসিত হয়েছে, জগৎকে আলোকিত 
; করেছে। তিনি এলে তন্দ্াচ্ছ্ন মানুষের একটু ঘুম ভাঙে। 
: বিরল কয়েকজনের স্পষ্ট অনুভব হয়, তারা মুক্ত হন। 


: ভগবানকে বারেবারে আসতে হয়। 


; ২৬)-_-অবতার অসংখ্য। অনস্তকাল ধরে অসংখ্যবার 
; তিনি দেহধারণ করে আসেন। মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে 
: পৌঁছাতে পারবে। তাতে আমাদের একটু তন্দ্রা ভাঙে। 
; মনে হবে, ভগবানের এ কী অদ্ভুত লীলা! কারণ, তার লীলা 
: বোঝা যায় না। প্রকৃতির ধারা এইভাবে চলতেই থাকবে। 
1 কিছুকাল আগে অবতাররপে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত 
: হয়েছেন। তার আগমনের ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থা একটুখানি 


? ছিল। তখন নানান রকমের ধর্মের সঙ্াত এসেছে। বিভিন্ন; 
; ধর্মের মধ্যে দ্বদ্-বিসংবাদ ভারতবর্ষকে যেন কুরুক্ষেত্রে 
? পরিণত করেছে। ফলে আমাদের সমস্ত জীবন সর্বক্ষেত্রে: 
£ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা একেবারে দিশাহারা হয়ে; 
; গেছি। ঠিক তখনি দিশারিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।; 
: তিনি এলেন এটা বোঝাবার জন্য যে, ধর্ম অনুভবের বিষয়; 
: আর অনুভব করবার পথ হচ্ছে আস্তরিক আগ্রহ, : 
: থাকলে লক্ষ্য একদিন না একদিন স্পষ্ট হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ: 
; নিজের জীবন ও সাধনা দিয়ে তাই দেখালেন। আশৈশব: 
: ভগবদ্‌-অনুভবের জন্য তাঁর তীব্র আকাচ্কষা। কোন: 
: অনুষ্ঠান বা নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়ে তিনি চলেননি। 
? সাধনার শুরুতে নিজের ইচ্ছামত যা মনে উঠেছে করেছেন।: 
; সম্বল একটিই ছিল-_-ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্য: 
: চোখে তাকে দেখতে হবে, এই মন দিয়ে জানতে হবে, এই: 
: নিয়েই তিনি সাধনা করেছেন। কিন্তু কোন নিয়মিত সাধনার ; 
? আগেই তাঁর দিব্যদর্শন হলো। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে : 
: জ্যোতির সমুদ্ররাপে ঈশ্বরকে অনুভব করলেন। বলছেন $: 
: অস্তত যীদের মন অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ, তারা সত্যের সন্ধান : 


“সেই জ্যোতি জড় জ্যোতি নয়, চৈতন্যময়।” তার: 


1 অনুভবকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলতে চেষ্টা করেননি।: 
£ বলছেন £ “এক অসীম অনস্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র!; 
; উর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে : 
? অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর! 
: নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া: 
: দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া: 
£ ; গেলাম!” ('লীলাপ্রসঙ্গ', সাধকভাব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬৬): 
আবার জাগতিক নিয়মেই সবাই ঝিমিয়ে পড়ে। কাজেই : 
? দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। 
ভাগবত বলেছেন ঃ “অবতারা হাসংখ্যেয়াঃ” €১1৩। ; 


এই যে আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হলো, তাতে তান: 


আগেই বলেছি, একে কোন বিশেষ সাধনার পরিণাম! 


; বলা যায় না। সাধনা আরম্ভ হলো পরে। কেন পরে আরম্ভ; 
; করলেন, এখন আমাদের ভাববার বিষয়। তিনি তত্বুকে: 
; শৈশবেই কতবার তার সমাধির অনুভূতি হয়েছে। কিন্তু তবু; 
; সাধনা কেন? না, বিভ্রান্ত জগৎকে দেখাবার জন্য যে: 
? কিভাবে তত্বে পৌঁছাতে হয়। তারপর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা: 
; প্রেরিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ত্রসম্মত সাধনা আরম্ভ করলেন।; 
? একের পর এক অনুভব হতে লাগল। ভৈরবী ব্রাঙ্মণী তাকে? 


চৌষট্রিখানি তন্ত্রের সাধনা করিয়েছেন। এতগুলি কেন? 


? যেকোন একটি পথের অনুসরণেই জীবনে সার্থকতা এসে 
£যায়। কিন্তু তিনি জগতের সকলের কাছে তত্ব প্রকাশ 
; করবার জন্য এসেছেন, তাই বিভিন্ন পথের সঙ্গে তার 


: এত প্রকারের কঠোর সাধনা করে দেখাতে হলো। তারপর 
; বেদাস্তের চূড়াস্ত্ব সিদ্ধান্ত, সমস্ত জগতের যে এক ব্রহ্ম 
; পরিসমাপ্ডি-_তা দেখলেন। 

? তারপরে ভগবানের লীলাও তিনি নানাভাবে আস্বাদন 
: করলেন। কোন অবতার এইরকম সাধনা করেছেন বলে শাস্ত্রে 
: উল্লেখ নেই। শান্ত্র অবতারদের লীলার কথা বলছেন, কিন্তু 
: তাদের সাধনার কথা বিশেষ কিছু বলেননি। দু-এক জায়গায় 
' যা উল্লেখ আছে, সেগুলি সাধারণ মানুষের প্রায় দৃষ্টি এড়িয়ে 


বিশ্বাস করে, তিনি আবার কার সাধনা, কার উপাসন৷ 
: করবেন? যদিও শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিনচর্যার উল্লেখ আছে। 
 প্রাতঃম্নান করে তিনি বরন্গধ্যান করতেন। লোকে বিস্মিত হবে, 
ব্র্মা আবার ব্রহ্াধ্যান করছেন? কিন্তু না করলে যে তার 
; অবতার হয়ে আসার সার্থকতা থাকে না। তিনি যদি করে না 
: দেখান, তাহলে সাধারণ মানুষ কি করে বিশ্বাস করবে? 
: ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান জেনেও মন কি তার নাগাল পায়? 
: পায় না। এইজন্য তাকে মানবদেহধারী হয়ে এসে সত্যের 
: দরজা খুলে দিতে হয়। না হলে মানুষ তাকে ধরতে পারে না। 
; এই কারণে বারবার তিনি এসেছেন। 

£ ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে তার আবির্ভাব বলে 
: তার সাধনপথণগুলির বিবরণ এত পরিষ্কারভাবে জানতে 
: পারছি। এতে তত্বকে বোঝার খুব সুবিধা হয়েছে। তার 
? চেয়ে বড় কথা, তার সমস্ত জীবন যেন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের 


; করে। যেমন, নানা পুরাণে নানা রকমের গল্প, কতরকমের 
; কথা রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ, কেউ হেরে 
? যাচ্ছেন, কেউ জিতে যাচ্ছেন! এইসব নানা রকমের গল্প। 
' এগুলি তত্বকে জানিয়ে তো দেয়ই না, বরং বিভ্রাপ্তিকে 
: বাড়িয়ে দেয়। আমরা ভাবি- কোন্‌ দেবতা বড়? ইন্দ্রকে 


: বিষুঃ, শক্তি বা শিব- প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা 
: বহু পুরাণ আছে। যে-পুরাণে যে-দেবতার কথা আছে, তাতে 
: তাকে শ্রেষ্ঠ বলেছে। কাজেই বিবাদের শেষ নেই। 

: . শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন। পদ্মলোচন বড় পণ্ডিত 
বর্ধমানের রাজার সভাপগ্ডিত ছিলেন। সেই সভায় একদিন 
? পণ্ডিতদের তর্ক হচ্ছে__শিব বড়, না বিষুঃ বড়। কোন 
' মীমাংসা হচ্ছে না। তখন পদ্মলোচনের কাছে গিয়ে পণ্ডিতেরা 


; উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ “আপনি এর সিদ্ধান্ত করে দিন।”: 
; পঞ্মলোচন শুধু পণ্ডিত নন, সাধক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ; 
এইজন্য তার খুব প্রশংসা করতেন। পল্মলোচন বললেন 3: 


 বিষু্কেও কখনো দেখেনি; অতএব কে বড় কে ছোট, তা? 
; কেমন করে বলব? তবে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই: 
? বলতে হয় যে, শৈবশান্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্/বশাস্ত্রে: 
: বিষ্ু্ুকে বাড়িয়েছে।” (এ, গুরুভাব, দ্বিতীয়ার্ধ, ২য় অধায়,; 
? পৃঃ ৫০) শক্তিতস্ত্রে শক্তিকে বড় করেছে। অন্য সিদ্ধান্ত কিছু; 
? নেই। পণ্ডিতেরা শাস্ত হলেন কিনা জানি না, অস্তত বোঝা ; 
: গেল- শাস্ত্র দিয়েও সিদ্ধান্ত করা গেল না। তত্ব কি, তার: 
! চাবিকাঠি যে অন্য জায়গায় আছে-_সেটা আমরা বুঝি না।: 
 যায়। কারণ, মানুষ যাঁকে 'অবতার" বলে, 'ভগবান' বলে : র্‌ 
; হচ্ছে__কয়টি দেবতা? যাজ্ঞবস্ক্য উত্তর দিচ্ছেন £ তিন শত: 
: তিন ও তিন হাজার তিন। বাঙুলায় বলে-_তেত্রিশ কোটি: 
: দেবতা। অর্থাৎ অনন্ত, অসংখ্য দেবতা। যাজ্ঞবন্ধ্যকে ; 
; আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে--কটি দেবতা? তিনি বললেন £: 
! তেত্রিশ। হঠাৎ এতগুলি দেবতা কোথায় মিলিয়ে গেলেন: 
? যে, তেত্রিশটি দেবতাতে ঠেকল? এরকম করে কমতে: 
: ব্হদারণ্ক উপনিষদ্‌, ৩।৯।১) এর তাৎপর্য কি?__তিনি: 
; এক, তার বিভৃতি অসংখ্য, প্রকাশ বিভিন্ন রকম। এক-: 
; একটি শক্তির প্রকাশকে আমরা বলি এক-একটি দেবতা ।: 
: এরকম অসংখ্য দেবতা। এই দেবতাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, 
: অল্প শক্তিশালী, অধিক শক্তিশালী-_এইসব হিসেব করতে : 
: পড়ে যাই। তবে একটি কথা যদি বুঝতে পারি, তাহলে ঠিক: 
: সমাধান হয়। তা হলো, পুরাণেও যেমন বলা হয়েছে যে, 
: শাস্ত্রের মর্মকথা বোঝা যায়। নচেৎ শাস্ত্র আমাদের বিভ্রান্ত : 
: পুরাণের তাৎপর্য এইখানে। পুরাণ শুধু বিভ্রাস্তি সৃষ্টি করে: 
? তা নয়, তার পারে যাওয়ার হদিশও দেয়। সব দেবতা: 
একটি দেবতারই বিভিন্ন প্রকাশ। সেই দেবতা কে? তিনি: 
? তোমারই মধ্যে রয়েছেন। অস্তর্যামিরূপে তিনি চালাচ্ছেন।; 
? তিনি সকলেরই অন্তর্যামী। ৃ 


বেদের সারতত্ব উপনিষদে আছে। একজায়গায় তর্ক: 


এই সমস্ত দেবতা তারই বিভূতি, বিভিন্ন প্রকাশ। অতগুলি: 


উপনিষদে "অস্তর্যামী ব্রাহ্মণ" নামে একটি অংশে এ 


: কথাটি বোঝানো হয়েছে। “যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌: 
 সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোহস্তরো৷ যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্স্য: 
? সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যত্তরো যময়তি।”: 


(ধ, ৩1৭।১৫)__ইনি সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, সর্বভূত: 
৩০০ 
১০ ৪ মানুষ প্রভৃতি জীবরা তাকে জানে না।; 

সর্বাণি ভূতানি শরীরম্‌” সমস্ত ভূতবর্গ যার দেহ): 


যাকে আশ্রয় করে তারা রয়েছে। “যঃ সর্বাণি ভূতানি ; 
 অন্তরো যময়তি'-_সকল ভূতের অন্তরে থেকে তাদের : 
: নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই সেই অমরণধর্মী পরমেশ্বর । আর 
: তিনি তোমারও অস্তরাত্মা। তিনি অমৃতন্বরাপ, অমরণধর্মী। 
: এইভাবে তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 

£. এখন, আমরা এটি ভুলে গিয়ে পুরাণের তেত্রিশ কোটি 
? দেবতা নিয়ে বিবাদ করছি। বিবাদ-বিসংবাদ থেকে উদ্ধার 
; করবার জন্য ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে তাঁর আবির্ভাব 
; তিনি দেখালেন সেই এক তিনি, বিভিন্ন রূপে তাকেই আমরা 
: দেখছি। ঠাকুর বলছেন, যেমন বালিশগুলো ভিন্ন আকারের, 
: কিন্তু ভিতরে একই তুলো। জগৎটা বিচিত্র দেখাচ্ছে, কিন্তু 
; ভিতরে সেই এক তত্ব। বলছেন £ “যেমন মোমের গাছ__ 
; ডাল, পালা, ফল, সব মোমের ।” (“কথামৃত', ৪1৮18) এক 
শপসস্ল গঠিত। “এতদাত্মযমিদং 
: সর্বম্‌।'” 
: বলছেন- এইসমত্ত জগৎ তারই স্বরূপ। শাস্ত্র, উপনিষদের 
: কথা আমরা বুঝতে পারি না। তাই ঠাকুর বলছেন, সমস্ত 
 প্রাণীতে সেই এক তিনিই বিরাজ করছেন। এ আমাদের 
; ভাষায় বলা, আমরা বুঝতে পারি এমন দৃষ্টাত্ত দিয়ে বলা। 


করে এসেছেন। আর এই বিরোধ মিটলে জীবনের সর্বপ্রকার 
: বিরোধ যে মিটে যাচ্ছে তা একটু বিচার করলে বুঝতে পারা 


: পরস্পরের সঙ্গে কলহ-বিরোধ কি করে সম্ভব? আমি কি 
: পারি? এই বিশ্বে সকলের ভিতরে তিনি রয়েছেন। যত 
: মানুষ, তারা আমারই অংশ, আমারই স্বরূপ। সুতরাং 
: সেখানে আর বিরোধ চলে না, সকল বিরোধের মীমাংসা হয়ে 


: লাগাতে পারব তা বিচার করে দেখতে হবে। আত্তরিকভাবে 
: এই সিদ্ধান্তকে যদি আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, 
; তাহলে সব সমস্যার নিঃশেষে সম্পূর্ণ সমাধান হবে। 


তার আবির্ভাব__একথা তখনি ঠিক ঠিক বুঝতে পারব। 
: তখন আমাদের জীবনেও সার্থকতা আসবে। সর্বভূতে 
: তাকে দেখে আমাদের সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূর হবে, সব দ্বন্ঘ 


' ধারণা করতে চেষ্টা করতে হবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি 
: করি' বললেই হবে না, তার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে তা 
জীবনে কাজে লাগাতে হবে। তিনি সর্বভূতে রয়েছেন তা 


জানতে হবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাকে জীবনের কেন্দ্রে! 
; রেখে সেইমতো আচরণ করতে হবে। ঠাকুরের কথায়-_: 


; “একহাতে ভগবানকে ধরে আরেক হাতে সংসার কর।”; 
; সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেই শাস্তি, তা নয়। সংসার : 
: আমাদের ভিতরে রয়েছে। সেই সংসারকে শান্ত করতে: 
? হলে ভগবানকে ধরে থাকতে হবে, তাছাড়া অন্য উপায়: 
 নেই। তাকে ধরে থাকলে নিশ্চিত্ত। মরবার, পড়বার ভয় 
: নেই। খেলার সময় খুঁটি ধরে ঘুরলে ছেলেরা পড়ে না।: 
? কাছে যেগুলো থাকে_ সেগুলো পেষা যায় না। তাকে না: 
: ধরে থাকলে সব পিষে যাব, রক্ষা পাওয়ার আর কোন: 
: উপায় নেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £ “আমি ভগবান বৈ: 
; আর কিছু জানি না।” ৃ 
£ জীবনযাত্রা নির্বাহ কর যেন ঈশ্বর বৈ আর কিছু না জান।! 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।৮।৭) উপনিষদে : 


অর্থাং তোমরাও এমনভাবে: 


তাকে অস্তরে গ্রহণ কর, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।! 


: আর যত তার কাছ থেকে দূরে থাকবে, তত এই সংসার-: 
! জীতায় নিম্পেষিত হয়ে যেতে হবে। একথা তিনি পরিষ্কার : 
: বোঝালেন, বাণী দিয়ে বোঝালেন। শুধু তাই নয়, তার: 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই ধর্মবিরোধ মেটাবার জন্য দেহধারণ : 


একদল পরিকরকে তৈরি করে গেলেন, ধারা এই বাণী; 


: জীবনে বহন করে সর্বত্র নিয়ে যাবেন, সমগ্র জগতের: 
: দরজায় দরজায় পৌঁছে দেবেন। 
যায়। সর্বভূতে তীকেই যখন ভাবতে পারি, তখন আর : 


এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তার লীলা! 


; সমগ্র জগতে বিস্তৃত হচ্ছে, চারিদিকে ছড়াচ্ছে। আমরা যদি: 
; কেবল একটু চোখ খুলি, একটু হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করে: 
? রাখি, তাহলে আমাদের ভিতরেও সেই আলোক এসে: 
: পৌঁছাবে । আমরাও বুঝতে পারব যে, আমাদের জীবনকে: 
; সার্থক করবার জন্য কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ হয়েও: 
: যায়। এই সিদ্ধাস্ত যে কি করে ব্যবহারিক জগতে কাজে : 


অপূর্ণ মানবদেহ ধরে আমাদের জন্য অশেষ কষ্টবরণ: 


: করেছেন। তার সে আসা সার্থক হবে যখন জীবনে তাকে; 
: অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারব এবং তার আলোকে: 
: সমস্ত জীবন আলোকিত করে তীর প্রদর্শিত পথে চলতে; 
এই সমস্যার সমাধানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে যে ; ৃ 
? মঙ্গলকারিণী শক্তির একটি ঘনীভূত মূর্তি। তার কাছে: 
: মিটে যাবে। জীবনকে সার্থক করতে পারব। এই বিষয়টিকে : 


প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সকলের ওপরে তার: 


; আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, যাতে আমরা তার স্বরাপ ধারণা: 
: সার্থক করতে পারি।* ! 


ৃজ্যপাদ মহারাজভীর সচিব স্থায়ী নিত্মুক্তাননদের সূত্রে এই ভাষণটি পাওয়া গিয়েছে। ভাষণটির স্থান ও তারিখ জানা যায়নি।! 


-_ সম্পাদক, উদ্বোধন' 





টি: ডি থে] 


বাইরে কত উত্তর বিভাগ' 


£ পারা রর কা রাও উর উর বোর জে 
: দেবীপ্রসম্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার (জ্যোষ্ঠ-আষাড় ১৩১১ যুগসংখ্যার): 
? ১২২-১৩১ পৃষ্ঠায় তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ৃ 
' £ জীরামকৃষণ ১৬:৮.১০০৬ কামীপুর উদ্যানবািতে মহাসমাধিতে নরলীলা সংবরণ করেন। সেইসময় যেসকল যৃবক ভার সেবায়; 

? নিরত ছিলেন, তাঁরা অবর্ণনীয় শোকে মুহ্যমান হন। ভ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সেইসব ত্যাগী যুবক ভক্তগণের খোঁজ: 
: নিতেন এবং তাদের সঙ্গে অস্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তখনকার ঘট নাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রীম তার তদানীস্তন দিনলিপিতে রক্ষা : 
: করতেন। সেই সময়কার মাত্র তেরদিনের দিনলিপি অবলম্বনে 'শরীত্রীরামকৃষ্কথামৃত'র “উত্তর বিভাগ' তথকালীন একাধিক: 
; সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আবার শ্রীম যখন পুস্তকাকারে 'কথামৃত' প্রকাশ করেন, তখন তা থেকে মাত্র নয়দিনের : 
: বিবরণ “কথামৃত'-এর ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভাগে স্থান পায়। অবশিষ্ট চারদিনের বিবরণ “কথামৃত'-এ অগ্রথিত থেকে যায়। : 
: হয়তো এগুলিকে তিনি 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগে গ্রথিত করতেন। কিন্তু ৫ম ভাগ প্রকাশের পূর্বেই তার দেহত্যাগ হয়। ৫ম ভাগ: 
: যখন যন্ত্স্থ, তখন তিনি কেবল কয়েক ফর্মা প্রফ দেখে যেতে পেরেছিলেন। ৃ 
; প্রসঙ্গত, বৈরাগ্য ও সাধন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ও তার গুরুভাইদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল বরাহনগরের প্রামাণিক ঘাট রোডে : 
: মুনশিদের পোড়ো বাড়ি-_যার স্থিতিকাল অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে ফেব্রুম়ারি ১৮৯২ পর্যস্ত। নর 
1  “কথামৃত'-এ যে নয়দিনের দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিক্গরূপ £-_ 


ডাগ প্রথম প্রকাশ গ্রথিত দিনলিপি 

১ম ১৯০২ ১০.৫.১৮৮৭, ৯.৫.১৮৮৭ 

হয় ১৯০৪ ৮.৫.১৮৮৭, ৭.৫.১৮৮৭ 

৩য় ১৯০৮ ৯.৪.১৮৮৭, ৮.৪.১৮৮৭, ২৫.৩.১৮৮৭ 
৪র্থ ১৯১০ ২২.২.১৮৮৭, ২১.২.১৮৮৭ 


: কিন্তু 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগের পরিশিষ্টে বরাহনগর মঠের কোন দিনলিপির বিবরণ নেই। মনে হয়, শ্রীম-র অবর্তমান হেতু: 
: ১৭.২.১৮৮৭, [১২১০.১৮৮৬, ২.৯.১৮৮৬ এবং ২৫.৮.১৮৮৬ তারিখের দিনলিপিগুলির সন্ধান না পাওয়ায় ৫ম ভাগে গ্রথিত : 
: হয়নি। নরেন্দ্রনাথ ও তার গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাধনাবস্থার কথা শ্রীম শেষেরটি আগে এবং আগেরটি পরে উপহার দিয়েছেন।; 
: শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমনের পর তার ত্যাগী যুবক ভক্তগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় শোকগাথা এগুলিতে পাই। দ্বিতীয়ত, এতে পাই প্রথম: 
: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ _বরাহনগর মঠে ত্যাগী যুবক ভক্তবৃন্দের জীবনচর্যার কথা। তৃতীয়ত, ১৮৮৬ স্ত্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বরাহনগর : 
: মঠ প্রবর্তনের প্রথম বিবরণও এতে পাই। বাঙলা তারিখ ছিল ২৭ আশ্বিন ১২৯৩, মঙ্গলবার। সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা।; 
£ ১২ অক্টোবর ১৮৮৬-এর বিবরণ 'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭: 
: তারিখের বিবরণ “নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ওয় সংখ্যার (জ্ষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১১ যুখ্মসংখ্যার) ১২৭-১৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত : 
: হয়েছিল। সেখান থেকে বিবরণটি এই সংখ্যায় উপস্থাপিত হলো। এই দুইদিনের বিবরণ বরাহনগর মঠ পর্বের। বাকি দু'দিনের : 
: বিবরণ প্রাক-বরাহনগর মঠ পর্বের। এ দুদিনের বিবরণও ভবিষ্যতে “উদ্বোধন'-পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার বাসনা রইল। : 
: 'নব্যভারত' পত্রিকা থেকে “কথামৃত'র উত্তর বিভাগ'-এর বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছেন সস্তোষকুমার দত্ত।-_সম্পাদক, “উদ্বোধন'; 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
শ্রীম-কিত 


উত্তর বিভাগ-_দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
নরেন্দ্র ও গীতোক্ত কর্ম 


গরের মঠ। আজ শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। বেলা প্রায় ১২ টা হইবে। নরেন্দ্র ও অন্যান্য মঠের! 
আছেন। হরমোহন ও মাস্টার আসিয়াছেন। শশী ঠাকুরসেবা লইয়া আছেন। 


ফান ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১, 


'লচশ জজ স্ডৎ। উপর হজ ও যা হতে 








| ১০৩তম বর্_-২য় সংখ্যা 


নরেন্দ্র গঙ্গান্নান করিতে যাইতেছেন। 
নরেন্দ্র। গীতাতে জপতপাদির কথাই বলেছেন। 
মণি। কেন? তাহলে অর্জনকে উপদেশ দেওয়া কেন? 
নরেন্দ্র। সংসারের কর্ম বলে নাই। : 
্‌ মণি। অর্জুনকে যে কালে যুদ্ধ করতে বলা হলো, আর অর্গন যে কালে সংসারে ছিলেন, তা হলে সংসারের কর্ম 
: অনাসক্ত হয়ে করতে বলা হয়েছে। 
ৃ নরেন কর্ম সন্বদধে তাহার এই মত পরে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। আমেরিকাতে যে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, 
: তাহাতে সংসারের কর্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে বলিয়াছেন। যখন প্রথম সন্ন্যাস করেন, তখন সংসারের কর্ম সম্বন্ধে; 
: যারপরনাই বীতরাগ হইয়াছিলেন। তাই গীতার উদ্দেশ্য জপতপাদি কর্ম বলিয়াছিলেন। 
; একটি গৃহস্থ ভক্ত একজন মঠের ভাইয়ের সহিত কথা কহিতেছেন। তার ইচ্ছা মঠে থেকে যান। মঠের বিশুদ্ধ ভাব: 
: দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, সংসার আর ভাল লাগে না। তাহারা রাম্নাঘরের দক্ষিণের বারান্দীয় বসিয়া কথা কহিতেছেন।; 
: এদিকে নিরঞ্জন রান্নাঘরে আছেন। : 
£ গৃহস্থ ভক্ত। যদি মঠে থেকে যাই তাহলে পরিবারদের [18110518100-এর জন্য কি নালিশ চলে? 
মঠের ভাই। না, তা কেন চলিবে? সে আপনি যদি চাকরী করেন, তাহলে চলতে পারে। ৃ 
নিরঞ্জন (রান্নাঘর হইতে)। ওরে ছোঁড়া, কি কচ্ছিস? কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস? কি করিস? (সকলের হাস্য) ৃ 
£ নরেন্দ্র গঙ্গান্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালী তপহ্বীও গঙ্গান্নান করিয়া আসিলেন। কালী তখন সর্বদা বেদাস্ত: 
: বিচার করেন। তখন তাহার “আমি ভক্ত তুমি ভগবান” এ-ভাব নাই। সর্বদা বিচার করেন 'আমি' সেই; আমার নাম-রূপ: 
: নাই। তাই শ্লানের পর ঘরে আসিয়া বেদাস্তবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
: “নামরূপব্যতীতমব্যয়ম্। অহম্‌ অহম্‌। 

নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ1৮: 
ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিবেন। 
£  মঠে কেবল একটি পাচক ব্রাহ্মণ আছেন। চাকর নাই; আহারাস্তে প্রত্যেকে উচ্ছিষ্ট পত্র হাতে করিয়া ফেলিয়া দিলেন।; 
: মাস্টারের উচ্ছিষ্ট পত্র নরেন্দ্র হাতে করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মাস্টার অনেক আপত্তি করিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন £ “এখানে : 
: 16080001101” নর 
; দানাদের ঘরে (বৈঠকখানায়) ভক্তেরা বসিয়াছেন। পান ও তামাক খাইতেছেন। 
রাখাল (শ্রীম-র প্রতি)। আপনার কাছে একদিন যাব। পরমহংস মহাশয়ের বিষয় কি লিখেছেন, শুনতে যাব। 
রিবা গরা দাস ররর রোনিিিনান ররর 
নয় কি? ৃ 
রাখাল। তা বটে। আচ্ছা আপনার সংসার কেমন লাগে? 
শশী। ওরে, রাখাল 19০115 দিচ্ছে। : 
রাখাল (সহাস্যে শ্রীম-র প্রতি)। এখানে আমার আগে আসতে ইচ্ছা যায় নাই। এখন দেখছি এদের সঙ্গ বড় ভাল।২ : 
এইবার নরেন্দ্র তামাক খাইতে খাইতে কথা কহিতেছেন। ৃ 
1 নরেন্দ্র। কোন্‌ মানুষের ভিতর পদার্থ আছে? সব হেয়-_একজন ছাড়া। আর সব পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে ঘৃণা হয়।: 
নিজের শক্তি কার আছে? সব অবস্থার অধীন। অবস্থার দাস। 
“তবে একথা বলছি যে আমারই মতো সকলেই দাস-_9001% 0 ০17081751870631” : 
: নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক দাদা কেমন? 
£ নরেন্দ্র। তবে বলব কুত্তা- হেয়! যদি সাধু হবে, তবে টাকা রেখেছে কেন? সাধুর আবার টাকা কি? 
একজন মঠের ভাই। সব্বাই কুত্তা, উনি একজন যা আছেন। উনি বোধ হয় 7160191011 (সেকলের হাস্য) ৃ 
:  নরেন্দ্র। তা বলছি। আমার মতো কুস্তা। যে ০11০8115181)0 (অবস্থা) এর দাস, সে কুত্তা নয় তো কি? নিজের কিছু: 
১. স্বামী অভেদানন্দ। এখন 1০% %০:%-এ আছেন। 
২ শশী--স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ?/190185 মঠের প্রধান। ইনি কলেজে ৪. /১. পড়িয়াছিলেন। 


ঙ ভিতর হার বদর নতুন আবিষ্কার 0 'কথামৃত'র বাইরে 'কথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ' 25752555275 দু 


মাস্টার (স্বগত)। 01708119700, না ঈশ্বর? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলতেন? “রামের ইচ্ছা”। : 
£  নরেন্দ্র। টাকা যার রয়েছে সে আবার সাধু কি? তার উপর আবার 19০0016 (লোককে শিক্ষা দেওয়া)? [96807116: 
; কিরে! লজ্জা করে না? 
নর নরেন্দ্র ও বুদ্ধ 
হরমোহন। আচ্ছা যদি কারুর ভাব কি সমাধি হয়, তাহলে সে তো মহৎ! ৃ 
?  নরেন্দ্। আরে বুদ্ধ পড় গিয়ে যা! গীতাই বল আর শঙ্করাচার্যই বল, শঙ্করের শেষ কথা নির্বিকল্প সমাধি বুদ্ধের প্রথম: 
1 একজন ভক্ত। নির্বিকল্প সমাধি যদি প্রথম অবস্থা হয়, তাহলে ওর পরে সব 9:88 তো আছে? দু-একটা বল না।; 
: অবশ্য বুদ্ধ তাহলে কিছু বলে গেছেন? 
1 নরেন্দ্র। কি জানি। 

ভক্ত। নির্বিকল্প সমাধি যদি বুদ্ধের প্রথম অবস্থা হয়, তাহলে “অহিংসা পরম ধর্ম__এ মত পরে রাখলেন কেন? 

নরেন্দ্র। ওটা বোঝা যায় না। তবে বৈষ্ঞবরা শিখেছে বুদ্ধের কাছে। ৃ 
;  ভক্ত। বুদ্ধের কাছে অহিংসা শিখতে হবে, এমন কি কথা! এমন তো অনেক শোনা যায়, কারুর কাছে উপদেশ না; 
: পেয়েও লোক আপনা-আপনি মাছ ত্যাগ করেছে। তাই বৈষ্ণবরা যে বুদ্ধের কাছে শুনেই জীবহিংসা ত্যাগ করেছে, তা না; 
:  নরেন্দ্র। যদি না শুনে না উপদেশ পেয়ে কেউ ত্যাগ করে, তবে বলতে হবে 1/0160101/ 08791113510 _ অর্থাৎ; 
: পিতা পিতামহের কাছ থেকে সেই সংস্কার লাভ করেছে। | : 
£ ভক্ত। তা যদি বল তাহলে ইউরোপে অনেকে যে জীবহিংসা ত্যাগ করে, তার অর্থ কি? তারা তো গরুখেকো জাত।; 
তারা তো আর বুদ্ধের কাছে শিখে নাই। 
? নরেন্দ্র। বুদ্ধ কিন্তু এটা 01০0%০ করেছিলেন। : 
: মাস্টার (স্বগত)। বাহ! ভক্তেরা সকলেই এক এক জন বীর। 170667007 1117101 শুধু নরেন্দ্র নয়! তা হবে না?: 
; কার শিষ্য! তিনি যে সকলকে হাতে গড়ে তয়ের করেছেন। ৃ 


£ নরেন্দ্র গীতা পড়িতেছেন ও ভাইদের বুঝাইয়া দিতেছেন। নিম্নলিখিত এই দুটি শ্লোক বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে : 
: লাগিলেন ও ভক্তদের সহিত উহা সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন। 
১ম শ্লোক _“..কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে”। (গীতা, ৫1৭) ৃ 

২য় শ্লোক__“ইন্দ্রিয়াণীন্দিয়ার্থেযু..”৮”। (এ, ৫1৯) :. 
£ গীতা কিয়ৎক্ষণ পাঠের পর বলিলেন, “আমি চললাম, তোমরা মাস্টার মশায়কে নিয়ে আনন্দ কর।” নরেন্দ্রর কিন্তু: 
: যাওয়া হইল না। বাবুরাম বলিলেন, “আমি অত গীতা ফিতা বুঝি না। গুরু মহারাজ বেশ বলেছেন ত্যাগী ত্যাগী”।” : 
:  শশী। ত্যাগী ত্যাগী মানে কি জানিস? আমি যেন কল, একটি যন্ত্র__এইটি মনে করে থাকা। 
: প্রসন্ন নির্জনে কালী তপহ্বীর ঘরে গীতা পড়িতে চলিলেন। শরৎ সেই ঘরে নির্জনে ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র পড়িতেছেন__: 
:1,0৬/15 13151019০01 [111050017)। আরেকটি মঠের ভাই ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিতে লাগিলেন। : 
ৃ নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের রূপদর্শন 

এইবার ঈশ্বরের রূপদর্শন সম্বন্ধে কথা হইতেছে। 

নরেন্দ্র। ওসব ভুল। 

রাখাল। কেন তোমারও তো হয়? 

নরেন্দ্র। সেসব 1517-এর বিকৃত অবস্থার দরুন হয়; যেমন 11811801720101| (সকলের ঈষৎ হাস্য) : 
:  মণি। তুমি যাই বল ভাই, তার যেকালে রূপদর্শন হতো, সেকালে মস্তিষ্কের বিকার কেমন করে বলা যায়? শিবনাথ; 
; বলেছিল, বেহেড হয়, তখন ঠাকুর বলেছিলেন মনে আছে তো, “চৈতন্যকে চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?” 
| নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা পান খাবার ঘরে একত্রিত হইয়াছেন, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ পান খাইতেছেন, কেহ; 
: তামাক খাইতেছেন। বসস্তকাল-_ প্রকৃতি আনন্দময়ী। মঠের ভাইরাও যেন সদানন্দ পুরুষ। একে কৌমার বৈরাগ্য, তাহাতে ; 
? অহর্নিশ ঈশ্বরচিস্তা, আবার সম্মুখে মহৎ আদর্শ শ্রীগুরুদেব ঠাকুর রামকৃ্ণ। আনন্দে ভাইরা মাঝে মাঝে_ 


বা গুর জি কি ফতে' র | : 
;_ অর্থাৎ 'শ্রীগুরুদেবের জায়” শিখ ভক্তদের এই মহামন্ত্র মাঝে মাঝে সমস্বরে ওঁকারের সহিত উচ্চারণ করিতেছেন।: 
£ মাস্টার শরথকে ধরিলেন। এ জয়ধ্বনি একক্রমে একশতবার বলিতে হইবে। তাহার শুনিয়া বড় আনন্দ হইয়াছে। ; 
নরেন্দ্র। ফরমাশে কি ওসব হয়? নিজে ধরিয়ে দিতে হয়। 
;. বলরাম তাহার বোসপাড়ীর বাঁড়ি হইতে মিষ্টান্ন পাঠীইয়াছেন। কচুরীগুলি বড় উপাদেয় হইয়াছে। ভক্তের! একসঙ্গে: 
: বসিয়া এসকল জলযোগ করিতেছেন। একজন ভক্ত বেশি খাবার চেষ্টা করিতেছেন। 
£ নরেন্দ্র (ভক্তের প্রতি)। যা, শালা লোভী! বেশি খাবার চেষ্টা! 
£ সন্ধ্যা হইল। শশী ঠাকুরের ঘরে ধুনা দিলেন ও সুমধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। পরে যত ঘরে ; 
: যত ঠাকুরদের পট ছিল, সম্মুখে আসিয়া নামোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন ও ধুনা দিলেন। মধুর কণ্ঠে বলিতে: 
? লাগিলেন- শ্রীগুরুদেবায় নমঃ; (কালিপটের কাছে আসিয়া) শ্রীকালিকায় নমঃ; (ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর কাছে আসিয়া): 
 শ্রীষড়্ভুজায় নমঃ; রোধাকৃষ্ণের পটের কাছে আসিয়া) শ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ; (নিত্যানন্দাদি ভক্তদের পটের কাছে আসিয়া): 
ৃ নমঃ, ভক্তেভ্য নমঃ; (যশোদার কাছে গোপাল-_এই পটের কাছে আসিয়া) শ্রীগোপালায় নমঃ, শ্রীযশোদায় : 
: নমঃ; (বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ এই পটের কাছে আসিয়া) শ্রীরাম লক্ষ্মণাভ্যাম্‌ নমঃ, শ্রীবিশ্বীমিত্রায় নমঃ। 
£ বুড়ো গোপাল আরতি করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আরতি দেখিতেছেন। দালানের ঘরে নরেন্দ্র, মাস্টার ইত্যাদি : 
; আছেন। মাস্টার বলিলেন, “নরেন্দ্রবাবু এস আরতি দেখি গিয়ে।” নরেন্দ্র বলিলেন, “হী চলুন।” নরেন্দ্রের কিন্তু 
; কার্যগতিকে আরতি দেখিতে যাওয়া হইল না। ৃ 
:  ভক্তেরা আরতি করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন__ 
জয় শিব ওঁকার 
| ভজ শিব ওকার ৃ 
: রাত্রে ভক্তেরা একসঙ্গে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। প্রত্যেকে কয়েকখানা করিয়া আটার রুটি, একটা: 
: তরকারি ও একটু গুড় পাইয়াছেন। মাস্টারও সঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন। বাবুরাম পরিবেশন করিতেছেন। মাস্টার নরেন্দ্রের: 
: পার্খে বসিয়াছেন। তাহার পাতে দু-একখানা পোড়া রুটি পড়িয়াছে দেখিয়া নরেন্দ্র ভাল রুটি তুলিয়া তুলিয়া দিতে : 
! লাগিলেন। নরেন্দ্রের সকল দিকে দৃষ্টি। 
; ভক্তেরা রাত্রে একসঙ্গে বসিয়া আছেন। মঠের একজন ভাই মাস্টারকে বলিতেছেন, “আজকাল মার গান বড় একটা : 
? হয় না। আপনি একটি গান না। [কমলাকাস্ত রচিত] গুরু মহারাজের সেই গানটি" র 
: গান 
কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী। 
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী ।। 
লম্ফে-ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা কপালিনী, 
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী।। 
সাধকের বাঞ্থা পূর্ণ কর নানা রূপধারিণী। 
কভু কমলের কমলে থাক মা, পূর্ণব্রন্মসনাতনী।। র 
; রাখাল মাস্টারের সহিত গল্প করিতে করিতে বলিতেছেন, “কাশীতে এক একবার যাবার ইচ্ছা হয়। এক একবার : 
? একলা একলা বেড়াতে ইচ্ছা হয়।” ৃ 
; রাখালের গৃহে পিতা, পরিবার ও একটি ছেলে। সমস্ত ত্যাগ করে এসেছেন ভগবানের জন্য। এখন তাহার তীব্র: 
: বৈরাগ্য। মন সর্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল। তাই একলা বেড়াতে ইচ্ছা হয়। ৃ 









ভ্রম-সংশোধন 


গত কার্তিক .১৪০৭ সংখ্যার ৬৯০ পৃষ্ঠায় 'নতুন আবিষ্কার বিভাগে “কথামৃত'র বাইরে 'কথামৃত'র "উত্তর 
বিভাগ'-এর ৩য় পঙ্ক্তিতে '১২৪-১২৭ পৃষ্ঠায়'-এর পরিবর্তে ১২২-১৩১ পৃষ্ঠায়” হবে। 






ফাল্গুন ১৩০৭/ফেরুয়ারি ১৯০১ 


ৃ ; পরমহংসদেবের উপদেশ 
ৃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত) 


চ নয রি চিত 
১। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন 


1 জান? ছেলেবেলায় তাদের মন যোল আনা 
: নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে 


? আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা : 


; তাদের প্রতি যায়, বাকী চার আনা মা, বাপ, মান সন্ত্রম, ? 
1 বেশতৃষা ইত্যাদিতে চলে যায়; এই জন্য ছেলেবেলায় যারা 
: ঈম্বরলাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাকে লাভ করতে : 
; গারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন। 
? ' ২। যেমন টিয়া পাখির গলায় কাটি উঠলে আর পড়ে : 
: না, ছানাবেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে, তেমনি বুড়ো হলে 
: সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলেবেলায় তাদের এ 
? অল্পেতেই স্থির হয়। 

$ রন রর ডি রর রা রা! 


বাশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়, তেমনি ছেলেদের মন : 
সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু বুড়োদের মন 


| আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাহার সেই অমৃত 
; শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই রয় রা কিরাগে: 
: এই সব গভীর তত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর; 
£ এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্যন্ত: 
? কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাহার কাছে যাইবেন: 
; ও আবার তাহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্র দিন: 
: ভাবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। 
£ বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময়: 
 দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৃুছিলেন। দেখিলেন, সেই: 
; পুরর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের: 
? উপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক। রবিবারে অবসর : 
7১০১৫০৯০নপ 
: মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও: 
1 সভামধ্যে এক পার্থে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন,; 
: ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। 


ঈশ্বরের দিকে টানতে গেলে ছেড়ে পালায়। 

: 81 এক সের দুধে এক ছটাক জল থাকলে, সহজে অল্প 
জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু এক সের দুধে তিন পোয়া 
: জল থাকলে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে 
জ্বাল দিতে হয়, তবে হয়; সেই রকম বালকের মনে বিষয়- 
? বাসনা খুব কম, এইজন্য একটুতে ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্ত 
: মন সহজে তার দিকে যায় না। 

£  ৫। মানুষের মন যেন সরষের পুটলি। সরষের পুটলি 
: একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি 
: মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, তথন স্থির 
£করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায়নি, 
: অল্লেতেই স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে 
: ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির হওয়া 
: বড় শক্ত। 


পাঁচকথা 
(সম্পাদক-_ স্বামী ব্রিগুপাতীতানন্দ) 
দেখ লিখবে, একটু তলিয়ে বুঝে সুঝে লিখো; 





হিংসাবশতঃ অমন ধারা কটু-কাটব্য বের: 
ক'রতে নেই। ছি, ছি! ভদ্রলোকের ছেলে, 
লেখাপড়া শিখেছো- কোথায়, ধীর হবে, : 
নম্র হবে, নিজের মর্যাদা রেখে কাজ করবে, 
পরের মান্য রেখে কথা কইবে, পরের যাতে: 
মঙ্গল হয় তাই ক'রবে; তা না হয়ে, কার সঙ্গে: 
? লাগবো, কার ওপর পুরোণো রাগ ঝাড়বো, কার মন্দ: 
! করবো, কোথায় দু'পয়সা পাব- পেয়ে দু'কলম লিখে কার: 
সব্বনাশ ক'রবো, এরূপ ক'রে বেড়ালে কি বাপু নিজের : 
: মঙ্গল হয়, না- দেশের হিত হয়? উচিত কথা ব'লবে-_বল: 


না, খুব বলবে বই কি; কিন্তু মিষ্টি করে ব'লবে, যাতে: 


কাজ হয়, যাতে ফল হয়, নিবি 
; দলাদলি যাতে না হয়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 


একটি উনবিংশতিবর্ষবযন্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া; 


ও তাহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত; 
সমালোচনা ক'রবে-_খুব সমঝে ক'রো। সমালোচনা অতি : হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন, কলেজে পড়েন: 
পবিত্র জিনিষ। পবিত্র কাজ পবিত্র মনে, পবিত্র হাত দিয়ে ? 
? ক'রবে। সমালোচনা, বিচার প্রভৃতি অতি পবিত্র হয়ে 
; ক'রতে হয়ঃ ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে ক'রতে হয়। দ্বেষ, ? 


ও সাধারণ ব্রাঙ্মাসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি: 
তেজঃপরিপূর্ণ; চক্ষু দুটি সাতিশয় উজ্জবল। ভক্তের চেহারা।: 


* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম-কথিত) প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।! 


&[দ্লতস্দ_7াা দত ভন 






ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ সেবাধর্মের 


পাব ই পি কেননা 'সেবা” বিভিন্ন ধর্ম বা 
' সম্প্রদায়েরও কৃত্য। খ্রীস্টান মিশনারিদের সেবাকর্মের কথা 


 সেবাকর্মের প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণব সমাজেও সেবাপ্রয়াস 


' সম্নযাসী-ব্রহ্মাচারীদের সাধনায় “সেবা” সন্ন্যাসের অন্যতম 
? আদর্শরূপে স্বীকৃত। ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় 


| মধ্যেও সেবাপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচার্য, 
স্বামীজীর সেবাধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সেবা- 
1কার্যের পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে তার প্রকৃতি কি? 
1 প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত-_সেবা যখন কার্যরূপে 
; উপস্থিত হয় তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়কৃত সেবার বাইরের 
1 আকারগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। পার্থক্য যদি 
' থাকে তা প্রধানত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ সেবা-রূপ 
' কার্ষের কারণের ক্ষেত্রেই পার্থক্য। সে-পার্থক্য কী? 
এখানে অল্লাকারে বিষয়টি উত্থাপন করা যায়। 
; বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের উৎস-বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের 
? ভাবস্থ অবস্থার কিছু উচ্চারণ-_ একথা বছকথিত। স্বামী 
; সারদানন্দ-রচিত শ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ-এর পঞ্চম 
1 খণ্ডের নবম অধ্যায়ে (ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্ত্নাথ') 
; এবিষয়ে কিছু বিস্তারিত তথ্য আছে। 
1 ১৮৮৪ স্বীস্টাব্দের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
? ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত অবস্থায় ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ 
; সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ঞবধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে 


বৈধ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই উ্বর__নাম-নামী অভেদ 


| কৃষ্ঃ ও বৈষঃব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধূ-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, 
1 গৃজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার-_একথা 
'হাদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া (প্রকাশ করিবে)।” 

| সাধারণ অবস্থার এই কথাবার্তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মুহূর্তে 
উস 






; কিছু আশ্চর্য শব্দ যা নরেন্দ্রনাগের চিন্তাজগতে বিপ্লব: 
; ঘটিয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ, লিখেছেন ঃ ৃ 


“ লর্বজীবে দয়” পর্যন্ত বলিয়াই তিনি শ্ীরানকৃষণ! 


£ সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহাদশায়: 
? উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া-_জীবে দয়া: 
; দূর শালা! কীটাগুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার: 
; তুই কে? না না-_জীবে দয়া নয়__শিবজ্ঞানে জীবসেবা' 1”: 
প্রবর্তক- এই প্রসিদ্ধি 'আছে। “সেবাধর্ম' কথাটাকে : 
; আলোক বলে চিনতে পেরেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £: 
; “কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম।”; 
? সকলেরই জানা আছে। ব্রান্মাসমাজ ও আর্ধসমাজ তাদের 
প্রথমত, তিনি পেয়েছিলেন সংসারে বেদাস্তকে কর্মপরিণত: 
; দেখা গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষঃ$ মিশনের : 
: তদবধি কথিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এক ঝলকে সেই ধারণার: 
: সীমাবন্ধন চূর্ণ করে দেন। : 
অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুসমাজের কোন কোন ধারার বা গোষ্ঠীর ; 
: দিলেন) সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে: 
£ যাইতে হইবে এবং ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাব-: 
? সমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়৷ চিরকালের : 
: মতো দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে__এই কথাই এতকাল শুনিয়া; 
; আসিয়াছি।... কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, 
£ তাহাতে বুঝা গেল-_বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়,; 
ৃ সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।”: 


কী আলোক নরেন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন, তা স্বামী: 
সারদানন্দ নরেন্দ্রনাথের জবানিতে উপস্থিত করেছেন।: 


করার ইঙ্গিত। বেদাত্ত-সাধনা শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলে: 


“আই্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নেরেন্দ্রনাথ বলে: 


জীবকে শিবজ্ঞান করার বিষয়টি স্বামীজী আরো ব্যাখ্যা: 


; করেন ঃ “মানব যাহা করিতেছে, সে-সকলই করুক, তাহাতে : 
? ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও: 
? ধারণা করিলেই হইল-_ঈশ্বরই জীব ও জগৎ-রূপে তাহার 
? সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে: 
: যাহাদিগের সংস্পর্শে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভাল-: 
? তাহারা সকলেই তাহার অংশ-_তিনি। সংসারের সকল: 
: ব্যক্তিকে যদি সে এরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে; 
; আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দন্ত: 
? অথবা দয়া করিবার অবসর কোথায়? এঁরূপে “শিবজ্ঞানে: 
? জীবের সেবা' করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বশ্পকালের: 
? মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-যুক্ত-: 
; স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।” : 
: জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, : 


: ভক্তিপথেও অগ্রসর হওয়া যায়, কেননা যথার্থ ভক্তিলাভের; 
; পক্ষে সর্বদূতে ঈশ্বরদর্শন প্রয়োজন এবং সেবাকালে জীবকে: 
1 নারায়ণজ্ঞান করতে পারলে পরম ভক্তিলাভ সহজসাধ্য হয়ে: 
1 উঠতে পারে। কর্মযোগ সম্বদ্ধেও একই কথা। জীব কর্ম ছাড়া! 


থাকতে পারে না, পল 


পর... নিব্ধ9 প্রসঙ্গ £ “শিকজঞানে জীবসেবা”____ |াপাপাপাপাপাপাপা 


£ তাহলে কর্মযোগী সত্বর লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন। 
; রাজযোগীও তন্িষ্ঠ সেবার মধ্যে আত্মসমাহিত হওয়ার সহজ 


ৃ সবামীজী সবশেষে ভাবোদদপ্ত হয়ে বলেন £ “ভগবান যদি 
; কখনো দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অস্ভূত সত্য : 
সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব-_পণ্ডিত-মুর্খ, ধনী-দরিদ্র, : 


 ব্রাহ্মাণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।” 

1 শ্রীভগবান স্বামীজীকে “দিন' দিয়েছিলেন কিংবা প্রচণ্ড 
? আত্মশক্তিতে স্বামীজী ভগবানের কাছ থেকে সেই “দিন' 
আদায় করে নিয়েছিলেন। তার এক মুখ সহত্র মুখ হয়ে এই 
বার্তা ঘোষণা করেছে শঙ্খকণে। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনশান্তে 
তার বিশেষ দানরূপে স্বীকৃত “কর্মপরিণত বেদাস্ত' 
: (48000&1 ৬০৫৪10181) বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির 
; কথা এই সুত্রে স্মরণ করতে পারি। নিজ ভোগস্বার্থ সংরক্ষণে 
; সচেষ্ট বৈদাস্তিকরা পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে যে 


: মুছে দিয়ে বেদাত্তকে সর্বোচ্চ নীতিধর্ম ও কর্মপদ্ধতিরূপে 
; উপস্থাপন করেন। এদেশীয় সমাজ-সংক্কারক এবং তাঁদের 
: আদর্শ বিদেশীয় ধর্মধারিগণ বেদাস্তকে জগৎ-বিমুখ বলে যে 
: ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে গেছেন-_তার বিরুদ্ধে স্বামীজী 


নানা উক্তিতে। এইখানেই প্রমাণিত হয়েছে-_ধর্ম কেবল 
সর্বত্র উপলব্ধির পথ-রূপে বর্তমান। প্রমাণিত হয়েছে, এহিক 


“জীবনই ধর্ম-_1.16 15 165616161151017_যেকথা ভগিনী 
নিবেদিতা স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ভূমিকায় অনবদ্য 
ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন। নিবেদিতা যে নিজের 
মতো করে স্বামীজীর ব্যাখ্যা করেননি (যেমন সমালোচনা 


বেদাস্ত" সম্বন্ধীয় স্বামীজীর প্রথম বন্তৃতাটির (লন্ডনে প্রদত্ত, 


অংশ পাঠ করলে £ “1 1. ১০ 8950101619 17117130008810, 
100 06019 15 ০01 219 ৬2185 ৬/1805৬০7, 6১০01 &) 
|1)0611900181 81717850105. 17170 ৬০৫৪111, 0116151016, 


[00151 0০ 2016 10 08119 11 081 11) ০৬০19 0011 ০1 001 
11৬০$. 410 701 0171 0115, 10186 10101101015 
0100616111810101) 1091৬/591) 16115101) 210 (116 116 01 
1১0 ৮/0110 7015 ৬817851), 101 (116 ৬6০৫৪1702 (5201763 
01016330176 116 (1:008)000, 716 1065813 ০ 
16111017 05 ০0৬০1 00৩ ৬/13016 01610 01 1166, 11969 


হা. 01007 1010 81] 0৫ 07988055000 10016 8170; 
£ ছা)016 1100 1980009.৮ : 


ভাবস্থ অবস্থায় কথিত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসামান্য: 


; উক্তি প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আপাতভাবে মনে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ; 
: বৈষ্ঞবদের 'জীবে দয়া” ততুটিকে ধিক্কার দিয়েছেন। এর ফলে: 
: নৈষ্ঠিক বৈষ্ঞবদের মনে আঘাত লাগতে পারে। দ্বিতীয়ত, : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণভাবে বৈষ্ঞবদের পালনীয় আদর্শ বিষয়ে : 
 যে-কথা বলেছিলেন__নাম-নামী, ভক্ত-ভগবান, কৃষ্ণ-: 
: পুজা-বন্দনাদি করবেন__তার সেই কথাগুলিও কি নৈষ্ঠিক: 
? বৈষ্ঞবদের কাছে গ্রাহ্য হবে? তারা তো ভক্ত-ভগবানকে : 
; কদাপি অভেদজ্ঞান করতে প্রস্তুত নন! 
; ভেদরেখা টেনে রেখেছিলেন, স্বামীজী নিজ প্রতিভায় তা : 


তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তিতে অবশ্য আপত্তি: 


; সামাজিক বা আর্থিক উচ্চাসনে বসে। সেখান থেকে; 
; কৃপাবর্ষণতুল্য দয়া ব্যাপারটি সঙ্গতভাবেই ধিকারযোগ্য-_: 
; “তুই কীটাণুকীট' ইত্যাদি 
? উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন এই বক্তৃতাবলীতে এবং প্রাসঙ্গিক : 


চতুর্থত, কিথামৃত'-এর অন্যত্র দেখা যায়, ্রীরামকৃষণ: 


; “দয়া-কে খুবই উচ্চাসনে দিয়েছেন। যথা-_বিদ্যাসাগর : 
; উপাসনাগৃহে নয়- কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গৃহাঙ্গন-সহ : 
; নন, কিন্তু দয়া করেন মানুষকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন £: 
ও আধ্যাত্মিক মূলগত পার্থক্য নেই। প্রমাণিত হয়েছে, ; 


প্রসঙ্গে তার উক্তি। বিদ্যাসাগর যদিও উশ্বরের জন্য ব্যাকুল: 


“ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। দয়া; 


: খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া: 
: ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের ওপর ভালবাসা- স্ত্রী, পুত্র, ভাই, : 
? ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা-_এদেরই ওপর। দয়া : 
: সর্বভূতে সমান ভালবাসা ।” (স্থুলাক্ষর লেখক-কৃত) 
কোথাও কোথাও শোনা যায়), তা দেখা যাবে 'প্র্যাকটিক্যাল : 


্রীম যখন প্রশ্ন করেছিলেন £ “আচ্ছা, দয়াও কি একটা: 


; বন্ধন?” তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তীক্ষভাবে বলেন ঃ “সে অনেক: 
১০ নভেম্বর ১৮৯৬) একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদের কিছু : 


দূরের কথা। দয়া সত্তবগুণ থেকে হয়। সত্ৃগুণে পালন, রজোগুণে ; 


: সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্ত ব্রন্মা সত্বরজস্তমঃ__তিন গুণের : 
: পার। প্রকৃতির পার।”১ অর্থাৎ ব্হ্মাজ্ঞানের ঠিক নিচের স্তরেই 
; শ্রীরামকৃষ্ণ সত্তগুণাত্বক দয়াকে স্থাপন করলেন। ৃ 
৪5 ৪ 191181017, 10015 1১৩ 11106115619 [018001081. ৬/০ 
£ করেছেন কিনা সেই সূত্রে বলে নেওয়া যায়, 'কথামৃত' অনুসারে : 
: ভাবাশ্রিত ভক্তিযোগকে জ্ঞান বা কর্মযোগ অপেক্ষা গৃহীদের : 
£ অবলম্বনীয় পন্থা বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং তার বৈষ্ঞব-: 
? ভাবমগ্ন অবস্থার বর্ণনা 'কথামৃত'-এর বড় অংশ জুড়ে আছে। 


এখানে “দয়া প্রসঙ্গে বৈষণবদের সম্বন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ কটাক্ষ 


১ শ্রীশ্ীরামকৃষ্কথামৃত, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন সং, ১৪০২, পৃঃ ২৮২ 


তবু “শিবজ্ঞানে জীবসেবা” প্রসঙ্গে তার উক্তি থেকে : 


? বৈষ্$ববিরোধী ভাবের কথাটা যায় না। স্বয়ং স্বামীজী, যিনি 
 সত্রীরামকৃষ্ণের আত্মগত উচ্চারণ থেকে এ মহাবাণী আহরণ 
; করেছিলেন, তিনি একইসঙ্গে বুঝেছিলেন- এক্ষেত্রে বিতর্ক 
? উঠতে পারে। তাই ব্যাপারটির মীমাংসা করেছেন একটি 
; চিঠিতে, যাতে স্পষ্টভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং তার 
: মতবাদের উল্লেখ আছে। তাকে আরো সতর্ক হতে হয়েছিল 
; এইজন্য যে, ভবিষ্যতে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা” কথাগুলি 
: ব্যবহৃত হতে হতে চলতি বুলি হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং 
: জীবসেবা” করছি-_এই আত্মপ্রসাদে বুঁদ হয়ে থাকার সম্ভাবনা 
! রয়েছে। পৃথিবীতে বহু মহাবাণীর এই দুর্দশা ঘটেছে। 

1 স্বামীজী আলমোড়া থেকে ৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে 


' মধ্যে এই প্রসঙ্গটি আছে। তিনি অত্যত্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
: শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত দয়া-তত্বের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত 


; অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে ঃ 
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ঘ. 


; সকলের সমস্িশ্বরাপ।... তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ: 
; অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপত অভিন্ন, তখন জীবের সেবা: 
; ও ঈশ্বরে প্রেম-_দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে : 
; যে সেবা করা হয় তাহা দয়া-_ প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে : 
: জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাম্পদ : 
; যাইতেছে। এইজন্যই ভগবান শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও: 
: জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত: 
; ছ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া তাহার এই সিদ্ধান্ত-_যাহা জীব ও: 
: ঈশ্বরের ভেদ সৃচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। [স্থুলাক্ষর : 
; লেখক-কৃত) অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের : 
: কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন প্রেম-_দয়া নহে। জীবে; 
? “শিষ্য” শরচন্ত্র চক্রবর্তীকে সংস্কৃতে একটি চিঠি লেখেন, তার ; 


প্রযুক্ত “দয়া' শব্দও আমাদের বোধহয় জোর করিয়া বলা মাত্র।: 


; আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ; 
ৃ ; অনুভব আমাদের নাই। তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে: 
: সেবা/প্রেম-তত্বের পার্থক্য বুঝিয়েছিলেন। সেই পত্রের কিছু : 


্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।” দ্রঃ পত্রাবলী, ৪র্থ: 


: সং, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৬৪-৫৬৫) [ক্রমশ] 


গর ররর পরার পারার? (ররর হারা? ওর (হারা ভাইর) হারা রর রর (টার ভাতার ওরা সপ 


অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ ৃ 


৪ মু 
পরি ] 
:| এ 
£ ০০ 
: | সত 
রঙ ৫] 
শ বউ) 
ঃ হি 
: | 


;1 মে রামকৃষ্ণ সঙ্গের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে “রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এর উদ্বোধন করেছেন।।: 
| শ্রীরামকৃষ্ণ, রী্রীম, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সনন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহাত জিনিসপত্র, বন্ত, পাদুকা, পত্রাবলী, তাদের: 
| লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে: 
| সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রম: 
| স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর |: 
;]স্থাপন করেছিলেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহাদি আমাদের অর্পণ |: 
| করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উ্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ |: 
| তাদের নিকট থাকলে তারা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্‌ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছিগণের নিকট অথবা দাতার |! 
| পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্ে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ বৈজ্ঞানিক: 
: প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধবংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে।. 
:॥ দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাঁদের নিকট প্রাপ্ত বস্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে। 1 
| অধিকস্ত মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য একটি মাঝারি মাপের ঝাড়লষ্ঠন (01580511075), কয়েকটি দেওয়ালগিরি ও অন্য।: 
চস ালাউিরননাস রারারারাসীা রি যার রানি 
:| পুর্ণ হয়। ৃ 
| অনিবার্ধ কারণে ২০০০ শ্রস্টাব্দের ডিসেম্বরে শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য আবির্ভাবতিথিতে নতুন মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার]: 
| দ্বারোদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, ২০০১ শ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে নতুন মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালাটি|: 
| ঘারোল্ঘাটনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কাজটি সম্পূর্ণ করতে এখনো ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এবিষয়ে আপনাদের সকলের |: 
| সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করি। মিউজিয়ামের নির্মাণকল্লে ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান /7:87887197799 11908%-।: 


| এর অনুকূলে চেক/ভ্াফট বা মানি অর্ডার মাধমে “রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম-এর জন্য' উল্লেখ করে নি্ললিখিত ঠিকানায় পাঠালে 
স্বামী স্মরণানন্দ 
1! _বেনুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২______._.___২ সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ _ |: 







08. আর রামরূফ মিশন সেবাহমের ৩৯তম বার্ষিক সভীয় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের | 
: |গ্রক্তিন্-উপাচার এবং ূ "জাতীয় নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্ায়।.অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন |: 
রা মশিওগড এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমখনাথ তর্কডহণ। 'উদ্বোধন-এর তম বর্ষের ১১ সংখ্যার : 
৭, মৃঙেম্বর ১৯৪০) ৬৮৪-৬৮৫ পৃষ্ঠায় তাদের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ৃ 


 শ্ীরমকৃ রং রামকৃষ্ণ মিশন 


শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
; একসময় ছিল যখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে : 


প্রায় বিপর্যস্ত করে ফেলছিল। তখন ভারতের বিভিন্ন অংশে : 
: অনেক বীরপুরুষের জন্ম হয়। স্বামী বিরেকানন্দ. ছিলেন : 
; তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । স্বামীজীর বামী এখনো ভারতবাসীর : 
: অস্তরে ঝঙ্কার দিচ্ছে। তার নির্ধারিত পথে ভারতের সম্পূর্ণ 


: জাতীয় পুনরুথান সম্ভব। ভগবান বুদ্ধের উদার আদর্শসমূহের 
পূর্ণতা যেমন সম্রাট অশোকের প্রজারঞ্জনে সাফল্যলাভ 


: পরস্ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত কর্মের পশ্চাতে ত্যাগ ও 


: ভারতবর্ষে উভয়ই একসঙ্গে অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্য জগৎ 
: পার্থিব সম্পদে বলীয়ান বটে, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির 
: একাস্ত অভাব। তজ্জন্যই তারা পরম্পর যুদ্ধে লিগ্ত। যতদিন 
: না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারব, ততদিন 


এই কাজটিই বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম এবং 
: রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী 
1৯৯৪ আদর্শে করে চলেছে। অধিকন্তু ভগবান 


৷ আরেকটি বিরাট কাজ করে যাচ্ছেন, তা হলো তাদের 


: অসাম্প্রদায়িক আদর্শ এবং কর্মধারা। বাংলার বাইরে ; ৃ 
; অনেক সিনেমা-প্রাসাদ গজিয়ে উঠছে এবং অতি দরিদ্রেরাও : 
; সেখানে কষ্টে অর্জিত অর্থ নষ্ট করছে। আমাদের প্রত্যেকের : 
? অর্থ সংকার্ষে ব্যয় করা কর্তব্য। এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের; 
; কাছ থেকে অধিকতর অর্থ সাহায্য পাবার যোগ্য। 


: ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশন তাদের সেবা এবং 
শিক্ষার কর্মসূচীকে প্রসারিত করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য 
1 সাফল্যের সঙ্গে তা পরিচালনা করছেন। প্রাদেশিকতা এবং 
সাম্প্রদায়িকতার সন্কীর্ণ গণ্ডিকে ভেঙে দিয়ে তারা কাজ করে 


[পর রিল 
: সন্কীর্ণ প্রাদেশিকতার উধের্ব অবস্থান দেখে আমাদের সাতিশয় : 
; আনন্দ ও গর্ব অনুভব হয়। ৃ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রত 


সুরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত ্‌ 
রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী পৃথিবীময় প্রসারিত এবং: 


: সর্বক্ষেত্রে তার উপযোগিতা প্রমাণিত। একমাত্র রাজা: 
ৃ ? অশোকের দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোন পুরাতন সভ্য যুগে; 
? করেছিল, তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মভাবসমূহ ? রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সপ্বদ্ধভাবে সেবাধর্মের অনুষ্ঠান: 
: : হয়নি, এমনকি হিন্দু শান্ত্রেও সেবাকার্যের এমন উচ্চ মর্যাদা: 
: অশোকের শাস্তিদূতগণের পশ্চাতে ছিল বিরাট রাজশক্তি, ; দেখা যায় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও মহাভারতের সাধারণ: 
ৃ ; ধর্মসমূহের বিচারে আমরা বর্তমানে আগদ্ধর্ম পালন করছি: 
প্রেম ব্যতীত আর কোন সহায় ছিল না। আমাদের আধ্যাত্মিক. : 
মুক্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ; সমুদয় সাধারণ ধর্মের স্থানে সেবাধর্ম-মূলে আমাদিগকে: 
? শাস্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন তা-ই: 
£ সম্পাদন করছেন। তাদের সেবাধর্ম এবং তাদের ত্যাগ ও: 
; প্রেম মানবে মানবে ভেদ মুছে দিচ্ছে এবং উচ্চ-নীচ সকলকে: 
£ পরম্পর প্রীতির দ্বারা ত্টারা নিকটতর করছেন। 
: পাশ্চাত্য আমাদের অধ্যাত্মবাণী প্রচারে কর্ণপাত করবে না। : 
; অতীতে যে আমরা অধ্যাত্মবাণীর প্রচার-কার্যে সফল হইনি, ; 
; আমরা প্রবঞ্ধিত ও পরাধীন। অতএব আমাদের দরিদ্র ও : 
; অসহায়কে কেবলমাত্র সাহায্য করলেই চলবে না, পরস্তূ তারা : 


বর্তমান যুগে শাস্ত্রমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে সময়ের উপযোগী করে: 


প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৃ 
প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে আমার প্রথম কাশীধাম দর্শনের ; 


? সময় বারাণসী সেবাশ্রমের ক্ষুদ্র আর এবং তার প্রথম: 
? উদ্যোক্তাগণের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল।: 
হিন্দুরা যে সন্ন্যাসিগণকে নারায়ণ-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন, সেই; 
: সম্ন্যাসিগণ এখানে দরিদ্র অসহায়গণকে নিজ হস্তে সেবা এবং: 
; নিরাশ্রয়, দুঃস্থ, পীড়িতগণকে শুশ্রাষা করছেন। এই মহৎ দৃশ্য: 
; দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এই সন্ন্যাসিগণ ভারতের নবযুগের : 
: অগ্রদূত। এই সেবাধর্মরূপ শ্রোত্বিনীতে অর্থের প্রবাহ অতি: 


মৃদু, এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন যওসামান্য। প্রতি শহরে দিন দিন: 


&*[দন্লতস্কা-777 নদ ভা 
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মনের সাথে কথা তোমায় ভূলে না যাই কভু 
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


দেখাতে কি পার মোরে 

কোথায় সেই মানব-ঈশ্বর? 
কোথায় শুনিতে পাব তার কণ্ঠস্বর ?৮'__. 
মন আমারে প্রশ্ন করে। 
উত্তরে বলি তারে £ “আছে এক ধাম 
যেখানে বিরাজ করেন সেই ঈশ্বর 
যেখানে শ্রুত হয় তার কণ্ঠস্বর ।” 
“কি সেই ধাম?” রঃ 

“শোননি সে-ধামের নাম- দক্ষিণেশ্বর?” ২ 
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: স্বচ্ছ আবরণ নীল আকাশের পটে 

; পট আলোকিত চেতনাপ্রকাশে 

: ঈশ্বরই পট-_ 

£ আমার ঈশ্বর তুমি 

শান্ত স্থির অচঞ্চল- দিব্য জ্যোতিম্মান। 


; “যত মত তত পথ”__তোমার দর্শন 

: একা একা ধূলা-পায়ে পঞ্চবটা তলে 

; আমার শৈশব নিয়ে কত খেলা খেলেছ লুকায়ে 

: কখনো হেসেছ__তীব্র অভিমানে ফিরায়েছ মুখ 

: তোমাকে ভূলেছি এই অপরাধে শাস্তি দিও বহুবার 
: তবু ফিরায়ো না মুখ, আমি একা, অসহায়।” 


? বিপথে ফিরেছি বারবার, নর্দমায় ভ্রষ্ট পদতল 
: দৈন্য-অবসাদে ধূলাসিক্ত, তবু গেছি কাছে 

? বজ ও অশনি জুলে ওঠে তোমার ত্রিশূলে 

: আর্তনাদ করে উঠি-_ 


্রীরণেষু 
সবিতা দাস 


ও ৩০ 


রি নারি পর বেন ফোটে। ” 2 
8৮০০. , আমার চেয়ে কেবা আর তা জানে, 
| জনে বস ্টহ চি) সব ১১০ 





্ঃ 


৬ রি ৪ 


গু ৪ 
ম 
নি 
4 ্ 














র্‌ 
৮ 
|| 


. টা রর রী 
পি শিরিন ঃ 








ৃ শবার্থ ও তাৎপর্য 
স্বামী সর্বগীনন্দ 


ভূমিকা 


চুক হতযদ বু সন 
ৃ এই ইতিহাসের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা-_ : 
: স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধ্যা-আরাত্রিক ভজন "খণ্ডন ভববন্ধন 


: জগবন্দন..." রচনা। সঙ্গীতের বন্দিশ (বাণী) রচনা করে তাতে : 
' সুরারোপ করেছেন অনেকেই, কিন্তু এই আরাত্রিক ভজনটির : 
সৃষ্টি মনে হয় কোন এক দিব্যলোকবাসী-চিত্ত ব্যতীত কখনোই : 
: সম্ত্ব হতো না। কি সাহিত্যের দিক দিয়ে, কি 

: সঙ্গীতের দিক দিয়ে, কি তত্বের দিক 


উচিত, ঠাকুরকে শোনানো হয়। মানুষের 
: অশান্ত চিত্তে শাস্তির প্রলেপ দিতে অথবা শাস্ত 
: চিত্তকে ধ্যানমগ্ন করে তুলতে এই সঙ্গীত অব্যর্থ। কেউ হয়তো 


: সঙ্গীতের নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তবে একথা 


স্বরূপ ব্যাখ্যার ছলে বেদান্তের সুগন্তীর তত্বুকে সহজ করে 
: সূত্ররূপে এই গানের বন্দিশে তুলে ধরেছেন, তেমনি শাস্তীয় 
; সঙ্গীতের সনাতনী ও সুপরিণত গায়কী এবং ব্যাকরণও 
: প্রয়োগ করেছেন এতে। এমনকি তার পাশ্চাত্য সঙ্গীতের 
: জ্ঞানও গভীরভাবে এই সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তাছাড়া 
: ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের মহিমান্ধিত : 
-৮৬৯০৯০০০১৬০০১ 









সঙ্গীতের; 


তার প্রতি বিশেষভাবে আব ছে ইরেকীতে 
? আমরা বলি “০৪৫97০০ বা */1৪০%"। পৌরুযদৃপ্ত কণে 

ভারতীয় জগদী সঙ্গীতের ধারায় একটি অভিনব গুরু! 
: সম্মুখে প্রত্যহ গীত হবে-_এমনতর একটি বাসনা সম্ভবত; 
 স্বামীজী মনে মনে দীর্ঘদিন পোষণ করেছিলেন। সেইসঙ্গে: 
: ধ্রুপদী গানে স্বামীজীর অসাধারণ দক্ষতাও তাকে এক অদ্ভুত: 
; গুরুত্তব রচনার প্রতি প্ররোচিত করেছিল হয়তো। চৌতালে : 
; তিনি আগেও গান রচনা করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষণ-: 
? মহিমাকে কাব্যে, ছন্দে, তালে বিধৃত করতে গেলে টৌতালের 


: চেয়ে আর তাল হয় না_ সেকথা স্বামীজী ছাড়া ভাল আর কে: 
বুঝবে? মার্গসঙ্গীত পরিবেশনের ধীচটা হলো-__প্রথমে : 


বিলম্বে শুর আলাগ, বিস্তার, জমশ তালের দ্রুতিতে 
তান, বোলতান, সরগম, ঠাট দিয়ে শেষ। যেন সমাধিমুখী মন: 


সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে। ধ্রুপদী সঙ্গীতে আরো একটু: 
; আছে। পুনরায় ঠায় বন্দিশ গেয়ে শেষ হয়। এই আরাত্রিক: 
ভজনেও মোট তিনটি অংশ। চৌতালে: 

প্রথমাংশ শেষ হলে ত্রিতালে মধ্যমাংশ: 
এবং শেষে একতালে শেবাংশ: 
গেয়ে ফিরে এসে ফের; 
চৌতালে ঠায় বন্দিশ গেয়ে : 
শেষ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের : 

অস্তর্দশার পর যখন তিনি: 

অর্ধবাহ্যদশায় আসতেন: 

তখন নৃত্য করতেন।; 

অর্থাৎ ভক্তির উচ্চতম; 

নিরদ্ধ দশার পর যখন: 
এ বুথান প্রসঙ্গ আসে তখন: 
| নান্দনিক অভি প্রকাশ। তৌর্যত্রিক অর্থাৎ; 

. গীত, বাদ্য, নৃত্য--এই তিন নিয়েই সঙ্গীত। : 


ৃ ? একজন প্রবীণ সম্নযাসীর ভাষায়-_“এ যেন বিবেকানন্দে: 
:ঠিক যে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্রের ? 
: রচনা করা সম্ভব। আজ পর্যন্ত এমন একটি '০01101910' : 
? সম্পূর্ণ) নিবদ্ধ সঙ্গীত রচিত হয়েছে কিনা জানা নেই।! 
? বেদাস্ত-নিষাত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে মন্থন ররে: 
£ সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার: 


“ধে ধে ধেলঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ...” ইত্যাদি ।: 


রামকৃষ্ণ ছন্দ প্রকাশ।”১ অথচ কী গভীর! কী মধুর! এই: 


তাগিদেই স্বামীজী যেন সাক্ষাৎ সারদা-সরস্বতীর লেখনী আর; 


: হবীণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে লিখেছিলেন এই স্তবগীতি। 
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?  স্তবগীতিটি সম্বন্ধে অপূর্ব এক স্মৃতিচিত্র পাওয়া যায় স্বামী : 
: শিবানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার 
? কথোপকথনে। দিনটি ছিল ৬ মার্চ হসার্তি-৪০৯০ 
£ শিবানন্দ বাণীতে লিখছেন £ 

১. “এবার আরাত্রিক আরম্ত হইয়াছে। সাধুভক্তের। সমস্বরে 
“গুন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়' ইত্যাদি 
; গাহিতেছেন। 

1 “ণ্রামলাল] দাদা--'এই স্তোত্রটি শুনতে বড় ভাল 
' লাগে। আমি যখনই শুনি, মনে হয় যেন ঠাকুর গভীর 
; সমাধিস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তার ভক্তেরা তাকে ঘিরে 
? এ-স্তোত্র পাঠ করছে। যাই, ঠাকুরঘরে যাই।” 

£ “এই বলিয়া রামলালদাদা ঠাকুরঘরে গেলেন। মহাপুরুষ 
: মহারাজ এ-স্তোত্র সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন-_-“আগে মঠে 
 আরতির সময় এ-স্তোত্র গাওয়া হতো না। তখন “জয় শিব 
: ওস্কার, ভজ শিব ওক্কার” ইত্যাদি বারংবার গাওয়া হতো। 
; তারপর স্বামীজী নিজে “খণ্ডন ভববন্ধন” এই স্তবটি রচনা 
: করলেন, তাতে সুর দিলেন এবং সকলকে নিয়ে গাইতে শুরু 
: করলেন। তিনি নিজেই পাখোয়াজ বাজিয়ে গাইতেন। সে কী 
: অদ্ভুত দৃশ্য! একে তো তার ভৈরবের মতো দিব্যকাস্তি শরীর; 
: তার ওপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে যখন 
? গাইতেন, সে যে কী এক গল্তীর ভাবের সৃষ্টি হতো, তা আর 
: কী বলব!” 
শব্দার্থ ও তাৎপর্য 

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়। 
নিরঞ্জন নররূপধর নির্ণ গুণময়।। (১) 


ভববন্ধন যিনি খণ্ডন (অর্থাৎ ছিন্ন) করেন- জগবন্দন-_ : 


? জগতের বন্দনীয় সেই মহাপুরুষকে আমি বন্দনা করি। তিনি 
? কেমন? তিনি নিরঞ্জন অর্থাং অঞ্জন বা কাজল বা কালিমা 
' বিরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ কালিমা 
; তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কার্য-কারণ সম্পর্কের অতীত 


: মূল উপাদান-কারণ সত্ব, রজঃ, তমঃ-_এই তিন গুণ যাঁকে 
:স্পর্শ করতে পারে না, সেই তিনি গুণময় (গুণাধীন) হয়ে 
: নররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেন? কেন তিনি জন্ম-মৃত্যু 
জরা-ব্যাধি সম্বলিত ধূলিমলিন এই জগতে অশেষ দুখেভাক্‌ 
' হয়ে অবতীর্ণ হতে গেলেন? 

মোচন অঘদুষণ জগভূষণ চিদ্ঘনকায়। 

জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।। (২) 

অথ অর্থাৎ পাপ-সম্পৃক্ত এই পৃথিবীতে অসচ্চরিত্র 


: দিতে চাইছিল। যদি কেউ মনে করেন, জগতে কেবল মঙ্গলই 
? থাকুক, কেবল পুণ্যবান মানুষই থাকুক, তিনি ভুল করবেন। 
প সৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য, অমঙ্গল-মঙ্গলের একটি সাম্যাবস্থা : 


৮৪ 


1 অধর্মের অনুপাত বৃদ্ধির কারণে পৃথিবী তথা সৃষ্টি কোন এক: 
? অচি্ত্যনীয় ধ্বংসের দিকে তখন ধাবমান। ধর্মকে রক্ষা করার: 
? জন্য, বিশ্বচরাটরকে রক্ষার করার জন্য অদদুষ্ট সেই: 
; পৃথিবীতে চিদ্ঘনকায় (জ্ঞানঘন আকার নিয়ে) শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: আবির্ভূত হলেন। তাকে দেখলেই--বীক্ষণ মাত্র সমস্ত: 
: পাপচিস্তা, মোহান্ধকার মোচন হয় (ঘুচে যায়)।তক্তের হৃদয়ে : 
: জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যেন তার চোখে: 
; জ্ঞানাঞ্জন (জ্ঞানের কাজল) পরিয়ে দৃষ্টিকে স্বচ্ছ, বিমল: 
; (মলহীন) করে তোলা. হলো। জ্ঞানাঞ্জনে ভক্তের নয়ন: 
? পরিণত হলো বিমল নয়নে। এবং সেই স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টি নিয়ে : 
; যখন মানব শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ মূর্তির দিকে তাকাবে, : 
: গর্বে ভরে উঠবে তার হাদয়। দুটি কারণে-_জগতের সমস্ত: 
; পাপরাশি, অন্ধকারকে পদদলিত করে শিবরাপী শ্রীরামকৃষ্ণ; 
? নিজ মহিমায় বিরাজমান। বিশ্বচরাচর, বিশ্বপ্রকৃতি তার: 
: সামনে নতজানু হয়ে আজ্ঞাবাহকরূপে অধিষ্ঠিত। জগতের : 
; ভূষণস্বরাপ অর্থাৎ জগড়্ষণ সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মতো: 
; হাদয়। দ্বিতীয়ত, আমিও তর প্রিয়জন, আমি তাকে দেখি; 
? তিনি আমায় দেখেন, আমি যে-সে নই-_এই ভেবেও গর্বে? 
; বুক ভরে উঠবে ভক্তের। 


কিন্ত তার” বুকের মধ্যে কি ঘটে চলেছে? স্বামীতী দৃষ্টি? 


? আকর্ষণ করে বললেন-__ 


ভাস্বর ভাবসাগর চির উন্মদ প্রেমপাথার। 
ভক্তার্জন যুগলচরণ তারণ ভব পার।। (৩) 
উত্তাল বীচি-সঙ্কুল মহার্ণবে যেমন প্রচণ্ড আলোড়ন হয়, : 


: জন্য নয়-_চির উল্মদ। কিসের উন্মাদনা? “অরূপ সায়রে : 
; লীলা লহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়”-__জীব-দুঃখে কাতর-: 
প্রাণ কি এক অহৈতুকী করুণায় চির উদ্বেল হয়ে আছে।: 
: সেই দিব্যসত্তাই কার্যকারণের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। জগতের : অন্তরে ভাবের সাগর-_ভাবসাগর। বুক ফেটে কি চৌচির : 
: হবে? অব্যক্ত ভাব কি ব্যক্ত হয়ে উঠতে চাইছে? তাই: 
শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভাবসাগর হয়ে উঠেছে ভাস্বর: 
! উেজ্জ্বল)। আর তার প্রেমপাথার (প্রেম-সমুদ্র) থেকে; 
? বিশালাকৃতি তরঙ্গ যেন পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিতে ধেয়ে: 
আসছে প্রচণ্ড গতিতে! কিন্তু সকলেই কি তা দেখতে পায়?: 
? সকলে দেখতে পায় না। অবিশ্বাসী মন কেমন করে দেখবে 
; সেই দিব্য কাণ্ড-কারখানা? তিনি যে ডক্তার্ডন__ভক্তের: 
? অর্জন অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা অর্জিত অথবা ভক্তকে যিনি অর্জন: 
: ধর্মহীন মানুষের ক্রুমবৃদ্ধি সৃষ্টির সাম্যাবস্থাকে ধ্বংস করে ; ৃ 
? পান সেই দিব্যলীলা। প্রভুর যুগল চরণ ভক্তার্জন শুধু নয়,: 
? আরো কিছু। ভারণ ভব পার অর্থাৎ তিনি জন্মমৃত্যুর “ভব: 


করেন। ভক্তির উপাদানে গড়া বিমল নয়নে ভক্ত দেখতে : 


অর্থাৎ সংসারচক্র থেকে পার করেন। তার আগমন আর্তের : 


 উদ্ধারণে; তার কৃপা উৎসারিত নিষ্প্রাণ প্রাণ সঞ্ধালনে, : 


: অজ্ঞানক্রিষ্টে আন বিতরণে। রাশি রাশি অমঙ্গলের স্ূপের 


: তারণ ভব পার। 
£ জুতিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়। 

নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়।। (৪) 
:  স্ী-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্।। তাঁকে জগদীম্বর (অর্থাৎ জগতের 
' ঈশ্বর) বললেই তো হতো। তা ঠিক। তবে সেই জগদীশ্বর 
' অনাদি অনস্তকাল জগতের অধীশ্বররূপে বিরাজমান হয়েও 
: বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য 
; বিশেষ বিশেষ বিভূতি সমন্বিত হয়ে নররাপ ধারণ করে 
; পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাই তিনি যুগ-ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ- 
: রূপে এই যুগে জৃত্তিত-_ প্রকাশিত। 
? কে) শক্তি, অপরটি দৈবী (সু) শক্তি। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয় 
 স্তরেতেই এই দুই শক্তির অবিশ্রান্ত লীলা চলেছে। আসুরী 
শক্তি আমাদের স্ব-স্বরাপ আত্মচৈতন্যকে ভুলিয়ে দেয়। 
£ আমাদের যেন ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তার কি 
? পরিণাম? ভাল নয় মোটেই। জঘন্য স্বার্থপরতা, হিংসাশ্রয়ী 
কার্যকলাপ, নীচতা, মুঢ়তা, অজ্ঞানান্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জ- 
: মানতা। অপর শক্তিটি (সু) আমাদের চৈতন্যময় স্বরূপকে 
'স্মরণ করিয়ে দিতে সদা তৎপর। “গুরুশক্তি' তার একটি 
; বিশেষ প্রকাশ। যখনি আমরা স্ব-স্বরাপকে স্মরণ করি, তখনি 
: আমরা যুক্ত অর্থাৎ যোগন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তবাসীকে যুক্ত 
? করানোর কাজে সদাব্রতী। তাই তিনি যোগসহায়; অন্যদিকে 


; সাধককে উচ্চতম যোগভূমিতে আরূঢ় করায় বলেও তিনি 


? ঘোগসহায়। সেই উচ্চ যোগাবস্থায় সাধকের মন থাকে ; 
; হয়ে উঠতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো দেখিয়ে গেলেন_“যে 
; চুল বাধে সে রান্নাও করে” অর্থাৎ সমাধিবান হয়েও ব্যবহারিক 
: জীবনে কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী হওয়া সম্ভব। ্‌ 


: নিরুদ্ধ, সমাহিত। তারই কৃপায়। তাই স্বামীজী বললেন-_ 
! নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তৰ কৃপায়। 
£ শ্রীরামকৃষ্চ নিজের অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন নিরুপাধিক 


: সন্তাকে গোপন করে আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষের : 
: চোখের সামনে রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করে এসেছেন ; 


; নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। কি তার সেই উদ্দেশ্য? 
ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্মকঠোর। 

প্রাণার্পণ জগততারণ কৃত্তন কলিডোর।। (৫) 
£ কলিডোর-_কলির বন্ধন। সেটা কি? শাস্ত্রে অবিশ্বাস, 
: অবজ্ঞা, গুরুতে শ্রদ্ধাহীনতা, জঘন্য স্বার্থপরতা, তীন্র 
'ইন্ত্িয়াসক্তি বন্তুজগৎকে ধ্রুব 'সত্য জেনে চৈতন্য-স্বরাপ 
! আত্মাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা-_এককথায় কাম ও 
 কাঞ্চনকেই কলির বন্ধন বলা যায়। মানুষ এ বন্ধনে 
: পশুপদবাচ্য। মাতৃপিতৃহস্তা সন্তানকে পণ্ড ছাড়া আর কি বলা 
সািওাঠািরাি উড 


ম্ 
আজকের সমাজে সমধিক। মাদকাসক্তি, অর্থ-পৈশাচিকতা,: 


? মাতৃত্বের অবমাননার বাহুল্যই কলিযুগের সুচক। 
: জন্যই তার আগমন। জগৎকে ত্রাণ করার জন্য জগততারপ-_; 
? জগতের ত্রাণকর্তা-_আসেন। কিভাবে তিনি ত্রাণ করেন?: 
 স্বামীজী বললেন- প্রাণার্পণ-_ প্রাণ অর্পণ করে। প্রাণ কাকে: 
; অর্পণ করা যায়? নিষ্প্রাণ জড় ইট, কাঠ, মাটিকে? অবশ্যই না।! 
: বরং যার অল্প একটু প্রাণ ধুকধুক করছে, তাকেই প্রাণ অর্পণ: 
? দেখেছেন। প্রাণহীন, মেরুদণ্ুহীন, হীনবীর্য, হাজার হাজার: 
 প্রাণসঞ্চার একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই করতে পারেন। ভেড়ার পালে : 
 ব্যাপ্র-শাবককে কে দেখিয়ে দেবে তার স্বরাপ? এজন্যই তার : 
 আসা। ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন_ দুঃখের গঞ্জনা যিনি নিবৃত্ত করেন।: 
: ব্যক্তিগত জীবনে, জাতিগতভাবেও তাই। জাতির হারানো: 
; অস্তিত্বকে ফিরিয়ে দেওয়া তারই স্বেচ্ছাবৃত দায়। তিনি যে: 
: করুণাঘন মূর্তি। করুণার জমাট-বাঁধা বিগ্রহ, অথচ কর্মকঠোর।: 
: কর্মে কোন আলস্য, জড়তা বা তামসিকতা সেখানে ছিল না।; 
: এগুলি তার কাছে অসহ্য। তিনি নিজেও ছিলেন কর্মকঠোর, ! 
; অধ্যবসারী, ধৈর্যশীল, কর্মদক্ষ হয়েই তো অধ্যাত্মসাধনার ; 
? জাতি কখনো জাগতিক উন্নতির আলো দেখতে পাবে না-_; 
: সেকথা স্বামীজী নিজেই বলেছেন বহুবার। আর জাগতিক: 
' সত্বগুণান্বিত দিব্য যোগাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানই : 
? হয় না” । সুতরাং নিজের জীবন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ দেখিয়ে ; 


্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন এই কঠিন কাজটি করার জন্য।কম্তন: 


অভ্যুদয় বিনা ধর্মের রক্ষণ সন্ভব নয়। কারণ “খালি পেটে ধর্ম: 


বঞ্চন কামকাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ। 
ত্যাগীম্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ।। (৬) 
শ্রীভগবান কৃপার বন্যা বইয়ে দিলেও আমাদের তৈরি: 


1 হওয়ার একটা ব্যাপার আছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যদি: 
£ থাকে তবেই তো সৌভাগ্যমুরতি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা: 
আমাদের জীবনে অনুভূত ও ফলপ্রসু হবে। স্বামীজী তার! 
: গুরুর শিক্ষার অনুধবনি করে বললেন-_পবিত্রতার কোন: 
: বিকল্প নেই। ধর্মজীবনে সাধককে কায়মনোবাক্যে পবিব্র হতে : 
: পারতেন না। তার এ নির্মল, কামগন্ধহীন, সুপবিত্র মূর্তির: 
: ধ্যান মানুষের অস্তঃকরণকেও পবিজ্র, নির্মল করে তোলে।: 
: টাকাও ছুঁতে পারতেন না তিনি। তাই তিনি ক 


 কামকাঞ্ধন-হীন নির্মল জীবন লাভ হয়। অজন্র বিষয়চিস্তা 
; মনকে উশ্বরের শ্রীপাদপন্রে অর্পণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
: অথচ এই অতি নিন্দিত ইন্রিয়রাগ (ঘৃণা ইন্দ্রিয়াসক্তি) যেন 
? এক তীব্র পিছুটান। কিছুতেই এগোতে দেয় না। তাই তার 
; কৃপাই ভরসা। আমাদের সকলের হয়ে স্বামীজী নিজেই 


; বাদশা”), হে নরবর (নরশ্রেষ্ঠ), দেহ পদে অনুরাগ-_তোমার 
: চরণে ভক্তি দাও। নরশ্রেষ্ঠ কে? যে-নরের মধ্যে স্বয়ং 


: উের্বে তার অবস্থান। 
: নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান। 
নিষ্কারণ ভকতশরণ ত্যাজি জাতিকুলমান।। (৭) 
ভয় বস্তুটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কম ছিল। ভূতপ্রেতের সঙ্গে 


: চড় মারতে তার ভয় লাগেনি। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বক্ছিমচন্দ্ 
: চট্টরোপাধ্যায়কে তিরস্কার করতে তার বুক কীপেনি। “টাকা 
: মাটি মাটি টাকা” বলে গঙ্গায় মুদ্রা ছুঁড়ে ফেলতে তার সক্কোচ 
: হয়নি। নিজের সহধর্মিণীকে মাতৃজ্ঞানে পুজা করতেও তিনি 
: দ্বিধাগ্রস্ত হননি। যখন যেটা উচিত বলে মনে হয়েছে, 
: অবিলম্বে তা কার্যে পরিণত করতে তিনি কখনো ভীত হতেন 
; না। তাই তিনি ছিলেন নির্ভয়। অবশ্য ঈশ্বরবিমুখী করে দেয় 
: এমন কাজ বা বস্ত্র তিনি সভয়ে এড়িয়ে চলতেন। বিষয়ী 
: লোক দেখলে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতেন। কিন্তু ঈশ্বরকে 
: ঘনিষ্ঠ করে তোলার অনুকূল ব্যাপারে তিনি সবসময়ে নির্ভয়। 
: কারণ, অন্তরে সংশয় ছিল না তার। গতসংশয়। নরেন্দ্রনাথ 
: যখন জিজ্ঞেস করলেন £ “মাকে কি আপনি দেখেছেন?” 
; উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন $ “হ্যারে, তোর সঙ্গে যেমন কথা 
: কইছি, মায়ের সাথেও তেমনি কথা কই। তোর চেয়ে আমি 
: আট গুণ বেশি স্পষ্ট তাকে দেখি।” কী অদ্ভূত উক্তি! তিনি 
: মহেশহাদয়বাসিনী শ্রীনশ্রীজগদম্বা কালীর সঙ্গে কথা বলেন__ 
? এব্যাপারে তার কোন সংশয় নেই। তিনি নিঃসংশয়। যে তার 


: নেই। ভরসার নিক্তি এ এক জায়গায় আটকে গেছে। 


পুল এ্এলপবুিনিলীনিনুজিজি, 


: রক্ষা করে থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ককে যুক্তি দিয় : 
; ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আসলে এই অধ্যাত্বরাজ্যে যুক্তি বা: 
বুদ্ধির দৌড় বহির্ার পর্যস্ত। যদি ভক্ত জাতি-কুল-মান বিচার 
: করে তো সে ভক্ত নয়। কারণ, ঈশ্বরের কাছে সেসব: 
? নিরর্থক। ত্যাজি (ত্যাগ করে) জাতিকুলমান তিনি ভক্তেরই: 
; ভগবান। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা, স্বামীজী এবং ভারতবর্ষের; 
: তার কৃপা ভিক্ষা করে বললেন_ হে ত্যাগীম্বর ('ত্যাগীর : 


সকল সাধক, আচার্য ও অবতারপুরুষের জীবনে এর অজন্র; 


 দৃষ্াত্ত আছে। তাহলে প্রশ্ম হলো-_ঠিক ঠিক ভক্তের লক্ষণ: 
: কেমন হবে? 
: নারায়ণ পূর্ণশক্তিতে আবির্ভূত, তিনিই নরশ্রেষ্ঠ। তিনি ৰঞ্চন : 
: কামকাঞ্চন। ইন্দ্রিয-সুখ এবং জাগতিক ভোগ- দুটোরই : 


সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোম্পদ বারি যথায়। 
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়।। (৮) ৰ 
গোস্পদ অর্থাৎ গরুর খুরের চাপে ভূমিতে যে-গর্ত হয়, 


: সেখানে বর্ষায় যেটুকু জল জমে-_তাই গোষ্পদ বারি।: 

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদ, চরণযুগলকে আপন সম্পদ জ্ঞানে যিনি; 

; হৃদয়ে ধারণ করেন-_তার কাছে ব্রক্ষাণ্ডের যাবতীয় সম্পদ: 

; কেমন? অনস্ত সমুদ্রের তুলনায় এ গোষ্পদবারি যেমন তুচ্ছ: 
? তেমনি। শ্রীভগবানের চরণযুগল নিজের বক্ষে ধারণ করে; 
: ভক্ত অপর সকলের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হন। তাই তো জগজন: 
: দুঃখ যায়। মানুষের মধ্যে ইষ্টদর্শন করে, যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের : 

: জীবনে ঘটেছিল, যথার্থ ভক্ত পরম প্রেমবিগলিত চিন্তে তার; 

; সেবায় ব্রতী হন। শুরু হয প্রেম-অপ্পণ প্রক্রিয়া তাই প্রেমা্সণ: 
; অর্থাৎ প্রেমবিতরণ। শ্রীচৈতন্যদেব করেছিলেন, হীশুস্বীস্ট : 
: করেছিলেন, বুদ্ধদেব করেছিলেন। এই যুগে প্রেমার্পণ সঙ্ঘটিত: 
: হয়েছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যলীলায়। মানুষ আজ; 
: ভালবাসতে ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে। ভালবাসাহীন যাস্ত্রিক এই: 
; সভ্যতাকে পদদলিত করে প্রেম বিতরণের জন্যই: 
শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-_একথাই স্বামীজী বললেন।; 

: বাছবিচার করে নয়-_সকলকে, আচগালে সমানভাবেই তিনি: 

প্রেম বিতরণ করছেন। কারণ, তিনি যে সমদর্শন। যে তার: 
: স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর বিশেষণ দিতে গিয়ে শ্রীভগবান বলেছেন, : 
সেই যোগী ঈশ্বরকে জেনেছেন বলেই তো তিনি 'সমদর্শন'__: 
; সকলকে সমান চোখে দেখেন। : 
: ভক্ত, সেও নিঃসংশয়। সেও বলতে পারে--“আমি কালী : 
ব্রন্মা জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।” আর, নিঃসংশয় : 
: চিত্তের স্বভাবই হলো- _ৃঢ়নিশ্চয় মানসবান। কর্মক্ষেত্রে তিনি : 
; দৃঢ়নিশ্চয়। যা ভাববেন, করে তবে ছাড়বেন। বিশ্বাসের : 
ক্ষেত্রে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান। অনুভূতির ক্ষেত্রেও তাই। : 
: সত্যের ব্যাপারেও কোন আপস নেই। যদি একবার বোধ : 
; হয়েছে-_“ভগবান আমার ভরসা” তো সেখানে টাকা, ক্ষমতা, : 
: ওপরওয়ালা, স্বাস্থ্য, অনুরাগী, লোকমত ইত্যাদির কোন স্থান : 


নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার। 
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃাদিকন্দর তুমি তমোভঞ্জন হার। : 
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ 
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার-__ 

জয় জয় আরতি তোমার 

হর হর আরতি তোমার 
শিব শিব আরতি তোমার।। ৃ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ বাক্যমনাতীত অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত।! 
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: বচনৈকাধার অর্থাৎ মন ও বচনের (বাক্যের) “এক' আধার ; 
: বা ভূমি। সূর্য, নক্ষত্র, মহাকাশ, বিশ্বচরাচর সেই 'এক' ভূমির 
: ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যেমন পৃথিবীর ওপর রয়েছি, 
: তেমনি। দিবাকর পৃথিবীকে আলো বিতরণ করেন। তিনি 
সেই. আলো পেয়েছেন কোথায়?__-অতীন্দ্রিয় চিদ্ঘন : 
শ্রীরামকৃষণরাপী সেই দিব্য সত্তার কাছ থেকে। তিনি যে ; 
? পরমুচ্যতে”-__গীতায় (১৩১৮) শ্রীভগবান বলেছেন। ; 
: হাদয়ের সমস্ত তমস্‌ অর্থাৎ অন্ধকার একমাত্র তিনিই দূর : 
: করে বললেন-__ তুমি তমোভঙ্জন হার। উজল হৃদিকন্দর__ 


£জ্যোতির জ্যোতি। “জ্যোতিষামপি 


£ অতঃপর নৃত্যের বোল। ধে ধে ধে জঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ... : 
; আরতি-গানে মত্ত। জয় দুবার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ : 
: সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণের জয়। হর দুবার বলা হয়েছে। ঠাকুর : 
? বলতেন-_বিদ্যা কাটা দিয়ে অবিদ্যা কাটা তুলে ফেলতে হয়। : 
তারপর দুটোই ফেলে দিতে হয়। বিদ্যা-অবিদ্যার পারে : 


নিরঞ্জন সেই সত্তা। অতএব হর হর। আবার শিব দুবার বলা ; 


 হয়েছে। শিব অর্থ মঙ্গল। অন্দ্‌-যুদ্মদ্‌ উভয় প্রত্যয়ের মঙ্গল। : 
: অর্থাং আমার মঙ্গল হোক। অস্মদ্‌ অর্থাৎ আমি ব্যতিরিক্ত : 
? (9১]৪০-কে বাদ দিলে) সবই তো যুত্মদ্‌ অর্থাৎ 'তুমি' 
:বোকি সবটাই ০৮)০০৫)। তোমারও মঙ্গল হোক। এটি : 
 প্রার্থনা। অর্থাৎ মঙ্গলময় শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ও সকলের : 
' মঙ্গল করুন- _নিরস্তর, সকল স্থানে, সকল সময়ে; জগতের : 
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: রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে, দেবতারা করুন অভিবন্দনা! 


গুল 


; পৃঃ ২১ 
;২ সর্বভূতম্থমাত্মানং সর্বসভূতানি চাত্সনি। 
£  ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।1 (৬1২৯) 


1 _ু্ার্শনকারী যোগী নিজ আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত আর 
; ভূতসকলকে স্থীয় আত্মাতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন বলে তিনি : 


 সমদৃষ্টি গুণসম্পন্ন হন। 
1৩ অন্যান্য আকরগ্র্ব-_ 


(ক) উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী-স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় ৃ 
(খ) সঙ্গীত প্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ-_স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ও 


: বেদাস্ত মঠ, কলকাতা। 
1 _ (গ) শ্রীরামকৃষ্ণের আরান্ত্িক ভজন ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
; অভিনব সংমিশ্রণ_্থামী সর্বগানন্দ, 'বিশ্ববাণী', শারদীয়া সংখ্যা 


1 ১৪০৬। 


ৃ ১ ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর-_স্বামী বুধানন্দ, ১৪০৪, ৃ 








0 যেকোন প্রকারের বাতজ বেদনাতে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন; 
_্তীরা অবিলম্বে পরিমিত আহারের অভ্যাস করুন।; 
যাঁদের বয়স চল্লিশ/পঁয়তাললিশ বছরের অধিক, তারা: 
অতি আহার বন্ধ করুন। যাঁরা প্রাতঃরাশ, দ্িপ্রাহরিক: 
আহার ও রাত্রের আহার দেরিতে গ্রহণ করেন, তাদের; 
ফিক ব্যথা ও গাউট ব্যথা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা।: 
প্রাতঃরাশ সকাল সাড়ে সাতটা, দ্বিপ্রাহরিক আহার : 
বেলা সাড়ে বারটা এবং রাত্রির আহার সাড়ে আটটার: 
মধ্যে গ্রহণ করা উচিত। : 


9. তা অন্তত একদিন উপবাস বাতজ বেদনাতে 


উপকারী। সম্ভবমত দৈনিক দুই-তিন কিলোমিটার : 
প্রাতঃব্রমণ আবশ্যক। উপবাসের দিন ভ্রমণ বন্ধ রাখা: 
উচিত। হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। কিন্তু: 
নয়। ব্যায়াম শুরু করে বন্ধ করা ঠিক নয়। ব্যায়াম বন্ধ: 
করে দিলে দেহে মেদবৃদ্ধি হতে পারে। তাই ভ্রমণই: 
ক্রিমুক্ত ব্যায়াম। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী তিথিতে ; 
শুকনো ফল ও খাদ্য গ্রহণ ভাল। যেমন-_খৈ, চিড়া, ; 
মুড়ি, রুটি, ছাতু, পানিফল, ফল, শটি, সাবু ইত্যাদি ।; 
ভাত, আমিষ, লুচি, পরটা, তেলেভাজা, মশলা-প্রধান; 
আহার বাদ দেওয়া দরকার। প্রয়োজনে জল পান এবং ; 
লেবুর রসযুক্ত জল পান করা যেতে পারে। পেট; 
খাদ্যপূর্ণ থাকলে দেহের রক্তসঞ্চালন বাধা পায়।? 
ব্যথাদিও বৃদ্ধি হয়। ৃ 


জঙ্গলের মধ্যে এসে নি 
দেখলেন, উইটিপির পাশে বালক 
রোহিতান্বের প্রাণহীন শরীর গড়ে 
আছে। হাহাকার করে তিনি ছেলেকে 
কোলে তুলে নিলেন। গভীর রাত্রির 
নিস্তব্ধতা ভেঙে তিনি চিৎকার করে 


কাদতে লাগলেন। কেউ তীকে সান্তনা 
দিতে অথবা সাহায্য করতে এল না। 
অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর আস্তে 
আস্তে তার হুশ হলো। মৃতদেহ 
সংকারের ব্যথা তো করতে হবে। 
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৪ 
রা রি চি রঙ, ৪ 
লি বুদ 25 বা হই উঠা, 


কথাঃ শুত্রা দাশ চিত্র 8 তথাগত 


3 গালিনীর মতো তিনি একাকী 
রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন। 
কোথায় তর প্রাণপ্রতিম একমাত্র 


তিনি উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাদতে 
লাগলেন। লজ্জা, ভয় তার আর 
নেই। “কোথায় মহারাজ হ্রিশ্চ্্র 
এমে দেখ একবার কী সর্বনাশ 
প্রিয় পুত্র আমাদের ছেড়ে চলে 
গেছে! [ক্রমশ] 












ভারতবর্ষের মূল সম্পদ। এই বিশাল হিন্দু- 
ৃ প অতলাস্ত সাগরে অবগাহন করলে কত 
: মণিমাণিক্ই না আমরা লাভ করতে পারি! ভাগবত 
? বলছেন-_“ভারতাজিরে' অর্থাৎ ভারতবর্ষের অঙ্গনে যাদের 
? জন্ম, ধন্যান্তে'_তীরা ধন্য। কিন্ত এই ভারতবর্ষে জন্মেও 
; আমরা বড়ই দুর্ভাগা। আমাদের কী সম্পদ ছিল বা এখনো 
আছে, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। সেটি হলো সনাতন 
; ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ। উপনিষদের উপমায়-_ 
; “যথা হিরণ্যনিধিম্‌ অক্ষেত্রজ্জা উপরি উপরি সঞ্চরস্তো ন 


: সুবর্ণের ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন। সেই মাটির ওপর আমরা 
? অহর্নিশ বিচরণ করছি। অথচ “অক্ষেত্রজ্ঞা' অর্থাৎ ক্ষেত্রের 
; জ্ঞান নেই আমাদের । এই ক্ষেত্র, এই ভূমি, এই মাটির তলায় 
? কী আছে-_তা আমরা ভুলে গিয়েছি। দারিদ্র্য, দুঃখ ভোগ 
: করছি, অথচ পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া আধ্যাত্মিক সম্পদের 
: কথা ভুলে গিয়েছি আমরা। এক আশ্চর্য অজ্ঞানের অন্ধকার 
: আমাদের ছেয়ে আছে। “অনৃতেন হি প্রত্ুঢ়াঃ'__এক মিথ্যার 
; আবরণে সব আবৃত হয়ে আছে। সেই মহাসম্পদের কথা 
: আমাদের স্মরণ করালেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রায় একশ 


; শ্বেতাম্বতর উপনিষদের সেই বাণী পৃথিবীর মানুষকে : 
? শোনালেন__ 
“শৃণ্বস্ত বিশ্বেহমৃতস্য পুত্রা 
. আ যে ধামানি দিব্যানি তস্ঃ।” (২1৫) 


“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ম্‌ 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ।1৮ (৩1৮) 
যে-জ্ঞানবলে ভারতবর্ষের খধষিদের অন্ধকারের পারে! 


; অমৃতপুরুষের এই দর্শন, সেই জ্ঞানই আমাদের শান্ত। এই: 
? শাস্ত্রের তিনটি প্রস্থান £ শ্রুতি-পরস্থান__যা হলো বেদ বা; 
; উপনিষদ, স্মৃতি-প্রস্থান-_যা হলো শ্রীমন্তগবদ্গীতা এবং: 
যুক্তি বা রক পরহ্ান_যেটি হলো বর্মসূ্। এই তিন প্রথা! 
: হিন্দুধর্মের ভিন্তি। 


এখন হিন্দ বললেই অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ; 


? পান, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুধর্মে কোনদিন ছিল না, 
আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এখন “হিন্দুধর্ম নামে; 
: যে-ধর্ম পরিচিত, আসলে তা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম।: 
? মানব-সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে এই ভারতভূমিতে খবিরা: 
: সনাতন সত্যের দর্শন পেয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎ দর্শন তারা: 
মানুষের গোচরে এনেছিলেন। তা থেকেই এই সনাতন ধর্ম! 
: এইভাবেই বেদ বা শ্রুতির সৃষ্টি। 'বেদ' কথাটির অর্থ বিশুদ্ধ: 
: জ্ঞান। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের ধর্মের 


মূল। ৃ 
এই ধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো__এই ধর্ম: 


? অপৌরুষেয়। এই ধর্মের মূলে কৌন পুরুষ নেই। আছে শুধু: 
; বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই ধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত: 
? নয়। পৃথিবীর কোথাও এইরকম ধর্ম আর আছে কিনা: 
; আমাদের জানা নেই। সব জায়গায় এক- একজন মহাপুরুষ 
? তার অসাধারণ অনুভব দিয়ে এক-একটি ধর্মের প্রবর্তন; 
; করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার স্মরণ করিয়ে: 
: দিয়েছেন 97507 নয়, 
£ এয1901৩, বা তত্ব এখানে সবার ওপরে স্থান পেয়েছে__; 
; কোন "০1301 নয়। তারই নাম “বেদ" এবং তার আরেক : 
 বিন্দস্তি”। মাটির তলায় পূর্বপুরুষেরা “হিরণ্যনিধি” অর্থাৎ ৃ 
; এখানে মন্ত্রের শ্রোতা বা দ্রষ্টা, কর্তা নন। “ধাষিদর্শনাৎ।; 
; ইংরেজী অনুবাদে তাই বলা হয় “5667” | তাদের দর্শনে যে-: 
? সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল সেগুলিই মন্ত্ররূপে শিষ্য-পরম্পরায় : 
: হয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত বা পুরুষকৃত কোন সংযোজন : 
; নেই। যেমন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ভকথামৃত" শ্রীম 
; রচনা নয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে যা শুনেছেন তাই; 
! লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র দ্রষটারা যা দেখেন তাই শোনান,; 
; তাই সে-শান্ত্রের নাম 'শ্রুতি'। 

বছর আগে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় দীড়িয়ে তিনি : 
 ধর্মসূলম্ণ। (মনুসংহিতা, ২৬) 


10111010161 এই মুল ৃ 


নাম 'শ্রুতি”। “শ্রুয়তে এব, ন কেনচিৎ ক্রিয়তে।” ধষিরা: 


শ্রীম-র কোন মৌলিক: 


আমাদের সমস্ত ধর্মের মূল বদ_-বনোহখিলো 


“প্ত্যক্ষেণ অনুমিত্যা বা যন্তূপায়ো ন বুধ্যতে। 
এনং বিদস্তি বেদেন তস্মাদ্‌ বেদস্য বেদতা।।” ৃ 
প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জ্ঞান অর্জন করি। প্রত্যক্ষকে; 


[লু ্বজদ্দ7া7্া _ন্দদলতলদ লাশ 
| শি ১ 


: ভিত্তি করে অনুমান দ্বারা আমরা জ্ঞানকে বিস্তার করে থাকি। 
: এসব দিয়ে যাকিছু জানা যায় না, তাকে 'বেদ'-এর মাধ্যমে 
; জানা যায়। সেইজন্য তার নাম “বেদ” । বেদ কোন কল্পনা নয়, 
; কোন অনুমান নয়, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা 
? আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বেদ সীমায়িত জ্ঞান নয়, 
: পরোক্ষ জ্ঞানও নয়। অনুভূত সত্যই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। 
: সাক্ষাৎ বিশেষণটি জানিয়ে দিচ্ছে, সে-জ্ঞান অনুমাননির্ভর 
! নয়। ঠিক যেমন স্বামীজীর চ্যালেঞ্রের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ 


: নয়, তার চেয়েও প্রত্যক্ষ। তাই তাকে বলা হচ্ছে সাক্ষাৎ 
: অপরোক্ষ। সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানকে ভাণ্ডার করে 
; রেখে গেছেন খষিরা। 


: আয়ুর্বেদশান্ত্রের আলোচনা আছে। নানা ওষুধ, রোগ 
: আরোগ্যের উপায়ও আছে। তাই পাশ্চাত্য গবেষকরা 
: অনেক সময় এর নাম দিয়ে থাকেন "7০০81 
:10118101- জনপ্রিয় ধর্ম অর্থাৎ সর্বসাধারণের ধর্ম। অন্য 
: বেদগুলি "0651 101151017"__পৌরোহিত্যের ধর্ম অর্থাৎ 
ব্রাহ্গণ্য ধর্ম। কিন্ত বেদকে আমরা প্রাচ্যবাসীরা অখণ্ড বলেই 
:জানি। এই অখগু বেদ ত্রয়ী” নামে প্রচলিত। বেদে 
: তিনধরনের মন্ত্র আছে--€১) পদ্যাত্মক, (২) গদ্যাত্বক ও 
(৩) গানাত্মক। খ্েদের মন্ত্রগুলি পদ্যাত্মক। “খক্‌' শব্দটিকে 
ইংরেজীতে বলা হয় “015০ বা মন্ত্র। এই পদ্যাত্মক মন্ত্রগুলি 
দশটি মগুলে ভাগ করা হয়েছে। এই দশটি বিভাগে নানা 
মন্ত্রে নানা দেবতার কথা বলা হয়েছে। খথেদের মূল 
মন্ত্রগুলিই প্রধানত যখন সুরে গান করা হয়, তাকেই বলে 
“সাম”। এছাড়াও সামবেদের নিজস্ব কিছু মন্ত্র আছে। যজ্ঞের 
গদ্যাত্বক বিবরণ যজুর্বেদ। যজুর্বেদের আবার দুটি ভাগ__ 
শুরু যজুর্বেদ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদ। অথর্ববেদও এর সঙ্গে 
যুক্ত। কারণ, তাও পদ্য-গদ্যাত্বক। শুধু তুকৃতাক বা ওষুধ- 
বিষুধ নয়, ব্রন্মাতত্ব তথা উপনিষদ সবচেয়ে গভীরভাবে 
আলোচিত হয়েছে এই অথর্ববেদে। বেদের অনেক মন্ত্র বা 
তার উৎস অনেক সময় পাওয়া যেত না। সংস্কৃত কলেজের 
স্বর্গত অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য একবার ওড়িশায় 
বেড়াতে গিয়ে অথর্ববেদের পৈপ্ললাদ শাখার সন্ধান পান। 
পৈপ্ললাদ' নামটি কেবল শোনা যেত, কেউ তার সন্ধান 
পায়নি এতদিন। সেটি উদ্ধার হলে দেখা গেল, উপনিষদের 
যে-মন্ত্রগুলি এতদিন পাওয়া যেত না, সেসবই আছে 
অথর্ববেদে। অথর্ববেদ সেহিসাবে 'ব্রজ্মাবেদ'। 

প্রাচীনকালে যে যজ্ঞ হতো, সেই যজ্ঞে চারবেদের 


প্রতিনিধিরাই থাকতেন। ঝণেদের প্রতিনিধিকে বলা হতো : 


১. 8271) 







যজ্ঞের 'হোতা”। তিনি মন্ত্র পাঠ করে করে দেবতাকে : 


; 'আহান' করতেন। সামবেদের প্রতিনিধি মন্ত্রগান করতেন।: 
? তাকে বল! হতো 'উদ্গাতা'। তারপরে যজুর্বেদের পুরোহিত : 
যজ্ঞ রচনা করতেন। তাকে বলা হতো 'অধবর্যুপ।; 
! অথর্ববেদের পুরোহিত থাকতেন সব শেষে। তার কাজ ছিল: 
? এ তিন পুরোহিতেরই ভুলভ্রাস্তি সংশোধন। অথর্ববেদের : 
? পুরোহিত 'ব্রদ্মা” নামে অভিহিত হতেন। তার স্থান ছিল: 
: সবার ওপরে। : 


শরতির তত্কে জীবনে প্রয়োগের জন্য ষে বিধিবিধান! 


? রচিত, তারই নাম “স্মৃতিশাস্তর'। একে ধর্মশান্ত্রও বলা হয়।! 
? তেমনি সংক্ষেপে সৃত্রাকারে রচিত সেই শ্রুতির তত্ত্বকে যুক্তি: 
; বা তর্ক দিয়ে বোঝার জন্য “তর্ক-প্রস্থান' বা ব্রন্মাসূত্রের : 
: উদ্ভব। এই হলো সনাতন ধর্মের তিনটি প্রস্থান। : 
বেদ চারটি-_খক্‌, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। অথর্ববেদে : 


চার বেদের পরে আছে ইতিহাস.পুরাণ। একে 'পঞ্চম: 


: বেদ” বলা হয়। বেদবিহিত যক্তরকর্মের অনেক জটিলতা: 
£ আছে। তার জন্য নানা প্রস্তুতি লাগে, উপকরণ লাগে। সেই: 
: কর্মের ভার ন্যস্ত ছিল ব্রাক্মাণদের ওপর। স্ত্রী বা: 
: অক্রান্মাণদের সেই যজ্তকর্মে অধিকার দেওয়া হয়নি। কারণ,; 
; সকলের পক্ষে নিখুঁতভাবে বেদবিহিত যঙ্জানুষ্ঠান বা মন্ত্র 
? উচ্চারণ সম্ভব নয়। কিন্ত শান্ত্র কাউকেই বঞ্চিত করেনি।: 
ঃ বেদের সেই পরমতত্বকে আপামর জনসাধারণের কাছে: 
: তুলে ধরার জন্যই এই পঞ্চম বেদের সৃষ্টি। বেদে যে-তত্ব: 
? ছিল বিমূর্ত বা '2১98৩৮, ইতিহাস-পুরাণে সেই তত্বই; 
: মূর্ত বা '০070161৩" হয়ে শরীরধারণ করেছে। সত্যন্বরাপ : 
? যিনি, তিনি দেহধারণ করে রামরূপে, কৃষ্ণরূপে আমাদের ; 
: মধ্যে কেমন করে অবতীর্ণ হন, ইতিহাস-পুরাণে তা বর্ণিত: 
; হয়েছে। সেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মহাভারত। “মহত্বাৎ: 
: ভারব্াৎ চ"। মহাভারতের ব্যাপ্তিও যত, গভীরতাও তত।; 
; সেই ইতিহাসের বা পঞ্চম বেদের সঙ্গে যুক্ত এই 'ভাগবত'; 
; মহাপুরাণ। মহাভারতের যেখানে শেষ, ভাগবতের সেখানে ; 
; শুরু। 


ভাগবতের রচয়িতারূপে যাঁর নাম প্রচলিত, তার নাম: 


? বেদব্যাস। বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমত্তাগবত-_: 
: এসমন্ত গ্রস্থই তার নামে প্রচলিত। “ব্যাস” একটি নাম। এই: 
: ব্যাস কে? ব্যক্তি ব্যাসের কথা কিছুই জানা যায় না, “ব্যাস' : 
: কথাটির অর্থ বিস্তার। ব্যাসের বিপরীত কথা "সমাস"; 
; অর্থাৎ সংক্ষেপ। সংক্ষিপ্তকে যিনি বিস্তার করে বলেন, তার; 
: নাম ব্যাস। এই অর্থে ব্যাস একটি সাধারণ সংজ্ঞা। বেদব্যাস: 
? বেদকেই বিস্তার করেছেন। এত রচনা করেও তার তৃপ্তি: 
: হয়নি। তাই তিনি ভাগবত রচনা করেছেন। ভাগবতের ; 
: সঙ্গে তার পুত্র মহর্ষি গুকদেবও জড়িত। 


এই ব্যাসের আবির্ভাবকালও কেউ জানে না। বেদ: 
রা রাুরা্র্রা হ্যায় রী 


: সর্বপ্রথম কবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা আজও সঠিকভাবে 
' জানা যায় না। অতীত ভারতবর্ষ কোনদিনই সন-তারিখের 


; সময়কাল নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। বালগঙ্গাধর 
? তিলক, বিদেশী গবেষক জ্যাকোবি প্রমুখ অনেকে এ নিয়ে 
: গবেষণা করেছেন। কিন্তু তাদের নির্ধারিত সময়সীমার 
: মধ্যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। 


: তৎকালীন প্রধান দুটি কুল নির্মূল হয়ে গেল। কুরুপাণ্ডব 
; বংশের একটি মাত্র শিখা বা সলতে তখন জ্বলছে, তিনি 
: মহারাজ পরীক্ষিৎ__যাকে উত্তরার গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান 
: রক্ষা করেছিলেন। সেই মহারাজ পরীক্ষিৎ জীবিত আছেন, 


: সাতটি দিন তার জীবনে অবশিষ্ট আছে। সাতদিন পরেই 
: তক্ষকের দংশনে তার মৃত্যু হবে। মৃত্যুভয় পরীক্ষিতকে 
: ঘিরে ফেলেছে। এমন সময় তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন 
 ব্রন্মর্ষি শুকদেব। সাতদিন ধরে ভাগবত শোনালেন তাকে। 
: তাই এখনো ক্রমান্বয়ে সাতদিন ভাগবত শোনার নিয়ম। 
; “ভাগবত-সপ্তাহ” কথাটি এথেকেই প্রচলিত হয়েছে। 

£ চারিদিকে মৃত্যু ঘিরে আছে-“সর্বতো মৃত্যুঃ। অথচ 
; আমরা তাকে ভুলে আছি। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন £ 
: “অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌।” (৯1৩৩) 
: __অনিত্য দুঃখময় এই সংসারে এসে আমাকেই ভজনা 
: কর। কিন্তু তবু আমরা তাকে ভজনা করি না। ভাগবতেও 


সম্পন্ন এমন কে আছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও উপাস্য 
: সেই মুকুন্দচরণকে ভজনা না করে থাকতে পারেন? 
: পরীক্ষিত শুকদেবকে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ 


: শেষ হয়ে যাবে। এখন এই মৃত্যুভয় থেকে আমি কি করে 
: মুক্তি পাব? শুকদেব উত্তরে বললেনঃ “শ্রোতবাঃ 


; অভয় চাও এই ভাগবত-কথা শ্রবণ কর, কীর্তন কর, স্মরণ 
? কর। বেদাস্তেও ব্রহ্মোপলব্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেটি 
:বেদান্তের মূল কথা--"শ্রোতব্যো মস্তব্যো 


 ব্রন্মোপলন্ধির চরম ফল অভয়। “অভয়ং বৈ জনক 
 প্রাপ্তোহসি” (এ, ৪1২1৪)-_যাজ্ঞবন্ক্য বারবার বলছেন। 
: উপনিষদ বলছেন $ “আনন্দং ব্রঙ্মাণো বিদ্বান্‌। ন বিভেতি 
: কদাচন।।” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২1৪) “আনন ্রহ্মাণো 


বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কুতশ্চন।।” (এ, ২1৯) যীর পরমধ্রাপ্তি; 


ৃ : হয়েছে, কোনকিছু থেকে বা কারো কাছে থেকে কখনো তার: 
: ইতিহাসে আগ্রহী ছিল না। নানা উপায়ে গবেষণা করে এই : ৃ 
; কথা আছে। সন্ন্যাসীরা সর্বলোককে অভয় দিতে পারেন।: 
; নেই। শুকদেবও তাই পরীক্ষিৎকে বললেন £ যদি অভয়: 
: চাও শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ কর। শ্রতিতেও বলা হচ্ছে__: 
মহাভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে ভারতবর্ষের ; 


কোন ভয় নেই। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের মন্ত্রেত এই অভয়ের: 


: এবং তাতে ডুবে যাওয়া। সমস্ত বেদে_ চতুর্বেদ এবং এই: 
? পঞ্চম বেদে সেই একই সুর বঙ্কৃত হয়েছে। ভাগবতে; 
: মননের স্থলে “কীর্তন” কথাটি এসেছে। নিদিধ্যাসন এখানে: 
! নিরস্তর স্মরণের রূপ নিয়েছে। ৃ 
: কিন্তু তার নামেও মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেছে। আর মাত্র £ 


পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসে ভাগবত: 


: শুনছেন। নিরম্ু উপবাসে আছেন সাতদিন ধরে। জল পর্যন্ত: 
: তিনি ত্যাগ করেছেন। ক্ষুধা-তৃষ্তার জ্বালা বড় জ্বালা: 
: দেহধারী জীব মাত্রই তা জানে। কিন্তু পরীক্ষিৎ শুকদেবকে: 
? বলছেন £ “নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে |: 
: পিবস্তং ত্বন্ুখাভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্।।” €১০।১।১৩): 
; _ দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ার কোন বোধ আমার নেই। জল পর্যন্ত: 
: ত্যাগ করেছি, তার জন্যও এতটুকু কষ্টবোধ আমার নেই।: 
? আপনার শ্রীমুখ থেকে ঝরে পড়া হরিকথামৃত পান করে: 
: আমি পূর্ণতৃপ্ত হয়ে আছি। এই পূর্ণতৃপ্তি নিয়ে সেদিন: 
: হরিকথা শুনেছিলেন পরীক্ষিৎ। মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে; 
: তিনি শ্রীহরির পরম শাস্তিময় অভয় চরণ লাভ করেছিলেন।; 
: বড় সুন্দরভাবে বলা হয়েছে_-“সর্বতো মৃত্যুঃ | (১১।২। : 
: ২) মৃত্যু চতুর্দিকে ঘিরে আছে। “কো নু রাজন্‌ ইন্দ্রিয়বান্‌ : 
: মুকুন্দচরণান্থজং ন ভজেৎ।” ()-_হে রাজন, বোধবুদ্ধি- : 
: নামে তাকে বলা হয়। কখনো তিনি অগ্নি” নামে, কখনো: 
? হন। “একং বা ইদং বিবভৃব সর্বমূ।” সেই একই তিনি বহু: 
; একই সত্যের অনুসন্ধান। “সত্যং পরং ধীমহি।” সেই পরম 
: সত্যকেই আমরা খুঁজছি। তারই ধ্যান করছি। ভাগবতের; 
| কীর্তিতব্যশ্চ ন্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়্‌।” (এ, ২।১1৫)_যদি : ৃ 
1 যতোহত্বয়াদিতরতঃ”__এই জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁর: 
; থেকে হচ্ছে, যিনি জগতে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে: 
; আছেন, যার থেকে ব্যতিরিক্ত রূপে আর কিছুই থাকে না।: 
: নিদিধ্যাসিতব্যঃ”। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২1৪1৫) 
: তাঁকে। তারই স্বরাপ বিষ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে 8: 


কার সেই চরণ? খণ্থেদে তার সমন্ধে বলা হয়েছে; 
“একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদত্যন্সিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ।” (১1; 
১৬৪৪৬) পরমতত্ত্ব সেই একই। সেই একই “সৎ” বিভিন্ন: 


হয়েছেন। এগুলি খণ্থেদের উদ্ঘোষণ। ভাগবতেও সেই: 


প্রথম গ্লোকে বলা হয়েছেঃ “জন্মাদ্যস্য: 


“অন্যয়' এবং 'ব্যতিরেক-_এই দুই ভাবেই খুঁজতে হয়: 


“বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।/ ব্রন্মোতি: 
পরমাম্মেতি ভগবানিতি শব্যতে।” (ভাগবত, ১।২।১১); 
অ্য়জ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র তত্ব। কোন জায়গায় তিনি: 


ব্রহ্ম”, কোন জায়গায় 'পরমাত্মা”, আবার কোথাও তিনি ; 
| ডগবান্‌* । এই তিন শব্দে তিনি শব্দিত বা কথিত হয়েছেন। 
কিন্তু ত্ব হলো সর্বত্রই 'জ্ঞানম্‌ অন্বয়মূ”। বেদে, পঞ্চম বেদে 
? সেই একই তত্ব উৎকীর্ণ হয়ে আছে। 

£ অনেকে মনে করেন, ভাগবত শুধু ভক্তিরই শান্ত্র। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাই বলা হয়__“সর্ববেদাত্ত সারং 
হি শ্্রীভাগবতমিষ্যতে।” (১২।১৩।১৫)-_ভাগবত সর্ব- 
: বেদাস্তের সারতত্বের পরমপাবনী ধারা। ভাগবত পড়লেই 
: সর্ববেদান্তের সার লাভ করা যায়। এরই আলোচনা দ্বারা 
; আমরা পবিত্র হতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন__ 
: ভক্তি, ভক্ত, ভগবান, তারই আলোচনা। কলিযুগে এই 
! হলো ধর্ম। ্রতির যে কঠিন কঠোর তত্ব, ভাগবতে (১1১। 
: ৩) তারই পাবনী ধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। 

: “নিগম কল্লতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্‌। 

: পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।1” 
1 পনিগম" অর্থাৎ বেদ। বেদকে “কল্পতরূ' বলা হচ্ছে, 


জন্য নানা যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি সবকিছুরই বিধান আছে বেদে। 
 বেদে। ভাগবত সেই বেদকল্প তরুর গলিত অর্থাৎ প্রবহমান 
 সুপক ফল। এই ফল আবার শুকপাখি ঠুকরে দিয়েছে, 
; সুতরাং অমৃতরস নিঃসৃত হচ্ছে। 


? রসামৃত প্রবাহের অংশীদার সকলেই হতে পারেন। তবে 
: ভাবের শোতে একেবারে ভেসে গেলে হবে না, তার 
: তাৎপর্য অনুভব করতে হবে। ভাগবত দুটি শব্দে অধিকারী 
নির্দিষ্ট করেছেন-_“রসিক' এবং 'ভাবুক'। “রসিকা ভুবি 
 ভাবুকাঃ।” শুধু রসগ্রহণ করলেই হবে না, ভাবুক হতে 
; হবে। তবেই এই রসের অন্তর্নিহিত তত্ব অনুধাবন করা 


: ছড়িয়ে দিয়েছে। কোথাও এতটুকু কার্পণ্য, কমতি বা 
' ঘাটতি হয়নি। 'জ্ঞানম্‌ অদ্বয়ম* সেই তত্বকেই রসের 
: তাই “শ্বাদু স্বাদু পদে পদে”। সংসারের এই মরুতে 
? বিরসের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাদের জিহা কলুষিত 
হয়ে গেছে। কোন জিনিসের আমরা স্বাদ গ্রহণ করতে 
: পারি না। ভাগবত আমাদের সকলকে আহান করছেন 
 ভক্তিরসে জারিত এই সুস্বাদু ফলের আম্বাদ নেওয়ার 
জন্য। আমরা যেন সেই স্বাদ গ্রহণের অধিকারী হই। 
; ভগবান আমাদের যেন সেই অমৃতরস গ্রহণের অধিকারী 
' করেন। কারণ, তাহলেই যাগযজ্ঞাদি কোন জটিল 


ক্রিয়াকলাপ না করেই আমরা সেই পরম অ্ধয়তত্ব লাভ: 


? করতে পারব। ভাগবত বলছেন £ “যমাদিভিরযোগপথৈঃ: 
? কামলোভহতো মুহুঃ॥/ মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন: 
: শাম্যতি।।” (১৬1৩৬) যাগযজ্ঞ ইত্যাদির বহু বিধি-: 
1 নিষেধ। একটু ক্রটি হলেই সর্বনাশ। যোগে যম-নিয়ম-: 
: প্রাণায়াম ইত্যাদির কঠিন সাধনা। কাম-লোভ-হত জীব: 
? পারি-_তাহলেই চিন্তে এমন পরম প্রশাস্তি লাভ করব। যা: 
; অন্য কোন সাধনার দ্বারা লাভ করা যায় না। ভগবানের; 
: নির্দিষ্ট “ভাগবত পথ” এটি। অন্য কোন অনুষ্ঠানের এখানে ; 
: প্রয়োজন নেই। 
; ভক্তিপথই রাজপথ । ভাগবতের একটি শ্লোকেও বড়; 
: সুন্দরভাবে বলা হয়েছে__“ধাবন্‌ নিমীল্য বা নেত্রে ন: 
: স্বলেং ন পতেদিহ।” (১১।২।৩৫) ভগবানের নির্দিষ্ট এই: 
: পথে স্বলন বা পতনের কোন ভয় নেই। চোখ বুজেও 
ৃ  যেকেউ চলে যেতে পারে। 
: কারণ বেদ সবকিছু দিতে পারে। যিনি যেমন চাইবেন-- : 
 পুত্রার্থীর জন্য পুত্রেষ্টি যজ, স্বর্গকামনা যিনি করবেন তার ; এব ৃ 
; জানিয়েছেন। যাকে বেদাস্তে অধিষ্ঠান-রূপে বর্ণনা করা; 
: হয়েছে, তিনিই এখানে শ্রীকৃষ্ণ-_“কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌”।! 
£ (ধ, ১1৩।২৮) উদ্ধবকে শ্রীভগবান স্বয়ং অপ্রকট হওয়ার; 
? কালে বলেছিলেন-পুরাণার্কোইধুনোদিতঃ' (এ, ১1৩1; 
; ৪৪)__এখন পুরাণ-সূর্য উদিত হয়েছে। সেই পুরাণই: 


বলেছেন-_কলিষুগে: 


ভগবান শ্রীহরির নির্দিষ্ট এই ভাগবত পথ শুকদেব: 
ং পরীক্ষিতের মাধ্যমে তিনি স্বয়ং নিখিল জগৎকে: 


শ্রীমপ্তাগবত-রাপ মহাপুরাণ, যাকে বেদান্তের অধিষ্ঠান- 


; রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতের দশম স্কন্ষটিকেই; 
; বৈষ্কবরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন। কারণ, “দশমে : 
1 দশমাশ্রয়ঃ'। এই 'আশ্রয়'তত্বই চরম তত্ব। ভগবান: 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমস্ত বর্ণনা করা হয়েছে এই দশম স্বন্ধে।: 
? আর একাদশ স্কন্ধে সমস্ত বেদ-বেদাস্তের জ্ঞান যেন: 
: একত্রিত করে তার নির্যাস দেওয়া হয়েছে। 

: যাবে। পঞ্চম বেদ সেই পরমতত্বকে সমস্ত লোকের কাছে : 


যেমন জীবনের শান্ত্র হলো শ্রীমপ্তাগবন্গীতা, যেখানে! 


: কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দীড়িয়ে কিভাবে চলতে হবে জীবনে, : 
; তার নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীভগবান; তেমনি অত্তিমের বা: 
: মরণের শাস্ত্র হলো শ্ররীমপ্তাগবত। এখানে মৃত্যুসংসারসাগর : . 
? কিভাবে পার হওয়া যায় তার পথ বলে দিয়েছেন: 
: ভ্রীভগবান। এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কারণ, ! 
 মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।” (১২1৭) তাই মৃত্যুভয় থেকে ত্রাণ: 


বলেছেন গীতায়ঃ “'তেষামহং সমুদ্ধর্তা : 


শরণ গ্রহণ। [ক্রমশ] ৃ 


৬ অনুলিখন ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত € 





এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাত্তভাবেই | 
পত্রলেখক-লেখিকাদের। _দম্পাদক,'উদ্বোধন' 


শ্ীরামকৃষ্₹পরিকর ভবনাথ 


£  উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকীতে 
: গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর ভবনাথ' শীর্ষক 


? এবং ভক্ত ভবনাথ বিষয়ে আরো কিছু জানার ইচ্ছা প্রকাশ 


: করেছেন। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শরত্রীরামকৃষ্তকথামৃত'- 
; এর 'ব্যক্তিপরিচয়' অধ্যায়ে (২য় সং, পৃঃ ১৩৩৪) ভবনাথ 


“ভবনাথ [ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়] (১৮৬৩-১৮৯৬)__ : 


ঠাকুরের গৃহী ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বরাহনগরে বর্তমান 
: ব্যানাজী লেনে জন্ম। পিতা রামদাস ও মাতা 
: প্রারস্ত হইতেই নানা জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। 


; সান্নিধ্যলাভ তাহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের 
: 'হরিহরাত্মা' বলিতেন। ইহা ব্যতীত ঠাকুর কখনো নরেনকে 


; “নিত্যসিদ্ধ' ও 'অরূপের ঘর” বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। 
সপ পৃ রি গন 


: বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুরের ঘরের শোভাবর্ধন 
? করিতেছে। বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠার সময় আর্থিক সাহায্য না 
; করিলেও অন্যদিক দিয়া তিনি অনেক সাহায্য করিয়া-ছিলেন। 


4585১ 
£ আশা করি, উপরি উক্ত তথ্যে গণেশবাবুর এবং অন্যান্য 
: জিজ্ঞাসুরাও উপকৃত হবেন। 







এপ্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য নিবেদন করি। স্রীশ্রীঠাকুরকে : 


1 একবারই ভবনাথের প্রতি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বিরাপ মন্তব্য: 
; করতে দেখা যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণক 
ৃ ৮১১৮৭২৬ ৬ 


থামৃত'-এ এর প্রমাণ আছে।: 
ঘটনার স্থান ৪4 উদ্যানবাটী। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৫।: 
শ্রীমকে বলছেন : 


“লোক বাছা যা বলছ, তা ঠিক। এই অসুখ হওয়াতে কে; 


: অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ__বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে ; 
£ আছে, তারা অস্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে “কেমন আছেন: 
? মশাই' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ। 
: চিঠিটি পড়লাম। এতে বেশ কিছু তথ্য তিনি সঙ্নিবিষ্ট করেছেন ৃ 


“ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এল।; 


: জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন আছেন?” তারপর আর দেখা নাই।: 
; নরেন্দ্রের খাতিরে এরকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।” (এ, 
: পৃঃ ১১১৪) : 
: সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ আছে, যা থেকে ভবনাথ : 
: সম্বন্ধে সাধারণের অজানা কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেটি এখানে :; 


কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট, আসানসোল, বর্ধমান-৭ ১৩৩০৪ ; 


“উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যার প্রাসঙ্গিকী'তে: 


: গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর ভবনাথ' সম্বন্ধে: 
: £ আরো কিছু সংবাদ জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। : 
: ইচ্ছাময়ী দেবী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান ভবনাথ যৌবনের : 


১৯৮৫ সালে জ্যোতির্ময় বসু রায় উদ্বোধন'-এ (৮৭তম: 


£ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯২, পৃঃ ৬২২-৬৩১) ভবনাথের : 
£ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ রচনা লিখেছিলেন। তার কিছু অংশ আমার : 
করা এবং সর্বোপরি ১৮৮১ শ্রীস্টাব্দ নাগাদ ্রীতরীঠাকুরের ; মনে আছে-_“ভবনাথ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ: 
: আট বছর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সরকারি কর্ম করেন। সেই কর্ম: 
; উপলক্ষ্যে তাকে কিছুকাল কলকাতার বাইরে থাকতে হয়।: 
? কলকাতায় যখন তিনি থাকতেন তখন গুরুভাইদের সঙ্গে; 
; “পুরুষ” ও ভবনাথকে 'প্রকৃতি' বলিতেন। তিনি উভয়কেই : 


যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করতেন।... কলকাতার বাইরে, : 


: হয়ে ক্রমে হয়ে পড়েন। ভবনাথের দুই কন্যার মধ্যে: 


£ একটি--সম্ভবত বড়টি-_-আড়াই বছর বয়সে মারা যায়। অপর : 
: কন্যা শ্রীমতী প্রতিভার বয়স যখন আনুমানিক ছয় বছর, : 
: ভবনাথের তখন দেহত্যাগ হয়-_দক্ষিণ কলকাতার একটি; 
: ভাড়াবাড়িতে। ঘটনার কাল ১৮৯৬ শ্বীস্টাব্দ (সম্ভবত এ: 
 স্ীস্টানের প্রথমার্ধের কোন সময়)। আজ থেকে প্রায় দুই দশক: 
: আগে শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়) এক সাক্ষাৎকারে ভবনাথ-: 
; আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা: 
£ হয়েছিল। (শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ'__সতীশচন্দ্র নাথ, ; 
? উদ্বোধন", ৭২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৭, পৃঃ ৫৮২-: 
: ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে : 
? যান। ফলে বরাহনগর মঠের সহিত তাহার সম্পর্ক ক্ষীণ হইতে ; 
: থাকে। তিনি ১৮৮৬ ্রীস্টাব্দে ভবানীপুরে বিহারী ডাক্তার রোডে ; 
? বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহার একমাত্র কন্যা ; 
: প্রতিভার জন্ম হয়। ১৮৯৬ শ্রীস্টান্দে কালাজ্বুরে আক্রান্ত হইয়া : 


করে বলেন £ “বাবার 


৫৮৪)” : 
পোঃ কনখল, হরিদ্বার, উত্তর প্রদেশ-২৪৯৪০৮ : 


'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় সম্ভবত একটি! 
: তথ্যগত ভ্রান্তি হয়েছে। স্বামী অচ্যুতানন্দ রচিত “জ্যোতির্লি্গ 


ট ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-২য় সংখ্যা সংখ্যা | ককান্কুন ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১ | | ককান্কুন ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১ | ২০০১ সি 


ত্রান্থকেশ্বর' রচনাটির ৩৩৫ মন্দিরটির বর্ণনায় আছে : 


ৃ ১০০ টা উই মির । এটি বাস্তবে কিরূপে সম্ভব? : 


; আমার মতে অসস্তাব্যতার কারণগুলি-_ প্রথমত, ছবিটি দেখে 
; এই অত্যুচ্চতা অনুমিত হয় না। দ্বিতীয়ত, মন্দির-নির্মাণকাল 
: অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত উঁচু মন্দির নির্মাণের তথ প্রযুক্তি 
; অনাবিস্ৃত ছিল এবং তৃতীয়ত, বর্তমানে পৃথিবীর উচ্চতম সৌধ 
: কুয়ালালামপুরের 42200151৬17 00৬০-এর উচ্চতা ৪৫২ 
: মিটার। এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক মহারাজ কিঞ্চিৎ আলোকপাত 
; করলে পাঠকবর্গের সন্দেহের নিরসন হয়। 


সঃ 


চট্টোপাধ্যায় 


এস. বি. গড়াই রোড বাই লেন, রাসডাঙা ; 
: সম্ভব, তাহলে কিভাবে সম্ভব তা তাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে অর্থাৎ 
ও রা এন. এ.-অগুর মধ্যে: 


আস।নসোল-৭১৩৩০১ 


লেখকের উত্তর 


£ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্যন্বকেশ্বর-মন্দিরের উচ্চতার মাপ 
? সম্পর্কে আমার লেখা “৭১১.৪ মিটার'-এর বিষয়ে সংশয় 


;ত্র্ম্বকেম্বরে গি ॥ সেই সময়ের ছোট 


: পেনসিলে লেখাটা একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওটা '৭১১.৪ ৃ 


; ফিঃ' না “৭১১.৪ মিঃ সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। “ভ্রমণসঙ্গী' 
: বইতে দেখলাম উচ্চতা লেখা নেই। কোথা থেকে সংগ্রহ 


অচ্যতানন্দ 
রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২ 
“ডিজাইনার বেবি' কখনো সন্তব নয় 


£ . উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 
: হিউম্যান জেনোম প্রকল্প ঃ জীবন-পুঁথির সহজপাঠ' শীর্ষক 
; প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আমার মতে, লেখক 

: বেবি' বলতে যা বুঝিয়েছেন, তা কখনোই সম্ভব নয়। “সন্তান 


? বিশ্লেষণ করে। শরীর এবং চৈতন্য পরস্পর পৃথক। আমাদের 
; বংশগতি-বিজ্ঞান কেবল চৈতন্যালোকে আলোকিত জড়শরীরের 
: বিজ্ঞান। মানসিক ক্রিয়ার কোন ব্যাখ্যা এই বিজ্ঞানের পক্ষে 
; দেওয়া সম্ভব নয়। লেখকও সেকথা স্বীকার করেছেন। যাইহোক, 
: জিনলিপির কল্যাণে এই রক্তমাংসের শরীর যে 'রূপে লক্ষ্মী 
হয়ে উঠবে--. এমন আশা করা যেতেই পারে। বার্ধক্যকেও 
? এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, 'রাপ” এবং 'বার্ধক্য' উভয়ই 


: শরীরের বিষয়। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের মতো ক্রীড়াকুশলী বা: 
আইনস্টাইনের মতো বুদ্ধিমান হতে গেলে যে-ইচ্ছাশক্তির : 


; প্রয়োজন, তা বিজ্ঞানীরা অনাগত শিশুর মধ্যে সংক্রমণ করবেন: 
; কিভাবে? ইচ্ছাশক্তি তো সম্পূর্ণ মানসিক বিষয়। ইচ্ছাশক্তি বা: 
: এঁজাতীয় কোন কিছুর কথা ছেড়ে দিলেও বলা যেতে পারে, : 
; জিনলিপির মাধ্যমে অনাগত শিশুকে শরীরাতীত কোন গুণের; 
; অধিকারী করা সম্ভব নয়। সম্ভব হতে পারত যদি মানসিক: 
; বিষয়গুলির (যেমন ইচ্ছাশক্তি) 'কারণ' শরীরে বিদ্যমান থাকত।: 
; সুতরাং অনাগত সন্তানকে “রূপে লঙ্ষ্মী' করা গেলেও গুণে: 
: সরস্বতী” করা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা। : 


এখন বিজ্ঞানীরা যদি দাবি করেন যে, জিনের মাধামেই এটি: 


শরীরাতীত গুণাবলী কিভাবে লুকিয়ে থাকে? এই প্রশ্ন শুধু: 


? আমার নয়; স্বামী বিবেকানন্দও বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্ন: 
: রেখেছিলেন £ “মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে-_ইহার : 
£ প্রমাণ কি?” (“বাণী ও রচনা", ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০) : 
: প্রকাশ করেছেন। কোন তীর্থ দর্শন করার সময় বা ফিরে এসে 
আমি এইসব উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয় স্থানীয় পাগার মুখে : 
: শুনে অথবা ভ্রমণ-সংক্রাত্ত পুস্তক পড়ে লিখে রাখি। আমার : 
; ডায়েরিতে এ কথাই লেখা আছে দেখলাম। তবে আমার এখন : 
: মনে হচ্ছে, এটি ৭১১.৪ ফুটই হবে। কারণ, আমি ১৯৮৮ সালে ; 


কৃষ্ণরামপুর, আশুতি : 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩৩৫২: 


'ছত্রপতি শিবাজী' 
উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া (আশ্বিন ১৪০৭) সংখ্যায় 


? জিতেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের তথ্যবহুল “ছত্রপতি শিবাজী” পড়ে: 
; যারপরনাই আনন্দিত হলাম। দেশসেবকরা এই লেখাটি পড়ে: 
; করেছিলাম তাও মনে ০০৪৪০০৪৯৭৯০ ৃ 


কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, : 


: স্বাধীনতার অর্ধশতাবী অতিক্রাত্ত হয়ে গেছে, কিন্তু জড়, ভ্রান্ত : 
: নেতৃত্বের অন্ধ অনুশাসন ও উৎপীড়নে দেশের মানুষ আজ : 
: মূল্যবোধ, ধর্মবোধ, নীতিবোধ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। ফলে: 
স্বার্থের জন্য আজ দেশব্যাপী মারণযজ্ঞের ছড়াছড়ি। ঈশ্বরের : 
: নিকট প্রার্থনা করি, দেশের নেতৃবৃন্দ যেন শ্রীরামকৃষ্ণদে, স্বামী : 
: বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ মহাপুরুষদের কর্মধারা, বাণী: 
£ ও আদর্শ অনুসরণ করেন। তবেই ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ: 
£ আসন লাভ করবে, নতুবা সম্ভব নয়। : 
: হবে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তার থাকবে আইনস্টাইনের : 
বুদ্ধি, শেক্সপীয়রের কাব্যচেতনা এবং ব্র্যাডম্যানের ক্রীড়া- ; 
; কুশলতা'-_এগুলি আগামীদিনের পিতামাতাদের নিকট বেশ ; 
; শ্রুতিমধুর। কিন্তু এটি মেনে নিলে কর্ম এবং কর্মফলের তত্ব নান : 
; হয়ে যায় না কি? তাছাড়া আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, : 
: একমাত্র অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত বিজ্ঞানই জড়বস্তর ; 
: এগিয়ে চলেছে। অলিম্পিকও এগোচ্ছে একই ছন্দে। “01005, : 


ডাঃ মুচিরাম দাশ মহাস্ত: 
শ্যামনগর, পায়রাচালী, পূরুলিয়া-৭২৩১৩১ ; 


অলিম্পিকের আগুন 


মানুষ 'টরৈবেতি'র মন্ত্রে হাদয়ে ধারণ করে যুগ যুগ ধরে; 


£1005, 80109$"-এর মন্ত্র নিয়ে খেলোয়াড়রাও সামনে এগিয়ে : 
বিশ্বযুদ্ধও এর গতি স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।: 
মিউনিখের রক্তন্নানেও মানুষের পা হোঁচট খায়নি। ৃ 

মানুষের বুদ্ধি 'এক'-এ পৌঁছেছে। শারীরিক সক্ষমতা কি: 
সেই 'এক'কে খুঁজে পাবে? মানুষ তার প্রচণ্ড অপ্রতিরোধ্য : 
গতিবেগ নিয়ে ছুটেছে চৈতন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ঘাসের বুকে; 


দাঁড়িয়ে অসীমকে ছুঁতে চেয়েছে। মানুষ অনস্তের অস্ত দেখবে. : 
: শূন্য জুড়ে মালা গেঁথে মিলিয়ে দেবে ব্রন্মোর রূপ। 


: দিয়ে অরাপকে ভাবা কি সহজ? রক্তমাংসের মানুষ তার বাস্তব 
; শক্তি দিয়ে প্রতিছন্হিতার পৃজী করছে। ত্রীড়াক্ষেত্র-_যুদ্ধক্ষেত্র 
; অবতীর্ণ হলে “ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপনবান্দাসি।” 
£ খেলা দ্রুততর হচ্ছে। “ফাস্টার'। ব্যাডমিন্টন, টেবিলটেনিস, 
; টেনিস কী অসম্ভব “ফাস্ট' হয়ে গেছে! টেনিসের “১০০'-এর 
: পর কি আছে? টমসন, লিলির পরে সোয়েব আখতারের বলের 
: গতিবেগে পরিমাপযন্ত্র কাপছে। এ-গতির লক্ষ্যসীমা কোথায়? 
: কোন্‌ দিগন্তের টেপ-এ গিয়ে বক্ষ স্পর্শ করবে? 


[785091, [7181701, 9010191-এর 11010” ০0111008016 নর ? 
;£ আগে এই অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়েছে অনেকেই।: 
; সোতোমেয়ার অন্যতম। তবে কি ধরে নিতে হবে এখন; 
: বিজ্ঞানীরা নানাবিধ শক্তিবৃদ্ধিকারী ড্রাগ আবিষ্কার করবে এবং : 
: ; খেলোয়াড় তৈরি হবে ল্যাবরেটরিতে? শোনা গেছে_/1166: 
: তীব্র হতে হতে শেষপর্যস্ত কোন্‌ বিন্দুতে পৌঁছাবে? সেই বিন্দুই : 


£ ৫981৪০-তে রয়েছে আবহমান কাল, 5071901৩ হচ্ছে না। 
: অথচ মানুষ 5/0০1181)-এর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সময় 

: হয়ে ব্রন্মাণ্ড তোলপাড় করে ফেলেছে; নিরস্ত হচ্ছে না। 

£ _ অলিম্পিক ক্রমাগত ভেঙে চলেছে আগের রেকর্ড। গতি 


: কি 'এক'? 1101105? 

“ম্যান' যদি “সুপারম্যান হয় তো রক্ষে নেই। মন চায় সেই 
: শেষবিন্দুটি-_দৈহিক ক্ষমতা তাকে নিজের সমতলে আনতে 
£ চায়। গতি 'আর শক্তি- এগিয়ে চলার সাধনা- ঈশ্বরসাধনা। 
: তাই জলে স্থলে অস্তরীক্ষে খেলোয়াড়রা তপস্যা করছে। 

£ আদিম ক্রীড়ার সূচনা হয়েছিল শ্্ীস্টপূর্ব ৭৪৮-এ। সেযুগের 
টর্চ নিয়ে সেদিনের শতাব্দী পার হয়ে আজো ছুটে 
: চলেছে ক্রীড়াধর্মের নীতি পালন করার জন্য। এ ধর্মপতাকায় 


আতসকাচের সাহায্যে যে বীরপৃজার অগ্নি প্রজ্ুলিত হয়েছিল, 
? বহন করে। 
? তিনবার অলিম্পিক বিজয়ী; জেসি ওয়েন্স বার্লিন অলিম্পিকের 


; বেটি কুথবার্টের মতো মেয়েরা রেকর্ড গড়তে গড়তে চলেছে। 
: রোম অলিম্পিকের একশ মিটারে আমেরিকার নিগ্রো মেয়ে 
; উইলমা রূডলফের পায়ের তলায় ঘটেছিল আলোর নাচন। কুড়ি 
: বছর ধরে অক্ষুগ্ন ছিল সেই রেকর্ড। লস এঞ্জেলসে এলো ইভলিন 
: আযাশফোর্ডঃ উইলমার রেকর্ড নিশ্চিহৃ। ইথিওপিয়ার 'আবেবে 
: বিকিলা খালি পায়েই ম্যারাথনে দৌড়েছে। হাইজাম্পের বার একটু 
: একটু করে উধের্ব উঠছে। এসে গেছে বিতর্কিত সোতোমেয়ার। 
? জলও উত্তাল। অক্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজার তিনবার অলিম্পিক 
: বিজয়ীঃ শেন গোল্ড “গোল্ডেন গার্ল" হয়ে অবিস্মরণীয় আদর্শ। 
; মার্ক স্পিংজ অতিমানবের শক্তিতে সাতটি সোনা অবলীলায় তুলে 
৯:০২০-০৫২ 

£ মানুষ স্কুল থেকে সৃশ্ষ্নে ছুটবে-_বাস্তব থেকে অবাস্তবে-_ 
ইনি থেকে অভীক লোকে ্রি়লোকের উধ্ ধর্ব দার্শনিকরা 
চিন্তার সংস্কার করছে- সেই এক ব্ন্মাকে খুঁজছে। দার্শনিক 
 ব্রাডলি বলেন-_এই পরমসন্ত ছন্দোবদ্ধ অদ্ধিতীয়। মানুষ তার 


; স্পেকুলেশনে 

 জড়িত। ছ,0 মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্লযাকমার্কেট করতে : 
? পারে। কারণ, ৪৮০ ইঞ্জেকশন শরীরে এমনভাবে মিলিয়ে ; 
: যায়-_যা নাকি ডোপিং টেস্টে ধরা পড়ে না! 


আনটয়ার্প অলিম্পিকের 'ফ্লইং ফিন' পাভো নুরমি ? 


পপগুরু প্রি নিিজাডিডি 


; সেই'_কালজয়ী অমৃতের সম্তান। 
£ খেলাও ধর্ম। খেলোয়াড় ছুটছে এই ধর্ম পালন করার জন্য। ; 
: তার শরীরী অস্তিত্ব চলছে ক্ষমতার বাহক হয়ে। রূপকে বাদ : 


কিন্তু শারীরিক শক্তির বোধহয় সীমা আছে। তাই তো? 
'ডোপ'-_তাই তো শরীরের ভিতরের শক্তিকে আরো জোরাল : 


? করবার জন্য ড্রাগের প্রয়োজন। আইন বাঁচিয়ে গোপন : 
» ; সতর্কতা । তাই কি পুরস্কার ফেরত দিতে হচ্ছে? রেকর্ড অস্বীকৃত 
; হচ্ছে? সিডনি অলিম্পিকের 

ৃ লেগেছিল--'010011721100 01110101012 ৫8৪'-এর তথ্য: 
; উন্মোচিত হচ্ছে। ড্রাগের প্রভাবে দৈহিক ক্ষমতা বাড়ছে দশ: 
? থেকে পনের শতাংশ। আর এইসব ড্রাগের পরিণাম যে মৃত্যু--: 
: তাও বিশ্বাস করতে হয়। এই ড্রাগের বিষে গত কুড়ি বছরে: 


প্রীরস্তে সংবাদমাধ্যমে হৈচৈ: 


অসংখ্য সাইক্লিস্টের মৃত্যু হয়েছে। অলিম্পিকের ড্রাগ: 
ব্যবহারকারীরা শাস্তি পেয়েছে। অথচ সিডনি অলিম্পিকের : 


917 হসপিটাল থেকে একহাজার ৬1৪1 720 চুরি হয়েছে।; 
বলেছে--এই চুরি অলিম্পিকের সঙ্গে: 


তবুও অলিম্পিক চলবে--প্রীতির গান গেয়ে-_বিশ্বশানতির! 


? মোহনার দিকে। অলিম্পিক ছুটবে-_এক শতাব্দী থেকে আরেক: 
: শতাব্দীতে; খেলোয়াড় বলবে_ "75 17010011200 0075 19: 
: 1700 01017101010 000 010 90112816. বুকে মশাল জালিয়ে : 
দেশ-বিদেশের দাগ নেই। অলিম্পিয়া সেই আদি ; 
 যক্সভূমি। একদিন জিউসের মন্দিরের কুঞ্জবনে সূর্যরশ্মি থেকে 
: ; ৫%21160....৮ 
লে নাকো 401005, /১1005, 5010185-এর মন্ত্র : 


গাইবে- “4০, (10 91111116 101011 91015711019, .. 1090: 
05 109 1121001, ৬0110 0০9০6--৮/101) ১০৪7 11816 50: 


নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়: 
রিচি রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ : 


বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ: ভ্রান্ত ও প্রতিকার 


আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাঙলা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও: 
অনেকাংশে সংস্কৃত-অনুসারী হলেও বাঙালীরা যে সংস্কৃত: 
ভাষাটিকে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন না--একথা অনেকেরই: 
জানা। আমরা যে সে-উচ্চারণ করতে পারি না, তা নয়; আসলে: 
ভুলটা হয় উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে ধারণার অভাববশত। আর; 
অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুধু যে শান্ত্র পঠন-পাঠন ব্যাপারেই: 
বিগর্হিত, তা-ই নয়, ভারতের বিভিন্ন অংশের অনেক মানুষের : 
কতকটা উপহাসের বিষয়ও। অন্যদিকে, স্বামীজী-অনুরাগীমাত্রেই: 
জানেন, স্বামীজী সংস্কৃত ভাষা ও তার স্বকীয় সৌন্দর্যের কত বড়; 
অনুরাগী ছিলেন এবং সঠিকভাবে সে-ভাষাকে উচ্চারণের ওপর: 


৮8৮৮9 


বদলের সর সবক 
ুরাগিরণ ও তার অগ্রণীর স্থান অধিকার করা: 
সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিতাপের বিষয় হলো, বাঙালীর : 
অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুদ্ধ করার কোন লিখিত প্রয়াস বিশেষ; 


কর. শসদিকী পিপিপি গর 


নজরে পড়ে না। সংস্কৃত শান্ত্রালাচনার ইংরেজী বইতে ; 


উচ্চারণবিধি সচরাচর যেমন বিশদভাবে ব্যাধ্যা করা থাকে, 


সেভাবে বাঙলাতেও হতে পারে-_বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশন- : 
প্রকাশিত বইগুলিতে। এবিষয়ে চিস্তাভাবনা বোধহয় কমই ; 
হয়েছে; যার একটি দৃষ্টাস্ত-_সংস্কৃত “য' অক্ষরটির সঠিক ; 
উচ্চারণ হতে পারে বাঙলা লিপিতে “য়” ব্যবহার করলে; অথচ £ 


আমরা সংস্কৃত প্লোকে “যেনাহং' লিখি, যেখানে লেখা যেতেই, 
পারত “য়েনাহং'। (অথচ লিখে থাকি “ময়া”_না হলে 'মযা'র 
ব্যাপার হয়ে যেত!) 

রামকৃষ্ণ মঠের অত্যুচ্চ এতিহো প্রথম থেকেই সংস্কৃত 
শান্ত্রর্চা ও. উচ্চারণ তাদের পূর্ণ গৌরবসহ অনুসৃত হয়ে 
আসছে। সম্মঘের 'উদ্বোধন'-এর মতো বহুল-প্রচারিত মুখপত্রে 
এবিবয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা নিশ্চিতভাবেই 
বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেই অনুরোধ জানাতেই বর্তমান 
পত্রের অবতারণা । প্রসঙ্গত অনস্বীকার্য যে, শুদ্ধ উচ্চারণবিদ্যা 
মুলত গুরুমুখী; তাই উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে বাঙলা ভাষাভাষী 
মানুষ তাদের উচ্চারণের ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত ও শুদ্ধ উচ্চারণ- 
সৌকর্ষের প্রতি কিছুমাত্রও আকৃষ্ট হলে তারপর উপযুক্ত 
আচার্ষের কাছে সম্পূর্ণতর শিক্ষালাভে প্রয়াসী হবেন- এমন 
আশা করা যায়। 


টি. এন. বিশ্বাস রোড, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৩৫ 


উদ্বোধন পাঠক-সঙ্ঘ' গঠন 


“উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী 
বিভাগে আমার উদ্বোধন পাঠক-সঙ্ঘ*' গঠনের প্রস্তাবকে 
সমর্থন জানিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। 
উদ্বোধন'-সম্পাদকের কাছেও অনুরূপ চিঠি এসেছে বলে 
শুনেছি। বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের (উঃ চব্বিশ পরগনা) 
সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই 'পাঠক-সঙ্ঘ' গঠিত হয়েছে। বলা 


অংশগ্রহণকারী সকলেরই উপকার হবে বলে মনে করি। 
ভবিষ্যতে পরস্পরের সঙ্গে 


রামকৃষ্ণ সঙ্থের প্রতীক 


আমি "উদ্বোধন পত্রিকার একজন গ্রাহক। 'উদ্বোধন' : 
পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীস্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ; 
অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানতে পারি। আমি : 
লক্ষ্য করেছি, এক এক বছর “উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদ এক এক : 
ধরনের হয় এবং সৃচীপত্রে তার ইঙ্গিতও থাকে। কিন্ত প্রচ্ছদে : 
রামকৃষ্ণ সঙ্ের যে প্রতীকচিহ্টি থাকে তার কি অর্থ, সেসম্বন্ধে : 


কিছু উল্লেখ থাকে না। এবিষয়ে 'উদ্বোধন'-সম্পাদক যদি কিছু: 
আলোকপাত করেন তবে উপকৃত হব। : 


রামকৃষ্ণ সগ্খেরপ্রতীকচিহ্ন সম্পর্কে ইতিপূর্বে 'উদ্বোধন'! 


; পত্রিকায় একটি আলোচন৷ প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৪০১ (মে: 
; ১৯৯৪) সংখ্যার ২২৮ পৃষ্ঠায়। তবুও পবিভ্রমোহন রায়ের ; 
? পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানাচ্ছি। স্বামী: 
; পুনর্মদ্রণ, পৃঃ ২৭৫) এই প্রতীকচিহ্টি তৈরির ইতিহাস 
: জানিয়েছেন। ১৯০০ রর: 
: ডেট্ুয়েট থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন : 
: ছাপা হচ্ছে; তাতে কোন প্রতীক থাকলে বেশ হয়। এবিষয়ে : 
? আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?” স্বামীজী তখন একটি 
; চিঠির খাম ছিঁড়ে নিয়ে তার মধ্যে সচ্গের প্রচলিত প্রতীকটি : 
: এঁকে তাকে দিয়ে বলেন ২ “এটা মাপ মতো এঁকে নিন।” এর; 
: কিছুদিন পর ২৪ জুলাই শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে ; 
সোমনাথ ভট্টাচার্য : 


'যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (৯ম: 


স্বামীজী লেখেন ঃ “সূর্য-জ্ঞান, তরঙ্গায়িত জল-কর্ম, পদ্ম-ুপ্রেম, : 


: সর্প-যোগ, হংস-আত্মা, উক্তিটি-হংস (অর্থাৎ পরমাত্া): 
? আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন তেন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ)। এটি: 
: ৫ ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে কলকাতার জুবিলি: 


আকাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাশ-: 


; গুপ্তকে প্রতীক প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ “চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত: 
: সলিলরাশি কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি: 
; জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুল-: 
: কুগুলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির: 
; অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগের সহিত: 
: অর্থ।” (্রঃ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৯০) 
বাহুল্য, এতে আমি খুব আনন্দিতই হয়েছি। 'উদ্বোধন”-এর : 
গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রগুলি (অথবা কোন পাঠকগোষ্ঠী) এইরূপ সঙ্ঘ ; 
গঠন ও চালু করলে তা সত্যিই খুব আনন্দের বিষয় হবে। এতে ; 


সম্পাদক, উদ্বোধন: 


সম্থের প্রতীকের সারকথা কবিতার আকারে; 


রামকৃষ 
; লিখেছি। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।; 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ; সার্থক প্রতীক র 
সঙ্ঘগুলির নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখলে ভাল লাগবে। : 
গলফ ক্লাব রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৩ : 


তরঙ্গায়িত ঢেউ তাতে ফুটস্ত পদ্ম 
তার মাঝে স্বর্ণ গোলক, সকালবেলার সূর্য। 
পদ্ম শেখায় ভক্তি, ঢেউ কর্ম-প্রতীক, 
জবাকুসুম সূর্য জেন জ্ঞানের সূর্যদীপ। 
পরিবৃত সর্প বিলায় যোগের সুষমা 
জাগাইতে অস্তরের সুপ্ত মহিমা। 
বিরাজিছে রাজহংস পরমাত্মা রূপে 
ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান, যোগে তারেই লভিবে। 
রামকৃষ্ণ সগ্ষের প্রতীকের সার : 
বুঝ প্রাণে, আন কর্মে, হইবে উদ্ধার। . : 
জয়ত্রী চক্রবর্তী: 
ঝিল রোড, নিউল্যান্ড, কলকাতা-৭০০ ০৭৫: 
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| _ ছয়রামবাটির সিট জিবটা প্রাের জমিদার পাচ |: গ্রামের নানা ঝামেলাতেও যেমন জমিদারদের হাজির হতে ; 


:1 রায় ছিলেন শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী 
| বিন্দুবাসিনী দেবীর উল্লেখ আছে স্বামী গণভীরানন্দের '্্ীমা | 


| দেবীর এই স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ করেন। 


5 ; শুনেছি, আমার স্বামী (শডুচন্দ্র রায়) প্রথম প্রথম মায়ের: 
£ ব্যাপারে অত আগ্রহী ছিলেন না; প্রথম স্ত্রী মারা গেলে ওঁর: 
? খুব ভাবাস্তর এসেছিল। কোন কাজে মন দিতে পারছিলেন: 
: না। সদাই যেন মনমরা-_-আপনভোলা। এর ওপর তার স্ত্রী: 
; এক শিশুকন্যা রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যদি না: 


ছিলেন মমতাময়ী। তার যে কত বড় অন্তর, তা 
কথায় কি করে বলব? কথাতে কী তা বোঝানো 






: যায়? বুঝতে হয় মনে! তবু সবাই যখন ধরে, দু-একটা কথা 


? না বলে থাকতে পারি না। কী ভালই না বাসতেন! মা আমায় 


? ডাকতেন “বৌমা' বলে। মায়ের কথা বলার আগে সেসময়ের : 
; কথা একটু বলি-_ কেমন করে আমরা (জিবটার রায় : 
: হয়। তিনি জিবটার শিবমন্দিরে এসেছিলেন। তখন জিবটার : 


: পরিবার) মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় পেলাম 


আমি পাড়াগীয়ের সেকেলে মানুষ, তার ওপর 


? জমিদারবাড়ির বৌ! তখন জমিদারবাড়ির বৌদের বাইরে 
? বেরনোর কোন অনুমতিই ছিল না। বাপের বাড়ি যাওয়াই 
? ছিল বিরাট ঘটনা! বাপের বাড়ি থেকে লোক এসে 
: শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে যেত; তারপর 
: সেই নির্দিষ্ট দিলে পাঁজি দেখে সময়-ক্ষণ মিলিয়ে শুভমুহূর্তে 
? পালকিতে চেপে বাপের বাড়ি যাত্রা করা হতো। সঙ্গে থাকত 
£ পাইক ও বরকন্দাজ। 


তখন ঠাকুরতলায় যাত্রা, কীর্তন, কবিগান, বাউল, 


: রামায়ণ ও ভাগবত পাঠ-_আরো কত সব হতো; আমাদের 
: জন্য অর্থাৎ জমিদারবাড়ির মেয়েদের জন্য থাকত দালানের 
: এক-পাশে সরু বাখারির জালের পর্দা দিয়ে ঘেরা জায়গা। এ 
: ঘেরা জায়গায় বসে নানা অনুষ্ঠান দেখাই ছিল আমাদের 
? নিয়ম। তাতে ভাল দেখতে পেতাম না সব অনুষ্ঠান। কিন্ত 
: কিছু বলারও উপায় ছিল না। তবে জমিদারবাড়ির পুরুষ- 
: মানুষদের ব্যাপার আলাদা । জিবটার জমিদারদের মহাল ছিল 
: বহু মৌজায়। সব গ্রামেই বারোয়ারি পুজা হতো। সেই পুজায় 
: মেলা, গান, যাত্রা লেগেই থাকত। রাত্রে ১০-১১টার সময় 
: যাত্রাপালা শুরু হতো। তাতে নিয়ম ছিল- জমিদারবাবুর 
: পালকি না আসা পর্যস্ত গান আরম্ভ করা যাবে না; যদি কোন 
লিনা দাতের মত না নিয়ে বা জমিদারের 


? হাজির হওয়ার আগেই গান শুরু করত, তাহলে জমিদারের : 
: নায়েব সে-গান মাঝপথে থামিয়ে দিত। জমিদারের পাইক-: 
; লেঠেলরা গান ভগ্ডুলও করেছে অনেক সময়। ভিন গাঁয়ে; 
£ অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার অনুমতি ছিল না আমাদের। 4 


? হতো, তেমনই এ গ্রামের কোন উৎসব-অনুষ্ঠান ঘটলে: 

:| সারদা দেবী' (৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৪১৭) গ্র্থে। বিন্দুবাসিনী | 1 রায়বাবুদের উপস্থিতি ব্যতীত তা শুরুই হতো না। আমি; 

| দেবী ১৯৭২ স্রীস্টান্দে ৮৪' বছর বয়সে পরলোকগমন | ? জয়রামবাটির কাউকেই চিনতাম না, পরে যখন মায়ের দর্শন: 

:| করেন। তার পৌত্র কৃষ্ণচরণ রায়ের সৌজন্যে অধ্যাপক ডঃ | : হলো, তখন সবাইকে চিনতে লাগলাম। 

| তড়িৎকুমার বন্যোপাধ্যায় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ বিন্দুবাসিনী | : ৃ 
: চেহারা, তেমনই মেজাজ। তিনি নানা গ্রামে সালিশি করতে : 


আমার শ্বশুরমশাই খুব রাশভারি লোক ছিলেন; যেমন: 


যেতেন। গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতে যেতেন।; 


 শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সেইসময় তার সাক্ষাৎ হতো, তিনি হয়তো: 
: সংসার ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। : 


শুনেছি সেসময়ই তার সঙ্গে পুজনীয়া গৌরী-মার সাক্ষাৎ! 


রায়পুকুরে খুব পদ্মফুল হতো। গৌরী-মা মায়ের বাড়ির; 
পূজার জন্য রায়পুকুর থেকে পদ্মফুল নিতে এসেছিলেন: 
জিবটায়। তখনি আমার স্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।: 
গৌরী-মার কাছেই তিনি মায়ের মহিমা বিশেষ করে: 
শুনেছিলেন। গৌরী-মাই তাকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি: 
অশান্তি দূর হবে এবং তিনি এক নতুন মানুষে পরিণত হতে : 
জানি না, আমার স্বামী গৌরী-মার কথা বিশ্বাস করেই মার: 
কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন; পরে আমি যখন ওঁকে 
দেখেছি, তখন ওঁর মুখে মা ছাড়া কোন কথাই নেই! সব: 
কথাতেই মায়ের প্রসঙ্গ, মায়ের উপদেশ ও নির্দেশ! ৃ 

জিবটার জমিদারির শরিক ছিল অনেক। তারা সবাই যে; 
মায়ের ভক্ত ছিল তা নয়; উলটে তারা অনেকসময় মাকে : 
কষ্টও দিয়েছে। মায়ের কাছে জাতপাত কিছু ছিল না। হাড়ি, : 
ডোম, বাগদী, মুচি, মুসলমান সবাই আসত। একবার: 
জগ্ধাত্রীপূজায় লোক খাওয়ানোর সময় ব্রাহ্মণদের দিয়ে ; 
পরিবেশন না করানোয় জমিদার ও গ্রামের গোঁড়া ব্রাঙ্গাণরা: 
খুব অশান্তি করেছিল। মাকে কয়েকবার তার জন্য জরিমানা : 
দিতে হয়েছে। অবশ্য পরে আমার স্বামী যখন জমিদারির ; 
দায়িত্বে এলেন, তখন মা যা বলতেন, তাই করতেন। 


1 স্তিথ ও মতামী মা পাাপীপাপাপপা রা 


? নিয়ে গেলেন। জমিদারবাড়ির বৌ পালকি করে মাকে দেখতে 
; গেছি, তা দেখতে গ্রামের বহু লোক এসে জুটেছিল। তাতে 
; আমার খুব লজ্জা হয়েছিল। মাকে দেখতে যাব, তা আবার 
; পালকি করে! আমি আমার স্বামীকে বললাম যে, আমি হেঁটে 
? মাকে দেখতে যাব। উনি তখন বললেন ঃ “তা কি করে হবে? 
: জমিদারবাড়ির মেয়েরা কেউ কখনো হেঁটে অন্য গ্রামে যায় 
: না। যদি একান্তই হেঁটে মাকে দর্শন করতে চাও, তাহলে 
: তোমাকে কলকাতা যেতে হবে।” তাই মায়ের সঙ্গে আমার 


: বাড়ীতে । মা জয়রামবাটীতে আছেন জেনেও তার কাছে বেশি 
' যাওয়ার সুযোগ পাইনি। সে-দুঃখ মনে আছেই। 
1 আমার বিয়ের আগেই আমার স্বামী মায়ের কাছে দীক্ষা 


: কয়েকবার যাতায়াত করেছি; একদিন আমার স্বামী বললেন ঃ 
? “এবার দীক্ষা নেওয়ার সময় হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পার 
; দীক্ষা নিয়ে নাও।” তারপরই মায়ের কাছে দীক্ষা নিলাম; খুব 
; সখ হলো মাকে সোনার অঙ্গুরী দিয়ে প্রণাম করব। দীক্ষার 
: দিন মাকে বললাম £ “মা, একটা আবদার করব, আপনাকে 
: সে-দাবি মেটাতে হবে।” 

: মা শান্ত স্বরে বললেন ঃ “কী বৌমা?” বললাম £ “মা, 


: থাকতে হবে। এটা আমার সখ।” মা বললেন ঃ “আচ্ছা 
: বৌমা তাই হবে! তা এসব করতে গেলে কেন?” আমি 
: বললাম ঃ “না মা, আপনি অমত করলে আমরা দুজনেই খুব 
: কষ্ট পাব। আমাদের অনেকদিনের বাসনা ।” 

: করত। বাড়ির দোল-দুর্গোঘসবে কোন কাজ করতে দিত না 
: আমায়। বলাবলি করত-_আমার সস্তান হয়নি, তাই ঠাকুর- 
দেবতার কাজ আমি করতে পারব না! এই কথাটা যখন 
: নিজের কানে শুনলাম তখন যে কী কষ্ট হয়েছিল তা আর কী 
: বলব! স্বামীকে বললাম আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে 
: যেতে। 

. মা তখন বাগবাজারে-__উদ্বোধনে। আমি বাগবাজার 
; গেলাম মাকে দর্শন করতে। প্রথমদিন কিছু বলতে পারলাম 
: না। দ্বিতীয়দিন গিয়ে মাকে একা পেয়ে আমার মনের দুঃখ 
; সব জানালাম। মা আমাকে শাস্ত করে ঘরের ভিতর থেকে 
: একটি গোপালের মুর্তি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন £ 
: “বৌমা, তোমাকে এই গোপালকে দিলাম, তুমি পুজা 
: করো।” মায়ের হাত থেকে গোপাল পেয়ে কী আনন্দই না 
: হয়েছিল! এর পরেই আমাদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 

£ আগেই বলেছি, আমার স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর এক 
: কন্যা ছিল। তার নাম সরোজবাসিনী। আমরা 'সরোজ' বলে 


নালা রনির রা রি 


কোলের পুত্র ভূতনাথ কোলের সঙ্গে। তার শ্বশুরবাড়ির: 


; লোকেরা বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ছিল। কলকাতার বেলেঘাটায় : 
£ তাদের ব্যবসা ছিল, আবার বাড়িও ছিল। সংসারের: 
; গিয়েছিল। জিবটায় এসে আমাকে জানালে আমি তাকে: 
; মায়ের কাছে নিয়ে যাই। মা তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ: 
; করলেন। সেও মায়ের খুব স্নেহের পাত্রী ছিল। প্রায়ই সে: 
: মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে হাজির হতো। 
£ বেশির ভাগ সময়ই সাক্ষাৎ হয়েছে উদ্বোধনে মায়ের : 


তখনকার জমিদারবাড়ি মানেই লোকলম্বর, পাইক-: 


: জমিদাররা মশগুল থাকত। জিবটার জমিদাররাও তার থেকে: 
: ভিন্ন নয়। তবে সৌভাগ্য এই যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ: 
: নিয়েছিলেন। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে মায়ের কাছে ; মায়ের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছে। আমরা নিজেরাই তার ; 
: প্রমাণ। আমার স্বামীর এক ভাইপো সজনীকাস্ত রায়ও : 
; ছিলেন। তিনি জয়রামবাটীতে ওষুধ দিতেন। হোমিওপ্যাথি: 
: চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তিনি স্বপ্নে মায়ের কাছ থেকে মন্ত্র: 
ৃ ; পেয়েছিলেন। : 
; আপনার জন্য এই আংটিটা করিয়েছি। এটা আপনাকে পরে : 
; দিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে পাঠাতেন। উনি মায়ের ডাক: 
? পেলে সব কাজ ফেলে মায়ের কাছে ছুটতেন। তখন রায়বাড়ির : 
? জমিদারি সেরেন্তায় গোমস্তা ছিলেন প্রমথ কোঙার। তিনি: 
; শিক্ষিত ও ধীরস্থির প্রকৃতির ছিলেন। মায়ের কাছে যখন কোন: 
 ব্রম্মাচারী বা সন্ন্যাসী সন্তান থাকতেন না, অথচ কোন চিঠিপত্র: 
; এসেছে তার জবাব দিতে হবে, মা সেকথা আমার স্বামীকে : 
: জানালে তিনি আমাদের গোমস্তাবাবুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দু-: 
: একদিন অন্তর মায়ের বাড়ি গিয়ে কোন কাজ আছে কিনা বৌঁজ: 
; করতে। গোমস্তা-বাবু যতদিন জমিদারিতে কাজ করেছেন,; 
; ততদিন এ দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তিনিও মায়ের বিশেষ : 
; অনুগত সন্তান ছিলেন। : 


: কথায় বলে শেষ করা যাবে না। শুনেছি, বহু আগে ঠাকুর এ-: 
; পথ দিয়ে শিহড় যেতে আমাদের : 
: বসেছিলেন। অন্যান্য মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি দর্শন: 
: করেছিলেন। তাকে দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, কিন্তু: 
; আমি বিশ্বাস করি। সেই আশীর্বাদের জোরেই মা আমাদের ; 
: কোলে ঠাই দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। মায়ের স্পর্শ পেয়েছি, 
; অফুরস্ত ভালবাসা পেয়েছি। মা সব ভূলক্রুটি ক্ষমা করে: 
: সবসময়ই আমাদের তার কোলে তুলে নিতে ব্যস্ত হতেন। তা: 
? না হলে আমাদের মতো বদ্ধজীবেরা কী করে তার পাদপদ্ম: 


শিবমন্দির-চত্বরে : 


ছোঁয়ার অধিকারী হই! জয় মা!0 





হলো? 
, ছয়ের ঘরে ঢুকে গেছি। 
কি করলে? কিভাবে খরচ করলে দিন? 





ভূল থেকে আরেক ভুল। 
£ কিরকম? 
এই যেমন, জন্ম! আচ্ছা, জন্ম আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। 


: "গ্রোথ ফ্যাকটার। শিক্ষা! সে হলো পরিবারের পরিকল্পনা। 
£ তাহলে? এর কোনটাই তো তোমার হাতে ছিল না। 
ঠাকুর! এর পরের সবচেয়ে বড় ভুলটা আমার--_সেটা 


' হলো না। সংসারেই তো মানুষ আসে। এই জগংটাই তো 


: মানুষের সংসার । শতরকম বৈচিত্রের মাঝে মানুষের বিচরণ । : 
; ভুলে যাই। ঠাকুর বলছেন $ গোলেমালে মাল আছে, গোলটি : 
; ছেড়ে মালটি নাও। সেই মালটি হলো নিজের শনাক্তকরণ।: 
; তোমার 'আমিণ্টাকে আগে শনাক্ত কর। অহং কার? ঠাকুর: 
; পদ্ধতি বলছেন £ “বেদাস্ত মতে স্ব-ন্বরূপকে চিনতে হয়।: 
' কিন্ত অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির: 
| স্বরূপ_যেন জলকে দুভাগ করছে। আমি আলাদা, তুমি: 
: আলাদা। সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মাকে বোধে: 
; বোধ হয়।” : 


; পৃথিবীতে প্রবেশ মানেই মানুষের সংসারে প্রবেশ। তাহলে? 
: ভুলটা কোথায়। 

; বুঝেছি ঠাকুর! ভুল হলো সেইটাই। আসক্তি। আষ্টেপৃষ্ঠে 
: জড়িয়ে ধরার অধিকার দেওয়া। আপনি বলেছিলেন £ মুক্ত 
: মনে করলেই মুক্ত, বন্ধ মনে করলেই বদ্ধ। একের পর এক, 
: একের পর এক শৃঙ্খল, সে তো মনেরই রচনা। রচয়িতা কে? 
: অহঙ্কার। অহঙ্কারের নাম “আমি'। এই “আমি'-র আসক্তি, 
: 'আমি'-র প্রত্যাশা । “আশা” । সে একরকম ভাল। মেঘের 


: আশায় আকাশ। চাষার আশা বৃষ্টি। চাতকের আশা স্বাতি : ৃ 
' সঙ্গে। বলছেন £ “'আমি' মহিম চক্রবর্তী, বিদ্বান__এই “আমি” : 
: ত্যাগ করতে হবে। তবে বিদ্যার 'আমি'তে দোষ নাই।: 


: নক্ষত্রের জল। মানুষ আশা করে অদৃশ্য কোন শক্তির কাছে। 
: কেউ বলেন ঈশ্বর”, কেউ বলেন “ভাগ্য”! প্রত্যাশাই যত 
? হতাশার উৎস। মানুষের প্রত্যাশা ব্যক্তি-মানুষের কাছে, 
£ সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক--এক “আমি'র কাছে আরেক 


; আমি কিছু চাই না। চাওয়াটা কমাতে কমাতে শূন্য করে 


: ফেলতে হবে। সে কি সম্ভব? ঠাকুর বলছেন £ অবশ্যই সম্ভব। ; 
£ সেই পথটি হলো সমর্পণের পথ। আত্তরিক সমর্পণ। এর জন্যে : 
: আলাদা ধরনের একটা সাহস চাই। অথবা শিশুর মতো সরল 1 
1 হতে হবে। বলতে হবে-_মা, আমি তোমার সন্ভান। আমি : 
; তখন আমার ছায়া বিশাল এবং তরল। ছায়া ধরা যায় না।: 


; কাদতে পারি, চাইতে পারি না। আমার প্রয়োজন তুমি জান। 


এর মানে কি এই হলো, বেকার ছেলে বাপের হোটেলে? : ৃ 
তো রা রাররাদ 


; না। এ তো তামস সমর্পণ নয়! জ্ঞানীর সম্পণ। উজ্ভ্বল 
; আধ্যাত্মিকতা। আমার প্রয়াস থাকবে, আকাক্ক্ষা থাকবে না। 
: আমার মায়ের কাজে আমি সাহায্য করব। তার আদেশ, : 


চুল টিন ান্নরটানিজিন। 
; এখন এইটা কর, এখন এঁটা কর। কান পেতে মায়ের আদেশ: 
; শোনার চেষ্টা কর। পৃথিবীর কলকোলাহলে কান খাড়া রাখ।: 
; শুনতে পাবে, শোনা যায়। সেইটাই নিবিষ্টতা, তম্ময়তা। : 


ঠাকুর নিজেকে অবতারপুরুষ বলতেন। তিনি কিন্ত? 


: মায়ের অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করতেন না। মানুষের কথায় : 
; সংশয় হলে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে সত্য জেনে আসতেন। : 


আমরা আমাদের পাকামির ঠেলায় অস্থির। না জানা হলো: 


; জীবন, না জানা হলো জীবনাতীত। ঠাকুর বলছেন ঃ কিচ্ছু না, 
ঠাকুর! জীবনটা শুধুই ভুলে ভরা। ভুলের পর ভুল। এক 
; সঙ্গেও কপটতা! আসলে আমাদের কোন কিছুতেই বিশ্বাস; 
; নেই। সংসারেও নেই, ঈশ্বরেও নেই। গোলেমালে গেঁজে: 
: ; আছি। ্টা' করে সানাই বাজিয়ে প্রবেশ, “হরিবোল'-এ: 
£ আমার বড় হওয়া! সে তো প্রকৃতির কাজ। বিজ্ঞান বলছে, : 


অকপট হওয়ার চেষ্টা কর না। আমরা এমন উজবুক, ঈশ্বরের : 


? ফৌসফৌস। ঈশ্বর কৃপা করে সামনে যদি এসে দীঁড়ানও, ; 
: ভাবব সেলসম্যান! গুঁড়ো সাবান, কি দীতের মাজন বিক্রি: 
; করতে এসেছে। বিশ্রী ব্যবহার করে ভাগিয়ে দেব। 

: হলো সংসারে প্রবেশ। বলেই মনে হলো, কথাটা ঠিক বলা ; 
: কাঞ্চনের পীঠস্থান। মানুষ ভগবান হলেও পৃথিবীতে প্রবেশ: 


ঠাকুর জানতেন, পৃথিবীটি 'গোলেমালে' ভরা। কাম-: 
মাত্রই বিস্মৃতি ঘিরে আসে। কে আমি, এলাম কোথা থেকে-_: 


ঠাকুর কথা বলছেন তারই এক ভক্ত মহিমা চক্রবর্তীর! 


ঠাকুর পথ বলে দিচ্ছেন, প্রথমে “আমিস্টাকে হাটাও।; 


ৃ : হাটালে একটা দরজা খুলে যাবে, এপাশে সসীম ওপাশে: 
: 'আমি'র পারস্পরিক প্রত্যাশা । আমাকে কেউ কিছু দেবে না। : ৃ 
; এই জানটি আঁচলে বাঁধ। সঙ্গে সঙ্গে অহং নিজের বশে এসে: 


অসীম। এপাশে জগৎ, ওপাশে জগৎকারণ ব্রহ্ম । ব্রন্মাই ঈশ্বর ।: 
গেল। ব্রন্াজ্ঞান না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের: 
ছায়াকে ধরা শক্ত £ 

অপূর্ব! অপূর্ব উদাহরণ। আমি আর আমার ছায়া!; 
দেওয়ালে, মেঝেতে, সিলিঙে। আলো অর্থাৎ জ্ঞান যখন দূরে : 


'আমি' আর 'আমি'র ছায়াকে এক করা যায়। যত আমি; 


£ আধহাতের মধ্যে থাকে / 
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1 সরবতে চিনি গোলার মতো “আমিস্টাকে গুলে দেওয়া। 
; আমি নেই। কে আছে? সব আছে। সবেতেই আমি আছি। 


! মানুষ ঈশ্বর হয়ে যায়। 

? _ কাশীপুরে স্বামীজীর একদিন হঠাৎ এই 'আমি-নাশের' 
? অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বলছেন ঃ “সেই অবস্থায় বোধ হলো যে, 
: আমার শরীর নেই। শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর ওপরের 


' করছিলেন। হঠাৎ বোধ হলো, তার মাথার পিছন দিকে জ্বলছে 
: উজ্জ্বল আলো। দেখতে দেখতে সেই আলোর ত্রমবর্ধমান 
: জ্যোতি যেন নর, সূর্য, আকাশ প্রভৃতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে 
! সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। তখন বিশ্বসংসার স্থিতিস্থাপকতা 
: হারিয়ে টলতে শুরু করেছে। তার মন বাহ্মজগৎ ছেড়ে এক 


পাত্রের বোধ আর রইল না। রইল শুধু অখণ্ড সচ্চিদান্দ 
ব্রন্মাসত্তা। নরেন্দ্রনাথ সেই অভিজ্ঞতাই বলছেন ঃ “সেদিন 
: দেহবোধ একেবারে চলে গিয়েছিল। প্রায় লীন হয়ে গিয়েছিলুম, 
; আর কি? একটু অহং ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে 


: নেই। ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।” সমাধি থেকে ফিরে 
; আসার পর নরেন্দ্রনাথের মনে হলো, তার শরীরের মাথাটা 
; কেবল আছে, বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে শূন্যে মিশে গেছে। 
? এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ঘরে ছিলেন বুড়ো গোপাল [স্বামী 
: অদ্বৈতানন্দ]। সমাধি ভঙ্গের পর নরেন্দ্রনাথের কাতর 


: গোপালদা তার দেহের বিভিন্ন স্থান টিপছেন আর বলছেন ঃ 
; “কেন নরেন, এই যে, এই যে।” তবু নরেন্দ্রনাথের মনে হতে 
: লাগল, শুধু মুখখানি আছে, আর কিছু নেই। তখন গোপালদা 
; ভয় পেয়ে সকলকে ডেকে আনলেন; কিস্তু কেউ কিছুই বুঝতে 


: ওরই জন্যে যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।” 

; সাধনা, আমাদের জন্য । এমন আবির্ভাব, যোগাযোগ, সংযোগ 
: প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন $ আমি সব করে করে রেখে গেলাম, 
? উদাহরণের মতো। নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে একটি মহাসত্য 
: মহাপ্রশ্নের মহাসমাধান করে দিয়ে গেলাম। সেটি আজ একটি 
; “সিম্বল'__আমার সমাধির ভঙ্গি-_যা আজ ঘরে ঘরে ছবি। 


 ত্রশ। আমার ডানহাত আকাশের দিকে উঠে যেত। আমার 


: এক এবং অধ্বিতীয়। আমার বুকের কাছে আঙ্গুলের মুদ্রায় যা: 
; পণ্পের মতো প্রস্ফুটিত, সেই বিশ্ববৈচিত্রয এ এক-এরই প্রকাশ।: 
: ভেদবুদ্ধি চলে গেছে। ভেদ গেলে প্রেম আসে। প্রেম এলে ; 


বিজ্ঞান তো এ একই কথা বলছে__-“1 50116 7১011: 


50110118016 [005010255০0 [0]) 1700)176.” অর্থাৎ: 
; সময়ের শুরু। স্টিফেন হকিঙের "হিস্ট্রি অফ টাইম'। কোন এক: 
: সময়ে 'কোন কিছু নয়” থেকে “কিছু একটা'র উত্তব।: 
: “0010 19 50110111178, : 


; ঘরে ছিলেন। আমার নিচে এ অবস্থাটি হলো।” তিনি ধ্যান : 


সত্যকে জানা হলো। ঠাকুর জানালেন। সকলেই শুনলেন। 


: উপলব্ধি করলেন একজন। তিনি নরেন্দ্রনাথ। এটি একটি: 
: পর্যায়! শ্রীরামকৃষ্ণ এখানেই চ্যাপটার ক্লোজ' করলেন না।: 
; কারণ, তিনি উত্তম শুরু। তিনি অবতার । নরেন্দ্রনাথের হলো, 
: তার পার্ষদদের হলো, তিনি ফিরে চলে গেলেন। এমন হলে: 
; তিনি কি সর্বকালের সকলের হতে পারতেন! : 
? মহাবিস্ময়ে বলেছিলেন £ “ক্যা দৈবী মায়া!” ঠাকুর কিন্তু: 
: নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্লে সে-কথা বললেন না। বললেন £: 
; “বড় জালাতন করছিল।” 
: যায়, সব এক হয়ে যায়-_-যেন মহাসমুদ্রে জল, আর কিছুই : 


তোতাপুরীর যা আয়ত্ত করতে চল্লিশ বছর লেগেছিল, 


এই অনুভূতির পর উদ্যানবাটির নিচের ঘরে নরেন্তরনাথ! 
কীাদছেন। তার নিজের বর্ণনা-__ “বুড়ো গোপাল ওপরে গিয়ে : 


? তিনি বললেন, “এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল; 
; চেয়ে বললেন, “ও আপনাকে জানতে পারলে দেহ রাখবে নাঃ; 
; আমি ভুলিয়ে রেখেছি।' ” রি 
: চিৎকারে তিনি ধড়মড় করে উঠে দীড়ালেন।।স্বামীজী বলছেন £ ? 
; “গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল?” ; 
; কী? পলায়ন নয়, প্রবেশ। ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে জীবনে প্রবেশ! 
; ভিতরে এসে পরিবর্তন। জীবনের ধাঁচটা বদলে দেওয়া। বেঁচে; 
; থাকায় আলো আনা। স্বামীজী এই পথ ধরে এগোতে এগোতে : 
; বলবেন ঃআলো-_আলো নিয়ে এস। প্রত্যেকের কাছেজ্ঞানের; 
; না পেরে ওপরে ঠাকুরকে গিয়ে বললেন। ঠাকুর ঈষৎ ভ্রাভঙ্গি : ৃ 
: করে বললেন £ “বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ এরকম হয়ে। : 


কেন রেখেছিলেন? “নরেন শিক্ষে দিবে” 
কী শিক্ষা দেবেন? শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের দর্শন। সে-দর্শন: 


আলো নিয়ে এস; যতদিন না সকলেই ভগবানলাভ করে। 
আন্টিসথেনেস গ্রীক দার্শনিক। তার বিখ্যাত ছাত্র: 


; ডায়োজেনেস। তিনি বাস করতেন একটি ব্যারেলের ভিতর ।: 
ঠাকুর, স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য পার্ধদবৃন্দের ত্যাগ, : 
; জোববা, একটি লাঠি আর রুটি রাখার একটি ব্যাগ। যাঁর কিছুই: 
; যুগ-যুগাস্তরে একবারই হয়। কিন্তু কেন হয়? ঠাকুর এই ; 
: পারবে না। একদিন তিনি তার ব্যারেলের পাশে বসে আছেন।: 
রোদ পোহাচ্ছেন। এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং: 
; আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। সন্ত্াট জিজ্ঞেস করলেন ঃ “আমি কী: 
; আপনার জন্যে কিছু করতে পারি? কোন প্রয়োজন?”  : 
; এটি ইচ্ছাকৃত নয়। ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত ইঙ্গিত। যেমন স্্ীস্টের ৃ 

; দড়ান। আপনি আমার রোদ আটকেছেন।” সূর্যের উত্তাপ!: 
? মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতো। অলৌকিক হাসির সঙ্গে ; | | 
যুক্ত হতো অলৌকিক এক দ্যুতি। সেই ইঙ্গিতের অর্থ হলো-_ : 


গোল একটা বস্তু-_ডাস্টবিনের মতো। সম্বলের মধ্যে একটি: 


নেই, তার চোরেরও ভয় নেই। কেউ তার এই সুখ হরণ করতে: 


ডায়োজেনেস বললেন ঃ “হ্যা, পারেন। একপাশে সরে: 


লীর্টিরিযারার্র্রারারা রা যারা বারাক র্যাররলারা বার ররর চু 





তোমার অঙগবিশেষ। জীবনভোর ভুমি মাকে গড়ে ছুলেছ। 


; আছে। প্রত্যেককে বারেবারে জোর দিয়ে বলতে হবে-_-সবসময়েই 


: মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা কল্যাণকর।” কিন্তু গত ৫০ বছরে এমনটি : 
: করা হয়নি এবং আধুনিক চিকিৎসাশান্ত্রের উদ্ধত্য এতটা যে, সে : 
: হলো £ (১) কখন মৃত্যু হবে তা জানা এবং তখন কি অবস্থা হতে : 
: যদি মৃত্যুকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে না বলে ব্যর্থতা : 
: হিসাবে বলা হয়, তাহলে চিকিৎসাশান্ত্রের যা করা উচিত অর্থাৎ : 
: ভালভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা, তা সে করার : 
চেষ্টা করছে না। মৃত্যুকে আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে ; 
? হবে এবং ১৯৯৯ সালে লন্ডনে বৃদ্ধদের বয়স নিয়ে যে বিতর্কসভা : 
; বসেছিল, সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে-_“আমরা বিশ্বাস করি যে, : 
£ ও আধিভৌতিক সাহায্যলাভের সুবিধা থাকা; (৮) আধিদৈবিক : 
: সাহায্যের সুবিধাও যেন থাকে__যেকোন স্থানে; (৯) মৃত্যুকালে : 
£ কাছে কে থাকবে এবং কে শবানুগমন করবে, সে-সম্পর্কে ; 


: খোলাখুলি না বললেও হাবভাবে বলে-_সে মৃত্যুকে জয় করবে। 


; মৃত্যু সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তনের সময় এসে গেছে। 
মৃত্যু বিষয়টি আজ এতদূর চিকিৎসা-নির্ভরতা, পেশাদারিত্ব এবং 
: সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে যে, তা অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন 


; জীবনের উদ্বেগ কমিয়ে দিয়েছে। আজ আমাদের এই বিষয়টির : ৃ 
£ দেওয়া হবে-_এমন স্থানে ইচ্ছাগুলি ব্যক্ত করতে পারা; (১১): 
: মৃত্যুর আগে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া ইত্যাদির জন্য : 


! ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।” 
£ মৃত্যুকে জীবনের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা নতুন ঘটনা নয়। 


: প্যারিসের কবরগাত্রে ১৯২৪ সালে মৃতের নৃত্য নিয়ে যেসব ছবি : 
: আঁকা হয়েছিল তাতে দেখানো হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার ; 
: মৃত্যুর সঙ্গে সারাজীবন নৃত্য করছে। ইংল্যান্ডের প্রথম মুদ্রাকর ; : 
£ জীবনের মধ্যে মৃত্যুচেতনাকে আরো বেশি করে আনতে হবে ।: 
? কিভাবে তা৷ করা হবে, তা বিতর্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে।: 
: শতাব্দীতে ইউরোপে যে পোপবিরোধী স্রীস্টীয় ধর্মবিপ্লব হয়েছিল, ; যেমন- বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি এবং অস্ত্ো্টি-: 
: তার পরেই ইউরোপে মৃত্যুকে ভয়ের চোখে দেখা হতে লাগল এবং ; : 
: ফিউন্যার্যাল কলেজ আধুনিক অস্ত্ে্টিক্রিয়াকে বলেছে “ভগ, 
আমলাতান্ত্রিক, বিষঞ্, নৈর্ব্যক্তিক এবং তাড়াহুড়ো করা”। ভাল: 
: দেওয়ার চেষ্টাকে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কাজ বলে বিশ্বাস করত। সে ; অস্তেষ্টক্রিয়া হবে জীবনোদ্দীপক এবং আমি বলি যে, আপনারা : 
: যাই হোক, মৃত্যু ব্যাপারটা এখন চিকিৎসাশাস্ত্ের সঙ্গে জড়িত হয়ে £ 
? পড়েছে এবং স্পেনের ডিক্ট্রেটর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু দীর্ঘদিন : 
? ঠেকিয়ে রাখাকে মহিমান্ধিত করে বিস্তারিত বিবরণ-সহ সংবাদপত্রে 
: ছাপা হয়েছে। ব্রিটেনের অধিকাংশ লোক যদিও নিজের বাড়িতেই : 
; মরতে চায়, কিন্তু তারা মারা যায় আত্মীয়-স্বজনহীন “ইন্টেনসিভ : 


: উইলিয়াম ক্যাক্সটনের প্রথম বইটি ছিল কিভাবে মারা যাওয়া যায় 
: সেবিষয়ে। দু-শতাব্দী ধরে এই বই 'বেস্ট সেলার' ছিল। যোড়শ 


£ তখনি ফ্রান্সিস বেকন প্রথম বললেন যে, চিকিৎসকরা মৃত্যুকে দূরে 
; রাখতে পারেন। এর পূর্বে আরবীয় ও ইহুদীরা মৃত্যুকে বাধা 


; কেয়ার ইউনিট'-এ। 


* লেখক এই পত্রিকার সম্পাদক ।--_সম্পাদক, "উদ্বোধন' 


বাঁচার মতো বাঁচার এবং মরার মতো মরার কৌশল এক ও : ৃ 
| _ এপিকিউরাস : কিন্তু বর্তমানে উপশম-চিকিৎসকদের কথা মেনে নেওয়ার একটা; 

শে হিসাবে ? প্রবণতা জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রমাণ-_: 
জলের পঙ্গে গৃডুযাও তোখারি অংশ রি গেছে, গৃত্য 2 
রর : মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ টেলিভিশনের মাধ্যমে মুমুর্ধুকে দেখানো : 


: হচ্ছে এবং ভালভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে ছোট ছোট বই বের হচ্ছে। : 


; এলিজাবেথ রস, সিসেলি সম্ভার্স প্রমুখ উপশম চিকিৎসার 
(2811130%৩ 016119176) কর্ণধাররা গত ৩০ বছর ধরে বলে; 
? আসছেন যে, মুমূর্দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে: 
; একথা ঠিক যে, যা অবশ্যস্তাবী (অর্থাৎ মৃত্যু) তার জন্য বিশেষ: 


ব্যবস্থা করা আমাদের কাছে আত্মবিরোধী মনে হওয়া স্বাভাবিক; 


বর্তমানে আফুদ্ধাল, মৃত্যুর স্থান, কারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে : 


নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়, কিন্ত মৃত্যুর? 


ৃ কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন, 
এখনি কিছুটা প্রস্ততি আরস্ত করুন। “ব্রিটিশ : 
জার্নাল'-এর* সকল পাঠকই এই শতাবীতে মারা : 


; যাবেন। মন্টেন বলেছেন ঃ “মৃত্যু সবসময়ই আমাদের পাশে পাশে : 
? খারাপভাবে মৃত্যু বলতে গেলেই আগে এঁদুটির সংজ্ঞা নির্ধারণ; 


অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমরা কেউ কিছু জানি না। হাসপাতালে মৃত্যু 
বিষয়ে ১৯৯৪ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল' পত্রিকায় যে: 
সমীক্ষা-ফল প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে, যে-অবস্থায় : 
হাসপাতালে মৃত্যু হয় তা খুবই খারাপ। অবশ্য ভালভাবে বা; 


করতে হবে। পূর্বোর্লিখিত বিতর্কসভার চূড়ান্ত রিপোর্টে 'আদর্শ: 
মৃত্যু'র 8০০৫ ০৪৪) ১২টি শর্তের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি: 


পারে তা বোঝা; (২) মৃত্যুকালে যাই ঘটুক না কেন, নিজের ওপর ! 
নিয়ন্ত্রণ থাকা; (৩) মৃত্যু যেন মর্যাদাপূর্ণ হয় ও গোপনীয়তা বজায় : 
থাকে; (৪) মৃত্যুকালে রোগমন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ যেন না; 
থাকে; (৫) নিজ গৃহে অথবা যেকোন পছন্দমত স্থানে যেন মৃত্যু: 
হয়ঃ (৬) শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত খাবতীয় তথ্য এবং সেই: 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ জানার সুযোগ থাকা; (৭) আধ্যাত্মিক 


ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলবতী হওয়া; (১০) মৃত্যুর পর ইচ্ছাকে মর্যাদা : 


যথেষ্ট সময় পাওয়া; (১২) অর্থহীনভাবে কৃত্রিম উপায়ে জীবনকে 
প্রলপ্ষিত যেন না করে সময়মতো মৃত্যুবরণ করা। ৃ 
কিভাবে মৃত্যু হবে শুধু তার ওপর জোর দিলেই হবে না,: 


ক্রিয়ার মানোন্নয়ন ও তাকে প্রাসঙ্গিক করা। ন্যাশন্যাল : 


আপনাদের অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার কথা ভাবুন। মন্টেন বলেছেন £: 
“অন্যেরা যেমন তোমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, তুমি অন্যদের : 
জায়গা ছেড়ে দাও। ভেবে দেখ, যদি চিরকাল বেঁচে থাক, তা: 
কতদূর যন্ত্রণাদায়ক হবে!” 2 ৃ 
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ভাষাস্তর $ জলধিকুমার সরকার 


[নদ দ্লতদ্ত  দ্দতজ্ন কান 





জরীগুরু লাইরেরী 
২০৪ বিধান সরণি 
কলকাতা-৭০০ ০০৬ 


পৃষ্ঠা ২ ৮+১৩০ 








দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটির লেখক চিত্রগুপ্ত 


শ্দধেয় অসাধারণ মানুষ ছিলেন। ভক্তির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে 
: পরমপুরুষ কোনদিন ভগবান হতে চাননি। তার সহজ ভাব 


; সমসাময়িক কাল তাকে যেমন দেখেছে, তেমনই তাঁর রূপারোপ ; 


: শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বা: 
: কথামৃত'-এ প্রকাশিত কিছু তথ্য, সমকালের বিদ্ধ ও বিশিষ্ট : 
: কথাটি- গ্রন্থকার সংগ্রহ করেছেন সযত্ে। তবে সন-তারিখের : 
: পরম্পরাটি ঠিকভাবে বিন্যস্ত হয়নি। কিছুটা অগোছালভাবেই : 
: বিন্যস্ত হয়েছে। তবে এই ক্রিটুকুকে না ধরে বলা যায়, এই : 


; সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে একটি নিবেদিত প্রয়াস। 


£ এই গ্রন্থের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছেন কেশবচন্ত্র : 
; সেন। শ্রীরামকৃষ্তের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ; 
? ১৮৭৫ সালের ১৫ মার্চ উত্তর কলকাতার বেলঘরিয়ার গোপাল : 
: সেনের পুকুরঘেরা বাগানবাড়িতে । এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ : 
: একখানি রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হয়ে : 
: পড়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ও তার সতীর্থরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই ; 
: সমাধিস্থ ভাবকে প্রথমে ভান বা মাথার বিকার বলে ধরে : 
; নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে গভীর : 
; আধ্যাত্মিক বিষয় টুকরো টুকরো উদাহরণ দিয়ে এমন সহজ : 
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; সরল প্রাপ্রলভাবে বোঝাতে লাগলেন যে, সকলে তখন বিস্মিত: 
; ও মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। শ্রীরামকৃমত বললেন £ গরুর পালে : 
: অন্য কোন পণ্ড এলে তারা তাকে গুঁতোতে যায়। কিন্ত গরু এলে: 
; গা চাটাচাটি করে, আদর করে। আমাদের আজ সেরকম হয়েছে।; 
1 তারপর কেশব সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথা: 
? হলো। লেখকের বর্ণনা এখানে সুলিখিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £: 
: কেশবের ল্যাজ খসেছে। কেশব সেনের শিষ্যরা এই কথায়: 
: মর্মাহত হলেন। এ কেমন স্পর্ধা দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণের !: 
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £ দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে: 
£ ততদিন সে জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ: 
; যখন খসে যায় তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে : 
; পারে। সাধকের 'ল্যাজ' খসে গেলে সংসার এবং সচ্চিদানন্দ: 
: দুজায়গাতেই সে ইচ্ছামত অবগাহন করতে পারে। সে-মন; 
: সংসারেও থাকতে পারে, সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে। ৃ 


শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবনের পূর্ণ রাজ্যে এসেছেন: 


প্রাপ্তি-সংবাদ 


শতবর্ষ স্মরণে দিলীপকুমার রায়ের পত্রাবলী (তপন || 
বসুকে লিখিত)- সম্পাদিকা ও প্রকাশিকা £ নমিতা বসু। |: 


? অনেকেই। এই গ্রচ্থে লেখক বঙ্ধিমচন্র, রমচন্ত্র দত্ত, শিবনাথ : 
ছয় ৯ : কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা ও সামিধ্য কিভাবে তাদের : 
৬৭ [মকাণি : নিজেদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার একটি প্রামাণ্য; 

্রস্তাবনায় বলেছেন £ “তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সর্বজন- ? রূপরেখা তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও এর: 
: প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য কম নয়।] : 


: দিয়ে ভগবান রামকৃষ্ণের ছবি এঁকেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ তো তা : 
; চাননি। তিনি তো মানুষের মাঝে মানুষ হয়েই বাঁচতে : 
; চেয়েছিলেন। সাধনার সোপান বেয়ে তিনি সাধারণ মানুষের : 
£ অনেক ওপরে উঠেছিলেন। তাই তাকে বলব মহামানব। : 


১২৩সি, সাউথ মিথি রোড, দমদম জংশন, কলকাতা- |: 


৭০০০৩০। পৃষ্ঠা ১ ১২+২৬। মূল্য ঃ ১২ টাকা। 


গ ভ্রীত্রীসারদা-কথামৃত-_সঙ্কলক £ সুভাষ দে সরকার। ৃ 
প্রকাশক ঃ শ্যামলকুমার সরকার। মকদুমপুর, বি. জি. রোড, ৃ 


মালদা-৭৩২১০৩। পৃষ্ঠা ঃ ৫+৬১। মূল্য £ ২০ টাকা। 


৬ যা দেখেছি দু চোখ ভরে-_পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। |! 
প্রকাশক £ মৈনাক প্রকাশন, ১৮১ আন্দুল রোড, হাওড়া- |: 


৭১১১০৩ পৃষ্ঠা ঃ ১০+১১২। মূল্য £ ২০ টাকা। 


৬ স্থায়ী বিবেকানন্দ__শশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত। প্রকাশিকা £ ৃ 
নিবেদিতা সেনগুপ্ত। প্রফুল্ল নিলয়, নতুন পল্লী, বর্ধমান। ৃ 


পৃষ্ঠা ঃ ১৬+১৮৮। মূল্য £ ২৫ টাকা। 


ও রূপে রূপাস্তরে মা সারদা__নারায়ণ সেনণুপ্ত। |: 
প্রকাশক £ রমেন দত্ত। ৭৩৮ নেপিয়ার টাউন, জব্বলপুর, |: 


মধ্যপ্রদেশ-৪৮২০০১। পৃষ্ঠা £ ৬৪। মূল্য ঃ ৩০ টাকা। 


গ ছন্দে ছড়ায় ঘুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ হাজরা। 


প্রকাশক ঃ সুকুমার মণগ্ুল। বুকল্যান্ড, ৫০ সীতারাম ঘোষ ৃ 


স্্র্ট, কলকাতা-৭০০০০৯ « 


















:] ৬ ধাম ধর্ম ধারা-__ডাঃ বৈদ্যনাথ ডট্রাচার্য। প্রকাশক £ 
: | রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, বিডি-২৭৭, সল্ট লেক, কলকাতা- 
: ৭০০ ০৬৪। পৃঃ ১২+২৪২। মূল্য £ ৫০ টাকা। 


| বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'ধাম ধর্ম ধারা' নতুন ধরনের 
: | একটি ভ্রমণ-উপন্যাস। হিমালয়ের বুকে ও পাদদেশে রয়েছে 
:| হিন্দুদের প্রিয় তীর্থ গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার-বন্রী, হরিদ্বার, 
:] হাবীকেশ প্রভৃতি। সহন্র সহশ্র বছর ধরে আসমুদ্রহিমাচল 
: | ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুদের এই তীর্থগুলি আকর্ষণ করে 
: | চলেছে। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ পরিক্রমা 
: | করে পুণ্যপিপাসু হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে 'চারধাম পরিক্রুমা' 
:| করে আসছে। এইসব তীর্থগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত 
:] পুরাণ ও লোক-কাহিনী। আজকের সংশয়ী অবিশ্বাসী এবং 
: | তথাকথিত 'ঘুক্তিবাদী' মানুষরা এই সমস্ত কাহিনীকে 
:] 'রাবিশ' বলে উপেক্ষা করে। কিন্তু সত্যিই কি এইসব কাহিনী 
| ভিত্তিহীন এবং কঙ্সিত অলৌকিক কাহিনী মাত্রঃ অথবা, 





: পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান, তরজা, শ্যামাসঙ্গীত, টগ্ল প্রভৃতি 
? আরো বশপ্রকার গানের সঙ্গে পরিচিত হই। 

1 এই শতকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে সঙ্গীতেও এল 
চ১-০৯ পুর 24৬০ 
: ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্পর্কিত অনেক ক্যাসেট প্রকাশিত হচ্ছে। ভক্তিরসে পরিপূর্ণ 
শা গান বা ক্যাসেট শ্্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় আধুত 


: পশু-চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুবিজ্ঞান |: 
£ বিভাগের প্রাক্তন যুগ্ম-অধিকর্তা। সুতরাং বিজ্ঞানের একটি |: 
; একজন ধর্মবিশ্বাসী এবং ভাবুক মনের মানুষও। আবার তাঁর |: 
: রয়েছে একটি কবি ও সাহিত্যিক মন। বিজ্ঞানী-মনের সহায়ে |: 
1 তিনি আলোচ্য গ্রস্থটিতে ভ্রমণ-উপন্যাসের অন্তরালে |: 
; একদিকে ভারতবর্ষের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সত্য এবং অপরদিকে |: 
: বিজ্ঞান, যুক্তি, ইতিহাস, নৃতত্ব ও সাহিত্যের একটি মেলবন্ধন | 
: করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থের শেষে লেখক ভ্রমণপথের |: 
: স্থানগুলির দূরত্ব, উচ্চতা ও যানবাহনের বিবরণ এবং |! 
: পরিক্রমা-পথে প্রয়োজনীয় বস্তগুলির একটি তালিকা |: 
: দিয়েছেন। 0 


রি 
স্পর্শ ৪ 
ক্যাসেট উট 
বা, 
০. 


সংশ্দিণ্ পলি] ৃ 
? এগুলির সত্য সত্যই কি কোন এতিহাসিক ভিত্তি আছে? |: 


: আছে কোন রাপকধর্মী এবং নৃতাত্বিক ইতিহাসের সুগভীর |: 
1 তাৎপর্য? ৃ 





“ধাম ধর্ম ধারা' গ্রন্থটির লেখক বৃত্তিতে একজন প্রাক্তন ৃ 


শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায় |: 


'ঃ শ্রোতাদের মধ্যে যেমন, তেমনি সাধারপ্যেও সমান জনপ্রিয়। ; 


সম্প্রতি মাধুরী মিউজিক্যালস কোম্পানী থেকে 'প্রণমি : 


: তোমায় নামে ভক্তিগীতির এমনই একটি ক্যাসেট প্রকাশিত: 
? হয়েছে। ক্যাসেটটি মোট ১১টি গানের সঙ্ধলন। গীতিকারদের ; 
: মধ্যে রয়েছেন স্বামী চগ্ডিকানন্দ, স্বামী 
: গৌঁসাই, শরচন্ত্র ক্রবরতী এবং দেবাশিস দত্ত। কণ্ঠে সহযোগিতা : 
; করেছেন সুহাস চক্রবর্তী, চৈতী কর্মকার, গোপা সোম এবং: 
£ পীযুষকাস্তি প্রামাণিক। শিল্পীরা প্রত্যেকেই নবীন। তাই গায়কীতে : 


পূ্ণাত্বান্দ, কুবীর: 


কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও দেবাশিস দত্তের পরিচালনার ; 
গুণে গানের নিহিত ভাব অক্ষুণ্ণ আছে। ক্যাসেটটি প্রথম পর্বে: 
মালকোষ রাগে সাত মাত্রায় আধারিত চৈতী কর্মকারের কণ্ঠে : 
স্বামী পূর্ণাত্বানন্দের “রূপ ঢেকে অয়ি* কথায় ও সুরের আমেজে: 
একটি অন্য মাত্রা পায়। ভাল লাগে 'তোড়ী'র সুরের মৃদ্ছরনায় : 
“শিশির ভেজা ঘাসের বুকে তোমার ছোঁয়া পাই'। দ্বিতীয় পর্বে: 
সুহাস চক্রবর্তীর 'শৌর্য দাও” ও পীযুষকাস্তি প্রামাণিকের “আজি: 
কামারপুকুরে চল ভাবাশ্রিত গায়কীর গুণে ভাল লাগে। শিল্পী: 
গোপা সোমের গাওয়া তিনটি গানে আবেগের অনুভূতি : 
থাকলেও গানের সুর থেকে গলা সরে গেছে। “দেহি পদ্প: 
তারিণী' গানটির সুর ক্যাসেটে প্রচলিত লেখা থাকলেও : 
পুরাতনী শিল্পীরা ভৈরবী ও যৎ তালে গানটি গেয়ে থাকেন, যা: 
এই ক্যাসেটে ব্যবহার করা হয়নি। 

যন্ত্রানুসঙ্গ যথাযথ । বিশেষত, স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 'শৌর্য: 
দাও' গানটিতে যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার গানের উদ্দীপ্ত ভাব প্রকাশ: 
করেছে। পরিশেষে বলা যায়, ক্যাসেটের গানগুলি বাস্তবিকই 
অধ্যাত্মরসে জারিত। 0 ৃ 





: ভক্তের সমাগম হয়েছিল। বৈকালিক ধর্মসভার সুচনায় পরম 
: পৃজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ 
: আশীর্বাণী প্রদান করেন। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন 
: ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। 
 স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দান ধরেন স্বামী শিবময়ানন্দজী 
; বোগুলা) ও ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী (ইংরেজী)। উৎসবে প্রায় 
: ১২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু” উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই 
? উপলক্ষ্যে বৈদিক প্রার্থনা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, “লীলা- 
প্রসঙ্গ” 'ভাগবত” ও “রামচরিতমানস' থেকে পাঠ ও বাখ্যা 


: লক্ষাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

£ প্রথম দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'- 
: সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। “তোমাদের চৈতন্য হোক' প্রসঙ্গে 
: তিনি বলেন, এই আশীর্বাদে নিহিত ছিল ভক্তদের আত্তর 
: জীবনের রূপাস্তর ঘটিয়ে চৈতন্যে তথা স্ব-স্বরূপে উত্তরণের 
: চিরস্তন আহান। অপর বক্তা ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর বলেন, ঠাকুর 
: শুধু এ বিশেষ দিনটিতেই নয়, অন্য সময়েও তার কৃপাবর্ষণে 
; ভক্তদের চৈতন্যের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। সভাপতির ভাষণে 
' রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
: শিবময়ানন্দজী বলেন, এ বিশেষ দিনটিতে ত্যাগী সম্তানগণের 
কাজ এ অবসরে নিষ্পন্ন করে আত্মমুক্তি অপেক্ষা সেবাকেই 
: অধিকতর গুরুত্ব দান করেছিলেন এবং সন্ন্যাসীদের কাছে একটি 
; আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। 

1 দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় অধ্যাপক দীপক গুপ্ত ঠাকুরের 
; সংক্ষিপ্ত জীবন আলোচনা করে বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর কিভাবে 


বক্তা বরানগর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ধধর্মসমন্্য় সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতির 
; ভাষণে বেলুড় সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ গীতা” ও 
? 'ভাগবত'-এর আলোকে ঠাকুরের স্বরাপ উদ্ঘাটন ও 
? কৃপাবর্ষণের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেন। 


লা 
: ও পরমাত্মার মিলনের একই লক্ষ্যে উপনীত, ঠাকুর তীর জীবন: 
: ও বাণীতে তাই উদ্ঘাটন করেছেন এবং স্বামীপ্পী তা-ই প্রচার; 
: করেছেন। স্বামী শুদ্ধরাপানন্দ হিন্দিতে শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব ও : 
£ আপামর জনসাধারণের প্রতি তার অশেষ কৃপার বিষয়ে: 
; আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে রহড়া শ্রমের সম্পাদক: 


স্বামী জয়ানন্দ বলেন, এখনো ঠাকুর কল্পতরু হরে পৃথিবীর বিভিন্ন: 


ৃ : প্রান্তের মানুষকে কৃপাবর্ধণে অভয়দান করছেন। এছাড়া বিভিন্ন : 


! দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু সম্যাসী, ঙ্াচারী, বিভিন শিল্পী ও: 


: তানের : অমপ্রদায় অংশগ্রহণ করেন। 
| জ্মিবউৎসব উদ্যাপিত হয়। উৎসবে হাজার হাজার ; 


রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর (জেলা-_হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৫1 


: ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পৃজা, হোম, কীর্তন, ভীবনী পাঠ ও : 
; আলোচনা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী : 
; মহারাজের আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপিত হৃয। সকালে: 
মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন শ্বামী বিশ্বাদ্যানন্দ।: 
 অপরাছর ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণানন্দ ও; 
; বক্তব্য রাখেন স্বামী অজরানন্দ। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে: 
: প্রসাদ পান এবং ৩২৪ জন দুঃস্থকে কম্বল দেওয়া হয়। 
রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুরে (উদ্যানবার্টী) গত ১-৩ জানুয়ারি : 
: বিশেষ পুজা, হোম, ভজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "ননাশ্মিত! 
; হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিশাণ)নন্ন। : 
£ দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ৃ 
: এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপী উৎসবে প্রায় : 
: দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পৃজা, হোম, ভজন, : 
? বাইবেল পাঠ প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে: 
; একটি মেলাও বসে। ২৪ ডিসেম্বর বৈকাঁলিক ধর্মসগায় : 
; পৌরোহিত্য করেন সারগাছি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী; 
: বিশ্বনাথানন্দ এবং ভাষণ দান করেন কলকাতা খিশ্ববিদ্যালয়ের ; 
: প্রাক্তন কলাসচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইবেল পাঠ: 
; করেন স্বামী খতানন্দ, ধুনি প্রজুলন করেন স্বামী শাজ্াত্মানন্দ। : 
: দুপুরে প্রায় ৭৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ১৫ ডিসেম্বর; 
: “কথায় ও গানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পরিবেশন কলেন স্বামী: 
: দেবদেবানন্দ এবং কীর্তন পরিবেশন করেন জগ্খিলবন্ধু: 
: চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৭০০ জন ভক্ত বসে; 
: প্রসাদ পান। ২৬ ডিসেম্বর 'নারায়ণসেবা দিবস” উপলক্ষ্যে; 
; সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। দুপুরে প্রায় ১৪,০০০: 
: ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় তরজা গান পরিবেশন করেন: 
: নারায়ণ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়। ৃ 
; ভক্তদের নিকট কল্পতরু হয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন। অপর :; 
; একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহরের ৬৫ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে : 
; ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ঃ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ : 
: শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও গুজরাট সরকারের : 
: মৎস্যমন্ত্রী বাবুভাই বখিরিয়া। . ৃ 
; তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় বরানগর আশ্রমের প্রধান শিক্ষক : 

স্বামী বিধানানন্দ বলেন, বেদাস্ত দর্শনের বিভিন্ন পথ যে জীবাত্মা : 


গত ১৭ ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভ-দিগিতে? 


গত ২৪-২৬ ডিসেম্বর মহাসমারোহে 'ত্যাগরত সঙ্ল্স: 


পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ৪ ডিসেম্বর ২০০০: 


রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট্রেয়ার আন্দামান) গত ১৭ ডিসেম্বর: 
২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। মঙ্গলারতি, বৈদিক : 


টি ১০৩তম বর্ষ--২য় সংখ্যা ১২৩ ফাল্গুন ১৪০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ রর 





নী ৩ জা ১১.২০০০) কয়েকটি অনুষ্ঠান 8 ওপরে (বাঁদিকে) উত্তরপ্রদেশের ; : 


; তদানীত্তন রাজাপাল সূরজ ভান শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করছেন। ওপরে (ডানদিকে) রোগী-নারায়ণ পূজায় অন্যতম 
: (মাঝখানে) সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বাম৷ শুভানন্দভী মহারাজের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন রামকৃষ্ণ মঠ 


স্বামী প্রমেয়ানন্দ। : 
ও মিশনের অন্যতর সহাধ্ক্ষ শ্রীমৎ স্বামী : 


: আত্মস্থানন্দজী মহারাজ । নিচে (বাঁদিকে) শতবর্য উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে শতবর্য-স্মরণিকা প্রকাশ করছেন পুজ্যপাদ সহাধাক্ষ মহারাজ; মঞ্চে উপস্থিত ; 
: অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) স্বামী পূর্ণায্মানন্দ (“উদ্বোধন'-সম্পাদক), স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দজী (সেবাশ্রম-সম্পাদক), সৃূরজ ভান, স্বামী: 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ (মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক), স্বামী গোকুলানন্দজী (নয়া দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ)। নিচে (ডানদিকে) প্রথমদিন সকালে : 
: মঞ্চে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। [উৎসব-সম্পর্কিত সংবাদ গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় (পৃঃ ৫৩) প্রকাশিত হয়েছে।] ৃ 


 স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ ছিল 


: বৈদিক স্তোত্রপাঠ করে আশ্রম ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ। ভজন 
: পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার। এরপর ভক্তগণ সম্মিলিত- 


: ভাবে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে : 
: উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনের ৫০০ জন বৃদ্ধা বিধবাকে একটি করে: 
; কাপড় এবং ১০০ গ্রাম করে সরষের তেল দেওয়া হয়। তারা : 
£ সকলে এবং ১,৫০০ জন দরিদ্রনারায়ণ বসে প্রসাদ পান। 
: করেন ব্রক্মাচারী অনিন্দ্যচৈতন্য, স্বামী হরিদেবানন্দ এবং আশ্রম- : 


: প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০০ 
: আয়োজিত এক ধর্মসভায় শ্রীত্রীমায়ের বাণী পাঠ করেন ব্রহ্মচারী 
: রবীন্দ্র ও ব্রহ্মচারী সৌমেন এবং শ্রীস্রীমায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা 


: সম্পাদক স্বামী অমৃতরূপানন্দ। 


? গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ চেক্নাই সারদা বিদ্যালয়ের হীরক- : 
: জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ মিশনের ; 
: রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ গত ২০-২৮ নভেম্বর ২০০০: 
£ বাংলাদেশ সফর করেন। এসময়ে তিনি সেখানকার কয়েকটি: 
; দর্শনীয় স্থান ও আশ্রম-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং অগণিত 


: সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে 
: আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব ও একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন 
; তামিলনাড়ু সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে. আনবাঝাগন। 


: রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (বেলুড়) গত ২৩-৩১ ডিসেম্বর : 
: ২০০০ নয়দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি প্রদর্শনীর : 
: আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ : 
; স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি দর্শনে যান। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের : 
£ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে এবং: 
ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রোভস্ট' এবং তদানীস্তন উপাচার্যের পৃষ্ঠ-: 
? পোষকতায় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েকশ ছাত্রছাত্রী ও বহু: 


: মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। 
গ্রন্থাগার উদ্বোধন 

1 গত ৯ ডিসেম্বর ২০০০ বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
 উিতপ্রদেশ) একটি ক্রি রিডিং রুম ও লাইব্রেরি এবং একটি 


? পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের : 
: অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। ব্রহ্মচারী অনিন্দ্টচৈতন্যের পরিচালনায় : 
; আদালতের প্রায় ২০ জন বিচারক, বৃন্দাবন পুরসভার : 
£ চেয়ারম্যান এবং ৩৫০ জন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। : 


বিচারপতি পলক বোস। অনুষ্ঠানে জেলা-জজ সহ বিভিন্ন; 


প্রসঙ্গত, গত ১৭ ডিসেম্বর শ্তরীশ্রীমায়ের জন্মতিথি: 


বিশেষ প্রতিবেদন 
শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের বাংলাদেশ সফর : 
রামকৃষজ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী; 


ভক্ত-অনুরাগী ও বিদ্বজ্জন সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। : 
২১ নভেম্বর অপরাহে পৃজ্যপাদ মহারাজজী ঢাকা: 
জগন্নাথ হল-এ কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত: 


রর রা 22752485 সংবাদ 0 রামকৃষ মঠ ও রামকৃফ মিশন সংবাদ রা 4755275 ্ 


: শিক্ষকের সমাবেশে পৃজ্যপাদ মহারাজজী স্বামীজী প্রদর্শিত পথে 
? আদর্শ জীবন গঠন করে জনকল্যাণ-কর্মে আয্মোৎসর্গ করার 
? আহান জানান। তার বক্তৃতায় সকলে প্রভৃত আনন্দ ও 
£ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকেশ্বরী-মন্দির দর্শনে 


1 যান। সেখানেও সমাগত প্রবীণ নাগরিক ও ভক্তবৃন্দের ; 


: সমাবেশে তিনি ভাষণ দান করেন। 

;. ২৩ নভেম্বর সকালে পৃজ্যপাদ মহারাজ দেওভোগে সাধু 
: নাগমহাশয়ের ভিটা দর্শন করেন এবং নারায়ণগঞ্জে রামকৃষঃ 
; মিশন আশ্রমে যান। ২২, ২৪, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ছিল দীক্ষার 
? দিন। ৪৯৪ জন ভক্ত পুজনীয় 
: করেন। ২৫ নভেম্বর অপরাহ্ে ঢাকা মঠ আয়োজিত বিশেষ 
: সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক, বণিকসভার সদস্য, 
: শিল্পী, উপাচার্য, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সুধীগণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
: সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ । এঁ অনুষ্ঠানে পৃজনীয় মহারাজকে বিশেষ 
: সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে সংবর্ধনা জানান বাংলাদেশের 
: বিদেশমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ। তিনি তাঁর ভাষণে 
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের দুর্গত মানুষদের আস্তরিক সেবায় 
: এবং বর্তমান সময় পর্যস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের 
: সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। 
: পুজ্যপাদ মহারাজ তার ভাষণে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে 


 আনন্দিত। তিনি আশা করেন যে, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ : 
: বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক উন্নতি করবে। সমগ্র দেশবাসীর : 
: প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পারস্পরিক : 
: একাত্মতাবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি : 


: বলেন, এইরকম একত্ববোধ ও তার অনুশীলনের দৃষ্টান্ত দেখতে 
: পাওয়া যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে। মহারাজজী বলেন, 
: এর আগে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন ১৯৪২ এবং ১৯৪৯-এ। 
: এবার এসে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি দেখে তিনি অত্যস্ত 
: খুশি। ২৫ তারিখের এ অনুষ্ঠানে তিনশ সম্মানিত ব্যক্তিকে 
: আহান জানানো হয়েছিল, কিন্তু প্রচুর মানুষের সোৎসাহ 
: সমাগমে সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে শেষপর্যন্ত পাঁচশ করতে হয়। 


২৬ তারিখে পুজ্যপাদ মহারাজ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল : 


: থেকে সমাগত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে 
£ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের প্রতি সত্যবন্ধ থাকতে 
: হবে, কারণ বিভিন্ন মত ও পথের সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর 
? বিরাজ করছেন। সেই বোধে উদ্ুদ্ধ হয়েই মানুষকে ভালবাসতে 
: হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্টম্ত্ী 
: অধ্যাপক আবু সঈদ তার ভাষণে বলেন, বর্তমান কালের এক 
' মহান ব্যকিত্ব স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ শুধু কোন 
: দেশবিশেষের নন, তিনি সর্বদেশের সম্পদ। এই অনুষ্ঠানে এমন 
: একজন মহাত্মার সংস্পর্শে আসতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য 
: মনে করছেন। 

£. ২৮ নভেম্বর ২০০০ পুজ্যপাদ মহারাজজী ভারতবর্ষের 
: উদ্দেশে রওনা হন। বাংলাদেশে তার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে 


িররাটিরোরাাা 


? বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ও রেডিও-টিভিতে প্রচারিত: 
? হয়। এছাড়া “স্টার টিভি' (বাঙলা) এবং বাংলাদেশ: 
£ টেলিভিশনও মহারাজজীর সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেছে। : 


স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (বাসুদেব) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০: 


; সকাল ১১.৫০ মিনিটে কর্ণাটকের আলসূর আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস: 


? ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে. তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।; 
£ গত ৭ বছর ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী : 
? করে ১৯৬৬ সালে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন; 
: ১৯৭৬ সালে তিনি নিজ গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন।: 
? যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি শিলং, তিরুবনস্তপুরম, চেন্নাই মঠ ও : 
? নিয়মানুবর্তিতা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্কতা ছিল তার: 
; যেকোন সেবাকাজে নিয়োজিত থাকার জন্য সর্বদা ব্যগ্রতা প্রকাশ : 


; করতেন। 
095155055 |]]]| 





আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৮ জানুয়ারি ২০০১ রম: 


: ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে যোড়শোপচারে পৃজা।; 
? হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সম্ধ্যারতির ; 
; পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী: 
: পূর্ণায্মানন্দ। গত ২৬ জানুয়ারি ও ২৮ জানুয়ারি ২০০১: 
£ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী: 
£ আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণবদ্মানন্দ এবং স্বামী বিনির্মলানন্দ। : 
£ জাতীয় ঘুবদিবস পালন £ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী : 
: বিবেকানন্দের জন্মদিনে “জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়।: 
: বৈদিক স্তোত্র ও “ম্বদেশমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত, ভাষণ, প্রশ্নোত্তর-পর্ব: 
£ এবং বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ছিল 
£ অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। 'ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা' বিষয়ে 
স্বামী বিনির্মলানন্দ এবং “মহাজীবন অনুধ্যান' বিষয়ে অধ্যাপক 
; সোমনাথ ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। প্রশ্নোত্তর-পর্বে যুবক-যুবতীদের 
: বিভিন্ন প্রন্মের উত্তর দান করেন স্বামী প্রাণারামানন্দ ও ডঃ কমল 
; নন্দী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পূর্ণবন্মানন্দ, অলোক ঘোষ, 
; স্বপন চট্টোপাধ্যায় এবং অমিত দে। সমাপ্তি-ভাষণ দেন স্বামী 
: ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক 
£ শঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। 
সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 2 





উৎসব-অনুষ্ঠান 


- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ অক্টোবর ২০০০ 
পূজা উপলক্ষ্যে বার্ষিক বস্ত্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন 
: করে। এদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, ভরীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 


প্রায় ২০০০ ভক্ত ও দরিদ্র মানুষকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া 


: ভাষণ দান করেন বর্ধমান শ্রীরামকৃষঃস্বাত্মানন্দ মঠের অধ্যক্ষ 
স্বামী শিবায্মানন্দ এবং স্বামী পূর্ণলোকানন্দ। সভাশেষে দুঃস্থ 
: মানুষের মধ্যে ৫৫টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ এবং বন্যাত্রাণের জন্য 
: বেলুড় মঠে অর্থ ও বস্ত্র দান করা হয়। 

:  হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (জেলা-বাঁকুড়া, 
: পশ্চিমবঙ্গ) গত ৪ অক্টোবর ২০০০ শ্রীত্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে 


: আলোচনা করেন গোপিকারঞ্জন রায় বক্সী প্রমুখ। 

: শ্রীত্রীরামকৃষণ সেবাসঞ্ঘ (সিভিক সেন্টার, কল্যাণী, জেলা 
: --নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১১ অক্টোবর ২০০০ বিকালে এক 
? বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন 
? করেন আলপনা রায় ও মালা চট্টোপাধ্যায় এবং বহু ভক্তের 
; সমাবেশে ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। 
শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষঃ সেবক সঙ্ঘ (জেলা- হুগলী, 


: ছিল সম্মেলনের মূল বিষয়। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘ- 
; সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায় । ধর্মপ্রসঙ্গ করেন নয়া দিল্লি রামকৃষঃ 
: মিশনের সম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
: তাপস মুখোপাধ্যায় ও সঙ্জঘের সভ্যগণ। ধন্যবাদ জাপন করেন 
: অজয় দাশ। সম্মেলনে স্থানীয় সাংসদ আকবর আলি খোন্দকার- 
: সহ বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
£ শ্যামপুকুরবাটী ভ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ 
? ৭০০০০৪) গত ২৬ অক্ট্রোবর ২০০০ শ্রীরামকৃষ্ণের “বরাভয়- 
? লীলা স্মরণোৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল 
: পূজা এবং 'সুরপীঠ' সংস্থার অরুণকৃষণ ঘোষের পরিচালনায় 
£ 'কথামৃতের গান'। এরপর “কথামৃত' পাঠ করা হয়। 


: অক্টোবর ২০০০ এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। প্রাকৃতিক . 


বিপর্যয় সব্বেও সম্মেলনে প্রায় ১৮০ জন ভক্ত যোগদান করেন। ; 
? অনুষ্ঠানের সুচনায় স্বাগত-ভাষণ দেন মণীন্দ্র চক্রবরতী। : 


১৩৩তম (১৩৩তম বর্ষ-১য় সংখ্যা | "১য় সংখ্যা 








? সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
; পূর্ণাতমানন্দ। এছাড়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজী প্রসঙ্গে ভাষণ: 
: ও ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। সঙ্গীত পরিবেশন: 
; করেন বসস্ত দাস, শিখা ভট্টাচার্য, তন্দ্রা আচার্য ও উমা রায়। : 


: আক্ট্রোবর ২০০০ বাগবাজারের ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে 


; মন্ত্রপাঠ, বন্দনাগান, ভাষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে : 
অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পাড়াতল, : ভগিনী নিবেদিতার 


'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী: 


নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০৯৫) গত ২৮: 
বৈদিক: 


জন্মজয়ন্তী পালন করে। ভাষণ দান করেন: 


 পরব্রাজিকা মহেশ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা, সঙ্ের সভানেত্রী: 
; নিবেদিতা মজুমদার এবং স্থানীয় পৌরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়: 
ৃ : এরপর পথশিশুদের মধ্যে পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। : 
: বিশেষ পূজা, হোম, জরীত্রীচণ্তীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে : 
; হুগ্গলী) গত ২৮ অক্টোবর ২০০০ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন: 
: হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্বগানন্দ। ; 


ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্ত্রের ডানকুনি শাখায় (জেলা-_: 


প্রব্লাজিকা ভাম্বরপ্রাণা। এই উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভজন ও: 


: ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এঁদিন বিকালে উত্তর কলকাতার গ্যালিফ: 
: স্্ীটে একটি অনুষ্ঠানে বস্তির ছেলেমেয়ে ও পথশিশুরা আবৃত্তি ও : 
; গান পরিবেশন করে। তাদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিতরণ : 
: করেন স্বামী প্রাণারামানন্দ। প্রায় ২০০ বস্তিবাসীকে বসিয়ে খিচুড়ি : 
(০৬০০ ব দিনত পুত 
: ছেলেমেয়েদের একটি অনুষ্ঠানেও গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত; 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা, প্রসাদ বিতরণ এবং : 
;৬০ জন দুঃস্থ প্রতিবন্ধীর মধ্যে বন্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ; 


হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। নর 
লোকমাতা নিবেদিতা সেবা সঙ্ঘ মি 


? হুগলী) গত ৫ নভেম্বর ২০০০ স্থানীয় কোতরং ভূপেন্দ্র স্মৃতি; 
: বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন করে! 
; অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রত্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, অধ্যাপক বুদ্ধদেব: 
: চক্রবর্তী এবং কথাসাহিত্যিক সঙ্ীব চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে: 
? কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নতুন: 
: পোশাক এবং দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়া : 
ৃ : বন্যাত্রাণে বেলুড় মঠে ৫০০১ টাকার চেক প্রদান করা হয়। 

? পশ্চিমবঙ্গ) গত ২২ অক্টোবর ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলনের : 
আয়োজন করে। বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি এবং ধর্মপ্রসঙ্গ : 


বাগমোড় বিবেকানন্দ যুব মহামগুলের (কাচড়াপাড়া,: 
জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ৫: 


? নভেম্বর ২০০০ সারাদিনব্যাপী একটি যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত: 
; হয়। শিবিরে ১১৩ জন অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন প্রণব : 
; রায়, রবি ভট্টাচার্য ও অলোক দাস। যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের 
; উত্তর ও ভাষণ দান করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক 

: বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। বিকালে ভাষণ দান করেন স্বামী? 
: সত্যস্থানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ ঘোষাল। 
(কলকাতা- : 
; গত ৫ নভেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীজগ্ধান্ত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই: 
উপলক্ষ্যে পৃজা, চণ্তীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় : 
1 ও সম্প্রদায়ের লীলাগীতি 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
শ্রীরামকৃ্। সেবা সমিতি (লামডিং, আসাম) গত ২৮ : 
: চব্বিশ পরগনা) উদ্যোগে গত ১১ নভেম্বর ২০০০ পাঠ, সমবেত ; 
1 জপধ্যান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।; 


পৃডুণডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (শক্তিগড়, জেলা-_বর্ষমান): 


ছে ছেলেনেরেছের মহো বয় বিতরণ 


স্যাণ্চেলেরবিল শ্রীরামকৃ্ সেবাশ্রমের (জেলা- উত্তর: 


লা পরাস্ত থেকে প্রায় পর 
| ফাল্ধুন ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১] ১৪০৭ | ফাল্ধুন ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১] ২০০১ 


? অংশগ্রহণ করেন। পরদিন শিক্ষাসম্মেলনে ভাষণ, আলোচনা, 
প্রশ্নোত্রপর্ব ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩২টি 
: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে ১২৭ জন 
প্রতিনিধি ও ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করেন। উভয় 
: সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করেন মনসাদ্বীপ আশ্রমের 
: বিশ্বনাথানন্দ এবং বুলবুল গাঙ্গুলী 


পরমপুরুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৭০০০৪৭) 


: গত ১২ নভেম্বর ২০০০ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 


্থামীজী সর্বোদয় সঙ্ঘ (বিরুলিয়া, জেলা- মেদিনীপুর, 


£ পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ নভেম্বর ২০০০ রামকৃষ্চ মিশন 
: ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের 
; আয়োজন করে। সম্মেলনে ৪৩৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ 
: করেন। বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও স্বামী সদ্গুণানন্দ। : 
: তারা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রন্নের উত্তর দান করেন। 


বৃহত্তর কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 


; পরিষদের (কলকাতা-৭০০০০৩) ১৭তম অধিবেশন গত ১৮ ও 
১৯ নভেম্বর ২০০০ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে : 
: অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন স্থামী বোধসারানন্দের বেদপাঠের পর 
: উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধ্রুব চৌধুরী। কেন্দ্রের 
: সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ পশুপতি মাহাতোর স্বাগত-ভাষণাস্তে 
: ভাবপ্রচার পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ও পন্থা" বিষয়ে আলোচনা ; 
: করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী : 
: সুহিতানন্দ। পরিষদের সংবিধান ও দশ দফা নির্দেশাবলী পাঠ 
: করেন ডাঃ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও দয়াময় উপাধ্যায়। ভাষণ দান 
? করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী পৃতানন্দ, সহ-সভাপতিহবয় স্বামী 
: খদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধসারানন্দ এবং স্বামী সনাতনানন্দ। ধন্যবাদ 
; জ্ঞাপন করেন দয়াময় উপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ১৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে 
£ ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন প্রায় ২০০ 
ভক্তের সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিমূলক সঙ্গীত, পর্সততরপর্ব : 
ও ধর্মসভা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধ্রুব চৌধুরী, স্বপন : 
: চট্টোপাধ্যায় ও অলোক ঘোষ এবং লীলাগীতি পরিবেশন করেন : 
স্বামী সর্বময়ানন্দ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী খদ্ধানন্দ, স্বামী : 
: আত্মপ্রিয়ানন্দ ও স্বামী প্রাণারামানন্দ। 


শ্্রামকৃ। বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (বোকারো স্টীল সিটি, : 


; ঝাড়খণ্ড) গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০০০ বিহার-ঝাড়খণ্ড: 
; রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অধিবেশন এবং: 
; সঙ্ঘের সাধুনিবাসের দশম বর্ষ প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্যাপন করে।: 
: আলোচনা, সঙ্গীত, নৃত্য, গীতিনাট্য এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা : 
: ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। অনুষ্ঠানে স্বামী চন্্ান্দ, স্বামী: 
: অধ্যাত্মানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ, স্বামী সুবীরানন্দ, স্বামী শ্রীকৃষানন্দ-: 
; সহ কয়েকজন সাধু উপস্থিত ছিলেন। বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন 
: প্রান্ত থেকে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
: কালচারের সহযোগিতায় সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলনের : 
: বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক 
? সলিলকুমার বিশ্বাস। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
: অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন 
; বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিধানানন্দ। বক্তা ছিলেন ডঃ : 
: কমল নন্দী ও গোপেন চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তমাল 
: ভট্টাচার্য ও কৌশিক দাস। স্বামীজীর বাণী এবং নেতাজীর রচনা 
: থেকে পাঠ করেন কয়েকজন যুবপ্রতিনিধি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
: করেন সেবাশ্রম-সভাপতি সুবোধ দাশগুপ্ত। প্রায় দুই শতাধিক 
: যুবপ্রতিনিধি ও পরিদর্শক সম্মেলনে যোগ দেন। 


ফুলিয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা- নদীয়া) গত ১৯ 


: নভেম্বর ২০০০ একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে।: 
; আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সত্যবোধানন্দ, রঞ্জিতকুমার : 
; ঘোষ ও অমিতকুমার দত্ত। উদ্বোধন ও সমাপ্তি-ভাষণ দেন: 
? যথাক্রমে মিঠুন বসাক ও রঞ্জন বসাক। আলোচনাচক্রে ১৮৬ জন: 
? শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। ৃ 


: পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৫ নভেম্বর ২০০০ কামারপুকুর মঠের অধাক্ষ : 
: স্বামী দেবদেবানন্দের পরিচালনায় একটি আধ্যাত্মিক শিবির; 
: অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত জপ-ধ্যান, ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল: 
: শিবিরের প্রধান অঙ্গ। স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সম্পাদক: 
: বিশ্বেশ্বর রায় এবং সমাপ্তি-ভাষণ দেন জয়শঙ্কর হালদার।: 
প্রসঙ্গত, বেলুড় মঠের অর্থানুকুল্যে নিকটবর্তী অঞ্চলের; 
: বন্যার্তদের মধ্যে পাঠচত্র ১৩,৫০০ টাকার নতুন বন্ত্র ও ৮] 
: কুইন্টাল চাল বিতরণ করেছে। এছাড়াও পাঠচক্রের সদস্য-: 
; সদস্যারা তাদের পুরনো বন্তর বন্যাত্রাণে দান করেছেন। 


জ্রীরাকৃষ্চ সেবাসক্গে (বেনাচিতি, দুর্গাপুর, জেলা__ 


: বর্ধমান) গত ২৫ নভেম্বর ২০০০ প্রায় সহম্লাধিক ভক্তের : 
: উপস্থিতিতে শ্রীন্রীকালীপৃজা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ: 
: পুজা, হোম ও ভক্তিগীতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। পরদিন; 
আয়োজিত ৃ 


ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবতী 


সিরাজ খান, আলো ঘোষ প্রমুখ। সভাশেষে অনুষ্ঠিত হয়; 
: ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য। অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল: 
? ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। 


সেবাব্রত ৃ 
জীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (ইড়পালা, জেলা-_: 


: মেদিনীপুর) গত ১৪ অক্টোবর ২০০০ গ্রামীণ দুঃস্থ রোগীদের : 
: জন্য সারাদিনব্যাপী বিনাব্যয়ে একটি চিকিৎসা-শিবিরের; 
£ আয়োজন করে। শিবিরে ১২৯ জন বয়ন্ক, ১৬০ জন শিশু ও ২৬: 
? জন রোগীর ব্লাডসুগার পরীক্ষা করা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ: 
? বিতরণ করা হয়। এছাড়া এই সেবাশ্রম মেদিনীপুরের ৭৪৩টি : 
: পরিবারের প্রায় ২০০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে মাথাপিছু ২ কিলো: 


করে চিড়ে এবং ৫০০ করে গুড় বিতরণ করে। উল্লেখ্য, গত ২২: 
অক্টোবর এই সেবাশ্রমে ইনস্টিটিউট অফ কালচারের: 


; সহযোগিতায় আয়োজিত এক যুবসম্মেলনে ১৬-১৭টি গ্রামের? 


প্রায় ৪০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব: 
£ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী গুড়াকেশানন্দ,; 


: অধ্যাপক কমল মান্না, ডাঃ সুকুমার গোস্বামী প্রমুখ। সঙ্গীত ; 
? পরিবেশন করেন গীত বিতানের শিক্গিবৃন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন 
; ডঃ ভাঙ্কর কয়ড়ী। এরপর গত ৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক 


: জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রম-সম্পাদক সরোজ কয়ড়ী। 
1 জীন্রীরামকৃষঃ আশ্রম (আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরা) গত ২৮ 


: মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক ও জেলা 
: নামখানা পুলিস আধিকারিক বক্তব্য রাখেন। 

£ জ্রীতীরামকৃষ। বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (মহারাজগঞ্জ, 
: নামখানা, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ 
£ও ১৮ নভেম্বর ২০০০ ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ 
: আসোসিয়েশনের নামখানা ব্লকের সাত মাইল 
: বাজারে একটি স্বাস্থ্যমেলা ও স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবিরের 
: আয়োজন করে। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নানা রোগ সম্বন্ধে 
; আলোচনা করেন। মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদান 


; ১০৭ জন মরণোত্তর চক্ষুদান ও ১০ জন মরণোত্তর দেহদানের 
; অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন স্বামী বৈকুঠানন্দ এবং 
: দ্বিতীয় দিন স্বামী দিব্যশ্রয়ানন্দ বক্তব্য রাখেন। 

: ত্রাণ 

: শ্রীত্রীরামকৃ্ণ আশ্রম বনগ্রাম (জেলা-_উত্তর চব্বিশ 
: পরগনা) গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে বনর্গা মহকুমার 


পরবর্তী ১১ দিন চিড়া, গুড় বিতরণ করেছে। এছাড়া গুঁষধপত্র ও 


: জলশোধন বটিকা এবং ৩,০০০ বন্যার্তকে নতুন ও পুরনো বন : 


: বিতরণ করা হয়েছে। 
জীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (জেলা-_ 


: বনী, চাদপাড়া, গোবরডাঙা ও পার্বতী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত 
: মানুষের মধ্যে গত ২২ অক্টোবর থেকে ১০০০ নতুন ও পুরনো 
: জামাকাপড়, কম্বল, গরম পোশাক ও ৩ প্যাকেট ওষুধ বিতরণ 
: বাঁচিয়ে ১২৮ টাকা বন্যাদুর্গতদের জন্য দান করেছে। তাছাড়া 
: দত্তপুকুরের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে আশ্রয়গ্রহণকারী ২০০০ 
: বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে ভ্রাণসামগ্রী বন্টন করা হয়েছে। 

£ গত ১২ নভেম্বর সেবাকেন্দ্র পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসা 
: বিভাগের উদ্বোধন করেছেন ডাঃ মানস পারিয়া। 

;  বনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা- উত্তর চব্বিশ 


; পরগনা) বনগাঁ ও বাগদহ ব্লকের দুটি গ্রামে প্রায় ২,৫০০ বন্যাপ্রস্ত 
; ঘোষ গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ সকাল ৯টায় জপরত অবস্থায় : 
£ শেষনিংস্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১: 
£ বছর। অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 0 : 


: মানুষের মধ্যে শুকনো খাবার ও ওষুধ বিতরণ করেছে। 
£ উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 
সঃ (বারাকপুর, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা) উদ্যোগে 


বনগ্রাম, গোবরভাঙা, মেদিয়া ও হাবড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা-: 


; পীড়িত মানুষের মধ্যে প্রায় ৯৮,১৬৯ টাকার চাল, ডাল, টিড়ে,: 

ৃ ; গুড়, বেবিফুড, গুষধধ ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়। 

: প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরুস্কৃত করা হয়। ধন্যবাদ : 
; পশ্চিমবঙ্গের বন্যাত্রাণে রামকৃষ্ণ মিশনকে ২,০০০ টাকা দান: 

; করেছে। 

: অক্টোবর ২০০০ শ্রীত্রীদুর্গাপৃজ্জা উপলক্ষ্যে আশ্রমের অবৈতনিক : 

: শিক্ষাকেন্দ্রের ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার ২৮ জন দুঃস্থ 


ভ্রীরামকৃঞ্ণ সেবা সমিতি (ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা): 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ডাঃ দীপা : 


? গাঙ্গুলী গত ২৮ জুন ২০০০ সজ্ঞানে সল্টলেকস্থ বাসভবনে : 
; পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।: 
: মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগে তিনি স্বামী ও একমাত্র কন্যার সঙ্গে: 
; ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসেন। তিনি কয়েক বছর ধরে ; 
; ক্যালারে ভুগছিলেন, কিন্তু গভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও: 
: স্বামীজীর আদর্শে বিশ্বাসী ডাঃ গাঙ্গুলী ছিলেন প্রভূত মানসিক: 
: প্রফুল্লতা ও প্রাণবন্ত ভাবের অধিকারিণী। ব্যাধিকে উপেক্ষা করে : 
: নানা সেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।: 
£ করেছিলেন। তিনি “উদ্বোধন'-এর আজীবন সদস্যা ছিলেন। 
: ও হাসপাতালের চক্ষু-বিভাগীয় প্রধান ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত। এতে : 
: বহুবাজার-নিবাসী তুহিন বসুমল্লিক গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০: 
: তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি গত সাড়ে তিনবছর যাবৎ 
? উদ্বোধন'-এ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করছিলেন। 'উদ্বোধন'- 
£ অস্তপ্রাণ তুহিনবাবু গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ; 
; পড়েন এবং ধীরে ধীরে বাক্রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে : 
: ১০,০০০ বন্যাদুর্গত মানুষকে প্রথম ১৫ দিন রান্না করা খাবার ও ; 
ৃ ; তাকে মধ্য কলকাতার “সেভিয়ার' নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়: 


শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার : 


'ভ্রীরামকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করতে করতে অচৈতন্য হয়ে যান।; 
এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তিনি নিজে 'উদ্বোধন' নিয়মিত : 


? পাঠ করতেন এবং বহুজনকে 'উদ্বোধন'-এর প্রাহকও করেছেন।: 


শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুষমারানী : 


: পালিত গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ বেলা ১.২০ মিনিটে মধ্য; 
? কলকাতার নিজ বাসভবনে ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমনকরেন। 
£ অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) প্রমুখ বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী-: 
? গণের স্নেহধন্যা ছিলেন। প্রায় ১০ বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।: 
; বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সমাজসেবী: 
; সুধীরকুমার পালিতের স্ত্রী সুষমাদেবীও ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের : 
£ সঙ্গেযুক্ত।সেজন্য একাধিকবার তাকে কারাবরণ করতে হয় ।তিনি ; 
: আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সহজ, সরল ব্যবহার ও 
: উদারতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা লাভ করেছিলেন: 


শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য হরিপদ: 


ফাল্গুন ১৪০৭ উদ্বোধন 





মাতৃসাধক ও মনীষী শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি-_ 


মহাগীঠ তারাপীঠ 


[পাচ খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম, ২য়, ৩য় প্রতি খণ্ড ঃ মুল্য-_-৭৫ টাকা, ৪র্থ__৭০ টাকা, ৫ম--১৫০ টাকা। ধর্মজগতে সর্বাধিক আলোড়ন 
সৃষ্টিকারী এই পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য মহাগ্রন্থে রয়েছে তারাপীঠ তথা ১০৮ সতীপীঠের বিস্ময়কর বিবরণ, শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার 
মহাজীবনী, শতাধিক সিদ্ধ সাধক-সাধিকার সাধনকাহিনী, কুস্তমেলা, রথযাত্রা, গঙ্গাসাগর তথা বিভিন্ন ভারততীর্থের বিস্তৃত বিবরণ 
ও সর্বোপরি যীশুশ্বীস্টের ভারতে আগমন, মহাসাধনা ও মহাসিদ্ধির মহাবিস্ময়কর কাহিনী প্রভৃতি। “এই গ্রন্থ পাঠ করলে চতুর্দশীযুক্ত 
অমাবস্যায় সারারাত কালীপুজার ফললাভ হয়।”-__লিখেছেন মহামগুলেশ্বর শিবানন্দ গিরি মহারাজ] 


মনীষী শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেক র্ল্যাসিক সৃষ্টি-_ 
সাং সানিধ্যে সাং মনীষী মূল্য-_-৭৫ টাকা 


[ভারতের অধ্যাত্ম-সাহিত্যে সর্বপ্রথম শতাধিক মহাসাধক ও মহাসাধিকার পরস্পর সান্নিধ্য ও সংগ্রসঙ্গের অনবদ্য বিবরণ, ভারত 
তথা বিশ্বের বিশিষ্ট সাধুসন্ত, মনীষী ও সংবাদপত্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।] 


সাধক শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি চিরন্তন সৃষ্টি_ 
সাধু সানিধ্যে রবীন্দ্রনাথ) ্জ্য-_৬০ টাকা 


[খধিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের এক অপ্রকাশিত ও চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। কবিগুরুর জীবনে ও লেখায় সাধুসঙ্গের 
অসামান্য প্রভাবের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ ।] 


সাধক সাহিত্যিক ও ক্রিয়াযোগী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি-_ 


(দেহ থেকে দেহাতীতে গিয়ে এক সিদ্ধ ক্রিয়াযোগীর পরলোকের বিভিন্ন স্তরদর্শন ও দিব্যদেহধারী মহাত্মাদের সাথে কথোপকথনের 
এক চমকপ্রদ বিবরণ। দেশবিদেশের সাধুসমাজ ও সংবাদপত্র কর্তৃক বিরাটভাবে অভিনন্দিত|] 


পরিব্রাজক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি-_ 


(দেবলোকের অমৃতসন্ধীনে) মূ্য_৬০ টাকা 
[হিমালয়ের গহন কন্দরে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, কালিন্দী খাল, বনীনাথ ও পঞ্চকেদার পরিভ্রমণের পথে এখনো যে কত 


অলৌকিক দিব্যলীলা ঘটে সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে রচিত। হিমালয়ের জানা-অজানা তীর্থের মাহাত্ম্য তথা এসব স্থানে বিভিন্ন 
উচ্চকোটির মহাত্মাদের অলৌকিক লীলা এবং হিমালয়ের অলৌকিকত্বের ওপর রসাস্বাদিত ভ্রমণ-কাহিনী।] 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 
মহেশ লাইব্রেরী (২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩), নাথ ব্রাদার্স (৯, শ্যামাচরণ দে স্তর, কলকাতা-৭৩), দে বুক 
স্টোর (২৪১-৯২৬৬), শৈব্যা ও বুক ফ্রেন্ডস (কলেজ স্ত্রীট), ফার্মা কে. এল. এম. (২০৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, 
কলকাতা-১২), জিজ্ঞাসা (৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯) এবং সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার (৩৮, বিধান সরণি, 
কলকাতা-৬, ফোন £ ২৪১-১২০৮) 
৪7811 218125115 0017001) 6 521118)/ 017 1015.0011) 


স্বামী বিবেকানন্জ : 


|/5. 811 7/খা 
21911551711 
50725 


36, ১৫79770২090 
2710 71001 7২00) 0, 13// 
(:9100608-700 001 
[80186 : 243-3576 

চস ১ 91-33-2209309 
00105907395. 0০৮1. 58190119101 11801817 
0107581706 7801091195, 1861901150 98412121161 ০01 
/11 70295 ০01 11100806101) 0০০9115, 1.8117111811017 

00165, /9010102179101178675 2180 ড৪110005 
5166. 11611)$, 


এই আবেদনে অভাবনীয় সাড়া আমাদের মুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। এ ভগ্রগৃহটির একতলার কাজ প্রায় শেষ হয়ে 

এসেছে। এখন আমরা পুরনো স্কুলবাড়ি সংস্কারেও হাত দিতে চলেছি। তার অবস্থাও মোটেই সুবিধার নয়। প্রকৃতপক্ষে 

সংস্কার করতে গিয়ে পুরনো ঘরগুলি পুনরির্মিতই হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের জন্য এবং তৎসহ আরো কিছু জরুরী প্রকল্পের 
জন্য আবার আপনাদের সাহাষ্য চাইছি। নিচে তার একটা আনুমানিক হিসাব দিলাম। 

১। পুরনো 97001 73810015-এর সংস্কার তথা পুননির্মাণ প্রকল্প ২০,০০,০০০ টাকা 

২। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ১০,০০,০০০ টাকা 

৩। শিক্ষা-বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১০০,০০০ টাকা 

৪। একখানা /১1011)0191706 গাড়ি ৫,০০,০০০ টাকা 

৩৬,০০,০০০ টাকা 

চেক/ড্রাফট 4২817181019 [1155101 /১912702) [911000907- এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্বাফট 


পাঠাবার ঠিকানা- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. 
০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। 





ফান্ধুন ১৪০৭ উদ্বোধন [3৩১] 


2 178117810151)18 11155101) (100800111 

8 755106101101 9917101 96001780017) $০017001 
78181715115 8081) ৮2.০.--৬101619101 
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একটি আবেদন 


পৃণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধাম- শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পদরজংস্পর্শে পৃত। স্থায়ী বিবেকানন্দের 
স্মৃতিবিজড়িত দেওঘরে ১৯২২ সালে শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-__রামকৃষ্ঃ 
মিশন বিদ্যাপীঠ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ধদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে 
যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, আজ সেই বিদ্যাপীঠ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্মের ছ্িতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন ঃ “এই বিদ্যাপীঠের 
মাধ্যমে কালে অনেক বড় কাজ হবে--এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।” 

এই বিদ্যাপীঠ তার বহুমুখী কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে 

স্বামীজী চেয়েছিলেন ঃ “নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে ।” এই উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকে আছে-_যারা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি নিন্নমধ্যবিস্ত পরিবার থেকে এসেছে। 

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সেইসব কিশোরদের শিক্ষিত করতে বিনম্র প্রয়াস করে যাচ্ছে। 

উচ্চ মাধ্যমিকের এইসব ছেলেদের জন্য একটি পৃথক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে আছে ছেলেদের 
অভিভাবক ও পরিদর্শক-শিক্ষকদের জন্য অতিথিভবন, প্রার্থনাগৃহ, গ্রন্থাগার, ভোজনগৃহ এবং একাদশ শ্রেণীর 
ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস। দ্বাদশ শ্রেণী শুরু হবে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু 
নির্মীয়মাণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ভবনটি নির্মাণ করতে সর্বসাকূল্যে ১৪ লক্ষ টাকার 
প্রয়োজন। 

তাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন-_এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনারা এগিয়ে আসুন। 


স্বামী সুবীরানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড 


তে আকাউন্ট পেয়ী চেক/দ্রাফট রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর-_এই নামে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন। 
0 রামকৃষ্চ মিশনের যেকোন শাখায় প্রদত্ত ষেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। 
0 ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি দান করলে দাতার 'ইচ্ছানুসারে স্মারক প্রস্তর লাগানো হবে। 


উদ্বোধন ফাল্গুন ১৪০৭ 


উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ 
সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন 


51 11011207 
[9106 : লিও, 25 
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ফা্থুন ১৪০৭ উদ্বোধন ১৩৩ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দুর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


শ্রীরামকৃষ্ঃ 
05245224552 77777797777 টিটি 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী__সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 





উদ্বোধন ফান্ধুন ১৪০৭ 


ই 











বিহাবুদধি ভাগ না করলে চিভনাই হা লা_ভগবানলাভ হয 
না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল ন! হলে তাকে পাওয়া 


5 জ্ীরামকৃ 
ঙ 

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান 

ছাড়া আর কাউকে বেসো না। জীমা সারদাদেবী 


র 
পবিভ্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর-_তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। 
স্বামী বিবেকানন্দ 


“0৯811 ৩০ 25578116255 2০৪ 
০০৮০৬, 22০11 & 81591555. 


1711 8৫51 ০০7717161715 1570171 : 


৩101 1৩000519125 
& ০1716181080 310 17887 78 ॥ 8) 


19, 19)9 1১091717707 [০90 2018969.7 00037 
চসা)0186 : 556-5543/6459 


৫ 
॥ 51101 00 
22, $7191871550) 967) 10980) 701968-700048 
[70186 : 556-5351/5543 
718250907619 01 [১1167701, 2,514 1,0901, 1.1 
908199/ 41101561900 1,0100789 ৫০ 1৮016160৮86]. 


2৩৮25 22 4 ১০০৫ % 22০৩5 
7200586567542 4 4286০৮42% (0201045. 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের 
তো স্বভাবই নিচু দিকে-_-ভোগে। তাকেও ভগবানের 


কৃপা উধ্বগামী করে। 
শ্রীমা সারদাদেবী 
ঢা 865৫ 00717178576 5707 


01/11010 
112181 
779086০5 


11. 411 29765 ০ 
48178870817 17067 870০) 00175 
9010 81507108008 চিড়া, ৮0, 

278/77/13/1) 07801986২০৪ 

ঢ5017819-706019 

[515, : (0) 350.3901/353-1445 
চা; 350-6297 

রি, ভট 0.1,5, 1477775 & 11811127117 


86)/ 2654 0০১০০226245 9: 












31, 97089101155 72050 
€০010/8-700 016 
61571012105. : 
226-6611/13/14/18149; 245-8190/8191 
|] 8-১1111) [ু 
28১ 14০. : 249-5980; 226-6716 





কলকাতা-৭৯০০ ০০১ 
অফিস ₹ ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং ঃ 






রেসি. ৩৩৭-৭৩৬৫ 
মোবাইল ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 





উদ্বোধন | চতহ 









































শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দাম : ৪০ টাকা মা 


নল চটেপাধার ওরোকাচটপধারর | [85701887015 
জীমতডিুমারবনোপাধাযের এর. | 88, 0, /58/থ| 900 9020 
নির্মলকুমার রায়ের 10/17811-711 101 

2০ ৯৮৮০৭০ 2110136 : 666-1722 


12102178960: 6566-9969 
$%০০/% 


যুগাবতার রামকৃষ্চ দাম £ ২০ টাকা মাত্র 
আমাদের শ্রীমা সারদামণি দাম £ ২০ টাকা মাত্র 
ভগিনী নিবেদিতা দাম ২ ২০ টাকা মাত্র 


নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 581./17) 1751110115,1210155 111018 110. 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ দাম ঃ ২০ টাকা মাত্র /811806 19172171780811610815 14100. 
দেব সাহিত্য কুটারের শ্রদ্ধার্থ্ 2 ৮111 নি811083, 01817180128 & 0001011, 


তোমারি হউক জয় দাম £ ১৫ টাকা মাত্র 
85 [01118 50906506199 1২5. 12.00 011) 
(508154 ০১ 1১৩৬ 99110915001) 
[01. ১10170909 1600708+5 
/& 00016919609 01 [0128%3758] 2২61151077 
তু ১২ £81577181191159 1২5. 50 ০091 


লিমিটেড 2 ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাভা-৯ 


0101710, ০212191, 

5110) 1011106 89601881) (৬৪০০116), 
50119 11000150195 ৮৬1. 1৮00, 
111025 0815, 81৬17 (5106-10-10), 
5017 1.810012101195, 88/51, 
1119 1211178 















ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, টি] 9414: ০78171115 (০417) 
দুর্বল--সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 


238-2850 


(৫) 239-0134 


232-09902 


০1001011074 
& ০০. 





6) 2651 0০৮0০725674 ফ্ে 


£650160 25817৩2 
80961৩6৬ 
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074 এ ৩০০ ০০০৬ : 

31/8) 1611] 5812101) 16011205-700 013 
163, ৮8711758181) 10116818-700 013 
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67/45, 5710 70980 
01-1/1/8-700 007 


১৪৬ | ূ উদ্বোধন ফাম্থুন ১৪০৭ 


০4৭ 100 57110, 
[গাও 10018 08 
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071) 41724171707 5455 4111) ৫001/741411547101-177615 21,001), . ০৮ 

50110 91911111110 /০111105... কি 

1 11015, 0916 218 011/ 4600 10817980 8100 88115 5107)170 25% ০1 019 10181116905. 
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01065: 220-1700 
শি981, : 665-9075 


পরী প্ঠী 
পী 


1 /04 7 
11185091107 229757 0111-15 ০০. ৮0. 
92610/1- 6217678 91015 ০০, ৮০. 
50172361812 25267 101071-5 ০০. ৮0, 
9111191.25 1111715 ০০, ০, 
















বু সপ 


৮% সুস্থ ও সবল দেহ গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য ও ভেষজের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক গুণে ভরা-_ 
গালনা-২০০০ (501 20) 

৮ সুষম খাদ্যের বিকল্প-_9191 216 

৬৮ 501 2%-এর কোন পার্মব প্রতিক্রিয়া নেই। 

৮ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই নিশ্চিন্তে এর ব্যবহার করতে পারেন। 

৮ 5008 216 শরীরে আনে বাড়তি উদ্যম, স্বাস্থ্য ও শক্তি। 

৫/% 5101 21-এর মধ্যে আছে সমস্তপ্রকার রোগের প্রতিরোধকারী শ্তি। 

8৫ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই 991 21 দূর করে সমস্ত দুশ্চিন্তা, দেয় সুন্দর স্থাস্ত্যোজ্জ্বল, কর্মঠ জীবন। 

বিস্তারিত ভাঘার ভালা লিখুন ও 











কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান £ প্রাপ্তিস্থান ঃ 
অরোসার্ডিস শ্রীঅরকিনদ্দ সোসাইটি 
৫২, ভারতী স্ট্রীট, টি. ভি. নগর শ্রীঅরবিন্দ ভবন প্রতাপবাগান 
(আনন্দ ইন সন্নিকটে), পণ্ডিচেরী-৬০৫০০৩ ৮, সেক্সপীয়ার সরণি বাকুড়া 
চ-1191| : 1391790119910 6)117019.0017 কলকাতা-৭০০ ০৭১ পিন ঃ ৭২২১০১ 
০911: 98430-63415/63416 11016 : 282-7799 


7৪১; 0413-330057 21076: (0413) 221411 41811 : 241090216) 511.1161 






ডাল।রের শবিধার্থে_আভাবনায় কম দামে 


সকলপ্রকার প্রেয়ার, প্রেসার, প্যাডি উইডার ও 
উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক 
ডীলার ও স্টকিস্ট চাই 
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8 ]]21 


79207 4 4166৮ .. 40669, 


1) 8151800 1.6899 898৫ 
[010815-700 0929 









৩৬নং স্ট্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং--১৫ 


কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ 
| ফোন $ ২৪৩-৩১৪১ 


উদ্বোধন ফাম্গুন ১৪০৭ 


ও [/১1/১1৮11১7/৯ 
১7.৬/১১177২/১1৬] 


7২০৪৫. ০. 9৪/15226 [0809 21.10.74 
79.0. 78817181015101810801 2 015. 5০80) 24 ৮6810581185 
1917: 743610. ৬.5. 

॥ 1116111991-85118172 01 5০091) 24 12819091125 0151101 
78117810151118-1591621181702 8118৬2 01201181 281151780 

(50৬1560 0/ 98111810151175 20125 8511 সিতাত ৬.8) 
“5৬108 10 115 


এ /0//512 ০00০০ : 
95155 29997... 6 8819৫9 11081001 1819, 1001/819-700 007 গত: 218-1285 





একটি আবেদন 





প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ, 

কলিকাতার অদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ দুর্গাপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে রামকৃষ্ণপুরে অনাথ 
বালকাশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাীঠ, বেলুড় মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি একটি অস্থায়ী প্রার্থনাঘরে 
প্রতিষ্ঠিত। বালকাশ্রমে থাকে ৫০ জন অনাথ দুঃস্থ বালক। সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র অধিবাসী ও তফসিলী 
অঞ্চলে যোলটি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। আরো প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব- 
পরিকল্পিত অতিথিভবন, সাধুভবন, বৃদ্ধাশ্রম সম্পূর্ণ হয়েছে আপনাদেরই দানে। আমাদের প্রেরণা স্বামীজী। 
আমাদের আদর্শ ও ধর্ম-_ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য- মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা £₹- 

১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা। 

২) জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঁচশ ভক্তের একসঙ্গে প্রার্থনা-উপযোগী উপাসনাকক্ষ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির 
নির্মাণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 
মহারাজের স্পর্শপৃত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর গত ৬ মে ২০০০ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

৩) অধিক সংখ্যক বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপন। 

বহুজনহিতায় এই মহৎ. কর্মযজ্ঞটিকে আরো ব্যাপক করার জনচাহিদা মেটাতে আমাদের প্রয়োজন 

আনুমানিক এক কোটি টাকা। যা আমাদের নেই। 

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতগণের নিকট আত্তরিক আবেদন, এই মহৎ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুগ্রহ করে সাধ্যমত 

আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই 
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। 

স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ 71.0. অথবা £/৫. 7১876 01160086/7)781-এর 

মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-__901 [97191015109 96/99119], 6 7397009 110091007 [:816, 
10018969-700 0071 /১/০. 8১৪৩৪ চেক/ড্রাফট পাঠালে 97 [3917190015707)996%9851178178+-এর 
অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে ষেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতৃজ্ঞতার সঙ্গে সকল 
দানের প্রাপ্তিহ্বীকার করা হবে। নমস্কারাস্তে 


স্বামী শুদ্ধানন্দ সুধাংশু বিশ্বাস 
অধ্যক্ষ | সম্পাদক 





উদ্োধন [] 
কার্ধালয় ভিন্ন উদ্বোধন+এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র 


রব) 





জেলা ঃ হুগলী বীরভূম 
৬ রামকৃষ্ণ মঠ, আটপুর ৬ বোলপুর রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্্র 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫, পিন-৭৩১২০৪ 
৪ ভ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা ৪ আকালীপুর রামকৃ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩ 
১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্্ীট, কোল্নগর, পিন £ ৭১২২৩৫ ও মিলন দাস, ্রীরামকৃষণ প্রচারপীঠ, চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১ 
€ ্রীত্রীরামকৃষণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, প্রাম+পোঃ পুইনান, পিন £ ৭১২৩০৫ ৬ ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযযে শ্রীন্রী পাঠচক্র 
৬ স্বামী উমেশানন্দ সীইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪ 
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, কুণুঘাট, বাশবেড়িয়া-৭১২৫০২ 
ও বর্মণ, সম্পাদক, শ্রী পাঠচক্র 
বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন £ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৪৩৯ ০ শাস্তত্রী, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
ও ডঃ চিল্ময়ী নন্দী আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪ ২১৩৩ 
১ পা পিন ঃ ৭১১২২৪ 
রী  প্রযয়ে দেবজিৎ ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩ 
স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন ঃ ৭১১২২৪ ৬ শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, রি ন্ 
* সুশান্ত মাইতি » উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
রযত্ে ভীত্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা) 'অঙ্কন' স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১ 
মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন ঃ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৭০৯ ৬ বিষ্ুপুর ভ্রীরামকৃ্ণ আশ্রম 
* হরনারায়ণ বিশ্বাস ্রযতণে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড 
৫ রাজেন্দ্র আভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন £ ৭১২২৫৮ ৬ ডঃ সুনির্মল বেরা, প্রযত়ে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ বিবেকানন্দ সোসাইটি 
রি ৮৬ ৬৬, সেবাশ্রম, খড়ার সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০ 
প্রযত্ে র সুখাজী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ সুখাজী ন্ট বর্ধমান 
উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২ ২৫৮, ফোন £ ৬৬৩-৮৫২৬ 
৬ মহীতোষ মগুল, ; ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১ 
৩৭ জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, ফোন £ ৬৬৪-৪১১৫ € ভ্রীরামকৃফ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১ 
ও বর চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ € মরহরি [৯৫৮৮৪ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১ 
ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুষ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী ও রামকৃষ- সেবাশ্রম 
পিন ঃ ৭১২৫০৩, ফোন £ ৮৪৬২৮৪ রামমোহন আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৪ 
ও অশোক ব্যানাজী (দেবু) ৬ ০৮১৬ ১৭৭94 
রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র, পীরতলা, শিয়াখালা। বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ 
৬ দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল ঙ নিমানন্দ নায়ক, ৬৩, কবিগুরু সরণি 
জনাই, পিন £ ৭১২৩০৪, ফোন £ ৯১১২-৪৪১১৪ সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭ ১৩২১৬, ফোন £ ৫৬৮৮২৩ 
ঙ গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া ও স্যর ভ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ 
৪ জীত্রীরামকৃষণ সেবাশ্রম, গ্রাম+ পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন £ ৭১২৪১০ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 
ও স্বপন মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 
সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষঃ সেবক সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ. বি. এল. টাউনশিপ 
১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর এ দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৬ 
পিন £ ৭১২২০১, ফোন ঃ ৬৬২-৬৬৭৮ হি ভ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার 
৬ কল্পতরু বিবেকানন্দ ঘুব উন্নয়ন কেন্দ্র -৭১৩১২৮ 
তারকেম্বর, দি ও অঞ্জনকুমার পাল, প্রবত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
নদীয়া কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০ 
ঙ শীতল ব্যানার্জী, প্রযয়ে ব্রীথণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা' সমিতি 
৬ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃ্ধনগর-৭৪ ১১০১ স্রীঘগ্ড-৭১৩১৫০ 
৯ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বহ্ধিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১ ও জ্ীতীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭ ১৩৩৩১ 
৬ রামকৃ্ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪ ১২২২ ও পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম 
ও বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার , চাকদহ-৭৪১২২২ দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ 
ও রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ € স্বামী অনীমানন্দ, সম্পাদক 
ও কল্যাণী ভীরামকৃ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ স্ীরামকৃফ-ভাবামূত সঙ্ঘ সেবাশ্রম, গ্রাম-_বৃদবুদ 
ছায়া ভ্াচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন $ ৫১২৬৫০ 
গ বন্ধুর, মিউনিসিপ্যালিটি মোড়, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 
ও ভীত্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত়ে স্বপনকুমার ভৌমিক 


৩৫ বেঁজেখালি লেন, নৃতন পল্টী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯ 
সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১ 

সম্পাদক, জীরামকৃষণ সেবা সঙ্ঘ 

পোঃ বগুল, পিন-৭৪১৫০২ 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 
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1, 581771717া ৬৯ 2/াঘ, 10011979-799 973 
71710912 : 241-5248 0 68950: 0033) 241-7541 
(07911711 


180, 2557 ৩1৭ 1111 2051), 1001475978-2090 0390 
৮1035: 548-4500 


ফান্থুন ১৪০৭ উদ্বোধন ১৪১ 


ট_- ৭ 
পরার 
ক্ৃতিমধলক জ্বীবনীপ্রন্থ-__ 


শ্রীতী সারদামায়ের 
: মন্ত্রশিষা ডঃ জগ চত্রাবওটি 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চেতন্য €. মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকর 
শীত ____ বিশৃণ/খ দে 
০ রবীন্ৃতি 
উঃ গতাগ্রগঃদ গেন2 


ক 


€ স্মৃতিম্লক জীবনীপরস্থ % [৩ বিবেকানন্দ স্মৃতি ৩ ব্িম ন্ৃতি 
[7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -৯৯৮৯-৭ ১৯৮ 


) শ্রীশ্রী সারদাদেবী [| শরৎ স্মৃতি ০ মা টেরেসা 
9 বায়রণ ' € শেলী 
স্বামী সারদানন্দের জীবনী রি মেঃছিও কুমার বগাক 


শ্রীচেতন্য 9 দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ন্মৃতি 
0 শীলা ও ্ী়ামকৃক. || 3 আবিদ পুঁটি 
এ ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা : || 9 কিশোর শহীদ স্মৃতি 9 সুভাষ ন্মৃতি 


0 ৫ -প্রেমকথা এন 
প্রমান | রা সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন 
৫ জীবন পরিক্রমা 77761291716 ০1255] 
: গমির গুহ 


 নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও 13651110599 01 /১0/6 


ক্যালকাটা বুক ভাউঙ্গ 


১/১, বঙ্ধিম চ্যাটাজী স্ট্রুট, কলিকাতা-৭০৩ ০৭৩ ২ 
8৫ দ্র ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪ ৯৫ 
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উদ্বোধন 
, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১ 










দি 2 ই 
কি 


_ রামকৃষ্ণ ৃ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল 


একটি আবেদন নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 


যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার 
সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাটীন ও সনাতন 
এঁতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষেরর লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ 
সালে সুচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্রের। যার ফলশ্র্তি আজ প্রায় ১৫১ শঘ্যাবিশিষ্ট “মানুষের সেবাই উশ্বরের পৃজা'- 
রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শষ্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিৰ 
বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দুরাস্তের গ্রামবাসী 
এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুক্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি 
সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে। 

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে 
সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুক্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন 
করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি। 


৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসৃতিসদন নির্মাণব্যয় ৬০ লাখ 
যন্ত্রপাতি ২০ লাখ 
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনরনির্মাণ ১০ লাখ 


আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুস্ক সেবাকার্য কালে 
মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুষায়ী আয়করমুক্ত। 
নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহাদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রার্তন /১11770 100601 
এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরাপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে 
চাইলে তার/ত্বাদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। 
আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে '7২97181471570792 [১1855101) 96599118917 11780919908 এই নামে 
পাঠাতে হবে। ৰ 
বিনীত নমস্কারাস্তে 
স্বারী সুপ্রকাশানন্দ 
অধ্যক্ষ 


১৪৪ উদ্বোধন ফাল্গুন ১৪০৭ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক 

খুব যত্ব ও রোখ চাই। 
আীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 
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মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশ। এই পার্বত্য রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমাস্তরেখার 
অনতিদূরে অন্যতম জেলা শহর আলং-এর সমীপবর্তী বিবেকনগরে বিগত ১৯৬৬ শ্বরীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ 
মিশনের এই বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অনগ্রসর জনজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার, 
স্বাস্থ্যসেবা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ সেবাকার্যে নিরলস উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত 
রয়েছে। নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় স্কুল বোর্ডে সংযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আনুমানিক ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর 
পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ৩০০ জনজাতি ছাত্রের জন্য ২টি ছাত্রাবাস এবং সহস্রাধিক জনজাতি ছাত্রের জন্য স্কুলবাসের 
সুবিধা এবং প্রাত্যহিক প্রাতরাশ অথবা মধ্যাহণহারের ব্যবস্থা প্রচলিত 'আছে। ৭৫ একর পার্বত্য টিলা জমিতে বিগত 
তিন দশক ধরে গড়ে ওঠ! এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশস্ত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, 
রন্ধনশালা ও প্রার্থনাগৃহ ব্যতীত ৪টি প্রশস্ত খেলার মাঠ, গোশালা, কৃষিক্ষেত্র, ছাপাখানা, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, 
অতিথিভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগগুলি সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতাজনিত অর্থাভাব হেতু অশোভন জীর্ণদশা প্রাপ্ত 
হয়েছে। 

উত্তর-পর্বাঞ্চলের এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ভারতীয় সনাতন কৃষ্টি ও এঁতিহ্য রক্ষা তথা সম্প্রসারণের স্বার্থে 
আমাদের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলিতে সাধ্যমত অর্থসাহাযোর জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি £ 


(১) গ্ৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতি কার্য রি ১৫,০০,০০০ টাকা 
(২) আবাসিক ছাত্রবৃন্দের ভরণপোষণ 2 ১৫,০০,০০০ টাকা 
(৩) পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত ঃ ৫০০,০০০ টাকা 
(8) সাধারণ কল্যাণনিধি গঠন £ ১৫,০০,০০০ টাকা 

মোট ৫০,০০,০০০ টাকা 


ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০-জি ধারায় করমুক্ত এই দান 41২9711910151)12 1155101)) 11011? নামে 
0105560 0186089 অথবা 90960 73911 01 [7)012, /১1011-এ প্রাপ্য ব্যান্ক ড্রাফটে পাঠাতে পারবেন। 
স্বামী সুমেধানন্দ 
বিবেকনগর, আলং সম্পাদক 
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ভদ্বোনল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এ 
টা একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত (২ 
প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 5 


0] গত ১লা মাঘ ১৭৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 
) বাঙুলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধ্ীয় সংগঠনের মুখপত্র মাএ নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটান ও আধুশিক মহান 
নীতাহোব পারত এ বাহক। ভারতীয় সংক্ষতি ও এতিহোর সঙ্গে এবং রামকুষ্চ-ভাবান্দোলন ও রামকুঞ্জ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংখুক্ ও পরিচিত 
হতে হলদে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাএ বাঙলা সুখপএ উদ্বোধন আপনাকে পডতে হণে। 









?- 


এ বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নিদেশ অনুসারে উদ্বোধন শিক একটি ধমীয়ি পরিণণ শয়, সর্ব অর্থেহ উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 
ব্রকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিঅ. ইতিহাস, সমাজতদ, অর্থনীতি, লোকসসস্কৃতি, বিজ্ঞান, মণ, শিপ্-সহ জান ও খুগির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 
€ ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন এ প্রকাশিত হয়। 

[এ উদ্বোধন গুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 

0 ধর্মীয় সংগঠনের মুখপর হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তীকের নির্দেশ অনুসারে কোন সান্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 
তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট (রাখেছে। 

0) উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পরিণর গ্রাহক হয়! নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে খন্ড তয়] 

2) উদ্বোধন একটি পরিকা মাএ মঘ, উদ্ধোধন শ্রীরামকষ্ঞ, শ্রীমা সারদাদেবী এলং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীব। 

[] স্বামী বিবেকানান্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রতোক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 
হঙ্গশি উদ্বোধন এর গ্রাহকসংখযা এক লক্ষ নুড়ি হাজার ঠা মায়। তাহ আাপুনপ নিজের গ্রাহক হওয়াই ধথেষ্ট শয়, অন্যদের গ্রাঠ্ক করাও 
চাপনার কহে হ্গামীজীর প্রত্যাশা । প্াহালাব সে পতন! পুণে? গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের । অপনা ইন্টারনেট সংঙ্গরণের এব] 
উদ্বোধন দা ভারও ও বিশ্বজুডে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পো গিথেছে। 

এ ম্বামাস্ী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। সেক্ণ সান করে রামবধভাবাদনে সনুণানা ও ভু ভনণ উাদ্বাধন-এর গত 
নি*9য়হ £দের সহযোণিতারি ভাত প্থৃডয়ে লোবেন। 

0) উদ্বোধন-এর শারদীয়া_সংখা'টিএ 5৭ গ্রাহকদের [৭ আলাদা মূলা নেওয়া হয় না। এই সংখ।টি খ্রাংবনদের গন) আপনের শারদ উপহাব। 
প্রসদত সকালের অবগতির জন। জানঠি থে, শারদীয় সংখ্যাটি আকদবে সাধারণ সংখা তিনগুণ এবং বিশিঘ সংখা হঞধায় অল্ঙ্করুণে, 
ওমা খর্চেও হয় যথেষ্। গত কয়েক মাসে কাগজের অঙ্গাভাবিক মূলাবুদ্ধি এবং অন্যান বায়বু্ধির পরিপ্রেকিতে শারগায়া সংখা সহ গ্রাঠক 
পিছু আমাদের নার্ষিক খরচ দীড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূলোর সওয়া তিন গুণ। বিশাল অঙ্গের এঠ অভিবিকি বায় শিবাহেশ হান] আমলা তা ক 
করি সহাপয় বিউ্ঞাপনপাত্াদের সারি পহহে নিহত এবং উভাশুলায়িরের আিপ বদানাভার ওপ। 

2) পত্রিকা প্রকাশ সংব্রণত্ত বায় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও ভিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্বোধনা এব গ্রাহকমল। অপবিবতি 5 
রাখা হযেছে। এত সুলভ মুলো এমন সম্পূর্ণ পর্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেহ। 

[| উদ্বোধন: এর সবায় তিনটি গ্ায়া ৩ঠবিল গঠন করা হয়েছে। এপটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল, অনা দটি যারা স্বামী নিবাণানন্দ স্মৃতি 
তহবিল" এপং "স্বামী হারেশ্বরানন্দ স্মৃতি ৩হবিল'। উদ্বোধন-এর জনা সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক উাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে +1২91710175118 11817, 13801)1)1)/51---এই নানে পাগারেন। 
ঠিকানা £ সম্পাদক/1:9107 ১ উদ্বোধন লেন, বাগনাজার, কলকাতা-৭০০ ০%৩। দাতার চিঠিতে বা 09 কুপনে উদ্বোধন পত্রিকা? 
সেবায়' ভণণ! "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল" থবা স্বামী বীরেম্বরানন্দ ম্মৃতি তহবিল'রর জন্য যেন লেখা থাকে। 

৮] উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তরবালা পালের 'খৃতিতে তাদের পুত্রকন্মাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সম্মান' 
(একনছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্াশিক্ষা পর্দ পরিচালিত মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগম বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার ভাগনী পাড়হ-এর স্ৃভিতে 
হ'দের্র পুত্র অমর পাড়হ নিবেদন করেছেন। এই সন্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধামিক পর্ষদ পরিচালিত ২০? 
সালের উচ্চ মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় “সন্মান'-এর জনা সংগ্লি্ ছাত্র ছাত্রাদের উদ্বোধন 
সম্পাদকের সঙ্গে মোগাযোগ পরতে অনুরোধ করা 2চে5| 

স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 
সম্পাদক 





পি. বি. সরকার ত্যান্ড সন্স 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
জুয়েলাস 
সন আ্যান্ড গ্র্যান্ড সস অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
ব্যবস্থাপক সম্পাদক স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 









“িঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান-_ পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল । 
গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।? 


শীরামকৃষণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 
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চৈত্র ১৪০৭ 


রগ পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা- হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন $ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 


সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও 


মূল্য 0 ৪৮৮1 ও 97৮-31-34 £ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ৫ ৩০ টাকা 


9102-1 

92, 

912-7, 92-৪8, 
9-10 হইতে 12 
912-3 

912-4 

9-5 

9-6 

9৮-9 

9০-13 

91১-20 

912-24 

972-14 হইতে 972-16 
92-17 

52-18 

952-19 


92-21 ও 96522 
915-23 
517-25 
91-26 
912-27 
51-28 
91-29 


92-30 
972-31 হইতে 
9-34 
919-35 
912-36 


শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
কথামৃতের গান 
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 


শ্রীরামনামসংকীর্তন 

বন্তৃতা- যুগপুরুষ 

শ্ীশ্রীচণ্তীস্তব 

শিবমহিমা 

শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 

শ্রীসারদাবন্দনা 

বিবেকানন্দবন্দনা 

শ্রীকৃষ্ণবন্দনা 

কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
বীরবাণী 

গীতিবন্দনা 

বন্ৃতা-_শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্রীত্রীমায়ের অবদান 
সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
ওঠো জাগো 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাগ্রলি 

বিবেকানন্দ ভজনাগ্রলি 


বেদমন্ত্র 
সরস্বতী বন্দনা 
ব8178101510178 


11০0৬611611 
79119101711 2918010106 


প্রীমপ্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
আগমনী 


নন 


সেংস্কৃত ও বাওলা) 
(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 


(সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(বাঙলা) (ভ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত) 
বাঙলা, সংস্কৃত) 

(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি) 
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্র্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ আও রাসকৃক্ষ নিননের- 
বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), 
মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্থ্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 14.0. অথবা 8811 পোেন্রঠি মারফত ক্যাসেটের 
মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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ফুগল- লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 





৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ বিভা নয দে্তিজা কতা 
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ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও 
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যৎ স্যাদ্‌ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।” মহাভারত) 
_ মনীষিগণ বলেন, “ধারণ করা” থেকে ধধর্ম' কথাটির উত্তব। ধর্ম মানুষকে ধারণ করে। সুতরাং যা ধারণ- 
কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই নিশ্চিতভাবে ধর্ম। 


“অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্‌। 

অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।। 

সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্ত প্রবর্তত্তে প্রবৃত্তয়ঃ।।” (মহাভারত) 
-__অহিংসা এবং সত্য সকল প্রাণীর পক্ষেই পরম কল্যাণকর অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, পরস্ত অহিংসা সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেই যথার্থ মহৎ ব্যক্তির প্রবৃত্তিগুলি প্রবর্তিত হয়। 


“অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশ্তনম্‌। 

দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ডবং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।। 

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। 

ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।” [শ্রীমন্তগবদ্গ্ীতা) 
__হে অর্জুন, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শাস্তি, দোষদৃষ্টি বর্জন, জীবে দয়া, লোভশুন্যতা, নশ্রতা, 
অসৎ চিন্তা ও কর্মে লজ্জা, বাকৃসংযম, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য, পবিত্রতা, জিঘাংসাশুন্যতা, অনভিমান-_ 
এসকল গুণই হলো শ্রেষ্ঠ মানুষদের দ্বারা অনুশীলিত দৈবী সম্পদ। 


“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্িয়নিগ্রহঃ। 
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌।।” মেনুসংহিতা) 
_ ধৈর্য, ক্ষমা, অস্তরিন্দ্রিয় সংযম, অটৌর্য, পবিত্রতা, বহিরিন্দ্রিয় সংযম, অস্তত্দষ্টি, প্রজ্ঞা, সত্যবাদিতা এবং 
: ৪ দশটি গুণ হলো ধর্ম। 


৯০৫০ রা ০০ 


১৪৯ 


টি ধর্মও সা্কৃতি 


বলেন, ধর্ম এবং সংস্কৃতি-_এই দুইটি আলাদা 
| আবার অনেকে বলেন, সংস্কৃতি একটি বড় 
বিষয়, ধর্ম তাহার অস্ততুক্ত। আবার একথাও কেহ কেহ 
বলেন, ধর্ম একটি বড় বিষয়, সংস্কৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত ধর্ম 
এবং সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক ও বিরোধ বিষয়ে কোন 
বিতর্কে আমরা যাইতে চাহি না। তবে আমরা মনে করি, 
সংস্কৃতি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি ধর্ম হইতেই উঠিয়া আসে। 
সংস্কৃতির উৎস ধর্ম। সংস্কৃতির প্রেরণা ধর্ম। সংস্কৃতির 
প্রাণরস ধর্ম। একজন আমাকে একটি কথা বলিয়াছিলেন। 
কথাটি তাহার নহে, ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক-রাষ্ট্রপতি ডঃ 
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। রাধাকৃষ্ণন বলিতেন £ “ঘু (915 
০0011011165 01 (09011010179 10 0110 0 2 01৬11178110) 
8110 10 1910655 00170017165 01 01%11179010103 00 04110 00 
৪ 00100016, 2110 0196 10106 01 90101801) (190. 011153 0170 
01009005 0017001155 ০0 ০0101195 15 16118101.+ 
রাধাকৃষ্ণন বলিলেন, শত শত শতাব্দীর এঁতিহা একটি 
সভ্যতাকে গঠন ররে এবং শত শত শতাবীর সভ্যতা গড়িয়া 
তোলে একটি সংস্কৃতি। আর ধর্ম হইল সেই শক্তি যাহা শত 
শত শতাব্দীর সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করে এবং রক্ষা করে। 
বস্তত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলই হইল ধর্ম। ধর্ম যথার্থই 
এমনই এক শক্তি যাহা শত শত শতাবীর সংস্কৃতিকে সমপ্িত 
করে, সংযুক্ত করে এবং রক্ষা করে। ধর্মকে বাদ দিলে 
সংস্কৃতি দাড়ায় না। কারণ, ধর্ম হইল সংস্কৃতির হাৎস্পন্দন। 
ধর্ম. হইল সংস্কৃতির প্রাণ। ভারতবর্ষের . প্রেক্ষাপটে ইহা 
এঁতিহাসিক সত্য যে, এখানে সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়াছে ধর্ম। 
সুতরাং ভারতবর্ষে ধর্মকে বাদ দিয়া সংস্কৃতির কথা আমরা 
চিন্তা করিতে পারি না। 
আমরা তাহাকেই সংস্কৃতিবান মানুষ বলি, যে-মানুষের 
মধ্যে মনুষত্বের বিকাশ হইয়াছে, যে-মানুষের মধ্যে 
আত্মচৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্জ। তিনি বলিয়াছিলেন, যে “মানহুশ' সেই “মানুষ । 
“মান' অর্থাৎ 'র্যাদা'_-“মহিমা। 'হুশ' অর্থাৎ 'জঞান'"_ 
“সচেতনতা'। যে নিজের মর্যাদা বা মহিমা সম্বন্ধে অবহিত বা 
সচেতন, সেই মানুষ। মানুষের মর্যাদা বা মহিমা কি? 
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং প্রধানতম শান্ত্র “শ্রুতি' 
বলিতেছেন- মানুষ স্বরা'পত ব্রহ্ম । পূর্ণতাই মানুষের স্বরাপ। 
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কি এমন কর্ম মানায়?' শ্রীরামকৃষ্ণ একদা কাশীপুর 
উদ্যানবাটীতে তাহার অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন 
_-গতোমাদের চৈতন্য হোক।” শান্ত্র বলেন, চৈতন্যের 
জাগরণ এবং চৈতন্যের বিকাশই হইল ধর্মের লক্ষণ এবং 
লক্ষ্য। যে-মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যের বিকাশ আমরা যত 
পরিমাণে দেখিতে পাই-_ সেই মানুষকে আমরা বলি তত 
সংস্কৃতিবান মানুষ। “সংস্কৃত' অর্থাৎ “মার্জিত'। আমাদের 
অস্তরস্থ আবর্জনা, মালিন্য, গ্লানি প্রভৃতি হইতে যত আমরা 
মুক্ত হই তত আমরা 'মার্জিত' হই অর্থাৎ “সংস্কৃত” হই। 
আমাদের অস্তরস্থ মগ্নচৈতন্য যতই ধ্বংস হয় ততই আমরা 
আত্মচৈতন্যের আলোয় আলোকিত হই। মগ্লচৈতন্যের 
নিঃশেষ বিনাশের পরই আমাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া 
আসে পূর্ণসংস্কৃত অশেষ মানুষ। সেই মানুষই পূর্ণ মানুষ। 
ধর্মের প্রেরণা এবং চেতনা এই পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের উৎস। 
অর্থাৎ সংস্কৃতির কেন্দ্রে, সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে ধর্ম। ধর্মের 
প্রাণদায়ী শক্তি, সম্ত্রীববী শক্তি সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে, 
সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখে। বুদ্ধের মতো সংস্কৃতিবান পুরুষ 
পৃথিবীতে কয়জনকে আমরা পাহিয়াছি? শ্বীস্টের মতো 
সংস্কৃতিবান পুরুষ পৃথিবীতে কয়জন জন্মিয়াছেন? শঙ্করের 
তুলসীদাস, তুকারাম, একনাথ, নামদেব, রমন মহর্ষির মতো 


কি? শক্তি কোথায়? সকলেই জানে, তাহাদের প্রেরণা ও 
শক্তির উৎস অবশ্যই ধের্ম। 


নহে, এগুলি ধর্মমত মাত্র। এগুলি এক-একটি সম্প্রদায় 
বিশেষের অনুবতীদের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ও অনুশাসন 
বিধান। ধর্মমতগুলির একটির সঙ্গে অপরটির বিশ্বাস, ধ্যান- 
ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, অনুশাসন, তীর্থস্থান 
অনেক পার্থক্য। কিন্তু ধর্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের 


চৈত্র ১৪০৭ 


৷ ধর্ম সকলের এবং সর্বকালের। ধর্ম হইল মানুষের 
“অন্তরের এম্বর্য। ধর্ম হইল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। ধর্ম 
কর্ণের কবচ-কুগুলের মতো মানুষের সহজাত সম্পদ । ধর্ম 
এক এবং শাশ্বত ও চিরস্তন। ধর্মমতের অস্টী মানুষ । মানুষের 
ইচ্ছায় ধর্মমতের পরিবর্তন হয়, সঙ্কোচন হয়, সম্প্রসারণ 
হয়। কিন্তু ধর্ম অপৌরুষেয়। ধর্মের কোন ত্রষ্টা নাই। ধর্ম 
স্বয়সু। যুগে যুগে, দেশে দেশে ধর্মের কখনো কোন পরিবর্তন 
হয় না। ধর্ম হইল নিত্য-মানুষের নিত্য-আকাঙক্ষা। সে- 
আকাক্ষ্ষা পূর্ণ হইবার, অনস্ত হইবার, মহৎ হইবার, সুন্দর 
হইবার। শুধু আকাঙ্ক্ষা নহে, উহা মানুষের চিরস্তন ক্ষুধা। 
ক্ষুধা মানুষের সহজাত। আহার পাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। 
কিন্তু মানুষের নিত্য-বুভুক্ষা তখনই প্রশমিত হয়, মানুষের 
নিত্য-আকাঙ্ক্ষা তখনই শাস্ত হয় যখন মানুষ পূর্ণ হয়, যখন 
তাহার অনন্ত এম্বর্যকে উপলব্ধি করে, যখন সে মহত্তম হয়, 
সুন্দরতম হয়। এই পূর্ণতা, এই অনস্ত এশ্বর্য, এই মহত্ব, এই 
সৌন্দর্য বাহিরের মাপকাঠিতে নহে। উহার মানদণ্ড মানুষের 
অন্তর্নিহিত এশর্ষের বিকাশ। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে 
ইহাই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন 
ধর্মমতগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্ত 
এই বিষয়ে সব ধর্মমতই একমত যে, মানুষকে পূর্ণ ইইতে 
হইবে। সুতরাং ধর্মমত ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম 
সর্বদা সর্বদেশে এক। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন £ 
“[২9118101) 15 076, 04101181015 010 71219.” ধর্ম 
এক, ধর্মমত বহু। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষের সংজ্ঞার সহিত আমরা পরিচিত 
হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, “মানহুশ' হওয়াই মানুষের 
লক্ষণ- মনুষ্যত্বের লক্ষণ। ধর্ম হইল মানুষের অন্তর্নিহিত 
মনুষ্যত্ব বিকাশের বিজ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ 
“61101015010 1181010630810101) 01 1100 01৮1111) 
817980 11) 17101-”- মানুষের অস্তরস্থিত সহজাত দেবত্বের 
বিকাশই হইল ধর্ম। তিনি বলিতেন, ধর্ম হইল সেই বস্তু যাহা 
মানুষের মধ্যন্থিত পশুকে নাশ করিয়া মানুষকে বাহির করিয়া 
আনে এবং অবশেষে মানুষকেও নাশ করিয়া তাহার 
অস্তরস্থিত দেবতাকে বাহির করিয়া আনে। অর্থাৎ মানুষ 
যখন দেবতা হয়, তখনই ধর্মের ভূমিকা শেষ। তাহা না 
ওয়া" পর্যস্ত ধর্ম মানুষকে থামিতে দেয় না। এ হওয়াই 
হইল ধর্মের মর্মবাণী। স্বামীজী বলিতেছেন ঃ “[২9118101 15 
(076 5016700 ০1 06170 0 0০০০1716.”-_ ধর্ম হইল 
“হইতে থাকা*র এবং অবশেষে “হইয়া যাওয়া' বা ওয়া'র 
শবিজ্ঞান। এই “হইতে থাকা এবং 'হওয়া”র সাধনাই মানুষকে 


সত্যকারের সংস্কৃত করে এবং তাহাকে সত্যকারের বার্তা। উচ্চারিত হুইয়াছে ধর্মের মূল বার্তাটিও। সং 


১৫০ 


১ 


কথাপ্রপঙ্গে 


দেবতা- ঈশ্বর। “হওয়া' যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই ধর্মে: 
যাত্রার পরিসমাপ্তি। সেই পরিসমাপ্তিতেই সংস্কৃতির সর্বোচ্চ 
শিখরে মানুষের আরোহণ। তখনই সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা ও 
পরাকাষ্ঠা। 

“দেবতা' অথবা 'ঈশ্বর'-_এই শব্দ-দুটিতে কাহারো 
কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে। শব্দ-দুটি কাহারো কাহারো 
অপছন্দ হইতে পারে। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ 'দেবতা' 
অথবা 'ঈশ্বর'-এর দুটি বিকল্প শব্দ দিয়াছেন। বুদ্ধ এবং 
্বীস্ট। বুদ্ধ এবং শ্রীস্ট, স্বামী বিবেকানন্দের মতে, পূর্ণ 
মানবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাত্ত। মনুষ্যত্বের বিকাশ কতদূর হইতে 
পারে, কোন্‌ শিখরকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে-_বুদ্ধ এবং 
শ্ীস্টের জীবন তাহা জগৎকে দেখাইয়াছে। সেই অর্থে বুদ্ধ 
এবং শ্বীস্টকে মানব-বিকাশের সর্বোত্তম প্রতীক বলা হইয়া 
থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বুদ্ধ এবং শ্বীস্ট এক অর্থে 
ব্যক্তি নহেন। তাহারা মানব-বিকাশের সর্বোচ্চ অবস্থার দুটি 
নাম। রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলিয়াছেন। ধর্মের প্রবাহ- 
পথেই বুদ্ধ এবং শ্রীস্টকে আমরা পাইয়াছি। পাইয়াছি 
সংস্কৃতির বিকাশ কোন্‌ মহিমায় প্রকাশিত হইতে পারে, 
তাহার দৃষ্টাত্বও। সুতরাং ধর্ম এবং সংস্কৃতি প্রকৃত অর্থে দুটি 
আলাদা বিষয় নহে। ধর্মের উৎস হইতেই সংস্কৃতির উন্মেষ। 
আবার সংস্কৃতি এক অর্থে ধর্মের পরিপ্রকও। 


আবদ্ধ হইতে পারে না। ধর্মকে কখনো কোন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সীমিত করিয়া রাখা যায় না। ধর্মের মর্মবাণী আকাশের 
মতো উদার, সমুদ্রের মতো অতলাস্ত। ধর্মমতকে কেন্দ্র 
করিয়া, সম্প্রদায়কে ভিত্তি করিয়া যুগে যুগে, দেশে দেশে সৃষ্টি 
হইয়াছে মতান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা। 
অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রতিবেশী দেশে এই 
মতান্ধতা ও ধর্মান্ধতার নগ্ন প্রকাশ দেখিয়া সমগ্র বিশ্ব স্ততভিত 
হইয়া গিয়াছে। সংশ্লিষ্ট মৌলবাদীরা সদ্ে ঘোষণা করিয়াছে, 
করিয়াছে। যে-ধর্মের নামে এই ধিকৃত, জঘন্য বর্বরতা 
চলিয়াছে, পৃথিবীর সর্বত্র সেই ধর্মের মানুষেরা উচ্চকণ্ঠে 
বলিয়াছেন, এমন কর্ম সংশ্লিষ্ট ধর্মের বিরোধী। সুতরাং ধর্মের 
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ক সং্কৃতিবন হইতে গারে না। স্কৃতির উৎস বে ধর্ম 
সেই ধর্মে মতান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ এবং 
সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। বর্বরতা হইতে মানুষকে 
সংস্কৃত করিয়াছিল ধর্মের চেতনা। এই বর্বরতা যেমন 
বাহিরে, তেমনই অস্তরে। অন্তরের ধর্মচেতনা তাহার 
মার্জিত করিয়াছিল। ধর্মের প্রভাবেই মানুষ বুঝিয়াছিল 
নিজের মতকে, নিজের পছন্দ-অপছন্দকে, নিজের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছাকে অপরের উপর চাপাইয়া দেওয়া বর্বরতা। 
অপরের একাত্ত বিশ্বাস, ধারণা ও ভাবাবেগে আঘাত ও 
তাহাতে উল্লাস বর্বরতা। সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
হইতেই সংস্কৃতির সূচনা। বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
গিয়াই মানুষ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হইয়াছিল। তখন 
হইতেই মানুষের আহার-পদ্ধতি পশুর আহার-পদ্ধতি হইতে 
পৃথক হইতে শুরু করিয়াছিল। মানুষ বুঝিতে শুরু 
করিয়াছিল পণুর সংস্কৃতি বর্বর সংস্কৃতি, অধার্মিক সংস্কৃতি, 
আসুরিক সংস্কৃতি। পশু-মানবের স্তর হইতে মানুষ তখনই 
বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল যখন সে পশুসংস্কৃতির মধ্যে 
বর্বরতার গন্ধকে চিহিত করিতে শিখিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা স্মরণে আসিতেছে। তাহার 
একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি সমাজের একটি বিশেষ 
জাতের রান্না খাইবেন। তাহার যখন যে-ইচ্ছাটি হইত, সেটি 
তখনুই পূরণ করিবার জন্য তিনি বালকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া 
পড়িতেন। সুতরাং সেই জাতের রান্না তিনি খাইলেন। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল- কেমন লাগিল? তিনি 
বলিলেন-_“গন্ধণটা একটু অন্যরকম। 

এই “গন্ধ'ই হইল সংস্কৃতির লক্ষণ। সুগন্ধ হইল সংস্কৃতি, 
দুর্গন্ধ হইল অপসংস্কৃতি। আমার জীবনচর্যায় যদি সুগন্ধ না 
আসে তাহা হইলে আমার জীবনচর্যাটি সংস্কৃতির মাত্রা লাভ 
' || করিতে পারে না। জীবনের সুগন্ধ আসে আধ্যাত্মিক 
- “|| দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জীবন 
গঠন করিলে জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্যটি স্থির করা যায়। 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি বেদ-বেদাস্ত, পুরাণ-মহাকাব্য হইতে 
সংযুক্ত হইতে পারিব। এই এঁতিহ্য আধ্যাত্মিক এতিহ্য। এই 
এঁতিহ্য আপাদমস্তক ধর্মের দ্বারা নির্মিত। 

ধর্ম হইল এঁতিহ্যের মূল। এঁতিহ্য একটি বিশেষ 
মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করিয়া দেয়। সেই মানসিকতা 
বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে সভ্যতায়। সভ্যতার মানদণ্ড 
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ভাঙিয়া ফেলিতে প্রতিনিয়ত আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম 
বলেঃ তোমার লৌকিক জীবনের সঙ্গে তোমার পারমার্থিক 
জীবনের. একটি সেতু রচনা কর। একটি বিশ্বীসকে আশ্রয় 
কর এবং স্থিরভাবে তাহাকে অনুসরণ কর। একটি 
জীবনযাত্রাকে নির্বাচন কর, একটি জীবনপদ্ধতিকে গড়িয়া 
তোল। নিজেকে পরিচ্ছন্ন কর, মার্জিত কর, সংস্কৃত কর। 
সমস্ত তুচ্ছতা, সীমাবদ্ধতা ও সন্কীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্ত 
কর। ক্রমে এই প্রয়াসের মাধ্যমে, এই সাধনার মাধ্যমে, এই 
অস্তর্নানের মাধ্যমে তুমি উপনীত হইবে অখণ্ড সংস্কৃতি, 
অখণ্ড জীবন, অখণ্ড শাস্তি, অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড মানবতা 
এবং অথগু ধর্মের মহামিলনভূমিতে। 

বস্তুত, এই যাত্রাই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই যাত্রাপথেই 
আমরা গড়িয়া তুলি আমাদের সংস্কৃতি। ধর্মের প্রেরণায় 
প্রতিদিন সেই সংস্কৃতি পুষ্ট হয়, সঞ্ীবিত হয়। অবশেষে 
আমরা উত্তীর্ণ হই মহাসমুদ্রের বুকে এক স্থির প্রস্তরভূমিতে 
_ যেখানে সন্কীর্ণতাকে ধ্বংস করিয়া, মালিন্যকে দগ্ধ করিয়া, 
সীমাবদ্ধতাকে চূর্ণ করিয়া আমরা পাই এক নিত্য-নিরাপদ ও 
ধ্রুব আশ্রয়। আলো এবং অন্ধকার যেমন কখনো একসঙ্গে 
থাকিতে পারে না, তেমনি ধর্ম এবং অপসংস্কৃতির পাশাপাশি 
অবস্থান অসম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, অসহিষুঃতাই 
অপসংস্কৃতি। সততা, প্রেম, শাস্তি, সম্প্রীতি, উদারতা, 
ভ্রাতৃত্ববোধ এবং এক্যচেতনা যথার্থ সংস্কৃতি। পুরস্কারের 
প্রলোভনে নহে, শাস্তির ভয়ে নহে-_আমি সৎ হইব সততার 
প্রেরণায়। কোনকিছুর বিনিময়ে নহে, আমি উদার হইব 
উদারতার প্রেরণায়। আমি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ ইইব অখণ্ড 
অদ্বৈত চেতনার প্রেরণায়। এই প্রেরণা ধর্ম দান করে। 
সংস্কৃতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্জিত করে, মানুষের 
আচরণকে পরিশুদ্ধ করে। ধর্ম মানুষের চরিত্রকে মার্জিত 
করে, মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। সংস্কৃতি আসে ধর্মের 
প্রেরণায়, আর ধর্ম আসে চৈতন্যের প্রেরণায়। এই সংস্কৃতিই 
মনুষ্যত্বের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির বিকাশের শক্তিবেন্দ্র ধর্ম। 
এই ধর্ম মনুষ্যত্বের ধর্ম, মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম। এই 
চৈতন্যের ধর্ম। এই ধর্মই সংস্কৃতির জননী |] 
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বলতেন, তিন থাকের লোক করেছেন ঈশ্বর। 
্‌ প্রথম যোগী। তারা সর্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন, আর 
; কিছু চায় না। যেমন শুকদেব, নারদ। আবার যোগ-ভোগ। 
; এও একটি থাক, এও ভাল। দুই দিকই আছে। তাকেও চায়, 
আবার এদিকও চায়। যেমন পাগুবরা। এঁরা যেমন ভোগ 
? করেছেন, তেমনি ভক্ত। ঈশ্বর এঁদের সঙ্গে সঙ্গে। আর শুধু 
 ভোগ। এও একটি থাক আছে, এরা খালি ভোগ নিয়ে 
:ব্যস্ত। এঁদের দ্বারা ০৩107 (সৃষ্টি) রক্ষা করছেন। নাক 





? তিনি ভ্রাস্তিরূপে এদের ভিতর থেকে এসব করাচ্ছেন। তার 


(২য় ভাগ, পৃঃ ৮৬) 
£ মিহিজামে কয় মাস থেকে দেখে এলাম, জানোয়ার- 
: গুলোর ভেতর শুধু এই ভোগভাব রয়েছে। গরু, মোষ, 


আহার, বিশ্রাম আর সম্তান উৎপাদনের চেষ্টা-_এই এদের 
: কাজ। এ-ক্লাসের মানুষে আর পশুতে প্রায় তফাৎ নেই। 


: (এ, পৃঃ ৬) 

£ সমাধি কি চারটিখানি কথা! কত জন্ম জন্ম খেটে তবে 
? হয়। সমাধিলাভকেই ঈশ্বরদর্শন বলে। একেই সিদ্ধাবস্থা, 
; আত্মদর্শন, ভগবানদর্শন, ব্রন্মাদর্শন বলে। সমাধি সাধারণত 
; দুরকম-_সবিকল্প আর নির্বিকল্প, অথবা সাকার বা 
: নিরাকার। সমাধি মানে তাতে ডুবে যাওয়া। পৃখযা)০ 810 
£ 928০০ দেশ-কালের পারে যাওয়া, 06160 ৫০8০1- 


: মুক্তি)। সমাধিলাভই জীবের উদ্দেশ্য। ভোগবাসনার নিবৃত্তি 
: হলে এ-অবস্থা লাভ হয়। প্রথম দিন যখন [দক্ষিণেশ্বরে 


' ঠাকুর বলছেন £ “যার ঈশ্বরের কথা মনে হলে কিংবা কথা 
; শুনে চোখে জল আসে, আর পুলক হয়-_বুঝতে হবে তার 


; সমাধি।” সমাধিতে কি হয় কে জানে? যার হয়েছে কেবল 
সে-ই বুঝতে পারে-_মুখে বলা যায় না। অবতারাদির হয় 


? দোকান, কোন্টা পটলের দোকান। 


ছি. 
আমরা 101070806 (ভাগ্যবান)_্যার সর্বদা সমাধি: 


? হতো এমন একজনের সঙ্গে ছিলাম। তাই তার কৃপায় কিছু: 
: কিছু বোঝা যাচ্ছে। এসব বলবার কথা নয়-_অস্তরে বোধে : 
; বোধ হয়। ঠাকুর কৃপা করে তার স্পর্শদ্থারা কিংবা ইচ্ছামাত্র 
; এ-অবস্থা করে দিতে পারতেন। তার ভক্তদের তিনি এ- 
; অবস্থা লাভ করিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রে সমাধির কথা: 
 আছে-_সে যেন বাজনার বোল মুখস্থ করা, কিন্তু হাতে: 
£ আনতে পারেনি। হাতে আনতে হলে জন্ম জন্ম তপস্যা: 
' করলে তাঁর কৃপায় লাভ হয়। সমাধি একবার লাভ করতেই: 
? অত কষ্ট, আর ঠাকুরের নিত্য মুহমু এ-অবস্থা হচ্ছে__: 
' যেন ভূতে পেয়ে বসেছে! সমাধি থেকে নামবার সময়: 
ৃ : মনে হচ্ছে।” অর্থাৎ তুচ্ছ, কিছুই নয়। আমরা ভাগ্যবান, 
: সিঁটকাবার উপায় নেই__কাউকে ঘৃণা করা চলবে না। ; তার কৃপায় এসব কথার &]171256 (আভাস) পাওয়া: 
: গেছে-_কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। (২য় ভাগ, পৃঃ ৮৭-৮৮); 
: মায়াতেই এসব ভাগ ভাগ হয়েছে। সকলেরই দরকার। : 


“এখন শুধু পণ্ডিতগুলোকে খড়কুটোর মতো: 


কোথাও কিছু নেই, [ঠাকুর] একা বসে হাসছেন।: 


: [1001510081 ০856 (ব্যষ্টিগতভাবে) যখন দেখতেন, তখন; 
: মুচকি হাসতেন। আবার জগতের ব্যাপার যখন; 
; 0011901/৩ ৬/৪/-তে (সমষ্টিগতভাবে) দেখতেন, তখন; 
: কুকুর, বিড়াল-_এরা শুধু আহার নিয়ে ব্যস্ত দিনরাত। ; হাততালি ৃ 
; করার পর, অত কথা বলবার পরও লোকের চৈতন্য হয় : 
ৃ : কৈ? তিনদিন করলেও হয়, বলেছিলেন। করবে কি করে, : 
মানুষ ইচ্ছা করলে ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে, এইটুকু তফাৎ। : 


দিয়ে নাচতেন- -মহামায়ার কাণ্ড দেখে! এতসব: 


সংস্কার থাকলে তো হয়! একটা ৩1310 (মত) আছে-_: 


1 জন্মমাত্রই শুকদেব তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন। এসব: 
? সংস্কার থাকলে হয়। পূর্বজন্মের কিছু সঞ্চিত থাকা চাই।! 
: তবে হয়, নইলে মনই যায় না এঁদিকে। কী অজ্ঞান: 
: আমাদের! যাদের 'মেচ্ছ' বলা হয়, তারা পর্যস্ত ভারতের: 
? দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে, ভারতই [010ট1৩1) 01 16: 
? (জীবনসমস্যা) 5০1% (সমাধান) করেছে। কিন্তু আমাদের ; 
1 চৈতন্য হচ্ছে না! [1817 11৬78 270 0718) 0101018-1 
? 71670 2011 0106 50156 ড/0110 (ইন্দ্িয়জগৎ থেকে সম্পূর্ণ : 


সরল জীবনযাত্রা আর ভগবং চিন্তা-_এটাই ভারতের: 


? সনাতন বাণী-_খাষিদের আবিষ্কার, কিন্তু আমরা তা ভুলে: 
: রয়েছি। (&, পৃঃ ১৩৭) 

: ঠাকুরের কাছে] যাই, দাঁড়িয়ে শুনছি। একঘর লোক বসা। 
; নরেন্দ্রকে বারণ করছেন বেশি যেতে। রসুনের বাটি গন্ধ: 
; ছাড়তে চায় না। নরেন্ত্রকে দিয়ে একটি আলাদা থাকের; 
! কর্ম ত্যাগ হয়ে এল, বেশি বাকি নাই। কর্মত্যাগ হয়ে গেলেই : 


[ঠাকুর] এদিকে বলছেন, গিরিশের কী বিশবাস। কিন্ত 


সৃষ্টি করাবেন কিনা, তাই অত সাবধান করছেন। এ-থাকের : 


; শুধু যোগ, আর এ থাকের যোগ-ভোগ। নৈকয্য- কুলীন।: 
ৃ ? যেমন মৌমাছি ফুল বৈ বসবে না। যেমন চাতক শুধু বৃষ্টির: 
? এ-অবস্থা। দূর থেকে “হো হো' শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু হাটে : ৃ 


জল খাবে। (১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৩) ৃ 
কখনো রূপ-চিন্তা, কখনো লীলা-চিস্তা, কখনো তার; 
মহাবাক্য-চিস্তা, কখনো অরূপের চিত্তা। সবই ধ্যান। : 


ল্কদ্দ_া্া_ ঈলভদজা 


তাই ঠাকুর বলেছিলেন £ “আমাকে ধ্যান করলই : 
মি পৃ সপ 


জলে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখাতে। সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন 


; বিচরণ করছে-_অবাপের ধ্যানের এইসব ভাব কি করে 
? আরোপ করতে হয় তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। 

: বাক্যমনের অতীত-_তাকেই ধ্যান করা হয়। (এ, পৃঃ 
£ ২৩১) 


; পাজি। এদের এসব কথা বললে এরা দাঁড়ায় কোথায়? ” 
; , কিস্ত কি করে চিনবে তাকে বল- হ্ৃদয়ই বল, আর 
? হাজরাই বল! তার মহামায়াতে সব ঢেকে রেখে দেন। 
? অবতারকে বোঝবার জো নেই। চৌদ্দপোয়া মানুষ হয়ে কি 
করে আসতে পারেন-_এ-সংশয় থেকে যায়। তবে তার 
: কৃপায় সংশয় যায়। 

;£ অবতার হয়ে আসেন তখন বড্ড 01)8705 (সুযোগ)। 
; এসময় না হলে দেরি হয়ে যায়। অবতার এসে বলেন_ 
ঈশ্বর আছেন, তাকে দেখা যায়, আমি দেখেছি। 
? “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌” (শ্বেতাশ্থতর উপনিষদ, ৩। 
:৮)__সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। 

; আর তিনি এলে ব্যাকুলতা আসে সঙ্গে সঙ্গে। তখন 


:মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ২।৪। 
? ৫)... এই পরমাত্মা, সত্য বস্ত, জ্যোতির্ময় পুরুষ-_্যার 
থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং যিনি জগৎ জুড়ে 
; রয়েছেন, তিনি সাড়ে তিন হাত মানুষ. হয়ে দক্ষিণেশ্বরে 


? ২০২-২০৩) 


11500111610 (প্রস্তাব) করেছেন। তার »/৪/ 06 015907- 
; 081০) বেলবার ভঙ্গি) অদ্ভুত। (এ, পৃঃ ৩৪৪) 
; তার কী কৃপা! ভক্তরা যারা সেবা জানত না, তাদের 


শব 
1 দ্বারা জোর করিয়ে সেবা করিয়ে নিতেন। “গামছাটা; 


ৃ ? ভিজিয়ে আনতো”, “জলের ঘটিটা এগিয়ে দাও তো”, 
? মতি শীলের বিলে নিয়ে গিয়েছিলেন বড় বড় রুই মাছ : 
; ঢেলে দিবে”__এইরকম করে বলে বলে। 
1 আনন্দে বিহার করে কিংবা অনস্ত আকাশে পক্ষী স্বচ্ন্দে : 
; করে এসেছেন। ভক্তরা তাকে জানে না, কিন্তু তিনি তো: 

? নিজেকে জানেন। তাই জোর করে সব করিয়ে নিতেন। এই; 
: মনে করে-_তারা তো বোঝে না আমায়, এখন জোর করে ; 
; করিয়ে নি। পরে যখন বুঝবে তখন এক একটা বিষয় 
; ভাবতে ভাবতে জীবন অতীত হয়ে যাবে-_মধুময় 'হবে।: 
: না। ঠাকুর বলতেন £ “নরেন্দ্র এই কথা শুনে দশ হাত ; 
' নেমে গেল। আমি তখন হাজরাকে বলি, 'তুমি তো বড় : 


“জামাটা রৌদ্রে দাও”, “একটু বস, খাওয়া হলে হাতে জল 


৬ ানুঞপপীসপ্পুএি দীন 


(এ, পৃঃ ৩৪৩) ৃ 
অবতার যা শিক্ষা দেন তা কি আর ঠিকঠাক থাকে?: 
গ্লানি আসবেই। ঠাকুর বলতেন ঃ “চৈতন্যদেব সবেমাত্র: 


1 চারশ বছর হলো এসেছিলেন। এর মধ্যেই কি হলো দেখ।: 
: যে চৈতন্যদেব স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন বলে: 
? অনুবতীরা কিনা এখন নেড়ানেড়ীতে পরিণত হয়ে পড়েছে।: 
! চৈতন্যদেব নিজে অবতার-_তার শিক্ষাই রইল না!” 


ত্যাগ করেছিলেন__সেই চৈতন্যদেবের: 


ঠাকুরের কাছে 'প্যালা' ছিল না। কিসে ভক্তদের: 


: কল্যাণ হয়, তাদের কর্মত্যাগ হয়, আর তাকে ডাকবার: 
: অবসর হয়-_তাই সর্বদা চিন্তা করতেন। টাকাকড়ির: 
; নামটিও নিতেন না। খালি কিসে তাদের চৈতন্য হয়, সেই: 
; চেষ্টা ছিল। তিনি এমন ছিলেন, দেখলেই চৈতন্য হয়ে যেত! 
! অবতারের ঠিক ভাব থাকে না-_ শেষে গ্লানি আসবেই।! 
: ; (২য় ভাগ, পৃঃ ৮১) : 
লোক উঠেপড়ে লাগে। “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো : 


অনেকদিন হয়ে গেছে ঠাকুর চলে গেছেন। এর ভিতরই; 


: শুনতে পহি, [দক্ষিণেশ্বরে] নানা রকম সব হয়ে গেছে! তার : 
? সম্বন্ধে নানান কথা বলে। ওখানে [পঞ্চবটীতে] এই ঘরই 
? [ধ্যানঘর] ছিল না__পরে হয়েছে। তার সময়ে শুধু একটা: 
ৃ : মাটির ঘরমাত্র ছিল। (এ, পৃঃ ৮০) র 
; এসেছেন-__এই প্রহেলিকা কি করে বোঝে লোক! (এ, পৃঃ 


স্বামী নিত্যাত্বানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম ও ২ ভাগের! 


ভক্তকে ভগবান ছাড়তে পারেন না। ভক্ত এমন : ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত। 


;জিনিস। ঠাকুর কত ভাবতেন ভক্তদের জন্য। কেউ না : 
: গেলে চিঠি লিখতেন, কিংবা. কাউকে পাঠিয়ে দিতেন সংবাদ : 
; নিতে। কারো হয়তো কর্ম নেই, অন্য ভক্তদের বলতেন কর্ম : 
: একটা কর্ম করে দেবে।” নারাণ ছেলেমানুষ, কি করে কর্ম : 
'ঞরে দিবে? এর অর্থ-_যাকে একথা বলছেন তার কাছে ; 





বিঃ মঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও) 


 ভবিহাতে সম্বলিত ও ন্পাদিত রচনাগুলি পুন করতে; 


: চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স আ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং: 
'উদ্বোধন-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।-_সম্পাদক, “উদ্বোধন': 





এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 
স্বামী বীরেন্থরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 








রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ 


ভাষাস্তর £ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টীচার্য। 
স্"সম্পাদক, উদ্বোধন" 


“তপস্যা'র অর্থ ও তাৎপর্য 










8 ১০৩তম বর্য--৩য় সংখ্যা 





? যাওয়ার সময় নেই, এমনকি রোজকার খাওয়াদাওয়ার! 
1 সময়টুকু পর্যস্ত নেই- এইভাবে মানুষ কাজ করেছেন দু-: 
? শতক ধরে। আর তাতেই এসেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, 
প্রযুক্তি ও সম্পদ-ডাগার। বহুযুগ আগে ভারতেও একই: 
; প্রবণতা ছিল। ছিল জ্ঞানের প্রতি অনিঃশেষ প্রেম। দক্ষিণ; 
; ভারতের কেউ হয়তো শুনলেন সুদুর বারাণসীতে একজন: 
: বারাণসীর উদ্দেশে। পশ্চিম পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় (বর্তমানে ; 
: পাকিস্তানের অন্তর্গত) চরক, সুশ্রতের মতো খ্যাতনামা: 
; শিক্ষকের কাছে চিকিৎসাশান্ত্র ও শল্যবিদ্যা শিখতে ভারতের : 
? অন্যান্য অঞ্চল থেকে ছাত্ররা হেঁটে হেঁটে আসতেন। যেখানেই: 
: ছোটখাট অসুবিধা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। জ্ঞান-: 
; অনুসন্ধান হলো তপস্যা কৃচ্ছসাধন। তপস্যা ছাড়া কোন: 
; জ্ঞানলাভ হতে পারে না। তপস্যা ও জ্ঞান-এর অঙ্গাঙ্গী: 
; “বহবো জ্ঞানতপসা পৃতাঃ (৪1১০) অনেকে জান-: 
? তপস্যায় পরিশুদ্ধ হয়ে ব্রেক্াভাব প্রাপ্ত হয়েছেন)। যদি: 
? আমাদের গোটা জাতি এই 'জ্ান-তপস্যার ভাবে অনুপ্রাণিত ; 
: হয়ে ওঠে, তবে আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ক্ষেত্রে আসবে: 
; অসাধারণ অগ্রগতি। তপস্যা ছাড়া, আরামকেদারায় বসে: 
: বসে কোন জ্ঞানার্জন হয় না। উদ্যমী হয়ে, সংগ্রাম করে তার: 
? মূল্য দিতে হয়--আর তারই নাম তপস্যা। আমাদের ; 
: সংস্কৃতিতে এই এক মহান শব্দ__“তপস্যা'। উপনিষদ ও: 
? গীতাতে শব্দটিকে প্রায়ই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ; 
; উপনিষদে আছে ঃ 
; ব্রন্মাকে তপস্যার মাধ্যমে অবগত হও। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে: 
? উদ্ধৃতি দিয়ে “তপস্যা” শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছেন ই “মনসশ্চ 
: ইন্দরিয়াণাং, চ এঁকাগ্র্যং তপ উচ্যতে”-_-মন এবং ইন্দ্রিয়: 
; সমূহের শক্তি একত্র সংহত করাকে “তপস্, বলা হয়।; 
; জগতে জ্ঞানের যেকোন অনুসন্ধানের প্রতিই এই সংজা: 
: প্রযুক্ত হতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এটিই করেন-_তীরা: 
: তাদের মনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ে শিক্ষিত: 
: করে তুলে সেই মনের সাহায্যে প্রকৃতিকে ভেদ করে তার; 
; অস্তস্তলে পৌঁছান এবং সেইসব সত্যের আবরণ উম্মোচন: 
; করে দেন-_যাদের যুগ যুগ ধরে ঈর্ধাময়ী প্রকৃতি সযত্নে: ' 
৯১০০০০০৮িসউন 
মানুষ জ্ঞানের প্রতি একাস্তিক ভালবাসা : জগতের অন্তরালহিত সেই অনন্ত শাশ্বত সবে; সেই; 
দেখিয়েছেন এবং তার সহায়ে গড়ে তুলেছেন ; আয্মাকে। ৃ 
1 আনুনিক এক সভ্যতা। ঘণ্টার গর ঘণ্টা গবেষণা; ক্লাবে স্কুল-কলেজে প্রবেশের আগে সব ছাত্রছাত্রীর উচিত; 


১৫৫ চৈত্র ১৪০৭ ঢ মার্চ ২০০১ রী 


“তপসা ব্রহ্মা বিজিজ্ঞাস্ব” (৩২); 


 'তপস্‌* বা তপস্যার এই সংজ্ঞাটিকে তাদের সামনে রাখা। ; 
স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আস্তরিকতার সঙ্গে যথেষ্ট ; 
নিউটন বি 
: সরিয়ে নিলে জ্ঞানানুসন্ধান লঘু বা সস্তা হয়ে দাঁড়ায়, আর ; 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ? _যুদ্ধরূপ যে-নদীতে ভীম্ম ও দ্রোণরূপ দুই তীর,: 


? আমাদের শিক্ষায় বর্তমানে সেটাই হয়েছে। 


: মতো কোন জ্ঞানার্জন-কেন্দ্রে গেলে সেখানে তপস্যার কোন ; 
: কৃপরূপ খরম্রোত, কর্ণরূপ তীরপ্লাবী তরঙ্গ, অশ্বথামা ও: 
: বিকর্ণ-রূপ ভয়ঙ্কর দুই কুমীর এবং দুর্যোধনরাপ ঘূর্ণাবর্ত 
; ছিল; কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ণধার হওয়ায় পাগুবরা সেই রণনদী 
: নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ৃ 


? মনোভাব বা পরিবেশ দেখতে পাওয়া যাবে না; দেখা যাবে, 
? সবকিছুই দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে, কেবল ব্যতিক্রমী 
? কয়েকজনই এখনো তপস্যার অগ্নিকে নিরম্তর প্রজ্ুলিত করে 
: রেখেছেন। আমাদের সংস্কৃতিতে তপস্যা ও স্বাধ্যায় পরস্পর- 


: সংযুক্ত ধারণা। 'শ্বাধ্যায়' মানে অধ্যয়ন। বাল্মীকি-রামায়ণ : 
“তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং... 
? নারদম্” €১।১)- নারদ, যিনি কিনা নিয়ত তপস্যা ও ; 


শুরু হচ্ছে এই কথাগুলি দিয়ে ঃ 
: স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব এটিই হলো 


' ধারণা, যার পিছনে আছে তপস্যা ও স্বাধ্যায়। তাই গীতাধ্যানে : 
: বলা হয়েছে__-“জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায়”-_(আমরা প্রণাম করি) ; -_যে 
? কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা পূর্ণ বিকশিত, নানা আখ্যানরূপ কেশরযুক্ত;: 
: উেপনিষদ্রূপী গাভী থেকে) গীতারূপ অমৃতদুগ্ধ দোহন : 
; করেছেন। দ্বিতীয়াংশের বর্ণনাটি পূর্ণরূপে আসবে পরবর্তী ; 
: তাদের সর্বোত্তম কল্যাণ করুক, যীরা কলিযুগের কলুষ নাশ: 
? করতে সম্যগ্রূপে ব্যগ্র। ৃ 
; আর্ধগৃহের গরুগুলিকে দোহন করতেন। এ সংস্কৃত শব্দটি ; 

এবং ইংলিশ শব :৫8181/00"- যাদের ; 


“গীতামৃতদুহে” (৩) যিনি 


£আরো বলা হচ্ছেঃ 


; ্লোকে। সংস্কৃতে 'দুহ' শব্দের অর্থ-_-যিনি গাভীকে দোহন 
: করেন; 'দুগ্ধম্ অর্থ দুধ; 'দুহিতা' মানে কন্যা__যিনি প্রাচীন 


£ থেকেই এসেছে রাশিয়ান বা শ্লাভ শব্দ “৫০০%", জার্মান শব্দ 
? 49০1001 
? সবগুলির অর্থ কন্যা” 

£  “সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। 

পার্থো বংসঃ সুধীর্ভো্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।” (৪) 


: -উপনিষদ্গুলি হলো গাভী, দোগ্ধা হলেন গোপালক-পুত্র ? 
: শ্রোকৃষ্ণ); পার্থ বা অর্জুন বৎস; শুদ্ধবুদ্ধি নারীপুরুষ : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দৈব কৃপা হলো সেই বাতাস যা: 
: সবসময়ই বইছে; তবে তোমার নৌকা সামনে এগোচ্ছে না, 
: কারণ তুমি পাল তুলে দাওনি। পাল তুলে দাও; তাহলে : 
? বাতাস লাগবে এবং তুমি সামনে এগোবে। কৃপা অনুভব: 
করতে হলে আমাদের শুধু এটুকু কাজ করতে হবে। 


? পানকর্তা এবং অমৃতময়ী গীতা হলো দুষ্ধ। 

£ এই বিখ্যাত ক্লোকটি সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়। গীতা বর্ণিত 
£ হয়েছে উপনিষদের সাররাপে। পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে 
 স্্ীকৃষ্েের প্রতি একটি শ্রদ্ধা-উক্তি £ 

£ “বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুরমর্দনম্। 

£  দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।।” (৫) 
1--কংস ও চাণুর (অসুর প্রবৃত্তির দুই পাষণ্)-বিনাশী, 


? (জননী) দেবকীর পরমানন্দদায়ক, বসুদেবপুত্র জগদ্গুরু : 


? ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। 


ৃ শ্রীকষঃ জগতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে বা কোন : 
? দেশকে বা কোন জাতিকে শিক্ষাপ্রদান করতে আসেননি, : 


তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানবতার জন্য। সেটিই বলা হয়েছে: 
? এই গ্লোকে ঃ কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্‌।' পরবর্তী প্লোকটি বেশ 
? বড়; রাপকল্পে ভরা £ 


“ভীম্মদ্রোগতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা 
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহুনী কর্ণেন বেলাকুলা। 
সোতীর্ণা খলু পাগুবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ11” (৬): 


জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরাপ নীলপপ্স, শল্যরূপ হাঙর, : 


পরবর্তী গ্লোকটি হলো £ 
“পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং 
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্‌। 
, লোকে সঙ্জনষট্‌্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা 
ভূয়াত্তারতপন্কজং কলিমলপ্রধবংসিনঃ শ্রেয়সে।| (৭) 
-যে-পল্ম পরাশরপুত্রের (অর্থাৎ ব্যাসদেবের) বাক্যরূপ 
সরোবরজাত, হরি (অর্থাৎ পরম দেবসত্তা) বিষয়ক: 


যার মধু এই জগতের সঙ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন;: 
গীতারূপ তীব্রসুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূাপ সেই পদ্ন: 
পরবর্তী গ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বিষয়ক। এটিও একটি! 


“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লগ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।” (৮) 


: __খাঁর কৃপা মুককে বাগ্মী করে এবং পঙ্গুকে গিরিলগ্ন করায়, 
£ সেই পরমানন্দস্বরাপ মাধবকে [শ্রীকৃষণকে) বন্দনা করি। 


দৈবকৃপার শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বহু: 
মুনিঝষি বারেবারে এই গ্লোকটি ব্যবহার করেছেন।: 


তারপরে আছে শেষ প্লোকটি, যা আমাদের দেশের লোক: 


প্রায়ই পাঠ করে থাকেন £ 


“যং ব্রন্মাবরুণেন্দ্রর্রমরুতঃ স্বস্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ- 
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈরগায়স্তি যং সামগাঃ।| 
ধ্যানাবন্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যস্তি যং যোগিনো 
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তন্মৈ নমঃ1।” (৯): 
- প্রদ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎগণ দিব্য স্তব দ্বারা যাঁর: 
1 বন্দনা করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিধদ্‌-সহ: 
; বেদ দ্বারা যার মহিমা গান করেন, রা 
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? হয়ে যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণও যাঁর চরম তত্ব 
; অবগত নন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি। 

? আগেই বলা হয়েছে, শক্করাচার্যই প্রথম গীতার গুরুত্ব 
? আবিষ্কার করেন এবং তার ওপর একটি ভাষ্য রচনা করে 
"+ মানুষের কাছে গ্রন্থটি প্রচার করেন। ৭৮৮ শ্রীস্টাব্দে তার 
; আবির্ভাব এবং ৮২০ খ্রীস্টাব্দে ঘটে তার মহাপ্রয়াণ। তিনি 


! মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার বিশিষ্টতাকে 
; সামগ্রিকভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ 
; থেকে উত্তর এবং পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্ত তিনি পায়ে হেঁটে 
: পরিভ্রমণ করেছিলেন। রচনা করেছিলেন বেদাস্তের ওপর 
? অনেকগুলি পাণ্িত্যপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্র্থ। ভারতবর্ষের 
' আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক এঁক্যের ওপর শঙ্করাচার্য নিজের 
: প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর এসবই তিনি করেছেন 
' তার বত্রিশ বছরের স্বল্প জীবনকালে। 

? শ্ীতাভাষ্যের ওপর শঙ্করাচার্যের যে দু-পৃষ্ঠা ভূমিকা 
? আছে, তার প্রধান অংশ আমরা আলোচনা করব। এখানে 
: রয়েছে মানব-প্রগতি সম্বন্ধে এক সার্বিক ভাবনার বিস্তার। 
? আমি চাই, গীতাপ্রেমিক প্রত্যেকেই এই দু-পৃষ্ঠা ভূমিকা 
: অধ্যয়ন করুন; এর সার্বজনীনতা উপলব্ধি ও উপভোগ 
? করুন; তার দ্বারা আস্তরিকভাবে প্রভাবিত হোন। গীতা 
: মানুষের জীবনকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক-_-এ দুভাগে 
' বিচ্ছিন্ন করে ফেলে না, বরং মানবজীবন ও তার ভবিতব্য 
: সম্পর্কে এক সমঘ্িত দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। তাই আমরা উক্ত 
; ভূমিকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলোচনা করব। 

; শঙ্করাচার্য তার ভাষ্যের ভূমিকায় প্রথমে একটি 
: পৌরাণিক গ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যার আংশিক প্রতিধ্বনি 
' শুনতে পাওয়া যায় আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ে (০991)0- 
:1089)। শ্লোকটিতে দৈবসত্তার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ঃ 
১ “ওঁ নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্‌। 
অগুস্যান্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তৃদ্বীপা চ মেদিনী।।” 


নারায়ণ (পরম দৈবসত্তা) হলেন অব্যক্তের অর্থাৎ ? ৃ 
বিবর্তন, মানবীয় নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যা্িক) বিবর্তন! 
: বৈদাস্তিক সৃষ্টিতত্বে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।; 
: বিষুসহম্রনামে (মহাভারত, ভীন্মপর্ব) গীত হয়েছেঃ. 
ভারতীয় সৃষ্টিতব্বের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্বের : 


যে কেবল কতকগুলো দিক দিয়ে দারুণ মিল আছে, তা-ই নয়; : 


: অবিভাজিত বা মূলা প্রকৃতির পারে, ব্রন্মাণ্ড এসেছে অব্যক্ত 
: থেকে; ব্রক্মাণ্ডের অন্তর্গত রয়েছে সপ্তদ্বীপ-মহাদেশযুক্ত 
; পৃথিবী-সহ এই লোকসমূহ। 


? এটি পাশ্চাত্য তত্বের তুলনায় সমৃদ্ধও বটে। আলোচ্য ক্লোকে 
দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হলো, ভারতবর্ষের বিচারে জগৎ-কারণ 


বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এঁ-উৎসটি জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। 


 সৃষ্টিততৃবিদ্‌ চেষ্টা করছেন এ উৎসকে আধ্যাত্মিকে রাপাস্তরিত; 
: করার। চল্লিশ বছরেরও আগে ফ্রেড হয়েল সৃষ্টিতত্বের ওপর: 
; একটি বই লিখেছিলেন, যেটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তবাদী। এখন; 
1 তিনি নতুন একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনামটিতেই রয়েছে: 
ৃ এক আধ্যাত্মিক মাত্রা--“ণ70 17161118010 [011%6150, 

£ বেদ্ধিমান মহাবিশ্ব)। মহাবিশ্ব বুদ্ধিমান; এবং বেদাস্তও এ-: 
: বিশ্বকে এমনটিই বলে থাকে £ অনন্ত, অদ্বৈত, চৈতন্যসত্তা। ; 


এই প্রথম শ্লোকটিতে আমরা পাচ্ছি 'নারায়ণ'-এর: 


: উল্লেখ, যার সঙ্গে তুলনীয় কোন ধারণা বা ভাব পাশ্চাত্য; 
: জ্যোতিবিজ্ঞানে নেই। কিন্তু পরবর্তী পর্বে “অব্যক্ত” বা: 
; অবিভাজিত অবস্থার কথা আসছে; যা আধুনিক পাশ্চাত্য: 
: জ্যোতিরিজ্ঞানের 5819 ০৫ $1150121109'-র সঙ্গে তুলনীয়।: 
: পরম দৈবসত্ত নারায়ণকে আবাহন করা হয়েছে এই বলে যে,: 
: তিনি অবিভাজিত প্রকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত। বেদাত্ত-মতে, : 
: প্রকৃতির দুটি মাত্রা-_বিভাজিত ও অবিভাজিত। “বিভাজিত': 
: হলো তা-ই, যাকে এই ব্যক্ত বিশ্বরূপে প্রকাশিত দেখতে; 
; পাওয়া যায়। তার পিছনে আছে “অব্যক্ত', অর্থাৎ: 
; অবিভাজিত প্রকৃতি; যা হলো পাশ্চাত্য জ্যোতিবি্ান-কথিত : 
; "হা-বিস্ফোরণ' (812 8৪7৪')-এর ঠিক আগের অবস্থা: 
; 'অব্যক্ত' থেকে আসে “ব্যক্ত” বা প্রকাশিত রূপ- যাকে: 
: বর্তমান প্লোকে বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড' এবং যার মধ্যে রয়েছে: 
? সপ্তমহাদেশযুক্ত এই পৃথিবী-সহ লক্ষ কোটি জগৎ। বেদাস্তে; 
: ঈশ্বর বা আদি ও পরম সত্যকে “অনস্ত কোটি ব্রন্মা্ড নায়ক: 
: বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের চিন্তায় ছিল অসীম দেশকালের ; 
; ভাবনার সাদৃশ্য নেই, কিন্তু সাদৃশ্য আছে আধুনিক পাশ্চাত্য: 
: ব্রহ্ম থেকে, ব্রহ্মোই তা অবস্থান করছে এবং একটি সৃষ্টিচক্রের: 
? অস্তে আবার তা ব্রন্গেই লীন হয়ে যায়। বেদাত্ত আরো বলে, : 
 ব্রদ্ধা থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এক চমৎকার সুশৃঙ্খল: 


“্যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবস্তি আদি যুগাগমে। 
যস্মিনশ্চ প্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে।।" 


; _্ষার হতে একটি যুগ বা সৃষ্টিচক্রের প্রারস্তে বস্তসকল; 
উৎপন্ন হয় এবং যুগান্তে যার মধ্যে লযপ্রাপ্ত হয়__তিনিই; 
: নারায়ণ। 

! পবিত্র ও আধ্যাত্মিক; আর আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতি- ; 
 ব্রন্গা অনস্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য; এক এবং অদ্বিতীয় স্বরূপসম্পন্ন।; 
চটাটিলারা ফ্রেড হয়েলের মতো কিছু পাশ্চাত্য : 


কপি সচিন বা ননিকাত সী 





সংগ্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশীনন্দ 


: করে জানব? 

? স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ আমাদের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, 
; আমরা কি পেতে চাই__এর উত্তরের দ্বারাই বিচার করা চলে 
: আমরা সঠিক পথে চলছি কিনা। আমাদের উদ্দেশ্য কি সেটাই 
: আগে স্পষ্ট করে জানতে হবে, তারপর ঠিক পথের প্রশ্ন। 
ঠিক পথে চলার অর্থ-আমরা যতই অগ্রসর হব, দেখব 
£ আমাদের লক্ষ্য ক্রমশ আরো নিকটবর্তী হচ্ছে এবং শেষ 
: পর্যত লক্ষ্যে উপনীত হব। সুতরাং যা আমাদের উদ্দেশ্য 


? জীবনের লক্ষ্য। এখন লক্ষ্যের দিকে যত অগ্রসর হব ততই 


: এই লক্ষ্য বা ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হলেন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্বরূপ 
: পরম সত্তা। এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে আমরা 
: ক্রমশ শুদ্ধ হচ্ছি কিনা, স্বার্থবুদ্ধি ও দেহ-মনের প্রতি আসক্তি 
; কমছে কিনা। এগুলি হলো সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি 
? কিনা তা পরীক্ষা করার কষ্টিপাথর। 

;  আত্তরিকভাবে নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ বা আত্মসমীক্ষা 


1 “ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ব্রিক এককালঃ। 
 প্রপদ্যমানস্য যথাম্মতঃ সুত্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্। 1” 
ৃ (১১।২।৪২) 
? আমরা ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাব ততই তিনটি 
? বিষয়ের অনুভব আমাদের হতে থাকবে এবং তিনটিই 
' একসঙ্গে হবে। সে তিনটি হলো “ভক্তিঃ পরেশানুভবো 
? বিরক্তিরন্যত্র'। এই হলো কষ্টিপাথর। 


? সঙ্গে তার হ্ষুন্িবৃত্তি হচ্ছে, অতৃপ্তি দূর হচ্ছে এবং সে নিজেকে 
; সুস্থ সবল মনে করছে। তেমনই ঈশ্বরের প্রতি, ইষ্টের প্রতি 
? যত মন যাবে- তার প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, 
' তার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছতর হবে এবং ঈশ্বর ব্যতীত 
? অন্য বস্তুতে আসক্তি হাস পেতে থাকবে। ভক্তি বা অনুরাগ, 
: 'পরশানুভব' অর্থাৎ ঈশ্বরসান্লিধ্যের অনুভূতি এবং বিরক্তি ; 
অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বা প্রসঙ্গে তীব্র অনীহা : 
; এই তিনটি হচ্ছে ভক্তিমার্গে অগ্রগতির যথার্থ প্রমাণ। : 


৪ ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-ওয় সংখ্যা সংখ্যা 


প্রশ্ী £ ইচ্ছাশক্তি কি? 'বুদ্ধি' শব্দেরই বা অর্থ কি? : 
স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ$ কোন কাজ সম্পন্ন করার বা কোন; 


? কিছু পাওয়ার সামর্থ সম্বন্ধে নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা পোষণ: 
? করে অগ্রসর হওয়ার নামই ইচ্ছাশক্তি। আর কোন বস্তুকে: 
£ যথাযথভাবে জানার জন্য যে স্বচ্ছ ধারণাশক্তি, তাই হচ্ছে: 
: বুদ্ধি। এই দুটি বিষয়-_ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি পরস্পর থেকে: 
: ভিন্ন, সুতরাং এদের মধ্যে কোন্টি ভাল, সে-বিচার চলে না।! 
; এখন যদি বলি টক আর মিষ্টি, অল্প বা মধুর__এই দুই: 
: বিপরীত বস্তর মধ্যে কোন্টি ভাল? কি উত্তর দেবে? 
: অন্ধ্রবাসীর কাছে টক ভাল, আর বাঙালীর রসনায় মিষ্টি।: 
; আসলে কে কি চাইছে, তার ওপরেই ভাল-মন্দের বিচার: 
; আমরা বুঝতে পারব যে, লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যেসব : 
; গুণের প্রয়োজন সেগুলি ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়ে উঠছে। ; 
ঃ চিন্তাভাবনা নিজের এবং নিজের ছোট পরিবারটিকে কেন্দ্র: 
: করেই আবর্তিত হয়। অন্য কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।; 
; কিন্তু যিনি উদারচেতা, যাঁর হাদয় প্রেমপূর্ণ_তিনি কেবল; 
: নিজের পরিবার-পরিজন নিয়েই ভাবেন না। অপরাপর: 
; সকলেই তার আপনজন, প্রিয়জন। তার হাদয় সকলের প্রতি; 
ৃ ? ভালবাসাতেই পূর্ণ। সংস্কৃতে একটি ্লোক আছে 
করে দেখতে হবে আমরা পবিত্র কিনা, একেবারে নিঃস্বার্থ, : 
; দেহ-মনের প্রতি অনাসক্ত কিনা। অগ্রগতির এইগুলিই : 
 প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে 'ভাগবত'-এর একটি গ্লোক স্মরণীয়-_ : 
1 _-নিজের পরিবারের লোকজনকেই আপন ভাবা আর: 
; অপরের সম্বন্ধে উদাসীনতা, এই বোধ মনের ক্ষুত্রতার 
? পরিচায়ক। কিন্তু যিনি প্রশস্তহাদয়, সর্বব্যাপক যাঁর দৃষ্টি__; 
? তিনি সকলকেই আপন বলে মনে করেন। মহৎ ব্যক্তির: 
; আত্মপর ভেদ থাকে না, বিশ্বজনই তাঁর আপন। আর সাধারণ : 
; সন্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তির কেবলমাত্র নিজের আর নিজের সঙ্গে: 
; একান্তভাবে যুক্ত আত্মীয়দের সঙ্গেই সম্বন্ধ! | ৃ 
? মানুষ যখন ক্ষুধায় কাতর হয় তখন তার মধ্যে অসস্ভোষ : 
বা অতৃপ্তি থাকে, আর সে দুর্বলতা অনুভব করে। সেসময় : 


প্রশ্ন ঃ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কেমন করে হয়? ৃ 
স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ সন্ধীর্ণ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির: 


“অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্‌। 
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্‌।।” : 
(হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৭০): 


মায়ের দৃষ্টান্ত দেখ। তিনি কি ভাবতেন! তার কাছে? 
পর বলে, অপরিচিত বলে কেউ ছিল না। তার জয়রামবাটী 
থেকে কলকাতা আসার সময় সেই ঘটনাটি ভেবে দেখ। সন্ধ্যা: 


: হয়ে আসছে, মা সঙ্গীসাীদের সঙ্গে অত দ্রনতগতিতে যেতে: 
? পারছেন না। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল। 
? সেই জনমানবহীন প্রান্তরে মা অন্ধকারে একা চলেছেন।: 
? সেইসময় হঠাৎই লাঠি-হাতে এক দীর্ঘকায় মানুষ তার সামনে : 
1 এসে উপস্থিত হলো। সে একজন ডাকাত ছিল। কিন্ত ্রী্রীমা: 


' তাকে অনায়াসেই পিতৃ সম্বোধন করে বললেনঃ “বাবা, 
আজ আমাদের তারকেশ্বরে রাতটা বিশ্রাম করার কথা। 
লাশ শসা 
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চি 

: ভাবছিলাম কি করি। কিন্তু আমার কি ভাগ্য, তুমি ঠিক এই 
সময়ে এসে পড়েছ। তা না হলে এইভাবে একলা যে কি 
: করতাম!” এমন অকপট সরলতায় তিনি কথাগুলো বললেন 
? যে, দস্মুর পাষাণ-হাদয়ও বিগলিত হলো। পিছনেই আসছিল 
; ডাকাতের স্ত্রী। মা তার হাতটি ধরে বললেন ঃ “মা, আমার 


: ভাবনা নেই। তোমরা না এলে কি যে করতাম জানি না।” এই 
? কাতরতায় ডাকাত-বৌয়ের মনটাও গলে গেল। দুজনেরই 


: ছাড়ল 'না। নিকটবর্তী গ্রামের একটি দোকানে রাত্রিটা 
? কাটাবার, সেখান থেকে মুড়ি-মুড়কি কিনে রাত্রিতে খাওয়ার 
ব্যবস্থা করে দিল এবং মা ঘুমোলে ডাকাত নিজে ঘরের 
; বাইরে সারারাত লাঠিহাতে পাহারা দিল। পরের দিন 
? সকালবেলা তারা নিজেরাই মাকে তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে 
' দিয়ে এল। 

£ শ্ীশ্রীমার এমনই ছিল স্বভাব! তার কাছে যেকোন 
' ব্যাপারে যে-ই আসুক না কেন, তিনি তাকে নিজের লোকের 
? মতোই দেখতেন। একটি ভক্ত তার কাছে আসত। সে 
? অতিরিক্ত পানাসক্ত ছিল, তার চরিত্রদোষও ছিল। অন্যান্য 
; করতেন যে, বাইরের লোক তাদের সম্বন্ধে মন্দ ভাবতে 
; পারে। সুতরাং সে যাতে তাদের সঙ্গে না মিশতে পারে, 
: এইজন্য তাকে মায়ের কাছে আসতে নিষেধ করা হোক। মা 
' সব শুনে উত্তর দিয়েছিলেন £ “হতে পারে সে মন্দ লোক 
: কিন্তু আমি যখন তার মা, তাকে শুদ্ধ করে গ্রহণ করাই কি 
: আমার কর্তব্য নয়? শিশু ধুলোবালি ঘেঁটে ময়লা মাখলে মা 
? কি করেন? ধুলো মুছে পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেন 
: না? আমি তার মা। তার যত মলিনতা দূর করে তাকে সন্তান 
: বলে গ্রহণ করাই কি আমার উচিত নয়?” 


; কাহিনীও সবাই জানে। মা তাকে নিজের সন্তানের মতোই 


: স্পর্শদোষ বা হোঁয়াছুয়ি বীচাবার জন্য তিনি সব খাবারই দূর 
! থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। শ্রীন্রীমা তাতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 
? পারে? তুমি সর, আমি পরিবেশন করছি।” তারপর তিনি 
স্বয়ং তাকে যত করে খাওয়ালেন। শুধু তাই নয়। খাওয়া হয়ে 
: গেলে নিজে সেই উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করলেন। তখনকার 
; দিনে প্রামদেশে কোন ব্রাহ্মণের মেয়ের পক্ষে এ-কাজ ভাবাই 
! যায় না। এই হলেন আমাদের মা। সেই তিনি, যিনি বলতেন £ 


; “আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি।” এই শরৎ : 


"ভারী, শ্রীরামকৃষ্ের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ের: 


; সম্পাদক। সেই শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমজাদেরও নাম: 
! নিয়ে তিনি বললেন £ শরৎ-আমজাদ দুজনেই যে আমার! 
1 সম্তান। এমনই তার মাতৃমহিমা। তাই তো তার কাছে 'পর": 
: বলে কেউ ছিল না। ৃ 
? কি সৌভাগ্য যে, তোমরা দুজনেই এস পড়েছ, আর আমার ; 


পু টিব্ত ২ ভালা রন 


: এবং এক-_এ দুটিই সত্য, একই বন্তর এপিঠ ওপিঠ। কিন্তু: 
: মায়াবাদের সঙ্গে কি এটির বিরোধ হচ্ছে না? 
: তার প্রতি এমন কন্যান্নেহ হলো যে, তাকে তারা একলা : 


স্বামী ভূতেশানন্দ £ মায়াবাদ বলেই কিছু নেই। বাদ হচ্ছে: 


? নির্যাস। যে-তনৃটি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তার সারভাগ। যেমন; 
; আপাত প্রতীয়মান দ্বৈতসত্তাকে। তেমনি হ্বৈতবাদ আবার; 
; অদ্বৈতকে স্বীকার করেও তার মধ্যে একটি বিশেষত্ব যুক্ত: 
; করেছে। এই হলো “বাদ' শব্দের অর্থ। কিন্তু “মায়া” কোন বাদ; 
: নয়। মায়াকে কোন সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠা করেনি। আচার্য শঙ্কর: 
; তো নয়ই। তিনি মায়াবাদী নন, তিনি ব্রন্মাবাদী। তাকে বুঝতে: 
! না পেরে ভুলক্রমে “মায়াবাদী' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই: 
; মায়ার জন্যই এক অদ্বৈত সৎ বহুরাপে প্রতিভাত হন- এই: 
: কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। মায়া না থাকলে এক-এর এই; 
: বহত্বকে বোঝানো যায় না বলেই তিনি “মায়া' শবটি ব্যবহার: 
? করেছেন। মায়ার অর্থ ইন্দ্রজাল নয়। এটি অনির্বচনীয়,; 
? অপ্রত্যক্ষ, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এটি আমাদের: 
? ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই একে “মায়া বা “অবিদ্যা' বলা হয়।; 
; অথচ এটি কোন সৎ বস্তু না হয়েও তার আবরণাত্মিকা ও: 
; বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির ছারা আমাদের ভ্রান্তির কারণ ঘটায়।: 
? শঙ্করাচার্যকে কেউ কেউ 'মায়াবাদী' বললেও তা ভুল। তিনি: 
' অদ্বৈতবাদী, তিনি ব্রন্মাবাদী। ৃ 
এমন অপূর্ব তার মাতৃহাদয়! ডাকাত আমজাদের : 


প্রশ্নঃ জীবন ও মৃত্যু বলতে কি বোঝায়? এই মহাবিশ্বের; 


! তথা মানবজাতির অস্তিত্ব কিসের জন্য? 


স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ র্নেরদিতীয়ার্ধট অতি চমৎকার! 
কেন যে এই বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টি, মানুষের আবির্ভাব ও: 


? অস্তিত্বের কি কারণ তা আমরা জানি না। আমরা সাধারণ: 
; মানুষ, কি করে জানব কেন আমরা এসেছি, আছি? তবু এটা: 
: ঠিক, সামনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে বলেই আমাদের বেঁচে: 
; থাকা। এই বিশ্বজগংটা যে আছে তারও অস্তিত্বের একটা: 
? উদ্দেশ্য আছে। কি সেই উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মায়িক: 
? জগতে বাস করে নিজের স্বরূপকে চেনা, নিজেকে মহীয়ান: 
; রূপে বিকশিত করে তোলা। এই মহাবিশ্বের আশ্রয়ে বাস; 
? করে স্বস্বরাপানুসন্ধান ও স্বস্বরাপোপলবিই জীবনের পরম: 
! লক্ষ্য, আর সেইজন্যই আমাদের জীবনধারণ। ৃ 


প্রথম প্রশ্নটি জীবন মৃত্যু বিষয়ে। এ তো অতি সোজা: 


রাত ররন রর গর 


? সচেতনতাই জীবন। যখন এই অস্তিত্বের বোধ থাকে না, 
: সেটাই মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি-_সেটা আরেকটা প্রশ্ন জীবনের 


; অর্থ হচ্ছে এই ঘটনাবহুল বিশ্বে সক্রিয়ভাবে, সচেতনভাবে ; 
; সুতরাং কর্মের দ্বারা কোন প্রকারেই জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় 


(নিজের অংশগ্রহণ। আর মৃত্যু হচ্ছে এই সক্রিয় 


; অংশগ্রহণকারী যে ব্যক্তিত্ব, তার লয় বা অবসান। সহজ ; 
অন্তত ; থাকে। চিততশুদ্ধির পরেই ড্ঞানমার্গে অগ্রসর হওয়া এবং সেই: 
; জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননাশ বা মোক্ষলাভ সম্ভব। কর্ম ও; 
; মোক্ষলাভের মধ্যে জ্ঞানই যোগসূত্র। স্বামীজী এখানেই: 


? ভাষায় এরই নাম জীবন-মরণ। এই জীবন- 
£ জীবন তো আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । সুতরাং 
? জীবন কি__এই প্রশ্নের অর্থই হয় না। আমি যে জীবিত-_ 


? একথা অপরের বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে জীবনের অর্থ 
; দ্বারা যেমন মোক্ষলাভ হয়, কর্মের দ্বারাও তেমনই মুক্তি হয়।; 
? জান ও অজ্ঞান পরম্পরবিরুদ্ধ-_এই তর্তটির সামঞ্জস্য: 
: কথা বলেছেন এবং সেই কারণেই কর্মকে জ্ঞানের সহায়ক: 
: মাত্র বলেছেন। তাই তাঁর মতে কর্ম প্রত্যক্ষভাবে অজ্ঞান দূর ; 
; করাতে পারে না, পারে না পরম সত্যকে প্রকাশ করে; 


? কি, প্রয়োজন কি সেটাই ভাববার। অন্ধ পরিবেশের কাছে 
: আত্মসমর্পণ জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ একটি উদ্দেশ্য 
; সাধনের জন্য সাধনা, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা__এই- 
? ই হলো জীবন। 

£ প্রশ্নঃ কর্ম ও কর্মযোগ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য ও স্বামীজীর 
: ধারণার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? 

£ তফাৎ আছে। যাকিছুই করা হয় তাই-ই কর্ম অর্থাৎ 


! আমাদের বন্ধনমুক্তির কারণ, সেইভাবে ভেবেচিন্তে যা করা 
: হয় তার নাম 'কর্মযোগ'। অর্থাৎ কর্মযোগ হচ্ছে কর্মসাধনের 
£ এক বিশেষ পন্থা যা আমাদের মোক্ষের সহায়ক। 'যোগঃ 
; কর্মসু কৌশলম্‌। (গীতা, ২1৫০) কর্মযোগ হচ্ছে সেই রহস্য, 
যার ফলে কর্ম করেও কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা 
? যায়। শঙ্করাচার্য আর স্বামীজী দুজনেই কর্মযোগের কথা 
: বলেছেন। শঙ্করাচার্ধের মতে জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় হতে পারে 


? না, কারণ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এখানে “কর্ম শব্দের অর্থ : 
ৃ ; হওয়ার অথই হচ্ছে__সেই স্বচ্ছ বুদ্ধিতে সত্যের অবাধ: 
: পিছনেই একটা স্বার্থ থাকে এবং স্বার্থপ্রণোদিত সমস্ত কর্মই : 
 অবিদ্যার লেশ। 


; যেকোন ধরনের কর্ম। তিনি বলতে চাইছেন, সমস্ত কর্মের 


: জ্ঞানের বিরোধী। কারণ, শুদ্ধজ্ঞানে স্বার্থপরতা থাকতে পারে 


; না। এখানে স্বার্থপরতার অর্থ হচ্ছে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের ; 
সঙ্গে আত্মার একত্ববোধ। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু দেহাত্মবোধের : 
; আলোচনার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। কেননা একে কেন্দ্র করেই: 
আমাদের সমস্ত জীবন। সোজা ভাষায় এর মানে এই যে-_: 
; যদি আমরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাই তবে: 
? আমাদের প্রতিটি কর্মই তদনুযায়ী হতে হবে। সুতরাং ঠিক: 
: কোন্‌ বিষয়টি, কোন্‌ কাজটি যে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন 
? পরস্পরবিরোধী বলেছেন, তখন তিনি এই সকাম কর্মকেই : 
: সাধারণভাবে একটা কথা বলা যায় যে, আমি যে এই দেহটা: 
; নই, আমি আত্মস্বরূাপ_ এই উপলন্ধির সহায়ক যেসব ক্রিয়া: 
: বা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই এই দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত রাখার : 
 প্রয়াসই আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে পারে। সাধারণত; 
: সকলেই এই শরীরটাকে “আমি” ভাবে অর্থাৎ এই শরীরের: 
: সুখস্বাচ্ছনদ্য বিধান, শারীরিক নানা বিষয়ের চিন্তা নিয়েই: 
' আমরা ব্যাপৃত থাকি। আমি যুবক, আমি বৃদ্ধ, আমি সুস্থ বা: 


; অতীত। মনের সঙ্গেও তার একাত্মবোধ নেই। তিনি জানেন, 
: তিনি আত্মন্বরূপ। অথচ কর্মমাত্রেরই পটভূমিকায় দেহমনের 
স্বীকৃতি থাকে। অপরদিকে স্বার্থপ্রচোদনা ভিন্ন যে কর্ম, তারই 
? নাম কর্মযোগ। তাই আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্মযোগ সম্ভব নয়। 
শঙ্কর যখন জ্ঞান থেকে কর্মকে পৃথক করেছেন, তাদের 


? লক্ষ্য করেছেন। 

1 স্বামীজীও কর্মযোগের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 
'নিষ্কাম কর্ম বা নিঃস্বার্থ কর্মই হচ্ছে কর্মযোগ। অবশ্য 
? গীতাতেও তত্ব হিসাবে এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রশস্তি করা 
: হয়েছে শঙ্করের সঙ্গে স্বামীজীর মতের আরেকটি পার্থক্যও 
: লক্ষণীয়। শঙ্কর বলছেন, কর্ম মোক্ষের কারণ হতে পারে না। 
: কর্মের দ্বারা আমরা শুদ্ধ হতে পারি, মন পবিত্র থেকে 


£ দুজনের মতের মধ্যে সামান্য একটু : 
: চিত্তশুদ্ধি হয়-_এই স্বতঃসিদ্ধান্তটি অবলম্বন করেই বলতে ; 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা তাৎক্ষণিক কৃত, তাই হলো কর্ম। আর যা ; 
: সত্যের প্রকাশে আর বাধা থাকতে পারে না। পরম সত্য কি?! 
? সবরকম অধ্যাস বা এক বস্ততে অপর বস্তুর ভ্রান্তি এবং; 
: সমস্ত ধর্মাধর্মের সংস্কার বা কর্মের যাবতীয় মালিন্য থেকে; 
: মুক্তি-_এইই তো মুক্তি। চিত্ত বা অন্তঃকরণ যখন: 
: কর্মপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হয় তখন তো তা মুক্তির: 
; স্বরূপতাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য বলেছেন, শুদ্ধ মন,: 
: শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক। চিত্ত শুদ্ধ হলে বুদ্ধিও শুদ্ধ হবে।! 


: পবিভ্রতর হতে পারে, কিন্তু তা অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করতে; 
; পারে না। একমাত্র জানের দ্বারাই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। জ্ঞান: 


ও অজ্ঞান দুটো বিপরীত বস্ত, একটি অপরটির অভাব।: 
তবে কর্ম জানের সহায়ক। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হতে: 


ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, জ্ঞানের; 


্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বামীজী কিন্তু কর্মের দ্বারা; 


চেয়েছেন, কর্মের দ্বারা চিত্ত যদি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় তখন পরম: 


কারণ, বুদ্ধিও অস্তঃকরণের একটা বিভাগ। আর বুদ্ধি নির্মল : 
প্রকাশ। সেখানে আর অজ্ঞান থাকে না, থাকে না অধ্যাস বা; 


প্রশ্ন ঃ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি কিভাবে সম্ভব? 
স্বামী ভূতেশানন্দ $ আধ্যাত্মিক বা ধর্মজীবন সম্বন্ধে: 


গঠনে সাহায্য করবে তা বলা অতি কঠিন। তবে; 
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: অসুস্থ-_এসবই আমাদের দেহকেন্্রিক চিন্তা। আবার কখনো 
: মনের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের সুখী বা দুঃখী 
? ভাবি। মোটের ওপর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির যে 
? সমষ্টি__শান্ত্রের ভাষায় যাকে “দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত' বলা হয়ে 
: থাকে-_তাকেই আমরা সাধারণত “আমি" বলে ভাবি। 

কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে? এই দেহা্মৈক্য বোধ 
; থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে 
: এসবের অতীত কোন বন্ত-_-তা উপলব্ধি করা। আমাদের 
: প্রকৃত সন্তা যে কেবলমাত্র এই দেহ, মন, ইন্ত্রিয়ের অতীত তা 
; নয়, যাকিছু পরিবর্তনশীল সবেরই উধের্বে তা অবস্থিত। এ 
; তো আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে, আমাদের শরীর ও মন 
: নিত্য পরিবর্তিত হলেও এ-বোধ সবসময় জাগ্রত থাকে যে, 
; আমি সেই একই আছি, একই থাকব। মুহূর্তে মুহূর্তে আমার 
; শরীর ও মনের কতই পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু কখনো আমাদের 
: মনে হয় না যে, আমি পরিবর্তিত হচ্ছি। যে-আমি যুবক 


আমাদের বোধ হয়। অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে একটা 
: অপরিবর্তনীয় “আমি' থেকে যায়। এই যে অপরিবর্তনীয় 
' নিত্য আমি-_ এটিকেই জানতে হবে আমার প্রকৃত সত্তারূপে, 
: স্বরাপরূপে। এই স্বরূপকে বলা হয় “আত্মা এবং আত্মা 
: সম্বন্ধে যিনি চিস্তা করেন, তাকেই বলা হয় আধ্যাত্মিক। 

£ সুতরাং যখন আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলা হয় তখন 
: এমন একটি জীবনের কথা ভাবতে হয়, যে-জীবন কোন 
: জড়বস্ত, পরিবর্তনশীল বস্তু বা আরোপিত বস্তুকে কেন্দ্র করে 
? আবর্তিত হচ্ছে না; কিন্তু নিত্য সনাতন আত্মবস্তুর চিন্তায় 
? রত। আত্মা নিত্য বর্তমান সৎ বস্তু। পরিবর্তন যাকিছু হচ্ছে 
; সেসব সেই আত্মার ওপর অধ্যস্ত বিষয়ের বা আগন্তক 
: ধর্মের। যখন বুঝতে পারি যে, আমিই সেই আত্মা এবং এই, 
: পরিবর্তনশীল দেহ-মন প্রভৃতির সঙ্গে বা তাদের ধর্মের সঙ্গে 
; এই 'আমি'র কোন সম্বন্ধ নেই, তখনি আমরা নিজেদের 
: আধ্যাত্মিক বলতে পারি। 

; কিন্তু এসমস্ত হচ্ছে দর্শনশান্ত্রের বিষয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিক 
: জীবন যাপন করতে হলে তার একটা কার্যকরী দিক আছে। 
: প্রারস্তিক সাধন আছে। যিনি আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে 


: সঙ্গে আচরণে সর্বদাই সৎ থাকবেন। জিতেন্দ্রিয়, উদারচিত্ত ও 
! সত্যাশ্রয়ী হবেন, কায়মনোবাক্যে কখনো অপরের অমঙ্গল 
: করবেন না। দেহেন্দ্রিয় থেকে নিজেকে বিবিক্ত করে নেওয়ার 
? অনলস প্রয়াসের এই আচরণবিধি অনুসরণ করলে 
? আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সম্ভব। 

£  উদারচিত্ততা, অপরের প্রতি সহানুভূতি, সর্বদাই সকলের 
; জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রাখা, শ্রদ্ধা, সত্যবাদিতা, 


: আচরণবিধির অস্তর্গত। এইসব গুণই আমাদের জীবন গঠনে 


১৬১ 


সহায়তা করে। অন্যভাবে একথাও বলতে পারি যে, যদি: 


£ আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তার স্মরণ-মনন করি,; 
; সাধুসঙ্জন ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গ করি-_তাহলেও ক্রমশ: 
: আমাদের ধর্মজীবন গড়ে উঠবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি খুব: 
? সহজভাবে বুঝিয়েছেন একটি উপমার সাহায্যে। প্রথমে তিনি: 
: ইন্দ্রিয়পরবশ, তারাই হচ্ছে বন্ধজীব। কেননা সে নিজেকে দেহ: 
; ও ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারে না। তার যে একটা; 
: আধ্যাত্মিক সত্তা আছে, সে যে দেহাতিরিক্ত আত্মা__এসস্বন্ধে: 
: সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যা তার মনোমত, যা তার ইন্দ্রিয়কে: 
; পরিতৃপ্ত করে-_একমাত্র সেইসব কাজই সে করে থাকে। তাই: 
; স্বভাবতই তার আচরণ হয় অতি স্বার্থপরের মতো।: 
: জড়বস্তুকে কেন্দ্র করেই তার সত্তা আবর্তিত। তাই তাকে: 
: বদ্ধজীব' বলা হয়। এই জড়ত্বের আবরণ সম্বন্ধে তার: 
; সচেতনতাই নেই। জালে আবদ্ধ মাছ পাকের মধ্যে মুখ শুঁজে: 
; ছিলাম, সুখী ছিলাম__সেই আমিই বৃদ্ধ ও দুঃখী, এই : 
ঃ জানতেও পারে না যে, পরমুহূর্তেই জেলেরা এসে তাদের ধরে; 
£ টেনে তুলবে ও মৃত্যু হবে। বন্ধজীবও তেমনি ইন্দ্রিয়সুখে; 
লারা ররর 
? তার নেই। 


থেকে নিজেদের বেশ নিরাপদ মনে করে আনন্দে থাকে। সে; 


যদি তাকে সেই পরিস্থিতি থেকে অনাত্র নিয়ে যাওয়া হয়; 


? তবে সে ভীত হয়। ভালর জন্য হলেও কোন পরিবর্তন সে: 
; চায় না। একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন £ এদের কি: 
? তাহলে কোন আশাই নেই? এই যে প্রবাহ, এই যে ভাবনা-__; 
? এর থেকে মুক্তি নেই কোনভাবেই? শ্রীরামকৃষ্ণ জোরের সঙ্গে: 
£ বললেন £ “কেন থাকবে না? এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে: 
; আসার উপায় অবশ্যই আছে।” কি সেই উপায়? ভগবানের; 
; নামগুণগান, সাধুসঙ্গ, মাঝে মাঝে পরিবার-পরিজনদের ; 
? ঈশ্বরের চিস্তা করাই হলো উপায়। এরই দ্বারা আমরা: 
; আমাদের দেহবোধের উধের্ব উঠতে পারি, নিজেদের বদ্ধ দশা: 
: থেকে মুক্ত হতে পারি। কিন্ত আমাদের মধ্যে কয়জনই বা তা: 
; করতে সত্যই আগ্রহী? উপায় তো আছেই, কিন্তু আমরাই যে; 
; এর থেকে বেরিয়ে আসতে উৎসুক নই! অনেকেই মাঝে; 
; চান তিনি ঈশ্বরানুরাগী হবেন, নিজের জীবনে এবং অপরের : 


মাঝে বলে ঃ আমরা বদ্ধ হয়েই রইলাম, আমাদের কোন: 


? আশা.নেই। কিন্তু এ বলা পর্যস্তই। মুক্তির উপায় যদি থাকেই, : 
; আমরা তা অনুসরণ করতে রাজি নই। এই-ই তো মুশকিল!: 
; আমরা আমাদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই বটে, কিন্তু: 
; সে এই পার্থিব অস্তিত্ব। এর থেকে মুক্তির পথ শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: বলে দিচ্ছেন এবং তা অতি সহজ পথ। কোন জটিলতা, কোন: 
; কঠিন প্রয়াসের ব্যাপার নয়। অতি সুগম সরল পথের কথা: 
? তিনি বলছেন-_ভগবানের নাম কর, তাতে বিশ্বাস রাখ, সং: 
'ইন্ত্িয়সংযম এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন-_এসমস্তই এই : 


জীবন যাপন কর, সাধুসঙ্গ কর। স্মরণ-মনন-্রার্থনা, নিভৃতে; 
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; এই-ই সাধন। এর মধ্যে কোন সংশয় নেই, জটিলতা নেই। 
অতি সরল গঞ্থা। কিন্ত একটিমাত্র বস্তুর প্রয়োজন- সেটি 
? আমাদের এঁকাস্তিকতা-_মুক্তির আম্বাদনের জন্য, মোক্ষ 
£ উপলব্ধির জন্য প্রকৃত আগ্রহ। 

1 প্রশ্নঃ কি কারণে শ্রীরামকৃষাকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলা 
হয়? 
1 স্থায়ী ভূতেশানন্দ ঃ প্রথমে বুঝতে হবে 'অবতার' কাকে 
: বলেঃ অবতার মানে কি? গীতায় ভগবান বলছেন £ 
“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। 
পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুঙ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।” €৪1৭-৮) 

;  কালপ্রভাবে জগতে যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম প্রবল 
: হয়, সর্বশক্তিমান ভগবান তখন জীবকল্যাণের জন্য স্বয়ং 
' মানবদেহ ধারণ করে আবির্ভূত হন। তিনি সাধারণ এক 


: বিবেক-বৈরাগ্য, শুভকর্ম ও ত্যাগ-তগস্যার আদর্শ দেখান। 
; এইভাবে ভগবান ধর্মের পুনরুজ্জীবন করেন। 

£ কিন্ত অবতার ছাড়া অবতারকে চিনবে কে? আমরা 
? সাধারণ মানুষরা তাকে কাছে পেলেও ভগবান বলে বুঝব না, 
: চিনতেও পারব না। গীতায় ভগবান বলছেন £ 

;  “অবজানস্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 


পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।” (৯১১) 


? অজ্ঞান ব্যক্তিরা আমাকে দেহধারী মানব বলে অবজ্ঞা : : 
আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে যতটুকু তার ধারণা করতে পারি : 
; এত শুদ্ধ নির্মল হওয়া সম্ভব নয়। 
? জানতে গিয়ে পি মহত্ব শুদ্ধতায় তিনি ; 
; মৃত্যুর অধীন হয়ে সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন।: 
বুদ্ধি যতটুকু শুদ্ধ হবে ততটুকুই তাকে জানা যাবে। চরম : ৃ 
? ভিন্ন ভিন্ন বলেই লৌকিক দিক থেকে তাদের সম্পর্কে একটা; 
: তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই তুলনার দ্বারা; 
? কোন অবতারকেই ছোট করা হয় না। তারা একই অখণ্ড; 
1 পরম সত্তার প্রকাশ--“কলা' বা অংশ" বা 'পূর্ণ'। সুতরাং: 
৷ বলেছেন? এখানে বিচারটা জাগতিক তথা লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি : 


! করে। আমার পরমতত্ত্, ঈশ্বরীয় স্বরূপ তারা জানে না। 
: ৮০৯8 ১০৯০-বু 


; তাদের ধারণার অতীত, সীমিত বুদ্ধির অগোচর। তাদের 
: বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে তাকে ধরাহোৌয়া বা চেনা যায় না। 


1 শুদ্ধতা থাকলে তবে তার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। 
 শ্রীরামকৃষণ বলেছেন £ “তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।” 

? এইরকম অবস্থায় যখন অবতারকেই আমরা জানতে 
: বুঝতে পারি না, তখন কে বড় কে ছোট--এ বিচার কেমন 
? করে করব? তারা তো আমাদের বুদ্ধির অগম্য বা নাগালের 
? বাইরে। তাহলে স্বামীজী কেন “অবতারবরিষ্ঠ' 


 থেকে। লৌকিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন অবতারের জীবনের 
; তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। : 


? অবতার তার কার্ষের দ্বারা, আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা কত: 
? মানুষের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারলেন, কতজন তার: 
; করা যায়। অতীতে যেসব অবতারেরা এসেছেন তারা: 
; একটা বিশেষ কালে বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ছিল ।: 
; ইতিহাস ও পুরাণ-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের যে জীবনচরিত : 
করলে কি দেখছি? দেখছি, পূর্ব পূর্ব অবতারদের তুলনায়; 
; তিনি অধিক সংখ্যক লোককে প্রভাবিত করেছেন। যত দিন: 
? যাচ্ছে ততই ত্তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিস্তৃতি শুধু: 
; দেশের মধ্যেই নয়, বিদেশে বহু জ্ঞানী, গুণী, চিস্তাশীল মানুষ : 
; তার জীবন ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তিরোধানের ; 
: দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইউরোপে তার: 
; জীবন ও বাণী প্রচারিত হয়েছে। এত কম সময়ে আর কোন: 
£ অবতারের জীবন ও বাণী এত মানুষকে আকৃষ্ট করেনি। 
? কাছেই তিনি সহজলভ্য। নিজ জীবন ও আচরণে তিনি : 


সমাজের যেগুলি সমস্যা, সংশ্লিষ্ট যুগে ভগবানের 


৫০৭টি 
1 সমস্যাগুলির সমাধান সহজেই হতো। স্্ীামকৃষ্ণের জীবনে? 
: বর্তমানের জটিলতম সমস্যাগুলির যেমন সুষ্ঠু সমাধান; 
; পাওয়া যায়, প্রাটীনকালের অবতারদের জীবনের সঙ্গে তার 


নেই। ঈশ্বরত্বে তারা সকলেই সমান। তবে শক্তির প্রকাশ: 


প্রভাবের ব্যাপকতার দৃষ্টিতে দেখলে শ্রীরামকৃষ্খ যে: 


অপরাপর অবতরদের অতি্কাম করে গিয়েছেন সেবিষরে! 


তো কোন সন্দেহ নেই।* টে 


?  * গত ২৮-২৯ নভেম্বর ১৯৮৭ বিশাখাপত্তনম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভক্তসঙ্গে পুজাপাদ মহারাজজীর ইংরে্ীতে আলোচিত: 
? সং্রসঙ্গের বাঙুলায় অনুদিত নির্বাচিত অংশ। সম্পাদক, 'উদ্বোধন' ৃ 








1 _"ভ্ীজীরামকৃষ্কথামৃত'-র বাইরে শ্রীম-কথিত আরো কিছু শ্রীরামকৃষণ-কথা দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। অধুনালুপ্ত: 
? দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার (জ্যেষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১১ যুখাসংখ্যার): 
? ১২২-১৩১ ০০০1 প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ৃ 
1 জ্রীরামকৃষ্ণ ১৬.৮.১৮৮৬ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাসমাধিতে নরলীলা সংবরণ করেন। সেইসময় যেসকল যুবক তার সেবায় : 
! নিরত ছিলেন, তাঁরা অবর্ণনীয় শোকে মুহামান হুন। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সেইসব ত্যাগী যুবক ভক্তগণের খোঁজ: 
1 নিতেন এবং তীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তখনকার ঘট নাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রীম তার তদানীত্তন দিনলিপিতে রক্ষা : 
: করতেন। সেই সময়কার মাত্র তেরদিনের দিনলিপি অবলম্বনে 'ভ্ীত্রীরামকৃষ্ককথামূত'র “উত্তর বিভাগ' তৎকালীন একাধিক সাময়িক; 
: পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আবার শ্রীম যখন পুস্তকাকারে 'কথামৃত' প্রকাশ করেন, তখন তা থেকে মাত্র নয়দিনের বিবরণ ; 
: 'কথামৃত'-এর ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভাগে স্থান পায়। অবশিষ্ট চারদিনের বিবরণ 'কথামৃত'-এ অগ্রথিত থেকে যায়। হয়তো: 
; এগুলিকে তিনি 'কথামৃড'-এর ৫ম ভাগে গ্রথিত করতেন। কিন্তু ৫ম ভাগ প্রকাশের পূর্বেই ভার দেহত্যাগ হয়। ৫ম ভাগ যখন: 
 যন্ত্স্থ, তখন তিনি কেবল কয়েক ফর্মা প্রন্ফ দেখে যেতে পেরেছিলেন। 
; প্রসঙ্গত, বৈরাগ্য ও সাধন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ও তার গুরুভাইদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল বরাহনগরের প্রামাণিক ঘাট রোডে : 
; মুনশিদের পোড়ো বাড়ি-যার স্থিতিকাল অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ পর্যন্ত ৃ 
:  “কথামৃত'-এ যে নয়দিনের দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্গরূপ £-_ 


ভাগ প্রথম প্রকাশ গ্রথিত দিনলিপি 
ওম ১৯০২ ১০.৫.১৮৮৭, ৯.৫.১৮৮৭ 
খ্য় ১৯০৪ * ৮.৫.১৮৮৭, ৭.৫.১৮৮৭ 


৩য় ১৯০৮ ৯.৪.১৮৮৭, ৮.৪.১৮৮৭, ২৫.৩.১৮৮৭ 

৪র্থ ১৯১০ ২২.২.১৮৮৭, ২১.২.১৮৮৭ ৃ 
কিন্তু 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগের পরিশিষ্টে বরাহনগর মঠের কোন দিনলিপির বিবরণ নেই। মনে হয়, শ্রীম-র অবর্তমান হেতু: 
£ ১৭.২.১৮৮৭, [১২]১০.১৮৮৬, ২.৯.১৮৮৬ এবং ২৫.৮.১৮৮৬ তারিখের দিনলিপিগুলির সন্ধান না পাওয়ায় ৫ম ভাগে গ্রথিত : 
? হয়নি। নরেন্দ্রনাথ ও তার গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাধনাবস্থার কথা শ্রীম শেষেরটি আগে এবং আগেরটি পরে উপহার দিয়েছেন। 
: জ্রীরামকৃষের স্বধামে গমনের পর তার ত্যাগ্গী যুবক ভক্তগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় শোকগাথা এগুলিতে পাই। দ্বিতীয়ত, এতে পাই প্রথম: 
 জ্ীরামকৃষ্ মঠ-_বরাহনগর মঠে ত্যা্ী যুবক ভক্তবৃন্দের জীবনচর্ধার কথা। তৃতীয়ত, ১৮৮৬ স্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বরাহনগর : 
মঠ পনের প্রথম বিবরণ এতে পাই। বালা ডারিখ ছিল ২৭ আশ্বিন ১২৯৩, মঙ্গলবার। সেদিন ছিল কোজাগরী লগ্বীপূজা।: 
| ১২ অক্টোবর ১৮৮৬ এবং ১৭ ফেব্রুল়ারি ১৮৮৭-এর বিবরণ 'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ও ফাল্গুন ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ; 
; হয়েছে। এবার (চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায়) অবশিষ্ট ২৫ আগস্ট এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ তারিখের বিবরণ [যা 'নব্যভারত'-এর ২২শ; 
; খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার জ্যেষ্ঠ-আষাড় ১৩১১ যুগ্ধসংখ্যার) ১২২-১২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল] উপস্থাপিত হলো। এই; 
; দুদিনের বিবরণ প্রাকৃ-বরাহনগর মঠ পর্বের। 'নব্যভারত' পত্রিকা থেকে 'কথামৃত'র “উত্তর বিভাগ'-এর বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছেন: 


সস্তোষকুমার দত্ত।_সম্পাদক, উদ্বোধন' 
শ্রীম-কথিত 


উত্তর বিভাগ- প্রথম খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

ৃ নরেন স্বায়ী বিবেকানন্দ) ও তাহার গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাংনাবস্থা ৃ 

রা ২৫শে আগস্ট, ১৮৮৬ ্রীস্টাব্দ, বুধবার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সবে দশদিন ভক্তদের রাখিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।: 


বসুপাড়ায় বলরামের বাড়ির বৈঠকখানায় নরেন্াদি ভক্তেরা আসিয়াছেন। যেন মাতৃহীন বালকেরা।! 
পর আন পাস ঠাকুর স্বধামে? 


৮ ১০৩তম | ১০৩তম বর্বওয় সংখ্যা. | | ১০৩তম বর্বওয় সংখ্যা. | চৈত্র ১৪০৭ |... উত্স ১৪০৭0 মার্চ ২০০১, ২০০১ শর 






: গেলেন, আমরা এখন কি করি? ভক্তদের এমন কোন স্থান 
? নাই যে, কয়টি একসঙ্গে থাকেন। রোজ নিজের নিজের 
? বাড়িতে যাইতে হইতেছে। ছোড়ভঙ্গ হইবার উপক্রম 
 হইয়াছেন। কেননা মণির হারের সৃত্র খুলিয়া গিয়াছে। সবে 
: দশদিন তিনি অদর্শন হইয়াছেন। আমরা কোথায় যাই, কি 
: করি-_তীহারা সর্বদা এই ভাবিতেছেন। আর বিরলে 
; বসিয়া তাহার চিন্তা আর অশ্রুবিসর্জন। 

£ নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, শরৎ, শশী, তারক, গোপাল, 
: ভবনাথ, মাস্টার আসিয়াছেন। পরে নিরঞ্রনও আসিলেন। 
1? সকলেই নরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া আছেন। নরেন্দ্র 
; কয়েকটি ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইবেন। ভক্তদের কাছে 
টাকা জোগাড় করিতেছেন। 


: [নরেন্দ্র ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদেশ- কামিনীকাঞ্চন- 
ত্যাগ 

; নরেন্দ্র এইবার কয়েকটি ভাই সঙ্গে করিয়া নিকটবর্তী 
£ গিরিশের বাড়ি যাইতেছেন। পথে মাস্টারের সহিত কথা 
: কহিতে কহিতে যাইতেছেন। 

: নরেন্দ্র। মাস্টার মহাশয়, আপনি বাবুরামের এক 
£ মাস্টার। আচ্ছা। 

নরেন্দ্। এক্ষণই। 

মাস্টার। এক্ষণই? 

:  যে-কয়টি ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন, 
: বাবুরাম তাহাদের ভিতর একজন। ভক্তেরা গিরিশের 
: বৈঠকখানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। গিরিশকেও টাকার কথা 
'? বলিলেন। 

£  গিরিশ। আমার কাছে এখন তত নাই। যদি চাও ১০। 
; ১১ টাকা দিতে পারি। এরা বৃন্দাবনে যাচ্ছে কেন? 

| নরেন্দ্র (গ্ভীরভাবে)। তিনি বলে গেছেন, কামিনী- 
; কাঞ্চনত্যাগ করতে। 

একজন ভক্ত। তুমিও কি যাবে? 

 নরেন্দ্র। সকলেই বেরিয়ে পড়া যাক। আমার একটু 
? বাড়ির কাজ আছে বটে। মকদ্দমাটা এখনও চোকে নাই। 
; (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) আর মকদ্দমা যা হয় হউক। কিছুই তো 
? বোঝা গেল না! কেন আর ওসব মিছে করা! 

1 রাখাল। আর এখানে থাকলেই সংসার টানে। 

1 নরেন্দ্র পিতার কাল হইয়াছে ও ছোট ছোট ভাই- 
? ভগিনীরা আছে__অভিভাবক আর কেহ নাই, আর ভরণ- 
£পোষণের কোন উপায় নাই। নরেন্ত্র বি. এ. পাশ 
করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে তাহাদের ভরণ-পোষণ 


মম 

করিতে পারেন। রাখালের বাড়িতে পিতা, পরিবার ও শিশু 
সম্ভান আছে। ৃ 
কাকুড়গাছির বাগানের কথা হইতে লাগিল, বাগানের: 
0996৩ নিযুক্ত হইবে। ৃ 
রাখাল। নরেন্দ্রকে (0০০ করলে আমরা সকলে: 
সন্তষ্ট হই। 
নরেন্দ্র। না না; কি হবে? ও 
সকলে নরেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন; 
নরেন্দ্র কিন্ত নিযুক্ত হন নাই। : 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদর্শনে ভক্তদের শোক। ৃ 
গিরিশের ঘরে মণি আর একটি ভক্তের বথা: 
হইতেছে। 
ভক্তটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, “তার কাছে: 


আর কিছু প্রার্থনা করব না।” 
মণি। কোন বিষয়ে না? ৃ 
ভক্ত। না, কোন বিষয়ে আর প্রার্থনা করব না। ভক্তির: 
জন্যও না; সংসারের জন্যও না। : 


এই বলিয়া ভক্তটি আবার দীর্ঘনিঃম্বাস ফেলিলেন। : 
ভক্ত। তিনি বলেছিলেন, এত দুধ কেন? তারা সংসারী;; 
পারবে কেন? এ কষ্ট কখনো মন থেকে যাবে না। : 
কাশীপুরের বাগানে গৃহস্থ ভক্তরা ঠাকুরের সেবার্থ; 
খরচ না হয়। ৃ 
ভক্ত। ইচ্ছা ছিল, একটি ডাক্তার সর্বদা [তার] কাছে: 
রাখবার বন্দোবস্ত হয়। তা তো পারলাম না। ৃ 
ভক্তটি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার; 
বলিতেছেন-_“আচ্ছা তার নাম করে আমি কি সংসারের: 
উন্নতির চেষ্টা করি? আমি কি চাচ্ছি যে, লোকে আমায়: 


ঞঃ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বৃহস্পতিবার, ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ শ্্রীস্টাব্দ। 
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি বাসার ঘরে পড়িবার আড্ডা: 
করিয়াছেন। সেই ঘরে তক্তপোশের উপর দুইজনে বসিয়া: 
আছেন। শশী ও শরৎ তাহাদের পটলডাঙ্গার বাড়িতে: 
থাকেন। আজ শশী খুব ফরসা কাপড়, জামা ও চাদর: 
পরিয়া আসিয়াছেন। হাতে একটি নূতন ছাতি। দুইজনে 
ঠাকুরের গল্প করিতে লাগিলেন। 


মাস্টার। ঠাকুর আমাকেও বলেছিলেন, এখানকার : 


মধ্যে নরেন্দ্র প্রধান। 


শশী। নরেন্দ্র আমাদের 1586. হবে-_ একথা গুরু ৃ 
? করিবে? 
মাস্টার। আর লেখাপড়ার কথা কি বলেছিলেন, মনে ; 


মহারাজ বলেছেন, আমার বেশ মনে আছে। 


আছে? 


শশী (সহাস্যে)। বেশ মনে আছে। একদিন নরেন্দ্রকে ; 


বলেছিলেন, এদের লেখাপড়া করতে দিসনে। 
মাস্টার। আর কালীকে? 


লেখাপড়া ঢোকালি! 


/ 


| 17/10155 


654-5391/8494 
| 79১ 


654-5700/5701 
654-5702/5703 


| 7 ;. 854-4346 
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পড়াতে আমাকে বকেছিলেন। ৃ 
পরে শরতের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ঠাকুর: 
রামকৃষ্ণের নাম কবে প্রচার হইবে? কে প্রথম প্রগর; 


মাস্টার। তার ভাব কে বুঝেছে! আচ্ছা বৈধবচরণের 


£ পুথির কথা তিনি কি বলতেন মনে পড়ে? 


শরৎ। হী মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন: 


? “বৈষ্ণবচরণ আমার সব অবস্থা জানত।” মনে করেছিলাম, : 
; সেই প্রথম প্রচার করবে। 
শশী। হা, বকেছিলেন। বলেছিলেন, তুই তো এখানে ; 

? এই [বৈষ্ঞবচরণ] প্রথম প্রচার করবে।” তা হলো না।: 
আমি পারসী পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। পারসী : 


নরেন ..আমায় তিনি বলেছেন-__“রকত্ঞানই ঠিক।। 


কেশব সেন প্রথম প্রচার করলে । 


২: 
811559101৩ 


80. 85)7 8৮ 
0191. 1108ব/ | 
৬455 ৪6081: 711 202 |: 


বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০০১-এ গুজরাটে বিধ্বংসী ভূকম্পে যে ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটেছে তা অবর্ণনীয়। এই সমস্ত 
| ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম দিন থেকেই বৃহদাকারে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু করেছে। | 
রামকৃষ্ণ মিশনের রাজকোট, পোরবন্দর ও লিমডি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে কচ্ছ, রাজকোট, জামনগর, পোরবন্দর ও সুরেন্দ্রন্গর | 
| জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার ভূকম্প-কষতিশ্রস্ত মানুষের মধ্যে রাম্নাকরা খাবার, খাবারের প্যাকেট, খাদ্যশস্য, পানীয় |: 
| জল, তার্পলিন, কম্বল, কাপড়, রক্তের বোতল, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। ভূজে একটি চিকিৎসাকেন্দ্রও খোলা হয়েছে। |: 
প্রাথমিক ত্রাণকার্ের জন্য ইতিমধ্যেই এক কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে। |: 


একটি পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু করার প্রচেষ্টা চলেছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে কচ্ছ, রাজকোট ও 
পোরবন্দর জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে ছয়টি উপনগরী তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট খরচ দশ |: 


কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। 


|: 
আমাদের গুজরাট ভূকম্প ত্রাণকার্ষের সর্বশেষ খবর জানার জন্য নিষ্ষের ওয়েবসাইট দেখুন-__ |: 
| 


কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখের সরকারি ইস্তাহার (3929%9)-এর অধিসৃচনা অনুযায়ী আগামী ৩০ ৰ 
সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত গুজরাট ভূকম্প ত্রাণকার্ধের জন্য “রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদত্ত সকল অনুদান ভারতীয় আয়কর আইনের | 


৮০জি(২) ধারা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ আয়করমুক্ত থাকবে। 


আমরা সর্বস্তরের মানুষের নিকট উদারহত্তে অনুদানের জন্য আবেদন জানাই। নগদ, মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাফটের মাধ্যমে | 
ৰ অনুদান 'ন8211/319115 18155101৭ এই নামে গুজরাট ভূকম্পের জন্য উল্লেখপূর্বক এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন-_ 
সাধারণ সম্পীদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পৌঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাঁওড়া, পিন ২ ৭১১২০২। | 


ৰ তারিখ £ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


| 
| 
| 
| 
| 
] «৫100://851,.51118178101511116.019/91016181117 
| 
] 
| 
| 





£ মাদ্রাজ মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন 

: হইয়া গিয়াছে। তিথিপুজার দিন সমস্ত দিন ধরিয়া 
: পূজা হয়; পরে রাত্রি বারটার সময় হোম সমাপন করিয়া | 
 কন্ম সাঙ্গ করা হয়। সে দিবস প্রায় তিনশত ভদ্রলোক 
: প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবিবার মহোৎসবের দিন : 
পঞ্চাশ মনেরও অধিক চাল রন্ধন করা হয় এবং ছয় 
: সহন্নেরও অধিক কাঙ্গালি প্রসাদ পায়। অপরাহরে সময় : 
! এত অধিক ভিড় হইয়াছিল যে আর বসিয়া খাওয়ানো : 
সুবিধা হইল না। তখন ভাত, ডাল, কড়ন্ু প্রভৃতি একসঙ্গে 
: মাথিয়া তাল তাল করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মাদ্রাজের : 
করিয়া ক্লা্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ভদ্রলোকের 
: জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ ভদ্রলোক : 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলখাবারের মধ্যে ফলই সমস্ত, 
; আর মিছিরি। শ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজের শ্্রীবিগ্রহ একটি : 
বিমানের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। নানাবিধ : 
; কুসুমমালায় ও কদলীবৃক্ষে সুসজ্জিত হইয়া বিমানটি পরম : 
; রমণীয় হইয়াছিল। তাহারই সম্মুখে সন্থীর্তন হইতে লাগিল। : 
! মন্বীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণ, পরে অপরাহ্‌ চারিটার পর, : 
মহাত্মা আত্মারাম স্বামী (জনৈক পরমত্যাগী) তামিল ভাষায় : 
: ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া সকলকে : 
; সাতিশয় প্রীতি দিয়াছিলেন। পরে স্রীন্রীপরমহংস মহারাজ : 
কিসের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে স্বামী: 
: রামকৃষ্জানন্দ কিছু বলিয়াছিলেন। তাহার পর 14. [016৬ 
মক মিশনে উপর বিশেষ সংহতি পরকা ফরিনা? 
টা রাগ পাানিদিরা পর এাটিনাজে যা 
 করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদিও ভারতবর্ষ অন্য সকল 
? বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ইহা যে 


জগতের শিক্ষক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দু | 
টস 


; সাব্্বভৌমিক এবং সনাতন। তাহার পরে 


£ শেষ করিলেন। 


বিগত ২১শে ফাল্ুন, মঙ্গলবার, ১৩০৭, যশৌহরের : 


অত চেঙ্গটীয়া ধর্ম্াশ্রমে যষ্ঠবার্ষিক রামকৃষ্কোৎসব : 






সম্পন্ন হইয়াছে। এ উপলক্ষে তথায়; 
কীর্তন বন্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।; 
প্রায় ৪০০ লোক সমাগত হইয়াছিলেন। ? 


[সম্পাদক- স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ] 
“চোর” “চোর”! আমি, আমার কয়েকটি বন্ধু: 
ও একজন হিন্দুস্থানী চাকর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াবার: 
কালে এক রাত আম্বালায় কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে: 
অতিথি হয়েছিলাম। গরম কাল; রাত প্রায় ১টা; আমি এক: 


ঘরে শুয়ে আছি ও পাশের ঘরে আমার বন্ধু কয়জন এবং: 


বারাণায় হিন্দুহথানী চাকরটি শুইয়া আছে। গরমে আমার ঘুম: 
হচ্ছে না; আর সকলেই নিদ্রিত। এক বুড়ো কুলী, আমার ঘরে : 
একখানা টানা পাখা ছিল, সেখানা আস্তে আস্তে টানছে। বুড়ো 
মানুষ, পাখা টানতে টানতে ঘুমের ঘোরে একবারে দুম্‌ করে: 
; বারাগ্ডার উপর পড়ে গেছে। যেই দুম্‌ করে পড়ে গেল, আর! 
ূ বাড়ির মধ্যে এক মহা কোলাহল উঠলো। যীরা ঘুমুচ্িলেন, 
তাদের মধ্যে একজন “চোর, চোর” বলে টেঁচিয়ে উঠলেন! 
অমনি আর একজন আরও উচৈঃস্বরে “চোর, চোর” বলে; 
; টীৎকারে যোগ দিলেন। হিন্দুস্থানী চাকরটি একেবারে বিছানা: 
; থেকে লাফ দিয়ে উঠে, লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ির: 
; চারদিকে “চোর, চোর” বলে চন্ধর দিতে লাগলো। আমি: 
তাড়াতাড়ি উঠে বোঝাতে গেলাম, “ওরে, ভয় নেই, 
পাথাওয়ালা পড়ে গেছে।” পাথ্াওয়ালা বলতে লাগলো, : 
“বাবু ভয় নেই, ভয় নেই, আমি, আমি।” কে কার কথা: 
শোনে? “চোর, চোর”-_মহা হুলস্থুল উঠলো। শেষে, আলো: 


জেলে, হিনদুস্থানী চাকরটিকে কান ধরে বসাই, তবে সব ঠাণ্ডা 
: হয়। ভগবান সম্বন্ধে যত তর্কবিচার বাকৃবিতণ্ দলাদলি হয়, : 
ৃ নানার রদ রনির 

? ঃ 





[একটি বিজ্ঞাপন] 


ঞলদন্লস্দ777। ছে 


|| _ এই স্মৃতিকথটি মায়ের শিষ্য ও ভক্ত আরামবাগ নিবাসী । ৃ 
: বন্ধুবর প্রভাকরের কথা। কয়েকদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে সে 


1। ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু রাসবিহারী গোস্বামীর । 
1 তার নিবাস আরামবাগের নিকটবর্তী বসন্তপুর গ্রামে। তিনি | 
1| আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। | 
:| শ্্রীপ্রীমার দর্শনধন্য এবং স্বামী সারদানন্দজীর দীক্ষিত | 
:| রাসবিহারী গোস্বামী ১৯৩৮ সালে ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত | 
1| হন।তার মৃত্যুর ৬০. বছর পর তার অপ্রকাশিত মাতৃস্মৃতিটি | 
| গত ৮ জুন ১৯৯৮ উদ্ধার করেছেন অধ্যাপক ভড়িৎকুমার | 
;। বন্দ্যোপাধ্যায়।-_সম্পাদক, “উদ্বোধন 


“৮৯১০০ ৪৮47১১-পিউর রি রি 






' মুখোপাধ্যায়ও তখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছিল। তার 


: সঙ্গেই বাগবাজারে মাতাঠাকুরানীকে প্রথম দর্শন করার 


£ সৌভাগ্য হয়। দ্বিতীয়বার, ১৯১৯ শ্রীস্টানদে, 


জয়রামবাটীতে এবং সেই 


: দর্শনেও আমার ডাক্তার-বন্ধু প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আমার 


? একটি বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে এবং সেটি আমার জীবনে 
ঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ কৃপা বলেই মনে করি। 


সেবার দর্শন দুর্গাপূজার সময়। সাধারণত পৃজার সময় 


1 বাইরে কোথাও থাকি না; বাইরে থাকতে ইচ্ছাও হয় না। 
: পুজার কয়দিন সকালে গ্রামের দুর্গামগ্ডপে চণ্তীপাঠে ব্যস্ত 
; থাকতে হয়। গ্রাম ষোলআনার যেমন এতে আগ্রহ, আমি 
' নিজেও এই কাজে ব্রতী হতে পেরে খুব খুশি হই। সেবছরও 
; যথারীতি পূজার যষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন পৃজামণ্ডপে চণ্তীপাঠ 
: করি। সপ্তমী পূজার দিন সর্কক্ষণ পূজামণ্ডপে অতি ব্যস্ততায় 
; থাকি। পূজা সারা হলে ঘরে ফিরি। সেই রাত্রে এক বিস্ময়কর 


: সমস্ত উপচার দিয়ে দেবীকে আরতি করলাম। সেই আরতির 


? চামরব্যজনে রত, হঠাৎ কানে এক ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল; 


; দর্শকদের মধ্যে কে যেন বলছে ঃ “ও পণ্ডি 


তমশাই, দেবীকে 


: বন্ত্র দিয়ে আরতি করলেন না? এ কী কাণ্ড!” আমি ভয়ে 


কারাদ গা 





? আর স্মরণ করতে পারলাম না যে, বস্ত্র দিয়ে আরতি: 
; করেছিলাম কিনা; অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলায়।! 
ৃ এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল। সে-রাত্রে আর ঘুমোতে পারলাম 
: না। মনে মনে ভাবলাম, চণ্ত্ীপাঠে কি কিছু ক্রুটি হয়েছে? 


নইলে এমন স্বপ্নই বা কেন দেখলাম? এমন সময় মনে পড়ল 


; বলেছিল যে, সে জয়রামবাটী গিয়েছিল মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে: 
; দেখা করতে। সে বলেছিল, শরীর ভাল না থাকায় মা এবছর 
; কলকাতা যাননি। পূজায় জয়রামবাটীতেই আছেন। আমার 
; মনে হলো, আগামীকাল শুভ সন্ধিক্ষণের মহাপৃজা। এ বিশেষ 
: মুহুর্তে মাতাঠাকুরানীকে দর্শন করে যদি প্রণাম নিবেদন করি, 
তাহলে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভ্রান্তি ঘটলেও তার মাফ হয়ে যাবে। 
: সন্ধিপূজায় মুন্ময়ীমূর্তি দর্শন অপেক্ষা চিন্ময়ীমৃর্তি দর্শনই শ্রেষ্ঠ 
: বলে মনে হতে লাগল। 


[পর মাতাঠাকুরানীকে প্রথম দর্শনলাভের : 
নর গ হয়েছিল বাগবাজারে। তখন আমি কলকাতায় 
: থাকি। সংস্কৃত কলেজে পড়ি। আমার বন্ধু প্রভাকর 


সকালে উঠেই আরামবাগ যাত্রা করলাম। আমাদের বাড়ি 


? আরামবাগের নিকর্টেই। প্রভাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে 
 স্বপ্নবৃত্াত্ত জানালাম। সেইসঙ্গে আমার মাতৃদর্শনের 
? কাছেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর কথা শুনি। তার : 
: জানাল। 
তাকে : মাতাঠাকুরানীর জন্য একটি লালপাড় শাড়ি, কিছু ফল ও 
; মিষ্টি কিনে প্রভাকরের নিকট হাজির হলাম। তারপর দুজনে 
: ঝুমঝুমি দ্বোরকেশ্বর) নদী পেরিয়ে কালীপুরে এসে একটি 
: সঙ্গী, সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে ছিল। সে-দর্শনের সঙ্গে : 


তাকে সঙ্গী হতে অনুরোধ জানালাম। সে তৎক্ষণাৎ সম্মতি 
কিছুক্ষণ পর আমি আরামবাগ থেকে 


গরুর গাড়ি ভাড়া করে জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা দিলাম। 


: আমরা দুপুর দেড়টা-দুটো নাগাদ জয়রামবটী পৌঁছালাম। 
? জয়রামবা্টীতে আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বরদা 
? মহারাজের স্বোমী ঈশানানন্দ)। তিনি প্রভাকরের খুব 
£ পরিচিত। আমাদের হাতে নতুন কাপড়, ফল, মিষ্টি দেখে 
: তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেন ঃ “ভায়া, ভালই করেছ! 
; আজ খুব ভাল দিন। শুভক্ষণেই এসেছ! সন্ধিপূজায় জীবস্ত 
; মহামায়াকেই আরাধনা করবে।” এই বলেই তিনি আমাদের 
; কাছ থেকে কাপড়, ফল ইত্যাদি নিয়ে রেখে এলেন। ফিরে 
£ এসে বললেন £ “একটু ধৈর্য ধর! সন্ধিপূজার আরো একটু 
 বাকি। আমরা ঠিক সময় মায়ের চরণ বন্দনা করব।” 

স্বপ্ন দেখি। দেখি যে, গ্রামের দেবীপ্রতিমায় সন্ধিক্ষণের পূজায় : 


বরদা মহারাজের কথায় যারপরনাই খুশিতে রোমাঞ্চিত 
হয়ে উঠলাম। পরে মহারাজের কাছে জানতে পারলাম যে, 


? জয়রামবাটীতে তখন কোন দুর্গাপূজা হয় না। দুর্গাপূজা হয় 
মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎশিহরণ হচ্ছিল। : 
; হয়েছিল দুর্গাপূজার দিনগুলিতে মাকে দেবীজ্ঞানে পুজা 
; করার। কিশোরী মহারাজ স্বোমী পরমেশ্বরানন্দ) তাদের 
? নিষেধ করেছিলেন, কারণ মায়ের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল 
; না। সকলের অনুরোধে তিনি বলেছিলেন, সন্ধিপূজার মুহূর্তে 
: মার পায়ে পদ্মফুল দিয়ে প্রণাম জানাতে। বরদা মহারাজের 


খুব সখ ছিল নানা উপচারে সন্ধিপূজার সময় মায়ের পূজা : 
 করার। সেইমত তিনি পূজার সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। 
কিন্তু মাকে সে-ব্যাপারে কিছু জানাননি। 


সে-বছর সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত ছিল বিকাল তিন ঘটিকায়। 


; সেবকগণ সুযোগ খুঁজছিলেন, কিভাবে তারা মাকে ফাকা 
: পাবেন। আয়োজন সম্পূর্ণ। সারা দুপুর ধরে তারা লাল ও 
; সাদা পদ্ম তুলে এনে জমা করে রেখেছেন। কামারপুকুর 
থেকে মার পছন্দমতো মিষ্টি আনানো হয়েছে। চন্দন, 
; বেলপাতা- সবই যোগাড় করা হয়েছে। আমের শাখা ও 
? কলসও মহারাজ আনিয়েছেন। ছিল না কেবল একটি নতুন 


: গৌঁছাননি। কাপড়টি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছানোর জন্য 
: তিনি খুবই চিত্তান্বিত ছিলেন। সেই কারণে আমাদের আগমন 
1ও হাতে নতুন বস্ত্র দেখে তিনি খুবই উৎফুল্ল হলেন। 


কৃপা করেই মহামুহূর্তে নিজের কাছে টেনে 'নেছেন। সেই 1 
: মহামুহূর্ত এসে গেল। মাতাঠাকুরানীর সেবকবৃদ্দ ও আমরা : 


যাই হোক, সমস্ত ব্যাপার জেনে ভাবলাম, 


: মিলে সাত-আটজনের মতো ছিলাম। মাতাঠাকুরানী তার 
? ঘরের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। বরদা মহারাজ 


: ফুলের ঝুড়ি নিয়ে আগে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে কিশোরী : 
: মহারাজ ও অন্যান্যরা। আমি শেষে ঢুকলাম। বরদা মহারাজ : 
! মাতাঠাকুরানীর সামনে ফুল, চন্দন, বেলপাতা, কাপড়, 


: মিষ্টি দুটি থালায় সাজালেন। এক ব্রহ্মচারী প্রদীপ জবালালেন 


?ও ধুপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। আমি মন্ত্রমুদ্ধের মতো সব ; 


: দেখতে লাগলাম। মার ঘরটি মুহূর্তে যেন পূজামগ্ুপের রা'প 
1 নিল, আর তার তক্তপোশ হয়ে উঠল দেবীর পৃজাবেদি। 


সেখানে বসে রয়েছেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহামায়া! আমার: 


; কাগড়খানি নৈবেদ্যের থালায় দেখতে পেয়ে নিজেকে কৃতারথ; 
? মনে হলো। এরপর বরদা মহারাজ কিশোরী মহারাজকে ; 
; অনুরোধ করলেন মার চরণবন্দনা শুরু করতে। শুরু হলো: 
; লাল পদ্মফুল দিয়ে। একে একে আমরা সকলে মায়ের চরণে: 
; পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলাম। মাতাঠাকুরানী সহাস্যবদনে : 
; তর যে-মুর্তি দেখেছিলাম তা ভোলার নয়। তাকে তখন আর; 
; মানবী বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ দেবী: 
? মহামায়া ভাবসমাহিতা হয়ে বসে রয়েছেন। তার মহাভাব: 
: বন্ত। ধাঁকে সে-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি তখনো এসে : 


প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। মনে হলো, বহু জন্মের সুকৃতির ; 


? ফলে এ'দৃশ্য দর্শনের সুযোগ পেলাম। মাতাঠাকুরানীর; 
; মহাভাবের সেই স্মরণীয় মুহূর্তে সকল সেবক ও অন্যান্য: 
; ভক্তগণ দেবীবন্দনা শুরু করলেন। ৃ 


স্ব ও প্রণাম সম্পূর্ণ হলে জগজ্জননী চোখ খুললেন এবং: 
বললেন ঃ “আরো ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, 
হরিপ্রসন্ন, গঙ্গাধর, কালী, মাস্টারমশায়, যোগেন, গোলাপ-__: 


! এদের নাম করে করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল: 
? ছেলেমেয়েরা যে যেখানে আছে, সকলের হয়ে ফুল দাও।” 
তখন বরদা মহারাজ দুহাত দিয়ে অপ্জলি ভরে ফুল দিতে : 
থাকলেন মাতাঠাকুরানীর শ্ত্রীচরণে। তিনি হাতজোড় করে; 
ফল, : ঠাকুরের দিকে চেয়ে বললেন ঃ “ঠাকুর, সকলের ইহকাল ও: 
; পরকালের মঙ্গল হোক। তুমি সকলকে দেখো।” £ 
সেদিনের স্মৃতি এবং মাতাঠাকুরানীর সেই মূর্তি আমার: 
£ মনে এখনো অমলিন। তার কথাগুলি আমার কানে এখনো: 
£ বাজছে। 0 ৃ 


অনুষ্ঠান-সুচী (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮) 
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 
জন্মতিথি-কৃত্য 


ভ্রীশক্করাচার্য বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী ১৫ বৈশাখ শনিবার ২৮ এপ্রিল ২০০১ 
জীবুদ্ধদেব বৈশাখ পূর্ণিমা ২৪ বৈশাখ সোমবার ৭ মে ২০০১ 
পৃূজাতিথি-কৃত্য 

ভ্ীত্রীফলহারিণী কালীপূজা বৈশাখ অমাবস্যা ৮ ত্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ২২ মে ২০০১ 

স্নানধাত্রা জযোষ্ঠ পূর্ণিমা ২৩ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ৬ জুন ২০০১ 
একাদশী-তিথি (রামনাম-সন্ধীর্তন) ৰ 

৬, ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবার ১৯ এপ্রিল, ৩মে ২০০১ | 

৫, ১৯ জ্যৈষ্ঠ শনিবার, শনিবার ১৯ মে, ২ জুন ২০০১ | 


শৈৰ্যার কান্না শুনে হরিশ্ন্দ্র ঈমকে উঠলেন। এ কণ্ঠস্বর ষে তার অতি 
পরিচিত! এই অন্ধকার রাব্ে তাঁর নীম ধরে ডাকছে, কে এই রমণী? চণ্ডালবেশী 
হরিশতন্ত্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রশ্নকরলেন £“কেতুমি? তোমার কোনমন্গী- 


রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে হরিশ্চন্দরের মনে বাস্তব চিন্তা (4 
এল। মৃতদেহ সংকার করতে হবে। মনে হলো-_আর বেঁচে থেকে লাভ 
কি? চিতা রচনা করি, পুত্রের চিতাতেই আমরা দুজনে প্রাণ বিসর্জন 
দেব। আবার মনে হলো- টণ্ডালের দাস আমি। চণ্ডালের অনুমতি ছাড়া | 
মরতেও তো পারব না। মনে মনে নানা কথা ভাবছেন, আর একটি একটি 





টিক্কা কি রিনার 








-ধির্মের উৎস-চরিত্রদের জীবন থেকে কিছু ; 
আহরণ করা যাক। প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ : 


2০ বাজি বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের তখন : 
: বাড়াবাড়ি অসুখ। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাকে দেখতে 
;এসে বললেন, ঠাকুরের ন্যায় সিদ্ধসঙ্কল্প পুরুষ ইচ্ছা 
: করলেই শারীরিক ব্যাধি দূর করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
উত্তরে বলেছিলেন £ “তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে 
£ বললে গো? যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান 
: থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাচা্টার ওপর দিতে 
; কি আর প্রবৃত্তি হয়?” 
1 শ্রীরামকৃষ্ণ শশধরকে এড়িয়েছিলেন, কিন্ত 


1 বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই 
? শুনবেন।” এখন, “নরেন্দর'-এর তাগিদ, ধরা না দিয়ে 
? উপায় নেই। পরবর্তী ঘটনা “লীলাপ্রসঙ্গ'তে এইপ্রকার ঃ 
1 “কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের 
? নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়, বলেছিলেন? মা 
কি বললেন? 

; “ঠাকুর__মাকে বললুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), 
: “এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না। যাতে দুটি খেতে পারি 
করে দে।' তা মা বললেন- তোদের সকলকে দেখিয়ে, 
: কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস। আমি আর লজ্জায় 


অবশ্যই দেকথ সত ততোধিক বলা য় সেবাধর্মের 
? সেবাতেই আত্মসেবা হয়। 

? তারই মধ্য থেকে একটি কাহিনী উপস্থিত করা যাক। 
 জয়রামবাটীর 


সপ ট৬ পটু 
; হয়েছিল। শ্নানাহার সারতে তার বেলা হয়ে যায়। মা তাকে: 
1 সামনে বারান্দায় তার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর-: 


মায়ের কাছে। বৃদ্ধা দুপুরে হাজির: 


মেয়েটি] ম্যালেরিয়ার রোগী, অনেক দূর হাঁটিয়া: 


| বোবা হা দিছে বিশেকরত_রানে অনার একট: 
; জুরও হইয়াছে। বেহ্‌শের মতো পড়িয়া রহিল। মা: 


ভোররাত্রেই উঠেন- বরাবরের অভ্যাস। আজ দরজা: 
: খুলিয়াই বুঝিলেন, মেয়েটি অসাড়ে বিছানা নোংরা করিয়া: 
কিউট 

তাহার দুঃখিনী মেয়ের লাঙ্থনা-গঞ্জনার একশেষ হইবে।! 


: ভাবিয়া মায়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। মেয়েটি তখনো ঘুমের: 
; ঘোরে আচ্ছন্ন, মা ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইলেন। মিষ্ট: 
: কথায় প্রবোধ দিয়া, চুপি চুপি জলপানির জন্য মুড়ি-গুড়; 
: হাতে দিয়া বলিলেন, “মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে: 
; রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তষ্টচিত্তে প্রণামাস্তর বিদায় নিলে: 
; মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করিলেন। গোবর-মাটি দিয়া: 
পাড়ে মেলিয়া দিলেন। কেহই কিছু টের পাইল না।” 

' নরেন্দ্রনাথকে পারেননি। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ “মাকে : 


না, সকলের চোখ এড়ানো সম্ভব হয়নি। জনৈক শ্রৌঢা: 


ভক্ত মহিলা পরদিন বারান্দায় ক ন্যাতা দিয়েছে, সন্ধান; 
? করে সব জানতে পেরেছিলেন। 


রাক্মাপঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা নারী সারদারেহী! 


; জাতিভেদে বিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক গ্রাম্য পরিবেশে বাস: 
; করছেন, তিনি এক বাগদী নারীর মলমৃত্রমাখা বিছানা: 
: স্বহস্তে পরিষ্কার করছেন-_-পরমাশ্চর্য বটে! কিন্তু তার; 
? পিছনে কোন্‌ শক্তি ছিল? অবশ্যই তিনি মাতা এবং উক্ত! 
; বাগদিনী তার কন্যা । তদুপরি অসীম প্রেমপারাবার তিনি-_: 
; যে-প্রেম স্বামীজী-কথিত অদ্বৈতবুদ্ধি থেকেই আসতে পারে ।: 
? তিনি কি অনুভব করেননি, উক্ত নারী তিনিই__অন্যরূপে 


: কেষ্টা ও তার সঙ্গীদের একদিন ভুরিভোজ করিয়ে: 
' ? বলেছিলেন £ “তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের? 
? ভোজ দেওয়া হলো।” 


স্বামী অথখাননদ তখন রামকৃ মঠ ও মিশনের অধ 


1 তবু বহরমপুরের সারগাছি আশ্রম ছেড়ে বেলুড় 

. আসতে চাইতেন না। তার এক অপূর্ব উ্তি_ “এবার 
 প্রড়ুর আগমন পর্ণকুটীরে।” এ অঞ্চলের মহুলা গ্রামেই: 
£ তার উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের 
? সেবাকাজের সূচনা। তিনি মনে করতেন, ্ামীজী তাকে 
? সাধারণ মানুষের সেবা করতেই প্রামে পাঠিয়েছেন। 
কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে ময়নাপুর গ্রামে 


প্রথম সংগঠিত: 


“অখগ্ানন্দের মনের অবস্থা এমনই হইয়াছিল যে: 


্প্দব্বপসবা__াস্না পয ওযা 


সে আনে লইয় আলিকে তার গর ক 


০৯৮ উচ্চারণ করিতেন ঃ 
ৃ তে সহমাঞ্চঃ সহমপাৎ। 
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্ী অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।|” 


£ কিন্তু কী কঠিন জীবে সত্যকার ঈশ্র্ঞান! ; 
' বিদ্যাসাগরের মতো মহাপ্রাণ মানুষকেও জুলে-পুড়ে বলতে ; 


' হয়েছিল-_কি বললে, লোকটি আমার নিন্দা করছিল? কৈ, 
আমি তো তার উপকার করেছি বলে মনে পড়ছে না! 
:বাস্তব জগতে স্বামীজী স্বয়ং কি মানুষের কদর্য চেহারাটা 
: দেখেননি? অবশ্যই দেখেছিলেন এবং তার বিকট রূপ তিনি 
তুলে ধরেছেন অন্য কোথাও নয়, একেবারে সেই 
: কবিতাটির মধ্যে, যার শেষাংশে আছে সেবাধর্মের গায়ত্রী 
:মন্ত্র_“ব্রন্মা হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়” 


: প্রেম'-বোধের পরিপন্থী বাস্তব সংসারের চেহারাটা খুলে 

: ধরেছেন। বলেছেন-_এই পৃথিবী স্বার্থময়, সেস্থার্থের রূপ 

: এমনই যে-_ 

স্বার্থ স্বার্থ _সদা এই রব, হেথা কোথা শাস্তির আকার?” 

£ এহেন সংসারে স্থান পেতে হলে__ 

“হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল, 
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ__” 

£ পৃথিবীতে উচ্চমনা মানুষের ভাগ্যে কেবল দুঃখ-__ 

1 “যত উচ্চ তোমার হ্াদয়, তত দুঃখ জানিবে নিশ্চয়, 

: হৃদিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান।” 

; দারুণ আঘাতের সম্মুখীন হয়েও মানুষ যদি একটি 


; সত্যকার সুখলাভ করতে পারে-_ 

£ এমন্ত্রতন্ত্ প্রাণ-নিয়মন, মতামত, র্শন-বিজঞান 

; ত্যাগ-ভোগ- বুদ্ধির বিভ্রম; প্রেম প্রেম-_এইমাত্র ধন।” 
; সেই বিশেষ সত্য প্রেম আছে বলেই মা ছেলের জন্য 
প্রাণ দেয়, দস স্ত্ী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে হরণ বা 
'হনন করে এবং ভয়ার্ত মানুষ 'মৃত্যুর্ূপা কালী'কে 
: 'মাতৃরাপা' বলে আবাহন করে আনে। 

? সুতরাং স্বীকার কর সর্বাত্মক জীবনকে, পালিও না, 
বাস্তবের মুখোমুখি হও একটি পরম অস্ত্র সম্বল করে-_যার 
£ নাম প্রেম- 


“পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার, ; 
বারবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম? 
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল, : 
দেখ শিক্ষা দেয় পতঙ্গম- অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।”: 
বায়ীজীর কাছে প্রেমের জন্যই প্রেম। তার চরম রাপ_: 


 পতঙ্গের অগনপ্রেম-_ৃত্ুই যার পরিণতি। 


এরপরেই এসে গেছে মহামন্ত্রবাণী-_“বহুরূপে সম্মুখে; 


নিঃস্বার্থ প্রেমময় সেবার রূপ স্বামীজীর “বাণী ও? 


: রচনা'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নিঃস্বার্থ বলেই এ সেবা: 
: অসাম্প্রদায়িক। আকাশের স্বর্গরাজ্য বা মর্তের স্বর্গরাজ্য-_: 
: কোন প্রলোভনের হাতছানি যুক্ত নয় এই সেবার সঙ্গে।; 
£ করণের বিরোধী। স্বামী অখণ্ানন্দ দুর্ভিক্ষের জন্য অনাথ; 
: মুসলমান বালককে অনাথ আশ্রমে নেওয়া হবে কিনা প্রশ্ন! 
ৃ : করে পাঠালে স্বামীজী ১০ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখ লিখে: 
“ইত্যাদি। এঁ “সখার প্রতি” কবিতার প্রথমাংশে তিনি “জীবে : 


পাঠিয়েছিলেন-_“মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি: 


; এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া; 
: আলগ করিয়া দিলেই ইইল এবং যাহাতে তাহারা নীতি-: 
; পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এইপ্রকার: 
শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম_জটিল দার্শনিক তত্ব এখন: 
৷ শিকেয তুলে রাখ” ৃ 


সেবার সঙ্গে ধর্মাস্তরকরণকে যুক্ত করে যে ব্যাপক: 


প্রয়াস বিশেষ বিশেষ ধর্মের পক্ষ থেকে এখন ভারতবর্ষে 
; চলছে এবং তার ফলে যেসকল সামাজিক ও রাজনৈতিক; 
; সঙ্ঘাত ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, ; 
; রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রহ্ষানন্দ অনেক: 
? আগেই ১৯১০-এর মার্চ মাসে মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান রিভিউ; 
র ? পত্রিকায় যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।: 
: বিশেষ সত্যকে জীবনময় করে তুলতে পারে, তবেই সে? 
£ 185 1106 81981691 17108515 00017 1100 17190010 0 
? 19118101.... 


তার মধ্যে আছে__“[ [716 [91719101511108 741155101]: 


[£ 6/1)0115 ০৮৩1 1021) 10 51101 (0 119 
19116101711) ৬110) 16 15 ১0)... [86700 009619-: 
09) 75 ৮1886 16 91005610167 06780089069,” : 
(সকুলাক্ষর লেখক-কৃত) ৃ 

বলা বাহুল্য, এখানে স্বামী ত্রহ্মানন্দ স্বামীজী-নির্ধারিত: 


হয়েছে, সে জন্মগত ধর্ম প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাকে: 
পুনগ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। ৃ 


এই সূত্রে এসে যায়। সেবা সাময়িক ও স্থায়ী_দুইই। 
; আপৎকালে সাময়িক সেবা-_ প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
? মহামারী ইত্যাদির সময়ে যা করা হয়, যথা তাৎক্ষণিক অন্ন, 


? কিংবা রোগাক্রাস্তদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনাদি স্থারী 
; সেবাপ্রকল্পের মধ্যে পড়ে। . 


মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে গেলে অন্নসমস্যার সমাধান হয় না। 
স্বামীজী বলেছিলেন, সারা পৃথিবীর ধনরাশি একটি গ্রামে 
? ঢেলে দিলেও তার দারিদ্র্য দূর হবে না। কাউকে অবিরাম 


; অর্জন করবার উপযোগী অবস্থায় পৌঁছে দেওয়াই সত্যকার 
: শিক্ষা। দারিদ্র্য কেবল শরীরের নয়, মনেরও। সেইজন্য 
 স্বামীজীর সেবাদর্শে মনোনিরাময়ের বিধানও আছে। তাকে 
: তিনি আত্মচেতনার বিকাশ বলেছেন, যা জীবনসংগ্রামের 
; উপযোগী করে তুলবে মানুষকে । সেইজন্য যখন তিনি 
' প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দেন তখন তার উদ্দেশ্যের 
: দুর্দশা দূরীকরণের জন্য শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী 
: অর্থসংগ্রহ। শিক্ষাকে স্বামীজী কর্মসংস্থানের উপায়ের সঙ্গে 
' যুক্ত করেছিলেন। 

£  স্বামীজীর সেবাদর্শ কিভাবে “মানুষ তৈরি'র সাধনার 
: রূপ ধরেছিল, সেই বিস্তৃত প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশের স্থান 
: এখানে নেই। 

1? অসাধারণ কয়েকটি শব্দের আলোক ফেলেছিলেন স্বামী 


? সেবাশ্রম সম্বন্ধে তিনি যেকথা বলেছিলেন, তা রামকৃষ্ণ 
: মিশনের সেবা সম্পর্কে সমগ্রত ব্যবহার্য। স্বামী ব্রঙ্জানন্দ 
? বলেছিলেন ঃ “সেবাশ্রম বিরাটের উপাসনামন্দির।” 


; রূপনির্ণয় করেছেন নানা স্থানে-_ 

1 “বিরাট রূপ এই জগৎ-_তার পুজা মানে তার সেবা। 
1 এর নাম কর্ম।” (বাণী ও রচনা", ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮) 

| “প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করে নেয়।” 
 &, পৃঃ ১০৯) 


“আমাদের মহা মাছি পাপী-অপাগী, 


 সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী 
 অধিকার।” (খ, পৃঃ ২৭৫) 
;_ “যীর জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত। জীবনকে যত 
কর ই ছিল অহ 


সকলের সমান 


জগতে কোন একজনও জীবিত থাকলে তার মধ্যে জীবিত 
£ আছি আমি।” (এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২) 
বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের বিস্তৃত পরিধির কথাও : 


“আমরা জীবস্ত ঈশ্বরকে পূজা করতে চাই। ঈশ্বরের; 


: সন্ধানে কোথায় ধাবিত তোমরা? যদি তাঁর সন্ধান না পাও: 
, দুর্ভিক্ষ, : নিজের হৃদয়ে এবং প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে, যদি তাকে দেখতে ; 
£ না পাও এ লোকটির মধ্যে মাথায় মোট নিয়ে গলদ্ঘর্ম হয়ে : 
' বস্তু, চিকিৎসার ব্যবস্থাদি। গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ : 
; জেনো, সৃষ্টির সবকিছু মন্দির, আর শ্রেষ্ঠ মন্দির এই মানব-: 
; দেহ _মন্দির-মধ্যে তাজমহল।” (এ, পৃঃ ২৪৯-২৫১) 
সর্বোপরি আছে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাপনা । ক্ষুধিতকে : 
; তার প্রতিটি বস্তু আমাদের । বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন: 
; ছাড়া আর কিছু নয়।” (এ, পৃঃ ২৫৩) 
' ভিক্ষা দিয়ে গেলে সে স্থায়ী ভিক্ষুকে পরিণত হবে। মানুষকে : 
: ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এসে যায়, যেটি 
; হয়েছে এবং তার জন্য অনুরাগীরা উল্লসিত এবং; 
বিরোধীরা "ওরকম কত কথা মিলে যায়, তা নিয়ে বেশি; 
; উৎসাহ ভাল নয়'_ ইত্যাদি জল-ঢেলে-দেওয়া কথাবার্তা; 
; বলে থাকেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি সুপরিচিত। ১৮৯৭ শ্বীস্টাব্দে: 
? মাদ্রাজে “ভারতের ভবিষ্যৎ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ৪: 
? অন্যতম ছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ; 


যে চলেছে পথে, তাহলে কোথায় পাবে তাকে ?... নিশ্চয় 


“আমাদের সামনে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ-_: 


এই 'বিরাট' শব্দটির সুত্রে স্থামীজীর একটি চমকপ্রদ! 


“আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই: 


; আমাদের একমাত্র দেবতা হউন- অন্যান্য অকেজো: 
; দেবতাকে এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই।” সত্যই: 
: পঞ্চাশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। সুতরাং: 
: ঘটনাটিতে বিস্ময়বোধ করার স্বাভাবিক উপাদান আছেই।! 
; স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা মরণপণ আন্দোলনকালে আশা-: 
? সপ্জীবনী হিসাবে স্বামীজীর এ কথাগুলিকে উচ্চারণ: 
ৃ ? করতেন। ৃ 
ব্রহ্মানন্দ সেবাধর্মের মহিমার ওপরে। কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ : 
? ঘটেছে স্বাধীনতালাভকালে-_ভারতবর্ষ খণ্ডিত হওয়ায়; 
এবং স্বাধীন ভারতেও পুনরায় খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা: 
; ঘনাচ্ছে স্বামীজীর পরবর্তী কথাগুলি অনুধাবন না করায়; 
£ অথবা সেগুলিতে গুরুত্ব না দেওয়ায়। 
: বিরাটের। সেই বিরাট কী? স্বামী বিবেকানন্দ তার 

; অর্চনা করতে বলেননি-_তিনি ৃর 
 সমঘিতা মাতৃরূপে অর্চনা করতে বলেছিলেন। ভারতবর্ষের 
: উপাসনা মানে ভারতবাসীর সেবা। বিরাট শব্দটি অতঃপর: 
; এসে গিয়েছিল। 


কিন্তু খণ্ডিত উচ্চারণের বিপদ আছে। সেই বিপদ! 


ামীজী কেবল ভারতবর্ষক ভূমরাপা মাতা বলে 


ওপরে উদ্ধৃত কথাগুলির পরে স্বামীজী বলেছিলেন : 


£ দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। সর্বত্র তাহার হস্ত, সর্বত্র তাহার: 
; কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। কোন্‌ অকেজো: 


দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ-__আর তোমার: 
রাডার 


[এটার 
সাত রানি রান রানির, 
পুজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।.. 

? প্প্রথম পূজা বিরাটের ৮১০৯০ সমুথে, 


স্লাক্ষর লেখক-কৃত) 
£ রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত যাঁরা, 
? তাদের উদ্দেশেও তিনি একই কথা বলেছেন। স্বদেশী 


; ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় অবস্থানকালে 

জাতীয় কং্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে 
? চেয়েছিলেন। সেকালের কংগ্রেস ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে 
 আবেদন-নিবেদনের ফিরিস্তি পেশ করার মধ্যেই 
বলেন £ “আপনি কি মনে করেন, গোটা কয়েক প্রস্তাব 
: পাস করালেই স্বাধীনতা এসে যাবে?.. আগে তারা 


; পথ খুঁজে নেবে।... জনসাধারণ যেন মানুষ গড়ার শিক্ষা 
: পায়।... আর অচ্ছুত, মুচি, মেথর ও তাদের মতো সকলের 
? কাছে গিয়ে বলুন, “তোমরাই তো জাতির প্রাণ, তোমাদের 
: মধ্যে এমন অসীম শক্তি আছে যা দুনিয়াকে উলটে দিতে 
: পারবে। * 

অর্থাৎ সেবার উদ্দেশ্য- সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব সৃষ্টি। 

£ গিরিশচন্দ্র ঘোষ “বিবেকানন্দের সাধনফল+ রচনায় 
; রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্নযাসীদের সেবাসাধনার দ্বারা যে 
: সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা বিলুপ্ত হতে পারে, তা বিশেষভাবে 
: সমাজের নেতাম্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব 


: মহৎ কার্য এইসকল বালকের [অর্থাৎ তরুণ সেবকদের] 
: দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, 
সরি এপ 


ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। “সেবাশ্রম'-ভুক্ত 
: সেবাগ্রাহিগণ যে-জাতিই হউক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন 
? যে, এইসকল বালকের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব 'নাই। 
: কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতরে বর্ণগত, জাতিগত 


: সেবা করে।... প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেমদৃষ্টে প্রেমলাভ 


'হয়। এই সেবায় সেবকের প্রেমদৃষ্টে যিনি সেবা : 
ৃ উর ১1877 


পাইয়াছেন, তাহারও হৃদয়ে রূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইয়া 


নিশ্চয়ই তাহার জাতিগত, ধর্মগত বিষেব__ উচ্চ ডগ 
মলিন হইবে।”* : 


সেবার মধ্যে যোগসমন্য় ঘটেছে। সেবা প্রতাক্ষে: 


 কর্মযোগ। কিন্তু ভক্তি না থাকলে কি কেউ ঈশ্বরে সরব? 
: কর্মফল অর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়? জ্ঞান না থাকলে কি কেউ: 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, যিনি জাতি-ধর্ম- : সর্বভূতে 


ঈশ্বরদর্শন করে কর্মে প্রবৃত্ত হয়? কেউ কি: 


? কর্মসাধন করতে পারবে যদি না সে যোগের একাগ্রতা লাভ : 
; করে? 
: সঙ্গে স্বামীজীর এই বিষয়ক কথাবার্তা মনে রাখার মতো। | 
: সেবাধর্মকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি: 
: শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপ্রাপ্ত_-তার সিদ্ধির সম্বন্ধে তাই: 
: সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে; 
: নিবেদিতা, ক্রিস্টিন সেবাকে জীবনধর্ম করেছিলেন।; 
: সদানন্দ, শুভানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ প্রমুখরাও তাই।; 
: ত্যাগে, তপস্যায় জুল্ত এঁদের জীবন যে বাঞ্ছিত ভূমিতে; 
: উত্তীর্ণ হয়েছিল, তা আমরা ধরে নিতে পারি। সমগ্র: 
; পেটভরে খেতে পাক, তারপর নিজেরাই নিজেদের মুক্তির ; রামকৃষ্ণ 
; তার গুরুভাই কল্যাণানন্দের সঙ্গে কনখলে দীর্ঘকাল: 
? সেবাকাহিনী। কনখল থেকে হৃষীকেশের দুরত্ব ১৮ মাইল।: 
: নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন ভোরে কনখল থেকে পায়ে হেঁটে; 
; হৃষীকেশ যেতেন চিকিৎসাদি করবার জন্য। দুপুরে একবার ; 
; কনখলের আশ্রমে ফিরতেন। প্রতিদিন ৩৬ মাইল হেঁটে; 
? তার এই সেবাকাজ চলেছিল বছরের পর বছর। তার: 
: দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ সঙ্গের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এ : 
ৃ ! লেখা হয়ঃ ৃ 
: সংস্থাপনার্থ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভীবন করিতেছেন, সেই : 
: সেই পদ লাভ করিয়াছেন, যে-পদ জ্ঞানীরা বিচারের দ্বারা, : 
? করেন।” না" ক্র লেখক) : 
মিলন লী পতাকা জিমি নাথ 
; দত্ত সেই কথাই লিখেছেন $ “কথিত আছে, পুরাকালে : 
1 দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবতাদিগের হিতসাধন 
চিএ 
: এবং ধর্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাহাদিগকে সমভাবে : 
ৃ সদ সপ গাতরের! 


্ামীজীর গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী অখশানন্দ এই? 


সঙ্ঘের পক্ষে একজনের ক্ষেত্রে তা লিখিতভাবে : 


“স্বামীজী-প্রচারিত নরনারায়ণের সেবা দ্বারা তিনি? 


নিশ্চয়ান্দ নন-_নিশ্যয়ানন্দেরা নির্মাণ! 


তগ্ড শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের হর নির্মাণ; 


টিবি» 
চিনি হইতে কোন আলেই নুন হইবেন না/ 


| অপমান, লাঞ্থনা, গঞ্জনা এবং দারুণ বিপদের মধ্য দিয়া : 
£ সেবাকাজ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা করে গেছেন। তা ৃ 


_. £ ১৪০০, পৃঃ ৪০-৪১ 


! করেছেন কিন্তু পরম আনন্দে। স্বামীজী যা 


তাই হয়েছিল। তুশকাঠ কাধে নিযে রাত দেহে সারা ? 
? আনন্দেই পথ চলেছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাউন্ট ; 
: দেখে লিখেছিলেন ঃ “আমি কদাপি কোন হাসপাতালে ৃ 
? এমন উৎফুল্ল পরিবেশ দেখিনি।... [কর্মীরা] সত্যই ঈশ্বর- : 
 উদ্দীপিত রামকৃষ্ষের যথার্থ অনুগামী। ভালবাসায় পূর্ণ ; ২় সং, ১৩৮৯, পৃঃ ১৪১ 
1 তারা, অথচ সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন- মোটেই ধর্মান্ধ অথবা : 
? জেদী নন। মানববন্ধুর যা হওয়া উচিত তারা ঠিক তাই।”৮ ; 


1? আনন্দে ছিলেন তারা- কারণ তারা ছিলেন সেবা- ৃ ও বিমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউস, ২য় সং ১৩৮৯, 
 মহোৎসবে। “সেবা-মহোৎসব, কথাটি কবি সতোত্দ্রনাথ : পৃঃ ৯০০ ৃ 
1 দত্তের। “জগন্নাথের রথ চলিল__উঠেছে জয়রব,/ : 
উদ্বোধিত চিত্ত, আজি সেবা-মহোৎসব।”-__কবি ; 


? লিখেছিলেন। 
: প্রেরণার মুহূর্তে কবিরা সত্যের স্পর্শ পান। [সমাপ্ত] 9 


£| সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
£| সর্ধাঙগীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
ৃ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিষ্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা |: 
:| আশ্রমটির দয়কার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। : 
ৃ ১। ১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিতুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 
২। দুমস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ 


৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প 
৫। একখানা আ্যান্ুল্যাল (/708080181806) 


শ্ 


২ ১ম ভাগ- গুরুভাব £ পূর্বার্য, উদ্বোধন কার্যালয়; 


৩ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা-_স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন: 
কার্যালয়, ৩য় সং, ১৩৯৫, পৃঃ ৫০ ৃ 
৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং,: 


১৩৮০, পৃঃ ২৩৫ 
৫ স্বামী অখণ্ডানন্দ-_স্বামী অম্নদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, 


৬ ঠাকুর ্্রামকৃষ্চও স্বামী বিবেকানন্দ- শশ্বরপ্রসাদ বসু: 
৭ স্থায়ী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান-_মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় সং: 


১৩৬২, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, 'প্রার্থাণী' ৃ 
৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্য-_শক্করীপ্রসাদ বসু, : 


ৃ ৪র্ঘ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ 


ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ ১০১০০,০০০ টাকা 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 


$/৩ 289৩৩ চেক/ভ্রাফট :7২901907191879 71155107। /88818109) [২91101)911007--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ভ্বাফট পাঠাবার ৃ 
ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীবুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন |: 


ৃ নং ৫৯২৩৫। রামকৃ্ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 


স্বামী ততৃস্থানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 








এই ভাষণটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 


ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের-__ 





মাতৃভাব নিয়ে গত কয়েক শতাবী ধরে অনেক আলোচনা, 
? মনন ও পরীক্ষা হয়েছে। এই ভাব আশ্রয় করে অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি লক্ষ্য করার মতো। এই ভাব পুষ্পিত হয়ে 
; উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্ত্রীমা সারদাদেবীর জীবনে এবং এ- 
? ভাবের তাৎপর্য ও তার ব্যাখ্যা শোনা গিয়েছে স্বামী 
; বিবেকানন্দের কঠে। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে ইঙ্গিত 
: পেয়েছি যে, সাধারণত মাতৃভাবকে যে সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে 
: দেখা হয়ে থাকে সেই গণ্ডি অতিক্রম করে আমাদের দৃষ্টি 
প্রসারিত করা দরকার। অবশ্য মাতৃভাব আমরা দেখার চেষ্টা 


; আলোকে উত্তাসিত। ভরীরামকৃষ ও ভ্রীমা সারদাদেবী__এ-দুটি 
: অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই মাতৃভাব বিষয়টি আমরা 
; আলোচনা করব। বর্তমান সমাজ একটা চোখধীধানো শতাব্দী 


: শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে। এই সন্ধিক্ষণে মানুষের সামনে যে 
: বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করব। 

£  সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, আমাদের যে পার্থিব 
; মা-_তীর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে দেবী, মহাদেবী, জগজ্জননী 
: ইত্যাদি চিন্তাভাবনা । অপরপক্ষে একথা অস্বীকার করার উপায় 
: নেই যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরে সমাজে জগজ্জননীর যে 
; ধ্যানধারণা, আরাধনা ও উপাসনার প্রচলন দেখা দিয়েছে তা 
: দিয়ে পার্থিব মা মহিমান্ছিতা হয়েছেন, নানা ভাব-এশবর্য দ্বারা 
; বিমণ্ডিতা হয়েছেন। পরিণতিতে দেখি, এই মহত ভাবনার 
 প্রচ্ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে। 
; এদেশে মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ সম্বোধন 
; “মা । অচেনা মহিলাকে আমরা "মা" বলে ডাকি। গুরু শিষ্যাকে 
£ মা' বলেন। শিশুকন্যাটিকে মা-বাবা ডাকেন '“মামণি'। 


শু 
? বিষয়, এবিষয়ে আমরা সচেতন নই-_বিশেষত গত কয়েক: 
; দশক ধরে। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক। যেকেউ সন্তানের : 
; হন না। জননীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান। 


১৯০২ শ্রীস্টাব্দে একটি চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ প্রকাশিত: 


ৃ হয়েছিল। 2৬০100101 71601% নিয়ে যারা কাজ করেছেন: 
: তাদের মধ্যে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক (৫া7/11910 তার বই: 
বাংলাদেশের-_একটা বিশেষ সম্পদ। এই : 


85060 0 427'-এ দেখিয়েছিলেন যে, জননীত্ব থেকে: 


' লক্ষ বছর। তিনি বহু প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সুদূর: 
: অতীতে প্রাণী মাত্রই সস্তান প্রসবের পর সন্তানকে মনে করত; 
; শত্র। হয় তাকে খেয়ে ফেলত, নয় তার প্রাণনাশ করত। এই: 
? ভাবনা দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। কয়েক লক্ষ বছর: 
? অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই পশু-জননীর মধ্যে ক্রমশ! 
: মাতৃত্বের স্ফুরণ হয়েছিল। 01817810 সুন্দর একটি মন্তব্য: 
ৃ করেছেন, তিনি বলেছেন £ “ড/167. (১৩ গিও [1011961: 
£ 8৬01০ 00 161 গাও (51100771555 8110 ৮/2যা)৩0 161: 
? 1016110655 (161 11911 105৩, & (000) 01 & 110: 
£ 05801511010 %/25 1011 1001 1076 ড/0110.”- একটা: 
? বিরাট বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল যেদিন এই মাতৃভাব প্রথম: 
? অঙ্কুরিত হতেশুরু করেছিল। সেদিন থেকে বিশ্বশ্ষটার সৃষ্টিতে : 
: একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। ৃ 
? অতিক্রম করে অনেক আশঙ্কা ও প্রত্যাশা নিয়ে নতুন এক : 


মনে হতে পারে, এসব কী আজগুবি কল্পনা! কিন্ত: 


£ এভাবনা আমাদের অপরিচিত নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া; 
£ যেতে পারে । আমাদের দেশের মাতৃভাবের অন্যতম সাধক: 
: রামপ্রসাদের গানে আছে-_-“জন্ম দিলেই হয় না মাতা, যদি; 
; না বোঝে সন্তানের ব্যথা ।” দেখা যাচ্ছে, রামপ্রসাদের ধ্যান-: 
1 ধারণাতেও জননীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য।; 
; আমাদের দৃষ্টি মাতৃত্বের দিকে। মাতৃত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত-: 
? ভাবে জড়িত যে-সমস্ত মানবিক দিক, যেগুলিকে অনেক: 
? সময় ভাগবত, গীতাদি শাস্ত্রে দৈবীসম্পদ বলা হয়েছে,; 
: সেদিকেই আমরা দৃষ্টি দেব। বেদাস্ত-মতে অভাব থেকে কোন; 
; ভাবের উৎপত্তি হয় না। এই মাতৃভাব যদি মানুষের: 
? পারে না। যখন অনুকূল পরিমণ্ডল এবং ব্যক্তিসাধকের; 
: প্রচেষ্টায় এ মাতৃভাব বিকশিত হয়ে ওঠে তখনি মাতৃভাবের : 
£ সুগন্ধে মানবচরিত্র সমৃদ্ধ হয়। ৃ 


না থাকে, তবে সেটা বিকশিত হতে ; 


* গৌলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে ২১ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে প্রদত্ত “সত্তী রায় স্মারক বন্তৃতা'। 


১০৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 








; তন্তুত এই মাতৃভাব প্রকৃতিগত হলেও নানান ; 
| বিপরীতমুধী সন্ধার প্াবলো এসকল বাধা অতিক্রম 


? করবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টার অভাবে : 
; এবং অননুকূল পরিমণ্ডলে তা অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই : 
: বিকশিত হতে পারে না। আমরা জানি, সামাজিক ক্রিয়া- ; 


প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সঙ্ঘাত একে নিয়ন্ত্রণ করে বা অবদমন 
? করে রাখবার চেষ্টা করে। আমরা জানি, সমস্ত মানবচেতনা 
 ব্যক্তিচেতনার আশ্রয় নিচ্ছে, আর ব্যক্তিচেতনা বিকীর্ণ 
: হচ্ছে গোষ্ঠীচেতনার মধ্যে এবং তা থেকে ক্রমে ক্রমে 
: বৃহত্তর সর্বকালীন চেতনার মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীমায়ের 
মতো কোন ব্যক্তিতে যখন মাতৃভাব কুসুমিত হয়ে ওঠে 
: এবং তাদের জীবনকে অভিসিঞ্চিত করে, তখন সেই ভাব 
: বৃহত্তর গোষ্ঠীচেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে 
: সর্বকালীন চেতনার মধ্যে তার স্থান করে নেয়। এভাবে 
 ব্যক্তিচেতনা ও সমষ্টিচেতনা এই দুই স্তরেই মাতৃভাব 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই দ্বিস্তর দর্পণে 
ৃ প্রতিফলিত হতে থাকলেও ভারতীয় সমাজের 


: মানুষের মধ্যে এবং সমাজের নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে এই 


: হয়ে গিয়েছিল। সমাজে নারীজাতির ক্রম-অবনতি তাদের 
! অতল গহুরে নিয়ে গিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 
;যন্ত্রতবরাপা করে ফেলেছিল। এই এঁতিহাসিক পটভূমিকা 
: স্মরণ করে আমরা মাতৃভাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝতে 
চেষ্টা করব। পারিভাষিক অর্থে মাতৃভাবের মূল কথা হচ্ছে 
; মাতৃজ্ঞানে ঈশ্বরের উপাসনা। এই ভাবনা পৃথিবীর বিভিন্ন 
; সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও একমাত্র ভারতবর্ষে 
? অবিচ্ছিন্ন ধারায় হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চারিত ছিল। 
? আর এই ভাবনার বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ সুন্দর পরিণতি 
: ঘটেছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা 'বাংলার জমিতে। 


: এশ্বর্য ছেড়ে মর্তধামে নেমে এসেছেন। কিন্তু বোধকরি শ্রীমা 
: সারদাদেবীর আবির্ভাবেই বাঙালী হৃদয়ের আকুতি এই 
: বিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। স্বয়ং ঈশ্বরী রক্তমাংসের 
: দেহ ধারণ করে শ্রীমা সারদাদেবী-রাপে মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা 
: দেখিয়েছেন। এই সাধনার পরিণতি এই যুগে সহজভাবে 
: প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে 


র ক 
£ মধ্যে। র 
মাতৃভাবের সাধনার মাধ্যমে শাক্তধর্ম বাংলার জনমানসে : 
একটা সর্বজনীন উদার ধর্মরাপে বিবর্তনলাভ করেছিল।: 
পরিণতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাত্ত করেছিলেন £ “যত মত তত: 


? পথ।” এ-ভাবনা উদারতার এক চরম আদর্শ। জাতপাতের : 
? অনুশাসন ডিডিয়ে সাধকের আত্তরিকতা ও ব্যাকুলতার : 
; ওপর "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কথা, এই: 
£ ভাবের সাধনা যেমন উদার তেমনি গভীর। মূর্তি উপাসনা, 
£ জপ-ধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মধ্যে গুরুত্বলাভ করেছিল 
: রামপ্রসাদের উক্তি-_“প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি : 
: যাঁরে”-__এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ; 
? বুঝতে । একথা বুঝতে বলছেন যে, বেদে যাঁকে 'ব্্ষ' বলছে, 
£ তাকেই তিনি “মা' বলে ডাকছেন। তৃতীয়ত, এ-ভাবের ; 
: সাধনায় পুরুষ ও নারী সকলেরই সমান অধিকার। চতুর্থত, : 
: মাতৃভাব : মাতৃভাবের সাধনায় সাড়া দিয়ে কৈলাসবাসিনী মা ভবানী: 
' সর্বস্তরে সর্বকালে এর বিস্তার ঘটেনি। সীমিত সংখ্যক : 


স্নেহের দুলালী সেজে প্রতিবছর বাঙালীর কুটিরে উপস্থিত: 


: ভাবের বিকাশ হয়েছিল। ফলে বেদ-উপনিষদের যুগে এই ! 
: নারীদের মধ্য থেকে ব্রন্মবাদিনী সৃষ্টি হতে পেরেছিল, কিন্তু : 
; নানা কারণে স্মৃতিপুরাণের যুগে সেই মহৎ আদর্শ ধুলিসাৎ : 


বেঁধে দিয়েছেন। এবার দেখা গেল, তিনি শ্রীরামকৃষের মা: 


তাৎপর্যটি উপলব্ধি করে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন: 
বেদাস্তের ভাষায়। এই বিষয়ে অনেকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে : 
পণ্ডিত শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন যে,: 


মহামানবের মিলনক্ষেত্র, তাই মাতৃবুদ্ধিতে ঈশ্বরের: 
উপাসনার পরিণতিতে সকল নারীতেই সেই জগম্মাতার ; 
দর্শন একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। নিপীড়িত: 
নারীজাতির উদ্ধারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরু গ্রহণ,; 
নারীভাবসাধন এবং মাতৃভাব প্রচার লক্ষ্য করে স্বামী: 
বিবেকানন্দ মাতৃভাবকে বেদাস্তের ভাষায় প্রচার করেছেন।: 

গণধর্মে বিধৃত মূর্তিপূজা তখনকার ব্রাম্ম আন্দোলনে : 
কতকটা নিশ্প্রভ হয়ে পড়েছিল এবং শ্রীস্টানদের প্রচারে? 


করাতে দোষ নেই-_এই দুটি ভাবনার মধ্যে প্রচলিত বিরোধ 
মিটিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবের উপাসনার পথ প্রশস্ত: 


: আলোকে উজ্জ্ুল। তিনি বলতেন, মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। 
: মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী। এই মাতৃভাব-_তুমি মা, 
: আমি তোমার ছেলে-_এটা সাধনার শেষকথা। 

; এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাব অধিকতর 
? বিকাশের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা 
: সারদাদেবীকে এবং কালক্রমে তার মধ্যেই বিস্ফুরিত 
: হয়েছিল মাতৃভাবের পরম উৎকর্ষ স্বাভাবিক কারণেই তিনি 
; মাতৃভাবের অধিষ্ঠান্রী দেবীর মর্যাদায় আজ প্রতিষ্ঠিত। 
: উচুমাত্রার মাতৃভাব ছিল তার সারা জীবনের প্রধান রাশিণী, 
' তার আবেগের মুখ্য উৎস এবং জীবনদর্শনের বনিয়াদ। 
; মাতৃভাবের অন্তর্নিহিত স্বার্থলেশহীন আত্মবিলুপ্তির মহিমা 
: এবং জাতি, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদির সন্কীর্ণতা-অতিক্রাস্ত 
: বিশুদ্ধ মাতৃন্নেহ আর কোন চরিত্রে এমন বিচিত্র সুন্দরভাবে 
: বিকশিত হতে দেখা যায়নি। 


? আছে, ঠিক তেমনি মাতৃভাবের রয়েছে দুটি দিক। একটি দিক 
: বাৎসল্য, আরেকটি দিক প্রতি-বাৎসল্য। মায়ের সন্তানের 


প্রতি সন্তানের যে-আকর্ষণ, তাকে বলি 'প্রতি-বাৎসল্য। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রতি-বাৎসল্য 
: ভাবের প্রাধান্য, আর শ্রীমায়ের মধ্যে দেখতে পাই বাৎসল্য 
; ভাবের গুরুত্ব। দুটি ভাবই মাতৃভাবের এপিঠ আর ওপিঠ। 
 প্রতি-বাৎসল্যে সন্তানের আকুতি দেখা যায় সুখে-দুঃখে, 
: আশায়-নৈরাশ্যে, সর্বাবস্থায় “মা মা' ডাকা এবং বিড়ালছানার 
: মতো জগন্মাতার ওপর নির্ভর করে থাকার মধ্যে। 


শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। অপরদিকে যেভাবে বাৎসল্য ভাবের 
: অপার মহিমা শ্রীমায়ের জীবনে বিকশিত ও বিস্তারিত হয়ে 
: উঠেছিল তার তুলনা মেলে না। 

; আলোচনা করলে তার কয়েকটা সুস্পষ্ট পদচিহ দেখতে 
: পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, ঠাকুরের আদেশ পেয়ে স্বামী 
: যোগানন্দকে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার সময় থেকে শ্রীমায়ের মধ্যে 
: মাতৃভাব প্রকাশিত হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, যখন তিনি 
'তার দীক্ষিত সম্ভানদের এবং জগতের অন্যান্য সবাইকে 
? সম্তানরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তখনি তার মাতৃভাব 
? পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু মুক্ত দৃষ্টিতে বিচার 
? করলে দেখতে পাব, কুঁড়ি থেকে যেমন ক্রমে ফুল ফোটে, 
: তেমনি অল্প বয়স থেকেই তার মাতৃভাবের কুঁড়িটির 
; আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এবং তার পরম পর্যায়ে দেখতে পাই, 
: তার দৃষ্টিতে সংসারে সবাই তার সম্তান-_ সমস্ত মানুষ 
? এমনকি তার স্বামীও তার অস্তর্ভূক্ত। যাকে তিনি স্বামী-রাপে 


: পেয়েছিলেন বলে নিজেকে গৌরবাঞ্ধিত বোধ করতেন, 
: তাকেও তিনি সময় সময় সন্তান বলে মনে করতেন।! 
; প্রকৃতপক্ষে জগতের যাবতীয় প্রাণীকে তিনি নিজের সন্তান: 
; বলে মনে করতেন। স্বভাবতই মনে হয়, জগন্মাতা যেন তার; 
 স্বরাপসত্তা গোপন করে এই ধুলোর মাটিতে আমাদের মধ্যে; 
? নেমে এসেছিলেন বিশুদ্ধ মাতৃন্েহের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রদর্শন; 
: করবার জন্য। মজার কথা এই যে, তিনি কখনো কখনো: 
: বিশেষ একটি সস্তানের যেন একান্ত মা-_এই বলে পরিচয়: 
; মা বলে অনুভব করেছেন। তার মধ্যে বিচ্ছিন্ন মাতৃত্ব এবং : 
; অখণ্ড মাতৃত্ব চমৎকারভাবে সমঙ্থিত হয়েছিল। জাগতিক: 
? মাতৃত্ব পরিবারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পার্থিব মায়ের : 
? পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্ত শ্রীমায়ের : 
মাতৃভাবের দুটি দিক। একটি মুদ্রার যেমন এপিঠ ওপিঠ £ 


অনুপম মাতৃত্বের যে আকুতি, তার কোন গ্ডি ছিল না। তিনি: 


? সত্যসত্যই 'গণ্ডিছাড়া মা*। তার মধ্যে কখনো কখনো পার্থিব: 
: ; মাতৃত্বের প্রাবল্য দেখা যেত, আবার কখনো জগন্মাতৃত্বের।; 
: প্রতি যে-আকর্ষণ, তাকে আমরা বলি “বাসল্য”। আর মায়ের : 


কখনো-বা এই দুই ভাবের সহাবস্থান সন্দিদ্ধ ভক্তকে কখনো: 


? তিনি ভরসা দিয়ে বলতেন £ “তোমার আপন মা বৈকি”: 
; জোর দিয়ে বলতেন যে, তিনি সত্যিকারের মা। তিনি: 
? গুরুপত্ী নন, কথার কথা মা নন, তিনি খাঁটি মা। কিন্তু 
? জগন্মাতৃত্বের আধিপত্য যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন তিনি: 
? ভরসা দিয়ে বলেছেন £ “মনে ভাববে আর কেউ না থাক,: 
আমার একজন মা আছেন।” বলেছেন £ “আমাকে স্মরণ: 
? করলেই হবে।” : 
 মাউদ্বোধনে রয়েছেন। তার সামনে রয়েছেন সরযৃবালা এবং : 
; করছি; তোমাদের মুক্তিলাভ হোক। জন্ম-মৃত্যু যন্ত্রণা যেন: 


একদিনের ঘটনা। ১৩১৯ সালের ক্ষয় তৃতীয়া। সেদিন! 


তোমাদের আর ভুগতে না হয়।” এরূপ ভাবের উচ্ছাস যে: 
একদিনই ঘটেছিল তা নয়। কিন্তু শ্রীমায়ের সর্বগ্রাসী স্নেহের : 
এমন এক যাদু ছিল যে,তার জগম্মাতৃত্বের ভাবনা নিয়ে কোন: 
সম্ভান বেশিক্ষণ ভাববার সুযোগ পেত না। তাকে আদর-যত্ন,: 
শ্নেহ দিয়ে শ্রীমা ভুলিয়ে দিতেন। এ এক অদ্ভুত লীলা!: 
শ্রীমায়ের জীবন-অঙ্গনে জাগতিক মাতৃত্ব ও জগম্মাতৃত্ব প্রায় : 
সঙভানেরা তাকে পৃজার আসনে বসিয়ে যেন দূরে সরিয়ে না; 
রাখে। এবিষয়ে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। সেজন্য তিনি: 
পার্থিব মায়ের মতো ব্যবহার করে প্রত্যেক সন্তানকে তার: 
কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। যদিও বছ ভাগ্যবান: 
সম্ভান-_তারা সবাই যে তার দীক্ষিত সন্তান তানয়-_বিভিনন: 


ভর উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্য--৩য় সংখ্যা চৈত্র ১৪০৭ 0 মার্চ ২০০১ 1.....১০.০০১১০০০০০০০০০০০০৪০০১০১০১০৬ ্ 


: সময়ে তার দৈবীরাপের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু তার ওপর 
: গুরুত্ব দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। 

:  প্রতি-বাৎসল্য ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 
 স্রীরামকৃষ্ণ নারীমাত্রকেই মাতৃবুদ্ধিতে দেখতে শিখেছিলেন। 


; ভাব সম্প্রসারিত হওয়াতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
: জগম্মাতা সবার মধ্যে রয়েছেন। তিনিই সবকিছু হয়ে 
: রয়েছেন। কাশীপুরে থাকাকালীন তিনি একদিন বলেছেন ঃ 
; “ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে, মা যেন নানান রকমের চাদর মুড়ি 


: প্রীমা সবাইকে সস্তানজ্ঞানে দেখেছেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে 


; সেভাবে ব্যবহার করছেন। এ-ভাবের মাধুর্যে অভিভূত : 
? করেছেন। এমনকি যোগীন-মা, গোলাপ-মা পর্যন্ত শ্রীমা: 
£ এই মাতৃভাব শুদ্ধভাব। তার প্রবল - পরাক্রম। ; 
; মাতৃভাবরাপ বৃক্ষে ফোটে পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, সহিষু্তা, : 
: পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।” লাটু মহারাজ: 
: নেই। স্বামী তুরীয়ানন্দ কখনো মায়ের ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে: 
: আসেননি, কিন্তু বরাবরই মায়ের প্রতি দৃষ্টি ছিল তার। তিনি: 
? বলেছেন £ “আশ্চর্য ব্যাপার, মায়ের মধ্যে কখনো বেজার 
: ভাব দেখতে পাইনি।” ঠাকুর তাকে বলতেন-__-আনন্দময়ী। : 


সন্তান শ্রীমায়ের মাহাত্থ্য স্মরণ করে প্রায়ই গেয়ে উঠেছে £ 
“মা নাম শেখাতে সবে, মা হয়ে এসেছ ভবে" 


? সমদর্শিতা, বাঁধনহারা অপত্যন্নেহ ইত্যাদি সমস্ত ফুল। আরো 
: কথা, শ্রীমায়ের মাতৃভাবের লক্ষ্য পার্থিব মাতৃভাবের চেয়ে 
' ভিন্ন। মাতৃভাব আশ্রয় করে সাধনা করলে সাধক ক্রমে দ্বৈত 
? ও বিশিষ্টাৈত ভাব অতিক্রম করে অধৈততত্ত্ে পৌছে যায়। 
' শ্রীমায়ের কথা থেকে জানি, তখন সাধক উপলব্ধি করেন £ 
: “আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদী 
: ডোমের মাঝেও তিনি।” স্বতঃস্ফুর্ত বেগে সাধনার চরম শীর্ষে 
: তিনি সহজেই পৌছে যান। সঠিকভাবে মাতৃভাবের সাধন 
: করে সাধক আল্লায়াসে পৌছে যান পরিতৃপ্তির পৈঠাতে। 

? আমরা বলেছি, শ্রীমায়ের মধ্যে পূর্ণবিকশিত মাতৃত্বের যে 
! অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পেয়েছি, তা অতীতে কখনো দেখতে 
? পাইনি। এর তাৎপর্য বুঝবার জন্য আমরা কয়েকটি কথা 
: স্মরণ করব। মায়ের মধ্যে মাতৃভাবের অপূর্ব বিকাশের ফলে 
' তার ব্যকিত্বের বর্ণালী হয়েছিল ভাবৈশ্বর্যমণ্ডিত। যারা তাকে 
? ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাদের ব্যক্তিগত উপলবির প্রতি 
: আমরা দৃষ্টি দেব। 

1 শ্রীমায়ের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সেবক স্বামী সারদানন্দ তার 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন £ “এত বড় মন আর দেখিনি।” 
গ্রামের প্রবীণদের অনেকের কাছে তিনি ছিলেন “সারু 
? বামনী'। তারা অনেকে তাকে পাস্তা দিতেন না। আবার 
? অনেকে তাকে “পিসী”, “মাসী” ঠাকুরঝি' বলতেন। কিন্তু 
? সেদিকে তার কোন ভ্রাক্ষেপ ছিল না। তিনি জানতেন, তিনি 
? সবার মা। মা যেমন সন্তানের দোষ ধরেন না, শ্রীমাও 
! অপরের এধরনের আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। 
তার চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিরাসক্তি। 


নিরাসক্তি যেন ছিল তাঁর মজ্জাগত। নির্বাসনা ছিল তার; 
হাতের মুঠোয়। একদিন তিনি তার সেবক স্বামী; 


: অরাপানন্দকে বলেছিলেন £ “বাসনা থেকে তো সব। এই যে: 
; আমি এসব নিয়ে আছি, কৈ আমার তো কোন বাসনা হয়: 
; নারীমাত্রেই জগম্মাতার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন। এই ; 
? উপনিষদের বাণী_-“তেন ত্যক্তেন ভুপ্ভীথাঃ” অর্থাৎ: 
; ত্যাগের দ্বারাই ভোগের সাধন করতে হবে। এই সংসারে ? 
? সত্য হচ্ছে এই__“ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্”। এই সত্যকে ধরে? 
: মারছেন।” অপরদিকে পূর্ণবিকশিত মাতৃত্বের ভাবে ভরপুর : 


না!” মায়ের এই জীবন-সাধনা স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ: 


না। এই বাণীর তাৎপর্য উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত মায়ের 
পেরে অনেকেই তাকে ভুল বুঝেছেন, অপ্রীতিকর আচরণ : 


প্রতিভাশালিনী, তিনি মাকে কতকটা বুঝতে পেরেছিলেন : 
তিনি মা সম্বন্ধে বলেছেন £ “"অনাড়ম্বর, সহজতম সাজে: 


সত্যি সত্যি মা সদানন্দময়ী। বলরাম বসু বলতেন, মা: 
ক্ষমারূপা তপস্বিনী। বিভিন্ন জনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি: 
লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শ্রীমায়ের মধ্যে দুর্লভ গুণাবলীর 
সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর মধ্যে মৃদুতা, পবিত্রতা, মাধুর্য, জ্ঞান__: 
এসব গুণ বিকশিত হয়েছিল, অথচ “ছাইচাপা বেড়ালে'র 
মতো মা সেসব চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে অনেকেই: 
তাকে বুঝতে পারেনি। এসব গুণে সমঘ্িত শ্রীমায়ের চরিত্র: 
ছিল সত্যিই অনন্য, অতুলনীয়। একটি চমৎকার ঘটনার : 
উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন স্বামীজী মার সামনে 
দাঁড়িয়ে আছেন, বলছেন ঃ “মা, এইটুকু জানি তোমার 
আশীর্বাদে আমার মতো অনেক নরেনের উত্তব হবে,শত শত ; 
বিবেকানন্দ হবে; কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানি, তোমার মতো: 
মা জগতে একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।” নর 

কখনো কখনো অসম্ভব ঘটনা ঘটে। এত চাপা যে মা,: 
তিনি একদিন ফস করে কথাপ্রসঙ্গে বলে ফেলেছিলেন £; 
“তুমি এরকম কোথায় পাবে?” নিজেকে দেখিয়ে বলছেন £: 
“আমার মতো?” কী ভীষণ কথা! তার নিজ মুখের কথা! 
সত্যি, মায়ের তুলনা নেই-_ভাবতেও অবাক লাগে। 


শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য লোকাস্তরিত বহুমানিত সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দ যখন অসুস্থ ও বার্ধক্য উপনীত, 
তখনো তিনি প্রভূত মনোযোগের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এবং গীতা, পাতঞ্জল-যোগসূত্র প্রভৃতি শান্্াদির 
পাঠ নিত্য শ্রবণ করতেন। আবশ্যকস্থলে পঠিতাংশের মর্মার্থ ব্যাখ্যাও করতেন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
প্রেমেশানন্দ মহারাজ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সবসময় পালাক্রমে তার মাথায় বাতাস করতে হতো। তখন সারগাছি 
আশ্রমে (প্রেমেশানন্দজী সেখানেই থাকতেন) বিজলীবাতি ছিল না। সেই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি সেবক ব্রহ্মচারী 
সনাতনের (অধুনা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ) আবেদনে তাকে 
আলাদাভাবে পাতঞ্জল-যোগসূত্র পড়াতে সম্মত হন। সূত্রগুলি বোঝাবার জন্য তিনি যা বলতেন সেবক সেসমস্ত লিখে 


রাখতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিখিত আলোচনা প্রেমেশানন্দজীকে শুনিয়ে নিতেন। বহুদিন লেখাগুলি সীমিত 
গণ্ডির মধ্যে প্রচারিত ছিল- মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করলে অনেকেই উপকৃত হতে পারেন এই ভেবে আমরা স্বামী 
সুহিতানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী সনাতন) লিখিত এবং স্বামী প্রেমেশানন্দ কথিত পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ব্যাখ্যান 
ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন”-এ প্রকাশ করছি। বিশেষ করে ততৃজিজ্ঞাসু, সাধনভজনে আগ্রহশীল পাঠকগণ যে এই 
আলোচনায় তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অবশ্য পৃজ্যপাদ প্রেমেশানন্দ মহারাজ 
যেহেতু অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় এই আলোচনা করেছিলেন, সেজন্য এতে কিছু ভুলক্রটি থাকা অসম্ভব নয়। তবে যেহেতু 
তাকে শ্রুতলিখিত আলোচনাগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শুনিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেহেতু এই ব্যাখ্যান, আমাদের বিশ্বাস, 
প্রমাদবর্জিত হয়েছে। তবে আমরা পাঠকদের পরামর্শ দিই যে, তারা 'রাজযোগণ গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখ্যার 
সঙ্গে মিলিয়ে এই ব্যাখ্যানটি পাঠ করলে অধিক লাভবান হবেন। 

পৃজ্যপাদ প্রেমেশানন্দ মহারাজের সাবলীল পাতঞ্জল-যোগসূত্র ব্যাখ্যান ধারাবাহিকভাবে উদ্বোধন'-এ প্রকাশের 
জন্য আমরা স্বামী সুহিতানন্দের কাছে কৃতজ্ঞ। স্বামী শরণ্যানন্দও আমাদের এবিষয়ে সাহায্য করেছেন। অদ্বৈত 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ এই মূল্যবান আলোচনা উদ্বোধন'-এ প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ করে 


পরামর্শ দান করেছিলেন। 
_ স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ, সম্পাদক, উদ্বোধন" 





হে 


বাং শত বৎসর জি সম্বন্ধে ভারতীয় : 

চিস্তাশীলগণ গবেষণা করিয়া এই বিষয়ের শেষ : 
1 পপ শি উজ 
; কিছুই বাকি থাকে না, সেই বস্তুকে তাহারা জানিয়াছিলেন। 






তাহারা যে প্রবল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহাকেই বৈদিক 
: সংস্কৃতি' বা “হিন্দু সংস্কৃতি বলা হইয়া থাকে। সাধারণত 
ইহাকে ধর্ম” বলা হয়। আজকাল যেমন জড়বিজ্ঞানের 


: কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন, এই ঘটনাটি অবিকল 
 সেইরূপই বটে। 
মানুষের মনকে অস্তমূ্থী করিবার প্রথম উদ্যম হইল 


! দেহ-মনের উৎকর্ষসাধন। এ সাধনের জন্যই আম়রবেদাদি: 


: বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়। তারপর মানসিক উন্নতির জন্য; 
? উপাসনা-প্রণালী প্রবর্তিত হয়। এঁ প্রণালী উন্নত হইতে: 
? হইতে প্রতীক উপাসনায় পর্যবসিত হয়। উপাসনা করিতে; 


; হইলে যে-কল্পনার সহায়তা লইতে হয় তাহা খুব বিকশিত না: 
? হইলে জগৎ-কারণ ব্র্মের কথা মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব: 
সেই জ্ঞানটি সকল মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য : 
? সকল স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, তখন: 
£ মানুষের বুদ্ধিতে ধ্যান প্রবণতা উপস্থিত হয়। 
' গবেষকরা কোন তত্ব আবিষ্কার করিলে তাহা সকল মানুষের : 
; তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি জীব হইতে। তারপর লক্ষ লক্ষ বৎসর: 
; ভোগের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি মানবজীবন লাভ: 
: করেন। তারপর বিকশিত পঞ্চেন্দ্িয়ের সাহায্যে পঞ্চভৃতে : 


হয় না। উপাসনা করিতে করিতে মানুষের মনে যখন স্বর্গ, 


মায়াবৃত চিৎ-শকি ব্যক্তিগত জীবননীলা আর করেন; 
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রর 
নির্মিত বহির্জগৎ ভোগ করিতে করিতে যখন দারুণ অতৃপ্তি 
: শুনিলে অস্যুদয়ার্থীর মন এদিকে ধাবিত হয়। এইজন্য যে- 


; সম্তোগের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়স্থলেই অভ্যুদয়ের 
: দুইদিক না থাকায়, কেবল একদিকেই লোকের দৃষ্টি থাকায়, 
: অস্তর্জগিতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা কাহারও ভিতরে দেখা যায় 
1 না। পশ্চিমদেশীরা অধ্যাত্মবিদ্যাকে জগতের উন্নতির কার্ষে 
; গিয়া ইহকাল পরকাল হইতে সাধক ত্রষ্ট হইয়া থাকেন। 


সম্ভব নয়। সেই নিয়ম পালন করিবার সুব্যবস্থা সমাজে না 
; থাকিলে মানুষের পশুত্ব দূর করা অসম্ভব। এইজন্যই স্বামীজী 
: যোগসাধনার কেন্দ্ররূপে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে 


যখন “ততঃ কিম্‌”_এই প্রশ্ন উঠে, তখন পুরোহিতরা 
যজ্ঞাদি কর্ম অর্থাৎ দেবোপাসনা শিক্ষা দেন। উপাসনার ফলে 
সত্তগুণের বিকাশ হইলে ভক্তগণের নিকট হইতে 


পাইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে তখন মানুষ যোগাভ্যাসের 
উপযোগী হইয়া থাকে। সংসার দেখা শেষ হইয়াছে, 


হয় যোগাভ্যাসের যোগ্যতা । 
ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ।* (বেদাস্তসারঃ, ১৭) এবং 
সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আমার স্বরূপপ্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা না 


যে নানারূপ এম্বর্য রহিয়াছে, তাহার আকর্ষণে যোগী 
যোগপথ ছাড়িয়া ভোগপথে চলিতে থাকেন। এইজন্য 
উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে পতগ্রলি প্রমুখ যোগিগণের 
প্রবর্তিত যোগি-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ধবংস হইয়া গিয়াছে। 
তারই ফলে স্বামীজী মানবাত্মার সকল অংশকে অস্তমূ্খীন 
করিয়া জীবাত্মাকে পরমায্মার সঙ্গে যুক্ত করিবার নূতন পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পথ অবলম্বন করিলে চারিযোগের 


? যেসব বিঘ্ন আছে তাহা মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে না।; 
: মানবসমাজে অস্য্যুদয়লাভের সুব্যবস্থা থাকে, তৎসঙ্গে : 
; অস্তর্জগতে অস্যুদয়ের সংবাদও প্রচারিত হয়- সেই ; 
ৃ : বিবেক নামক বুদ্ধির বিকাশ হয়; তখন সে অস্তর্জগতের তত্ব: 
? পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে: 
; পারিলেও এই জগৎ হইতে নিজেকে সরাইয়া পূর্ণত্বলাভ : 
; করা সম্ভব হয় না। প্রায়শ দেখা যায়, যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের ; 
; বিষয় সব কথা জানেন, তাহারা দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত: 
: নহেন। যাহারা নিদিধ্যাসন করিয়া “আমি যে নিত্শুদ্ধ-বুদ্ধ-: 
? হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিদিধ্যাসনই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ: 
? উপায়, জ্ঞানবিচার নহে। তাই যোগের পথ সম্বন্ধে: 
ৃ : সম্পূর্ণরূপে সচেতন না হইলে জ্ঞান ব্যর্থ হয়। 
; একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ পরিণত করিবার আদেশ : 


ইহা সম্যক্রূপে প্রণিধান করিয়া রাজযোগসাধনে প্রবৃত্ত: 


(২ক) 
মানবজীবনের বিবর্তনের শেষ সীমায় তাহার চিত্তে: 


মুক্ত” তাহা বোধে বোধ করেন, ত্তাহারাই জন্মমরণের হাত: 


আমরা দেখিয়াছি সমমাসি-সম্প্রদায়ে ধীমান মহত তত 


২ : দেখাইতে পারেন না। অনেকের বিচার করিতে করিতে মাথা: 
অভ্যুদয়ের চরম সীমায় উপস্থিত হইলে মানব-মনে : 
: যোগাভ্যাস করিয়া চিত্তকে ব্রহ্গাভিমুখী করেন, তাহারা; 
 পূর্ণজ্ঞানলাভ না করিলেও তাহাদের জীবনে অপূর্ব মাধূর্যের 
প্রেমভক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ভগবানের উপর আকর্ষণ : 
অনুভব করিতে করিতে যখন সত্যসত্যই তীহাকে নিকটে 


খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ: 


(২খ) 


: পুণ্যকার্য করিলে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাহার ফলে শেষ: 
? জন্মে সাধকের মনে ভগবানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা: 
সংসারের অতীত নিত্যবৃন্দাবন সম্বন্ধে সংশয় দূর হইয়াছে : 
এবং নিত্য নিরঞ্রনকে না পাইলে যখন আর চলে না তখন : 
: সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত দেহ-মনের প্রবৃত্তি নিরোধ: 
: করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎকার করিতে হইলে ভগবানের : 
 লৌন্দ্য, মাধুর্য এবং পর লইয়া মাতিয়া থাকিলে মন! 
ইইলে যদি কেহ যোগপথে চলে, তাহা হইলে পথের দুধারে ? 


উপস্থিত হয়। “যেষামস্তগতং পাপম্।৮ (৭1২৮) : 
ভগবানের উপর মনের টান থাকিলেও ভগবানেব: 


' নাও হইতে পারে; সাধারণত দেখা 


? যায়, ভক্তরা ভগবানের সেবাপুজা, মহিমাকীর্তন ও ঘোষণা: 
: লইয়া মাতিয়া থাকায় মন অস্তরের দিকে বেশিদূর অগ্রসর: 
; হয় না। কখন কখন অভিমানবশে অভক্তকে অবহেলা, 
? অবজ্ঞা করা, অন্য মতাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করা প্রভৃতি দুষকার্যে; 
? ভক্তের চিত্ত অতি নিন্নগামী হইয়া পড়ে। এইরূাপে আরো: 
: নানাপ্রকার অসংখ্য বাধা ভক্তকে ভগবান লাভের পথে বাধা: 
? দিয়া থাকে। তাই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে না পারিলে: 


: নিদিধ্যাসনই শেষ ধাপ। ঈশ্বর প্রণিধান' ব্যতীত ভক্তিপথে : 


 মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। 
: (৩) 


: মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেও যোগের সহায়করাপে 
? পরিণত করা যায়। তাহা করিতে হইলে কর্মের ঝঞ্চাটের : 


; মধ্যেও মনকে কর্মমুক্তির দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। যদি 
: তীক্ষুবুদ্ধিবলে মুক্তি যে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, 
: তাহা বুঝিতে পারি এবং সর্বদা এ মুক্তিরূপ আদর্শের দিকে 
: মৃদু নিদিধ্যাসনের ভাব থাকিতে পারে। “মৃদু' বলিবার কারণ 
: এই যে, কর্ম সুসম্পন্ন করিতে হইলে মনের অনেকখানি 
: কর্মের দিকে দিতেই হইবে, তখন মনের একটি অংশে মাত্র 
£  কর্মযোগের একটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে__ 


। অক্ষম বলিয়া বাধ্য হইয়াই বড়মানুষের বাড়িতে বিগিরি 
: করিতে আসে। সে নিশ্চিতরূপে জানে, তাহার একটি স্বগৃহ 


: এবং বাবুর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইলেই তাহাকে তাড়াইয়া 
: দিবে। অবশ্য আমরাও সত্যসত্যই নিজ নিকেতন পরিত্যাগ 
: করিয়া দেহ-মনের 'ঝিগিরি' করিতেছি, বাধ্য হইয়া। কিন্ত 
: আমরা তো তাহা জানি না, জানিলেও বুঝি না, বুঝিলেও 
স্বগৃহে প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা মনে আনিতে পারি না। 

: সুতরাং বড়মানুষের বাড়ির ঝি হইতে যাওয়া আমাদের 


; শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত জানিলাম, ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যে মুগ্ধ 
: হইলাম, তথাপি দীর্ঘকাল নিরস্তর পরম শ্রদ্ধার সহিত 
: নিদিধ্যাসন না করিলে এ্পথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় 


: হওয়া কী যে দুরূহ ব্যাপার তাহা কি আর বলিতে হয়! 

1 শীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বজ্দৃঢ় দেহ ও মন 
: যাহাদের ছিল, সেই ক্ষত্রিয় রাজগণ এ কর্মযোগ সাধন 
? করিতেন। সুতরাং কর্মযোগ অত্যন্ত কঠিন সাধনা । “ইমং 
: রাজর্ধয়ো বিদুঃ।” (81২) 

; তবে অনুস্ত জীবনের কর্মের অভ্যাস সহসা পরিত্যাগ 
; করা একাস্ত অসম্ভব বলিয়া সকল যোগসাধনারই আদিতে 
: নিষ্কাম ভাব অভ্যাস করিবার জন্য কর্ম করা অপরিহার্য। 
! মেইজন্যই আমাদের মতন অনধিকারীদিগকে স্বামীজী এত 


 থাকিতেই হইবে। কর্ম করিতে করিতে মনের টান এদিকে 


তো থাকিবেই এবং “ফুরসত' পাইলেই নিদিধ্যাসনে মনকে: 
তুলিয়া রাখিতে হইবে__যেমন ছুটি পাইলেই বিটি বাড়িতে; 


; গিয়া উপস্থিত হয়। 


তাহা হইলে কর্মযোগেরও শেষ সোপান ধ্যানযোগ। 
(8) 
অসাধারণ ধীমান, ভাবুক ও পরার্থপর ব্যক্তিরা জ্ঞান বা; 


: ভক্তি বা কর্মের সহায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু এরাপ; 
; অধিকারী জগতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। আমাদের মতন: 
? সাধারণ লোকের পক্ষে অনেকসময়ই খুব ফলপ্রদ হয় না।! 
 বুদ্ধিচর্চায় আমোদলাভ করেন। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য সব: 
: দেশেই কত দার্শনিক পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাঁহাদের চি্তাপ্রণালী: 
? অত্যস্তই চিত্তাকর্ষক আমরা উপন্যাস পড়িয়া যে আনন্দ পাই, : 
: “বড়মানুষের বাড়ির ঝি*! ঝিটি নিজ সংসার পরিচালনে : 


পাইয়া থাকেন। তবে অবশ্য ঠিক বেদাস্তমতে চিন্তা করিলে; 


; মন বহু উধের্ব উঠিয়া যায়, কিন্তু মনকে স্বস্বরূপে তন্ময় না: 
ও কয়েকটি স্বজন আছে__যাহাদের জন্য সে খাটিতেছে : 


ভক্তিশান্তে যে প্রেমপ্লীতির কথা আলোচিত হইয়াছে: 


; তাহা তো উপন্যাসে লিখিত মানুষের প্রীতি মিলন বিরহের: 
: আকর্ষণেরই একটি উচ্চতর রূপ। একটি সুন্দর মূর্তির প্রতি: 
: ভালবাসায় হাসা-কীদা-নাচা-গাওয়াতে খুব সুখলাভ হয়।; 
: অনেক স্থলে ভগবানের সৌন্দর্য-মাধূর্য কীর্তন করিতে; 
; করিতে বহু ভক্তের সমাধি (ভাব) হইতে দেখা যায়। ইহাও; 
রঃ ; একপ্রকার মানসিক কসরত। 
: অসভব। যুগাবতার পূর্ণরন্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত; 
? তাহাদিগকে পরে যথারীতি সংসার করিতে হইয়াছিল। ; 
: না।আর কর্মের মধ্যে মনকে ছড়াইয়া দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর : 
ৃ ; মনকে উপরে তুলিয়া চিদাকাশে না গেলে বিষয়বাসনা দূর : 
? হয় না। গীতা “ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহঃ...” (৩।৪২) দুই শ্লোকে : 
? এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন-__তাহার সারমর্ম এই যে, 
; নিজের বোধশক্তিকে দেহ-মন হইতে উর্ধে তুলিয়া স্বস্বরূপ: 
: বোধ না হওয়া পর্যস্ত শাস্তিলাভ অসস্ভব। জ্ঞানবিচারে : 
? মুক্তির স্বরূপ বোঝা যায়, তক্তিতে মুক্তির স্বরূপ ঈশ্বরের : 
: চিন্তায় রুচি হয়, নিষ্কাম কর্ম বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া দেয়; 
: করিতে পারে। ধ্যানযোগের সহায়তা না নিলে পূর্বোক্তি: 
কর্মের প্রেরণা দিয়াছেন। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করিতে হইলেই : 
 মুমুক্ষুর প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাস একাস্ত আবশ্যক। [ক্রমশ]: 


যথারীতি সাধনসহায়ে দোযবদ্ধি দূর না করিলে মুক্তি; 


মোটকথা, যথারীতি যোগাভ্যাস করিয়া ধাপে ধাপে: 


যোগত্রয়ের ফললাভ সুদূরপরাহত। সকল যোগেরই তো: 
এক সুর-_জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া; সুতরাং: 
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. চল যাই আজ দুর গ্রাম-পথে ফাণুনের আহান, 
১” দোয়েল ডাকিছে সুমধুর সুরে করিয়া আমন্ত্রণ। 
২২. তটিনীর সুরে শুনেছ কি আজ অবাক একটি গান 
পা ৯ চল যাই আজ হাতছনি দিয়ে ডাক দিল শালবন! 











ৃ ঠ ৫ 
: ফাগুন রাঙা আগুন ঝরা রে 


; ধরার পরে ঝরল রে 





মাল পরাপ, মাল রে! £ /  মগীতীরে এ শখ-ধবল কুর্টিফুলের বনে 

: দোল এসেছে ধরার পরে 11 ১৮ একটা কোকিল আপনার মনে লুটোপুটি খায় শুধু 

: রাঙিয়ে ধরা, সাজিয়ে তারে 1 ৮ ৮ আহা দ্যাখো ওর কাজল ডানায় কিসের স্বপ্ন আকা 
; উৎসবেতে মাতল ভূমি ১ ফাগুনের ডাকে দূর নীলিমায় উড়ে চলে ক্ষণে ক্ষণে! 


: সবাই সুখে ভাসল রে রর দানা 
: মাতল মাতল | বহুদূরে এ সীওতাল-গ্রাম ডাকে 
ৃ রা রি | 7/ ৮ মিঠে মিঠে এক মাদলের সুরে হৃদয়ের সঙ্গীতে 


; লাল পলাশের রঙটি দেখে (| এনে দেবে মনে আরেক জীবন কখন অকম্মাৎ, 
১4 / 4 চল যাই আজ ফাগুন এসেছে অপরূপ ভঙ্গিতে! 
৮৮৮৬ ৰ 7 ফাগুন এসেছে প্রকৃতির তীরে সুরে সুরে গান গেয়ে-_: 
; মাতল পরাণ, মাতল রে। ৮ জেগেছে বনানী আজিকে হঠাৎ কোকিলের ডাক পেয়ে? 
: নবদ্ধীপে গোরা্টাদের বাউল ৃ 
উদয় হলো দোলের দিন 
; গৌড়ভূমি উঠল জেগে র জয়নাল আবেদীন 
৮৬৭ ্ ] পর অনেক কষ্টে একতারা সাজিয়েছি 
রাঙিয়ে তারে আবীর ফাগে 7 গান শোন আর নাই শোন 
ধন্য হলো ধরার জীবন ভিক্ষের ঝুলি ভরে দাও। 
ভরল সুখে ভরল রে অনেকদিন তোমাদের সাথে থেকে বড় হয়েছি 
7975 সেই বড়কে ঘুমিয়ে রাখতেই বদলে গেছি কিছুটা : 
দোলের আবীর, রঙ আর জলে তবু আমি তোমাদের লোক ৃ 
বুকের মাঝে তুফান তোলে বাউল হয়েছি বলে ভালবাসার গিট বেঁধে গেছে : 
আঁখির সুধা চোখের জলে টা আরো বেশি করে। ৃ 
হৃদয় সবার ভাসল রে 
মাতল পরাণ, মাতল রে। ৯ ২ কখন যে কীহয় 
িটিরানাদিঞজের। সাপ 
সপে ় টা িবদরলাগিএ 
? তাদের মনের মধ্যে সংসারের হারিকিরি নাই ঘর থেকে পথে নামবে বলে 
; তাদের মনের মধ্যে অহেতুক কুটিলতা নাই একা একা মধ্যরাতে দূরের আকাশে কালপুরুষ খোজে... 
: তারা আছে শিক্ষা নিয়ে, সেবা নিয়ে, পরিচর্যা নিয়ে। অথচ আশ্চর্য, কালপুরুষের পরিবর্তে 
? অহেতুকী কজন বা ভালবাসে বল, সে ঠাদের পাশে রোহিনীকে দেখে ফেলে... 
? এখন সন্ন্যাসী ছাড়া কারা বা দাক্ষিণ্য দেবে? বিল 
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? জলে নাম 
সূর্য যে মাঝ আকাশে__খেয়াল করনি? 


-২৮2+ 
২১৮/$ উলটো পুরাণ লাল হলুদের মাঝে। 
২ রি টা] শুনতে কী পাস “হেইও রশির টান?” ! 


আরো দেরি হলে 

? পশ্চিমে চলবে সূর্য ফেলবে ভেঙে প্রাচীন অট্টালিকা, 
যান ভুমি করযে কখন দুর্গে প্রচুর সাপের উপদ্রব-_ 

ঢেউ বন্ধ হলে পরে? কপালে চাই রক্ততিলক টিকা। 


; সাগরের ঢেউ শেষ হয়? 1 
জীবন সমুদ্রতীরে ১২ 
: ঢেউ শেষ হওয়ার আশায় পি 
দাঁড়িয়ে থাকলে আর ন্নানই হবে না। তথ /1/ রি 
: ঢেউ দেখ-__মুদ্ধ হও রঃ 2 1 
প্রয়োজনে ভয়ও পেতে পার মাঝে মাঝে। তত ্ 


১:11 শ্যামলা মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে 
$৫11/24- রাত্রি ঘুমায় ক্লাস্তিনাশের আশে, 





৫ ৫ ঘুম ভেঙে যায় কাজলা নদীর পাশে। : 
7১ ৫ ৃ 


০২ 


বৃ মাঝ দরিয়ায় তুফান এবং ঝড়ে 
২) . মাল্লা-মাঝির পালছেঁড়া নৌকায়, 


সস 




























কিন্তু স্নান করতে হলে % ॥ ২৫/৮২৩/ হা তে 

: একথা ভূলো না। নে, 1) (১. ইচ্ছামত্যু বর পায়নি বলে 

তা নাহলে স্নানই হবে না। রঃ 13 ২5৯. ভীম্ম হতে চায় না তো কেউ আজ, 
 যাও-_ঢেউয়ের মাথায় চেপে ১২30) লগে পুরাণ শুন্যে শেকড় খোঁজে 
ঢেউ ভেঙে ভেঙে //1.: /% সময় তো নেই, সারতে হবে কাজ। 
নাত হয়ে ফিরে এস-__এখনি সময়।.। £. ফুলকে প্রশ্ন 

ই কোন্‌ কারিগর $% পট 





ৃ ৮ হুপ্লিজনকিসকননৃ- 
অন্তহীন | ৰ 1. ও আকাশ-পরী তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে, 
উপস্পি ্ তি "| / ভূমগুলে তোমার মতো নিঃশক্র কেউ আছে নাকি? ৃ 
ৃ 6২৫০ ঈশ বনেই এটা অক কালের গিট দাগ ফেটে যাও 


হে সুন্দর ও সফলের পুজক, তোমাকে প্রীতি জানিয়ে 


রটে একটা মৃদু প্রশ্ন করি ঃ 
145 /*মানুষ যাদের ব্রাত্য করে রেখেছে 


৪০71 মি 
”৮৭ কাউকে কখনো কি সম্মানিত করেছ? 


চিকিৎসকের নৈতিক সততা ও মানবিকতা 


000 10 096 ৫0০001 9/৩ 4115 20016 
3৫ 0119 9/1701) 11) 0211661, 1000 061016; 
[16 07891 01০1, ০০৫) 216 98110 160116৫. 
0০৫13 001£0101), 880 1১০ ৫০9০001 51181106.৮ 
010) 061) (1560-1622) 
£ সুপ্রাচীন কাল থেকে চিকিৎসকের বৃত্তিকে সবচেয়ে মহান 
: বৃত্তি (00169! 01006595101) বলে মনে করা হয়েছে। আধুনিক 


; [7107০9865 0%11-এ প্রতিটি চিকিৎসকের অবশ্যমান্য 
£ নৈতিকতা উচ্চারিত। মনে করা হতো-__চিকিৎসকের সেবাই 
; মুখ্য, পারিশ্রমিক গৌণ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে চিকিৎসকের 
: অবশ্যমান্য এই নৈতিকতারও কিছু কিছু পরিবর্তন করতে 
; হয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা কখনো নীতিবর্জিতি হয়নি। 
: দুঃখের বিষয়, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিশেষ বা মহান 
: সেবার পেশার স্বীকৃতি হারিয়ে চিকিৎসা পরিষেবাও একটি পণ্য 
 মাত্র। যুক্তিতর্কে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি, আদালত পর্যস্ত যেতে 
1 হয় ও মহামান্য আদালতের রায়ে চিকিৎসাও ক্রেতা-সুরক্ষা 
? আইনে এখন অন্য যেকোন ব্যবসায়ের মতো ব্যবসা-মাত্র। এই 


? অক্লবিস্তর আলোচনাও চলছে, কিন্তু পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার 
: সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিশ্তশালীরা “ভ্রান্ত” চিকিৎসার বিরুদ্ধে 
? আদালতে যাচ্ছেন। চিকিৎসকরাও সাবধানী। সাধারণ মাথাধরায় 
: ব্রেন স্ক্যান" করতে বলছেন, কি জানি যদি পরে ব্রেন টিউমার 
? ধরে পড়ে! কোন্‌ চিকিৎসার ক্রি ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে, 
£আর কোন্টি পেশাগত নৈপুণ্যের স্বাভাবিক ব্যক্তিগত 
 স্তরভেদজনিত-_তা নির্ধারণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। দুপক্ষেরই 
সংগঠন আছে, আদালত আছে, সরকারি উপদেষ্টা পরিষদ 
: (/501০81 €0007011) আছে। কিন্তু কোন অভিযোগের আশু 
: সুরাহা হতে দেখা যায় না। 

£ বিস্ময়কর এই যে, ভারতের প্রায় একশ কোটি জনগণের 
; শিশু ও হতদরিদ্র নিরক্ষরদের বাদ দিলে প্রায় সবাই ডাক্তার! 
? পত্র-পত্রিকায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ ও তার 


আরেক তর্কের বিষয়। রোগীরা নিজেরাই ডাক্তারদের নানা 
: পরামর্শ দিচ্ছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমনকি চিকিৎসাও : 






; বাতলাচ্ছেন। সাধারণ অর্থনীতি অনুসারে কোন পণ্যের গুণমান: 
: উচ্চ হলে ও তার চাহিদা বাড়লেই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যস্তাধী নয়, 
; কারণ মূল্যবৃদ্ধি একভ্তরে জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিতে পারে ও পণ্যটা: 
: বাজার হারাতে পারে। বিশেষজ্ঞ ও অতি-বিশেষজ্ঞ (9001: 

ৃ 35০1819) চিকিৎসকদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এটির বিপরীত : 

? দেখা যায়। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে “ফি” অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে: 
: চলে। বলা হয়, রোগীর চাপ কমাতে এটা করতেই হয়। কিন্ত: 
: কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলে। যাই হোক, 
স্বচ্ছল এমনকি অপেক্ষাকৃত স্বল্স-আয় ব্যক্তিও বড় চিকিৎসকের : 
; মাপ করেন তার “ফি'-র উচ্চতা দিয়ে। চিকিৎসায় সুফল পাওয়া : 
? যাক আর নাই যাক, বেশি “ফি” দিয়ে অনেকেই বেশ তৃপ্তি পান ও : 
: আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে সগর্বে বলে থাকেন। ডাক্তারবাবুরাও : 
ঃ অনেকেই লঙ্জাশরম ত্যাগ করে পুরোপুরি ব্যবসায়ে নেমে : 
; পড়েছেন। চিকিৎসা পরিষেবায় ন্যায়নীতি, মানবিকতার আর ; 
: কোন ঠাই থাকছে না। কেবলই আর্থিক লেনদেন। 
: আযলোপ্যাথিক চিকিৎসার জনক গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস : 
: (আনুমানিক ৪৬০-৩৭৭ শ্রীস্ট পূর্বাব্) প্রবর্তিত শপথবাক্য : 
: জীবিকা, যেখানে মানবিকতা ও নৈতিকতা অপরিহার্য । আজকাল: 
: উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী স্বাভাবিকভাবেই: 
; পেশাগত চরম উৎকর্ষতায় যেতে চান ও পারেন। কিন্তু পরীক্ষায় ; 
; পাশ করে কিছু বিশেষজ্ঞ ছাপ নিয়েই পড়াশুনা প্রায় বিসর্জন: 
: দিয়ে যেকোন সৎ বা অসৎ উপায়ে তাড়াতাড়ি বাড়িগাড়ির: 
? ব্যবস্থা করা অন্য কিছু কিছু পেশায় সম্ভব ও সকলের কাছে: 
; অশালীন মনে না হলেও ডাক্তারীতে সেটা উচিত নয়। চিকিৎসা 
? মহান বৃত্তি, এখানে মানবিকতার স্থান খুবই উচ্চ-_এসব যুক্তি: 
; আজকে অনেকেই অচল বলে মনে করেন। ক্রেতা-সুরক্ষা আইন: 
ৃ : তাদের এই চিত্তাধারাকে পুষ্ট করেছে। আইনগতভাবেই যখন: 
! পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সুফল ও কুফল দুইই দেখা যাচ্ছে। এনিয়ে : 
£ চিকিৎসা যদি একটি পণ্যই হয়, তবে এই ব্যবসায়ের; 
£ যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। চিকিৎসা ব্যবসায়ে গুণমান বজায় রাখতে : 
: পারে জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চা ও তার যথাযথ প্রয়োগ। ক্রমবর্ধিত: 
? পারিশ্রমিক ও পরিষেবার জীকজমক নয়। আর এই প্রয়োগের : 
: সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নৈতিকতা ও মানবিকতা । এগুলিও 
: পণ্য। চিকিৎসকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, তিনি কিছু রোগীকে : 
£ সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারেন আর কিছু রোগীকে রোগযন্ত্রণা থেকে : 
; কিছুটা উপশম দিতে পারেন। কিন্তু সকলকেই দিতে পারেন: 
; সাস্তনা। প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়-__বড় ডাক্তারবাবুরা রোগী: 
; বা তাদের আত্মীয়-্বজনদের রোগের বিষয়ে যথেষ্ট বুঝিয়ে; 
: বলেন না। তাদের মধ্যে সহানুভূতিরও অভাব দেখা যায়।! 
ৃ £ অনেকেই অচিকিৎসক সহকারীর মাধ্যমে কথা বলতে বলেন। ; 
; চিকিৎসা) আলোচনা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এর সুফল কুফল 


পরীক্ষাগারগুলির রমরমা ব্যবসা। : 
কিন্ত তবু কথা থাকে। চিকিৎসা পরিষেবা এমন একটি : 


চিকিৎসা পরিষেবা একটি পণ্য, তখন আসল প্রশ্নটি এসে যায়। 


একদিকে চিকিৎসা পরিষেবায় দ্রুত ও আশ্চর্যজনক 
: কারিগরি উন্নতি, আর অন্যদিকে তার প্রয়োগে প্রয়োজনীয়: 
পিস তা 


৪ ১০৩তম |১০৩তম বর্ষ ওয় সংখ্যা] সংখ্যা চৈত্র ১৪০৭ [| ভিত ১৪৩৭ 0মার্চ ২০০১ [| ভিত ১৪৩৭ 0মার্চ ২০০১ 


; অর্থলোলুপতা। চিকিৎসা পরিষেবার এই ভয়াবহ বর্তমান অবস্থা : 
: চিকিৎসক, রোগী ও সমাজ-_কারো পক্ষেই কল্যাণকর নয়। 


মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 


বাঙলা সহিতক্ষে রে উদতপাড়া জাৃ্ণ পাবলিক 


£ সাহিত্য হচ্ছে জনজীবনের দর্পণ। এর মধ্যে ফুটে ওঠে 


: একটি অপরিহার্য বিষয়। 

£ সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার মূলে গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব তাই 
: অনেকখানি। বাঙলা সাহিত্যে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক 
? লাইব্রেরীর অবদান অসামান্য। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষঃ 
; মুখোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরপাড়া পাবলিক 
; লাইব্রেরী'। পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠাতার নামটি সংযোজিত 





: তপতশ্রেণীর মাঝে জয়কৃষণ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মর্মরমূর্তি। 


;  গঙ্গাতীরে বিশাল খিলানের ওপর নির্মিত এই পাঠাগারটি 
বাংলা তথা সারা ভারতের গৌরবের প্রতীক। কলাপাতা- 
: তালপাতা-তুলোট কাগজে লিখিত বহু দুর্লভ ও দুশ্প্রাপ্য পুথি- 
: দলিল-নথিপত্র, বিভিন্ন স্বাদের প্রাচীন ও আধুনিক পত্র-পত্রিকা 
: ও পুস্তকে পরিপূর্ণ এই রত্বখনিতে সাহিত্যপ্রেমী ও গ্র্থপ্রেমী বহু 
; বিশিষ্ট গবেষক এবং এঁতিহাসিক এসে পরিপুষ্ট করেছেন তাদের 
; জ্ঞানভাণ্ডার, মূর্ত করেছেন তাদের লেখনী, মুখর করেছেন 


 দিগৃদর্শন-যন্ত্রবিশেষ। কারণ, এইসব তালিকা মারফত আমরা 
? সমকালীন শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় অনুসারে বনু 
প্রয়োজনীয় তথ্যের বিশদ বিবরণ আহরণ করতে পারি। 


তির 


ঙ৬ 


স্যার জেমস লগ্তের নাম সর্বাগ্রে আসে। তিনি উনবিংশ: 


? শতাবীতে বাঙলার প্রচলিত প্রবাদসফলন তো করেইছিলেন,! 
ডাঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ; 
? যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে জেমস লঙের : 
: সঙ্কলিত একটি ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত ১৪০০ বাঙলা পুস্তকের 
; অধিকাংশই এই পাঠাগারে পাওয়া যায় বলে তিনি তার গ্রন্থের: 
1 ভূমিকাতে স্বীকার করেছেন। সেই বছরই তিনি মোট ৯৪৪টি; 
; বাঙলা পুস্তক সঙ্কলিত ৫৬ পৃষ্ঠার আরো একটি তালিকা প্রণয়ন 
? করেন এবং এর প্রতিটি বইই এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা : 
1 জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত। 
: ভাবিকালের জীবনযাত্রার রাপরেখা। তাই মানবজীবনে সাহিত্য ; 


তাছাড়া একাধিক পুস্তকতালিকাও রচনা করে সঙ্কলক হিসাবে : 


সাহিত্যজগতে মূল উপাদান হলো অভিধান। এই প্রসঙ্গে: 


1 নগেন্দ্র বসু সম্পাদিত “বিশ্বকোষ' উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষার : 
? অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিধান বিশ্বকোষের সঙ্ধলনের শুরুতে নগেন্দ্র: 
: বসু এই পাঠাগারের সাহায্য পেয়েছিলেন বলে তিনি তার গ্রন্থের : 
? ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যজগতে উপন্যাস অন্যতম: 
: সম্পদ। ১৮৫২ সালে প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'আলালের ঘরের 
? দুলাল' পরিচিতিলাভ করেছিল, কিন্ত পরে এ নিয়ে সংশয় দেখা: 
£ দেয়। কারণ, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান: 
: চিত্তরঞ্জন বন্য্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় এ একই বছরে প্রকাশিত: 
: মিসেস মুলে প্রণীত “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বাঙলার : 
প্রথম উপন্যাস হিসাবে ধরা হয়েছে। পরবর্তী কালে উত্তরপাড়া ; 
॥ ; পাবলিক লাইব্রেরীতে আবিষ্কৃত অন্য এক তথ্যের ভিত্তিতে : 

? অধ্যাপিকা সবিতা দাস মিসেস মুলেব্ের উক্ত রচনাটিকে একটি : 


দুলাল'কেই বাঙলার প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলে ধরে নেওয়া: 


এ: হয়। তবে আজো এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয়নি। 


বিখ্যাত এতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের ছাত্রাবস্থা 


? থেকেই এই পাঠাগারে যাতায়াত। পরবর্তী কালে তার মূল্যবান; 
খেতাব লাভের ব্যাপারে তিনি এই পাঠাগারের ঝণকে অস্বীকার : 
; করেননি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের উপাচার্য ডঃ; 
? সত্যনারায়ণ ভট্রাচার্যকে রামপ্রসাদের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ: 
সৌজন্যে ৫ দ্য নিউ রূপশ্রী স্টডিও, উততরপাড়া ; করতে এই পাঠাগারের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পুরীর; 
? জগন্নাথের ইতিহাস রচয়িতা পি. এন. ব্যানাজীও তার গ্রন্থের: 
£ মুখবন্ধে এই পাঠাগারের খণ স্বীকার করেছেন। এই ধরনের : 
£ আরো. অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। অন্যদিকে তৎকালীন; 
? বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার জেমস লং ছাড়াও স্যার আযাসলে : 
? ইডেন, মিস কার্পেনটার, স্যার এডুইন আনশ্ড, স্যার রিভার্স: 
? টমসন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের এক-: 
? একজন দিকপাল-_যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার : 
: তাদের সৃষ্টির কর্মশালা। সাহিত্যক্ষেত্রে পুস্তকসরণি একটি : 
£ অরবিন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ এই পাঠাগারে আগমন: 
: করেছেন। পরবর্তী কালে সজনীকানস্ত দাস, ব্রজেন্্রনাথ: 
; বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্ত্প্রসাদ ঘোষ, সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ: 
এপ্রসঙ্গে আজকের বাঙলা সাহিত্যের প্রসারে ইংরেজ পান্্রী : 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল, কেশবচন্দ্র সেন, খাষি ; 


প্রমুখ প্রথিতযশা পণ্ডিত-সাহিত্যিকদের আগমন ঘটেছে এই: 


[১৮] 2757575555577757782 প্র 


ভরি উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্ধ-৩য় সংখা চৈত্র ১৪০৭ 0 মার্চ ২০০১ 1১.০১১০০০০০০০০০১০১০১০১০০৩০ত ্ 


: সাহিত্যতীর্থঘে এবং তারা এখানকার মূল্যবান গ্রন্থ পাঠে উপকৃত : 
; জলচৌকিতে উপবিষ্টা। দেবী চতুর্ভূজা। অন্ত্রচক্র। 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই পাঠমন্দিরে আগমন একটি : 


: হয়েছেন_একথা বলাই বাহুল্য 
স্মরদীয় ঘটনা। কবি এখানে তার পুর্র-কন্যাদের ফরাসী ভাষা 
গ্রীক, রোমান, ইংরেজী ও ইটালীয় কবিদের আলোচনায় সে- 


: ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গলে'র সমালোচনা করেছেন, কবি 
: কালিদাসের 'মেঘদৃত' আবৃত্তি করে সংস্কৃত ভাষার ধবনি-গৌরব 


: পাঠাগারেই কবি একদা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এভাবে অনেকেই 


: এই পাঠাগারটি পাঠকদের কাছে বাস্তবিক একটি পীঠস্থান। 


 পাঠাগারটির গৌরবময় ইতিহাস ও সাহিত্যজগতে তার 
: অসামান্য ভূমিকার কথা অনেক বাঙালীরই অজানা। তাই 


: মাসিক পত্রে আমার এই পত্রের অবতারণা। 


হুগলী-৭১২২৫৮ 


প্রসঙ্গ 'বিচিত্ররূপা সরস্বতী, 


: “বিচিত্ররূপা সরস্বতী" নিবন্ধটি পড়ে আনন্দ পেলাম। এই প্রসঙ্গে 
; আরো কয়েকটি তথ্য আমি সংযোজন করতে চাই। 

£  ব্রদ্মাবৈবর্তপুরাণ মতে, সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের 
: ইচ্ছায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হন- রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দুর্গা ও 
' সরস্বতী। শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ থেকে আবির্ভূত হয়ে দেবী সরস্বতী 
: তাকেই কামনা করলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে নারায়ণ-ভজনা করতে 
: বলেন। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনেই নারায়ণের স্ত্রী। দেবীকে 
শ্রীকৃষ্ণ প্রথম পৃজা করেন। সেই থেকে দেবীর পুজার প্রচলন 
: হয়। দেবী-ভাগবতে সর্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। 

1 শৈবাগমতস্ত্রে দেবী সরস্বতীকে “সিদ্ধবিদ্যা' ও ষোড়শী 
: বিদ্যা” বলা হয়। তিনি 'বীনাপাণি”, “বাগ্দেবী', "শুভ্রা 
: হংসবাসনা' প্রভৃতি নামেও পরিচিতা। ষোড়শী বিদ্যাদেবীর 
: ষোলটি নাম, যোলরকম রাপ। প্রত্যেকেরই ধ্যান, মন্ত্র ও ন্ত্ 
: পৃথক পৃথক। সকলেরই মাথার ওপর মন্দিরের মতো উঁচু মুকুট। 
; সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীনা, একটি পা নিচু করে 
: রেখেছেন, অপর পা আসনের দিকে গোটানো। দক্ষিণ হস্ত 
; বক্ষোপরি বরমুদ্রায় স্থাপিত, বাম হস্ত মোড়া এবং উঁচুতে তোলা। 
িঠডিরাতার 


: শতগ্ী। 
: কবির সামিধ্যলাভ করে সাহিত্যরসের স্বাদ গ্রহণ করেন। ; 

: পুরুষাকৃতি। দেহের গঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। দ্বিভুজা। বাহন-__: 
: হস্তী। অন্তর চক্র এবং শতত্ী। 


(১) রোহিনীঃ দেবীর অপর নাম 'অজিতবলা'। তিনি: 
(২) প্রজ্ঞাপ্তী ঃ দেবীর অপর নাম 'দুরিতারী'। বাহন-_: 


ৃ £ হংস। দেবী ষষ্ঠভুজা। হস্তে অসি, কুঠার, চন্্রহাস এবং দর্পণ। ? 
: শিক্ষার আসরে যোগ দিতেন তো বটেই, উপরস্ত কথাপ্রসঙ্গে ; 


(৩) বন্শৃঙ্খলা £ দেবী দ্বিভূজা। বাহন-_হংস। অস্ত্র 


; পরিখা ও বৈষ্যবান্তর। 
আসর মুখর করে তুলতেন। এই পাঠাগারে বসেই তিনি ; 

? “মনোগুপ্তি' এবং "শ্যামা'। বাহন-_অশ্ব। দেবী চতুর্ভূজা। অন্ত্র_: 
? অসি এবং ভূষস্তী। 
; বাঙলায় কিভাবে প্রকাশ করা যায় তা বুঝিয়েছেন। এই : 


(8) কুলিশান্কুশা ঃ দেবীর অপর নামগুলি 'মনোবেগা”: 


(৫) চক্ে্বরী  বাহন-_গরুড়। দেবী যোড়শভুজা। অন্তর: 
(৬) পুরুষদত্তা ভারতী £ দেবীর মুখমণ্ডল চতুষ্কোণবিশিষ্ট,: 


(৭) কালী (ইনি দশমহাবিদ্যার কালী নন) £ দেবীর অপর: 


টিনটিন রি পানির ও: 
: | 
: উদ্বোধন'-এর মতো জনপ্রিয় এবং বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত : 
; অপর নাম “অজিতা' এবং 'সুরতারকা'। দেবীর কোন বাহন: 
ফুল্পরা মুখোপাধ্যয় : ূ 
! বাহন__বৃষ। দেবী চতুর্ভূজা। তার দক্ষিণ হস্তে মঙ্গলঘট এবং: 
? মস্তকের মন্দিরাকৃতি মুকুটের বামপার্খে চন্দ্র। অন্ত্রযষ্টি। 


(৮) মহাকালী (ইনিও দশমহাবিদ্যার কালী নন) ঃ দেবীর 


নেই। তিনি চতুর্তুজা। অস্ত্রযষ্টি এবং শতত্বী। ৃ 
(৯) গৌরী £ দেবীর অপর নাম “মানসী' ও 'অশোকা'।: 


(১০) গান্ধারী £ দেবীর অপর নাম “চণ্ডা”। দেবীর বাহন; 


: নেই। দেবী চতুর্তৃজা। অন্ত্র_পরিখ এবং সীর লোঙ্গলান্ত)। 
“উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় সুখময় সরকারের : 


(১১) সর্বান্ত্রহাজালা £ দেবীর অপর নাম 'জ্বালামালিনী, : 


: ও 'ভৃকুটি'। বাহন-_বৃষ। দেবী অষ্টভুজা। অন্ত্র_অসি, ত্রিশূল,: 
: ভল্ল, বৈষ্ববান্ত্র, ব্রন্মাশির অস্ত্র তীর ও পাশ। কার্য-_নিক্ষেপ-: 
? ছেদন, নিপাতন ও শায়িতকরণ। ৃ 


(১২) মানবী ঃ দেবীর অপর নাম 'অশোকা'। বাহন-_: 
সাপ। দেবী চতুর্ভূজা। হস্তে দর্পণ ও যষ্টি। নর 
(১৩) বৈরাট্যা £ দেবীর অপর নাম 'বৈরোটি'। বাহন- -: 
সাপ। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র বৈষ্বান্ত্র ও ভল্ল। : 
(১৪) অচ্ছুপ্তা ঃ দেবীর অপর নাম 'অনস্তযতী' ও 'অন্কশা'।: 
বাহন-_হংস। দেবী চতুর্ভূজা। অন্ত্র--ভল্ল ও বিজয়ধনু। 
(১৫) মানসী £ দেবীর অপর নাম 'কন্দর্পা'। বাহন--সিংহ।: 
দেবী চতুর্ভূজা। অন্ত্র_ভল্ল ও কুঠার। বামহস্তে দর্পণ। : 
(১৬) মহামানবী £ দেবীর অপর নাম 'নির্বাসী”। বাহন-__: 
ময়ূর। অন্ত্র_ভল্ল ও চক্র। : 
বলা বাহুল্য, দেবীর নাম ও রাপের ইয়ত্তা করা যায় না।: 
কারণ, তিনি অবাঙ্মনসোগোচর। পুরাণ তার অল্সই ব্যাখ্যা: 
করতে সমর্থ হয়েছে। : 
সোদপুর ব্রিকফিল্ড রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ শু 





রা ী 







রমুনিদিতিজেন্দ্র সেব্যতে যোহস্ততনতরৈপরুতর 

রি টা ০১২৪ 
;ব বিতীবাপতিহেত্জরিতি বিজিতযা গস্তীর্থরাজঃ প্রয়াগঃ।1” 
£ ঘুম ভেঙে গেল গুনগুন শব্দে। পাশে তাকিয়ে দেখি, : 
: আমাদের গাড়ির মৈথিলী ব্রাহ্মাণ ড্রাইভার স্টিয়ারিঙ্ের ওপর : 
দুটি হাত জোড় করে স্তবপাঠ করছে। বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম : 


? থেকে শেষ রাত্রে রওনা হয়েছি। পথে প্রচণ্ড কুয়াশায় খুব : 
? আস্তে আস্তে গাড়ি এসেছে। জি. টি. রোড খুব মসৃণ, কোন : 
? ঝাকুনি লাগেনি, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন চোখ খুলে : 
: দেখি সারা রাস্তাজুড়ে মাথার ওপর একটা হোর্ডিং। তাতে : 
: লেখা-_-“তীর্ঘরাজপ্রয়াগ আপকো হার্দিক স্বাগত করতা : 
'হ্যায়”। বুঝলাম এলাহাবাদ পৌঁছে গেছি, আর তাতেই ; 
: আমাদের ভক্ত ড্রাইভার 'প্রয়াগন্টক' আবৃত্তি শুরু করেছে। : 
; আমিও গাড়ি থেকে নেমে একটু তীর্থরাজ প্রয়াগের মাটি : 


৪ ১০৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 





স্পর্শ করে প্রণাম করলাম-_“ক্রুতিঃ প্রমাণ, স্মৃতয়ঃ প্রমাণং: 
! পুরাণমপ্যত্র পরং প্রমাণম্॥/ যত্রান্তি গঙ্গা যমুনা প্রমাণং স: 
; তীর্ঘরাজো 


জয়তি প্রয়াগঃ।।” গাড়ি দীড়িয়ে আছে, কারণ: 


: একবার দেখে নিয়ে তারপর ছাড়ছে। উগ্রপন্থীদের সম্ভাব্য: 
! হামলা রুখতে এই সতর্কতা। আমাদের গাড়ি অবশ্য একবার: 
; উঁকি মেরে দেখেই তারা ছেড়েছিল। 


কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এলাহাবাদে পৌঁছে গেলাম? 


ৃ পথের দুগশ দিয়ে অগণিত যাত্রী পৌটল বা মাথার-বাড়! 


; নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। পথের দুপাশেই নানা: 
: নির্দেশ, কোন্‌ পথে গেলে কোথায় যাওয়া যাবে। সঙ্গমের: 
রাস্তা এখনো গাড়ি চলাচলের জন্য খোলা আছে। আজ ১২: 
জানুয়ারি, প্রয়াগে স্নান করব ১৪ জানুয়ারি মকর; 
: সংক্রাস্তিতে। তারপর মৌনী অমাবস্যা উনারা কন 


থেক সব গাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ হবে সঙ্থে। শহরে 

; চলাচল সীমাবদ্ধ হবে। 
আমরা এসে পৌঁছালাম মুঠ রামকৃ মিশন: 
বিজ্ঞানানন্দজী : 


| কাটছে কঠোর তার গর পাত সাধুতা 
আদর্শে অনুপ্রাণিত জীবন সকলের কাছেই: 
ছিল অ ৷ এলাহাবাদ আশ্রমের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।: 


চৈত্র ১৪০৭ 0 মার্চ ২০০১ রর 


রি উদোধন 0 ১৩৩তম বর্ষ ওয় সংখা 0 টৈর ১৪০৭ 0 মার্চ ২০০১ িাপাপাসপাপাপাপপ শা 
দ্রব্যাদি নিয়ে তার কক্ষটি এখন সযত্রে সংরক্ষিত হচ্ছে। : পৌঁছালাম। এখানেও বালির ওপর এরকম লোহার পাত: 


: জানিয়ে দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম। 
তারপর কয়েকটি জামাকাপড় একটা ব্যাগে নিয়ে আবার 
: গাড়িতে উঠলাম। এবার লক্ষ্য ঝুঁসিতে আমাদের কুস্তপর্বের 
: জন্য ৬ নম্বর সেরে অস্থায়ী ক্যাম্প। কুস্তশ্নানের জন্য আগত 
: সাধু এবং স্নানার্থী ও কল্পবাসী ভক্তদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন 
: সেবাশ্রম সঙ্গমের পূর্বপাড়ে গঙ্গার চড়ায় বিরাট বিরাট 


? আখড়া ও বহু ছোট-বড় আশ্রম অস্থায়ী ছাউনী গড়ে তুলেছে। 
গড়ে উঠেছে ছয় হাজার একর জায়গা জুড়ে বিশাল 
: কুস্তনগর। টিনের বিরাট চালা, ত্রিপল কাঠ ও বাঁশ দিয়ে 
: জনস্লোতের মধ্য দিয়ে ত্রিবেণী রোড ধরে কিছুটা পূর্বদিকে 
: যাওয়ার পর উত্তরদিকে কালী সড়কের মোড় ঘুরে আবার 
: পূর্বদিকে এগোতে লাগল। এ-রাস্তাটি মহাকুত্ত উপলক্ষ্যে 
: চওড়া করা হয়েছে। বাঁদিকে গঙ্গার ওপরে শাস্ত্রী ব্রিজ, তার 
: ওপর দিয়ে জি. টি. রোড ওপাড়ে ঝুঁসি পর্যস্ত চলে গিয়েছে। 
: তারও সামান্য উত্তরে রেলওয়ে ব্রিজ। এলাহাবাদের সঙ্গে 
কুম্ভ নগরের প্রধান যোগাযোগের রাস্তা কালী সড়ক। 
: এছাড়াও দক্ষিণদিকে সামান্য দূরে পুরনো ত্রিবেণী রোডটি 


: দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। 
1 কালী সড়কের প্রতিটি ক্রশিণেই পুলিসের কড়া পাহারা। 
; নাগরদোলা ও আরো নানা প্রমোদের আয়োজন। আর 


: তারপরেই ত্রিবেণী রোডের পাশে বিখ্যাত এলাহাবাদ দুর্গ। 
; এখানেই আছে সেই অতি প্রাচীন পৌরাণিক যুগের অক্ষয় 
? বটবৃক্ষ। আছে এঁতিহাসিক যুগের অশোকের লিপি খোদিত 
 প্রাটীন প্রস্তরস্তস্ত। 

: কালী সড়ক ধরে অতি ধীরে এগোতে এগোতে আমরা 
: চড়ায়-__দুপাশে লোহার বড় বড় পাত পেতে দেওয়া অস্থায়ী 
: রাস্তায়। দুধারে বাঁশের ব্যারিকেড । তারই মধ্য দিয়ে এসে 
: উঠলাম ছয় নম্বর পন্টুন ব্রিজে। এখানে গঙ্গা খুব চওড়া নয়, 
; গভীরও নয়। বড় বড় জিনিস ফেলে তার ওপর 
: কাঠ, লোহার বীম দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে। ভারি লরি তার 


: অধ্যক্ষ 
; আগে থেকেই আমার আসার কথা জানানো ছিল। তাই তিনি: 
নিজেই আমাকে নিয়ে গেলেন একটা আলাদা ছোট; 
1 তাবুতে__যেখানে কয়েকজন প্রাচীন সাধুর পৃথক থাকার 
: ব্যবস্থা হয়েছে। কাশী সেবাশ্রমের প্রবীণ সাধু স্বামী: 
; তপনানন্দজী, আমি ও আরো দুজন বয়ঙ্ক সাধু এই পৃথক; 
: তাবুতে স্থান পেলাম। সুন্দর ব্যবস্থা। নিচে পুরু করে খড়: 


? ইতিহাস ও পুরাণের 'প্রতিষ্ঠানপুর'। বহু সাধু-মহাত্মার: 
? তপস্যার স্থান। প্রাচীন কাল থেকেই সাধুরা গঙ্গার পূর্বপরাস্তে: 
: ছোট ছোট কুঠিয়ায় তপস্যায় নিরত থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের; 
: পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই এখানে তপস্যা করে গেছেন।: 
? এখন কিছু কিছু পাকা মঠ-মন্দির ও সাধুদের স্থায়ী আস্তানা: 
; এখানে হয়েছে। ৃ 


যাই হোক, আমাদের গাড়ি এবারে পূর্বমুখে এগোতে; 


: লাগল। চওড়া রাস্তার দুধারে বিশাল বিশাল তোরণ, তাতে; 
: নানা ধরনের অলঙ্করণ ও বিখ্যাত আখড়া এবং মহানির্বাণী,: 
; নিরঞ্জনী এবং জুনার মহামগুলেশ্বরদের নাম লেখা আশ্রম।: 
? টিন-ঘেরা সেইসব আখড়ার মধ্যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাধু ও: 
? ভক্তদের থাকবার তাবু, তাদের খাওয়ার জায়গা ও অন্য: 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এই পথেই দেখা গেল শ্রীপঞ্চায়তী: 
; নির্বাণী, জুনা আখড়া, অগ্নি আখড়া, আবাহন আখড়া।! 
? অন্যদিকে শ্রীপঞ্চায়তী-নিরঞ্জনী আখড়া। আমাদের গাড়ি; 
: ক্রমশ উত্তরদিকে গিয়ে শঙ্করাচার্য মার্গে পড়ল। এরাস্তাও : 
? সমান চওড়া, লোহার পাত দেওয়া। এখানেও দুদিকে বড় বড়: 
: আশ্রম অস্থায়ী কেন্দ্র খুলেছে। এই পথেই বাঁদিকে আমাদের : 
: পরিচিত শ্রীপঞ্চায়তী মহানির্বাণী আখড়ার আরেকটা তোরণ ।; 
: আমাদের স্নান হবে এঁদের সঙ্গে। পথে আনন্দময়ী মায়ের : 
: আশ্রম-ক্যাম্প, তান্ত্রিক সাধুদের ক্যাম্প ও আরো ছোট-বড়: 
: ওপর একটি পন্টুন ব্রিজের সঙ্গে মিশেছে। তারই কিছুটা : 
; দেখতে পেলাম। সাদা কাপড়ের আস্তরণে কাঠ ও থার্মোকল : 
: থেকে ক্যাসেটে স্বামী প্রেমেশানন্দজী রচিত বিখ্যাত গান: 
: শোনা যাচ্ছিল-_“বঙ্গহৃদয় গোমুখী হইতে করুণাগঙ্গা বহিয়া: 
; যায়/ এস ছুটে এস কে আছ মানব শুক্ক কঠ পিপাসায়।” : 
: ও ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস এবং আরো নানান অফিসের ছাউনী। : 


ক্যাম্প পার হয়ে শান্ত্ী ব্রিজের তলা দিয়ে, তারপর রেলওয়ে : 


আমরা ঈদ্গিত স্থানে এসে নামলাম। মন্দিরের একপাশে; 


; অস্থায়ী নিঃশুক্ক দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র এবং অন্যপাশে : 
এবং মিশনের নানা কর্মধারা ও সংস্কৃতির চিত্প্রদর্শনী। 


অফিসে যেতেই মুদঠিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশরমের! 
স্বামী নিখিলাত্মানন্দ সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন: 


ওপর দিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু হাক্কা বাস, ট্যাক্সি, ; পাতা, তার ওপর মোটা শতরঞি, সঙ্গে দুটো করে কম্বল ও: 
মিনিবাস যেতে পারে। চওড়া ৩০1৪০ হাতের বেশি নয়। ; একটি করে নতুন লেপ। পাশে আরো দুটি লম্বা করোগেট: 


877 ! টিনের শেড-_ সেখানেও এইরকম ব্যবস্থা। পাশেই করোগেট: 


টার রাটানাদারারা রা রাগের টি হাতি কাটার রনির হারার 


? সামনেই কলের জল, বালতি, মগ ইত্যাদি। গঙ্গার বালির : 
; চড়ার মধ্যে এ এক আশাতীত আয়োজন। হাতমুখ ধুয়ে : 
: আমরা প্রাতরাশের জন্য গেলাম। সেও সুন্দর বন্দোবস্ত। এই : 
; বালির রাজ্যে চেয়ার-টেবিল পেতে গরম গরম পরোটা, : 
: তরকারি। স্থানীয় এক পরিবেশক সংস্থার ওপর রান্না ও : 
: পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর 

; সন্ন্যাসী আছেন। 

: দেখবার জন্য বাইরে এলাম। প্রথমে 
ঠাকুর, মা, স্থামীজী ও স্বামী (০ 
: বিজ্ঞানানন্দজীর বড় বড় পট সুন্দর করে |.. 48 
: সাজিয়ে বেদিতে রাখা। ওপরে সুন্দর না 

: ঝাড়বাতি। বেশ বড় হলঘরে হাজার | 
: খানেক লোক বসতে পারে। ঠাকুরকে 
প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। 
: সম্তবাবাজীর বিরাট মন্দির, সেখানে 
: নামগান হচ্ছে। আমাদের ক্যাম্পের 
অন্যদিকে মথুরার শ্রীজী সম্প্রদায়ের 
: বৈষ্বদের মঠ। খুব সুন্দর কীর্তন হচ্ছে 
: সেখানে। একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, শ্বশ্রুমণ্তিত এক 


 দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী হাসিমুখে করজোড়ে “ও নমো নারায়ণায়” : ৃ 
: সূর্য যেমন গ্রহের শ্রেষ্ঠ, চন্দ্র যেমন তারকাপ্রধান, তীর্থের! 
: মধ্যেও তেমনি প্রয়াগ। এখানে স্নানকারী যমের নিয়ন্ত্রণের: 
: মধ্যে পড়ে না। যিনি এই স্থানে কল্পবাসীদের মুক্তিদান করেন, : 
: এই তীর্থের আশ্রয়প্রার্থীদের যিনি অমৃতত্ব প্রদান করেন-_: 
: সেই তীর্থরাজ প্রয়াগকে বন্দনা করি। 
: আনন্দে আমার কথা স্বীকার করে নিয়ে কোথায় বসবেন তাই : 


: বলে দাঁড়ালেন। প্রথমে ঠিক চিনতে না পারলেও পরে 
: পরিচয় দিতে মনে পড়ল, ইনি আমার পূর্বপরিচিত। নাম-__ 
: শঙ্করগিরি। তাকে পেয়ে আমার সুবিধাই হলো। তার কাছে 
 প্রয়াগ ও কুস্ত-বৃত্তাত্ত জানতে চাইলাম। শঙ্করগিরি প্রায় 
: আমারই বয়সী, ওড়িয়া শরীর, সুন্দর বাঙলা বলেন। পরম 


; ভাবতে লাগলেন। চারিদিকে স্রোতের মতো যাত্রী চলেছে__ 
: প্রচণ্ড ধুলো উড়ছে। এর মধ্যে একটু নিরিবিলি জায়গা করে 
: নেওয়া কঠিন। অবশেষে ঠিক হলো, দুপুরের খাওয়ার পরে 
: না হলেও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে, আর মা গঙ্গার 
£ কোলে বসেই ত্বার মহিমা শোনা যাবে। সেদিন দুপুরে 
: নিরঞ্জনী আখড়ায় সাধুভাগারায় আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। 
: সেখান থেকে ফিরে সামান্য বিশ্রাম করে বাইরে আসতেই 


: পন্টুন ব্রিজের পাশে বালির চড়ার ওপর কিছুটা হেঁটে একটু 
: খোলা জায়গা পেয়ে বসে পড়লাম। চারিধারে চড়ার ওপর 
: ছোটবড় অসংখ্য তাবুর সারি। এগুলি কল্পবামীদের এলাকা। 
: গোটা মাঘ মাস এরা গঙ্গাতীরে বাস করবেন এবং গঙ্গাজল : 
; পান, স্বপাক ভোজন আর ভজন করে কাটাবেন। 


শঙ্করগিরিকে বললাম ঃ “কুস্তের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য: 
বিষয়ে কিছু বলুন।” তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে প্রথমে: 
প্রয়াগতীর্থের বন্দনা করলেন-_“গ্রহাণাং চ যথা সূর্যো নক্ষ-: 
ত্রাণাং যথা শশী/ তীর্থানামুত্তমমতীর্থ; প্রয়াগাখ্যমনুত্তমমূ। ||: 
: যত্রাধুতানাং ন যমো নিয়ন্তা যন্রান্থিতানাং সুগতিপ্রদাতা | : 
88768550898 প্রয়াগঃ।1”-_ 





শঙ্করগিরি এবার কুস্তের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে: 


; বলতে শুরু করলেন। বহু প্রাটীন শাস্ত্রে এই প্রয়াগের উল্লেখ: 
; আছে। খখ্বেদ, শুরুযজুর্বেদ ও সামবেদে এই প্রয়াগকুস্তের ; 
? কথা আছে। অথর্ববেদেও বলা হয়েছে__“পূর্ণঃ কুস্তোহধি: 
নিরিবিলি : কাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধানু সম্তঃ।/ স ইমা বিদ্যা: 
: ভুবনানি প্রত্যক্কালং তমাহঃ পরমে ব্যোমন্‌।”- হে সম্ভগণ!; 
: পূর্ণকপ্ত বারবছর পর আসে। তখন আমরা প্রয়াগাদি তীরে: 
ভিড়ের ভারে হত ররর অর হাতত, 
ৃ ? নির্দিষ্ট গ্রহরাশির যোগাযোগ হয়। 


আবার এঁ বেদেই বলা হচ্ছে-_“চতুরঃ কাধ 


জাগতিক ও গারমরথিক সুখ দেওয়ার জন তব টিকে 
পৃথিবীর চার স্থানে তা নির্দিষ্ট করেছি। এছাড়া এই এলাহাবাদে: 


প্রাচীন প্রয়াগতীর্ঘে খধি ভরঘ্বাজের আশ্রম ছিল। সেখানে: 


 বনগমনের পথে শ্রীরাম, মীতা ও লক্ষণ এসে রাত্রিবাস: 


: করেন। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে এই সঙ্গমে স্নান করে তারা : দেবতাগণ বাসুকীরজ্ছুর লেজের দিক ধরলেন আর দানবেরা: 
; চিত্রকূট যান। নিরাপদে ফিরে আসার জন্য এখানে গঙ্গার কাছে : বীরত্ব দেখিয়ে মুখের দিক ধরলেন। নারায়ণ মন্থনদণ্ড মন্দর : 
: সীতা মানত করেছিলেন। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডবও : পর্বতকে ধরে রাখলেন। মন্থন শুরু হলো। তীব্র মন্থনের ফলে ; 
: এখানে আসেন। এছাড়া দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পর শিবের : প্রথমে যে হলাহল উত্িত হলো, স্বয়ং মহাদেব সকলের: 
? কাঁধে সতীর দেহ বিষুণচক্রে খণ্ডিত হতে হতে শেষ অংশটুকু ; বিপদরক্ষার জন্য তা পান করে নীলকষ্ঠ হলেন। মন্থন তীব্র: 
এ ইজি রত রি টা হতে হতে ক্রমে সমুদ্রগর্ভ থেকে একে একে; 
| নানা রত্ব, পুষ্পক বিমান, এরাবত হস্তী,; 
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|. 11৮০৩১০০৭,৮ কলস নিয়ে। এই দিব্য অমৃতপূর্ণ কুন্ত পেয়েই: 
2 দেবতাদের ইশারায় ই্্পূত্র জয় সেটি নিয়ে: 
০ আকাশপথে পালিয়ে গেলেন। দানবেরা তখন: 
মন্থনের সময় বাসুকীরজ্জুর মুখ থেকে নির্গত; 
বিষের সংস্পর্শে মৃতপ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকায় : 
বুঝতে পারল না কি হয়ে গেল! তাদের গুরু: 
ুক্রাচার্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দৈত্যদের : 
: জয়স্ত ভয় পেয়ে দিবারাত্র দশদিকে বারদিন ধরে ছুটোছুটি : 
: এখানেই পড়ে। এখানকার অলোপীবাগে দেবীর সেই দেহাংশ : হাত থেকে কুম্ভ মাটিতে পড়ে যেতে থাকলে দেবগুরু: 
: একটি বেদির মধ্যে ছোট্ট কুণ্ডে জলের আকারে বিরাজমান। ; বৃহস্পতি, চন্দ্র, সূর্য ও সূর্যপূত্র শনি জয়স্তের সঙ্গে থেকে তা: 
' একান্ন পীঠের অন্যতম এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ; রক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে বারদিন (মানুষের হিসাবে: 
: অলোপী দেবী__লোপ হয়েও তিনি নিত্যবিরাজিতা। শান্ত্রমতে : বারবছর) দেব-দানবের যুদ্ধ চলেছিল এ অমৃতকুন্তকে : 
? নাম 'ললিতা'। আর সর্বোপরি এই তীর্থ 'ত্রিবেণী'। গঙ্গা- ; আয়ত্বে রাখার জন্য। চন্দ্র লক্ষ্য রাখছিলেন কুম্ত থেকে যাতে : 
? যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমক্ষেত্র। ভারতের সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম ; অমৃত চলকে পড়ে না যায়, সূর্য দেখছিলেন যাতে পাত্রটি: 
: নদী-তিনটির মিলনস্থান। গৈরিকবর্ণা গঙ্গা উত্তরদিক থেকে : ভেঙে না যায়, বৃহস্পতি দৈত্যদের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন : 
 খরন্বোতে নেমে আসছেন। পশ্চিমদিক থেকে শাস্তক্রোতে : যাতে তারা ছিনিয়ে নিতে না পারে এবং শনি চেষ্টা করছিলেন: 
; নীলবর্ণা কালিন্দী__সূর্যতনয়া যমুনা এসে গঙ্গার বুকে মিশে ? জয়স্তের মনে যাতে ভয় না আসে, তাকে সাহস দিয়ে উদ্দীপ্ত: 
: যাচ্ছেন। দুটি শ্লোতোধারা অনেক দূর পর্যস্ত পাশাপাশি এগিয়ে : করতে। এইভাবে এই অমৃতকুস্ত বারদিনের মধ্যে চারদিন: 
: এসে এক হয়ে গিয়েছে বেশ বোঝা যায়। আর সরস্বতী ; ভারতের চারটি জায়গায় রাখা হয়েছিল। এই অমৃতকুন্ত: 
: অস্তঃসলিলা-_এদের দুজনের মাঝখানে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে : মর্তলোকের যেখানে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানেই অমৃত ; 
: রয়েছে। এই ত্রিবেণীতীর্থ ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ;: একটু-আধটু লেগে গিয়েছিল হয়তো অথবা অমৃতপাত্র: 
: নদীতীর্থ। আর এই ত্রিবেণী সঙ্গমেই বিশেষ গ্রহের যোগাযোগে : স্থাপনের মাহাম্ম্েই বারবছর অন্তর এসব তিথির যোগাযোগ: 
; বিশেষ মুহূর্তে পূর্ণকস্ত স্নান হয় বারবছর অস্তর। : হয়। সূর্য-চন্ত্র-বৃহস্পতি এসময় যে যে রাশিতে এইসব ক্ষেব্রে : 
: একসময় লক্ষ্মী দুর্বাসার শাপে স্বগচ্যতা হলে দেবতারা ? অধিষ্ঠিত হয়েছিল, সেইসব রাশিও এসময় যুক্ত হয় এবং: 
: সমুদ্র-মস্থন করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়াসী হলে ; তখনি এসব তীর্থে কুস্তযোগ হয়। সেই চারটি বিখ্যাত পবিত্র: 
: নারায়ণের নির্দেশে তারা হিমালয়ের কাছে ক্ষীরোদসাগর : স্থান হচ্ছে__গঙ্গাদ্বার হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক।: 
: মন্থন করতে আরস্ত করেন। এই মস্থনকালে কৃর্মাবতারকে : এই চারটি স্থানে সুধাকলস রাখা হয়েছিল বলে কুস্তযোগও : 
; সমুদ্ধের নিচে পাদপীঠ হিসাবে রেখে তার ওপর মন্থনদণ্ড : তিনবছর অস্তর এদের এক-একটিতে হয়ে থাকে। 
; হিসাবে মন্দর পর্ব তকে রাখা হয়। বাসুকী নাগ হন মন্থনরজ্জু। ; 
£ 00০০০ ৬৯, চাস রিতুর রি রা জ্জ্কূঞ্ গর 
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আর শক্তি। নিরাকার, নির্ুণ থেকে সাকার, : 





: জগতের ৷ জীব নানারকমের, 
: বিস্ফোরণ। বিজ্ঞান এটিকে একভাবে বুঝতে চায়, ধর্ম 
এটিকে আরেকভাবে বুঝতে চায়। বিজ্ঞানীর পথ-__বুদ্ধি, 
; পরীক্ষা, আবিষ্কার, গণিত। বিজ্ঞানীর অহস্কার__আমি 


যেতে পারে যাবে, তারপর আসবেন পরবর্তী জন-_ 


: রহস্যের যবনিকা। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে সৃষ্টির রহস্য। 
1 ধর্মের কথা হলো, সৃষ্টির রহস্য বুদ্ধি অথবা মেধা-গ্রাহ্য 
: নয়, ধ্যানগ্রাহ্য। যখনি দৃষ্টি” বলছি, তখনি একজন 
' অস্টাকেও স্বীকার করতে হয়। মানুষেরই ব্যাকরণ বলছে__ 
; কর্তা ছাড়া কর্ম হয় না। 

£ এই কর্তা কে? হিন্দু বলবেন 'ভগবান', শ্রীস্টান 
: 'এনার্জি-__-“শক্তি'। বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভতাসের পিছনে 


; তৎক্ষণাৎ প্রশ্র-_কার শক্তি? কে সেই মহামহিম? 
' রবীন্দ্রনাথ যেমন বলছেন-_“মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, 
: হে বিশ্বপিত, তোমারি রচিত ছন্দে মহান বিশ্বের গীত।” 
: এই যে “ছন্দ” “ভহইব্রেসান” 'রিদম', 'হারমনি'__এইটিই 
: হলো সৃষ্টির উৎস। এরই নাম 'রক্ষ”॥ ভগবান 
1৪৯শজেপৃিসপরপূিপৃল পা 
? বলেই বলছেন ঃ ব্রন্মোর শক্তি, শক্তি ব্রহ্মা নয়। এই সিদ্ধান্ত 
: একালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদেরও। হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞান এখন 
; এক হয়ে গেছে। 


:__সেটি হলো 'মৃত্যু'। সৃষ্টির আগে কি কিছুই ছিল না? 
? ছিল, অবশ্যই ছিল। যা ছিল সবই আবৃত ছিল মৃত্যুর দ্বারা। 
 উপনিষদ্‌ এই মৃত্যুর অসাধারণ এক সংজ্ঞা দিলেন-_ 
: “অশনায়য়াহশনায়া হি মৃত্যু...” (১1২1১) সেই আদি 
: ভোগের ইচ্ছা__বুভুক্ষা, ক্ষুধার দাহ। ভোগেচ্ছাই হলো-_ 
: মৃত্যু। 


মরণ বলল £ আমি খাব। কি খাব? “তন্মনোইকুরু- 





ণ। শূন্য, মহাশূন্য থেকে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ-সহ : 
পবন ০৮ পপ পপ পল্পি 


সিডি স্যামিতি।” (4) মৃত্যু সঙ্কল্প করলেনঃ আমি: 
: আত্মন্থী হব। শরীরধারণ করব। সৃষ্টি, জীবজগৎ আমারই: 
; কারণে-_আমি খাব। আমি মৃত্যু, ক্ষুধার্ত মৃত্যু। জীব! তুমি: 
; মৃত্যুর কোলে বসে আনন্দ কর। 


£ থেকে দেখছেন- ব্রন্মা সত্য জগৎ মিথ্যা। সে অতি উচ্চ: 
 দরশশ। জীবের দিক থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-_ 


“ব্রন্মাও সত্য, জগৎও সত্য।” এইখানে গীতার প্রবেশ-_: 
“দেহিনোইস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তিধীরস্তত্র ন মুহযতি।।” (২1১৩) 
দেহী! তোমার কৌমার, যৌবন ও জরা-_কালের : 


অমোঘ নিয়তি। পরিশেষে মৃত্যু। সে তো তোমার ইন্ত্রিয়ের: 
: খাঁচার। মৃত্যু তো দেহের বিকার। জেনে রাখ_ দেহ হলো: 
: আত্মার পরিচ্ছদ মাত্র। আত্মার দেহ, দেহের আত্মা নয়। : 
? জানব, আমি বুঝব। আমার মেধা, আমার ক্ষমতা যে-পর্যস্ত : 


জীব তুমি শিবস্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের মুখ ঘুরিয়ে দাও। দমন: 


? নয়, মোড় ফেরানো। আনন্দাসনে বসে আয়ত্ত কর-_: 
: প্রবাহের মতো, শ্রোতের মতো। একটু একটু করে খুলে যাবে : 


“রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ। আরো এগোও,: 


: দেখ-__এন্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।” (চণ্ডী, ১১1৬): 
: সর্বত্র মা। মা! তুমি মৃত্যুরূপা কালী। অষ্টপাশে বেঁধেছ: 
; আমায়। হে শিব! হি টারিকাযারে হা 
: জ্ঞানই নির্বাণ। জয় মা! 


ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান তিন ধরনের। শুনেছে, দেখেছে, 


: স্পর্শ করে গ্রহণ করেছে। ঠাকুর দুধের উপমা দিয়ে বোঝাতেন।: 
; দুধ কেমন? না, ধোব ধোব। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা: 
: : যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। : 
? মহাশক্তির খেলা। “এনার্জি, “ভাইব্রেসান”। শক্তি ও তরঙ্গ। : 


এ বেদাস্তের কথা। বেদাস্তদর্শন ধৈর্যহীন, ছটফটে: 


! মানুষের অগম্য। আমাদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দ ভগবৎপাদ,: 
: গৌড়পাদ, জৈমিনি, শঙ্করাচার্য প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের নাম: 
; আমরা শুনেছি কি? যদি শুনেও থাকি, তাদের জ্ঞানভাণ্ার ; 
; আমাদের যুগের জ্ঞানে অস্পৃশ্য। পালিয়ে আয়। পালাবে: 
? কোথায় ভ্রাতৃগণ! দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ক্যাক করে ধরবেন!: 
; ভবের হাটে এলে বাছা, কত রকমের নাচ দেখবে,; 
 দেখাবে- ধেইধেই নাচ! তারপর তো কীদতে বসবে। সে: 
; আবার কত রকমের কান্না! গুমরে গুমরে, ডুকরে ডুকরে।: 
? অবশেষে একটি জড়পদার্থ। ঠাকুরের কালে এক-আধটা; 
রণ্যক উ বড় একটি তত্ব জানালেন : 
১১১ : আধুলি! গরবে সব ফেটে চৌচির! আরেক সর্বনাশ, ! 
: একালের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আর মরতেই: 
: চাইছে না। ঘর আগলে, ঘাঁটি আগলে হাপরের মতো পড়ে: 
; আছে। প্রত্যেকের হাতের কাছে সেলোফেনের ঝুলিতে; 
: মৃত্যুর রূপটি কি? “অশনায়া” রূপ মৃত্যু। “অশনায়া” হলো ; 
; টকাস! ব্রেকফাস্টের পর টকাস! লাঞ্চের পর টকাস!: 
: এক ট্যাবলেট নিদ্রা। শরীর নয় তো 'ফ্যাকট্রি'! শ্বীসে: 


ব্যাঙের আধুলি' ছিল। একালে অনেক ব্যাঙের অনেক: 


জপের মালা নয়, পাতাপাতা ওষুধ। সকালে খালি পেটে: 
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? কামারের হাপর। রক্তে সুগারের 'ফ্যাকট্রি”! হার্ট চলছে : 
: পাম্পে। হজম হবে না, তবু লোভ! চোখে কাচ বসানো! : 
' ঘরে ঘরে অমৃতের বৃদ্ধ ুত্রকন্যারা বিছানার চাদর খামচে ৃ 
? পড়ে আছে। সৃষ্টির আদিতে “অমৃতস্য পুত্রাঃ” একবার ; 
' বলে ফেলে খষিরা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে রেখেছেন। অপেক্ষা ; 


; করছেন ব্সাত্তরের জন্য। 


: দেখেছিলেন। প্রয়োজনে তাদের মুখের ওপর চোটপাট বলে ; 
: মানুষ থেকে তুমি বাছা কতটা দূরে আছ। কাউকে রেয়াত : 
: করতেন না। সে তুমি যেই হও। তুমি তকমাধারী ডেপুটি : 
জমিদার হতে পার। ধর্মগুরু হতে ; 
: পার। শিক্ষাবিদ হতে পার। কারো রেহাই নেই। তার অস্বস্তি : 
; হলো, মানুষের মতো দেখতে তৃমি। শিক্ষিত ভদ্রলোক, অর্থ, : 
1 বিস্ত, ক্ষমতার অধিকারী। কেন তুমি মানুষ হবে না? : 
: আত্মবিস্মৃত হয়ে কেন তুমি তোমার মহৎ উত্তরাধিকারের : 


: হতে পার। প্রতাপশালী 


? অমর্যাদা করবে? 


যে-জীবনদরশন সর্বকালের মানুষে ছায়া ফেলবে, যার | 


: নাম মানুষের অন্বেষণ-_তার শুরু দুদিক থেকে হতে পারে। : 
' চলতে হলে যেকোন একদিকে পা ফেলতেই হবে। ঈশ্বর : 


; থেকে দূরেই যেতে চাই, আর তার দিকেই যেতে চাই। প্রশ্ন : 
; হলো, ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়া যায় কি? ঠাকুরু বললেন, : 
: সবই তো ঈশ্বরের চৈতন্যে জরে আছে। যেন আচারের : 
: বয়ামে ফালি ফালি আম। মিছরির রুটি-_আড় করে খাও 


? আর সোজা করেই খাও, মিষ্টি লাগবেই। 


£ জার্নি শব্দটা ভারি সুন্দর। আমার যাত্রা হলো শুরু। : 
; “পন্থ বিজন অতি ঘোর/ একলি যাওব তুঝ অভিসারে/ : 
তুই মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে-_/ ভয় বাধা সব অভয় : 
: মুরতি ধরি পদ্থ দেখায়ব মোর।” রবীন্দ্রনাথের এই : 
: কবিতার নাম “মরণ'। ধর্মের পথ তো মরণের পথ। ভয়ঙ্কর : 
? এক মরণের নাম 'ধর্ম'। ভগবান এসে আমার “আমিস্টার ; 
: গলা টিপে ধরবেন। চতুর্দিকে দহন। যত আবর্জনা তুলে ; 
ৃ ছটা শকুন। অবিরাম : 
: ছেঁড়াছিড়ি। পণ্ডিতই হই আর মূর্খই হই, নামের যে বাহারই : 


: গোলা ভরেছি। মন-মন্দিরে 


: থাক-_রাম, রাঘব, নারায়ণ, শঙ্কর, গৌতম, বুদ্ধ; স্বভাব 


: অনুযায়ী আমার প্রকৃত নাম-_-শকুন। নিজের শাস্ত্রীয় ৃ 
সম্মান বাড়াবার জন্যে বলতে পারি-_গৃধ। আমার একটিই : 


: বিশেষণ-_আমি গৃধু। লুরূ, লোলুপ। 
সু ঠাকুর 


জ্ঞানের উচ্চশিখর থেকে বললেন, : 


; জগতের সবাই শোন-__জ্ঞানী শকুনি হওয়ার চেয়ে সরল : 
বিশ্বাসী মূর্থ হওয়াই ভাল। জগতের অধিকাংশ জ্ঞানই হলো ; 
?কুজা। কেবল “কু' বোঝাবে। রাইয়ের পক্ষে একমাত্র 
 শ্রীরামকৃষ্ণ। তার একটিই কথা-_“আমি মলে ঘুচিবে 
চি রি 








2) ৩১ মে বিশ্ব ধূমপান বর্জন দিবস। ধূমপানকে অন্য 
ভাষায় 'বিষপান*ও বলা হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থাসংস্থা: 
এবিষয়ে ধূমপায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও: 
তামাকজাতীয় নেশার উপকরণের উৎপাদন ক্রমশ বেড়েই: 
চলেছে। ফলম্বরূপ জনগণনার হিসাবমতো পৃথিবীতে : 
প্রতি দশ সেকেন্ডে একজন ধূমপায়ীর মৃত্যু হয়। বলা: 
বাহুল্য, 'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী”! পৃথিবীর উন্নত: 
দেশগুলি ধূমপান স্ৃগিত করার দিকে ক্রমশ পদক্ষেপ দৃঢ় : 
করে চলেছে। ভারত সরকারও ধূমপান নিষেধ করার; 
ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিচ্ছেন। ভারতে পঁচিশ: 

কোটির অধিক মানুষ ধূমপানে আসক্ত। 
পায়ীদের জ্ঞাতার্থে 


প্রবেশ করে মনে ও দেহে একপ্রকারের আমেজ আনে।! 
এই সামান্য আমেজটুকুর জন্য দেহে জটিল ব্যাধির আহান: 
হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, মুখ-গলা-বুক-ফুসফুস-জরায়ুতে : 
ক্যালার ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ধূমপায়ীদের : 
থাকতে পারেন না। ৃ 
এ পাশ্চাত্যদেশে ধূমপানের আকর্ষণ কমাবার জন্য: 
নিকোটিন প্যাচ বা নিকোটিন চুইনগাম ব্যবহার করা হয়।! 
সবথেকে ভাল. উপায়-_ লবঙ্গ, দারুচিনি, কিসমিস, : 
আমলকি, হরীতকী বা জোয়ান মুখে রাখা। কিন্তু মনকে দৃঢ়: 
না করলে কোন উপায়ই ফলদায়ী হবে না। ৃ 









নুষ চিরকাল অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। 
তহাসই বলে দেয়, ব্যাকটিরিয়া-জীবাণু ও 


: সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। যেন এটাই যথেষ্ট নয়; বর্তমানে যুদ্ধের 
: সময় বা সন্ত্রাসবাদের অঙ্গ হিসাবে জীবাণু দ্বারা ব্যাধি সৃষ্টি 
: করার (01091081081 /2191০) সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 
1 এই সম্ভাবনাকে বাধা দিতে হলে দরকার আন্তর্জাতিক 
; আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সেই চুক্তি 
; যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করে দেখার 
: বন্দোবস্ত করা। 

;£. অনেকের ধারণা- প্লেগ, বসস্ত বা আযনপাক্স (পশুদের 
: মারাত্মক রোগ, যা মানুষের দেহে দুষ্ট ব্রণ সৃষ্টি করে 
; জীবননাশ করতে পারে) রোগের জীবাণু যুদ্ধের অন্ত 
: হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য; কিন্তু সেটা ঠিক 
: নয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন জীবাণুযুদ্ধের অস্ত্র তৈরি 
: করতে বিরাট কর্মসূচী নিয়েছিল। দূরক্ষেপণকারী 
: ব্যালিস্টিক মিশাইলে আ্যানঘ্রাক্স জীবাণু সঞ্চিত রেখে তা 
: পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত রেখেছিল। 


; জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকরা ইরাকে গিয়ে দেখতে পেলেন, 
: বিমানবাহিত 


: ছোটখাট কয়েকটি দেশে জীবাণুযুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করা 
: রয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী 


1 টোকিওর তৃগর্ভপথে বিষাক্ত গ্যাস ছেড়েছিল, তারাও 
: জীবাণু-যুদ্ধান্ত্র তৈরি করেছিল। তাছাড়া আধুনিক জৈব- 
 প্রযুক্তিবিদ্যায় (০1০-০০1/701089) বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
: সাধিত হয়েছে, তাতে আরো নতুন ধরনের জীবাণু-ুদ্ান্ত 
: তৈরি হবে এবং জিন-সংক্রাস্ত এমন অস্ত্র তৈরি হবে যা 
? কেবল সমাজের কোন একটি গোষ্ঠীর ওপরই প্রযুক্ত হতে 
: পারবে। 


চি 


চু টিসগারগজানগ্রনর 
: দেশগুলির কাছে জীবাণু-ুদ্ধান্ত্র লোভনীয় হয়ে উঠেছে; 
 এথেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার: 


বিপুল গণহত্যা নিবারণের জন্য বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি; 


; হয়েছে। ১৯৭৫ সালে যে “বায়োলজিক্যাল ত্যান্ড টঙ্জিন: 
; ওয়েপত্স কনভেনশন' হয়েছিল, তাতেই জীবাণু-যুদধানত্ 
ৃ : নিষিদ্ধ হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত এ চুক্তিতে এমন কোন শর্ত: 
ৃ : ছিল না যার দ্বারা কোন দেশ চুক্তিভঙ্গ করছে কিনা, তা: 
! ভাইরাস-জীবাণু চিরকাল মানুষ, জন্ত ও গাছগাছড়াকে : ৃ 
: আক্রমণ করে আসছে এবং এর ফলও কখনো কখনো : 


পরীক্ষা করে দেখা যায়। ৃ 
১৯৯৩ সালে 'কেমিক্যাল ওয়েপল কনভেনশন'-এ: 


: রাসায়নিক যুদ্ধান্ত্র তৈরি হওয়া বে-আইনী বলে ঘোষিত: 
; হয়েছিল। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করে : 
: দেখার অনেকরকম ব্যবস্থা সেই আইনের মধ্যে ছিল।; 
: জেনেভার “বায়োলজিক্যাল আ্যান্ড টক্সিন ওয়েপন্স; 
£ কনভেনশন'-এ উপরি উক্ত ধরনের জীবাণু-যুদ্ধান্ত্র তৈরি : 
; হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখার শর্ত যোগ করা হয়েছে: 


এবং এর জন্য আইনমাফিক খসড়াও তৈরি হয়েছে। এই: 


: জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তাদের প্রদত্ত তথ্যগুলি কতটা সত্য: 
; তা যাচাই করে দেখা হবে। সন্দেহ হলে অল্প সময়ের মধ্যে: 
? সে-দেশে গিয়ে অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। এই খসড়া মেনে: 
: নেওয়ার জন্য ছোট দেশগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে যে,; 
: আধুনিক জৈব-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই দেশগুলির সঙ্গে; 
: সহযোগিতা করা হবে। অবশ্য যাচাই করে দেখার ব্যাপারে: 
ৃ : বর্তমানে যথেষ্ট মতভেদ রয়ে গেছে। 
: গত উপসাগরীয় যুদ্ধের (001 ৬/) পরে সম্মিলিত ; 


এটা ঠিক যে, এইভাবে খসড়া পাঠিয়েই জীবাণু যুদধা 


! বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কোন দেশ যে মিথ্যা বলে ঠকাচ্ছে: 
বোমায় এবং দূর-ক্ষেপণান্ত্রে জীবাণু ; 
: ব্যবহারের কর্মসূচী বেশ অগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। আরো : ৃ 
: হচ্ছে-_কোন দেশ যা ঘোষণা করেছে, মাঝে মাঝে সে-] 
: দেশে গিয়ে তার সত্যতা যাচাই করা। আমেরিকা মনে করে : 
' এব্যাপারে বেশ কৌতৃহলী। ১৯০৫ সালে যে জাপানী গোষ্ঠী : 
: শুধু চাপ পড়বে এবং অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে পড়বে।! 
: সুতরাং তাদের প্রদত্ত তথ্যে অবিশ্বাস হলে একমাত্র তখনি: 
: কোন দেশের ঘোষণার যাথার্থ্য নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যবস্থা না: 
; থাকায় তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু করার কথাই: 
। ওঠে না। [দহ 91098 0151৩81 008781, 22 যা? 
£ 2000, 00 1089-1099] 2 ৃ 
পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই বিধ্বংসী অথচ সহজে ও : 


না, তা শতকরা ১০০ ভাগ জোর দিয়ে বলা যাবে না। ; 
এই ব্যাপারে অনেক বাধাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় বাধা: 


যে, এতে সেদেশের শিল্প ও সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর শুধু: 


ভাষাস্তর ; জলধিকুমার সরকার 


১০৩তম ১০৩তম বর্ষ-ওয় সংখ্যা... সংখ্যা চৈত্রৈ |. চৈত্র ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১, |. চৈত্র ১৪০৭ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০১, এ 





মতো সপ্ততি-উত্তীর্ণ বাঙালী মোটামুটি : 
জানি না-_ এমন হতে পারে না। সে- 





: রাজশেখর বসু-_্যারই হোক। হরিদাস সিদ্ধাত্তবা 
' মহাকায় মহাভারতকে অবশ্য নমস্কার করে সরে গেছি, কিন্তু 
: পড়েছি। পড়েছি আরো কিছু কিছু বই। তবু মহাভারত এমনি 


কথা জেনেই সন্তুষ্ট থেকেছি। কিন্তু স্বামী তথাগতানন্দের 
; বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাসৃষ্টির সহায়ক। তিনি আমাদের 
; গহন অরণ্যে বিচরণের পথনির্দেশ দিয়েছেন। 

: স্বামী তথাগতানন্দ দীর্ঘদিন ধরে রামায়ণ-মহাভারত চর্চা 
 করছেন। তিনি সুপগ্ডিত গবেষক এবং দীর্ঘদিন ধরে 
: পাশ্চাত্যে বেদাস্তপ্রচারক। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় 
: প্রথম যে বেদাস্ত কেন্দ্র স্থাপন করেন, সেই নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত 


: বিবেকানন্দের বেদাস্তকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় ব্যাপৃত। 
: কিন্তু আর্ত তিনি (আমার অনুমান তাই), কেননা তার নিজ 
? মহাভারত। স্বামীজীর কথাগুলি অবশ্যই তার মনে ছিল-_ 
 উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় স্বামীজী যা বলেছিলেন ঃ “ভয় 
: আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালাজির্ত 
: রত্বরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে : 


চু পিকের 
! হারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং: 


বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া: 


? আমরা 'ইতোনন্টিস্ততোভরন্টঃ' হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের: 
: সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে। 
; তাহার প্রযত্ব করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিভীক হইয়া: 
 সর্সবার উন্মুক্ত করিতে হইবে।” সস্থুলাক্ষর লেখক-কৃত) : 


বাঙলায় “মহাভারত-কথা' রচনার দ্বারা স্বামী 


? তথাগতানন্দ বাঙালীর সামনে 'পিতৃধন' উপস্থিত করেছেন: 
' তাদের চিত্তের সুস্থিরতা সম্পাদনের জন্য। 


বইটির অনেক গুণ। স্বামী তথাগতানন্দের মহাভারতীয়? 


: চরিত্রচিত্রণগুলি যেকোন বিচারেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ: 
: থেকে বিশ্লেষণ করেছেন প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী । সে-আলোচনা: 


: অংশটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিশিষ্টের সংখ্যা ৯টি।: 


: “কয়েকটি বিখ্যাত স্থান-পরিচিতি', “অতি সংক্ষিপ্ত ও অতি: 
মহাভারত কাশীরাম দাস কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহ কিংবা : 


প্রয়োজনীয় বংশতালিকা', “সিদ্ধান্তবাগীশ, আঠার পর্বের 


: বিরাট ব্যাপার যে, অনেক বিষয়েই ধারণা স্পষ্ট ছিল না। কিছু : 


এই পরিশিষ্টগুলি। লেখক যথাকালে মূল সংস্কৃত শ্লোক: 


? উদ্ধত করেছেন- সেগুলির অনুবাদ বা ভাবানুবাদের : 
: উৎস-নির্দেশে সহ-_যাতে তার বক্তব্য, যা প্রশ্মীধীন মনে: 
; হতে পারে, তা প্রমাণীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের নামের : 
: অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ কার্ধাবলীর সময়ে তাদের বয়সের হিসাব,; 
! ঘটনাসমূহের সময়ের উল্লেখ, কৌরব ও পাগুবদের ; 
? মহাভারত যে মানবকাহিনী, তা গ্রন্থসূচনাতেই তিনি বলে: 
ৃ ; নিয়েছেন, মানুষ অপেক্ষা বড় কিছু নেই--“ন মানুষাৎ: 
: সোসাইটির অধ্যক্ষ তিনি__পাশ্চাত্যতূমে রামকৃষ্ণ- 
 অবয়ববিশিষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং পৌরাণিক: 
; কাহিনীর অনেক পোশাকী চুমকি ঝরে গেছে। তিনি স্মরণ: 
; করিয়েছেন--“মহাভারত মানুষকে আমাদের সাধারণ : 


শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"; সেজন্য তিনি এই গ্রন্থে ধারাবাহিক: 


: দৃষ্টিতেই দেখেছে। এখানে মানুষের জীবনের সমস্ত: 
ক সেইজন্যই মহাভারত কালজয়ী: 


চর ১০৩তগ | ১০৩তম বর্ষ-৩য় সংখ্যা. সংখ্যা চৈত্র ১৪০৭ [000 উতর ১৪০৭০মার্চ ২০০১, [000 উতর ১৪০৭০মার্চ ২০০১, রর 


প্রস্থ।” লেখক জানিয়েছেন ঃ “মহাভারত মানুষকে দিয়েছে 
: এক বিশেষ বলিষ্ঠ জীবনবাদ... মহাভারতের এই বলিষ্ঠ 
? জীবনবাদ নিঃসন্দেহে গীতার মর্মবাণী।” 

1 স্বামী তথাগতানন্দ দেখাতে চেষ্টা করেছেন, 
: মহাভারতের চরিত্রগুলি জীবস্ত মানুষ--_নীতিকথামালার 
দৃষ্টাত্তচরিত্র নন। মহাভারত-_রামায়ণ নয়। রামায়ণ 
; গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ কাব্য-_একথা সর্বজনম্বীকৃত। সুমহান 
: সুমঙ্গল সুপবিত্র সেই সৃষ্টি। মহাভারত সেখানে বিক্ষু 
: মহাসাগর, নীতিহীনতায় আবর্তিত, সামাজিক দূষণে 
: কলুষিত-_তারই ভিতর থেকে ধর্মপথে উ্থিত হওয়ার 
: জন্য নিয়ত সংগ্রামরত। এখানে অধিকাংশ চরিত্র আকারে 
: বিশাল, কোনটি আদ্যত্ত কদর্য, ক্রেদাক্ত। কোনটি আবার 
 মহিমার উজ্জ্বলতার মধ্যে নানা আত্ম-পরাজয়ে 


? কালিমান্কিত। ব্যাসদেব কিছুই গোপন করেননি। নির্বিকার : 
: নিরাসক্ত তার বস্তুজ্ঞান এবং সত্যবোধ। যিনি নিজ জন্মের: 
: কলঙ্ককথা অবিচলিতভাবে বলে যেতে পারেন, তিনি কি: 
: কোন তথ্য উদ্ঘাটনে কুঠিত হতে পারেন? সবই তিনি: 
: জানিয়েছেন__সর্বোপরি শুনিয়েছেন এক বিশাল নিয়তি-: 
: নির্ঘোষ- সাবধান! সাবধান! ধর্মই শ্রেয়, ধর্মই রক্ষক।: 
; অধর্ম বিনষ্টি আনে। ধর্মই মহাকাল। ধর্মই করাল কৃষণ।: 
: স্বলন, পতন, উত্থান এবং পুনঃপতন-_সবকিছুকে ধারণ: 
£ করে আছে বলে মহাভারত পৃথিবীতে অতুলনীয় সৃষ্টি-_ 
: মহাপ্রস্থানের চরণচিহিত দুর্ধর্ষ জীবনের মহাকাব্য। স্বামী: 
? তথাগতানন্দ সেই মহাকাব্যের মূল বক্তব্যকে বিভিন্ন: 
? চরিত্রের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে নতুন করে: 
; উপস্থাপন করেছেন। তাকে আতস্তরিক সাধুবাদ জানাই। 3: 


: | ভারতীয় সংস্কৃতিতে আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের অবদান-_পরিতোষ দাস। প্রকাশিকা £ অনিমা দাস। ১০ ঘোষপাড়া লেন, |: 
: | ভদ্রকালী, হুগলী । পিন-৭১২২৩২। পৃষ্ঠা ঃ ৪৮+৬৬৩। মূল্য £ ২৫০ টাকা। : 
| ভারতের শাশত বৈশিষ্ট তার আধ্যাত্বিক প্রজ্ঞা ও দশর্নের এব । আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ তার অসাধারণ শান্জ্ঞান ও |: 
: | সাধনালক উপলবির আলোকে ভারতের মমর্বাণীর ব্যাখ্যা করেছিলেন । তীর সেই ব্যাখ্যার অনন্যতার পরিচয় রয়েছে এই গরহটিতে।|: 
৬ মহাজীবন ও মহানুভূতি-_ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক £ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক]: 
: | নং ৫, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা £ ৮+১২৬। মূল্য ঃ ২৫ টাকা। : 
| এছটি আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের নিছক জীবনী নয়, এটি তার আজজীবনের নিভররিযোগা ভাষা । আচাযের নেহধন্য প্রত্ঞাবান |: 
:| লেখকের আলোচনায় পাঠকরা এক মহাজীবন অনুধ্যানের সুযোগ পাবেন। সেইসঙ্গে পাবেন আনন্দ ও প্রেরণা । : 
: ৬ পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ (৬ষ্ঠ খণ্ড)__বাণী সঞ্চয়ন ও সঙ্কলন £ জগদীশ্বর পাল। প্রকাশক ঃ|: 
:] জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ১, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা ঃ৮+১০৬। মূল্য 8 ১৬ টাকা; (৭ম খণ্ড) |: 
| পৃষ্ঠা £ ৮+১১২। মূল্য $ ২০ টাকা; (৮ম খণ্ড) পৃষ্ঠা £ ৮+১৭৯। মূল্য ঃ ৩০ টাকা। ৃ 
£| সাধনজীবনের অনেক ওুরুত্বপূর্ণ ও এয়োজনীয় কথা বই তিনটিতে পাঠকরা পাবেন এবং বলা বাছুলা, উপকৃত হবেন। |: 
:|৬ রবীন্দ্রনাথের বলাকা প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ-_সঙ্কলক ও প্রকাশক £ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, |: 
: | স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ১, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা £ ১৬। মূল্য ঃ ৫ টাকা। ৃ 
| রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্য বারবার এসেছে 'আমি' ও 'তুমি'র এসঙ্গ। তাতে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদী ভাবনা বা অদৈতবাদী |: 
: | ভাবনা- কোন্টি ব্যক্ত হয়েছে? সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আচার গোপীনাথ কবিরাজ তার এই পুতিকাটিতে |: 


! | আলোচনাটি সংক্ষিও, কি খুব মূল্যবান 


:|৬ তান্ত্রিক সাহিত্যে শাক্তসৃষ্টি প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ- _সঙ্কলক £ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক £ ৃ 
: | জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৭০০ ০০৩ । পৃষ্ঠা ঃ ৪+৬৭। মূল্য ঃ ২৫ টাকা। £ 
£| নানা শান্তে সুপতিত দাশনিক এবং আধ্যাত্বিক উপলবির অধিকারী আচার গোপীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক ও শাক দর্শি ও |: 


| সাধনায় তীর নিজস্ব মৌলিক চিঙা ও ভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন তীর নানা এছে। বতর্মান কু এইটিতে বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় |: 
: | কবিরাজ মহাশয়ের সংশলি্ বিষয়ে লিখিত মত সঙ্চলন করে দিয়েছেন! অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু এবং শাক্ত সাধকগণ এই সফলন পুভিকাটি |: 
: | থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন! ৃ 
: | শ্রীত্রীআনন্দময়ী মায়ের স্বরূপ ও উপদেশ- সম্পাদনা £ জগদীশ্বর পাল। প্রকাশক £ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, সুইট |: 
: | নং ৬৩, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা £ ৮+৮৮। মূল্য ঃ ২০ টাকা। 
| এই ছোট সঙ্কলন-পুভিকাটিতে রয়েছে একালের এক মহীয়সী বহমানিতা সাধিকা আনন্দময়ী মায়ের জন্মশতবর্ষে (১৯৯৬) তীর]: 
|| সম্পকে মহাজনদের উক্তি এবং তাঁর নিজের কিছু উপদেশ। অধ্যাযপথের যাঁরা আডরিক পথিক তাঁদের কাছে এই পু্তিকাটি |! 


1 দিনার 














উৎসব অনুষ্ঠান 

এ ০০ 
: ৃ ১৬৬তম 
| জন্মভিবি-উৎসব উদ্যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় 
: সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ 
: সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্রের বিষয়ে 
: ভাষণ দান করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক 
: স্বামী অসক্তানন্দ এবং বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমের সম্পাদক 
: স্বামী অননপূর্ণানন্দ। উৎসবে প্রায় ২৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ কাটিহার আশ্রম বিদ্যালয়ের 


: রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী 
: মাহাতো-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 


পূর্ণকুস্ত মেলা উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ আশ্রম (উত্তরপ্রদেশ) গত : 
: করে। এদিন সঙ্গীত, আবৃত্তি, বন্তৃতা এবং শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত: 
? হয়। উল্লেখ্য, এবছর এই আশ্রম মেলা ক্যাম্পে ৮৫৫ জন: 
: তীর্থযাত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। 
: যুবশিবির, ভক্তশিবির ও বেদাস্ত-শিবিরে সভাপতিত্ব করেন : 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী : 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত-সম্মেলন : 


: ৮-৩১ জানুয়ারি ২০০১ একটি শিবির পরিচালনা করে। এতে 
: ২,১৩৩ জন তীর্ঘযাত্রী ও ৩৭৮ জন সাধুর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 
: করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আধ্যাত্মিক শিবির, 


: এবং এক আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদ 
: হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেন। এছাড়া একটি প্রদর্শনী 
: ও চিকিৎসা-শিবির (শিবিরে ৩০,৩৫১ জনের চিকিৎসা করা হয়) 
আয়োজিত হয় এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। 


রামকৃষ্ণ মিশন (পোর্টব্রেয়ার, আন্দামান) গত ১৫ জানুয়ারি : ৃ 
; যুবশিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৮৫ জন যুবপ্রতিনিধি : 
£ যোগদান করে। শিবিরে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত-ভাষণ : 
: দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্বস্থানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী সুপ্রভানন্দ, : 
: স্বামী বেদজ্ঞানন্দ, স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ, অরুণকুমার সিংহ, মোহন: 
: সিংহ প্রমুখ । এছাড়া সঙ্গীত, আবৃত্তি ও “বাণী ও রচনা” থেকে পাঠ: 
? অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গত ১৭ জানুয়ারি আশ্রমের নবনির্মিত: 


: ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের 
£ আয়োজন করে। মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, 
: বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ ছিল এই উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। 
; ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার । দুপুরে প্রায় ৪০০ 
; ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গত ২১ জানুয়ারি 
স্বামী হরিদেবানন্দের পরিচালনায় এক বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণ করেন আশ্রম- 


: জন ভক্তের উপস্থিতিতে ধর্মপ্রসঙ্গ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান : 
; করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দ ও স্বামী বৈকৃঠানন্দ। “সঙ্গীতে কথামৃত' : 
; পরিবেশন করেন স্বামী মায়াধীশানন্দ। 


জাতীয় যুবদিবস ৃ 
বেলুড় মঠ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মদিন: 


1 তথা জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও: 
: যোগাসন প্রদর্শনীর আয়োজন করে। 


ৃ পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, : 
: বক্তৃতা, সঙ্গীত, কবিতা, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং: 


: ধর্মসভার মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করে। সাংস্কৃতিক: 


: প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দুপুরে : 
: প্রায় ৫,০০০ ছাত্রছাত্রী ও নরনারী বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।: 
? বিকালের ধর্মপভায় সভাপতিত্ব এবং সফল প্রতিযোগীদের : 
: পুরস্কার প্রদান করেন স্বামী গোপেশানন্দ। ভাষণ দান করেন: 
; স্বামী গিরিধরানন্দ ও মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ।: 
: সভার প্রারস্তে “আশ্রম স্মরণিকা” প্রকাশ করা হয়। সন্ধ্যারতির : 
? পর স্বামী আনন্দময়ানন্দের পরিচালনায় জলপাইগুড়ি ভক্তগোষ্ঠী : 
: (বিহার) সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও : : 
; পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ গঙ্গাসাগর : 
: মহারাজ। অনুষ্ঠানে বিহার সরকারের মধ্যশিক্ষা মন্ত্রী রামপ্রকাশ : 
 সাগরছ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩০টি ক্লাব, ১৬টি উচ্চ বিদ্যালয় : 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (মনসাদ্ীপ, জেলা- দক্ষিণ চবিবশ: 
মেলা ক্যাম্পে জাতীয় যুবদিবসের আয়োজন করে। এতে: 
ও ১টি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ১,৩০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান: 


রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম, কলকাতা-৭০০০২৫) গত: 
১২ জানুয়ারি ২০০১ জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে। সকালে : 
১৮টি বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থার প্রায় ২,২৩৯ জন ছাত্রছাত্রী : 


? ও ভক্তের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা করে। হরিশ 
: পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় আবৃত্তি, গান, একান্ক নাটক, : 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (রামহরিপুর, জেলা__বাঁকুড়া) গত: 
১২ জানুয়ারি ২০০১ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে একটি: 


র উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ; 


র £ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ । 
: সম্পাদক স্বামী অমৃতরাপানন্দ। ভাষণ দেন দিলীপকুমার পাল। ; সেবাব্রত 

রামকৃষ্ণ মঠ, মঠ-চণ্ডীপুর (জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) : 
: গত ১১ ফেব্রুয়ারি এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। ১২২ : 


' তরী ৃ 
গুজরাটের বিধবংসী ভূমিকম্পে রাজকোট আশ্রম গত: 


? অঞ্চলের হাজার হাজার নিঃ স্ব মানুষের মধ্যে ১ ,০৯/৮৮৫টি ফুড়? 
£ প্যাকেট, ১,০০,০৮০টি বিস্কুট, ১১,০০০ কিলোগ্রাম গাঠিয়া, : 
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; ৫৫,৩৫০ পাউচ পানীয় জল, ৫৪০ বোতল মিনারেল ওয়াটার, : 
1 ১,০০০ কিলোগ্রাম চাল, ৬০০ কিলোগ্রাম গম, ১,৪০০ কিলোগ্রাম : 
: ময়দা, ১,০৫০ কিলোগ্রাম ডাল, ৭৬৫ কিলোলিটার তেল, ১,১০০ : 
: নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৭ বছর স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের : 
: ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে তিনি বারাণসীতে : 
 অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন স্কভাব-তপন্বী,: 
: পরিশ্রমী এবং স্নেহপ্রবণ স্বভাব। ৃ 


: কিলোগ্রাম খিচুড়ি, ১,৬৫০ কিলোগ্রাম সবজি, ১,৫০০ কিলোগ্রাম 
? আলু, ১,৫০০ কিলোগ্রাম পেঁয়াজ, ৬০ কিলোগ্রাম লবণ, ১০০ 
? কিলোগ্রাম গুঁড়ো দুধ, ৮০০ কিলোগ্রাম চিনি, ১৬০ কিলোগ্রাম চা, 
? ২৮০টি পরিবার-পিছু একটি করে প্যাকেট (কাপড়, কম্বল ও 


: মুদিখানার দ্রব্য-সম্বলিত), ৩,১০০টি পোশাক, ১১,০০০ কম্বল, : 
1 ১,২৯০ টিচাদর, ২৫০টি বিছানার চাদর, ১০০ তোয়ালে, ১,৮৪৫টি : 
: প্লাসটিক শীট, ১,৬৫০টি সোয়েটার, ১৭,৮১২ দেশলাই-বাক্স, : 
: তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।তিনি কয়েক বছর ধরে 


ৃ ৬৪,০২৫টি মোমবাতি ও মুমূর্যু রোগীর জন্য ২০০ বোতল রক্ত 


; বিতরণ করেছে। এছাড়া শবদাহের জন্য ১১,০০০ কিলোগ্রাম ? : 
: বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ সালে তিনি বেলুড় : 
: মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সালে নিজ গুরুর কাছ থেকে : 


জ্বালানি কাঠ এবং ১,০০০ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
পোরবন্দর আশ্রম ভরওয়াদা, কেশব, মোরালা, গড়িয়াধর, 


: জানু প্রভৃতি গ্রামের ভূমিকম্প-কবলিত ৩৫০ জন মানুষকে ; 
: প্রত্যহ খিচুড়ি দেওয়া হয় এবং ১,২০০ কিলোগ্রাম বজরা, : 
; ১,২০০ কিলোগ্রাম গম, ৩০০ কিলোগ্রাম চাল, ৩০০ কিলোগ্রাম ; পাটনা, চেম্াই 
: ডাল, ১২০টি প্লাস্টিক তাবু, ১৭৪টি কম্বল, ১৭৩টি সোয়েটার, : 
: তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ প্রথমে আলসুর আশ্রম এবং পরে : 
?  লিমডিআশ্রম আমেদাবাদের বোরানা, বাস্তারি,সিমলা,লিয়াত ? বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সহাদয়তা, পরিশ্রমী: 
প্রভৃতি অঞ্চলের ৭০০ মানুষের মধ্যে ৪,০০০ ফুড প্যাকেট বিতরণ ; স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত।; 
: করেছে। এছাড়া গান্ধীধামে একটি চিকিৎসা-শিবির খোলা হয়েছে। ঘটা € মিনিটে কাশী রেল ৃ 


: তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে হাদ্রোগ, : 


: স্বামী তীর্থান্দজী গেণমণি মহারাজ) অকস্মাৎ হাদ্রোগে ? উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস এবং বার্ধক্যজনিত অন্যান্য রোগে: 
; আক্রাত্ত হয়ে গত ১৬ জানুয়ারি ২০০১ সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে তিনি ী 
8৮ সে & এক  করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের ; 
? রোগে ভূগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ : কাছ থেকে সম্ম্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন: 
: থেকে মন্্রদীক্ষা লাভ করে তিনি ১৯৪৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন : নময়ে বেলুড় মঠ, জলপাইগুড়ি, সেবাপ্রতিষ্ঠান, বারাণসী; 


1 ১৩টি লেপ ও ৬৭টি বিছানার চাদর বিতরণ করে। 


: এই ত্রাণের জন্য বেলুড় মঠ ২০,০০০ কম্বল প্রেরণ করেছে। 
ৃ দেহত্যাগ 


: সারদাপীঠে (বেলুড়) যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
; শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। 
: যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ ও ভুবনেশ্বর মঠে বিভিন্ন 
: সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে পাটনা ও 
: বরানগর কেন্দ্রের সম্পাদক এবং বেলুড় মঠের ব্রন্মাচারী প্রশিক্ষণ 
: কেন্দ্রের আচার্য ছিলেন। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি বেলুড় মঠ ও 
: বারাণসীতে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। স্বামী তীর্থানন্দজী 
: ছিলেন শান্তজঞ, ন্নেহপ্রবণ ও নশ্রস্বভাব। 

£ স্বামী জগম্ময়ানন্দজী (গৌর মহারাজ) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের 
? ফলে গত ২২ জানুয়ারি ২০০১ সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে বারাণসী 
: সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ 
; বছর। গত কয়েক বছর ধরে তিনি ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ও 
; বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভূগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী 
' বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্তরদীক্ষা লাভ করে 
? ১৯৩৫ সালে ফরিদপুর (বাংলাদেশ) আশ্রমে যোগদান করেন। 
দারা টানিরা রানি 


বামী স্থতাত্ানন্দজী (বেটকৃষ মহারাজ) হাদ্রোগে: 
আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে : 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে; 


ও কিডনির সমস্যায় তুগ্ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী: 


সন্ন্যাস লাভ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে করাচি: 
(পাকিস্তান), চেক্নাই মঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম,: 
রামহরিপুর ও ভুবনেশ্বর মঠে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন! 


স্বামী শুক্লানন্দ (কালিদাস) গত ৩১ জানুয়ারি ২০০১ সন্ধ্যা: 


ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে: 
লাভ করে ১৯৫১ সালে বৃন্দাবন আশ্রমে যোগদান: 


সেবাশ্রম, ভুবনেশ্বর, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও দেওঘর কেন্দ্রে: 
বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৭ বছর পুরী মঠের: 
অধ্যক্ষ ছিলেন। দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ তিনি প্রথমে দেওঘর এবং: 
পরে কাশীতে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অমায়িকতা ছিল: 
তার বৈশিষ্ট্য। 





আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১: 
জ্রীরামকৃষাদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে যোড়শোপচারে পূজা, : 
হোম, প্রসাদ বিতরণ এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।: 
সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা : 
করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। 

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী : 
মহারাজের জন্মতিথিতে তার জীবনী আলোচনা করেন স্বামী: 
বিনির্মলানন্দ। ৃ 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।0 











[০০ 
; ১৯ নভেম্বর ২০০০ স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ভক্ত ও যুব- 
: সম্মেলন সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশে নির্মিত মন্দির-সংলগ প্রাঙ্গণে 
: অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ নভেম্বর বিকাল ৪টায় ভক্ত-সম্মেলনের 
? উদ্বোধন করেন 'উদ্বোধন,-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্বাগত- 
| ভাষণ দেন সোসাইটির সভাপতি ডাঃ সুনির্মল বেরা। ভক্তিগীতি 
; পরিবেশন করেন জয়দেব ঘোষাল ও সম্মমিত্রা চ্যাটাী। 
: সম্মেলনে প্রায় ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন 
: সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। এতে সহস্রাধিক 
: মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, 
: ক্লাব, নাট্যুগোষ্ঠী ও যুবসংগঠন থেকে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি 


: হয়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন ডাঃ সুনির্মল বেরা। পাঠে 
: অংশগ্রহণ করেন চন্দন দত্ত ও তনুত্রী গোস্বামী। স্বামীজীর 
: “স্বদেশমন্ত্র' অলচিকি (সীওতালী) ভাষায় অনুবাদ করে শোনান 


: মেদিনীপুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী আত্মপ্রভানন্দ। সম্মেলনের 


স্বামী আত্মপ্রভানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্যামলকুমার দত্ত। 
: সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। 
; পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ যতীশচন্ত্র ঘোষ স্মৃতি সদনে 


উদ্বোধন ও ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন*-সম্পাদক স্বামী 


: ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। ভাষণ দান ও সঙ্গীত 
: পরিবেশন করেন স্বামী গুড়াকেশানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন 
; অধ্যাপক কমলকুমার মান্না ও বাদলচন্ত্র গুছাইত। মন্দিরা দত্তের 
: পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সম্মেলনে প্রায় 
: ৪৮০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 

? সারদা রামকৃষ্ণ চাইন্ড ত্যান্ড ওম্যান সেবা কেন্দ্রের ঘোলা 
: (সোদপুর, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) শাখায় 
? গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন 


2৩তম বর্বৃত সংখ্যা 


টিপিপি হাহাহা 77757755775 গু 


1 এবং বন্তরবিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন ও বন্ 
: উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বাগত-ভাষণ দেন সন্ধ্যা; 
? সূত্রধর । ভাষণ দান করেন স্বামী অঘোরানন্দ এবং দীঘা সারদা-: 
: রামকৃষ্ণ সেবাকেন্ত্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দ। ভজন: 
: পরিবেশন করেন বাণী চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জাপন করেন স্বামী: 
; বিবেকানন্দ গিরি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন: 
| লক্ীনারা়ণ চাটাজী। অনুষ্ঠান সমাগত পরায় -১০০ ভে! 
: হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হোমিরপুর, রাউরকেল্লা, ওড়িশা) গত ২: 


: ও ৩ ডিসেম্বর ২০০০ ধর্মসভা ও ভক্তসম্মেলনের মাধ্যমে; 
: বাৎসরিক উৎসব উদ্যাপন করে। ২ ডিসেম্বর সান্ধ্য ধর্মসভায় : 
; সভাপতিত্ব করেন ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ; 
? এবং 'শীতা'র ওপর ভাষণ দেন স্বামী ত্যাগরাপানন্দ। সঙ্বের 
; বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন সক্-সম্পাদক রমেন ঘোষ। স্থানীয়: 
: স্কুল-কলেজের সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।! 
: পরদিন ভক্তসম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ।; 
 স্বাগত-ভাষণ দেন রমেন ঘোষ। ভাষণ দান করেন স্বামী: 
: শিবেশ্বরানন্দ ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দ। পাঠে অংশগ্রহণ করেন: 
: বিজনকুমার মজুমদার, অনুশীলা সান্যাল ও নিবেদিতা পাঠক।! 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন এল. ধর্মরাজন, মালা দাশগুপ্ত: 
: প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ন 
: অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে তাদের সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া : 
: ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীত্রীমা ও স্বামীভীর বাৎসরিক; 
; জন্মোৎসব উদ্যাপিত হয়। যোড়শোপচারে পুজা, হোম, ভজন, 
1 পাঠ ও আলোচনা ছিল উৎসবের অঙ্গ সকালে 'কথামৃত' পাঠ: 
: অনামিকা মুর্মু ও নিপুণিকা মুগ যুবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন : 
ও : দেবস্বরাপানন্দ। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
: প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং ; 


রামকৃষ্ণ কুটিরে (বিরাটী, কলকাতা-৭০০ ৩৫১) গত ৩: 


ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী স্বতস্্ান্দ। বিকালে ভাষণ দেন স্থামী: 
বিবেকানন্দ অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র টোলিগঞ্জ,: 


: কলকাতা-৭০০ ০৩৩) গত ৮ ডিসেম্বর ২০০০ পঞ্চম প্রতিষ্ঠা-: 
; দিবস উদ্যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে সকালে বিশেষ পুজা: 
: অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বাগতানন্দ, : 
1 মদনমোহন মণ্ডল, লক্ষ্মীকাত্ত জানা প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব: 
: টাউন হল-এ) একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের : করেন 
: ভক্তিগীতি পরিবেশন করে। 
 পূর্ণাত্মানন্দ। তিনি “কথামৃত, পাঠ এবং সমাপ্তি অধিবেশনে : 
; (জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শে: 
: ছাত্রছাত্রীদের উদ্ুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ৯ ডিসেম্বর ২০০০ 
? বিবেক পরিচিতি পরীক্ষা পরিচালনা করে। পরীক্ষায় বর্ধমান : 
: জেলার ২৫টি এবং বীরভূম জেলার ১৮টি বিদ্যালয়ের পঞ্চম: 
: থেকে নবম শ্রেণীর ২৪৩২ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। 


কেনের সভাপতি ক্ষুদিরাম মানা। কেন্রের ছারা! 
গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার! 


শ্রীমা কে. জি. স্কুলের (কাজিয়ালপাড়া, রাজারহাট: 


 জেলা-_উত্তর চবিষশ পরগনা) রজতজয়্তী বর্ষ উপলক্ষ্য গত: 
? ১০ ডিসেম্বর ২০০০ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং ১৪ ডিসেম্বর : 
: মঙ্গলারতি, জীত্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ 


চৈত্র ১৪০৭ 0 মার্চ ২০০১ 
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প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে “সতীশ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার 
; মুক্ত মঞ্চে' প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন 'উদ্বোধন'- 
সম্পাদক স্বামী পূ্ণ্ান্দ। এদিন তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় 


; করেন। ভাষণ দেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুধীরকুমার রাহা 
: এবং উৎসব কমিটির সভাপতি কৃষ্ণকাস্ত দত্ত। সভান্তে 
: বিদ্যালয়ের শিশুরা নৃত্য, সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করে। 

£  জ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (জেলা- উত্তর চব্বিশ 
: পরগনা) গত ১০ ডিসেম্বর ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলনের 
: আয়োজন করে। সম্মেলনে প্লাবন নাট্যসংস্থা “ভক্তের ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ নাটক পরিবেশন করে। ভাষণ দান এবং ভজন 
; পরিবেশন করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে 
: আশ্রম ছাত্রাবাসের ছাত্ররা ও প্রদীপ রায়চৌধুরী। দুপুরে প্রায় 


£উত্তর দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) 


; জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নিষ্ঠানন্দ। 

£ শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (ভদ্রকালী, জেলা-_ 
: হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ 
; পূজা, সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি 


: স্বতস্ত্রান্দ এবং দ্বিতীয়দিন অরুণাচল মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
 শুদ্ধানন্দ পুরী ভাষণ দান করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
' বিমল গোস্বামী । 
;£. জ্রীরামকৃঞ্ধ আশ্রমে কেষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, 
: পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি 
: উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, চণ্তীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, 
? পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন অমল 
; দেও জয়স্তীকা ঘোষ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্বেতা মিত্র, 
: সুনীল ঘোষ প্রমুখ । আলোচনা করেন খোকন চক্রবর্তী । উৎসবে 
প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

; শ্তরীঞ্ীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) 


; পায়। প্রসঙ্গত, গত ৪-৫ নভেম্বর এই কেন্দ্রে ওড়িশা ভাবপ্রচার 
: পরিষদের নবম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


সারদা সেবা সঙ্ঘ (শিবপুর, জেলা-_হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) : 
: ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন 
: করেন তনয় মান্না ও সহশিল্পিবৃন্দ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 
; উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। সম্যের সদস্যারা ও অবৈতনিক কোচিং : 
; সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করে। এদিন দুপুরে : 
প্রায় ১,০০০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ; 
: সবার মা সারদা” গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই : 


গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ প্রীত্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। 
: মঙ্গলারতি, -প্রভাতফেরি, পুজা, হোম ও শ্রীত্রীচণ্তীপাঠ ছিল 


টির ারা তাকে 


: ভাস্বরপ্রাণা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দিলীপ ঘোষ, মনীষা; 
: মজুমদার ও সঙ্ঘের সদস্যারা। সভাশেষে ১০০ জন দুঃস্থ: 
; গ্রামবাসীর মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। 
; সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ এবং ধর্মসভায় সভাপতিত্ব 
! চব্বিশ পরগনা) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ প্রভাতফেরি, বিশেষ ; 
: পূজা, পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের : 
: জন্মতিথি পালন করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী: 
: অন্নদানন্দ এবং ভাষণ দেন মনোরঞ্জন মৈত্র, দেবব্রত: 
; মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'শ্ীশ্রীমায়ের কথা': 
; পাঠ, ও ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ধন্যবাদ : 
: জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যরাপানন্দ। এই উপলক্ষ্যে: 
: দুঃস্থ নরনারীদের মধ্যে ৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। দুপুরে 
প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

; ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। আলোচনা এবং ভক্তদের প্রশ্ের : 


জ্রীমা মঠ (সরকারপাড়া, গোবরডাঙা, জেলা_ উত্তর! 


সীত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ উত্তর বাকসাড়া, জেলা-_ 


? হাওড়া) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তি- 
: সম্পাদক স্বামী রমানন্দ। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ : 
! ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীস্্রীমায়ের জীবনী পাঠ 
: করেন অন্নপূর্ণা সাহা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সীমা 
: চ্যাটাজী, ঝুমুর বিশ্বাস প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 
ৃ : সম্ঘাধ্যক্ষা দীপালি ভৌমিক। 

£ উৎসব পালন করে। প্রথমদিন শ্রীপ্রীমায়ের বিষয়ে স্বামী ; 


গীতির মাধমে ব্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে প্রায় 


রামপুরহাট শ্রীরামকষ্চ-সারদা পাঠচক্র (জেলা-_বীরভূম, 


£ পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি 
: বিশেষ পুজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে 
? উদ্যাপন করে। পূজা ও পাঠে অংশগ্রহণ করেন স্বামী 
: দেবাত্মানন্দ ও মিলনকুমার মুখাজীঁ। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত 
: প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের 
: সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় এবং 'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৭ 
: সংখ্যা থেকে “মায়ের কথা” পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পার্বতী 
: হাজরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের কার্যকরী সভাপতি 
: অর্ধেন্দু চৌধুরী। সন্ধ্যায় ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 
? দীপিকা রায়, অশোক চ্যাটাজী এবং প্রদীপ শুপ্ত। এদিন 
? কয়েকজন বন্যার্ত মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। 

: গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে : 
: করে। নারায়ণসেবায় ২৫২ জন ভক্ত ও ছাত্রছাত্রী বসে প্রসাদ : 
; অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
: বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সংবিদানন্দ সরস্বতী 


বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রমে ডেঁতা, দাসপুর, 
জেলা- মেদিনীপুর) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীন্্রীমায়ের 
জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, পাঠ, হোম, ধর্মসভা প্রভৃতি 


এবং ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বরাপানন্দ ও সুশীলচন্দ্র বেরা। স্বাগত- 


স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৬৬ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে 
১৫০ জন দুঃস্থ ছেলেমেয়ের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়। 

গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (জেলা-_হুগলী) গত 
১৭ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
সহযোগিতায় বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন 


: করে। সম্মেলনের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন স্বামী 
: সত্যদেবানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন কেন্দ্রের সভাপতি সুবোধচন্ত্র 


: পাঠ করেন অমিত চৌধুরী। ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দ, 


৩০০ জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠান-শেষে দুঃস্থ 
: মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা 
: করেন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। 

: শ্রীরামকৃষ্ণ অনুষ্যান গেহ (জেলা__পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ) 
: গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। 
: বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। 
: পরদিন নবকৃষ্ণ দাস কীর্তন পরিবেশন করেন। 

রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, মালকানগিরি (ওড়িশা) গত ১৭ 


প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (জেলা-_ 


: ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। 
: দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি 
; পরিচালনা করেন শর্বরী দে। 

; মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সাধনালয় (জেলা-_হাওড়া) গত 
? ১৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, পাঠ, 
: বিশেষ পূজা প্রভৃতির আয়োজন করে। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত 
; বসে প্রসাদ পান। 

: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (রাধাকান্তপুর, জেলা- নদীয়া) ঃ 


: উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, “মায়ের কথা” পাঠ 


£ _ দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষঃ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা-_ 
: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ 
 শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম এবং 
: ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং সমবেত 
; ধ্যানজপ ছিল সম্মেলশের অঙ্গ। সম্মেলনে কয়েকশ ভক্তের 
£ সমাগম হয়। তাদের সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
: সম্মেলনে পাঠ ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অগিস্ত্য হালদার, 
: শতদল সাধূর্খা, বলরাম পাল, শ্যামাশ্রী পাল, রাখী হালদার 
 প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক 
:শঙ্করচন্ত্র মণ্ডল ও জ্যোতির্ময় নম্কর। 


পরলোকে 
: শ্্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ সুকুমার 
; সৃত্রধর গত ২ অক্টোবর ২০০০ পরলোকগমন করেন। তিনি 
খা 089477- 


৬০ বছর। তিনি ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ-: 


? সারদা পাঠচক্র, সারদা রামকৃষ্ণ শিশু ও নারী সেবাকেন্দ্র ও: 
: দত্তচৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অশোকবরণ মিত্র, আদিত্য : ৃ 
: বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী ব্যানাজী প্রমুখ। স্বামীজীর বাণী থেকে : 
: যুক্ত ছিলেন। “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি ছিল তার ব্রতবিশেষ।: 
: অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও ডঃ সোমনাথ মিত্র । অনুষ্ঠানে প্রায় ; ও 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নরেন্দ্রচন্জর : 


; তালুকদার গত ৬ অক্টোবর ২০০০ সকাল ৭টা ৩২ মিনিটে; 
: পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিভূভৃষণ: 


: নন্গী গত ১৩ অক্টোবর ২০০০ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে; 
: শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯: 
: বছর। তিনি উদ্বোধন'-এর অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং নিজ: 
: উদ্যোগে তিনি বহু মানুষকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক করেছিলেন 
: কর্তব্যপরায়ণতা ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের : 
; ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পৃজা, মঙ্গলারতি, চণ্তীপাঠ, কালীকীর্তন : ৃ 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে : 
ৃ : ডাঃ প্রতিমা রায়চৌধুরী গত ২৩ অক্টোবর ২০০০ কলকাতা : 
: মেদিনীপুর) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পৃজা, পাঠ, : 


শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। : 
শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, : 


মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন।: 


: মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি মরণোত্তর: 
: চক্ষুদান করে গেছেন। রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও বহু: 
; সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বের : 
£ বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে জাপানের 
; নোবেলজয়ী চিকিৎসাবিজ্ঞানী নিশিজুকা তাঁকে কোব: 
£ তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ফিজিও-: 
: গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে সেবাশ্রমের : ৃ 
? নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই : 
ৃ ! রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী। 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
? জেলার ভাতার থানার কুলাচণ্ডী গ্রামের মনোরমা কোনার গত: 
২৪ অক্টোবর ২০০০ সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ৯০ বছর বয়সে: 
: শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ স্ঘের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর : 
: স্নেহধন্যা প্রয়াতা মনোরমা কোনার ভাতার উচ্চ বালিকা: 
: বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজে : 
: জড়িত ছিলেন। তিনি বিগত ৪৫ বছর ধরে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ; 
; একনিষ্ঠ পাঠিকা ছিলেন। তার এক পুত্র স্বামী শিবাত্মানন্দ 
: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্্যাসী। ও 


মত স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্রশিষ্য, বর্ধমান: 


্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্যা, সল্ট লেক-: 
নিবাসিনী পূরবী দাশগুপ্ত গত ২৭ অক্টোবর ২০০০ রাত ২টায় ; 
৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর : 
নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। কীকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের সঙ্গে; 
তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শাস্ত স্বভাব, সেবাপরায়ণতা ছিল: 
তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ।2 র 
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পাত৪ ০০৯ 


রামকষ্ণ মঠ (গরদাধর আশ্রম)-এর সম্প্রসারণ 


রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বেলুড় মঠের একটি শীখাকেন্দ্র। এই আশ্রমটি ১৯২০ সালের ১৭ 
নভেম্বর বর্তমান বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যথোচিত পুজানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে 
দাতার প্রার্থনা ছিল-_“আমার পুত্র গদাধরের স্মৃতিরক্ষার্থে এটিকে “গদাধর আশ্রম” নাম দিলে আমার 
প্রাণের একাস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।” মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন ঃ “তোমার ছেলের নাম গদাধর হলেও 
তুমি মনে করবে, এই আশ্রম ঠাকুরের বাল্যকালের নামে নামকরণ হয়েছে।” এখানে মহাপুরুষ মহারাজ 
ছাড়া স্বামী ব্রন্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও মাস্টারমশাই (প্রীম) এসেছিলেন। এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা যখন চলছে শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে অস্তিমশয্যায় শায়িতা। এই আশ্রম স্থাপনের 
সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ “কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে__ 
বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব!” শ্রীশ্রীমা স্থুলশরীরে গদাধর আশ্রমে আসেননি, 
কিন্ত এই আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তার আশীর্বাদপৃত। 

এই আশ্রমটির প্রধান সমস্যা স্থানাভাব। ঠাকুরমন্দির ও নাটমন্দির একটি গৃহকেই দু-ভাগ করে করা 
হয়েছে। নাটমন্দিরে বড়জোর ৩০ জন বসতে পারে। তিথি উৎসবের সময় ৩২ ফুট বারান্দা দিয়ে আসা- 
যাওয়া করা যায় না। সেজন্য আরো স্থান বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পিলার দিয়ে ছাদ করার প্রয়োজন 
হতে পারে। তাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। কিভাবে জায়গা বাড়ানো হবে তা 
ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেশন ও মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হবে। এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার 
জন্য আমরা সহাদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আত্তরিকভাবে আবেদন জানাই। 

অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক দান নগদে বা চেক/ড্রাফট-এর মাধ্যমে “২৪191015109 1180 
(0:80901891 /51179709),__এই নামে পাঠাবেন। এই কার্যে দেয় সমুদয় আর্থিক দান আয়কর 
বিভাগের ১৯৬১ শ্বীস্টাব্দের আইনের ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। সকলের সহযোগিতা একাস্ত 
প্রার্থনীয়। 






রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বিনীত 
৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ত্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫ স্বামী খদ্ধানন্দ 
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€৮7527571/8571 


ভর 25190159760 91000 121759045101 ০০001019 ৪1 06 13801018153 ৬9 25 51519 1961. 
ভ 51617011919 101৩0 0017001 /২011119081101) | সস 10110813170 810 911901159 
ঢা0া110া ০1 91০৩০ 82115 ॥7 09779 ০01 80904809 ০1 19910110 2110 5101806 18010106৩. 


হি 5ঠিনি1॥ 571 95895155515 5810175 
৬ উর 61 5. 2. 78181 6891.01655 ০0-0267876 11009185 5001চা 10, 
1/100911831, 98712, 1691014512-700 084 
17900. 1৬০0. : 73082 


একটি আবেদন 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় 
জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীনশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে ব্রতী একটি রেজিস্টার্ড 
সংস্থা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত। সত্যের বিভিন্ন কার্যাবলী. 
দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, প্রতি নতুন পাঠ্যবর্ষে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক 
প্রদান, কোচিং ক্লাশ, নিয়মিত পাঠচন্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদির পরিচালনা বর্তমানে দুই ভক্তের বাড়িতে অস্থায়িভাবে 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দের সহায়তায় কোনরকমে এক খণ্ড জমি ভ্রয় করা হয়েছে এবং এ জমিতে গৃহ- 
নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুমানিক ব্যয় প্রীয় ৮ লক্ষ টাকা। 

এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সেবাসঙ্খঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন 
জানাই। 

এই প্রকল্পে যেকোন আর্থিক দান “3718 ওনি। নি/11817151115 95৬৮, 581118'-এর 
অনুকূলে //০ নুন ্রাপ্তি্বীকার করা হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানঃ 
2.1 5. 6. 3১৪1 28.01655 00-096381617089110 50012 00. 1 
11814921187, 08৭18510৮৫2 57700 084 | 
(91. 1২০. 2410-১199 





চৈত্র ১৪০৭ উদ্বোধন ২০৩ 
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প্রকরি আবেদন 


পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধাম- শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীন্রীমা ও স্বামীজীর পদরজঃ:স্পর্শে পৃত। স্বামী বিবেকানন্দের 
স্মৃতিবিজড়িত দেওঘরে ১৯২২ সালে শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ 
মিশন বিদ্যাপীঠ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ্‌ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে 
যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, আজ সেই বিদ্যাপীঠ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্খের ছিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন £ “এই বিদ্যাপীঠের 
মাধ্যমে কালে অনেক বড় কাজ হবে- এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।” 

এই বিদ্যাপীঠ তার বহুমুখী কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে। 

স্বামীজী চেয়েছিলেন ঃ “নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।” এই উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকে আছে-_যারা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। 

উচ্চ মাধ্যমিকের এইসব ছেলেদের জন্য একটি পৃথক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে আছে ছেলেদের 
অভিভাবক ও পরিদর্শক-শিক্ষকদের জন্য অতিথিভবন, প্রার্থনাগৃহ, গ্রন্থাগার, ভোজনগৃহ এবং একাদশ শ্রেণীর 
ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস। দ্বাদশ শ্রেণী শুরু হবে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অর্থাভাৰ হেতু 
নিমীয়মাণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ভবনটি নির্মাণ করতে সর্বসাকুল্যে ১৪ লক্ষ টাকার 
প্রয়োজন। 

তাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন- এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনারা এগিয়ে আসুন। 


স্বামী সুবীরানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড 


0 আ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর- এই নামে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন। 
0 রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন শাখায় প্রদত্ত যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। 
0 ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি দান করলে দাতার ইচ্ছানুসারে স্মারকর-প্রস্তর লাগানো হবে। 


উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত 
্্রীরামকৃষণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত 
অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ 


শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ ২) 


মূল্যঃ ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০) 
[রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০ ] 


মূল্য £ ২৫.০০ 
শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা 
স্বামী তেজসানন্দ 
মূল্য ঃ ২০.০০ 

পদপ্রাস্তে 
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্ানন্দ 
মূল্য ঃ (তিন খণ্ডে) ৯০.০০ 
ঘুগজননী সারদা 
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 
মূল্য 8 ৫০.০০ 
চিরস্তনী সারদা 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 


মুল্য ঃ ৩০.০০ 


উদ্বোধন 


চৈত্র ১৪০৭ 


উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ 
সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন 


মর গ্রন্থীবলী 


শ্ীশ্রীমায়ের কথা 
মূল্য £ অখণ্ড) ৬৫.০০ 

মমতাপ্রতিমা সারদা 
স্বামী আত্মস্থানন্দ 


£ ৭.০০ 
শরামকৃষ্-বিভাসিতা মা সারদা 
স্বামী বুধানন্দ 
মুল্য $ ১২.০০ 


স্বামী প্রভানন্দ 
মূল্য ঃ ১৫.০০ 


সঙ্কলন ঃ স্বামী চেতনানন্দ 
মূল্য £ ৪০.০০ 
দেবী-মানবী সারদা 
স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ 
মূল্য 8 ১৬.০০ 
শ্রীমা সারদা পুঁথি সেমগ্র লীলামূত) 
ব্রজেন্ত্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 


মুল্য 8 ১০০.০০ 
শ্রীমা সারদাদেবী ছোলোকচিত্রে জীবনকথা) 


মূল্য ঃ ১৪০.০০ 





চৈত্র ১৪০৭ উদ্বোধন ২০৫ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


এমন যে জল, যার স্কভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যাকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উর্ধ্ধগামী করে। 


শ্রীমা সারদাদেবী 
সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 





উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৭ 
বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না-_ভগবানলাভ হয় 


না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাকে পাওয়া ূ 
পন এ ০ ইহ 


যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান 
ছাড়া আর কাউকে বেসো না। শ্রীমা সারদাদেহী 
রা 




















“02৯4 ৩০০5 85581816255 নি 
০০0৮০৬ত, 56277 & 8815146555. 













পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর-_তার মধ্োই সমস্ত ধর্ম। 
স্বামী বিবেকানন্দ 





17/11/8965 ০০7711121715 171011: 


01111111605 71255 
& ০1121100715 


195, [২509 1১797177075 10909 1501/969-700037 
[9180786 : 556-5543/6459 


& 

॥৬ | 9০০ 
22) 4৯11081877550) 97) 0090১ 2501909-700048 
1১000176 : 556-5351/5543 
1985680081615 06 162051৩, [.5.]. 1,9০1, [.৯ 
90829, /৯18019619610 [00019 &2 178710160৮4, 1.0, 


2০6৮৩ 22 4/% ৬০০৩ ৫ 7০4৩5 
726 475040066611640 4 ৫9৫6০৮৫/০% (06260446. 


ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল__সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্নে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 
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০৮০44 88 ৫4৮ নি দি 
075০ ৫ ০০৫০৮ ০০০: 
31/29 1561117 5812111) 1601215-790 013 
163, 1.6] 58151)1) 16010808-700 013 
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718) 28116 5056 16০011805-700 013 
71018 : 244-1764/2184, 237-5435 












কলকাতা-৭৯+০০ ০০১ 


অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং $ রেসি, . £ ৩৩৭-৭৩৬৫ 
মোবাইল £ ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 















ভারত যুদ্ধ এবং 
কৃষ ৫০.০০ 
বিষ্ুপদ 


















পাঁচটি খণডকে এক মলাটের মধ্যে এনে 
প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কার্তিক্ষত সমগ্র 
সংস্করণ। নান দিক থেকে এ-বইকে মুল্যবান 


করে তোল হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষয় ৫ নত 
৫ বত ১ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 


টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুত এবং ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ 
আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো ফেনি : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ 


বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সম্রদ্ধ নিবেদন। | £€-71811 : 8179170860813.4911.1617 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো 

কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২০৮ টাকা |শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তুকাবলী 

[কেবল রেঞ্জিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


রামায়ণ ১০০.০০ 
সুখময় ভট্টাচার্য 
মহাভারতের 

চরিতাবলী ৮০.০৪০ 






















মন্দির _ ফোনঃ 


৪৭৪-২৩৩৫ 
























পূর্ণতার সাধন ১৬ 
ভগবং প্রসঙ্গ ২৪ 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০. 
ঈশ্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা ৮ 
শরীর ঠাকুরবাড়ী (থামূত ভবন)। ফলে এই মহাগরথের | শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ £ 


071819109 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এতিহ্য সম্পূর্ণ- 


সারদাগীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
ু রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)॥ 


ও রাম রর জারা হাতে জার রর তার জার ভারা জরা রঃ ডাঃ জার 





ফোন £ ৩৫০-১৭৫১ 





উদ্বোধন | চৈত্র ১৪০৭ 
06) /৫৩ (0০272175062 0/ রঃ 7 25 ৫১৮৫০৭% 9প : 


00985501৩ 
01576185857 017$ 


88, 07. 988/৩1 007 70989 
110/7211-711 101 
2101 : 666-1722 
16161/6: 666-9969 










নাজ 
॥॥লারাচ) 


74267 এ 4758: ... 40888. 


1)» 9151191 76899 80280 
[(0170265-709 929 










58117 17560601169) 12101517012 11৫. 
৬/81180০5 19178117128068160815 (৮10. 

51 ৮111) 8789110299, 21211718012 & 01010117, 
0101710, 020019%, 
91778616117 95901180া) (৬৪০০819), 
50119 17709581155 7৬1. 0৮00.) 
10085 (0816, 21৬70 (5.17€-1-- 1010.), 
1501) 1.810018101169) 11861 
1110 191721112 

















এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, 









তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের 
চরণ চিহ ধরে ৬০০০ ||| তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের 
[শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র লীলাস্ুল) কৃপা উধর্বগামী করে। 


















সারদাদেবী 
1/7% 765৫ 00771171077127115 7077 . 


01811910 
11211 
7799065 


110. 411 77765 ০) 
4$1%77187866177 19867 700) 04775 


2010 61507108015 টা, (0, 
2712/7/13/1, (01780179960 2090 


শ্রীরামকৃষ্ণের চরণম্পর্শপৃত স্থানের বিবরণ 
এবং পথনির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, ভক্তবৃন্দ 
এবং গবেষকদের কাছে বইটি অনেক দিনের একটি 
বড় অভাব পূর্ণ করেছে। শ্রীম-র ভাষায়-_সবই 
মহাতীর্থ। তার চরণরজে সবই জীবস্ত। 





















115 0112 6001518665 12.00 


(001101919 20008011 01 1118 1101 1018095) 


5101 0530110110175 8110 10019 111010911015 
01018 10198095 ৬5190 0 311 92112111511. 
1105 0০9০016 ৬/|| 591৬9 25 80011090001 10 
016 101104/515, 10001515210 01816562101 






৮/0116915 01 911 13917210151112. [0110909-7000910 
রাজা 18৬, : (0) 350-3901/353-1445 
দেব সাহিভা বাটার প্রাইভেট গিঃ [88 : 350-6297 


117. ভর] 0.1.5. 1:47115 & 15181112715 


চৈত্র ১৪০৭ উদ্বোধন 


২০৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থ্রাজি 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


স্বামী অভেদানন্দ রচনীবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ মনের বিচিত্র রূপ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ 


আত্মজ্ঞান ২২.০০ মুক্তির উপায় 

আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষঃ 

আমার পপ খণ্ডে) ৮৫.০০ ুগে যুগে যাঁদের আগমন 
ঈশ্বরদর্শনের ৩৫.০০ যো ও যোগসা 

কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ যো ঞ 

তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ শিক্ষা, সাজ ও ধর্ম 

দেবী দুর্গা ৬.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত 

পত্র-সংকলন ১৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ স্বামী বিবেকানন্দ 

পুনর্জন্মবাদ ৩০.০০ স্তোত্রত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম ৫.০০ হিন্দুনারী ০ 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ হিন্দুরা বীশুত্্ীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ডারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? 
মরণের পারে ৫০.০০ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 


অধ্যাক্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে ১৪০.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ব ১৮.০০ 
ভীর্থরেণু ২৬.০০ 
তন্ত্রে তত ও সাধনা ৪০.০০ 

৬০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ 
বাণী ও বিচার ৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ 


বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ব ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২২০.০০ 


৪০.০০ 








ভারতীয়-সঙ্গীত-_এঁতিহাসিক ও 


রাগ্ন ও রূপ (২ খণ্ডে) 
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী 


সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 
সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর 
স্বামী অভেদানন্দ 

স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন 


বেদাস্ত মঠ 


(পুস্তক প্রচার বিভাগ) 
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 


১২.০০ 
২৫.০০ 
১৫.০০ 

৫.০০ 
২৮.০০ 
৫০.০০ 
৪০.০০ 
২০.০০ 
৩০.০০ 
৩০.০০ 

ই.০০ 
১২,০৩০ 
১২.০৩০ 


৫.০৩ 


৩৪.০০ 
১০৩.০০ 
৩০০.০০ 

১৪.০০ 

২০.০০ 
২২০,০০৩ 

৮.০৩ 

৫০.০০ 

২৫০.০০ 
৫.০০ 
৩৬.০০ 


উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৭ 





867197065 & 5৩715, 


705 ০০11৬25709৬, ০1০৩7877090 901 





01108: 220-1700 


শি110165 : নু 
7631. 665-9075 


খা পা 
৪ 


70751764104 //০৮- নু 


11185011017 75757 0111715০6০০. ৮া0. 

8610/1- 291967 1011115 ০0. 10. 

507272112 72515257 1111-15 ০০. চা, 
51112175) 101171-5 ০০. ৮0. 


চৈত্র ১৪০৭ উদ্বোধন ২১১ 


১] হ২/৬1/1১77/ 
১৮৬/১১1২/১১] 


[96 "০. 9/15226 [08090 21.10.74 
7.০. লি৪11810115117210001 00 0151. 5০0 24 78510811835 
| এ] ৮91): 743610. ৬/.৪. 

ঠ 71611091-291)0121া2 0 9০00) 24 72105811985 0150101 
7811181019118-1591681181702 81842 191201181 7281151184 
(50৬1560 0১ 72181015118 11807, 86816111880, ৬/. 8.) 

/6011212 01109 : 

6 88100211181081 1-8119, 16011815-700 007 এ: 218-1285 





“9217৬105710 & ১ 15 
957২৬105210 0010” 


একটি আবেদন 





প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ, 
কলিকাতার অদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ দুর্গাপুর রেলস্টেশনের সমিকটে রামকৃষ্ণপুরে অনাথ 
বালকাশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী রমানন্দজী 
মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি একটি অস্থায়ী প্রার্থনাঘরে 
প্রতিষ্ঠিত। বালকাশ্রমে থাকে ৫০ জন অনাথ দুঃস্থ বালক। সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র অধিবাসী ও তফসিলী 
অঞ্চলে যোলটি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। আরো প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব- 
পরিকল্পিত অতিথিভবন, সাধুভবন, বৃদ্ধাশ্রম সম্পূর্ণ হয়েছে আপনাদেরই দানে। আমাদের প্রেরণা স্বামীজী। 
আমাদের আদর্শ ও ধর্ম-_ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য-_মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা £_ 

১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা। 

২) জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঁচশ ভক্তের একসঙ্গে প্রার্থনা-উপযোগী উপাসনাকক্ষ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির 
নির্মাণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীম€ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 
মহারাজের স্পর্শপৃত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর গত ৬ মে ২০০০ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

৩) অধিক সংখ্যক বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপন। 

বহুজনহিতায় এই মহৎ. কর্মযজ্ঞটিকে আরো ব্যাপক করার জনচাহিদা মেটাতে আমাদের প্রয়োজন 

আনুমানিক এক কোটি টাকা। যা আমাদের নেই। 

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতগণের নিকট আস্তরিক আবেদন, এই মহৎ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুগ্রহ করে সাধ্যমত 

আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিস্তি প্রস্তুত, আপনাদের সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই 
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। 

স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ 7.0. অথবা //০. 7১৪96 0086006/7)781-এর 

মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-_9171 [97781019178 56%891812]7, 6 1391009 1191007 1,916, 
ঢ017969-700 0071 /৯/০. 7৯৪৪৪ চেক/ড্রাফট পাঠালে 971 781791019]17)2 9952511797,-এর 
অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
দানের প্রাপ্তি্বীকার করা হবে। ৃ নমস্কারাস্তে 


স্বামী শুদ্ধানম্দ সুধাংশু বিশ্বাস 
অধ্যক্ষ সম্পাদক 


[২১২] : .. উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৭ 


পোরাযারাতে 
স্মৃতিমূনক জ্বীবনীপ্রন্ব-_ 


শ্ীতী সারদামায়ের 
' মন্ত্রশিষ্য ৪ জগরাথ চবি 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য € মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প 
প্রণীত বিশব97% দে 
০ রবীন্ধরন্থৃতি 


. ৬৪ 460698 গেণিত 6 
% স্মৃতিমূ্ক জবনীঘ্রস্থ % (.০ বিবেকানন্দ সৃতি ০ বনধিম স্মৃতি 


0 ঠকুরশীরামকৃক। 08 বির তি ০ নল 


শ্রীশ্রী সারদাদেবী ০, শরৎ স্মৃতি ও মা টেরেসা 
০ বাযরণ "০ শেলী 

0. স্বামী সারদানন্দের জীবনী শী মোহিত কুমার বগাক 

0 শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামকৃষ, রানার 


| ০ অরবিন্দস্ভি ৩ নিবেদিতা স্মৃতি 
] ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা - 110 কিশোর শহীদ স্মৃতি 9 সুভাষ স্মৃতি 


2 প্রেমানন্দ-প্রেমকথা' ৮. জি 
| | ৩ সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন 
2] জীবন পরিক্রমা ও 77229178 ॥তি ০ 122] 
পমর ই 


9 নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
০ 11555] 0654 01916 


কচালকাটা বুক ভাউঙ্গ 


ু ১/১১ বঙ্িম চ্যাটার্জী স্ত্রী, কলিকাতা-৭০০৩' ০৭৩ 
৫ গ্ি ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪ ০ 


চৈত্র ১৪০৭ ২১৩ 








%০ 7%6 €৮৮৮৮ 44 2০ 2£ ০৮4. 
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7০৫. 09100705 & 10001) : 
1, 7317)0171/1 ৪/1৫21, 100175979-700 0973 
717102 : 241-5248 31795070033) 241-7541 
001714-11 . 
180, 12/57 511 20910, 1001-7152919-709 039 
270৭5 : 548-4500 





জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা 
রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জানানন্দ আশ্রম 
পোঃ রাজারহাট-বিষুপুর, পিন £ ৭৪৩ ৫১০ 
বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা 
অলক পাল চৌধুরী, স্কটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর 
ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর 
বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা 
ইছাপুর শ্রীরামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসজ্ঘ 
শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন ঃ ৭৪৩ ২৪৮ 
বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ | 
স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন £ ৭৪৩ ৪৩৫ 
হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ 
প্রযত্ধে রামকৃষ্ণ চিলদ্রেস হোম 
গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা £ বীজপুর 
পান্নালাল ব্যানার্জী, প্রযত্রে তারা আলয় 
২৯ ঝি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে) 
পোঃ নৈহাটী, পিন £ ৭৪৩ ১৬৫ 
কথাশিল্প, প্রযত্বে গোপালচন্দ্র ঘোষ 
শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন £ ৫৫-৬৯৪/৭২৫ 
বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখা 
ণ” বাজার, বনগ্রাম, ফোন £ (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭ 
সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 
পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন £ ৫৬০-১২৩০ 
রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্ঘ (পাঠচন্র) 
৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 
পোঃ শ্যামনগর, পিন £ ৭৪৩ ১২৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
রামকৃষ্ণপল্লী, বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫ 
নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 
শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুঃপুর 
্্রীত্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড 
তালপুকুর, বারাকপুর, পিন £ ৭৪৩ ১৮৭ 
স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচত্র 
গ্রাম+পোঃ দেবালয় (কেড়ার্টাপা অঞ্চল), পিন £ ৭৪৩ ৪২৪ 


রা 


উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৭ 


কার্ালয় ভিন্ন উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র 








ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত 
পিন £ ৭৪৩ ৭০৭, ফোন ঃ ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২ 


জেলা 3 দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা 


ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় 
গ হাদয়ভূষণ নন্কর, প্রযত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচত্র 


গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৯৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন £ ৭৪৩ ৬১০ 
পাঠমন্দির 


ঙ রামকৃষ্ণ 


গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৮৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বোটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন £ ৭৪৩ ৩৫২ 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য 

সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

উকিলপাড়া, বারুইপুর, পিন £ ৭৪৩ ৩০২ 

জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্তে মহেশ্বর স্টোর্স 

কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন £ ৭৪৩ ৩০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্বে অনস্তকুমার দাস 

পোঃ চাম্পাহার্টী, চাম্পাহাটী বাজার 

পিন £ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন £ ৯১১৮-৬০৪৫০ 

শঙ্করচন্দ্র মণল, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর 

গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন £ ৭৪৩ ৩৭২ 
শতদল সাধুখা ও 
প্রযত্রে 'গৃহত্রী”, হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর 

বিভৃতিতৃষণ ঘরামি, প্রযত্্ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন £ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ৯১৭৪-৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র 

গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৪৯ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ 

থানা £ নামখানা, পিন £ ৭৪৩ ৩৫৭ 

ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা 

২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা 

পিন £$ ৭৪৩ ৫১২, ফোন £ ৪৬৭-১১৫২ 

রামকৃষ্ণ বেদাস্ত আশ্রম 

গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৫২ 


সৌজন্যে 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ 0০৯) 





চৈত্র ১৪০৭ উদ্বোধন ২১৫ 
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২১৬ উদ্বোধন চৈত্র ১৪০৭ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহজ লোকেদের 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আত্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাইহ। 


জীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 





71191715115, 1115510 
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মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশ। এই পার্বত্য রাজো আপ্তঙ্গাতিক সীমাস্থরেখার 
অনতিদূরে অন্যতম জেলা শহর আলং-এর সমীপবর্তী বিবেকনগরে বিগত ১৯৬৬ শ্রীস্টাৰে প্রতিষ্ঠিত রামকৃ 
মিশনের এই বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্থবধ প্রতিকূল অবস্থার মধা দিয়ে অনগ্রসর জনজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার, 
স্বাস্থ্যসেবা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা. শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রকৃতি বিবিধ সেবাকার্ষে নিরলস উদ্ামের সঙ্গে যুক্ত 
রয়েছে। নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় স্কুল বোর্ডে সংযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আনুমানিক ২,০০০ ছাগ্র-ছাত্রীর 
পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ৩০০ জনজাতি ছাত্রের জন্য ২টি ছাত্রাবাস এবং সহস্রাধিক জনজাতি ছাত্রেব জন্য ক্ুলবাসেপ 
সুবিধা এবং প্রাত্যহিক প্রাতরাশ অথবা মধাহ্থাহারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ৭৫ একর পার্বত্য টিনা জমিতে বিগত 
তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা এই বৃহৎ শিশপণপ্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কাপর, 
রদ্ধনশালা ও প্রার্থনাগৃহ ব্যতীত ৪টি প্রশস্ত খেলার মাঠ, গোশালা, কৃষিক্ষেত ছাপাখান।, কারিগরী প্রশিক্ষণ কোর, 
অতিথিভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগণ্ডলি সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতাজনিত অর্থাভাব হেতু অনোভন জীর্ণদশ] প্রাপ্ত 
হয়েছে। 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুর্গম পার্বতা প্রদেশে ভারতীয় সনাতন কৃষ্টি ও এতিহ্য রক্ষা তথা সম্প্রসারণের স্বার্থে 
আমাদের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলিতে সাধামত অর্থসাহায্ের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর বাছে সনির্বধ অনুরোধ জানাচিি 
(১) গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতি কার্য ১৫,০০,০০০ টাকা 
(২) আবাসিক ছাত্রবৃন্দের ভরণপোষণ ১৫,০০,০০০ টাকা 
(৩) পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত ৫,০০,০০ টাকা 
(8) সাধারণ কল্যাণনিধি গঠন :১৫০০০,০০০ টাকা 


মোট ৫০,০০,০০০ টাকা 


ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০-জি ধারায় করমুক্ত এই দান 479177910115177)0 191155101), /51011" নামে 
005560] ০186000 অথবা ১৭৫০ 13:)7)10 01 111017) /51011-4 প্রাপ্য ব্যাক ড্রাফটে পাঠাতে পারবেন। 
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বিবেকনগর, আলং সম্পাদক 


পা শপ রে হস-প্ার  ঞ০৯-প-্ ্  (০০প  ক 


পপ স্পা আর ০ ০ এ 
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উদ্বোল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ৃঁ 
একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 

প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


) 





0] গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপাত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ট্ 


0 বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধ্মীয় সংগঠনের মুখপত্র নাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান 
ধতিহের ধারক ও বাহক । ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃম-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত 
হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ত সম্ঘের একমার বাঙলা মুখপএর উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

0 স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধময়ি পঠিকা পয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 
পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিতা, ইতিভাস, সমাজতও, অর্থণতি লোকসংক্তি, বিজ্ঞান, অরমণ্‌, শিপ্প-পহ জান ও বৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 
ও ইতিনাচক আলোচনা উদ্দোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

0) উদ্বোধন €« বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্ধোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এপং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 

0 ধময়ি সংগঠনের মুখপএ হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 
তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট পেখোছু। 

0 উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পরিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

0) উদ্বোধন একটি পঞ্রিপা মাএ এয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 

0 স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রভোক বাঙালীর ঘারে উদ্বোধন ঘেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রভোক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করল 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অনাদের গ্রাহক করাও 
আপনা কাছে স্বায়ীজীর প্রত্যাশা । প্ামীভীর সেই প্রতাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের। শপ] ইন্টাবনেট সংক্ষরণের আব) 
উদ্বোধন আগা ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌছে গিয়েছে। 

0) স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকৃরেরই সেবা। সেকথা রণ পরে রামকুদদভারাদর্নে অনুরানী! ও ভন উদ্দেধন এন পুতি 
নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। 

00 উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখাঃটির জনা গ্রাহকদের "একে আগাদা মূলা নেওয়া হয় না। এই সংশ্াটি পতনের ডানা দানগপ শারদ উপহার | 
প্রসঙ্গত সবের অবগতির জন্য জানাই (যু. শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংগ।ার ঠিশগুণ এবং বিশেষ সংখ্য। হতিনাদে অিতসপুসুনন 
৪শা খরচও হয় মাথেষ্ঠ। গত কয়েক মাসে কাগজের অঙ্গাভাবিক মূলাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য বায়নুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখা সঠ গ্রাহক" 
পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দীঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকষুলোর সওয়া তিন গুণ। বিশাল অমের এহ শ্রতিরি্ বাঘ নির্বাহের জানা আমরা নিওব 
করি সহ্দয় বিশ্ঞাপনদাতাদের সঞ্চয় সহযোগিতা এবং গভানুধায়ীদের আর্থিক বদানাতার ওপর । 

0) পিক! প্রকাশ সংক্রান্ত বায় প্রতি বছর নোড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্ধেধন' এব গ্রাহক্মলা অপরিবঠিও 
রাখা হয়েছে। এত সুলভ মূল্যে এমন সম্প্র্ণ পঞ্জিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই। 

00 উদ্বোধন-এপ সেবায় তিনটি স্থায়ী হঠবিল গঠন কা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী ঠহবিল' অনা পুটি এপার মে স্বামী নির্বাণানাদ স্মৃতি 
তহবিল' এবং "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 11২9001700115117)7 1710, 1371010717177-এই শানে পাঠাবেন। 
ঠিকানা $ সম্পাদক /1:01168, ১ উদ্দেধন লেন, নাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে »! .0. কুপনে িদ্ধোখন পঞ্িকার 
সেবায় অথণা স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা 'আ্থামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'এর জগ যেন পেখা খাকে। 

0) উদ্দোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতপাল-তর্জবালা পালের 'মুঙিতে ঠাদের পুও্রবন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সন্মান' 
(একবছরের জনা উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভৃক্তি) পিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধযশিক্ষা পর্ধদ পরিচালিত মাধামিক পর কায় প্রথম 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জনা অনুরূপ সম্মান সুকুনারণবভারানী পাড়হ- এব স্মৃতিতে 
ঠাদের পুএ অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সন্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধাঁমিক পর্মদ পরিচালিত ২০০% 
সালের উচ্চ মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জনা সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোপন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 

স্বামী পূর্ণাআনন্দ 


সম্পাদক 





পি. বি. সরকার ত্যান্ড সন্স 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
জুয়েলাস 
সন জ্যান্ত গ্র্যান্ড সস অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন £ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক 
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লো সিভি এ 





*“পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান-_র্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল। 
গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।”” 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 





বৈশাখ ১৪০৮ উদ্বোধন ২১৭ 


হত ঈ তং এছ ভিত 2 বি বি ক হি এত শি ১52 নং হ 
রি, 82 ৭ হজ টং ২ রী নি টানি, চা পি ৪, 
২557 -8 সি ছু ৯ এক 018 সহি হছে পি দু হব মি 2 শে সান সর শা 


রি 10//৩9171৩815 রাঃ ডাঃ 
-. 75615578 23 (17951 5৬৪ চর) (118৬ 





শর 
লনচা 


ও ০ 08405508455 565০1 01781. 80105 
রঃ 3/1105, 79519010170) 10 রা . রর ৬1 91001 5801015 60170 (9191 
"18101 )/00718805, 081 98079 ৪:000971, 89 08117780109 ১) ৬৪109, 9178179 811011921110219, 
10001001019 0781019/1/. (/1 01915 3 8০1 1939, 1700119 19081490 « 901%4219, 2৪100 210 9815095) 
৪ 18109 ০0150181195 10 511 9/97/ . 3 0901 10/99019119 1 01105 01 : 099 10000 (1/0 17010) 
17990 ০0101001195 81 9917 51209 1 £ 810 5018118 / 0121) 01011115 - 
7/09116. র 19১-169 11181191105 01 রম 106)070105 
| ০2818001185 01116851019 . 10851011709, 170010 (141) 
₹:011091 58010101 10033) ০01 1018 : ২10 17109516070 (30) 
৪8/181$060 1101305 ..২:100100119119% 801, 1961. |1109১ 99190160011 17170 (961) 
00101 50178178 1964 (১-64) 
১011 9019718 1995 ()5-95) 13119 70105 
795-79561715181614া /1-8010 7070 (08) 
50116186 1110016)11211091 17070 (1414) 
নি2001-5নি 1৩০01862921 30111611011 88106119211 (932) 
110111১ 11100179 92175 (12) 2117 60130 
60001110005 | 3-990170 
501161121207 ০1118101721 18516113115, 11851910120, 77, 
। 01211078518 & 19519101017. 01৫০ 0লীনি)55 810 
(0111018115 (81661 101817 (০0) 50০01617155 
185 58115 501167155 ৬111 50118118101 91181109019 & 
50116181656 6078 /018161 | (01690 11980121108 9121 (02) 93611010905 1714515 & 13901519194 


05117021915111 00111 92 5: 0) 5৭4 78৮ ভিড 3 ৪55 509019065 চির 


ভ ছাএ] মিড ৩7 হট) 


১? 1101255 ৮215591 170116071. 0৩০ 


13, 51 ৬018102578019159) 11210, 136৬4 18911179 15085, 11081400020 
8/651611) 20781 01106 : 110111521 : 6525686. ৬ 68515177 20178) 01105 :160110815 : 2436571. 
ও 1010761171 20181 01169 : 16৬ 06111: 3731401 ০ 50801611 20151 01106 : 0116117181 : 5210347. 


8/55315 : ৮/৬/৮/.0111014510117018.৩0171 


শপ ৮০ ০ শপপ্পপপ 














৬. পাপপাপপপশাপেপপশ সপ আপি শিল্পা  শ ড ৩ পীশিস্পিশ শী ০ ০৯ শি পিপি 








ছা 855ছা 81015 081 155, 58185 & 19010889 01995 10/7081 10)5195, 1/8519101)3, 11851910811, 11851910101, কাচারদ্তহ 1227, 
17596, 00095 10000, 01011 55010156070, 11851611087 18170, 1৩110 17108012070. 17098 581801 €01 16070, 19019) 18116511870, 901৫ 
27 870 3-58০ 6870. ০ ৮4/81/1485, 58185 81101900855 1693 (17091 035, ০০, 996, 0002 810 81175 1807011980 81181 1 1... 
1999. ও 1/0111/ 58195 8110 19090101858 109 101 01564 810 &| 14165 18001০8৫ 191101 10 1* 4001 1999 1.5. 2 10 11699. .ং 


পপি পপ ৫ ওএস ৯ 





পাত ৮৯ 














সপ আসি পপ পিউ ও পপ পালা পা সস 


00181110101) £ (01 (07010179 0171091 010৬1510175 01 001 2০1, 1963. নি8)0 6801015 : 1 17555179105 87 19010816705 8110 58০01185 219 
5101601 101181081 11588 8110 016 1$8৬ 01 0116 50187185118) 9০ 2 01 0০৬) 09%910010 ১০) 10781801015 80 (01085 9118019 1006 59010111188 
-7181651.777615 0817 05 110 89900181109 0181 ৪ 9081615 /568751 ০0৮16০14৪95 ৬ ০৪ ৪০116৪৩. 7109 1881 1১610118108 01 08 11111/81 10/105 
ক 18101 7908358811/1701081/9 ০01 (4005 08101716108 01 11)9 5০187795. 78858 1880 (18 চোঁডা 0০০181 ০01 (6 80167185 08101 10/85110. 


180বা 5 8509 
1 
২.৩ 

সিএ 


বুদ 
(০ 


৩১১০১ 


২১৮ 
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শ্রীরামকৃষ্খ আরাত্রিকম্‌ 
কথামূতের গান 
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 


শ্রীরামনামসংকীর্তন 
বক্তৃতা_ যুগপুরুষ 
শ্রীশ্রীচণ্ডীত্তব 
শিবমহিমা 
শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
শ্রীসারদাবন্দনা 
বিবেকানন্দবন্দনা 


শ্রীকৃষ্ণবন্দনা 

কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
বীরবাণী 

গীতিবন্দনা 

ব্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্রীত্রীমায়ের অবদান 

সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
ওঠো জাগো 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি 

বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি 
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(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্দ্রসমূহ) 

(বাঙলা, সংস্কৃত) 

(৮6০06 ০ 79৬9180 9112 5৬/211 
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প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকফ অঠ ও রাসকৃষ নিননের- 
বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি কোলীঘাট), 
মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8811 0286 মারফত ক্যাসেটের 
মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 





এ দিব্য বাণী ২২১ 
এ কথাপ্রসঙ্গে-) ভারতবর্ষের ধর্মবিহার ২২২ 
| অ পত্র এ 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী ২২৫ 
[এ সঙ্কলন এ কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা--শ্রীম ২২৮ 
নতুন আবিষ্কার ] 

সমকালের পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার উক্তি ২৩৬ 
3 শান্ত্রবাণী ] 

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব__স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২৩০ 
এ শান্ত্র-ব্যাখ্যান 

পাতঞ্জাল-যোগসূত্র__ব্যাখ্যাতা স্বামী প্রেমেশানন্দ ২৪০ 


প্র 2 
শ্রীশ্রীমায়ের কথাকণিকা-_স্বামী পুরুষাত্মানন্দ ২৫৪ 
0 ভাষণ প্রসঙ্গ ঃ মাতৃভাব-স্বামী প্রভানন্দ ২৩৩ 
0 উদ্বোধন' £ বত উট ২৩৯ 
পরিক্রমা ] প্রয়াগে পূর্ণকুত্ত__স্বামী অচ্যুতানন্দ ২৪৪ 
বিশেষ নিবন্ধ 2 


রবীন্দ্রনাথের ভূমানন্দ-বিহার__রোমি সাহা ২৪৯ 
0 চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) 
রাজা হরিশ্চ্দ্র ৬৫)-_-কথা £ শুভ্রা দাশগুপ্ত 
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত ২৫৩ 
[॥ বিজ্ঞান 
পৃথিবীব্যাপী ধূমপান সম্পর্কিত মামলা ২৬৪ 
স্বগোত্রভোজী প্রাণী ২৬৪ 
এ সুস্বাস্থ্য ] স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়-_সত্যানন্দ চক্রবর্তী ২৫৪ 
) পরমপদকমলে [3 
ভয়ঙ্কর ঠাকুর -সস্ভ্রীব চট্টোপাধ্যায় ২৫৫ 





** স্রীমকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 1 
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


উর সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৮ এছ্রিল ২০০১ 


 প্রাসঙ্গিকী 2 
মাদাম কালডেকে লেখা রোমী রোলীর চিঠি ২৫৯ 
একটি অলৌকিক দর্শন ২৬০ 
প্রসঙ্গ 'ডায়াবিটিস রোগে আমুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
প্রগতি' ২৬১ 
প্রসঙ্গ “শ্বাস্থ্যরক্ষার উপায়' ২৬১ 
একটি গানের কথাগুলি জানতে চাই ২৬১ 
রহ ২৬১ 
[॥ 


মায়াবতী-_শ্রীম ২৪২ 
অজপা-__ফুল্পরা মুখোপাধ্যায় ২৪২ 
প্রলয়নৃত্য--কল্যাণী কর ২৪৩ 
তোমাকেই ভালবাসব-_অনিলকুমার চক্রবর্তী ২৪৩ 
সহম্রাংশু দিবাকর- _পিনাকীরপ্রন কর্মকার ২৪৩ 
রবীন্দ্রনাথ-_-শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ২৪৩ 
)নিয়মিত বিভাগ 
্রস্থ-পরিচয় ও কবির অনুভূতি-_শশাঙ্কষশেখর মণ্ডল ২৬৫ 
ক্যাসেট সমালোচনা আবেগ আছে, ভাবও আছে 
আছে প্রশিক্ষণের অভাবও- দেবাশিস দত্ত 
্রাপ্তিস্বীকার (ক্যাসেট) ২৬৬ 
[) সংবাদ 0 রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ২৬৭ 
শরীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ২৬৯ বিবিধ সংবাদ ২৭০ 
চা এ (জৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৮) ২৩৫ 
£ “উদ্বোধন' $ লেখক-লেখিকাদের এবং 
টি হী জ্ঞাতবা ২৫৮ 
বিজ্ঞপ্তি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন ২৪৮ 
ন্টারনেট-এ উদ্বোধন'-এর রঙিন সংস্করণ ২২৪ 


২৬৬ 


প্রচ্ছদ [ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস। 
মানস সরোবরে সম্ভরণরত হংসযুগল- লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 





৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, ছজমানাহরততী ্িরিল্র কা রত 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
, টি, পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 
প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ স্বপন প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ) লিঃ 0 আলোকচিত্র £ বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী 
ডে/903516 : ৬/৬/৬/01010001917,010 +৪-17211 £ 00009017211 2) /511.0017) 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক ঃ ৭৫ টাকা 
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য £ ৮ টাকা 0) আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) 0) ৩০০০ টাকা 


[8১:7২ 1একবছরের মধ্যে পরিশোধ কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতিক হিসাবে ৬টি কিিডও পদেয।__০ 













ঙ 


উদ্বোধন 


অনুষ্ঠান-সুচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 2 ১৪০৮ বঙ্গাব্দ / ২০০১-২০০২ খ্রীষ্টাব্দ 


বৈশাখ ১৪০৮ 


তিথি-কৃত্য 

শ্রীশঙ্করাচার্য বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী ১৫ বৈশাখ শনিবার ২৮ এপ্রিল ২০০১ 

শ্রীবুদ্ধদেব বৈশাখ পূর্ণিমা ২৪ বৈশাখ সোমবার ৭ মে 

গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা) আফা পূর্ণিমা ২০ আষাঢ় বৃহস্পতিবার ৫ জুলাই 

স্বামী রামকৃষণানন্দ আধা কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৩ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৯ জুলাই 

স্বামী নিরঞ্রনানন্দ শ্রাবণ পূর্ণিমা ১৯ শ্রাবণ শনিবার ৪ আগস্ট 

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শ্রাবণ কৃষণাষ্টমী ২৭ শ্রাবণ রবিবার ১২ আগস্ট 

স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী ২ ভাদ্র শনিবার ১৮ আগস্ট 

স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণ নবমী ২৭ ভাত্র বুধবার ১২ সেপ্টেম্বর 

স্বামী অখণ্ডানন্দ ভাদ্র অমাবস্যা ১ আশ্বিন সোমবার ১৭ সেপ্টেম্বর 

স্বামী সুবোধানন্দ কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী ১১ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ২৭ নভেম্বর 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী ১৩ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ২৯ নভেম্বর 

স্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুরা নবমী ৮ পৌষ সোমবার ২৪ ডিসেম্বর 

বীশুশ্বীস্ট ৮ পৌষ সোমবার ২৪ ডিসেম্বর 

শ্রীমা সারদাদেবী অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী ২০ পৌষ শনিবার ৫ জানুয়ারি ২০০২ 

স্বামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী ২৪ পৌষ বুধবার ৯ জানুয়ারি 

স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী ৫ মাঘ শনিবার ১৯ জানুয়ারি 

স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুক্লা চতুর্দশী ১৪ মাঘ সোমবার ২৮ জানুয়ারি 

স্বামী বিবেকানন্দ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী ২১ মাঘ সোমবার ৪ ফেব্রুয়ারি 

স্বামী ব্রন্মানন্দ মাঘ ওর্লা দ্বিতীয়া ১ ফান্দুন বৃহস্পতিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি 

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মাথ শুক্লা চতুর্থী ৩ ফাল্ধুন শনিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি 

স্বামী অদ্ভুতানন্দ মাঘ পূর্ণিমা ১৪ ফাল্ধুন বুধবার ২৭ ফেব্রুয়ারি 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ফাল্ধুন শুরা দ্বিতীয়া ২ চৈত্র শনিবার ১৬ মার্চ 

(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) ১০ চৈত্র রবিবার ২৪ মার্চ 

শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু দোল ১৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার ২৮ মার্চ 

স্বামী যোগানন্দ ফাল্ধুন কৃষণ চতুর্থী ১৮ চৈত্র সোমবার ১ এপ্রিল 

পূজা-কৃত্য 

্রীপ্রীফলহারিণী কালীপৃজা বৈশাখ অমাবস্যা ৮ জোষ্ঠ মঙ্গলবার ২২ মে ২০০১ 

ন্নানযাত্রা জোষ্ঠ পূর্ণিমা ২৩ জৈষ্ঠ বুধবার ৬ জুন 

রথযাত্রা আধাঢ শুক্লা দ্বিতীয়া ৮ আষাঢ় শনিবার ২৩ জুন 

মহালয়া ভাদ্র অমাবস্যা ১ আশ্বিন সোমবার ১৭ সেপ্টেম্বর 

্ীত্রীদর্গাপূজা আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ৬ কার্তিক মঙ্গলবার ২৩ অক্টোবর 

্রীশ্রীকালীপুজা দ্বীপান্ধিতা অমাবস্যা ২৮ কার্তিক বুধবার ১৪ নভেথ্বর 

প্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা কার্তিক শুক্লা নবমী ৮ অগ্রহায়ণ শনিবার ২৪ নভেম্বর 

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা কার্তিক পূর্ণিমা ১৪ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ৩০ নভেম্বর রর 

্রীশ্রীসরস্বতীপূজা মাঘ শুক্লা পঞ্চমী ৪ ফাল্গুন রবিবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী ২৭ ফাল্ুন মঙ্গলবার ১২ মার্চ 

একাদশী-তিথি (রামনাম-সন্বীর্তন) 

বৈশাখ- ৬, ২০ (এপ্রিল ১৯, মে ৩) কার্তিক-- ১০, ২৫ (অক্টোবর ২৭, নভেম্বর ১১) 
জ্ষ্ঠ-- ৫, ১৯ (মে ১৯, জুন ২) অগ্রহাযণ-- ১০, ২৫ নভেম্বর ২৬, ডিসেম্বর ১১) 
আযাঢ়-- ২, ১৬ (জুন ১৭, জুলাই ১) পৌষ ১০, ২৪ (ডিসেম্বর ২৬, জানুয়ারি ৯) 
শ্রাণ- ১, ১৪, ৩০ (জুলাই ১৭, ৩০, আগস্ট ১৫) মাঘ-_ ১১, ২৫ (জানুয়ারি ২৫, ফেব্রুয়ারি ৮) 
ভাদ্র-_ ১৩, ২৯ (আগস্ট ২৯, সেপ্টেম্বর ১৪) ফান্থ-_ ১০, ২৪ (ফেব্রুয়ারি ২৩, মার্চ ৯) 
আশ্বিন ১২, ২৭ (সেপ্টেম্বর ২৮, অক্টোবর ১৩) চৈত্র-- ১১, ২৫ (মার্চ ২৫, এপ্রিল ৮) 


সৌজল্যে 8 আর, এম. উন্ডান্রিস, কাটালিয়া, হাওডা-৭১১৪০৯ 
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নথি রাগসমো অগৃগি নথি দোসসমো কলি। 
নথি খন্ধসমা দুকৃখা নথি সম্তিপরং সুখং।। 
__ আসক্তির সমান অগ্নি নেই, কামনার সমান দৌষ নেই, বিদ্বেষের সমান দুঃখ নেই, শাস্তির সমান সুখ নেই। 


আরোগ্য পরমা লাভা সন্তট্ঠি পরমং ধনং। 

বিস্সাস পরমা ঞাতী নিব্বানং পরমং সুখং।। 
_আরোগ্যই পরম লাভ, সন্তোষ পরম সম্পদ, বিশ্বাস পরম 
আত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ। 


অকৃকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে। 

জিনে কদরিয়ং দানেন সচচেন অলিকবাদিনং।। 
__অক্রোধের দ্বারা ভ্রেধকে জয় করবে, সাধুতার দ্বারা 
অসাধুতাকে জয় করবে, দানের দ্বারা কার্পণ্যকে জয় করবে 
এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করবে। 


কঃ 





মনোপকোপং রক্খেয়্য মনসা সংবুতো সিয়া। 
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।। 

-_মনের প্রকোপ দমন করবে, সংযতমনা হবে। মানসিক দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে মনে সুচরিত হবে। 
কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা। 


মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।। 
-_এই সংসারে যেসব ধীর ব্যক্তি কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত এবং মনে সংযত- তারা যথার্থ সুসংযত। 
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এ উর 
আমাদের সকলের অস্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চেতনা। সেই 
চেতনা বা চৈতন্যের অগ্নি মানুষকে কখনো একজায়গায় স্থির 
থাকিতে দেয় না। তাহা সবসময় মানুষকে ছুটাইয়া লইয়া 
চলে, তাড়াইয়া লইয়া চলে সীমা ইইতে অসীমের পথে, ক্ষুদ্র 
হইতে ভূমার পথে। আমাদের উপনিষদে বলা হইয়াছে ঃ 
“যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্‌।” 
ছোন্দোগ্য উপনিষদ, ৭।২৩।১) যাহা ভূমা অর্থাৎ যাহা 
বিরাট, তাহাই সুখ, তাহাই আনন্দ। অল্পে সুখ নাই, আনন্দ 
নাই। বস্তুত, আনন্দের সন্ধানই মানুষের জন্ম-জন্মাস্তরের 
লক্ষ্য। আনন্দেই মানুষ থাকিতে চাহে, আনন্দকে লইয়াই 
সে বাঁচিতে চাহে। কথায় বলে--“যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ 
আশ।” যতক্ষণ মানুষ প্রাণবায়ুর দ্বারা যুক্ত, ততক্ষণই 
মানুষের জীবন। যে-মুহূর্তে প্রাণবায়ু মানুষকে ছাড়িয়া চলিয়া 
যায়, সেই মুহূর্তেই মানুষের জীবনাস্ত ঘটে। সেই মুহূর্তেই 
মানুষ মৃত্যু-কবলিত হয়। শুধু মানুষ কেন, সমস্ত প্রাণীর 
ক্ষেত্রে ইহাই চিরস্তন নিয়ম। “প্রাণ আছে বলিয়াই তো 
প্রাণী”। প্রাণের অস্তিত্বের উপরেই প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর 
করে। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ সবাই আনন্দের আশায় 
ব্যাকুল হইয়া থাকে। বস্তুত, সকলেই আনন্দে থাকিতে 
চাহে সে মানুষই হোক অথবা অন্য কোন প্রারগীই হোক। 
সকল প্রাণীর আকাঙ্ষা আনন্দে অবস্থান এবং অবশ্যই 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান। দুঃখ কে চাহে? নিরানন্দ কে 
আকাচ্ক্ষা করে? তবে সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই 
আনন্দের স্তর এবং তারতম্য বিচার করিতে পারে। 
ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদ্‌, গীতা-ভাগবত, রামায়ণ- 
সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। সেই সীমা হইল ঈশ্বরদর্শনের 
আনন্দ। তবে ঈশ্বরদর্শনের আনন্দ অনির্বচনীয়। সেই আনন্দ 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাবা সেই আনন্দের অনুভূতিকে 
বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। “ভক্তিসূত্র'-এ আচার্য নারদ 
বলিয়াছেন, সেই আনন্দের অনুভূতি “মৃকাস্বাদনবং” 
(৫২)। মুক বা বোবা মিষ্টান্নের আস্বাদ শব্দে প্রকাশ করিতে 
পারে না, কিন্তু অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দ 
তেমনি ঈশ্বরদ্রষ্টা সাধক অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, 
তাহার সর্বাঙ্গে সে-আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়। কিন্ত তাহার স্বীয় 
অনুভূতি তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। শুধু 
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বলেনঃ “হা ৩ বু হা ৩ বু হা ৩ বু।” 
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১০।৫) ইহা স্বরধ্বনি মাত্র__ 
অর্থবোধক নহে, শুধুই ভাব-প্রকাশক। ভাবটি হইল-_আহা, 
কী আনন্দ! আহা, কী অসীম আনন্দ! শুধু এঁ প্লুতির মাধ্যমে 
সাধক তাহার অপরিমেয় আনন্দানুভূতির আভাসমাত্র দান 
করিতে চেষ্টা করেন। তাহার অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে না 
পারিলেও ব্রক্মানন্দের সুখ যে সর্বোচ্চ সুখ, ইহা তিনি 
উপলব্ধি করিতে পারেন। সেজন্য বিষয়ানন্দ অথবা পার্থিব 
সকল আনন্দ তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, পৃথিবীর 
নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী 
হইয়াছেন, পার্থিব এবং মানবীয় সর্বোচ্চ আনন্দেও তাহার 
'আলুনী' লাগে। ব্রহ্মানন্দই ভূমানন্দ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন £$ “যং লব্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং 
ততঃ।” (৬1২২) __যে-আনন্দ লাভ করিয়া সাধক মনে 
করেন উহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর থাকিতে পারে না। 
ভক্তির আচার্য নারদও একই কথা বলিয়াছেন £ “য লব্বা 
পুমান্‌ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।।/ যৎ 
প্রাপ্য ন কিধ্তিদ্‌ বাঞ্থতি, ন শোচতি, ন দ্েষ্টি, ন রমতে, 
নোংসাহী ভবতি।|/ যৎ জ্বাত্বা মন্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, 
আত্মারামো ভবতি।।” (ভক্তিসূত্র, ৪-৬)-_ যাহা লাভ করিয়া 
সাধক সিদ্ধ হন, অমৃত হন, তৃপ্ত হন। যাহা লাভ করিয়া তিনি 
আর কোনকিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, অপ্রাপ্তিজনিত 
কোন খেদ তাহার থাকে না, কাহারও প্রতি তিনি বিদ্বেষভাব 
পোষণ করেন না, আনন্দে উদ্বেল হন না, অপর কোন কিছু 
প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার কোন আগ্রহ থাকে না। যাহা পাইয়া 
সাধক আনন্দে মত্ত হইয়া যান, স্তব্ধ হইয়া যান এবং 
আত্মারাম বা আত্মানন্দে পূর্ণ হইয়া যান। 

পারে। ধর্মই মানুষকে ভূমানন্দের অধিকারী করে। সেজন্য 
ধর্মই মানুষের একমাত্র সুহাদ-_একমাত্র বন্ধু। “এক এব 
সুহদ্ধর্মঃ”। (হিতোপদেশ- মিত্রলাভ, ৬৬) বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে যাজ্বন্ধ্য এবং মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে মৈত্রেয়ী 
অবলীলায় যাজ্সবঙ্ধ্যকে বলিয়াছিলেন £ “যেনাহং নামৃতা 
স্যাং কিমহং তেন কৃর্যাম্?” (২1৪1৩, ৪1৫18) যাহার 
দ্বারা আমি অমৃত হইব না অর্থাৎ অমৃতত্বকে লাভ করিতে 
পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ঈশ্বরলাভের দ্বারাই 
মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। মরমানুষ অমরতা প্রাপ্ত হয়। 
মানুষের শরীর যে ঈশ্বরলাভের পর মৃত্যু-কবলিত হইবে না, 
তাহা বলা হইতেছে না। অমৃতত্ব লাভের অর্থ হইল-_যে 
মৃত্যুর ভয়ে সকল প্রাণী প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত, ঈশ্বরকে লাভ 
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মানুষ সেই মৃত্যুকে আর ভয় করে না। মানুষ তখন 
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান করে। তাহার কাছে মৃত্যু তখন একটি 
অত্যন্ত অবহেলার বস্ত। এই মৃত্যু-ভীতি নাশই প্রকৃত মৃত্যু- 
জয়। ইহাই আসল অমরতা। ইহাই মর 
অমৃতত্বলাভের কৌশল। মৈত্রেয়ী জানিতেন, মহর্ষি যাজ্জবন্ধ্য 
আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অমৃতত্বের 
অধিকারী হইয়াছেন। মৈত্রেয়ী যাজ্রবন্ধ্যের কাছে সেই প্রার্থনাই 
অমৃত হইতে পারেন__অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। 
যাজ্সবন্ধ্যের কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন অর্থ, বিত্ত, এশ্বর্য-_ 
কোনকিছুর দ্বারাই আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। 
একমাত্র ঈশ্বরলাভ বা আয্মজ্ঞানলাভের মাধ্যমেই মানুষ 
অমৃতত্বের অধিকারী হয়। মৈত্রেয়ী সেই অমৃতত্বলাভের সাধন 
আর্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহত্র সহত্র 
বৎসরের এঁতিহাই হইল এই অমৃতত্ব সন্ধানের এঁতিহ্য। ইহাই 
ভারতের চিরায়ত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এঁতিহ্য ও আকাক্ক্ষা। 
যাজ্ৰবন্ধ্য ও মৈত্রেয়ী ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং 
অধ্যাত্ম-আকাঙ্ক্ষার দুই প্রতীক। 
ভারতবর্ষ ঈশ্বরকেই আনন্দস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। 
ভারতবর্ষের এতিহ্যে আনন্দের প্রতিশব্দ “রস'। প্রতিটি 


জীবের অস্তরে অবস্থিত ঈশ্বর হইলেন রসম্বরূপ। উপনিষদ সারদাদেবী 


সেকথা শোনাইয়াছেন £ “রসো বৈ সঃ”। (€তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ্‌, ২।৭) সুতরাং আনন্দই আমাদের সকলের স্বরূপ। 
আনন্দই আমাদের সকলের উৎসমূল। আনন্দেই আমাদের 
অবস্থান। আনন্দেই আমাদের পর্যবসান। আনন্দের উপলব্ধি 
মানুষকে অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। দুই বা নানা জ্ঞানই ভয়ের 
কারণ। আনন্দস্বরূপ ব্রন্মকে উপলব্ি করিয়া মানুষ “একমেব 
অদ্বৈতম”_এক এবং অদ্ধিতীয় ব্রন্মাকে লাভ করে। উপনিষদ্‌ 
বলিয়াছেনঃ “আনন্দো ব্র্মেতি ব্জানাৎ। আনন্দান্ধযেব 
খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং প্রয়স্ত্ভিসংবিশত্তীতি।” (এ, ৩।৬)-_আনন্দই ব্রহ্ম 
_ একথা [বরুণপুত্র ভূ পিতার নির্দেশে তপস্যানুষ্ঠান 
করিয়া] জানিলেন। কারণ, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত 
প্রাণিবর্গ জাত হয়। আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবনধারণ 
করে। অবশেষে আনন্দের অভিমুখেই তাহারা গমন করিয়া 
আনন্দেই বিলীন হয়। 
ভারতের অধ্যাত্মসাধনা সেজন্য দিব্যানন্দে অবস্থানের 
লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পরিচালিত। বিষাদ বা নিরানন্দ 
'অধ্যাত্মসাধনার লক্ষণ নহে। বিষাদ বা নিরানন্দ হইতে আনন্দে 
িতুরণই সাধনার লক্ষ্য। সেজন্যই 'গীতা'র প্রথমে 
“বিষাদযোগ' এবং পরিশেষে 'মোক্ষযোগ' বা 'প্রসাদযোগ' | 
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অর্জনের ছ্যর্থহীন স্বীকৃতিতে সেকথা আমরা শুনি ঃ 
“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লনধা তত্প্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহম্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।1” 
(গীতা, ১৮1৭৩) 
অর্জনের এই যে পরমা স্থিতির অবস্থা, ইহাকেই শ্রীকৃষ্ঃ 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন 'প্রসাদ'। (দ্রঃ ২1৬৪- 
৬৫) “প্রসাদ'কে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন “সস্তোষ'। দ্রেঃ 
যোগসূত্র, সাধনপাদ, ৪২) বুদ্ধদেব বলিয়াছেন “সন্তষ্টি'। 
(পালি__সন্তটৃঠি দ্রঃ ধম্মপদ, সুখবগৃগো, ৮) বুদ্ধদেব 


































বলিয়াছেন ঃ পরমং ধনং।”। সন্ত তুলসীদাস 
বলিয়াছেন, সন্তোষের কাছে জগতের যাবতীয় ধন-ধ্ব্য 
ধূলার তুল্য £ 


“গোধন গজধন বাজীধন আওর রতন ধন খান। 
যব আওত সম্তোষধন সব ধন ধুরি সমান।।” 
_যে-মুহূর্তে আমরা সন্তোষ-ধনের অধিকারী হই, সেই 
মুহূর্তে গো, গজ, অশ্ব এবং ধনরত্বখনি সমস্ত কিছু ধূলার 


নাই।” ধর্মের চেতনা এবং ধর্মের প্রেরণা মানুষকে এই 
সন্তোষ বা আনন্দ দান করিতে পারে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যখন 
গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাহার মনে ছিল এই প্রেরণা 
এবং এই আবেগ যে, পৃথিবীর সর্ব মানবকে সর্বোচ্চ 
আনন্দের সন্ধান দিতে হইবে। জগৎ দুঃখময় ঠিকই, কিন্ত 
সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পর 
সেই কারণকে দূর করিতে হইবে। সিদ্ধার্থ যেদিন কঠোর 
তপস্যার পর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, 
সেদিন তিনি উপলব্ধি করিলেন, জগতের সমস্ত দুঃখের মূল 
হইল “তঞ্হা'-_তৃষণ বা বাসনা। নির্বাণলাভ করিলে 
তঞ্হার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। তখনি মানুষ পরম সুখের 
অধিকারী হয়। জগথকে ভোগ করিবার লোভ, ইন্দ্রিয় 
পরিতৃপ্তির লোভ অহর্নিশ মানুষকে তাড়াইয়া লইয়া চলে। 
এই লোভের সহযোগী হইল রাগ-দ্বেষাদি সংস্কার। তাহারা 
মানুষকে কখনো স্থির থাকিতে দেয় না। বুদ্ধ বলিলেন, 
সাধনার দ্বারা, আত্মবিপ্লেষণের দ্বারা মানুষ তাহার এই 
শত্রগুলিকে চিহিন্ত করিতে পারে এবং সম্যক দৃষ্টি, সম্যক 
সহল্লাদি অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে নির্বাণলাভ করিয়া 
আত্মজয়ী হইতে পারে। নির্বাণই হইল মহত্তম সুখ। 
সর্বোত্তম সন্তোষ। তিনি. ঘোষণা করিলেন £ 


এপ্রিল ২০০১ 


১০৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


“জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্ঘারা পরমা দুখা। 
২ এতং এ্ত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং।।” 
(ধম্মপদ, সুখবগ্গো, ৭) 

__জিঘচ্ছা বা লোভ হইল মহাব্যাধি। রাগ বা আসক্তি ও 
দ্বেষাদি সংস্কার পরম দুঃখদায়ক। যাহারা ইহা ঠিক ঠিক 
জানিয়াছে, তাহারা পরম সুখ নির্বাণের অধিকারী হয়। 

মানুষ যখন সত্যসত্যই নির্বাণের অধিকারী হয় তখন সে 
কাহাকেও শক্র ভাবিতে পারে না। সে কখনোই সদাচার 
হইতে বিচ্যুত হয় না। তাহার মনে কখনোই কোন নীচতা, 
সন্থীর্ণতা স্থান পায় না। অহিংসা, করুণা, মৈত্রী ও মুদিতা 
(অপরের সুখে সুখের অনুভূতি এবং অপরের দুঃখে দুঃখের 
অনুভূতি) ভাবনার দ্বারা তাহার অস্তঃকরণ সর্বদা পূর্ণ হইয়া 
থাকে। এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহজ কৌশল বুদ্ধদেব মানুষকে 
দান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন-__ 

“অকৃকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে। 

জিনে কদরিয়ং দানেন সচচেন অলিকবাদিনং।” 

ধেম্মপদ, কোধবগৃগো, ৩) 

-__অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতার দ্বারা 
অসাধুতাকে জয় করিবে, দানের ছারা কার্পশ্যকে জয় করিবে 
এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। 


নিকট হইতে ইহা উত্তরাধিকাররূপে লাভ করিয়াছিলেন। 
মহাভারতের মধ্যে ঠিক এই কথাগুলিই আমরা পাই। 
মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ধর্মবিগ্রহ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ঠিক 
এই কথাগুলিই বলিয়াছিলেন। পার্থক্য শুধু এই যে, বুদ্ধ 
বলিয়াছেন পালিতে, বিদুর বলিয়াছেন সংস্কৃতে। বিদুর 


“অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ। 

জয়ে কদর্যং দানেন জয়ে সত্যেন চানৃতম্।।” 
(৩৯।৭২) 
ধর্মব্রত বিদুর এবং তথাগত বুদ্ধের এই কথাগুলির মধ্যে 
রহিয়াছে উপনিষদের “সোহহম্‌” বা “তত্বমসি' তত্বের 
সারনির্যাস। অর্থাৎ বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা, অহিংসা ও মুদিতার 
বার্তা আসলে উপনিষদের আত্মবাদ-_যাহা মানুষের হাদয়স্থ 
ঘৃণা, হিংসা ও সন্কীর্ণতাকে নাশ করিতে মানুষকে অনুপ্রাণিত 
করে। উপনিষদের আত্মবাদ হইল নিরবচ্ছি প্রেমবাদ-_ 
মৈত্রীবাদ-_ভূমানন্দবাদ। রবীন্দ্রনাথ তাহার “মানুষের ধর্ম -এ 
লিখিয়াছেন, ইহাই বুদ্ধদেবের 'ব্রহ্াবিহার' তত্ব। কেহ পছন্দ 
করুক অথবা না করুক, মানুক অথবা না মানুক, ইহাই 
সর্ব সর্বকালে ধর্মের মর্মবাণী। এই বাণী মানুষকে 
১ ৫০১২৫৬ 


সীমা হইতে ভূমার নিঃসীমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্‌ 
পরিচালিত করে। মধ্যযুগের মরমিয়া সাধক-কবি রজ্জ রর 
রর নরারাদিরিরািতিরবান 
“সব সীচ মিলৈ সো সীচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁঠ। 

জন রজ্জব সীটী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।।” 

রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন £ “সব সত্যের 
সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব 
বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই 
কর।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, 
পৃঃ ৪১০) 

এই সত্যসাধনাই ভারতবর্ষের ধর্মবিহার।] 


গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যা থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে 
আমরা ইন্টারনেটে 'রঙিন' উদ্বোধন উপস্থাপন করতে 
আরম্ত করেছি। আশা করি, ইতিমধ্যেই অনেকের চোখে 
তা পড়েছে। বৈশাখ ১৪০৮ বা বর্তমান সংখ্যা থেকে 


হয়েছে। 


গ্রাহকসংখ্যা এখন ৫৫,০০০ হয়ে গিয়েছে। আমরা 
আশা করছি, বর্তমান বছরের শেষে (পৌষ/ডিসেম্বর) 
এই সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে অন্তত ৫৮,০০০-এ। এখন 
যাঁরা গ্রাহক হচ্ছেন বা পরে হবেন তারা যথারীতি 
বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই সব সংখ্যা পাবেন। 





২২৪ 


ৃ পূর্ববঙ্গের তেধুনা বাংলাদেশের) শ্রী জেলার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী বরদামোহন দাশগপ্রের দ্বিতীয়া কন্যা জ্যোতনা দাশতপ্তকে 1 
|| (ডোকনাম “পাখি') লেখা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ২৭খানি পত্র (২৬টি পোস্টকার্ডে লেখা, একটি খামে) শ্রীমতী ||: 
:]| দাশগুপ্তের সহোদরা (বরদামোহন দাশগুপ্তের চতুর্থ কন্যা) কল্যাণীর গায়ত্রী দাশের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। গায়ত্রী দাশ শ্রীমৎ ||: 


ন্্শিষয। জ্যোৎনা দাশগুপ্ডের কনষ্ঠা সহোদরা পরলোকগতা কল্যানী দাশগুপ্তের কাছে চিঠিগুলি সংরক্ষিত ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ ৃ 
: || স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। : 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা জ্যোতনা দাশগুপ্ত প্রথমে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পড়তেন। তারপর সপ্তম শ্রেণী ||: 
: || থেকে উত্তর কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। ডঃ রমা চৌধুরীর দিদি উমা ||: 
: || গুহ ছিলেন তার সহপাঠিনী। এরপর তিনি বেধুন কলেজ থেকে আই, এ. পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ডঃ রমা চৌধুরী ||: 
: || স্কটিশচার্চ কলেজে তার সহপাঠিনী ছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাস করার পর তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ||: 
£ || হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি শিলঙের সরকারি বালিক৷ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িন্ত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ||: 
: || অবিবাহিতা। কর্ম থেকে অবসরের পর তিনি শিলঙেই বাস করতেন। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে তিনি কল্যাণীতে নিজেদের বাড়িতে ||: 
: || চলে আসেন। ১৯৮৯ সালের ৮ জুলাই কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্থাস ত্যাগ করেন। 
|| জ্যোতঙ্না দাশগুপ্তকে লেখা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দতী মহারাজের ২৭খানি পত্রের মধ্যে যেগুলি পৃজ্যপাদ মহারাজের স্বহস্তলিখিত ||: 

(সংখ্যায় ৫), সেগুলিই আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। : 

স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 


সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 





11১ ।। 
রীত্রীরামকৃষ্ণঃ শর 
৪ কাশীধাম 
লাক্ষা 
২২শে মাঘ ১৩২৯ 
ৃ লাক্ষা ডাকঘরের ডেটস্টাম্প £ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩]! 
পরম কল্যাণীয়া মা, 


ৃ তোমার পনর পাইয়া সুখী হইলাম। সতত আমার আনীর্বাদ জানিবে। হোদীন-মা এখানে আসিয়া প্রায় পূর্বের মতোই! 
? আছেন। সামান্য বল পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উহা ক্রমশ বাড়িলে এবং স্থায়ী হইলে তবেই বুঝা যাইবে। তাহার: 
: আশীর্বাদ জানিবে। 

[বদল বামনা ্দ্দদ্ভকনাশ। 


২ 


শু 

আমার শরীর এখানে আসিয়া ভালই আছে।; 
কলিকাতা হইতে আসিবার কালে পায়ে যে বাতের ব্যথা: 
ছিল তাহা এখন সারিয়াছে। তবে সাবধানে আছি।! 
অধিক চলাফেরা করি না। : 
তোমাদের বড়দি ও চামেলি-দি ভাল আছেন। প্রায়ই: 
দেখা হয়। তারা নিত্য আমারিগের জন্য কত রকমের 
তরকারি রীধিয়া পাঠাইয়া দিতেছেন। মীনু ও তাহার: 
দিদিমা ভাল আছে ও আছেন। তাহার দিদিমার; 
আশীর্বাদ ও তাহার ভালবাসা জেনো। ৃ 
তোমার ভাবনা নাই মা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়; 
তোমার লেখাপড়াও খুব হইবে এবং তাহার পাদপন্সে: 
ভক্তি ভালবাসাও খুব হইবে। তিনি সর্বদা তোমাকে: 
রক্ষা করিবেন। অধিক আর কি লিখিব। ৃ 
মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়া সুখী করিবে। ইতি-_ 
শুভানুধ্যায়ী 

শ্রীসারদানন্দ 





কলিকাতা 
বাগবাজার 
৮1৮1(১৯)২৩ 


তোমার পত্র যথাকালে পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা সতত জানিবে। পরীক্ষার অস্তে এখানে যখন: 
? আসিবে তখন ফলাফল জানিব। যোগীন-মার শরীর খুবই খারাপ যাইতেছে। তাহার আশীর্বাদ জানিবে। গোলাপ-মার শরীর : 
পূর্বের মতো। মধ্যে মধ্যে বুকের কষ্ট হয়। তাহারও আশীর্বাদ জানিবে। বাণীর* ও অন্য কয়েকজনের অসুখ হইয়াছিল। এখন: 
: সারিয়াছে। বোর্ডিংবাটীতে দুইটি সুন্দর গরু আসিয়াছে। তোমার কুশল মাঝে মাঝে লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি__ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীসারদানন্দ 
|।৩ || 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


ৃ ১০ই অগ্রহায়ণ (১৩৩১) : 
: [ভুবনেশ্বর ডাকঘরের ডেটস্ট্যাম্প ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯২৪]: 
? তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর একপ্রকার মন্দ নাই। এই অঞ্চলেই কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। তবে; 
শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হয় ও হইবে। তোমার পরীক্ষার কথা জানিলাম। ভয় কি মা? শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীত্রীমার: 
: কৃপায় তুমি ও বাণী ভালরকমে উত্তীর্ণা হইয়া যাইবে। সাবধানে থাকিবে। যেন আবার জুর না হয়। আমার আশীর্বাদ সতত: 
? জানিবে এবং বাণীকে জানাইবে। ইতি__ ৃ 
ৃ শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীসারদানন্দ 


১ বাণী ঘোষ। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু) ও সুধীরা বসুর মেজ বোনের মেয়ে । _সম্পাদক, "উদ্বোধন 


পর... অপ্রকাশিত পত্র 0 শ্রীমং স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী 


|| ৪ || 
শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা 


তোমার ২খানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমাদের বাড়িতে বিপদের কথা জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। জন্ম- 
মৃত্যুর সংসারে এইরাপ ঘটনা চারিদিকে নিয়তই হইতেছে। কিন্তু আমাদের কোন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের সম্বন্ধে হইলেই 
মনে বিশেষ ধাক্কা লাগে। কারণ, নিজের স্বার্থুকুই আমরা দেখিতে শিথিয়াছি ও বুঝি। শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া থাকাই: 
এই সংসারে একমাত্র শাস্তির পথ। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। আগামী ২০শে চৈত্র এখান হইতে 
কলিকাতা রওয়ানা হইব। চামেলীর পরীক্ষা আগামী ১৩ই মার্চ হইতে আরম্ভ হইবে। বাণী পরীক্ষা দিতে পারিয়াছে জানিয়া 
সুখী হইয়াছি। সে পাশ হইয়া যাইবে। সরলা প্রভৃতি ভাল আছে। আমার আশীর্বাদ সতত জানিবে। ইতি__ 
শুভানুধ্যায়ী 
ভ্রীসারদানন্দ 





শশীনিকেতন, পুরী 
৩০1৩।(১৯)৩১ 
পরম কল্যাণীয়াসু, 
তোমার ২৭শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর এখানে আসিয়া ভালই আছে-_সেজন্য কিছুদিন 
থাকিব। সরলা এবং অন্যান্য যাহারা সঙ্গে আসিয়াছে__সকলে ভাল আছে। সরলার আশীর্বাদ জানিবে। বাণী কলেজে 
ভর্তি হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার আশীর্বাদ তুমি সতত জানিবে। ইতি-_ রস 
শুভানুং 


জ্রীসারদানন্দ 
২ সরলা দেবী--পরবর্তী কালে প্রত্রাজিকা ভারতী প্রাণা।-_-সম্পাদক, "উদ্বোধন" 
* এই পত্রটিতে স্থান ও তারিখের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ডাকঘরের ডেটস্ট্যাম্পে 'লাক্ষা' ও ১০ মার্চ (১৯)২৫' উল্লিখিত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, 
স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ এসময়ে কাশী সেবাশ্রমে ছিলেন। তিনি পত্রে লেখেন-_“আগামী ২০শে চৈত্র [৩ এপ্রিল ১৯২৫] এখান হইতে কলিকাতা 
রওয়ানা হইব।” সুতরাং পত্রখানি কাশী সেবাশ্রম থেকে ১০ মার্চ বা তার আগের দিন লেখা হয়েছে বলে অনুমিত হয়।-_সম্পাদক, "উদ্বোধন 










রা কি নিয়ে রয়েছি! যাতে পশুজীবন বাড়ে তার 
চেষ্টাই সর্বদা করছি! আহার-নিদ্রা-সম্তানোৎ- 
পাদন-মৃত্যু-_এই তো জীবন। ঈশ্বরের জন্য কী করেছি 


1 শেখাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দাও, সংসার বৃদ্ধি হোক_ 
: এই কাজ। কিন্তু বেদ বলছেন £ “ন চেদিহাবেদীন্মহতী 


: বলতেন মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যেতে। নির্জনে যদি এসব 
: কথা স্মরণ হয়-_জীবনের উদ্দেশ্য কি, আর করছি কি? 
: পরিবারের লোক যদি পশুজীবন যাপন করে, তাহলে তো 
: তাদের ছাড়া খুব সোজা । ভক্ত হলে বরং ছাড়া কষ্টকর। 
: ভক্তকে তো ছাড়া, যায় না কিনা! সঙ্গে থাকতে গেলেও 
; আসক্তির ভয়। আমরা কি সব নিয়ে আছি! [ঠাকুর] এক- 
? একবার বসে বসে ভাবতেন আর বলতেন £ “মা, আমি কি 


: খদ্দের” অর্থাৎ কামিনী-কাধ্চনের। ঘরে বেয়ান, বেয়াই, 
: লেগে গেল! গুরু, সাধুভক্ত এলে ডালভাত! কুটুম্বনেহে মন 


? যার সেবা করে, সে তার সত্তা পায়। (পৃঃ ১২৭) 

£ [ঠাকুর] কুঠিতে ছিলেন যোলবছর-_-১৮৫৫-১৯৭১ 
: পর্যস্ত। গঙ্গার দিকের ঘরটায়, সামনে বারান্দা, তারপর 
' সিঁড়ি। ঠাকুরের মাও এঁ ঘরে থাকতেন। অক্ষয়ের শরীর 
; গেলে এঁ ঘর ছাড়েন। ১৮৭১-১৮৮৫ পর্যস্ত চোদ্দবছর এখন 
: যেখানে তার বিছানা-__সেই ঘরে ছিলেন। ১৮৮৫-তে অসুস্থ 
: হয়ে প্রথম একটা ভাড়াটে বাড়িতে, তারপর বলরামবাবুর 
; বাড়িতে কয়েকদিন থেকে শ্যামপুকুরের বাড়িতে যান। 


: এখানেই দেহ যায়। (পৃঃ ১০৫) 


একবার পঞ্চবটীতে কয়েকজন সাধু এসেছেন। তারা ; 
; গেয়েছিলেন__-“মজলো আমার মন-ভ্রমরা'। আরেকদিন : 
; আপনারা জপধ্ান নিষ্কাম হয়ে করেন, না?” সাধুরা : 
? কাপড় পরে বের হচ্ছিলেন দীন মল্লিকের বাড়িতে যাবেন: 
; বলে। আর যাওয়া হলো না। “লিলি কটেজ'-এ ওপরের; 
; হলঘরে কী নৃত্য! একচ্লিশ বছর হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন: 
; এইমাত্র হলো। চোখের ওপর জুলজুল করে ভাসছে।; 
; কেশববাবুর আর যাওয়া হলো না। মানে, তাকে দর্শন করলে : 


ঠাকুরের ঘরে গিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন £ “আচ্ছা জী, 


: বললেন $ “হী জী।” “যা করেন সব নারায়ণে অর্পণ করেন, 
; নাঃ” আবার জিজ্ঞাসা করায় তারাও বললেন £ “হাঁ জী।” 
: গীতায়ও তাই আছে-_-“তৎ কুরুম্ব মদর্পণম্‌” €৯।২৭)_ 
? আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা-_সবের ফল আমাতে সমর্পণ 
; করে কর, তাহলেই খালাস। বন্ধন হবে না আর। এর পরই 





? হাসছেন। সাধুরা দেখে বলাবলি করছেন-_“ইসকী: 
ৃ পরমহংস অবস্থা বোলতা হ্যায়।” (পৃঃ ৯০-৯১) 


ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালীই অন্যরূপ। সাধুদের কেমন করে; 


? শেখালেন! ওঁরা বুঝতেই পারলেন না যে, তিনি শেখাচ্ছেন।; 
; এতে কেউ দৌষ ধরতে পারে না। আরেকটি-_যে যাকে: 
: আমরা? নিজেরাও এই করছি, পরিজনবর্গকেও এই 


বিজয়ের নাম করতেন-_“বিজয় এই বলে”। এতে দু-কাজ: 


: হতো। বিজয়ের ওপর এদের শ্রদ্ধা বাড়ত, আর ওদেরও : 
; শিক্ষা হয়ে যেত। ঠাকুরের কথা হয়তো ওরা নিত না। (পৃঃ: 
: বিনষ্টিঃ” (কেন উপনিষদ, ২।৫)__এ-শরীরে ভগবানকে না : : 
: জানতে পারলে মহাবিনাশ। তার কী করলাম? তাই ঠাকুর : 


৯০-৯১) : 
চৈতন্যের জন্য [ঠাকুর] কত কথাই বলেছেন। শোনে কৈ; 


: লোক! মৃত্যুচিস্তা ভাল, মৃত্যুভয় ভাল না। এই মৃত্যুর কথা: 
; কত করে বুঝিয়েছেন, মনে থাকে কৈ আমাদের! দেখতেন: 
; কিনা চোখের সামনে! বলতেন $ “সব জিনিসে মৃত্যুর ছাপ: 
; লেগে রয়েছে।” বকধার্মিকের গল্প বলেছিলেন একদিন। “বক: 
; জলে বসে আছে। লক্ষ্য মাছের ওপর । মাছ নড়ছে, সেও: 
' এগোচ্ছে। আর ব্যাধ তীরে বসা, সেও এগোচ্ছে। যেই মাছে: 
? করব? কে শুনছে কথা? সব দেখছি কড়াইয়ের ডালের : ৃ 
; যদি চৈতন্য হয়! মৃত্যু যে সম্মুখে দণ্ডায়মান! লোক কি বললেই: 
: জামাই এলে কত আয়োজন খাবার-দাবারের-_যেন উৎসব : 


প্রাণ গেল। এই জীবের অবস্থা!” এসব কথা কেন বলতেন?: 


শোনে? কেবল এসব নিয়ে ডুবে আছে সংসারে। শুধু পেট: 


; আর পেট। আর সন্ভানোৎপাদন, সম্ভানপালন। ওরাও; 
: নিচু হয়ে যায়। সাধুভক্তের জন্য শ্নেহে ভগবানলাভ হয়। যে 
; করে) খাচ্ছেই খাচ্ছে। আর এরইমাঝে দেহসুখ।আহা, গৃহীদের ; 
: জন্য [ঠাকুর] কত সহজ করে দিয়েছেন! একবারে ত্যাগের: 
কথা বললে ভয় পাবে, তাই নির্জনবাসের কথা বলতেন। 
? তিনদিন, সাতদিন কি দশদিন থাকলেও হয়। এ যেন কলার; 
; ভিতর কুইনাইন! তেতো বলে ছেলে খাচ্ছে না, মা কলার: 
: ভিতর ঢুকিয়ে দিল! এত সোজা করে দিয়েছেন পথ-__তবুও : 
 করেকৈ লোক? কাজ আর কাজ। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম: 
; করছে। অবসর কৈ তাকে ডাকবার? কতবার বলেছেন ঃ; 
; ১৮৮৬-তে কাশীপুর বাগানে। এখানে প্রায় দশমাস ছিলেন। : 


(পণুগণ) তাই নিয়ে আছে। সারাদিন এমন করে (মাথা নিচু: 


“তাড়াতাড়ি সেরে নাও ।” “খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে বের: 


: হয়ে পড়।” কে শুনছে তার কথা? (পৃঃ ১৩৪-১৩৫) 


[ঠাকুর] একদিন কেশব সেনের হাত ধরে এই গানটি: 
১৮৮২-র অক্টোবর, ঠাকুর কেশব সেনের বাড়ি গেছেন।উনি: 


ঈ্ব্বদসথা______াজ টনক তলা 


: সব কর্ম কমে যায়__“ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তন্মিন দৃষ্টে 
; পরাবরে।” (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।৮) চাদর কীধে মত্ত হয়ে 
; গান শুনছেন কেশববাবু। [ঠাকুর] আরেকদিন গেয়েছিলেন 
: _-“কথা বলতে ডরাই; না বললেও ডরাই।/ মনের সন্দ 
? হয়; পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই।।/ আমরা জানি যে মন- 
: তোর; দিলাম তোরে সেই মস্তোর।/ এখন মন তোর; যে-মন্ত্রে 
: বিপদেতে তরী তরাই।।” 


: তা নইলে কি মুখ দিয়ে এমন গান বের হয়? “দিলাম তোরে 
: সেই মস্তোর”। মন্ত্র মানে “ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য”-_ 
; তার এই মহাবাক্য। কেশববাবুর শিষ্যরা সব 0175/10[)8- 


; বললে, “এ ঘরে ঈশ্বরের পুজা হয়। একবার এসে স্থানটি 
; পবিত্র করে দিন।' ঘরে যেই ঢুকলুম, অমনি কবাট বন্ধ করে 
: দিল। আর ফুল-চন্দন দিয়ে আমার পা পূজা করতে লাগল। 
; আবার বলছে, 'আপনি কাউকে একথা বলবেন না।' কেন 
? নিষেধ করল? গুরুগিরি আছে কিনা! শিষ্যরা পাছে গোল 
: বাধায়।” পৃঃ ১৫২-১৫৩) 

1 অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, শরভঙ্গ খধি ও সিদ্ধ শবরী 
 শ্রমণার কথা। রামের সম্মুখে এঁরা দেহত্যাগ করেছিলেন! 
: দুজনে দুই কুটিরে বসে দিবানিশি 'রাম রাম” জপ করছেন। 
; শবরী খষিদের সেবা করেছিলেন, তাই তার ওপর খধিদের 
: কৃপা হয়েছে। তাই “রাম রাম'__এই মহামন্ত্র জপ করছেন। 
' বনবাসকালে রাম এ আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত। রামকে উভয়ে 
: “রাম, একটু অপেক্ষা কর। তোমার সামনেই এই বৃদ্ধদেহ 
: ত্যাগ করি।” শ্রমণা ব্যাধকন্যা।... তিনিও শেষে রামের 
? সামনে দেহ রাখলেন... শুনতে পাই, ঈশ্বরের জন্য অনশনে 
 প্রাণত্যাগ করে কেউ কেউ। মহেশ বীণকার তাই করেছিলেন। 
: ইনি বীণাযন্ত্রে ঠাকুরকে গান শুনিয়েছিলেন। আমরা তাকে 
: দেখতে গিয়েছিলাম। কাশীতে থাকতেন। বীণার দাম দুহাজার 
: টাকা। সেই বীণাতে ঠাকুরকে যে-গান শুনিয়েছিলেন, সেই 
: রাগিণী আমাদের শোনালেন- কানাড়া। (পৃঃ ১৯৯) 

1 ঠাকুর বলতেন, ঝিনুক স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য 
! সমুদ্রের 5018০০-এ (জেলের ওপর) ভাসতে থাকে। যেই 
; জল পড়ল অমনি আর ওপরে নেই। পেটে ০০8] (মুক্তো) 
; হবে, তাই গভীর জলে ডুবে গেল। কাশীতে শোনা যায় 
: এইরূপ একটি ঘটনা হয়েছিল। একজন অপর একজনকে 
মহাপুরুষ বলে জানতেন। নিত্য গঙ্গান্নান করেন দুজনেই। 


? একদিন মহাপুরুষ একটি নাম করতে করতে ঘাট থেকে: 
? উঠছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ নাম শুনে নিয়ে একেবারে নির্জনে: 
; পলায়ন। এ নাম জপ, আর এ বস্তু ধ্যান করতে লাগলেন।; 
: গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। এমন বিশ্বাস, আর এমন মনের: : 
: জোর! দীক্ষা-ফিক্কার দরকার কি? এই আগ্রহ চাই__একবার ; 
: শুনে একেবারে দৌড়। তাই ঠাকুর বলতেন £ “যে খেলে, সে: 
: গেয়েছিলেন এটি। আহা, কেশব সেনই বুঝেছিলেন তাকে! : 


কানা কড়িতে খেলে।” (পৃঃ ২০১) ৃ 
নানা জনে নানা কথা বলে, শুনে ঠাকুর মাকে বললেন; 


; সব কথা। বললেন £ “মা শিবনাথ বলে, এই কর; 
; ইংলিশম্যান বলে, যা যুক্তিযুক্ত তা কর; আবার এক এক শান্ত: 
; বলছে এক এক কথা-_কার কথা শুনব? কারো কথা শুনব: 
: 01০৫০ (সহানুভূতিহীন) ছিল, তাই “কথা বলতে ডরাই'। ; ৃ 
: ? 1551810) (বেদ)_ঈশ্বরের কথা। তাই বেদ নিত্য ও: 
ৃ র ; অপৌরুষেয়। (পৃঃ ২১৬) : 
বাড়ি গ্রেছি। সে আমায় ঠাকুরঘরে যাওয়ার জন্য বললে। : 

; রেখেছিলেন, তখন পীচজনে আমায় পুজা না করলে অশাস্তি: 
; হতো।” ভিতরে মাকে দেখতেন কিনা, তাই এ অবস্থা হতো।: 
; আবার বলতেন £ “কখনো এমন অবস্থায় রাখতেন, তখন: 
; হয়তো পায়খানা পরিষ্কার করতেই লেগে গেলাম।” (পৃঃ: 
£ ২৩০) ৃ 


না__খালি তোমার কথা শুনব।” “তোমার কথা" মানে: 


ঠাকুর বলেছিলেন £ “মা আমার এমন একটি অবস্থায়! 


ঠাকুর বলছেন ঃ “আমি কে আর তোরা কে__এজানতে : 


; পারলেই হলো। আর কিছুর দরকার হবে না।” অর্থাৎ তিনি: 
: ঈশ্বর, অবতার হয়ে এসেছেন-_এ জানলে, ভক্তরা তার: 


অংশ, পার্যদ হবে-_একথা জানতে পারলে তারা আর মায়ায় : 
পড়বে না। ঠাকুর নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেন £ “এর : 
ভিতর দুটি আছে-_একটি ভক্ত আরেকটি “মা ।” ভক্তেরই: 
ক্যান্সার হয়েছে। দুটি পক্ষী- একটি সাক্ষীস্বরূপ, অপরটি: 
সুখ-দুঃখ ভোগ করছে। ন্যাংটাকে (তোতাপুরীকে): 
বলেছিলেন £ “এটি যতদিন না বোধ হচ্ছে, তোমার যাওয়ার ; 
যো নাই।” (পৃঃ ২৩৩) ০ নর 


স্বামী নিত্যাত্বানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ২য় ভাগের মা 





বিঃ সঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও; 
ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনর্মদ্রণ করতে : 
চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স আ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং: 





রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ 





মানবজীবনের দুটি মার্গ ঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত 
পর শঙ্কর বিবর্তনের পথে মানবীয় স্তরে প্রদান : 
এমন এক সর্বাঙ্গীণ জীবনদর্শন, যার : 





বিয়ে জনররাজ বুরোডারে রাজ নাক জর জা 
? আপন পথে এগিয়ে চলতে পারে £ 


“স ভগবান্‌ সৃষ্টেদং জগৎ তস্য চ হিতিং চিকীর্ু 


; মরীচ্যা্দীন অগ্রে সৃষ্টী প্রজাপতীন্‌ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং: 
 প্রাহয়ামাস বেদোক্তম্।।”-_সেই ভগবান এই জগৎকে; 
নিজের ভিতর থেকে) সৃষ্টি করে তাকে সুস্থিতিতে রক্ষা: 
? করার মানসে প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি; 
1 করে তাদের বেদোক্ত প্রবৃত্তি (বো কর্ম) লক্ষণ ধর্ম গ্রহণ: 


] ঃ 
“তিতোইন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্মং: 


: জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।।”__-তারপর সনক,; 
: সনন্দন (এবং সনাতন ও সনৎকুমার)-কে সৃষ্টি করে; 
: তাদের জ্ঞান-বৈরাগ্যরাপ নিবৃত্তি (বা অস্তমূখী ধ্যান) লক্ষণ: 
: ধর্ম পরিগ্রহ করিয়েছিলেন। নর 


সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারকে চার: 


 কুমার'_বশ্ত্মা শাশ্বত সম্তান-_-বলা হয়ঃ ভারতীয়: 
: সাহিত্যে তাদের পরম দৈবসত্তার সাংসারিক মালিন্যমুক্ত: 


“দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্ত: 


? লক্ষণশ্চ।। জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-: 
: নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।”-_অর্থাৎ, বেদোক্ত ধর্মের বা দর্শনের: 
: দুটি লক্ষণ- প্রবৃত্তি বো বহিরঙ্গের কাজকর্ম) এবং নিবৃত্তি: 
! (বো অন্তমূথী ধ্যান)। এরা জগৎকে সুষম সাম্যে রক্ষা করে।: 
? সকল জীবের জন্য এরা দুটি বস্ত নিশ্চিত করে- প্রকৃত: 
: অভ্যুদয় বা সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং নিঃশ্রেয়স: 
; বা আধ্যাত্মিক মুক্তি। ৃ 


মানুষের কল্যাণের জন্য কর্ম ও ধ্যান-_দুইয়েরই: 


 প্রয়োজন। যদি এদের দুটির যেকোন একটিমাত্র থাকে, 
? তবে ব্যক্তির মঙ্গল বা সমাজের মঙ্গল-_কোনটিই হতে: 
; পারে না। দেখুন প্রাচীন ভারতীয় খষিদের কী অসাধারণ: 
! অন্তর্দৃষ্টি ও সার্বিক প্রজ্ঞা ছিল! প্রবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক: 
; অবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে গড়ে: 
? তোলা যায় একটি জনকল্যাণমুখী সমাজ। কিন্তু যাকে: 
; আজ আমরা মূল্যবোধকেন্দ্রিক জীবন বলি, তা অর্জন করা: 
? যায় নিবৃত্তির মাধ্যমে । এরকম জীবন তৈরি হয় মানবতার : 
? অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা থেকে। প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রচুর: 
; অর্থ, ক্ষমতা এবং অন্যান্য নানা কিছু আসতে পারে; কিন্তু: 
: কেবল এ প্রবৃত্তিটি থাকলে এবং নিবৃত্তি কিছুমাত্র না: 
; শেষপর্যস্ত সমস্যায় পড়ে যাবে। সমগ্র আধুনিক পাশ্চাত্য; 


: সভ্যতা আজ সমস্যাদীর্ঘ, কারণ সেখানে নিবৃত্তির ওপর: 
; কোন গুরুত্ব না দিয়ে কেবল জোর দেওয়া হয়েছে প্রবৃত্তির: 


রর» ্্পা পর 


ওপর- কাজ, কাজ, আরো কাজ কর; আরো আরো অর্থ : 
উপার্জন কর; কিন্তু ভিতরে ভিতরে দরিদ্র থেকে : 


দরিদ্রতর থেকে যাও--যতক্ষণ না মানসিকভাবে 
একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছ! আধুনিক পৃথিবীতে বহু 
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্রস্থটি থেকে উদ্ধৃতি দিই; তিনি একথাগুলি বলেছেন প্রায় 
১৪০ বছর আগে এবং তখন তিনি যা বলেছেন তা আজ 
সম্পূর্ণরূপে সত্য। তিনি বলেছেনঃ “নিরাপত্তা ও 
জনকল্যাণ অর্জন করলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে অন্য সব 
সমস্যারই সমাধান করে ফেলে এবং তখন নিজেরাই 
নিজেদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ।” 


রয়েছে অর্থ, ক্ষমতা ও ভোগসুখ লাভের অশেষ প্রযত্ব; 
ফলে এসেছে মূল্যবোধের ব্যাপক অবলম্বন এবং 
ক্রমবর্ধমান হিংসা। সুস্থ মানবসমাজকে রক্ষা করার উপায় 
এটা নয়। আসলে, দ্বিতীয় যে উপাদান- নিবৃত্তি, তার 
অভাব রয়েছে। তাই শঙ্কর বলছেন ঃ “পপ্রাণিনাং সাক্ষাৎ 


ও ধ্যানের মাধ্যমে) সামাজিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক 
মুক্তিকে সমন্বিত করে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ 
করা প্রয়োজন। “অভি'-র পরে “উদয়” মানে হলো কল্যাণ; 


উপসর্গ, যার তাৎপর্য হলো- সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটতে পারে না; সুস্থ-সবল সমাজ 
গড়তে গেলে সমন্বিত কার্যপ্রণালী ও সঙ্ঘবদ্ধতা বা সমবায়ী 
মনোবৃত্তির প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে 
লড়াই করলে কোন সমৃদ্ধি আসবে না। সামাজিক শাস্তির 
একান্ত প্রয়োজন; প্রয়োজন সমন্বয়ের, প্রয়োজন সঙ্ঘবন্ধ 
কার্যধারার এবং এসবেরই ওপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে এ একটি শব্দ 'অভি'তে। এটি এমন একটি 
মূল্যবোধ, যাকে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রতিক শতকগুলিতে 
আমরা যথেষ্টরাপে আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি। আমাদের 
আজ সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; গড়ে তুলতে হবে 
সঙ্ঘবদ্ধ মানসিকতা । আমাদের দেশের মানুষ কিভাবে 
একসঙ্গে কাজ করতে হয়, সেটা জানলে আমাদের গ্রামগুলি 
কালই স্বর্গে পরিণত হয়ে যেত। আমরা এটা এখনো 
শিখিনি, আর তাই আমাদের 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' 
বা সমবায় সমিতিগুলি প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। সমবায়ী কোন 
মানসিকতাই না থাকলে আর কী 
আন্দোলনকে সফল করে তোলা যাবে? 


এই দুই মার্গের ফল $ অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়স 
অতএব, “উদয়'এর সঙ্গে যুক্ত 'অভি' শব্দটি: 


; গুরুত্বপূর্ণ; এতে সমষ্টিবদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।; 
; আমাদের শিখতে হবে, কী করে গ্রামে প্রতিবেশীদের সঙ্গে: 
মানুষ এইভাবে ভূগছেন। আমি প্রায়ই জার্মান দার্শনিক ? ব্যবহার করা উচিত। তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে 
: সবাই মিলে গ্রামগুলিকে উন্নত করে তোলা যায়।: 
; সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও শিক্ষা-__এসবই আমরা অর্জন: 
? করতে পারি কেবল সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ; 
; করলে। এভাবেই আমাদের পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে ; 
! সুস্থ-সবল করে তোলা যায়। এইভাবেই গড়ে তোলা যায়: 
? নতুন এক সুস্থ-সবল, প্রাণবন্ত ভারতবর্ষ। তাই এই; 

এই আধুনিক যুগের নারীপুরুষের কাছে কথাগুলি কী : 
আক্ষরিকভাবে সত্য! এমনকি আমাদের নিজেদের দেশেও : অনেকটাই আয়ত্ত করে ফেলেছে। আমরা তাদের কাছ; 
; প্রয়োগ করা যায়। আমাদের জীবন ও কর্মে তিনটি; 
; মূল্যবোধ নিয়ে আসতে হবে £ প্রচুর কাজ, দক্ষ কাজ এবং ; 
: সম্মিলিত কাজ। শঙ্করাচার্য বলছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক: 
? যৌথ আদর্শ-সমক্িত এই বৈদিক দর্শন একদিকে নারী-: 
অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ”-_এমন এক জীবনদর্শন, যা কের্ম ; 


'অভ্যুদয়'-এর দর্শন একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্য এটিকে; 


পুরুষের অভ্যুদয় এবং অপরদিকে তাদের নিঃশ্রেয়স: 


ঃ ঘটায়। সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলতে আজ; 
? আমরা এইরকমই বুঝি। এটা মোটেও আকাশকুসুম কল্পনা: 
: নয়। বহু সমাজ আজ অভ্যুদয় অর্জন করেছে এবং ভারতে; 
বিশেষ শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত “অভি' একটি গুরুত্বপূর্ণ 


আমরাও তা অর্জন করতে পারি, যদি আমরা যাকে: 


: যেমন বলেছেন £ “যে-আমাকে তোমরা দেখেছ-_তাকেই: 
; যদি ভাল না বাসতে পার, তবে যে-ঈশ্বরকে তোমরা; 
: দেখনি-_তাকে কী করে ভালবাসবে?” এই একটি মহান: 
; শিক্ষা আমাদের দেশের মানুষকে লাভ করতেই হবে।; 
; বহুদূরে অবস্থিত কোন ঈশ্বরের সঙ্গে বা মন্দিরে অবস্থিত: 
; ঈশ্বরের কোন মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে আমাদের যে: 
? দারুণ আগ্রহ দেখা গেছে, তার তুলনায় নিকট প্রতিবেশী: 
; কোন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের আগ্রহ কিছুই: 
; নয়; কাছের সেই মানুষটির সঙ্গে প্রায়ই আমরা ঝগড়াঝাঁটি: 
: বাঁধিয়ে বসি। এটা বদলাতে হবে এবং এই পরিবর্তনই: 
? আনে অভ্যুদয়। তারপর আসে নিঃশ্রেয়স। আপনি অর্জন 
শিক্ষা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর্থিক ক্ষমতা এবং নানারকম 
; সুখভোগ। তবু মনে শান্তি থাকবে না; জীবন হবে উদ্বেগ- 
? অশান্তিতে ভরা। কেন? কারণ, আপনি একটি জিনিস 


পাননি--আপনার প্রকৃত সত্তাকে আপনি জানতে 
পারেননি, চেনেননি আপনার অস্তরস্থিত দৈব স্ফুলিঙ্গটিকে। 


আপনার ভারকেন্দ্রটি সবসময়ই আপনার বাইরে রয়ে : 
গেছে। আপনি আপনার সত্মকার আত্মমর্যাদা উপলব্ধি 
করতে না পেরে এবং থেকে গেছেন জড়বস্তুর দাস হয়ে। 
এর থেকেই আসে অন্তরের উদ্বেগ; বাড়ে সামাজিক 
অপরাধ ও অষ্টাচার এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে আরম্ত 


মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরে সদাজাগ্রত দৈবসন্তার সংস্পর্শে 
আসে। এটা কোন চাপিয়ে দেওয়া উক্তি বা বিশ্বীসমাত্র নয়; 
এ হলো অধ্যাত্ববিজ্ঞানের পথে গুঁপনিষদিক খাষিদের 
অনুভূত সত্য; যে-সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের কেবল 
বিশ্বাস করলেই চলবে না, অন্তরে উপলব্িও করতে হবে। 
আর আপনি যতই ভিতরে ঢুকবেন, ততই আপনার ক্ষমতা 
জাগবে অন্য মানুষেরও অস্তরে প্রবেশ করার, তাদের সঙ্গে 
সুখী পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার। নিজের অস্তঃ- 
প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করলে আপনি আপনার জিনেটিক 
ব্যবস্থার ছারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র অহং-এর পারে চলে গিয়ে 
পৌঁছে যাবেন বৃহত্তর সেই আত্মসত্তার সংস্পর্শে, ষিনি 
সকল জীবেরই আত্তর সতা। 


সমন্বয়ই গীতার মহৎ শিক্ষা। এতে আছে এমন এক দর্শন, 


গ্রন্থের এটি বিশেষত্ব। তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ “প্রাণিনাং 
সাক্ষাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।” তিনি বলেননি যে, এটি 
কেবল হিন্দুদের জন্য বা ভারতের মানুষের জন্য। 
বলেছেন-__প্রাণিনাম্‌,__অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য। 


রক্ষা করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ প্রবণতা 
রয়েছে। বার্রান্ড রাসেল তার "71080 ০1 90101706 07 
9০০16" গ্রন্থে বলেছেন, নারী-পুরুষকে যন্ত্রে পরিণত 


করার এই ব্যাপারটা যদি খুব বেশিদুর গড়ায়, তাহলে এমন : 
সাম্প্রতিক গবেষণাতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে। 
: সফরকালে ওয়াশিংটন ডি. সি-তে থাকাকালে আমার: 
: হাতে একটা অতি স্থুলকায় গ্রন্থ এসেছিল-_ /105110থা) ? 
1 নথ10000 01 73)01180 (৬০1. [])। গ্রহটি: 
;£ অনেকের লেখার সঙ্কলন। 
যদি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়, তবে আধ্যাত্মিক ; 


একটা সময় আসবে যখন একজন শ্রমিক একটা ফুল হাতে 


রেখে প্রার্থনা করবে ঃ “হে যন্ত্র আমাকে তোমার 
কলকজ্জার মধ্যে ভাল একটা নাট -বলটু করে নাও!” এরই 
নাম মানুষের যন্ত্রায়ন। দ্বিতীয় যে-মূল্যবোধটির ওপর 
শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছেন, অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স- তার প্রতি 


মূল্যবোধগুলির বিকাশ হবে এবং এইরকম একটি সমস্যা : 
কোনদিনই দেখা দেবে না। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-_-এ-দুটি 


1 মিশে জগতের সাম্য ও সুস্থিতি বজায় রাখার উপায় করে; 


 দেয়। একটির ওপর জোর দিয়ে অন্যটিকে অবহেলা; 
; করলেই সমগ্র ব্যবস্থাটা কোন একদিকে কাত হয়ে পড়বে: 
: নিঃশ্রেয়স-এর দিকে হেলে পড়েছিল; তাও যথাযথভাবে; 
; নয় এবং অভ্যুদয়-এর দিকটিকে অবহেলা করেছিল। ফলে: 


নিয়ে আসি দ্বিতীয় সেই মুল্যবোধ-_নিবৃত্তি_ ধ্যান, যার : 
: আধুনিক পাশ্চাত্য ঝুঁকেছিল অভ্যুদয়-এর দিকে, যা থেকে: 
£ বাঁচার জন্য এখন সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! 
: পাশ্চাত্যের নিবৃত্তির অভিজ্ঞতা ছিল শ্বীস্টীয় ধ্যানধারণার ; 
; মাধ্যমে এবং সেই ভাবনা উৎপাদন করেছিল মহান: 
: ভাববাদী সাধক ও সাধুসস্তেরও; কিন্তু আধুনিক যুগে: 
? সেসবই অপ্রচলিত হয়ে গেছে; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা: 
: এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরাপে প্রবৃত্তি-র ভিত্তিতেই গঠিত। কিন্তু: 
: ব্যাপার হলো, এই প্রতিক্রিয়া আসছে কিছু চিন্তাবিদ, : 
: মনোবিজ্ঞানী এবং নিউর্লীয় বিজ্ঞানীর কাছ থেকে, যখন: 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-এর এই : 
যার মাধ্যমে আসে সর্বাঙ্গীণ মানবীয় প্রগতি। এই মহান : করেছে ৃ 
£ এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নিবৃত্তির ওপরেও জোর: 
: দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এই ভাব আমেরিকার চিন্তায়: 
; কিভাবে, কি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করছে? : 
এটিই এর সর্বজনীনতা। অভ্যুদয়-এর সঙ্গে নিঃশ্রেয়সকে : 
যুক্ত করে গীতা মানুষকে যন্ত্রমাত্রে পরিণত হওয়া থেকে : 
; বেদাস্ত আরো একটি স্বরকে স্বীকার করে-_সেটি অতি-: 
: চেতন। মানুষের সৃজনশীলতা প্রসঙ্গে নিবৃত্তি সেই অতি-: 
? চেতন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের সৃজনশীলতায় ; 


এসেছিল স্থবিরতা, যা থেকে দেশকে আধুনিক কালে উদ্ধার : 
করছেন স্বামী বিবেকানন্দের মতো আচার্যগণ। অপরপক্ষে: 


একপেশে মানুষদের এবং একটি একপেশে সভ্যতার।: 


আমেরিকায় বিগত ২০০ বছর ধরে নানা: 


জ্ঞানের (০0£1110101) যে বিভিন্ন স্তর আছে, তাদের: 
মধ্যে চেতল, প্রাকবচেতন, অবচেতন এবং অ-চেতন ছাড়াও : 


'ভান'”-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে অনেক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীর: 


১৯৭১-৭২-এ আমেরিকায় আটমাসের বন্তৃতা-: 


আমেরিকার যুবসম্প্রদায় একসময় নানাধরনের ড্রাগ নিতে; 
ও তার অপপ্রয়োগ করতে আরম্ভ করের প্রন্থটিতে তার: 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সহ সুস্থ উপায়ের কথা রয়েছে। [ক্রমশ]: 





সবার জন্য অফুরস্ত স্নেহ ছিল, সে-মাতৃনেহ 





বন্ধন আনেনি, মুক্তির পথ উন্মোচিত করেছে। ঠাকুরের 


: সেখানে আবেগ ছিল, কিন্তু মায়ার দ্বারা এই আবেগ কলুষিত 
? ছিল না। এই ভাবের আবেগ দয়ার দ্বারা পরিশুদ্ধ বলে 
£ দ্বিতীয়ত, মায়ের ছিল একটি অসাধারণ গুণ-_তিনি 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা 
: দিতেন। আজকের দিনে এবিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদিন 


£ আমরা নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অবমাননার ঘটনার কথা পড়ি; 
: উপরস্ত যেসব জিনিসপত্র বা যেসব মানুষের সাহায্যের ওপর 


? অনুদারতা, অসৌজন্যতা যেন বেড়েই চলেছে! এই পরি- 

প্রেক্ষিতে মায়ের এ অসাধারণ গুণটি বিশেষ মননযোগ্য। 

£ একদিন শ্রীমা দেখলেন, কাজ হয়ে যেতেই একজন 
ঝীঁটাটি ছুঁড়ে ফেলল। তিনি এঁ ব্যক্তিকে বললেন, ঝাটাকেও 

কি কা রর রা রা 


প্রত্যেককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজে ছোট হয়ে 
 থাকতেন। একদিনের ঘটনা। নলিনীদি একটু অভিমানী 
;ছিলেন। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ব যাবে, তাতে যদি 
: নলিনীদির হিংসা কিংবা ঈর্ষা হয়, তাই মা হঠাৎ নলিনীদিকে 
? বলছেন ঃ “দ্যাখ তো, ক 





? কিনা?” লিস্টটা দেখেই মুরব্বির মতো নলিনীদি সাগ্রহে: . 
: বললেন £ “একি হচ্ছে, এইটুকু কি? আরো এই এই দিতে : 
? হবে।” মা চুপ করে থাকলেন। নলিনীদি যা বললেন, মা তা: 
: মেনে নিয়ে কয়েকটি জিনিস তালিকায় জুড়ে দিলেন।: 
£ আরেকটি ঘটনা। একদিন এক ব্রাঙ্গা মহিলা ডাক্তার 
! এসেছেন। অন্য সবাইকে মা প্রসাদ দিলেন, কিন্ত ব্রাহ্মা বলে 
? হয়তো প্রসাদ অপছন্দ করবেন ভেবে মা তাঁকে দিলেন না।; 
: পরে সেই মহিলা যখন নিজে চাইলেন, তখন মা তাকে: 
: এসেছেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মাণ-অন্রাহ্ষাণ ব্যাপারে সবাই: 
; সচেতন। মা রাধুকে বললেন কবিরাজ মশায়কে প্রণাম: 
? করতে। মায়ের সঙ্গিনীদের কারো কারো এ-সিদ্াত্ত পছন্দ; 
: হয়নি, কিন্তু মা গুণী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন।: 
: প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ভারতবর্ষের এতিহোর ; 
: মধ্যে রয়েছে। ভাগবতের মধ্যে রয়েছে। সেগুলি আমরা: 
প্রায় ভুলতে বসেছি। কিন্তু মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীমা; 
প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন, ্রত্েক! 
: ব্যবহার্য বস্তুকেও মর্যাদা দিয়েছেন। 

মায়ের ন্নেহ থেকে ভিন্ন শ্রীমায়ের স্নেহ কোন : 


মা ছিলেন নশ্রতার ্রতিমর্তি। যখন সবাই তাকে বড়? 


: করে দেখবার চেষ্টা করছে, তিনি সেসময় তাদের বাধা দিয়ে ? 
; ভাষায় বলতে হয়__এর মধ্যে মায়া ছিল না, ছিল দয়া। : 
 দিয়েছিলেন। ঠাকুরের চেয়ে তাঁকে বড় করে দেখাবার? 
বিনয়ের সঙ্গে তার নিজের সামান্য ভূমিকা সবার সামনে; 
£ তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়। পুরীতে তিনি জগন্নাথ 
: মন্দিরে যাবেন, পাণ্ডা গোবিন্দ সিঙ্গারী নিয়ে যাবেন। ব্যবস্থা : 
; করা হয়েছিল, মা পালকি করে যাবেন। কিন্তু মা আপত্তি; 
: পত্র-পত্রিকায় মানুষের ওপর, বিশেষত নারীদের ওপর ? করলেন, বললেন-_ না, আমি কাঙালিনীর মতো পায়ে: 
: হেঁটে যাব। এসব বিচিত্র সুন্দর আচরণের মোড়কে বিভূষিত 
: আমরা নির্ভর করে থাকি__তাদের প্রতি আমাদের উপেক্ষা, : 


বলছেন--ঠাকুর দয়া করে আমাকে তার পায়ে আশ্রয়: 


্রীমায়ের চরিত্রের আরেকটি ভূষণ তার অদোষদর্শতা।: 


£ তিনি কারো দোষ দেখতে পারতেন না। স্বামী অভেদানন্দ 


বলেছেন ঃ “দোষানশেষান্‌ সগুণীকরোধি।”; 


; তার সন্তানদের মধ্যে কোন দৌষ থাকলে তিনি তার মধ্যেও: 
8৮2৮ 
; দেওয়ার চেষ্টা করতেন। 

; ঝাটাটিকে ঠিক জায়গায় তুলে রাখলেন। শ্রীমা পরিবারের : 


আশ্চর্যের বিষয়, মা গ্রামে বড় হয়েছেন, কোন স্কুল-? 


; কলেজে পড়েননি; কিন্তু তার মন ছিল কুসংস্কারমুক্ত, তার: 
; আচরণ ছিল যুক্তিনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিবেদিতা: 
? একদিন নিজে রাম্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে : 
: এসেছেন। মা তা গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি: 


1 উঠেছে_ নিবেদিতা ত্রাম্মাণ নন, হিন্দু নন। মা শাস্তভাবে: 


৮ ১০৩তম [১৩৩তম বর্ষ-পর্থ সংখ্যা...) বৈশাখ |. বৈশাখ ১৪০৮0 এপ্রিল ২০০১ | ২০০১ গা 


প্রতিবাদ করে বলছেন $ “নিবেদিতা আমার মেয়ে, সে : 


: ঠাকুরের পুজো করেছে, সেই প্রসাদ আমি গ্রহণ করছি। 
; তাতে যদি কারুর আপত্তি থাকে তা আমি কি করতে 
: পারি?” কী ভীষণ কথা, ভাবলে অবাক হই! আরেকটি 
: ঘটনা। যোগীন-মা কোন কারণে এক ব্রহ্মচারীর ওপরে খুব 
: চটে গেছেন। তিনি গঙ্গান্নান সেরে এসে উদ্বোধন বাড়ির 
; নিচে পা ধুচ্ছেন। সেসময়ে যোগীন-মা চিৎকার করে মাকে 
: বলছেন £ মা, ওকে তুমি বের করে দাও। ও যদি থাকে 
; তবে আমি এ-বাড়িতে থাকব না। মা বার দুই-তিন শুনে 
; যোগীন-মাকে ওপরে যেতে অনুরোধ করলেন। যোগীন-মা 
; ওপরে গিয়েও হশ্িতন্থি করছেন। মা তাকে নানাভাবে শান্ত 
; করার চেষ্টা করছেন। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি গম্ভীর 
£হয়ে বললেন £ এই ছেলে বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসেছে, 


: আমাকে মা বলে জেনেছে। যোগীন, তোমাকে এত করে : 
? বলছি ওকে ক্ষমা করো, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা : 
£ কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে: 
£ আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ; 
; তোমার।” মাতৃভাবের পূর্ণ বিকশিত আলোকে উদ্ভাসিত: 
£ ? তাঁর এই বাণী তাঁর সার্বিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। : 
; ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়ের ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠার ; 
? মেলে তাকিয়ে দেখি, আমাদের ভারতবর্ষে শতকোটির ; 
: বেশি মানুষের বাস। তাদের মধ্যে বিরাট এক অংশ: 
: ন্যুনতম প্রয়োজনীয় অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি থেকে: 


? কর। কি আর বলব, ওকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। 
তুমি যা করবার কর। মায়ের এরূপ কঠোর মনোভাব 
; ভাবাই যায় না! এ-ঘটনার উল্লেখ রয়েছে স্বামী 
; নির্লেপানন্দের (যোগীন-মার নাতির) স্মৃতিকথাতে। মাতৃ- 


দ্বারা পরিশীলিত সংস্কারমুক্ত মন। অসাধারণ! 
£ দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সময় মা ব্যাঙ্গালোরে মাত্র 
; তিনদিন ছিলেন। একদিন তিনি দেখছেন, তার ঘরের 


জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে একটি ছেলে। তিনি হাত 
; কবলে পর্যুদস্ত। এদিকে “মাস মিডিয়া” বা গণমাধ্যমের; 
; ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে এদেশের মানুষের মধ্যে 
; এতদিনকার প্রচলিত মূল্যবোধগুলি তালগোল পাকিয়ে : 
; গিয়েছে। ভারতবাসীর বিভিন্ন অংশে পরস্পরের মধ্যে: 
1 ভোগাধিকারের তারতম্য বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর আর্থ-: 


নেড়ে ডাকলেন। ছেলেটির খালি গা, মাথার চুল উদ্বথুষ্ক। 
তিনি তাকে কাছে বসালেন, তার মাথায় খানিকটা তেল 


একজনকে বললেন £ এই ছেলেটিকে কেউ একটি জামাও 
দিলে না! শুনে একজন ভক্ত দৌড়ে গেলেন জামাকাপড় 
কিনতে। মা ছেলেটিকে খাওয়ালেন। পরের দিন তাকে 
মন্তর্দীক্ষা দিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। ছেলেটির নাম 


আদিমুলম। নিচু জাতের। তার ভাষা মা বুঝতে পারেন না, : 
: বিদ্যার ঝাণ্ডা উচিয়ে সাজগোজ করে তাদের দেশবাসীর; 
 পুপ্ধীভূত ক্ষোভ, দুঃখ, অশাস্তিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা: 
মানুষের মধ্যে জাতপাতের প্রবল কুসংক্কার। মা সবকিছু : র 
: উচ্চারণ করলেও দুনিয়ার সুউচ্চ মাত্রায় সম্পদ-: 
: ভোগকারী এসব 'উন্নত' দেশ বঞ্চিতদের মধ্যে সম্পদ: 
: বিতরণ করতে নারাজ। বঞ্চিতদের দাবিয়ে রাখার জন্য: 
? যুদ্ধ-ব্যবসার রমরমা চলেছে, অথচ স্থিরমন্তিফ্ষের মানুষ; 
? বুঝতে পারছে যে, যুদ্ধসঙ্ঘর্ষের জন্য নির্ধারিত সম্পদ; 
? দিয়ে বঞ্চিত মানুষদের দুঃখকষ্ট দূর করা মানুষের: 
? সাধ্যাতীত নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টতই: 


সেও মায়ের কথা বুঝতে পারছে না। এদিকে ব্যাঙ্গালোর 
আশ্রমে তখন ব্রাহ্মণদের আধিপত্য। আর সেখানকার 


অগ্রাহ্য করে তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তী কালে এই 
ছেলেটিকে ভক্তরূপে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে আসতে দেখা 
গিয়েছিল। মা যেটা উচিত মনে করতেন, সেটা নির্ঘিধায় 
করতেন। কিন্তু এমনভাবে বিনয়ের সঙ্গে করতেন যে, 
কারো মনে আঘাত লাগত না। তার নিত্যকার আচার- 
আচরণ থেকে বোঝা যেত, জাতপাতের কুসংস্কার কখনোই 
তাকে বিচলিত করতে পারেনি। 


সূ 
শ্মায়ের দিব্যজীবনে দেখতে পাই দেহনী দীপের: 


 আলো। তুলসীদাস রামনামরাপ দেহলী দীপের কথা: 
£ বলেছেন। দীপ ঘরের দরজার কাঠের ওপর রাখলে ঘরের: 
? ভিতরে আলো হয়, বাইরেও আলো হয়। দেহলী দীপের: 
? মতো জুলছিল তার মাতৃত্বের অনির্বাণ দীপটি। তার নিগ্ধ: 
? আলোকে আলোকিত মায়ের জীবন। অন্তরে ছিল: 
; চিরকালের শাস্তি। অশাস্তি কাকে বলে তিনি জানতেন না।! 
? আর বাইরে বিকীর্ণ মাতৃত্বের আলো ছিল কতকটা যাদুর; 
ঃ মতো; তার আকর্ষণে সবাই তার কাছে ছুটে আসত। তিনি: 
দৃষ্টিতে তিনি যা যা করেছিলেন, তার তালিকা দেখলে: 
£ অবাক হতে হয়। এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! 


তার অসাধারণ মাতৃভাবের আলোতে বুঝতে হবে তার 
বাণীর তাৎপর্য। তার একটি বাণী ঃ “যদি শার্তি চাও মা: 


আমাদের আশপাশের ও বৃহত্তর পরিমগ্ুলে চোখ; 
বঞ্চিত; নিরক্ষরতার অন্ধকারে ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির; 


তাদের চোখের সামনে ঝুলছে। পশ্চিমী ভাবনা গণতন্ত্র ও: 


সামাজিক মানদণ্ডে উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-: 


করছে। বিশ্বায়নের প্রাঙ্গণে সাম্যের বাণী জোর গলায়: 


মনে হয়, মানবসমাজ যেন একটা হালভাঙা নৌকার মতো 


সঙ্কটজনক এই কারণে যে, অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। মাতৃভাবের মধ্যে সহজাত 
যে দরদ, পরহিতৈষণা, অদোষদর্শিতা, সহিষু্তা ইত্যাদি 
বর্তমান, তার সাহায্যেই এই জটিল সমস্যার মোকাবিলা 
করা সম্ভব। 


আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপিত হচ্ছে। ঘোষিত উদ্দেশ্য- 
সকলের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি নারীকে তার স্বাভাবিক 
বিকাশের সুযোগ দিতে হবে__এ-ভাবনা। নারী- 


টেকা দেওয়া প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবর্ষে পুরুষের তুলনায় 
নারীর সংখ্যা হাস চিস্তার কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। এর 
পাশাপাশি মাতৃভাব-_যা অনেক সময়েই ভুল করে মনে 
করা হয় শুধুমাত্র নারীদের মধ্যেই সীমিত, তার শক্তি ও 
বিরাট সম্ভাবনা সত্তেও প্রায় অনাদূত হয়ে পড়ে রয়েছে। 


এবং বৃহত্তর সমাজে তা সধ্যারিত করে দিতে পারলে, 
তাহলে নারী-সমস্যার সহজ ও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। 
এখন প্রশ্ন, মাতৃভাব কি শুধু মেয়েদের মধ্যেই 
প্রযোজ্য? এর উত্তর- মোটেও না। শ্রীস্রীচণ্ত্ী বলছেন ঃ 
“যা দেবী সর্বভ্তেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”। সেখানে বলা 





গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপুর্ণিমা) আযাঢ় পূর্ণিমা 


বৈশাখ অমাবস্যা 


জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা 
আধাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া 


একাদশী-তিথি (রামনাম-সন্কীর্তন) 


শনিবার, শনিবার 


অনুষ্ঠান-সুচী (জ্যৈষ্ঠ-আযাঢ় ১৪০৮) 
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 


শা 
! হয়নি যে, জগন্মাতা শুধু নারীদের মধ্যেই রয়েছেন। কেউ: 
লক্ষ্যচ্যত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। অবস্থা বাস্তবিকই : 


কেউ এই ভাবনার প্রতিবাদ করেছেন, নানা জনে: 


! নানানভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী সারদানন্দকে : 
: একদিন তার এক শিষ্য প্রশ্ন করেন স্রীশ্রীচণ্তীর এই বাক্যটি: 
: সম্বন্ধে। মহারাজ তখন কাশীতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে: 
: অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলছেন-_ 

আরো কথা, ইদানীং কি উন্নত দেশ, কি উন্নয়নশীল বা : 
অনুন্নত দেশ- সর্বত্রই মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে পুরুষের : 
নিলজ্জ প্রাধান্য সম্বন্ধে। ১৯৭৭ থেকে প্রতি বছর ৮ মার্চ : 


“অপরেয়মিতন্তবন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।|'” . ; 
সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, সেই ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ: 


আর বাকি সবকিছু প্রকৃতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার: 
করে বলা যায়, মাতৃভাব পুরুষ-নারী সবার মধ্যেই: 
; বর্তমান। 


বলা বাহুল্য, এই মাতৃভাব একটা ভাব বা ধারণা। এই: 


? কুসুমিত হয়ে উঠবে। ব্যক্তিজীবনের কর্কশতা দূর হবে।! 
 ব্যক্তিজীবনে এখানে-সেখানে যেসমস্ত খোঁচ রয়েছে, সেসব: 
; চলে যাবে। অপরের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠবে। স্বাভাবিক 
মাতৃভাবের প্রধান মূল্যগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলে ; 


গতিতে বৃহত্তর সমস্যাগুলির সমাধান সহজে হয়ে যাবে। এই: 


: ভাব বা আদর্শ অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজন এক বা একাধিক 
£ আকর্ষণীয় চরিত্র সে চরিত্র হচ্ছেন রামকৃষ্ণ-সারদা জুটি। 
: তাদের মধ্যে, বিশেষত শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে, পরিপূর্ণভাবে 
: বিকশিত মাতৃভাবের গ্রহণ ও প্রচারের মধ্যেই রয়েছে আমাদের 
; সকল সমস্যার সমাধান। [সমাপ্ত] 


বুধবার 
শনিবার 


১৯ মে, 
১৭ জুন, 








আিলাল 


বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে তাহা : 
ৃ কিরূপে জানিবে ? তাহারা বনজ, বনের 
; শোভাবর্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া 
? করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যীহার শিল্প- 
; নৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন 





শাতিতা 






: কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ সাধন-কালের : 
: ভাব, চেষ্টা ও চরিত্র সহজে বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী: 
: একদিন বাসায় নিপ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ: 
: করিয়া আপনার ভাবে আপনার তালে করতালি দিয়া: 
 আনন্দময়ীর গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। করতালির : 
! পটপট শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: 
£ পণ্ডিতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া: 


? [কাননের] একটি সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, এশ্বর্য, কীর্তি আদি 
? যেসকল উপায় দ্বারা লোকসকলকে সাধারণত পৃথিবীতে 
? বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার 
? ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল, বনে ফুটিয়াই 
 পুরুষেরাই তাহার সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া 


সলাকালোর পারিস ২ 





লাস, ও তার উত্ভি 





রা 
; গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার : 
করিতেন বলিয়া দূরাদ্দুরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে : 
1 সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে: 
একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুল শান্তদর্শী পণ্ডিত: 
? (তোতাপুরী?] তথায় আসিয়াছিলেন; তিনি লোকের মুখেই: 
: রামকৃষ্ণের বিবরণ বিদিত হইয়াছিলেন। দর্শনশান্ত্রে বিচক্ষণ 


পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না; সুতরাং ভক্তের; 





বারাগসী থেকে প্রকাশিত "ধরমপরচারক' মাসিক পরিকার প্রচ্ছদ। পত্রিকাটি প্রত্যেক বাঙুলা মাসের পূর্ণিমায় প্রকাশিত হতো।: 
 উদ্বোধন'-এ পুনরম্বিত রচনাদুটির বানান আধুনিক করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম রচনাটিতে অবশ্য কিছু তথ্য্রান্তি ও তথ্যবিচ্যুতি আছে।: 


? থাকেন। এই মহাত্মা জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত একটি ; 
: পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 


পশ্চাতে পশ্চাতে যায় নাই। 
: ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে 
; যতুপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সেসময়ে রামকৃষ্ণ 
£ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি 
? ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, 
; আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া আপনি বিগলিত হইতেন। 
1 মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমান রাজবাটীতে [$] ; 


রামকৃষ্ণকে তিরঙ্কারপূর্বক বলিলেন ঃ “তুম্‌ ক্যা পটপট: 


? আওয়াজ করতে হো? য়হ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? য়হ: 
:ত্রাহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের ; 
 তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া: 
; আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া; 
? গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্বেদিকাদর্শনে ! 
৬ শ551৮51955 


মূর্তি স্থাপন করিলে ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাহার! 


কসবা 7 জদ্দস্দত কলা 


: পুজা-পরিচরযায় নিযুক্ত হইলেন; ভগব্তী স্বয়ং যেন তাহাকে 


: অপূর্ব চিম্ময়ী মূর্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল 
' না, [উপরস্ত?] মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, 
প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিষ্বদলের সহিত অকপট ভক্তি 
: শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান 
: করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে 
? লাগিলেন। মহামায়ার চরণম্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি 
স্থির থাকিতে পারে! আর কি সাধক বাহা জগতের বাহ্য 
! ব্যাপার লইয়া নিশ্চিস্ত থাকিতে পারেন! রিপুমদ-মর্দিনী 
' রণরঙ্গিনী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের 
 প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরই দক্ষিণেশ্বরের 


' করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একত্রতার [একাগ্রতার] 


: করিলেন। বাধা, বিন, ক্রেশ, বিপত্তি আদি সকলে একে একে 
: সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; ভক্তকে 


করিস সাধক নিজ পন্মাসনে বসিয়া নিজ হৃদ্পত্মাসনে 


: বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তিসোপানের 
স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
: সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে 
: পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাহার কার্য বিশৃঙ্খল 
' লাগিলেন সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তস্তন, 
: কখন উলম্ফন আদি পাগলের চিহ প্রকাশিত হইতে লাগিল 
: সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্ধও 
: অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তাহাকে লোকে 
: পাগল বলিয়া জানিল, বহুদিন ধরিয়া তাহার এই রোগের 


: শরীর আবদ্ধ রহিল; সাধনার গুণে মহাত্বার সকল বন্ধন 
: একে একে কাটিয়া গেল। মুঢ়ুজগৎ তাহাকে আবার বন্ধন 
; করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? আর কি 


: শ্মেশান-বাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাহার পাগলিনী-_ 
? তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের : 
: মেলা, পাগলের হাটবাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে : 


? যেকোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা: 
; নিজ নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তি-সহ এই : রামকৃষ্ণ 


সেই বাজারের পাগল। তাহার পাগলামিতে অন্য: 


? জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের: 
: ন্যায় মহায্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তভিত হইয়া আসিল। তিনি: 
: মা বলিয়া জগম্মাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া: 
: পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন।: 
: এক এক দিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া: 
: ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কীদিতেন ও সাশ্রলোচনে: 
! জাহবী তটের বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন: 
; ভিন্ন আর কিছুই চাহি না।” কখন কখন তিনি ভক্তির জন্য: 
: প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত: 
: এশ্বর্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ-ভক্তির মূল্য বোঝে; 
: নিকটবর্তী পঞ্চবটাতে বসিয়া নির্জনে ভাবময়ীর উপাসনা : না, জগতের চক্ষু এ-ভক্তির সৌন্দর্য দেখিতে জানে না।! 
; ভক্তির মাধুরী, ভক্ত! তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই: 
? সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্র সাধনে শরীর, মন, প্রাণ উৎসর্গ : 


“মা! আমাকে ভক্তি দেও? আমি ভক্তি: 


: তোমার নিকটে বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উচ্ছাস: 
 বহিতে থাকে। ৃ 
: অন্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কালনিবারণী : রামকৃষঃ 

: এপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন,? 
: ইহার মস্তক মুগ্ডিত নহে, তথাচ ইহাকে কেন লোকে: 
(ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে ; 
ইহার প্রকৃতি; যদি কেহ তাহার নিকটে ভগবানের গুণগান: 
: করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাহার সংজ্ঞার: 
; বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে : 
? রক্ত-চলাচল শক্তিরুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তীহার কর্ণে ঘন: 
: ঘন প্রণবধবনি শুনাইলে পুনশ্চেতমা লাভ হইয়া থাকে।! 
: তাহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী: 
' যে, তশ্শ্রবণে পাষাণহৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছৃসিত হইয়া: 
: উঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনী ও কাঞ্চনকে বস্তুতই: 
; ত্বাহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তীহার হস্তপদাদি: 
: বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমনকি যদি: 
? কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাহাকে দৈবাৎ স্পর্শ: 
: বাহা চিকিৎসা ও শুশ্রষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাহার বাহ্য : 
? উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাহার দুষিত প্রকৃতি অনায়াসে 
; উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি: 
: কোন হেতু দ্বারা তাহার মন বিচলিত হয়? যাহার বাবা : 


মহাত্মা এক্ষণে পরমহংস+ নামে: 


করে, তবে তাহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সংবেগ: 


প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাহাকে কেহই কখন শক্র: 


£ বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুত, তিনি অজাত-: 
? শত্র; তাহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত: 


; উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন: 


শাস্ত্াধ্যয়ন করিয়াও তত্বাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা : 
: নাই। তাহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থ বিশেষ, : 
: কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। 


তাহার বিষয় অনেক বলিবার আছে। অদ্য স্থানাভাবে : 
? তাহা আর প্রকটিত করিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে! 
; প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।* ঢ ৃ 


1 * ধর্মপ্রচারক', ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০৬ শকাব্দ, শ্রাবণ পূর্ণিমা (৬ আগস্ট ১৮৮৪, ২৩ শ্রাবণ ১২৯১),পৃঃ ৫৮-৬০। প্র ৃ 
: বারাণসীর মিসির পোখরা-্থিত ধর্মপ্রচারক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হতো। উপস্থাপিত রচনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে প্রকাশিত। ৃ 


পরমহংস রামকৃষ্ডতের উক্তি 


সমুদ্ধের জল পান না করিয়া তন্মধ্যে লবণের অস্তিত্ব 
: অস্তিত্বও সেইরূপ নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। 


: হয়, কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একখানি নরুনের দ্বারা সাধিত 
: হইতে পারে। লোকশিক্ষা দিতে হইলে অনেক শান্ত্র পাঠ 
? আবশ্যক হয় বটে, কিন্ত আপনার ধর্মলাভ সামান্য জ্ঞান 
; অল্প জলবিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে আস্তে 
: জল পান করিও, কেননা তাহা পরিষ্কার; কিন্ত আলোড়িত 
: করিও না, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া 
: জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। হে অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মানব! 
? পবিত্রতা লাভ করিতে যদি চাও, তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত 
: সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না। 


: সেইরূপ জ্ঞানচৈতন্যের উদয় হইলে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা- 


; প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। 

? অসম্ভব, সেইরাপ বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবকে 
: ধর্মের স্বর্গীয় সুখ বুঝানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

 স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা 
: দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পায়; অতএব বিশুদ্ধ 
: সেইরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ চলিয়া 


: ঈশ্বরকে দেখা যায়। 
£ মায়াকে চিনিতে পারিলে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। 








? যেমন কোন শ্রামে এক গুরু শিষ্য-বাড়ি যাইতেছিলেন।: 
: সঙ্গে ভৃত্য নাই। পথিমধ্যে এক মুচিকে দেখিতে পাইয়া: 


বলিলেন £ “ওরে আমার সঙ্গে যাবি? উত্তমরূপে আহার 


ৃ ? করতে পাবি এবং অতি আদরে থাকবি, চল না!' মুচি! 


বলিল ঃ “ঠাকুর মহাশয়, আমি অতি নীচ জাতি, আমি; 


; কিরূপে আপনকার দাস হইয়া যাইব?” গুরু বলিলেন £: 
অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অন্ত্রের আবশ্যক : 


“তাহাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাহাকেও আপনার: 


: পরিচয় দিস না এবং কাহারো সঙ্গে আলাপ করিস না।”: 
: মুচি সম্মত হইল। অপরাহরে শিষ্য-বাড়িতে গুরু সন্ধ্যা: 
£ করিতেছেন, এমন সময় অপর একটি ব্রাম্মাণ আসিয়া সেই! 
: ভৃত্যকে বলিতেছে ঃ “অমুক স্থল হইতে আমার জুতা: 
: জৌোড়াটা আনিয়া দাও।' ভৃত্য কথা কহিল না। ব্রাহ্মণ: 
; আবার বলিল, ভূত্য তথাপি নীরব। ব্রাহ্মণ তিন-চারিবার : 
; বলিল, ভৃত্য তথাপি নড়িল না। অবশেষে ব্রান্মাণ বিরক্ত: 
: হইয়া বলিল ঃ 'আরে ব্যাটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস না, তুই: 
; সেই গুরুর দিকে তাকাইয়া বলিল ঃ 
: ঠাকুর মহাশয় গো, আমায় চিনেছে। আমি পালাই।” এবং: 
য়া: সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। : 


ঠাকুর মহাশয় গো, 


বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত শান্পাঠ বৃথা। বিবেক ও; 


ৃ  বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্মলাভ অসন্ভব। 
পুর্ণ জীবনতরী মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ঈশ্বরের : 


; যায় এবং তাহার মস্তকে ডাঙ্গস মারিলে সে নিরস্ত হয়।: 
! মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানা প্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় এবং? : 
: বিবেক-রূপ ডাঙ্গস না মারিলে সে নিরত্ত হইবে না। 


ধ্যান করিবে কোণে, বনে আর মনে। ৃ 
উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত : 


; হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনা-আপনি জল; 
£ আসে তাহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না। ; 


সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্ত সকল জল পান: 


করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থলে ঈশ্বর বর্তমান বটে, কিন্ত 
: সকল স্থলে যাওয়া উচিত নয়। 

: গেলে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হইলে সেইরূপ : 
 ধার্মিকের কুৎসা করে, সাধনার অবস্থায় সর্বতোভাবে: 
: তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিবে।* 2 


যেসকল লোক উপাসনা করিলে উপহাস করে, ধর্ম ও: 


* 'ধর্মপ্রচারক', ১১শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ১৮১০ শকাব্দ, মাধী পূর্ণিমা (১৭ জানুয়ারি ১৮৮৯, ৫ মাঘ ১২৯৫), পৃঃ ১৮১১৯ 


বৈশাখ ১৩০৮/এপ্রিল ১৯০১ 





স্বামী বিবেকানন্দ 


৪ র্‌ টয রিং দি 
উদ্বোধনের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী ৪ 2 


বে যে, হী বিন তার ৯ 


মার্চ এ ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় : 
: গৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের 
; পৌঁছিবামাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া : 


: তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকায় অপরাহে ট্রন : 
: সর্বত্র এত সৌন্দরয। কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই: 
 গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে : লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য বিশেষরূপে উপলবি; 
অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূর্ব জমিদার : 
: ৬মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। : 
: ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম-_: 
; জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতীয় ধর্মে: 
(০১০০৯৯০৪০০০৫৭৬৮৬/ 


: গৌঁছিবামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকিল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও 


স্টেশনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আসিয়াছিলেন। 
: তাহারা সকলে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেবকী জয়" ধ্বনিতে 
: গগন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজীর 
: গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। 
; মোহিনীবাবুর বাটাতে 
 হইয়াছিলেন। তাহারা স্বামীজীর সন্দর্শনে আপনাদিগকে 
: কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতে লাগিলেন। 


প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বীস, 
৬ গ্য, কর্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক 


বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম : 
(হইত। সকলেই তাহার বিশ্বাসভক্তি ও তেজযপূর্ণ : ৃ 
; দ্বারা আপন কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহাদের; 
: অতিরিক্ত দল-_প্রাটীন সম্প্রদায়--যাহারা বলেন--আমি: 
; তোমার অত শত বুঝি না__ বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই: 
: ঈশ্বরকে, ৮+৯০-৭ /১৬১০১০৪৪৭ 
; দুঃখকে ছাড়িয়া ইহার অতীত 
: বলেন বিশ্বাস সহকারে গঙানানে মুক্তি হয়_ বাহার: 
: বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাহার প্রতিই হউক না কেন, 
: ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। আমি: 
: এই প্রাচীন সম্প্রদায়তুত্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায়: 
: বলেন, ঈশ্বর ও সংসার একসঙ্গে কর। ইহাদের মনমুখ এক: 
ৃ  নহে। “হা রাম তাহা কাম নহি, যাহা কাম তাহা নহি! 
 হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে স্নানান্তে : 
৭ বিএ 
? ও আলোক কি কখন একসঙ্গে থাকিতে পারে?... 


: উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। গত 
: বুধাস্টরমী উপলক্ষ্যে ব্ন্মপুত্রন্নানের মানসে স্বামীজী সশিষ্য 
: নৌকাযোগে লাঙ্গলববাধ নামক স্থানে যাত্রা করেন। 
; নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলাক্ষ নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। 
তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে বরন্মপুত্রে প্রবেশ 
: করিতে হয়। এই স্থানে ব্রনমাপুত্র খুব সরু। শুনা যায় নাকি 
: ভগবান পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ 
? হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। তাই ৮৪৮৬৭ 
: আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকে। 
? এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে 
; অবিরাম আনন্দসুচক হুলুধবনি উত্থিত হইতেছে- কোথাও 


 স্বামীজী ত্রন্মপুত্র হইতে ধলেম্বরী_-তথা হইতে বুড়িগঙ্গায় 
প্রবেশ করিয়া ঢাকানগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। 






রর ৪ নু স্পা 


অনেক ভদ্রলোক সমবেত ; 
: করিয়াছেন, ইহারা বলেন, হিন্দুধর্ম সত্য নয়, কারণ উহা: 
: পৌত্তলিক। পৌত্তুলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ: 
স্বামীজীর নিকট সদা সর্বদাই ভদ্রলোকগণ তাহার : 
পৃ, তে আসিতে লাগিলেন। অপরাছে : ৃ 
; তিনদিন আছেন, তাহারা হাঁচি টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: 
: বাহির করেন। তাহারা কোন্‌ দিন ভগবানকেই তড়িতের: 


স্বামীজী গতক্ল্য [৩০ মার্চ ১৯০১]: 
এখানকার জগন্নাথ কলেজ গৃহে প্রায় দুই: 
সহত্র শ্রোতার সমক্ষে “আমি কি শিখিয়াছি?”; 
এই সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল : 
বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানকার বিখ্যাত উকিল: 
? রমাকাস্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। 

বক্তৃতার সারমর্ম এই---আমি নানা দেশ বিদেশ মণ? 
: করিয়াছি, কিন্তু আমি কখন নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশের : 
সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে : 


করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্মের জন্য: 
নানা সম্প্রদায়__বৈদেশিক ভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে: 
পক্ষপাতী_ ইহারা 'পৌন্ুলিকতা' বলিয়া একটি কথা রচনা; 


অনুসন্ধান করেন না, কেবল এ শব্দেরই প্রভাবে তাহারা: 
হিন্দুধর্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর এক দল: 


পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! যাহা হউক, মা: 
ইহাদিগকেও আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির: 


রাম/ রব রজনী কভি দোনো নহি এক ঠাম।” যেখানে: 


নি ১০৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা ২৩৯ বৈশাখ ১৪০৮ এ এপ্রিল ২০০১ রী 





£ অধ্যায়) ও ভাষ্যকার ণীত ব্রহ্ষসূত্রভাষ্য (২1১1৩) প্রভৃতি 
হিন্দুধর্মের প্রামাণিক শান্ত বম, আত্মা, আত্মারক্ম এক্যানভূতি প্রভৃতি 
; বেদাত্তপ্রসিদ্ধ চরমতত্বুকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এসব তত্বের 
: আলোকেই স্বামী প্রেমেশানন্দ মহর্ষি পতগ্রলি কথিত আসন-খধ্যান-ধারণাদি 
প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনের বহু-পুরুষবাদ বেদাত্ে 
স্বীকৃত হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করবেন, প্রেমেশানন্দজীর মর্মার্থ 
 ব্যাখ্যান বৈদাস্তিক চিস্তাধারারই অনুবর্তন করেছে। 

: পাঠকের সুবিধার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'-এর অন্তর্গত 
: সুত্রানুবাদের অনুসরণে স্বামী শরণ্যানন্দ সূত্রগুলির সরল বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত 


: তার ভাষা অপরিবর্তিত রেখেছি। প্রেমেশানন্দজীর অনুসরণে সূত্রগুলির 
: বঙ্গানুবাদও সাধুভাষাতেই করা হয়েছে।__সম্পাদক, “উদ্বোধন' 









|| ৫।। 
র নিয়ম ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা 
সূর্যকে ধ্যান করিবে। ৭-৮ বৎসর 


চিৎ কেহ প্রত্যহ গায়িত্রী জপ করিয়া থাকেন, সেই 
: জাপকদের মধ্যে কচিৎ কেহ এক-আধটু ধ্যানও করিয়া 


? থাকেন। ধ্যানকেই হিন্দুরা অস্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের : 
প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। মনঃসংযোগ অভ্যাস না ; 
: থাকিলে সংসারের সামান্য কাজই সুসম্পন্ন হয় না; বড় বড় : 
? জীবনে বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন সংসারে দেখা; 
: যায়__যে যত শিক্ষিত হয়, ভাল ভাল ভোগ সম্বন্ধে সে তত; 
? নামজপ প্রবর্তন করা হইয়াছিল; তাহাও ধ্যানেরই একটি : 

'নিননস্তর। জপেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। (*স্বাধ্যায়ারিক্ট- : ্‌ 
; উপকরণ না হইলে তৃপ্তি হয় না। অধ্যাত্-সাধনায়ও : 
? আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইসব সাধকদের মধ্যে যাহারা: 
: নিষ্কামকর্ম করিয়া দেখিয়াছেন যে, কর্ম কখনো শেষ হয় না;: 
; উপাসনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভগবানের উপর তীন্র: 
: ভালবাসা না থাকিলে মনকে জগৎ হইতে উ্ধ্বপথে: 
: চালাইতে সবসময় ইচ্ছা প্রবল থাকে না; জ্ঞানবিচার করিয়া: 
! দেখিয়াছেন ব্রক্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর তন্তু জানিতে পারিলেও: 
জিনা দাদ 


সকল কাজেই বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন দেখা যায়। 
ধ্যানযোগের অভ্যাস উঠিয়া যাওয়ার পর ঈশ্বরের 


: দেবতাসম্প্রয়োগঃ1”-_ যোগসূত্র, ২1৪৪) 

: কিছুদিন পূর্বে আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতগণ কোন 
: কাজ করিবার পূর্বে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার রীতি 
প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হয়তো তাহাদের অজ্ঞাত- 
? সারেই তাহা যোগেরই ঈষৎ আভাস। 

1 যোগাভ্যাস তিরোহিত হওয়ায় হিন্দুজাতির সবদিকে 
: অবনতি হইয়াছে। যে-ব্যক্তি দিনে অন্তত তিনবার মনকে 
: প্রত্যাহত করিয়া জগতের উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে পারে, 


১৯০০৪০৭০০০৯ 
১০৩তম (১৩৩তম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


তাহা শিখানো হইত; এখন অবশ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে : 
: বসিয়া গেলে শাস্তিলাভ সুনিশ্চিত; টিটি রান 


সম্বন্ধ কিছুমাত্র জ্ঞানবিশ্বাস না থাকিলে: 


্‌ নব্বনের উ্গতিহইনার তো কোন উপায় নাই! 


জগতের সব রহস্য, ব্রন্মোর সব তত্ব জানিলেও মানুষ 


? তো দেহমনের খোর হইতে মুভি পাইবে না।তাই তো! 
হিন্দুরা শিশুকাল হইতে উধের্ব উঠিবার একমাত্র পথ: 
সপ্ত : ধ্যান বাঁ নিদিধ্যাসন শিক্ষা দিতেন। ৃ 
: মির নারি 
: | প্রসঙ্গত ২৩1১১, ১ : 
:উ ৪1৫ উ ৮ হইলে, জানবিচার করিতে করিতে সর্বপ্রকার উপাধিবিত 
: পনিষদ্‌ (২1৪1৫), স্বেতাশ্বতর লি ১৯১ জা (| আহি সা রা এড 
'ব্রহ্গের অন্ত সৌন্দর্য মাধূ্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইলাম; কিন্ত: 
: দেহমনের দাসত্ব ঘুচাইতে না পারার পূর্ণশাস্তি তো পাইলাম: 
; না। তখন মহর্ষি পতগ্লি আসিয়া একটি অত্যাম্চ্য সরল: 
: সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন_ যে-রাস্তা ধরিয়া চলিতে 
০৯৬০4 ন্মপ শরীর-; 

? করেছেন এবং স্বামী পরান রর সরল বাবদ সংযত: পর বাহিরের সকল বধ জাহান বস 
রে ভারা লারা রা রর লা : উপবিষ্ট থাকিয়া প্রাণশক্তি সাহায্যে মনকে নিষ্টরিয় কর।! 
; অতঃপর বুদ্ধির মধ্যে যে সত্বগুণের প্রকাশ আছে, তাহা; 
: 'বোধ' করিয়া বসিয়া থাক। এইরূপ থাকিতে থাকিতে : 


| ৬ 
নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে সংসারে বির; 


; হইবে, তখন সৃষ্টির অতীত গুণাতীত “চিত; বসতে অনুভব 
: করিয়া তুমি পূর্ণত্বলাভ করিতে পারিবে। 


ইহাই অধ্যাত্বিদ্যা লাভের শেষ ধাপ। দৃঢসন্ল্প লইয়া: 


: জুলস্ত দৃষ্টাস্ত। 
|| ৭।। 
উপসংহার 
্যানযোগের বিশ্ন বিষয়ে বদ, হী প্রুখ মহাপুরুষদের? 


সচেতন হয়। একটি খাটিয়া-খাওয়া মানুষ পরম তৃপ্তির: 
সহিত ডালভাত খায়, কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বহু: 


প্রাণে শাস্তি আসে না; ধ্যানযোগ অভ্যাস করিয়া: 


বৈশাখ ১৪০৮ 0 এপ্রিল ২০০১ 


: তাহারা সাধনপথের কোন বিদ্তেই বিচলিত হন না এবং : 


; করিতে পূর্ণশাস্তি লাভ করিয়া থাকেন। 


মহর্ষি পতঙ্জলি প্রণীত 'যোগসূত্র'-এ আমরা অস্তরায়ের ৃ 
: কথাও পাইব, পাইব সেগুলিকে অতিক্রম করিবার পথ- ; 


নির্দেশও। যোগশান্ত্রের মূল কথাগুলি বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় 
; না। কিছুকাল একটু অভ্যাস করিলেই কথাগুলি স্পষ্ট হইয়া 
' উঠে। কিন্ত সূত্রে যেসব সূক্ষ্ন বিষয়ের পর্যবেক্ষণ এবং বিচার : 
; আছেঃ অনেকদিন চিস্তা না করিলে তা বোঝা যায় না। : 
; আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে এসব সৃন্ষ্স : 
: আলোচনা চিত্তাকর্ষক হয় না। বিশেষত প্রাটীন ধরনে রচিত ; 
সূত্রগুলি বুঝিতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টকর হয়। 


ৃ জী এপ ধক পঠিত 
: পক্ষে তাহার মর্ম বুঝিতে কষ্ট হয়। স্বামী বিবেকানন্দের : 
: অত্যন্ত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাগুলি আমাদের নিকট অতি বিস্তৃত ও ; 


হদ্রাহী বলিয়া মনে হয়। 


প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সব বিষয়ের একটু সারমর্ম; 


; আগে জানিলে সুবিধা হয়। কাব্য ও সাহিত্য-বিষয়ক : 


: 80100110% (সেক্কলন) যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর রুচি ; 
? উৎপাদনে সাহায্য করে, এই টিগ্ননীগুলি ও মর্মার্থবোধক- : 


ব্যাখ্যান সেই উদ্দেশোই রচিত হইয়াছে। 


এই টিয়নীতে জটিল সূত্রগুলির কেবল সারমরমটুকুরই ; 
: উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থুলে নানা কারণে একটু : 


: নতুন রকমের ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। এই সমগ্র লেখাটির 
: সর্বত্র কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর মন যাহাতে যোগের মূল : 
০০০০০ 


সমাধিপাদ 


অথ ঘোগানুশাসনম্। |1১।। 
এখন যোগের বিষয় আলোচনা করা হইতেছে। 


: নিজের কর্তৃত্বাধীনে আছে এবং অস্তর্জগতে প্রবেশ করিতে : 
যাহারা ইচ্ছুক, শুধু তাহারাই ধ্যানযোগ সাধন করিবার : 
; অধিকারী। সেইসব অধিকারী ব্যক্তি যদি এই কথা বুঝিতে : 
: পারেন যে, ব্রহ্ষাই মুমুক্ষুদের সাধ্য, এবং সাধন হইল মনকে : 
: সংসার হইতে সরাইয়া সাধ্য-্রন্মে নিয়োগ করা, তবেই! 
তাহারা যোগসাধনার উপযোগী হন। 

1 _এইরূপে যাহারা সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ : 
: করিয়াছেন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া মহর্ষি পতগ্রলি : 
: উপদেশ দিতেছেন। যোগসূত্রের প্রথম সুত্রে 'অথ' শব্দের : 
রিনিলাদা 

যোগশ্চিততবৃত্তিনিরোধঃ। |1২।। 


তদা দ্র্ুঃ স্বরপেহবস্থানম্‌। |1৩|। 
তখন সাধক স্বরূপে অবস্থান করেন। 


বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র। 1181 
অন্যসময়ে সাধক চিত্তবৃত্তির সহিত এক হইয়া থাকেন।; 
মন্তব্য $ আমাদের মন জন্ম-জন্মান্তর হইতে কেবল; 


: বাহাবিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিল। এখন আত্মজ্ঞানলাভ করিবার: 


বন্ধ হইলেও “আমি যে আছি' তাহা আমরা বুঝিতে পারি।! 
: এই 'আমি-বুদ্ধি”টিকে মাত্র অবলম্বন করিয়া আমাকে এখন : 
: স্থির হইয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে হইবে। ইহাই; 
? যোগসাধনার প্রথম উপদেশ। নর 
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্রিষ্টাহকিস্টাঃ। 11৫1| 
ক্রেশযুক্ত ও ক্রেশশূন্যভেদে বৃত্তি পাঁচপ্রকার। 
প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ। |1৬।। 
যথা--প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। 
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। ।1৭1। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম তেত্ৃজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য)__; 
এইগুলি প্রমাণ। র 
বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠম্‌। |1৮।। 
বিপর্যয়ের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান__যা সেই বস্তুর যথার্থ: 

: স্বরূপের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত নয়। ৃ 
শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তশূন্যো বিকল্পঃ। ।1৯।। 
কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ: 

: সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, 


: তাহাই বিকল্প। 


অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃতিরিদ্রা। 11১০।। ৃ 
যে-বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা নিদ্রা।: 
ঃ স্মৃতিঃ। |1১১।। : 

অনুভূত বিষয়গুলি যখন মনে থাকিয়া যায় তখন: 


: তাহাকে স্মৃতি বলে। 
মন্তব্য ঃ যাহারা সুশিক্ষিত অর্থাৎ যাহাদের শরীর-মন ; 


মন্তব্য £ সাধারণত আমরা মনের গতি লক্ষ্য করি না।: 
: কিন্তু মনকে নিষ্ট্িয় করিতে হইলে সে কি কি রূপে চলিয়া: 
: থাকে তাহা লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা সারাদিন : 
: যে চিন্তা করি, তাহা মোটামুটি পাঁচপ্রকারের হইয়া থাকে।; 
প্রত্যেক চিস্তাতেই কখনো সুখ, কখনো দুঃখ হয়। সাধারণত : 
আমরা যে যে অবস্থায় থাকি, সেইখানকার দৈনন্দিন: 
ূ কুশক্ষার ফলে নানপ্রকার উদ্ভট কনাও মনে ওঠে। এন-: 
লেসকারের 'ডে-ড্রীম'-এর কথা সবাই জানে। আমরা; 
: সর্বদাই অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ভাবি আর যখন: 
ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন মন যেন কুগুলী পাকাইয়া নিশ্চল; 
হইয়া পড়িয়া থাকে। মনের এই বিচিত্র লীলাই তো: 
আমাদের জীবন। [ক্রমশ] : 





স্থায়ী মুমুক্ষানন্দজী প্রেরিত এই কবিতাটি '৬118)% (3156611705-রূপে শ্রীম 'জী সত্যেন বাবাজী" অর্থাৎ ন্‌ 
স্বামী আত্মবোধানন্দজীকে লিখেছিলেন। আত্মবোধানন্দজী [সত্যেন মহারাজ- পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, |: 
বাগবাজার (জ্রীমায়ের বাড়ী) ও উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ] তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সেবক-কর্মী |: 
ছিলেন। কবিতাটির রচনাকালের উল্লেখ নেই। তবে এর চতুর্থ স্তবকে “ভ্রীমাধব শ্রীরাঘব আর ভক্তগণ” ছত্রে |: 
স্বামী মাধবানন্দজী (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ, ১৯১৮-১৯২৭)-কে এবং স্বামী রাঘবানন্দজী [সীতাপতি |: 
মহারাজ-_তখন 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক (১৯১৮-১৯২১)]-কে বোঝানো হয়েছে। এই উল্লেখ থেকে |: 
বোঝা যায়, কবিতাটির রচনাকাল ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে। কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবকের হস্তাক্ষর |: 
জীম-র নয়। তবে পরবর্তী স্তবকগুলি তীরই লেখা ।-_-সম্পাদক, 'উদ্বোধন' : 


৯ ৯ ০ সপ এ ও এও ॥ তথ পপ ০৮ এ. পপ 

















|| ১।। 

: নমি তব পদে মায়াবতী, এই নবযুগে 
: সদা হইতেছে পূজা, ধ্যান, সেবা-- 
: দ্বৈতাদ্ধৈত বিবর্জিত। 

: হেথা শ্বেতদ্বীপ ভক্ত আসি, নরেন্দ্র আশ্রিত, 
: সাধনান্তে করিলেন; ধন্য ভক্তবর! 

; সাধুমাঝে নশ্বর এ-দেহ বিসর্জন। 

: || ২।। 

? পবিত্র এ আশ্রম বদরিকাশ্রম সম 

: দ্বৈপায়ন খষি যথা করিতেন তপঃ 

: পড়িতেন বেদ, রচিতেন ব্রহ্মগাথা, 
: হয়ে সমাধিমগন, অন্তরুখ আর . 


11৩ বত লি ও 
















টি || ৪ ৃ 
বাসের শ্রীরাঘব শ্রীমাধব আর ভক্তগণ : 
গ্রিন ভাগীরথী যথা ধায় সিদ্ধুপানে কুতৃহলে।: 
রে তোমাদের মন হে রাঘব! হে মাধব!; 


গাভী যথা বৎস পিছে ধায় হাম্বারবে। 
|| ৫।| 


কতু হৃযীকেশে বনমাঝে। 
একাকী বিজনে অনাহারে, : 


: মাটি শুকোলেই জল দিতে হয় জ্বালানির কাঠি হাতেই থাকে: 
; সবাই জানে ফুল্পরা মুখোপাধ্যায় প্রয়োজন হয় না ভ্বালানোর।: 
; বৃষ্টির গান শুনি বাতাসে দুচোখে ভরে যায় জ্যোত্মার মায়া; 
: যখনই ধূপ জ্বালতে যাই ঠাকুরের | তবে কি ডাকব না তোমাকে?! 
: কোথা থেকে গন্ধ ভাসে চন্দনের এ অজপার মন্ত্র হয়ে রইবে 
: ভরে ওঠে দেবালয় গৃহপ্রাঙ্গণ আকাশে বাতাসে !: 


ৃ ২৯ আন ২০০ টের পের 
ৃ পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 
নিন 
: কত স্বপ্ন ছিল প্রতি কাজে! 
: মানুষের অহমিকা বিজ্ঞানের বৈজয়ন্তী লেখা 
: মুছে গেল নিমেষের মাঝে! 


? ধনীর প্রাসাদ আর পর্ণকুটীর-_ 
ৃ ভেদাভেদ ঘুচে গেল, লুটাল ধুলায়, 
ৃ ভূকম্পনের এই ধ্বংসলীলায়! 


চূর্ণ বিচুর্ণ অট্টালিকা শোনায় তাদের 
! নিমেষে প্রলয়নৃত্য এ কি নটরাজ! 
: তোমার অমোঘ দণ্ড গর্বিত মানবে? 


তোমাকেই ভালবাসব 
অনিলকুমার চক্রবর্তী 


: তোমাকে ভালবাসলে আকাশে অসংখ্য চন্দ্র তারার 
: পবিত্র আলোর উত্তাস জাগে। 
: সে আমার হৃদয়-আকাশ। 


? তোমাকে ভালবাসলে সহঙ্ সুগন্ধি ফুলের 
স্নিগ্ধ সুবাসে উদ্যান ভরে যায়। 
; সে আমার হৃদয়-উদ্যান। 


£ মধুময় প্রেমতরঙ্গ জাগে শাস্ত মানস সরসে। 
: সে আমার হৃদয়-সরসী। 


| তোমাকে ভালবাসলে শত বৃন্দাবন জাগে রাসরসবহারীর .. 
: বিরহ বেদনার পরমানন্দ। 
? সে আমার হৃদি-বৃন্দাবন। 


? তোমাকে ভালবাসলে নামরূপাতীত কোন এক দেশের 
? রাজা এসে সব ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। 

: সে তুমি, আমার হাদয়রাজ। 

তাই তোমাকেই ভালবাসব। 


মু রে পাম জানাই 


শন ঝা ঠিবা 


বি টির $ হী 4? এ 


4 ঠা৮/] // 


ঠাছি4 474. 5857 


এসে এর 
7 ঠা 7864765%$ - 


নদ ১৭ ১ 
75 রাদেতা চা? 


গরহুদের হণ 8না, 
শালির %৮ন, ০ 


টি 21 সা 
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্ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় 
০) 
£ একটি প্রভাত এত উন্মুখর হয়েছে পৃথিবী 


২. ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে এল ভাষা আমাদের মনে 


€ 55০ পি 
৫ জীবন কবিতা হয় অজানিতে প্রকৃতির তীরে! 
চনে ৬ ১) তু ও 


একশ বছর আজ পার হয়ে অবাক আশ্বাসে 


রঃ দিল যে আশ্চর্য সুর সাগরের পার ছুয়ে ছুয়ে 
রে একশ বছর শুধু সেই সুরে গাওয়া হলো গান! 


প্রাত্যহিক জীবনের সেইটুকু পরম নির্ভর! 


২. 35 প্রতিভা-প্রদীপ্ত প্রাণ যুগে যুগে আপন আবেগে 


সক 
নর সুরে সুরে চলে শুধু অবিরাম নদীর মতন 
এ 


. যেখানে জীবন হয় সুপবিত্র ফুলের আশ্রয়ে 


৮ স৪ ্ ১ ধুতে 
বিএ বস তি সেখানে তাহার সুর পরিব্যাণ্ আছে সারাক্ষণ 
রি বছিখঠ ঞ গ্ ৬ ১ | 


একটি প্রভাত এল পৃথিবীর পূর্ণ মনস্কাম 
শতাব্দীর সূর্য ওঠে হে কবি, প্রণাম। 





দাস 


? ছিল। সেইজন্য সূর্য 'চর' রাশিগত ও বৃহস্পতি “স্থির” : 
১০৮৭০০০৮৭২৬০৪০০৪০৪ 
পৌষ সাব্রান্তিতে রয়াগে মকর-ল্লান 
:হয়। এদের সঙ্গে প্রতি বারবছর ঢু 
: অন্তর বৃহস্পতি সংযুক্ত হলে প্রয়াগে 1৯, 
 কুন্তশ্নান হয়। আবার মকরস্থ সূর্য, চন্দ্র ২২২ 
:এবং বৃষস্থ বৃহস্পতি ও শনির |: 
: সংযোগ ঘটে ৩৬০ বছর পর-যা চট র্‌ 
এবারে হয়েছে। এবছর তাই ৯ তা. 
? মহাপূর্ণকুস্তযোগ। িনিকরো 
£. প্রয়াগে কুম্তযোগ বিষয়ে শান্ত্রবচন 4 
রা | ৃ 


: অর্থাৎ মাঘ মাসে বৃষরাশিশ্থ বৃহস্পতি 
:ও মকর রাশিশ্থ চন্দ্র ও সূর্য যেদিন একত্র হবে, সেইদিন 
; অমাবস্যা থাকলে সেটি মৌনী অমাবস্যা হিসাবে তীর্থরাজ 
প্রয়াগে শ্রেষ্ঠ কুম্তযোগ বলে নির্দিষ্ট হবে। 


; উজ্জয়িনী, হরিদ্বার ও নাসিকে পূর্ণকুস্ত হবে। প্রয়াগ ও 
'হরিদ্বারে ছয়বছর অন্তর হবে অর্ধকুস্ত। তাই কুভন্নান 
? মহাপুণ্যফলপ্রদ। বিভিন্ন শান্্গ্রন্থে বারবার কুস্তন্নানের 
: মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। 

£ শুধু শাস্ত্রের দিক থেকেই নয়, এই কুন্তন্নানের একটি 
; এতিহাসিক গুরুত্বও আছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং 
:ত্বার বিবরণীতে লিখেছেন $ বছরের এই সময়ে যখন 


পিরিত্রুম। 


? এসে কিছুদিন তীর্থবাস করতেন ও প্রচুর দান-ধ্যান: 
! করতেন। প্রবাদ, তিনি মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস করে; 
: সাধু ও ব্রাহ্মণদের সেবা করেছিলেন-__যথাসর্বস্ব অর্থ,: 
? এমনকি নিজের পরিধেয় বন্ত্রটিও দান করে বোন রাজ্যশ্রীর 
পাপ 
? করতে বছরের এইসময় এখানে সমবেত হয়ে সাধু- 
: দরিদ্রদের দান করতেন। সেই উপলক্ষ্ে প্রচুর জনসমাগম 
 হতো। ক্রমে সেটাই মেলার রূপ নেয় আজও ধনী ব্যক্তিরা! 
ৃ  অকৃপণ হস্তে এখানে দান করেন। 
' বৃহস্পতি “স্থির” রাশিগুলিতে (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুস্ত) : 
প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বৌদ্ধধর্ম যখন প্রাধান্যলাভ করে, তখন: 
; তাঁরা এখানে ধর্মপরিষদ-এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ সাধুসম্মেলন: 


ডা 'জারো হী এত দিক 





আলোকচিত্র £ খদ্ধীন্দ্রনাথ ঘোষ 


? দশনামী সাধু সম্প্রদায়কে ভারতের প্রধান চারটি তীর্থে: 
এবার পূর্ণকু্তযোগ প্রয়াগে হওয়ায় তিনবছর অস্তর : 
 ধর্মপ্রচারে ব্রতী করেছিলেন। হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ, প্রচার ও: 
; প্রসারের জন্য এই সাধুসম্মেলন চারটি তীর্থে বিশেষ: 
ৃ উদ্যোগ গ্রহণ করত। সেই থেকেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু: 
? ও ভক্তরাও এই তীর্থ-চতুষ্টয়ে স্নান করে পবিত্র হওয়ার: 
? জন্য একত্র মিলিত হয়। আরো শোনা যায়, পুরাকালে মহর্ষি: 
? যাজ্বন্ক্য এখানে খাষি ভরদ্বাজের আশ্রমে এসেছিলেন।: 
ৃ ; তখন তাঁকে অবলম্বন করে এখানে সাধুদের ব্রদ্মাযজ্ঞ অর্থাৎ: 
: গঙ্গায় জল কম থাকত, তখন রাজা হর্যবর্ধন এই প্রয়াগে 1 প্রশ্ন 


সময়ে সময়ে সমবেত করে ভাবের আদানপ্রদান ও: 


্রশন-উত্তরের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজও বিভিন্ন: 


ক্জলন্বস্ন_াঢা ্তকদ ডা 


? আখড়া-মন্দির-আশ্রম ক্যাম্পে সেই ধারায় ধর্মপ্রসঙ্গ, : নাগা সন্ন্যাসী আখড়ার চিহ্যুক্ত পতাকা ও ঢোল-জাতীয়; 
; ভজন-বীর্তন সমানে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। : বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছেন। তারপরে: 
; গঙ্গার ধারে বালির চড়ার ওপর বসে কথা হচ্ছিল : বিরাট বিরাট চারটি ধবজ নিয়ে পদব্রজে চলেছেন চারজন: 
শঙ্কর গিরির সঙ্গে। তার কাছেই শুনছিলাম কুস্তন্নানের ; বিশালদেহী নাগা সাধু। এই ধ্বজ পৃজা করে নাগারা; 
: শাস্ত্রীয় ও এতিহাসিক গুরুত্ব। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে ; শোভাযাত্রায় বেরোয়। এটি খুব পবিত্র, একেও স্নান করানো: 
; এল। আমাদের ক্যাম্পে আরতির সময় হয়েছে। অস্থায়ী : হয়। প্রতি আখড়াতেই আলাদা আলাদা ধ্বজ থাকে। এর: 
? ম্ডপ হলেও সেখানে যথারীতি সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতি, £ 55 গাদার মালা গলায়: 
: ৃ প্রায় ২০০-২৫০ নাগা সন্যাসী 'হর: 
| পরমানন্দে ছোট শিশুর মতো তারা: 
নু মেলাপ্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান। এঁদের : 
| প্রতাপও খুব। স্বভাবত শান্ত, 
আনন্দময় হলেও কোন কারণে: 
এ প্র উত্তেজিত হলে এঁরা দারুণ রুদ্রমূরতি: 

টি ধারণ করেন। তাই সবাই এঁদের: 
মি পুলিসও এঁদের ভয় করে দেখলাম।! 
এই নাগা সাধুরা ইতিহাসের এক 
ৃ শাহী ্লানের জন্য মণুলেশ্বরদের যাত্রা হয়েছিলেন। এঁরা সামরিক বাহিনীর 
? ভজন ও অন্যান্য সময় পাঠ-প্রসঙ্গাদি সমানে চলেছে। ; মতো ত্রিশূল, কুঠার, তরোয়াল, লাঠি ও নানা অন্ত্রাদি নিয়ে ; 
: ভক্তসমাগমও যথেষ্ট। ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা আমাদের ; শোভাযাত্রায় বেরোন। এঁরা এইসব অস্ত্রগালনায় দক্ষতাও ; 
মতো আলাদা ক্যাম্পে, তবে স্ত্ী-পুরুষদের থাকা-খাওয়ার ; দেখান। আমাদের নির্বাণী আখড়ার নাগারা কিন্তু নিরন্তর: 
: ব্যবস্থা আলাদা। £ ছিলেন। এই নাগাদের পরে আবার ব্যান্ডপার্টি এবং: 
ৃ ১৩ জানুয়ারি ২০০১ রাত্রে খাওয়ার সময়েই আমাদের ; তারপরে নির্বাণী সম্প্রদায়ের দেবতা কপিলমুনির রূপার; 
: জানিয়ে দেওয়া হলো-_-পরদিন মকর সংক্রাস্তির শেষরাত্রে ; মূর্তি একটি ট্রেলারের ওপর রূপার সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে: 
; আমাদের সাধুদের একসঙ্গে এখানকার মহানির্বাণী ? যাওয়া হচ্ছে। 
? আখড়াতে হাজির হতে হবে। এখানে নির্বাণী সম্প্রদায় এরপরে আরেকটি ট্রেলারে এলেন নির্বাণী আখড়ার 
প্রথমে স্নান করে। আমরা এঁ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, তাই ; আচার্য মহামগ্ুলেশ্বর স্বামী বিশ্বদেবানন্দ পুরীজী। তিনি; 
; তাদের সঙ্গে আমাদের স্নানে যেতে হবে। প্রত্যেক সন্ন্যাসী ; একটি স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে বসে। তার মাথায় একজন: 
সম্প্রদায়কে কোন না কোন আখড়ার সঙ্গে স্নানে যেতে হয়, : রূপার ছাতা ধরে, দুপাশে দুজন চামর ব্যজন করছে, আর: 
না হলে তদের শ্নানসঙ্গমে যাওয়া যাবে না। এখানে ? তার গাড়ির সামনে একজন কোতোয়াল সাধু জরির! 
: পরবর্তী দল নিরপ্রনী, তারপর জুনা আখড়া। আনন্দ, ; বেশভৃষা পরে কীধে প্রায় ৪-৫ ফুট লম্বা একটি তরোয়াল: 
: অটল, অগ্নি, আবাহন-_এঁরাও কোন না কোনটার সঙ্গে : নিয়ে চলেছেন। এরপরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের স্থান: 
1 সংযুক্ত। আমরা প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ নির্বাণী আখড়ার : নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপরে এই আখড়ারই অন্তর্গত অটল: 
; লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাদের শাহী স্নানযাত্রার প্রথমেই ; আখড়ার মহামগুলেশ্বর মঙ্গলানন্দ গিরিজী এবং এঁদের 
ছিল ৫০-৬০ জন হলদে কাপড়-জামা ও পাগড়ি পরা ; অন্তর্গত আরো নানা আশ্রমের মণ্ডলেশ্বররা বেশ কয়েকটি: 
: বিদ্যার্থীর দল, তাদের হাতে রঙ-বেরঙের পতাকা। ; রথে এলেন। প্রত্যেক দলের সঙ্গেই তাদের সাধু ও ভক্তেরা: 
০০০০০৪০০০১০ চলেছেন। ৃ 





1 শিঙ্গা বাজিয়ে যাত্রা শুরু হলো। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা ? 
: সঙ্গমের দিকে এগোতে লাগল। প্রায় একমাইল লম্বা এই ; 


শোভাযাত্রা ক্রমে ত্রিবেণী রোড ও তিন নম্বর পষ্টুন ব্রিজ 
? পেরিয়ে গঙ্গার ওপারে বালির চড়ার ওপর অস্থায়ী চওড়া 
' পথ দিয়ে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলল। পথের দুধারে 
ব্যারিকেড । তার ওপাশে শত শত ভক্ত সারা রাত জেগে 
? অপেক্ষা করছেন। তারাও “হর হর মহাদেব” ধ্বনি দিয়ে 
: সাধুদের প্রণাম জানাচ্ছেন। দুধারে চলেছে পদাতিক ও 





নিম্ন 


 ঘোড়সওয়ার পুলিস। মাঝে মাঝে উচু মঞ্চ থেকে 


? আমাদের স্নানে কোন কষ্ট হয়নি। বেড়ার ওপারে ভক্তদের 


? তাপমাত্রা ছিল ৩.৫ ডিশ্রি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জলে নামতে গিয়ে ? 
; সম্মিলিত! এ এক অতুলনীয় মহামানব-সঙ্গম। ত্রিবেণী 
? তীর্থ শুধু তিনটি পবিত্র নদীরই সঙ্গম নয়, এই নদীত্রয়ের 
: সঙ্গম আজ সারা ভারতকে টেনে এনে একত্রিত করেছে। 
: রাজকর্মচারী থেকে অতি নিশ্নশ্রেণীর মানুষ-_সকলে ছুটে 
: এসে ঝীপিয়ে পড়ছে সঙ্গমের জলে। সকলের মনের স্নোত 
? আজ একমুখী। “সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' ডুব 
? দিয়ে আমিও কৃতার্থ হলাম। এ মহামানবের সঙ্গম না 
? দেখলে জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে 
? যেতাম। আর এই দেখা শুধু চোখের দেখা নয়, তার থেকে 


; মনে হলো, পা অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, একটু 
; এগিয়ে যেতেই আর ঠাণ্ডা মনে হলো না। সঙ্গমে জল বেশি 
: নেই, হাঁটু পর্যস্ত। তারই মধ্যে মা ব্রিবেণীকে স্মরণ করে 
? ঠাকুর-মায়ের নাম নিয়ে সঙ্গমে ডুব দিলাম। স্নান সেরে 
? পাড়ে উঠতেই দেখলাম, নির্বাণীয় অন্যান্য সাধুদের ঢল 
? নামছে। সেই মকর সংক্ান্তির দিন শুভযোগ ছিল শেষ 
: রাত্রি ৫টা ১৪ মিনিটে। আমরা সেই পুণ্যযোগেই মকর স্নান 
? শেষ করে এঁ শোভাযাত্রার সঙ্গে ঘাট পেরিয়ে একপাশ দিয়ে 
বেরিয়ে এলাম। যখন ক্যাম্পে ফিরলাম তখন বেলা থ্টা 
বেজে গিয়েছে। 


আমাদের পরে ক্রমে ক্রমে নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য: 
মগুলেশ্বর পুণ্যানন্দ গিরিজী, আনন্দ আখড়ার দেবানন্দ 


: সরম্বতীজী হাতি-উট এবং প্রায় ২৫০ নাগা ও অন্যান্য 
; সাধুদের নিয়ে স্নান করতে এলেন। তাদের শ্লান করে ওঠার 
পর জুনা আখড়ার আচার্য মহামগুলেশ্বর অবধেশানন্দ 
; রমানন্দজী রথে চড়ে শোভাযাত্রা সহকারে ন্নানে এলেন। 
; এঁদের প্রায় ১,০০০ নাগা সাধু নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাচতে 


এ রি 
ঘর শক্ষরাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দজী। এঁদের 
ঘর সঙ্গেও প্রচুর ভক্ত শ্নান করতে 
এলেন। দুপুরের দিকে এলেন 
৭ উদাসীন বড়া আখড়ার মহামগুলেশ্বর 

মি মোহাত্ত শঙ্করদাসজী, নির্মল আখড়ার 
| মোহাত্ত হরিহরানন্দ প্রমুখ। এঁরা 
নানকজীর ছেলে শ্্রীটাদের উদাসীন 
সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী সাধু। তারপরে 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড় তিনটি দল-_ 
নির্বাণী, নির্মোহী ও দিগম্বর আখড়ার 


! মণ্ডলেশ্বর শ্রীরামচন্ত্র দাস এলেন। এঁরা রামাইৎ সাধু। 
: তারপরে অন্য সব সম্প্রদায়ের সাধুরা নান করলেন। শেষ 
? ক্রমে আমরা সঙ্গমের পাড়ে এসে পড়লাম। প্রথমেই : 
: নাগারা জলে নেমে দাপাদাপি শুরু করল। এই সঙ্গম 
: অঞ্চলটি বেড়া দিয়ে সাধুদের ন্নানের জন্য ঘেরা ছিল, তাই : 
; আর তারপরেই আরো আটটি ঘাটে পুরুষন্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ 


হতে হতে বিকাল ৪টা বেজে গেল। 
কত সম্প্রদায়ের সাধু! তাদের কতরকম বেশভৃষা, কণে 
ভগবানের নাম, ঝাগাতে কত রকমারি প্রতীকের শোভা! 


নির্বিশেষে ন্লান একটা দেখবার জিনিস। যেন সমস্ত 
ভারতবর্ষ তার অনস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে এখানে একত্রে 


নর-নারী, সৎ-অসৎ, অতি উচ্চপদস্থ 


75251... পিতার বারি... ভি ঘা 


অনেক বেশি মন দিয়ে অনুভব করা। তীর্থপ্রাণ মানুষের 
: আবেগকে দেখা। 

; সেদিনের মতো ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এরপরে 
; অপেক্ষা পরের স্নান মৌনী অমাবস্যার জন্য। ধীরে ধীরে 
' কুস্তনগরে পুণ্যার্থী সাধু ও ভক্তের সংখ্য। বাড়তে লাগল। 
? শহরে পা ফেলার জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ! 
: মেলাতে দারুণ ধুলো উড়ছে-_মাঝে মাঝে জলের গাড়ি 


: ধুলো জমে কাদা হচ্ছে। কিন্তু তাতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কোন 


: কালো মাথার শ্রোতই দেখা যায়। 

£ দিন শেষে দেখি, এ যেন এক 
আলোর পুরী! চারিদিকে হ্যালোজেন 
আলোর বন্যা-সব আখড়া, 
: আশ্রমেই প্রচুর আলোর ব্যবস্থা । শাস্ত্রী 
ব্রিজ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে 
: দেখি এক অপূর্ব দৃশ্য। আলো আর 
; অগণিত মানুষের এমন সহাবস্থান 
: সঙ্গে প্রতিটি আশ্রমে চলছে কীর্তন- 
: ভজন-প্রবচন। মাঝে মাঝে সরকারি 
: অনুসন্ধানকেন্দ্র থেকে হারিয়ে যাওয়া 
: মানুষের ঘোষণা । এও এক শোনার 
? জিনিস! কত জায়গার মানুষের কত 
: নাম__কত ধাম! 

যাই হোক, ২৩ জানুয়ারি ২০০১ রাত্রের খাওয়ার 
; সময় জানিয়ে দেওয়া হলো, আগামীকাল মৌনী অমাবস্যার 
: পুণ্যলগ্নে শেষরাত্র ৪টার মধ্যে আমাদের নির্বাণী আখড়ায় 
: গিয়ে হাজির হতে হবে। রাত তিনটেয় উঠে আমরা নির্বাণী 
; আখড়ায় পৌঁছালাম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। সেখানে তখন 
: সংক্রাস্তির শাহী ন্নানের মতো । বেড়েছে শুধু সাধুদের সংখ্যা 
: আর জাঁকজমক। আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পথ দিয়ে 
; যথাসময়ে যাত্রা করলাম। এবারে আমাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ 
মিশনের একটা ব্যানার ছিল। কনকনে হাওয়া বইছে ৭৫ 
কিলোমিটার বেগে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রিতে_ 
: কিন্তু তাতে কারো কোনরকম উৎসাহে ভাটা নেই! পুণ্য 


? অনেকে ভিড় এড়াতে তখনি কুস্তন্নান সেরে নিয়েছিল। 


দিতে আমাদের নির্বাণী আখড়ার শোভাযাত্রা সঙ্গমঘাটে 
এসে পৌঁছাল। এবারে আমরা পন্টুন ব্রিজ দিয়ে এলাম__ 


গু 
০৮০ পপ ও পা সপ, পা পা, ০৮৬ ও ও “এ থা ৫ ৪ এ ৭ 
নল 


প্রয়াগ-সঙ্গমে পূর্ণকৃত্তমাণের অপেক্ষায় পুণ্যার্থী সমাবেশ 
: করলাম, সেই মুহূর্তে বোধহয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম, 
; আমি একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। একেবারে শিশুর মতোই: 
; সঙ্গমের জলে ঝীপিয়ে পড়েছিলাম। হাটু পর্যন্ত মাত্র জল: 
; খেয়াল হয়নি। প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা জল__তাও বোধ: 
: উপভোগ করে এ জলেই যখন উঠে দীড়ালাম, তখন: 
: আমার মনে পড়ল-_-এই ত্রিবেণীতীর্থে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ; 
মহারাজের দর্শন হয়েছিল তিনটি 'বণী ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে: 
; থাকা কুমারী দেবী ত্রিবেণী মায়ের। আমি মনে মনে সেই: 
: দৃশ্যের স্মরণ করে মাকে আর বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম 
: জানিয়ে তীরে উঠে এলাম। আমার জীবনের প্রথম কুস্তন্নান 
: এভাবেই সম্পন্ন হলো। এবারে ফিরে যাওয়ার পালা। 

: মৌনী অমাবস্যা লেগে গিয়েছিল আগের দিন সন্ধ্যায়। ; 
: কুস্তন্নান শুরু হয়েছিল ৯ জানুয়ারি ২০০১ পৌষ পূর্ণিমায়। 
আগের দিনের মতোই “হর হর মহাদেব” ধ্বনি দিতে : 


সঙ্গম কাছে হবে বলে। প্রচুর পুলিস দুধারে পাহারা: 


: দিচ্ছে__তারাও সাধুদের নমক্কার করছে। ব্যারিকেডের : 
: ওপার থেকে দর্শক ভক্তেরা ফুল ছুঁড়ছে-_এই মহাযাত্রা : 
; পথে সর্বত্র শুধু আনন্দ! আজ এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ: 
: শ্নানোৎসব। ৩৬০ বছর পরে চারটি গ্রহের সমাবেশে এই: 
: তীর্থরাজ প্রয়াগের ব্রিবেণীসঙ্গমে আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড়: 
: নদী-উৎসব। আমরাও সেই সলিল সমারোহে ভাগীদার! ? 
: এসে রাস্তায় জল দিয়ে যাচ্ছে। তাতে কোন কোন জায়গায় : ্‌ 
ৃ : মানুষ---লক্ষ না কোটি? জানি না, তবে এই মহামানবতীর্থ: 
: অসুবিধে নেই। একটু উঁচুতে দাঁড়ালে দুপাশে শুধু মানুষের : 


সঙ্গমের কাছে এসে যখন দীঁড়ালাম, তখন দুপাশে শুধুই: 





দর্শনে রোমাঞ্চিত কালবরে যখন মা ত্রিবেণীর জল স্পর্শ: 


* 
* তত তন 





আলোকচিত্র £ খদ্ধীন্দ্রনাথ ঘোষ : 


সরকারি সংবাদ প্রচারমাধ্যমের অফিস থেকে জানলাম, 


সেদিন তেমন ভিড় হয়নি, তবুও লোকসমাগম হয়েছিল 


: ৩০-৪০ লক্ষ এবং মকর সংক্রাস্তিতে হয়েছিল ৭০ লক্ষ। 
; এবারে মৌনী অমাবস্যায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক স্নান 


? করেছে। এপর্যন্ত তিনটি স্লানে প্রায় ৫ কোটি পুণ্যা্থী স্নান ; ৃ 
: : করেছেন। তীর্ঘাত্রীদের কাছ থেকে কোন কর নেওয়া: 
আমার মেলা দেখা, কুস্তন্নান শেষ। এবার ফেরার: 


: করেছেন। সৌভাগ্যের কথা, এই মহামেলায় কোন বড় 
দুর্ঘটনা ঘটেনি। দু-একজন ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে 


: পড়েছেন মাত্র। জল-আলো সব ব্যবস্থাই ছিল পর্যাপ্ত। ; 
? আর মাধী পূর্ণিমায়। কিন্তু তার আগেই আমায় ফিরে যেতে 


1 জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা করতে হয়নি। সকলের সঙ্গেই : 
নির্মিত হয়েছিল। সমস্ত মেলা ; 


ব্রিজ 


টি ৮৩ 
। 


১২টি অস্থায়ী পন্টুন 








গঙ্গার ওপর ১২টি সেতুর একাংশ 


: ১০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 
? আগের রাত্রিতে শহরে আগত যাত্রীদের রান্নাকরা খাবার ও 
; জল দিয়েছে। মেলাক্ষেত্রেও বহু আশ্রম ও সংস্থা লঙ্গরখানা : 
: খুলেছিলেন যাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য। কুস্তমেলায় ১৯০৬ : 
 স্বীস্টাব্দে ২৫ লক্ষ লোক হয়। ক্রমশই তা বাড়তে থাকে। : 


; ১৯৬২-তে ৬০ লক্ষ, ১৯৭৭-এ ২ কোটি ৯০ লক্ষ, আর 


(ভেনারেল নার্সিং ও 





এই ২০০১-এ ৫টি স্নানে প্রায় ৭ কোটি লোক স্নান: 


পালা। এখনো আরো দুটি নান বাকি আছে বসস্ত পঞ্চমী: 


হবে। তাই তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং মা যমুনা-গঙ্গা-সরত্বতীকে; 


প্রাণভরে প্রণাম জানালাম। 






আলোকচিত্র £ খদ্ধীন্দ্রনাথ 


পষ্টুন ব্রীজ হেঁটে পার হওয়ার সময় দেখলাম, দূরে: 


। নীল কালিন্দীর জলের ঢেউ ধীরে ধীরে গৈরিক গঙ্গার বুকে 
? মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গমের পারে : 


অগণিত মানুষের আশা-আকাক্ক্া, প্রণাম-প্রার্থনা সব এক 
হয়ে মহাতীর্থ-ক্ষেত্রকে আরো মহিমান্বিত করছে। প্রণাম: 
ত্রিবেণী-সঙ্গমকে, প্রণাম জাগ্রত নারায়ণের এই: 


£ মহাসঙ্গমকে। [সমাপ্ত] 


মিডওয়াইফারির ডিপ্লোম। কোপে ভতির জনা আবেদন) 
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টা রন হাজরা 


; আশৈশব তিনি উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 
; পরবর্তী জীবনে তিনি যে তার মধ্যে আরো গভীরভাবে প্রবেশ 
: করেছেন, তার প্রমাণ আমরা পাই তার কবিতায়, সঙ্গীতে, : 
: ভাষণে, চিঠিপত্রে ও কথোপকথনে । উপনিষদের বিশেষ : 
£  উষালগ্নে পূর্বাস্য হয়ে বসতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম : 
; আলোর আবির্ভাবটি দেখার জন্য, তার চরণধবনিটি শোনার ; 
: জন্য তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন। তার তনুমন ব্যাপ্ত করে 
সূর্যের উদয় হতো। তিনি মনের শ্রবণে শুনতে পেতেন ফুটে : 
' ওঠা আলোর সুবর্ণ-মঞ্জীরের ধ্বনি। সেই দিব্য অনুভূতিতে : 
: মগ্ন হয়ে যেতেন খধি-কবি। 


রবীন্দ্রনাথের এই ধ্যানম্ন মূর্তিটি প্রথম দেখা গেছে তার : 


 পিতৃদেবের মধ্যে। তখন রবীন্দ্রনাথ বালক মাত্র। উপনয়নের 1 
; পর তিনি পিতার সঙ্গে গিয়েছেন হিমালয়ে। রবীন্দ্রনাথের : 
০১ পিতৃসান্নিধ্যের একটি চমৎকার ছবি ফুটে : 


? বাতি হাতে।... দেখতুম, আকাশে তারা আর পর্বতের ওপর 
! সেই শাস্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তার: 
; নিবিড় সান্নিধ্য সত্তেও এটা আমার বুঝতে দেরি হতো না যে,: 
: কাছে থেকেও তাকে নাগাল পাওয়া যায় না। : 


“আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন: 


: তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য-স্বীয় উপলব্ধির; 
: জ্যোতির্মগুলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন... 


বলা যেতে পারে, পিতা-পুত্রের মধ্যে এই দিবযভাবের; 


হিমালয়-যাত্রার পথে পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম: 


: প্রাস্তরের দিকে তাকিয়ে তার সদ্য-পাওয়া গায়ন্রীমন্ত্রটি জপ: 
 করতেন। মন্ত্রজপের সময় তিনি গ্রহমণ্ডল-সহ আকাশের : 
? বিরাট রূপকে মনে আনবার চেষ্টা করতেন। তার: 
: বিশ্বানুভূতির চেষ্টা এইভাবে বালক বয়সেই শুরু হয়েছিল।: 
০৯০০০০৭০১০১ 


চিযোিরিনিত উজ পাদ রা 


সর 


“বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো ৃ 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও |” (পপূজা') ; 
রবীন্দ্রনাথের ওপর উপনিষদের মন্ত্রের, বিশেষ করে? 


: গায়তরীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর ছিল। 
, শিব ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। : 


শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুভূতির কথা; 


; তারই লেখা থেকে জানতে পারি ঃ “শান্তিনিকেতনে এসেই; 
£ আমার জীবনে ছাড়া পেয়েছি প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে।: 


: উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি।... আমার জীবন: 
: নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত, প্রথম বয়সেই এই সুযোগ যদি: 
আমার না ঘটত... সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির: 
£ কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, এখানকার অনবরুদ্ধ: 
: আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল- 


শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শাস্তি স্মৃতির সম্পদরাপে : 


চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপরে এই: 
ডি 1857874 
: পুজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাস্তীর্য।” 
০০৯০৬ হী নিন 
২ পুত্রকে সেই মন্ত্রজপের প্রেরণা দিতেন। যি: 
এর নিব বে প্রথম দুটি ঘত্র এই; 
প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি-_- 
“তত সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে দেবস্য ধীমহি 
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।” 


পক নসর লালা লললননদকাশ 


৫ 


_-িনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই ; 
: সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি। 


: রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় যেন সাকারমুর্তি ধারণ করেছে। 

:  “দুদূুরের পিয়াসী” রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের ভিতর 
: শোন। যায় কবিহৃদয়ের আকুল আর্তি। বিপুল সুদূর বাজিয়ে 
: চলেছে তার 'ব্যাকুল বাঁশরি'। সেই বাঁশিওয়ালার পরশ 
: পাওয়ার জন্য সুর-সাধক মরমী কবি উন্মুখ। তার যে পাখা 
' নেই, উড়ে চলার শক্তি নেই-_সেকথা ভুলে যান তিনি। এ যেন 
1 অনস্ত অমৃত পথথাত্রার স্বপ্নে বিভোর বিহঙ্গের আর্তস্বর। 


: কবির সৃষ্টির উৎসমুখ খুলে দিচ্ছে। আর সেই অনস্ত 
: ধুইয়ে দিচ্ছেন কবির হাদয়। অমনি বেদের ব্রহ্মকমল ফুটে 


: উঠছে কবির মানসলোকে। 
বেদের খধি-কবিরা সামমন্ত্রে সেই সুরের গুরুর, সেই 


: অদৃশা বাঁশিওয়ালার স্তবগান করেছেন, বীর্তন করেছেন তার 
: জীবনের সর্বকর্মের মধো শুদ্ধ আলো এসে পড়ে। তাই: 
: রবীন্দ্রনাথ তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন-__ 


; মহিমার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সেই ব্রিলোকের সুরসন্ত্রাটের 
: কাছে তার প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন ঃ “আমারে কর তোমার 


: বীণা, লহ গো লহ তুলে ।”---তোমার মোহন অঙ্গুলির ছোঁয়ায় : 
: বেজে উঠবে বীণার তন্ত্রীরাজি। আনন্দের অমৃতবার্তা পৌঁছে : 


: যাবে অনন্তের কূলে। 

; রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন এই সুরসাধনারই সার্থক রূপ। 
:  “ছিন্নপত্রাবলী'র এক স্থানে তার এই ভাবনারই প্রতিধ্বনি 
: শুনিঃ “সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা 
: বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে 


ৃ একটা স্বর-সম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।” 
: পার্থিব জগতের সম্পদ আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে 
: বাধাম্বরূপ--এই সত্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন 


? উপনিষদের একটি ছোট্ট কাহিনীর মধ্যে। এই প্রসঙ্গে ; 
: ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত কর, ত্যাগের দ্বারা: 
ভোগ কর, কারো ধনে লোভ করো না--এটা কি যথেষ্ট: 


: রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রার্থনা' 
: রচনাটির কথা স্মরণ করতে পারি-_-“উপনিষদ ভারতবর্ষের 


 ব্রন্গাজ্ঞানের বনস্পতি।... এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধি প্রাচুর্য ; 


: পল্পবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা উধর্বগামী হয়ে 
: রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর 
: ফুল ফুটে আছে-_তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। 
: সেটি এ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনামন্ত্রটি। 

1 *যাজ্ঞবন্ধ্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তার পত্রীদুটিকে 
: তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন 
' মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন £ আচ্ছা, বল তো এসব নিয়ে কি 
£ আমি অমর হব? যাজ্ঞবন্ক্য বললেন £ না, তা হবে না, তবে 


কিনা উপকরণবস্তের যেমনতর জীবন, তোমার জীবন; 


? সেইরকম হবে।.. 
পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পাই বেদ ও উপনিষদ্‌ : ৃ 
: নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।_যার দ্বারা আমি অমৃতা: 
; না হব তা নিয়ে আমি কী করব? এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা; 
: নয়-_তিনি তো চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কোন্টা নিত্য : 
: কোন্টা অনিত্য তার বিবেক লাভ করে একথা বলেননি।; 
; ত্বার মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল, যার ওপরে সমস্ত: 
; উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন £ আমি : 
; যাচাই এ তো তা নয়। ৃ 
এই আকুল ক্রন্দন, এই না৷ পাওয়ার বিরহ-ব্যাকুলতাই : 
: পীড়িতের হৃদয়ের মধ্য তোমার পবিত্র চরণদুটি আজ স্থাপন: 
; লোকনিবাসী সুরসাধক, কবি-সার্বভৌম তার সুরের সুরধুনীতে : 


“মৈত্রেয়ী তখন এক মুহূর্তে বলে উঠলেন £ যেনাহং? 


“হে তগব্থিনী মৈত্রেয়ী, এস, সংসারের উপকরণ-: 


কর। তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর ; 


: কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন 
: করে রক্ষা পেতে হবে, আমার মনে তার যেন লেশমাত্র; 
: সন্দেহ না থাকে। : 


অন্তর যদি পবিত্র হয়, বিকশিত হয় তাহলে সংসার: 


“অস্তর মম বিকশিত কর অস্তরতর হে-- ৃ 
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।” (এ) 
বৃহতের হস্ত সর্বত্র প্রসারিত। কী ইন্দরিয়গ্রাহ্য জগৎ, কী: 


: ইন্্রিয়াতীত জগৎ! সর্বত্রই বৃহতের সুষমা। চেতনায়, সাধনায়, : 
: অনুভবে রবীন্দ্রনাথ লৌকিক, অলৌকিক বা অতীন্দরিয়: 
: জগতের সেই শুভকে নিয়ে এসেছেন। ঈশ উপনিষদের প্রথম: 
: থাকে। সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত ; 
: বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার : 


“ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভু্ভীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্‌।।” 
এখানে স্পষ্টভাবে তিনি নিজের মনোমত ব্যাখ্যা: 


 দিয়েছেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে: 
£ তার পরিচয় মেলে-_ 


“হঠাৎ শুনেই গ্লোকটা কিরকম খাপছাড়া ঠেকে_ 


পরিষ্কার হলো? প্রথম লাইনটা তো বুঝলুম, কিন্ত দ্িতীয়টা?: 


; ত্যাগের দ্বারা ভোগ কি করে করব, ত্যাগ এবং ভোগ একই: 
: সঙ্গে কি করে সম্ভব? কিন্তু যদি একটু ভেবে দেখ, দেখবে: 
! মানেটা খুবই পরিষ্কার। যেই ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত: 
; জগৎসংসারকে আচ্ছাদিত দেখা সম্ভব হবে, অমনি আর ছোট: 
: জিনিসের মধ্যে মন আবদ্ধ থাকতে চাইবে না। মন” তখন: 
; আপনিই সব বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে উঠবে। তাই ভোগ যখন: 
; করব, তখনো ভোগের বস্তু সম্বন্ধে আসক্ত হয়ে পড়ব না।: 
: ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার মানেই হলো তাই। আসক্তি যদি: 


না থাকে, তাহলে যেকোন মুহূর্তে যেকোন বস্তু ত্যাগ করা ; 
: সম্ভব। তাই বলেছে, “মা গৃধঃ”। এইটাই হলো সবচেয়ে বড় 


| উপদেশ যে, লোভ করো না। এই পরের ধনে লোভ এবং : 


নিজের ধনেই আসক্তি নিয়েই তো যত অশান্তি, যত 


আবৃত দেখা সম্ভব হয়েছে, তার আর ভাবনা কি? সে 
: সবকিছুর মধ্যে থেকেও সবকিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। 


[তখন মনে কোন আসক্তি থাকে না, লোভ থাকে না, 
; একেবারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই লোভ এবং আসক্তিই তো : 
: মানুষকে পরাধীন করেছে। তাই মানুষ সংসার ত্যাগ করে : 


: সন্যাসী হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উপনিষদ্‌ তো সন্ন্যাসী হতে 
? বলেননি। সবকিছুর মধ্যেই নিরাসক্তভাবে বাস করতে 
' বলেছেন, লোভকে একেবারে সম্পূর্ণ বর্জন করে। আসক্তি 
: এবং লোভকে কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে যায়, যদি গোড়াকার 
£ উপদেশটা জীবনে সাধনা করি-_-দঈশা বাস্যমিদং সর্বম্‌ যৎ 
: কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' নইলে সংসার ত্যাগ করলেও আসক্তি 
: আমাকে ত্যাগ করে না। সে গুরু হয়ে বসে, নিজের শিষ্যের 


: বলেছেন। মনকে একেবারে আসক্তিমুক্ত করা বড় সহজ কথা 
: নিজের জীবনে দেখেছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত এর জন্যে চেষ্টা 
: বড়-আমির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলে সে ভারি 


? একদিন পারিনে, শক্ত হয়। কিন্ত আবার কোন কোন দিন 
: দেখি ফস্‌ করে বাধন আলগা হয়ে গেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে 
: যাকে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো সেই মানুষটা। সেই 
: লোকটা অতি তুচ্ছ। তার রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, আরো 
; কত ক্ষুদ্রতা আছে, সে অতি সাধারণ একটা মানুষ, সংসারের 


; সম্পর্ক নেই, আমি তার চেয়ে অনেক বড়। আমাকে ছোট 
; সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না, আমার মনের গভীর 


কা 


চেষ্টা করতে হয়- প্রতিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে; 
তবে সহজ হয়ে আসে।” : 
এই “আমি সত্তার অপার বিশ্য়স্তব্ধ অতীন্দ্রিয় কষঠন্বর: 


; বারেবারে ধ্বনিত হয়েছে “গীতাঞ্জলি'তে_ 
: হানাহানি। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে 
| প্রথমেই ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্* বলে। আগে সেইটে অভ্যাস : 
করতে হবে। তারপরে সবটাই সহজ, কারণ যার জীবনে : 
সমস্ত জগৎসংসারকে, প্রতি তুচ্ছ বস্তুকেও ঈশ্বরের দ্বারা : 


“আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে! 

তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।1” ; 
(এ): 
শীতাঞ্জলি'র গানগুলির মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তার: 


; আমি'-র অনেক তফাৎ__ 


“সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।” (4) : 
রবীন্দ্রনাথ যে কেবল উপনিষদের আলোতেই অবগাহন: 


: করেছিলেন তা নয়। তার আত্মচেতনা সমৃদ্ধ হয়েছিল সুফী: 
: সম্প্রদায়ের ভাবনা এবং বাউলের অপূর্ব দেহতত্ব: 
; রচনায় সেসবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। দেবালয়ই যে: 
: দেবতার একমাত্র আবাস নয়, নিছক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের : 
: মাধ্যমে যে দেবতাকে পাওয়া যায় না-_বাউল সম্প্রদায়ের ; 
ৃ এই বিশ্বাসের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি; 
: সংখ্যা বাড়াবার দিকে মন দেয়, ধর্মকে নিয়ে কেনাবেচা শুরু ; : 
: করে, আরো কত কি! সে আসক্তি কি গৃহীর আসক্তির চেয়ে ; 
' কম? “মা গৃধঃ' তখন তার কানে পৌঁছায় না। এইজন্যে : 
? আরাধনার জন্য মন্দিরে যাওয়া অর্থহীন। যেখানে তথাকথিত 
£ নয়, তবে একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়__এটা আমি : 


“কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়__ 
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়।” (এ) 
যে-ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আপন হৃদয়ে, সে-ঈশ্বরের : 


স্তবের বাণীর আড়াল' দিয়ে আমরা দেবতাকে ঢেকে রাখি, 


; তার পৃজার ছলে তাকেই ভুলে থাকি। 


বাউল আরেকটি তত্ব বিশ্বাসী-_£যাহা আছে ভাণ্ডে তা: 


? আছে ব্রক্মাণ্ড। সেরকম রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠেছেন__ 
 আরাম। তখন আর কিছুই মনকে বিচলিত করতে পারে না। ; 
: তাই আমি প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠে চুপ করে বসে নিজের 1 
: কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। এক- ? 


তাই হেরি তায় সকলখানে।” : 
শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রভাতে' শীর্ষক: 


: আত্মাকে পরমায্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখ, : 
? সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে : 
£ যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন__ 
: এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। ৃ 
: ঘাত-প্রতিঘাতে সে চঞ্চল হয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন : 

: সঙ্গে যোগুক্ত করে না দেখলে নিজেকে কষুত্র বলে ভম হয়,; 
; নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়।” 
: সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।।” 


“নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার! 


“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।! 
(এ) : 
রি 


: এখানে ঈশ্বরের কাছে আত্বশুদ্ধির প্রার্থনা করছেন 
: রবীন্দ্রনাথ। মানুষ সংসারের খ্যাতি, এশ্বর্যের পিছনে নিজেকে 


্‌ প্রার্থনা, তিনি যেন সাংসারিক তুচ্ছ বস্তর কাছে আত্মসমর্পণ 
; না করেন। 

; রবীন্দ্রনাথ আবাল্য ঠাকুরবাড়ির সুরের পরিমণ্ডলে 
? অবস্থান করেছেন। ব্রন্মাসঙ্গীতের কথা ও সুর তাকে 
: বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। সঙ্গীতগুরু যদুভট্টরের সুরের 


? পড়েছিল। এই সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের 


অভিন্ন যোগ। কবির “পূজা পর্বের গান যথার্থই এযুগের 
: সামবেদ। 


: করিয়াছেন__সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার 
; বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে 
; আমার মধ্যে রহিয়াছে।” 

£  'আনুষের ধর্ম-এ রবীন্দ্রনাথ মানুষের অস্তরে অধিষ্ঠিত 


: যাকে বলেছেন 10901170171, প্লেটো যাকে বলেছেন "1৫98", 


: চৈতন্যাতীত মহাঁটৈতন্য', যা জীবনের পরিচালনী শক্তি-_ : 
: তাকেই রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় বলেছেন “অন্তর্যামী' বা : 


: “আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব-__ 
 ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।।” (4) 


: দেবতার জন্য কাঙাল নই, তিনিও যে আমার প্রেমের জন্য 


 কাঙাল। সংহিতা বলেন, দেবতা 'উশন্‌”, 'অন্মযু'-_ব্যাকুল, ; 


: অধীর, কাঙাল আমার জন্য। ভক্তের জন্য ভগবানের এই 
; ব্যাকুল অধীরতার স্পর্শ বারবার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 
তুমি তাই এসেছ নিচে-_ 
আমায় নইলে ব্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।।” (এ) 
ভক্তই যে কেবল ভগবানকে লাভ করার জন্য অধীর হয়, : 


1 তা নয়। ভক্তের জন্য ভগবানও অধীর হয়ে ওঠেন। কারণ; 
ৃ ঈশ্বরের সমস্ত লীলাই ভক্তকে নিয়ে। ৃ 
? সারাক্ষণ নিয়োজিত রাখতে চায়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তার 


; সান্নিধ্যলাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। ২ এপ্রিল! 
১৮৮২, কমলকুটিরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র: 
 খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার : 
ৃ ; অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি।”.. : 
: প্রভাব ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত-শিক্ষার্ীদের ওপর গভীরভাবে : 


রবীন্দ্রনাথ প্রতি মুহূর্তে স্পর্শ করেছিলেন তার জীবন-: 


: দেবতাকে। তার কাছে নানা প্রার্থনা তীর-__ 
 মানসকমলটি সুরের স্পর্শে তার দল মেলছিল ধীরে ধীরে। : 
: একদিন খুলে গেল সমস্ত পাপড়ি। “পূজা” পর্বের সহত্রদল : 
: পদ্ম নিবেদিত হলো ঈশ্বরের উদ্দেশে ব্রদ্মানন্দপিপাসু 
: মানুষ তার থেকে পান করতে লাগল দিব্য আনন্দরস। স্তব্ধ : 

: মঙ্গলহত্ত নিয়োজিত হয়ে আছে। যাকিছু কর্ম করি না কেন, 
; তা যেন স্থিরচিত্তে গ্রহণ ও সম্পন্ন করতে পারি। : 
1 রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন £ : 
: “অনাদিকাল হইতে বিচিত্র, বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি : 
: আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত : 
: বেদনাকে তিনি নীলকণ্ঠের মতো পান করেছেন। কোথাও হা-: 
; হুতাশ করেননি, কোথাও বেদনার অশ্রজলে সিক্ত হয়নি তার; 
ৃ : নয়ন।তিনি সংসারী ছিলেন সত্য, কিন্ত অস্তরে ছিলেন সন্ন্যাসী ।: 
' রূপে, নানা রসে-ত্তাকে অবশেষে পেলেন নিবিড় এক; 


“চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে...” 
এ যেন সেই দিব্যজ্যোতির চরণপদ্ম। কবিচিত্ত তাকে: 
স্পর্শ করে আছে মুগ্ধ মধুকরের মতো-_ : 
“সঞ্চার করো সকল কর্মে শাস্ত তোমার ছন্দ।” : 
অর্থাৎ সমস্ত সাংসারিক কর্মের মধ্যে যেন ঈশ্বরের: 


মুক্ত করো হে বন্ধ।” ৃ 
এইটিই হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ। তার সমগ্র: 


যে সত্যস্বরূপকে এত কাল কবি অন্বেষণ করেছেন নানা: 


প্রশান্তির মধ্যে। সেই জীবনসখাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন-__: 
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।।” 


মৃত্যু ও অমৃত, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ “ভগবান: 


? এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, ; 
: তিনি নিজের জন্য কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি: 
: ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে।; 
জীবনদেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-_আমি শুধু : 
? দাড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের; 


সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তার সখারূপে : 
ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না।; 


কবি উপনিষদকে বলতেন-_“আমার সখা”,। বলতেন ৪1 


; আসছে।” তার সমস্ত ধর্মচেতনার শেষে একটি প্রশাস্ত 


? থেকে কবির জীবনে উদিত হয় সেই ভাম্বর সত্যন্বরূপ-_: 
যেখানে সব বাণীর অবসান, সমস্ত চিস্তার বিলয়।0 


টি রিল পুরে দেহ তার ওপরে ওই টি 
হরিশত্রও শৈবাা আকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন £ কিভাবে বেঁচে 
থাকব পুত্রহারা হয়ে? আবার মরতেও যে পারব না! আমরা যে [এ 
দাস-দাসী,প্রতুদের আদেশ ছাড়া কোন কাজই করতে পারি না, 
এমনকি স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করলেও দাসের অধর্ম হয়। অসহায় | 
নিরুপায় তারা অবশেষে একমনে ভগবান বিষুকে স্মরণ করে স্তব 
করতে লাগলেন-এই ঘোর বিপদে, হে প্রত, তুমিই আমাদের 


সপ 

ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপাস্থৃত হলেন। বৃদ্ধ ্রহ্মণ আসলে ছত্নবেশী 

বাষি বিশ্বীমিত্র। তিনি নিজেই বৃদ্ধ বরান্মণের ছদ্নবেশে শৈ্যা এবং 
[কে নিজের আশ্রয়ে রেখেছিলেন। [ক্রম 
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স্যআাতিকথ। 


্ীশ্্রীমায়ের কথাকণিকা 
স্বামী 


: স্থায়ী পুরুযাত্থানন্দ জেম্ম ১৮৯৫) ছিলেন রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। : 

রা তে: 
: ভিনি তার সন্যাসগুরু। £ 
: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রথম অধাক্ষ। ১৯৬২ স্্ীস্টাব্দের ২১ : 
£ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার কারনানি হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। £ 


: সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
: হবিগঞ্জ 


: উদ্বোধন-এ তার দেহত্যাগ-সংবাদে লেখা হয়েছিলঃ “তাহার 


রে ভাল 
, কিন্তু দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে [তার দেহত্যাগ হয় : 
; ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে] হঠাৎ উঠিয়া শহ্যার উপর বসিয়া শ্ীরামকৃষের 
কিছু পরেই বলেন, 'ও মা, তুমি : 


£ পুণ্য নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। 
: এসেছ, একটু অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।' এই কথা বলিয়া তিনি নিকটের 


: রোগীদিগকে বলেন, 'ভাই, তোমরা কি জেগে আছ? আমার সময় ; 
বার পাতি তা ররর 


নাই।” (৬৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৩)--সম্পাদক, উদ্বোধন" 


তখন ছাত্র। ছাত্রাবসথয ্রীশ্রীমায়ের কথা গুনেছিলাম। £ 
র পর থেকেই মাকে দেখার খুব আগ্রহ জাগে। : 
: বেলুড আসি। মা তখন জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটা গিয়ে ; 
: মায়ের পুরনো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে : 
: দেখলাম একজন বৃদ্ধা মহিলা বারান্দায় বসে আছেন। একজন বলল, : 
: উনিই মা। মাকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যে-মাকে 
; দেখব বলে হবিগঞ্জ থেকে ছুটে এলাম, তার চেহারা তো অতি 
: সাধারণ! গায়ের রঙ মলিন, দেখতেও এমন কিছু নয়। মনের মধ্যে £ 
: এইসব কথা উঠছে। হঠাৎ শুনলাম মা আমার দিকে তাকিয়ে : 
? বলছেন £ “আমার রঙ এমন মলিন ছিল না বাবা। ঠাকুরের শরীর : 0 চোখে ফোড়া, আঞ্জনি, যেকোন অস্বস্তি, ফোলা, ব্যথা, জ্বালা: 
; যাওয়ার কিছুদিন পর পঞ্চতপা করে আমার গায়ের রঙ পুড়ে কালো ; ু 
: হয়ে গেছে।” কথাগুলি বলে মা চুপ করে গেলেন। আমি তো শুনে : 
: একেবারে স্তস্তিত। মনে খুব ভয়ও হলো। মনে মনে মায়ের কাছে : 


: বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলাম। বললাম £ “মা,আমি তোমার ৃ 0 বইপত্র দিনের তরে? 






: সম্বন্ধে এসব ভেবেছি! আমাকে ক্ষমা করো ।” 


:  সেবারই মা আমাকে দীক্ষাদান করলেন। দীক্ষার পরে প্রসাদ ; 
: পেতে বসেছি। আরো অনেকে বসেছেন। সকলের পাতে ভাত, ডাল, : 
: তরকারি দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবছি £ “এত অল্প ভাতে আমার ; 
; পেটের একটা কোণাও ভরবে না। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে : 


 প্রচণ্ড।” এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, মা সেখানে এসে : 
; দাঁড়িয়েছেন। সকলের খাওয়া দেখছেন। আমার সামনে এসে : 
রীকে বললেন £ “ছেলেকে এত কম ভাত-তরকারি : 
: দিয়েছ কেন? ওরা বেশি ভাত খায়, ওকে আরো ভাত-তরকারি দাও। 
; এতে ছেলের পেট ভরবে না।” এবারও আমি অবাক হয়ে গেলাম। 
: বুঝতে পারলাম, মা অন্তর্যামিনী। আমার মনের কোণে যা উঠছে, যা 
; মনের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা করছি সব তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। শুধু 
: এদুটি ঘটনায় নয়, সেবার জয়রামবাটীতে আরো কয়েকটি ঘটনা 
: ঘটেছিল, যা থেকে মায়ের অন্তর্যামিত্ের প্রমাণ পেয়েছিলাম। ] 


? সৌজন্য ঃ নরেশচন্দ্র চৌধুরী (শিলচর)। প্রয়াত নরেশবাবুর কন্যা শিবানী 
পরি 
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0 পালা 
হলো- নিদ্রাকালে কোন আলো না জ্বালানো, দিনে বা রাত্রে: 
নিদ্রাভঙ্গের পর তীব্র আলোর সামনে না তাকানো এবং চোখ: 
ঘষা, চুলকানো বা রগড়ানো, নখ দিয়ে পিচুটি খোঁটা ও চোখে: 
যেকোন বাহ্য চাপ থেকে বিরত থাকা। সকালে ঘুম ভাঙার পর 
মুখের মধ্যে জলভর্তি করে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলে; 
চোখ ভাল থাকে। চোখ মোছার জন্য অপরিচ্ছন্ন রুমাল, গামছা, : 
তোয়ালে, ধুতি বা শাড়ি ব্যবহার না করে পরিষ্কার নরম রুমাল 
ব্যবহার করা উচিত। বাইরে থেকে ফিরেই হাত ধুয়ে ফেলা: 
উচিত যাতে অপরিষ্কার হাত চোখে না লাগে। 


ইত্যাদিতে কোনপ্রকার ওষুধ বা লোশন চিকিৎসকের পরামর্শ: 
ব্যতিরেকে ব্যবহার করা উচিত নয়। শিশুদের চোখে কাজল না: 
লাগানোই ভাল। ৃ 


সোজা হয়ে বসে পড়া উচিত। পড়ার জন্য টেবিল-চেয়ার: 
ব্যবহার করাই ভাল। রাত্রে পড়লে ২৫ বা ৪০ ওয়াটের বান্বের : 
টেবিলল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত। সোজাসুজি রোদের আলো, : 
অতি জোরালো আলো, নিয়ন আলো, ফ্লুরোসেন্ট আলো, ক্ষীণ: 
আলো এবং শুয়ে শুয়ে পড়া চোখের ক্ষতি করে। ৃ 
: [এ যাঁদের দৃষ্টিশক্তি কম তারা খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে: 
হাঁটবেন। সকালে গাছের পাতা বা ঘাসে যখন রৌদ্রকিরণ পড়ে, : 
সেইদিকে যত বেশি সময় সম্ভব তাকিয়ে থাকবেন। সবুজ: 
পরিবেশে থাকা, সবুজ শাকসবজি, হলুদ ফল, শুকনো ফল, 
বাঁধাকপি, গাজর, শালগম, অর্ধসিদ্ধ ডিম, ছোট মাছের মাথা, 
দুধ ইত্যাদি আহার, ঘরের দরজা-জানালাতে সবুজ পর্দা ব্যবহার: 
এবং জল টেনে নাক পরিষ্কার রাখা চোখের জন্য উপকারী: 
চোখল্থালা, ক্লান্তি বা অন্বচ্ছ দৃষ্টি হলে মাথার পিছনের অংশ: 
আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে মর্দন করা, হাতের চেটো দিয়ে ২-৩: 
মিনিট চোখদুটি ঢেকে রাখা এবং টেলিভিশন কম দেখা উচিত।: 





র, আপনাকে ভীষণ ভয় করে, আপনি ভয়ঙ্কর। 


নর একটি উখিত আতুল- যে-আঙুলের নাম 
: -তর্জনিসঙ্কেত। সাবধান, সাবধান, সাবধান! 

: ('কথামৃত'-এ পাই, কেদার চাটুজ্যের বাড়ি হালিসহরে। 
: সরকারি আযাকাউন্ট্যান্টের কাজ করতেন। অনেকদিন ঢাকায় 
: ছিলেন। সেইসময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তার সঙ্গে সর্বদা 
: শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আলাপ করতেন। ঈশ্বরের কথা 


: ভুক্ত ছিলেন। সব ছেড়ে ঠাকুরের শরণগত হলেন। 

: শ্রীম লিখছেন-_“কেদার আজ (১৩ আগস্ট ১৮৮২) 
: উৎসব করিয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। 
: রাম একটি ওস্তাদ আনিয়াছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। 


এই হলো চিত্র। ওভ্তাদের গানে ঠাকুর প্রসন্ন। তাকে : 
: বলছেন £ “যে-মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন ; 
 সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে।” 


: ওস্তাদ একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছেন ঃ “মহাশয়, কি উপায়ে 
: তাকে পাওয়া যায়?” ঠাকুর বলছেন ঃ “ভক্তিই সার, ঈশ্বর 
: তো সর্বভূতে আছেন; তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্বদা 
: ঈশ্বরেতে আছে। আর অহঙ্কার, অভিমান থাকলে হয় না। 
: 'আমি'-রূপ টিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে 
: যায়। আমি যন্ত্র" 

:. এই কথোপকথন সকলেই শুনছেন। ঠাকুর তাদের 


; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; আর দড়ি দিয়েও উঠতে 
: পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।” 


আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হলো; তার 
ওপর ভালবাসা, টান থাকলেই হলো। তিনি যে অস্তর্যামী। 


; অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা-_ : 





! এইসব স্পষ্ট বলে তাকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট: 
: ছেলে হদ্দ 'বা” কি 'পা'_-এই বলে ডাকে। যারা “বা” কি 'পা'; 
: পর্যস্ত বলতে পারে- বাবা কি তাদের ওপর রাগ করবেন? : 
: বাবা জানেন যে, ওরা আমাকেই ডাকছে, তবে ভাল উচ্চারণ: 
: করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।” . : 


: : এই কাছে, তো এই দূরে। অনস্ত থেকে আরো কিছু ভাব নিয়ে: 
শুনবেন? কারণটা আপনার “কেদার চাটুজ্যে : 
পসোড'। কেদারবাবুর ঘটনা ভবিষ্যকালের সামনে : 


ফিরে এলেন, ভক্তদের হৃদয়-ঘট ভরে দেবেন। অনতিদূরে : 
শ্রাবণের ভরা গঙ্গা। জলের রঙ সন্ন্যাসীর গেরুয়ার মতো, : 


? বৈরাগোর স্রোত। ঠাকুর বলছেন £ “আবার ভক্তেরা তাকেই: 
: নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের ; 
: চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে, বলছে “জল';: 
; মুসলমানরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে 'পানি'; ইংরেজরা; 
: আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে “ওয়াটার"; আবার অনা লোক: 
: : এক ঘাটে, বলছে “আকোয়া'। এক ঈশ্বর তার নানা নাম।”: 
: শুনলেই তার চোখে জল আসত । তিনি একসময় ব্রান্মাসমাজ- : 


সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। দূরের ভক্তরা! একে একে চলে 


; গেলেন। কাল সরে গেল অতীতে । ১৮৮২ চলে এল ১৮৮৩-; 
; তে। জানুয়ারি মাসের পয়লা। ইংরেজদের নববর্ষ। সকাল: 
; সাড়ে নটা। একজন বৈরাগী এসেছেন। গোপীযন্ত্র বাজিয়ে : 
: বসিয়াছিলেন। মাস্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা তাহার পাদমূলে ; 


“নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে। 

তোরা পারে যাবি তো ধর এসে।। 
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা, 
বুক পিঠে তার ঢাল খাঁড়৷ ঘেরা। ৃ 
তারা সদর দুয়ার আলগা করে রত্বমাণিক বিলোচ্ছে।” 
ঠাকুর গান শুনছেন। তেমন ভাবের গান হলে এখনি : 


নিজেই গান ধরবেন। ঘরে ঢুকছেন কেদার চাটুজ্যে। ফিটফাট : 
; সাজগোজ। চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। ঠাকুরকে প্রণাম: 
; করলেন। কেদারবাবু প্রেমিক মানুষ। ভিতরে তার গোপীর ; 
: ভাব। এতক্ষণ গান শুনে ঠাকুরের যা হয়নি, কেদারবাবুকে : 
: দেখে তাই হলো। শ্রীবৃন্দাবনলীলার ভাবোদ্দীপন হলো।; 
; দাড়িয়ে উঠলেন। প্রেমে মাতোয়ারা । কেদারবাবুকে সম্বোধন: 
ৃ ; করে ঠাকুর গাইছেন-- 
: সকলকেই বলছেন ঃ “সব পথ দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। সব ; 
ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি ; 
: দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; : 


“সখি, সে বন কতদূর। 
(যথা আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি)।” 
শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিতে: 


; চলে গেলেন। যেন একটি ছবি! ঠাকুর দীড়িয়ে আছেন স্থির: 
; চোখে পলক নেই। দুকোণ দিয়ে আনন্দাশ্র গড়াচ্ছে, দুগাল : 
: ঠাকুর প্রসঙ্গটিকে আরো একটু বিস্তৃত করছেন $ “যদি : 
: বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি, তা ; দৃশ্য। 
; থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে : 


বেয়ে। আকাশের মতো পবিত্র, তুষারের মাতো স্নিদ্ধ একটি: 


কেদারবাবু আবার ভূিষ্। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে স্ব: 


 করছেন-__-“হাদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহম্‌।/ হরিহর-: 
: বিধিবেদ্যং যোগিভিধ্যানিগম্যম্।1” 
: অস্তরের টান, ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর, এক বাপের : 


একসময় ঠাকুর সমাধি থেকে অবতরণ করলেন।: 
১৬০৯২০৪০২২০২৫১৯০০১৪৭৬৩ 


[১০ বসা ভা লা ১0 কল ২০০ 


নে ক দাম ক 


(নিনিকাররানিনাগাস্রনিলাকির 


; করে মা কালীর প্রসাদ নিয়ে এলেন ঠাকুরের জন্য। ঠাকুর : ৃ 
! একে সবাই চলেছেন গেটের দিকে। ঠাকুরের আদেশে রয়ে : 
; গেলেন ভবনাথ। ঠাকুর তাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন। 


: দক্ষিণাস্য হয়ে আসনে বসলেন। তার আহার বালকের 
: আহার। একটু একটু সবই চেখে দেখলেন। 


£ সময়ের পথ ধরে এগোতে এগোতে এসে গেল ; 
:১৮৮৩-র ১১ মার্চ। ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে আজ ঠাকুরের ; 


: জন্মদিন পালন করছেন। বহু ভক্তসমাগম। এঁদের মধ্যে 


: থইথই রোদ। নতুন পাতায় পাতায় বক্ষ সেজেছে। 


: বলছেন ঃ “এক ঘটি জল আলাদা করে রেখে দে।” স্নানের 
ব্যাপারে ঠাকুর আজ খুব সাবধান। শেষে এ ঘটির জল 
: মাথায় দিলেন। এ এক ঘটি, তার বেশি নয়। 

£ কত কথা, কত গান। ঠাকুর গীতাম্বর পরিধান করে 
: দাঁড়িয়ে আছেন। গলায় দুলছে মালা। উত্তর-পূর্বের বারান্দায় 


: মেতেছেন। দুহাত তুলে মহাভাবে নাচছেন। বুকের ওপর 
: দুলছে মালা। যেন স্বয়ং মহাপ্রভু! রূপসাগরে এ কোন্‌ 
' অরূপরতন। 


: করেছেন। পঞ্চবটীতে সক্কীর্তন হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে 


: অপরাহু এসে গেছে। প্রায় ছটা বাজল। দিন এইবার রাতের ; 
? বললে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই। 
নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ঠাকুর বসে আছেন : ৃ 

 খনি_ সোনার খনি-_হীরে-মানিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে: 
:“সংসারত্যাগী সাধু-_সে তো হরিনাম করবেই। তার তো : র 
;আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বরচিন্তা করে তো : 


£ শয়নশষ্যা প্রস্তুত করছে। আলো নিভল বলে। 

: ভক্তসঙ্গে। সেখানে কেদারও আছেন। ঠাকুর বলছেন ঃ 
: আশ্চর্ষের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বরচিস্তা না করে, সে যদি 
; হরিনাম না করে তাহলে বরং সকলে নিন্দা করবে। 

: আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার 
 ব্রন্মাজ্ঞান, আরেকদিকে সংসারের কর্ম করছে। নষ্ট মেয়ে 
? চিন্তা করে। 

?£  “সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ 


করিয়ে দেন।” কেদারবাবু ঠাকুরকে সমর্থন করে বললেন £ 
; “আজে হা! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন : 


: রেলের ইঞ্জিন, পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে ; 


1 ১৮৮৩। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরে ৃ 
? তাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন-_বলরামবাবুর পিতা। পরম; 
| বৈষ্যব। হাতে হরিনামের মালা। সর্বদা জপ করেন। আর! 


যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ, কত জীবের পিপাসা শাস্তি: 


? করে।” কেদারবাবু এখানে অবশ্য ঠাকুরের কাছে শোনা: 


: কথাটিরই প্রতিধ্বনি করলেন। 
আসর শেষ হলো। আলো-অন্ধকারের পথ ধরে একে; 


বর্ধা আসবে আর কয়েকদিন পরেই। মৌসুমী মেঘের; 
বিচ্ছিন্ন টুকরো এসে গেছে আকাশে । কদিন খুব গরম পড়েছে।: 


: জুন মাসের আজ ৮ তারিখ, ১৮৮৩ সাল। সন্ধ্যারতি শেষ: 
 আছেন। চামর নিয়ে মাকে কিছুক্ষণ ব্যজন করলেন। : 
ঠাকুরের শরীর আজ বিশেষ ভাল নেই। গঙ্গাননান ন্ধ। ; 


কলকাতা থেকে ভক্ত এসেছেন কয়েবজন-__রামবাবু,; 


র : এনেছেন। তারা অপেক্ষা করছেন। ঠাকুর কালীঘর থেকে: 
: ঠাকুরের জন্মোৎসব যে আজ! ঠাকুর ন্নান করবেন। ঠাকুর : 
: স্থির হয়ে। ঠাকুর তারকের চিবুক ধরে আদর করছেন। তাকে: 
: এসে মেঝেতে বসলেন। রামবাবু আর কেদারবাবু যত ফুল: 
: আর মালা এনেছিলেন সব দিয়ে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম: 
: খোল-করতালের মশগুল শব্দ। কোন্নগরের দল কীর্তন ; : 
: করছেন। ঠাকুর ছুটে গেছেন সেখানে। তিনিও সন্কীর্তনে : ঠাকুরের 
তার ধারণা, এটি করলে ঠাকুরের শক্তি তার মধ্যে সঞ্ারিত: 
? ভাবের কথা ঃ “মা, আঙুল ধরে আমার কি করতে পারবে” 
ঠাকুর মন্দিরে গিয়েছিলেন। নিজের মতো করে পূজা ; 


বেরলেন। চাতালে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম: 


কেদারবাবু আঙুল ছেড়ে দিয়ে বিনীতভাবে হাতজোড়: 
বলছেন ঃ “কামিনী-কাঞ্চনে মন টানে (তোমার) মুখে: 
“এগিয়ে পড়। চন্দনকাঠের পর আরো আছে-_-রাপার: 


বলে মনে করো না যে, সব হয়ে গেছে।” ৃ 
সবাই নিস্তব্-__বাক্যহারা। ঘরে হঠাৎ যেন বজ্রপাত: 


1 হলো এইবার। ঠাকুর আবার মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।: 
; বলছেন ঃ “মা, একে সরিয়ে দাও।” ৃ 
“সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহলে বাহাদুরি 
: দৃত্তকে প্রশ্ন করছেন ঃ “ঠাকুর একি বলছেন?” 
; ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম। এদিকে পূর্ণ : 


কেদারবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি শদ্ধ কণ্ঠে রামচন্্ 
ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়ে ভাবাবস্থায় যা বেরিয়ে এল, তা: 


ৃ : হয়তো পরে আর স্মরণে রইল না। কথায় কথায় কেদারের : 
: সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতিকে : 


প্রসঙ্গ অবশ্যই করেন। কোজাগরী লক্ষমীপূর্ণিমা, ১৬ অক্টোবর: 
ঠাকুরের ঘরে অনেকে এসেছেন।: 


আছেন বেণী পাল, মাস্টারমশাইি, মণি মল্লিক প্রমুখ। 
নানা প্রসঙ্গ হতে হতে ঠাকুর বলছেন £ “এই “আমি': 


[শাটার কারিনা যানাাারারে তা পাশ বি] ৪504574557557755575752555775555775 | 


? জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলেছিল, “এ আমি যত 

: মাটি যতখানি থাকবে, ততখানি এদিকে জল কমবে।” 

1 অমন একটি কথা সেদিন বললেও ঠাকুর কেদারের প্রসঙ্গ 
; করছেন, আবার কেদারও আসছেন-_যখনি সময় পাচ্ছেন। 


? কেদারবাবু ও অন্যান্য ভক্তরা। শীতকাল, রবিবার। বেলা প্রায় 
? যান, সেদিন পাশের বাগানের গাছতলায় জনৈক সাধুকে একা 


: অনেক কথা বলেছিলেন সাধুর সঙ্গে। ঠাকুরের আদেশে 
: রামবাবু আজ সেই সাধুটিকে নিয়ে এসেছেন। 
: ঠাকুর সাধুর সঙ্গে অনেক প্রসঙ্গ করলেন। কেদারবাবুর 
' সঙ্গে কোন কথা হলো না। বছর ঘুরে গেল। ২৬ সেপ্টেম্বর 


: চেয়েছিলেন শিবনাথ শান্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। শান্ত্রীমশাই 
: বাড়িতে নেই। ব্রাহ্মাভক্তরা ঠাকুরকে সমাজমন্দিরে এনে 


: ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার 


£ আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে।” 
£ এইবার বিজয়কৃষ্ণকে কেদারবাবুর কথা বলছেন £ 


০৯৫৯৪ 

বিজয়কৃষ্জ বলছেন “সেখানে (ঢোকায়) কেবল 
? আপনার কথা, আর তিনি আপনার কাছে আসবার জন্য 
 ব্যাকুল।” 


খড়ি দিকের রিনা দর্ব করহেন। 
হয় হয়। ভক্তরা সব ঘিরে আছেন। কেদারও আছেন। তিনি 


: সেরে যাবে?” 
: একটু বাদামের তেল দিবেন। শুনেছি দিলে সারে।” 
: ঠাকুরের আজ বড় প্রেমময় ভাব। ঠাকুর আসার অনেক 


করছেন ঃ “রাম, তুমি কোথায় ছিলে?” 
৮৮৮৮৭ “আত্ম, ওপরে ছিলাম।” 


ব্রাক্মসমাজ থেকে ঠাকুরের গাড়ি চলল অধরবাবুর 


লু 
? নিচে থাকা কি ভাল নয়? নিচু জমিতে জল জমে, সি 
; থেকে জল গড়িয়ে চলে আসে।” 


অধরবাবুর বাড়ি। কেদারবাব্‌ হঠাৎ সিদ্ধান্ত করলেন, 


? তিনি আহারাদি না করেই চলে যাবেন। একটু স্ব-সচেতন।! 
: ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছেন $ “আল্রে! তবে আসি।” 
২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। কলকাতা থেকে এসেছেন রামবাবু, : 


ঠাকুর বলছেন, £ তুমি অধরকে না বলে যাবে?! 


: অভদ্রতা হয় না?” 
 তিনটে। এর আগে ঠাকুর যেদিন রামবাবুর বাগান দেখতে : 


ঠাকুরের কী অপূর্ব সামাজিক ভদ্রতাবোধ! ইংরেজরা: 


: যাকে বলে “এটিকেট', 'ম্যানার্স'। কেদারবাবু বলছেন £: 
: খাটিয়ায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। সেদিন উপযাচক হয়ে ; 


“ত্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম। আপনি যেকালে রইলেন; 


এমন সময় অধরবাবু এসে ভিতরে আসার জন্য আহান; 


? জানালেন। তিনি বিজয়কৃ্ ও কেদারবাবুকে সম্বোধন করে; 
; বললেন ৃ 
: ১৮৮৪। দুর্গাসপ্তমী। ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এসেছেন। : 


“এস গো আমার সঙ্গে ।” ৃ 
কেদারবাবু বাধ্য হলেন ভিতরে যেতে। আহারাস্তে আবার : 


: বৈঠকখানায়। কেদারের ভিতর একটা অন্বস্তি। বুঝতে : 
: পেরেছেন, অহস্কারের শিকার হয়েছিলেন। ভাবছেন, তিনি কি: 
: বসিয়েছেন। কথায় কথায় ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন £ : ূ 
: “কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেকদিন ঈশ্বরচিত্তা করে, তার ; 
: “কথামৃত'-এ লিখছেন, কেদারবাবু মনে মনে ভাবছেন__: 
: যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যা খুব ভালরকম : 

; জানে, তার ভিতরেও সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি : 

: গীতার মত। চণ্তীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার 


“ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন সেখানে আমি কোন্‌ ছার”: 
তার কাছে আসে। সন্দেশাদি নানা খাদ্য আনে। কেদারবাবু: 


: বিনীতভাবে সেই প্রসঙ্গেই ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন ঃ “লোকে : 
: : অনেকে খাওয়াতে আসে। কি করব প্রভু, হুকুম করুন।” 
: “আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে! এসেই কীদে। চোখ-দুটি : 


: চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বংসর উন্মাদের পর: 
? ওদেশে গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে! খানকী পর্যন্ত: 
: খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না।” 


কেদারবাবু বিদায় নেওয়ার আগে প্রার্থনা করছেন £; 
“প্রভু, আপনি শক্তিসঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে। আমি: 


: কি জানি!” 
অষ্টমীর দিন ঠাকুর রামবাবুর বাড়িতে এসেছেন। সন্ধ্যা : 
£ সেই একই প্রসঙ্গ তুললেন-_“তাদের জিনিস কি খাব?” 
 একাত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ “মাথাঘোরাটা কিসে ; 

? দোষ নাই। কামনা করে দিলে সে-জিনিস ভাল নয়।” 
£ “ও হয়, আমার হয়েছিল। একটু : 

 নিশ্চন্ত। আমি বলেছি, যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি; 
: ; সব জানেন।” 
রা হাল : 


২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৪, দক্ষিণেশ্বর। কেদারবাবু আবার: 
কেদারবাবু বললেন ঃ “আমি তাদের বলেছি, আমি: 


না, ঠাকুর তকে কৃপা করতে পারেননি। ১৫ জুলাই; 


1 ১৮৮৫। রথযাত্রার দিন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বলরাম-মন্দিরে।: 
; সমাধির কথা বলছেন £ “সমাধি মোটামুটি দুইরকম। জ্ঞানের : 
£ ঠাকুর আর ভক্তদের সেবার জন্য রামবাবু ওপরে ; 
আয়োজন করছিলেন। 

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন £ “ওপরে থাকার চাইতে 


পথে, বিচার করতে করতে অহংনাশের পর যে-সমাধি, তাকে; 


; স্থিতসমাধি বা জড়সমাধি (নির্বিকক্প সমাধি) বলে।; 
চা নার রানার হা 





: জন্য, আম্বাদনের জন্য রেখার মতো একটু অহং থাকে। : 
? কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এসব ধারণা হয় না।” 

; এইবার ঠাকুর সেই ভয়ঙ্কর কথাটি বলছেন ঃ “কেদারকে 
: বললুম, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছে হলো, 
: একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দিই, কিন্তু পারলাম না। 
: ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ। ঢুকতে পারলাম না। 
: যেমন স্বয়স্তুলিঙ্গ কাশী পর্যস্ত জড়। সংসারে আসক্তি, : 


ভয়ঙ্কর! ঠাকুর অতি ভয়ঙ্কর! নো কম্প্রোমাইস! বলছেন, ; 


ঈশ্বরের কথায় যার চোখে জল আসে, সে অনেকদূর এগিয়ে: 
: গেছে। ঈশ্বরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। কেদারবাবুর চোখে জল: 
; আসত। হলো না। হলো না। ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণ: 
: আত্মসমর্পণ হলো না। সেখানেও খুঁত। ঈশ্বরের পথের প্রবল : 
৷ প্রতিদ্থী কাম-কাঞ্চন। ঠাকুর কোন রফার মধ্যে যেতে চান! 


! না। সাবধান! তুমি যদি ঠাকুরকে চাও, সম্পূর্ণ পরিশ্রুত হও ।: 
ভোগের সামান্য বিন্দু ত্যাগের জগতে বাধার সিদ্ধু। 


'উদ্দোধন'? লেখক লেখিকাদের এবং গ্রাহকভক্তি কেন্দ্রগুলির জ্ঞাতব্য 


: সি 8৭৮১৮৮ 74 
; | ইতিবাচক, বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যভিত্তিক বাঙুলা রচনা বিবেচিত হয়। রচনাটিকে অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও এঁতিহোর সঙ্গে |: 
:| সামঞ্জসাপূর্ণ হতে হবে। উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে রচনাটি কমপক্ষে ২৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। ছন্সনামে পাঠানো | 
: | রচনা বিবেচিত হয় না। : 
:| 2] আক্রমণাত্মক রচনা বিবেচিত হয় না। 

: | 0 কবিতা, সংবাদ, চিঠিপত্র নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়। : 
: | শারদীয়া সংখ্যার আশ্মিন/সেপ্টেম্বর) জন্য রচনা পাঠালে তা ১৫ চৈত্র/৩১ মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। |: 
: | ট ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনায় আলোকচিত্র (গ্রসি প্রিন্ট) পাঠানো আবশ্যিক। ৃ 
: | এ যেকোন তথ্যভিত্তিক রচনা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি (গ্নসি প্রিন্ট), রেখাচিত্র ইত্যাদি পাঠানো বা্থনীয়। |: 
:| গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ভৃতি দিলে বা সাহায্য নিলে যথাযথ সূত্রনির্দেশ [গ্রন্থের/পত্রিকার নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের |: 
: | নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা) আবশ্যিক। 
: .। ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট মার্জিন দিয়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাঁগুলিপি না পাঠালে বিবেচিত হবে না। বাঙুলায় : 
:| টাইপ করা পাগুলিপি পাঠানো যেতে পারে। : 
:| 0 রচনার কার্বন বা জেরঝ কপি গ্রহণযোগ্য নয়। 


: কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে হবে না।” 


:| 0 অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। এর ব্যতিক্রম হয় শুধু “মাধুকরী' বিভাগের |: 
:| রচনাগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রেও রচনাটিকে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং এঁতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। 
| এ উপন্যাস বিবেচিত হবে না। ৃ 
:| 0| অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য নয়। রচনার সঙ্গে প্রেরিত নথিপত্র বা ছবি সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং রচনা/ |: 
: | নথিপত্র/ছবির কপি রেখে পাঠানো বাঞ্নীয়। 


: | এ সাধারণত কোন রচনা একবছরের মধ্যে এবং কোন গ্রন্থের সমালোচনা গ্রন্থ পাঠানোর দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত না |: 
: | হলে বুঝতে হবে, সং্লিষ্ট রচনাটি অথবা গ্রস্থটি মনোনীত হয়নি। 
: | 0 উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠানো রচনা অভ্তত একবছরের মধ্যে যেন অন্যত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত না হয়। 'উদ্বোধন'-এ |: 
: | কোন রচনা একবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অন্তর প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে পাঠানোর আগে “উদ্বোধন'-সম্পাদককে |: 


: টি : 
: গআলোচনার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং এঁতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রস্থই বিবেচ্য। আলোচনার জন্য |: 
:] প্রতি গ্রন্থের দুখানি কপি জমা দেওয়া আবশ্যিক। : 
: | 0 পরলোক-সংবাদ ও অনুষ্ঠান-সংবাদ পরলোকপ্রাপ্তি বা অনুষ্ঠানের ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো |! 
:] প্রয়োজন। অন্যথায় সে-সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না। : 
| 0 লে ৯৬৮75555555 
ভুল। মতামতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের দায়িত্ব সংশিষ্ট ৃ 
: | 0 রচনাদি নির্বাচন ও প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত 
: টি না জেরিন ভান মেক তা এ রা ৃ 
: | (এ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যারা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভূক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাদের |: 
ৃ ১৮৬24544954 
: প্রকাশিত হবে। : 
: | [0 ব্যক্তিগত উদ্যোগে খারা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বাঁ ভাবপ্রচার পরিষদের অধীন প্রাইভেট |: 
: | কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ |: 
| ১৪ এপ্রিল ২০০১ সম্পাদক, 'উদ্বোধন' |: 





এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের ।-_সম্পাদক,“উদ্বোধন' | 





চিক ৰা 


মাদাম কালভেকে লেখা রোমী রোর্লীর একটি ইংরেজী চিঠি ? 019৬-6111%, 
! আজ থেকে ঠিক ২৩ বছর আগে প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার : 
: এপ্রিল ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রটির এঁতিহাসিক : 
: গুরুত্বের জন্য সেটি বঙ্গানুবাদ-সহ “উদ্বোধন'-এ প্রকাশের 
: রাগীদের বৃহত্তর অংশ রোর্মী রোলীর চিঠিটি পড়তে পারবেন। : 
£ রোমী রোল লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বিবেকানন্দ- ; 
: জীবনী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যের মানুষের : 


: কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের সুপরিচিত 


: অপেরা-গায়িকা মাদাম এমা কালভে অবিলম্বে গ্রস্থ-দুটি পাঠ করে ; 
? সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং যিনি তার ভাবমৃর্তিকে সর্বদা: 
£ ভক্তিভরে ধারণ করে আছেন-_আমার গ্রন্থখানি যে তাকে: 
কোনভাবেই নিরাশ করেনি, তাতে আমি কতই না সুখী! তবে: 
এখন আমার মনে হচ্ছে যে, আমার দুটি চোখও তাকে দেখেছে।: 
? ইদানীংকালের এই কয়েকটা বছর আমি তার ও পরমহংসদেবের : 
? এত নিবিড় সাহচর্যে বাস করেছি যে, আমার বোধ হয়েছে আমি: 
? যেন দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরের সেই ছোট ঘরটিতে : 
; বসে আছি। : 
গভঃ হাউসিং এস্টেট, পোঃ সোদপুর : 


; ফেলেছিলেন। স্বামীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি জানতেন এবং তার 
কথা রোলীর 'বিবেকানন্দ-জীবনী'তে উল্লিখিতও হয়েছে। গ্রন্থ- 
: দুটি পাঠ করে তিনি যে আনন্দলাভ করেছিলেন তা প্রকাশ করে 
£ তিনি রোম্মী রোলীকে চিঠি লেখেন। রোলী তার উত্তরে ফরাসী 
; ভাষায় যে-চিঠিটি তাঁকে লিখেছিলেন, সেটি ফ্রান্সের মিলানে 
: মাদাম কালভের জিনিসপত্রের মধ্যে স্বামী বিদ্যাত্বানন্দ আবিষ্কার 
: করেছিলেন। চিঠিটি এবং তার বাঙলা অনুবাদ নিচে দেওয়া 
: হলো। 
সুশীলরঞ্জন দাশগ৭ 


উত্তর চবিবশ পরগনা 


(ফরাসীতে লেখা রোমী রোললীর চিঠির ইংরেজী অনুবাদ) 
৬1116 0188 
৬11161768৬৩ (৬৪0) 
5৬/12112170 
ঃ 4 8011 1930 
0৩81 71902115, 
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[397,817 [২011970 : 


(বঙ্গানুবাদ) 
ভিলা ওলগা : 
ভিলেনিউভ (ভদ) : 
ৃ ৪ এপ্রিল ১৯৩০ : 
আপনার পত্রথানি আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করেছে। : 


আমার প্রত্যাশা এই যে, সেই মহান চিস্তার মঙ্গলকর প্রভাব; 


নির্বাপিত হয় না। 


ঃ প্রতীচ্যের হৃদয়ে হয়তো বা প্রবেশ করবে-_যে-হাদয় আঘাতে : 
: আঘাতে ক্রিষ্ট, তথাপি আজও কঠিন ও সন্কুচিত। পাশ্চাত্যের: 
; থেকে কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। যদি সে নিজের ওপর প্রভূত: 
: লাভ করার জন্য কোন প্রয়াস না করে তবে ঘোর দুর্যোগ ঘনিয়ে : 
: আসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে এটি নিশ্চয়: 
; প্রথম সাম্রাজ্যরূপে গণ্য হবে না। আত্মার শিখা অন্যত্র: 
; বাসযোগ্য স্থান খুঁজে নেবে, এমনকি সৃষ্টি করবে। তা কখনো: 


পি উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৮ 0 এপ্রিল ২০০১ |......-৮.৮০০০৮০০৮০০০০০০০০০০, 


প্রিয় মাদাম, একজন সমভাবাপন্ন মানুষের প্রতি আমার : 


মরদ্ধ অনুভূতি সম্পর্কে আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন। 


একটি অলৌকিক দর্শন 


£ পরম পৃজনীয় স্বামী বিজয়ানন্দ (পশুপতি মহারাজ) ছিলেন 
; ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ 
: মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্র্মানন্দ মহারাজের (রাজা 
: মহারাজের) মন্ত্রশিষ্য (১৮৯৮-১৯৭৩)। তিনি মঠ ও মিশনের 
: দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজেরও ন্নেহধন্য 
; ছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছিলেন £ “একদিন তিনি 
: মেহাপুরুষ মহারাজ) তার ঘরে চেয়ারে বসে আছেন। আমি তার 
; পদপ্রান্তে বসে। ঠাকুরঘরের দিকে আত্ুল তুলে বললেন, “উনিই 
; মালিক, আমি তার কুকুর, আর তুমি হচ্ছ আমার কুকুর।” ” 
: সঙ্ঘে যোগদান করার পূর্বে স্বামী বিজয়ানন্দ কলকাতা 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার 
? করেছিলেন। ইংরেজী ভাষা ছাড়াও তিনি আরো পাঁচটি বিদেশী 
: ভাষা জানতেন। তিনি অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন ও তেজস্বী 
: সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিতেন এবং 


: শ্রোতারা তার ভাষণ শুনে মুগ্ধ হতো। মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ 


' যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, লাতিন আমেরিকায় শ্রীশ্রীঠাকুর 
: ও স্বামীজীর বাণী প্রচারের জন্য একটি নিজস্ব শাখাকেন্দ্র স্থাপন 
? করবেন, তখন কর্তৃপক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দকে এ কাজের 
: গুরুদায়িত্ব দিয়ে ১৯৩৪ সালে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েঙ্গ 
: এয়ার্স-এ পাঠিয়ে দেন। ফলে তার জীবনের অধিকাংশ সময় 
: কেটেছে দক্ষিণ আমেরিকায়। একারণে এদেশে তাকে দেখার, 
: তার সঙ্গে আলাপ করার বা তার মনোমুগ্ধকর ভাষণ শোনার 
? সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
: বিজয়ানন্দ মহারাজ নয়া দিল্লিতে এসেছিলেন। নয়া দিল্লি 
: আশ্রমের সাধু-্রম্মাচারী ও স্থানীয় ভক্তদের অনুরোধে ২১1২। 
£ ১৯৬৮ বেলা ১০টায় আশ্রম-মন্দিরের নিচের তলায় তিনি এক 
? ঘরোয়া পরিবেশে মিলিত হন। প্রথমে তিনি তার পূর্বাশ্রমের 
: কিছু ঘটনা বলেন, তারপর মঠে যোগদান করার পরের কিছু 
? অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং সর্বশেষে তিনি সাশ্রু নয়নে তার 
£ নিজের জীবনের একটি অলৌকিক দর্শনের কথা ভক্তদের 
: জানান। তার মুখে শোনা তার সেই অলৌকিক দর্শনটি 
: 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি। 
£ একবার স্বামী বিজয়ানন্দ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে 
. £ গিয়েছিলেন। শ্রীত্রীমা তখন তাকে বলেছিলেন যে, কাশীতে 
: গেলে তিনি যেন লাটু মহারাজকে প্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ 
; মহারাজ) দর্শন করেন। কিছুকাল পরে বিজয়ানন্দ মহারাজের 
: কাশী যাওয়ার সুযোগ আসে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমতো 
: একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্নেহ্ধন্য সেবক ও পার্ষদ লাটু মহারাজকে 


দর্শন করতে যান। সেসময়ে তিনি কাশীতে হাজারবাগ অঞ্চলে : 


; একটা পুরনো বাড়ির দোতলায় থাকতেন। স্বামী বিজয়ানন্দের : 

; “কিরে, কাশীতে এসেছিস, রোজ গোঙ্গায় চান করছিস তো?: 
? বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছিস তো?” (পশুপতি মহারাজ : 
: হাসতে হাসতে এভাবে প্রশ্নদুটির উল্লেখ করেছিলেন ।) লাটু; 
? গঙ্গার জল বড্ড নোংরা, তাই গঙ্গায় স্নান করি না। আর: 
; আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন করছি যে, শৈশবে আমি : 
; বাবা ও মাকে হারাই। মামা ও মামীমার স্নেহ ও যত়ে বড় হয়েছি: 
? এবং লেখাপড়া শিখেছি। পিতৃমাতৃসম মামা-মামীকে ছেড়ে ; 
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপয্মে নিজেকে নিবেদন করেছি। মঠে যোগ : 
: দেওয়ার পরে অনেকবার পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে : 
? বলেছেন, “ঠাকুরকে ধরে থাক, ভক্তি মুক্তি সব হয়ে যাবো? : 
? সেজন্য একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাড়া আর কাউকে চিন্তাই: 
; করতে পারি না। ফলে এ পাথরের নুড়িতে জল ঢালতে যাই 
? না।” একথা শুনে লাটু মহারাজ পশুপতি মহারাজের মুখের : 
: (সেবাশ্রমের কলের জলের ইঙ্গিত করেছিলেন) জলে বুঝি চান: 
: করিস? আচ্ছা।” : 


সঙ্গে কথাবার্তার শেষে লাটু মহারাজ তাকে প্রশ্ন করেন £; 


এঘটনার কদিন বাদে এক বিকালে স্বামী বিজয়ানন্দ; 


; আরেকজন মহারাজের সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে যান এবং; 
: দুজনে সিঁড়ির ওপর বসে গঙ্গার দৃশ্য দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ; 
! পরে হঠাৎ পশুপতি মহারাজের গোটা শরীর ঠকঠক করে: 
! কাপতে শুরু করে। তার এই অবস্থা দেখে সঙ্গী মহারাজ বিচলিত ; 
: হয়ে পড়েন এবং পাছে তিনি পড়ে যান তাই তাকে জাপটে ধরে : 
: থাকেন। পশুপতি মহারাজ অদূরে দেখতে পান, গঙ্গা থেকে; 
? শুভ্রবর্ণ বিরাট এক সুদর্শন মুর্তি (মহারাজ বলেছিলেন, দুধের : 
£ মতো সাদা নয়, বরফের মতোও নয়-_অদ্ভুত একটা রও) আস্তে : 
£ আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। মূর্তিটির বড় বড় চোখ, সুন্দর : 
: বর্ণনা করা যায় না। সঙ্গী মহারাজ কিছুই দেখতে পেলেন না-_: 
£ তিনি শুধু মহারাজের কম্পিত দেহটি জড়িয়ে ধরে রইলেন।: 
: কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট মূর্তিটি আকাশে মিলিয়ে যায়; 
£ পশুপতি মহারাজের কম্পমান দেহও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক: 
? হয়ে যায়। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর : 
; মহারাজের আস্তানার দিকে রওনা হন। তখন সন্ধ্যা নেমে: 
: এসেছে। রাস্তার দুপাশের দোকানপাটে আলো জলে উঠেছে: 
£ এবং বিভিন্ন মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি : 
; লাটু মহারাজের আস্তানায় পৌঁছে যখন পিঁড়ি দিয়ে ওপরে : 
? উঠছিলেন (তখন তিনি অর্ধেক সিঁড়িও অতিক্রম করেননি), : 
? সেইসময় ঘরের ভিতর থেকে একটা গুরুগন্ভীর আওয়াজ শোনা : 
: গেল £ “কি রে, আজ কি দেখলি?” বিজয়ানন্দ মহারাজ ঘরের ; 


 সর্রারীির্রাারচাচাটা রাহা? ানানে [ক্র] চিরানারারাট রা যারাকা ররর তের ্ 


; মধ্যে ঢুকেই লাটু মহারাজের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে শিশুর ; 
; মতো কাদতে থাকেন ও বলেন £ “মহারাজ, আমি মহা অপরাধ : 


: করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে কথা দিচ্ছি, ; ৃ 
: শেষে এক কমগুলু পবিত্র গঙ্গার জল ভক্তিভরে বাবা ; 


চিত্তরঞ্জন পার্ক ; 
নিউ দিল্লি-১১০০১৯ : 


বিশ্বনাথের মাথায় ঢালব।” 


প্রসঙ্গ 'ডায়াবিটিস রোগে আমুর্বেদ 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতি 
; উিদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৭ সংখ্যায় সমীরকুমার 
: দাসের 'ডায়াবিটিস রোগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতি 
শীর্ষক পত্র মারফত ভায়াবিটিস রোগে আমুর্বেদশান্ত্রের ভূমিকা 
; এবং অবদান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করলাম। এজন্য 


; আরো কিছু জানতে চাই। বিশেষত 


| দেয় জিনিকে তারাবিটিস নিয়ে গবেষণারত কেরজীয ডাঃ : 
ফলাফল আমার জানতে বিশেষ আপ্রহ। এব্যাপারে 'উদ্বধন'- ? 
: এর সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এই বিষয়ে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ 
: করলে খুবই ভাল হয়। কারণ, এতে আমার মতো অনেক ; 
: শ্রীমতী কল্যাণী করের “বসুমতী-মা'কে নিয়ে লেখা চিঠিখানি: 
: পড়ে অনেকদিন আগে তার পুণ্য সান্নিধ্যে কয়েকটি দিন: 
? কাটানোর সৌভাগ্যস্মৃতি মনে পড়ে গেল। আর সেই অসাধারণ : 


; ডায়াবিটিক রোগীই সবিশেষ উপকৃত হবেন। 
: কমলকুমার দে 
জি. আই, পি. কলোনী 


হাওড়া-৭১১৩২১ : 


প্রসঙ্গ 'স্বাস্থ্রক্ষার উপায়' 


পউদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ডাঃ সত্যানন্দ 


দ্বারা বহুমূত্ররোগ নিরাময়ের কথা লিখেছেন। আমার ধারণা 
; ছিল, বহমূত্র রোগীর কখনোই উপবাস করা উচিত নয়, তাতে 
' রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়ে বিপত্তি হতে পারে। তাছাড়া 
অনেক ঘণ্টা না খাওয়ার পর পরিমাণে আহার করলে অগ্াশয় 
? থেকে হঠাৎই অধিক মাত্রায় ইনসুলিন ক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে, 
; যাতে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার মতো ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দিতে 


মু নেই-_সপ্তাহে একবেলা উপবাস করলে ভবিষ্যতে : 


 টিিিিডিডিরটিিটি রচিত রিতা 


; বহমৃত্ররোগে আক্রাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারেন।: 
: এব্যাপারে ডাঃ চক্রবর্তী আলোকপাত করলে বাধিত হব। নর 
আলোককুমার চৌধুরী: 

অধ্যাপক, ভূতত্ব বিভাগ, আই, আই, টি. : 

খক্গাপুর-৭২১৩০২, মেদিনীপুর : 


একটি গানের কথাগুলি জানতে চাই 


আমি খুব ছোটবেলায় একটি গান শিখেছিলাম। তারপর: 
: সেটি হারিয়ে ফেলেছি শৈশবের দিনগুলির মতো। আজ: 
£ জীবনের অপরাহুবেলায় অধ্যাত্মরসসমৃদ্ধ গানগুলি গাইতে : 
: গাইতে, খুঁজতে খুঁজতে এসে দাঁড়িয়েছি এ গানটির প্রথম; 


 পডক্তিতে। তারপর থেকে কথা খুঁজে বেড়া্ছি। কোন সহাদয়: 
: ব্যক্তি যদি আমার বাকি কথাগুলি খুঁজে দেন (সম্ভব হলে : 
: স্বরলিপি-সহ) এবং জানিয়ে দেন গানটি কার লেখা, তাহলে: 
; আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। গানটির আরম্ভ এই: 
: কথাগুলি দিয়ে-__“তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা শিখিয়ে দে; 
 শ্রীদাসকে আমার আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর লেখা চারটি : ৃ 
? ওষুধের মধ্যে আমি কোজেন্ট ডিবি (008০7 198) সম্পর্কে : 

আমেরিকার মিনেসোটার ; 


তোর আরাধনা ।” | 
কলকাতা-৭০০ ০১০: 


বসা £ এক অধিশ্মরীয় সি 


'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১০৪৭ সংখ্যায় নয়া দিল্লি থেকে: 


অভিজ্ঞতার কথা জানাতেই এই সামান্য চেষ্টা। নর 
তিন দশকেরও বেশি হলো তার দর্শন পেয়েছিলাম। এই: 


? অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ীর কাছে বসে, তার মুখে ঠাকুরের কথা; 
? শোনার কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছি, পরিপূর্ণ হয়েছি__যা : 
; আজো মনের স্মৃতিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত। এই মহাযোগিনী 
: চক্রবতীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়” অতীব মূল্যবান রচনা। এই ; 

প্রবন্ধ গুলি আমাদের নানা প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে। এই : 
; ভ্রমিকের ২১তম কিস্তিতে (মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায়) তিনি উপবাস : 
করতে যেতেন। তিনি আমাদের কাছে “ঠাকুমা” ছিলেন। এ: 
; নামেই আমরা তকে ডাকতাম। তাই হয়তো তার অত কাছে: 
1 যেতে পেরেছিলাম, আর তিনিও আমাদের কাছে বেশ স্বচ্ছন্দ; 
? মুখোপাধ্যায় আমার ও আমার স্বামীর (অধ্যাপক অসীম: 
? চৌধুরী) বন্ধু। বসুমতী-মা এবং তার স্বামী বসুমতী' পত্রিকার; 
; পারে। আমার মনে হয়, কোন যৌবনোত্তর সুস্থ ব্যক্ি-যার : প্রতিষ্ঠাতা 


নীরবে সকলের অস্তরালে নিজের জগতে রামকৃষ্ণ-নাম জপে ; 
এবং রামকৃষ্ণময় হয়ে বাস করতেন। মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা : 
ছাড়াও ভক্তজনেরা তার কথা শুনে মাঝে মধ্যে তাকে দর্শন: 


রামকৃষ্ণঅস্তপ্রাণ উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের: 
একমাত্র পুত্র ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্রের পাঁচ; 


: কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র। সতীশচন্দ্রের বড় মেয়ে দীত্তি। তারপর 
? একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র। তারপর চার কন্যা- প্রীতি, ভক্তি, 
: আরতি ও প্রণতি। শ্রীতি উনিশ বছর বয়সে টাইফয়েডে মারা 
: যায়। দুবছর পর রামচন্দ্র মারা যায় মাত্র ২৩ বছর বয়সে ২৯ 
; ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ (১৬ ফাল্গুন ১৩৫০)। সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় 
; ২৬ এপ্রিল ১৯৪৪ (১৩ বৈশাখ ১৩৫১)। 

£ যাই হোক, একবার কাশীতে কিছুদিন ছুটি কাটানোর ইচ্ছা 
: হলো। আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমাদের ছোট ছোট দুই ছেলে আর 
: আমার ছোট ভাই প্রশাস্ত (বল)__ এই পাঁচজন মিলে প্রণতির 
? উঠেছিলাম। বাড়ির নাম 'রামাবাস' হলেও স্থানীয় লোক 
: বসুমতী মাঈর বাড়ি' বলত। বসুমতী-মায়ের সম্বন্ধে তখনো 
; আমরা কিছুই জানতাম না। প্রণতিও কখনো কিছু বলেনি। 
? ছোটবেলা থেকে মহালয়ার দিন বেলুড় মঠে যেতাম বাবা-মার 


! ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর-মা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছিলাম, 
: কিন্তু তাদের এই 'ন্নেহধন্যার কথা জানা ছিল না। 

1 আমরা যে কাশীতে বসুমতী-মায়ের বাড়িতে যাচ্ছি-_ 
' এখবর দেওয়াই ছিল। আমরা পৌঁছাতে আমাদের নিচের ঘর 
: খুলে দেওয়া হলো। পাঁচিল-ঘেরা দোতলা বাড়ি, সামনে বাগান। 
: বাড়িটি ও বসুমতী-মাকে দেখাশোনা করত ২-৩ জন গোয়ালা। 
? তাদের মধ্যে একজন ছিল বুদ্ধরাম-_ডাকনাম বুদ্ধ। সে 
: বসুমতী-মাকে দেখাশোনা করত। বাগান দেখাশোনার জন্যও 
; মালী ছিল একজন। আর এসবই হতো কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন 
; সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের তত্বাবধানে। বসুমতী-মায়ের 
? নাতনীরা (সতীশচন্দ্রের মেয়ে- দীপ্তি, ভক্তি, আরতি ও প্রণতি) 
; মাঝে মাঝে গিয়ে ওখানে কাটিয়ে আসতেন। প্রণতির বড়দিদিই 
: বেশি যেতেন। বুদ্ধর কাছেই শুনলাম, “বুড়ি মাঈ' দোতলার 
; একটা ঘরে থাকেন। তিনি চট করে কারো সাথে দেখা করতে বা 
£ কথা বলতে চান না। তাই অপেক্ষা করতে হলো। প্রথম দিন 
; তার অনুমতি পাওয়া গেল না বলে দর্শন হলো না। দ্বিতীয় দিন 
; দর্শনের জন্য আবার প্রার্থনা জানালাম বুদ্ধর মারফৎ। 
: জানালাম, আমরা তার নাতনী প্রণতির বন্ধু, কলকাতা থেকে 
: এসেছি এবং প্রণতি বলে দিয়েছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। 
? তখন অনুমতি পাওয়া গেল। 

£ তৃতীয় দিন সকাল দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা ওপরে 
? উঠলাম। দোতলায় উঠে বারান্দা পেরিয়ে সোজা যে-ঘরটি চোখে 
: পড়ে, সেই ঘরে উনি থাকতেন। সারা বাড়িতে অতি সাধারণ 
: আসবাবপত্র। যে-ঘরটিতে উনি থাকতেন, সেই ঘরের একটি 
: ছাড়া বাকি জানালাগুলি বন্ধ থাকত। সেই জানালার পাশে তিনি 
? মেঝেতে ফরাসের ওপর পাতা সাদা চাদরে বসেছিলেন। 
: জানালা দিয়ে তির্যকভাবে একটুকরো রোদ এসে ঘরে পড়েছে। 
; তিনি চেয়ে বসেছিলেন সেদিকে। সেই প্রথম দর্শন “তাপসী 
শা বসুমতী-মাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের কোলেপিঠে চড়েছেন 


? তিনি। ঠাকুরের ও মায়ের ন্েহে,প্রশ্রয়ে, আদরে পালিতা। তার : 
; “ভবতারিণী' নামটি স্বয়ং ঠাকুরের দেওয়া। ছোট করে ছাঁটা চুল,; 
: ক্ষীণতণু, শ্যামাঙ্গিনী বসুমতী-মা। অঙ্গে কাপড়টি কোনমতে ; 
: জড়িয়ে রাখা। প্রণাম করতে গেলাম, বললেন £ 
; প্রণাম কর, ছুঁয়ো না।”” তিনি কাউকে ছুঁতে দিতেন না-_একমাত্র : 

: বুদ্ধ ছাড়া। কানে তিনি কম শুনতেন, তাই আমাদের বেশ জোরে : 

: কথা বলতে হতো। সংসারের সব মায়া থেকে মুক্ত হয়ে এক: 
: স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়েছিলেন। আর সেই ভাব-রস হলো পরম: 
: অমৃত-_রামকৃষ্ণময় আনন্দরস। সেই রসে মজে তিনি সদা: 
: আত্মস্থা থাকতেন। যে রুদ্রাক্ষের মালাটি সদা তাঁর কাছে থাকত, : 
: সেটি ছিল শ্রীত্রীঠাকুরেরই দেওয়া। বসুমতী-মা সেটি তার কাছ; 
: বিয়ে দেন। পাত্র উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঠাকুরের পরম : 
' হাত ধরে তাদের গুরুদেব স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মতিথির দিন। ; 


দূর থেকে; 


ভক্ত। -মার যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স অল্প, তাই: 


? বাপের বাড়ি চলে এসে আর ফিরতে চাইতেন না। ঠাকুর অনেক: 
; বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার ; 
এমনটি ঘটতে বসুমতী-মা ঠাকুরকে বললেন £ “যেতে পারি: 
: যদি তোমার গলার এ জপের মালাটি আমায় দাও ।” ঠাকুর যত : 
: তাকে বোঝান যে, এটি তোকে দিই কি করে, তুই অন্য কিছু: 
: চেয়ে নেঃকিস্ত ভবী ভোলবার নয়। অগত্যা ঠাকুরকে রাজি হতে ; 
? হলো। জপের মালাটি হস্তগত করে বসুমতী-মা সে-যাত্রায় : 


শ্বশুরবাড়ি যান। অবতারবরিষ্ঠের নিজ হাতে দেওয়া তার গলার : 
হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা- দুদিক থেকেই আত্মীয়তা : 
ছিল বসুমতী-মায়ের। ছোটবেলায় তিনি কত দুষ্টুমি করেছেন; 
ঠাকুর ও মায়ের সাথে তা রসিয়ে বর্ণনা করতেন। আস্তে আস্তে : 
হাত নেড়ে অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে বলতেন। আমরা মুগ্ধ: 
হয়ে শুনতাম সেই কথা, আর মনে হতো যেন আমাদের সামনেই: 
ঘটে চলেছে একের পর এক দিব্যলীলা। মেজাজ ভাল থাকলে : 
যেমন স্বেচ্ছায় ডেকে এনে তিনি কথা বলতেন, শুনতেন, তেমনি: 
মাঝেমধ্যে কোন কারণে রেগে ঠেঁচামেচিও করতেন। তখন কাছে: 
যাওয়ার সাধ্য ছিল না কারো- যতক্ষণ না শাস্ত হন। : 

তার কাছেই শুনেছি, দক্ষিণেশ্থরে ঠাকুর তার ঘরে একদিন: 
বসে আছেন। হঠাৎ ভবতারিণী দেখেন, ঠাকুরের শরীর ঘিরে 
হাজার জ্যোত্নার আলো। ক্রমশ সেই আশ্চর্য সুন্দর আলো : 
বিশ্বচরাচরকে ঢেকে দিল স্বর্গীয় মহিমায়। ভবতারিণীর চোখ; 
ধাধিয়ে গেল, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুরের কোলে।; 
এইরকম দর্শন তার দু-তিনবার হয়েছিল। এই দর্শনের কথা; 
তিনি যখন তার সঙ্গীসাীদের বলতে লাগলেন, তখন শ্রীত্রীমা ; 
তার ঘোমটার মধ্যে ভবতারিণীর মুখটি টেনে নিয়ে বলতেন £1 
চুপ, কাউকে কিছু বলবিনি। ওসব কথা বলতে নেই।” সুযোগ; 
পেলেই ভবতারিণী ঠাকুরকে কেবল ধরতেন ধ& টা 


; দেখাবার জন্য। বলতেন ঃ “দ্যাথাও, তোমার এ আলো : 


 দ্যাখাও।” ঠাকুর কেবল তাকে ভোলাতেন নানা কথায়। 
£ এমনি করে তার কাছে ঠাকুরের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, 
: স্বামীজীর সাথে যে নানা খুনসুটি হতো- সেইসব কথা শুনতাম। 


: ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্বাশানযাত্রার সময় উপেন্দ্রনাথকে 


: সে-বিষ নির্বিষ হয়েছিল__সে-কথাও। শুনতাম আর মন ভরে 
: উঠত কানায় কানায়। সেই ভাল লাগার মুহূর্তগুলি আজো 
; অন্নান-__ভাশ্বর। 

£ আমার ছোটভাই প্রশাস্তকে বসুমতী-মা খুব পছন্দ করতেন। 
 প্রশাস্ত মজা করে তার পিছনে লাগত। বলত £ “ঠাকুমা 
: তোমাকে ছুঁয়ে দিই? এই দিলাম ছুঁয়ে।” আর উনি কপট রাগের 
: ভান করে বলতেন ঃ “খবরদার, আমায় ছুঁবি না, কাছে আসবি 
: না। দূর থেকে কথা বলবি।” এইসব স্মৃতি কি ভোলা যায়? 


: ঠাকুমাকে বলল ঃ “ঠাকুমা, আমি তো ফিরে যাচ্ছি; তুমি নিজের 
: হাতে একটা কবিতা আমায় লিখে দাও।” বসুমতী-মা কবিতা 
: লিখতেন মন চাইলে। প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। পরে প্রশাস্ত 
: বারবার অনুরোধ করলে রাজি হন। একটি খাগের কলম ছিল 
: তার, সেটি দিয়ে লিখতেন। সেই খাগের কলমে কাগজের ওপর 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনা করে প্রশাস্তকে লেখা 
: তার আশীর্বাণীটি হলো-_“জয় গুরুদেব/ শ্ত্রীস্রীরামকৃষ্ণঃ 
: জয়তি/ নমো নমস্তে পূর্ণব্রহ্মা সনাতন শ্রীশ্রীরামকৃষ্জদেব/ প্রভু 
' নমো নমস্তে/ প্রণমি ব্রহ্মাময়ী শ্রীশ্রীসারদামণি শ্রীমাতঃ/ শ্রীমান 
 প্রশাত্তকুমার/ তুমি যে আনন্দ মম প্রাণে করিয়াছ দান/ তার 
: সমুচিত বিনিময় আমি তোমায় কি করিব প্রদান/ ওরে ভাই 
: প্রশাস্তকুমার, আমি কি করি বিধান/ সচ্চিদানন্দময় ইষ্ট 
: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তুমি সর্বদাই বন্দনা করিবে/ 
: তোমার মনের বাসনা যত সব পূর্ণ হবে॥/ অসাধ্য সাধন হয় 
: কৃপা হলে ত্বার।/ মনে রেখো সার বাণী তব ঠাকুরমার। 


£ করুণাময় কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীত্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভুর কৃপায় 
নিরবধি সবল সুস্থ শরীরে তুমি দীর্ঘজীবী হও।” 


: পরে কলকাতায় ফিরে প্রণতির কাছে বসুমতী-মার জীবনের 
; অনেক অজানা তথ্য জেনেছিলাম। জানতে পারি, এই 
: সর্বত্যাগিনী তাপসীকে জীবনে অনেক শোক-দুঃখ সহ্য করতে 
: হয়েছে। তার স্বামীর মৃত্যু হয় ৩১ মার্চ ১৯১৯। সে আঘাত তিনি 
: কাটিয়ে ওঠেন। তারপর নাতনী প্রীতির মৃত্যু এবং বছর দুয়েক 
: পর দুমাসের ব্যবধানে প্রথমে একমাত্র পৌত্র রামচন্দ্রের এবং 
' পরে একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি ভয়ানক শোক 
: পান। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে কাউকে কিছু না জানিয়ে 


কর্মচারীটি বাড়িতে এসে খবরটি দেন। তখন সতীশচনতরের স্ত্রী 


: (তিনিও খুব অসুস্থ ছিলেন) ও বড়মেয়ে দীপ্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে : 
: শ্মশানের ধারে এক ঝুপড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে এনে: 
: শুনতাম তার স্বামীর কথা, শ্বশুরবাড়ির কথা। শুনেছিলাম, : কাশীর 
: রামচন্দ্রের নামে।) বাকি জীবন তিনি এখানেই কাটান। 
: সাপে কাটার কথা এবং অস্তরীক্ষ থেকে ঠাকুরের অভয়বাণীতে : 


পামাবাস'-এ রাখেন। (“রামাবাস” নামটি পৌত্র: 


তার খাওয়া ছিল অতি সামান্য। সারাদিনের পর রাতে; 


: মোষের কীচা দুধে কলা মেখে খেতেন। একাদশী পড়লে তো: 
: কথাই ছিল না। আগের রাতে দুধ-কলা খাওয়া, পরদিন: 
: একাদশীর নির্জলা উপবাস। কিন্ত একাদশীর উপবাসের জন্য যে: 
: পরদিন সকালেই উপবাস ভেঙে কিছু মুখে দিতেন তা নয়।: 
: প্রকৃত উপবাস ভঙ্গ হতো রাত্রিবেলা- সেই দুধ-কলা গ্রহণ: 
; করে। অথচ তার জন্য তার মধ্যে কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করা যেত: 
: না। অফুরস্ত আত্মশক্তি ও অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারিণী ; 
: ছিলেন বসুমতী-মা! : 


প্রশান্ত আগেই কলকাতা চলে এসেছিল। আসার আগে : 


ছোটবেলা থেকেই তিনি বহু তীর্ভ্রমণ করেছিলেন। স্বামীর: 


: সঙ্গে তো গিয়েছিলেনই, পরবর্তী জীবনে মিশনের সাধুদের সঙ্গে : 
? এবং অন্যান্য সঙ্গীসাথী পেলেই তিনি তীর্থ করতে বেরিয়ে : 
; পড়তেন। কৈলাস ও মানস সরোবর, কেদার-বদরী (একাধিক-: 
? বার) এবং আরো বহু তীর্েই তিনি গিয়েছিলেন। এলাহাবাদ ও : 
; হরিদ্বারে কোন “কুভ্ত*ই তার বাদ যেত না। এই সময়টা উনি; 
? কল্পবাস করতেন। কাশীতে থাকাকালীন যতদিন পেরেছেন: 
: 'নবরাত্রি'তে পায়ে হেঁটে কাশী পরিক্রমা করেছেন। এছাড়াও : 
! পায়ে হেঁটে কাশীর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াতেন। শুনেছি; 
; মিশনের সাধুদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে তিনি ভক্তসমাবেশে : 
: শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলামাহাত্যও বর্ণনা করেছেন। আমরা যখন: 
: ওঁকে দেখেছি, তখন অবশ্য বয়সের জন্য উনি আর বেরতেন : 
: না। তবে কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে একবার এসেছিলেন, : 
: কিন্তু কলকাতায় আর আসেননি। বলেছিলেন £ “আর গঙ্গা; 
: পার হব না।” ূ 


এদিকে আমাদের ফেরার সময় হয়ে গেল। তার সামি: 


; আর পাব না মনে হতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কয়টা : 
? দিন কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।: 
: জানতাম, আর হয়তো আমাদের তাকে দর্শন হবে না। আসার: 
; সময়ে বিদায় নিতে গিয়ে সেই সর্বত্যাগিনীকে প্রণাম করলাম।; 
: তিনি আশীর্বাদ করে ঠাকুর ও মায়ের ছোট দুটি ফটো তুলে; 
: দিলেন আমার হাতে। বললেন $ “লকেট করে বাঁধিয়ে নিয়ে: 
: গলায় পরো, সব বালাই কেটে যাবে।” লকেট করা হয়নি, কিন্তু: 
! আজো সযত্নে আমার কাছে রক্ষিত আছে ছবি-দুটি। সেই প্রথম: 
£ ও শেষ আমাদের বসুমতী-মায়ের সান্নিধ্যে আসা। ৯৬ বছর: 
: বয়সে ৫ মার্চ ১৯৭৩ তিনি তার পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে : 
: সেদিনই কলকাতার বাড়ি থেকে একবন্ত্র তিনি বেরিয়ে যান। 
; তাকে বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে যেতে দেখে একজন কর্মচারী : 
শি পিছনে যান। তাকে হরিছ্বারের ট্রেনে উঠতে দেখে : 


লীন হন। ৃ 
ছৰি চৌধুরী: 
গ্রোভ লেন, কলকাতা-৭০০০২৬ : 





; দলিল জনসাধারণের গোচরে আসছে। তাও তো দলিলগুলির 
? অংশমাত্র এখনো পর্যস্ত প্রকাশ পেয়েছে! 

£ আমেরিকায় ধূমপান সম্পর্কিত মামলা সহজে ও সবসময় 
: সমান ফলপ্রসূ হয়নি। মামলা দায়ের করার প্রথম ৪২ বছর, 


: ক্ষতিগ্রস্তদের এক পেনিও খেসারত দিতে হয়নি। এই অবস্থা 


ফলে, যার জন্য বাদীপক্ষ ও আাটর্নিকে মামলা চালাতে প্রচুর : : 
ৃ  স্বজাতিদের খেয়ে নিজেদের সংখ্যা কমায়, যাতে তারা শিকারী: 
: কোম্পানির নিজস্ব কাগজপত্রের মধ্যে একটি স্মারকলিপিতে ; 
£ িও। 9০161761516 22 3817 2000, 9. 1212 
? আমাদের অর্থ নষ্ট করে নয়, তা পাওয়া গেছে বাদীপক্ষকে ; 


1 স্বন্াস্ত করে।” যদিও সিগারেট কোম্পানিগুলি ধূমপানের ফলে : 
: বর অস্বীকা ূ ; স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ভাইরাস বিভাগে অধ্যাপক থাকাকালে এ ; 
1 র ৪ সি? বিভাগে স্বাস্াকর পরেশ য় ২৫০০ সাদ ই পুতে হতো: 
ঃ £ (70856 001019)। কোন রোগীর অসুখের কারণ কোন্‌ ভাইরাস তা: 
; আসছে যে, ধূমপানকারী নিজেই এই অভ্যাসের জন্য দায়ী, ; নিরূপণের জন্য দুদিন ব্য্ক ইঁদুরের বাচ্চার মস্তিষ্কে রোগীর রক্তের: 
: সিরাম ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে প্রতিদিন পরীক্ষা করতে হতো। এক-একটি : 
: খাঁচায় একটি মায়ের সঙ্গে ৬টি বাচ্চা ইঁদুর রাখা হতো। এখানে: 
£ উল্লেখযোগ্য যে, খাঁচায় মা-হঁদুরের নবজাতকের সংখ্যা কম হলে অন্য : 
: খাঁচা থেকে নবজাত ইদুর আনা হতো। মা-ইদুর নিজের বাচ্চা বলেই: 
প্রদেশের আযানের সঙ্গে মিটমাট করতে লাগল। যেসব ? ইদুর খুবই মেহপ্রবণ। ইঞ্জেকশন দিয়ে কোন বাচ্চাকে খাচায় দেওয়া মাত্রই; 
: ; মা এসে বাচ্চার গায়ে ইঞ্জেকশনের জায়গা চেটে মুখে করে ধরে তাকে : 
| ? খাঁচার এক কোণে রেখে আসত। আবার দু-তিনদিনের ইঞ্জেকশন-দেওয়া : 
: কয়েকজন মিলে অন্য সকলের হয়েও (0185580007) মামলা ; কোন বাচা অসূহ হয়ে পড়লে মা-ইনুর তাকে খাঁচার এককোণে সরিয়ে? 


এধরনের সকল : রাখত-_বোধহয় অন্যান্য বাচ্াগুলিকে অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য: 


; কারণটা হয়তো একই। সেক্ষেত্রে প্রতি খাঁচার জন্য নির্দিষ্ট কার্ডে লিখে: 
পার্টির দাবির ; রাখা হতো-_'৩৩"। আবার অল্প ক্ষেত্রে "মাউস কলোনি'তে বাচ্চা: 
হওয়ার পরই অজ্ঞাত কারণে মা-ইদূর একটি-দুটি বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত। ; 
ৃ : পপ 8 
: মামলা করা) আরম্ত হলো। আমেরিকার বাইরে বু দেশে : 
: অস্ট্রেলিয়া, ভ্রা্, জাপান, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, -া 


: খরচের ধাক্কায় পড়তে হতো। আর. জে. রেনল্ডস টোব্যাকো 


? লেখা রয়েছে £ “যেভাবে আমরা এইসব মামলা জিতেছি, তা 


জজ ও জুরিদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়ে 


? কারণ ধূমপানের কুফল সকলেই জানে এবং সিগারেট বাজে 
: সরকারের দেওয়া বাধ্যতামূলক সতর্কবাণী দেওয়া হয়েই থাকে। 
£ _কোম্পানিগুলির এই ধরনের দুর্ভেদ্য ব্যুহ্‌ প্রথমে ভেদ 
: হয়েছিল ১৯৯৬ সালে, যখন ব্রুক গ্রুপ লিমিটেড কয়েকটি 


? মামলা বহুদিন ঝুলেছিল, সেগুলিতেও বাদীপক্ষ জিতে গেল। 
: শুরু করল; বিমানে অধূমপায়ী কর্মচারীরা 


; অধূমপায়ীর অসুখ হওয়ার (015685৩ 096 10 01৬10770101118] 
£ (098০০ 91016) মামলাও চালু হলো। তৃতীয় 
ৃ (0700 7919 16177001500) মামলাও (যেমন সিগারেট 






: থাইল্যান্ড, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এই ধরনের মামলা রুজু হয়েছে।; 
; অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত ক্লাব ইত্যাদিতে অধূমপায়ী সদস্যদের জন্য: 
: আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আশ্চর্ষের ব্যাপার যে, ব্রিটেনে ; 


পান ব্যাপারে মামলা হতে থাকায় ধূমপান বন্ধ হওয়ার ? এধরনের মামলা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। [দ্রঃ 87219: 


4 প্রথমে মামলা হয়েছিল আমেরিকায়, : 
: র হচ্ছে পৃথিবীর বহু স্থানে। এর ফলে সিগারেট : 


: কোম্পানিগুলি ধূমপান বন্ধ করতে তৎপর সংস্থাগুলির সঙ্গে 
: চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং আমেরিকার প্রদেশগুলি ধূমপান- 
; জনিত অসুখবিসুখের খরচবাবদ প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন ডলার ; 
: খেসারত দিতে রাজি হয়েছে। কোম্পানিগুলি এখন রাজনৈতিক : 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রতিবাদী। মিনেসোটা স্টেট মামলা : ৃ 
: থাকে। সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, শুঁয়োপোকা : 
: ইংল্যান্ড) সিগারেট কোম্পানিগুলির গোপন কাগজপত্র বা : 
; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্বগোত্র প্রাণীকে খেয়ে ফেলার কোন: 
; সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন__মধ্য আমেরিকার ; 
£ ভুট্টায় থাকে একধরনের শুঁয়োপোকা (9০0000168 [081-1 
; (8৫8), যারা খাবার থাকা সত্তেও স্বজাতিকে খেয়ে ফেলে।: 
; অর্থাৎ ১৯৫৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যস্ত কোম্পানিগুলি গর্বের ; সাউদাম্পটন 

সঙ্গে বলত যে, তাদের তখনো পর্যস্ত ধূমপানজনিত : গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, স্বজাতিকে খেয়ে : 
: তারা সংক্রমণের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে; তাছাড়া আক্রান্ত প্রাণী: 


11601081 70017181, 8 80081 2000, 0০ 111-112] 001 


স্বগোত্রভোজী প্রাণী 


কোন প্রাণী স্বগোত্রভোজী (০21/11981) হয়; যদিও: 
এর ফলে এ প্রাণী থেকে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি: 


তা করে থাকে শিকারী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।; 


জেসন চ্যাপম্যান ও ডাভে গুলসন: 


তাদের দেহে আঘাতও হানে। তাহলে তারা স্বজাতিকে খায়; 
কেন? চ্যাপম্যান সন্দেহ করেন যে, স্বগোত্রভোজী প্রাণী: 


শক্রূদের দ্বারা আক্রাত্ত হওয়ার সুযোগ কমাতে পারে।* (দ্রঃ: 


* এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, কলকাতা: 


তাদের পালন করত, তফাৎ করতে পারত না। বাচ্চা অসুস্থ হলে তার : 
মস্তিষ্ক নানা ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাস নিরূপণ করা হতো। মা-: 


ঘটত।-_জ. কু. স. 
ভাষাস্তর ঃ জলধিকুমার সরকার 
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পারিজাতবিকাশ রায়ের “বিপন্ন অস্তিত্ব' নামক 
ঃ নানা জাতের নানা বর্ণের ৬০টি কবিতা- 
! কুসুম শোভমান। কোথাও আছে রজনীগন্ধার শুভ্রতা ও শুচিতা ? 
; (তোমার সান্নিধ্যে), কোথাও রক্তজবার উত্ভাস ('সংগ্রাম'), 
: কোথাও ঝরা শিউলির সুগন্ধ ("অবসন্ন দিন”), কোথাও : 
: অশোকের লালিমা ('আশা')। কবিতাগুলি ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৯ 
 স্্ীস্টাব্দের মধ্যে রচিত এবং ৮টি ভাগে বিন্যন্ত। 


প্রণাম” কবিতায় নিবেদিত হয়েছে অষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি ; 


1 কবির গভীর বিশ্ময়নিশ্রিত শ্রদ্ধা। “চির আমি হারা' কবিতায় : 
; আছে পরমকারুণিক এক অদৃশ্য সত্তার প্রতি শরণাগতি। ; 
: “তোমারি অপেক্ষায় কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে এক মহত্তর 
; শ্রেয়োলাভের আকুতি-_গীতার ভাষায়-_-“যং লব্কা চাপরং : 
: লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ” । “দেখা হয়নি আজও” কবিতায় ; 
ঃ আছে আত্মসাক্ষাৎকারের অভীগ্গা-_'আত্মানং 'বিদ্ধি' মন্ত্রের ? 
? সাধনার ইঙ্গিত। ইচ্ছাহীন' কবিতার মর্মবাণী-তুমি যন্ত্র, : 

; আমি যন্ত্র 

 'তোমার সামিধ্যে প্রভৃতি প্রকৃতির ললিত বিতানে ফুটে ওঠা : 
: প্রেমের কবিতা-কুসুম। কোথাও আছে পরিতৃপ্তির প্রশাস্তি : 
? (তোমার সান্নিধ্যে), কোথাও আছে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস (বন্ধু : 
; তোমাকে')। সর্বত্র আছে গভীর আবেগানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত : 
: উত্সার- যা সার্থক গীতি-কবিতার প্রাণ। 

£ “সংগ্রাম পর্বে উন্মোচিত হয়েছে জীবনচেতনার নতুন 
: দিগন্ত । সমাজবাস্তবতা-খাদ্ধ কয়েকটি অনবদ্য কবিতায় আছে : 
: সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি 
? ভবিষ্যৎ আশা ও স্বপ্নের সোনালী আলোকরেখা। 

£ “অবসন্ন দিন'-এর পটে অঙ্কিত হয়েছে যন্ত্রণাকাতর কবির : 


শুতে গিয়ে মানুষ অশাতির মীচিকায় বান হয়। তব 
 রাগিনীর সুর। আশ্বাস ও বিশ্বাসের ফন্ুধারা এদের মর্মবাণী।? 
: সার্থকতার মানদণ্ডে “রাতের রেলগাড়ি' ও “চিকিৎসক জীবন"; 
? কিছুটা নিষ্্রভ। ৃ 


: নামাস্তর। 


: এঁতিহা 





রাজনীতির আলো-অন্ধকারে' পর্যায়ের কবিতাগুলি কবির! 


? পটভূমিকায় রচিত হয়েছে “আমার মায়ের ভাষা । রাজনৈতিক: 
: দলের গালভরা প্রতিশ্রুতি, কথার সঙ্গে কাজের অমিল কিভাবে: 


শূন্যতার মরুবালুকায় গুমরে মরেছে_তার চিত্র পাই “স্বপ্নভঙ্গ: 


? কবিতায়। চীনের তিয়েন আ মেন স্কোয়ারে সহস্র তরুণের: 
: আত্মবলিদান হয়ে আছে 'বেদনার্ত স্ৃতি”। “গড়ো নতুন প্রতিমা" : 
: কবিতায় আছে স্বামী বিবেকানন্দের “জাগ্রত দেবতা” (0 
£ [%18 000") কবিতার প্রতিধ্বনি । : 
£. “বিচিত্রা' 


পর্বের কবিতাগুলির বৈচিত্র্য মনে দোলা দেয়।: 


প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্ ও সুনির্দিষ্ট ব্তব্যবাহী। কবি পেশায় 
: চিকিৎসক। নর-নারীর ব্যাধি নিরাময়ে তিনি ব্রতী। কিন্তু সমাজ-: 


: মনের ব্যাধি নিয়েও তিনি চিস্তিত, উদ্দগ্ন। 'এসো নতুন: 
: চিকিৎসক' কবিতাটি তাই বিশেষ তাতপর্যবাহী। বর্তমান: 
; পচনশীল সমাজের ক্ষত-নিরাময়ে প্রয়োজন কোন “ভবরোগ-: 
? বৈদ্য” মহাত্মার। কবি কি তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন! 'মানুষের দেখা: 
: মেলে না” কবিতাটি পড়লে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ; 
; বাণী__“মানুষ চাই, মানুষ চাই। আর সব হয়ে যাবে।” ? 
কোথাও কোথাও ব্যক্ত হয়েছে অভিমানক্ষুন্ধ কবিচিন্তের : 
: হতাশা ও বিষগ্নতা। বাল্মীকির শোকার্ত হৃদয় থেকে যেমন: 
; শ্লোকের উত্তব হয়েছিল, এখানে তেমনি কবির ব্যথিত হৃদয় : 


: থেকে জন্ম নিয়েছে চলে যাব', “তোমাদের পৃথিবী থেকে” “ঘৃণা; 


£ করো আমায়', ক্ষতবিক্ষত হয়ে” “শিল্পী নয়”, 'হাসিটুকু দেখতে : 
; দিও, প্রভৃতি কবিতা। “মৃত্যু তোমাকে ভালবাসতে চাই” কবিতায় : 
: ব্যক্ত হয়েছে কবির মৃত্যুচেতনা-যা তার কাছে মুক্তির: 


বিটা ভারা ভার ভর 


নী -৭- সস নৃস্পপুশপু 


প্রচলিত পদ্যছন্দের পরিবর্তে গদ্যছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দু-একটি: 
কবিতায় আছে অস্তযমিল। উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কবি: 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বানান ভুলের সংখ্যা নগণ্য। কাগজ, 


মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ উচ্চ মানের, মূল্য যথাযথ । 


ব্যাকরণের ছুরি-কীচিতে কবিভাননদরীর দেহব্যবচ্ছেদ করে! 


তরু রান সির 


বিষয়, উপভোগের সামগ্রী, “সহাদয়-হাদয়-সংবাদী”। জাতীয় : 
পুষ্ট, সমাজচেতনা-সমৃদ্ধ ও ব্যক্তিগত আবেগে আতগ্ত: 
? এই কাব্যের ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতাগুলি সুরসিক, বোদ্ধা ও হাদয়বান ; 
? পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদূত হবে বলে আশা করি।0 
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সময় ছিল যখন রেকর্ডে গান গাইতে গেলে 
ৃ নিতে হতো যথাযথ প্রশিক্ষণ। কমল দাশগুপ্ত, 
: সুবল দাশগুপ্তর মতে প্রশিক্ষকরা যতক্ষণ না একটা গান 
: সঠিকভাবে শিল্পী গাইতে পারতেন ততক্ষণ সেই গান শিল্পীকে 
: রেকর্ড করার অনুমতি দিতেন না। রেকর্ডের যুগ শেষ হয়েছে। 
; এসেছে ক্যাসেটের যুগ। যেকোন শিল্পীর ক্যাসেটে গান গাওয়ার : 
: অধিকার এসেছে, গাইছেনও বহু শিল্পী। দেখা যাচ্ছে, কোন কোন : 
; সেই মাপের হচ্ছে না। অথচ গৃ18৫-এ রেকর্ডিং করার সুবিধা : 
: থাকায় শিল্পী সহজেই ভুল সংশোধন করে নিতে পারেন। আর 


: তারপরেও যখন কিছু ভুল থেকে যায় তখন তার দায় শিল্পী এবং : 


: সঙ্গীত পরিচালকের ওপর বর্তীয়। 


: অমর পাডুইয়ের গাওয়া 'জরামকৃষ, প্রণাম" ক্যাসেটটিতে ? 
প্রণাম জানানো হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী__ ; 


: চণ্ডিকানন্দ, নটরাজ চ্যাটাজী ও শিল্পী স্বয়ং। কিন্তু কোন্‌ গান ; 
; কার রচনা তা ক্যাসেটের ইনলে কার্ড-এ স্পষ্ট করে পাওয়া যায় : 
: না। গানের কথা সহজ সরল, 'প্রণাম'-এর উপযুক্ত এবং মনে : 
: রাখার মতো। সুরকার শিল্পী নিজেই। যদিও স্বামী চণ্ডিকানন্দ : 
: তার “ডাক দেখি রামকৃষ্ণ বলে” গানটি “প্রসাদী” সুরেই বেঁধে ; 
: গিয়েছিলেন, তাই তাতে নতুন করে সুর সংযোজনার প্রশ্ন ওঠে : 
: না। এক্ষেত্রে প্রসাদী সুরের সঙ্গে কীর্তনের ভাব মিশিয়ে গাওয়া : 
: হয়েছে বলে গানটি শুনতে ভালই লাগে। কিছু কিছু গানে বহুল : 
: প্রচলিত সুর খেলা করেছে, যেমন “এস ভাই নাম গাই” গানটির ; 
; ক্ষেত্রে। তবু কথার সঙ্গে সুর গানকে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা : 
চি ২৬৬ 
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মু 
? দিয়েছে। সঙ্গীতায়োজন করেছেন সঙ্গীতজগতের অতি-পরিচিত : 
! ব্যক্তিত্ব চন্দ্রকাত্ত নন্দী। বাঁশী, বেহালা, সেতার প্রয়োজন: 
: অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রিলুড, ইন্টারলুডের চলন; 
? গানকে সঠিকভাবে বেঁধে রেখেছে। এককথায় গানের নির্বাচন, 
: সুর এবং সঙ্গীতায়োজন ভালই হয়েছে। 


এবার আসি গানের বিষয়ে। শিল্পীর কষ্ঠ শ্রতিমধুর 


: বাউলাঙ্গের গান বা লোকগান গাওয়ার উপযুক্ত কণ্ঠ। তুলনায় : 
ঃ শান্তীয় অঙ্গের গানে কণ্ঠের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর: 
; মধ্যে ভাব আছে, বহিঃ প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আবেগ আছে, : 
: কিন্তু কোথায় যেন একটা ঘাটতি রয়েছে। বাঙলা গান গাইতে : 
গেলে মূল যে দুটি বিষয়ে নজর দিতে হয়, সেগুলি হলো: 
: উচ্চারণ এবং গায়নরীতি। এই দুর্টিই প্রশিক্ষণ-নির্ভর। শিল্পীর : 
: উচ্চারণ অনেকক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়েছে। যেমন স্বামী চণ্ডিকানন্দের ; 
? পরে'কে বলা হয়েছে-__“বারেগ তারে ডাগলে পরে”, অর্থাৎ: 
: 'ক'-এর উচ্চারণ “গ'-এর মতো শুনিয়েছে। “শরণাগতের তুমি: 
: মা” গানটিতে 'একদিকে তুমি সতেরও মা'কে বলা হয়েছে: 
: শুনতে লেগেছে ব্রক্ষাজ্ঞানী শর”, “ৎ'-এর উচ্চারণ অস্পষ্ট। কিছু; 
: কিছু জায়গায় গলায় সুর কমও হয়েছে। যেমন-_ডাক দেখি : 
; রামকৃষ্ণ বলে' গানটির “বিষয় লোভে কেন রে মন' অংশে: 
; দ্বিতীয়বারে সুর কিছুটা কম লেগেছে। এঁ গানেরই “এমন দয়াল ; 
: ঠাকুর' অংশেও সুরের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। তুলনায়: 
; গায়নরীতি প্রতিটা গানের ক্ষেত্রেই ভাল লাগে। শিল্পীকে: 
: ভবিষ্যতে উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। তবু একথা: 
; স্বীকার্য, কোন গানেরই ভাবের খুব একটা বিচ্যুতি হয়নি।: 


। এই গানেরই এক জায়গায় 'ব্রহ্ষাজ্ঞানী শরৎ : 


অস্তরের অনুভূতি থেকেই গানগুলি গাওয়া, তাই শুনতে ভালই: 
লাগে। ক্যাসেটটির প্রচ্ছদ সুন্দর এবং শব্দগ্রহণও উচ্চমানের ।: 
; এককথায় এটি সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং বারবার শোনা যায়।: 
শ্রোতারা নিশ্চয়ই ক্যাসেটটি শোনার পর গীতিকার, ুরকার, 
শিল্পী এবং প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাবেন। 0 


অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ বসু, প্রচলিত 
কণ্ঠেঃ 


অরুণকৃ্ণ ঘোষ, চণ্তীদাস মাল, সুশান্ত দত্ত, সঙ্গীতা দত্ত 
সুর ঃ অরুণকৃষ্ণ ঘোষ 
আবহ সঙ্গীত £ দিলীপ রায় 
্রস্থনা-ভাষ্যকার £ দীপক শীল প্রযোজনা ঃ পার্থ ব্যানার্জী 
মূল্য $ ৩০ টাকা 





য়া অধৈত আম ও সহিত অফলে সা 
বিবেকানন্দের পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি 







করেছিলেন ১৯০১ ্বীস্টাব্দের জানুয়ারিতে। 
? যাতায়াতের পথে এ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ও শহর তার 
: পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। কয়েকটি স্থানে তিনি স্বল্পকালীন 
; বিশ্রামও করেছিলেন। এই এঁতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষপূর্তি 
! অনুষ্ঠান স্থানীয় ভক্ত, লোহাঘাট রামকৃষ্-বিবেকানন্দ সেবা- 
£ সমিতির সেবকবৃন্দ, কয়েকটি মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ের 


ভবনের কয়েকজন বিদ্যার্থী, ভক্ত ও সাধুব্্মাচারিবৃন্দের 
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টসে টি 


: হয়েছে। 
প্রমুখ সঙ্গী-সহ ১৯০০ শ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কাঠগোদামে 
: ট্রেন থেকে অবতরণ করেছিলেন। সেখানে একরাত বিশ্রামের ; 


; পর পরদিন ৩০ ডিসেম্বর মায়াবতীর উদ্দেশে রওনা হন এবং ; 


৩ জানুয়ারি ১৯০১ মধ্যাহ্ছে মায়াবতীতে পদার্পণ করেন। তার : 
; সেই যাত্রাপথের অনুসরণে স্বামী বরদাত্মানদ্দ ও স্বামী 





? সত্যবোধানন্দের পরিচালনায় ২২ জন সাধু, ভক্ত ও যুবক গত: 
£ ২৭ ডিসেম্বর ২০০০ হাওড়া থেকে ট্রেনযাত্রা করে ৩ জানুয়ারি ; 
; ২০০১ মধ্যাহ্নে মায়াবতীতে উপস্থিত হন। সেখানে তাদের; 
: স্বাগত জানান সাধুত্রন্াচারী এবং স্থানীয় যুবক ও ভক্তবৃন্দ। ; 


অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ৪ জানুয়ারি ২০০১ মায়াবতী: 


; অদ্বৈত আশ্রমে একটি আধ্যাত্িক শিবির পরিচালিত হয়। পরায়! 
£ ৭০ জন ভক্ত শিবিরে যোগদান করেন। : 


অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বাীীর; 


1 জন্মতিথিতে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজীর ; 
? পরিচালনায় একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যুবশিবির অনুষ্ঠিত ; 
: হয়। এতে ৫০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। : 
বিবেকানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পদার্পণ ও : 


অনুষ্ঠানের চতুর্থ পরবে স্বামীজীর যাত্রাপথের অনুসরণে; 


; তীর্থযাত্রিদল পদযাত্রা করে ১৮ জানুয়ারি ২০০১ চম্পাবতে: 
উপস্থিত হন। পরদিন তারা টনকপুরে পৌঁছান। স্বামীজীর : 
: অবস্থানধন্য কয়েকটি শহরে এই উপলক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়।: 
: চম্পাবতে জেলা পঞ্ডায়েত হল (১৮ জানুয়ারি), টনকপুরে : 
: রাধেহরি সরকারি মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় ও সরকারি বালিকা; 
! মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় (১৯ জানুয়ারি), খাটিমাতে খারু সরকারি : 
: পরিচালকবৃন্দ, বেলঘরিয়া (কলকাতা) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী : 


মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় (২০ জানুয়ারি) এবং পিলিভিতে : 


! রাজাসাহেব বাগিচার অ্টালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের পদার্পণের : 


বি ৪৫০ 
2৮৫ ৫ রা 


রঃ $ কাড়ে র্‌ ; ন ০০১, আছ 
পেশা: ৪১, ০1 তে নি 


টিন জাভা ব্লাোনের 


পা লোপ পপ 


সী গৌরী, স্বামী সুনির্মলানন্দ এবং বন্মাচারী; 


স্বাত্বচৈতন্য অংশগ্রহণ করেন। : 

অনুষ্ঠানের পঞ্চম পর্বে আশ্রমের পক্ষ থেকে মায়াবতীর : 
পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল, সোয়েটার; 
নিল 


্ ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-ওর্থ সংখ্যা... সং্যা বৈশাখ |. বৈশাখ ১৪০৮0 এপ্রিল ২০০১ | ২০০১ ্ 


উৎসব অনুষ্ঠান 


রামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর (ওড়িশা) গত ১২ জানুয়ারি থেকে : 
: কালীকীর্তন এবং ধর্মসভার মাধ্যমে স্বামী ব্রঙ্মানন্দজী মহারাজের : 
: জন্মতিথি পালন করা হয়। লোকগীতিতে বিধুঃপদ দাস, : 
: যন্ত্সঙ্গীতে নরেন্ত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ধ বালকেরা এবং: 
: কালীবীর্তনে সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সমিতি অংশগ্রহণ করে।; 
; দুপুরে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া; 
: হয়। বিকালের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সংপ্রভানন্দ: 
; এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক: 
: স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নাট্যসংস্থা “দ্বারকায় এলেন: 
: শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাপালা পরিবেশন করে। ২৮ জানুয়ারি আয়োজিত: 
: হয় শিক্ষক-সম্মেলন। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ১৮২: 
জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন: 
; বিদ্যামন্দিরের (বেলুড় মঠ) অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং: 
; আলোচনা করেন অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল প্রমুখ। ৃ 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী : 


: ২৮ জানুয়ারি ২০০১-এর মধ্যে বিভিন্ন দিনে যুব ও ভক্ত- 
: সম্মেলন এবং বিভিন্ন উৎসবাদির আয়োজন করে। ১২ 
: জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুব- 
: সম্মেলনের উদ্ধোধন করেন ওড়িশা সরকারের মুখ্যসচিব 
: দেবীপ্রসাদ বাগচী। স্বাগত-ভাষণ দান করেন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
: শিবেশ্বরানন্দ। বক্তৃতা, ভজন ও সঙ্গীত ছিল সম্মেলনের প্রধান 
: অঙ্গ। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা থেকে প্রায় 
: ২০০ যুবক-যুবতী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ২৩-২৫ জানুয়ারি 
: প্রচ্চাহ সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন 
: ও বাণী আলোচিত হয়। ২৬ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্মানন্দজী 
' মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ 
: হয়। এদিন নবনির্মিত “বিবেকানন্দ হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন 


: গহনানন্দজী মহারাজ। বিভিন্ন ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন 
: রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মানন্দ, পুরী 
: বাগচী, পুরীর রাজা গজপতি মহারাজ দিব্যসিং দেও প্রমুখ। 


: সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী : 


! শিবেশ্বরানন্দ। ২৮ জানুয়ারি ধ্যান, জপ, পাঠ, সঙ্গীত ও 
: আলোচনাদির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 


: এদিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 


রামকৃষ্ণব্রহ্মানন্দ আশ্রমে (শিকড়া কুলীনগ্রাম, জেলা-_ 


: উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীমৎ স্বামী ব্রক্মানন্দজী 
: মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ২৪-২৬ ও ২৮ জানুয়ারি 
: ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথম দিন স্বামীজীর 
: জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুবসম্মেলনে ১৪টি বিদ্যালয় 


প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা 
: ছিল সম্মেলনের অঙ্গ। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন 
: নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 


? মণ্ডল, অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন ও অধ্যাপক প্রশাস্ত গিরি। 
: সন্ধ্যায় দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় “শবরীর প্রতীক্ষা" 
' পালাগান এবং নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় 
: বাউল গান, যাত্রানুষ্ঠান, ধর্মসভা, শিবপুর প্রফুল্পতীর্ঘের গীতি- 
? আলেখ্য এবং সুজিতকুমার দে-র যাদুবিদ্যা প্রদর্শশ। বৈকালিক 
 ধর্মসভায় বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
: মুক্তিকামানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্যামল 


ৃ মদসরকসজকীরিগিল ক উন 


হোম, ভক্তিগীতি, পথ-পরিক্রমা, যন্তরঙ্গীত, লোকগীতি, 


রীচি মোরাবাদি আশ্রম (ঝাড়খণ্ড) গত ১-৩ ফেব্রুয়ারি: 


; ২০০১ ২৩তম কেন্দ্রীয় কিষাণমেলার আয়োজন করে। মেলার : 
; উদ্বোধন করেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারাগ্ডি।ঝাড়খণ্ডের ; 
: রাজ্যপাল প্রভাতকুমার মেলাটি পরিদর্শন এবং উদ্যান-: 
? পালনবিদ্যার জন্য নবনির্মিত “সবুজ ঘর'-এর উদ্বোধন করেন। : 


বিজয়ওয়াড়া আশ্রম (অন্ধপ্রদেশ) £ গত ৬ ফেব্রুয়ারি : 


; ২০০১ আশ্রম-সহ একটি বিদ্যালয় রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত 
; হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব: 
: ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেন। : 


করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী: 


? স্মরণানন্দজী মহারাজ। 


রাজমুন্দি আশ্রম ন্ুপ্রদেশ) গত ৮-১১ ফেব্রুয়ারি? 


; ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্ত্ী উৎসব: 
; উদ্যাপন করে। উৎসবের উদ্ধোধন এবং স্মরণিকা প্রকাশ করেন: 
; স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ভক্ত: 
? যোগদান করেছিলেন। 
: ও মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ৩,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। : 
£ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ মুম্বাই: 
; অন্যান্য কক্ষ এবং একটি সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। : 
স্বামী সুপর্ণানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর : 
? দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) পরিচালনায় গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ? 
? ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্্ীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত : 
: হয়। প্রথম দিন আশ্রমে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, : 
? গীতি-আলেখ্য, শ্রীশ্রীচণ্তী, 'পুথি', 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ: 
; এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ৩,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ: 
: দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সুশীল প্রধান ও সম্প্রদায় গীতি-আলেখ্য ; 
? পরিবেশন করেন। ধর্মসভায় ৫০০ ভক্তের সমাবেশে বক্তব্য: 
1 রাখেন স্বামী অবধূতানন্দ, স্বামী শেখরানন্দ, ডঃ তাপস বসু ও: 
£ ধীরেন্দ্রনাথ দাস। দ্বিতীয় দিন আশ্রমের পরিচালনায় রুদ্রনগর : 


গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ; 


মনসাহীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (সাগরতীপ, জেলা-_: 


ফিডার ৪ 


; আলোচনা করেন স্বামী অবধূতানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। তৃতীয় দিন 
কৃষ্ণনগর গান্ধীস্মৃতি সধ্ষে ্রীত্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা ; 


? করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। আশ্রমে এই দু'দিন 
? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব 
? করেন আশ্রমাধ্য্ষ স্বামী শাস্তিদানন্দ। 

১ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনস্টিটিউট অফ কালচারের (কলকাতা-৭০০০২৯) 
: বিবেকানন্দ হল-এ এবছরের “কমলা মিত্র স্মারক বক্তৃতা” প্রদান 
1 করেন “উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণায্ান্দ। স্মারক বক্তৃতার 
£ বিষয় ছিল-_“আধুনিকতার বিচারে শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও 
: বাণী,। স্বামী পূর্ণায্বানন্দ তার আলোচনায় তথ্য ও যুক্তি- 
? সহযোগে দেখান, শ্রীত্রীমা তার জীবন ও বাণীতে কিভাবে 
: অতীতের ইতিবাচক এঁতিহা, বর্তমানের বা আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ 


£ সমন্বিত করে একদিকে আধুনিকতার সার্থক প্রতিমা রূপে, 
? অপরদিকে নারীর চিরস্তনী কল্যাণময়ী ভূমিকায় পৃথিবীর বুকে 
: এক অনন্য দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন বাঙলা সাহিত্যের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ 
: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বিপুলসংখ্যক শ্রোতৃ-সমাগম 
£ বিবেকানন্দ হল ছাড়িয়ে যায়। 


পুনর্বাসন 
ওড়িশা ঝগ্া পুনর্বাসন 


: জন্য পরিকঙ্গিত ৩২৪টি বাড়ি ও ৩২৪টি পায়খানার মধ্যে 


চিকিৎসা-শিবির 


£ পুরী মঠ (ওড়িশা) গত ৩১ জানুয়ারি ২০০১ চন্দ্রভাগা ৃ 


; পরিচালনা করে। শিবিরে ৩০০ জনের চিকিৎসা করা হয়। 
?  আলং আশ্রম (অরুণাচল প্রদেশ) গত ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি 
? ২০০১ রামকৃষ্জ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 
' থ্যালাসেমিয়া রোগের একটি চিকিৎসাশিবির পরিচালনা করে। 
? শিবিরে ১৭০ জনের চিকিৎসা করা হয়। 


বািবেঘ নিভপ্ত 2» 


স্বামী দীপ্যাননজী দীনেশ মহারাজ) গত ২ ফেব্রুয়ারি? 
২০০১ সকাল সাড়ে ৬টায় বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে : 


; দেহত্যাগ করেন। দেহাস্তকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।: 
? তিনি গত কয়েক বছর ধরে হাদ্রোগ ও উচ্চ রক্তচাপে : 
; ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে ; 
 মন্ত্রীক্ষা লাভ করে তিনি ১৯৪০ সালে সিলেট আশ্রমে; 
: (বাংলাদেশ) যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী: 
? শঙ্করানন্দভী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন।; 
? যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, সারগাছি,; 
; শিলং, রাজকোট, আলমোড়া, মুস্বাই, জামশেদপুর, দেওঘর, ; 
: ছিলেন। অধিকন্ত, তিনি ১৯৭৬-৭৭ সালে ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণে; 
? সেবা করেছেন। প্রয়াত মহারাজ প্রায় দুদশক কাল বারাণসীতে : 
£ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। 
? কৌললক্ষণ এবং ভাবিকালের কাম্য প্রতিশ্রুতিকে সার্থকভাবে : 


স্বাীবশ্বাণানদজী (স্্ত মহারাজ) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি 


? ২০০১ রাত সাড়ে ১১টায় কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন: 
; সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়াণ করেন। প্রয়াগকালে তার বয়স হয়েছিল: 
1 ৯০ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে মৃত্রগ্রসথির স্ফীতি ও মানসিক: 
দুর্বলতায় ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অধপডনন্দতী; 
; মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৫ সালে তিনি সারগাছি আশ্রমে; 
; যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী: 
? মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্ত্র ভিন্ন: 
? তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, মালদা ও গড়বেতা আশ্রমে 
: বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর ১৯৮২ সাল: 
বেলুড় মঠের মাধ্যমে ঝঞ্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের : 
? বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। 
: ২৫০টি বাড়ি ও ২৫০টি পায়খানা নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে 
? ১৯০টি বাড়ি ও ১৯০টি পায়খানা হস্তাস্তর করা হয়েছে। : 


পর্যন্ত তিনি গড়বেতা আশ্রমের প্রধান ছিলেন। এরপর থেকে: 


মাল বার সন 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা £ ইংরেজী মাসের প্রথম: 





; শুক্রবার “ভক্তিপ্রসঙ্গে' করছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রথম ও; 
; তৃতীয় রবিবার 'গীতা” পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ: 
: রবিবার 'কঠোপনিষদ্‌ পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন যথাক্রমে স্বামী: 
? দিব্যাশরয়ানন্দ ও স্বামী বিনির্মলানন্দ। 0 ৃ 





সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ “উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা 


পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো রত প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য 
বিবেচিত হবে না।--সম্পাদক, উদ্বোধন' 











আয়োজিত হয়। 






ছ. 
: বিশেষ পূজ। ইত্যাদির মাধ্যমে স্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্যাপন; 
? করে। দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে: 
: শ্রীশ্রীমায়ের 


জীবনী আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; 
মাঙ্গলিক গীতি সংস্থা বোরুইপুর, জেলা দক্ষিণ চবিংশ: 


ৃ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ গুরুবন্দনা, : 


সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন; 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
৮ ডিসেম্বর ২০০০ সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার : 
হল সোসাইটি বা মিলনমন্দিরের (আচার্য : 
প্কুল্্্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯) সভাকক্ষে এক বিশেষ 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভার বিষয়বন্ত ছিল ; 
; নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মময় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের 
: প্রভাব'। আলোচক ছিলেন “উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী 
 পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এঁতিহাসিক অধ্যাপক 
: ডঃ হোসেনুর রহমান। সভায় স্বাগত-ভাবণ দান করেন কলকাতা 
: পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং সোসাইটির সভাপতি 
: কমলকুমার বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোসাইটির সম্পাদক ; 
? বিমলচন্ত্র রায়। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়েছিল । : 
£ শ্যামপুকুরবাচী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা- 
; ৭০০০০৪) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে 
; বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার আয়োজন করে। 
শ্রীত্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ বন্দিতা তট্রাচার্য। 
? ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কেয়া ঘোষ। ডঃ জলজ ভাদুড়ীর 
: পরিচালনায় “মায়ের কথা ও গান" পরিবেশিত হয়। 
1 রামকৃষ্ণ আশ্রম রোমকৃষ্ণপুরী, গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ) 
; গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
; মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র পাঠ, সানাইবাদন, চণ্তীপাঠ, বিশেষ 
; পুজা, হোম, দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। 
? এদিন প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় বক্তব্য : 
? রাখেন গোয়ালিয়র সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃদ্দ এবং আশ্রমের 
: সন্ন্যাসী কর্মী। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমের উদ্যোগে সারদাবাল 
গ্রামে ৫০০ অনাথ বালকের জন্য রান্নাঘর-সহ স্বামী প্রেমানন্দ : 
£ ভবন" নামে একটি ভোজনগৃহের উদ্বোধন করেন মধ্যপ্রদেশ 
; সরকারের যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রবণকুমার প্যাটেল। অনুষ্ঠানে ; 
: সহস্রাধিক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন : 
: আশ্রম-সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ। 
1 শ্রীত্ীরামকৃষণ সারদা সেবাসঙ্ঘে (উমেরকোট, ওড়িশা) 
;গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ মঙ্গলারতি, বেদ ও শ্রীশ্রীমায়ের 
; জীবনী পাঠ, পূজা, হোম ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি 
; পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই 
? উপলক্ষ্যে নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় ও 
; চিকিৎসা শিবিরে ১৩৬ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। 








ৃ হা ৃ 
: কলকাতা-৭০০০২৮) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ মঙ্গলারতি 


টু ১০৩তম ১০৩তম বর্ষ-র্থ সংখ্যা... সংখ্যা 


; করে। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন বিমলচন্ত্র পাল ও: 


সস্তোষকুমার দত্ত। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন সংস্থার: 
শিল্লবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়; 


£ ২০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (সাঁকরাইল, জেলা-_ হাওড়া, ৃ 


; পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পৃজা, পাঠ ও: 
: ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। পাঠে: 
£ অংশগ্রহণ করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী, মায়া রায় ও মুক্তি মিত্র।: 
? ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী ও শ্যামল রায়।: 
রিনা গাজিনা 


করেন নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ। 


ৃ পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর তত রীত্রীমায়ের! 
: জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, : 
; চণ্তীপাঠ, হোম, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার : 
: আয়োজন করে। পাঠে অংশগ্রহণ করেন কমলাপতি মুখাজী; 
: বরুণ দাস, জগবন্ধু মগুল। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ: 
? পান। পরদিন বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন: 
; পাঠচক্রের সম্পাদক উমাপতি রায়। স্বামী বাগীশানন্দের ; 
; মুখোপাধ্যায়, তপনজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। ভাস্কর কয়ড়ীর: 
: পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। 


ইছাপূর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (জেলা- উত্তর; 


! চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ একটি ; 
; চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরের উদ্বোধন: 


করেন স্বামী শুকদেবানন্দ। শিবিরে ৩২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার : 


: করা হয়। 


(ধলেশ্বর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ২৩-২৫ ডিসেম্বর: 


; ২০০০ উষাবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৯তম যাগ্মাষিক : 
: সহ-সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দ। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের ৩৭টি: 
? আশ্রমের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি এবং উধাবাজার অঞ্চলের : 
প্রায় ৩০০ ভক্ত ও অনুরাগী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।; 
£ যুবসম্মেলন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নগর পরিক্রমা, বিশেষ: 
; পুজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। : 


হরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি (প্রামাণিক ঘাট রোড? 


1 কলকাতা-৭০০০৩৬) গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ বিভিন্ন: 


বৈশাখ ১৪০৮ 0 এপ্রিল ২০০১ চর 


অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্যাপন করে। প্রথম দিন 
£ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 


; এবং বক্তব্য রাখেন বরানগর মিশন আশ্রমের প্রধান 
£ হোম, স্তোত্রপাঠ, কালীকীর্তন, বাউলগান, রামায়ণ গান, গীতি- 
: আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
; রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
? শিবময়ানন্দ। বক্তব্য রাখেন বরানগর রামকৃষ্ঃ মিশন আশ্রমের 
: সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দ। এদিন ৪,০০০ ভক্তকে প্রসাদ 
: দেওয়া হয় এবং ১০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা 
 হয়। উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপৃূজা উপলক্ষ্যে 
: বিশেষ পুজা, হোম, সঙ্গীত ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা 
: হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

£  চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল আ্যাসোসিয়েশন 


; পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব 
; পালন করে। এদিন 'রেণুকাদেবী স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা'য় “শিল্পীর 
: বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাকে 'রেণুকাদেবী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান 
: করা হয়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন পাপড়ি দাশশর্মা ও 
: গীতা ভট্টাচার্য এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুকুমার কুু ও 
; সনজিৎ নাথ। 


বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ (নব বারাকপুর, জেলা-_উত্তর ৃ 


 চবিষশ পরগনা) গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীত্্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, 
: ভজন, শোভাযাত্রা, পৃজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রদর্শনী, নাটক, 


: প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী অস্থিকেশানন্দ। রক্তদান-শিবিরে 
? বিতরণ করেন পৌর প্রধান মৃণালেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি 
৷ ছাতরছত্রীবন্দ ও নববারাকপুর সারদা সক্ষের সদস্যবৃন্দ। শিক্ষা, 


: অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও 
স্বামী ত্যাগরাপানন্দ। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ 
? মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দতী, 
স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী মুক্তিকামানন্দ, প্ররাজিকা প্রদীপ্ুপ্রাণা, 
 পরব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা এবং সঙ্জীব চট্টোপাধায়। 

1 গীত়ী, বামুনিয়া রামকৃষঃ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দেউলী, 
! ক্যানিং, জেলা-_দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ২৬ ডিসেম্বর 


? যোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে 
ররর 


শু 
? ছিলেন। সম্মেলনে 'ভারত গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা' বিষয়ে; 
: ক্যুইজ, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার ; আলোচনা করেন সুধা বিশ্বাস, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও বুলবুল: 
ৃ ? গাঙ্গুলী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহন ভট্টাচার্য। যুব-: 
; রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) সম্পাদক স্বামী রমানন্দ : 


প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন স্থায়ী: 


রামকৃষ্ণ ; পুরাতনানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুতনু মণ্ডল। : 
; শিক্ষক স্বামী বিধানানন্দ। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, ; 


সোনামুী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ আশ্রমে (জেলা: 


: -_বাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০০ একটি ভক্ত-: 
; সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন রামহরিপুর মিশন: 
; আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্স্থানন্দ, স্বামী অচ্যতানন্দ, স্বামী: 
; জ্যোতির্ঘনানন্দ ও স্বামী অচ্যতাত্মানন্দ। বাঁকুড়া ও বর্ধমান: 
: জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৫০ জন ভক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ : 
০৮০১ ৬--২ 
: (বে $ 
: বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক: 
£ মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের প্রাক্তন: 
; সভাপতি রাধাগোপাল মুখোপাধ্যায় ৃ 


গড়িয়া জীরামকৃঞ্ণ সেবা সঞ্ঘ কোমডহরি, কলকাতা-: 


£ ৭০০০৮৪) গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ সারাদিনব্যাপী এক: 
; লোকশিক্ষা পরিষদের সভাকক্ষে । সম্মেলনে প্রায় ৭০ জন ভক্ত: 
: উপস্থিত ছিলেন। প্রারভিক ভাষণ দেন স্বামী সংপ্রভানন্দ।: 
 স্্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী।; 
? এছাড়া পরিবেশিত হয় গীতি-আলেখ্য ও ভক্তিগীতি। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র (গড়ফা, কলকাতা-: 
৭০০০৭৮) গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-: 


£ দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 
? অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল: 
! ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের; 
; র্দান-শিবির, বন্ত্রবিতরণ, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভার : : 
: আয়োজন করে। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। : 


ভাবাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মথুরেশানন্দ। ৃ 
কুঠিঘাট (গোপীবল্লভপুর) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সচ্থে: 


; ঝোড়গ্রাম, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ জানুয়ারি : 
: ৩৪ জন রক্তদান করেন। দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১৫০টি কম্বল ; 


২০০১ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, 'গীতা', “বেদ' ও 


? 'কথামৃত' পাঠ, পৃজা, হোম এবং ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে: 
: স্বামী ভবানন্দ, স্বামী ইষ্টানন্দ, আশিসকুমার দাশ প্রমুখ। 
: শিক্ষানুরাগী ও যুব সম্মেলনে শিক্ষক-সহ ১৭৯ জন ছাত্রছাত্রী ; 


প্রায় ১৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভাষণ দেন: 


্ীীরাকৃ ভ্তস্ঘণ ভাঙুড় (জেলা- দক্ষিণ চবিষশ 


1 পরগনা) কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১ জানুয়ারি ২০০১: 
: মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, চণ্তীপাঠ, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা: 
; ও হোম, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা, পদাবলী : 
; কীর্তন প্রভৃতির আয়োজন করে। দুপুরে কয়েক হাজার ভক্ত: 
? নরনারী প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী: 
? আত্মপ্রিয়ানন্দ, স্বামী খতানন্দ, স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দ ও অধ্যাপক; 
? বিষুগঃ$পদ সাউ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দজী। 
? ২০০০ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহ- : 
? জানুয়ারি ২০০১ কল্পতরু উৎসব ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দতী : 
? মহারাজের জন্মতিথি উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ; 


ভ্রীরামকৃষণ সঙ্ঘ, ছামিরপুর (রাউটরকেলা, ওড়িশা) গত ১ 


: পুজা, ভজন, কীর্তন, আলোচনাসভা এবং স্বামী সারদানন্দতী 
: মহারাজের জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে পাঁচ 
: শতাধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির (অরবিন্দপল্লী, সিউড়ি, জেলা-_ : 
? করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। চাকরি জীবনে: 
? তিনি উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে এবং অবসর প্রহণের পর; 
কপ পুল কু ম্স০ 
: শিক্ষকতা করেছেন। 


; বীরভূম) গত ১ জানুয়ারি ২০০১ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে 
1 পূজা, হোম, “চণ্তী' ও “কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান 
; এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী 
: দেবরাজানন্দ, স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ, স্বামী 
: মহানন্দ, স্বামী নীলানন্দ (সিউড়ি), বীরভূমের জেলা জজ এস. 


? পি. সরকার প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ ৃ 


; করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিবাজী পাল। 
: বক্তব্য রাখেন সঙ্গের সম্পাদক মিলন দাস। 

: স্্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (শিলচর, অসম) পরিচালনায় গত 
? ১ জানুয়ারি ২০০১ পূজা, হোম, ভজন, পাঠ ও আলোচনার 
; মাধ্যমে কঙ্সতরু উৎসব উদযাপিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন 
স্বামী নরেশানন্দ, অজিত রায়, অর্চনা চকব্তী প্রমূখ। প্রায় 
; ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


; মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১ 
: জানুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভক্তিগীতি ও 
 আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন চণ্তীপুর 
? মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শরণ্যানন্দ, স্বামী সুরেন্্ানন্দ, স্বামী 
? পরব্্মানন্দ, স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দ ও অধ্যাপক ভঃ তাপস বসু। 


দুস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল, ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। ২ 
! জানুয়ারি যুবসম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও স্বামী 
? পরব্রহ্মানন্দ। দুদিনের সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
; সেবায়তনের সম্পাদক দেবপ্রসাদ মণ্ডল। 


; ৭০০০০৩) গত ১ জানুয়ারি ২০০১ কল্সতরু উৎসব উপলক্ষ্যে 
£ ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও ধর্মসভার আয়োজন করে। ধর্ম- 
£ সভায় ভাষণ দেন স্বামী কেশবানন্দ ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। 
: গত ৭ জানুয়ারি একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা 
: করে। 


: উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ক্যুইজ, “কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা 
; অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৯০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


ঃ বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পরর্রন্মানন্দ। : 
: নিবাসী ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (গঙ্গোপাধ্যায়) গত ২৯ নভেম্বর: 
? ২০০০ সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে : 
; তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন হাদয়বান 
? কৃতী চিকিৎসক। তিনি বিধাননগর রামকৃষ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের: 
; অন্যতম 
£ রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের বছ সন্ন্যাসীর ন্নেহলাভ করেছেন। রম 


২৭২ 


; সভান্তে ৫৫ জন দুঃস্থ বালক-বালিকার মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ 
£ করা হয়। 


পরলোকে 
£  শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহরাজের মন্ত্রশিষ্যা সুকুমারী 
সাহা গত ২ নভেম্বর ২০০০ ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে 
? পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন অসমের লখীমপুর জেলার 


£ _ মোহনপুর শ্রীত্রীরামকৃষণ পাঠচক্রের (জেলা- মেদিনীপুর) ; 
: বার্ষিক উৎসব গত ৫ জানুয়ারি ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই : : 
? বসু গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে : 
; তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ৃ 


| বিহপুরীয়া রামকৃষঃ সেবাসচ্ষের একনিষ্ঠ সেবিকা। সরল ও) 
; অমায়িক ব্যবহার ছিল সুকুমারী দেবীর বৈশিষ্ট্য 


জম স্থায়ী অভেদানন্দতী মহারাজের মন্্রশিষ্য গোষ্ঠবিহারী: 
সাহা গত ৭ নভেম্বর ২০০০ সকাল ১১টায় শেষনিম্থোস ত্যাগ: 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দতী মহারাজের মন্্রশিষ্, টি 


: নিবাসী নিখিলচন্জ্র সেনগুপ্ত গত ১২ নভেম্বর ২০০০ বেলা ২টা: 
£ ১৫ মিনিটে পরলোকেগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স: 
? হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি “উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও: 
; পাঠক ছিলেন। মঠ-মিশনের বহুবিধ স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে: 
! তিনি ব্রতী ছিলেন। বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের তিনি: 
: ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সঙ্গেও : 
: তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। : 
হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে (জেলা-_ : 


্রীমৎ স্বামী শক্করানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষয, হোজাই: 


; (অসম) নিবাসী শচীন্তরচন্দ্র ভাওয়াল গত ১৬ নতেম্বর ২০০০ 
: মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও: 
? মিশনের বহু প্রাচীন সন্প্যাসীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল এবং: 
: স্বাগত-ভাষণ দেন সেবায়তনের সভাপতি কমলকৃষ্ণ দত্ত। দুপুরে : ৃ 
প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ১০০ জন : 


রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ৃ 
শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, রাজস্থান-: 


: নিবাসী অঞ্জলি ভট্টাচার্য গত ১৮ নভেম্বর ২০০০ পরলোক-: 
? গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৭ বছর।; 
; অঞ্জলি দেবী নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী: 
: তথাগতানন্দের সহোদর ডাঃ দেবনারায়ণ ভট্টাচার্যের পত্ধী। 
কল্পতরু কালীকীর্তন সম্প্রদীয় (বাগবাজার, কলকাতা- : 
; সোম গত ২০ নভেম্বর ২০০০ হালিসহরের বাসভবনে : 
£ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।: 
: এবং কৈশোরে স্বামী ররক্মানন্দ মহারাজের সঙ্গ করেছেন। প্রয়াত: 


মং স্বামী ভূতেশানদ্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য দুলাল; 


মং স্বামী নির্বাপানন্দতী মহারাজের মনত্শিষয, বিধাননগর-: 


প্রতিষ্ঠাতা এবং একসময় কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন। তিনি: 


বৈশাখ ১৪০৮ উদ্বোধন 


01 1011 11111112100 


1০111909512 
34, ০1107191155 70250 
০1-০8-7100 071 
+91-33-226 6842 
16158101955 : +91-33-245 7433 
+91-33-245 7436 


+91-33-245 7593 


টি 
ভগপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 
সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা হাসের বাজে হাত রয়েছে। নিযে হিসন অনুযারী আরো বিভু টকা 


আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 

১,২০,০০০ টাকা 

৫,০০,০০০ টাকা 

৫,০০,০০০ টাকা 

১০,০৩,০০০ টাকা 

একখানা ভ্যান্থুল্যাস (47078191706) __৫,০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 

4/০ ৮935৩ চেক/দ্রাফট :7387718)01517178 10183100 /১5012708, [8100)80707--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 


ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃঞ্ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূর়ভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ। মিশনে প্রদত্ত ঘেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইডি 
৮০৬০-. 


সপ 
চ০-০৮০৮ 





উদ্বোধন বৈশাখ ১৪০৮ 


68715 59) ন88181915115 555 58110117 
2৮1 9. 6. 781,881 6789.01555 ০০-০957875 11985185502 1৮0, 
1/51110911/51731, 39/31/5101 5-700 084 

7800. (০. : 573082 


একটি আবেদন 

রামকৃষ্-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় 
জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে ব্রতী একটি রেজিস্টার্ড 
সংস্থা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত। সঙ্খঘের বিভিন্ন কার্যাবলী-_ 
দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, প্রতি নতুন পাঠ্যবর্ষে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দের সহায়তায় কোনরকমে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং এ জমিতে গৃহ- 






নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। 
এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সেবাসঙ্খঘের পক্ষ থেকে আস্তরিক আবেদন 


জানাই। 


এই প্রকল্পে যেকোন আর্থিক দান 38715 9লন| ন8181817191115 56৬৪ 5810118*এর 
অনুকূলে //০ 2৪১99 চেক বা ড্রাফট ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। 
ভারতীয় আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী এই দান আয়করমু। 


[যোগাযোগের ঠিকানা £ 


|. 1 5. 6. 9815981 618201565 00-07268811617190913 590161 1৮0. 


19808115791, 38918, 1001ঠা 8700 084 
(7. 1$9. :410-31 


০8-21-5114 ভিজি তরতাজা রর নান - 


নলিনীরপ্রন চট্টোপাধ্যায়ের 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ৪০০০ 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য- 
সমাজের নেপথ্য কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে 
এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর থেকে 
পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাকে রঙ্গমঞ্জের 
গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ত্বাকে প্রণাম না করে 
আজও কোন শিল্পী কোন কাজ করেন না। 


তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত বাবা ৬০০০ 


ঘটেছিল শ্রীমা সারদাদেবীর চিন্ময়ী রূপের আত্মপ্রকাশ। 
তেলো-ভেলো শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপ্রকটভূমি। তারই পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণ। সঙ্গে সেই মহাতীর্থ দর্শনের পথনির্দেশ। 


দেব সা১৩। কাটাপ প্রাহাডেট লি; 


২১ লালা লিল শা চোখা, শতাল ৩1771191515 


বিনীত নমস্কারাস্তে 
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক 


২ স্থাপিত-_-১৩৭১ বঙ্গাব্দ 
রি: 

প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেন, রাধানগর 
১২ বর্ধমান-৭১৩১০১ 

ফোন £ ৬৮১৬৩ 


পৃূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ত্যাগী সন্তান স্বামী 
্বাত্মানন্দ মহারাজের অনুপ্রেরণায় বর্ধমান শহরের কেন্দ্র্‌লে 
“রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্থাত্মানন্দ মঠ"টি প্রতিষ্ঠিত। এই মঠ 
রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের রেজিস্্রিতুক্ত। প্রায় ২৫ 
বছর ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে 'শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা' এই মঠের অন্যতম সেবাব্রত। বর্তমানে একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় (হোমিও ও আ্যালোপ্যাথি), ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যস্ত 
অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। দুঃস্থ মহিলাদের স্বনির্ভর করে 
তোলার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তার জন্য একটি 
পৃথক ঘরের এবাস্ত প্রয়োজন। এই মহান প্রকল্পকে রাপায়িত 
করতে আপনাদের অকুষ্ঠ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। 
যেকোন সাহায্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের দানস্বরাপ পরম শ্রদ্ধার 
সঙ্গে গ্রহণ করা হবে। চেক/ড্রাফট 'রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বাস্বানন্দ মঠ, বর্ধমান'-এর নামে গৃহীত হবে। বিনীত 


স্বামী শিবাত্মানন্দ 


অধ্যক্ষ 





উদ্বোধন 









ও পিক ৭ 
বারও তেব 
পে সত ৭ 


রামকৃষঃ মকৃষ্ণ মঠ (গেদাধর আশ্রম)-এর সম্প্রসারণ 


রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। এই আশ্রমটি ১৯২০ সালের ১৭ 
নভেম্বর বর্তমান বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যথোচিত পুজানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে 
দাতার প্রার্থনা ছিল-_“আমার পুত্র গদাধরের স্মৃতিরক্ষার্থে এটিকে “গদাধর আশ্রম” নাম দিলে আমার 
প্রাণের একাস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।” মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন ঃ “তোমার ছেলের নাম গদাধর হলেও 
তুমি মনে করবে, এই আশ্রম ঠাকুরের বাল্যকালের নামে নামকরণ হয়েছে।” এখানে মহাপুরুষ মহারাজ 
ছাড়া স্বামী ব্রন্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও মাস্টারমশাই শ্রম) এসেছিলেন। এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা যখন চলছে শ্রীত্রীমা তখন উদ্বোধনে অস্তিমশয্যায় শায়িতা। এই আশ্রম স্থাপনের 
সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন £ “কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে-__ 
বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব।” শ্রীশ্রীমা স্থুলশরীরে গদাধর আশ্রমে আসেননি, 
কিন্তু এই আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তার আশীর্বাদপৃত। 

এই আশ্রমটির প্রধান সমস্যা স্থানাভাব। ঠাকুরমন্দির ও নাটমন্দির একটি গৃহকেই দু-ভাগ করে করা 
হয়েছে। নাটমন্দিরে বড়জোর ৩০ জন বসতে পারে। তিথি উৎসবের সময় ৩২ ফুট বারান্দা দিয়ে আসা- 
যাওয়া করা যায় না। সেজন্য আরো স্থান বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পিলার দিয়ে ছাদ করার প্রয়োজন 
হতে পারে। তাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। কিভাবে জায়গা বাড়ানো হবে তা 
ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেশন ও মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হবে। এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার 

অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক দান নগদে বা চেক/ড্রাফট-এর মাধ্যমে “চ২9111810151)19 11811 
(0:90901)97 /১5188789)+-_ এই নামে পাঠাবেন। এই কার্যে দেয় সমুপয় আর্থিক দান আয়কর 
বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টান্দের আইনের ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। সকলের সহযোগিতা একাস্ত 
্ার্থনীয়। | 


রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বিনীত 

৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫ স্বামী খদ্ধানন্দ 

দূরভাষ £ ৪৫৫-৪৬৬০_ __________________ ১ নিনিডি 
টয়, 08090198669 11011160  | 


| 
| ০৮৮৮/৮০৮৮ চট 21011651715 ৮7046015 01৬15101৩ । 
| পপ: [916556 ৬1511 05 21. 50/,010700109110-68555,00171 | 


সি 
স্বামী গন্ভীরানন্দ 


মূল্য £ (৩ খণ্ডে) ১৬৫.০০ 


প্রমথনাথ বসু 
মূল্য 8 €২ ভাগে) ১৩০.০০ 
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি 
ভগিনী নিবেদিতা 
মূল্য $ ৪০.০০ 
স্বামীজী ও তার বাণী 
ভগিনী নিবেদিতা 
সৃল্য ২ ৯.০০ 
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 
মূল্য ঃ ৪০.০৩ 
পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ 
(নতুন তথ্যাবলী) 
মেরি লুইজ বার্ক 


মূল্য 8 (২ খণ্ডে) ২০০.০০ 


উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত 
্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত 


অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ 


মূল্য 8 ৮৩.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০) 
[ রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০ ] 


স্বায়ী বিবেকানন্দ $ তার মানবতাবাদ 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
মূল্য 8 ১০.০০ 
ঘুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ 
স্বামী অপূর্বানন্দ 
মূল্য £ ৪০.০০ 
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্চ-সাধনা 
স্বামী বুধানন্দ 
সুল্য ঃ ১২.০০ 
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর 
স্বামী বুধানন্দ 
মূল্য 8 ৮.০০ 
স্মৃতির আলোয় স্বামীজী 
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 
মূল্য 8 ৬০.০০ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
আলোকচিত্র জীবনকথা) 


মূল্য ৫ ১৬৫.০০ 


বৈশাখ ১৪০৮ 


সপ 
সম্পাদনা ঃ স্বায়ী পূর্ণাত্বানচ্দ 


মূল্য £ ২০০.০০ 


সম্পাদনা ঃ স্থায়ী পূর্ণাত্মানন্দ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ 

সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন 
পর্যদের অন্যতম সদস্য প্রাচীন সন্ম্যাসী 
দুটি চিস্তা-আলোড়নকারী মৌলিক গ্রন্থ 


সাধ্য ও সাধনা 18511011201 


মূল্য £ ২০ টাকা 


91165: 78. 25 





বৈশাখ ১৪০৮ উদ্বোধন 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


শ্রীরামকৃষঃ 
টি 85324 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


শ্রীমা সারদাদেবী 


স্পা পিপাসা" লা 777৫৯ ০৯১ 


সকল উপাসনার সার-_ শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
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বর্ধমান 
€ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব) 
বর্ধমান-৭১৩১০১ 
ঙ নরহরি পুস্তকালয় 
৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১ 
ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
রামমোহন আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪ 
* আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
ডি/২০, শ্রীসন স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ 
৬ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 
বিদ্যাসাগর আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 
ঙ নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি 
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন £ ৫৬৮৮২৩ 
৪ সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ 
৬ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ 
৬ গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার 
পিন-৭১৩১২৮ 
 অঞ্জনকুমার পাল 
প্রযত্বে বিবেকানন্দ পাঠচন্র 
কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০ 
গ শীতল ব্যানার্জী 
প্রযত্রে শ্রীথণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০ 
৬ শ্রীশ্রীরামকৃ্খ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭ ১৩৩৩১ 
* পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম 
দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ 


গ্রাম- বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭ ১৩৪০৩, ফোন £ ৫১২৬৫০ 
€ রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 
৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার 
রানীগঞ্জ, পিন $ ৭১৩৩৪৭ 
ও ভ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত) 
বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩ 


[২৮৩] 


ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
মালদা-৭৩২১০১ 
€ বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
রামকৃষ্ণ টিশ্বার ডিপো 
নিউ মার্কেট, বালুরঘাট 
দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 
€ স্বপনকুমার আইচ 
প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ 
কুচবিহার-৭৩৬১৬০ 
* অজয়কুমার গাঙ্গুলী 
রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯ 
কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন £ ২৮৬৮৮ 
বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া 
গ শ্যামবাজার বুক স্টল 
২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪ 
গ পাতিরাম বুক স্টল 
কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
$ অধৈত আশ্রম স্টল 
শিয়ালদহ স্টেশন, ঙনং প্ল্যাটফর্ম 
৬ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 
হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স) 





স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 
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রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন ৃ সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল 


রি আবেদন নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 


যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমগুলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার 
সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন 
এতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ 
সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট “মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা” 
রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শষ্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিৰ মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব 
বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরাস্তের গ্রামবাসী 
এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিংশুন্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি 
সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে। 

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে 
সমাজের সহদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুক্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন 
করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি। 


আআ 1 





৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসৃতিসদন নির্মাণব্যয় ৬০ লাখ 
যন্ত্রপাতি ২০ লাখ 
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনরির্মাণ ১০ লাখ 


আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুক্ক সেবাকার্য কালে 
মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন 4১71) 7)০০৫০1 
এই সুন্দর পরিবেশে থেকে হ্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে 
চাইলে ত্বার/তাদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। 

| আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে “291)1910151//9 11155101) 96৮85101272) ৬1101098799, এই নামে 
পাঠাতে হবে। 
বিনীত নমস্কারাস্তে 
স্বামী সুপ্রকাশানন্দ 
অধ্যক্ষ 


২৮৮ | উদ্বোধন বৈশাখ ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 
খুব যত ও রোখ চাই। 


আমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীড়ায়। ভারতে কখনো এব প 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 


২371 সঅঙান্লা 
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উন্রোঞ্জুল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
| ১০৩তম বর্ষ] কারাদ 


রিনি 












একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 





0 গত ১লা মাখ ১৪০৭ (১৫ জীনুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভার ৩পবর্ষে দেশীয় তাষায় 
নিরবচ্ছিমন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে এই প্রথম 0 


বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধনীয়ি সংগঠনের মুখপত্র মাএ নয়,উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান 
এতিহের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃঞ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃ্ঃ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত 
হা হণ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সম্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়াতে ৩বে। 
মা বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন শিছক একটি ধনীয়ি পরিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 
টিপি পশন, সাহিতা, ইতিহাস, সমাজতও, অথনাঠি, লোকসংসতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও খুঠির নানা বিষয়ে গবেধণামূলক্জ 
ও হতিবাক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 
উদ্বোধন শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপঠিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্েষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 
ধ্য়ি সংগঠনের খুখপএ হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রণতাকের নিদেশ অনুনারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্দোধন 
তার সর্বজনীন ও রি চরিত্র বিগত ১০২ বছর « ধরে এট (গাখেছে। 
উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া এয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সাঙঈগ যুক্ত হওয়া । 
উদ্বোধন একটি রি মাএ নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকুঞ্চ, শ্রীমা সারপাদেরী এবং ম্বাহা বিবেকানন্দের ভান ও বাণী- শহীর। 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রতোক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন,করে গ্রাহক করলেই 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুঁড়ি হাজার হয়ে যায়। তাহ আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই খেষ্ট ময়, অনাদের থাহক করাও 
আপন!গ কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা | হামী' টর [সই পতন পুণের গর্ধিত দায়ি আমাদের সকালের অনা ভণ্চারনণেট সংক্ষরাণর এপি) 
উ/ঘাধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘবে ঘরে (পাচ্ছে বিয়ে 


শ্লামীজী বালেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। সেবগা নিপণ কারে বানবকঃভাবাদনে অনুপাত € ভকগণ উদ্বোধন এর পাত 


নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার হাত আাডয়ে দিলেন | 
উাদ্বাধন- এর শারদীয়া সংখ 194 তান্য গ1হকাদর 741কি আলাদা মূল্য নেওয়া ঠ্ না। €2 £ 24 11টি ও গ্হাদেল ১৭ ৬ম1ণপু শারদ উপহার ৰ 
প্রসঙ্গত পিন ৩ এল্এতির তান গেলা 2, শারটায় সং ংখাটি ১11৮ল সুপিণ সঙ্গ তিনগুণ এল শিশ্ন সংখা হয়া অসঙ্গপ্ুণেণ 
ও খবরও হয় ধথেঞ্। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাপিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যাণ্য বন্দির পরিপ্রক্িতে শারদীয়া স সংখ্য! সহ গ্রাহক 
পিছু আমাদের বার্ধিক খরচ দীড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমুলোর সওয়া তিন শুণ। বিনালি আমর এই আহা বায় নিলা চান আমিনা শিউলি 
করি সহাদয় বিঙ্াপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধযাদের আধিক বনানাতার ৬পণ। 
পত্রিকা গ্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বোড়ে গেলেও ঠিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্বোধন? এর গ্রাহকমূলা অপরিবভিত 
রাখা হয়েছে। এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাঘায় আর একটিও নেই 
উদ্বোধন-এর সেপায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী হবিল', অন্ন পুতি খা এ আআাহী নির্বাণানন্দ 
তহবিল" এবং "শ্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জনা সকল আর্থিক দীন আয়কগ আহনের ৮ন০জি ধারা অনুসা? রা 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 11২91019151151)1)0 51911), 13: রা - এই আমে পাঠা।ণন। 
ঠিকানা £ সম্পাদক/1:0101, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠি,5 41 ১.0). বুপিনে উদ্বোধন পিকার 
সেবায়" অথবা "মী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সৃতি তহবিল'-এর জলা যেন লেখা খাকে। 
উদ্বোধন-এর শতান্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিপাল-তঞ্চবালা পালের স্মৃতিতে ভাদের পুরকন্যাদের পানে স্থায়া ভিওিতে উদ্বোধন মেলা সম্মান 
(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকতুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষা পর্বদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত ইবেন। ২০০১ সালের জনা অনুরূপ সন্মান সুখুনার বিহারানা পাড়ই-এর আৃতিতে 
তাদের পুঞ অমর পাড়ই নিবেদন করেছেণ। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ধদ পরিচালিত ২০০০ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান-এর জনা সংশ্লিষ্কহাগ্ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাঘোগ করতে অনুরোধ করা হাচ্ছে। 

স্বামী পূর্ণাস্মানন্দ 


সম্পাদক 


পি. বি. সরকার আ্যান্ড সন্স 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
জুয়েলার্স 


সন আ্যান্ড গ্রান্ড স্স অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চটৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন £ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 





ব্যবস্থাপক সম্পাদক ২ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক: স্বামী পূর্ণীত্মানন্দ 
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“র্পপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান--্পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় বস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্তু গা দেখ পরিক্ষার উল্জ্রল। 
গোলমালে মাল আছে--গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।” 


শ্রীরামকৃষত 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 








২৮৯ 


রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)-এর সম্প্রসারণ 


রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। এই আশ্রমটি ১৯২০ সালের ১৭ 
নভেম্বর বর্তমান বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যথোচিত পজানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে 
দাতার প্রার্থনা ছিল--“আমার পুত্র গদাধরের স্মৃতিরক্ষার্থে এটিকে "গদাধর আশ্রম" নাম দিলে আমার 
প্রাণের একাস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।” মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন £ “তোমার ছেলের নাম গদাধর হলেও 
তুমি মনে করবে, এই আশ্রম ঠাকুরের বাল্যকালের নামে নামকরণ হয়েছে।” এখানে মহাপুরুষ মহারাজ 
ছাড়া স্বামী ব্রল্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও মাস্টারমশাই (শ্রীম) এসেছিলেন। এই 
আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা যখন চলছে শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে অস্তিমশষ্যায় শায়িতা। এই আশ্রম স্থাপনের 
সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ “কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে-_ 
বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব।” শ্রীশ্রীমা স্থুলশরীরে গদাধর আশ্রমে আসেননি, 
কিন্তু এই আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তার আশীর্বাদপৃত। 

এই আশ্রমটির প্রধান সমস্যা স্থানাভাব। ঠাকুরমন্দির ও নাটমন্দির একটি গৃহকেই দু-ভাগ করে করা 
হয়েছে। নাটমন্দিরে বড়জোর ৩০ জন বসতে পারে। তিথি উৎসবের সময় ৩২ ফুট বারান্দা দিয়ে আসা- 
যাওয়া করা যায় না। সেজন্য আরো স্থান বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পিলার দিয়ে ছাদ করার প্রয়োজন 
হতে পারে। তাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। কিভাবে জায়গা বাড়ানো হবে তা 
ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেশন ও মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হবে। এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার 
জন্য আমরা সহাদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই। 

অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক দান নগদে বা চেক/ড্রাফট-এর মাধ্যমে 4২90)810151718 11801 
(090901191 /১517-81718)+-_এই নামে পাঠাবেন। এই কার্যে দেয় সমুদয় আর্থিক দান আয়কর 
বিভাগের ১৯৬১ শ্রীস্টাব্দের আইনের ৮৩জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। সকলের সহযোগিতা একাস্ত 
্রার্থনীয়। 


রামকৃষ্ মঠ (গদাধর আশ্রম) বিনীত 

৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫ স্বামী খদ্ধানন্দ 

৮০১০ িলিররিরালাজোরালালেরারারারেরার রাজারেক। ৮০৪টি 
| গে 070৮0 07665 101111160 


০০/৮০% ট615165711527091605 01৬15101 
পি [916856 1511 009 1 /5/5/.01017)09101)0768525.001) 
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জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 


শর্গে পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 


 আরছাপীঠ থেকে 


ত আরিও 


মূল্য 0 97১1 ও ৪7৯-31-34 £ ৩৫ টাকা, অন্যান্য £ ৩০ টাকা 


92-1 

5722, 

91-7, 92-৪, 
512-10 হইতে 12 
92-3 

9-4 

92-5 

912-6 

912-9 

92-13 

912-20 

912-24 

52-14 হইতে 92-16 
97-17 

96-18 

52-19 


92-21 ও 92-22 
57-23 
517-25 
512-26 
৩7-27 
52-28 
917-29 


97-30 
915-31 হইতে 
92-34 
57-35 
০5-36 


শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
কথামূতের গান 
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 


শ্রীরামনামসংকীর্তন 
বক্তৃতা-_যুগপুরুষ 


শ্রীরামকৃষ্তবন্দনা 
শ্রীসারদাবন্দনা 
বিবেকানন্দবন্দনা 


শ্রীকৃষ্ণবন্দনা 
কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
বীরবাণী 


গীতিবন্দনা 

বক্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
শ্রীত্রীমায়ের অবদান 

সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
ওঠো জাগো 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি 
বিবেকানন্দ ভজনাগালি 


বেদমন্ত্র 

সরস্বতী বন্দনা 
78118101518 
1০৬116111 
96110101711 1701806109 


শ্রীমপ্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি) 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
আগমনী 


(সংস্কৃত ও বাঙলা) 
(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 


(সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(বাঙলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত) 
বাঙলা, সংস্কৃত) 

(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি) 

(সংস্কৃত, বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি) 

(বাঙলা) 

(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(বাংলা) (্্রীমৎ স্বামী তুতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত) 


(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(হিন্দি) 

(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ) 

(বাঙলা, সংস্কৃত) 

(90109 0/ 7949190 91112 5৬21 
817011691121721702]) 19172121) 

(9০ ) 


(সংস্কৃত) 


(বাঙলা) 
(হিন্দি) 





৬০০০ 085599109 : 
0০017197219 5516101810101) 01 016 
নি81781671511178 881551011 2 891001 


98801) 17 1998. 
904181107---80 71117065 
75. 250.00 





প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রক হা বিল 
বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), 
মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ত্রী), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 14.0. অথবা 8811 01৪ মারফত ক্যাসেটের 
মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 





$ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র (' 
উদ ০8 ৩8৮০ বাস ৪ 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্রর 





দিব্য বাণী ২৯৩ 
0 কথাপ্রসঙ্গে 0 রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতধর্ম ২৯৪ 


 সঙ্কলন  কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃ্ণ-কথা_ শ্রীম ২৯৭ 


0 শান্ত্রবাণী 0 
গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব-_স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২৯৯ 
0 আলোচনা 0 অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ-_স্বামী নির্বাণানন্দ ৩০৪ 
- স্বামী বিনে বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
আরাত্রিক সঙ্গীত-_ 
স্বামী হর্যানন্দ ৩০২ 
স্মৃতিকথা এ মায়ের কথা-_অনুকৃলচন্ত্র মণ্ডল ৩০৬ 
দিব্যস্মৃতি-_আলাউদ্দিন খা প্রমুখ ৩০৮ 
এশান্্-ব্যাখ্যান 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র-_ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৩০৯ 


0 পরিক্রমা [] ইংল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন-_ 


স্বামী গোকুলানন্দ ৩১৫ 
0 নিবন্ধ ] মাগো, বড় তৃষ্া-_মারুফী খান ৩১৪ 
আলোচনা এ বাল্মীকির সীতাচরিত্র_পলাশ মিত্র ৩১৯ 
চিরন্তনী (শি ও কিশোর বিভাগ) ঢ 
রাজা হুরিশ্চন্ত্র $৬- কথা £ শুভ্রা দাশগুপ্ত 
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত ৩১১ 
গবেষণা 0 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস--দেরে বা দেরেপুর-_ 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গৌসাই ও তার জনপ্রিয় একটি গান-_ 
দেবাশিস দত্ত ৩৩০ 
[]বিজ্ঞান 0 রক্তের উচ্চচাপ বা “হাইপারটেনশন'__ 
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ৩৩৩ 


0 পরমপদকমলে (0 মা জানেন- সম্ত্ীব চট্টোপাধ্যায় ৩২১ 
9 সুস্বাস্থ্য  স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়-__সত্যানন্দ চক্রবর্তী ৩১৮ 
ও প্রাসঙ্গিকী [) 
প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসাধারণ আলোচনা ৩২৪ 
এই গানটি আমার রচনা ৩২৪ 
সেই গানটির কথাগুলি ৩২৪ 
“মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা” এবং প্রসঙ্গত ৩২৪ 
প্রসঙ্গ 'স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ৩২৫ 
প্রয়াগে পূর্ণকুস্ত' £ দুটি প্রশ্ন ৩২৬ 
0 


অনিত্য নিত্য শাম্বত-_সমরেশকুমার নিয়োগী ৩১২ 
রেখো না দূরে- মধুশ্রী গুপ্ত ৩১২ 
প্রাণ শুভ্রকান্তি দে ৩১২ 

উপলবি-_-মঞ্জুলা ঘোষ ৩১২ 
অমৃতের দ্বারে-_উমা দে শীল ৩১৩ 

হবে পাঠোদ্ধার__শাস্তিকুমার খোষ ৩১৩ 

উপ দাম ৩১৩ 
আসা-যাওয়া-_সুমিতা ভাদুড়ি ৩১৩ 
ৰানভাসী মানুষ- শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৩ 


এ 


৮৮৭০ - বররন 
গ্রন্থ ৬ রামায়ণের চে 
লোকনাথ চক্রবর্তী ৩৩৭ 
ক্যাসেট সমালোচনা € “মা নামে কি জাদু আছে'_ 
সা রে সু রর মিশন 
এ সংবাদ ০ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ সংবাদ ৩৩৯ 
শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৩৪১ বিবিধ সংবাদ ৩৪২ 


0 অন্যান্য 3 অনুষ্ঠান-সৃচী (আফাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৮) ৩২৯ 


প্রচ্ছদ 2] ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস। 
মানস সরোবরে সম্ভরণরত হংসধুগল- লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 





৫২, ছাল কলকাতা-৭০০ কন. ররর ্রাুলবগ্রাজালাপ্কিনরর্ 


ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 
প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0 আলোকচিত্র £ বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী 
উড - ১/৬/৬/,/0100017917-010 + ৬118 2 10100012109 ৬511-00]) 
রি নল 
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উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 
উদ্বোধন” $ আশ্বিন শোরদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা 


0 যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও “উদ্বোধন'-এর আশ্ষিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা, প্রকাশিত 
হবে। সংখ্যাটির মূল্য ঃ ৪০ টাকা। 

0 “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো 
দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যস্ত ব্যক্তিগতভাবে (75 77810) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ 
করা যাবে। 

0 আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটি ডুপ্লিকেট 
কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 

0 ডাকযোগে (8$ 79০9৫) যাঁরা পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (85 77870) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ 
আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন 
সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা ডাকযোগেই (89 7১০9) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া 
সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। 

0) যাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এঁ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই 
সংবাদ জানাতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সংবাদটি দিতে পারে। 

0 অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (83 [91)0) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর 
সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহা হবে না। 

0) যাঁরা ডাকযোগে (35 7০9) পত্রিকা নেন, তারা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য 
তাদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম 
ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

0 প্রতি বছরই জৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্তেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান 
এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর 
রি রে হর রি নজিরতা জিরার হরি রহার হা 
এ পাব। 

0) কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা 
সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক প্রাহিকা যারা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (85 17970) 
সংগ্রহ করবেন, তাদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ 

ক্যাশমেমো'/?.0. প্রাপ্তি কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে 
আসতে হবে যেদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[৫.০. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর 
মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে 
তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ 


সহযোগিতা করবেন। 

0) যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন এবং যারা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ 
করবেন তারা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত সংখ্যাটি কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে 
পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এই সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ 
কারণে এঁ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২০ অক্টোবরের (২০০১) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। 

স্থানাভাবের জন্য তারপর সংখ্যাটি রাখা সম্ভব হবে না। সেজন্য সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। 
আশা করি, সহদয় গ্রাহকবর্গের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। | 

0 কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যস্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ 
মিঃ পর্যস্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যস্ত 
দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্ধালয় বন্ধ থাকবে। পুজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খুলবে। 


ঠীস, কীটালিয়া, তাঁওড়া-৭১১৪০৯ | 
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পাজি 


নাই, বরং আধ্যাত্মিকতাই শান্ত সৃষ্টি করিয়াছে__একথা যেন আমরা না /- ৮. 
ভুলি।... [তাই] আমি বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা / 
ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডির মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করা | 
ভাল বটে, কিন্তু আমরণ শিশু থাকিয়া যাওয়া ভাল নয়।... শিশু যখন |.. 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন তাহাকে এ গণ্ডিসমূহের বা নিজের শিশুত্বের 
সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। | 
৮ 


ধর্ম গ্রন্থে নাই, মত-মতাস্তরে নাই, বচনে নাই, যুক্তি-তর্ক-বিচারের মধ্যেও 
নাই। ধর্ম হইল হইতে থাকা এবং অবশেষে হইয়া যাওয়া। 


সব পায়ে তারই চলা, 
কর তার উপাসনা, 
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা। 


ওরে মূর্খদল! 

জীবস্ত দেবতা ঠেলি, 

অবহেলা করি 

অনস্ত প্রকাশ তার এ ভুবনময়, 
চলেছিস মিথ্যা মায়ার পিছনে 

বৃথা দ্বন্দ কলহের পানে-_ 

কর তার উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা 


€ 
মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সেসব শিশুদের 4 
জন্য। উহাদের প্রয়োজন সাময়িক। শান্ত্র কখনো আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেয় /৫8 
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা। 








ভান প্রধান ধর্ম হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম শুধু 
ভারতবর্ষের প্রধান ধর্মই নহে, হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতম ধর্মও। এই ধর্ম যেমন আর্যধর্ম, তেমনি আবার 
দ্রাবিড়ধর্ম। হিন্দুধর্ম আবার আর্য ও দ্রাবিড় জাতির সীমার 
বাহিরে বহু আদিবাসীরও ধর্ম। ভারতবর্ষের দুই প্রাচীন ধর্ম 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক-পুরুষদের ধর্মও হিন্দুধর্ম । কিন্তু 
“হিন্দুধর্ম নামে কোন ধর্মের উল্লেখ আমাদের বেদ-বেদাস্তে 
অথবা প্রাচীন শাস্ত্র বা ধর্মগ্রস্থে নাই। এই অভিধাটি পরবর্তী 
কালের। হিন্দুর ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলা যাইতে পারে, তবে বেদ- 
বেদাস্তে যে-ধর্মের বিস্তার, সেই ধর্মের সুপরিচিত সুপ্রাচীন নাম 
“সনাতন ধর্ম'। শঙ্করাচার্যের সময় (৭৮৮-৮২০) পর্যস্ত এ 
নামেই ছিল হিন্দুধর্মের পরিচিতি। হিন্দুধর্মের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 
আচার্যগণের অন্যতম শঙ্কর তাহার রচনায় ভারতবর্ষের 
সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ধর্ম বলিতে “সনাতন ধর্ম' অভিধার্টিই 
ব্যবহার করিয়াছেন। 

বস্তৃত, “সনাতন ধর্মই ছিল হিন্দুধর্মের আদি অভিধা। 
আমাদের ধর্মকে “দনাতন ধর্ম কেন বলা হইত? কারণ, 
ভারতবর্ষে উদ্ভূত এই প্রাচীন ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ভাবকে 
আশ্রয় করে নাই, কোন সন্কীর্ণ ভাবকে প্রশ্রয় দেয় নাই। এই 
ধর্মের কবে সূচনা হইয়াছিল এবং কে অথবা কাহারা উহার 
সুচনা করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ জানে না। ইতিহাসের কোন 
সন্ধানী আলোক সেই সুদূর অন্ধকারে এখনো প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলির সূচনাকাল 
এতিহাসিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উহাদের প্রবর্তকগণও 
জগদ্িখ্যাত। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্ম 
হিন্দুধর্মের সুনির্দিষ্ট সুচনাকাল নিরূপণ করিতে ইতিহাস ব্যর্থ 
হইয়াছে। আবার ইহাও সর্বসম্মত যে, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
ও প্রধানতম ধর্মের কোন প্রবর্তক নাই। সেজন্য এই ধর্মকে 
বলা হয় “অপৌরুষেয়'। সনাতন ধর্ম-এর মূল ও প্রধান 
ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' অথবা "শ্রুতি । ইহারও কোন রচয়িতা নাই। 
কয়েকজন খষির নাম জানা যায়, ফাঁহারা বেদ বা শ্রুতির মধ্যে 
বিধৃত কয়েকটি মন্ত্রের 'দ্রষ্টা'। তাহারা মন্ত্রনিবদ্ধ সত্যকে 
'দর্শন' বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের হাদয়ে এ 
মন্ত্রগুলিতে বিধৃত সত্যের উত্তাসন হইয়াছিল। কিন্তু বিশাল 
শ্রুতি বা বেদএর মধ্যে বিধৃত মন্ত্রগুলির দ্রষ্টাদের 
অধিকাংশেরই নাম জানা যায় না। সেজন্য ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্মশ্রস্থকেও বলা হয় “অপৌরুষেয়'। 
শ্রুতি বা বেদকে হিন্দুরা কখনোই ধর্মপ্রস্ব-রাপে দেখেন 
নাই। উহা হইল খষিদের হাদয়ে উদ্ভাসিত সত্য বা জ্ঞানরাশির 
(৩১৫৬ 








ভাণ্ডার, যে-সত্য অথবা যে-জ্ঞান অশেষ, অনস্ত, শাশ্বত এব 
নিত্যপ্রাসঙ্গিক। সেজন্যই হিন্দুধর্মের এতিহাগত অভিধা হইল 
“সনাতন ধর্ম। “সনাতন” শব্দের অর্থ নিত্য, চিরবর্তমান, 
শাশ্বত। নিত্যবস্তর উপর কোন মানুষের কর্তৃত্ব থাকিতে পারে 
না। কেহ উহাকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম 


উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তপথ দিয়া ভারত আক্রমণ করে এবং সেই 
সূত্রে যখন ভারতের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ শুরু হয়, তখনই 
“হিন্দু' শব্দটির জন্ম। পারসিকরা “শ', “ষ', “স* উচ্চারণ করিতে 
পারিত না, তাহারা উচ্চারণ করিত “হ'। ভারতবর্ষের উত্তর- 


পরিচায়ক। কালক্রমে শুধু পারসিকরাই নহে, ভারত- 
আক্রমণের সূত্রে আগত গ্রীকরাও সিম্ধুনদের অপর পারের 
মানুষদের “হিন্দু, বলিত। এইভাবে সিন্ধুনদের পূর্বতীরবর্তী 
ভূখণ্ডের অধিবাসীদের বহির্বিশ্ে “হিন্দু” নামে পরিচিতি শুরু 
হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিচিতি বহুকাল শুধুমাত্র জাতিবাচক ও 
স্থানবাচক পরিচিতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পরিচিতি ধর্ম ও 
সংস্কৃতি-বাচক ছিল না। এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু 
অভিধার সংযুক্তি বু পরবর্তী কালের ঘটনা। পারসিক ও গ্রীক 
আগ্রাসন সিন্ধু অতিক্রম করিয়া ভারত ভূখণ্ডে অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে উহার কিছুটা 
প্রভাব পড়িলেও হিন্দু ভারতবর্ষের ধমীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
উহা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু 
দশম শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের পর 
হইতে ছবিটি পালটাইতে শুরু করে। ধীরে ধীরে দুই শতাব্দীর 


ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিতে শুরু করে। প্রথমদিকে ইহার ব্যাপ্তি 
সামান্যই ছিল, কিন্তু মোগল শাসনকালে এদেশীয়দের “হিন্দু: 
নামে এবং তাহাদের ধর্মের “হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি ক্রমশ 
ব্যাপকতা লাভ করিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

আমলের প্রবর্তন হইলে বহির্বিশ্বে হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম 


অভিধা-দুটি সুপ্রচারিত হয়। তবে অস্তত বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকেও বহিবিশ্থে “হন্দু' বলিতে গুধু হিন্দুদেরই বুঝাইত 
না- হিন্দু, মুসলমান, শ্বীস্টান সকলকেই অর্থাৎ ভারতবর্ষের 
সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীকেই বুঝাইত এবং বহির্বিশ্ে 
ভারতবর্ষ পরিচিত ছিল “হিন্দুস্থান' নামে। এখন অবশ্য দেশে- 
দেশাত্তরে “হিন্দু ও “হিন্দুধর্ম বলিতে ভারতবর্ষের প্রধানতম 
ধর্মসম্প্রদায় এবং উহার অনুবতীরদের বুঝাইয়া থাকে। 

“হিন্দু' ও “হিন্দুধর্ম-এর এই সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের জন্য 
হিন্দুরা কোনভাবেই দায়ী নহে। এই পরিচয় হিন্দুরা নিজেদের 
জাতি অথবা ধর্মকে কখনো প্রদান করে নাই। এই পরিচয় 
নিছকই আকম্মিক এবং উহা প্রথমে ছিল বিরাট ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদের একটি আঞ্চলিক পরিচয়। “হিন্দু, অভিধাটি 
আঞ্চলিক অভিধা হইতে ব্রমে যে জাতীয় অভিধায় পর্যবসিত 
হইয়াছিল--ইহা আমাদের জীবনে নিতাস্তই একটি আকস্মিক 
ঘটনা এবং ইহার সহিত আমাদের জাতিসত্তা, ধর্মসত্তা এবং 
সংস্কৃতিসত্তার মূলগত এবং বৈশিষ্ট্যগত কোন সম্পর্কই নাই। 
“হিন্দু এবং “হিন্দুধর্ম এখন আমাদের শুধুমাত্র একটি 
সম্প্রদায়গত পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু আমাদের যে মূল 
পরিচয়__আমরা “সনাতন ধর্ম-এর অনুসারী ও অনুবতী-_ 
সেই পরিচয় কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। 
“হিন্দু” ও “হিন্দুধর্ম অভিধা-দুটির মধ্যে আমাদের আত্ম- 
পরিচয়ের মূল তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। কিন্তু খণ্ডিত ও 
অসম্পূর্ণ হইলেও “হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম আজ শুধু জাতীয় 
পরিচিতি নহে, বিশ্ব-পরিচিতিও লাভ করিয়াছে। এই পরিচিতি 
আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও 
প্রধানতম ধর্ম “সনাতন ধর্ম-এর এই পরিণতি প্রত্যাশিত না 
হইলেও এই পরিচিতির পরিধি ইইতে আমাদের বাহির হইবার 
এখন আর কোন উপায় নাই। এই সত্য যেমন অনস্বীকার্য 
তেমনি ইহাও অনন্থীকার্য যে, বর্তমানের হিন্দুধর্ম যেভাবেই 
আজ উপস্থাপিত হউক না কেন, যে-অবস্থার মাধ্যমেই এই 
পরিণতি সম্তবায়িত হউক না কেন-ইহা কিন্তু “সনাতন ধর্ম- 
এরই কাল-পরিণত প্রকাশ। সুতরাং “হিন্দুধর্ম অভিধাটি 
“সনাতন ধর্ম-এর পূর্ণ-পরিচয়বাহী না হইলেও “হিন্দুধর্ম 
বলিতে আমরা এখন “সনাতন ধর্মকেই বুঝি এবং উহার মূল 
গৌরব ও কুল-মহিমাকেই স্মরণ করিতে চাহি। 

“হিন্দুধর্ম শব্দটির মধ্যে যে “সনাতন ধর্ম -এর মূল তাৎপর্য 
এবং মুল সার্থকতা অনুপস্থিত, সেবিষয়ে সম্ভবত আমাদের 
সর্বপ্রথম সচেতন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেজন্য 
“হিন্দুধর্ম'-এর পরিবর্তে “সনাতন ধর্ম' অভিধাটির এবং “হিন্দু 
শব্দের পরিবর্তে বৈদিক" বা বৈদাস্তিক' শব্দ ব্যবহারের তিনি 
ছিলেন পক্ষপাতী। কিস্তু তিনিও জানিতেন, হিন্দু এবং 
হিন্দুধর্ম শব্দ-দুটি এমনই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে যে, অন্য 
যেকোন নামে এ জনপ্রিয়তা অর্জন অসম্ভব। সেজন্য “হিন্দ 
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করিয়াছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি বারংবার আমাদের অব 
করিতে চাহিয়াছেন যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা 
আপাতত অধিকতর উপযুক্ত কোন শব্দ না পাইয়াই আমরা 
ইহার ব্যবহার করিতেছি, তবে এই দুটি শব্দের মধ্যে আমাদের 
জাতির, আমাদের ধর্মের, আমাদের এঁতিহোর এবং আমাদের 
সংস্কৃতির সমস্ত গৌরব ও মহিমাকে যেন আমরা উপলব্ধি 
করিতে চেষ্টা করি। ভারতবর্ষে যখন “হিন্দুধর্ম-এর (অর্থাৎ 
“সনাতন ধর্ম'-এর) সূচনা হইয়াছিল, তখন পৃথিবীতে আর 
কোন ধর্মের প্রচলন হয় নাই। তবুও অসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির 
শক্তিতে ভারতবর্ষের মহান খধিরা আগামী দিনের ধর্মভিত্তিক 
সমস্ত সন্কীর্ণতা ও গোষ্ঠীচেতনার উধের্ব তাহাদের ধর্মের ধারণা 
ও ভাবনাকে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের উপলব ও 
প্রাপ্ত এই ধর্মের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যবধান-রেখা ছিল 
না। তাহাদের ধর্ম ছিল বস্ত্রতপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম। আকাশের 
মতো উদার তাহার বিস্তার এবং সমুদ্বের মতো গভীর তাহার 
মর্মবাণী। গোষ্ঠীর ধর্ম, সম্প্রদায়ের ধর্ম উহা নহে- উহা 
সকলের, সর্বদেশের, সর্বকালের ধর্ম। উহা “মানবধর্ম”। 

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় 
ভারতবর্ষের এই মহান এঁতিহাময় “হিন্দুধর্ম-এর গৌরব ও 
মহিমাকে পৃথিবীর সম্মুধ উপস্থাপন করিয়াছিলেন। 
আত্তর্জাতিক মঞ্চভূমিতে গভীর প্রতায়ের সঙ্গে নিজের 
উপলবিকে প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, সর্বকালের সব 
মানুষকে একদিন এই ধর্মের আশ্রয়ে আসিতে হইবে। মাছ 
যেমন জল ছাড়া বাঁচিতে পারে না, মানবসভ্যতাও সেইরকম 
এই ধর্মের অনুশীলন ব্যতীত বর্বরের সভ্যতায় পরিণত হইবে। 
বিকাশের সর্বোন্তম অবস্থায় মানুষের যে মানব-রূপ- সেইটিই 
এই ধর্মের ফলিত রূপ। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, মন্দির, তীর্থ, 
ধর্মগ্রস্থ নয়; বিগ্রহ, উপগ্রহ নয়; এই ধর্মের অবস্থান মানুষের 
হৃদয়মন্দিরে। এই ধর্ম বলে, বিচার আর আত্তরিক অন্বেষণে 
মানুষ অনিত্যের জগতে নিত্যকে খুঁজিয়া পায়। সত্যের 
আলোকে নিজেকে আবিষ্কার করে। সন্কীর্ণতা হইতে উদারতায়, 
সঙ্ঘাত হইতে সহনীয়তায়, অপ্রেম হইতে প্রেমে উপনীত হয়। 
তখন তাহার দৃষ্টির উত্তাসে ধ্বনিত হয়-_“বছুরূপে সম্মুখে 
তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।” 

ধর্ম-ব্যবসায়ীরা এই “সনাতন ধর্মকে মানববিকাশে 
ব্যবহার না করিয়া করিয়া তুলিয়াছিল শোষণের হাতিয়ার। 
কুসংস্কারের মোড়কে মুড়িয়া তাহারা যে-ধর্মকে ধর্ম বলিয়া 
উপস্থিত করিয়াছিল-_তাহাতে প্রেম, মুক্তি, বিকাশ, আরোহণ, 
চৈতন্য-_এসব কিছুই ছিল না, ছিল শুধু স্বার্থপরতা, লোভ, 
ঘৃণা আর ভয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ নহে, ধর্মের নামে মনুষ্যত্বের 
অসম্মান করা হইতেছিল পদে পদে। বেদের সনাতন ধর্মের 
উপর খাড়া হইয়াছিল কুসংস্কারের বিগ্রহ। স্বামী বিবেকানন্দের 


্ 
টং 


মে ২০০১ 


সেই শ্লেষাত্মক গল্পটি মনে পড়িতেছে। বিশাল মন্দিরের দূর 
০)গর্ভগৃহের নির্জনতায় একা দেবতা পড়িয়া আছেন অবহেলায়। 
প্রবেশ-তোরণের একপাশে শতপদ, শতমস্তক, শত-উদর 
বিশিষ্ট বিশাল বিকৃত একটি মুর্তি স্থাপিত। সকলে সেই 
মূর্তিটিরই পৃজায় ব্যস্ত। এটি লোকাচারের, কুসংস্কারের বিগ্রহ। 
ইহাকে সন্তষ্ট না করিতে পারিলে দেবতা কী করিবেন! সমুদ্র 
পরিণত হইল কৃপে। ধর্ম নিক্ষিপ্ত হইল অর্থহীন, প্রাণহীন, 
হাাদয়হীন আচারের আবর্জনায়। 
একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল সনাতন ধর্ম। বিজ্ঞান 
এবং বস্তবাদের আঘাতে সেই বিস্ফোরণ নয়। এই বিস্ফোরণ 
আসলে একটি উন্মেষ, একটি উদ্বোধন, একটি উত্তোলন, একটি 
উত্তরণ। এটি ঘটিয়া গেল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথ মহামিলনে প্রকাশিত হইল সনাতন 
ধর্মের ফলিত রূপ। নরেন্দ্রনাথের ভাষায়-_বনের বেদাস্তকে 
ঘরে তুলিয়া আনা। এই কাজটি খুব সহজে হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার অভিনব সাধনায় সর্বাগ্রে 'শান্ত্র-সত্য' অভ্রাত্ত বলিয়া 
বুঝিয়া লইলেন। দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন-_-সব পথই গিয়াছে সেই 
এক ঈশ্বরে, যাহার বহু নাম। এবার ধর্ম ও সমাজের মিলনে যে- 
ধর্ম তৈরি হইল, তাহাকে বলা যাইতে পারে 'ভারতধর্ম'। ইহার 
মধ্যে নরেন্দ্রনাথ পাইলেন শঙ্করের মেধা, বুদ্ধের হৃদয়, চৈতন্যের 
প্রেম। যে-ধর্মের মূলকথা হইল-_সঙ্কোচনই মৃত্যু, সম্প্রসারণই 
জীবন। যে-ধর্মের মূলকথা হইল--বিভেদ নয়, মিলন; যে-ধর্ম 
বিশ্বাস করে- কর্মভেদ থাকিতে পারে, জাতিভেদ নয়। একমাত্র 
এই ধর্মই বলিতে পারিয়াছে ঃ 
“রুচিনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানাপথজুষাং। 
নৃণামেকোগম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।।” 
_সব মানুষেরই নিজের নিজের রুচি আছে। বৈচিত্র্যই 
মানবধর্ম। কেহ ধরিবেন সরল পথ, কেউ বক্র; তথাপি 
নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনই সব মানুষেরই 
গতি সেই এক ঈশ্বর। এই ধর্মেরই উদার প্রার্থনা-_ 
“সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হাদয়ানি বঃ। 
সমানমস্তব বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি |” 
_ তোমাদের সঙ্কল্প সমান হউক, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান 
হউক এবং তোমাদের অস্তঃকরণসমূহ সমান হউক। যাহাতে 
তোমাদের পরম এঁক্য হয় তাহাই হউক। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের উ্ধের্ব স্থান দিয়াছিলেন চৈতন্যকে। 
চৈতন্যই মানব-বিকাশের উৎস-গোমুখী। নরেন্দ্রনাথকে তিনি 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মানব-বিজ্ঞানী রূপে । তিনি তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন-_স্বকীয় উচ্চতম অনুভূতি, মোক্ষ, সমাধির চাহিতে 
অনেক বড় বহুরূপে বিচরণশীল মানবসমাজ। মানুষেই প্রত্যক্ষ 
কর তোমার অধ্বেষিতকে--“এষ সর্বেশ্বর, এষ সর্বজ্ঞ 
এফোহস্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য।” ইহাই তোমার উপনিষদ্‌। 
নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঈশ্বরের সন্ধানে আসিয়া ফিরিয়া 
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মন্ত্র ও পদ্ধতি। সক্ঘর্ধ, সম্তাপ নয়- শাস্তি ও সম্য়। 
সর্বপ্রকারের মুক্তি। দেবসমাজ গঠনের উদার আহান। এই 
রূপাস্তরের পশ্চাতে যে অদৃশ্য শক্তি ছিল, তাহারই নাম ঈশ্বর। 
তাহার অবয়বই হইল ধর্ম। এই নরেন্দ্রনাথের অনুসরণে আমরা 
যাইব বিশ্বধর্মসভায়, দেখিব ভারতধর্মের প্রতিষ্ঠা, দেখিব 


ধর্মের কী অপূর্ব যুগোত্তরণ! বেদ বলিলেন ঃ “একং সদ্বিপ্রা 
বন্ুধা বদস্তি”। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন £ “যত মত তত পথ”। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন ঃ “উপলব্ধি”। 

স্বামী বিবেকানন্দ একটি শব্দে যাহা বলিলেন, উহা আসলে 
বটবৃক্ষের বীজ। উহার মধ্যে নিহিত ভারতবর্ষের প্রাটীনতম 
খধষিদের গভীরতম উপলব্ধির নির্ধাস। উহার মধ নিহিত 
ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগ হইতে মধ্য যুগ পর্যস্ত সকল ঝধি, 
আচার্য, সন্ত-সাধকদের অনুভূতির ফল। উহার মধ্যে নিহিত 
তাহার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র সাধনসিদ্ধি, যিনি তাহার 
একক জীবনে ভারতবর্ষের সহমত সহম্ব বৎসরের 
অধ্যাত্সসাধনার এঁতিহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মানুষই ঈশ্বর, এমনকি মানুষ ঈশ্বরের 
চাহিতেও বড়। তিনি বলিতেন, এমন মানুষ আছেন যিনি 
শালগ্রামের চাহিতেও বড়। 'শালগ্রাম' হিন্দুর কাছে 
ঈশ্বরপ্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মানুষ তাহার অন্তরের 
দেবত্বকে প্রকাশ করিতে করিতে এমন একটি অবস্থানে আসিয়া 
পৌঁছাইতে পারে, যেখানে মানুষ ও ঈশ্বরের ব্যবধান মুছিয়া 
যায়। মানুষ ঈশ্বর হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, মানুষের 
মহিমার প্রকাশ এমন তুঙ্গশিখরকে স্পর্শ করিতে পারে, যখন 
মনে হইবে মানুষ যেন ঈশ্বরকেও অতিক্রম করিয়াছে তাহার 


সমীকরণটি আজ বিজ্ঞানজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমীকরণকে পিছনে 
ফেলিয়া দিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সমীকরণ। ইহার মধ্যে যেমন শিবের কথা রহিয়াছে, ঈশ্বরের 
কথা রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অথবা ততোধিক রহিয়াছে 
মানুষের কথা। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মে এই মানুষেরই 
জয়গান। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম সেজন্য নিছক একটি ধর্ম 
নহে, ইহা মানবধর্ম। এই মানবধর্মই ভারতধর্ম। রামকৃষঃ 
ত্বহার উপলব্ধ সেই ভারতধর্মের এশ্ধর্যকে অর্পণ করিয়াছিলেন 








কর এমনি শুভ সংস্কার যে, ঠাকুরকে অব্তার 
ফস্‌ করে চিনে ফেলল, অনেকে তা পারল না। 


: গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হলেই বলে-_কিস্তূ'। তপস্যা ছিল 
; বলেই তারাও চিনল আর ঠাকুরও ভালবাসলেন। (২য় 
; ভাগ, পৃঃ ২৩৫) 

: একটি ভক্ত তপস্যার কথা বলায় ঠাকুর বললেন £ 
; “অমৃত বেশ বলে। একজন অতি কষ্ট করে কাঠখড় যোগাড় 
করে আগুন জ্বালিয়েছে। তখন অনেকেই সে-আগুন 


: রেখেছেন। যারা তাকে বিশ্বীস করবে তাদের কিছু করতে 
: হবে না। তারা গুরুর তপস্যার ১০7০1 (সহায়তা) পাবে। 
; ভক্তটির ইচ্ছা, তপস্যা করে। 
: অমৃতের নাম করে জবাব দিলেন, (%/0 31095 7166 করে 
: দিক মিলিয়ে) দিলেন। (এ, পৃঃ ২৩৬) 

£ যাঁকে জগন্মাতা ধরে রেখেছেন, তাকে অন্য লোক 
' ডেকে আনতে হয় না। কত লোক নিজেই আসে। কোথায় 
 দক্ষিণেশ্বরের বাগান_ঠিক ঠিক ভক্তরা সবাই গিয়ে 
; সেখানে জুটল। ঠাকুর বলতেন £ “ফুল দূর বনে ফুটলেও 
: মৌমাছিরা সব আসে ভনভন করে খুঁজতে খুঁজতে । তাদের 
আনতে হয় না গিয়ে নেমন্তন্ন করে।” 

টাউন হল-এ লেকচার দেয়, পাঁচহাজার লোক হাততালি 


; কাছে চুপটি করে বসে আছে। এখানে চালাকি চলে না, সব 
' ধরা পড়ে যায়! 

£ আমি যখন প্রথম যাই, কী অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে 
: বনিবনা হলো না বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে। মনে হলো-_কি, 
: যাদের জন্য এত করলাম তাদের এই ব্যবহার! এ-যস্ত্রণা 
: আর সহ্য হচ্ছে না। এ-বাড়িতে আর থাকা হবে না-_ 
: ৪010০ (আত্মহত্যা) করে সব যন্ত্রণা দূর করব। একদিন 


: নিকটে একজন আলাগী লোকের বাড়ি ছিল, সেখানে ওঠা 
? গেল। তারা মনে করল, আপদ জুটেছে- হয়তো রাত্রে 
; থাকবে। তারপর অন্য গাড়ি ডাকিয়ে বরানগর যাই। 


পরদিন বিকালে এ-বাগান ও-বাগান বেড়িয়ে বেড়িয়ে 
ৃ সর কটি, সে নি দিকে দর) নেও সন 
? উভয়ে অবসন্ন হয়ে এক বাগানে মাটিতেই বসে পড়লাম।: 


; সিধু বলল £ “চল যাই আরেকটি বাগান আছে রাসমণির।? 
; ওখানে একটি সাধু থাকেন।” আসা গেল মেন গেট দিয়ে।; 
: তখন সন্ধ্যা হওয়ার আধঘন্টা বাকি। ৃ 
৷ কেন তাদের হলো? না, পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করা ছিল। : 


বাগান দেখে মুগ্ধ হলাম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল: 


: শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। আমি একটু: 
; ০০০: (কাব্যরসিক) ছিলাম কিনা! শেষে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ; 


ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট__ভক্তরা সব নিচে 


 বসে। আমি কাউকে চিনি না। প্রথম কথা শুনলাম ঠাকুর! 
ৃ ; পুলক হবে-__তখন বোঝা যাবে কর্মত্যাগ হয়েছে। 
: পোয়াতে পারে কিনা বল?” অর্থাৎ তিনি আগুন করে : 


এর সাত-আট দিন পর উঠোন দিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর! 


? মণি (ত্রীম) বলছেন ঠাকুরকে £ “এসব যন্ত্রণা থেকে: 
: আত্মহত্যা করাই ভাল।” ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেন ঃ1 
; আবার ভাবনা কি?” বললেন ঃ “গুরু যে তোমার পিছু পিছু: 
? রয়েছেন। যাকে কষ্ট ভাবছ, তা যে তিনি ইচ্ছে করলেই দুর : 
? দিল। কেউ একটা গাটও খুলতে পারলে না। কিন্তু বাজিকর 
: ভাবনা কি? গুরু সব মোড় ফিরিয়ে দিবেন।” ৃ 


“ওকথা কেন? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। তোমার: 


এই তো এত যন্ত্রণা, আর কিনা তাকে পেলাম!: 


নর ; কিভাবে নিয়ে যান তিনি! তারপর বাপ এলেন-_কত: 
: দেয়-_ এমন সব লোকও দেখেছি ওখানে গিয়ে ঠাকুরের : 


আদরযত্ন, শেষে খোশামোদ করে বাড়ি নিয়ে যান। (১ম: 


ভাগ, পৃঃ ৩৩৯-৩৪১) 


আহা তিনি (ঠাকুর) যে কী জিনিস ছিলেন গা-_: 


; আপনারা তো দেখেননি। অমনটি আর হয় না। অমন! 
: 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্,। যোগেন স্বামী (স্বামী যোগানন্দ) একটা: 
ফল এনে দিলেন ঠাকুরকে_-তিনি সেটা খেতে পারলেন: 
: না। পরে জানা গেল, না বলে অপরের বাগান* থেকে এই: 
; ফলটা আনা হয়েছিল। তিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্*__আবার 
ৃ ; কপালমোচন। (এ, পৃঃ ৩৪১) 
: বোনের বাড়িতে যাচ্ছি, মাঝ রাস্তায় চাকা ভেঙে গেল। ? 
: চিত্তভ্রমণকারণম্”। (বিবেকচূড়ামণি, ৬০) অজ্ঞাত গভীর: 
? বনে প্রবেশ করলে যেমন প্রাণ স্কটাপন্ন হয়, সেইরূপ: 
: শব্দারণ্য। গুরুর সহায়তা ছাড়া এতে প্রবেশ করলেও জীবন: 


শান্ত্র গুরুমুখে শুনলে রক্ষা, নচেৎ ' শব্দজালং মহারণ্যং? 


8 এই বাগান স্বামী োগাননের কোন আয়ের ছিল। তিনি সর্বদা এখান হইতে ফল (লব) আনিয়া ঠাকুরের সেবায় দিতে। ঠাকুর তাহা গ্রহণ 
নিলি ভিত তিনি সব জানিতে : 
? পারিয়াছিলেন। তাই এ ফল আহার করিতে পারিলেন না।-_স্ামী নিত্যাত্ান্দ 


[দুদ সা স্না_ চ্ষতনকাশ 


ণু 
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£ সংশয়াপন্ন হয়। শাস্তির পরিবর্তে অশান্তির বোঝা বহন £ 
 £করতে করতে প্রাণ যায়। গুরুমুখে শোনা সম্ভব না হলে : 

; অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া ৪116177801৩ (অন্য 

: উপায়)। 

£ বই তো অনেকে পড়ে, অর্থ বোঝে কৈ? ফলে উলটো 

; উৎপত্তি হয়। ঠাকুর বলতেন ঃ “ “যদি বা ছিল রোগী বসে, 


হয় না। পড়তে হয়-_অবতারের মহাবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে 
: পড়। তারপর নির্জনে চিত্তা আর প্রার্থনা কর।” (এ, পৃঃ 
: ৩৬৭) 

£ তার সব কথা ভরসার কথা, সব 7165588৩ 0111020 
: (আশার বাণী)। তিনি বলেছিলেন £ “তোদের 


£ হবে।” কতবার বলেছেন অস্তরঙ্গদের ঃ “আমার চিন্তা যে 


: করবে সে আমার এন্বরলাভ করবে_ যেমন পিতার এশ্র্য : 
; ভালবাসতেন, এমন শ্নেহময় ছিলেন! তিনি তো জানতেন; 
: _ওরা অজ্ঞান, আমাকে জানে না। কিন্তু আমি তো এদের : 
: সব জানি। তাই এত ভালবাসতেন, এত ক্ষমা করতেন। ; 


1 এর চেয়ে আশার বাণী আর কি আছে? এখন বড্ড 
1 0101709 (সুযোগ)__ডাঙায়ও এক বাঁশ জল। (এ, পৃঃ ১৬১) 


ঠাকুরের এক-একটি কথা মহামন্ত্র। এর একটি জপ : 
: আসো” পড়িয়ে হত ভেঙে গোল াবেবাঙ্গিলেন।ত 


: করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন-_ভক্ত ভাগবত ভগবান", 
 ্রন্গাশক্তি, শক্তিব্রন্গা” “গুরু গঙ্গা গায়ত্রী”, “বেদ পুরাণ তন্ত্র 
: “সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব? 

? তার প্রার্থনাও মন্ত্র। মন্ত্র কি শুধু সংস্কৃত হলেই হলো, 
বাঙলায়ও হয়। ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন £ “মা, এই নাও 
তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, তোমার পাদপন্সে 
শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার সুখ, এই নাও তোমার 
দুঃখ, তোমার পাদপন্ধে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার 


দাও। মা, এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, 
তোমার পাদপন্নে শুদ্ধাভক্তি দাও।” 


দিয়েছেন- সারাজীবন এটি নিয়ে পড়ে থাক, জপধ্যান 
কর। তবে ভাল গুরুর কাছ থেকে নিলে তেজীয়ান মন্ত্র 
পাওয়া যায়-_সিদ্ধমন্ত্। (এ, পৃঃ ১৯৯-২০০) 


যথার্থ ত্যাগ। এ তার কৃপায়, তার দর্শন হলে যায়। না খেয়ে 
শরীর শুকিয়ে রাখ, এতে বাসনা শুকোবে না। এতে কোন 
লাভ হবে না। বাসনা গেলে তবে শাত়ি। 


: কলমবাড়া-_910917%, জানতে দেয় না যে নিচে যাচ্ছে। ঠাকুর : 


; ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর গিয়েছিলেন। বলতেন £ «প্রথমটা: 
; বুঝাতে পারি নাই যে, অত নিচে চলে এসেছি। ওমা! চেয়ে : 
: দেখি, সেখানে তিন-চারতলা বাড়ি। তেমনি মন বিষয়চিন্তা: 
: করে করে অজ্ঞাতসারে বহু নিন্ে পড়ে যায়।” 
: বদ্যি তারে শোওয়ালে এসে ।-_ এই দশা হয়। গুচ্ছের পড়লেই : 


; তারপর কাম অর্থাৎ এ বিষয়লাভ করবার ইচ্ছা হয়। পেতে ; 
; প্রতিবন্ধক হলেই ক্রোধ হয়। ক্রোধ হলে মানুষের হিতাহিত: 
; জ্ঞান লুপ্ত হয়, তাকে “সম্মোহ' বলা হয়েছে। এথেকে 
: গুরুবাক্য, শান্ত্রবাক্য ভুল হয়ে যায়, তাই স্মৃতিভ্রংশ। এর; 
? করতে হবে না, আমি কে আর তোরা কে শুধু এ জানলেই : 
: হয়ে গেলে তার সব কারণ জিজ্ঞেস করতেন। কখনো-বা: 


কুফল অসৎ বুদ্ধি-_তা থেকে পতন হয়। (এ, পৃঃ ২৭৪); 


বাড়িতে খবর পাঠাতেন কিংবা চিঠি লিখতেন। এমন: 


ভক্তদের দোষ নিতেন না। মার কাছে[1৩91(ওকালতি); 
£ “মা, ওদের নানা কাজ সংসারের, কি করে: 


£ “মা, ওর [রাখালের] তো অতদূর যাওয়ার কথা : 


ছিল না [পাছে রাখালের ওপর দোষ আসে]।” ঠাকুর: 
: ঝাউতলায় বাহ্যে যেতেন। রাখাল স্বামী ব্রন্মানন্দ) গাড়ু: 
: হাতে নিয়ে পঞ্চবটা পর্যস্ত পৌঁছে দিতেন। একদিন বাহ্যে: 
? করে ফিরবার সময় পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায়। বার (১1)! 
: বেঁধে অনেক কষ্ট পেয়ে ভাল হন। ৃ 
ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি ; 


ভক্তরা বিচার করে, জগন্মাতাকে তাই বলছেন $ “মা, 


: কি করে ওরা-_এক-একবার বিচার না করে?” (এ, পৃঃ: 
£ ২৮৪-২৮৫) [সমাপ্ত] ও 

যায়, তাই মন্ত্। করে সার 
ঠাকুরের একটি কথা নিয়ে পড়ে থাকে_এঁটি জপ, এটি : ২ সঙ্কেরণ থেকে সফকলিত। 
ধ্যান করে, তার সব হয়ে যাবে ঈশ্বরদর্শন হবে। এই যে : 
লোক দীক্ষা নেয়, এর অর্থ কি? না, গুরু একটি মন্ত্র বলে : 


প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩ ৃ 


ঠাকুর বলতেন £ “ক্ষোভ, দুঃখ গেলেই আনন্দ।” : 
“বাসনা থাকতে ক্ষোভ, দুঃখ যায় না। তাই বাসনাত্যাগই ৃ 
: সংখ্যায় (জোষ্ঠ ১৪০৮) প্রকাশিত রচনাগুলির সামগ্রিক অথবা: 
? আংশিক পুনর্মু্রণের জন্য জেনারেল প্রিন্টার্স আ্ান্ড পাবলিশার্স: 
! প্রাঃ লিঃ এবং স্ধলন-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক। ন 
কি করে মানুষের পতন হয়, তার 51695 (সোপানগুলি) : 


স্বামী নিত্যাত্বানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম, ২য় ভাগের! 


সঙ্কলন [॥ জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা [স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 





এই বিভাগে (সঙ্কলন') উদ্বোধন'-এ ইতিপূর্বে এবং বর্তমান: 








: প্রকাশিত মহারাজজীর '[07156158] 11655886০01 016 
£ || 81888%5 0108) শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম 
|| সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য “ভূমিকা'র বাগুলা 
: || অনুবাদ। রচনাটি 'উদ্বোধন”-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা 








ৃ ও তার অনুশীলন (07৩91515870: 
ৃ [15 0010%8107) সম্বন্ধে সিলভানো আরিয়েতি ; 


“নেশাভাঙের রাস্তা অবলম্বন করার বদলে: 


£ আমাদের যে পথগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ভাবা এবং: 
; কিছু মনোভাব বা মানসিকতা, অভ্যাস এবং প্রাকৃতিক: 
' পরিবেশের অবস্থা। প্রথম যে-অবস্থাটির কথা ভাবতে 
? হবে, সেটি হলো একাকীত্ব। একাকীত্বকে আংশিক: 
: ইন্িয়-বঞ্চনা বলে ভাবা যেতে পারে. ৃ 
; আরো বেশি সম্ভব তার আস্তর সত্তার প্রতি কান পাতা,; 
: আত্তর সম্পদের সংস্পর্শে আসা এবং প্রাথমিক: 
: হওয়া। (আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাক-চেতন: 
1 স্তর থেকে আহত জ্ঞান বা বিচার-বিরহিত [7০7-: 
:1০981০8]] জ্ঞানকে “প্রাথমিক জ্ঞান এবং চেতন অবস্থা: 
? থেকে আহত জ্ঞান বা বিচারসম্মত জ্ঞানকে গৌণ: 
? জ্ঞান” বলে।) দুর্ভাগ্যের বিষয়, বয়ঃসদ্ধির ছেলে-: 
: মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাগুলিতে: 
; একাকীত্বের সমর্থনে কিছু বলা হয়নি। বিপরীতপক্ষে,: 
; দলবদ্ধভাবে চলার প্রবণতা এবং জনপ্রিয়তাকে উচ্চ: 
' শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়েছে। : 


“একাকীত্বকে একা থাকার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা; 


: অথবা প্রত্যাহার কিংবা নিরস্তর একা হয়ে থাকার সঙ্গে: 
; গুলিয়ে ফেললে হবে না।... দ্বিতীয় একটি বিশেষত্ব, যা: 
: সম্ভবত সৃজনশীলতাকে পুষ্ট করে, হলো এমন কিছু যা: 
1 সেটি নৈষর্ময। ৃ 


“তৃতীয় বিশেষত্বটি হলো দিবাস্বপ্ন 1. দিবাষপ্টের! 


; জগতেই মানুষ নিজেকে স্বাধীনতা দেয় অভ্যন্ত রাস্তা: 
? ছেড়ে অন্য পথ ধরার এবং যুক্তিবিরোধী জগতে: 
? ছোটখাট অভিযান করার। : 


: প্রয়োজন। এটিকে মেনে নিতে বোধহয় আরো অসুবিধা: 
; হবে। সেটি হলো-_-সহজে 'প্রতারিত' হতে পারার: 
? ক্ষমতা। এখানে কথাটির তাৎপর্য হলো-_আমাদের: 
? বাইরের এবং আমাদের ভিতরের সব ব্যাপারে যে: 
1 আছে, তা মেনে নিতে সম্মত থাকা- অন্তত: 


ক 
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হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যস্ত। সৃজনশীলতা বলতে যত না নতুন : 
নতুন বস্তু আবিষ্কার করাকে বোঝায়, প্রায়ই তার 
থেকেও বেশি বোঝায় এই অন্তর্নিহিত বিন্যাস বা সঙ্জা 
আবিষ্কার করাকে।... 

“অন্যান্য গুণের মধ্যে আছে সজাগ থাকা এবং 
শৃঙ্খলাবদ্ধতা। যেকোন রকম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে 


এরা বিশেষ মাত্রা লাভ করে।” (পৃঃ ৭৩৭-৭৪০) 
এই হলো সিলভানো আরিয়েতির দেওয়া 
কতকগুলো পরামর্শ বা 'প্রেসক্রিপশন'। এদের মধ্যে 
একটি চূড়াস্ত বৈপ্লবিক £$ তোমাকে প্রতারিত” হওয়ার 
ক্ষমতা গড়ে তুলতেই হবে- লোকে যা বলছে তা 


আজকাল সবকিছুকে অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা 
দেখা যায় এবং এটা অনেক দূর চলে গেছে। যতক্ষণ না 
কোন কিছু মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে বিশ্বাস 
করার জন্যও একটা ক্ষমতা থাকা দরকার। ছোট শিশুরা 


বয়স্করা বিশ্বাস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। 
সাধারণত দেখা যায়, একপেশেভাবে গড়ে ওঠার ফলে 
বিশ্বাসের এই ক্ষমতা চলে যায়। আর যখন সেটা চলে 
যায়, তখন আস্তে আস্তে একটা সন্দেহবাতিক ভাব চলে 
আসে। বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে বহু মানুষের মানসিক 
অসুখই হলো সবকিছুকে অবিশ্বাস করা। একদিকের 
চূড়ান্ত হলো সন্দেহবাতিক মনোভাব, তার মোকাবিলা 
করতে হবে আরেকটি চূড়ান্ত প্রবণতা দিয়ে; সেটি-_ 
প্রতারিত' হওয়ার ক্ষমতা। তখন একটা সুসমঞ্জস 
মানসিকতা গড়ে উঠবে- জানাচ্ছে উল্লিখিত বইটি। 
সন্দেহবাতিক মনোভাব সমস্ত সৃজনশীলতাকে ধ্বংস 
করে। মনে হয় ব্রিটিশ কবি বায়রন বলেছিলেন, সমগ্র 
ইংল্যান্ডে মাত্র দুজন ছাড়া আর কোন সতীনারী নেই। 
তাদের একজন রানী ভিক্টোরিয়া এবং অন্যজন তার 
আপন মা। তারপর তিনি আরো বলছেন, রানী 
ভিক্টোরিয়াকে তিনি সতীনারী বলেছেন, কারণ তা না 
বললে তার শাস্তি হবে; আর নিজের মায়ের কথা 
বলেছেন, কারণ তা না হলে প্রমাণিত হবে যে তিনি 
নিজে একজন অবৈধ সন্তান! 

মনের মধ্যে প্রোথিত গভীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে এই ধরনের বিচার আসে। বর্তমান ভারতের বহু : 
বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমরা এইরকম সন্দেহবাতিক 


মনোভাব দেখি। আমাদের সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের: 


' লোকজনের কারো কারোর মধ্যেও এটি বেশ ভালরকম 
 আছে। সত্যের প্রতি, মানুষের প্রতি, তার ভবিতব্যের: 
প্রতি সেই সনাতন বিশ্বাসটাই ক্ষয়িত হয়ে গেছে? 
; অধ্যাত্মবিজ্ঞান যখন মানুষকে ধীরস্থিরভাবে বসে ধ্যান! 
: করতে বলে, তখন সে আসলে বলে একা থাকতে এবং: 
এগুলি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলেও সৃজনশীলতার প্রসঙ্গে ; 
: মেশামিশি করতে গেলে স্নায়ুগ্ডলোও পিষ্ট ও অবসন্ন: 
 হয়। মাঝে মাঝে একা থাকাটা উপভোগ করতে শিখুন।: 
: উপদেশটির মধ্যে ধরা আছে। প্রবৃত্তিকে আলাদাভাবে: 
; শেখাতে হয় না, কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবেই: 
বিশ্বাস কর; অবিশ্বাস করো না। লেখকরা জানাচ্ছেন, : 


অন্যদের সঙ্গে সংসর্গ বন্ধ করতে। অন্যদের সঙ্গে: 


প্রবৃত্তিপরায়ণ। শিশু লাফায়-ঝীপায়, ছুটে বেড়ায়, এটা: 


? ঠেলে, ওটা টানে। অতএব প্রবৃত্তিটা স্বাভাবিক। কিন্তু 
; নিবৃত্তি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। মানবতা আজ সেটাই: 
: চাইছে। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক প্রজ্ঞার কী গভীর 
সৃজনশীল থাকে, কারণ তারা বিশ্বাস করে; কিন্তু 


এই বাণী, 'নিবৃ্তি' নামক এই আশীর্বাদ ধীরে হরে! 


; পাশ্চাত্য মানসিকতায় প্রবেশ করছে ও পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।! 
; সেটা যে শুধু ভারত থেকে যাওয়া প্রভাবের বশে হচ্ছে, ! 
; তা নয়; হচ্ছে চীন ও জাপানের প্রভাবেও এবং হচ্ছে: 
; তাদের নিজেদের সেইসব লেখক, চিত্তাবদি ও 
: মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা-_যারা তাদের একপেশে সাংস্কৃতিক 
: অবস্থার প্রতি নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় গভীর প্রজ্ঞার 
? পরিচয় রাখছেন। প্রবৃত্তির সহায়ে অর্জন করা যায় 
: সামাজিক কল্যাণ-_সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, প্রচুর খাদ্য 

? ভাল ভাল জনপথ; কিন্তু এসবেরই বাড়াবাড়িকে 
; আজকাল ভোগবাদিতা বা 'কনজ্যুমারিজম”' বলা হয়। 
: শাস্ত, সমন্বয়ী, সন্তুষ্ট হতে হলে, ভালবাসার শক্তি গড়ে 
: তুলতে হলে এবং শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে 
; আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্তির আশীর্বাদ, যা কিনা সকলের 
: অন্তর্নিহিত দৈব স্ফুলিঙ্গরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের 
: সহায়ক। এবং সেই নিবৃত্তি আবার আমাদের সকল 
: প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করতেও পারে। এটিই গীতায় উপদেশ 
: দেওয়া হয়েছেঃ নিবৃত্তি প্রবৃত্তির প্রেরণা জোগায়। 
; ভারতে আমাদের প্রচুর প্রবৃত্তি আছে। নির্বাচনের সময় 
: কী পরিমাণ প্রবৃত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি__সর্বত্র 


হিংসাত্মক চিন্তাভাবনা, হিংসাত্মক কাজকর্ম; কেউ ব্যালট 


বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে__এইরকম কত কিছু! কেন 


122. শান্ধবাণী গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব.__ পপপপাপিাপিাপ ্ 


£আমরা এমন করি? কারণ, আমাদের চিন্তাভাবনাকে ; 
;সুস্থিত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য যে-নিবৃত্তি প্রয়োজন, তা : 


: করব? এটা কি আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল? 
: স্বাধীনতা দিতে হবে। কেন রাজনৈতিক দলগুলি সেই 
স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বা সে-ব্যাপারে নাক 
; গলাবে? আমাদের রাজনীতিতে এইসব বিচ্যুতি আছে 
: এবং সেইসঙ্গে আছে প্রচুর দুর্নীতিও। কিন্তু একটু 
 নিবৃত্তির স্পর্শ এসমস্তই বদলে দিতে পারে। 

; গীতা আমাদের সেই ধরনের জীবনের কথা বলতে 
: উৎপাদনশীলতা এবং উৎকৃষ্টতর আত্তর-মানবিক 
: সম্পর্কসমূহ। মানুষের জীবন এবং তার ভবিতব্য সম্বন্ধে 


: গীতার এই সর্বাঙ্গীণ আধ্যাক্মিকতাকে শঙ্করাচার্য সার- 
: সংক্ষিপ্তরূপে প্রদান করছেন। এটি বলছে--প্রত্যেক 
৷ মানুষই আধ্যাত্মিক, এমনকি যখন সে জীবনের 
 প্রবৃত্তিক্ষেত্রে অবস্থিত, তখনো। মানুষ কখনো 
; আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। চমৎকার চিস্তা এটি! 
: আধ্যাত্মিকতা গোটা জীবনকে পরিবেষ্টন করে থাকে; 
: মানুষ কখনো আধ্যাত্মিকতার বাইরে অবস্থান করে না। 
এটিই হলো গীতা ও বেদাস্তের দৃষ্টিভঙ্গি। এই কারণেই 
আমি ভাষ্যের দ্বিতীয় বাক্যটি পছন্দ করি, যেখানে শঙ্কর 
: শুরুতে বলছেন ঃ “দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্মঃ।” বিগত 
: বু শতক ধরে আমরা কখনো এর সত্যতা বুঝতে 
: পারিনি; আমরা আমাদের ধর্ম ও দর্শনকে তরল করতে 
; করতে এমন একটা অবস্থা করে ফেলেছিলাম যে, গত 
; শতকে আমাদের ধর্মের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল বাজারের 
: দুধের মতো-_-৯০% জল আর ১০% দুধ! 
; আমাদের সমগ্র জাতিকে এই মহান ও সুগভীর 
:সমন্বয়ী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। এই 
; কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণীয় হয়ে আছেন এমন 
: একজন মানুষ হিসেবে, যিনি আধুনিক কালে বেদাস্তের 
: এই সর্বাঙ্গীণ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার নিশানকে অতি 
;উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। এটি যুক্তিগ্রাহা, বাস্তবসিদ্ধ, 
; সর্বজনীন এবং মানবতামুখী। সেই নিশানকে আবার 
; তুলে ধরুন। ১৮৯৭ শ্রীস্টাবে স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে 


£ আজ বড়ই কম। আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে; ; 


“অতএব, লাহোরের নবীন যুবকেরা, আরেকবার! 


 অদ্বৈতৈর সেই পরাক্রমী নিশানকে উধের্ব তুলে ধর,: 
? কারণ আর কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তোমরা পাবে: 
: না অদ্ভুত সেই প্রেম, যতক্ষণ না সর্বভূতে উপস্থিত: 
দেখতে পাও সেই একই প্রভুকে। খুলে দাও প্রেমের সেই: 
: পতাকা! ওঠ, জাগ, এবং লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত: 
; থেমো না। ওঠ, ওঠ, আরেকবার, কারণ ত্যাগ ছাড়া: 
; কিছুই হওয়ার নয়। অন্যকে যদি সাহায্য করতে চাও»: 
; তবে তোমার ক্ষুদ্র অহংকে বিদায় নিতেই হবে।... জাতি; 
: ভুবছে; অসংখ্য লক্ষকোটি মানুষের অভিশাপ রয়েছে: 
: আমাদের মাথার ওপর-_রয়েছে তাদের অভিশাপ, ; 
ৃ ? যখন তারা তৃষ্ঞায় মরে গেছে অথচ পাশ দিয়ে বয়ে: 
: গীতার দৃষ্টিভঙ্গির এই সর্বাঙ্গীণতার দিকটি লক্ষ্য করুন! ; গেছে জলে ভরা শাশ্বত শ্রোতস্বিনী; অভিশাপ রয়েছে: 
; আমরা অদ্বৈতৈর কথা বলেছি, আর অস্তরে সর্বশক্তি; 
: দিয়ে যাদের শুধুই ঘৃণা করে চলেছি।... মুছে ফেল এই: 
; কলঙ্ক... ওঠ, জাগ এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবান হও।: 


ভারতে আমাদের নিষ্ঠার অভাব মর্মাস্তিক। আমাদের যা: 
চাই তা হলো চরিত্র; চাই সেই প্রত্যয়ী অচঞ্চলতা এবং: 
সেই চরিত্রবল, যাতে মানুষ বিষণ্ন মৃত্যুর মতো: 
বেদাস্তের সেই সিংহগর্জনকে আজ আমরা শ্রীরামকৃষণ-: 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত প্রায়োগিক বেদাস্তের শিক্ষায় : 
পাচ্ছি-_তার অসামান্য আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা-সহ। 

“প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ”_ এই; 
কথা বলে শঙ্কর জোর দিয়ে বোঝালেন যে, বেদাত্ত বা: 
সনাতন ধর্ম প্রাণিকুল-সহ সমস্ত জীবের সুখ ও মঙ্গলের: 
জন্য কাজ করে; কোন কোন ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা: 
চিরিক ন্িাগারননি হাডরগি 
তেমনভাবে নয়। 

তারপর শঙ্কর বলছেন ঃ “যঃ স ধর্মে ্রা্মণাদ্যৈঃ: 
বর্ণিভিঃ আশ্রমিভিঃ চ শ্রেয়োইর্থিভিঃ অনুষ্ঠীয়মানঃ দীর্ঘেশ: 
কালেন।”-_এই দ্বিমুখী ধর্ম শ্রেয়োভিলাবী বর্ণাশ্রমসেবী: 
্ণাদর দারা দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হযেছিল। [ক্রমশ] 


কি... শ 












ঃ বাঙ্ালোর রামকৃষ মঠের অধাকষ প্রবীণ ও শাহ সমযাসী 
| সঙ্গীত' ও সোতরাদির সম্্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেলুড় মঠ 
£| বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ সেগুলির 
; (প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করেছেন।- সম্পাদক, উদ্বোধন' 


ছু অর্থ, কাম, মোক্ষ-_এই চারটিকে বলা হয়; 
'পুরুযার্থ। এর মধ্যে মোক্ষ হলো পরম পুরুষার্থ। 


মোক্ষলাভের পথে ভক্তিসাধনা সাধকের পক্ষে অতাস্ত 
? উপযুক্ত, সমর্থ ও সুলভ বলে প্রসিদ্ধ। এই ভক্তি 
: নয়প্রকার £ 

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 


অর্চনং বন্দনং দাস্যং সধ্যমাত্মনিবেদনম্।।” 
(্রীমত্তাগবত, ৭1৫1২৩) 


: হলো সকলের প্রিয়; কেননা কীর্তন মানেই হলো সঙ্গীত-_ 


ভগবানের নামগান; আর গান সকল জীবেরই প্রিয়। : 
; গানের ছয়টি অঙ্গ-__সাহিত্য, শ্রুতি, রাগ, লয়, তাল এবং ; 
1 ভাবনা। এই ষড়ঙগযুক্ত গান মধুর কণে গীত হলে ক্ষুদ্র : 
: জগবন্দনীয়; বন্দি তোমায়__তোমাকে বন্দনা করি;: 
: নিরঞ্জন- নিষ্কলঙ্ক; নররূপধর- নররূপ ধারণকারী;; 
: নির্ণ-__ত্রিগুণহীন; গুণময়- _সর্বসদ্গুণভূষিত। 

উষাকালে ও সন্ধ্যায় এরূপ গানের অর্থাৎ কীর্তনের : 


প্রাণীর মনও আকর্ষিত হয়। যখন এটা লোকপ্রসিদ্ধ, তখন 
মুমুক্ষু ভক্তগণের মনে এর প্রভাব যে কতদূর তা বলাই 
: বাহুল্য। 


প্রভাব অবর্ণনীয়। তাই উষাকালে প্রভাতী ভজনসঙ্গীত 
: এবং সায়ংকালে আরাত্রিক ভজন সকল দেবালয়েই গীত 
হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সগ্ স্থাপনের পর 


'স্তোত্র ও সঙ্গীত বাঙলা ভাষায় রচনা করে স্বামীজী তাতে 
? সুর-তালাদি সংযোজন করেন। এইজন্য “খণ্ডন ভববন্ধন' 
:স্তোত্র শ্রীরামকৃষ্»-ভক্তদের মধ্যে সুপ্রচলিত। পাতঞ্জল : 
০৯১ বা যোগদর্শনে (১1২৮) খাষি সা 


০, “তজ্জপত্তদর্থভাবনম্‌”__“জপ' শব্দের মানে; 
; হলো তার নামের সঙ্গে অর্থেরও (নাম, রূপ, গুণেরও); 
: চিন্তন। আরাত্রিক গান গাওয়ার সময় যদি অর্থানুসন্ধান: 
; হয়, তবে সেই গান ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম-রাপ-গুণ! 
; হৃদয়কমলে অক্কিত করে ক্রমে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির: 
: দ্বারা তার সাক্ষাৎকারের সহায়ক হবে। এইজন্যই; 
: আরাত্রিক গানের ব্যাখ্যা লেখার সামান্য চেষ্টা করা হলো।: 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলে অভিহিত: 


: করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। “ভগবান শ্রীরামকৃষ্ঃর 
(লাক ন্এইজপএঞপ 
ূ সম্বন্ধে আমি অল্সই জানি। যদি তার জীবনচরিত লিখতে: 
: চেষ্টা করি, তাহলে শ্রীহরির মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে: 
1 শেষে দেখা যাবে হনুমানের মূর্তি গড়েছি।” তাহলে: 


: অপ্রতিম মহিমাময় শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ভগবানকে অবলম্বন: 


: করে তার শিষ্যাগ্গণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভববন্ধন খণ্ডন-: 
? এই চতুর্বিধ পুরুযার্থ সিদ্ধি এবং পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ : ৃ 
: লেখার প্রয়াসের যে কি পরিণতি হবে তা পরমেশ্বরই: 
: জানেন! কিন্তু এটা সত্য যে, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা: 
; কখনো নয় এবং শিশুর মুখে উচ্চারিত নিজ নাম: 
: দোষপূর্ণ ভাবে উচ্চারিত হলেও পিতা তার প্রতিধ্বনি করে: 
: শ্রীতিলাভই করেন-_এসকল যুক্তি ভরসা করে এই ব্যাখ্যা; 
: লেখার প্রয়াসকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীকৃতি দেবেন: 
এই নববিধ ভক্তি অর্থাৎ ভক্তিসাধনার মধ্যে কীর্তনই ; 


শক্তিযুক্ত যে-স্তোত্র রচনা করেছেন, সেই স্তোত্রের ব্যাখ্যা: 


ররর বরা দান 


; আরম্ভ করা হলো। 


“গুন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়। 
নিরঞ্জন নররূপধর নিপুণ গুণময়।” 11১। ৃ 
শব্দার্থ ঃ খণ্ডন ভববন্ধন__ভববন্ধনের খগুয়িতা।: 


ভাষ্য £ ভববন্ধনের খগ্ডয়িতা! অজ্ঞান জীবের স্বরূপ: 


? অজত্ব অজরত্ব অমরত্বাদিকে বিম্মরণ করিয়ে দেহ ইন্দ্রিয়-: 
: মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের সমষ্টিরূপ অনাত্ম বস্তুতে জীবকে: 
: (জীবাত্মাকে) বন্ধন করে। অজ্ঞানই বন্ধন। কারণ, অজ্ঞানই: 
; সকল বন্ধনের মূল। এখানে “কারণ, অজ্ঞান, “কার্য; 
| বন্ধন-এ রাডার্থে প্রয়োগ হয়েছে, কেননা কার্যার্থেও কারণ: 
শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। [এজন্য এখানে “অজ্ঞান' শব্দটি: 
; অজ্ঞানের কার্য “বন্ধন' অর্থে প্রয়োগ হয়েছে বুঝতে; 
? হবে|] “ভব' বলতে বোঝায় গর্ভবাস-_জন্ম, জরা, রোগ, 


: মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অব্যাহত ধারা । এই ভবরূপ বন্ধনই: 
? হলো ভববন্ধন। ৮১৬৬৯ ভববন্ধনের খণগুনকারী অর্থাৎ? 


; বিনাশকারী হলেন শ্রীরামকৃষ্রূগী ভগবান। তিনি : 
কিভাবে বন্ধন নাশ করেন?- অজ্ঞাননাশসমর্থ জ্ঞানদান 


অজ্ঞান দূর করেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টাত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
: তাছাড়া পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষের 
: আশ্রয়-_এগুলি দান করেও তিনি মানুষের অজ্ঞান দূর 
; করতে পারেন। যেমন, সাধারণ সাধকদের অজ্ঞান তিনি 
এভাবেই দূর করে থাকেন। অথবা সঙ্কল্পমাত্রেই যেকোন 
ব্যক্তির ভববন্ধন নাশ করতে পারেন। কারণ, তিনি 
: পরমেশ্বর, যিনি সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি সকল 


মুক্তি দিতে পারেন। এবিষয়ে শ্রুতিবাকযও আছে; কঠ 
' উপনিষদ বলেছেন ঃ যাঁর প্রতি এই পরমাত্মা (পরমেশ্বর) 
: অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাকে লাভ করেন; কারণ, সেই 
: অনুগৃহীত ব্যক্তির প্রতিই পরমাত্বা স্বীয় রূপ প্রকাশ 
£ করেন। (১1২২৩) 

;  জগবন্দন__নিখিল জগতের নিবাসী ব্রহ্ম থেকে কীট 
: পর্যস্ত সকল প্রাণীরই তিনি পিতা; এবং জগত্মষ্টা চতুর 
 ব্রহ্মাকে বেদজ্ঞান প্রদান করায় তিনি সকলের গুরুত্বরূপ; 
' এজন্য তিনি জগবন্দন বা জগছ্ন্দ্য অর্থাৎ জগতের বন্দনীয়। 
1  নিরঞ্জন__অঞ্জন মানে মসি, মল, পাপ। এই অঞ্জান- 
রহিত বলে তিনি নিরঞ্জন, পরম নির্মল, পবিভ্রতাস্বরূপ 
: এবং পরম পবিত্রতাদায়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপী ভগবান ষড়্‌ 
: রিপুবর্জিত বলে তিনি সমগ্র জীবনে কোন পাপ করেননি; 
: এজন্য তিনি নিরগ্রন। অথবা কামকাঞ্চন-রূপ মায়াধীন 
: যারা তারাই পাপাধীন হয়__একথা জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মায়াধীশ, “বঞ্চনকামকাঞ্চন'; সেহেতু 
: তিনি নিত্যনিরঞ্রন। 

:  নররূপধর-_শ্বয়ং নারায়ণই উন্মার্গগামী মানুষকে 
' যথার্থ পথে পরিচালনা করতে হ্বেচ্ছায় নররূপ ধারণ 
? করেছেন। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তার পিতা 


: সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ। নররূপ ধারণ করেও তিনি তার; 
: নারায়ণ-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হননি- একথাও স্মরণ রাখা: 
: ; প্রয়োজন। 
: গুণের অধিকারী । তিনি ইচ্ছা করলেই যেকোন মানুষকে ; 


শ্ 
না রা লালন 


ৃ ূ দশনসমূহ স্মরগীয। 
: দ্বারা অথবা নির্বিকল্প সমাধিদানের দ্বারা। এক্ষেত্রে দৃষ্টাস্ত : 
: নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) স্বয়ং। অথবা : 
 জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ ভক্তিপ্রদান করেও তিনি ভক্তের ; 


“ব্রেতাযুগে রামরূপে, কৃষ্ণরূপে যিনি দ্বাপরে। 
এ-যুগে সে-ঈশ্বর জাত হলেন, রামকৃষ্ণ-কলেবরে।।” : 
শ্রীরামকৃষেঃর স্বয়ংঘোষিত বচনও এবিষয়ে স্মরণীয় 


; নরজন্মেই মোক্ষলাভ সম্ভব; কিন্তু পুণ্য না করে পাপ: 
: করার দিকে প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।: 
; পরমকৃপালু ঈশ্বর যুগে যুগে নররূপ ধারণ করে মানুষকে : 


নিরতণ__গুণ মানে বজ্ছু, যার দ্বারা পশ্থাদি বন্ধন করা: 


: হয়। যেহেতু তিনি নিজেই পশুপতি, সেজন্য তিনি: 
: নিপুণ__বন্ধনহীন। অথবা তিনি সত্বগুণাদি তিন গুণের: 
; অতীত। অথবা তিনি শুর্ুত্ব, মনোহরত্ব, সুগন্ধত্ব, মধুরত্ব,: 
: মৃদুত্ব প্রভৃতি বস্তধর্মী গুণবর্জিত; কারণ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত : 
: সত্তা। তিনি যে ইন্দ্রিয়াতীত-_একথা শ্রুতি ও স্মৃতি-: 
 প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২1৪, ৯) আছে, তাকে; 
: (আত্মাকে, পরমেশ্বরকে) বিষয় করতে না পেরে বাক্য: 
; মনের সঙ্গে তার থেকে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে: 
: বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিও উল্লেখ করা: 
: যায়। বিদ্যাসাগরকে তিনি বলেছিলেন £ “সব জিনিস: 
: উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে।... কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট: 
: হয় নাই, সে-জিনিসটি ব্রন্ম। ব্রহ্মা যে কি, আজ পর্যস্ত কেহ: 
? মুখে বলতে পারে নাই।” নর 
; আসে, তিনি যদি সকল গুণবর্জিত হন, তাহলে কি তিনি: 
: রসহীন শুক্ক কাষ্ঠবৎ? না, তিনি গুণময়। তিনি রসপূর্ণ,; 
 আনন্দপূর্ণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ বলেছেন £ “রসো বৈ: 
সঃ” (২1৭)--তিনি আনন্দপ্রদ বস্তৃত্বরূপ। তিনি সকল: 
: সদ্গুণের নিদান অর্থাৎ আশ্রয়। অতএব তিনি গুণময়।: 
: এরূপ গুণবিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে সায়ংকালে আমি বন্দনা: 
? করি। [ক্রমশ] ৃ 


(কথামৃত', ৩।১।৩) প্রশ্ন 


ভ্রম-সংশোধন 


গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যার ১৬৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তস্তে ২য় পরিচ্ছেদের ১ম পঙ্্ক্তিতে *+১৮৮৫'-এর 
পরিবর্তে “১৮৮৬ এবং ১৭১ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ৬ষ্ঠ পঙ্ক্তিতে “সহশ্রাঞ্চঃ-এর পরিবর্তে “সহশ্রাক্ষঃ' 


হবে। 


গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার ২৩১ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ১৬শ পড্ক্তিতে 'অবলম্বন'-এর পরিবর্তে 


“অবনয়ন' হবে।-__সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 








্রমীজী একটা উচ্চতর “শ্ফিয়ার' (ত্তর) থেকে কথা 
: হু৪$ঁবলতেন। সাধারণ কথাও-_রঙ্গরসও-_আমাদের 
মতো সাধারণ স্তর থেকে তার বা তাদের হতো না। তাঁর এবং 
: তাদের সব কথা, সব কাজই আমাদের থেকে আলাদা একটি 
স্তরের। আমরা সেটা বুঝতে পারি না। সেজন্য আমরা বলি, 
স্বামীজীর কথায় অনেক কন্ট্রাডিক্সন” (বৈপরীত্য) রয়েছে। 
: বাস্তবিক স্বামীজীর কথায় কখনো কোন 'কন্ট্রাডিক্সন” নেই। 
আমরা তার স্তরে আমাদের মনকে ওঠাতে পারি না বলে তার 
: কথা বুঝতে পারি না। আমাদের অক্ষমতার জন্য আমরা তাঁর 
: কথায় 'কন্ট্রাডিজন' দেখি। বস্তুত, স্বামীজীর মন যে “টিউন'-এ 
! বাঁধা থাকত, সেই 'টিউন'-এ আমাদের মনকে ওঠাতে না 
? পারলে আমরা কি করে তার কথা বুঝব? যেমন আমরা যদি 
কলকাতায় বসে রেডিওতে দিল্লির অনুষ্ঠান শুনতে চাই, তাহলে 
: আমাদের রেডিওতে দিল্লি কেন্দ্রকে 'টিউন+ করে নিতে হবে। 
; “টিউনিং ঠিকমতো না হলে নানারকম শব্দ হবে, দিলি কেন্দ্র 
ধরা যাবে না। ফলে দিল্লির অনুষ্ঠানও শোনা যাবে না। 
 স্বামীজীর কথা ও ভাব সম্পর্কে এই মূল কথাটি মনে রাখতে 
: হবে। 

; এখন দেখি ঠাকুরের কথার, স্বামীজীর কথার নানা ভুল 
ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা হচ্ছে। কত লোক যে যার মতো ব্যাখ্যা 
: করে চলেছে! যা কখনো শুনিনি, এমন কত ঘটনাই তাদের 
? জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে বলা হচ্ছে! ঠাকুর, মা, স্থামীজীর 
: জীবনের বহু ঘটনাই তো প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতে বেরিয়েছে। 
: তাদের সম্পর্কে কল্পনাবিলাসের তো কোন অবকাশ নেই। তবু 
? এখন কত ঘটনাই শুনি- যেগুলির সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্কই 
? নেই। আবার তাঁদের কথা ও কাজের ব্যাখ্যা ঠিকমতো না হলে 
: মুশকিল। ভক্তরা অনেকেই ১লা জানুয়ারি দিনটিকে ঠাকুরের 
: কল্পতরু দিবস' বলে থাকেন এবং এই দিনটিকে তারা তার 
£ 'কল্পতরু" হওয়ার দিন বলে বিশ্বাস করেন। এখানে একটি কথা 
: বলার এবং বোঝার রয়েছে। তা হলো-ঠাকুর কোন্‌ দিন 
: কিল্পতরু' ছিলেন না অথবা তিনি কোন্‌ দিন 'কল্পতরু' নন? 
£তিনি তো কল্পতরু' চিরকালই-_প্রতিদিন-_ প্রতিমুহূর্ত। 
; কাশীপুরে ১লা জানুয়ারি যা করেছিলেন, সে তো তার জীবনের 
: মাত্র একটি দিনের ঘটনা। অমন কৃপাবিতরণ তো তিনি নিত্যই 
£ করতেন। ১লা জানুয়ারি কজনই বা সেখানে উপস্থিত ছিলেন? 
; তাছাড়া সেদিন সেখানে তার ত্যাগী ছেলেদের কাউকেই তো 
: দেখা যায়নি। তাহলে তিনি কি শুধু এ জনা তিরিশেক গৃহী 


১ দ্রঃ 'কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৩ 





সেখানে উপহিত ছিলেন না, তাদের কাছে কি তিনি 'কল্পতরু”; 


নন? আবার তার প্রিয় ত্যাগী ভক্তদের কাছে কি তিনি: 
'কল্পতরু' ছিলেন না? সেদিন তো সেখানে কোন মহিলা ছিলেন: 
না। তাহলে নারীদের জন্য তিনি 'কল্পতরু” নন? তা তো নয়।; 
তিনি শুধুমাত্র একদিনের জন্য__কয়েক ঘণ্টার জন্য-_: 
কয়েকজনের জন্য 'কল্পতর' নন। তিনি নিত্য-কল্পতরু। তিনি: 
সর্বকল্পতরু। তিনি চিরকালের কল্পতরু এবং সকলের কল্সতরু |; 
সুতরাং যারা মনে করে, ঠাকুর শুধু এ একদিনই কল্পতরু : 
হয়েছিলেন, তারা তুল করে। ঠাকুরের সন্তানদের কাছে শুনেছি, 
সর্বদা সকলের জন্য তার করুণা, তীর ভালবাসা উপচে পড়ত।; 
১লা জানুয়ারি যেমন তিনি কয়েকজনকে কৃপা করেছিলেন, : 
অমন কৃপা তিনি নিত্যদিনই বিতরণ করতেন-_দক্ষিণেশ্বরে,; 
শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে-_সর্বত্র। ৃ 

আসলে তিনি মানুষকে তার চৈতন্যসত্তা সম্পর্কে সচেতন ; 
করে দিতে এসেছিলেন। মানুষকে “মান হুশ” করে দিতে: 
এসেছিলেন। মানুষের 'মান' অর্থাৎ মহিমা হলো এই যে, মানুষ : 
সহজাত চৈতন্যসত্তার অধিকারী। মানুষ হলো 'অমৃতের : 
সস্তান'। কিন্তু মানুষ তার এই মহিমা সম্পর্কে সচেতন থাকে: 
না। মানুষকে সে-সম্পর্কে 'ইশ' করে দিতে__চৈতন্য' দান: 
করতে তিনি এসেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, সাপের মাথায় মহা : 
মূল্যবান মণি থাকে, কিন্তু সাপ তা জানে না। সে ব্যাঙ খেয়ে: 
মরে! যুগে যুগে লোকগশুরুরা এসে মানুষকে তার স্বরূপ: 
সম্পর্কে সচেতন করে দেন। ঠাকুর বলছেন-_ ৃ 
“ “যে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগাস্তরে। : 
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।' : 
কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতেই মত্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু: 
সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে”, ৃ 

মানুষ এতবড় এন্বর্যের অধিকারী, অথচ সেই মানুষ কিনা: 
পশুর মতো শুধুই আহার-নিদ্রা, আর ইন্দ্িয়সুখ নিয়ে মেতে; 
রয়েছে! সেজন্য ঠাকুর ব্যাকুল হতেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে, ; 
মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য তার; 
নিজের ঘুম ত্যাগ করেছিলেন। এই ব্যাকুলতাই তো 'কল্পতরু-: 
ব্যাকুলতা'। সেই ব্যাকুলতা তাকে অস্থির করে রাখত। য'রাই; 
তার কাছে যেতেন, যাঁদের মধ্যে এতটুকু আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা : 
বা আধ্যাত্মিক প্রবণতা দেখতেন, তাদের তিনি সবসময় : 
ঈশ্বরদর্শনের কথা, আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করার কথা: 
বারবার মনে করিয়ে দিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ (স্বামী: 
নিরঞ্জনানন্দ) ঠাকুরের কাছে তখন সবে আসছেন। প্রথম: 
দর্শনের দু-তিনদিন পর দ্বিতীয়বার যখন তিনি ঠাকুরের কাছে: 
এলেন, তখন ঠাকুর তাকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে : 
ধরলেন এবং ব্যাকুলভাবে বললেন £ “ওরে নিরঞ্জন, দিন যে: 
যায় রে-_তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, 
ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাকে; 


£ লাভ করবি বল, কবে তার পাদপন্মে মন দিবি বল? আমি যে 
£ তাই ভেবে আকুল!” নিরঞ্রন মহারাজ তো ঠাকুরের কথা শুনে 
;£এবং ভাব দেখে অবাক। তিনি ভাবলেন £ “আমার 
? ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে এঁর এত 
: ব্যাকুলতা কেন?” কারো ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে অন্য 
; কারোর এমন আর্তি কি কখনো দেখা যায়? সেদিন নিরঞ্জন 
? মহারাজ এ-রহস্যের সমাধান করতে পারেননি। কিন্তু ত্রমে 
তিনি দেখলেন যে, শুধু তাঁর জন্যই নয়, ফাঁরাই ভগবানকে 
: ভালবাসে, ধর্মজীবন যাপন করতে চায়-__তাদের ধর্মপথে, 
:ঈশ্বরলাভের পথে পরিচালিত করার জন্য ঠাকুর এভাবেই 
: ব্যাকুল হতেন। 

£ ঠাকুরের সম্তানদেরও দেখেছি, তারাও সকলের মধ্যে 
: আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্দীপিত করে দেওয়ার খুব চেষ্টা 
: করতেন। একদিন একজন সাধু সকালে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে 
: আসেননি। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) চোখ কিন্তু তা এড়াল 
: না। তিনি তাকে পরে ডেকে পাঠালেন। বললেন £ “তোকে 
' আজকে ঠাকুরঘরে দেখলাম না তো? ঘুমোচ্ছিলি?” তিনি 
' বললেনঃ “শরীরটা ভাল ছিল না। সেজন্য শুয়ে ছিলাম।” 
: মহারাজ বললেন ঃ “শরীর ভাল না থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু 
: দেখিস যেন নিজেকে ঠকাসনি। সবসময় মনের মধ্যে একটা 
: 'বার্নিং ডিসকনটেন্ট' ভজ্বলত্ত অতৃপ্তি) জাগিয়ে রাখতে হবে। 
; সবসময় মনে রাখবি-_“আমি কি জন্য এখানে এসেছি, আর কি 
: করছি?' যখন বাড়ি ছেড়ে এসেছিলি তখন তো৷ এই বোধ নিয়েই 
? এসেছিলি যে, এই জীবনেই ভগবানলাভ করতে হবে? এটা 
: সবসময় মনে রাখবি। সবসময় মনের ভিতরে ভগবানলাভ হলো 
: না__ এই তীব্র অভাববোধটা জাগ্রত রাখতে হবে।” 

£ আমাদের কতরকম কাজ করতে হয়। ঠাকুরপৃজা, পূজার 
: যোগাড়, রান্নাঘরের কাজ, সবজিবাগানে কাজ, বাথরুম-নর্দমা 
: পরিষ্কার, অফিসের কাজ, রিলিফের কাজ। কিন্তু পাশাপাশি 
: নিয়মিত জপধ্যানের অভ্যাসটা ঠিক ঠিক রাখতে হবে। “ইজি 
' গোয়িং লাইফ' (আলস্যে-আরামে জীবন কাটানো) যেন কখনো 
; না হয়। সাধুই হোক, আর ভক্তই হোক-_একটা দিন, একটি 
: মুহূর্তও যেন বৃথা না যায়। আলস্য, আড্ডা, পরনিন্দা, পরচর্চা, 
: নিদ্রা, গল্প-উপন্যাস-সংবাদপত্র পাঠ ইত্যাদি করে জীবনের 
: মহামূল্যবান মুহূর্ত ও দিনগুলি যেন বৃথা ক্ষয় হয়ে না যায়। “তার 
কথাই কথা, আর সব কথাই বৃথা।”-_মহারাজ বলতেন। 

£. জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায়, বিচার কিসের জন্য? জপ-ধ্যান, 
: বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের বিষয়বাসনা ও অভিমান 
: দূর হয়। স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ সৃন্ষ্ন হয়। মনে 
£ রাখতে হবে, আমাদের মনে যেন হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা না 
; থাকে। জপ-ধ্যান, বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে 
এগুলিকে দূর করা যায়। কখনো যেন কারো মনে আঘাত না৷ 
করি। কায়মনোবাক্যে এই ভাবটি অনুশীলন করতে হবে। রা 


কথা বলতে বলতে স্বভাবটাই রূঢ় হয়ে যায়, অহেতুক অপরকে ; 
কথায় ও আচরণে আঘাতের অভ্যাস হয়ে যায়। সাধনজীবনে : 
এটি একটি বড় প্রতিবন্ধক। কারো মনে আঘাত দিলে ; 
সাধনজীবনে উন্নতি অসম্ভব। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে : 
রাখতে হবে যে, আমরা কর্ম করব, কিন্তু কর্ম যেন আমাদের 
নেশা না হয়ে যায়। কর্মনেশা যেন আমাদের পেয়ে না বসে।: 
তাহলে কর্মনেশা আমাদের কর্মনাশা করে ছাড়বে। এখানে: 
কর্মনাশা' মানে সাধনের পথ থেকে অর্ট হওয়া। আমাদের কর্ম: 
হলো নিষ্কাম কর্ম। আমাদের কর্ম হলো কর্মযোগ। আমাদের সব : 
কর্মই ঈশ্বরার্থম_তা ঠাকুরঘরের কর্মই হোক বা সাধনভজন-: 
রূপ কর্মই হোক বা রান্নাঘর, অফিস বা বাগান অথবা: 

মনে রাখতে হবে, ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ হলো: 
ভগবানলাভের আদর্শ। আমরা অফিসে, হাসপাতালে, : 
রান্নাঘরে, বাগানে কাজ বা খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষ-ভূমিকম্পে: 
রিলিফ করি ঠিকই, কিন্তু এ কাজ করার জন্য আমরা ঘরবাড়ি: 
ছাড়িনি। ওসব তো ঘরে থেকেই করা যেত। আমরা এসেছি-__ 
ঘরবাড়ি ছেড়েছি ভগবানলাভের জন্য। শুধুই ভগবানলাভের : 
জন্য। ভগবানলাভই আমাদের উদ্দেশ্য। ওগুলি স্থামীজী : 
করলেন কেন? চিত্তশুদ্ধির জন্য। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্থে এগুলি: 
করলে চিত্তশুদ্ধি হবে আত্মশুদ্ধি হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তার: 
দ্বারা ভগবানলাভ হবে। সেজন্য আমাদের কর্ম কর্মযোগ।: 
সাধারণ অধিকারীদের জন্য এবার স্বামীজী এভাবে; 
ভগবানলাভের একটি নতুন পথ করে দিয়ে গেলেন। আমাদের : 
কর্ম ঠিক ঠিক কর্মযোগ হচ্ছে কিনা তার একটি লক্ষণ হচ্ছে: 
কর্মের মাধ্যমে অনাবিল আনন্দ লাভ। যদি অনাবিল আনন্দ 
আমাদের হাদয়-মনকে সবসময় পূর্ণ করে রাখে, তাহলে বোঝা: 
যাবে যে আমাদের কর্মটি ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে। 

ঠাকুর, মা, স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সকলের জীবনই; 
অমানুষী। তাদের জীবন, তাদের সাধনা, তাদের ভালবাসা সবই: 
অমানুষী। ঠাকুরের জীবনে যে-সাধনা এবং যে-উপলদ্ধি এবার 
জগৎ প্রত্যক্ষ করেছে, তা কি এর আগে আর কখনো দেখা 
গেছে? এমন সাধনা, এমন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ কি 
সাধারণ মানুষের জীবনে সম্ভব? ঠাকুরের জীবনের তুলনা 
কারোর সঙ্গে হয় না। মায়ের জীবনের সঙ্গেও কারোর তুলনা 
হয় না। ঠাকুরের ছেলেরাও যে-জীবন ও যে-সাধনা দেখিয়েছেন 
তা ঠাকুরের অনুসরণেই তারা দেখিয়েছেন। ঠাকুর এসেছিলেন 
জগৎকে শিক্ষাদানের জন্য। তিনি জানতেন, তিনি যে-জীবন 
দেখাচ্ছেন তাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা কোন মানুষের 
পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুও তিনি দেখিয়েছেন যাতে তা দেখে 
মানুষ উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়। ভগবানলাভ করার জন্য 
আগ্রহী হয়। তার সন্তানদের জীবনও তাঁই। তাদের জীবনও 
জগতের কাছে দৃষ্টাস্ত।* 


* ২৩ এপ্রিল ১৯৬৮ বেলুড় মঠে সাধু-ভক্তদের কাছে পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাতমপ্রসঙ্গ।_সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 





| প্রসঙ্গ স্বামী পরমেশ্বরানন্দ রচিত 'ী্রীমা ও জয়রামবটী' প্র | : 
| ১৩৭৯ সং পৃঃ ৭৯) উল্লেখ আছে। তার এই স্মৃতিবিবরণটি তার | 
:: মধ্যম পুত্র গুণসিদ্ধু মণ্ডল (বয়স-_৬৫ বছর) ও কনিষ্ঠ পুত্র দেশবন্ধু 

: | মণ্ডল (বয়স-_৬০ বছর) গত ৮ ১৫ ১৯৯৭ অধ্যাপক তড়িৎকুমার | : 


যা গ্রাম হুগলী জেলার সন্তোষপুরে। 
-কামারপুকুর থেকে বেশি দূরে নয়; এ 
অঞ্চলে গ্রামটির পরিচিতি “বেজো-সস্তোষপুর' বলে। 


: জয়রামবাটীতে জগগ্ধাত্রীপুজা উপলক্ষ্যে বেজো- 





; এক ভাই (মেজভাই কালীকুমারবাবু)। তিনি দুরাত্রির জন্য 
: যাত্রাদল বায়না করে গেলেন। ঘটনাটি সম্ভবত ১৩০১ বা 
; ১৩০২ সালের। 

; আমি নির্দিষ্ট দিনে যাত্রাদল নিয়ে হাজির হলাম। 
: মোড়লদের খামারে হ্যাজাক টাঙিয়ে যাত্রা শুরু হলো। প্রথম 


; প্রথম দিনের ঘটনা স্মরণীয়। যাত্রাপালায় আমার ভূমিকা ছিল 
; রাবণের। অভিনয়ে লক্ষণের দেওয়া গণ্ডির বাইরে 


জ্বালা আছে। মাথায় ঘোমটা দেওয়া অথচ মুখমগডলের 
: আর ছবিতে সীতাদেবীর যে মুখ দেখি, সেই মুখ যেন একই। 


খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেলাম। আমার কিন্তু ঘুম হলো 
: না। রাত্রে আবার বাইরে এলাম। খোলা আকাশের দিকে 
? তাকিয়ে বারবার ভাবতে লাগলাম, এতদিনের অভিনয়- 


(পিস 
হয়ে যায়; তখন মন্দিরের খাজাঞ্ধী ও অন্যান্য পরিচালকরা; 
; তাকে সরিয়ে অন্য পুরোহিত নিয়োগ করে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ; 
: কালীসাধনা করেছিলেন। আমাদের কুলপুরোহিতের (নকুল: 


; ঘটক) বাড়ি কামারপুকুরের লাগোয়া শ্রীপুর গ্রামের: 
? ঘটকপাড়ায়। তীদের মুখে শ্রীর ৃ 
: তাচ্ছিল্য ভাবের কথাই শুনেছিলাম। কিন্তু যাত্রাভিনয়কালে : 
; যে-দৃশ্য দেখলাম তা আমার পূর্ব ধারণাকে ঝড়ের মাতো: 
? এলোমেলো করে দিল। আমি ব্যাকুল হয়ে রাত জেগে: 
; অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন সকাল হবে। 


সবে সকাল হয়েছে পাড়ার ইতস্তত দু'কজন লোক; 


্‌ জমার বাড়ির দিকে সেখান' কেউ ওঠেনি তখন। কাছেই! 
: একজন ব্রহ্মাচারীকে দেখতে পেয়ে মায়ের সংবাদ জানতে ; 
; চাইলাম। তিনি বললেন £ 
: কি দর্শন হবে?” 

' দিনের পালা ছিল “সীতাহরণ' এবং দ্বিতীয় দিনে “চণ্ডীদাস?। : 


“মা উঠেছেন, তবে এত সকালে: 


আমি তবু অনুরোধ করলাম £ “একটু দেখুন না, আমি: 


: কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। একবার তাকে দর্শন না: 
? করলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।” 
: সীতাদেবীকে আসতে হবে এবং ভিক্ষুক বেশে সেই ভিক্ষা ; 
: গ্রহণ করতে যাবে রাবণ; তারপরই সীতাহরণ পর্ব! এই : 
: দৃশ্যের জন্য বেশ কিছু সময় থাকত যাত্রাপালায়। ঘটনাগুলো : 


আমাদের এই কথোপকথনকালেই হঠাৎ সেখানে মা: 
এসে উপস্থিত। ব্রহ্মচারী মহারাজ মাকে দেখেই বললেন £: 
“মা, ইনি অনুকূল মগ্ডল। এঁরই যাত্রাদল। উনি কাল: 


: সারারাত ঘুমোতে পারেননি। তাই ভোর হতে না হতেই ছুটে: 
ৃ ; এসেছেন আপনাকে দর্শন করতে।” ৃ 
: দেখলাম, লোকে লোকারণ্য। চারদিকে কেবল দর্শকের মাথা; ; 
: সবাই টানটান উত্তেজনায়! হঠাৎ আমার চোখ পড়ল একটি : 
: মুখের দিকে, মনে হলো যেন সেখানে একটা বড় হাযাজাক : 


হঠাৎ যেন দেবলোকের কঠম্বর শুনলাম ঃ “এস বাবা!” 
এই কণ্ঠস্বর আমি জীবনে শুনিনি। আমার হাদয় আনন্দে; 
পরিপ্ুত হলো। আমি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম জানালাম। মা: 


: আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন 8: 
? সমস্তটাই আমার চোখে স্পষ্ট! আমি দেখতে পেলাম, সেই মুখ : 


“বাবা, খুব ভাল পালা হয়েছে কাল! আজো যাব তোমার; 


: অভিনয়ের মধ্যেই দেখে নিয়েছিলাম সেখানে কোন আলো : 
; আছে কিনা; দেখলাম কোন আলো নেই। চারপাশে আধো : 


আমি বললাম ঃ “হ্যা মা, অবশ্যই যাবেন।” 
সেদিন মা বললেন £ “বাবা, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে যেও।” : 
মায়ের হাত থেকে ঠাকুরের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলাম।: 


: কী মধুর তার স্বাদ! আজো স্মরণে আছে। 
পালা শেষ হলো। দর্শকরা সবাই চলে গেল। আমরাও 


এরপরই শুরু হলো আমার মায়ের বাড়িতে যাতায়াত! 


: ক্রমে মায়ের সামিধ্যলাভ ও দীক্ষাগ্রহণ। আমি আগে; 
; আমাদের কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম। তথাপি: 
: ব্যাকুলতা জাগল ভীষণ-_মায়ের কাছে ছুটলাম দীক্ষা নিতে।: 
: মা বললেনঃ “বাবা, কুলগুরুর কাছে তো দীক্ষা নিয়েছ; : 


এবার ঠাকুরের কথা পড়, তার কথা ভাব, ভাহমেই ? 


; হবে।” 

1 আমি পুনরায় মাকে নিবেদন জানালাম £ “মা, আপনি 
দীক্ষা না দিলে আমি মনের দিক থেকে স্থির হতে পারছি 
; না।” 

£ মা তখন বললেন £ “আচ্ছা বাবা, তুমি কুলগুরুর কাছে 
: অনুমতি নিয়ে এসো; তিনি যদি নিষেধ না করেন তাহলে 
£ আমি আর বিলম্ব না করে পরদিনই আমাদের কুলগুরুর 
' কাছে অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে দীক্ষা নিলাম। 

; তারপর আমার জীবনে আরেকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। 
: তখন যাত্রাপালার পোশাক-পরিচ্ছদে এত উজ্জ্বলতা ছিল 
: না। গ্রামাঞ্চলে এত ব্যবস্থারও সুযোগ ছিল না। “ঘড়াসুর' 
: পালার কাজ ধরেছি। কলকাতা গেলাম পোশাক কিনতে। 
£ বয়স কম। কলকাতার এক যাত্রাদলে আমাদের দেশের 
: একজন কাজ করত। কলকাতায় তার কাছে উঠেছিলাম 


? থাকতে না পেরে বলে ফেললাম- _ঘড়াসুরের অভিনয় ঠিক 
: হচ্ছে না। যাত্রাপার্টির গদিতে এক ব্যক্তি বসেছিলেন, তিনি 
: তখন বলে উঠলেন $ “ওহে ছোকরা, ঘড়াসুরের অভিনয় যে 
: হচ্ছে না, তুমি বুঝলে কি করে? তুমি এসবের কিছু বোঝ?” 
£ আমি মাথা নিচু করে বললামঃ “যদি অনুমতি দেন, 
: পারি।” “দেখাও দেখি”__সেই ভদ্রলোক বললেন। 

? ঘড়াসুরের পোশাক পরে ঘড়াসুরের অভিনয় করে 
: দেখালাম। গদিতে বসা ভদ্রলোক নেমে এসে আমার পিঠ 


: কি?” 
£ বললাম £ “অনুকুলচন্ত্র মগুল। বাড়ি আরামবাগের কাছে 
? বেজো-সন্তোষপুরে।” তিনি তখন বললেন ঃ “ম্যানেজারবাবু, 


: ওটা ওকে দিয়ে দিন!” আমি যতই বললাম_ না, না, তিনি 
; তখন বললেন ঃ “ছোকরা, তুমি আমায় চেনো না। আমার নাম 
: দানীবাবু। (দানীবাবু হলেন গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ 
: ঘোষ। পিতার সমতুল্য না হলেও দানীবাবুও অসাধারণ 
; অভিনেতা ছিলেন।) যা একবার বলি, তা ফেরাই না।” এই 
বলেই তিনি গটগট করে চলে গেলেন। 

? সেদিন আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। মনে হলো 
; অভিনয়-জীবনের বড় পুরস্কার পেলাম। তখন বারবার মনে 
: হতে লাগল- শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদেই এটি সম্ভব হলো। 
;  ঘড়াসুর পালার পোশাক কিনে গ্রামে ফিরে প্রথমেই 
: গেলাম মায়ের সঙ্গে দেখা করতে জয়রামবাটী। সেখানে : 
টিটি নর রা রা না 
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: কাছে প্রায় প্রতিবছরই জগদ্ধাত্রীপূজায় আমার আসর বাধা: 


? থাকত। সেখানে সীতাহরণ, চ্তীদাস, প্রহাদ, সপ্তরথী,: 
: জগদ্াত্রী, লকষ্্ণবর্জন, ভক্ত হরিদাস, রাম প্রসাদ, জরাসন্ধ__: 
£ এমন অনেক পালা করেছি; কখনো একরাত্রি, কখনো-বা: 
: দুরাত্রি। আমার ভাইপো শীতল মণ্ডল (নানু) আমার দলে : 
: বাঁশি বাজাত। এ অঞ্চলে তার জুড়ি মেলা ভার। কনসার্ট 
: বাজাত মৃত্যুঞ্য় পাল। দলে অভিনয় করতেন দক্ষ: 
; অভিনয়কুশলীরা। তাঁদের মধ্যে অবিনাশ মুখাজী, দেবেন: 
: ব্যানার্জী, রামশশী ঘোষাল, টুরো ঘোষাল, শটী মণ্ডল, 
: মানিক অধিকারী, মদন অধিকারী, কালীপদ ঘোষ প্রমুখ পরে : 
: বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালে তীরা এক-: 
: একটা দলের প্রধান শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, : 
: এঁরা সবাই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত ও আশীর্বাদধন্য। 
£ পোশাক কিনব বলে। সেখানে গিয়ে দেখি, তাদের দলেও : 
: “ঘড়াসুর' পালার মহড়া চলছে। তাদের দলে যে ঘড়াসুরের : 
; অভিনয় করছিল তার অভিনয় ঠিকমত হচ্ছিল না। আমি ; বড ৃ 
কাছ থেকে। তিনি বর্ধমান রাজ এস্টেটে কাজ করতেন।! 
; আমাদের ঘোড়া, পালকি সবই. ছিল। তবু তাতে মন ভরেনি।: 
 অভিনয়জগৎ আমাকে ডেকেছিল। এর জন্য বাড়ির লোকের : 
: কাছে কম ভর্তসনা শুনতে হয়নি; তখন কী জানতাম যে, এই: 
পথেই পৌছে যাব বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মীর কাছে! অভিনয়ের: 
? সুবাদেই মাকে পেয়েছিলাম। আমি খুব ছোটবেলায় : 
; গর্ভধারিণী মাকে হারিয়েছিলাম। সে-দুঃখ ভিতরে জুলস্তই 
: ছিল। যেদিন শ্রীশ্রীমার দর্শন হলো, সেদিন থেকে যেন: 
; আমার হারানো মাকে আবার ফিরে পেলাম। ৃ 
? চাপড়ে বললেন ঃ “বাঃ সুন্দর হয়েছে! ছোকরা, তোমার নাম : 


আমার অভিনয়জগতে আসার সার্থকতা হলো: 


? পেরেছি। মায়ের ছোঁয়ায় জীবন ধন্য হয়েছে। মা দীক্ষা দিয়ে : 
; অন্তরের তীব্র দহনকে শীতল করেছেন। স্ত্ী-পুত্র সকলেই: 
; মায়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছে। 

£ ওর গা থেকে আর ঘড়াসুরের পোশাকটা খুলে নিতে হবে না। : 


ঠাকুর ও মায়ের চিস্তা ছাড়া আমার জীবনে আর কোন 


; হাটতে পারতাম না; মনে হতো এখানে ঠাকুরের পায়ের 
£ চিহ্ন ছড়ানো আছে। সেই কারণে এ ঘর-দুটির (ঠাকুরের 
? পৈতৃক বাড়ি-দুটি) ছাচা দিয়ে হেটে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে 
: যেতাম। কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে কোন লোক যদি 
£ আমাদের গ্রামে আসতেন-_তা সে ভিখারি হলেও আমি 
; তাকে প্রণাম করতাম; কারণ তিনি যে ঠাকুর-মায়ের গ্রামের 
; লোক। বলতাম £ “আপনারা ভাগ্যবান, পুণ্যবান ও কৃতার্থ! 
; শত যুগের তপস্যার ফলেই আপনারা অমন ভাগ্য লাভ 
? করেছেন!” মার চরণে প্রার্থনা, তিনি যেমন জয়রামবাটীতে 


চরণে ঠাই দিয়েছেন, পরকালেও যেন ঠাই দেন এই অধম 


1 সম্তানকে। 


11১ ।। 


আলাউদ্দিন খা 
? এখনকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীরা সাধনার 
রস পাওয়ার চেষ্টা ঠিক ঠিকভাবে করে না। একনিন্ঠ 
: সাধনের যে কী রস ও আনন্দ তা মুখে বলা যায় না। 


: রেওয়াজ করি ভোর পর্যস্ত। এরপর অন্পপূর্ণার মায়ের 
পত্রী মদিনা খাতুন) দেওয়া জলখাবার খেয়ে বাড়ির 
: বাগানে যাই। দুটো সাপ আসে-_তাদের দুধ খাওয়াই, 


যখন নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়, যখন আমার “আমি' 
: থাকে না। এই অবস্থায় কে হিং আর কে অহিংত্র, তার 
: ফারাক থাকে না। সবই তো আল্লার জীব। 


: ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ১০- 
১২ বছর। তার ঘরে গিয়ে দেখি, ঠাকুর ছোট খাটটির 
ওপর বসে আছেন। সে কী রূপ! একেবারে যেন সোনার 


: দুপুরে মা কালীর প্রসাদের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কী 


; বেচে আছি।১ 0 
|২।। 

অজ্ঞাত 

;  বিষুপুরে থাকতাম। লোকমুখে মায়ের কত কথা 
: জেনেছিলাম। তা থেকে মাকে দেখার কৌতৃহল বাড়তে : 
: থাকে। কিন্তু আমার তখন বয়স কম। একা কেমন করে ; 
: যাব জয়রামবাটী! একদিন সুযোগ এল। এক আত্মীয়ের 


£ সঙ্গে ভোরবেলা পদব্রজে রওনা হলাম। যখন জয়রামবাটী : 
' পৌঁছালাম তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে। দেখলাম, মা: 
? [পুরনো বাড়ির] বারান্দায় বসে আছেন। যেন আমার; 
? জন্যেই অপেক্ষা করছেন। দেখামাত্রই বললেন £ “বাবা, : 
; থেকে স্নান সেরে এস।” স্নান করতে যাওয়ার সময় শুনতে: 
? পেলাম, মী একজনকে ভাত বসিয়ে দিতে বললেন। স্নান: 
: : সেরে এসে দেখি, থালায় গরম ভাত ও তরকারি রেখে মা: 
এখনো (এপ্রিল ১৯৫৫) রোজ রাত তিনটেয় উঠে 


পাখা হাতে খাবার ঠাণ্ডা করছেন। খেতে বসলাম। হাওয়া; 


? করতে করতে মা বললেন £ “পেট ভরে খাও বাবা।”: 
: মুখে গ্রাস তুলেছি, অমনি এক অপূর্ব সুগন্ধে প্রাণ, মন ও: 
: রসনা ভরে গেল। 
: অন্যান্য পশুপাখিদের খাওয়াই। ঠিক ঠিক সাধন তখনি হয় : 
: ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, একবারও মনে আসেনি: 
: তার কাছে কৃপা প্রার্থনা করার কথা। আজ যখন তার সেই: 
: করুণার কথা ভাবি, তখন চোখ জলে ভরে আসে ।২ 23 : 
: ঠাকুরকে দেখে তাই বুঝেছি। আহা, সে-অভিজ্ঞতার : 
' কথা কী বলব! তিনি আমাকে কত আশীর্বাদ করেছিলেন! : 


 পেরেছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে ঘুরতে ? আছেন স্বামীজী। সেখানে একটি সভায় বন্তৃতা করছেন।? 


: তখন মাইকের প্রচলন হয়নি। সেদিন ্বামীজী ইংরেজীতে: 
: অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন। তার বক্তৃতা বুঝতে এবং: 


মূর্তি! বাহুতে একটি সোনার তাবিজ ছিল। গায়ের রং সেই ৃ ই জার ভি 
: তাবিজের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তার দিব্য কাস্তি ; আলো নিভে যায়। অন্ধকারে ভরে যায় সারা হল।: 
: দেখে চোখ ফেরানো যেত না। আমার দারিদ্রের কথা শুনে : পাশাপাশি পরস্পরকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, : 
; যে দয়াল ঠাকুর, তা কী করে বোঝাই! তার কৃপাতেই তো (৯০ পশ বা সিজন 
? যেখানে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন সেই অংশটি আলোয়: 
; আলোময়। এ কোন 'ইলিউশন" (ভ্রম) নয়, সুস্পষ্ট দর্শন।: 
; শ্রোতারা সকলেই এ দিব্যদর্শন লাভ করে সেদিন ধন্য: 
: হয়েছিল। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও কষ্ঠস্বরের মাধূর্যে শ্রোতারা: 


|৩।। 


বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার 


১৯০১ শ্রীস্টাব্দের এপ্রিল কি মে মাস। শিলং-এ! 


মযাক্সের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বক্তৃতা চলাকালীন হঠাৎ; 


সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। বক্তৃতার পর সবাই বলাবলি: 
করছিলেন-__“শ্বামীজী দিব্য অধিকারপ্রাপ্ত বাণী, আর: 


: জ্ঞানের সমুদ্র!” 


: ১. স্থান £ দিল্লিতে পণ্ডিত রবিশঙ্করের অশোকা রোডের সরকারি বাংলো। কাল £ এপ্রিলের এক রবিবার, ১৯৫৫ ্স্টাবদ। অনুলিখন £ ভবরঞন : 
; ঘোষ (সোদপুর), উত্তর ২৪ পরগনা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার জন্ম সম্ভবত ১৮৭৪ শ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ শ্রীস্টাব্দে। 


২ স্থান $ জয়রামবাটী। কাল $£ ৮ এপ্রিল ১৯৫৪। উপলক্ষ্য £ মন্দিরে শ্রীত্রীমায়ের 


-_ সম্পাদক, উদ্বোধন? 
ত্তপ্রতিষঠা। অনুলিখন £ ভবরঞ্জন ঘোষ। কথকের নাম: 


| অনুলেখক মরণ করতে পারেন না। শুধু মনে আছে, কথকের বয়স ৬০২৬৫ শরীর শক্ত-সামর্থা, গায়ের রং তামাটে ।- সম্পাদক, উদ্বোধন 


করত ছিলেন। রাঁিরভোরাভা অঞ্চলে তিনি থাকতেন। কাল 


রর মুখের আছর জবর হোষ তীর ই তির নেছিলেন। বরা মম তখন রাত 
১৯৫১।-_সম্পাদক, “উদ্বোধন নর 


ৃ সংগ্রহ 0 স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : 
*০ব্ব্স্থণা____ান্পা জগতে ২০০] 





সমাধিপাদ 


রাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। 11১২।। 
ৃ ও বৈরাগোর দ্বারা এই বৃত্িগুলিকে নিরোধ 
; করিতে হয়। 

: তত্র স্থিতৌ যত্বোহভ্যাসঃ। 11১৩।। 

;  বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করার চেষ্টার নাম অভ্যাস। 

? স তু দীর্ঘকালনৈরস্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। 11১৪ || 
অভ্যাস সুদৃঢ় হয়। 


ূদৃ্টনশ্রবিকবিষযবিতৃষণ্য বশীকারসংজ্া বৈরাগ্যম্‌ |1১৫।। 


; করিয়াছেন তাহারই “বশীকার' নামক বৈরাগ্যলাভ হয়। 
£ মন্তব্য ঃ8 আমাদের জীবন বলিতে স্থুল ও সূক্ষ্ম দেহের 
ক্রিয়া বুঝায়। এই দুইটিই অবিদ্যাধাতু দ্বারা গঠিত। এইসবই 
 হুট-পাটকেলের মতো জড়বস্ত। ইহাদের ক্রিয়া বন্ধ করিতে 
: হইলে প্রথম প্রয়োজন-এঁ খেলা যাহা আমাদের কোন 
: কাজে লাগে না, তাহা বুঝিয়া তাহার দিকে মনের টান বন্ধ 


: বলপ্রয়োগ। 

£ সামান্য পান-তামাকের নেশা ছাড়া আমাদের পক্ষে 

; একটি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই নেশা ছাড়িতে 

? হইলে, ইহাতে আমাদের যে কিছুমাত্র উপকার হয় না, বৃথা 

; শক্তিক্ষয়, অর্থব্যয় এবং নেশার দাসত্ব করিতে হয়-_ইহা 
£ বিচার করা প্রয়োজন। তারপর মাঝে মাঝে উহা ছাড়িয়া 

থাকিয়া দেখিতে হয়, ইহা ব্যবহার না করিলে আমার কিছু 

: ক্ষতি হয় কিনা। 

1 এই সংসারভোগের নেশা ছাড়িতে হইলে এইরূপ বুদ্ধি- 

: বিকাশের দরকার যে, অনস্তকাল ধরিয়া এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ও 


; মনের কত ভোগ জোগাইলাম, তৃপ্তি তো একটুও হইল না, 
: বরং তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব এইদিকে আর: 
; অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। এইরূপ বিচারে কথাটা স্পষ্ট: 
? হইয়া উঠিলে মাঝে মাঝে মন বুদ্ধির এই খেলা বন্ধ করিয়া: 
; দেখিতে হয় যে, আমার নিজের মধ্যে এত আনন্দ আছে যে,; 

; বাহিরের বস্তু লইয়া খেলা করা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। 


এইরূপ অভ্যাসের সহায়ে বৈরাগ্য যখন পরিপক্ক হইয়া: 


ৃ উঠিবে তখন ব্রিগুণাত্িকা মায়ার বন্ধন সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া: 
: যাইবে এবং স্বস্বরূপের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 


এই সংসারভোগের উধের্ব যে অনস্ত জীবন, অনস্ত জ্ঞান: 


ও অসীম আনন্দ আছে, তাহা আপ্তপুরুষের নিকট হইতে: 
? শুনিয়া অথবা শাস্ত্র পড়িয়া বারবার আলোচনা করিতে হয়।! 
; আপ্তপুরুষগণ যে কি আনন্দে জীবনযাপন করেন, তাহা: 
; তাহাদের লীলায় প্রকাশ পায় এবং তাহাদিগের মূর্তি ও তত্ব: 
; চিন্তা করিলে সংসারের উধের্ব উঠিবার একটা আকাক্কা: 


জাগিয়া ওঠে। ইহা যোগাভ্যাস করিবার পূর্বে বিশেষভাবে; 


 প্রণিধান করিবার বিষয়। 


মনের দারুণ চঞ্চলতা নিবারণ করিবার জন্য বিচার: 


; করিয়া বুঝিতে হইবে যে, কত জন্ম ধরিয়া আমি মনের এই! 
লাভ হয় নাই। সুতরাং শাস্তিলাভ করিতে হইলে মনের এই: 
: চঞ্চলতা বন্ধ করিতে হইবে। ইহাতে নানাপ্রকার চিন্তা: 
? করিবার অভ্যাসের উপর বিরক্তি আসিবে। তখন পূর্বোক্ত: 
; উপায় অবলম্বন করিয়া মনকে নিরত্ত করিতে হইবে। 
দৃষ্ট অথবা শ্রুত সমস্ত বিষয়ের কামনা যিনি ত্যাগ : 


এই অভ্যাস আবার এক-দুইদিনে যাইবার নয়। অনস্ত: 


£ জন্মের এই অভ্যাসকে বন্ধ করিতে হইলে অনেকদিন ধরিয়া: 
£ অবিরাম মনের চিস্তা বন্ধ রাখিতে হইবে। মনের চিস্তা বন্ধ; 
: বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বরং ইহাতে যে দুঃখের হাত হইতে ; 
; অব্যাহতি লাভ করিব_ ইহা স্থির নিশ্চয় ধারণা করিতে : 
: করিবার চেষ্টা। দ্বিতীয় কাজ, এ ক্রিয়া বন্ধ রাখিবার জন্য : 
: বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে কোন স্থায়ী ফল: 
: হয় না। কিন্তু যাহারা সুক্ষ দৃষ্টিসহায়ে বা বিবেকবুদ্ধির দ্বারা: 
: যত সুখলাভের বস্তু সম্বন্ধে জানিয়াছেন এবং অন্যের নিকট : 
: হইতে শুনিয়াছেন-_তাহাদের একটিও আমার উপকারক: 
: নহে এবং ভোগের বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে; 
: আমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না-_ইহা সম্পূর্ণরূপে যাহারা: 
£ বুঝিয়াছেন, তাহাদেরই ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হইয়া থাকে।: 
? বশীকারসংজ্ঞা'র সেংজ্ঞা - জ্ঞান) অর্থ__ ভোগের বস্তু: 
: সম্পূর্ণরূপে হেয় বলিয়া ধারণা- ভোগের বস্তু আমাকে: 
; কখনো প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না__ এই জ্ঞান। 


কখনো কখনো বিশেষ কোন কষ্ট পাইয়া লোকের মনে: 


দদন্বনস্দ7 বান তত] 
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তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুণিবৈতৃষ্যম্। 11১৬।। 
£ যে তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা সত্ব রজঃ ও তমঃ__এই তিন 
গুণের প্রতিও বিতৃষ্ণ জন্মে, তাহাই জীবের স্বরাপ প্রকাশ ; 
: করে। 


: অপূর্ব স্বস্তি অনুভূত হয় এবং চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠে। তখন 
নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, সুখ-শীস্তি যাহা কিছু_সব 
; আমার ভিতরেই আছে। আমার স্বরাপ ব্যতীত অন্য বস্তুর 
:কোন প্রয়োজন আমার নাই। এই অবস্থাকে বলে 


: মনের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকে না। 
ও ৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। ।1১৭।। 
যে-সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অশ্মিতা অনুগত 


থাকে, তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেযোহন্যঃ। ।1১৮।। 
অন্য সমাধিতে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু চিত্তের 


মন্তব্য ঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সাধনা মনকে একাগ্র 


: বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহারা ধ্যানযোগ সাধন 
: করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের প্রথম সাধনা মনকে নিষ্টরিয় 
: করিয়া ফেলা এবং এ অবস্থায় স্থির থাকিয়া আমি আছি'-_ 
: এইটি বোধ করা। ইহাতে সফলকাম হওয়ার পর কয়েকটি 
: সাধনার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম, কোন একটি স্থুল বস্ত 
; সম্বন্ধে চিন্তা করা। তাহাতে যখন মন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া 


 হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে, কোন একটি সূক্ষ্ম বিষয়কে 
অবলম্বন করিয়া মন স্থির করিতে হইবে। এইরূপে মন 
: সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গেলে একপ্রকার অবস্থা হয়, যাহাকে 
; সমাধি বলে। এই অবস্থায় কখনো কখনো প্রশাস্তবুদ্ধিতে 
:স্বস্বরূপের একটু আভাস পাওয়া যায়, তাহাকে “সানন্দ 
: সমাধি বলে। আরেকপ্রকার অবস্থায় এ 'আমি'তেই 


1 এইসব সমাধি হইতে মন ব্যুখিত হইলে দেখা যায়, আমার 
: পূর্বসংস্কারসমূহ পূর্বের ন্যায়ই আছে, তবে সংস্কারের অধীন 
হইয়া প্রাকৃত লোক যেমন অবিরাম চঞ্চলচিত্তেঘুরিয়া 
? বেড়ায়, যোগীরা তাহা সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে পারেন। 
£. _ ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্‌। 11১৯।। 

£ এই সমাধি [পরবৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে] : 
? দেবতা ও প্রকৃতিলীন পুরুষদের উৎপত্তির কারণ। 

ট 


মন্তব্য £ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে যোগ্যতালাভের + 


? জন্য যেসব সাধনা করিতে হয়, তাহা না করিয়া যাহারা 
ূ তাহাদের মুক্তি হয় না। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের নির্বাণবাদ: 
মন্তব্য £ এইরূপে অনেকদিন মনকে নিরুদ্ধ রাখিলে মনে : 
? নানাপ্রকার সাধনা করিত। তাহারা সগুণ বা নিণ ব্রহ্মোর: 
; কথা জানিত না, এমনকি ব্রহ্ম বলিয়া কোন বস্তু আছে তা: 
স্বীকার করিত না। তাহাদের মধ্যে অনেকে ছিল নাস্তিক, 
: শুন্যবাদী। তাহাদের এই ধারণা ছিল-_জীবাত্মা বলিয়া কোন: 
: “পরবৈরাগ্য' এবং এই অবস্থা লাভ হইলে সৃষ্টির কোনদিকে : 
; জাগিয়া উঠিলে নিদ্রার পূর্বে যেরূপ ছিলাম, ঠিক সেইরাপই: 
? নিজেকে অনুভব করি। পূর্বোক্ত নিরীশ্বরবাদী ও শূন্য-: 
? বাদিগণ সমাধি অবস্থায় থাকিতে থাকিতে মরিয়া গেলে: 
ৃ ; ঠিক সুযুস্তির অবস্থায় বল্পাস্ত পর্যন্ত প্রকৃতিলীন হইয়া: 
: গৃঢ় সংস্কারগুলি অবশিষ্ট থাকে। [ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।] : 
ৃ : ত্বাহারা যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেই সংস্কার লইয়া আবার : 
: করা। সেইজন্য হিন্দুদিগের ধর্মের আরম্ভেই ছিল গায়ত্রী ? ৃ 
: উপাসনা। তাহাতে একটি জ্যোতির উপর মন স্থির করিতে : 
: উপাসনার ছ্বারা মনের একাগ্রতা সাধন না করিয়া যাহারা: 
? যোগে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে: 
? তত্দ্ারা প্রলুব্ধ হন এবং তাহার ফলে তাহাদের পতন ঘটে।; 
? আর শূন্যচিসতায়, নিষ্টিয় সমাহিত অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে: 
; তাহাদের চিত্তে অবিদ্যার আবরণ থাকে। তাই তাহারা: 
: কল্পাস্তে পুনর্জন্মলাভ করেন। : 
: যাইবে তখন বুঝিতে হইবে, মনের একাগ্রতা শক্তির বিকাশ : ৃ 
; করেন তবে তাহাদের মনে তখন মূল অবিদ্যার ভাব ছাড়া; 
? অন্য ভাবও থাকিতে পারে। তাহা হইলে তাহাদের; 
: মৃত্যুকালের চিন্তা অনুসারেই তো পরজন্ম হইবে। আর যদি: 
; পর্যস্ত সেই অবস্থায় থাকিতে হইবে। : 
: একপ্রকার নিশ্চলা বুদ্ধি হয়, তাহার নাম “সাস্মিতা সমাধি'। : 


প্রচারের ফলে অনেক লোক ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিয়া : 


জিনিস নাই। তাই তাহারা ভেকের বা সাপের মতো কুস্তক: 


থাকেন। বল্পান্তে যখন নৃতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পূর্বে: 


জন্মগ্রহণ করেন। : 
কর্মযোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া এবং 


যাহারা ধ্যানযোগে প্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যাতে মন লীন! 


বোদাতশান্তে বিেহমুক্তি ও জীবন্মকতি_এই দুই অবস্থার? 


; কথা প্রসিদ্ধ আছে। বিদেহমুক্তি বলিতে জীবনান্তে মুক্তির: 
; কথাই বুঝায়। তাই আমরা বিদেহলয়কে সেইরূপ দেহহীন: 
: অবস্থায় প্রকৃতিলীন-_এই অর্থও করিতে পারি। আর মৃত্যুর: 
প্রাক্কালে মনের যে-অবস্থা থাকে, ুনরজনে সেই অবস্থাই 
প্রাপ্ত হয়__ইহা তো সর্বজনবিদিত সত্য। 


টীকাকারগণ “বিদেহ' বলিতে “দেবতা, যা স্বামী 


? বিবেকানন্দ & একই অর্থ প্রহণ করিয়াছেন। [ক্রমশ] 
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? তার এক কোণে সম্াঙ্জীর বিশাল স্মৃতিসৌধ 
সূর্যকে বেঁধেছিলেন যিনি 
; আপন রাজ্যের সীমানায়। 


: 1 
! অনতিদূরে, অনাড়ম্বর পরিবেশে এল দত একট ১৬ 
র্ ৰা 


টি তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটা প্রাণ ৃ 
রর লিকার 
বোধহীনতীয় যার যাত্রা শুরু 

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার 

/ ঝড়-ঝাপটা সামলে 


: কদিন ফিরে আসে 

একাকী গাঁডিয়ে সেখ ভিক্ষু সম্যাসী। সে 

৯৮৯৪০ ৬৬৫৫, যেন এক চাকা ঘোরার খেলা-__ 

) শুধু, ঘোরার পথটাই থাকে অনাবিষ্কৃত। 

; দাঁড়িয়েছিলাম দৌহের মাঝখানে। ভাঙা আর জোড়া 

: বুঝি বা শ্রান্ত-র্রাস্ত বৃদ্ধ পৃথিবীটাও নিত 

' এ-দুয়ের টানে। ০০০প০প-৯ বিটি 

: বহিরঙ্গে তার বাস্তবতার রডিন ফানুস। তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটা প্রাণ. 
1 অস্তরের মণিকোঠায় মুক্তির ব্যাকুলতা। টু টনোরনর করদ গস 
নিত্য আর অনিত্য সদা লীলারত [ফট « % 

? তারই প্রতীকচিত্র বিদ্যমান হেথা। | 42 উপলব্ি 
বা দে সবজী ২ 

রা 9 মঞ্জুলা ঘোষ 

ৃ হেথা আছ তুমি, হোথা আছ তুমি, : 
প্রেমহীন আস্ফালন অনিত্য সদহি। 12:8% তুমি তো বিশ্বময়! ৃ 
? নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষু কী করিল দান? তবু কেন আমি ঘুরে ঘুরে মরি 

1 কোন্‌ মন্ত্রে নিল হরি' পৃথিবীর প্রাণ? মনে লয়ে সংশয়? 

? কোন্‌ ডোরে বাঁধি নিল সবার হৃদয়! রেখো নাদূরে গির্জায় তুমি? মসজিদে তুমি? 
প্রত্যেকের হৃদয়ে গড়া স্মৃতিসৌধ তীর। মধুত্রী গুপ্ত ১৮ 

্ মূঢ় মন মোর তবু বোঝে নাকো 
57759 আমার বীণা বাজাও প্রভু, আছ তুমি অস্তরে। 
 যে-হুদয়ের উখিত কম্পন বাজাও তোমার সুরে। ডেকে ডেকে মরি, ছুটে ছুটে যাই 
৷ ফাটল ধরিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নাহি 

: সুখের খেলায় ভুলিয়ে আমায় কভু সাড়া নাহি মেলে 
: অখণ্ড রাজ্যন্থিত বিশ্বমনাধিপতি 187 
বু-মু-বরাপ আব্মাতেই হিতি। . আসে হো রে. তব কৃপা বিনা, তব দযাবিনা ২ 
অতি সুক্ম কীটাণুকীটেও দিতে মুজিদান.  অক্রু হয়ে পড়বে সেদিন ৮4১ 
 হাস্যমুখে দূর্বাদলে তার অবস্থান। পরশ তোমার ঝরে। ০ চপ 
 উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ভূপতি-ভিখারি পঞ্চমে সুর উঠবে বেজে তাই মনে ভাবি, সবকিছু ছাড়ি 

; ন্নেচছ আর অচ্ছুৎ যত-_ হাদয়-বীণার তারে ডুবে যাব অন্তরে, 

1 সবারে চেনাতে তাদের দৈবী স্বরূপ সুখের খেঙ্গায় ভুলিয়ে আমায় সেখানেই খুঁজে পাব হে তোমারে : 
 প্রেরণাস্বরূপ তিনি, নীরবে নিভৃতে ।। শাল সব চাওয়া যাবে দূরে। ! 
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দেখো না বাজায়ে 


ওর বীণা পরে বেহাগ কালেংড়া কি কাফী বা 


ছন্দহীন বেসুরের পালা আজি থাক দূরে, 
স্মৃতির দুয়ার থেকে দুয়ারেতে ঘুরে 
তীর্থ কর সারা। 

শত হস্তে শত অস্ত্র কর সংবরণ, 
আজি যে শুধুই স্মরণ-__ 

নত্তর স্বরে, নত মুখে 

আভূমি লুটায়ে 

ভালবাসি, বাসিয়াছি, বাসিব যে ভাল'। 
তারপর-_ 

দুটা অশ্রজল, 

নিজ হাতে গাঁথা মালা 

চন্দনের গস্ধটুকু রেখে 

ধীরে ধীরে 

দায়হীন দাবিহীন বিস্মরণে ফেরা। 
মৃতদের নেই কোন কাল বা অকাল 
সব দোষ ক্ষমা তার 


সব রাত সূর্যসকাল। 


ফৌটা ফৌটা গলে মোম... যায় ঝরে আয়ু। 


যে-পুঁথিতে প্রেমের সুখের স্বপ্ন 
রয়েছে 


তবে এ-জগতে থেকে কিবা প্রয়োজন?; 
কেনই বা বৃথা এত তুচ্ছ আয়োজন?: 
জমিজমা নিয়ে কত মারামারি, : 
বিষয়-আশয়, কত দরাদরি।: 

কিছুই তো নেব না, সব রবে পড়ে: 





এই সারকথা মোরা ভুলে যাই; 
মূল সেই কথা যদি থাকে মনে, 
সুখদুঃখ কিছু পশে না জীবনে ।; 


্তহ্্ ৰ 
বানভাসী মানুষ 


শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় 


মুখের নাগালে: 

সাপ আর মানুষ গাছকে : 

ভুলে গেছে শক্রতার কথা।: 
মার চোখে দেখতে পেয়েছি: 
পশ্চিম আকাশের মেঘ: 

পাকের মধ্যে গরুগুলো রাখালের : 
পাখা মেলে উড়ে গেল: 


সুধাংশু দাম 


যে-পথিক আজ হেঁটে যায় এ 
সাগর কিনারে বালিতে 
বালুকাবেলায় চলিতে। 
কিন্তু সে-রেখা মিলায় পলকে 
রহে না তো ক্ষণকাল 
ঢেউ আসি উত্তাল। 












র শুকনো মাটি ফেটে চৌচির। তীব্র দাহে অস্তঃ- 
চলে খরা। বড় তৃষ্জা, বড় আকিঞ্ধন, বড় দাহের 


৯৯৬৮ কখনো উর্বর কখনো বন্ধ্যা। 
? লোকালয় থেকে, অরণ্য-বিশালতা থেকে এ কোন্‌ স্নিগ্ধ স্বর? 


: কলকল শ্রোতোধারায় এ কোন্‌ নুড়িপাথরের রিনিঝিনি শব্দ? 
: কোথায়, কোথায় তুমি মঙ্গলময়ী কল্যাণরূপিণী? 


£ অজস্র পোকামাকড়ের কুরে খাওয়া হ্বদয় দাঁড়ায় যাচনার পাত্র 
: হাতে। কৃশ, দুঃখী, সময়ের গ্রাসে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত মানবসস্তান ; 
£ উধ্বযুখী। দাও ভরে দাও তোমার করুণার বারি, তোমার এ : 
: কিছু শ্রেয়, যাকিছু উত্তম-_তাই-ই তো চাই অন্যের কাছে পৌঁছে: 
: দিতে। করতে চাই অংশীদার। তাই কি এভাবে নিরস্তর বদ্ধ দরজা : 
! খোলার প্রাণাস্তকর চেষ্টা? একচোখা দৈত্যকে হটাবার তাগিদ? : 
: ওদের বিশ্বাস দাও, ওদের ঘুম জাগানো ভোরের গান শোনাও,; 
: ওদের ধৈর্য দাও, ওদের ভালবাসবার মন্ত্র দাও। মাগো, আমাদের : 
: বাঁচার শক্তি, দগ্ধ অন্তরে সাস্ত্বনা-শাস্তির প্রলেপ দাও। : 


£ মায়াভরা দুটি চোখের শ্নেহসুধা মাখিয়ে দাও সর্বাঙ্গে। শীতল হই, 
 ্াত হই। মাগো, বড় তৃষ্ঞা! 

শোষণের অভাবনীয় আগ্রাসন। হাটার পথে নিশ্চিত চোরাবালি 
: গহ্র। দিগ্ত্রান্ত, পরিশ্রাস্ত মানবতার কী দারুণ অবক্ষয়! আমাদের 
: বিশ্বাসের ঘরে সিঁদেল চোরের উৎপাত, সত্য প্রকাশের দরজায় 


? ওঁৎপাতা কালো এক চোখা দৈত্যের পাহারা, মনের রাজ্যে হিংসা, : 
: চলেছে দ্রুত। তুমি নতুন সন্তান তৈরি করে দাও, যারা মাথায় : 
£ আর হৃদয়ে তোমার অমৃতকুত্ত বয়ে নিয়ে চলবে__যে-অমৃতকুস্ত : 
: থেকে বিতরণ হবে সুধা। পথের দুধারে লোকালয়, যাচনায় যারা : 
; ভরে পাবে সম্ভীবনী রসমাধুরী “মা” নামের ছায়াময় আশ্রয়। 


: লোভ, কলুষতার মহোৎসব, আমাদের আশপাশে মহামারী। 
আমাদের রক্তের রঙ এক হয়েও আমরা পরস্পরকে ধর্মের 
; জগাখিচুড়ি গলাধঃকরণ করিয়ে নাভিশ্বাস তুলে দিই। আমরা 
: পথভোলা, পথভ্রষ্ট! 


মাগো, বড় দুঃসময়। বড় কঠিন চলার পথ। তুমি এসে স্থান : : 
: হৃদয় থেকে হৃদয়াস্তর তোমার আশীর্বাদ প্রকাশিত হোক, প্রসারিত : 
: হোক। যে দুঃসময়ের ঘেরাটোপে সাধ্যের মধ্যেই অসাধ্যের কথা : 
£ বলতে চাইলাম, চাইলাম মায়াকুহক কাটিয়ে কানে কানে তোমার : 
: সুবচন শুনিয়ে দিতে__তাদের তুমি মুক্তি দাও। মুক্তি দাও; 
£ অনাগত অগণন মানব-সস্তানকে। : 


: নাও এই খরা, মহামারী, দুর্বিপাকের ঘোর সময় থেকে উদ্ধারের 
: নিমিত্ত। জায়গা করে নাও হাদয়মাঝে। আমাদের কষুত্ প্রচেষ্টা আর 
; কতদূর শোনাবে অহিংসার কথা, কতদূর পৌঁছাবে গুটিকয় মানব- 
: সম্ভানের আপ্রাণ রক্ত-ওঠা কঠধ্বনি? 

“হিন্দু না ওরা মুসলিম এ জিজ্ঞাসে কোন্‌ জন?” এপ্পরশ্ন 


; আজও, এ-প্রশ্ন কালের গর্ভাধারে বিষাক্ত কীটের মতো ঢুকে ; 
: কাতরতা, তোমার চিস্তায় শুধু মানুষের কল্যাণ-কামনা, এ-: 
; বোধটুকু তুমি সধ্যারিত হতে দাও চিত্তে, বুদ্ধিতে, মননে। ওদের : 
£ জানতে দাও তোমার লৌকিকতায় তুমি কত কাছে সবার, এবং : 
£ তোমার অলৌকিকতায় তুমি শস্যে, ফুলে, ফলে, আকাশে, : 


' থাকে। কুরে খায় বিবেক, কুরে খায় সভ্যতা। জলাভূমির জল 
: শুকিয়ে যায়, ফসলের খেতে মাথা তোলা কচি নধর ফসল 
£ আকম্মিক আঘাতে পুড়ে যায়, নুয়ে যায় ভূমিশয্যায়! হায় 
; মানবতা, হায় ধর্মের নামে অধর্মের আস্ফালন। 


1 মাগো, কণ্ঠের সপ্তগ্রাম থেকে উচ্চারিত তোমার একটানা ; 
: মিলনের কথা-_“শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদ তেমনি ; 


: আমার ছেলে।” সেই উদাত্ত উচ্চারণে তুমি এক দুঃসাহসী নারী, 
: তুমি মাতৃত্বের চিরস্তনী গণ্ডিভাঙ্া সুধাময়ী। তাই তোমার জন্য 
: এক বুক প্রত্যাশা । গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, গৃহে প্রান্তরে হাতে 
: নিয়ে চলেছি সময়ের কর্পূর-পুটলী, হাদয়ে তোমার নাম-পুঁজি। বড় 
: দ্রুত নিঃশেষ প্রথম পুটলীর সম্বল। ছুটছি, ছুটছি। “আর কেউ না 
? জানুক, জানবে তোমার একজন মা আছেন।” বিশ্বাসের রথটাকে 


ঘুরে ঘুরে ফিরি; খুঁজি একটি ছায়াশীতল স্পর্শ। প্রকৃতি আপন 
; মানুষে মানুষে খুনোখুনি, বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে সে কী ঠোকাঠুকি!: 
; আমাদের চাতক মন কেবলই ব্যাকুল, কেবলই ছোটা এবং ছোটা। ; 
£ “ভয় কি? এই তো আমি।' অনস্ত অন্বর থেকে, দিগন্তবিস্তৃত : 
প্রান্তর? তৈরি করে দাও আরো অসংখ্যজন, যাদের বুকে তোমার : 
£ অভয় খেলা করবে বসন্ত বাতাসের মুগ্ধতা নিয়ে। তোমার জন্য 
: প্রাণের মাঝে কাঙাল এক নীলকষ্ঠ পাখি কাতর হয়ে উঠুক জনে 





£ প্রচণ্ড গতিতে ছুটিয়ে শুধুই জানাতে চাইছি, একটুকু হলেও 
£ সবাইকে শোনাতে চাইছি এই অভয়বাণীর মহামন্ত্র! হা জগৎ, হা; 
; বিষবাণে অন্ধকার মানবের অস্তর-বাহির। ওদের কানে বিষয়ের: 
£ ঝনঝন, ওদের চোখে বৈভবের গুলি, ওদের কণ্ঠে জগতের গরল। : 


বাতাসে বাতাসে বারুদের গন্ধ। পোড়া দেহের বিষঞ্নতা যত্র: 


? তত্র। আমাদের পাথেয় কোথায়? ভুলে গেছি রনী, ভুলে গেছি: 
£ কবিতার শরীর। ভুলে গেছি মায়ের আশীর্বাদবাণী! : 


মাগো, বড় জটিল সময় এখন। ভাইরে ভাইয়ে রেষারেি,? 


নিংশ্বাসে এলোমেলো কষ্ট, বড় কষ্ট। গুটিকয় মানুষ আর কত: 
পায়ের পাতায় রক্ত ঝরিয়ে পার হবে আগাছায় ছাওয়া সমাজ-; 


জনে। ওদের জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও মাগো। ওদের: 
হাদয়টা একটা স্বচ্ছ আধার করে দাও। : 
এ-প্রার্থনা তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে জাত। যা-; 


আমরা ' হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি, আমাদের কপূর্র সময় ফুরিয়ে: 


গৃহ থেকে গৃহাত্তর, বন থেকে বনাস্তর, মন থেকে মনাস্তর, 


বাতাসে উপস্থিত শুধু তোমার মঙ্গলম্পর্শে, মঙ্গল-ইচ্ছায়। 


“দাড়াও আমার আখির আগে।” মাগো, তুমি দীড়াও: 


£ আমাদের রুগ্ন চেতনার রাজ্যে, দাঁড়াও আমাদের কষ্ট, তাপ-: 
£ জর্জরিত জীবনের চৌহদ্দিতে। অমঙ্গলকে অপসারিত করে তুমি: 
£ উচ্চারণ কর-_যারা আছ এবং যারা এখনো পৃথিবীতে আসেনি, ; 
£ তাদের সকলের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ। এত বড় সঙ্কটে: 
£ শুচিশীতল ঝরনা হয়ে বয়ে যাবে না, মাগো? 0 


* লেখিকা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডিরেক্টর ।--সম্পাদক, উদ্বোধন" 


্জ্দব্বন্স্থা__াল। ১৪০৮০ দে ২০০১] 





এই পরিক্রমাটি "স্বামী নির্বা্ানন্দ স্মারক রচনা' রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক, "উদ্বোধন' 


ভাগ মানুষেরই স্মরণশক্তি কম, বিস্মৃতিই : 
ধক। বিস্মৃতির অর্থ কিন্তু বিনাশ নয়-_রাতের সব : 


; এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জীবনের দিনগুলো চলে যায়, হারিয়ে যায়, 
: স্মৃতিগুলো থেকে যায়। অলস ক্ষণে, কাজের অবসরে, স্মৃতির 


? আমার ১৯৯৮ সালের বিদেশ ভ্রমণের দিনগুলি 

1? ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ লন্ডনের '7২817810191018 8/1159101 
: &10011 &895001865'-এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এল এই 
: মর্মে যে, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে জুন মাসে আমাকে 
; সেখানে যেতে হবে। সেইসঙ্গে তারা এও জানালেন যে, 


: আলোকে তারা যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করছেন, তা আরো 
; সম্ন্যাসীর সামিধ্য স্বল্পদিনের জন্য হলেও চাইছেন। এই সুবাদে 
? আয়োজন করতে ইচ্ছুক। তারা এও লিখলেন যে, আমার আসা- 
; যাওয়া, থাকা-খাওয়া এবং ওখানে থাকাকালীন আনুষঙ্গিক 
: যাবতীয় ব্যয়ভার তারাই বহন করবেন। অনুরোধকারীদের মধ্যে 
' ছাত্রও ছিল। এদের সঙ্গে একমত হয়ে লন্ডনের বোর্ন-এন্ড বেদাস্ত 
; সেন্টারের অধ্যক্ষ স্থামী দয়াত্মানন্দও আমাকে যাওয়ার জন্য 
: আমন্ত্রণ জানালেন। প্রায় একই সময় কানাডার বেদাত্ত সোসাইটি 
: অফ টরন্টোর অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দের কাছ থেকেও আগস্ট 
: মাসে এক আধ্যাত্মিক শিবিরে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণপত্র 
? পেলাম। জুন ও আগস্ট মাসের এই স্বল্প ব্যবধানে আমার পক্ষে 
: দুবার যাওয়া অসম্ভব ভেবে তাকে অনুরোধ জানালাম যে, 
? আগস্ট মাসের পরিবর্তে যদি তিনি উৎসবের দিন এগিয়ে জুলাই 
: ভ্রমণ যুক্ত করা যেতে পারে। আমার আগ্রহে বেলুড় মঠের ; 
: অনুমতি নিয়ে তিনি কর্মসূচীর সময় পরিবর্তন করে জুলাই মাসে : 


; করলেন। দুই জায়গা থেকে আমার আমন্ত্রণ পাওয়ার কথা জেনে; 
; পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমায় উপদেশ: 
: দিলেন যে, যদি টরন্টো যাওয়া স্থির হয়, তাহলে যেন অতি : 
? অবশ্যই স্বামীজীর স্বৃতি-বিজড়িত সহত্র-ত্বীপোদ্যান দর্শন করে 
: আসি। সঙ্ঘের নিয়মানুযায়ী ইংল্যান্ড, কানাডা এবং সহনর-: 
 স্বীপোদ্যানে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের; 
: কাছে আবেদন করলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়ে এল। 


১৪ জুন ১৯৯৮, রবিবার দিল্লি আশ্রমের কয়েকজন সাধু; 


; ও শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী আঙর্জাতিক বিমান-: 
: বন্দরে এলাম। সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার: 
; বিমানে উঠলাম। বিমানে একটা ভাল আসনও পাওয়া গেল।; 
£ আসনে বসে জানালার কাচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকালাম। : 


একসময় মাটির সংশ্রব ত্যাগ করে হঠাৎই যেন অনেক : 


 উূতে উঠে গেলাম। ধরদীর সাথে পঞ্চ ইল্রিয়ের যোগ সী? 


হয়ে একটামাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল-_কেবল দর্শন-ইন্দরিয়, : 


: : তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে ধরণীকে 
£ তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। স্মৃতি-বিস্মৃতি একই ; 
; জাতি, মনুষ্য-মনে একই সাথে সহবাস করে। এরা একই মুদ্রার : সামনে 


নিশ্চিতরূপে জানতাম, সে ভ্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। নিচে-ওপরে, : 
সামনে-পিছনে শুধুই অতল নীলিমা । যাত্রীদের মধ্যে অনেক : 


? বিদেশী বন্ধুও ছিলেন। ভারতীয়দের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তারা: 
: ? গল্পে, কথায় মেতে 
: মণিকোঠা হাতড়াতেই খুঁজে পেলাম মধুর কিছু স্মৃতির সন্ধান__ : 
£ এল-_-“হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/ শক-: 
: হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন/ পশ্চিম আজি: 
: খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার/ দিবে আর : 
; নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে! এই ভারতের! 
! মহামানবের সাগরতীরে ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের : 
; সেই ল্ভনে জনৈকা ইংরেজ মহিলা স্বামীজীকে একবার 
? আপনারা কখনো একটা জাতিকেও জয় করেননি?” 
: সাহমী, ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ইংরেজ জাতির পক্ষে একথা শোভা: 
; পায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই সত্য। কিন্ত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: 
£ ঠিক তার বিপরীত। স্বামীজী নিজের মনকে জিজ্ঞাসা: 
£ করেছিলেন £ “ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি?” 
? পেয়েছিলেন £ “আমরা কখনো অপর জাতিকে জয় করিনি।” 
? এই আমাদের গৌরব। আমরা ভারতীয়রা বরাবর দিশ্বিজয়ী।: 
; আমাদের দিথ্িজয়ের কাহিনী সম্রাট অশোক ধর্ম ও; 
? আধ্যাত্মিকতার দিছিজয়রূপে বর্ণনা করেছেন। ভারতকে আবার; 
নতুন করে পৃথিবী জয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই যেন ভারতমাতা : 
£ জোর করে স্বামীজীকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের : 
1 জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী কালে: 
? আরো কত পুণ্যাত্মা সাধু বিদেশে গেছেন। বেদাত্ত ও: 
 হ্ীরামকৃষ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে কত সাধু দেশ: 
; ছাড়া হয়ে বিদেশের মাটিতেই পড়ে আছেন। আবার আমার : 


, যেন ধতকালের চেনা।: 
রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ কবিতাব সেই অংশটুকুর কথা মনে: 


মনে পড়ল বিমান আমাদের যে গস্তবস্থনে নিয়ে যাচ্ছে, 


£ “আপনারা হিন্দুরা কি করেছেনঃ: 
বীর, : 


উত্তর; 


; মতো কতজন যাবেন অভিজতা সঞ্চয়ের জন্য__যাঁরা যেতে 
; পারেননি তাদের জন্য কত না-জানা তথ্য বয়ে আনতে। : 


১০৩তম বর্য--€ম সংখ্যা ৩১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 2 মে ২০০১ রর 


একসময়ে বিমানসেবিকা ঘোষণা করলেন, বিমান নিরবে 
লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করছে। হিথরো 


রামকৃষ্ বেদাত্ত সেন্টারের প্রধান স্বামী দয়াত্মানন্দ এবং তার : 
সহকর্মী স্বামী শিবরূপানন্দ। গৃহী ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যা- : 
অন্দিবের প্রাক্তন ছাব ডাঃ নবগোপাল সামস্ত, সস্ত্রীক ডাঃ প্রহ্াদ : 
বসু, দিলীপ মুখাজী প্রমুখ । সেন্টারের গাড়িতে আশ্রমে এলাম। : 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাস্তাঘাট। রাস্তার দুধারে ভিলা বা বাড়িগুলি : 
দেখতে একইরকম, একই রঙে রঙ করা--যেন কেউ তুলি : 
দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে! দোকানপাট সুন্দরভাবে সাজানো, 
কোথাও কোন ময়লা নেই, নোংরা কাগজ বা ফলের খোসা 
পড়ে নেই। লন্ডন শহর থেকে প্রায় পঁয়তালিশ কিলোমিটার 
দূরে অবস্থিত আমাদের এই আশ্রম। এই আশ্রমের স্থাপনা : 


বা 
ন্$ ন 






টান 
১৯৪৮ সালে। প্রায় দশ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা এই : 


আশ্রমের শাস্ত, নির্জন পরিবেশ মনকে শ্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিল। : 
তুষারাবৃত, মৌনী, ধ্যানগন্ভীর হিমালয়ের কোলে মায়াবতী : 


আশ্রমে যে নীরবতা বিরাজ করে, এখানে তারই আভাস। : 


গভীর অধ্যাত্ম পরিবেশ, অতি সুন্দর মন্দিরগৃহ, বিশাল লন, 
মন-কাড়া পুসষ্পোদ্যান, বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ঘন সবুজের 
সমারোহ আর অদ্ভুত এক নীরবতা আশ্রমকে ঘিরে আছে। 
স্বামী দয়াত্মানন্দ এবং আমি দীর্ঘকাল একসাথে চেরাপুঞ্জি : 
আশ্রমে কাজ করেছিলাম। তার কাছে শুনলাম যে, এই 
আশ্রমটি বাকিংহামশায়ারের অস্তর্গত। ১৯৫১ সাল থেকে এই : 
সেন্টার “বেদাত্ত' নামে এক দ্বিমাসিক পুস্তিকা বা জার্নাল প্রকাশ : 
করছে। বর্তমানে এর সম্পাদক স্বামী দয়াত্মানন্দ, সহ-সম্পাদক : 
স্বামী ত্রিপুরানন্দ এবং স্বামী শিবরূপানন্দ। এই কেন্দ্রে বছরে : 
দুবার, কখনো তিনবার আধ্যাত্মিক শিবির বা 50821 : 
18008 অনুষ্ঠিত হয়। আক্ষরিক অর্থে "শিবির কথার অর্থ 
রোজকার একঘেয়ে কাজ থেকে সাময়িকভাবে অবসরপগ্রহণ। 
আশ্রমে এই ধরনের শিবির যখন হয়, তখন জীবন-সং 


ডি সা 1০: 
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চল 


ৃ ক্লান্ত মানুষ কিছু সময়ের জন্য এখানে একত্রিত হন। ঠাকুর, মা, 
: স্বামীজী ও বেদাস্তের আলোচনার মধ্য দিয়ে এঁদের মধ্যে প্রায় : 
বিমানবন্দরে আমায় সাদর স্বাগত জীনালেন বোর্ন-এন্ড ; 


ভুলে-থাকা অধ্যাত্মজীবন এবং অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ হয়: 
: এবং তখন এক উচ্চ আদর্শসম্পন্ন জীবন অবলম্বন করার : 
: বাসনা জাগে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছর উশ্বর-: 


: অনুসদ্ধিৎসু বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আশ্রমের সাধুরা শুধু: 


: নিজেদের কেন্দ্রে বেদাস্ত প্রচার করেন না। দেশের বিভিন্ন: 
: স্থানে গিয়ে তীরা বক্তৃতা দেন এবং দীক্ষিত ও অনদীক্ষিত; 
সবরকম মানুষকেই আধ্যাত্মিক চেতনার উম্মেষে সহায়তা; 


: করেন। আশ্রমের ভিতরে একটা পুস্তক বিক্রুয়কেন্্র আছে-_-. 
£ দর্শনের বই, ভক্তিমূলক বই এবং ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও: 
? অন্যান্য ধর্মায্াদের জীবন ও বাণীর ভিত্তিতে লিখিত পুস্তকের : 


৮০০০০২৪০৯০০ ইউজ 
৮2 জন্য চেষ্টা করেন। স্বেচ্ছাসেবা দেওয়ার; 
125. ১1০1] জন্য অনেকে এগিয়ে আসেন। সাধুজীবন : 

1.2 ২৫৭ যাপনে আগ্রহীদের আশ্রম সাময়িকভাবে : 
“শিক্ষানবিশ বা “নবিশ' (7০1০৪) বলা: 
এ কঠিন পর্যবেক্ষণকালে এঁদের: 
নিী চালচলন এবং মনের প্রবণতা ইত্যাদি: 
ক বিষয়ে যদি কর্তৃপক্ষ সন্তষ্ট হন, তখন: 
বা এঁদের আশ্রমে গ্রহণ করা হয় এবং; 
টী ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এঁদের জীবনের: 
না শ্নোতকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। অতীতে ; 
51110 50 নামে একটি সংস্থা এই: 
আশ্রমকে বিশেষভাবে অর্থসাহায্য : 
করেছিল। রবিবার ছাড়া অন্য দিনেও এই ; 
আশ্রমে নানারকম ধর্মীয় আলোচনা হয়।: 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী: 
: বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব মহাসমারোহে বিশেষ পৃজাদির : 
: মাধ্যমে পালন করা হয়। এছাড়াও দুর্গাপূজা এবং ক্রিসমাস ঈভ : 
বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৃ 

মধ্যাহ্ে সামান্য বিশ্রামের পর সস্ত্রীক দিলীপ, সস্ত্রীক: 


: নবগোপাল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নারায়ণন্বামী-মন্দির দর্শন: 
: সংরক্ষিত কক্ষে বিশ্রামের জন্য এলাম। রাত্রে “ডায়েরি' লিখতে : 


লিখতে ভাবছিলাম, স্বামীজীর কত স্মৃতি এই লন্ডন শহরে : 


জড়িয়ে আছে! হেনরিযেট মুলার এবং ই. টি. সটর্ডির আমন্ত্রণ 


£ তিনি ১৮৯৫ সালে লন্ডন আসেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের : 
মধ্যে বেদান্তের ভাব প্রচার করা। ১৮৯৫ সালের ১০: 
! সেপ্টেম্বর স্বামীজী প্যারিস থেকে লন্ডনে এসে মিস মূলারের : 
: কেমব্রিজের রিজেন্ট স্ট্রাটের বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে: 
; স্টার্ডির রেডিং-এর বাড়িতে যান। ভারত তখন ব্রিটিশ: 


: শাসনাহীনে। ইংরেজরা ভারতীয়দের খুব হেয় করত। এজন্য: 
! স্বামীজীর মন ইংরেজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। তার: 
? নিজেরও মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, নিজেকে তিনি ভারতের : 


: আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে : 
; পারবেন কিনা। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তার 
: নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন ক্লাব ও সোসাইটি তাকে 
£ বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। লম্ডভনের শিক্ষিত 
? সমাজ, অভিজাত শ্রেণী এবং ধর্মযাজকদেরও একটা অংশ তার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। ইংল্যান্ডে দ্বিতীয়বার তিনি আসেন 
; ১৮৯৬ সালে। এখানে স্বামীজীর বেদাস্ত প্রচার যে কতটা সফল 
; হয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে দেখি, স্বামীজীর আহানে 
£ কয়েকজন ইংরেজ নিজেদের পেশা ও গৃহ ত্যাগ করে তার 


? করেন। এঁরা হলেন জে. জে. শুডউইন, 
; ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ও মিস 
: মাগারেট নোবল। এঁরা স্বামীজীর চরণে 

; নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়েছিলেন। 
£. ১৫ জুন, সোমবার। অভ্যাসমত 
; সকাল পৌনে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করে 
: ম্নানাদি সেরে মন্দিরে গেলাম সাড়ে 
ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ যেন অনেক 
ব্যক্তিও যদি এই সময়টাতে মন্দিরে 
? আসেন, তার মনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা 
£ সদস্য হিসাবে আমাদেরও নানান ররর 
£ ধরনের কাজ করতে হয়, কত দায়- 1৫ 
: দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই কারণেই ৮০৮৭৭ 
 স্বামীজী বলেছিলেন £ "প্রথম কাজ 
: হলো কোথাও শাস্তভাবে চুপ করে কিছুক্ষণের জনা বসে 
; মনকে আপন বেগে চলতে দেওয়া।” এই উদ্দেশ্যেই দিনের 


? এই সময়টুকুর ওপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না। শ্রীশ্রীমাও 
£ বলতেন £ “প্রথমে দেহ স্থির করে বস, দেহ স্থির হলেই আস্তে 
: আস্তে মনও স্থির হয়ে যাবে।” তাদের নির্দেশানুসারে আমার 
; দিনের মধ্যে সকালের কিছুটা সময় এই উদ্দেশ্যেই রাখা থাকে। 
: যাইহোক, সকালে দিলীপ এসে আমায় সাদরে তার গৃহে নিয়ে 
: গেল। মধ্যাহছভোজনের পর অজয় সেনের গাড়িতে আমরা 
? সবাই কেমব্রিজ শহর দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অপূর্ব 
: প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বিকাল প্রায় চারটা 
? নাগাদ গন্তব্যস্থানে পৌছালাম। 


ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন থেকে রোজ চোদ্দটি বাস দুই : 


: ঘণ্টারও কম সময়ে কেমব্রিজে আসে। এছাড়া লিভারপুল স্ট্রীট 
; স্টেশন এবং কিংস ক্রস স্টেশন থেকে প্রতি আধ ঘণ্টায় ট্রেন 
£ আসে এখানে। লন্ডন ও কেমব্রিজের মধ্যে প্রধান রাজপথ বা 
:11910%9) হলো [4 111 লন্ডন শহর থেকে সাতাশি : 
: কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কেমব্রিজ ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় : 


; 3066175 0011920, : 
£ 00168০ ইত্যাদি। প্রত্যেক কলেজের নিজস্ব এতিহা এবং ; 
? কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে এবং কোন পরিস্থিতিতেই 


প্রধান প্রাচীন শিক্ষাকেন্ত্র। ্্রীস্টান 17107851619-র কিছু পাদরী; 


; বা ধর্মযাজক ধর্মতন্ত সম্বন্ধীয় বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে অসসফোর্ড: 
; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে যখন আরো: 
; অনেক শাখার বিদ্যাচর্চা শুরু হতে লাগল, তখন কিছু পাদরী: 
£ কেমব্রিজ শহরে চলে যান এবং ১২৮১ সালে ৮2০16110056: 
£ 0০119£-এর স্থাপনা করেন 18151700 ০1 81)-এর অধীনে ।: 
; কলেজগুলোর মধ্যে এই কলেজটিই সর্বাপেক্ষা প্রাটীন।; 
: কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বত্রিশটা কলেজ আছে।; 
: এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 70085 0011586, 17710) : 
; কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ : 


0০11680, 94. 10175 0011989, 74188021070 0011986, : 





[১০1101010 0০011980, [3গা07210001 ? 


: নিয়মাবলী আছে। প্রায় প্রত্যেক কলেজের সামনেই ভবন-: 
পরিবেষ্টিত একটা চতুর্ভুজ প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র আছে। এগুলো: 
; ছাত্রাবাস হলেও অধ্যাপক বা যাঁদের *০119/" বলা হয়,: 
: তারাও এখানে বসবাস করেন। উপাসনালয়, হল এবং কিছু: 
: কিছু গ্রন্থাগার পর্যটকদের দর্শন করতে দেওয়া হয়। কোথাও 
: কোথাও একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া ; 
; হয়। তবে কলেজের ভিতর পর্যটকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।; 
স্নাতক শ্রেণী পর্যস্ত ব্রিটিশ নাগরিকরা বিনামূল্যে কলেজে? 
; লেখাপড়া করতে পারে। ৃ 


এই শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গা £18'5 0011০8০-এর 
০9৩1 বা কলেজ-সংলগ্ উপাসনালয়। ষষ্ঠ হেনরীর সময়ে : 


নির্মিত এই উপাসনালয় গথিক-পরবর্তী স্থাপত্যকলার এক: 
; অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজও বিদ্যমান। গির্জায়: 
: উপাসনাবেদির পিছনে টাঙানো আছে অমর চিত্রশিল্পী রুবেনের : 


? অতি প্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্কন_-'/১00190101) 01016 1/12811। প্রসিদ্ধ ; 
: সাহিত্যিক ই. এম. ফষ্টার (যাঁর রচিত “4. চ855886 10: 


র ; ট্রিনিটি কলেজের চ্যাপেল টাওয়ার আলোকচিত্র £ অজয় সেন 
1 171018+ এবং "70৬/81৫5 871৫" বিশ্ববিখ্যাত) এবং কবি রুপার্ট : 


ক্রুক যিনি 'যুদ্ধ-কবি' নামে খ্যাত) এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। : 
1 উচ্চ রক্তচাপ- মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, মধু। 
গু) 0০0116£6 তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ম্নাতক ৃ 
স্তরে কলেজের বিদ্যার্থী সংখ্যা সাতশ-র বেশি। ১৫৪৬ সালে : 
অষ্টম হেনরী এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ শতাবীতে ; 


নির্মিত এক বিশাল চত্বর (0198! 00810) কলেজের ভিতর ৃ বহুমূত্র__মাটির নিচের সবজি, রাসায়নিক খাদ্য ও পানীয়। 


: হৃদরোগ-_ঘি, মাখন, তেল, পেন্টি, কেক। 
(উপাসনালয়), কয়েকটা ছ্বার বা £০ এবং ক্রিস্টোফার রেন ৃ টি 
নির্মিত অতি সুন্দর এক গ্রন্থাগার । প্রসিদ্ধ 0199 10 ঘড়িটা ; 
প্রতি ঘণ্টায় শব্দ করে সময়ের জানান দিয়ে যাচ্ছে। 11110) ; 
0০0118০ পৃথিবীর অনেক মনীষীর জন্মদাতা । এঁদের মধ্যে : 


কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যত কলেজ আছে, 


আছে, যাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে হলঘর, চ্যাপেল 


উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী নিউটন, কবি বায়রন, টেনিসন, : 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল প্রমুখ । 


কপ১০৬৮০৭-প ভিন 
থেকে চা খেলাম। শুনলাম, স্থানীয় একটি সংস্থা “1৮৩ ত্া- : 


07085100115 [11007781101) 0০10৩ পদত্রজে পর্যটকদের 
কেমব্রিজ ভ্রমণে সহায়তা করে। 00106 19108)" নামে ছাদ- 
খোলা বাসও আছে, যাতে চেপে শহরের বিভিন্ন কলেজ ঘোরা 
যায়। ভালভাবে সব দেখে আশ্রমে ফিরে এলাম। [ক্রমশ] 





 আ্নানীর ঘা এ, মশলা, লঙ্া। ূ ৃ 
অস্ত্রে ঘা__ এ, মাখন, ঘি, পনীর, সুজি, ময়দাজাত খাবার, 


মাংস, রসাল ফল। 


কোষ্ঠকাঠিন্য-__মাংস, ডিম, ভাজা ও ময়দাজাত খাবার। 


স্নায়বিক অসুখখ- উত্তেজক খাদ্য, চর্বিজাতীয় খাদ্য, তেলে 
ভাজা, ঘিয়ে ভাজা খাবার, চা, কফি, তামাক, মদ। 


£ 0 যাঁরা মানসিক অস্থিরতা, উত্তেজনা, মৃত্যুভয়, অবসাদ 
ইত্যাদিতে এবং যীরা উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ঘোরা, 
মেদবৃদ্ধি ইত্যাদিতে ভুগছেন তাঁরা দিবানিদ্রা বর্জন 
করবেন। রাত্রে তাদের ৫-৬ ঘণ্টা নিদ্রা একাস্ত 
প্রয়োজন। প্রাতর্জমণ, সহামতো কায়িক শ্রম, সময়মতো 
সহজপাচ্য আহার, সৎ চিন্তা, মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে 
বাস খুব উপকারী। [সমাপ্ত] 2 









; অভিষেকের কথা তিনি শুনেছেন। রামের যৌবরাজ্যে : 
অভিষেক হবে- মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হয়ে আছেন : 
?তিনি। রাজধর্মনিপুণা রাজনন্দিনী প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতার 
: সঙ্গে দেবার্চনা করে রামের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। 
? বনবাস-বৃত্াত্ত তার কিছুই জানা নেই। শুধুই আনন্দিত 
প্রতীক্ষা এবং রামের আগমনের অপেক্ষা। 
£ অবশেষে রাম এলেন। কিন্তু কিঞিৎ অধোমুখ হয়ে। 
: রামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ, দেহ ঘর্যাক্ত। রামের সমস্ত 


: এই দৃশ্য দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না সীতা। 
সীতাকে কিভাবে ব্রত-উপবাস-দেবার্চনা প্রভৃতি কাজে 
: আত্মনিয়োগ করে চোদ্দটি বছর অযোধ্যায় থাকতে হবে 


: সেইসব বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। এই সময়ে রাম 
:ও সীতার মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল এবং সীতা কত 


? দেখব। এখানে শুধু এইটুকু বলার, স্বামীর রাজা হওয়ার 
; সংবাদের জন্য যেন্ত্রী পরম প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা 


; পরীক্ষায় আজ তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কী 


জন্য কী অদম্য আকুতি এবং স্বামীর প্রতি কী গভীর : 
৮০৯০১০১০০৪০ 


বাম হারোনজিসারটনিবরানচ্ান 


; সর্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা বলে বারবার শ্রদ্ধা: 
; জানিয়েছেন, এখন থেকেই যেন তা প্রকটিত হতে লাগল।: 
: ছয় বছর বয়সে তার বিবাহ হয় (তখন রামের বয়স: 
: তের)। শ্বশুরবাড়িতে ঘর করলেন বার বছর। এখন এই: 
: সর্বশ্রেষ্ঠ সময়টুকু জনকনন্দিনী বনবাসে কাটাবেন। কিস্তু: 
ূ বিনুমাত্র অশান্ত বা ধৈর্যহারা নন তিনি। তার এখন? 


অপ 
ও ন্নেহে পরম সুখে আছেন। রামের : 


একমাত্র উদ্দেশ্য__স্বামীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেভাবেই হোক: 
স্বামীর অরণ্যযত্রায় সঙ্গী হওয়া। যাদের জন্য এই আঠার: 
বছর বয়সেই সীতার এই বিপর্যয়, তাদের প্রতি কোন: 
: কটুবাক্য উচ্চারণ করলেন না তিনি, বরং স্বামীর সঙ্গে বনে: 
: যাওয়ার জন্য তাকে নানাভাবে উদ্বোধিত করেছেন। স্বামীর : 
সঙ্গে বনবাসযাত্রা ভিন্ন এই মুহূর্তে তার আর কোন: 


প্রত্যাশা নেই। রামকে তিনি বললেন ঃ “পিতা, মাতা, : 
: ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আপন কর্মফল ভোগ করে: 
: আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। অতএব আমাকেও বনে বাস করতে ; 
: চেহারায় শোকের ছায়া। চোখেমুখে চিন্তার কালো মেঘ। ; 
: প্রত্যয়নিষ্ঠ যুক্তি। 


ক্রমে ক্রমে রাম সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন এবং : 


হবে।” (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭1৪-৫) অত্যন্ত সহজ-সরল 


অতঃপর সীতার যে পথচলা তথা জীবন-পরিক্রমা: 


: শুরু হলো, তা ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষু্তা ও পবিত্রতার: 

; ইতিহাস। নিষ্ঠুর অবহেলায় জর্জরিতা এক হতভাগিনীর: 

; বেদনামথিত কাহিনী। স্বামীজী যথা্থই বলেছেন ঃ তিমি 

: সহিষুগ্তার চূড়ান্ত ।”২ 

প্রবল যুক্তি ও গভীর প্রত্যয় নিয়ে রামের সঙ্গে বনগমনের : 
; পক্ষে আপন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তা আমরা পরে : 


সীতা হলেন মিথিলার ই রা রন, 


£ পালিতা কন্যা। “সীতা” শব্দের অর্থ লাঙলের রেখা। তার: 
; উৎপত্তি সম্পর্কে রাজর্ধি নিজেই বলেছেন ঃ 
£ করছিলেন, এখন সেই স্বামীই চলেছেন বনবাসে। এই : 
মুহূর্তে কারো প্রতি কোন ক্রোধ নয়, নয় কারো প্রতি কোন : 
: অসস্তোষ বা উম্মা। জীবনের শেষদিন পর্যস্ত যে-সীতা : 
? ছিলেন সহনশীলতার প্রতিমূর্তি, সেই সহনশীলতার প্রথম ; 
! -_একদিন ক্ষেত্রকর্ষণ করবার সময় লাঙলের রেখা থেকে: 
: অপরিসীম ধৈর্য, কী মহান ত্যাগ, পতির সঙ্গে বনবাসের : 


“অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুঘিতা ততঃ।| 

ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নান্না সীতেতি বিশ্রুতা। 

ভূতলাদুখিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।।” 
(আদিকাণ্ড, ৬৬।১৩-১৪): 


: একটি কন্যাকে পাই। ক্ষেত্রশোধনকালে প্রাপ্ত বলে লোকে; 
; তাকে “সীতা” বলে। ভূতল থেকে উথ্থিত হলেও সে আমার: 


: কন্যারূপেই প্রতিপালিত হচ্ছে 


১ আঠার বছর বয়সে বনযাত্রা। বনবাসে চোদ্দ বছর কাটিয়ে পরে আবার বাল্মীকির আশ্রমে বার বছরের অবস্থান। : 

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৩৮০, পৃঃ ২০৬ 
2. ৩ 'জনক' মিলা রাজগণের কৌলিক উপাধি! আসল নাম নয় রামা়ণের আদিকাণডের একত্র সর্গে রাজা জনক নে কুলপরিচ 
দস াক্া ধর্মধবজ'। 
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প্ীতাকে তিনি বীর্য বীর প্রকাশরপ পণ দিয়ে; 


 যে-কন্যাকে লাভ করতে হবে) বলেও স্থির করেছিলেন : 
? সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো সুরাপা জানকীও রামের অভিপ্রায়: 
1 অপেক্ষাকৃত বিশেষরাপে জ্ঞাত ছিলেন। সুরেশ্বর বিষু 
? যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, সেইরকম: 
 প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পেয়ে হাষ্ট: 
ও সুশোভিত হলেন। (আদিকাণ্ড, ৭৭।২৬-২৯) 


এবং রাম যদি হরধনুতে জ্যা আরোপণ করতে পারেন, 
; তাহলে এই দশরথনন্দনের হাতেই সীতাকে সম্প্রদান 
? করবেন বলে জানালেন। রাম অবলীলায় ধনুর মধ্যভাগ 
গ্রহণ করলেন এবং সহস্র দর্শকের সামনে এ ধনুতে 
: গুণযোজনা করলেন। শুধু তাই নয়, ধনুর মধ্যস্থল 


: একেবারে ভেঙে ফেললেন। তারপর অগ্নিসাক্ষী করে : 
সুখ বোধহয় পল্পপাতায় জলের মতো। এর পরে যা ঘটল, 
? সেকথা প্রথমেই আমরা জেনেছি। 


: রামের হাতে সীতাকে অর্পণ করলেন রাজা জনক। 
! উত্তরফান্ুনী নক্ষত্রে এই বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হয়েছিল। 
1 (প্রসঙ্গত, এঁদিনে একই সঙ্গে আরো তিনটি শুভপরিণয় 


 ক্রোধাগারে গমন ও নিরাভরণা হয়ে ভূতলে শয্যাগ্রহণ 
; এবং তারপরে চিন্তিত ও বিস্মিত দশরথের ক্রোধাগারে! 
ক পপ এ 
? তথা সীতার বনগমনের পথই হয়েছে ৃ 


: উর্মিলা এবং জনকের ভাই কুশধ্বজের কন্যা মাগুবী ও 
 শ্রুতকীর্তি। আর পাত্ররা হলেন রামের তিন ভাই__লক্ষ্ণ, 
ভরত ও শক্রত্ন।) 

1 অগ্নিকে সাক্ষী রেখে রাজা জনক সর্বাভরণবিভূষিতা 


; সহধর্মিনী। তুমি একে গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হোক। এই : 
; অশেষগুণশালিনী কন্যা পতিব্রতা হোক এবং সবসময় ; 
1 শুনলেন। রাম যখন সীতাকে “অহং গমিষ্যামি মহাবনং: 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, ছয় বছর বয়সে সীতা 
গমন করছি”- বলে তার সন্কল্পের কথা জানালেন, তখন: 
: জীবিত অবস্থায় একটি দিনের জন্যও তিনি তা বিস্মৃত : ৃ 
! রামচন্দ্রের প্রতি তার নানা উক্তি তার চরিত্রে এক অনন্য: 
; মর্যাদা আরোপ করেছে। ৃ 


ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী হোক।” 
তার পিতার কাছ থেকে যে-আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, 


: হননি। সীতা কিভাবে এই উপদেশ শিরোধার্য করেছিলেন 
এবং আপন আচরণের মধ্যে কিভাবে তা প্রকাশ 


করেছিলেন, তার মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে সীতাচরিত্র। : 

জনকের কন্যা বলে সীতাকে 'জানকী” এবং বিদেহ ; 
: উপবাসে নিরত থাকবে, আমার শোকার্তা বৃদ্ধা মাতা: 
সীতার রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা রামায়ণের নানা ; 


: দেশের রাজকন্যা বলে তাকে বলা হতো 'বৈদেহী+। 


জায়গায় আছে। একজায়গায় বলা হয়েছে--সীতার 


নয়নযুগল সুদীর্ঘ, মুখমণ্ডল চন্ত্রতুল্য। তার কেশ ও ; 
নাসিকা অতি সুন্দর। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তার নখ উন্নত : 
? উপদেশ সীতার কানে নিশ্চয়ই মধুবর্ষণ করত। কিন্তু এই: 
মুহূর্তে সীতার মনে হলো, এসব কথা একাস্তই অপ্রাসঙ্গিক 
? কেননা পতিপ্রেমের আদর্শস্বরাপা, ভারতীয় নারীসমাজে ; 
শ্বশুরবাড়িতে সীতা পরম আনন্দেই ছিলেন। মহর্ষি : 
1 মনে মনে স্থির করেই ফেলেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তিনিও; 
না। তার পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মাবিধানের অনুরাপ করেই ; 
; করলেন, কিন্তু সীতা অটল। রামায়ণের এই পর্বে সীতার; 
্‌ প্রেম, কর্তব্য, সাহসিকতা, দৃঢ়তা এবং যুক্তিজাল ও বুদ্ধির? 


ও রক্তবর্ণ। তিনি সুশীলা এবং দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর বা 
মানবলোকে তার মতো রূপবতী আর কেউ নেই। 
(অরণ্যকাণ্ড, ৩৪।১৫-১৮) 


বাল্মীকি লিখেছেন ঃ মনত্বী রাম জানকীগত প্রাণ ছিলেন, 
জানকীও একক্ষণের জন্যও তাকে বিস্মৃত হতে পারতেন 


তাকে রামের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এই কারণে এবং 
তার রমণীয় রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তার প্রতি সবিশেষ 
প্রীতি প্রদর্শন করতে লাগলেন। জানকীর মনেও রামের : 


প্রতি দ্বিগুণতর শ্রীতির আবেশ প্রকাশিত হলো। রাম; 
জানকীর অভিপ্রায় স্পষ্টই জানতেন এবং সুরকন্যার মতো, 


সীতার এই আনন্দ ও সুখের বর্ণনার মধ্য দিয়েই শে 


পিতৃভবন থেকে প্রত্যাগত রামকে লা ও? 
চিন্তািত দেখে সীতা প্রথমদিকে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে; 
উঠলেন এবং তারপরে রামের কাছ থেকে সব ঘটনা; 
প্রিয়ে” (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৬1৩৮)-__“প্রিয়ে, আমি মহারণ্ো: 
বনবাসে সঙ্গিনী হওয়ার জন্য সীতার প্রার্থনা এবং পরে 

সীতাকে এইসময় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য! 
নানা উপদেশ দিয়ে রাম বললেন £ “কল্যাণ, তুমি ব্রত-; 
কৌশল্যার সেবা করবে, অন্য মাতৃগণকেও নিত্য বন্দনা: 


চেয়ে প্রিয়, তাদের ভাই ও ছেলের মতো দেখো ।”” 
উপদেশগুলি খুবই ভাল। অন্যসময় হলে এইসব: 


অননুকরণীয় গুণরাশির জন্য যিনি অগ্রগণ্যা__তিনি তো: 
বর্ণনা করে সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য রাম কত প্রয়াস: 


প্রয়োগ রামায়ণপাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। [ক্রমশ] ; 








জীপ 
ৃ জান? ইওরোপ, আমেরিকা। পদমর্যাদা । 
? “সেমিনার'। ফাটাফাটি নাম। খেতাবের পর খেতাব। হৈহৈ, 
? রৈরৈ। তুমি কি করলে? 

: ঠাকুর! ওরা যে এইসব বলছে ঠাকুর! 


? কাছটিতে আমাদের দুজনকে বসিয়ে রাখ। যেন কোন 


; আর তোমাদের ঠাকুর অভেদ?' যে যা বলছে বলুক। দেখে 
যাও, আর শুনে যাও। “শুনিস নে তুই ভবের কথা/ সে যে 
£ বন্ধ্যার প্রসব-ব্যথা।” তুমি চল- এগিয়ে যাও, এগিয়ে 
' যাও। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। 

; ঠাকুর! ওদের একটু বিজ্ঞানের কথা দিয়ে গর্ব হরণ 
: করব! এ উন্নাসিক, সবজাত্তাদের। পৃথিবীর জায়গিরদার! 
£ পারবে? 


রিকান-_ মানুষের কত দাম খতিয়ে বের করেছেন। 
: মানবদেহের মূল্য মাত্র দশ ডলার! ভারতীয় মুদ্রায় শ-পাঁচেক 
; টাকার বেশি নয়। 

: কি হিসেবে? 

£ একটা মানুষের দেহ কি, কি উপাদানে তৈরি। আমাদের 
? দেহের বেশির ভাগটাই হলো জল। পৃথিবীতে জলের কোন 
দাম নেই। দ্বিতীয় উপাদান কার্বন। কার্বন আর কয়লা 
: মোটামুটি একই বস্তু। কয়লার দাম খুব বেশি নয়। মনখানেক 
: কয়লার দাম বড় জোর পথ্যাশ টাকা। এইবার হাড়ের 
? কাঠামোটা! হাড় হলো চক বা খড়ি। তারই বা কত দাম? 
(এরপর আছে নাইন্রোজেন- শরীরের প্রোটিন বস্তুতে। 


: খানিকটা লোহা চাই রক্তের জন্যে। গোটাকতক মরচে ধরা 


; মালের দাম চারশ কি পাঁচশ! বড় কোম্পানির এক জোড়া 
; জুতোর দাম তোমার চেয়ে বেশি। কেমন হলো? 


; উপাদান দিলে তিনি কি মানুষ তৈরি করতে পারবেন? ধারা 
: রাসায়নিক পদার্থ বিক্রি করেন, তাদের কাছে গিয়ে বলা 
? হলো, মানুষ তৈরির উপাদান দিন। অণুর আকারে। জল, 


: পৃথিবী। 
আমার কাছে পালিয়ে এস। তোমার ভিতরে বুকের 
ৃ : €50911)10 0০621). 
; ফাকফোকর না থাকে। তোমাদের মা বলেছেন না-_“আমি : জেনেছি, 
: সীমাহীন সমুদ্রের কিনারা পেরিয়ে সাহস করে যতটুকু গেছি, : 
? তাতে আমাদের পায়ের গোড়ালিটুকু ভিজেছে মাত্র। এ: 
? অনস্তের বড় মায়া। অবিরত তার আহান-_“আয়, আয়, 
; চলে আয়। দেখবি আয়, কোথা থেকে গেছিস কোথায়? তুই; 
; কোন্‌ কাননের ফুল।” “0৩ ০০০৪) ০2115, 90176 [থা 01 
০4 ১০118101095 01015 15 হি) %/1519 16 ০2016. ভরত: 
? 1078 (0 16001.” “মন, চলো নিজ নিকেতনে।” 
আপনিও শুনুন না। পৃথিবীর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী-_ ; 
: 1) (1১০ 11101181176 510.” 
? ধুলিকণা আমাদের এই রঙুদার পৃথিবী। আমাদের যত: 
; কলরব, যত হুঙ্কার, জ্ঞানের বড়াই, অহঙ্কার- সব তুচ্ছ। 
: অনস্ত এর কোন খবরই রাখে না। আমাদের পৃথিবীর মাপ,; 
£ সময়, ঘড়ি সেখানে অচল। একমাত্র মাপ “আলোকবর্ষ'।: 
£ আলোর গতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সূর্য থেকে: 
? পৃথিবীতে আসতে আলোর সময় লাগে আট মিনিট। অর্থাৎ: 
; পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব আট আলোক মিনিট। এইবার এই! 
: আলো একবছরে যতদুর যেতে পারে, সেইটাই আমাদের: 
; মাপক। আলোকবর্ষ-_ছয় ট্রিলিয়ান মাইল। এই হলো? 
£ অনস্তকে মাপার বিজ্ঞানীদের ফিতে। 

? নাইট্রোজেনও সন্তা, এমন কিছু দামী বস্ত নয়। এরপর : 


দু নাইট্রোজেন, আয়রন আর ক্যালসিয়াম। কত দাম: 
: পড়বে? দশ মিলিয়ন ডলার। সে কি? মানুষের ছাইয়ের দাম: 
£ পাঁচশ টাকা, আর সেই উপাদান ফিরা রন 
; গেলে পাঁচ কোটি টাকা! 


যাক, মানুষের দেহ-গৌরব অনেকটাই বাড়ল! 
আরো বাড়বে। এইবার একটা কাচের জারে পরিমাণ-: 
মতো এ উপাদানগুলি ঢালা হলো। এইবার যন্ত্রের সাহায্যে 


? আচ্ছা করে মেশানো হলো। এইবার অপেক্ষা। দিন যায়, মাস; 
ঃ যায়। বছর ঘুরে ঘুরে আসে, কৈ জার থেকে একটা মানুষ: 
; তো বেরিয়ে আসে না! কোনদিনই আসবে না। 


অনস্ত, অন্ত, অনস্ত সমূদ্বের তটভাগ যেন এই ছোট: 


“1172 581906 01 0176 92111) 19 0116 51089 01 000: 
আজ আমরা আমাদের যতটুকু; 
তা এইখান থেকেই জেনেছি। হেঁটে হেঁটে এ! 


মহাবিশ্বে, মহাকাশে “৬/০ 1099111/6 ৪ [100 01 091: 
ভোরের আকাশে তুচ্ছ এক: 


৩ তুই যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাফার/ 


ৃ ; €ও তার) নাহি অস্ত দিগৃদিগন্ত অপার পাথার।” তাহলে!! 
: পেরেক হলেই হবে। অতএব বস! কিসের তোমার এত ; 
 হম্বিতস্থি। তোমাকে “মানুষ' না বলে যদি 'মাল' বলি, সেই : 


“ভ/ত ৪05 1165 0000010155 ৬1)০ 0000051101৪ ৫8/ ৪170: 
0071 10 15 009৬1." হায় প্রজাপতি! তোমার একটা: 


? দিনকেই চিরদিন ভাবলে। গতকাল, সে কতকাল? আগামী-: 
? কাল, সেই বা কত কাল! সাত কোটি বছর পার হয়ে গেছে।; 
£ বেশ হলো। এইবার উদ্ধার কর। এদিকের হিসেব হলো, : ৃ 
? এইবার ওদিকের। হ্যা, ওদিকের। একজন বিজ্ঞানীকে এইসব 


প্রাচীন, প্রাচীন, কত প্রাচীন! ৃ 
মাথা ঘুরে যায়! “কোথা হতে আসি! কোথা ভেসে যাই? 


? পনের থেকে কুড়ি বিলিয়ন বছর। বিলিয়নের আভিধানিক 
ৃ বাঙলা হলো- _মহাপন্ম গণিতে ১,০০০,০০০,০০০,০০০।; 
:8০৬০৪২০১৪০৯১১৪৪১৪৯০০৪ 


৮ ১০৩তম বর্য- ৫ম সংখ্যা ৩২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 0 মে ২০০১ রী 


ৃ 

? বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান__এঁ ১-কে সরিয়ে নাও, সব শূন্য। 

£ সেই 'এক'-এর সন্ধান! “নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ।” 
: কেউ নেই, কিছু নেই। নিস্তরঙ্গ সমাধি। ঘোষ, বোস, মিত্তির, 
: টম, ডিক, হ্যারি, কেঁচো, ব্যাঙ, বনমানুষ, হাতি, ছুঁচো, 


? এক না থাকলে দুই আসে কোথা থেকে! আবার দুই আছে 
: বলেই না এককে নিয়ে টানাটানি! প্রথম আদি। 


; চমক, একটি ঝলক, একটি বিস্ফোরণ, একটি শব্দ-_অ উ 
: ম-_ওম্‌। বিজ্ঞানীরা বললেন £ “4 101719010016 ৩ম্1০- 
: 5155 0৬010081160 1196 918 38108". প্রথম আদি তব 
: শক্তি।” বিশাল, বিশাল, বিপুল এক অগ্নিগোলক। 

£ সর্বকালের মানবগোষ্ঠীর ভাবুক অংশ নিজেদের মতো 


£করে ভেবেছে_বিশ্ব এল কোথা থেকে? নরওয়ের : 
; সেখানে আছে কে এ আদিমানব, যাদুকর মরণ-হাসি হাসছ! 
: তুমি মহানিশার গুনিন, অমাবস্যা। বাতাসে তোমার পোশাক 
; তোমার জটাজাল উৎক্ষিপ্ত! তুমি মারণ, উচাটনের দূত। 
: পৃথিবীটাকে ভরে ফেললে! তোমাদেরই নাম হলো “মানুষ'। 
 ত্রষ্টা তোমাদের দিলেন বুদ্ধি আর চাতুর্য। এই জগতের 
: যাবতীয় রহস্য তোমরা একদিন জেনে যাবে। তাই তো 
; হলো। তাকানো মাত্রই বুঝে গেলে-_এঁ তো স্বর্গের বলয় 
; এই তো আমাদের বর্তৃলাকার পৃথিবী। রষ্টা সঙ্গে সঙ্গে 
: সাবধান হলেন-_'এরা যে সব জেনে যাচ্ছে, এদের নিয়ে 
সেই জলবিন্দুতে জন্মাল এক দৈত্য, তার নাম “ওয়াইমের”। : 
: দিই। শোন মনুষ্যকুল! তোমাদের ইন্দ্রিয় যতটুকু জানাবে 
: নাম “আউধুমলা”। এখন সেই গরু কি খাবে? তাহলে কিছু ; 
: সীমা। নিকট নিয়ে থাক, পৃথিবীর মুখমায়ার সামান্যতম 
: দর্শনে মোহিত হও। তোমরা মানুষ আমার সৃষ্টি। তোমরা 
: ভগবান হবে? এ কেমন স্পর্ধা! 

£ কে আবার লিখবেন কোন কালে?-_ 
: মতো উপাদান নেই, যন্ত্র নেই। এই এক দশকে বিজ্ঞানে হঠাৎ : 
: এসে গেল বিপ্লব। এখন মহাকাশ-গবেষণা এক অতি ; 
: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হে আকাশ, খোল তব স্তব্ধ নীল যবনিকা। ; 
: মানুষের সামর্থ্য যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে দেখা : 
: টায়রা থেকে খসে পড়া শত শত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কোনটা ; 
: অতি উজ্জ্বল শুত্র আলোকসম্পন্ন তরুণ নক্ষত্র, কোনটা নীল, : 
; কোনটা প্রবীণ লাল-_ভ্বলতে জুলতে আলো দিতে দিতে : 
যার দিন শেষ হতে চলেছে। ছুটে আসছে অঞ্জরার মতো ; 
; ঝিলমিল আলোর রোশনি তুলে কোন অ-ঘন তারকা। একে : 
: অপরের গা ঘষে চলে যাচ্ছে, যাওয়ার সময় নিজেদের : 
: আকাশের আঙিনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে ছি টুকরো অংশ। সেই : 


: রূপকথার একটি সঙ্কলনের নাম_ “০78০ 20091 । 
প্রাচীন একটি গ্রন্থ প্রায় নয়শ বছর আগে ১২২০ সাল নাগাদ 
: সঙ্কলিত। তৎকালীন আইসল্যান্ডের এক মহৎ ব্যক্তি স্নরি 
: স্টারলেসন কর্তৃক সঙ্কলিত। “এডডা' বলছেন-__শুরুতে 
: কিছুই ছিল না। পৃথিবী নেই, মাথার ওপর স্বর্গও নেই। 
: বিশাল এক শুন্যতা। কোথাও ঘাস নেই। উত্তরে হিমাঞ্চল, 
: তার নাম “নিফ্লহেইম”, আর দক্ষিণে অগ্নির অঞ্চল, তার 
: নাম “মাসপেলহেইম'। দক্ষিণের অন্নিবলয়ের উত্তাপে 
: উত্তরের হিমমগ্ডলের বরফের কিছুটা গলে জল তৈরি হলো। 


: এই দৈত্য কি খেয়ে বাঁচবে? তাহলে একটা গরুও ছিল, তার 
: লবণও ছিল। সৃষ্টিতত্বের এই সরল গতি। 

£ যোড়শ আর সপ্তদশ শতকে এল আধুনিক বিজ্ঞান। 
: পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান। ১৯৫০ সাল অবধি বিজ্ঞানীরা 


! সম্মানজনক নয়। হাতে কোন তথ্য নেই, পরীক্ষা করে দেখার 


£ অংশ ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে মহাবিশ্বের সেই মহাফেজ- 
: খানায়, যেখানে জমা হয় যত ধূমকেতুর মশলা। নিশ্ছিদ্র 
; অন্ধকারে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়_-এ কে? এই তামসী 
: বস্তপিশড! আকাশ জুড়ে পড়ে আছে বিধাতার মৃত্যুলিপির 
; নেই। আছেন শুধু ৪95০1816-_স্বয়মাত্মা। আছেন সেই এক। : 
; পারে কোটি বিশ্ব। এক-একটি 'মৃত্যুরূপা কালী'। যার বলয়ে 
; সময় ঘুরছে বিপরীত সঙ্কেতে। যি কোন মানব নিজের 
নেই, নেই হঠাৎ আছে, আছে। এই যে ক্ষণ_ একটি ; 
; করে সময়ের পৃথিবীতে ফিরে আসে, সে দেখবে পাহাড়ী 
; উপত্যকায় মোজেস বসে আছেন। যে-সভ্যতা ভূপৃষ্ঠ থেকে 
: মুছে গেছে, সেই সভ্যতায় হাজির হবে। ব্যাবিলনের শূন্য 
? উদ্যানে গোলাপের গন্ধ নেবে। শুনতে পাবে নিরোর 
 বেহালাবাদন। 


মতো। বিজ্ঞানী বলবেন_ ভয়ঙ্কর এক মৃত নক্ষত্র 
'ব্যাকহোল', ঘনীভূত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে গিলে ফেলতে 


অস্তিত্ব বিপন্ন না করে এর কিনারায় বার সাতেক প্রদক্ষিণ 


মায়া সভ্যতার মায়ানদের ধর্মগ্রছ্থের নাম 'পোপোল ভূ'। 


আমি এখন কি করি! তবে তাই হোক, অহঙ্কার খর্ব করে 


ততটুকুই জানবে। চোখ যতদূর যায় ততদূরই তোমাদের 


এই পর্যস্ত এসে রবীন্দ্রনাথে যেতে ইচ্ছে করছে! এমনটি 


“জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনী-নাগিনী 
আকাশ পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা, 
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী। 
মিটিমিটি তারকায় জুলে তার অন্ধকার ফণা। 
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিতরাগিণী। 
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি-_ 
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাকি কোথা যায় ভাগি! 
সেথায় ঘুমাবে বলে ভুবিতেছে বাসুকিভগিনী 
মাথায় বহিয়৷ তার শত লক্ষ রতনের কণা। 
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর। 
নিভৃতে স্তিমিতদীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী 
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা ।* 


এরর 
£ শোন তবে তন্ত্রের কথা। আঁধারে ধ্যান, এইটি তস্ত্রের : 
£ মতো। তখন সূর্যের আলো কোথায়? তন্ত্রসাধনের সময় : 


? আমি ব্রহ্মাযোনি দর্শন করেছি। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ব্রন্মাণ্ড : 
; প্রসব করছে দেখলাম। ব্রন্মাণাত্তগগত পৃথক পৃথক ধ্বনি : 
: এক্রীভূত হয়ে এক বিরাট প্রণবধধবনি প্রতি মুহূর্তে জগতের : 


? সর্বত্র স্বত উদিত হচ্ছে। কুলাগারে আমার দেবীদর্শন হয়েছে। 
স্ত্রীযোনির মধ্যে আমি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা 
; দেখেছি। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। 
: তারই নাম “কালী"। কালীহ ব্রহ্মা, ব্রঙ্গাই কালী! একই বস্তু, 


: না-_এই কথা যখন ভাবি, তখন তাকে 'বদ্মা' বলে কই। 
যখন তিনি এইসব কাজ করেন তখন তাকে 'কালী' বলি, 
: শক্তি' বলি। তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদাস্তে 
£ কি আছে? ব্রক্মা সত্য, জগৎ মিথ্যা। 

£ ঠাকুর! ব্রন্ম হলো অনস্ত। অবশ্যই সত্য। আর এই 
; অনস্তের সীমাহীন সীমায় পৃথিবী আছে কি নেই! মহাকাশের 
: একপাশে ছায়াপথের ধারে এইটুকু একটা বিন্দু! সে থাকাও 
£ যা, না থাকাও তা! 


: দর্পণ! 'ভক্তের আমি” আর “ভগবানের লীলা” । “আমি' যখন 
: তিনি পুঁছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। 

1 এ যে 'জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র বলছেন £ 
“অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিলীয়তে। 

অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিঃ সংহারবর্জিতিম্।1” 

:. অব্যক্ত মহাব্যোম থেকে ব্যক্ত বিশ্বের আবির্ভাব। আবার 
: অব্যক্তেই লয়। “ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং 


: কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। প্রকাশ। “যতক্ষণ আমি” রেখে 
? দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল 
; ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই 
; মাজ আছে, মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, 


? বললেই নিত্য আছে বোঝায়। তিনি জীবজগৎ 
: চতুর্বিংশতি তত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্টিয়, তখন তাকে বরন 
: বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন 
:-__তখন তাকে 'শক্তি' বলি। ব্রন্মা আর শক্তি অভেদ। 


; অরূপ-রাপ দুইই গ্রহণ করে। 
£ যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যতে পৌছানো 


? জো নেই; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ. শব্দ__ইন্দ্রিয়ের এইসকল; 
? বিষয়কে ছাড়বার জো নাই। দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই; 
; কতগুলে৷ দরকার--চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার; 


মনের দরকার। এই তিনটির মধ্যে একটি বাদ দিলে তার 
: দর্শন হয় না। 

তাহলে কি জানব? কতটা জানবঃ কারণ, “৩01৩1 
0০০5 701 16681 1701 21950971195 01806 810 101 ৪] 


(5017608).” প্রসারিত হচ্ছে।: 


: 892970178 [0715৩156. এতকাল আমরা আকর্ষণের কথা: 
; শুনেছি, এইবার বিকর্ষণের পালা। 01810) আর ০111-: 
; £৪৮1। আইনস্টাইন এই 910-8911)-র ধারণা: 
£ এনেছিলেন। কেমন করে কোয়ান্টাম তত্ব আর এতকালের : 
; যখন তিনি নিষ্ট্রিয়- সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন : মাধ্যাকর্ষণ তত্বকে একত্র করে “ইউনিফায়েড ফিল্ড: 
: ঘিয়োরি'তে আসা যায়! 'আ্যান্টিগ্রযাভিটি'কে তিনি করতে: 
: তত্ব নিয়ে তিনি আর অগ্রসর হননি। সম্প্রতি মানবের উন্নত: 
: প্রযুক্তি আইনস্টাইনের সেই তত্বের সত্যতার ওপর হুমড়ি: 
: খেয়ে পড়েছে__-“/১ 10170 01 810-818510 01181 10915 
; ০016০15 ঠি0) 6801. 0101)07.” হারল 
: যুগান্তকারী দর্শন। 10911 6191%9 অর্থাৎ 1768801%6 : 
? 8৪%15-তে বিশ্ব আচ্ছন্ন। 
£ শোন, শোন, বিশ্ববম্মাণ্ড যেখানে আছে থাক। আমার ; 
: কথা শোন, 'আমিস্টা তো আছে! সেইটাই যে বাপু বিশ্ব 


টেলিক্কোপের এ এক: 


শুনে নাও। তোমাদের মা কি বলছেন-_“মায়ার রাজ্যে : 


; সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। চিত্রকর যেমন তুলি: 
? দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি-__এমনি একটু একটু করে: 
; পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে 
; সৃষ্টি করেছেন? না, তার একটা শক্তি আছে। তার “হাতে: 
; জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব; 
: এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।” : 

; শঙ্খধ্বনিতে পর্দাটি সরাবেন। ভিতরে উজ্জ্বল আলো। কত: 
র : বিচিত্র সব বস্তু থরে থরে প্রদর্শিত। উন্মোচন। কে এই: 
£ উন্মোচক! বোধ, আর বুদ্ধিযুক্ত মন। আমি দেখছি, আমি: 
? বুঝছি, তাই সব আছে। নয় তো নেই। “[ 10101705 ০৬৫. : 
: 11100111860 09 105 ০৬1) 18019106.” (1২1 ৬6৫৪) | একটি: 
নর ; “তাও' কবিতায় ইতি হোক এই আলোচনার-_ ৃ 
: মাজেরই খোল। নিত্য বললেই লীলা আছে বোবায়। লীলা ; 


একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। বিশিষ্ট কেউ: 


“00189 15 [10010901700 %935615, 


হয়েছেন, : 4070 0608056 01016 59806 51101৩11011 681915 
£ 5 219 8016 (0 056 (101) 85 /655615, : 
? 0০013 70 ৬1100%/5 21৩ ০0 11 (106 8115 019 11005 
£ /১10 065080096 0869 21৩ 6111009 509065 


: ভক্তেরা-_বিজ্ঞানীরা-_নিরাকার-সাকার দুইই লয়; 


ড/০ 26 2016 (01059 001). 


; শ1616006 011 116 016 10010 9 19$৩ 
£ 6 ০৩70600 06 6515051700 
; যায় না। মনের ছারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার : 


/110 017 (152 001161 ৬/০ 118102 0056 01 11017-6)15101800. ' 01 






এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই 


পত্রলেখক-লেখিকাদের। _সম্পাদক,উদ্বোধন' 






এই গানটি আমার রচনা 


1 শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার লেখা একটি গান অনেক 1 
: জায়গায় গাওয়া হয়। কিছুদিন আগে একজন আমাকে বললেন, : 


; গানটি একজন সঙ্গীতশিল্পীর ক্যাসেটে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 
£ সেখানে নাকি ইনলে কার্ডে গানের রচয়িতা হিসাবে এ 
: সঙ্গীতশিল্পীর নাম রয়েছে। এটি শোনার পরে এবিষয়ে কি 
: গানটি যে আমার রচনা, তা উল্লেখ করে পুরো গানটি 
: উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে জানিয়ে দিতে। তাদের 
: পরামর্শ অনুসারে আমি এখানে আমার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
: সম্পর্কিত গানটি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি_ 
£ জয় জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল বদনে, 

এমন মধুর নাম আর পাবিনে।। 
এমন প্রেমের ঠাকুর আর পাবিনে, 

এমন দয়াল ঠাকুর আর পাবিনে।। 
কামারপুকুর ধন্য হলো তোমার জনমে, 

দক্ষিণেশ্বর পুণ্য হলো তোমার সাধনে ।। 
এমন কল্পতরু আর পাবিনে, 

এমন জগদ্গুরু আর পাবিনে।। 
গদাধর” নামে তুমি এলে ভুবনে, 


(কত) পাপী-তাপী উদ্ধারিলে তোমার নামগুণে | ৃ 


এমন পতিতপাবন আর পাবিনে, 
এমন কাঙালের ধন আর পাবিনে।। 

“যত মত তত পথ' সাধন 
“অবতারবরিষ্ঠায়' প্রণাম চরণে ।। 


জেলা-_হুগলী, পিন-৭১২৬১২ 


প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসাধারণ আলোচনা 


: গুরুসানিধ্য এবং উপদেশ গ্রহণের অনেক সুযোগসুবিধা থাকত, 






: অনুকূল। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে আমার সংগ্রহ: 
! থেকে মূল সুরটাও শিখিয়ে দেওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা: 
: যায়, প্রণব রায়কে আমরা মুলত রোমান্টিক গানের গীতিকার: 
; হিসাবেই জানি। আলোচ্য গানটি এবং বেশ কিছু ভক্তিসঙ্গীত : 
একটা সময় ছিল যখন দীক্ষাগ্রহণের পর শিষ্যশিষ্যাদের ; আমার 
? রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
: কিন্তু বর্তমানে তা সহজসাধ্য নয়। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও ; 
! দূরত্ব ও নানা প্রতিকূল অবস্থায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার : 
: এবং আমার মতো আরো অনেকের সৌভাগ্য যে, “উদ্বোধন'-এর : 
: গত মাঘ ১৪০৬ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে পরম পুজ্যপাদ ; 
 শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 'ধর্ম-দর্শন £ তত্বে ও : 
? জীবনে, শীর্ষক অসাধারণ আলোচনাটি পড়তে পেরেছি। এর 


? উিদ্বোধন'-এ পাচ্ছি। এমন সহজ-সরল ভাষা যে, বুঝতে কোন: 
অসুবিধা হয় না। মনে হয় যেন সামনে বসে পৃজ্যপাদ মহারাজের: 


মুখ থেকেই শুনছি। : 
কুঞ্জ প্লাজা, রাজমহল রোড, বরোদা, গুজরাট-৩৯০০০১; 


সেই গানটির কথাগুলি 


উদ্বোধন'-এর বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার প্রাসঙ্গিকী'তে : 


: ফুল্পরা মল্লিক একটি ভক্তিগীতি “ওমা তোর পূজা তুই শিখিয়ে : 
: দে মা' প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন। গানটি রেকর্ড করেছিলেন: 
: পদ্মরানী গঙ্গোপাধ্যায়, “[ৃ৬/11" রেকর্ডে। রেকর্ড নম্বর_; 
: চম4828। গানটি প্রখ্যাত গীতিকার প্রণব রায়ের লেখা।: 
: সম্ভবত গানটি '৪০-এর দশকে রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডে এই: 
; গানটির উলটো দিকে “ওমা দিন গেল মা হেলায় ফেলায়”: 
৮-১৮-স্পাগপ ৃ 


ওমা তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা 
শিখিয়ে দে তোর আরাধনা 

তুই আমারে যা শিখাবি 

সহজ হবে সেই সাধনা। 

বনের জবা আপনি ফুটে 

তোর চরণে পড়ে লুটে মাগো যেমন) 
তেমনি করে অঞ্জলি গো 

আমার প্রাণের সব কামনা। 

মন্ত্র আমার নেই মা জানা 

জানি না তোর সাধন-রীতি 

আমি শুধু কেদে কেঁদে 

“মা” বলে যে ডাকি নিতি। 
ডাকার মতো ডাকলে পরে 
পাষাণেরও অশ্রু ঝরে 

আমার চেয়েও বেশি বাজে 

মায়ের বুকে মোর বেদনা। : 
গানটির সুর খুবই সহজ-সরল, ভগবৎ আরাধনার ; 


সঞ্চারী 


আভোগ £ 


সংগ্রহে আছে যা থেকে বোঝা যায়, তিনি ভক্তিগীতি 


রাজকিশোর দে লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫ ; 


“মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা” এবং প্রসঙ্গত 
উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় সঞ্লীব চট্রোপাধ্যায়ের: 


? পরেও গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে মহারাজজীর অপূর্ব : “মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা” শীর্ষক রচনাটির কয়েকটি কথা বেশ: 
ধারাবাহিকভাবে ; 


? আলোচনা "গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব' 


£ মজার-_“একালের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আর 


| ১০৩তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা | ৩২ ৪] জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 0 মে ২০০৬১ তা. 


; মরতেই চাইছে না। ঘর আগলে, ঘাঁটি আগলে হাপরের মতো 
; পড়ে আছে। প্রত্যেকের হাতের কাছে সেলোফেনের ঝুলিতে 
£ জপের মালা নয়, পাতাপাতা ওষুধ। সকালে খালি পেটে টকাস! 
; ব্রেকফাস্টের পর টকাস! লাঞ্চের পর টকাস! বিকেলে টকাস! 
: রাতে শয়নে প্রবেশের পূর্বে টকাস, টকাস!” তা বটে। তবে 
? যতই দিনরাত টকাস টকাস ওষুধ খাই, 'এক ট্যাবলেট নিদ্রা' 
? যাই আর “বিছানা খামচে' পড়েই থাকি, একদিন তো আমাদের 
: পটাশ করে পটল তুলতেই হবে! তাই ভাবছিলাম, শ্রীরামকৃষঃ 
যা বলেছেন তাই-ই তো সত্যি। তিনি ব্রাহ্মাভক্তদের বলছেন ঃ 
; “সংসার অনিতা, আর সর্বদা মৃত্যু ্মরণ করা উচিত।” ঠাকুর 
£ গান গাইছেন £ 
£ “ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমগ্ুলে। 

ভুলো না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।। 

দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে। 


: অবস্ত।” এ-সংসারে 'আমি' কিছুই নই, 'আমার' কিছুই নয়-_ 
? এই জ্ঞান করে ঈশ্বরের দিকে মন দিতে হয়। সঞ্জীববাবুও এই 
: কথার্টিই তার বিশেষ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। তার কাস 
; টকাস' ওষুধ খাওয়ার কথায় একটি কথা আমার মনে পড়ল। 
: ওষুধ আমরা খাই না, ওষুধই আমাদের খায়। যতদূর মনে 
: পড়ে, এই কথাই আমাদের বলেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। 


: করছে কিনা! 

£ কতদিন আগের কথা, সেসময় চিকিৎসার এমন সুব্যবস্থা 
; ছিল না। নিউমোনিয়া, কলেরা, বসস্ত, যক্ষা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি 
; রোগে মানুষ মরে গ্রাম খালি হয়ে যেতে দেখেছি, আবার তারই 
? মধ্যে একটি মানুষকে বেঁচে থাকতে দেখেছি নব্বই বছর, পর্যস্ত। 
: কোনদিন তার তেমন অসুখ-বিসুখও হতে দেখিনি। আবার এর 
: উলটো আরেক রকমের একটি ঘটনার উল্লেখ করি-_ শরীরটা 
একটু খারাপ করায় একদিন আমার পরিচিত এক বিশিষ্ট 
ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি পরীক্ষা করে দেখে 
একটা ট্যাবলেটের নাম লিখে দিলেন দিনে দুবার খাওয়ার 
নির্দেশ দিয়ে। আমি বললাম £ “ওষুধ খেতে যে ভয় করে 
ডাক্তারবাবু।” কিছু না বলে তিনি তার ব্রীফকেস খুলে 
দেখালেন। ভিতরে অনেক ওষুধ। ডাক্তারবাবু বললেন ঃ 
“আমি নিজেই এসব ওষুধ খাই, ওষুধ খেতে ভয় পেলে 


এরকম সব ঘটনা কার ইচ্ছায় ও কেমন করে ঘটে? মানুষ 


: বিভাগে প্রকাশিত ডাঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের লেখা: 
; “চিকিৎসকের নৈতিক সততা ও মানবিকতা” শীর্ষক চিঠিটিতে : 
: চিকিৎসক ও চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে যে-আলোচনা করা: 
: হয়েছে তাতে “চিকিৎসা পরিষেবা এমন একটি জীবিকা, : 
: যেখানে মানবিকতা ও নৈতিকতা অপরিহার্য '__এই কথাটি: 
; পড়ল। তিনি বলেছেন £ “ডাক্তারী কর্ম খুব উঁচু কর্ম বলে: 
ঃ অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে; 


: দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ।: 


? কিন্তু টাকা লয়ে এসব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হয়ে : 
; যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রঙ-_এইসব: 
: দেখা নীচের কাজ।” যে-অর্থে ডাক্তার ও ডাক্তারী কর্মটিকে : 
: মহৎ বলেছেন ঠাকুর, সেই অর্থে ডাক্তারী করেন- এমন: 
; ডাক্তার আজকের দিনে পাওয়া কঠিন। দুঃখ সেটাই। : 

সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ।।” ; 
£. তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, “আমি” ও “আমার'+_ : 
: এই দুটি অজ্ঞান আমাদের যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমাদের : 
নিস্তার নেই। আমার বাড়ি”, 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা, ; 
; আমার এইসব এশ্বর্য-_এই করেই মরব। কিছুতেই বুঝব না ; 
? যে, মরবার পর কিছুই থাকবে না। “ঈশ্বরই বস্তু, আর সব ; 


চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিললি-১১০০১৯ 


'উদ্বোধ'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত: 


: শীন্দ্রনাথ দরিপা রচিত '্বামীজীর কণঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' 
? শিরোনামে সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করে খুশি হয়েছিলাম, যদিও : 
: এতে অল্মস্বক্স ত্রুটি তখনি চোখে পড়েছিল, কিন্তু তখন তা নিয়ে : 
; চিঠি লেখার তাগিদ বোধ করিনি। “উদ্বোধন'-এর মাঘ ১৪০৭ : 
? সংখ্যার পপ্রাসঙ্গিকী' বিভাগে এই বিষয়ে দুটি পত্র দেখে কিছু: 
: লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। 
: কে বলতে পারে, এই ওষুধ খাওয়াই আমাদের কতরকমে ক্ষতি : 


দুজন পত্রলেখকই উল্লেখ করেছেন যে, “শ্রীরামকৃষ্ণ; 


: রবীন্দ্রনাথকে ১৮৮০ সালের ২ মে তারিখে ব্রাহ্মাসমাজে ; 


; দেখেছিলেন এবং শ্রীমও সেদিন 


ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন”__: 


 শ্রীদরিপার এই উক্তি সঠিক নয়, কারণ শ্রীম ঠাকুরকে দর্শন: 
: করেন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং ১৮৮০ সালের মে; 


গাব ৬৬৬৩৬৩৬৪৪৪৩ ৩৩৩৩৪৩০৩৫০৩ ৪৫৪৪৪৮৩৪৪৩৩ ৪০৩৩ 


? আমরা এর কিছুই বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হয়। : 
এ একই সংখ্যার (চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যা) 'প্রাসঙ্গিকী' : 


; _এই তথ্য শ্রীম তার 'শরীত্রীরামকৃষ্ণক 
; ভাগের চতুর্থ খণ্ডে (৭ম সং, পৃঃ ২৩) জানিয়েছেন। দুজন 
চলে?” কয়েক বছরের মধ্যেই সেই ডাক্তারবাবু হঠাৎ মারা : 
গেলেন। শত সাবধানে থেকেও ওষুধ খেয়েও তিনি নিজেকে : 
বাঁচাতে পারলেন না। তেমন বয়সও হয়নি তার। তাই ভাবি, : কথামৃত 
: উপস্থিত থাকার এটুকু. সংবাদই আছে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 


শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কামারপুকুরে। পত্রলেখকদের এই: 
উক্তিগুলি যথার্থ, তবে এখানে প্রবন্ধলেখক শুধু সালটি: 
ঠিকভাবে উল্লেখ করতে ভুল করেছেন, কিংবা এটি মুদ্রণ-: 
প্রমাদও হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুত, ১৮৮৩ সালের ২ মে স্বর্গত; 
কাশীম্বর মিত্রের নন্দনবাগানের বাড়িতে ব্রাম্মাসমাজের উৎসবে: 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম, রাখাল প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন: 
শ্রীনাথ মিত্র এবং তার ভ্রাতাদের আমন্ত্রণে। এ উৎসবে; 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ঠাকুরবংশের ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন; 
থামৃত' গ্রছ্থের চতুর্থ: 


'্রীম-দর্শন' গ্রন্থের ত্রয়োদশ ভাগেও উদ্বোধন" পত্রিকার চৈত্র 
১৪০৬ সংখ্যায় পুনু্রিত) ঘটনাটির উল্লেখ এভাবে পাওয়া 


যায় “হা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দর্শন করেছিলেন ঠাকুরকে ; 


: নন্দনবাগান ব্রাঙ্মাসমাজে। তখন তার বয়স বছর বিশেক। তার 
£ রচিত একটি গান ঠাকুর শুনেছিলেন-_-“তোমারেই করিয়াছি 


? এই তথ্য থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় না যে, শ্রীরামকৃষঃ 


; কারণ, তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও এই গানটি শুনেছেন এবং 
; তখনি এর সুখ্যাতি করে থাকতে পারেন। তবে এ উৎসবের 
: দিনে যে রবীন্দ্রনাথ সমবেত সঙ্গীতে নেতৃত্বদান করেছিলেন, 
£ সে-সংবাদ ১৮৮৩-র ৫ মে “স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখা 


: শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কথা সংবাদপত্রেও 
; প্রকাশিত হয়েছিল। তাই দ্বিতীয় পত্রলেখক রনজিৎফুমার দত্ত 


: সত্যতা প্রবন্ধলেখক নিজে যাচাই করেছেন কিনা। এপ্রসঙ্গে 
; একথা বলতে পারি যে, শ্রীদরিপা নিজে সংবাদপত্র সন্ধান 
: করেছেন কিনা জানি না, তবে প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক 
; শঙ্বরীপ্রসাদ বসু তা করেছেন এবং “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 


£৫ মে ১৮৮৩-র স্টেটসম্যান থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি সঙ্ধলন 
? করেছেন £"প175 37/12/8470 5044 
: [05 50109 ০6160181015 201) 21171%5150 ৪1076 
18551001106 01 92900 911180) 14108. 2114 01007615 11) 
ৃ 0101) 01101911২08 01 9/60165099 1850.1176 [012901 

১1881] 25171006511) 2170 05190811) 090018184 ৮৯/1017 
10%/015 2100 6৬912166195. 1101) 62119 11001121176 110100105 
: ৮/616 5017৮ 01117 161 01716 501%100 ০0111761900. ]1) 
£ 006 80611001) [২81710510 [21110151108 (), 016 588০ 01 
: [09191017)69৬/21, 015০09৬6160 017 71012110200 161181017. 
পা ০৬০11) 500৬1০০ ০0117010060 ৪$ 7.30, 0000 1৯017011 
£ 91%8119018 98501, 1.4. 0170 8380090 3. 0. 381161066 
£ 010180178. "076 ০1901 25 160 0১ 8090 [২9017079 
; 807 788016. 

£ আরেকটি তথ্যগত ভুলের কথাও পত্রলেখক ডঃ বৈদ্যনাথ 
? বসু যথার্থই উল্লেখ করেছেন। শ্রীদরিপা লিখেছেন ঃ “স্বামীজী 
: দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা শেষে ফেরার পর ১৮৯৯-এর ২৭ 
? জানুয়ারি নিবেদিতা তাঁর ১৬নং বোসপাড়া লেন-এর বাড়িতে 
 স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথকে চা পানের আমন্ত্রণ করেন।” এ প্রায়- 
: অজানা চা-সভাটির কথা শঙ্করীপ্রসাদ বসুই তার পূর্বোক্ত 
: গবেষণাগ্রস্থের চতুর্থ খণ্ডে আবিষ্কৃত তথ্য-সহ সবিস্তারে পেশ 
; করেছেন এবং এঁ সভার তারিখটিও শ্রীদরিপা ঠিকই লিখেছেন, 

কিন্তু স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা থেকে ফিরে 
 এসেছেন_তার এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। ডঃ বসু ঠিকই 
? লিখেছেন যে, স্বামীজী ১৮৯৯-এর ২০ জুন দ্বিতীয়বার 
ক 
£ ১৯০০ সালের ৯ | পার গবেষণামূলক প্রবন্ধে 
: এই শ্রমটুকু না থাকাই সমীচীন ছিল। 


ঘ. 
উত্ত প্রবন্ধে আরেকটি সামান্য ভুলের কথা জানাচ্ছি। তা: 


: করার সময় 'জাতীয় সঙ্গীত' রায়ে ৫নং সঙ্গীতটি 'এবার তোরা: 
ঃ জীবনের প্রুবতারা' । গানটির সুখ্যাতি করেছিলেন ঠাকুর।” শুধু ; 


মা বলিয়া ডাক' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু “গীতবিতান” ; 


; অনুযায়ী পদটি হবে- “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'। 
সেদিন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তার রচিত সেই গানটি শুনেছিলেন; 
? সেগুলি হলো-€১) স্বামী উমানন্দের প্রযোজনায় ও: 
; শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় প্রকাশিত একটি ক্যাসেট, : 
: যাতে স্বামীজীর গাওয়া বারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্থান পেয়েছে; 
ৃ : (২) ১০৮ ০, গাওয়া সাতটি : 
: হয়েছিল। শ্রীদরিপা তার প্রবন্ধে জানিয়েছেন, এ অনুষ্ঠানে : রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
ৃ : রচিত 'দিব্যগীতি'; (৪) স্বামীজীর গানের খাতা; (৫) নরেন্দ্রনাথ: 
দত্ত বি. এ. ও বৈধ্ঃবাচরণ বসাক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত: 
প্রশ্ন তুলেছেন, এই সংবাদ যে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল তার : 
; (৬) ডঃ কালিদাস নাগের “বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' : 
: শিরোনামে একটি প্রবন্ধ, (৭) ক্ষিতিমোহন সেনের একটি নিবন্ধ); 
; (৮) ৃ 
; সঙ্গীতভাবনা'। কিন্তু তিনি প্রখ্যাত রবীন্দ্-গবেষক ও; 
; ভারতবর্ষ নামে তার গবেষণাগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ৫২৪ পৃষ্ঠায় : রবিজীবনীকার ৃ 
: লেখকের অবগতির জন্য জানাই যে, প্রশাস্তকুমার পাল তার: 
: রবিজীবনীতে এবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি: 


্রীরিপা তার রচনায় যেসকল সূত্রের উল্লেখ করেছেন,! 


উল্লেখ পাওয়া যায়; (৩) স্বামী অপূর্বানন্দের ; 
'সঙ্গীত কল্পতরু'_যাতে দশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্থান পেয়েছে; : 


স্বায়ী প্রজ্ঞানানন্দের প্রবন্ধ “স্বামী বিবেকানন্দের 


প্রশাস্তকুমার পালের নাম উল্লেখ করেননি ।: 


নিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসুও তার “বিবেকানন্দ ও সমকালীন: 
ভারতবর্ষ" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কিন্তু শ্রীদরিপা: 
তার নাম একবারই উল্লেখ করেছেন, তাও রবীন্দ্রনাথ চা-সভায় : 
কোন্‌ গানটি গেয়েছিলেন তার অনুমান প্রসঙ্গে । 
সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত: 

গভঃ হাউসিং এস্টেট, সোদপুর : 

জেলা-_ উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩১৭৮: 


প্রয়াগে পূর্ণকুন্ত' £ দুটি প্রশ্ন 


উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী? 


: অচ্যুতানন্দের পপ্রয়াগে পূর্ণকুত্ত' পড়লাম। হঠাৎ মনে হলো-_: 


আমার এক দাদা আমার কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, : 
কিন্তু আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রশ্ম-দুটি: 
উদ্বোধন'-এ রাখলাম সদুত্তরের আশায়-_ ৃ 

(১) সম্রাট আকবর ও পরবর্তী মোগল সম্রাটদের: 
রাজত্বকালে প্রয়াগের তীর্থমহিমা কি কিছু ল্লান হয়েছিল? 

(২) এসময়ে কুস্তমেলায় মহামোক্ষ পরিষদের অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হতো কি? রাজা হর্যবর্ধন প্রবর্তিত ও আদি শঙ্করাচার্য: 
অনুমোদিত সাধুসমাজের এই পরিষদের অধিবেশন সেইসময়ে ; 
চির লিলারনাকার যারা রান 
যায় কি? ৃ 

স্বামী অচ্যুতানন্দজী অথবা অন্য কেউ যদি এবিষয়ে কিছু: 
আলোকপাত করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। 
দে 
চঁচ্ড়া, হগলী-৭ ১২১০১: 


জিপি? 


র বা দেরেপুরের সরকারি নাম '্বারিয়াপুর'। 





£ অতীতে বর্ধমানের জমিদারের অধীন জাহানাবাদ (বর্তমান 
: আরামবাগ) পরগনাভুক্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা 
 ক্ষুদিরামের জন্মভূমি এই দেরেপুর গ্রামে। এই গ্রামেই ছিল 
তার বাস্তুভিটা, বসতবাটী, রন্ধনশালা, গোয়ালঘর ও 


্‌ ঠাকুরবাড়ি। এই বাস্গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ জননী চন্রমণিদেবী 
: নববধূ বেশে প্রবেশ করেছিলেন প্রতিবেশীদের উলুধ্বনি ও 


: ক্ষুদিরাম যখন রীতিমত সংসারী এবং আত্মীয়-পরিজন 
; পরিব্যাপ্ত হয়ে সংসারজীবনের মধ্য গগনে, এ হেন সময় 


: সাতবেড়িয়া বা সাতবেড়ের ছছারিয়াপুর সংলগ্ন গ্রাম): 
! জমিদার রামানন্দ রায়ের কুটিল ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। সে-ঘটনা: 
; '“লীলাপ্রসঙ্গ'-পাঠকেরা অবগত আছেন। ঘটনা যেমন; 
; পাঠক অবলীলাক্রমে সমকালীন সমাজমানস ও শাসনতন্ত্রের: 
; স্বরূপ উপলব্ধির সুযোগ পাবেন; সেইসঙ্গে তাদের সুযোগ : 
£ হবে কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও অমিত সহাশক্তির পরাকাষ্ঠা; 


গলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত এ মৌজা : 


১৮১৪ সাল। তার কিছুদিন আগেই (১৭৯৩) বঙ্গদেশে লর্ড ; 


£ জমিদাররা। ইতিহাস-কুখ্যাত এই নীতির ফলে কী যন্ত্রণা-: 
? কাতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেকালের সাধারণ: 





মানুষকে, ক্ষুদিরামের দেরেপুর পরিত্যাগের ঘটনা সে-ঃ 


; সত্যেরই এক এ্রতিহাসিক নজির। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে: 


“দেরেপুরের ইতিহাস” মোটেই লঘু নয়; সমাজের নিঃস্ব, 
রিক্ত ও বাস্তহারা ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অস্তিত্ব: 
অনুভব করতেন প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতিনিয়ত তিনি তাদের : 
সহমর্মী হয়েছেন। এ নমুনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন জুড়েই।: 
দেরেপুর তার জন্মভূমি না হলেও পিতা, মাতা ও ভ্রাতার; 


(সীচিরারারা্র্যারররারার্ত্যারারালাতাহা। [জব] ারারার্য্য্যা কারোর রা রী 


রিকি নারি 
£ সেই ঘটনার জেরে যে দারিপ্রাযন্ত্রণার শিকার তার 


(পরিবারবর্কে হতে হয়েছে তা তিনি সয় ্রত্ক্ষ করেছেন। ; 


1১।। 
সাতবেড়ে ও রামানন্দ রায় 


1 কামারপুকুরের অনতিদূরেই সাতবেড়ে গ্রাম। সেকালে এ : 
গ্রামের জমিদার ছিলেন রামানন্দ রায়। এই সাতবেড়ে গ্রাম : 
; ত্যাগের ঘটনার জন্যই রামানন্দ রায় ও তার জমিদারির 
প্রসঙ্গ আজ পাঠককুলের কৌতৃহলের বিষয়। রামানন্দ রায় ; 


নিজে তার জমিদারি বা ভূসম্পত্তি গড়ে তোলেননি। এটি : 


তার পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পদ, বরং তার অনুদারতা ও ; 


£নিষ্ঠুরতা সেই বিরাট বৈভবকে বিনষ্টির পথে ঠেলে : 
? দিয়েছিলেন। সাতবেড়ের জমিদারি প্রসঙ্গে স্থানীয় ; 


; পাচালিকার দুর্লভ বড়ালের 'রাঢ়ের পাঁচালি'র কয়েক ; 


 পঙ্ক্তি বিশেষ স্মর্তব্য£ 
ৃ “শোন শোন মা ভগিনী 
করি নিবেদন। 
কলিকালেও কংসরাজা 
কেমনে নিধন হন।। 
তার কথা বলব পরে 
আগে বলি কিছু। 
কেমন করে হলো সে গো 
লাটের বেটা বিচ্চু।। 
অনেক কালের কথা সে তো 
শোনা যেমন বলি। 
মুগলসেনার যোদ্ধা ছিল 
রামকিরণ পতি।। 
বঙ্গদেশে যবে রাজা 
মানসিংহ আসে। 
সঙ্গে লয়েন বঙ্গপুত্তুর 
সেনা পাশে পাশে।। 
নালাখন্দ জলাজঙ্গল 





ড্রেস 
এ তল্লাটে এমন পুরী : 
কে দেখেছে আর। 
চোদ্দ বিঘের ওপর কুঠি 
জুঁড়ি মেলা ভার।।” 


: পূর্বপুরুষ। ভাগ্যান্েষণে পায়ে হেঁটেই তিনি হাজির: 
: হয়েছিলেন দিল্লি। তখন মুঘল বাদশা আকবরের অধীনে বহু 
: হিন্দুই সেনাবিভাগে কর্মরত ছিলেন। রামকিরণ আকবরের: 
: মানসিংহ পাঠান দমনে বঙ্গদেশের অভিমুখে রওনা হন।! 
; সেসময় উড়িষ্যা ছিল পাঠানদের করতলগত। ১৫৮৭ সালে: 
? মানসিংহ ফৌজ নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন উড়িষ্যাধিপতি ; 
£ কোতুল খাকে দমন করতে। তিনি যখন বর্ধমান পৌঁছান, : 
£ তখন বর্ধা আসন্নপ্রায়। তখন বাংলার সুবেদার সৈয়দ খা: 
: তাকে এই অভিযান স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। কিন্তু 
? মানসিংহ অভিযান স্থগিত রাখলেন না। তিনি বর্ধমান থেকে: 
; হাজির হলেন জাহানাবাদে। পরে সেখান থেকে মান্দারণ।: 
£ ১৫৯০ সালে কোতুল খাঁ মারা যান। কোতুল খার উজির খা: 
; মিঞা ইশা ও পুত্র নাসির খাঁ মানসিংহের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন: 
? করেন। এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এরপর পাঠানরা মুঘলের ? 
; আশ্রিত বন্ধু-রাজ্য বিষুণপুর আক্রমণ করে। তখন মানসিংহ: 
; ১৫৯১ সালের ৫ নভেম্বর পুনরায় বাংলা অভিযান করেন; 
£ এবং সমূলে পাঠানবাহিনীকে বিপর্যস্ত করেন। কথিত: 
£ আছে-_মানসিংহের এই দ্বিতীয়বার বঙ্গ অভিযানে! 
; জাহানাবাদ-মান্দারণ হয়ে উড়িব্যা অভিমুখে যাত্রা করলে: 
; পথে চন্দ্রকোণা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান পড়ে। এঁ স্থানটি খুব: 


প্রাচীন। সেখানে এক স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজত্ব ছিল।: 
মানসিংহের এই অভিযানে চন্দ্রকোণাধিপতি মুঘল: 
সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার করেন। মানসিংহ এই অভিযানে: 
সফল হলে তিনি রামকিরণ রায়কে সাতবেড়ে সংলগ্ন: 
লারা রজার চা 


: সেইসঙ্গে তিনি চন্দ্রকোণার রাধাশ্যাম 
;জিউ ও রঘুবীর শিলা চেয়ে নেন 
£ মানসিংহের কাছ থেকে। পরে 
; নির্মাণ করে সেখানে রাধাশ্যাম জিউ ও 
; রঘুবীর শিলাকে স্থাপন করেন।১ 

£  রায়বাড়ির চোদ্দ বিঘার কুঠি 

; সাতবেড়েতে এক বিশাল অট্রালিকা মি লি 

নির্মাণ করান। চোদ্দ বিঘা জমির ওপর ছু. ৯৭ 
£ম্বার বা দরজা পার হয়ে তবে 13: দ্রঃ 
£ বেড়া” অপত্রংশ হয়ে মৌজার নাম 
: “সাতবেড়ে' হয়েছে বলে স্থানীয় প্রবীণদের অভিমত। পূর্বে এ 
: অঞ্চল মান্দারণ সরকার বলেই খ্যাত ছিল। পরবর্তী কালে এ : 





; পুকুর। দক্ষিণদিকে গোলাবাড়ি ও খিড়কি পুকুর ছিল; 
বর্তমানে গোলাবাড়ি শালিজমি হয়ে গেছে এবং খিড়কি পুকুর: 


: রায়েরা” বলে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে পরিচিত ছিল। এ 
ঃ বৃহদায়তন অট্টালিকা বেষ্টন করে দক্ষিণদিকে বদনগঞ্জগামী 
রাস্তা আর পূর্বদিকে সাতবেড়ে গ্রামের ভিতরে যাওয়ার 
: রাস্তা। অষ্টালিকার উত্তরদিকে বীশবন ও একটি বৃহৎ পুকুর 


; গোশালা। তারপর প্রশস্ত অন্দরমহল। অন্দরমহল পেরিয়ে : 
: এলে দুর্গাদালান, সদরবাড়ি চাতাল ও সদরবাড়ি। সদর-: 
; বাড়ির সোজা পশ্চিমদিকে নাটমশুপ; নাটমণ্ডপের পশ্চিমে ; 
; অতিথিশালা, উত্তরে রঘুবীর জিউ ও গঙ্গাধর শিবের মন্দির: 


ছিল (এখনো সেটি বর্তমান)। পশ্চিমদিকে আরেকটি দীর্ঘ : এবং দক্ষিণে পার্বতীনাথ শিবের মন্দির ও রাসমঞ্চ। [ক্রমশ]: 


১ সাতবেড়িয়ার চোদ্দ বিঘার রায়েদের কথা-_শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত পত্রিকা, ভষ্ঠ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
ঙ্‌ 


অনুষ্ঠান-সুটী আবাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৮) 
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 
জল্মতিথি-কৃত্য 
২০ আধাঢ় 
৩ শ্রাবণ 


১৯ শ্রাবণ 
২৭ শ্রাবণ 


৫ জুলাই 
১৯ জুলাই 
৪ আগস্ট 
১২ আগস্ট 


আষাঢ় পূর্ণিমা 
আবাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী 


শ্রাবণ পূর্ণিমা 
শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী 


বৃহস্পতিবার 
বৃ্পতিবার 
শনিবার 
রবিবার 


পূজাতিথি-কৃত্য 


আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া ৮ আধাড় শনিবার 
একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্ভন) 


রবিবার, রবিবার ১৭ জুন, ১.জুলাই 
মঙ্গলবার, সোমবার, বুধবার ১৭, ৩০ জুলাই, 


২৩ জুন 


২, ১৬ আবাঢ় 


১, ১৪, ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগস্ট 








রি ইউ... শ 





স্ীরামকৃষ্ণ, কুবীর গৌসাই ও তার 





: তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্বধন। 
? দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জুলবে হাদে অনুক্ষণ।। 


 কুবীর বলে শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।” 


? এখন প্রশ্ন কে এই কুবীরঃ বাংলার লোকগানে 
? সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান একটি সম্পদ। এই সম্প্রদায়ের 


শতক অথবা তারপরে যে বিভিন্ন লোকধর্ম সম্প্রদায়ের 
: অস্তিত্ব পাওয়া যায়-_তাদের আদর্শ ছিল বৈষ্ণব ধর্ম, 


: সুফিতব্বের প্রভাব। নদীয়া জেলার চাপরা থানার অন্তর্গত 
: বৃক্তিহদা গ্রামে এই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের একটি পরিবারে 
? ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কুবীর জন্মগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয় 
1 ১৮৭৯. ্বীস্টান্দে। 
? চশ্তীদাস বলেছিলেন £ “শুনরে মানুষ ভাই, সবার 
: উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।” অর্থাৎ ঈশ্বরের 
যথার্থ আরাধনা করতে গেলে মানুষের স্বরূপ জানতে : 


চু উজারতন্ানল্জি 
? বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসের কথা তাদের গানে: 
? পাওয়া যায়। সুতরাং চণ্তীদাসের ভাবনার সঙ্গে সাহেব-: 
; ধনীদের ভাবনার মিল পাওয়া যায় কুবীরের গানে__ : 


“ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন 
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্ুধন।” 


? অর্থাৎ, পাতালের গভীরে রত্বধন নেই, আছে মানুষের : 
; মধ্যে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।; 
: মানুষের মধ্যেই সেই পরম রত্বধন খুঁজে পাওয়া যায়।; 
: বৃত্তিহদা গ্রামের রামলাল ঘোষের লেখা থেকে গানটির যে: 
? আকার পাওয়া গিয়েছে তা এরকম-__- ৃ 
; “ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আবার মন 

? তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্বধন। 
: চুপ চুপ চুপ চুপে চাপে হয়ে যাক সচেতন ৃ 
; আবার দুপ দুপ দুপ জ্ঞানের বাতি হদয় জ্বলবে সদক্ষণ : 
£ খোঁজ খোঁজ খোজ হাদয় মাঝে দেখতে পাবি বৃন্দাবন 
: ভ্যাং ড্যাং ভ্যাং ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোনজন। : 


ডেঙ ডেঙ ডেও ডেঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্‌ জন: 


£ শোন শোন শোন একমনেতে ধর গুরুর শ্রীচরণ।”; 
'কথামৃত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি 
? পথ। মানুষকে যথাযথ জানার চেষ্টা করলে তবেই: 
: নিজেকে জানার আকাচ্কা হবে আর তখনি সেই পরম: 
ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যাবে। সুতরাং মানুষের হাদয়েই: 
৷ করছেন সর্বদা। মানুষই একমাত্র রত্বধন, যার রূপে: 
? অবগাহন করে স্বরূপের খোঁজ করতে হবে। কুবীরের ; 
; আরেকটা গানে পাওয়া যায়-_ 
:উত্তব নদীয়া জেলার দোগাছিয়া শীলগ্রীম অঞ্চলে। আঠার : 
? শতকের গোড়ায় এই লোকধর্ম সম্প্রদায়ের উত্তব হয়। 
: নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী জেলায় আঠার : 


মানুষকে ধরে সাধনাই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূল: 


“রূপে নয়ন ডুবল নারে। 
স্বরূপ-সিদ্ধু মাঝে কি ধন আছে 
তলিয়ে খুঁজে দেখলি নারে।।” 


অর্ৎ অর রন পেত গেল সেই স্বরপসাগেই 
; দিতে হবে। 
; আচার ছিল বাউলের মতো এবং সাধনায় ছিল মুসলিম : 


এই গানই যখন ভ্রামকৃষণ গাইছেন তখন দেখা গেল, 


; মূল গানের কথা থেকে তার পরিবেশিত গানে কথার: 
; অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, আপাতদৃষ্টিতে ভাবেরও? 
 হয়নি। কথার পরিবর্তন করে আসলে তিনি মানুষের মধ্যে 
: ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার তত্বকে সহজ-সরল করে বোঝাতে : 
: চাইলেন। তিনি বললেন £ “তলাতল পাতাল এ 


: পাবিরে প্রেম রত্বধন।” কুবীর বলেছিলেন $ 


১ সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাহাদের গান-_সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬, ৫২ 


৫ ১০৩তম বর্ষ-_৫ম সং্যা 
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? পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্মধন।” জন বলা : 
; হয়েছে, কুবীরের বলার উদ্দেশ্য ছিল-_ সমুদ্রের অতলে 
ডুব দিয়ে লাভ নেই, মানুষকে যথাযথভাবে জানলে তথা 
? নিজেকে জানলেই ঈশ্বরলাভ করা হয়। ঠাকুর ১৮৮৪ 
: সালের ১৯ অক্টোবর শরত-মহোৎসব উপলক্ষ্যে সিখির 
ত্রান্মাসমাজে এসেছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে সেখানে 
? উপস্থিত ছিলেন বিজয়, ব্রৈলোক্য প্রমুখ ব্রান্ম-ভক্তরা। 
; তাদেরকে ঠাকুর বলছেন £ “একটার ওপর দৃঢ় হতে হবে। 
ডুব দাও, না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ব পাওয়া যায় না, 
; জলের ওপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।” এই কথা 
বলে তিনি গানটি গাইলেন। আবার ১৮৮২ সালের ২৮ 
: অক্টোবর সিঁথির ব্রাহ্মাসমাজের যাম্মাসিক উৎসবে ঠাকুর 


ঈশ্বরের এঁম্ধর্য এত বর্ণনা কর কেন? ঈশ্বরের মাধূর্যরসে 


? সাকার রূপের মাধুর্যরসে ডুব দিলে, তীর শ্রীপাদপন্নে 
; নিজেকে সঁপে দিলেই তাকে লাভ করা যায়। 

1  এপ্রসঙ্গে একটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা 
: প্রয়োজন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি ধর্ম- 
: সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় আউলটাদ ও আরো ২২ জনের হাত 
' ধরে। এই সম্প্রদায়ের নাম “কর্তাভজা সম্প্রদায়'। এই 
 কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উপশাখাই সাহেবধনী সম্প্রদায়। দুই 


: মেলামেশা, বেদাস্তের বিরোধী হওয়া অর্থাৎ চিরায়ত 
: ভারতীয় ধর্মের বিরোধিতা করা। অনেকেই একে ভাল 
: চোখে দেখেননি। অনেকে এটাকে হিন্দুধর্মের বিরোধী বলে 
: মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তাভজাদের সাধনার পথকে 
; খুব একটা পছন্দ করতেন না। স্বামী সারদানন্দ রচিত 
 শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-এ দেখি, ঠাকুর বলছেন £ 
; “ওরে ছ্েষবুদ্ধি করবি কেন? জানবি ওটাও একটা পথ, 
তবে অশুদ্ধ পথ। বাড়িতে ঢোকবার যেমন নানা দরজা 
: বাড়ির ময়লা সাফ করবার জন্য বাড়ির ভিতর মেথর 
; ঢোকবারও একটা দরজা থাকে-_এও জানবি (কর্তাভজা 


: ঈশ্বরের অরাপ রাপের ভজন করেন।” এই সম্প্রদায়! 


? শব্দ থেকে 'আলেক' শব্দের উৎপত্তি। যিনি অলক্ষ্যে: 


1 থাকেন, যাকে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়-_: 
1 তিনিই ঈশ্বর। এই আলেক (ঈশ্বর) মানুষের মধ্যে প্রবেশ: 
? করে গুরু বা কর্তা-রূপে আবির্ভূত হন। এইরাপ মানুষকে: 
: “সহজ” উপাধি দেওয়া হয়। এই সহজ" রমণীর সঙ্গে: 
? থেকেও সাধনপথ থেকে বিচ্যুত হন না। “রমণীর সঙ্গে: 
; থাকে, না করে রমণ।”* “এই গুরুকে উপাসনা করে; 
? ভজনাদিতে নিবিষ্ট থাকা-_ইহাই তাহাদের প্রধান: 
; সাধন।”* তবুও কামকাঞ্চনের কাছে থেকে অনাসক্ত : 
; হওয়া খুবই কঠিন। বৈষ্ণবচরণ সে-সাধনায় সফল: 
; হয়েছিলেন এবং ঠাকুর তাকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু; 
; শিবনাথ শান্ত্রীকে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন ঃ “হ্যাগা, তোমরা ; 


এ-পথের সাধনায় যেকোন মুহূর্তে সাধকের অধঃপতন: 


ৃ ; হতে পারে বলে ঠাকুর এই পথকে অপছন্দ করতেন। : 
'ডুব দাও, তার অনস্ত সৃষ্টি, অন্ত এশ্বর্য_অত খবরে : 
: আমাদের দরকার কি?” বলে গানটা গাইলেন। অর্থাৎ : 


অক্ষয়কুমার সেনের '্রী্রীরামকৃষ্ণপুথি'তে পাই £; 
“সমকালে প্রচলিত কর্তাভজা মত/ ভগবানে যাইবার এও; 


? এক পথ,/ পথটি বড়ই নোংরা উপমা তাহার/ যেমন: 
| বাড়ির থাকে নানান দুয়ার” ৃ 


এ দেখি, ভ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £; 


; “হরিপদ একটা ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে: 
; বাৎসল্যভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না।: 
: ওরা ছোকরা দেখলে এরকম করে। শুনলাম হরিপদ নাকি: 
ৃ ? ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার: 
:ধর্মের সাধনরীতি প্রায় এক_ নারী-পুরুষের অবাধ : খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব-_ওসব ভাল নয়। এ: 
? বাৎসল্যভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্যভাব হয়।... সেদিন: 
: সে মাগী এসেছিল। তার চাছনির রকম দেখলাম, বড় ভাল: 
; নয়। তারই ভাবে বললাম, “হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো: 
; কর, কিন্তু অন্যায় ভাব এনো না।””* কর্তাভজাদের; 
প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন £ “ওরা অনেকে রাধাতস্ত্ে 
; মতে চলে। পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধনা করে পৃথিবীতত্: 
' জলতত্ব, অগ্নিতত্, বায়ুতত্ব, আকাশতত্ব__মল, মুত্র, রজ,: 
:; বীজ-_এইসব তত্ব! এসব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেন: 
? বর্তমানের সাধন- মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে; 
ৃ  শ্্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে রাগকৃষ্ণ।” ৃ 
০০০১০০৮৯৯০০ 
 স্ত্ীরামকৃষ পছন্দ করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই কর্তাভজা: 


বাড়ির মধ্যে টোকা! ওদের; 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কর্তাভজাদের সাধনরীতি? 


সম্প্রদায়ের উপশীখা এই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের 


২ রঃ হীরামকৃঝের প্রিয় সগীত-_স্বামী লোকেস্বরাননদ সম্পাদিত, রামকৃষঃ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৯১, পৃঃ ৫৬ 


উদ্বোধন সং, ১৩৮৩, পৃঃ ২০ ৫ এ, পৃঃ ২৮ 


ছু 
৩ এ, পৃঃ ৫৫ 
৪ 
৭ উদ্বোধন সং ১৯৯৬, পৃঃ ৬৫৭-৬৫৮ 


৬ এ, পৃঃ ২৯ 


৮ এ, পৃঃ ৬২৭, ৬৫৮ 


 সাধনরীতিও তার পছন্দ হয়নি। মূল গানটি তার না 


: গাওয়ার এটি একটি কারণ হতে পারে। 


£ তবে এটা ঠিক, শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধরে বৃক্তিহদার এই : 
; পৌঁছেছিল। যদি মনে করি, ঠাকুর লোকমুখে গানটির এ ; আমূল 
? গৌসাইয়ের এ একটি গানেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তার 
? আধুনিক মনন এবং ভাবনার গভীরতা আমাদের মুগ্ধ: 
: করে। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গানটির যে এত সুন্দর: 


; রূপ পেয়েছিলেন, তাহলে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্ত 
: সাধনার পথের দিকটা দেখলে দেখা যাবে, সাহেবধনীরা 


: পরিবর্তন হলেও কুবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপথের : 
: পার্থক্য থাকলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরলাভ।: 


 ব্রক্মোর উপাসনাতেও বিশ্বাস করতেন এবং তার ওপরে 
: ভিত্তি করেই তিনি প্রবর্তন করেছিলেন আধুনিক সম্য়- 


: বাদের। তাই মানুষের স্বরূপসাগরে ডুব দেওয়ার সঙ্গে : ৃ 
সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরে সাগরেই এসে মিলেমিশে: 
: একাকার হয়ে যায়। সেইরকম সকল সাধনার লক্ষ্য সেই: 


: সঙ্গে সাকার ঈশ্বরের মাধূর্যরসে ডুব দিয়ে তীকে লাভ 
করার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ঠাকুরের 


? কঠে যেন শান্ত কবি রামপ্রসাদের ভাবনারই প্রতিধ্বনি ; 
! সম্প্রদায় এবং 'সর্বধর্মসমন্বয়' তথা “যত মত তত পথ': 
: নীতিতে বিশ্বাসী সাধকের কাছে গানটি যে সমান: 
: গুরুত্বপূর্ণ, সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 2 
রত্বাকর নয় শুন্য কখনো দুচার ডুবে ধন না পেলে ৃ 
তুমি দম সামর্ঘ্যে এক ডুব দাও কুলকুগুলিনীর কূলে ।” ; 
: অর্থাৎ এক মাতৃসাধক তথা সাকার ব্রন্গসাধকের : 
ভাবনা আর ঠাকুরের ভাবনা একই। রামপ্রসাদের মতে, : 
 মাতৃরূপা ব্রন্মোর (কালী) সন্ধান পেতে হলে ঈশ্বরের 
: মাধূর্যরসে ডুব দিতে হবে এবং সাধনার মাধ্যমে ; 
; কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হবে। কিন্তু সাহেবধনীরা : 
: গানটি গেয়েছিলেন? এর দুটো কারণ হতে পারে। ; 
: প্রথমত, সুদূর গ্রামবাংলা থেকে এই গানটি যার মাধ্যমে : 
: ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছিল-_তিনি গানটির কথা এভাবেই ; 
ঠাকুরকে শুনিয়েছিলেন। প্রশ্ন জাগে, একটি গানের কথা : 
লোকমুখে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্ত ভাবের কি এত ; 
পরিবর্তন হতে পারে? দ্বিতীয়ত, গানটির সুর এবং ছন্দ ; 
তাকে আকৃষ্ট করেছিল, তাই আপন সাধনরীতি অনুযায়ী ; 
গানটির পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের গাওয়া ; 
অনেক গানেই দেখা যায়, মূল গানের থেকে কথার কিছু : 
পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে গানগুলি কখনো 
বিচ্যুত হয়নি। যেমন রামপ্রসাদ সেনের একটি গান_ 


! শোনা যাচ্ছে। রামপ্রসাদ লিখেছিলেন__ 
: “ডুব দে রে মন কালী বলে। 
হৃদি-রত্বাকরের অগাধ জলে। 


“আমি কি আটাশে ছেলে 
(আমি নই আটাশে ছেলে) 
রর 
ঠাকুর যখন গানটি ইন তখন কথা লট 
যাচ্ছে-_ 


“মা আমি কি আটাশে ছেলে 

আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।” ৃ 

এক্ষেত্রে গানটি শাক্ত সাধনরীতি ও ভাবের দিক দিয়ে ; 
ঠিকই আছে, শুধু কথার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কথার: 
পরিবর্তন বোধহয় ঠাকুরের গাওয়া কুবীর: 


রূপ দিয়েছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ভাষার: 
শ্রীরামকৃষ্ই বলেছেন, অসংখ্য নদী একই উৎস থেকে: 


৫২. 


ক শি শি 

টা? ডু 

ক্ক গু 

১২ ঞ টা হা ঙি 

5 ্ রি রর সি বটি নর ৯ £ 
উদ্বোধন, গররিকার জন্মলগ্নের প্রাথমিক; |: 
রঃ ছে পরী, 5 


পর্বে প্রচলিত নিয়মাবলীর একটি ছিল] 
এরীঁপ ঃ “বৎসরের মধ্যে যেকোনও “সময়ই || 
হউক এক মাস উদ্বোধন” বন্ধ থাকিবে?” 
সেই নিয়মানুযায়ী ১৩০৮ সালের লৈষ্ঠ মাসে 
'উদ্বোধন' পত্রিকা. বিভাগে ছুটি" থাকায় || 
১৩০৮ সালের জোষ্ঠ.সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। |||! 
|| সেজন্য এবার (১৪০৮) জ্যৈষ্ঠ. সংখ্যায় এই ৃ 
78৮ [| 








রা ভিভিটিীিিিি শা 


রকের উচচচাগ বা 'হাইপারটেনশন' | 


শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় 


| লেখক আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির 


| প্রফেসর অফ মেডিসিন এবং নিউ ইয়র্কের সিরাকিউজস্থ |? তজের 


ভেটার্যান আ্যাফেয়ার্স মেডিক্যাল সেন্টারের কার্ডিওলজি 


1 বিভাগের প্রধান।--সম্পাদক, উদ্বোধন" 11 


সাল | সাল 

ঃ সমীক্ষা ১৯৭৬-| ১৯৮৮- : 

নর ১৯৮০ | ১৯৯১ | ১৯৯৪ |: 
৫১% 


: | (১) বরাডপ্রেসার রোগীদের কত 


র উচ্চচাপ বা 'ব্লাডপ্রেসার' সমস্যা “নিঃশব্দে ? 
 উঞ্প্রাণঘাতক'-এর পর্যায়ে পড়ে। কারণ, প্রথম প্রথম : 
: নাও থাকতে পারে, কেবল উচ্চচাপ ছাড়া যেটি না মাপলে : 
: ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইতিমধ্যে হয়তো শরীরের : 


: যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে এই “হাইপারটেনশন” । যখন 
: মাথার যন্ত্রণা, হার্টের অসুখের লক্ষণ বা দৃষ্টিক্ষীণতা অথবা 
' পক্ষাঘাত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানে, তখন 
: সত্যিই বেশ দেরি হয়ে গেছে এই রোগের চিকিৎসার। অথচ 
: সময়মতো রোগনি্ণয় ও সুচিকিৎসায় হাইপারটেনশনের 


: বেশির ভাগই আজ আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। 

: € ব্লাডপ্রেসার সমস্যাটি কত গভীর? 

1? আমেরিকায় জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশের (বয়স্কদের 
: মধ্যে) হাইপারটেনশন অসুখ আছে বলে ধরা হয়। গত ৩০ 
;£ বছরে অনেক লোক এবিষয়ে সচেতন হয়েছেন এবং 
; সময়মতো চিকিৎসার দ্বারা সমস্যাটি আয়ত্তে আনার 


 ব্রাডপ্রেসারে ভুগছেন, তাদের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশের 
 ব্লাডপ্রেসার এখন ঠিকমত আয়ত্তে আছে এবং তার 


ৃ €২) এঁদের মধ্যে কত শতাংশ 





ওপর। যেমনভাবে সেই হার কমের দিকে চলেছিল, এখন; 
দেখা যাচ্ছে তাতে কেমন যেন ভাটা পড়েছে। ঠিক কি জন্য : 


? এই উদ্বেগ, তা আরো পরিষ্কার করে বলার জন্য একটি: 
: পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। এদেশে জাতীয় স্বাস্থ্য ও; 


টা 2858525588 রা খাদ্যশিক্ষা সংস্থা (4211078] [76211) ৪10 [২8011107 ! 
|. 


7309080101। 9আ7%৩--__টোন/29) কয়েক বছর অন্তর: 
র পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। এদের: 
প্রকাশিত গত কয়েক বছরের বিবরণী দেওয়া হলো-- 













শতাংশ জানেন যে, তাদের 
এই সমস্যা আছে? 






চিকিৎসাধীনে আছেন? 


€৩) যাঁদের চিকিৎসা চলছে, তাঁদের 
কত শতাংশের ব্লাড প্রেসার 


কক 
৩১% | ৫৫% | ৫8% ৃ 

১০% | ২৯% | ২৭% ৃ 

ওপরের তথ্যগুলি অবশ্যই উদ্বেগের কারণ, সন্দেহ: 
নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, অবস্থার ক্রমোন্নতিতে বাধা ; 


? পড়ছে। সতর্কতার অভাব বা আত্মপ্রসাদ বা 'কমপ্ল্যাসে্সি'ই; 
; (০০1[150670)) হয়তো এর জন্য দায়ী। তাই সজাগ থেকে: 
: ব্লাড প্রেসার সমস্যার সমাধান না করলে অবস্থা 'পুনমুষিক; 
: ভব" হয়ে দীড়াতে বিশেষ দেরি হবে না। এখন সেই বিষয় 
: নিয়ে আলোচনার আশু প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। 

জন্য যেসমস্ত জটিল ও মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার : 
? ওষুধ খেলেই তো হলো, ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে থাকছে কিনা: 
; বা কতখানি নেমেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।; 
£ সকলেরই আজ জানা দরকার যে, যাঁদের এই সমস্যা আছে: 
; ওয়াকিবহাল হতে হবে- এই অসুখটি কতজনের আছে এবং ; 
ৃ ; সুষ্ঠুভাবে আয়ত্াধীনে থাকছে কিনা। ৃ 
; সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়েছে। সেক্ষেত্রে অভূতপূর্বভাবে : 
 ব্লাডপ্রেসারের জন্য মৃত্যুর হার ও শারীরিক অকর্মণ্যতার : 
; প্রকোপ অনেকাংশেই অবদমিত হয়েছে। বিগত তিন দশকে : 
: *স্ট্রোক' বা সন্যাস' রোগে মৃত্যুর হারও প্রায় ৬০ শতাংশ : 
? এবং 'করোনারী' অসুখে মৃত্যুর হার প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ ; 
; কমেছে। কিন্তু দুঃখের কথা, সম্প্রতি কয়েক বছর হলো দেখা : 
; যাচ্ছে-_-এ উৎসাহব্যঞ্রক অবস্থা আজ ব্যাহত হতে চলেছে। : 
; থাকে। অবশ্যই যাঁদের ব্লাডপ্রেসার চিকিৎসার সাহায্যে: 
? কমিয়ে ১৪০/৯০ মিলিমিটার্সের নিচে নামানো হয়েছে, তারা: 
নর ; হাইপারটেনশনের রোগীই থাকছেন সন্দেহ নেই। হাইপার-: 


[্দব্বদস্থা_______াচ্ছি 


৬ রক্তের চাপ কখন উচ্চচাপ বা “হাইপারটে নশন' হয়ে : 

দাঁড়ায় এবং কখন বলা যাবে, সেটি আয়ত্বে এসেছে? : 

'হাইপারটেনশন' বলা হয় তখনি, যখন ব্লাড প্রেসারের : 
ওপরের সংখ্যাটি (সিস্টোলিক-_9/500110 চ893510) : 
১৪০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি (ঢামা। 138) বা তার বেশি: 
থাকে অথবা নিচের সংখ্যাটি (ডায়াস্টোলিক__019910110 : 
চ159$01৩) ৯০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি বা তার বেশি: 


টেনশন তখনি আয়ত্তে এসেছে বলা যাবে, যখন সিস্টোলিক: 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮0 মে ২০০১ রী 


বলাডপ্রেসারের মান ১৪০ মিলিমিটার্সের নিচে নামবে ও সেই 
: মান বজায় থাকবে এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসারের মানও ৯০ 


; মিলিমিটার্সের নিচে বেশির ভাগ সময়েই ধরা থাকবে। : 
; এক-তৃতীয়াংশের এই ব্লাডপ্রেসার ধরা পড়ে। আগে: 
: চিকিৎসার জন্য কেবল ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ওপরই: 
; লক্ষণ), ডায়াবিটিস (বহুমৃত্ররোগ) এবং কিডনীর অসুখ : 
? ব্োডপ্রেসার বেশি থাকার জন্য কিডনী ক্রমশ অকেজো হয়ে : 
: পড়ে এবং শরীর থেকে দুষিত পদার্থ নিষ্থাত্ত হতে অসুবিধা 
; জন্য ডায়াস্টোলিক প্রেসারের চেয়ে সিস্টোলিক প্রেসারই : 
; বেশি দায়ী এবং ক্ষতিকারক। ৃ 
; ব্লাড প্রেসারকে আয়ত্তে রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করার বিশেষ : 
? গু সিস্টোলিক হাইপারটেশনে কি করণীয়? 


; আবার যাঁদের হার্ট ফেলিওর হার্টের সঙ্কোচন বা প্রসারণ 
; ক্ষমতার অবনতির ফলে হাঁফধরা, শরীরে জলজমা ইত্যাদি 


: হয়) ধরা পড়েছে-_তাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে সিস্টোলিক 
: ব্লাডপ্রেসারের মান আরো নিচে রাখার জন্য অভিমত দেওয়া 
: হয়েছে। 

' ৬ ব্লাডপ্রেসারের বিভিন্ন ধাপগুলি কি? 

;  ব্লাডপ্রেসারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তার 


শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। জাতীয় যুগ্মসভা 076 00170 ; 
; ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায় এবং তার জন্য: 
: কোন ক্ষতি হয় না (৪ ৮০71817 ০0175608106 ০6 8891): 
? 65301০)_্যাদের ওপর রক্তের উচ্চচাপের প্রতিনিরোধ, : 
; যখন সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার বাড়ে এবং তার সঙ্গে: 
' ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার কমে যায়, তখন তাকে বলা হয়: 


: ব809781 00101010656 01) চ6৬০111101), [96150000, 
: 28108010787 6৪00610007 1718) 81০0৫ 


; রোগনির্ণয় ও তার মুল্যায়ন এবং সুষু চিকিৎসার জন্য 
: বিশেষজ্ঞ অভিমত দেওয়ার ভার ন্যত্ত আছে, কয়েক বছর 


: আগে তাদের যষ্ঠ বৈঠকে (10-৬7) যেভাবে হাইপার- : 
; টেনশনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তার তালিকা নিচে 

£ ১৬০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি এবং সঙ্গে ভায়াস্টোলিক: 
সিস্টোলিক ভায়াস্টোলিক : প্রেসার ₹ ৯০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি। যেমন একজন ৭০: 
? বছর বয়স্ক ব্যক্তির ব্লাডপ্রেসার মেপে যদি দেখা যায় যে, তা: 
; দিনের বেশির ভাগ সময়েই ১৬৫/৮০ মিলিমিটার্স অফ; 
? হাইপারটেনশন আছে এবং তার জন্য চিকিৎসারও বিশেষ 
; প্রয়োজন। সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার আরো বাড়লে তো কথাই; 
: নেই! বৃদ্ধদের ধমনীর দেওয়ালের নমনীয়তা কমে যায়,: 
? ধমনীগুলি শক্ত ভাব ধারণ করে এবং তার জন্য এঁদের 
: প্রসঙ্গে আশার কথা হলো যে, গত কয়েক বছরে আমেরিকা, : 
কানাডা এবং ইউরোপে প্রায় ১০,০০০ বৃদ্ধের ওপর; 
; হাইপারটেনশন চিকিৎসার দ্বারা আয়ত্তে আনা ও রাখা খুবই: 
; সম্ভব এবং তার ফলে যেসব জটিলতার কথা আগেই বলা: 
; হয়েছে, সেগুলিও-_বিশেষ করে স্ট্রোক ও হার্ট ফেলিওর,: 
? গেছে। গড়ে মৃত্যুর হারও তার জন্য কমেছে। তাই বৃদ্ধদের ; 
? সিস্টোলিক হাইপারটেনশন সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসার : 
£ অবশ্য প্রয়োজন- বিশেষ করে স্ট্রোকের ফলে পক্ষাঘাত: 


: দেওয়া হলো-_ 


ব্লাডপ্রেসার ব্লাডপ্রেসার 


(ঢা 188) (রা 28) 
: | (১) সবচেয়ে অনুকূল বা «১২০ এবং €৮০ 
|  অপটিম্যাল (0114) 

£] ব্লাড প্রেসার (অবশ্য বাঞ্ছনীয়) 

£ | (২) স্বাভাবিক বা নর্মাল € ১৩০ এবং € ৮৫ 
£| (৭০178) ব্লাডপ্রেসার 

£ | (৩) ব্রাডপ্রেসারের উচ্চ-স্বাভাবিক | ১৩০-১৩৯ অথবা ৮৫-৮৯ 


বা হাই-নর্মাল (7118 
07) 91004 সি558116) 
সীমা 


১৪০-১৫৯ অথবা ৯০৯৯ 


রর (51886 1 11/791615101) 

: | (৫) হাইপারটেনশনের দ্বিতীয় ধাপ | ১৬০-১৭৯ অথবা ১০০-১০৯ 
ৃ (51886 11 1790715275197) 

£ 10৩) হাইপারটেনশনের তৃতীয় ধাপ 
£ বা আরো গুরুতর অবস্থা 
(51885 111 17991065800 0৫ 
৬61 18181) 919০৫ স59$016) 


₹১৮০ অথবা ৯১১০ 





? হাইপারটেনশনের রোগীকে পঙ্গু করে ফেলতে পারে।: 
? ডায়াবিটিস যাঁদের আছে, তাদের প্রায় ৫০ শতাংশের: 


হাইপারটেনশন দেখা দেয়। যাঁরা মদ্যপায়ী, তাদেরও প্রায়: 


গুরুত্ব আরোপ করে চিকিৎসা শুরু করা হতো। এখন সেই; 
ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। আজ আমরা জানি যে,! 


তাই সিস্টোলিক; 
আগে ধারণা ছিল যে, বার্ধক্যের সঙ্গে সিস্টোলিক; 
কথাটা অবশ্যই ঠিক নয়। বৃদ্ধদের (বয়স ৬৫ বা তার বেশি): 


“সিস্টোলিক হাইপারটেনশন' (5510110 17207175101): 
এবং তার সংখ্যামূলক সংজ্ঞা হলো প্রেসার 5: 


: _ ব্লাডপ্রেসার বেড়ে থাকলে হার্ট, ধমনীসমূহ ও কিডনীর ; যাতে না হয়, তারই প্রচেষ্টায়। সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটিকে: 
: প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া অবশ্যস্তাবী। আগেই বলা হয়েছে, হার্ট ; যতদূর সম্ভব রোগীর সহাসীমার কথা বিবেচনা করে ১৪০: 
রতয় হারের সারার রা : 


; ৬ হাইপারটেশন আয়ত্তে আনার জন্য জাতীয় যুষ্মাসভার : 
ৃ ষষ্ঠ বৈঠকের সুপারিশগুলি কি? 


: দেওয়া হলো। রক্তের উচ্চচাপ কোন্‌ ধাপে আছে এবং তার 
; সঙ্গে অন্য কোন সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত বা ঝুঁকি (151 8০101) 


জন্য কি করণীয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তালিকাটি : 
 নিন্নরূপ__ 


উচ্চ স্বাভাবিক (17211 
(01791) 


১৩০-১৩% 
ঙ 


রন 11) 11 


প্রথমে ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ দেওয়া হয় না। ডায়াবিটিস: 


! রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা। 
মোটামুটিভাবে সব বয়সের হাইপারটেনশন রোগীদের ; 


১০১০৮৯০ নিনি সী 


? অথবা যদি হার্ট, ধমনী বা কিডনীর আক্রান্ত হওয়ার কোন: 
? লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে ওষুধ সেবন করতেই হবে। 


নর : গু জীবনযাত্রার অদলবদল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? 


দৈহিক স্থুলতা থাকলে খাদ্যনিযন্ত্রণ এবং সহাসীমার মধ্যে: 
: যতদূর সম্ভব ব্যায়াম করা এবং ওজন কমানো অবশ্য: 


ৃ : প্রয়োজনীয়। সকলের পক্ষেই প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট: 


জোরে হাঁটা-_অস্তত : 
সপ্তাহে ৫-৬ দিন এবং : 
সম্ভব হলে ৭ দিনই: 
করা দরকার। বাত: 
খুবই ভাল ব্যায়াম: 
এবং সুস্বাস্থ্যের পক্ষে; 
অনুকূল। এছাড়া লবণ: 
খাওয়া কমানো: 


হাইপারটেনশনের প্রথম 
ধাপ (5188০ 1 17)01- 


(6115191) 


১৪০-১৫৯ 
৩ 


টু হারা 1 
৭ ৯০-৯৯ ৪ 


একবছর ধরে জীবন- 
যাত্রার অদলবদল 
করেও ব্লাডপ্রেসার 
সুনিয়ন্ত্রিত না হলে 
তার সঙ্গে ওষুধ 
সেবন প্রয়োজন। 


জান্তব প্রোটিনের: 
পরিমাণ ও তার সঙ্গে: 
শ্নেহজাতীয় পদার্থ ও; 
ভাজা খাদ্যের আধিক্য 


হাইপারটেনশনের দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় ধাপ কিংবা 
আরো বেশি জটিল অবস্থা 
(9688৩ 11 0111 £90৩- 
(6115107. 01 ৬/111 
০0101911091191)5) 


ওষুধ সেবন ও তার 


অদলবদল প্রয়োজন। 
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৪ আনুষঙ্গিক সম্ভাব্য বিপদসক্ষেত বা রিস্ক ফ্যাক্টর' কি? 
; কে) যদি হাইপারটেনশন ছাড়া আর অন্য কোন : 
? আনুষঙ্গিক বিপদসঙ্কেত, যেমন-_ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল 
: সমস্যা, হার্ট আাটাক ইত্যাদি না থাকে এবং কোন স্ট্রোক, 
: চোখের রেটিনার ধমনীর দুরবস্থা বা কিডনীর অসুখ না হয়ে 
: থাকে তাহলে সেই রোগীদের এই পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে এবং 
: তাদের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে কেবল ২ এবং ৩ 
! ধাপের হহিপারটেনশন থাকলে। 

£  (খ) ব্লাডপ্রেসার রোগীর যদি ডায়াবিটিস ভিন্ন কোন 
; সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত বা রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যেমন 
; কোলেস্টেরল সমস্যা, পারিবারিক হার্ট আযাটাক বা স্ট্রোকের 
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উর ওউিতাউরটনীিছি 


ওষুধ সেবন ও তার 
সঙ্গে জীবনযাত্রার সঙ্গে জীবনযাত্রার 
অদলবদল দরকার। 


রাখা উচিত নয়।; 
অর্থাৎ মাংস, হ্যাম-: 
বার্গার, হটডগ, মাখন: 
বা মার্জারীন, পনীর ও; 
করা ভাল। মাছ, চর্ম-; 
বিহীন (91011535): 
মুরগীর মাংস পরিমাণ-: 


মত খাওয়া এবং টাটকা শাকসবজি, ফলমূল ও নানাজাতীয়; 


বাদাম খাওয়া (অবশ্যই নিয়মিতভাবে এবং পরিমাণমত): 


; খুবই স্বাস্থাপ্রদ এবং ব্লাডপ্রেসার কমানোর পক্ষে অনুকূল।: 
; চিনিযুক্ত বা রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট-যুক্ত খাদ্য, যেমন নানা: 
: ধরনের মিষ্টি খাবার, মিষ্টি বিস্কুট বা চকোলেট ইত্যাদি: 
: যতদুর সম্ভব বর্জন করা ভাল। দেহের ওজন ঠিক রাখার 
; জন্য আজকাল “বডি মাস ইনডেক্স” (9০) 71895 [1057 : 
; বা ৪11) ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মাপটি হলো__ প্রথমে : 
| দেহের বসনভুবণ-মুঞ্ত ওজন বিলোপ্রামে মাপা হয় (১1 
| মিটারে প্রকাশ করে তার বর্গ করা হয় (১ মিটার ন প্রায়: 
ইতিহাস এবং তা সত্তেও যদি দেখা যায় যে, হার্ট, ধমনী বা ; 
8 


ল ২.২ পাউন্ড); তারপর দেহের উচ্চতাকে; 
৩৯.৪ ইঞ্চি)। এরপর কিলোগ্রামে প্রকাশিত ওজনকে মিটারে ; 
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? না করে অনেকে নানা ধরনের চার্ট ব্যবহার করে থাকেন। 
: স্বাভাবিক অবস্থার জন্য বি. এম. আই. হলো ১৮.৫ থেকে 
? ২৫ কিলোগ্রাম প্রতি বর্গমিটার উচ্চতায়। এরপর ২৫ থেকে 
? ২৭ একটু ভারিক্ি অবস্থা, তবে খারাপ নয়; ২৭ থেকে ২৯ 


: ৩৭ কিলোগ্রাম বা তার বেশি ওজন হলে প্রকৃত স্থুলদেহী বা 


 ব্লাডপ্রেসার ছাড়াও আরো অনেকরকম সাঙ্ঘাতিক জটিল 


; অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। “বডি মাস ইনডেক্স” ২৭-এর ; 
: (৮০ থেকে ৩২৫ মিলিগ্রাম এনটেরিক কোটেড) খাওয়া: 
; প্রয়োজন। ফলে হার্ট আযাটাকের সম্ভাবনা কম থাকবে এবং: 
ৃ : স্ট্রোকের অত্যাচারও কিছু কমবে। এটা সকলের পক্ষেই: 
ওষুধ আজকাল বাবহৃত হচ্ছে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছুটা : 


: নিচে রাখা স্বাস্থযপ্রদ, সন্দেহ নেই। 
: € ওষুধের ব্যবস্থা কি ধরনের? 
£  এ্রবিষয়ে সুচিকিৎসকের পরামর্শমতো অবশাই চলা 


: ওয়াকিবহাল থাকা ভাল। 
ৃ সাধারণত ডায়ুরেটিক (101015110) জাতীয় ওষুধ দিয়ে 
£ চিকিৎসা শুরু করা হয়। রোজ অল্প ডোজে (১২.৫ 


; মিলিগ্রাম) ক্লোরথ্যালিডোন (০1/101089110076) বা হাইড্রো- ৃ 
; ক্লোরোথায়াজাইড (1/01901101011182100) ও তার সঙ্গে : 

? জন্য যৌগিক ব্যায়াম ও সাধন-ভজন অনেক ক্ষেত্রে খুবই 
? উপকারে আসে। 
: আযাটেনলল, মেটোপ্রোলল, এস ইনহিবিটার্স জাতীয় উৎকৃষ্ট : 
? ওষুধ ও অন্যান্য নানা ধরনের ভাল ভাল ওষুধ প্রয়োজনমত : 
: আবেদন জানিয়েছেন। রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশন: 
: ক্যাঙ্গার বা এইডস (709) জাতীয় অসুখের মতো: 
; “আকর্ষক' ধরনের ব্যাধি না হলেও তার জন্য জটিলতা-: 


টম্যাটো, কমলালেবু বা ফল খাওয়া 
1 দরকার। চিকিৎসকগণ ক্রমশ বিটা ব্রকার্স (যেমন 


? যোগ করে থাকেন। আসল কথা হলো, ঠিকমত ব্লাড প্রেসার 
' কমেছে কিনা এবং তা সেই নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে আয়ত্তে 
? থাকছে কিনা তার জন্য যথেষ্ট খেয়াল রাখা দরকার। রোগী 
;ও চিকিৎসক উভয়েরই তার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন। 


? অনেক সময় ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে এলে রোগী নিজেই ওষুধ ; 
অনেক গুণ বেশি মানুষের অকালমৃত্যুর কারণ। তার জন্য: 
? শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিও সীমাহীন। অথচ আজ; 
নিঃসন্দেহে এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, সুচিকিৎসার দ্বারা: 


খাওয়া কমিয়ে দেন, এমনকি বন্ধ করে দেন এবং অনেক 
? থাকেন। যদি ওষুধের পার্থফল (910০ 85০15) রোগীকে 


' ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা; তবে ; 
: বা শরীরের অন্যান্য স্থানের (মস্তিষ্ক, কিডনী ইত্যাদি) ধমনী: 
; ও মহাধমনীর অসুখ দূরে রাখা খুবই সম্ভব। দুঃখের কথা: 
; হলো, এসব জানা সত্বেও অনেকেই (এর মধ্যে বছ; 
£ চিকিংসকও আছেন) এবিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না। ফলে: 


£ তার জন্য ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা 
: দরকার, চিকিৎসা বন্ধ করার দরকার নেই। কারণ, যেসব 
: মারাত্মক জটিল অবস্থা প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসার কথা 
? বলা হচ্ছে, সেগুলি আবার যথারীতি 'নখদস্ত' বিস্তার করে 


? পঙ্গুদশা ঘটানো বা অকালমৃত্যুর জন্য সচেষ্ট হবে। 
; বহক্ষেত্রে ব্রাডপ্রেসার মাপাই হয় না বা রোগ ধরা পড়লেও : 
£ কমসংখ্যক রোগীরই চিকিৎসা হচ্ছে এবং যাঁদের চিকিৎসা: 
: হচ্ছে, তাদের মধ্যেও বেশির ভাগেরই সুচিকিৎসা ও: 
? তত্বাবধানের অভাবে ব্লাডপ্রেসার আয়ন্তে থাকছে না। তাই; 
; আর দেরি না করে সকলকে আজ এগিয়ে আসতে হবে: 
? মানুষের আপাতনীরব এই মহাশক্রকে দমন করার! 


; যেমন ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল সমস্যা, করোনারী অসুখ 
ইত্যাদি সবকিছুর চিকিৎসাও তার সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে 
? চিকিত্সকের নির্দেশমত। এমনকি ব্লাডপ্রেসার কতদূর পর্যস্ত 
? নামানো দরকার তাও নির্ভর করবে আনুষঙ্গিক রোগটির 
? ওপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ডায়াবিটিসের রোগীর 
£ পক্ষে সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার যতদূর সম্ভব ১৩০ 


মিলিমিটার্সের নিচে রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।: 


তবে সকলের পক্ষে একই নির্দেশ দেওয়া যায় না। অনেক; 
; কিছু চিন্তা করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা : 
ভারী ওজনের দেহ, আর প্রতি বর্গমিটার দৈহিক উচ্চতায় ; 
; আলাদা, তাই তার চিকিৎসাব্যবস্থাতেও তারতম্য হবে। 
? অস্বাভাবিক রকম মোটা (০৮০9০) শরীর বলা হয়। তার জন্য ৃ 
: পাকস্থলীর ঘা বা অসুখ না থাকলে এবং আযাসপিরিনে : 


বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত কাজ করে থাকেন। প্রতিটি মানুষ; 
এই প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা দরকার, অন্বলের অসুখ, : 


আযালার্জি না হলে প্রতিদিন ১টি করে আযাসপিরিন ট্যাবলেট: 


প্রশস্ত নির্দেশ। 


ূ ব্রাডপ্রেসারের রোগীদের জন্য শীর্যাসন জাতীয় ব্যায়াম না: 
? করাই ভাল। মানসিক দুর্ভাবনা, পারিবারিক ও পারিপার্থিক ; 


প্রতিকুল অবস্থা দেহমনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে; 
হাইপারটেনশন চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এসবের: 


উপসংহার ও 
যে যুগ্মসভার কথা আগে বলা হয়েছে, তারা: 


প্রসূত সাঙ্ঘাতিক অবস্থাগুলি প্রতি বছর ওদের চেয়েও? 


ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে রাখলে উচ্চচাপের জন্য সঙ্ঘটিত হার্টের : 


অসংখ্য মানুষ এখনো হাইপারটেনশনের শিকার হচ্ছেন।! 


লক্ষে । শ 





নিউলাইট 


১০/২বি, রমানাথ মজুমদার সীট 
কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


১ম খণ্ড--৮৪+৮৪৪ 
হয় খণ্ড--৮৮+৯২৪ 
মূল্য ঃ প্রতি খণ্ড ৩০০ টাকা 





মহ ]মায়ণের বঙ্গানুবাদ এখন সুলভ, তবে বঙ্গবাসী 
| সংস্করণের যে অগ্রণী ভূমিকা মূলত পঞ্চানন 
রবের আনুকলো হয়েছিল, আলো তার মহিমা অঙ্ুই 
? আছে। ভাষা জানা মানুষের পক্ষে কোন অনুবাদকর্ম পছন্দ 
; হওয়া খুব শক্ত, কারণ সব ভাষারই নিজস্ব প্রাণস্পন্দন 
: আছে। শুধু ব্যাকরণ ভেঙে তাই ভাষার মর্ম স্পর্শ করা 
: যায় না। একই শব্দের নানা ব্যবহার, যতি, স্বরবিন্যাস 
: এবং সর্বোপরি বক্তার অভিপ্রায়ের অলিগলিতে সাবলীল 
? সঞ্চরণ করতে না পারলে নিজের বোধেই ভুল থেকে 





: গোঁছে দেব কি করে? এই সমস্যা জটিলতর হয় যদি মূল 
: বিষয়টি হয় প্রাটান কোন ভাষা এবং তার অনুবাদ হয় 
' আধুনিক ভাষায়। বাঙলা ভাষা তার গতিময়তায় নিত্য 
; অপরের পৌঁছে দেওয়ার যে মসৃণ শক্তি আজ তার রয়েছে, 


; রাজশেখর বসু ও উপেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী এব্যাপারে ; 
| দিগ্দর্শন পা 


চ-নউিক্িগনা্রতডা করার, 
; ওষ্কারনাথ তার 'আর্ধশীস্ত্র' পত্রিকার মাধ্যমে। সেটা ১৩৭০ . 
? বঙ্গাব্দে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য ও ভ্রীজীব: 
: ন্যায়তীর্থের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে হলেও: 


বলা বাহুল্য, পরা নু লিরনন্র রা 


: সংস্কৃতের প্রতিবেশী বাঙলায় হয়েছিল। তার সুফল হলো: 
এই যে, একটু প্রাচীন বাঙলা জানা লোকের কাছে বাল্মীকির; 
: ঠিক কথাটা পৌঁছে যাওয়ার একটা রাস্তা খোলা রইল। কিন্ত: 
1 আজকের বামাচারিণী বাঙলার ভরসায় এগোলে:; 
? “আর্যশান্ত্-এ প্রকাশিত রামায়ণের অনেক স্থলেই আমাদের ; 
; গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় হেমচন্জর ভট্টাচার্য মূল বাদ: 
: দিয়ে শুধু বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এরও একটা পাঠক-: 
: সমাজ আছে। গভীর ও খুঁটিনাটি সব জানায় তাদের কোন; 
; দায়বদ্ধতা বা রুচি কোনটাই নেই। এঁদের চাহিদা নারায়ণচন্ত্র; 
 চন্দ্রও তাঁর রামায়ণের অনুবাদে পূরণ করেছেন। : 


সম্প্রতি ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী কৃত রামায়ণের 


; বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ধ্যানেশবাবু কথ্য বাঙলায় : 
; অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্রে: 
? রামায়ণ বিষয়ে অনেক তথ্য আহরণ করে একত্রে: 
? পরিবেশন করেছেন। ডঃ চক্রবর্তী গ্রন্থের দীর্ঘ ও খদ্ধ: 
 “ভূমিকা্ম ভারতে ও বহির্ভারতে বিভিন্ন ভাষায় যে; 
: রামপ্রসঙ্গ চ্টিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা: 
? উপহার দিয়েছেন এবং ৃ 
: শ্রীশ্রীরামনামমাহাত্্য” গ্রন্থটির নির্যাস উপস্থাপন করেছেন। 
রিনিররাত হর রা রিচ 
; রামমহিমা আমাদের জানা হয়ে যাচ্ছে। 

: যাবে। আমরা তখন অন্যদের কাছে সেই কথা ঠিকমত : 


্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী তার গ্রহে মূল স্কৃতটি; 


বজায় রাখায় এর গাীর্য ও গুরুত্ব অনেক বেডেছে। মুই 
£ তিনি রামায়ণের কিছু ব্যতিক্রমী আলোচনা উপস্থিত; 
? করেছেন। যেমন বহির্ভারতে রামকথা, রামায়ণে নদী, 
 রামায়গের যুদধান্ত্। ডঃ চক্রবর্তী পৌরাণিক স্থাননির্দেশিকা! 
: তার হাত ধরেই কিন্তু এখন বাঙালী জীবনযাপন করে। ; 
: সে-অর্থে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ের সুযোগ 
প্রায় নেই। তাই যাঁরা কোন উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ অনুবাদে ব্রতী : 
হন, তাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। যেমন মুল : 
 সংস্কৃতের সঠিক ভাবকে বজায় রেখে সমকালীন পাঠকের : 
; কাছে সাবলীল গ্রহণযোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হয়। ? ভট্টাচার্যের 


প্রাপ্তি হয়েছে 'রামায়ণী চরিতাভিধান শীর্ষক অধ্যায়।: 
১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় অমলেশ: 
“রামায়ণ কথা'। সেখানে আমরা প্রথম প্রাচীন: 
? আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের একটি মানচিত্র পাই।; 
 ধ্যানেশবাবুর পরিবেশনায় পৌরাণিক মানচিত্র” পাওয়া! 


৮ ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা... সংখ্যা |: উষ্ট ১৪০৮0 মে ২০০১ ১৪০৮ এও মে ২০০১ ্ 


: গেল। সব মিলে এ এক অসম্ভবকে সম্ভব করার দুরাহ ; ধ্যানেশবাবু একক চেষ্টায় এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে: 
শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন, ইতিহাস তাঁকে তার প্রাপ্য সম্মান: 
: শীল হয়ে আগামী সংস্করণে মুদ্রণপ্রমাদ কমাতে পারলে; 
গ্রন্থটির প্রামাণিকতা আরো বাড়বে।] ৃ 


: ব্রতে অনুবাদক উত্তীর্ণ হয়েছেন গ্রন্থের বাঁধাই এবং কাগজ 
; ভাল। রামায়ণের একটি সমকালীন বাঙলা সংস্করণের 
: প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও 
: প্রকাশক সকলেই এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। বিদ্যাব্রতী 





রা 


: গান আছে। ক্যাসেটটি শুরু হয়েছে স্বামী জীবানন্দ রচিত : 
? মতো ক্যাসেট। ক্যাসেটটির নাম শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে”।: 
এই নামকরণ নিশ্চয় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত এ নামে : 
; জনপ্রিয় সুপরিচিত গ্রন্থের অনুসরণেই। 


এবং সুশাস্ত দত্ত ও সঙ্গীতা দত্তের দ্বৈতকঠে গীত 
: “বিশ্বকল্যাণ মুর্তিং' গানটি দিয়ে। ক্যাসেটের শেষ গানটিও 
; মিলিত কষ্ঠে। প্রথম ভাগের অন্যান্য গানগুলির মধ্যে আছে 





স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত “সবারই মা হয়ে* এবং অরুণকৃষঃ; 
ঘোষ রচিত 'শ্রীমাকে তো বোঝা যায় না", “আমার : 
£ আনন্দময়ী মা”, “মা নামে কি যাদু আছে" এবং “তুমি ছাড়া: 
? মা গো+। দ্বিতীয় ভাগে আছে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ; 
; “আমায় কর কর পার*, শচীন্দ্রনাথ বসুর 'নমো নমো নমো: 
: জননী সারদা এবং অরুণকৃষণ ঘোষের “আমার কতদিন; 
 তো"। এছাড়া “ওমা এসেছি নিকটে' ও “বল রে দুর্গানাম': 
: গান-দুটি প্রচলিত। 


প্রথিতযশা প্রবীণ শিল্পী অরুণকৃষ্ণ ঘোষের বলিষ্ঠ: 


? সুরেলা ও মার্জিত কঠে নিবেদিত পীঁচখানি গান: 
: পরিপূর্ণতায় অনবদ্য। টগ্লা ও পুরাতনী সঙ্গীত-বিশারদ: 
: চণ্ীদাস মালের গাওয়া “তুমি ছাড়া মাগো" এবং “সবারই: 
; মা হয়ে' অত্যত্ত রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সুকঠের অধিকারী: 
' সুশান্ত দত্তের গাওয়া “আমার আনন্দময়ী মা” গানটিতে : 
; অপরূপ সমর্পণ ফুটে উঠেছে। সঙ্গীতা দত্তের কণ্ঠে কাজী; 
: গানটি ভাল লাগবে। ৃ 


প্রতিটি গানের সুন্দর কথা, সুর ও শিল্পীর দরদী কঠে? 


? উপস্থাপনের ছন্দোময় মেলবন্ধন মন কাড়বে। ভাষ্যকার: 
; দীপক শীলের উপস্থাপনা পরিচ্ছন্ন ও উপভোগ্য। দিলীপ: 


রায়ের যন্ত্রানুষঙ্গ পরিবেশনা গানগুলির ভাবানুগ ও: 
প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণ উচ্চ মানের। এটি সংগ্রহে রাখার : 


82555557555 
উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির 
কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ 


প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।-_সম্পাদক, উদ্বোধন 










রামকৃষ মগ ও 
রামকুষ্ত মিশন সংবাদ 


উৎসব 


: মানুষের সমাগম হয়েছিল । দুপুরে প্রায় ৩২,০০০ ভক্তকে হাতে 
: হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। 

 স্বামীজীর পৈতৃক বার্টীতে কেলকাতা-৭০০০০৬) গত ১০ 
মার্চ ২০০১ পরিকল্পিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 


মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
: গহনানন্দজী মহারাজ। সভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
: আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও ভারতের তৎকালীন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী 
; অজিতকুমার পাঁজা। স্বাগত-ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
: রামকৃষ্জ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী 
: মহারাজ। উদ্বোধন ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
? যথাক্রমে স্বামী অনিমেষানন্দ ও স্বামী সর্বগানন্দ। সভাশেষে 
: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বিশোকানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু সাধু- 
 ব্রন্মাচারী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 

;  রামকৃষ্। মঠ, বৃন্দাবন (সথুরা, উত্তরপ্রদেশ) গত ৬ 
ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ ২০০১ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
; আয়োজন করে। ৬ ফেব্রুয়ারি বিশেষ পূজার মাধ্যমে মন্দিরের 
: প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুর ও 


: ভাষায় আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। 
: ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, বেদ ও চণ্ডী 
? পাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ধদেবের 

£ আবির্ভাব-তিথি উদ্যাপিত হয়। এদিন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 


সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০ সন্ন্যাসী ও বৈষ্ঃবদের বস্ত্র ও 

: ভাগারা দেওয়া হয় এবং প্রায় ১,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে 
£ বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী 
: রাজেশ্বরানন্দ সরস্বতী 'রামচরিতমানস'এর ওপর আলোচনা 
১ করেন। ৪ মার্চ চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী 
; পীতাম্বরানন্দের পৌরোহিত্যে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা 
£হয়। সভাশেষে ১৮ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত প্রতিযোগিতার 


সি 


1 ফেব্রুয়ারি ২০০১ 
; মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পুজা, হোম: 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে দুলাল মজুমদারের পরিচালনায় : 
: বৈদিক স্তোত্রপাঠ করে আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ। সকালে : 
£ ভজন পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার । দুপুরে প্রায় ৬০০: 
ৃ অনুষ্ঠান : ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় উপ-রাজ্যপাল ও পুলিস: 
£ মঠে গত ৪ মার্চ ২০০১ মহাসমারোহে বিভিন্ন ; 
ৃ মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জদ্মতিথির : 
সাধারণ ৎসব পালন করা হয়। সারাদিনে প্রায় লক্ষাধিক : মার্চ সাধারণ উৎসবে 'কথামৃত' থেকে বাগুলা ও হিন্দিতে পাঠ: 
: করেন যথাক্রমে ব্রন্মাচারী সৌমেন এবং বরন্মাচারী রবীন্দ্র। পরে: 
; শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী হরিদেবানন্দ ও: 
: করেন দুলাল মজুমদার। নর 

£ ২৩-২৬ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৬তম জল্মতিথি: 
: উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক: 
; আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপন করে। ২৩ মার্চ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ : 
: ও শঙ্ঘধবনি সহযোগে প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনদিনব্যাপী উৎসবের : 
£ উদ্বোধন করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্তস্থানন্দ। বর্ণাঢ্য : 
: শোভাযাত্রায় প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী, যুবক ও বালক-: 
: বালিকা অংশগ্রহণ করে। এদিনের সভায় উদ্বোধনী-সঙ্গীত 
? পরিবেশন করে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্রাট খান। প্রথম দিন: 
; ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও স্বামী; 
: বলভদ্রানন্দ। ধর্মসভার পর “গানে গানে কথামৃত'*-এ অংশগ্রহণ : 
; করেন সাহিত্যিক সম্ভ্রীব চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতশিল্পী সুব্রত: 
? ভট্টাচার্য । পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করেন সাধন অধিকারী ও: 
; নরনারায়ণ' যাত্রাপাল৷ পরিবেশন করে। 
্বাীজীর জীবনী ও বাদীর ওপর সম, হিন্দি ও ইরেজী ; 


রামকৃষ্ণ মিশন (পোর্টব্রেয়ার, আন্দামান) গত ২৫: 
জন্মতিথি উপলক্ষ্যে; 


মহানিরীক্ষক সন্ত্রীক মন্দিরে উপস্থিত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান: 
করেন এবং বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গত ৪: 


রামহরিপূর আশ্রম (জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত; 


ঘিতীয় দিনের ধর্মসভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করে: 


; স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।: 
; সভাস্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত : 
: ভট্টাচার্য ও রেবতীভূষণ মগ্ডল। রাত্রে আশ্রম-ছাত্রাবাসের : 
: ছাত্রবৃদ্দ 'ভক্ত ধ্রুব” এবং “সতী কালচারাল আ্যাসোসিয়েশন' : 
: হাসপাতালে “রোগীনারায়ণ' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বিভিন্ন : 


“ভক্ত গিরিশচন্দ্র নাটক পরিবেশন করে। ৃ 


: অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। এদিন প্রায় ১৮,০০০ ভক্ত 
? বক্তব্য রাখেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ ও সঞ্জীব: 
 চট্টোপাধ্যায়। সভাশেষে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী: 
; বলভদ্রানন্দ ও রেবতীভূষণ মণ্ডল। রাত্রে “বিড়রা ইউনাইটেড: 
? যুব সঙ্ঘ' “পৃথিবী স্বর্গ নরক" যাত্রাপালা পরিবেশন করে।! 
: বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৫-৭ মার্চ ; ৃ 
: ? আশ্রম-সম্পাদক স্বামী ততৃস্থান্দ। প্রসঙ্গত, এই উৎসবকে কেন 


প্রতিদিনের ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং সভাপতিত্ব করেন: 


লী জলা ৃ 


তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) : 

£ তৈরি কর প্রকল্পে) নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ; 
: জন্মোৎসব উদ্যাপন করে। উৎসবে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত বসে ৃ পুনর্বাসন ঃ 
: প্রসাদ পান। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যস্থানন্দ, স্বামী : 
: দিয়েছে। গত ৬ মার্চ ২০০১ আরো ৬৬টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত: 
; মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 


গত ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৬তম 


দর্াানন্দ, স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং অধ্যাপক সুভাষ মান্না 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে 
: আলোচনা করেন। এছাড়া ভক্তিগীতি, বাউলগান, রামায়ণ গান 
: ও পালাকীর্তন পরিবেশিত হয়। 


:. রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (সোরদাগীঠ, বেলুড়) গত ২০ : 
: মার্চ ২০০১ “নতুন সহস্রাব্দে শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার : ৃ 
? মাধ্যমে বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (বাংলাদেশ) নবনির্মিত : 
: স্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন-উৎসর্গ উৎসব এবং আশ্রমের : 
: প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসবের প্রথম দিন: 
: সন্ধ্যা ৮টায় ৭৫টি প্রদীপ প্রজ্বলন এবং আশীর্বচন দানের: 
: মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ; 
: মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।: 
? তার আগে সন্ধ্যা ৭টায় প্রেমানন্দ ভবনের দ্বারোদ্বাটন করেন; 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী: 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান: 
; অতিথির ভাষণ দান করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাগেরহাট : 
পদার্থবিদ্যায় ৭ম ও ১০ম স্থান; উত্ভিদবিজ্ঞানে ১ম, ২য় ও ৮ম 
? আলোচ্য বিষয় ছিল-_“মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন'। মুখ্য : 
: আলোচক ছিলেন “উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভায় : 
: পৌরোহিত্য করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী: 
আগরতলা আশ্রম (পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ২২-২৪ ? অক্ষরানন্দজী। 


£ পরিবর্তিত প্রত্যক্ষ রাপ' বিষয়ে এক আলোচনাসভায় রামকৃঝ্চ 
£ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী 
: মহারাজ এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ভাষণ দান করেন। 

ৃ ছাত্র-কৃতিত্ব 

£ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০০ সালের স্নাতক ও 
; ন্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (চেন্নাই 
: বিদ্যাপীঠ) ছাত্ররা বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে ১ম স্থান এবং বি. 
: এসসি.-তে পদার্থবিদ্যায় ৩য় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া 
: এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে ১ম, ২য় ও ওয় স্থান; দর্শনে ৩য় 
স্থান; অর্থনীতিতে ৭ম স্থান এবং এম. এসসি. পরীক্ষায় 


স্থান অধিকার করেছে। 
ৃ সেবাব্রত 
চক্ষু-চিকিৎসা শিবির 


ফেব্রুয়ারি ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা 


: করে। শিবিরে ১০০ জনের চোখ পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া ; 


হয় এবং ২৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। 


পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৫ মার্চ ২০০১ একটি 
; চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২৬০ জনের ; 
: চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ১৭ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা : 


?_ আলসূর আশ্রমের কের্ণাটক) পরিচালনায় গত ১৭ মার্চ ; 
: ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে : 
: ১৬৪ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং 8৪ জনের চোখে : 


£হয়। 


: অস্ত্রোপচার করা হয়। 


গুজরাট ত্রাণ 


: রাজকোট, পোরবন্দর ও -লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে কচ্ছ, : 
: রাজকোট, জামনগর, পোরবন্দর ও সুরেন্দ্রনগর জেলার ; 
; করেন ডঃ হরিপদ আচার্য। সকাল ১০টায় আশ্রম ছাত্রাবাসের : 
প্রাক্তন ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব: 
; করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ: 
£ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ; 
; উপাচার্য ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং বাগেরহাটের অন্যতম; 
? সাংসদ মীর সাখাওয়াত আলী দারু। অন্যান্য অতিথি-বক্তাদের : 


£ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে রান্না-করা 
: খাবার, শুকনো খাবার, পানীয় জল, তার্পোলিন, কম্বল, 
: পোশাক-পরিচ্ছদ, রক্ত, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি বিতরণ করা 
? হয়েছে। এছাড়া ভূজে একটি চিকিৎসা-শিবিরও খোলা হয়েছে। 
? প্রাথমিক ত্রাণের পর রামকৃষ্ণ মিশন রাজকোট, পোরবন্দর 
;ও লিমডি জেলায় ২৫০টি বাড়ি, ৫টি বিদ্যালয়ভবন, ১টি 


, ১টি প্রার্থনাগৃহ ও ৩০০ বাড়ি (নিজের বাড়ি নিজে? 


ওড়িশা বঞ্ধা পুনর্বাসন ৃ 
বেলুড় মঠ জগদীশপুর জেলার কানাগুলি গ্রামের বগ্ধায় : 


গত ২৭-৩০ মার্চ ২০০১ চারদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের ; 


পৌরসভার সভাপতি আতাহার হোসেন। উদ্বোধন অধিবেশনের ; 





বাগেরহাটে নবনির্মিত যামকৃ্-মন্দির 
দ্বিতীয় দিন (২৮ মার্চ ২০০১) পূর্বা্ে বাস্তযাগ পরিচালনা: 
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: মধ্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও সস মিশনের অন্যতম ; 
স্বামী শুদ্ধরপাননদপ্রমুখ। 

£ এদিন সান্ধ্য অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল-__'্রীত্রীমা 
: সারদাদেবীর জীবন ও বাণী'। সভায় পৌরোহিত্য করেন সিলেট 
: উমেশচন্দ্র নির্মলাবালা ছাত্রাবাসের পরিচালিকা সুহাসিনী দাস। 


: আলোচক ছিলেন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাঙলা 
; বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্রাচার্য। বিশেষ 
: অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডিরেক্টর 
? ডঃ মারুফী খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দিনাজপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অমৃতত্বানন্দ, জয়রামবাটা 
: মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ, ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ 


: প্রফুল্পচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষিকা অধ্যাপিকা বিষুরপ্রিয়া সাহা, 
: অধ্যাপিকা ফতেমা হেরেন মালা। 


 শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 
: প্রতিষ্ঠার পর পুজাপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ। 
; সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী 
: মহারাজ। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল-_“ 


: আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অক্ষরানন্দজী, মনসাহ্বীপ 
: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্তিদানন্দ, সারগাছি 
£ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, 
: সমাজসেবী মহম্মদ সেলিম প্রমুখ। 

£ ৩০ মার্চ ২০০১ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে এক বিশাল 


? অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল ১০টায় আয়োজিত 
: অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল-_-“রামকৃষ মিশনের লক্ষ্য? । 
£ সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। মুখ্য 
; আলোচক ছিলেন স্বামী সুহিতানন্দজী। এদিনের সান্ধ্য 
: অধিবেশন তথা সমান্তি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল-_ 
: “সমন্বয় ও শাস্তি'। সভায় আশীর্বচন দান করেন শ্রীমৎ স্বামী 
: গহনানন্দজী মহারাজ। পৌরোহিত্য করেন স্বামী অক্ষরানন্দজী। 
: প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর 
: রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস. এ. মালেক। বিভিন্ন ধর্মের পক্ষ 
: থেকে ভাষণ দান করেন কুমিল্লা কনকন্তুপ বৌদ্ধবিহারের 
: অধ্যক্ষ ধর্মরক্ষিত মহাথেরো, খুলনা সেন্ট জোশেফ ক্যাথিড্রাল 
: চার্চের ফাদার রেভারেন্ড মার্টিন মণ্ডল, স্থানীয় একটি মাদ্রাসার 
: শিক্ষক মৌলানা ইদ্রিশ আলী খান, দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন 
: বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুবীরানন্দ এবং স্বামী পূর্ণায্মানন্দ। 

: বিভিন্ন দিন বিভিন্ন শিল্পীরা সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


; পরিবেশন করেন। উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশ থেকে ৩৩ জন: 
: সাধুত্রম্মচারী এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাজার হাজার : 


! ভক্ত নরনারী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ: 
; হাসিনা উৎসব উপলক্ষ্যে একটি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন।; 
: অনুষ্ঠানের অধিবেশনগুলিতে স্বাগত-ভাষণ প্রদান করেন: 
: : বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দ। : 
: প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। মুখ্য : 
? মার্চ ২০০১ পর্যস্ত ছয়দিনব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ; 
: শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্যাপন করেন। উৎসবের বিভিন্ন: 
; দিনে বাংলাদেশের জলসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, রাষট্রম্তী 
£ মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এবং ভারতবর্ষ, ভ্যাটিকান ও : 
£ নেপালের রাষ্ট্রদূতগণ অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান : 
; নির্বিশেষে বহু নরনারী উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। 
: আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, বাগেরহাট সরকারি : 


ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২: 


পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন ঠিকানা £ ৬০21718 00110 0 : 
£ 95070, 62 7২০7110 0090, 90071610, 5৮ 2135, : 
: 40502112. : 


২৯ মার্চ ২০০১ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে নতুন মন্দিরে : 


বেদাস্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস (আমেরিকা) £ গত; 


: অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি মঙ্গলবার বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং চারটি : 
! বৃহস্পতিবার স্বামীজীর “ভক্তিযোগ” পাঠ ও আলোচনা করেন: 
: সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। : 
: মন্দির'। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী : 
: মহারাজ। মুখ্য আলোচক ছিলেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী। : 


দেহত্যাগ 
স্বামী জনার্দনানন্দজী (যজ্েশ্বর মহারাজ) গত ১১ মার্চ: 


; ২০০১ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে বারাণসী আদ্বৈত আশ্রমে প্রয়াণ : 
; করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি দীর্ঘদিন : 
 ব্রহ্কিয়াল হাঁপানিতে ভূগছিলেন। এজন্য তাকে ২ বছর শয্যাশায়ী : 
: থাকতে হয়। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের : 
: ; মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৮ সালে তিনি শিলচর আশ্রমে যোগদান করেন। : 
: বর্ণা্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। : 


১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে: 
তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বৃন্দাবন, : 
কনখল ও গড়বেতা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেবাকাজে : 
নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ প্রথমে বেলুড় মঠ,: 


মার বাড়ীর সংবাদ 





আবির্ভাব তিথি পালন ঃ গত ২৮ এপ্রিল ২০০১: 
শঙ্করাচার্যের জন্মতিথিতে তার জীবনী আলোচনা করেন স্বামী: 
দিব্যাশ্রয়ানন্দ। : 

গত ৭ মে ২০০১ বুগ্ধপূর্ণিমায় “ভগবান বুদ্ধ প্রসঙ্গ': 
আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণায্মানন্দ। : 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা $ যথারীতি চলছে।] 





[বদ সব 





অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাটক, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যাত্রা, 
: কৃষিপ্রশিক্ষণ শিবির, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, নবনির্মিত 
: ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতি ছিল এই পর্বের 
; প্রধান অঙ্গ। উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন 
? রামকৃষণ মঠ 


: ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ধর্মসভার আয়োজন 
করা হয়। বিকালের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
: সনাতনানন্দ, ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ। সন্ধ্যায় সঙ্গীত 
; পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলারতি, গীতা” 
ও “ণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত 
: বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
: মোক্ষপ্রিয়ানন্দ, স্বামী শাস্তানন্দ ও ডঃ জয় ভট্টাচার্য। সভাস্তে 
: বর্ধমান নট্যিগোস্ঠী শ্রতিনাটক পরিবেশন করে। 


বিবেক চেতনা (কেয়াতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৯) : 


? এবং “দ্বিজপদ স্মৃতি সঙ্ঘ' (ুস্তিয়া, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ 
? পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)এর যৌথ উদ্যোগে গত ৬-৮ জানুয়ারি 
২০০১ কুস্তিয়ায় “বিবেকানন্দ মেলা” আয়োজিত হয়। মেলার 
? উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা ভক্তিগ্রাণা। বক্তব্য রাখেন প্রত্রাজিকা 
; সচ্চিত্প্রাণা, ডঃ শিবশক্কর চক্রবর্তী ও শীলা সেন। শোভাযাত্রা, 


: অঞ্জলি শিক্পগোষ্ঠী চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে 
: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (আদ্রী, জেলা-_-পুরুলিয়া, 


? জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। 
; সম্মেলনে আলোচনা করেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ 
৮17 


| বোট, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, নর 
£ পরিচালনায় এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের : 
: সহযোগিতায় গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ 'বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী : 


স্বামী গিরিশানন্দ। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমীরণ: 
£ মাকড়, নারায়ণ দেওঘরিয়া প্রমুখ। 'গীতা', 'কথামৃত” এবং? 
: “মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে এন. কে. সুর, 
: কার্তিকচন্ত্র কোলে ও পারুল কোনার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; 
শ্যামল কুণু। : 
পশ্চিমবঙ্গ): 


অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দুটি অধিবেশনে: 


: যুবসম্মেলন : 
? পৌরোহিত্য করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও স্বামী বলভদ্রানন্দ।: 
£ ভাষণ দেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুনীলবিহারী ঘোষ এবং ; 
ৃ : সঙ্ঘ-সম্পাদক ভূবন রায় সরস্বতী । এদিন সঙ্মের মুখপত্র: 
গত ৪-১১ জানুয়ারি ২০০১ বর্ষব্যাপী উৎসবের শেষ পর্ব ; 


'দধীচি' প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মিশন: 


রামকৃষ্ণ ৃ 
: সারদাপীঠের সহযোগিতায় বন্যাপীড়িত ৫০টি পরিবারের মধ্যে; 
£ শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় : 
? ৯০০ যুব-প্রতিনিধিকে দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং: 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী ; : 


; ৭০০০৫৯)-এর উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ একটি: 
£ ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনের সৃচনায় মাতৃসচ্ষ্ের ; 
: সদস্যাবৃন্দ বেদমন্ত্র পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর: 

ৃ ? সারদা মিশন বিবেকানন্দ পাঠভবনের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা : 

: উদ্যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন প্রভাতফেরি, : 


্রদীপ্তপ্রাণা ভক্তসম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তারপর : 


: শ্রীন্রীমায়ের জীবনী থেকে পাঠ করা হয়। ভজন পরিবেশন: 
: করেন পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, নিমাই প্রামাণিক ও স্মিতা প্রামাণিক।: 
? ভজনান্তে জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে “গীতা: 
; ও 'কথামৃত' পাঠ করা হয়। এরপর 'উপনিষদের বার্তা” বিষয়ে : 
; আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ষের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক; 
: স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ এবং বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের 
: অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ। তারা ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের: 
: উত্তর দান করেন। সম্মেলনে ১৬৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।: 


্ীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ সঙ্ঘ (ঘোষপাড়া, বালি, জেলা-_: 


; হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ বিভিন্ন: 
? অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ধিক উৎসব উদ্যাপন করে। এই: 
? উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, : 
? 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান: 
ব্রতচারী নৃত্য, নাটক প্রভৃতি ছিল মেলার অঙ্গ। কুত্তিয়ার ? ৃ 


বিতরণ করা হয় এবং সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (বারাকপুর, জেলা-উত্তর চব্বিশ: 


ৃ পরগনা) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ মঙ্গলারতি, নগর-পরি্রমা, 
; পশ্চিমবঙ্গ) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের : 


 শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করে। সকালের অধিবেশনে; 


বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে: 


ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ।: 
বিকালের অধিবেশনে অখিল ভারত বিবেকানন্দ শিক্ষা: 


৪ (১০৩তম বর্ষ-€ম সংখ্যা] [000 জ্ষ্ঠ ১৪০৮ মে ২০০১ শা 


: পরিষদের সম্পাদক শল্তু মণ্ডল ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় 
: আলোচনা করেন। 


: গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালন 
: করে। এই উপলক্ষ্যে “কথামৃত', 'ভাগবত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও 
; ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীস্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা 
; করেন সঞ্জীব চট্রোপাধ্যায়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দান 


: সুপর্ণানন্দ। সভাস্তে নরেন্দ্রপুর আবাসিক ছাত্রেরা মাতৃসঙ্গীত 
? পরিবেশন করে। প্রায় ৩৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
: সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। 


? ৭০০০০৬) গত ১১ জানুয়ারি ২০০১ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে 
? কলকাতার মহাজাতি সদনের সেমিনার হল-এ (আ্যানে্স 
: বিল্ডিং) “অমিয়কুমার মজুমদার স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন 
: করে। স্মারক-বন্তৃতা প্রদান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী 


: বন্তৃতার বিষয় ছিল ঃ বিবেকানন্দ ও ধর্ম। অনুষ্ঠানে 
: সংযোজিকার ভূমিকা পালন করেন অধ্যাপিকা রাইকমল 
: দাশগুপ্ড। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়। পাঠচক্র স্বামী 
; বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এই স্মারক- 
; ভাষণ ভিন্ন ৭, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৬ জানুয়ারি বিভিন্ন স্থানে 
: নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৩ জানুয়ারি আদ্যাপীঠ 
: শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ব্রন্মচারী মুরালভাই এবং 
১৪ জানুয়ারি স্বামী পূর্ণানন্দ (কীকুড়গাছি শ্রীরামকৃষঃ 
; যোগোদ্যান মঠ) প্রধান অতিথির আসন অলম্কৃত করেন। 

; বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি (সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, 
; কলকাতা-৭০০০০৬) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (আচার্য 
: প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬) যৌথ উদ্যোগে 


: জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে এক সাধারণসভা আয়োজিত হয়। 
; এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার 
: বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডঃ নীরদবরণ 
: চত্রবর্তী। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন উদ্বোধন" 


; রচনা পাঠ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সাহিত্য 
: পরিষদের সম্পাদক কল্যাণকুমার রায়, জন্মোৎসব সমিতির 
: সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ বসু, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ 
: বিমল চট্টরোপাধ্যায়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ 
: ঘোষ। 
; বিবেকানন্দ অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র (দেশপ্রাণ শাসমল 


: রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ : : 
£ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ “জাতীয় যুবদিবস” উপলক্ষ্যে অঙ্কন, : 
: যুবদিবস+ উদ্যাপন করে। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন : 


: প্রভাতফেরি, পূজা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে “জাতীয় 
: পাঠদান কেন্দ্রের সভাপতি ক্ষুদিরাম মান্না। ভাষণ দেন : 


 প্ররাজিকা জিতাযবপ্রাণা, লকষমীকাত্ত জানা ও অমিতাভ সেন।: 
£ অনুষ্ঠানে বু ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। 
ভক্ত সঙ্ঘ (চাম্পাহার্টী, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : 


শ্ীত্রীরামকৃষঃ ভক্তসঙ্ঘ (ভাঙড়, জেলা- দক্ষিণ চবিবশ: 


: পরগনা) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ “জাতীয় যুবদিবস' পালন; 
: করে। এতে ক্যুইজ, আবৃত্তি, যেমন খুশি তেমন সাজো প্রভৃতি: 
; প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ ছাত্রছাত্রী : 
ৃ : যোগদান করে। 
; করেন নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী : 


সীঁতরাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (উত্তর বাকসাড়া, জেলা__: 


: হাওড়া) গত ১২ জানুয়ারি “জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে একটি: 
: বর্ণাঢ্য পথ-পরিক্রমার আয়োজন করে। এতে প্রায় ৩৫০ জন: 
? ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। ৃ 
বিবেকানন্দ পাঠচন্র (মধু রায় লেন, কলকাতা- ; দীঘলগ্রাম বিবেকানন্দ সেবাসমিতি 


(জেলা-_-নদীয়া, ৃ 


: পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ “জাতীয় যুবদিবস' : 
? উপলক্ষ্যে পূজা, প্রসাদ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ ও ধর্মসভার : 
: আয়োজন করে। সভায় ভাষণ দেন দেবাশিস গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ: 
ঘোষ ও দুলালচন্দ্র ঘোষ। ৃঁ 
 পূর্ণাত্মানন্দ। সভাপতিত্ব করেন ডঃ ক্ষেব্রপ্রসাদ সেনশর্মা। : 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (খেপূত, জেলা__: 


: মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ বার্ষিক: 
উৎসব এবং “জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদ ও : 
? চন্তী পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, শোভাযাত্রা, বস্ত্রবিতরণ, : 
: সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার আয়োজন করে।: 
! ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন সুশীলচন্দ্র বেরা এবং ভাষণ দেন: 
' রঞ্জু ঘোষ পোড়িয়া, সুকুমার সামস্ত ও অশোক মান্না। কীর্তন: 
; পরিবেশন করেন বিষুপদ মাইতি ও সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে দুঃস্থ: 
: মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত : 
; বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য 
? মধুমিতা অধিকারী ও সম্প্রদায়। পরে তরজা গান পরিবেশন: 
: করেন বিষুওপদ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়। স্বাগত-ভাষণ ও সমগ্র: 
: “সাহিত্য পরিষদ ভবন'-এ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ বেলা : 
: সাড়ে চারটায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী ও ; কলকাতা-৭০০০৬৪) উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 
: বন্কৃতা ও আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।: 
: সফল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রের: 
: সভাপতি সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা। 
: সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্বাগত-ভাষণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, : 
: জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে পথ-পরিক্রমা : 
: ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে ৯টি: 
: বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।: 
? অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলিকে 
; নিবেদিতা” পুস্তক ও স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান: 
: পরিচালনা করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ। : 


বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সেন্ট লেক,: 


সারদা সেবা সঙ্ঘ (শিবপুর, জেলা- হাওড়া) গত ১২: 


২৫টি করে “ভারতের: 


তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা-_কোচবিহার): 


প্রবন্ধ, শিকাগো-ভাষণ "পাঠ, সঙ্গীত, ক্যুইজ, ভক্তিগীতি, : 
যোগব্যায়াম প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সেবাশ্রমের : 


মুখপত্র “ওঠো জাগো" প্রকাশিত হয়। গত ১৫ জানুয়ারি ; 
স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ : 


ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। 


টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র শ্রি আনোয়ার শাহ 
: রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ ৃ 
: জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে স্বামীজীর ছবিতে মাল্যদান ও ; 


; পতাকা উত্তোলনের পর বাঙ্গুর হাসপাতালে ৮৪ জন দুঃস্থ : 
£ রোগীর মধ্যে ফল, বিস্কুট ইতাদি বিতরণ করে। গত ১৫ ; 
: জানুয়ারি এই কেন্দ্র স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্থানীয় 
: কলাবাগান প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক জনসভার 
£ আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রণবেশ 
: চক্রবর্তী এবং বক্তবা রাখেন মাধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
: গৌতম দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রত্বা ঘোব। 


পরলোকে 

; শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডঃ তরুণ 
; সাহা গত ৭ ডিসেম্বর ২০০০ সকাল ৬টা ০৫. মিনিটে ৪৮ 
: বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। কীকুড়গাছি যোগোদ্যান 
; মঠের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি উদ্বোধন 
: পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। তার মধুর ও সং 
: স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা স্বপ্মা 


: পরলোকগমন করেন। বেলুড় মঠে তার নিয়মিত যাতায়াত 
: ছিল। ধর্মনিষ্ঠা ও সদাশয়তা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 

:  শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বেহালা- 
: নিবাসী মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০০ 
: বিকাল ৪টা ৩৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
' তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি “উদ্বোধন'-এর বহুদিনের 


: তিনসুকিয়া আসাম)-নিবাসিনী রেণুকাবালা চৌধুরী গত ১৮ 
: ডিসেম্বর ২০০০ ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে ৮৩ বছর বয়সে 
: পরলোকগমন করেন। অমায়িকতা ও আতিথ্যবাৎসল্য ছিল 
: তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 


: মজুমদার গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০, ৬০ বছর বয়সে 
: বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের 


: প্রাহিকা ছিলেন। 
£  শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অঞ্জলি 


: সেন গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০০, ৬৭ বছর বয়সে পরলোক- : ৃ 
: বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ডঃ বসুও মঠ- 


; গমন করেন। বেলুড় মঠ, গদাধর আশ্রম, ইনস্টিটিউট অফ 
? কালচারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি বহু প্রাচীন 
? সাধুর স্নেহলাভ করেছেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত : 
; পাঠিকা ছিলেন। স্বনির্ভরতা, তেজস্থিতা, অমায়িক ব্যবহার ও : 
চি বারতা 


? পরলোকগমন করেন। তিনি কাটোয়ার কুচি চঞ্চলা বালিকা : 





শিক্ষা-সংস্কৃতি সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে গবেষণায় 
প্রথম ডক্টরেট অফ লিটারেচার (ডি. লিট.) 


শ্রীরামকৃষ্ণ শর্মা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা: 
বিষয়ে গবেষণা করে নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিপূর্বে 
ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পিএইচ. ডি.) পেয়েছেন বিভিন্ন: 





1 গবেষক-গবেষিকা। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে উচ্চতর গবেষণা: 
: করে এপর্যন্ত ডক্টর অফ লিটারেচার (ডি. লিট.) পেয়েছেন মাত্র: 
: দুজন। প্রথম- প্রয়াত অধ্যাপক প্রণবরঞ্রন ঘোষ, দ্বিতীয়: 
? অধ্যাপক তাপস বসু। সম্প্রতি রীঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে: 
: রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা করে তার দ্বিতীয় ডি. 
: লিট.-টি পেলেন ডঃ তাপস বসু। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে এটিই: 
: প্রথম ডি. লিট.। ডঃ বসুর দ্বিতীয় ডি. লিট.-এর গবেষণার: 
! বিষয় ছিল--দ্য কনট্রিবিউশন অফ রামকৃষ্ণ মিশন ইন: 
? ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ আ্যান্ড কালচার ওভার হানড্রেড: 
: ইয়ার্স' (আস্তজার্তিক সম্পর্ক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ: 
: মিশনের অবদান £ শতবর্ষের আলোয়)। তার গবেষণাপত্রের ; 
: পরীক্ষক ছিলেন- মেলবোর্ন, মস্কো, দিলি এবং এলাহাবাদ : 
! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ অধ্যাপকেরা। 
: মুখোপাধ্যায় গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০০, ৫৩ বছর বয়সে 
: ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ: 
? অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক শীন আখতার ডি. লিট. ডিগ্রির: 
 স্মারক-সম্মান ও প্রশংসাপত্র অধ্যাপক তাপস বসুর হাতে তুলে: 
? দেন। অধ্যাপক বসু জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা-কর্মে তিনি: 
; স্বামী বিমলাত্মান্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে। 


গত ২০ মার্চ ২০০১ ভারতবর্ষের নবগঠিত রাজ্য: 


প্রসঙ্গত, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু “মধ্যযুগের কৃষি-: 


» ? অর্থনীতি ও বাঙলা সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা; 
: বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ শ্বীস্টাব্দে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পান।! 
£ ১৯৯৬-এ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “বিবেকানন্দের: 
: ভারতবর্ষ ১ সাহিত্যে, চিস্তায় ও চেতনায়” বিষয়ে উচ্চতর: 
; গবেষণা করে ডি. লিট. পান। (দ্রঃ উদ্বোধন", জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, 
শ্রীমৎ স্বামী গন্তীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মিনতি : 


পৃঃ ২৬০) ডঃ বসু এবছর (২০০১) আবার ডি. লিট. পেলেন: 
ডঃ তাপস বসু অধ্যাপনার মৃত্রে বঙ্গবাসী কলেজ এবং: 


; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। শুভানুধ্যায়ী, আগ্রহী পাঠক: 
; এবং লেখক হিসাবে “উদ্বোধন'-এর সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের : 
: নিবিড় সম্পর্ক। তার অগ্রজ প্রয়াত সুকুমার বসু ছিলেন: 


'উদ্বোধন-এর একজন আজীবন গ্রাহক এবং মঠ ও মিশনের 


; বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার ভাষণ 
এবং পত্র-পত্রিকায় তার আলোচনার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি: 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ-রাপে পরিগণিত হয়েছেন। 1 


উদ্বোধন 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
রিজার্ভ লাইন, নিউ নাথাম রোড, মাদুরাই-৬২৫০১৪ 


ফোনঃ ০৪৫২-৬৮০২২৪ ৪-41811 : 1101810 22৬5111.00 


সেবাব্রতের আবেদন 


মা মীনাক্ষীর দৈবী কৃপাধন্য মন্দির-শহর মাদুরাই। স্মরণাতীত কাল থেকে পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে সুপরিচিত এই শহরটির 
তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক রাজধানীরূপে উজ্জ্বল অবস্থান। ১৮৯৩ খ্্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার মাদুরাই আসেন। 
১৮৯৭-তে এখানে দ্বিতীয়বার অবস্থানকালে তিনি এক প্রেরণাদায়ী ভাষণ দান করেন, যার শিরোনাম-__'5/188€ ৮1০ 0821 
(9 ছ10%?, শ্রীস্্রীমা সারদাদেবীও মাদুরাইতে শুভাগমন করেছেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, শ্রীরামকৃষোর সন্ন্যাসি- 
শিষ্যদের অনেকেই-__স্বামী ব্রন্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষণনন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ__মাদুরাই দর্শন করেছেন। বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই ১৯৮৭ গ্রীস্টাব্দের মে মাসে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্ররপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
মঠের বিভিন্ন সেবাপ্রকল্প £ 
(১) নিত্যপূজা প্রকল্প ই নিত্যপৃজা, বিভিন্ন উৎসব পালন এবং মন্দির ও তৎসংলগ্ন স্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল গঠন 
প্রয়োজন। 
(২) শিক্ষামূলক সেবা £ মঠ-সংলগ্ন জমি ক্রয় করে সেখানে শিক্ষামূলক কাজকর্ম গুরু করার প্রস্তাব রয়েছে। 
(ক) প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। এটি 
রোজ বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যস্ত খোলা থাকবে। 
(খ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পোশাক, খাতাপত্র ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। 
(গ) যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির প্রসারের ও তাদের ব্যক্তিত্ববিকাশের উদ্দেশ্যে “৬1৬০9118008 001. 350- 
0180101 গঠন করা হবে। 
(ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঞ্চার করতে এবং মানুষ হওয়ার ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্যে 
“বিবেকানন্দ বালক সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠা করা হবে। 
(৩) দাতব্য চিকিৎসালয় ঃ সুযোগ-সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদের কল্যাণার্থ জমি ক্রয় করে সেখানে সত ব্যবস্থাসম্মত 
ডিস্পেনসারি স্থাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। 
(৪) সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ ২০০ পাঠকের ব্যবস্থা-সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এই প্রকল্পের জন্য 
জমি-বাড়ি প্রয়োজন; গ্রন্থাগারে মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয়ের জন্যও প্রয়োজন আর্থিক তহবিলের । 
(৫) সাধুনিবাস, মঠ অফিস, পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র ও কর্মী-আবাসনও নির্মাণ করা হবে। 
দরিদ্র, অবহেলিত ও নিগীড়িতদের সেবায় এইসব আঁশ প্রয়োজনীয় সেবামূলক প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে আমাদের ৩ কোটি 
টাকার প্রয়োজন। 
দক্ষিণ তামিলনাড়ুর জেলাগুলিতে, যেখানে এখনো জাতপাতের কারণে ভয়ানক ভেদভাব রয়েছে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্রর প্রেম 
ও শাস্তির সর্বজনীন বাণী এবং স্বামী বিবেকানন্দের নররূপী ঈশ্বরের সেবাধর্ম রূপ ফলিত বেদাস্ত-বাণীর অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। 
এই মহান কার্যে অগ্রণী হয়ে উদার হস্তে দান করার জন্য আমরা সর্বসাধারণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক ট্রাস্ট ও 
বিভিন্ন সংস্থার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলের প্রতিই 
আবেদন রাখা হচ্ছে। ক্ষুত্র ক্ষুত্র জলকণা দিয়ে তৈরি হয় মহাসমুদ্র। দয়া করে আপনার সাধ্যমতো দান করুন। 
আপনার যেকোন প্রিয়জনের স্মৃতিনামাঞ্কিত অনুদান উল্লিখিত সেবাপ্রকল্পগুলির যেকোনটির জন্য প্রদান করা ঘেতে পারে। 
ছোট-বড় সকল দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা হবে। উক্ত প্রকল্পগুলি বাবদ সব দানই ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। 
//০ ৮৪০০ চেক বা ডিম্যান্ড ড্রাফট অথবা মানি অর্ডার দয়া করে ২41/101917াখ 5 ৬1/া7, 187)001এর 
নামে পাঠাবেন। পাঠানোর ঠিকানা-_“[06 [76510611 911 73810910190108 11805 06906 1716) 11900181 6250141। 


স্বামী কমলাত্মানন্দ 
অধ্যক্ষ 





উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 


উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত রিনা সম্পর্কিত এ্রহাবলী 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 














শ্রীম-কথিত সম্পাদনা ঃ স্বামী চেতনানন্দ 
মূল্য ॥ (অখণ্ড) ১৮০.০০ মূল্য 8 ৩৫.০০ 
€২ খণ্ডে) ১৯৫.০০ শ্রীরামকৃষ কে যেরূপ দেখিয়াছি 
্ীশ্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রঙিন) লি 
শ্রী-কথিত মূল্য 8 ৭০.০০ 
রি শ্রীরামকৃষ্ণের 
্ীত্রীরামকৃষচ উপদেশ 'ষ্টাঙ্গিক মার্গ 
স্বামী ব্রচ্মানন্দ স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 
মূল্য £$ ১০.০০ মূল্য ঃ ২৫:০০ মুল্য 8 ১৫.০০ 
্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তালীলা যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী সারদানন্দ আজীরভীন সম্পাদনা £ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 
মূলা £ (২ খণ্ডে) ১৬০.০০ মূল্যঃ (২ খণ্ডে) ৭০.০০ মূলা £ ৭০.০০ 
মূল্য £ ১২৫.০০ মূল্য 8 ৭৫.০০ মূল্য 8 ৫০.০০ 
্রী্ীামকৃষণ-মহিমা আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষঃ শ্রীরামকৃষ্ণ 
58 স্বামী প্রভানন্দ আলোকচিত্রে জীবনকথা 
মূল্য ॥ ১৬.০০ মূল্য ঃ ৫০.০০ মূল্য 8 ১২০.০০ 





শিলানন্দ - স্মৃতি সংগ্রহ 


সুতি ৪৮৫৬ ক ৬ ৪ 






$ 


মূল্য 8 (৭ ভাগে) ২৭৫.০০ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
স্বামী ভূতেশানন্দ 
মূল্য 8 ২০.০০ 


শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ 
স্বামী ভূতেশানন্দ 


ইত ৪55৩ ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০) [রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০ ] 
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(895 ওনি। 7ি8177817915115 5515 58118 


২ সি 1৮1 5. 6. 98181 28.01559 ০০-০৮৪৪৪7511009115 $0০ছা |, 
| 19100911931, 98131 10114/58-700 084 
/7900 //০,  579082 


একটি আবেদন 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় 
জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে ব্রতী একটি রেজিস্টার্ড 
সংস্থা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত। সঙ্যঘের বিভিন্ন কার্যাবলী__ 
দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, প্রতি নতুন পাঠ্যবর্ষে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সক্ের সভ্যবৃন্দের সহায়তায় কোনরকমে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং এঁ জমিতে গৃহ- 
নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। 
এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সেবাসঙ্খঘের পক্ষ থেকে আত্তরিক আবেদন 
| 
এই প্রকল্পে যেকোন আর্থিক দান 38718 ওলি] 77818910715111৩হি 565৬৮ 5981৭3118,এর 
অনুকূলে //০ 1899 চেক বা ড্রাফট ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে ও প্রাপ্তি্বীকার করা হবে। 
ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী এই দান আয়করমুক্ত। 
স্‌ 


























বিনীত নমস্কারাস্তে 
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 






সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
£ ৫,০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 


4/0 93৩৩ চেক/ভ্বাফট '7২9777810719009 70165107 1821জ008) [8101)8111য07--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ। মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_-বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত ঘেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুষায়ী করমুক্ত। 'ইতি 

স্বামী ততৃস্থানন্দ 


মিশন 
রামকৃষ্ণ আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা £ বাঁকুড়া 


৫। একখানা আান্ধুল্যাদ (17700187806) 


| 5৪৮] 
(474 2৮৮ ০০প4৫4৮% চিপ* : 


0055৩ 7৩ 
01577618670 175 
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0701010, ০৪7015%, 
ওরা (61016 586501817 (৬800116), 
5181119 11100180155 1৬1. 1৫. 
710085 0০৪16, 81৮1৫ (51616077010), 
16017 (.8001810115$, 17861, 
11709 12181175 
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নাছ 722 
॥ 11118) 





91907 2 /786726 .. /706858. 


1, 8151797) 1.6899 ২০8৫ 
[(018480-709 920 


| শ্রীম-কথিত 


(অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ) 


্ 

ঢু 

॥ বিভিন দিকের প্রকাশ। স্বয়ম প্রকাশ সূর্যের মতো 

| শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নিজেই নিজের প্রমাণ, নিজের | 

আলোকে সেই পুণ্যকথা দীপ্যমান। 

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ “্ীরাকফের 
উক্তিগুলি আসলে বেদ ও উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য ।” 


॥ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের 
শ্রীশ্রীমা সারদা 


(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত) 
“শ্রীরামকৃষ্ণের যদি কিছু অবদান থাকে, সে সবই 
্রীশ্রীমায়েরও অবদান। আমরা বলি, মা আর ঠাকুর মু 
[ঢু আলাদা নন। ঠাকুর বলতে মা, মা বলতে ঠাকুর।” | 
স্বামী ভূতেশানন্দ 


দেব সাহিত্য কুটার প্রাইভেট লি 
১ %শপুখুর 


৩৬.০০ 


(2151, বি. এপ ত। 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের 
তো স্বভাবই নিচু দিকে_ ভোগে। তাকেও ভগবানের 


কৃপা ভধ্বগামী করে। 
শ্রীমা সারদাদেবী 
7111 13651 (0০117171117127765 170771 - 


01818801৩09 
12171. 
770000া5 


110. 41 21725 ০) 

441147718171170 18067 1900) 0215 
85010 £17501710 8)009 তান 0, 
2773/17/13/1, 07790119960 0090 
চ50119569-7009109 
2816, : (0) 350-3901/353-1445 

ঢা: 350-6297 পু 
14. ভরে) 0৮15. 427721754 1812786 142777175 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে । তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী--সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 





শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীমা সারদাদেবী 


৩৫০ ঞ উদ্বোধন 


বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না-_ভগবানলাভ হয় 
না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাকে পাওয়া 


যায় না। ভ্রীরামকৃষঃ 




















ই্ইর 


এ 
যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিস্তু ভাল এক ভগবান 
ছাড়া আর কাউকে বেসো না | 
রি শ্রী সারদাদেবী | “00081 ()স্28558/41585 60 





পবিত্র আর নিংস্বার্থ হতে চেষ্টা কর-_তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম 


০০0০0৮৬০, 566151- & 86916555.+ 
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দুর্বল-_-সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 
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২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 














77744০৫ অফিস 2 ২২০-৫৪৩৫ 
7185 88116 5055, 169185-700 013 ফোন নং $ রেসি, £ ৩৩৭-৭৩৬৫ 
7211016 : 244-1764/21 84, 237-5435 মোবাইল £ ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 
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ভগীরথ বন্ধু 
চৈতন্য সঙ্গীতা 


২০.০৩০ 


০৯ 8৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ 
ফোন: ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ 
27781 : 8119170902)0913,/511781.॥1 


















[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


্রীশ্রীমা ও স্থামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রস্থটি যেমনটি দেখিয়া 
গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক 





পূর্ণতার সাধন 
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ 
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা 
শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের 
07161785]10 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এঁতিহ্য সম্পূর্ণ- 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'। 






সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
? রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপা্)! 
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১৩1২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
ফোন £ ৩৫০-১৭৫১ 
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কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 
আপনাদের ৪ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্লিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মন্ডহারবার রেললাইনের 
ধারে দক্ষিণ দুর্গাপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের অেনুধ্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি 
বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে 
মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১৯৭৪ সালে রেজিস্ট্রিকিত হয় এই 
ও উল ধর্ম ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে 
মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়” খোলা হয়েছে। আপনাদের সহদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা £₹-_ প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দীতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের 
মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করা ৪০ লক্ষ টাকা 
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
আশ্রমে দেওয়া অর্থ [/.0. অথবা 4১/০. [১866 0089006/)1781-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-__ 
৭1 ছ২9712810151)112 99525111211) 6 13970097189)001" 1,91109 ঢ0017919-700 0071 /৯/০. 185০০ 
চেক/ড্রাফট পাঠালে 4৪77 8২৪17910157 96%৪91179178,-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন 
আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। 
নমস্কারাস্তে 
স্বামী শুদ্ধানন্দ সুধাংশু বিশ্বাস 


অধ্যক্ষ সম্পাদক 





৩৫৪ 


ৰ তি 


শ্রীশী সারদামায়ের 
[ক 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 
প্রণীত ঃ 


% স্মৃতিমূনক জ্রীবনীগ্রন্থ % 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 

3 শ্রীশ্রী সারদাদেবী 

স্বামী সারদানন্দের জীবনী 
] শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
 ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা 


[0 প্রেমানন্দ-প্রেমকথা 
[0 জীবন পরিক্রমা 


১/১১ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 
ু : টং 


গু ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪ 


উদ্বোধন জ্োষ্ট ১৪০৮ 


টি 


আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন 
স্মৃতিমূলক জবীবনীঘ্রন্ত 
ডঃ জগ2গ চতবওঠ 
গু মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প 
বিশ্ব) ছে 
০ রবীন্ধবন্মৃতি 
ও৪ 5ত7897দ পেন 
 বিবেকানন্দম্মৃতি ০ বঙ্ধিম স্মৃতি 
০ রামমোহনস্যৃতি ০ মধুসূদন স্মৃতি 
০ বিদ্যাসাগর স্মৃতি 9 নজরুল স্মৃতি 
€ শরৎ স্মৃতি মা টেরেসা 
৩ বায়রণ 9 শেলী 
এ? দেহিত কমর ব97ক 
9 দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন স্মৃতি 
শু অরবিন্দন্তি ০ নিবেদিতা স্মৃতি 
০ কিশোর শহীদ স্মৃতি 9 সুভাষ স্মৃতি 
গ্ুবোধ চন গঙগেনগ7ধ70 
গু সুভাষচন্ত্রের ছাত্রজীবন 
৪1772129171 0 3259) 
গর ঠই 
গু নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
৪ 12551192286 ০01 /16 


বুক্ত ভাঙউঙ্গ 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ উদ্বোধন ৩৫৫ 
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কলকাতা 
ঙ রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) 
কাকুড়গাছি, ফোন $ ৩৩৪-৬০০০ 
রামকৃষ্ণ মঠ গেদাধর আশ্রম) 
হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন £ ৪৫৫-৪৬৬০ 
সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা-২৯, ফোন £ ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯ 
ঙ কথামৃত সঞ্ঘ 2 ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন 
ফোন  ৪২২-০৩৩২ 
৬ সলিলা সরকার [-॥ এই ৬৫৫, সল্ট লেক 
ঙ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
ডিডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ 


৬ রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ 


৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির 
৭৩ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা সেখের' বাজার) 
ফোন ঃ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১ 
দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স 
১৩/৫/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক [) সেলিমপুর 
বিবেকানন্দ ঘুবকল্যাণ কেন্দ্র] চেতলা 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম [এ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া 
শোডনা ভৌমিক [] ৯ আর. এন. টেগোর রোড 
নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন £ ৪৬৭-১১২২ 
রামকৃষ্ণ কুটীর, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটা 
কিপর্ী রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র 
বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭ 
ঙ আত্য ব্রাদার্স 
১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 


১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১ 
ও “সারদা ভবন', ভট্টাচার্য 
৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ত্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬ 
গ পরমপুরুষ শ্ত্রীশ্রীরামকৃষণ সেবাশ্রম 
৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ 
ছ্রাদিনী [) স্বত্বাধিকারিণী £ সুচিত্রা চ্যাটার্জী 
৮০এ আভেনিউ কলকাতা-৫ 
ফোন £ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা- সন্ধ্যা ৭টা) 


জ্যৈ্ঠ ১৪০৮ 


পু কেন্দ্র 


স্বপন দাস 

৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০ 
দাসানুদাস সাহা 0 ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট 

কলকাতা-৫, ফোন £ ৫৫৪-৬২৯৯ 

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড 
কলকাতা-৫০, ফোন £ ৫৫৬-৯৫৭২ 

রবি হাজরা, ১৩/৬/৩ রামকাস্ত বোস স্ত্রী, কলকাতা-৩ 
সুধাংশু বিশ্বাস 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন, ২৪/৬১ যশোর রোড 
এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন £ ৫১১-৭০৬৪ 
দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির 

৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫ 

দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ 

২নং এয়ার পোর্ট গেট, পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১ 
ফোন £ ৫১১-৮২৪১ 

পার্থ ভট্টাচার্য 

সম্পাদক, ভ্রীসারদা-রামকৃষ সেবাসংসাদ 

২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ 


ফোন 2 ৫১২-৬৮৮৫/৬৬১৫ 


ফোনঃ ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১ 

কালীমোহন সাহা, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড 

সম্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন ঃ ৪১৬-৬২১৩ 

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ 

১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯ 
বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা 

মিডিয়া সেন্টার 

১/১০ বেহালা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তল) 


বুক 
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ত্রীট (দোতলায়), কলকাতা-৭৩ 
রূপসী বাংলা, ২৬১ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬ 
উজ্জ্বল বুকস, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 





জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ উদ্বোধন 


৩৫৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি 
স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
আত্মজ্ঞান ২২.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ৫.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ৮৫০০ যুগে যুগে যীদের আগমন ২৮-০০ 
উশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ যোগশিক্ষা ৪০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ বিবেকানন্দ ২.০০ 
পুনর্জন্মবাদ ৩০.০০ স্তোত্ররতাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃজাপন্ধতি ১২.০০ 
বিংশ-শতাব্ীর ধর্ম ৫.০০ ও ৪ ১২.০০ 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ হিন্দুরা ষীশুশ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রন্ধ কেন? ৫.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 
অধ্যাত্বসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত- এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ ১৮০০ মনও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১৫৮.০০ 
তীর্থরেণু ২৬.০০ র -দর্গা ৩০০.০০ 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা ৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
তন্ত্রতত্বপ্রবেশিকা ৬০.০০  রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ বাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
পদীবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্দ্প্রতিভার দান ৫০.০০ 


বিবেকানন্দের দর্শনচিস্তায় মন্ত্রতত্ ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২২০.০০ 
শ্রীরামকৃষ্চন্দ্রিকা 


৪০.০০ 





সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ ৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 


বেদীন্ত মঠ 


পত্তক প্রচার বিভাগ) 
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষঃ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 
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উদ্বোধন 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাই । 


আীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 


জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ 





৮ ০.৮? শী শী শশীশীস পিসী সাপ শেপ সপ শপাপালাস্ লেস 
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জীবনের গরম আনন 


সুখী 
রাঃ রাই: ২000 


লস ৪ ৮ বর 
শ ২ হা 







১,০০,০০০ টাকা 
(ন্যুনতম ১০,০০০ ডগ 


| খবরে. | মোট ২১, _ যেকোন উদ্চরশ্টি | 


* গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি * বাজারে তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদি 
* অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক--পুরো প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি 
আর্থিক বৎসরের * তিনমাস পরে জমারাশির ৭৫% 
* উচ্চ লিকুইডিটি পর্যস্ত খণ পাওয়ার সুবিধা 
ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : 
২৫০০ টি এ 
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উন্বোশল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের টি 
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একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত ১২৯ 

১০৩তম বর্ষ ] প্রকাশের ধতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র গু 

0 গঙ ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ঢ 


বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধময়ি সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান 
তিন ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংক্কতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত 
হতে হলে স্বায়ী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হাবে। 
দামী বিপেবানন্দের ইচ্ছা ও নিদেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধয়ি পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 
পত্রিকা। পরশ, দননি, সাহিতা, ইতিহাস, সমাজভন্ত অথনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রঘণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃঙ্গির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 
ও ইতিবাচক মালোচনা উদ্বোধন এ প্রকাশিত হয়। 
উদ্বোধন ওুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 
ধনীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবতাকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 
তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর পলে আট রেখেছে। 
উদ্বোধন-এর থাহক হওয়ার অর্থ একটি পরিণর গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 
উদ্বোধন একটি পরিণা মার শয়, উদ্বোধন আরামকুবঃ, শীমা সারদাদেবী এখং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 
ম্মাগ্না বিবেকীনন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রতোক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্ধোধন ণণ প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুঁড়ি হাজার হয়ে যায়। তাহ আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অনাদের গ্রাহক করাও 
৮াপনাব কাচ্ছে ্নামীজীর প্রতাশা। প্ামাতল (পিঠ প্র হান! পুনের গর্িত দায়িত্ব আমাদের সকলেব। অপন। ইন্টারনেট সংস্করণের এাধানে 
উদ্বোধন ভ15 ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌছে গায়ছে। 
খামাভী পলেছেন, উদ্বোধন-এর সেধা ঠাখ্ুরেরই সেবা। সেকথা শরণ করে রামকুযতভাবাদশে অনুরাণী ও ভগ্ডগণ উদ্বোধন এর প্রতি 
24০য়হ দর সহযোগিতার হাত বাজিয়ে দেবেন। 
উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্াটির জনা গ্রাহকদের থেকে গালাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখাাটি গ্রাহকদের জনা আমাদের শারদ উপহার । 
প্রসঙ্গত সকলের অলগতি্র জন্য জানহ্‌ যে, শারদীয় সংখ্যাটি ভআশনরে সংধারণ সংখ্যাৰ তিনগুণ এবং বিশেন সংখ্যা হওয়ায় অসফলাপের 
ডন] ৭০৪ হয যথেছ্। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূলাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য বায়বুির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক- 
পিঞু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহক্মূলোর সওয়া তিন গুণ। বিশাল আল এই আতিপিক্ পথ নির্বতেগ হানা মামলা নিডর 
করি সহাদয় বিজ্ঞাপনদা তাদের সত্রিয় সহযোগিতা! এবং এ আণুধায়ুদদের আর্থিক পান তার তপব। 
পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বায় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও ভিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্বোধন' এর গ্রাহকমুল্য অপরিবডিত 
শাখা হয়েছে। এত সুলভ মুলো এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাওলা ভাষায় আর একটিও নেহ। 
উদ্বোধন এব সেবায় তিনটি হ্বায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অশ। দুটি মপাধানে ন্বামী নির্বাণানন্দ শ্ঘুতি 
তহবিল' এপং "স্বামী শীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্র। আর্থিক দান চেকে বা বাচ্ছ ড্রাফাটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 22719101151)7)28 1711), 13151719091 এই নামে পাঠাবেন। 
ঠিকানা $ সম্পাদক/7:1014, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে পা ৮10. ধুপনে উদ্ধোধন পত্রিকার 
সেবায়' অথণা স্বামী শির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা "স্বামী বীরেন্বরানন্দ ম্মৃতি তহবিল'-এর জন্য যেন লেখা খাকে। 
উদ্বোধন-এর শতান্দী জয়প্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তক্চবালা পালের শতিতে তাদের পুত্রকম্মাদের পঞ্ছে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সম্মান' 
(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যে!দি বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জনা অনুগাপ সম্মান সুখার-বি হারানী পাড়ুইএন স্মৃতিতে 
তাদের পু মর পাড়ই নিবেদন কর্রেহেন। এই সন্মানপ্রাপকাদের শির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০ 
সালের উচ্চ মাধ/মিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় “সম্মান+এর জনা স্থশন্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগায়োগ বারিক অন্থাবোধ করা হাস্হি। 

স্বামী পূর্ণাআ্ানন্দ 


সম্পাদক 





পি. বি. সরকার জ্যান্ড স্স 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
জুয়েলাস 


সন জ্যান্ড গ্র্যান্ড স্স অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ০ ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 





ব্যবস্থাপক সম্পাদক ২ স্বামী সত্যব্রভানন্দ সম্পাদকঃ স্বামী পূর্ণাতআ্মানন্দ 


১২১ [নল ক 
৬ উদ 
৭ ইতর ও সি 


8, 
৫ কি 


২. 





শপ উনি তি পপ পন 


কপ শপ শেপ 
প্র পপ ০ প্র পপ পপ পা পাস 





পিপড়ের মত সংসারে থাক, এহ সংসারে শি 
অনিত। মিশিয়ে বয়েছে।। সির চিশিতে 
শিশান- শাপপডে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসলে বয়েছে। চিদানন্দ ধস, আর 
বখয পস। হংসেক এত দুধটুক্ লিয়ে জলাটি তি 
রবে | 
আর পানক্োটর মত, গায়ে জল লাগছে বেডে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিশু গা দেখ পপ্িক্চার উজ্ভ্রল। 
পোলামালে মাল আহছ্ছেিগোল ছেড়ে মালা 
নেবে।?? 


শ্রীরামকৃষঃ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্প সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 





আষাঢ় ১৪০৮ উদ্বোধন [৩৬১] 


শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি 
সংরক্ষণ সমিতি 


কোঠার, ভদ্্রক, ওড়িশা ৫... 
পি ৭৪৪, শহিদনগর, পোঃ শহিদনগর ০ 
ভূবনেশ্বর-৭৫১০০৭ 





[রেজিস্ট্রেশন নং ৪৯৮-১৭১/২০০০-২০০১] 


ফোন ঃ ০৬৭৪-৫১৩৩১৯ মন্দির, ডানদিকে নবসংস্কৃত 


বাঁদিকে নবসংস্কৃত রাধাশ্যাম্টাদজীর 
ভ্ীত্রীমায়ের ঘর (বর্তমানে জ্রীত্রীমা সারদা স্মৃতিমন্দির) 


একটি আবেদন 


্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনীপাঠক মাত্রই অবগত আছেন, তিনি ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের বসতবাটী ওড়িশার 
ভদ্রক শহরের নিকটবর্তী কোঠারে ছয়মাসেরও অধিক সময় বাস করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নরলীলা সমাপ্ত হলে বিরহকাতরা 
্রশ্রীমা সারদাদেবী কোঠারে আসেন এবং বলরাম বসুর গৃহদেবতা রাধাশ্যামঠাদজীর সেবায় মগ্ন থাকেন। সেই 
রাধাশ্যামটাদজী আজও সেখানে পূজা পেয়ে আসছেন। কোঠারে অবস্থানকালে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবে 
দৈবীশক্তির যে অভূতপূর্ব স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়, তেমনটি খুব কম স্থানেই হয়েছে। [দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ২য় ভাগ] 
প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বন্দনানন্দজীর মতে, কোঠারের এই দেবালয় শ্রীত্রীমায়ের চতুর্থ পীঠস্থান। বলরাম বসুর কলকাতার ভবনে 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে যে-রথ টেনেছিলেন, সেই রথের বিগ্রহ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা সেখানে সুরক্ষিত আছেন। বসু 
পরিবারের নিত্যপৃঁজিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি, নারায়ণশিলা, গোপালমূর্তি, সে-আমলের কাঠের রথ, 
্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত পুষ্করিণী, ন্নানঘাট এবং শয়নকক্ষ আজও তার সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করিয়ে দিচ্ছে। বিশদ বিবরণের 
জন্য উদ্বোধন" পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 

্রীত্রীমা ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অখপ্ডানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পার্ষদ ও ত্যাগী সন্তান কোঠারে বাস করে 
গেছেন। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি এই স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষালাভে ধন্য হয়েছেন। 

আমাদের সমিতি এই জরাজীর্ণ, ভগ্ন ও প্রায় ভূতলশায়ী স্মৃতিসৌধের মধ্যে স্রীশ্রীমায়ের শয়নকক্ষ, গর্ভমন্দির ও 
নাটমন্দির, স্বামী ব্রন্মানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিবিজড়িত কক্ষদুটির সম্পূর্ণ সংস্কার করেছে, এখন নিয়মিত পূজা- 
পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। 

এই শাস্ত গ্রাম্য পরিবেশে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে স্মরণ-মনন, ধ্যান-জপে নিরত থেকে নির্জনবাস করবার জন্য 
অনেক সাধু ও ভক্তদের কাছ থেকে অনুরোধ আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু অতিথিশালার অভাবে আমরা শুধু আমাদের অসহায় 
অবস্থা নিবেদন করতে বাধ্য হই। 

বলরাম বসুর এই গৃহ-মন্দিরের অবশিষ্ট ১২টি ঘর মেরামত করে সেখানে (১) অতিথিশালা, (২) সাধুনিবাস, 
(৩) পূজারীর ঘর, (৪) দাতব্য চিকিৎসালয়, (৫) আদিবাসী ছাত্রাবাস ও (৬) অনাথ আশ্রম খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
তার জন্য আরো ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুরাগী সম্তানদের কাছে অকুষ্ঠ সাহায্যের জন্য আস্তরিক আবেদন জানাই। ১০ হাজার টাকা 
বা ততোধিক অনুদান দাতাদের নাম শ্বেতপাথরে লেখা থাকবে। অনুদান পাঠাবার [চেক ৰা ড্রাফট মারফত] ঠিকানা__ 
জ্ঞানেন্ত্রপ্রসাদ দাস, রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সমিতির কোষাধ্যক্ষ), প্লট নং ৭৪৪, শহিদনগর, ভূবনেশ্বর, পিন-৭৫১০০৭। 


নিবেদক 
কিশোরীমোহন দাস কলকাতার ঠিকানা ঃ .. সমরেশকুমার নিয়োগী 


আই. এ. এস. (অবসরপ্রাপ্ত) এইচ-সি/৩ রামকৃষ্ণ সরণি, অশ্থিনীনগর সাধারণ সম্পাদক 
সভাপতি বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ কলকাতার ফোন-৫৭ ১-৫৪৫৫ 


আযাঢ় ১৪০৮ 


রমকু পন সারদা 


রঙ্গে পোঃ মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 


থেকে প্রকাশিত অডিও 
মূল্য 2) 97-1 ও 957১-31-34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ৪ ৩০ টাকা 











9-1 ভ্রীরামকৃ্চ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা 
9122, কথামৃতের গান এ বাঙুলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
977, 5৮-৪, (১ম হইতে ষ্ঠ খণ্ড) 
92-10 হইতে 12 
972-3 ভ্রীরামনামসংকীর্তন সংস্কৃত ও হিন্দি 
9৮-4 বক্তৃতা-_যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
92-5 জীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি £ স্থায়ী সর্বগানন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 
92-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
92-9 জ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 
97-24 শ্রীকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-14 হইতে 92-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) বাঙলা 
92-17 বীরবাণী র সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 
92-18 গীতিবন্দনা হিন্দি 
92-19 বন্তৃতা-_জীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
শ্রীশ্রীমায়ের অবদান 
92-21 ও 915-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) হিন্দি 
92-23 ওঠো জাগো হিন্দি 
91-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 
97-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 
902-27 বেদমন্্ সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ 
92-28 সরস্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 
957-29 78778101511 [90116 ০/ 76/6190 91121 5৬/21া) 
7০0৬৬116116 910195121781109]1 1/917012] 
51-30 নি6100101) 17 গ80005 ৫০ 
92-31 হইতে শ্রীমস্তগবন্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানদ্দ) মুল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ 
9-34 (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
5৮-35 আগমনী বাঙলা 
92-36 ভজন সুধা হিন্দি 
| জ্ীরামকৃ্ণ আরাব্রিকমূ, শ্রীরামনামসংকীর্ডন ও ভ্রীমন্তগবন্দগীতার 0. 1). প্রকাশিত হয়েছে। 
ৰ স্বামী সবরানন্দ, স্বামী নরেন্জানন্দ, স্বামী দিকারতানন্দ, ভীমহেশরঞরন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যানা দক | 
িিরারারারানিত. শিরিগণ প্রচলিত ও নুন দুরে গেয়েছেন। ._._._.._.._._____ 
৬090 0895819 : প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
091715180 05190121101) ০1 1185 বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), 


ন8/7810151798 88155101 পর! 89101 মিউজিক ওয়ার্ড পোর্ক স্ট্ট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 


8880) | 1996. 
টে0007--80 ঢা10700155 ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 891৫ 018 মারফত ক্যাসেটের 
নিও. 250.00 মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


রে (৫ ৯ ১1792 ১৯ 
-340:201 1৫5২ 
নু 
» "বি 
১ 









নং টিন ছু টি চরের ৮2] 
শর্ত ঠাপ পপ কি অজি ২ 50 র্ 
৪৩০১ মিরার ি মে রি ্ টে ত 
হত ্ না কত হি & তত ত র্ 
্ ন্ ৩. * 
4 ক ৮ হত পেন শিরিন মি ম 
রি, এ . হী প্র 

॥ শি চা ্ ৯ ১ নে রঙ ৯ ৯ তথ পে হত ২ । 

গিনি র্‌ ১৫ শ 11818925277 7 খু ৮৭ ্ 


গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৩৭১ 
এব্যাখ্যান ঢ স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 
স্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত-_স্থামী হর্যানন্দ ৩৭৪ 
ও শান্ত্র-ব্যাখ্যান ও 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র-_ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৩৭৬ 
0 পরিক্রমা 0 ইংল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন-_ 
স্বামী গোকুলানন্দ ৩৮২ 
2 “উদ্বোধন' $ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৩৭৮ 
গবেষণা ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস-_দেরে বা দেরেপুর-_ 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৮ 
ও প্রবন্ধ 3) শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌড়ীয় বৈষঃবধর্ম__ 
গৌরীশ মুখোপাধ্যায় ৩৯৫ 
আলোচনা ও বাল্মীকির সীতাচরিত্র__পলাশ মিত্র ৩৮০ 
সাহিত্য এ র 
মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব-_শঙ্কর ঘোষ ৩৮৬ 
এ ব্রীড়াজগৎ 0 ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে আদিবাসী ত্রীড়া__ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৩ 
(চিরস্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ) ]্ 
রাজা হরিশ্চন্ত্র $৭)- কথা £ শুভ্রা দাশগুপ্ত 
চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত ৩৭৯ 
0 পরমপদকমলে 0 “কোথা হতে আসি, 
কোথা ভেসে যাই”-__সঞ্ভীব চট্টোপাধ্যায় ৩৯৯ 


শ্রী 1 ভুরি, টনক 
7: ০5০ ডে252 শা স্পা 74 পি পাণে 
ফির. পতন. সিডি 


নিবন্ধ] ভ্রীরামকৃষের বাল্যসথা চিনু শাখারী-_ 
গাঁপদ চট্টোপাধ্যায় ৪০১ 
0 ঢু 
পানীয় জল ও আর্সেনিক দূষণ- _চৈতালী মুখাজী ৪০৬ 
প্রাসঙ্গিকী 
শির কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
স্থাপন ৪০৩ 
গ্রেটার ওয়াশিংটনে মন্দির ৪০৩ 
প্রসঙ্গ “নিত্য প্রাসঙ্গিক * 8০৪8 
একটি জিজ্ঞাসা ৪০৫ 


-মার দুটি আলোকচিত্র ৪০৫ 


এ শ্ 


শ্রীমা সারদা-_বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯১ 
রি ৩৯১ 
এবার কি হবে প্রস্ফুটিত- শাস্তিকুমার ঘোষ ৩৯১ 
তার কষ্ঠস্বর-_নিশিনাথ সেন ৩৯১ 
মানুষই ঈশ্বর- শচীন দত্ত ৩৯২ 
0০৮ ণ দত্ত ৩৯২ 

ও আমার ঈশ্বর-_মিলন চট্টোপাধ্যায় ৩৯২ 

--অজস্তা হালদার ৩৯২ 


0 বিভাগ 0 


্রস্থ-পরিচয় * অভী হও-_সম্ত্রীব চট্টোপাধ্যায় ৪০৯ 
এক ডাক্তারের হরমণকাহিনী- জলধিকুমার সরকার ৪১০ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪১১ 
জ্ীশ্রীমায়ের সংবাদ ৪১৩ বিবিধ সংবাদ ৪১৪ 


0 তন্যান্য 0 বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৪১০ 
অনুষ্ঠান-সূচী শ্রাবণ ১৪০৮) ৪০২ 


প্রচ্ছদ 0) ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস। 
মানস সরোবরে সম্ভরণরত - লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 






ক লে বা, .  *. প্র 
রশ ! “কু নি, তু 2, 
ওকি ১.৪ নর ও ০৭ হেই ৭৮ বি পরী 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা- 





৭90০0 ০০৯- 


৮8 ই চি ০ গু 5 "১৩৭ উপ রর মা পণ নি হন পু ঁ 257 সিল ত ১ তি, চর রো পিস 
3৭ ৮১ ০ হক ? ০১. কট ৭১ ও পের ০ তিল এ ও এ রর 2 5 
৯৯ সি ৬22 নিলি ১৮৭ ধর 
+ ক. । রি £ ৮ টি 
- হ হি “ক এপ 7 ৮৪৫ 
ক. 2 - ক তত অপ, যত তি 9 
্ে ্ রী, দি লি টা ৬৫০১৪ 
4 ছা ফন এ হাহ টু 
এ এ 2 ৩৬ 


স্পা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 









ট্াস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও 


পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 


প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ £ স্বপ্া প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0) আলোকচিত্র £ 
50102 ৬/৬/৬/:১০০০1০17,0193 + ৬182 ৫00০০011217 0) ৬911.001) 







মঠের জনৈক সন্যাসী 


3 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ $ ৬৫ টাকা; সডাক $ ৭৫: টাকা 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য $ ৮ টাকা 0 আজীবন 
পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ 'টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয় 


৩৬৩ 


একবছরের মধ্যে 


(৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) 2 ৩০০০ টাকা 





্‌ ূ | উদ্বোধন আছাড় ১৪০৮ 
টা উদ্বোধন" ৪ আশ্বিন শোরদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা 
গ গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি 


0) যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্থিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা, প্রকাশিত 
হবে। সংখ্যাটির মূল্য £ ৪০ টাকা। | 

0) নউদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মুল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো 
দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যস্ত ব্যক্তিগতভাবে (৪85 [7977) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ 
করা যাবে। 


0) আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট 


কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


2 ডাকযোগে (85 7৯০5০) যাঁরা পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (89 [হ80) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ 


আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন 
সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা ডাকযোগেই (85 7৯০9) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া 
সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। 

যীরা আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, ভারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এঁ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই 
সংবাদ জানাতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সংবাদটি দিতে পারে। 
অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (8$ 7791)0) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর 
সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহা হবে না। 

রা ডাকযোগে (89 7১০৪) পত্রিকা নেন, তারা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য 
তাদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এঁ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম | 
ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্ধালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান 
এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর 
কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা 


পাব। 

কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা 
গ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক প্রাহিকা যারা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (8) 17850) 
সংগ্রহ করবেন, তাদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ 
প্রাহকতুক্তির 'ক্যাশমেমো'/?1.0, প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে 
আসতে হবে (দি ক্যাশমেমো/রসিদ/1.0, প্রাপ্ডি-কৃপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর 
মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে 
পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-প্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ 


সহযোগিতা করবেন। 

যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন এবং যাঁরা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ 
করবেন তারা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যস্ত সংখ্যাটি কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে 
পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এই সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ 
কারণে এ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২০ অক্টোবরের (২০০১) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। 
কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য তারপর সংখ্যাটি রাখা সম্ভব হবে না। সেজন্য সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। 
আশা করি, সহাদয় গ্রাহকবর্গের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 

কার্ধালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যস্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ 
মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত 
দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পৃজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খুলবে। 


১ কীটালিয়া, তাওক্া-9১১৪০৯ 








তন্যৈ ভ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে।। [শ্রীশঙ্করাচার্য। 
_নিজাবহায় হগ দেখার সময়ে যেমন নিজের অভ্গর্তি বত বহিরাগত বতরাপে প্রতীত হয়, তেমনি 'অবিদ্যা” বা মায়া'র 
কারণে এই বিশ্থটরাচর আসলে দপণি বা আয়নায় প্রতিবিছিত বর মতোই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সমাধি 
অবস্থায় এক অধিতীয় হরাপ চৈতন্য) মাত্রই থাকে এই সৃষ্টি সেখানে থাকে না)। তিনিই আমার শ্রীগুরুরূপধারী 
শ্রীদক্ষিণামৃর্তি পেরমগ্ুরুর কৃপাময় অভিব্াক্তি)। তাঁকে আমি নমস্কার করি। 


.সর্িবনী শক্তি এই হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে 
পারে; আর কিছু হইতেই নয়। আমরা সারাজীবন পুভক পাঠ করিতে পারি, খুব বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারি, কিন্ত শেষে 
দেখিব- আধ্যাত্মিক উন্নাতি কিছুই হয় নাই। 

.“যে ব্যক্তি-আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু' বলে; এবং ষে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি 
সঞ্খারিত হয় তাহাকে শিষ্য” বলে। 

যিনি বিদ্বান (সত্যটা), নিষ্পাপ (হাখলেশশৃন্য) ও কামগন্ধহীন, হিনি শেষ্ঠ ব্রহ্মাবিদি (শোরিয়ঃ অবৃজিনঃ, 
অকামহতঃ হো ব্রঙ্গাবিতমঃ_বিবেকচুডামগি) তিনিই প্রকৃত সদৃওরু। স্বামী বিবেকানন্দ] 


চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ব্রেলোক্যং সচরাচরং। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। [বিশ্বসারতন্ত্] 
-_ এই বিশ্ব-রহ্গাও, পৃথিবী, আকাশ, নদী, পবর্তি, প্রকৃতি, মন বা “িদ' হরাপের ঘারা পরিবাও-_এই 
বোধ যাঁর হয়েছে, সত্যটা, ততটা সেই জীওয়েকে নম্র কারি 


গিরিশ- হাগা ওরু আর ইষ্ট; নার রজার গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। 
ভয় হয়। 
শ্রীরামকৃষ__ যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু-রাপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্ট দশনন হয়, গরুই এসে শিষাকে 
বলেন-__এ (শিহা) এ (তোর ই্ট)। এই কথা বলেই ইস্ট-রাপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন 
গুণ ভান হয়, তখন কে বা ওর কে বা শিষ্য। “সে বড় কঠিন ঠাই। ওরুশিব্যে দেখা নাই।” 
[শ্রীশ্রীরামকৃষণকথামৃত]১3 
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৷ ধর্মসন্কট ও আ্রীরামকৃষত তে করিয়া বানেওদ কেহ কেহ কি 


থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহায়ে যুক্তি ও তর্ক 
খষি শান্ত্রমুখে বলিয়াছেন_ ঈশ্বর জগৎ 


সৃষ্টি করিয়া জীব বা প্রাণী সৃষ্টি করিতে করিতে 
যখন “মানুষ” সৃষ্টি করিলেন, তাহার যথার্থ আনন্দ 
হইল। ইহার পূর্বে তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। মানুষের 
মধ্যে তিনি আত্ম-প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিলেন। মানুষের 
মধ্যে অসীম, অনস্তের প্রকাশ সম্ভাবনা তাহাকে 
আমোদিত করিল। বৃক্ষলতাদি, পশু, ষক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, 
দেবতাদি প্রাণীর মধ্যে কর্ম করিবার ক্ষমতা থাকিলেও 
কর্মফল সৃষ্টির ক্ষমতা নাই বলিয়া এসকল যোনিতে 
ভোগসর্বস্ব জীবনই তাহারা উপভোগ করিয়া থাকে। 
কিন্তু একমাত্র মনুষ্যেরই কর্মে অধিকার। অর্থাৎ শুভ 
কর্ম করিয়া শুভ ফলপ্রাপ্তি অথবা. অশুভ কর্ম করিয়া 
অশুভ ফলপ্রাপ্তির ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেই বিদ্যমান। 
'কর্তৃম্‌, অকর্তৃম্, অন্যথা কর্তৃম্ (করিতে পারি, নাও 
অধিকার। অতএব ধর্মসঙ্কট' এই মনুষ্যলোকেই হইয়া 
থাকে, অন্য লোকে নহে। আর অনিবার্ধ কারণেই 
শ্রীভগবানকে এই মত্যলোকেই অবতীর্ণ হইতে হয়-_ 
ধর্মসঙ্কট অপনোদনের নিমিত্ত। দেব-দানব যুদ্ধ বস্তুত 
অধিকারপ্রাপ্তির সংগ্রাম॥। আধুনিক পরিভাষায়-_ 
“প্রলেতারিয়েত' এবং বুর্জোয়া সংগ্রাম। কিন্তু 
ধর্মসন্কট'-এর তাৎপর্য আরো গভীর এবং ব্যাপক। 
দর্শনশান্ত্রের প্রেক্ষিতে দেব-দানবের যুদ্ধ মানুষের 
অন্তরের সু-মানুষ ও কু-মানুষের সঙ্ঘাত। একদিকে 
মনের গভীরে কাম-ক্রোধাদির অধিকার হারাইবার ভয়, 
অপরদিকে অন্তর্নিহিত একটি দিব্য জীবনের প্রতি 
মানুষের সহজাত আকর্ষণ তাহাকে সদা সতর্ক করিতে 
থাকে-__'ও পথে যাইও না, ও যে মৃত্যুর পথ।" বস্তুত, 
এখানেও অধিকার রক্ষারই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। 

মানুষের অন্তর্নিহিত সন্তার বিশ্লেষণ আমাদিগের 
পূর্বপুরুষগণ যেভাবে করিয়াছিলেন, অবিশ্বাসের সুরে 
সেই বিশ্লেষণকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়াস কেহ কেহ 


করিয়া বিশ্বের নামীদামী চিস্তাবিদ্গণও এই বি্লেষণকে 
বাতিল করিবার সাহস পান নাই। পঞ্চভূত অর্থাৎ 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম। ইহাদের সহিত 
শরীরের যোগ পঞ্ছেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ নাসিকা, 
জিহা, চক্ষু, ত্বক এবং কর্ণের মাধ্যমে। ইহার পশ্চাতে 
প্রাণের অবস্থিতি। প্রাণ 'মন'-এর অনুগত। মানুষের মন 
একটি শক্তিশালী যন্ত্র। মনের পশ্চাতে বুদ্ধি। বুদ্ধির 
অধিষ্ঠান “আমি' বা 'অহং'। বিশ্বচরাচরে এই “আমি' 
ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সুচিস্তা, কুচিত্তা অথবা সু- 
বুদ্ধি, কু-বুদ্ধি লইয়াই সু-মানুষ কিংবা কু-মানুষ 
নির্ধারিত হয়। অতএব কু-মানুষ এবং সু-মানুষের 
অধিষ্ঠান যে 'আমি' বা 'অহং', সেই “আমি'র কি গতি 
হইবে? নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ধর্মসঙ্কট এ 'আমি'কে 
লইয়াই এবং সেই সঙ্কটের নাট্যমঞ্চে নিমজ্জমান 'কীচা 
আমি'কে উদ্ধার করিবার জন্যই “পাকা আমি'র 
আগমন। “যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত...” 
ইত্যাদি। 

ধর্মসন্কটকে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলে, দৈনন্দিন 
জীবনে তাহাকে টানিয়া আনিলে অথবা মহাকালের 
করিতে চাহিলে অনিবার্ধভাবে অবতারপুরুষ এবং 
যুগাচার্য মহাপুরুষগণের দিকে আমাদিগকে তাকাইতে 
হইবে। কারণ, আমাদের "যুক্তিবাদী মন বুঝিতে না 
চাহিলেও, বুদ্ধির অগম্য অনেক কিছুই আছে যাহা 
হয়তো এঁতিহাসিকগণ সহজে স্বীকার করিবেন না, 
বৈজ্ঞানিকগণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং যাহার 
প্রতি বস্তুবাদী ও রাজনীতিবিদ্গণ অবহেলার হাসি 
হানিয়া যাইবেন। আজি হইতে দশ বৎসর পূর্বেও এই 
সৃষ্টির পশ্চাতে সৃষ্টিকর্তা এবং জাগতিক অস্তিত্বের 
পশ্চাতে একটি দিব্য চৈতন্যসত্তার কথা অস্বীকার 
করিতে যেসব তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী বিন্দুমাত্র কুঠঠিত 
হইতেন না, বিগত দশ বৎসরে ইন্ফরমেশন 


আষাঢ় ১৪০৮ কথাপ্রসঙ্গে _ ধর্মসন্কট ও 
5৫. 


রি -7২ল5১৫ 
ন্‌ চকটি ক্রমশ এক অত্ভুত দিঙ্নির্দেশ করিতেছে, যাহার ভারতবর্ষকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু ভ্রমরার প্রা 


বেদাস্তধর্মের শরণাপন্ন হইতেছেন। বিস্তারিত বলিবার 
অবসর নাই, তবে এইটুকু বলিয়া রাখি, সাম্প্রতিককালে 
একদিকে যেমন "স্ট্রিং ঘিয়োরী', অপরদিকে তেমনি 
“জিনোম তত্ব আমাদিগকে সেই ইঙ্গিতই যেন প্রদান 
করিয়াছে। 

একই সঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাবে 
অনুধাবনীয়। বেদাস্তের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং স্ব- 
স্বরাপ উপলব্ধির পূর্বে ধাপে ধাপে আমাদিগকে অগ্রসর 
হইতে হইবে। যাহা বলিতে চাহি তাহা স্পষ্ট। আশা করি 
পাঠক বুঝিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বেদাস্তমূর্তিই 
একাস্তভাবে অবলম্বনীয়-_একথাই কহিতেছি। নিশ্চয়ই 
কোন সম্প্রদায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নহে অথবা কোন 
আমাদিগের ন্যায় সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীর 
কল্যাণের জন্য আশার বাণী, প্রেমের বাণী, ভরসার 
বাণী এই যুগে যাহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, 
যিনি ত্যাগিশ্রে্ঠ বলিয়াই সাহসভরে বলিতে 
পারিয়াছিলেন-__“যত মত তত পথ”, যিনি শুধু কথায় 
নহে, নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া গেলেন__ 
“সহস্রশীর্যা পুরুষঃ সহন্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ' [স্মরণ করিতে 
পারি তাহার উপলব্ধির কথা-_“মা দেখাইয়া দিলেন, 
এত মুখে খাচ্ছিস আর এই এক মুখে না খেলেই 
নয়?”"] সেই অসাম্প্রদায়িক শিবচরিত্রের অনুধ্যান 
করিয়া আমরা বুঝিব ধর্মসন্কট কাহাকে বলে, এ-সঙ্কট 
অপসারণের পন্থাই বা কি? 

ভারতবর্ষে ধরছি জীবনবীণার মূল সুর 

প্রথমেই একটি গুঢ় তত্ব বুঝিয়া লইলে পরে 
কোনপ্রকার গোল থাকে না। বিবেকানন্দ প্রদত্ত এই 
তত্টি হইল--ধর্মেই ভারতবর্ষের প্রাণ লুকায়িত। ধর্মের 
সংজ্ঞাটি উত্তমরূপে বুঝা দরকার। এই দেশে ধর্ম লইয়া 
জন্ম, ধর্ম লইয়া জীবন, ধর্ম লইয়া সাধনা, ধর্মেই বিবাহ, 
ধর্মেই মৃত্যু। অন্যান্য যাবতীয় সঙ্কট, যথা-_ প্রাকৃতিক 
.|| বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক সঙ্কট অথবা 

ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট, এমনকি বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সঙ্কটও 


ধর্মে। তাই এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও ধর্মসহটা? 
ভারতবর্ষের গভীরতম সন্কট-_একথা অনুধাবন 
করিতে হইবে। 

ধর্মসঙ্কটের প্রাথমিক লক্ষণ মূল্যবোধের সঙ্কট। 
আপাতদৃষ্টিতে এই মূল্যবোধের সম্কট ধর্মনিরপেক্ষ 
বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত তাহা নহে। মূল্যবোধ 
ধর্মবোধের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আরেকটু গভীরে 
আদি সনাতন বেদাস্ত-সিদ্ধাস্তের অনুভবেই মূল্যবোধের 
প্রতিষ্ঠা। মূল্যবোধ যে ধর্মবোধের উপর দাঁড়াইয়া আছে, 
একথা কেহ বুঝিতে না চাহিলে আমাদিগের কিছু 
করিবার নাই। কারণ, অগ্নির দহনে জুলিয়াও যদি কেহ 
বলে--কৈ কিছু তো হয় নাই', তাহা হইলে দ্রষ্টার 
ভূমিকা গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যস্তর নাই। 
ধর্মের প্রচলিত সন্কীর্ণ দৃষ্টিতে না দেখিয়া বিশ্বজনীন 
মানবধর্মের নিরিখে মূল্যবোধের বিচার করিলে সহজেই 
স্বামীজীর বাণীর যাথার্থ্য অনুধাবন করা সম্ভব। 


শ্রীরামকৃষ সঙ্ঘ 
শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কহিলেন-_“মত পথ, পথ কিছু 
ঈশ্বর নয়”, তখন কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় বিখ্যাত ও 
বিদগ্ধ মানুষও অবাক হইয়া ভাবিয়াছিলেন--“সত্যই 


সুতরাং স্বীয় অনস্ত স্ব-স্বরূাপকে উপলব্ধি করিয়া 
দৈনন্দিন জীবনে সেই অনস্তত্বের বিকাশসাধন এবং 
অপরকে তাহার অনস্ত চৈতন্যের বিকাশসাধনে সহায়তা 
করাই যথার্থ মানবধর্ম, সেব্যাপারে আর সন্দেহের 
অবকাশ নাই। এক দিব্য প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ 
একদিন বলিয়াছিলেন £ “ঈশ্বর যদি দিন দেন, এই কথা 
(“দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা”-_ শ্রীরামকৃষ্ণের 
উক্তি) আমি জগৎকে শোনাব”- সেই দিব্য অনুভূতিই 
তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল একটি দিব্য সঙ্ঘ নির্মাণ 
করিবার জন্য। ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র-দৃষ্টি 
সহায়ে যেটুকু বুঝিতে বা দেখিতে পারি, তাহার 


জুন ২০০১ 


উদ্বোধন 


১০৩তম বর্য--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


হিরেও যে ঢের রহিয়াছে সেকথা বলাই বাহল্য। 
সুতরাং ধর্মসক্কট বিমোচনের নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
জগৎকে যেন একটি “মডেল' উপহার দিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘই এই মডেল। এই সঙ্ঘের আদর্শ 
অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন শিক্ষা করিবার জন্যই 
এই সম্ষের স্থাপনা । এবং আদর্শ সমাজ বা আদর্শ জাতি 
বা আদর্শ দেশ নির্মাণের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত 
দেবত্ব বা পূর্ণত্বের বিকাশ সাধন যে একান্তই জরুরী 
সেকথাও ইদানীং শিক্ষিত সমাজ ক্রমে স্বীকার করিয়া 
লইতেছেন। অতএব, “বুদ্ধিমান বুঝিয়া লহ' এই 
মডেলের তাৎপর্য কী হইতে পারে। 
মন লইয়া সাধন 
যতই দার্শনিক তত্ব বা তথ্য বিধৃত হউক না কেন, 
বাস্তব জীবনের বহুবিধ সমস্যা ও তার সমাধানে প্রয়াসী 
মানুষের প্রসঙ্গ আসিয়াই পড়ে। একজন প্রবীণ সাধক 
অপর এক নবীন ধর্মপিপাসুকে বুঝাইতেছিলেন £ 
“দেখো বাবা, তুমি ধর্ম করতে এসেছ। ধর্মটা সম্পূর্ণ 
মনেরই ব্যাপার। মনেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনটিকে 
তৈরি কর।' শুনিয়া ভাবিলাম, শুধু ধর্মজীবন কেন, 
জীবনে চলিবার পথ তো সর্বক্ষেত্রে মনেরই ব্যাপার। 
ছাত্রজীবনে, গৃহস্থ জীবনে, স্বদেশে, বিদেশে, বার্ধক্য, 
সুস্থ বা অসুস্থ দেহে, বিজ্ঞানচর্চায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, 
প্রশাসনে এবং অন্যান্যক্ীর্বক্ষেত্রে মনেরই নাচনকোদন। 
মনেরই তৃপ্তির জন্য আমাদের সকল প্রয়াস। এমনকি 
আহার-নিদ্রাদি আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্রিয়াও মনের 
তৃপ্তিসাধনে নিয়োজিত। ভারতবর্ষে ক্রমশ বাড়িতেছে, 
এবং বিদেশে ভয়াবহরূপে যে-সমস্যায় মানবজীবন 
বিপর্যস্ত-_তাহা মনস্তাত্ত্িক সমস্যা। বিজ্ঞানের চরম 
অগ্রগতি তো পারে নাই প্রেমাশ্রজলে সমাজকে সিক্ত 
করিতে; অর্থনৈতিক বিপ্লব তো পারে নাই মানুষের 
মুখে শাশ্বত তৃপ্তির হাসি ফোটাইতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
অগ্রগতি তো পারে নাই মৃত্যুভয়ের কালিমারেখা ললাট 
হইতে মুছিয়া ফেলিতে! 
যন্ত্রের যন্ত্রণা 


করিয়াছে, তখনি অধিকতর দুঃখ তাহাকে গ্রাস 
করিয়াছে। পিতা তাহার নাবালক পুত্রকে কম্পিউ রঃ 
কিনিয়া দিয়াছেন। পুত্রও পরম আহ্রাদিত। ক্রমে যন্ত্রটির 
প্রতি সে অতিশয় আসক্ত হইল। তাহার দামী দামী গাড়ি 
না থাকিলেও সে কম্পিউটারের পর্দায় দামী গাড়ি 
চালাইয়া মনের বাসনা চরিতার্থ করে। দিনের সিংহভাগ 
সে কম্পিউটারের সামনে বসিয়া কাটায়। তাহার 
শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত আরো কত কিছু সে 
কম্পিউটারে জানিতেছে, শিখিতেছে! উচিত বা 
অনুচিতের বালাই নাই। ফলত নিশ্চিতভাবেই মনকে 
গিয়াছে। সহসা কম্পিউটারে কিছু গোলযোগ দেখা 
দিল। উহার “মাদার বোর্ড পুড়িয়াছে। সারাইতে চারদিন 
সময় লাগিবে। কেবল সময় নহে, অনেক লোকবলও 
লাগিবে। পিতার অবসর নাই। মাতা সাধারণ গৃহবধূ। 
পুত্রের জনসংযোগ নাই। তাহার মন অশান্ত হইতে 
অশাস্ততর হইল। গৃহে অশান্তি বাড়িল। কেবল তাহাই 
নহে, সুযোগ বুঝিয়া বিভিন্ন সফটওয়ার কোম্পানি 
বিচিত্র ও আধুনিকতম সফ্টওয়ার আনিয়া পুত্রকে 
প্রলোভন দেখাইল। ছাপোষা পিতার সঞ্চিত অর্থের 
সিংহভাগ পুত্রকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যয়িত হইল। কিন্তু 
আখেরে চাহিদা ও অশান্তি আরো বৃদ্ধি পাইল। ইহার 
শেষ কোথায় জানি না। যন্ত্রের সভ্যতা অযাস্ত্রিক (চিৎ- 
স্বরূপ) মানবকে যান্ত্রিক করিয়া তুলিল। মন হইল 
গৌণ, যন্ত্র হইল মুখ্য- ইহাই আধুনিক সভ্যতার চিত্র। 

আজি হইতে শতাধিক বর্ষ পূর্বে স্বামীজীর সাবধান- 
বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল-_“মন্ত্র কখনো মানবকে সুখী 
করে নাই, কখনো করিবেও না।... সুখ চিরকালই মনে 
বর্তমান।” ('মদীয় আচার্যদেব', ১৩৭৯ সং, পৃঃ ৩৫৯) 
হুইয়া জীবনকে যন্ত্রমুখী করিয়াছে, মূল্যবোধ ' ও 
সংস্কৃতির সঙ্কট অনিবার্ধভাবেই সমাজে উপস্থিত হইয়া 
সূঙ্্ম রসবোধ, সুন্্ম চেতনা, বিশুদ্ধ নান্দনিক অনুভব 
এবং সর্বোপরি "শ্রন্ধা'-কে খর্ব করিয়াছে। ইতিহাস 
ইহার সাক্ষী। দেবসঙ্গীত আসুরী সঙ্গীতে, দেবনৃত্য বা 


যখনি যন্ত্রনির্ভর হইয়া মানুষ সুখের সন্ধান দানবনৃত্যে পরিণত হ্ইয়াছে। সম্প্রতি দেখিতে 


র্‌ 


ঠিএমনবি পিতা-পুত্র অথবা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কও 
রুচিসম্মত না হইয়া শ্রদ্ধাবিরহিত ও বিকৃতরুচিপূর্ণ 
হইয়া পড়িতেছে। 
| বুদ্ধিজীবীর ব্যভিচার 
দুখের কথা কওয়া' এখনো তো শেষ হইল না। 
যখন দেখিতেছি ধর্মকে বিকৃত করিয়া কিছু বুদ্ধিজীবী 
সাধারণ সরল মানুষকে বিপথগামী করিয়া তাহার্দিগকে 
সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছে, তখনো কি মন দুঃখে 
ভারাক্রাস্ত হইবে না? যে জনশিক্ষা ও নারীশিক্ষার কথা 
স্বামীজী গলা ফাটাইয়া আসমুদ্রহিমাচল অসংখ্যবার 
তাহার বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তো এখনো 
পর্যস্ত কৈ রূপায়িত হইল না? কৈ, এখনো পর্যস্ত 
শিক্ষার আলো দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে তো পগৌঁছাইল 
না? কৈ, এখনো পর্যস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিকগণ 
মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থপর রাজনীতিকের রক্তচক্ষুকে 
উপেক্ষা করিয়া এমন কোন শিক্ষানীতি তো বলবতী 
করিতে পারিলেন না, যাহা ইংরাজের “কেরানী-গড়া' 
শিক্ষানীতির প্রভাব হইতে মুক্ত? অথচ ইহাও 
অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মনীধিগণ মানিয়াছেন যে, 
সুশিক্ষার বিস্তার হইলে ধর্মীয় বা অন্য যেকোন 
কুসংস্কার ও গোৌঁড়ামী আপনি পলায়ন করিবে। বাঘের 
রূপ ধরিয়া হরি ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল। একজন 
চিনিয়া ফেলিল-_"ওগো, এ যে আমাদের হরে! হরি 
দেখিল, চিনিয়াছে। একটু হাসিয়া চলিয়া গেল অন্যত্র, 
অন্যকে ভয় দেখাইতে। সুশিক্ষার আলোয় যখন 
ছন্নবেশধারী কুসংস্কাররূপী শয়তানকে মানুষ চিনিতে 
পারিবে, উহা আপনি পলায়ন করিবে। 
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

এই সুশিক্ষার বিদ্যামন্দির স্বগৃহে আমাদেরই নির্মাণ 
করিতে হইবে। সমাজে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই 
মনের স্বাস্থ্যকর পরিমগ্ডল গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
সেখানে প্রাচ্যের সনাতন সত্যধর্ম ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
সমন্বয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিবে-_স্বামী বিবেকানন্দের 
ইহাই বিশেষ ইচ্ছা ছিল বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি। 
সভ্যতা-সঙ্কট, সংস্কৃতি-সহ্কট বা মূল্যবোধের সন্কট-_ 


কিছু দুর্নিরীক্ষ্য কারণ বিদ্যমান বলিয়া অনুমিত হয়। 
বর্তমানের আর্থরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধর়ীয় 
সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতেছে কিংবা 
রাজনীতি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রভাবিত করিতেছে 
তাহা বিচার করা শক্ত। আধুনিক পৃথিবীর নিরপেক্ষ 
ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজম্ম পাইবে কিনা জানি না। 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহাসকে যতই বিশ্লেষণ 
করা হউক না কেন, পৃথিবীর ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস। 
ভগবান বুদ্ধ, ভগবান যীশু অথবা মহামানব মুশার তুল্য 
মহাশক্তিধর ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসকে নির্দিষ্ট 
কে? বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যখনি মনুষ্যত্বের 
অবমাননা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে, এক দিব্যশক্তির 
করিবার নিমিত্ত। শ্রীভগবানের দুর্লধ্ব্য প্রেম তাহাকে 
বারংবার অশেষ মানবকল্যাণচিকীর্যায় যেন টানিয়া 
আনিয়াছে মর্ত্যলোকে, যেন আজিও দক্ষিণেশ্খরের এ 
কুঠিবাড়ির ছাদ হইতে কেহ ব্যাকুল হৃদয়ে বারংবার 
ডাকিতেছে-_“ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।” 
আমরা কি এঁ ডাক শুনিয়াও শুনিতেছি না? 
শ্রীরামকৃষ্ত-রূপী শ্রীভগবানের পবিত্র সোহাগের 
উষ্ণতা অপেক্ষা অনস্ত দুঃখের জননীন্বরূপ কাম- 
কাঞ্চনাসক্তি কি আমাদের অধিকার করিয়া রাখিয়াছে? 
আমরা স্বীয় মনের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া নিজেরাই কি 
মনের কৃতদাস হইয়া পড়িয়াছি? 

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক কথা, মন লইয়া ব্যাপার। 
মনের রোগ এবং তাহার গুঁষধ! বাস্তবিক সমস্যাসম্কুল 
জীবনে, ক্ষত-বিক্ষত চিত্তের অসহ্য জ্বালা আরাম 
করিবার জন্য এ দিব্যমূর্তিরূপ ওঁষধির কি তুলনা 
আছে? যত সঙ্কট আসিতে পারে আসুক, আমাদেরও 
অনস্ত-ভরসা সম্কটমোচনহার শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিরাজমান__ 
আপন মহিমায়, আপন ওঁজ্জবল্যে, আপন অধ্যাত্মবিভায়, 
প্রেমকিরণমালায় বিভূষিত ভক্তমোহন রূপে 1] 
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:। সেগুলি সন্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

| দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' | 
| নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ | 
| সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের | 


বগানীিগডের্চাচিজন্ডি, 


1 আছে, তথায় তিনি দিবা রানি বসিয়া থাকিতেন। রিপুদমনের 


| অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে | ; 
? করিলে তাহার হস্ত অসাড় হইয়া যায়। সংসারবাসনাশুন্য! 
: জিতেন্ত্িয় হইয়া এখন সর্বদা ধর্মভাবেতেই তিনি অবস্থিতি: 
: করিতেছেন। উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে একেবারে অচেতন: 


| দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু | 
;। নির্বাচন করে পুনমুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের 


জল লাগবে সম্পাদক, 'উদোষদ._._._._._ রী 
দ্য মিরর, ২৮ মার্চ ১৮৭৫ 
একজন হিন্দু সন্ন্যাসী- বেশিদিন আগে নয়, আমরা একজন 


: নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্ত)কে দেখে তার আধ্যাত্মিক জানের 


: তাদের অধিকাংশ যেমন ছিল যথোপযোগী তেমনি ছিল 


: শ্রতিমধুর। তাঁর মানসিকতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ; 
মানসিকতার বিপরীত; কারণ তাঁর মন ছিল যেমন কোমল, ; কোন মন্দ ভাব না থাকায় সেসকল তিনি অ্লানবদনে বলিয়া 
কঠোর ও পুরুষোচিত এবং তিনি ছিলেন তর্কপ্রিয়। হিন্দুধর্মের চিল উন স্জগ 
: মধ্যে যথেষ্ট মাধূর্য ও সদ্‌গুণ আছে বলেই এই ধর্ম থেকে এই ? বর ুমি্ট। ব্যবহারে কোনপ্রকার ৪ . 
ৃ ? সরলভাবে সকল কথা বলেন। আবশ্যক হইলে দুই-একটি : 


: ধরনের মানুষ উদ্ভৃত হয়েছে। ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
ৃ ধর্মততব, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক; ১৪ মে ১৮৭৫ 


£ রামকৃষ্ণ পরমহংস।__জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে 
 ্রাম্মাণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিংবা 
; একাদশ তখন হইতে ইহার মনে অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ 


প্রকাশিত হইয়াছিল। যেখানে অতিথি ফকির সঙ্্াসী দেখিতে 1 ধ্যান করিতে গেলেই মৃচ্াহয়। তিনি যেমন সাধন করিয়াছেন, 


: বন্তর দিতেন, পুত্র তাহা ছিন্ন করিয়া কৌপিন প্রস্তুত করিতেন... 
£ যৎকালে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে অতি সমারোহের সহিত 
: তথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান 
: অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণের 
: গুঁদাস্যভাব দেখিয়া তাহাকে কিছু ভালবাসিতে লাগিলেন এবং 


: নিযুক্ত করিলেন।... এই যুবা পরমহংস রিপুদমন ও যোগসাধনে ; 
£ নিযুক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। : 


ঘর ১০৩তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


জন্য ভৈরবী পুজা করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন স্ত্রীলোকের বেশ-: 
ভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। আপনাকে প্রকৃতি বোধ না; 
হইলে রিপু জয় করা যায় না, এই জ্ঞানে তিনি কখনো সথীভাবে ? 
কখনো বা দাসীভাবে সাধন করিতেন। তাহার এক শিষ্য বলেন, : 
দশ বৎসর কাল তিনি নিদ্রা যান নাই, আর শারীরিক সুখের প্রতি: 
একেবারে উদামীন হইয়াছিলেন। কালী হইতে আরম্ভ করিয়া? 
আল্লা পর্যন্ত জপ করিয়াছেন।... রামকৃষ্জের ধর্মানুরাগ অত্যন্ত: 
প্রবল। সাধনের বলে এমনি হইয়াছে যে, টাকা অথবা শাল স্পর্শ; 


; হইয়া পড়েন। এতদিন পর্যন্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, : 


সম্প্রতি তাহাকে আপনার নিকট রাখিয়াছেন। যদিও এখন তিনি: 


: পরিবারের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ভাবে নহে, জিতেন্দ্রিয় : 


? যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এখন বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ: 
? গভীরতা সরলতা অভিভূত ; হইয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ, দুর্বলতার গতিকে মধ্যে মধ্যে মৃচ্ছা : 
(৩ উল মিজি  হয়। অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাহার মুখে শুনিতে: 
নর " ; পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টাত্তকথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি: 


? অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাহার চরিত্রে 


: গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কটু বোধ হয় : 
' না।... তাহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে : 
1 সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, সাধনের অবস্থাতে আমার এত যন্ত্রণা: 
? হইত যে তাহা আর বলিতে পারি না। শীতকালে গায়ে মাখন: 
? মাখিয়া বাতাস করিতে হইত--_এত উত্তাপ। কিন্তু তাহার সহিত : 
; কিছু কিছু সুখও ছিল। এখন আর আমি ধ্যান করিতে পারি না, 


ৃ ! তেমনি তাহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছে।... 
; পিতাও একজন সাধক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পরিধানের জন্য 


একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের : 


; সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর 
: সংসারে তাহার মতো একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য : 
£ সন্দেহ নাই। 0 ৃ 


সঙ্কলন 0 জলধিকুমার সরকার ৃ 
সম্পাদনা ট্রেস্বামী সর্বগান্দা  .  - 
আধাঢ় ১৪০৮ ঢ জুন ২০০১ জজ 





, ন্‌ 
গ্রীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব ৃ হেতুকেন অধর্মেণ অভিভূযমানে ধর্মে, পরব্ধমানে চা 


রঙগনাথানন্দ ? অধর্মে...-__এই ধর্মপালনেচ্ছু সাধকগণের ইন্দ্রিয়াসক্তির ; 
স্বামী র : বৃদ্ধি হওয়ায় বিবেক-বিজ্ঞান হাঁস পায়; তখন ধর্মবোধ বা: 
: মূল্যবোধ হ্থাসপ্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম বা অশুভ প্রভাব বৃদ্ধি: 
? - এইরকম অবস্থা যখন দেখা যায়, তখন সংশ্লিষ্ট সমাজ; 
; একটা অবক্ষয়ের অবস্থায় পৌঁছায়। এতদিন ধরে যেসব: 
; গুণ ও চারিত্রিক মাধুর্যের সহায়ে মানুষে মানুষে একটা সুস্থ: 
? বন্ধন রচিত হয়েছিল, সেগুলি অন্তর্ধান করে। তার বদলে : 
: বাড়ে লোভ-লালসা, হিংসা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা। মানুষ: 
; কাম ও ক্রোধের দ্বারা পরাভূত হলে প্রথমেই বিবেক: 
: অর্থাৎ বিচারক্ষমতা এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান: 
: তাকে ছেড়ে চলে যায়। ভাল-মন্দের বোধটা ক্রমে অস্পষ্ট: 
; থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ থেকে কখন: 
: হারিয়ে। তখন কী ঘটে? ধর্মের ওপর আধিপত্য করে: 
; অধর্ম, এবং নৈতিক সংযমকে একেবারে বিদায় দিয়ে? 
! দেওয়া হয়। যার যা খুশি, সে তা-ই করে-_যেমন আজ; 
: ঘটছে ভারতীয় জীবনধারার বহু ক্ষেত্রে। ধর্মকে যখন: 
: কাটিয়ে ওঠা হয়, তখন সেই নঞ্র্থক অবস্থা জন্ম দেয়: 
; আরেক সদর্থক অবস্থার-_অধর্মের বৃদ্ধির। অশুভ কর্ম 
? ক্রমাগত বাড়ে; সৎকর্ম ক্রমাগত কমে। ইতিহাসে আমরা: 
? বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম ও প্রসার, তাদের ক্ষয় ও মৃত্যুর 
? কথা পড়ি, বিশ্লেষণ করি। শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্ত হলো একদা; 
? লিপিবদ্ধ হয়েছে এডওয়ার্ড গিবনের “ডিক্লাইন্‌ আ্যান্ড ফল: 
? অফ দ্য রোমান্‌ এম্পায়ার" গ্রন্থটিতে। শঙ্করাচার্য এখানে যা: 
? বলছেন, তার উত্তম দৃষ্টাত্ত আছে গ্রন্থটিতে। গিবন পুঙ্থানু-: 
? পুত্থরূপে বর্ণনা করেছেন কিভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী; 
; ধরে রোম সাম্রাজ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলির 
: ক্রমিক অবক্ষয় হলো এবং শেষপর্যস্ত এক অসভ্য: 
? বহিরাগত আক্রমণে কিভাবে সে-সান্রাজ্য চিরতরে ধ্বংস: 
; হয়ে গেল। ৃ 
: ভারতবর্যও তার পাচহাজার বছরের ইতিহাসে এমন 
| আসেনি সেই শেব পরধয়টি অর্থাৎ মৃত্য প্রত্যেক অব-ক্ষযের : 
? পরেই এসেছে এক প্রাপচ্চল পুনগঠিন। শশ্করাচার্য তীর? 





রা এ উস ' নারায়ণাখ্যো বিষুধর্ভোমস্য ব্রদ্মগো ব্রাক্মাণত্বস্য রক্ষণার্থং; 

; দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষণঃ কিল সংবভূব।: 
ধরে সরকিছু ঠিকমতই চলছিল; কিন্তু : ব্রাঙ্মাণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকোধর্স:,; 
পর কী ঘটল? শঙ্কর বলে চললেন £ঃ £ তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদানাম্‌।” 
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; _-জগতের কল্যাণ ইচ্ছা করে সেই আদিকর্তা, জগৎ-অষ্টা : 
: নারায়ণ নামে খ্যাত বিষু। জগতের আধ্যাত্মিকতা ও 
 ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে বসুদেব ও দেবকীর সম্তান-রূপে 
? আবির্ভূত হলেন। ব্রাহ্মাণত্ব রক্ষা হলে বৈদিক ন্যায়ধর্মও 
; রক্ষা পাবে। কারণ, চতুর্বিধ কর্মভেদে এবং চতুর্বিধ 
: আশ্রমভেদে সমাজের যে-বিভাজন ও রূপধারণ, তা 
? বৈদিক ধর্মের ওপর নির্ভর করে। 

£ যেভাবে কুস্তকার কাদার তাল থেকে কুন্ত “সৃষ্টি' করেন 
! সেইভাবে বেদাস্ত এই জগৎ “সৃষ্টির কথা বলে না। বেদাস্ত 
'? বলে জগতের “ব্যক্ত” বা 'প্রকাশিত' হওয়ার কথা- যেমন 
? জুলস্ত অগ্নি থেকে ছিটকে আসে স্ফুলিঙ্গ কিংবা মাকড়সার 


'? একের মধ্যে। 
ৃ ্রাহ্মণত্ব £ যা মানব বিবর্তনের লক্ষ্য - 
সামাজিক পুনর্গঠনের কাজটি কোন রাজনীতিবিদ বা 


: যিনি ঈশ্বর-উপলব্ধি করেছেন, তেমন কোন মানুষই সেটি 
ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়েছেন বারবার এবং এখানে আমরা 


: সত্বৃতে ঘটা মানবীয় উত্তরণ। আদ্যস্ত সত্তভাবাপন্ন পুরুষ 
বা নারী একজন অসামান্য মানুষ; তিনি প্রকৃষ্টরূপে 
' বিকশিত; তিনি অন্তরের দেবত্বের বিকাশসাধন করেছেন। 
? ভারতবর্ষে আমরা বুঝেছি যে, এটিই মানবীয় বিবর্তনের 
লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। সমাজে কিভাবে আরো আরো বেশি 
? সংখ্যায় এই ধরনের মানুষ উৎপাদন করা যায়? সমাজের 
প্রত্যেক সদস্যের কাছে এই লক্ষ্য স্থাপন করা হয়েছে। 


নিজের গতিতে এগোও, কিন্তু এগোও সেই লক্ষ্যের 
! উদ্দেশে--বলছে বেদাত্ত। আধুনিক চিন্তায় 


 মাত্রঃ ওতে হবে না। বেদাস্ত দেখিয়ে দেয় যে, সমাজতত্বের 


: মানুষ-_যাঁর কোন ঘৃণা বা হিংসা নেই, যিনি চিরপ্রেমময়, 
দল কোন সমাজে এমন সব মানুষ থাকলে সেখানে : 


? পুলিসেরও আর দরকার লাগবে না, এমনকি রাজনৈতিক: 
: রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকবে না। আর আইনকানুন, বিধি-: 


1 নিষেধের তো কথাই নেই। কারণ, সেই সমাজে থাকবেন: 
; এমন সব মানুষ, খাঁরা স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও সংযত; যারা: 
সকলের সঙ্গে নিজেদের আধ্যাত্মিক একত্ব উপলব্ধি; 
: করেছেন। ভারতবর্ষ বিশ্বীস করে যে, সেই সমাজই; 
' সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর, যে-সমাজে সাত্বিক মানুষের; 
: সংখ্যা সর্বোচ্চ, যারা আধ্যাত্মিক ও বিকশিত-স্তা, বশ 
: যীরা তাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন করেছেন।! 
; বৈদাস্তিক তাৎপর্যে, জাতপাতের অশুভ প্রসঙ্গে নয়। 
! দেহ থেকে তৈরি হয়ে যায় তার জালিকা। একের মধ্যে : 
: থেকেই ব্যক্ত হয় বহু; পরে তারাই আবার মিশে যায় সেই : 


প্রথম 'ব্রাহ্মাণ” শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে 8: 
“যো বা এতদক্ষরং গার্গাবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রেতি স: 


: কৃপণোহথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাইস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স: 
: ত্রান্মাণঃ।” (৩1৮।১০) : 
: বুদ্ধিজীবী বা পুরোহিতের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়; কেবল : 

; ইহলোক ত্যাগ করে, সে কৃপণ। কিন্তু গার্গি, যিনি এই! 
: অক্ষরকে (সত্যস্বরূপকে) জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন, 
ৃ ! তিনি ব্রাহ্মাণ। ৃ 
: বলছি তিনহাজার বছরেরও আগে ঘটে যাওয়া এমনই : 
? একটি পর্বের কথা। আমরা বলছি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা। : 
? ভারতবর্ষে আমাদের একটি মৌলিক ভাবনা হলো এই ; 
' যে-_মানবীয় বিবর্তন বলে একটি জিনিস আছে; সেই : 
! বিবর্তন হলো তমঃ থেকে রজঃ-তে এবং রজঃ থেকে : 


- গার্গি, যে এই অক্ষরকে সেত্যন্বরূপকে) না জেনে; 


এই অংশের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য “কৃপণ'-এর সংজ্ঞা: 
প্রদান করে বলেছেন-_“পণক্রীত ইব দাসাদিঃ” অর্থাৎ: 
পণের ছারা ক্রীত দাসের মতো দুঃখী। নর 
্রাহ্মণত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ভগ্গবান বুদ্ধ ৃ 

সপ্তম খ্রীস্টপূর্বান্দে ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষে আবির্ভূত: 


! হয়ে প্রেম ও করুণার মহান বাণী প্রচার করলেন এবং! 
স্থাপন করলেন এমন এক সন্নযাসি-সঙ্ঘ যা শ্রেণী ও: 
: সম্প্রদায়গত সর্বপ্রকার বিভাজন উপেক্ষা করে সব শ্রেণীর, ; 
; সব সম্প্রদায়ের মানুষকে গ্রহণ করল। কিন্তু তিনি: 
 ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ব্যস্ত: 
? করলেন। বৌদ্ধগ্রস্থ “দৃত্ত পিটক'-এর খুদ্দক নিকায়ের: 
? অন্তর্গত ধম্মপদের ব্রাহ্মণ বগ্ো নামক ছাব্বিশতম তথা: 
: তাকে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর বা অন্তত জীবনটাকে সেই : 


শেষ অধ্যায়ের পুরোটা জুড়ে ব্রহ্মাণ্য আদর্শের গুণ-বিচার : 


: ও প্রশংসা করা হয়েছে। সেই অধ্যায় থেকে নির্বাচিত: 
? কতকগুলি ক্লোক নিচে উদ্ধৃত হলো £ 
? “সমাজতত্' বলা হয়, তা আসলে সামাজিক পরিসংখ্যান : 
: _-তাকে বলি ব্রাহ্মাণ, যার এ-কুল ও-কুল দুটি কুলই নেই, 
রর? যিনি ভয় থেকে মুক্ত, যিনি বন্ধন থেকে মুক্ত। 


সেই মানবীয় বিবর্তনের পথে উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে : 
: হবে। সেই লক্ষ্য বা আদর্শলটি হতে হবে একজন সাত্বিক : 
 ছিতবী, যাঁর কর্ম সমাপ্ত, যিনি কলুষমুক্ত এবং যিনি! 


“যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি, 
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রমি ব্রাহ্মাণম্‌।” (৩) 


“বায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চম্‌ অনাসবং, 
উত্তমখং অনুগ্লত্তং তমহং ত্রমি ব্রাহ্মণম্।” (৪) 
_তীকে বলি ব্রাহ্মণ, যিনি ধ্যানপরায়ণ, আবেগমুক্ত,: 


(সাধুত্বের) সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন। 


1 “বাহিতপাপোতি ব্রাঙ্মাপো সমচরিয়া সমপোতি বুচ্চতি 
; পব্বাজয়মন্তনো মলং তস্মা পব্বজিতোতি বুচ্চতি।” 


(৬) : 
 ধর্মপ্রচারকরাপে কৃষ্র আবির্ভাবের কারণ যে ব্রান্মাণত্ব-: 
' রক্ষা, সেকথার আলোচনা করেছেন। সেটিই ছিল তার: 
; অবতরণের মহান উদ্দেশ্য । এই যে ব্রাহ্মাণ, যিনি ঈশ্বরের : 
; পুরুষ, যিনি ব্রন্মকে জ্ঞাত হয়েছেন, যিনি আদর্শ এবং: 
: পূর্ণাঙ্গরূপে নিখুঁত মানুষ-_তাকে থাকতেই হবে, তার চলে: 
: যাওয়া কোনমতেই চলবে না।” ৃ 


যেহেতু তিনি সব অশুভ ত্যাগ করেছেন, সেহেতু 
' তিনি ব্রাহ্মণ”; প্রশাস্তিতে বাস করেন বলে তিনি 'সমণ' 
: শ্রমণ); আপন অশুদ্ধি পরিহার করেন বলে তিনি 
 £ পপব্বজিত' (প্রব্রজিত)। ্ 

?  “যস্স কায়েন বাচায় মনসা নথি দুকতং, 

বুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রামি ব্রাহ্ষাণম্‌।” ৫৯) 


:-_ত্তাকে বলি ব্রাহ্মণ, যিনি দেহ, বাক্য বা মনের দ্বারা ৃ 
; বলেছিলেন $ “এইসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষ 
£ একচেটিয়া অধিকারের দিন চলে গেছে। প্রত্যেক 


; আঘাত করেন না; এই তিন বিষয়ে যিনি সংযত। 
£ “ন জটাহি ন গোল্ডেন ন জচ্চা হোতি ব্রান্মণো 
যমূহি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মাণো।” 


(১১)! 
; যত প্রন্ত সে সেটা সেরে ফেলে, ততই মঙ্গল। আর এতে যত; 
 বংশপরিচয়ে নয়, জাতির দ্বারা নয়; তিনিই ব্রাহ্মণ যার ? 


:_ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় জটা ও গোত্রের সহায়ে নয়, 


: মধ্যে আছে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা। 

£ “গভীরপঞ ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গস্স কোবিদং 

£. উত্তমখং অনুষ্লত্তং তমহং ব্রামি ব্রাহ্মাণম্।” (২১) 

; তাকে বলি ব্রাহ্মণ, যাঁর জ্ঞান গভীর, যিনি বহুজ্ঞাত, 
? যিনি ন্যায় ও অন্যায় পথ সনাক্ত করেন এবং যিনি 
উচ্চতম আদর্শে উপনীত হয়েছেন। (দ্রঃ 
; [0110101020802, চ781151) 081518110) 0) 00 9. 
: 7২8010910191102, 09001 [001101510 155, 100) 
£ 11111655101 0. সড1) 

1 এবং এই আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সবরকম : 
? জাতপাতের বিচার ও অস্পৃশ্যতার ভয়ানক সমালোচনা ; 
? করে মানবীয় বিবর্তনের পথে এই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে : 
? সবার ওপরে তুলে ধরেছেন। “ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 


16 ; এব 
; বিগত একহাজার বছর ধরে এমন একটি মহান শব্দের! 
£ অবনয়ন ঘটিয়ে চলেছে ব্রান্মাণেরা। স্বল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত বা: 
: সর্বসুবিধাবঞ্গিত বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে তারা; 


শ্রেণীর কতা হচ্ছে নিজের কবরটি নিজে খুঁড়ে ফেলা, এবং 
দেরি সে করবে, ততই ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠে সে আরো! 


: জঘন্য মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে ।” 


আধুনিক শতকগুলিতে ব্রাহ্মণ নামক সেই মহান; 


শব্দটিকে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। এখন এর মানে এসে; 
রঃ ও তত পূর্ণ যার মধ্যে সবের লেশমার নেই, 


ং যে অন্য সব জাতের মানুষকে নিচু চোখে দেখে।: 


: নিজেদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করে এসেছে।: 
: আধুনিক ভারতীয় বিবেক এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে: 
; এবং ভারতীয় সমাজকে এই অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত: 
: করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। [ক্রমশ] (ছয়) : 


॥ উদ্বাধন'-এব প্রাক্তন অধ্যক্ষ বা [রিঞজায়ানন্দজীর জীবনাবসান 


1] , স্বামী হিরিদ্য়ালদ্দজী মহারাজ (বিজয়ানদ্দ্ী) শটালারে শসা হযে গত ১৮ মে ২০০১ রাত ৯০টা ৫৩ মিনিটে বেলুড় ৃ 
1| মঠে শেষনিংশ্বাস উসগ করেন। প্শনাপকালে ডার বাস হৈছিল ৯২ বছর | প্রয়াণের প্রায় এক বন্র আগে থেকে ক্যাদার ৃ 


| ছাড়াও তিনি বার্ধক্যজনিত অন্যন্য রোগে ভুগছিলেন । 


নর প্জনীয় মহারাজ-১৯২৯ সালে শীমত সামী শিবারখরজী মহারাজের কান্ব থেকে মন্রদীক্ষা লাভ করেল। ১৯ওও সালে |: 
|. ভিনি বেলুড় মঠে যোগন্যল করেন। ১১৪৩ সালে তিনি শীমতসবায়ী বিরঞজ্ানন্জী মহারাজের কাছ থেকে সম্যাস লা করেন। |: 
| তিঝি ১১৭৩ সালে রামকৃঙ্জ মঠ ও রামকৃ্ নিশলের নি এবং অ্থি পরিষদের সদস্য বি্াছিত হন । ১৯৮ সালের এপ্রিল |: 
ৃ সি হি : 
: মহারাজ সময়ে মায়ানমার), দেওঘর, বৃদ্দাবন, বাগবাজার » বোস্বে : 


দি সা লা নিত তা ৃ 


| উদ্েধর কাীলয় এবং মায়ের বাড়ীর বিডির উন্নতি 


সাথ্তি হায়।, সকলেই এখলো' দেকখা কৃতজ্ঞ চিন্তে 











) | 1 ঃ চর নি ২৬১৬ ৭ মা. 
? দঃ বা মত রঃ ২ 
।১1৫2 31 
ক" রি 3, ৃ : 
সর রা রে প্রবীণ ও শান্তর সম্যাসী 
£ সঙ্গীত' ও স্তোত্রাদির সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেলুড় মঠস্থ 
£] বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ সেগুলির 
: প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করছেন। সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 






“মোচন অঘদুষণ জগভ্ষণ চিদ্ঘনকায় 
জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।” ।1২।। 
শব্দার্থ ঃ মোচন অঘদুষণ-_দূষণযোগ্য অঘ (পাপ) 


: চিদ্ঘনকায়__ঘনীভূত চৈতন্যই যাঁর কায় অর্থাৎ দেহ, 
তিনি চিদ্ঘনকায়। জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন-_জ্ঞানরাপ অঞ্জন 
: অর্থাৎ কাজলযুক্ত বলে যার নয়নদ্বয় বিমল অর্থাৎ নির্মল। 
1 বীক্ষণে মোহ যায়-_নির্মল নয়নবিশিষ্ট বলে তোমার 


: মোচনকারী)-_দান প্রভৃতি সৎকর্মের দ্বারা যা চলে যায় তা 
; অথ (অঞ্ঘতে গচ্ছতি ইতি অঘম্) উপপাতক। আর ব্রহ্মা- 
 হত্যাদি মহাপাতক। এই মহাপাতক ও উপপাতক উভয়েই 
অঘ। মহাপাতকসমূহ ভগবৎকৃপা ব্যতীত প্রায়শচততাদি 
ছারা বিনষ্ট হয় না। এজন্য 'অঘদূষণ' শব্দ প্রয়োগ করা 
' হলো। দূষণযোগ্য পাঁপ ১০ ০ 
এমনকি মহাপাতক থেকেও 

শ্রীরামকৃষঃ। এক্ষেত্রে রৃষ্ট উদাহরণ হলেন গিরিশ 
? ঘোষ। তিনি লোকদৃষ্টিতে মহাপাতকী হয়েও আজন্মশুদ্ধ 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শোনাতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্পর্শমণির 
স্পর্শে যেমন লোহা সোনায় পরিণত হয়, তেমনি 


 রাপাস্তরিত হয়েছিলেন। তাছাড়া 'কল্পতরু'র দিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল ভক্তকে অনুগ্রহ করেছিলেন, তাদের 
দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 


জশগভ্ষণ-_ভূষণ হলো কেয়ুর-কুগুল প্রভৃতি আভরণ ৃ 


| জেলঙষার)। আভরণ দৈহিক সৌন্দর্য 
; বালকদের কাছেও সুবিদিত। কিন্তু বিচার করলে দেখা ; 
8৬ | ১৩৩তম বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা. 










তিনি জগতের ভূষণ | 


ররর সদাচরণ ও: 
: সুস্বভাবই 


হলো নিজের যথার্থ ভূষণ। কেননা 'এরাপ: 


বর পশ্যতী হন ২০৬ ২।১০।৪৫) ইত্যাদি: 


পক্ষে প্রযোজ্য।; 
বর রম সুশীলগণের চুড়ামণি, অতএব: 


চিদ্ঘনকায়_ পর্ন চৈত্য্রাপ। মায়া ব্যতীত এই: 


: চৈতন্যময় সত্তা ঘনীভূত হয়ে নররূপ ধারণ করতে পারে: 
; না। পরমেশ্বরের অবতাররাপে দেহধারণ বিষয়টি হলো; 
? চৈতন্যের ঘনীভবন। কায়ে (দেহে) বাস করেও স্বরাপ-: 
; জ্ঞান সদা বিদ্যমান থাকে, এজন্য অবতার চিদ্ঘনকায়। : 


জ্ঞানাঞ্জন্(যুক্ত) বিমলনয়ন- যে-অঞ্জরন নয়নে; 


? লাগানো থাকে, সেই অঞ্জনের বর্গেই সমস্ত জগৎ রঞ্জিত: 
: দেখায়-_একথা প্রসিদ্ধ আছে। জ্ঞান হলো সর্বভূতের: 
: হাদয়ে স্থিত পরমায্মার দর্শন। সেই জ্ঞানই অঞ্জন। এই: 
; জ্ঞানাঞ্জনযুক্ত নয়ন বিমলই হয়। গীতায় (81৩৮) আছে_: 
ৃ ? জ্ঞানের মতো পবিত্র এই জগতে আর কিছু নেই। অতএব: 
' থেকে মোচনকারী। জগভূষণ-_-জগতের ভূষণ, অলক্কার। : 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হলেন জ্ঞানাঞ্জনযুক্ত বিমলনয়ন।: 


£ এখানে স্মরণীয়, তিনি যখন মা কালীকে সাক্ষাৎ: 
: করেছিলেন তখন সমস্ত জগৎ শক্তিময় দেখতেন। সমাধি: 
; ও ব্যান অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় ভাবমুখে থেকে: 
? ভগবান 
 ব্রহ্ধা্বরূপ' ছোন্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১৪।১) 
ভাষ্য ঃ মোচন অঘদূষণ (দুষণযোগ্য অঘ থেকে ্‌ 
? উপনিষদ, ১) দর্শন করতেন। এরাপ নয়ন দ্বারা তিনি: 
; যখন আমাদের মতো ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন: 
? আমাদের মোহ সদ্যই তিরোহিত হয়। 'নিজের কল্যাগেচ্ছু 
? ব্যক্তি আত্মজ্রেরই সেবা করবেন" (মুণ্ডক উপনিষদ, ৩।১।] 
? ১০)__এই শ্রতিবাক্য অনুসরণ করে আমরা যদি নিজের: 
; আমাদের দিকে তাকাবেন। সূর্য উঠলে বরফকণা যেমন: 
স্বাভাবিকভাবেই তিরোহিত হয়, তেমনি আমাদের মোহও: 
 স্বতই পলায়ন করবে। স্বামীজী বললেন, বীক্ষণে মোহ: 
? যায়। মোহ হলো আমাদের; আর আত্মা হলো তার: 
ৃ ; অেংশ)। অতএব তিনি যখন আমাদের অস্তঃস্থ আত্মাকে: 
; গিরিশচন্দ্রও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সৎপুরুষে : 
? আত্মাকে আবরিত করে রাখবে কিভাবে? ৃ 


প্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সপ. 
্রন্মাণ্ডের সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়' (ঈশ: 


দেখতে ইচ্ছা করবেন, অর্থাৎ তিনি যখন আমাদের মধ্যে; 


“ভাস্বর ভাবসাগর চির উন্মাদ প্রেমপাথার 

ভক্তার্জন যুগলচরণ তারণ ভবপার।” |1৩। 

শব্দার্থ ঃ ভাস্বর ভাবসাগর-_ভাস্বর, উজ্জল ভাব-: 
রাত লা টি উন্মত্ত। ১ 


আবাঢ় [| আবাড় ১৪০৮0 জুন ২০০১ ২০০১ 


* মতে এ. জা আচ জা তত 


: প্রেমের সাগর। ভক্তর্জন সুগলনাপ জের অর্জিত 
 চরণদ্য়। তারণ ভবপার-_ভবপারের তারয়িতা। 
ভাষ্য ঃ ভাম্বর ভাবসাগর-_মনের মধ্যে অনুভূত রাগ 


: প্রেরণ করে। ছঈশ উপনিষদ, ৩) ভগবদ্‌ অনুরাগ, 
: প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রভৃতি ভাব ভাস্বর; কারণ, 
? এগুলি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভাস্বর অর্থাৎ উজ্জ্বল আত্মজ্যোতি- 
যুন্ত বিষু্র পরমপদ লাভ করায়। এসকল ভাম্বর ভাব- 


; সমূহ-_্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, সত্য, প্রেম প্রভৃতি হলো ; 


' ভাবের সাগর অর্থাৎ সাগরের মতো কুলকিনারাহীন। 
স্ত্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সাধনকালে বিবেক- 
 বৈরাগ্য, শমাদি যট্সম্পত্তি মুমুক্ষৃত, শাস্ত, দাস্য, বাৎসল্য, 
! মধুর, সবিকল্প, নির্বিকল্প প্রভৃতি বহু ভাব প্রদর্শন 
! করেছিলেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি তাঁর শিষ্যের মধ্যে যে 
: যেরূপ ভাবের সাধক, তাদের সম্মুখে তিনি সেই সেই 
: বিবিধ ভাব প্রকাশ করতেন। ভজন-কীর্তনাদি শ্রবণকালে 
তিনি গানের মূল ভাব উপলব্ধি করে তদনুযায়ী আচরণ 
? করতেন। অতএব তিনি হলেন ভাস্বর ভাবসাগর। বিভিন্ন 


প্রবৃত্তির ভক্ত এই ভাবসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে : 


: নিজ নিজ হাদয়-কুস্ত পূরণ করে নিজ প্রয়োজনীয় ভাব 
' নিয়ে থাকেন। 

ৃ চির উদ্মদ--ভগবৎপ্রেমে সদা উন্মত্ত। জগতে দেখা 
যায় কাম-কাঞ্চনাসক্ত লোকেরা কাম-কাঞ্চন লাভের জন্য 
 উন্মত্ত-_পাগল; অথবা এগুলি পাওয়ার পর তা নিয়ে মত্ত 
; থাকে। কিন্তু ভববন্ধনখগুনকারী, মহা 


;জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়নযুক্ত, ভাস্বর ভাবসাগর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৃ 
: সদা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মপ্রেমে সদাযুক্ত বলে : 


£তিনি ভগবপ্রেমেই উন্মত্ত থাকতেন, অন্য কিছুতে নয়। 
; বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে মহাসমাধি পর্যস্ত এই 
: ভগবদুন্মস্ততা তার মধ্যে বারবার দেখা গেছে। এজন্যই 
; তিনি প্রেমপাথার। প্রথম দর্শনেই তিনি যেকোন ব্যক্তিকে 
তার সেই প্রেমের দ্বারা আকর্ষণ করতেন। এবিষয়ে 
 কথামৃত'-এ ভ্রীরামকৃষ্*-কথিত মাদকাসক্ত ময়ূরের কথা 
? যথোচিত দৃষ্টান্ত। 

তারণ ভবপার-_ভবসাগর যাঁরা 


ৃ ভক্তার্জন যুগগলচরণ 
? উত্তীর্ণ হতে চান, তারা ভক্ত। তারা ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ ; 
: হওয়ার জন্য ভগবানকে ভক্তিসহকারে উপাসনা করে তার 


: চরণারবিন্দে শরণ নিয়ে তার চরণযুগলকেই সর্বদা হাদয়ে 
; ধারণ করেন। সেই ভক্তিবলেই তারা অপার ভবসাগরের 
: পারে গমন করেন। এজন্য ভগবৎ চরণযুগলই হলো 


; ভবসাগরতারয়িত অথবা ভগবৎ চরণযুগল ভক্তগণ সর্বদা : 


রা করেদ যলে নেই চরণ হলো তাবে 
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1 সেই ভক্তার্জনযোগ্য যুগলচরণ যার আছে, তিনিই হলেন: 
? ভক্তার্জন যুগলচরণ এবং তিনিই হলেন ভবসাগর-: 
; তারয়িতা-_এরূপও ব্যাখ্যা করা যায়। ৃ 
প্রভৃতি বিকারই হলো ভাব। এই ভাবসমূহ ভাস্বর ও ; 
? তামস-ভেদে দুই প্রকার। কামাদি ষড়ুরিপু হলো তামস ; 
: ভাব। কারণ, এগুলি আত্মহননাদি দ্বারা তামসাবৃত লোকে ; 


“জুত্তিত যুগ-ঈশ্বর জগদীম্বর যোগসহায় 


নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়।” 11811; 
£  শবার্থঃ জৃডিত যুগ-ঈশ্বর-_এই যুগের ঈশ্বররূপে-_: 
; অবতাররূপে ধিনি জৃমিত, প্রকটিত। জগদীশ্বর__জগতের : 
; ঈশ্বর। যোগসহায়-_যোগের সহায়ক। নিরোধন-_নিরুদ্ধ-: 
; চিত্ত। সমাহিত মন-_একাগ্রমনা, যাঁর মন সমাধিতে স্থিত।: 
 নিরখি- দেখি। তব কৃপায় তোমার কৃপার বলে। 
; ভাষ্য ঃ জ্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর-_নিখিল ভুবনে; 
; বসবাসকারী যত প্রাণী আছে, সকলের তুমি ঈশ্বর__: 
; স্বামী; অব্যাহত শক্তিমান তুমি সদা সর্বপ্রকারে তাদের : 
ধর্ম অধর্মের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন তুমি তোমার 
; পরমস্বরাপ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন: 
; করে পুনরায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা কর এবং যুগে যুগে যেখানে : 
; যেখানে এরাপ ধর্মের গ্লানি হয় সেখানে সেখানেই তোমার : 
; অবতারত্ব প্রদর্শন কর। এযুগেও তুমি অবতীর্ণ হয়ে; 
? তোমার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেছ। কিন্তু এই অবতারে একটি; 
বিশেষত্ব আছে। এযুগে শুধু দুষ্টদমন শিষ্টপালন নয়, 
! পরমপুরুযার্থ লাভের জন্য যোগমার্গে প্রবৃত্ত মুমুক্ষু-: 
? গণকে তাদের নিজ নিজ যোগমার্গে যথোচিত সাহায্য: 
; করতেও অবতীর্ণ হয়েছ। এজন্য তোমার শিষ্যাগ্রগণ্য: 
£  যোগসহায়-_দক্ষিণেশ্বরবাসী শ্রীরামকৃষ্তরাপী উম্বর : 
সাধন ও সিদ্ধির ছারা যোগে সাহায্য করতেন। তার; 
পদাশ্রিত সকলপ্রকার সাধককে তাদের যথোচিত! 
? সাধনপথ প্রদর্শন করিয়ে যোগের অন্তরায় বিষয়ে জ্ঞান: 
; ও সিদ্ধিরাপ বিজ্ঞান উপদেশ করে তাদেরকে যোগে; 
; (সাধনায়) সাহায্য করতেন। এজন্যই তিনি যোগসহায়।! 
? শরীরত্যাগের পরেও তিনি আজও তার কথা অধ্যয়ন ও; 
তাঁর নামগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুমুক্কদের যোগপথে সাহায্য: 
ৃ নিরোধন সমাহিত মন__চিতুনিরোধে তিনি কৃতকৃত্য 
? হয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি মুহূর্ত-মধ্যে: 
সমাধিতে নিমজ্জিত হতেন; এজন্য তিনি সমাহিতমনা। 

নিরখি তৰ কৃপায়-_তোমার কৃপায় দেখি। কি দেখি?: 
? দেখি-_তুমি ঈশ্বরঃ যোগমার্গে যাঁরা প্রবৃত্ত, তাদের: 
? সহায়তা দান করতে তুমি অবতীর্ণ। এই দর্শন তোমার: 
: কৃপাতেই সম্ভব। অথবা, তোমার কৃপাতেই আমি চিত্তবৃত্তি; 
নিরোধ করে সমাহিতমনা হয়ে হাদয়কমলে তোমাকে দর্শন; 
: করি-_এরাপ ব্যাখ্যাও করা যায়। [ক্রমশ] (দেই) 









পূর্বক ইতরেবাম্।।২০।। 
শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা 


চস 
: তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।1২১।। 
?£ যাহারা পরম উৎসাহে সাধনা করেন, তাহারা শীঘ্র 
£ কৃতকার্য হন। 

£._ মৃদুমধ্যাধিমাত্ত্বাৎ ততোহপি বিশেষঃ।1২২।। 

£ মৃদু, মধ্য বা অধিক চেষ্টা অনুসারে যোগীদিগের সিদ্ধির : 
: পার্থক্য দেখা যায়। 

£ মন্তব্য ঃ যাহারা যোগাভ্যাসের যোগ্য হইবার জন্য যাহা 
: যাহা প্রয়োজন তথ্িষয়ে যত্বশীল থাকেন, স্বভাবত তাহাদের : 


শান্োক্ত বিধানে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে। প্রাণ ও মনের ? 


: পূর্ণবিকাশেই বীর্যের ও স্মৃতি বা ধৃতির বিকাশ সম্ভব। : 
তাহারা মনকে একাগ্র করিবার শক্তি তো পূর্বেই অর্জন 
; করেন। তাহার ফলে তাহাদের বিচারশক্তি অর্থাৎ প্রজ্ঞা 
: বিকশিত হয়। এইসব সামর্ঘযুক্ত সাধকের প্রারন্ধ কর্মের 
প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার ফলে কাহারো মনে ; 
 সিদ্ধিলাভের তীব্র ইচ্ছা জাগে, কাহারো তাহা বিকশিত 1 
1 হইতে বিলম্ব হয়। 


1 যাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, সুতরাং : 
কোনরূপ উপাসনায় অভ্যন্ত নহে-_তাহারা ধ্যানযোগের : ৃ 
? ক্রেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।1২৪।। : 
[ঈশ্বর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাহাদের সাধনপ্রণালী এইবার বলা ; 


: সহায়তায়ও এই জগতের রহস্য জানিতে পারে। যাহারা 
? হইতেছে। 


ৃ ঈশ্বর-উপাসকদের মধ্যে তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম-__ 
: শিব, বিষুর, কালী, দুর্গা প্রভৃতি কল্পিত ঈশ্বর-প্রতীকের ৃ 


'চিন্তা। ঈশ্বরের তত্ব যে যত ভালরূপে জানিবার সুযোগ 


? কথা জানা একাত্ত দরকার-_-€১) ঈশ্বর এই সংসারের সুখ-। 
? দুঃখ, ভাল-মন্দের সঙ্গে সম্পর্কহীন। “ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন: 
 প্রিয়ঃ।” গৌতা, ৯।২৯) ইত্যাদি। (২) ঈশ্বর সর্বব্যাপী, : 
? সর্বজ্ঞ! (৩) মানুষের যত জ্ঞান সবই তিনি দিয়াছেন।: 
? অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাবে মানুষ যখন অতি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়,: 
£ তখন তিনি অবতার-রূপে মানবকে ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।: 
£ (৪) মানবজাতির নিকট ভগবানের বাচকরাপে প্রথমে! 
; “ওষ্কার' শব্দ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ওষ্কার শব্দে মন: 
? একাগ্র করিলে মন জগতের উধের্ব উঠিয়া যায় এবং: 
? জগৎকারণ ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। পরবর্তী খবিগণ: 
? করিয়াছেন। যথা- স্থীং (শক্তিবীজ), রং (অগ্নিবীজ), ক্লীং: 
: ভেগবানের প্রেমভাব প্রকাশক বীজ), এঁং (ুরুবীজ)।: 


£ (৫) কোন প্রিয়জনকে যখন আমরা নাম ধরিয়া ডাকি তখন: 


£ মনে মনে তাহার সতার ধারণাও রহিয়াছে। ঠিক এইরাপ! 
: ভগবানের গুরুদত্ত নাম ও বীজ জপ করিতে করিতে-_ইহা: 


 ইঞ্টদেবতার নাম এবং এই নামে ডাকিলে তিনি আসিবেন,; 


; এই ধারণাও মনের মধ্যে থাকে। সেইজন্য গুরুদত্ত মন্ত্রজপ: 
? করিলে ইষ্টদর্শন হয়। (৬) যখন উশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন: 


আমরা দেহমনের বন্ধন হইতে সরিয়া দাঁড়াই অর্থাৎ; 


্‌ মুকতিলাভ করি সেই মুক্তি পুনমক্তি না হইলেও সাংনাবস্থায়; 


? সাধকের যেসব বাধা পূর্বে উপস্থিত হইত তাহা সম্পূর্ণরূপে: 
? তিরোহিত হইয়া যায়। : 

ঈশ্বরের কোন একটি রূপ চিস্তা করিতে করিতে মন: 
তন্তাবে ভাবিত হইয়া গেলে বোধ হয় “ইই্দ্িয়াণি পরাণ্যাছ...: 


: বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ” (গীতা, ৩।৪২)- ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি: 
; অস্মিতারই একটি প্রকার, যে-অস্মিতা পিছনে থাকায় আমরা: 


9০০০ বিকল 

মূর্তি আজ লব তুলে” : 
ঈশ্বরপ্রণিধানান্থা।।২৩।। 

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও সমাধিলাভ হয়। 


দুঃখ, কর্ম, কর্মফল বা বাসনার দ্বারা অস্পৃষ্ট: 
০৮ বি : 
নিরতিশয়ং সর্বজত্ববীজম্।।২৫।। 


ভিলা জেরে অর সিলিকন ৃ 
স পূর্বোমপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।।২৬।। 
তিনি প্রাচীন গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল দ্বারা; 


ৃ ? সীমাবদ্ধ নন। 
? পায়, তাহার উপাসনাই সর্বাপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ সে সহজে : 
 জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে উপাসকদের কয়েকটি 


তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।।২৭।। 
ওক্কার তাহার প্রকাশক শব্দ। 


নকল লা ্দদতকদা 


1২৮।। 


হয়। 
; ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যস্তরায়াভাবম্চ।।২৯।। 
উহা হইতে অন্ত্দষ্টিলাভ হয় এবং যোগবিষ্ন দূর হয়। 


 নিত্মুক্ত এবং মানবজাতির আদিগুরু ঈশ্বরের চিন্তা করিতে 


; অগ্রসর হইবার আর কোন বাধা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
; কালীরূপে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই প্রত্যকৃচেতনাধিগমঃ। 
; তোতাপুরীর উপদেশে মনকে কালী হইতে উধের্ব তুলিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে কৈবল্যলাভ করিয়াছিলেন। 


ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহস্তরায়াঃ।।৩০।। 


উহা হইতে বিচ্যুতি__এইগুলি চিত্তবিক্ষেপকর অস্তরায়। 
 দুঃখদৌর্মনস্যামেজযন্তসবাসপ্দ্থীসবিক্ষেপসহভূবঃ।৩১।। 


দুঃখ, মানসিক অবসাদ, শারীরিক অস্থিরতা, অনিয়মিত : 


? উৎপন্ন হয়। 
: তথ্প্রতিষেধার্থমেকতত্ীভ্যাসঃ।1৩২।। 


? . এইগুলি নিবারণের জন্য একতত্ব অভ্যাস করা 
; আবশ্যক। 


পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিততপ্রসাদনম্‌। ।1৩৩।। 
1 সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ--এই ভাবগুলির 
: যথাক্রমে বন্ধুত্ব, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব অবলম্বন 


; করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। 
ৃ প্রচ্ছ্দন-বিধারপাভ্যাং বা প্রাগস্য।।৩৪।। 
যথানিয়মে রেচক ও কুস্তক করিলে চিত্ত স্থির হয়। 


1 অন্তব্য $ এই সৃষ্টি একটি জড়সমুদ্র। তাহাতে আমাদের 
; অর্থাৎ সর্বজীবের শরীর-মন এক-একটি ঘূর্ণি মাত্র। দেহ-মনে 


? সাধনে বি্নের আশঙ্কাও আছে। দেহ থাকিতে ব্রিতাপের হাত 
হইতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি সাধক- 
'দিগকে এবিষয়ে সচেতন থাকিতে উপদেশ দিতেছেন। 
; এইসকল বাধা নিবারণের জন্য একটি ইষ্টবস্তৃতে মনকে 


এই ওষ্কার জপ ও উহার অর্থ ধ্যান করিলে সমাধিলাভ : 


1 .তদ্বিপরীত চিন্তার দ্বারা তাহার নিরোধ করিতে হইবে। যদি: 
? তাহাতেও মন নিষ্ক্রিয় না হয়, তবে প্রাণের ক্রিয়া সংযত; 
? করিয়া মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে হইবে। ৃ 
; বিষয়বততী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্নী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী।।৩৫।। : 


যেসকল সমাধিতে অলৌকিক ইন্রিয়ানুভূতি হয়, 


ৃ ? সেগুলিও মনের স্থিতির কারণ। 
হইলে এইরাপ এক পুরুষের কথা ভাবিয়া ওক্কার' জপ 
: করিতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ করিলে জীবাত্মা বা ক্ষেত্র ; হয়। 
বা ক্ষরপুরুষের জ্ঞান হয়। তাহার ফলে নির্বাণের পথে : 


বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।।৩৬।। ৃ 
দুঃখশূন্য জ্যোতিত্মান পদার্থের ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির! 


মন্তব্যঃ অনেকদিন যোগাভ্যাস করিতে করিতে নিজের! 


? ভিতরে একটা বিশেষ শক্তির প্রকাশ হয়। তাহার ফলে: 
? কখনো কখনো অতীন্দ্িয় অনুভূতি হয়। তখন মনে খুব: 
? উৎসাহ আসে এবং ধ্যান করিবার আগ্রহ বাড়ে। মন একাগ্র: 
? থাকিলে কখনো কখনো নানাপ্রকার জ্যোতি দর্শন হয়।; 
? তাহাতে খুব উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কারণ স্বামীজীর ভাষায় ইহা: 
? "11165107601 010£1655" (অগ্রগতির সৃচক)। 

ব্যাধি, জড়তা, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, বিষয়তৃষণ, মিথ্যা : বীতরাগ্বিষয়ং 

! অনুভব, একাপ্রতার অভাব অথবা একাগ্রতা লাভ করিয়াও : 


বা চিত্তম্।।৩৭।। 


অথবা যে-পুরুষের হৃদয় ইন্দ্রিয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে ভাগ! 


? করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হয়। 


স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।।৩৮।। নর 

্বপ্াবস্থায় বা নিদ্রাকালে যে অপূর্ব জঞানলাভ হয়, তাহার: 
ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। ৃ 
যথাভিমতধ্যানাদ্বা।।৩৯।। নর 

অথবা যে-বন্ত উত্তম বলিয়া মনে হয়, তাহার ধ্যানের 


! বরাও চিত্ত হি হয়। 


মন্তব্য £ মনকে একাগ্র করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই মহবি? 


? বলিতেছেন। কোন সর্বত্যাগী সিন্ধপুরুষের চিত্তের অবস্থা: 

; চিন্তা করিলে সহজেই মন স্থির হয়। কখনো কখনো আমরা; 
প্রতি : স্বপ্নে দেবদেবী অথবা কোন মহাপুরুষকে দেখিয়া থাকি। তাহা: 
; চিন্তা করিলেও মন স্থির হইয়া যায়। সুধুণ্তিকালে আমাদের: 
; দৃশ্জগৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা তখন যেন; 
: মায়ামোহ হইতে মুক্ত হইয়া যাই। এই অবস্থা চিন্তা করিলেও 
£ মনের চঞ্চলগতা দূর হয়। কেহ কেহ কোন বিশেষ বস্ত বা; 
ব্যক্তির উপর খুব আকর্ষণ অনুভব করে। সেই বস্ত্র বা: 
; ব্যক্তির উপর মন স্থির করিলে সহজেই সমাধি হইয়া থাকে।: 
 বহির্জগতের সংত্রব সর্বদাই রহিয়াছে, তাহার ফলে সর্বদাই : ৃ 
? করিয়া ভাবসমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বিস্বমঙ্গল এক অর্টানারীর: 
? চিত্তা করিতে করিতে প্রায় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। একটি প্রবাদ; 
; আছে যে, এক গুরু শিষ্যকে 'গাড়োল' মন্ত্র দিয়াছিলেন। শিষ্য: 
চটি বিরান ররর 


৩৭৭ 


মণি মল্লিকের কন্যা নন্দিনী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্ের চিন্তা: 





সাজি [হামীজী] এচনথ ও ্ী্ীকামখয 

দর্শন করিতে যান। কামাখ্যায় গৌহটি সহরে 
: [শহরে] তিনটী [তিনটি] অতি সুন্দর বন্তৃতা করেন। : 
 গৌহাটাবাসিগণ আশাতীত সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। : 


 স্বামীজী] কয়েক দিবসের জন্য শীলঙে [শিলঙে] আসেন; : 
! সংবাদ পাইয়াই তথায় স্বয়ং শ্রীযুক্ত কটন সাহেব স্বামীজিকে : 
 স্বামীজীকে] যাহার পর নাই [যারপরনাই] খাতির যত্ন ও : 
? অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; সেখানেও স্বামীজির [হ্বামীজীর] 
: একটা [একটি] বন্তৃতা হয়। প্রায় যাবতীয় ইংরাজ কর্মচারী : 
[কর্মচারী] উপস্থিত ছিলেন। বন্তৃতা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কটন : 
1 সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সকলকারই নিকট : 
 শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। প্রজারগ্রক কটন সাহেবের 
: অসাধারণ নম্রতা ভদ্রতা এবং গুগ্রাহিতা দেখিয়া আমরা ; 
১১৯৯০২৫১০ 
করিয়াছেন; শরীর তত সুস্থ নয়। 
1 সিস্টার নিবেদিতা।--ইংলগ্ডে [ইংল্যান্ডে] রামকৃষ্ণ! 
মিশনের প্রচারকার্য [প্রচারকার্য! খুবই হইতেছে। ইংলগডের 
1 [ইংল্যান্ডের] বড় বড় সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রন্মাচারিণী : 
নিবেদিতা অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহৃত হইতেছেন। তথায় 
: তিনি ভারতের সমাজচিত্র এবং গাহ্্য ও পারিবারিক চিত্র : 
1 আশ্চর্য্য [আশ্চর্য] ক্ষমতার সহিত অফ্িত করিয়া সকল 
সপ পৃল্প সপ ত্ঞ্প 
উজ্জল, কত মহিমাঘিত এবং কত অনুকরণীয়। ভারতের : 
নিক রহ্মচারিণীর নিকট নির্ব্বাক্‌ [নির্বাক] হইয়া 
: যাইতেছেন। ক্রমশঃ [ক্রমশ] সকলেই ভারতের গুণ গ্রহণ : 
? করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু একন্থলে শ্রীমতী : 
 নিবেদিতার সন্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ? 
: বলিবার-কহিবার ক্ষমতা অলোকসামান্য। এরাপ ব্যক্তি ; 
আর কিছু দিন ইংলগড [ইংল্যান্ডে] থাকিলে ভারতের ; 
প্রভূত মঙ্গল সন্দেহ নাই। শুনিলাম, সিস্টার [সিস্টার] : 
বর্তমান [বর্তমান] ভারত সম্বন্ধে এমন একখানি সুন্দর : 
পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন যে, তাহার দ্বারা ইংরাজগণ প্রচুর : 
: উপকৃত হইবেন এবং ভারতেরও যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি ? 
হইবে এরাপ উচ্ধরণের [উচ্চধরনের] বহি [বই] নাকি : 





বিশেষ বিজাপন। 
এতদ্দারা সববসাধারণকে [সর্বসাধারণকে] জাত বরা: 
(প উদ্বোধনের কোনও প্রবন্ধ এ 


; হইবেন। উদ্বোধনের কাগীরাইটি [কপিরাইট] সব্তোভাবে; 
? [সর্বতোভাবে] রিসার্ভ (রিজার্ভ) করা। ইতি ৃ 





টিটি শী ৃ 

খাঁটি গোলাপের প্রকৃতই অভাব, যাহারা গোলাপ: 

! ব্যবহার করেন তাহারাই জানেন প্রকৃত গোলাপ কেহই পান: 
; না, কেবল বাজে জল সামান্য খাঁটি গোলাপে মিশাইয়া; 
চা 
মানসে গোলাপের নির্যাস [নির্যাস] চুযাইযা বি: 
1 করিতেছি। ২ আউল নির্ধ্যাসে [নির্যাসে] ১ বোতল 1০: 
আনা দামের গোলাপ প্রস্তুত হইবে। ইহা চক্ষু ও শিররোগে: 
? [শিরোরোগে] নিরবে [নির্বিগে] ব্যবহার করিতে পারেন।; 
প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিশির সঙ্গে থাকিবেক। 
ভি. পি. তে মাল পাঠান যায়। মাশুল ইত্যাদি স্বতন্ত্র 
হইবেক। ৃ 
এজেন্টগণ গাল, কলিকাতা। শ্রীলালমোহন: 

? সাহা, ঢাকা, বাগবাজার। শ্রীপ্রাণনাথ বণিক, বরিশাল। 


সঙ্কলন $ রামেন্দু বক্ষযোপাধ্ায় 
সম্পাদলা $ স্বামী সবগালক্দ 


দ্বন্দ _ান্ণা_ ন্দ্ছক]শ 


টা 
[১ ! 
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| তিনে সীতা বললেন £ “তোমার কথা শুনে আমি 
পিশ্শপ্সশি ক পন প০০ 


£নাও। আমি তোমার কাছে এমন অপরাধ করিনি যে, 
? আমায় রেখে যাবে। আমি ত্রিলোকের এশ্বর্য চাই না। 
: পাতিব্রত্য-ধর্মের কথা ভেবে আমি তোমার সঙ্গে অতিসুখে 
: বনে বাস করব। তোমায় ছেড়ে স্বর্গের সুখও আমার কাম্য 
£নয়।” 
£  বনবাসে তীর কষ্টের কথা ভেবে রাম যাতে চিস্তিত না 
 থাকব। আমি তোমার আগে আগে হাঁটব এবং তোমার 
? ভোজনের পরে আমি ভোজন করব।”-_ 
1 “ফল-মূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। 
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসস্তী ত্বয়া সহ।। 
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্য়ি।” 
(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৮।১৬-১৭) 
সুরম্য অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার চেয়ে প্রিয়তম 


: একথা বোঝাবার পরেও যখন রামচন্দ্র বনবাসের অশেষ 


 শুচিম্মিতা সীতা শেষ অস্ত্র রূপে রামের পৌরুষে আঘাত 
: দিয়ে তাকে উত্তেজিত করতে চাইলেন। বললেন £ “তুমি 
: বাবা মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হওয়ার যোগ্য 
মনে করেছিলেন? দেখ, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না নিয়ে 
: যাও, তাহলে সাধারণ মানুষ প্রকৃত ঘটনা না জেনে তোমার 
; নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে।” (এ, ৩০1৩-৪) 

তার মতো 'অনুরাগবতী পতিব্রতা'কে বনবাসে নিয়ে 


| নীতা নিজেকে সাপ নি 
? অনুগামিনী সাধ্বী নারী বলে সীর্তী জানালেন ঃ 
: বালিকা বয়সেই তোমার স্ত্রী হয়েছি। যারা নিজের স্ত্রীকে: 
; আমাকে অপরের কাছে রাখতে চাইছ?”-_ ৃ 





“স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্‌। 

শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।1” 
(এ, ৩০1৮): 

পরে দৃঢ়ভাবে তিনি বললেন ঃ “আমাকে সঙ্গে না: 


নিয়ে কখনোই তুমি বনে যেতে পারবে না। তপসা,; 


অরণ্যবাস কিংবা স্বর্গলাভ-_যা আমার হোক না কেন-_: 


ৃ : তা তোমার সঙ্গেই হবে, তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।_ 
 অযোগ্য।” পরে আরো বললেন £ “তুমি যদি আজই বনে : 
তোমার আগে আগে যাব। আমাকে তোমার সঙ্গী করে : 


“স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমহসি। 
তপো বা যদি বাহরণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্বয়া সহ।1” ; 
(এ, ৩০1১০); 


রথ ও আয বাার়োগ তেজ ও জনসন 
? রামের পরিচয় এই প্রথম। এর পরে বিস্মিত সীতাপতি: 
; দেখলেন, তার প্রিয়তমা পড়ী অঝোরে ক্রন্দন করছেন।; 
; অপূর্ব উপমায় বাল্মীকি সীতার এই অবস্থার বর্ণনা; 
; করেছেনঃ “তিনি [সীতা] বনগমন-নিবর্তক বহুতর : 
; উদ্শগিরণ করে, সেইরূপ তিনি বহুক্ষণ যাবৎ নিরুদ্ধ: 
£ অশ্রুধারা মোচন করলেন। জল থেকে তোলা পদ্বদবয়: 
£ থেকে যেমন 'জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, রামপ্রিয়ার নয়নছয়: 
: থেকে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য শুভ্র সম্ভাপজাত অশ্রুবিন্দু: 
ৃ ! নিঃসৃত হতে লাগল। নির্মল পূর্ণচন্ত্র-তুল্য বিশাল: 
স্বামীর পাদচ্ছায়াই যে সীতার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য-_দৃঢ়ভাবে : নয়নসমদ্িত 


তার মুখমণ্ডল বহুক্ষণ পূর্বে জল থেকে তোলা: 


ৃ ? পন্মের মতো শুষ্ক হয়ে গেল।” (এ, ৩০।২৩-২৫) 
কষ্ট এবং অরণ্যের ভীতিপ্রদ চিত্র সীতার সামনে উপস্থিত : 


অবশেষে রাম সম্মত হলেন। সীতার ভালবাসা ও দৃঢ়: 


; সঙ্কল্পের জয় সূচিত হলো। সীতার সঙ্কল্পের শক্তি ও; 
: দৃঢ়তার জন্য রামচন্দ্র যে তার 
| করলেন, সীতার উদ্দেশে রামের উক্তি থেকেই তা প্রমাণিত! 
 অনুগমনে দৃঢ়সল্প করেছ, তখন তোমাকে দণডকারণ্যে! 
? নিয়ে যেতে আমার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করলাম। শুভাঙ্গি!; 
? আমার অনুগমন কর এবং সহধর্মচারিণী হও।” (এ, ৩০1) 
£ ৩৯-৪০) | 


*ঞ্ব্বঞস্থ_______াঞ্ছ আবার ১৪০৮০ ভন ২০০ 


এযাবৎ সীতার কথোপকথন ও আচরণ থেকে সীতার 


: দেওয়ার জন্য যুবরাজের পদ প্রত্যাখ্যান করে চোদ্দ 
; তখন কিন্তু সীতা তার কোন প্রতিবাদ করেননি। সত্যপালন 
যে রামের কর্তব্-_এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন 
: সীতা। শুধু তাই নয়, অভিষেকের নন্দিত মুহূর্তে বনবাসের 
' এই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়কর ঘটনার জন্য কারো প্রতি 
কোন দোষারোপ করেননি তিনি। যিনি রাজমহিষী হতে 
: যাচ্ছেন, চক্রান্তের শিকারে তিনি হচ্ছেন বনবাসিনী__ 
: এসব জেনেও তিনি ভেঙে পড়লেন না, এমনকি বিন্দুমাত্র 
: দুঃখিতও হলেন না। অভিযোগের তর্জনীও তুলে ধরলেন 
; না কারো দিকে। অষ্টাদশবরধীয়া এক নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ 
: সময়টি অরণ্যবাসে কাটানোর জন্য ব্যথা-বেদনায় কিছুমাত্র 
ম্লান না হয়ে জীবনের এই প্রথম ও অকল্পনীয় মহা দুর্যোগ 
: শান্ত ও স্থিরচিত্তে গ্রহণ করে শুধুমাত্র স্বামীর অনুগামিনী 
হতে চাইলেন__এ বুঝি শুধু সীতার পক্ষেই সম্ভব 


অবশেষে রাজনন্দিনী, রাজপত্রী রূপময়ী সীতার : 


? অরণ্যগমন। তার আগে পতির নির্দেশে ব্রাহ্মাণগণকে রত্ন, 
: অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, শয্যা, যান এবং অন্যান্য যাকিছু রাম 
;ও সীতার আছে, তা সবই ব্রাহ্মণ ও তৃত্যদের দান 
; করলেন তিনি। এম্বর্ষের প্রতি সীতার যে কোন লোভ ছিল 
: না, তা তার এই দানের পরিমাণ দেখেই বোঝা যায়। 
: আসলে রামের প্রতি তার ছিল একনিষ্ঠ গভীর প্রেম। আর 
: এই প্রেমই তাকে রামের ছায়ার মতো অনুগামিনী হওয়ার 
: প্রেরণা দিয়েছিল। 

£  বনবাসে যাওয়ার সময় গঙ্গা উত্তরধকালে পতির 


ব্রতপালনের সাফল্য কামনা করে ব্রিপথগামিনী দেবী 
: গঙ্গার কাছে সীতা যে-প্রার্থনা জানালেন, সেখানে ভারতের : 


; চিরকালীন কল্যাণময়ী গৃহবধূকেই আমরা দেখতে পাই। 
স্বামীর মঙ্গল কামনায় সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে মা গঙ্গাকে 
: করলে তোমার শ্রীতির জন্য ব্রাহ্মণগণকে শত-সহস্র ধেনু, 
: বিবিধ বন্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করব। সৌভাগ্যদায়িনী 
; দেবী গঙ্গে! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার তীরে 
: যেসব দেবতা বাস করেন এবং যেসব তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্ 





৪ স্বায়ী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৭১ সং, পৃঃ ১৪৯ 
লোকেস্বরানন্দ সম্পাদিত 


৫ 'ীতারাপিণী", 'শতরূপে সারদা'-_ স্বামী 


: ; আছে, আমি তাদের সকলের পুজা করব।” (এ, ৫২1৮৮-; 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পাঠকের সামনে সহজেই স্পষ্ট হতে : ৯০) ৃ 
: থাকে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়, কৈকেয়ীর ? এখানে সীতা আর সেই মহাতেজন্বিনী ক্ষত্রিয়া নারী: 
? নন। এখন তিনি স্বামীর কল্যাণকামী সাধারণ এক মমতাময়ী: 
? ভারতীয় নারী। এই পতিপ্রাণা নারী যমুনা পারাপারের: 
; পরেও বটবৃক্ষের কাছে স্বামীর ব্রতপালনের সাফল্যের জন্য ; 
প্রার্থনা করেছেন। লোকাচারের প্রতি সুগভীর আগ্রহ ও: 
; এবং তাতে তার নারীমহিমা ভারতের আপামর মানুষের: 
; মনে যে-স্থান করে নিয়েছে, আজও তা বিন্দুমাত্র ল্লান হয়নি: 
: স্বামীজী যথার্থই বলেছেন £ “আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া: 
; যাইতে পারে, এমনকি আমাদের বেদ পর্যস্ত লোপ পাইতে : 
? পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যস্ত চিরদিনের জন্য: 
? কালন্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে; কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ: 
! হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা: 
; হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই: 
; সীতার সন্তান ।'* ৃ 


গৃহলন্ষ্পী সীতা এখন বনলম্ষ্্ী। রাজবধূ সীতা এখন; 


; তৃণশয্যায় শায়িতা বনকন্যা। এইভাবে পার হয়ে গেল; 
: তেরটি বছর। কিন্তু একদিনের জন্যও বনবাসের কোন; 
; অসুবিধায় বিরক্ত বা বিব্রত হননি সীতা। বনবাসের কথা: 
? শোনার পর থেকে এবং তারপরে বনবাসের প্রথম দিন: 
; থেকেই সবকিছু শাস্তমনে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ: 
? নতুন পরিবেশ এবং সে-পরিবেশ মোটেই আরামদায়ক: 
: নয়__এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পথশ্রমের ক্লান্তি আর: 
? অনশনজনিত বিষগ্রতা; কিন্তু কোন অভিযোগ নেই: 
; সীতার। সে-কারণেই স্ামীজী তাকে “সহিষুতার প্রতিমূর্তি": 
: এবং “সর্বংসহা বলে অভিহিত করেছেন। 


প্রাণের কোন্‌ গভীরে প্রবেশ করেছেন ভারতবাসীকে তা; 


যথার্থ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। [ক্রমশ] (দুই) 


, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৫, 


? বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ__: 
; বর্তমান কালে ভারতসত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। আধুনিক: 
; ভারতবর্ষে স্বামীজীর আগে এবং পরেও আর কোন: 
! আধুনিক চিন্তানায়ক জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে ভারতীয় : 
: নারীর জীবনে সীতার অপরিসীম গুরুত্বের কথা এত জোর: 
: দিয়ে বলেছেন কিনা সন্দেহ?” তার এই বিশ্লেষণ যে; 


: স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে তার 'জ্ঞানযোগ'-এর ওপর: 
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িরানিভ সারার রাাস্রারার। 
ৃ সেরে মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের শাস্ত 
পরিবেশে আর মনোরম বিস্তীর্ণ চত্বরে বেড়াচ্ছিলাম। 
; ভাবছিলাম, আমাদের দেশের সাথে এদেশের কত তফাৎ! 
; এখানকার হাওয়া বিশুদ্ধ, নির্মল, শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। 
শহর তো বটেই, শহরতলী পর্যস্ত কী __ 





একদা স্বামীজীর পদচিহ্ন পড়েছিল। 
প্রথমেই গেলাম ১৪এ, গ্রেকোট | 
' গার্ডেগ_ যেখানে স্বামীজী এবং 
? অভেদানন্দজী থাকতেন। ভগিনী 


: পেরুমল, মিসেস ওলি বুল, মিস 
: এলবার্টা, মিস ম্যাকলাউড এবং মিস 
; ছিলেন। তিনি নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিস্টার : 
ওলি বুলের স্ত্ী। স্বামীজী তাকে কখনো “মা” কখনো ; 
! খ্বীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন। 

এরপর আমরা গেলাম ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্্লীট, যেখানে 
'স্বামীজী থেকেছিলেন। তবে পুরনো ভবনের আজ আর 
কোন অস্তিত্ব নেই, তার জায়গায় “ব্যাঙ্ক অফ বস্টন' : 
০ 


; বক্তৃতাগুলি ছাপানোর জন্য বলেছিলেন। আরেকটি 
পত্রে ২০ নভেম্বর ১৮৯৬ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে : 
? কলকাতা এবং মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনার: 
1 কথা জানান। এও জানান যে, সন্তরীক মিস্টার সেভিয়ার: 


2০০৯০ 


 স্বামীজী ও অভেদানন্দজী ছিলেন। স্বামীজীর ভ্রাতা: 
 মহেত্রনাথ দত্তও এখানে এসেছিলেন। এখান থেকে: 
 স্বামীজী হেল ভগিনীদ্বয়, ভগিনী নিবেদিতা, শশী মহারাজ: 


; এবং মিস্টার ফ্রালিস লেগেট প্রমুখকে একাধিক প্র: 
 লেখেন। এর মধ্যে ৭ জুন ১৮৯৩৬ নিবেদিতাকে লেখা: 
পত্রখানি উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ “আমার : 


? জীবনের আদর্শ-_মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের: 
? বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকাজে সেই দেবত্ব: 
; বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।... তোমার মধ্যে: 
? একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে: 





; কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের? 


কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি-_-ওঠ, জাগ।” 


৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড থেকে গেলাম উইন্বলডনে।: 


টির্পিন্লিক কপিল মিসেস বুল, মিস: 
? জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং ওয়ান্ডোকে পত্র লেখেন! 
£ সবশেষে গেলাম রিজওয়ে গার্ডেল, এয়ার্লি লজ- যেখানে; 


১৮৯ 


১০৩তম | ১৩৩তম বর্য-৬ষ্ঠ সংখ্যা. 1 সংখ্যা আযাঢ় | আাঢ় ১৪০৮০ জুন ২০০১ | আাঢ় ১৪০৮০ জুন ২০০১ ২০০১ শর 


জন্য স্বীকার করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও কাছাকাছি : 
? থাকতেন এবং প্রায়ই স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে : 
? আসতেন। 

1 পথভ্রমণ শেষ করে আশ্রমে ফিরে এলাম। রাত্রে ; 
£ 'ডায়েরি' লিখতে লিখতে ভাবছিলাম, এতদিন ধরে : 
স্বামীজী পদাক্ধিত রাস্তায় কল্পনায় ঘুরতাম, আজ তা প্রত্যক্ষ : 
 করলাম। শতবর্ষ পার হয়ে গেছে, তবুও কিছুই হারায়নি : 





উইলিয়াম শেক্সপীয়ার 


: শহরে, যেখানে উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের অন্মস্থান। ইংরেজ 
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 শহরেও তিনি ৃ 
? ছিল। নানা ধরনের বড় বড় ফলের বাগান আর বিশাল: 
; উচু উচু বৃক্ষে জায়গাটা পূর্ণ ছিল। আজ যদিও বেশির: 





+ ? 
তঠ ডি ০ মগ রঃ 
ঢু 1 বি 
মি মা 
জি দি. -* 
টি ৮ 


শ্ 
এঁদের জুড়ি মেলা ভার। এরই এক উজ্জল নিদর্শন হেনলি: 
রোডের ওপর শেক্সপীয়ারের বাসভবনটি। শেক্সপীয়ার 


? ভার কোন আত্মচরিত লিখে রেখে যাননি; তার সৃষ্টির : 


: মাঝে, তার নাটক ও কবিতার মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন।: 
সাক্ষ্য হিসাবে নথিপত্র যা পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, : 
তার জন্ম ও কর্মক্ষেত্র ছিল স্ট্যাটফোর্ড। সম্প্রতি আরো; 
কিছু গবেষণায় জানা গেছে যে, সাউথওয়ার্ক নামে এক: 
থেকেছিলেন। শেক্সপীয়ার যখন: 


৷ টেনে নিয়ে যায়। শেক্সপীয়ারের বাসভবনটি এক অমূল্য: 
: জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। তার ব্যবহৃত বহু: 
' জিনিসপত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শহরের: 
? যেকোন একটা সাধারণ বাড়ির মতো দেখতে এই: 
: বাড়িটিকে বলা হয়-_“[৩ 
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খুব আনন্দ হলো এই দেখে, শেক্সপীয়ার ভবনের: 


প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি স্থাপনা হয়েছে।: 
: ভাঙ্করের নাম দেবব্রত চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন; 
: মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেক্সপীয়ার বার্থ গ্নেস ট্রাস্টকে এই: 
; মুর্তিটি উপহার দেন। ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই মূর্তির: 
: আবরণ উম্মোচন করেন লন্ডনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডাঃ: 
১৭ জুন গেলাম আযভন নদীর তীরে স্ট্যাটফোর্ড 


এল. এম. সিংভী। শেক্সপীয়ার ট্রাস্ট এত যত্বে এবং শ্রদ্ধায় 


: নাট্যকারের স্মৃতি সংরক্ষণ করেছে যে, দেখলে মনে হয়: 
? অতি রক্ষণশীল জাত এবং পুরনো এঁতিহা সংরক্ষণে ; 


যেন সদ্য এক অতীত দাঁড়িয়ে আছে সামনে। এই স্থানটি: 
খুব উপভোগ করলাম। শেক্সপীয়ার : 
ভবন-সংলগ্ন পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র: 
থেকে তার একখানি জীবনীগ্র্থও: 
কিনলাম। 
ক্রাফট্ কেন্যা সুসান্না এবং জামাতা : 
ডাঃ জন হল-এর বাসস্থান), 'আ্যানি: 
হ্যাথাওয়েজ কটেজ' (শ্বশুরগৃহ), : 
গ্রামার স্কুল-সংলগ্ন “দ্য গিল্ড: 
চ্যাপেল", 'নাশেস হাউস' (নাতনীর : 
: বশুরগৃহ), “নিউ প্লেস গার্ডেন” (শেক্সপীয়ারের ৃত্যস্থান); 





শেক্সপীয়ারের বাসভবনের প্রাঙ্গণে 
রবীন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তি 

এবং দ্য কলেজিয়েট চার্চ (প্রার্থনা ও সমাধি-স্থান)। : 
সবশেষে দেখলাম হার্ভার্ড হাউস” (প্রসিদ্ধ হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জন. হার্ভার্ড-এর মাতার 
বাসস্থান)। মোটামুটি প্রতিটি ভবনই রাস্তার ওপর এবং : 
কাছাকাছি। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল করে ঘুরে দেখা : 
গেল। আযভন নদীর ধারে কিছুক্ষণ বসলাম। স্বচ্ছ নীল : 
জলে হাসের দল খেলা করে যাচ্ছে। ওপারে যাওয়ার জন্য 
একটা সেতুও আছে। 

স্ট্যাটফোর্ড থেকে বেরিয়ে গেলাম নিকটবর্তী অক্সফোর্ড 
শহরে- দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রে। ছাত্রছাত্রী 
এবং অধ্যাপকদের ক্রমাগত আসা-যাওয়ায় শহর 
জমজমাট। মনে হয় এঁরা ছাড়া আর যেন কেউ এখানে : 
থাকে না, বিদ্যালোচনা ছাড়া আর যেন কোন কাজ হয় না! : 
ছাত্রদের কাছে শুনলাম, কেমত্রিজের মতো অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও পয়ত্রিশটা কলেজ আছে; 


শা 
; প্রত্যেকটি কলেজের নিয়মাবলী ও কার্যপদ্ধতি ভিন্ন।: 
? কলেজ-সংলগ্ন কিছু কিছু উপাসনালয় এবং ভোজনগৃহ বা: 
: কাফে*তে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। স্বল্প: 
? পরিসরের মধ্যেই কলেজগুলো প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে! 
: দেখলাম। এর. ঠিক পাশেপাশেই রয়েছে “সেন্ট এডমভ্ড হল; 
: কলেজ, 'ক্রাইস্ট কলেজ' এবং 'ব্যালিওল কলেজ'। ব্রড: 
 স্ট্রীটের ওপর 'দ্য অক্সফোর্ড স্টোরি” ভবনটিতে গেলে: 
: শহরের কলেজ-জীবনের সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যাবে।: 
; উল্লেখযোগ্য আরেকটি কলেজ হলো ১৭১৪ সালে তৈরি: 
? এওয়ারসেস্টার কলেজ'। কলেজের সীমানার মধ্যেই বড়: 
: বড় বাড়ি, বাগান, এমনকি বড় বড় জলাশয়ও আছে।! 
: ইস্টগেট হোটেল" নামে একটা ছোট হোটেল আছে, যাকে: 
? সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। ৃ 


অক্সফোর্ডে এসে মনে পড়ে গেল, এই শহরেই ১৮৯৬: 


: সালের ২৮ মে স্বামীজীর সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের : 
: প্রাচ্যদর্শন এবং সংস্কৃতভাষাবিদ্‌ প্রসিদ্ধ জার্মান অধ্যাপক: 
: ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া: 
? কোম্পানির অর্থসাহায্যে তিনি “ধণেদ" প্রকাশ করেন।: 
: এছাড়া “সেক্রেড বুক্স অফ দ্য ইস্ট' (পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ): 
 গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। অধ্যাপক: 
; দেখেননি। শুধু ভারতবর্ষের সুপ্রাটীন অধ্যাত্মসাহিত্যকে: 
? গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ লাভ : 
; করেছিলেন এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যার মাধ্যমে তিনি: 
; ভারতবর্ষের আত্তর রাপকে, তার নিত্য রূপকে: 


? দেখেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন: 


ছিলেন এবং স্বমীজীর সঙ্গ দেখা হওয়ার আগেই ঠাকুরের! 
? জীবন ও বাণী সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে; 
পেরেছিলেন, তার ভিত্তিতে “এ রিয়্যাল মহাত্মা" নামে: 


: 'নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ: 
; করেছিলেন যা ইংল্যান্ডের পণ্ডিতমহলে আলোড়ন: 


! তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হিসাবে স্বামীজীও : 
; তার বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে একদিন: 


গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন ঃ “ওঁর মতো ব্যক্তির 
যদি পূজা না করে তো কার পুজা করবে?” তিনি: 
স্বামীজীকে বলেছিলেন, যদি প্রয়োজনীয় উপাদান তাকে: 
; দেওয়া যায় তবে তিনি সানন্দে শ্রীরামকৃষ্তদেবের একখানি 
? জীবনী লিখতে প্রস্তুত আছেন। পরবর্তী কালে স্বামী: 


! সারদানন্দের প্রেরিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে : 
 ম্যাক্মূলার 'লাইফ আ্যান্ড সেইংস অফ রামকৃষ্' নামে : 
: বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। স্বামীজীকে বিদায় : 
: জানাতে রাত্রিতে ঝড়-জল উপেক্ষা করে তিনি স্টেশনে : 
(০০০৯০০১৬৬০১ 
; একজন যোগ্যতম শিব্যের দরশনলাভের সৌভাগ্য তো 
: প্রতিদিন হয় না।” স্বামীজী একবার তাকে ভারতে আসার 
: কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা 
:স্বামীজীর বর্ণনাতে পাই ঃ “বৃদ্ধ খষির মুখ উজ্জল হইয়া 
; উঠিল, তাহার নয়নে একবিন্দু অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল, 


' স্কুরিত হইল, “তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে 
£ অক্সফোর্ড ভ্রমণ শেষ করে সেন্টারে ফিরলাম। সন্ধ্যায় 
! মন্দিরে আরতি ও প্রার্থনাতে যোগ দিলাম। আশ্রমের শাস্ত, 


: আর ঘণ্টার সুমিষ্ট আওয়াজ মনকে সহজেই এক অপূর্ব 
? আনন্দরাজ্যে নিয়ে যায়। পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে ছাত্র 
: দিলীপের সঙ্গে নিকটবর্তী এক সুপার মার্কেট দেখতে 
 গেলাম। এ দেশের ছোট ছোট সুপার মার্কেটগুলো 
: আমাদের দেশের বড় বড় দৌকানকেও হার মানায়। 
: সেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষি করার কোন 
: সুযোগ নেই। 
; ইংল্যান্ডে বাসরত বিনয় মুখাজীর কাছে শুনেছিলাম, 
: যাঁরা কেনাকাটা করতে এবং বাজার, দোকানপাট ঘুরে 
? বেড়াতে ভালবাসেন, তাদের কাছে এখানকার 'মার্কেটগুলি 
' নাকি স্বর্গ। লন্ডন শহর অনেকগুলো “শপিং ডিস্টিক্ট্স' বা 
? বাজারের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে ভাগ করা আছে। 
? যেমন-_ চেলসি, কভেম্ট গার্ডেন, কেনসিংটন এবং এর 
? আলাদা আলাদা বিশেষত্ব আছে। যেমন চেলসি অত্যাধুনিক 
: জামাকাপড় এবং সেন্ট জেমস লন্ডনের ধনী পুরুষ 
এখানে চলবে না। এই অঞ্চলটিতে আছে পৃথিবীর 
; সর্বোৎকৃষ্ট চিজ শপ, নাম-_ প্যা্টন ত্যান্ড হোয়াইটফিল্ড। 
: নির্ধারিত মুল্যের থেকে কিছুটা কম দামে জিনিস পাওয়া 
: যাবে অক্সফোর্ড স্ত্রীটের ডিসকাউন্ট শপ-এ। বছরের কোন 
: কোন সময়, বিশেষ করে বড়দিন এবং প্রতি নতুন বছরের 
প্রারস্ভে এখানে সস্তায় জিনিসপত্রাদি পাওয়া যায়। শুনলাম 
সেইসময় এখানে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় এবং বাংলাদেশী 
আসেন স্বদেশের আত্ীয়স্বজনদের জন্য উপহার 


? জামাকাপড় কেনার উদ্দেশে। লন্ডনের প্রসিদ্ধ: 
: ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেলফ্রিজেস, : 
: জন লুইস এবং মার্কস আ্যান্ড স্পেনসার। অতি উন্নত: 
; মানের সব ধরনের জিনিসপত্রাদি এখানে পাওয়া যায়। 


এদের শাখা ইংল্যান্ডের সর্বত্র। নাইটসবীজ অঞ্চলের : 
র ; জগছিখ্যাত দোকান হ্যারোডস। অতি সম্ত্রান্ত দোকনটা; 
? ছবির মতো সুন্দর। জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। শুনলাম, 
; দেশের রানীর প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের যোগান এই; 
; দোকানটিই দেয়। পর্যটকরা দোকানটা শুধু দেখতেই : 
? আসেন; কেনাকাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধরা-ছোঁয়ার : 
: বাইরে। সাধারণ মানুষেরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্ট্রীট: 
: মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি : মার্কেট 


থেকেই কেনাকাটা করে। কারণ, মোটামুটি ভাল : 


: মানের জিনিসপত্রাদি এখানে অনেক কম মূল্যে পাওয়া: 
: যায়। এইসব দোকানের জন্যও জায়গা বা অঞ্চল ভাগ করা: 
; ক্যামডেন প্যাসেজ, পোর্তোবেলো মার্কেট ইত্যাদি। 

? সমাহিত, গন্তীর নিস্তর্ূতার মধ্যে সান্ধ্যপ্রার্থনার মধুর সুর : 


১৮ জুন বিকালে রওয়ানা হলাম কের্ভাশ্যামের; 


: উদ্দেশে। কের্ভাশ্যামে স্বাম়ীজী মিস্টার ই, টি. স্টার্ডির সঙ্গে: 
হয়েছিলেন যে, স্বামীজী তাকে মন্্রান করেন। ইংল্যান্ডে 
: করেছিলেন। এখান থেকে স্বামীজী একাধিক পত্র লেখেন: 
: স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ব্রন্মানন্দ এবং মিসেস লেগেটকে। ? 


১৮৯৫ সালের অক্টোবরে এখান থেকে মিসেস লেগেটকে : 
এক পত্রে স্বামীজী মজা করে লিখেছিলেন ঃ “রাস্তায়: 
আমাকে লক্ষ্য করে কেউ কোন ব্যঙ্গ করে না। মাঝে মাঝে ; 
আমি অবাক হয়ে ভাবি, তাহলে কি আমার মুখের রং; 
সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আরশিতে সত্য ধরা পড়ে”; 
তবে কের্ভাশ্যাম থেকে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা : 
উল্লেখযোগ্য ২০ এপ্রিল ১৮৯৬ স্বামী রামকৃষ্তানন্দকে ; 
রোপণ করা হয়েছিল এবং সক্ষের বিস্তারিত নিয়মাবলী, ; 
সাধুদের থাকা, খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্মের এক সুনির্দিষ্ট: 
তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল। মঠের বিভিন্ন বিভাগ-_; 
ধর্মবিভাগ, সাধনবিভাগ, প্রচারবিভাগ এবং বিদ্যাবিভাগের ; 
উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। এই চিঠিতেই স্বামীজী : 
শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র" স্বামী ব্রহ্গানন্দকে সঙ্ঘগুর পদে : 
প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন ৪ : 
“গৌরী-মা, যোগীন-মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাদের : 
দিয়ে এপ্রকার এক সঙ্ঘ মেয়েদের জন্য স্থাপন করাবে।...: 
তারা নিজেরাই সব কিছু করবেন, তোমাদের হুকুম: 
সেখানে চলবে না। তাদেরও সমস্ত খরচপত্র আমি পাঠিয়ে : 
দেব।” [ক্রমশ] (দুই) ৃ 
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সনসামলের কবি নারায়ণ দেব 
শঙ্কর ঘোষ 








র মঙ্গলকাব্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের 
: অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সেকালে রচিত পুথি এখনো পাওয়া 


? পাওয়া গেছে। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজকে মঙ্গলকাব্য 
£ একদা আকৃষ্ট করেছিল। এসমাজের অশিক্ষিত বা 
; অল্পশিক্ষিত মানুষ তাদের জীবনের নানা রূপ এই 


: মাটির সম্পদ। এই কারণে একালের রচিত সাহিত্যের সব 
: শাখার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের পুঁথি সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত 
: হয়েছে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে লৌকিক 
: দেবতাদের বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠা ও তাদের পৃজাপ্রচারের 
? কাহিনী। নবোত্ৃত দেবতা বা দেবীকে নানা বিরোধ ও 
£ সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে আয্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে। 
; বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে তারা শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ 
: করে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের শায়েস্তা করেছেন এবং শেষ 
; অবধি নিজেদের পুজা আদায় করে ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে 


: কাব্য লিখলেও তার ফাঁকে ফাকে পৌরাণিক ও অলৌকিক 
: লক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাব্য ধারায় 


; বৃহদায়তন। পুরাণে যেমন দেবমহিমা কীর্তিত হয়েছে, মঙ্গল- 


সমালোচক ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তার বাঙলা 
: মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক চেতনার স্বরূপ” শীর্ষক 
 প্রবন্ধটিতে £ “তীর মধ্যে পৌরাণিক দেবীর জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
; করুণা, বাৎসল্য প্রভৃতি কিছুই নেই। এমনকি দয়া, মায়া, 
; ভালবাসা, কোমলতা, নত্রতা প্রভৃতি মানবীয় কোন গুণও 
: নেই। লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার তিনি 
: প্রতিমূর্তি। পৌরাণিক শিবের কন্যারূপে তাকে দেখিয়ে এবং 
: বিমাতার অত্যাচার তার প্রতি দেখিয়ে শিব-চণ্তীর সঙ্গে : 
: তাকে সম্পর্কান্বিত করা হয়েছে।"”* 
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ঘ. 
মনসামঙ্গলের কাহিনীটি উৎকর্ষে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেও : 


০8৯ 
গর বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ শাখা : 
ৃ ; করে তুলতে পেরেছিলেন। এঁদের একজন নারায়ণ দেব, 
; অপরজন বিজয় গুপ্ত। 
: যায়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম এর লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুথি ; 


পেলাম, যারা প্রতিভার গুণে মনসামঙ্গল কাবাকে আকর্ষণীয়: 


মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে ধাঁকে; 


; সম্মান জানাতে হয়, যাঁর খ্যাতি একদা বঙ্গদেশের সীমা: 
; হলেন নারায়ণ দেব। “সুকবিবল্পভ' ছিল তার উপাধি 
: কাব্যধারার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন, মঙ্গলকাব্য বাংলার ; 


নারায়ণ দেবের অধিকাংশ পুঁথিতে সংক্ষিপ্ত; 


: জানা যায় যে, কবির পিতার নাম নৃসিংহ, মায়ের নাম: 
: রুষ্সিণী। তারা ছিলেন কায়স্থ। গোত্র মৌদ্গল্য। পিতামহ: 
? উদ্ধব রাঢ়দেশ থেকে এসে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ 
? জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি: 
: স্থাপন করেন। এখনো সেই বোর গ্রামে নারায়ণ দেবের ভিটা: 
; বিরাজ করছে। বোর গ্রাম একদা শ্রীহট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।: 
? দাবি করেন। নারায়ণ দেবের কাব্য এই কারণে সহজেই: 
ৃ : আসামে প্রবেশলাভ করতে পেরেছিল। কবির আবির্ভাবকাল 


সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ডঃ; 


£ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন £ “নারায়ণ দেব শ্রীস্টীয়: 
£ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।”২ 
' 'মনসামঙ্গল', “চ্তীমঙ্গল' এবং ধর্মমঙ্গল' কাব্যই প্রধান ও : 


নারায়ণ দেব তার কাব্যের নাম রেখেছিলেন: 


? পগ্মাপুরাণ'। দেবী পদ্মার স্বপ্লাদেশ পেয়েই তিনি কাব্য-: 
: রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তা কবি স্বীকার করেছেন 
£  “মনসামঙ্গল' বা 'পল্মাপুরাণ' কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর : 
: নাম মনসা", “কেতকা” বা 'পদ্মাবতী'। মনসাদেবী সাপের ; 
: অধিষ্ঠত্রী দেবী। লৌকিক ভয়-ভীতি থেকেই তার আবির্ভাব : 
: এবং সপ্গসঙ্কুল পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশ) যে দেবীর প্রধান : 
' পীঠস্থান হবে তা বলা বাহুল্য। অবশ্য সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে, : 
? এমনকি বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও মনসার পূজা, প্রভাব ও ; 
? মনসামঙ্গলের আখ্যান প্রচলিত আছে। মনসামঙ্গলে বর্ণিত ; : 
; ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত পরিধিতে বিচিত্র: 
; পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে চাদ সদাগরের : 
; কাহিনী। পৌরাণিক অংশের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে,: 
; কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপপ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তার এই: 
? পাশডিত্য গ্রন্থের মূল কাহিনীর কাব্যরস সৃষ্টিতে কোথাও বাধা: 
; হয়ে দাঁড়ায়নি। এসম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 
; বলেছেনঃ “নারায়ণ দেব লৌকিক মঙ্গলকাব্য ফাদলেও 
সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তার নানা প্রমাণ: 


“তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন। 
কবিত্বের আশা মোর সেহি তো কারণ।। 
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী। 
কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি ।। 
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পতন। 
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।।" : 
পন্মাপুরাণ' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আত্মপরিচয় : 


1 সমগ্র কাব্যের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। তিনি একটু পুরাণ-থেঁষা: 
লী ছিলেন, লৌকিক মনসাকাহিনীর চেয়ে পৌরাণিক: 


আষাঢ় ১৪০৮] জুন ২০০১ 


: দেবদেবীর লীলার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাভারত, 


? থেকে তার দেবখণ্ডের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। হরপার্তী 
; লীলায় বহু স্থলে কুমারসম্ভবের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে।” 


£ কাব্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ ছন্দ ও অলঙ্কার অপেক্ষা 
: অন্তরঙ্গ বা ভাব-কক্মনার গভীরতার দিকেই কবির লক্ষ্য 
: বেলার পাতিব্রত্য অতুলনীয়। বেহুলার প্রতিটি বাক্যের: 
? উচ্চারণ আত্মবিকাশের জুলস্ত স্বাক্ষর। স্বামীর প্রাণ ফিরে: 
: পেতে স্বর্গের দেবসভায় বেহুলার নৃত্য প্রদর্শনের মধ্যেও সেই: 


ছিল বেশি। ফলে বর্ণনার সাবলীলতায় ও করুণ রসের 
: দংশনজ্বালায় অস্থির হয়ে লখিন্দর আর্তকঠে যখন বেহুলাকে 


; করে__ 

“ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও। 
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।। 
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে। 
অকারণে রীড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে।। 
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর। 

সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর।।” 


: স্পর্শী ভাষায় ফুটে উঠেছে-_ 
“মাত্র জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর। 
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর।।” 
; স্বামীর মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে অকুল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে 


ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।। 

প্রভুরে তুমি আমি দুই জন। 

জানে তব সর্বজন।। 

তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার। 

মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।।” 
: কাব্যের প্রধান অঙ্গ চরিত্রসৃজন। সেদিক দিয়ে নারায়ণ 
দেব আদ্যস্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তার স্মরণীয় 
: চরিত্রসৃষ্টি অবশ্যই টাদ সদাগর। প্রথার প্রতি আনুগত্য 


: দেখিয়ে নারায়ণ দেবের চীদ মনসার পৃজা করেছেন। তবু : 
; চক্রবর্তী বা অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে: 
? নারায়ণ দেবকেই মঙ্গলকাব্যের দক্ষতম কবি বলতে হয়।: 
? মনসামঙ্গল কাব্যধারার কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নারায়ণ দেব? 
? ছিলেন উচ্চশির, রসিক পাঠকমাত্রেই তা মেনে নেবেন। 01 


: হারানো সম্পদ নিয়ে বেহুলার প্রত্যাগমন থেকে শুরু করে 
; মনসাপুজার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চাদের চিত্তলোকের যে তীব্র 
দ্বদ্ঘ কবি দেখিয়েছেন, তা তার শিক্পকৃতির পরিচায়ক। চাদ 
: সদাগর বলছেন-_ 

“কি করিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে। 

না পৃজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে।।” 


মনুষ্যত্ই যদি হারিয়ে যায়, তবে সম্পদ দিয়ে কী হবে? ৃ 
1 তবু চাদ সদাগর যে 'র পূজা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং : (সম্পাদিত), ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ৯৮ 
 সে-সম্মতিতে তাঁর যে পরাজয় সূচিত করে, সে-পরাজয় ; ১৯৭০, পৃঃ ৩১৪ 
? দেবতার কাছে নয়, স্নেহের দুলালী পুত্রবধূ বেলার কাছে। ; 


: নতুবা আরাধ্যা মনসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাহাতে শুধু ! 
7717288- 


? হয়, অনীহা-মিশ্রিত সেই পূজা নারায়ণ দেবের পৌরযদীপ্ত: 
; শৈবপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত উপাদান ! 
? পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। টাদ সদাগর যেমন নিয়তি-: 
; নির্যাতিত, উনবিংশ শতাবীতে রচিত 'মেঘনাদবধ' কাবো! 


শৈব নায়কের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। শৈব চাদ সদাগর যেন: 


রাবণও তেমনি নিয়তি-নির্যাতিত। 
বেছলার চনিতনির্মাণেও কবির কৃতিত্ব নজর এড়ায় না।! 


আত্মবিশ্বাসের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়__ 
“বিপুলা সুন্দরী নাচে পরম হরিষে। 

অরুণ উদয়ে যেন কমল প্রকাশে ।।” নর 

সদ্য স্বামী হারানো তরুণীর সমস্ত দুঃখ বুকের মধ্যে: 


: চেপে রেখে দেবতার মনোরঞ্জনে এই যে প্রচেষ্টা, এই নিষ্ঠাই: 
? তো বেহুলা চরিত্রের মানদণ্ড। কুলবধূর শাস্তনলিগ্ধ কুসুম: 
? কোমলতার পাশাপাশি দৈবের সঙ্গে সংগ্রামে বন্্রকঠোর : 


দৃঢ়তা উল্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবিসৃষ্ট বেহুলার 


 ছায়াপাত ঘটেছে যেন আধুনিক যুগের কবি মধুসূদনের: 
' আশ্চর্য সৃষ্টি বীরাঙ্গনা প্রমীলার মধ্যে। ৃ 


তৎকালীন জীবনচিত্র বর্ণনায় নারায়ণ দেব কতখানি; 


! কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে-সম্পর্কে ডঃ নরেশচন্দ্র জানা মন্তব্য; 
? করেছেন £ “প্রাচীন বাংলার গ্রাম দেশের সাধারণ মানুষের : 
; সুখ-দুঃখ, হাসি-কাল্না ভরা জীবনের নিখুঁত পরিচয় তার: 
; কাব্যে বিধৃত রয়েছে। বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের 
মালিক হত রাজি 
ৃ কি ৃ 


মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কৰি হিসাবে নারায়ণ দেবের: 


; স্থান অনেক উচ্চে। তার কাবাই সর্বাধিক প্রচারের সৌভাগ্য-: 
; লাভ করেছে। অসমীয়ারা তাদের কবি বলে যে নারায়ণ! 
? দেবকে দাবি করেন, তার কোন প্রমাণ না থাকলেও এদেশের; 
; মতো আসামেও যে তিনি জনপ্রিয়-_এটি তার অসাধারণ! 


১. উদ্ধৃত £ “বিষয় £ প্রবন্ধ'--ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়; 
২ বগলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস, এ মুখার্জি আযান কোং প্রাঃ লিঃ? 
৩ বালো সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেলী, ১০৯২ 


৬০ 


৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সন্ধ্যা লাইব্রেরী, ১৯৯২, না 


রায়বাড়ির দেব-দেউল 
নাম “সাতবেড়ে' হলেও এই গ্রামের সরকারি 


ন “সাতবেড়িয়া'। মৌজা নং ৮৯; রেভিনিউ সার্ভে ? 
: নং ৩৫৫০। এর পরিসর ৪৬৬.৬৯ একর । বৈদ্যনাথ লাহা : 


; জানিয়েছেন £ “বর্তমানে এই গ্রামের জনসংখ্যা অল্প 
' হলেও একসময় এই গ্রাম ছিল জনবহুল। এই গ্রামে দু- 
£তিনটি চতুষ্পাঠী ছিল। দৈনিক প্রাতঃকালে মাছ, 


' হাট বসত। অনেক ব্রাহ্মাণ ও অন্যান্য জাতির বাস ছিল : 
: এই গ্রামে। কালের তাগুবলীলায় এ-গ্রাম বর্তমানে প্রায় : 
? জনশূন্য। চতুর্দিক ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ । দুরে দূরে দু-একটি : 


: পাড়া দৃষ্টিগোচর হয়।””5 


£  রামকিরণবাবু বা তার পুত্র বিপুল সম্পত্তির মালিক ? 
হয়ে এবং রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে ধর্মকর্মে মনোনিবেশ : 
; করেন। তিনি প্রথমে একটি পাথরের মন্দির তৈরি করান : 
? এবং সেখানে রঘুবীর শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে 'গঙ্গাধর' ; 
1 নামে আরেকটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারও স্বতন্ত্র! 
£ মন্দির নির্মাণ করান। প্রতি বছর তিনি দুর্গাপূজা, : 
: লক্ষ্্ীপূজা, রাধাশ্যাম বিগ্রহের রাসযাত্রা, গঙ্গাধর শিবের : 
: গাজন ইত্যাদি জীকজমকের সঙ্গে সমাধা করতেন। তিনিই : 
 দুর্গামগ্ডপ, রাসমগ্ডপ প্রভৃতি নির্মাণ করান। রাধাশ্যাম ; 
বিগ্রহ ও রঘুবীর শিলার জন্য দৈনিক বিপুল পরিমাণ : 
£অন্নভোগ ও দুধের ক্ষীর তৈরির বরাদ্দ ছিল। সেই : 
: ভোগপ্রসাদে সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন : 


; এই রায় পরিবারের অর্থভাণ্ডার থেকে। 


: পূজার্চনা হতো এবং দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল, 
তার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শ্যামাপদ 
: চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন ঃ 

1 “বাণেশ্বর শিবমন্দির ইটের তৈরি ছিল। বর্তমানে ভগ্ন, 
? বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। চালমুগরা ও পাকুড় গাছে আচ্ছাদিত। 


৩ কামারপুকুরে শ্রীপ্রীরামকৃষ্$দেব, ১৯৬২ সং পৃঃ ১০০-১০৯ 





ঙ 
ঙ 
ঙ 
রঙ 
ডু 
গু 
ঙ 


: ঠাকুর বর্তমানে রঘুবীরের মন্দিরে আছেন। পার্বতীনাথের ; 
: মন্দির চ্যাকড়া বা ঝামাপাথরের ভিত ও ইট গীথুনি দিয়ে : 
; তৈরি। বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ঠাকুর রঘুবীর 
? মন্দিরে আছেন। দুর্গাদালানটি উত্তরদিকে; মাটির তৈরি; 





; ছিল। বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেবলমাত্র উঁচু টিবি: 
; ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। তবে দালানে ওঠার সিঁড়ি: 
; আছে। সিঁড়িটি ইটের গীথুনি। রাসমঞ্চটি ঝামাপাথর ও: 
1 ইট নির্মিত ছিল। এর চূড়া মোট নয়টি। প্রধান একটি এবং: 
: ছোট আটটি। সেখানে রণরঘুবীর জীউর রাস উৎসব: 





সাতবেড়ের রায়দের রঘুবীর জিউ-এর মন্দির 

 হতো। চূড়া-সহ রাসমঞ্চটি আজও অক্ষত আছে। প্রবাদ 
; আছে যে, এ রাসমঞ্চটি খেঁজুরবাদি ও লক্করপুর মৌজা : 
; ৯০০ টাকায় বিক্রি করে তৈরি করানো হয়। এটি দেখে : 
: মনে হয়, রায় পরিবার যখন পতনোন্মুখ তখন এটি তৈরি। : 
; বর্তমানে রাসমঞ্চের আশপাশে বাবলা ও আঁকড়গাছ 
: জন্মেছে। নাটমন্দির বা অতিথিশালা বর্তমানে ধ্বংস হয়ে 


; তুলসীমঞ্চ-দুটি ঝামাপাথরের তৈরি, আজও অক্ষত। 
: রঘুবীর জীউর মন্দির ঝামাপাথর দিয়ে তৈরি। এ অঞ্চলের ; 
: একটি প্রাটীন কীর্তি। তার দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। দশ- : 


' পনের বছর পরেই ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা। মন্দিরটি দেউল ? 


: আকারে তৈরি। চূড়াটি বৃত্তাকার বর্তমানে মন্দিরের মধ্যে 
; বাণেশ্বর, পার্বতীনাথ, রণরঘুবীর, দুটি লল্ষবীমূর্তি, সূর্য, ! 
: গণেশ, শিব-নারায়ণ, সিংহবাহিণী অর্থাৎ পঞ্চদেবতা ও 
: হনুমানজীর মূর্তি আছে। এঁদের নিত্য সেবাপূজা ও আরতি : 
: হয়। গঙ্গাধর শিবের মন্দির ইটের তৈরি ছিল। বর্তমানে 
: অর্ধেকটা পড়ে গেছে। তাতে মাটির দেওয়াল দিয়ে খড়ের 


£ ছাউনি দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব ও দক্ষিণদিকে যে-দরজা ছিল : 


: তার চিহৃও বর্তমান। শিবলিঙ্গ মোট সাতটি-_রাসমঞ্চে : 
£. ৪ কামারপুকুরে জীত্রীরামকৃষ্ণদেব, ১৯৬২ সং, পৃঃ ১০০-১০৯ 


: ভগ্ন দুটি, মন্দিরে ভগ্ন দুটি, পার্বতীনাথ, বাণেশ্বর ও: 
? গঙ্গাধর শিব। বর্তমানে উপরি উক্ত দেবদেবীর পুজা: 
; করেন সাতবেড়িয়া গ্রামের ভট্ট বংশোত্তূত সুধাংশু ভট্টাচার্য: 
: ও তাদের জ্ঞাতিবর্গ।”” ৃ 


উল্লিখিত বিবরণে রায় পরিবারের রাধাশ্যাম বিশ্রহের! 


? উল্লেখ নেই এবং সরকারি নথিতেও (সি. এস. পড়চায়): 
: রাধাশ্যাম বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি, এ: 
: বংশের কোন বিধবা রমণী তার যুবক পুত্রের মুখ দিয়ে রক্ত: 
? উঠে মারা যাওয়ায় ক্ষোভে দুঃখে রাধাশ্যাম বিগ্রহকে; 
; নথিতে রায় পরিবারের রাসমঞ্চ, রঘুনাথ জীউ (স্থানীয়; 
; ব্যক্তিরা বলেন 'রঘুবীর'), গঙ্গাধর শিব, বাণেশ্বর শিব ও: 
; রামেশ্বর শিবের নাম পাওয়া যায়। সাতবেড়িয়ার : 
? চোদ্দবিঘার রায় অট্টালিকা আজ আর নেই, নেই সেই গভীর : 
: রায়দীঘি। দেবদেউল সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কেবলমাত্র: 
: রথুবীরের মন্দিরই কালের আঘাত ও অত্যাচার সহা করে; 
: দাঁড়িয়ে আছে অতীত ইতিবৃত্তের নীরব সাক্ষী হয়ে। 


? অধিকারে থাকলেও এ অঞ্চল বস্তুত বর্ধমান জমিদারের; 
; একটি তালুক ছিল এবং রায় মহাশয়গণ ছিলেন তার; 
: তালুকদার। তালুকদার তার প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব: 


আদায় করে তা জমা দিতেন বর্ধমানের মহারাজের কাছে।; 
সমকালীন বর্ধমান জমিদারির মালিক ছিলেন মহারাজা: 
তেজচন্দ্র রায় (১৭৭০-১৮৩২)।: বর্ধমানের মহারাজা; 


; সমকালীন ব্রিটিশ বঙ্গে চিহিত জমিদার। তিনি বর্ধমান: 
: গেছে। প্রাচীরের ভিতর ও বহির্গাত্রের চিহ্ন আছে। : 
সরাসরি রাজস্ব দিতেন না; তারা সকলে দায়বদ্ধ ছিলেন: 


গভর্নরকে। এক-একটি পরগনায় সে সময় বহু ছোটখাট: 


বর্ধমানের রাজার কাছে। ৃ 

'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায় যে,: 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় দেরেপুরে ; 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৭৫ সালে এবং তার সঙ্গে: 
: সাতবেড়িয়ার তালুকদার রামানন্দ রায়ের বিরোধ বাধে: 
১৮১৪ সালে। তারপরই তিনি তার পিতৃপুরুষের পৈতৃক: 


; বাসভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং কামারপুকুরে 
; বসবাস করতে শুরু করেন। : 


সাতবেড়ের সমকালীন রায় পরিবারের চালচিত্র 
টিিলারিসি রাত রলালা বার 


৫ বর্ধমান ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি-_যজ্জেশ্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড, ১৯৯০ সং, পৃঃ ১৮৫-১৮৯ 


ক উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 0 আষাঢ় ১৪০৮ 0 জুন ২০০১ ...........+..+১০০০০০০০০০০০১০৯০০০ নম 


? অবশ্যই। সময়টা প্রায় দুশ বছর আগের। এই শতকের | ৃ 
 ব্যকতত্রয় সাতবেড়ে জমিদারির মালিক এবং তাঁরা হলেন: 
£ বিনোদরাম রায়, রামকাস্ত রায় ও রামলোচন রায়।! 
? তাহলে রঘুনাথ জীউর মন্দির ও চোদ্দবিঘার রায়ভিটায়; 
; তার নাম উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। যেহেতু সমকালীন এ: 
্‌ : তায়দাদ লিপিতে আমরা বিনোদরাম রায়, রামকাস্ত রায় ও; 
বিভিন্ন শরিকের রঘুনাথ জীউর সেবার পালাভাগের : র ৃ 
 কুড়শীনামার আপস বণ্টনে কনিষ্ঠ শরিক হিসাবে রামসর্ব : 
রায়ের নাম লক্ষিত হয়। এই বন্টননামা সংগঠিত হয় ? 'র ৃ 
: 'রামকাস্ত রায়'। কারণ, সমকালীন রায়বাড়ির নথিতে : 
? সাধারণের মুখে তিনি “রামানন্দ” নামে চিহিত ছিলেন, ; 
: কিন্তু তার স্বাক্ষর করা নাম অবশ্যই রামকাস্ত রায়। রায় 
পরিবারের এক অধস্তন প্রবীণার প্রতিবেদনেও জ্ঞাত: 
; হওয়া যায় যে, রামানন্দ রায় (রামকাস্ত নয়)-রা তিন ভাই: 
: ছিলেন। বর্ণিত তায়দাদ লিপি সে-বক্তব্যেরও সঙ্গতিরক্ষা: 
৮ সা 
? নয়। কারণ, ১৮০৩ সালের নথিতে বর্তমান ব্যক্তিগণ: 
? কমপক্ষে পঁচিশের উতর এবং তাদের পিতা প্রয়াত। যদি; 
? মালিকানা তার নামেই নথিভুক্ত হতো। আবার যদি ভাবা: 
£ যায় যে, তাদের কারো ৃ 
? বিপত্তি ঘটে। কারণ, ১৮০৩ সালে এঁ'তিন ভাই জীবিত: 
£ রামকুমারের বয়স তখন ৯ বছর। ক্ষুদিরাম যখন তার : 
: পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করেন, সেই সময় তার বয়স ৩৯ : 
; সাল পর্যন্ত তারা জীবিত ছিলেন__যে-কারণে এ তায়দাদ: 
? লিপিতে তাদের পুত্রের নাম ওঠেনি বা তার ওপর: 
? মালিকানা বর্তায়নি। তাছাড়া আরেকটি শর্ত উত্থাপন-: 
? যোগ্য ঃ জমিদারি তিন ভাইয়ের। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা: 
? নিহত হলে বা পরলোকগমন করলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা: 
: করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না। ইহার পুত্রকন্যাদির মধ্যে ; ৃ 
 ক্ষুদিরামের সময়ে জমিদারির মালিক ছিল না। কাজেই: 
ক্ষুদিরাম সম্পর্কিত রামানন্দ তায়দাদ নথির রামকান্তের 

? সঠিক সংক্করণ। [ক্রমশ] (দুই) ৃ 


প্রথম দশকে সংগঠিত সেটেলমেন্ট রেকর্ডে দেখা যায়, 
? সাতবেড়িয়া মৌজার (মৌজা নং ৮৯) ১১৩ নং খতিয়ানে 
: ১২৬৪, ১২৬৭ ও ১২৬৮ নং দাগে যথাক্রমে রায় 
: পরিবারের রাসমঞ্চ, রঘুনাথ জীউর মন্দির এবং রায় 
: পরিবারের বাস্তভিটার উল্লেখ আছে। এ দাগ নম্বরের 


? ১২৮৩ সালের ১১ কার্তিক (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্))।* এই দুটি 
প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রামসর্ব রায় 
? সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের অধস্তন পুরুষ, যিনি উনিশ 
শতক ও বিশ শতকের মাঝে যোজকরূপে অবস্থান 
? করছেন। উল্লিখিত খতিয়ানে যেহেতু রায় বংশের রাসমঞ্চ 
;ও বাস্তভিটার দাগনম্বর আছে, সেই কারণে অনুমিত 
হয়-এঁ বাস্তভূমিও রামানন্দ রায়ের। এ খতিয়ান 
: তালিকায় উল্লেখ আছে তায়দাদ ২৬৪২৮, যা এ 
 বান্তখণ্ডের আঠার শতকের পরিচয়বাহী। তায়দাদপত্রে 
? উল্লেখ আছে-“জাহানাবাদ পরগনাতুক্ত একদফা জমায় 
: সাতবেড়্যা (৮৫ বিঘা), কাটনা (১০ বিঘা), আন্দরা (২৭ 
; বিঘা), হাটজোস (৪ বিঘা), গুজরঘাট (১ বিঘা) এবং 
তিনাডি (৮ বিঘা) মৌজার মোট ১৩৪ বিঘা জমি 
: অনেককাল অবধি শ্রীশ্রী ৬সেবা ও অতিথিসেবার কাজে 
; লাগাইয়া আসিতেছি-_শ্রীবিনোদরাম রায়, শ্রীরামকাস্ত 
: রায় ও শ্রীরামলোচন রায়; সন ১২০৯ সাল।” ১২০৯ 
? সাল অর্থে ১৮০৩ খ্বীস্টাব্দ। 


; বছর। লীলাপ্রসঙ্গকার জানিয়েছেন £ “সেই সময়ে 
; চ্ষুদিরামের আমলে) সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক 
 গ্রামত্রয় ভিন্ন জমিদারিভুক্ত ছিল এবং উহার জমিদার রামানন্দ 
রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই জমিদার 
1 বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন 
? কারণে কাহারও উপর কৃপিত হইলে ইনি এ প্রজাকে সর্বস্বত্ত 


: কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে প্রজাপীড়নের অপরাধেই 
ইনি নির্বংশ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর ইহার বিষয়সম্পত্তি 
? অপরের হস্তগত হঃ হইয়াছিল।”” 


উল্লেখ্য, তায়দাদে যে-সময়ের উল্লেখ আছে তা: 


এবং তায়দাদ নথি উনিশ শতকের প্রথম দশক (১৮১০) 
পর্যস্ত সংগঠিত হয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি, ১৮১০: 


নাম থাকার সম্ভাবনা নেই এবং সে-পুত্র থাকলেও সে: 


৬ সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের এই কুড়শীনামার সংগ্রাহক শ্রীপুর-নিবাসী শ্যামাপদ চট্রোপাধ্যায়। 
৭ ্রীন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পূর্বকথা ও বালজীবন, ২য় অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৮ সং, পৃঃ ৩১-৩৫ 






রা বিনয় টাপাধ্যায় ভিত শাস্তিকুমার ঘোষ 
? জননী সারদা বিদ্যাদায়িনী ডি তিনটি চাপা গাছ ঃ 
ৃ কল্যাণময়ী ১ একই সঙ্গে ফুলে-ফুলে আছে ছেয়ে। 
করুণারূপিণী জগ্ধাত্রী এবার কি হবে প্রস্ফুটিত 
তোমারে আমরা নমি। জীবন আমার। 
যি ফল্প কুসুমে নেই বিন্দুমাত্র দৈনয 
লি... নেই কোন গ্লানি। 
_নেইকো মনস্তাপ। আমারও ভিতরে আজ 
তুমি তো জননী দিব্যরাপিণী না ৯5 
স্নেহের প্রতিমা তুমি 
জাগাও না কেন সম্ভানে তব ৭ উপর্যুপরি স্তরগুলির তলে 
অপরাধ সব ক্ষমি। 74 এত যে হিংসা__এমন লোভ £ 
কত সন্তানে দিয়েছ জীবন »৫ অপমান ছাড়িয়ে যায় হিমাক 
দিয়েছে আশিসকণা ৃ যা তুচ্ছ করে : 
আমরাও মাগো সম্ভতান তব 1.1 শাখার শিখরে পুষ্প 
আমাদের ফিরায়ো না। ২1; +: জেলেছে সৌন্দর্য-শিখা, বিওরে সৌরভ | 
এসেছি অর্ধ্য লয়ে ূ | 
হৃদয়ের পুজা এনেছি সাজায়ে আজ . 
নতুন জীবনে দীক্ষিত কর মাগো 
দাও গো নতুন সাজ। 1 রি 
তোমার করুণাধারা-_ 
; তোমার নামের সুধা পান করে র্‌ নিশিনাথ দেন ৃ 
বনি হানার! সেই এক শাস্তশিষ্ট দীর্ঘ অবয়ব: 
আমারই একাস্ত এই মনের ভিতরে! 
(বিবেকানন্দ স্মরণে) আশীর্বাদ ভরা দুটি চোখ; 
কৌশিকীশর  £ যেন চেয়ে আছে: 
৪ ২ আমার এজীবনের আনাচে কানাচে।: 
তোমার জন্য নির্জন চাই 


আজ-আমি গুনতে গাই তার সেই ঘীর ক্র-_: 
“কারো পরে ভর! 


মা শক্ত হয়ে দুপায়ে দাঁড়াও; 


নর 2৯১ বহু বাধা ঝড়-ঝাপটা বিপত্তি বিপদ: 


1 তুমি জগৎজুড়ে খেলনা দেখাও। 


আর তোমার জন্য ই : জীবনে চলার পথে আসবেই। তবু থেকো সৎ; 
তুমি হিড়হিড় করে এ আমার কথা, অভিজ্ঞতা: 
; মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চল। প্রকৃতি এভাবে বাঁচে, বাঁচে বৃক্ষলতা ; 
তবু, সর্বব্র ছড়িয়ে আছে ভাল করে দেখ তুমি দেখ: 
? তবু তোমার জন্যই আবার আসব। অলঙ্করণ ৫ জয় ঘোষ তাদের সততা” 


8৪ ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-ষ্ঠ সংখ্যা. সংখ্যা [| আষাঢ় ১৪০৮) জুন ২০০১ | [| আষাঢ় ১৪০৮) জুন ২০০১ | রি 


নি এপাি 
নক্ষত্রের তীব্র আলো ঝলসায় চোখ 
কৃষ্ণগহ্র খুঁজে ক্ষণিক বিশ্রাম 
তবু তো মেটে না আশা তীব্র দৃঢ় রোখ। 
বেগুনী পারের আলো দেখায় যে পথ 
সমগ্র শরীর জুড়ে তড়িৎ আধান 
অদ্ভুত তৃপ্তির ছোঁয়া, কী যে শিহরণ 
৮১১৬১০৪৮১৭2 
মহাকাশবলয়ের খুঁজি প্রাস্তসীমা 
নক্ষত্রের চূর্ণরশ্মি মেখে সারা গায়ে 
মনে হয় হয়ে গেছি মহাশক্তিধর 
অজব্র অশ্বের বেগ এসে গেছে পায়ে। 
পৃথিবী নড়াতে পারি এত তেজ ধরি 
কোথায় ঈশ্বর তার পাইনি ঠিকানা 
অনর্থক তপস্যায় শুধু অপব্যয়? 
মানুষেরই বলদর্পে প্রভূত নিশানা। 


তুচ্ছ নয় মানুষের শক্তির সাধনা 





ও 


৯০৭০ দত্ত 


একটা প্রিয় স্মৃতি জেগে ওঠে 
মনের অতলে। 
যেন বনাস্তের পারে চাদের উকিঝুঁকি। 
অবিরত মনের বৃত্তে দুলছে স্মৃতি, 
ঠিক যেন ভাষাহারা চোখের 
আকাশে নতুন ঠিকানা। 
আমি নিরস্তর ভাবি 
কী সুন্দর স্মৃতির এই স্বীপ 
যা আমার জীবনে আনে 
অসীমের স্বাক্ষর। 


দা 


২০5 


০ বুল 
অজস্তা হালদার 


যুগের ওপার থেকে ৃ 
কিভাবে জীবনতরী ৃ 
হব যে পারাপার । 


“ছেড়ে এস সব বাধা__ 
আমিত্বের বন্ধন।' 

কার বাণী, কার ডাক? 
আনচান করে মন। 


বসে আছে আঁখি মুদে 
কালের জনক, 

এঁ শক্তি এ ডাকে 
নড়বে কি টনক? 


জাতির যে বড় বাধা 
চারিপাশে হানাহানি ; 
শুনেও শুনে না কথা : 
একই বাক্যের ধবনি। : 
অর্পণ কর সুখ : 
এ-সুখ সে-সুখ নয় 
ব্রক্মপদে ত্যাগ কর নর 
জীবন হবে প্রেমময়। : 








: প্রতিভার আধার। যেকোন দেশের জাতীয় : 
জীবনে এই আদিবাসীরা প্রকৃত প্রাণস্পন্দন। সমাজ- 
; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, গিনি নে এ 
: আদিবাসীদের ওপর নির্ভর করে সাফল্য ও গৌরবের : 
: ইতিবৃত্ত রচনা করেছে সাদা-কালো সব দেশ। 
£ ২০০০ সালের 

£ আদিবাসীদের যথেষ্ট গুরত ৫৫ 
! দেওয়া হয়েছে। পবিত্র মশাল পরি, 
: প্রজলন থেকে শুর করে & 


;সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
| 

£ অন্যান্য দেশের মতো আমাদের 
দেশেও রয়েছে অসংখ্য 
উপর 
; সমাজকে স্বপ্ন দেখানো, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও ; 
স্বাভিমান বোধ জাগিয়ে তোলা, সর্বোপরি তাদের জাতীয় : 
: জীবনের মূল শ্নোতে সংযোজিত করে সমাজকে আরো 
; শক্তিশালী করার কর্মকাণ্ড চলছে দেশ জুড়ে। 

: আদিবাসীদের জাতীয় ক্রীড়া মহোৎসব সম্প্রতি (২৬- 
পা ৬৮০৯৭০৭ 


পাঞ্জাব বাদে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের আদিবাসী ; 
ক্রীড়াবিদূরা এই ক্রীড়া মহোৎসবে অংশ নিয়েছিল। প্রতি : 













£ চারবছর অস্তর এই ক্রীড়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গতবার: 
: উদয়পুরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া মহোৎসবে বাংলার; 
; ছেলেমেয়েরা টেক্কা দিয়েছিল সব রাজ্যকে। এবারে কিন্ত: 
? বাংলাকে কেরালার পিছনে থাকতে হয়েছে। কেরালা ও; 
; বাংলা আযাথলেটিক্সে ৯টি করে সোনা পেলেও তিরন্দাজিতে : 
£ বাংলার ছেলেমেয়েদের হতাশজনক পারফরমেন্স পদক-: 
প্রাপ্তির তালিকায় কেরালা শীর্ষে উঠে যায়। তারা ১৩টি: 
তথা বনবাসীদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ; 


সোনা-সহ ৩০টি পদক পীয়। অন্যদিকে বাংলা ৯টি সোনা-: 
: সহ ১৯টি পদক সংগ্রহ করে সার্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব; 
? কেরালার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। তৃতীয় স্থান পায়: 
আয়োজক ঝাড়খণ্ড। সবথেকে বড় দল পাঠিয়েও: 
; আশানুরূপ পারফরমেল দেখাতে ব্যর্থ মধ্যভারত। 
এই মধ্যভারতের জসপুরেই আজ থেকে: 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আদিবাসী! 


কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা: 
হয়েছিল। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা 


এরা বেশি গুরুত্ব: 
আরোপ করেছেন।: 
পশ্চিমবঙ্গে ২৫০টি সহ: 
সারা দেশে ১৯৭৯টি: 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া : 
ও শরীরচর্চার প্রসার ও: 


মধ্যে খেলাধূলার প্রতিভা প্রকৃতি-: 
প্রদত্ত। তাদের মধ্যে খেলাধূলার প্রতি : 


ভরা 


; ও দেশ সম্পর্কেও তাদের আগ্রহ ও জাতীয়তাবোধ গড়ে: 
তোলা হয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহোর 
: অনুসারী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এই ত্রীড়াকেন্ত্রের 


: কর্মকর্তারা। ফলে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধ ও! 
: জীবনদর্শনের ভিতটা অতি অল্প বয়স থেকেই সত্য ও: 
£ কর্তব্য-নিষ্ঠা এবং জাতীয় ভাবাবেগের আবর্তে গড়ে; 
: উঠেছে। 


রাজস্থানের এক ধ্যাত পরত্য্ত গ্রামের গভীর বনাঞ্চল! 
: থেকে খুঁজে বের করে লিম্বারামকে লালন ও পালন করে; 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এইরকম একটি কেন্দ্র। বনে মনের আনন্দে; 
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; পাখি ও অন্যান্য জীবজ্ত শিকার করাই ছিল লিশ্বারামের 
: নেশা। সেখানে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা 
: হয়েছিল। আর পাঁচজন আদিবাসী কিশোরের মতো 
 স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিশোর লিম্বা অংশ নিয়েছিলেন জীবনের 
: প্রথম তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায়। তারপর আর পিছন ফিরে 
: তাকাতে হয়নি তীকে। প্রাথমিক “স্কুলিং'য়ের পর তাকে 
: পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরকারি “সাই' কেন্দ্রে। তারপরের ঘটনা 
£তো ইতিহাস। বেজিঙে বিশ্বরেকর্ড, অলিম্পিকে সোনা 
: জয়ের হাতছানি। বার্সিলোনা অলিম্পিকে নেহাতই দুর্ভাগ্য 
তাড়া না করলে লিয়েন্ডার পেজের আগে লিম্বারামই 


দিয়েছেন প্রায় একক কৃতিত্বে। 


| ওরাও, হকি খেলোয়াড় পালোস হোরোয টি 


সি. 
: অসম্ভব দ্রতগতিসম্পন্ন এই উইঙ্গার ঘৌবা 1 
! সিংহের জন্য জাতীয় দলের জার্সি গায়ে 
;চাপাবার সুযোগ পাননি। তবে বেশ 
: কয়েকবার অলিম্পিক বা বিশ্বকাপের 
প্রস্তুতি শিবিরে ডাক পেয়েছিলেন। 

1 রাঁচিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় ক্রীড়া 
 মহোৎসবে এই বুধুয়া ওরাও ছিলেন 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি। | 
? জামসেদপুরের টাটা স্টাল কর্তৃপক্ষ এবং 
; রীচি ও কলকাতার সাই কেন্দ্র এই “জাতীয় 
! মিট'কে সফল করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমস্তরকম 
: সহযোগিতা করেছে। এশিয়াডে সোনাজয়ী আযাথলিট চার্লস 
; বোরোমিও, ব্রোগ্রজয়ী সতীশ পিল্লাই, বাক্ষেটবলের 
? অলিম্পিয়ান হরভজন সিংহ, বিখ্যাত তীরন্দাজ সম্ভীব 
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। রি পুনে 


? পাঠানো হয়েছিল মাঠে ও মাঠের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ: 
? দায়িত্ব দিয়ে। কলকাতার বিভিন্ন ত্রীড়া-ব্যক্তিত্বও সেখানে; 
? উপস্থিত ছিলেন। মুলত তীরন্দাজি, কবাডি, খো খো ও) 
: আযাথলেটিক্স (ম্যারাথন সহ)_এই চারটি ইডেন্টে; 
: প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল। অদূর ভবিষ্যতে হকি, 
? যেহেতু এই দুটি ইভেন্টে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সহজাত 
: পূর্ববর্তী সব মিটকে ছাপিয়ে গেছে রাঁচির চতুর্থ: 
 ক্রীড়ামহোৎসব। গোটা ভারতের আদিবাসী সমাজকে 
: ; হাজির করাতে পেরেছে রীচি। 


ভবিষ্যতে এই! 


? সামনে উপস্থিত হবে-_এ আশা আমাদের সকলের। 
শুধু লিম্বারামই নন, আযাথলিট নিয়তি হেমব্রম, বুধুয়া রা 


১০৯০ নারায়ণপুর 





শরীরচর্চায় মগ্ন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুরা 


; বেস্তার জেলা), ছস্তিসগড় আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা এবং: 
; রাজ্যত্তরের ফুটবলে তারা অংশ নিয়েছে এবং মাধ্যমিক: 
? পরীক্ষায়ও তারা প্রথম একশ জনের মধ্যে স্থান করে; 
: নিয়েছে।] ও 
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পীর ও মৌ বৈধ 


গৌরীশ মুখোপাধ্যায় 








জন মরি চরিত্র : 





এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"”১ 


1 বস্তৃত, ধর্মে, কৃষ্টিতে, সাহিত্যে, এককথায় সমাজের ; 
প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান বাঙালী যে-বৈশিষ্ট্ের উত্তরাধিকারী, : 
? ছিলেন চারজন-__জগন্নাথ, শটীদেবী, বিশ্বরূপ আর নিমাই 
 নিমাইয়ের ছেলেবেলাটা সাধারণভাবেই কেটেছিল। তবে: 
? মাতৃন্নেহ একটু বেশি থাকায় তিনি “প্রবল দুরস্ত' ছিলেন।: 
1 জগন্নাথ অবশ্য কর্তব্যবোধে যথারীতি শাসন করতেন। আর: 
: বিশ্বরূপ অনুগত ভাইকে খুবই ভালবাসতেন। 


: তার বীজ যোড়শ শতাবীর প্রথমার্ধেই বপন করে গেছেন 

; 'শচীমাতার এক প্রবল দুরস্ত ছেলে" শ্রীগৌরসুন্দর। মহাপ্রভুর 

নাম “গৌরসুন্দর' ছিল না। এটি তার লৌকিক নাম। 
লোকমুখের এই নাম বাংলার প্রথম জীবনীকার বৃন্দাবন দাস 

গ্রহণ করে বলেছেনঃ 

ৃ “গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর। 

সর্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর ।।” 

(শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৩য় অধ্যায়) 


১ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫ 


রসে ভ্বীদূত হলো। তাই_ 


নু ৬০ 
? ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। ; 
: বহুকাল পূর্বে নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরত্ত ছেলে 


মহাপ্রভুর আসল নাম ছিল বিশ্বস্তর মিশ্র। দাদা; 
: বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে মিল রেখেই এই নাম রাখা: 


' হয়েছিল। কিন্তু আসল নামটি খুব একটা চলেনি। ভাল নাম: 
: সেই অন্য নাম দুটির একটি 'নিমাই'। নামটি রেখেছিলেন: 
; অদ্বৈত আচার্ষের পত়্ী সীতাদেবী। বিশ্বরূপের জন্মের পর: 
; সবগুলি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর ১৪০৭ শকাবের ফাল্গুনী: 
; মাঝে শচীগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় একটি সম্তান। তখন-__ ৃ 


“অদ্বৈত আচার্য ভার্যা 


এ, ১৩শ অধ্যায়)? 
বালকের দিব্যদ্যুতি দেখে সীতাদেবীর হৃদয় বাৎসল্য? 


“ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে 
ডরে নাম থুইল নিমাঞ্ি।।” (এ) : 
নিমাঞ্রি' নামটির অর্থ দুটি। এক-_যার মা নেই।! 


ৃ অতএব মাতৃহীন “নিমাঞ্ি'র প্রতি যমের করুণা হবে। শিশুর 
; মৃত্যু হবে না। দুই-_নিমের ন্যায় তিক্ত। শিশু যমের অরুচি: 
; হবে। কারণ, খেতে গেলেই যমের মুখে তেতো লাগবে। : 


মহাপ্রভুর দুটি নামের অপরটি হলো 


| ভারতী”। এই নামটি দিয়েছিলেন মহাপ্রভুর সমযাসগুরু। 


; কেশব ভারতী। 
“যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া। 
করাইলা চৈতন্য- কীর্তন প্রকাশিয়া।। 
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্চৈতন্য। 
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য।” 
(এ, মধ্য খণ্ড, ২৬শ অধ্যায়): 
শ্রীগৌরসুন্দরের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সচ্ছল সংসারে : 


বিশ্বরূপের বয়স যখন মাত্র যোল বছর, জগন্নাথ ও: 


 শচীদেবী তখন তার বিবাহের উদ্যোগ করলেন। কিন্ত; 
; বিশ্বরূপের হাদয়ে তখন প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে।: 


£  * শ্রীগৌরীশ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি রচনা পূর্বেও 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, শ্রীগৌরীশ মুখোপাধ্যায় গত: 
: আগস্ট (২০০০) মাসে রামকৃষ্জ-ধামে প্রয়াণ করেছেন।--সম্পাদক, উদ্বোধন ৃ 


জব্দ ন্বনস্ত_ান্ণা  দ্দতদ্দত] 


পধাজনুজা নন্দী 
করতে হবে। এই অবস্থায় গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়। শোনা যায়, 
: পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে বিশ্বরূপ সন্নযাসমন্ত্রে 
 দীক্ষাগ্রহণ করেন। তার নাম হয় 'শঙ্করারণ্য পুরী'। আরো 
? পাণুপুরে অলৌকিকভাবে বিশ্বরূপের তিরোভাব হয়। তার 
; ষোল বছর পর শ্রীচৈতন্য তার অগ্রজের তিরোভাব স্থান 
: দেখতে গিয়েছিলেন 


: ফেলেছিল। লেখাপড়া শিখলে নিমাই বিশ্বরূপের পথ 
? অনুসরণ করবে-_এই আশঙ্কায় বাবা-মা তাঁকে পড়তে দিতে 
: চাইতেন না। বালক নিমাইয়ের হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠেছিল 
ঠিক এই কারণেই। অবশেষে নিমাইয়ের ইচ্ছা ফলবতী 
: হলো। জগন্নাথ শুভাকাঙ্ক্মী বন্ধুদের পরামর্শে নিমাইকে 


! হৃদয়ে শাস্তি ফিরে এল। 

1 কিন্তু নিমাইয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই জগন্নাথ 
' দেহত্যাগ করলেন। সংসারে সামান্য অভাব-অনটন দেখা 
: দিল। তারই মাঝে কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাকরণ ও 
' অলঙ্কারে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিমাই টোলের পাঠ 
: সমাপ্ত করলেন। কিন্তু তার আগেই মাতার আদেশে মাত্র 
: পনের বছর বয়সে তিনি বল্পভ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের 
কন্যা লক্ষমীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। 


অতঃপর নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নামে এক ধনী ব্রাহ্মাণের ; 
চণ্ভীমণ্ডপে নিজেই টোল খুললেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র : 


ষোল বছর। এত অল্প বয়সে নবদ্বীপের মতো পণ্ডিত- 
সমাকীর্ণ নগরে আর কেউ টোল খুলতে সাহস করেনি। তার 


একবার পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। অনেকের অনুমান, এইসময় 
তিনি শ্রীহটে গিয়ে তার পৈতৃক ভূসম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা 
করে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গে থাকাকালেই নিমাইয়ের সঙ্গে 


তার প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের মিলন হয়। তপনের ইচ্ছা 


ছিল নিমাইয়ের সঙ্গে নবদীপে আসেন। 
“মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি। 
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী।। 
তথায় আমার সঙ্গে হইবে মিলন। 
কহিব সকল তত্ব সাধ্য ও সাধন।।” 
(এ, আদি খণ্ড, ১০ম অধ্যায়) 


ঘটনার কথা শুনে অত্যস্ত শোকাহত হন এবং শোকবিহূল 
চিত্তকে শাস্ত করতেই তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অদ্বৈত, 
মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে ভাগবত পাঠ ও নাম- 
: সঙ্কীর্তনাদিতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু সংসারের প্রতি : 


নিমাইয়ের ওঁদাসীন্য এবং ধর্মালোচনায় আগ্রহ দেখে শচীমাতা : 


? অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি মিমাইয়ের মধ্যে: 
? আয়োজন করতে থাকলেন। এইসময় ঘটক কাশী মিশ্রের; 
: মাধ্যমে শচীমাতা রাজপত্ডিত ও ধনী সনাতন মিশ্রের কন্যা: 
; সনাতন নিজেকে অতি ভাগ্যবান মনে করে শটীদেবীর প্রস্তাব : 
; গ্রহণ করলেন এবং নিমাইকে কন্যা সম্প্রদান করলেন। 
বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণ নিমাইয়ের ওপর গভীর প্রভাব : 


কিন্তু শচীমাতার মনোবাসনা পূর্ণ হলো না। সংসারে! 


? নিমাইয়ের মন বসল না। এইসময় নবন্ধীপে একে একে এসে : 
: উপস্থিত হলেন হরিদাস ও নিত্যানন্দ। এই দুই ভক্তের; 
: সাহচর্যে নিমাই নামসন্কীর্ভনে মেতে উঠলেন। এতদিন: 
; নিমাইয়ের নামসক্থীর্তন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের মধ্যে আবদ্ধ ; 
 ছিল। এখন নবহ্ীপের পথে পথে তিনি নামসক্কীর্তনে মেতে 
গঙ্গাধর পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দিলেন। নিমাইয়ের ; উঠলেন 


| ঃ 
এরই মধ্যে পিতৃকৃত্য করতে নিমাই গয়াধামে যাত্রা: 


 করলেন। সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো ঈশ্বর পুরীর।: 
; ঈশ্বর পুরী ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয় শিব্য। মাধবেন্তর: 
; পুরীর শিষ্যদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরপ্রেম লাভ ; 
: মধুর বচনে।” ঈশ্বর পুরী অতি আনন্দে মন্ত্রদীক্ষা দানে সম্মত: 
; হলেন। মন্ত্রটি “গো'পীজনবল্পভ'-এর দশাক্ষরী মন্ত্র ৃ 


দেখা দিল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি হয়ে উঠলেন বিভোর ।: 
গাহহ্থ্যধর্ম পালন করা, টোলে শিষ্যদের শিক্ষাদান করা-_: 


; এসব কিছুই আর সম্ভব.হলো না তার পক্ষে। খানিকটা: 
; ভাবাবেশে তার দিন কাটতে থাকল। অবশেষে, ১৪৩১ 
; গ্রহণ করলেন। তার সন্ন্যাসনাম হলো 'শ্রীকৃষ্চৈতন্য: 
 ভারতী। তখন তার বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। : 


শকাব্দের 'মাঘ শুরুপক্ষে প্রভু করিল সন্নাস*। জাহবীতীরে : 


: হয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং রাঢ় অঞ্চলের: 
; নানা স্থানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ান। এই অবস্থায়: 
: তিনদিন কাটে। অবশেষে নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ তাকে; 
? গৃহে শচীমাতা এবং অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।: 
; অতঃপর মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি নীলাচলের উদ্দেশে: 
নিমাই পূর্ববঙ্গে থাকাকালে তার বালিকাবধূ লক্ষমীপ্রিয়ার : 
সর্ণদংশনে মৃত্যু হয়। নিমাই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এই : ৃ 
: মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। পুরীতে তারই উদ্যানগৃহে: 
; মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। পুরীতে মহাপ্রভুর আরেকজন: 
; বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি বাসুদেব সার্বভৌম। ইনিই সেই; 


যাত্রা করেন। ৃ 
উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীনাথ মিশর: 


সুাডিনির ভারা রডার 


++ প্রব্ ও শ্রীগৌরদনদর ও গৌড়ীয় বৈষবধ্ম____ 1৮ বু 


? সুবৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে এসেছিলেন। কারণ, ন্যায়ের 
গ্রন্থ মিথিলার বাইরে নিয়ে যাওয়া তখন নিষিদ্ধ ছিল। 
! এইভাবে কঠস্থ করে ন্যায়ের গ্রন্থ নবন্বীপে নিয়ে এসে 
: সার্বভৌম মিথিলার একাধিপত্য ভেঙে দিয়েছিলেন। পরে 
: সার্বভৌম পুরীতে বাস করেন। 

| ১৪৩২ 
? উপজিল।” মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে 
; চেয়েছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের নির্বদ্বাতিশয্যে 'কৃষ্দাস 
£ নামে এক সরল ব্রাহ্মণ'কে কৌপীন, বস্ত্র ও জলপাত্র বহন 


: উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের শাসক রায় রামানন্দের সঙ্গে 
: সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ঞব শান্ত্রে সুপণ্ডিত রায় 
: রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ঃপ্রেমাতুর শ্রীচৈতন্যের কৃষ্তপ্রেম, সাধ্য 
:ও সাধন, রাধাতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। 


; করে পুরী চলে আসেন ও স্থায়িভাবে বসবাস করেন। 


£ মহাপ্রভু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ : 
; করেছিলেন। যেসব স্থানে তিনি গিয়েছিলেন তার মধ্যে : 


: কুশাবর্ত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের 


: মূল্যবান গ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা" এবং 'কর্ণামৃত' লাভ করেছিলেন। 
১৪৩৫ শকাব্দে মহাপ্রভু গঙ্গাতীর ধরে বৃন্দাবনের 
; জন্য গৌড় থেকে ফিরে আসেন। এইসময় তিনি শটীমাতা ও 
: অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া এই প্রথম তিনি রূপ 
: ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। কয়েক মাস পরে ১৪৩৬ 
: শকান্দে ঝারিখণ্ডের বনপথ ধরে পুনরায় তিনি বৃন্দাবনের 
: উদ্দেশে যাত্রা করেন। 
: কাটিয়েছিলেন তার প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের সঙ্গে। কাশী 
; থেকে আসেন প্রয়াগ। সেখান থেকে মথুরা ও বৃন্দাবন। 


: সেইসময় ব্রজমগুলে ঘুরে ঘুরে মহাপ্রভু অনেক লুপ্ত তীর্থ ; 


? আসেন রূপ ও সনাতনের ওপর । সন্ন্যাসগ্রহণের পর 
; তীর্ঘভ্রমণ, শিক্ষাগ্রহণ ও দান, তীর্থ উদ্ধার ও স্থাপনে 


? আঠার বছর নীলাচল পরিত্যাগ করে আর কোথাও যাননি। 
; নীলাচলে অবস্থানকালে অনুজোপম ভক্ত গদাধর পণ্ডিত 


: থেকে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি প্রমুখ ভক্তগণ রথযাত্রার 
: সময় নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতেন। 
; শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে ঈশ্বরবিরহ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে 


1 থাকে। শেষের কয়েক বছর কৃষ্ণ-বিরহে তার দিব্যোম্মাদ: 
; শিক্ষার্টক'-এর সপ্তম গ্লোকে মর্মম্পর্শিভাবে বর্ণিত: 


“যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে।” 


; __নিমেষ হয়েছে যুগের ন্যায় দীর্ঘ, চক্ষুদ্য শ্রাবণ গগনের: 
; মতো বর্ষণ করছে। গোবিন্দবিরহে আমার সমস্ত জগৎ শূন্য: 
? হয়ে গেছে। 
: তিরোভাব ঘটে। কিন্তু তার তিরোধান চির-রহস্যে আবৃত : 
; হয়ে আছে। তাই মহাপ্রভুর ভগবৎপ্রেম যেমন গত পাঁচ; 
: রামানন্দ অতঃপর মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের আশায় কর্মত্যাগ : 


১৪৫৫ শকাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মহাপ্রভুর: 





গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে নিমাই ঈশ্বর পুরীর কাছে: 


 প্রেমধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। নবদ্ীপে ফিরে এলে নদীয়াবাসী; 
! সবিস্ময়ে দেখল, পণ্ডিত-শিরোমণি নিমাই ভগবৎ-প্রেমিক : 
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্তবগণ দুইখানি মহা- : 


শ্রীগৌরাঙ্গে পরিণত। লোকে তার মুখে শুনল, সকল; 


; মানুষের হৃদয়ে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষে মানুষে কোন; 
: ভেদ নেই। মানুষের একমাত্র পরিচয়-_সে মানুষ। তিনি: 
: বললেনঃ “চগ্ালোহপি ছ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।” ; 
: মানুষ হরিভক্তিপরায়ণ হলেই তার মানবতা সার্থকতা লাভ: 
 করে। ভগবংপ্রেমিক নিমাইয়ের মুখে মানুষের জয়গান শুনে: 
; সমাজে অবহেলিত মানুষ যেন নিজের নতুন এক পরিচয়; 
; লাভ করল। ৃ 
পথে কাশীতে দিনকয়েক : 


ধর্মপ্রচারক বলতে সাধারণত যা বোঝায়, শ্রীচৈতন্য তা: 


: ছিলেন না। তিনি নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করেননি। কোন: 
: ধর্মশ্রস্থ রচনা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি তিনি।; 


“অন্তরে সমুদিত তত্ব তাহার দেহে বাক্যে আচরণে যে: 


; লক্ষ লক্ষ গ্রছ অপেক্ষা মূল্যবান ছিল। বুদ্ধ বা ক্রাইস্ট গ্রন্থ: 
? রচনা করেন নাই। মহাপুরুষদের জীবনসূত্র, শিষ্যগণ এ: 
: মহাপ্রভুর ছয়টি বছর অতিবাহিত হয়। নরদেহে তিনি বাকি : 
: কোন দান নাই, ভক্তগণই উহা গড়িয়া তুলিয়াছেন__এই: 
ৃ ; ভাবের কোন মূল্য নাই।'” নর 
: এবং ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। আর" গৌড় : 
: নিমাই তার গৌর অঙ্গে অরুণ বর্ণের বসন ধারণ করলেন।: 
: তখন থেকেই শ্রীচৈতন্য দেহ-মনে যেন শ্রীরাধায় পরিণত: 
; হলেন। আরো পরে- মহাপ্রভুর নরদেহের শেষ আঠার : 


সুত্রেরই ভাষ্যকার। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মে মহাপ্রভুর: 


জাহ্বী-তীরবর্তী কণ্টকনগরে সন্নযাসদীক্ষা গ্রহণের রী 


২ বৈষ্ণব পদাবলী-_অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমুখ সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ সং 


£ বছর প্রেমোন্মাদিনী রাধার ন্যায় প্রেমোন্মাদ দশায় : 
; কাটিয়েছেন। 

; মহাপ্রভু ছিলেন মধুর রসের সাধক। কৃষ্ণ তার কান্ত, : 
; আর তিনি কাস্তা। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রেমের। 


ঈশ্বরপ্রেম। কোন পার্থিব বস্তু বা বিষয়ে তার কামনা নেই। 
£তিনি তাই বৈরাগ্যপথের পথিক। বেদ-পুরাণাদিতে 
! দেবতাদের নিকট কেবল “দাও দাও+-এর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। 
: ''ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
; মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।” 


: -_হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার নিকট ধন, জন, সুন্দরী 
: নারী বা কবি-প্রতিভা কামনা করি না। জন্মে জন্মে তোমাতে 
: যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 

? দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাত্রা করে গোদাবরীতীরে 
: শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন 


তার সঙ্গে রায় রামানন্দের বৈষ্বদের সাধ্যসাধন তত্ব : 
প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেখানেই সর্বপ্রথম : 
? গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের প্রধান তত্বগুলি একাস্ত নিভৃতে ; 
£ আলোচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পরে জীব গোস্বামী, : 
: গোপাল ভট্ট এবং অন্যান্য সুপগ্ডিত গোস্বামীরা বৃন্দাবনে : 
? আসেন। এই সর্বত্যাগী মনীষী বৈষ্ঞবগণ ধীরে ধীরে নানা ; 


তত্বে সমৃদ্ধ করেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মকে। সনাতন ও 


: দিয়েছিলেন। জীব গোস্বামী অবশ্য ষড়ু গোস্বামীর অন্যতম 


? ছিল। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের ওপর দক্ষিণী প্রভাব 
; অতি সুস্পষ্ট। 
; মহাপ্রভুর বৈরাগ্যধর্মের গভীরতায় প্রবেশ করতে অসমর্থ 


প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত মহাপ্রভূর “শিক্ষার্টক'-এর 

; “ভণাদপি সুনীচেন' প্লোকটির অনুবাদের উল্লেখ করা যায়_ 

1. “বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়। 

শুকাইয়া মৈলে কারেও পানী না মাগয়।।” 
(চৈতন্যচরিতামৃত, অস্ত খণ্ড, ২০শ পরিচ্ছেদ) 

1 মহাপ্রভুর এই ধর্ম নিবীর্যের আলস্য নয়। স্বামী 

টির 


হজ 


ৃ : মার।” 
: রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের দার্শনিক মতগুলি তাদের গ্রন্থে : 

: সংক্ষিপ্ত আকারে গড়ে তুলেছিলেন। জীব গোস্বামী তার 
: য্্সন্দর্ভ'-এ সেই সংক্ষিপ্ত মতগুলির বিস্তৃত রূপ : 


? এই সমুন্নতশির বীরসন্ন্যাসী দেশে বিদেশে কতবার খান্যা-] 


ভাবে মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু কখনো সামান্য উদর-: 


: পূর্তির জন্য হাত পাতেননি কারো কাছে। তার কাছে উদর-: 


পূর্তি তুচ্ছ ছিল। কারণ, কৃপান্ন অপেক্ষা শির অনেক উঁচু। ৃ 


স্বামীজী যে শ্রীচৈতন্যের ভাবের অনুসারী ছিলেন, অন্য: 


: একটি প্রসঙ্গেও তা দেখা যায়। মহাপ্রভু ঈশ্বরের নিকট: 
; পার্থিব কোন সম্পদ কামনা করেননি। কামনা করেছেন-__: 
: “ভবতান্তক্তিরহৈতুকী তয়” । : 


অনেকে 'এক গালে চড় মারলে অন্য গালটি পেতে দাও; 


নীতির প্রতিফলন মহাপ্রভুর ধর্মের মধ্য দেখাতে চেয়েছেন; 
; কিন্তু মহাপ্রভু ছিলেন এই নীতির ঠিক বিপরীত। তার প্রকৃষ্ট: 
(শিক্ষার্টক, ৪) : 


? তার গণ-অভিযান। তার আহবানে আপামর জনসাধারণ : 
? নগরের পথে পথে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য সহকারে : 
? উচ্চৈস্বরে 


শুরু করে। তাই শুনে অসহিষুও: 


“যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে। 
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।” 
(শরন্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৩শ অধ্যায়): 
তখন-__ 
“কীর্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বস্তর। ৃ 
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্তিধর।।” 
নিমাইয়ের আদেশে-_“অনস্ত অর্বদ লোক বোলে কাজী: 


“শুনিয়া কম্পিত কাজী গণ-সহ ধায়। 
সর্প ভয়ে যেন তেক ইন্দর পলায়।।” ৃ 


ৃ ; ভেঙে দিয়েছে, ফুল-ফলের উদ্যান তছনছ করেছে। অবশেষে-__: 
; আত্মলোপী গোপাল ভট্টরের কাছে বহু তথ্য সংগ্রহ : 
' করেছিলেন। গোপাল ভষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব হলেও দক্ষিণ ; 
ভারতীয় ছিলেন। তাছাড়া মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে : 
; মহামূল্যবান বৈষ্ব গ্রন্থদুটি ব্রেক্ষসংহিতা-ও কর্ণামৃত) সংগ্রহ ; 
? করেছিলেন। এইগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ঞবতত্বের ভিত্তিস্বরূপ ; 


“ভাঙিলেন সব যত বাহিরের ঘর। 


সর্ববাড়ি বেটি অগ্নি দেহ চারিভিতে।'. (৫): 
অবশ্য “সর্বগণ”কে পুড়িয়ে মারেননি তিনি। “সর্বলোক-: 


ৃ রায়” “সর্ব-দাসের বচনে” ক্রোধ সংবরণ করেছিলেন। 


নবহীপের ভ্ীটৈতন্যের কাজীয় অন্যায়ের প্রতিরোধে এই 


ৃ ? অভিযান ছিল অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম: 
অনেকে এই ধর্মকে ভিক্ষুকের আলস্য আখ্যা দিয়েছেন। এই ; 
? আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করেছিলেন এবং ভারতের সনাতন; 
: সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। £ 


গণ-অভ্যুতান। নীলাচলের মহাপ্রভু সমগ্র ভারতের; 


রাধা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়- 


: শত; তারা স্বরাপত অভিন্ন হয়েও পৃথিবীতে ভিন্ন দেহে: 
? আবির্ভূত হয়েছিলেন। অধুনা আবার সেই দুই এঁক্য লাভ 
? করেছে; রাধা-ভাবদযতিসম্বলিত চৈতনাখ্য 


 স্বরাপকে আমরা প্রণাম করি। 


সেই প্রকট কৃষ- 








' কাছে? “সম্নাপি ভিম্নাপি অভিন্নাপি।” আমি কি আছি? তুমি 
কি আছ? জগৎ কি আছে? এ কি স্বপ্ন? 

1 এসব আলোচনা কেন? দেখছি তো, রোজই দেখছি। দিন 
? আসে, দিন যায়। কত মানুষ, ব্যস্ততা, ছদ্ঘ, কোলাহল, 
: অভাব, অভিযোগ, গঞ্জনা, বঞ্চনা, শোষণ, শাসন, জন্ম, 
: মৃত্যু। এরই মাঝে আমি। আমার অবস্থান, আমার প্রস্থান। 
: এই দর্শন থেকে হঠাৎ যখন প্রশ্ন বেরোয়-_কেন? কি কারণে 
; এই খেলা? যা থাকবে না, যা আমার সঙ্গে যাবে না, আমার 
: অস্তিত্বের সঙ্গে যা মুছে যাবে, তার জন্য কেন এইসব 
' যাবতীয় প্রয়াস? কেন ধরতে ছুটি, কেন আঁকড়ে ধরি, কেন 
; আত্মসাৎ করি? কেন লোভ আসে, ঈর্ষা হয়? কেন মানুষ 
; অপহরণ করে, খুন করে? আত্মহননই বা কাকে বলে? 
£ কেউ একজন মানুষকে ভাবায়, তাই সে ভাবে। কেউ 
; একজন মানুষকে দেখায়, যাদুকরের ভেলকি, তারপর প্রশ্ন 
' তোলে--_কি দেখলে? কি শিখলে? বস্তু কিছু খুঁজে পেলে, না 
: সবই অবস্ত? এই প্রশ্নকে সবাই ধরে রাখতে পারে না। 
: কর্মের শ্রোতে প্রশ্ম ভেসে যায়। নিজেকে চিনতে চিনতে আর 
চেনা হয় না। হারিয়ে যাই। প্রবল স্রোতে খড়কুটো, 


হবে, তখনি তুমি জানতে পারবে-_“তত্মসি'। 


1 জ্ঞান বুঝতে চাও? আমি জানি। তুমি কি জান? তুমি : 
1 পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে তো পৃথক পৃথক দেখছ। এটা : 
; 'আমি'্টাকে কে চেনাল? শরীরের ভিতর থেকে হাদয় হেঁবে,: 
; বলেনি, ফুসফুস বলেনি, যকৃৎ বলেনি। কে বলেছে, কোন্‌: 
; সে অন্তরঙ্গ জন? সবাই বলছে “আমি'। একই বোধের: 


; একরকম, ওটা একরকম। এটা গরু, ওটা হাতি। শব্দও ভিন্ন 
1 ভিন্ন। হাঁসের প্যাক প্টাক। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। এইবার 
! একটু সাবধানে বুঝতে হবে। তোমার জানা হলো তোমার 


: জ্রান। পৃথক বস্তু, শব্দ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু তোমার এই : 
1 লেজ, আমার থাবা! কুকুর বিপদ দেখলে পালায়। তার এই: 


জান এল কোথা থেকে! জানার শক্তিটা পেলে কোথা থেকে 
শা 


কাকে বলে! কোথায় আছে আত্মা? : 
? অথবা পরিমণ্ডলে। দূরে? অথবা : 


টুল দৃশ্যবোধ এল কোথা থেকে? এই জ্ঞানের জ্ঞান, ; 
; মহাজ্ঞানের খবর রাখ কি? শব্দজ্ঞান, স্পর্শভ্ঞান__এই: 
; শব্দগুলি থেকে বিশেষণ বা উপাধি শব্দ আর স্পর্শ: 
: সরিয়ে নিলে পড়ে থাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান, মূল জ্ঞান। : 


“শাবস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্রযাৎ জাগরে পৃথক্‌। 
ততো বিভক্তা তৎসম্থিদৈকরপ্যান্ন ভিদ্যতে।।” 
(পঞ্চদশী, ৩): 


জেগে আছি যখন-_“জাগরে' (জাগ্রত অবস্থায়), তখন: 


! শব্দ, স্পর্শ, দর্শনে কতরকম বস্তুর অস্তিত্ব। স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-: 
; বৈচিত্রযহেতু-_বৈচিত্র্যাৎ'। আম থেকে জাম ভিন্ন, কাঠাল : 
? কাঠালের মতো। কিন্তু 'তৎসদ্বিদৈকরাপ্যান্ন ভিদ্যতে?।; 
; বিভিন্ন বিচিত্র পদার্থকে চিনে নিতে সাহায্য করে যে-জ্ঞান, : 
; তা ভিন্ন নয়। অটুট জ্ঞান। নলেজ সুপ্রিম। জ্ঞানে এই: 
৮৩ জামের জ্ঞান। যেমন- সূর্য।! 
টিসু সূ যেমন 
£ আকাশ। ঘটাকাশ, পটাকাশ। একই আকাশ সরোবরে স্নানে: 
: কোথাও একটু জল জমে থাকলে কাচের মতো আটকে: 
: থাকে। 
: আমাদের জলপূর্ণ দশটি ঘট। এক-একটি ঘট একটি করে: 
; প্রতিবিষ্বিত সূর্য। এক-একটা করে ঘট ভেঙে দাও। ঘটও 
; নেই, প্রতিবিস্থিত সূর্যও নেই। ভাঙতে ভাঙতে শেষ ঘট।: 
: একটি ঘট, সেই ঘটে একটি বিশ্ব সূর্য। এইবার সেই ঘটটি: 
£ ডেঙে দাও। কি রইল? সকলেই বল ূ 
; শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কি রইল কে জানে! 

? কচুরিপানা সব যেমন ভেসে চলে যায় সেইরকম মানুষও ; 
: ভেসে যায়। মানুষ ভাসে না, তার ওপর দিয়ে কাল ভেসে : 
? যায়! তার ভিতর থেকে তার সময়টুকু বের করে নিয়ে যায়। : 
; সবটা বেরিয়ে গেলে তার বাঁচাটা থেমে যায়। বাঁচা শেষ ; 
; হওয়াকেই আমরা “মৃত্যু' বলি। অনেক দিনের অনেক মানুষ : 
' নির্জন অবসরে মাঝে মাঝে এই প্রশ্থ নাড়াচাড়া করেছে-_ ; 
; বাঁচা শেষ হলেই কি বাঁচা শেষ হয়ে যায়? জীব, জীবন ও : 
: বিনাশ-_এ কি ভ্রম! যে-মুহূর্তে একজনের মধ্যে এই প্রশ্ন : 
: এল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলা হলো-_তুমি মানুষ, কিন্ত তুমি ; 
; জিজ্ঞাস । তোমার মধ্যে জানার ইচ্ছা এসেছে। এই প্রশ্নের : 


হয়-_গাছপালা, ঘরদোর, 


উপমা-_-আকাশে একটি সূর্য। আর; 


রবীন্দ্রনাথের 'বেলা শেষে'র সেই বিখ্যাত কবিতা, সেই! 


জি জামার : েক্টাকে 'তানি' কাছি। আমার? 


প্রকাশ শরীরে, শরীরে। কুকুর কি “আমি' বলে? আমার: 


২০০০৯ 


শ ১০৩তম (১০৩তম বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা] সংখ্যা [00000 আধা ১৪০৮৭ জুন ২০৩১ | ১৪০৮ [00000 আধা ১৪০৮৭ জুন ২০৩১ | ২০০১ টি 
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 সচেতন। আরো ইতরতর প্রাণী ক্ষুধা দিয়ে তার অস্তিত্ব টের : 
; পায়। মিথুনেচ্ছায় সে বুঝতে পারে তার নিজস্ব অস্তিত্ব। : 
: ? 18০5. [75 617088170 06811) 17000 (156 ৬/0110.” 
? বেঁচে থেকে যাঁরা জীবনের অর্থ খুঁজে 
? জানেন আমরা আদমের কাছে কৃতজ্ঞতার ধণে কতটা খণী।: 
1 মানবজাতির প্রথম সবচেয়ে উপকারী বন্ধু হলেন আদম।! 
; এই পৃথিবীতে তিনিই প্রথম মৃত্যু এনেছিলেন। 
! চটি। তিনটে “খাবি', তিন টোক বায়ু উগরে দিয়ে-_ ; অনুভূতিসম্পন্ন 

! প্রথম মৃত্যুটিকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন। উইলিয়াম ঝালিট 
? বললেন £ “0 01915 071 10 6 83 ৮/৩ %/৩1৩ 1১৩101৩ : 
; ৮5 51৩ 0017. মৃত্যু 


শ্রেষ্ঠ চেতক হলো মৃত্যু। মৃত্যু তেড়ে আসছে জীবন 
: বোঝাতে। বেহুশ জীবের হুশ হয় যখন মৃত্যু এসে চুলের ঝুঁটি 
 ধরে। তখনি সে থমকে দাঁড়ায় থাকা আর না থাকার 
? বিভাজনে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে প্রায় নিবু নিবু 
; চোখে-_এঁ আমার সংসার, পুত্র, কলত্র, খাট, বিছানা, চশমা, 


1 কোথায়? কোথায় চললে বাছা! কেউ জানে না। সমাধানহীন 
? রহস্য এক। রবীন্দ্রনাথ তার অনুভবে জীবন শেষের একটি 
; সুন্দর কবিতায় যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তা হলো-_ 
1 “ফুলদানি হতে একে একে 

আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে। 


ফুলের জগতে 

মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি। 

শেষ-ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর। 
যে মাটির কাছে খণী 


আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল, 
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় মান অবশেষ! 


পূর্বাচলে অস্তাচলে 
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়-_ 
সমুজ্্বল গৌরবের প্রণতসুন্দর অবসান।” 


£ আছে--শেষের পর কোথায় আবার শুরু। 


ৃ সক্রেটিস দগাজ্ঞা শুনলেন। বিষের পাত্র প্রস্তুত। এখনি : 
? একজন তুলে ধরবেন ঠোটের কাছে। অবধারিত মৃত্যুর ; 
£ কোলে ঢলে পড়বেন দার্শনিক। তিনি শুধু একটি কথা : 


অনুবাদ-_ 
ৃ নৃণামেকো পয়সামর্ণব ইব।।” ৃ 
: __নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি হে শিব, 


; তুমিই সকল মানুষের একমাত্র গতি-_মুক্তিদাতা, মোক্ষদাতা।; 
? শীতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিদ্রোহীরা। : 


? বললেন £ “আমি যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে, আপনারা যান 
;£ সৈনিকরা রাইফেল তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। স্থান 
? রাশিয়া। ২২ ডিসেম্বর। বরফে ঢাকা প্রান্তরে সেই প্রবল 


: একটিমাত্র আদেশের অপেক্ষা। সেই সারিতে রয়েছেন 
1 এত সহজে আমরা মরছি না।” হঠাৎ আদেশ এল, ওকে 


; পাঠিয়ে দাও সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। 
1 মৃত্যু সম্বন্ধে মার্ক টোয়েনের মন্তব্য ভারী সুন্দর-_ 


£ পঞ্চদশীর (২1৫০) কথায়-_ 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডস্টয়েভস্কি। সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। অনেকে : “নাসদাসীমো 

প্রলাপ বকছেন। ডস্টয়েভস্কি নির্ভয়ে বললেন ঃ “না না, ; : 
: _--সেই প্রলয়কালের অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বের এই জগৎ অসৎ: 
1 ছিল না বা সং-ও ছিল না, কিন্তু অন্ধকার অর্থাৎ মায়া ছিল।: 
ৃ ; জাগ্রত, ব্যক্ত মায়া থেকে চলেছি অব্যক্ত মায়ায়। 
£ “৬179০৬11185 11550 101 0100%1) 00 ঠ10 00 ৬101 £ 
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প্রথম মানব তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে: 


কি? না, জন্মের আগের অবস্থায় ; 
ফিরে যাওয়া। 
শ্রীরামকৃষ্জ আরো সহজ করে দিলেন-_খণ্ডের ঘর: 


1 থেকে অখণ্ডের ঘরে চলে যাওয়া। প্রান্তরে একটি ঘর। চার; 
; দেওয়াল ছাদ। বাইরে অনস্ত আকাশ, ভিতরে দেওয়াল-ঘেরা: 
; খাঁচার আকাশ। ঘরটা ভেঙে দাও। টুকরো আকাশ আকাশেই : 
; তার বিভাজন মিশিয়ে দিল। 


“অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। 
কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ।।” 
(পঞ্চদশী, ১।৩৩) 


; _কোষ অর্থাৎ খাপ। আমাদের শরীরে পাঁচটি কোষ-_: 
1 অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আত্মা; 
: এই পাঁচটি কোষের দ্বারা আবৃত । ভুলে গেছে নিজের স্বরূপ।: 
জম্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারেবারে আসা-যাওয়া। 
কী অপূর্ব! 'প্রণতসুন্দর অবসান'! মানুষের মধ্যে যিনি ; 
: ; সুইনবার্ন_ 
: সে যেন লুটিয়ে পড়া একটি নত্্ প্রণাম। এতে কোন বিশ্লেষণ : 
1 নেই। দর্শনাতীত কোন দর্শন নেই। কিন্তু একটি ইঙ্গিত : 


পশ্চিমের মননে কি পাওয়া যাচ্ছে? কবির কলমে__: 


৮18 5৬61) 1176 ৬/5211951 1161 
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প্রথম-দুটি পঙ্ক্তি যেন শিবমহিন্নস্তোত্রের সপ্তম শ্োকের; 


দ্বিতীয় অনুভবে- যাচ্ছ কোথায়? অনুভবের পারে। 


সদাসীতদানীং কিন্তভৃত্তমঃ। 
সদ্যোগাত্তমসঃ সত্বং ন স্বতত্তমিষেধনাৎ।।” 


জয় মা! 





রন নামে একজন শীখারীর জাতি। 





রিদ্র তাহাতে বৃদ্ধ গ্রামেতে বসতি ।। 
ব্যবসায় অল্স আয় কষ্টে গুজরান। 

কিন্তু তার গদাধরে ছিল বড় টান।।” 
[ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি) 


? করেছিলেন, চিনু শাখারী তাদের মধ্যেও অতি উচ্চাসনের 
? অধিকারী । তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা। শাখারী 
? বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও ভগবন্তক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণ 
: অপেক্ষা বড় ছিলেন। সাধন করতে করতে তার ভিতরে 
একসময়ে কিছু বিভূতি সিদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছিল! বালক 
: গদাধরের সঙ্গে এই সৌম্যমুর্তি পরম বৈষ্বের এক মধুর 
' সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। গদাধরকে দেব-অংশস্ভূত বলে তার 
£ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত ম্নেহও 
: করতেন। তাই কখনো কখনো গদাধরকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
তিনি আদর করতেন আর বলতেন £ “ওরে গদাই, তোকে 
: দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।”” প্রসঙ্গত, স্বামী সারদানন্দ 


: গদাধরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পৃজা করতেন। 
চিনু শীখারীর প্রকৃত নাম ছিল 'শ্রীনিবাস। সবাই তাকে 


রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে “চিনে 
? শ্যাকারী' বলে ডাকতেন। চিনূর আশ্রম ও একটি ছোট্ট 
; দোকান ছিল গদাধরের বাড়ির নিকটেই কিছুটা পূর্বদিকে। 


; দোকানে অল্প আয়। গদাধর যখনই দোকানে এসে বসতেন, ; 
 ইচ্ছা।” অতিথি নারায়ণ, তারা আম 
: যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরস্তন সুপ্রভাত। যেই : 
: একটু বাড়তি রোজগার হতো, তাই দিয়ে তিনি মিষ্টি কিনে : 
; শদাধরকে খাওয়াতেন। গদাধর 'খেতেন, আর চিনু চেয়ে : 
: দেখতেন। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সে-খেয়াল নেই। : 


? তখনি চিনুর মনে হতো, কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত 


? গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছিলেন চিনু! অক্ষয়কুমার 
: সেনের বর্ণনায়-_ 


না রহে গদাই যথা চিনু নাহি থাকে।।” ৫8): 
গদাধর কামারপুকুর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, খবর পৌঁছেছে: 


: চিনুর দোকানে। তাই পরিপাটি করে মালা গেঁথে, কৌচড়ে; 
: করে মিষ্টি নিয়ে এলেন তিনি। মাঠে ডেকে এনে পরিয়ে; 
; দিলেন মালা। গদাধর বলেন ৫ “কি যে কর তুমি, এখন কি: 
; যাত্রা হচ্ছে যে তুমি আমায় মালা পরাচ্ছ? তার চেয়ে মিষ্টির: 
; ঠোঙাটা দাও।” 
; নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন চিনু। জলে চোখ ভেসে; 
; মর্ত্যধামে তোমার কত লীলাখেলা হবে, কিছুই দেখতে পাব: 
? না। কদিন আর বাঁচবঃ তবু আজ যে আমাকে একটু ভাল: 
: করে চিনতে দিলে, আমার পারের কড়ি হয়ে রইল।”-_ 1 
নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় এবং মধুর প্রেমসম্বন্ধে স্বয়ং কৃতার্থ : 
; হয়েছিলেন, চিনু শীখারী সেই অগ্রণীবৃন্দের অন্যতম। আবার : 
; গৃহস্থ হয়ে যারা অমায়িকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ; 
: সরলতা প্রভৃতি সাধুজনোচিত গুণরাশি নিজ জীবনে প্রকাশ : 


“দিচ্ছি গো দিচ্ছি”__বলে মিষ্টিওলো! 


“আগত হয়েছে কাল জরাযুক্ত তনু। 
কত হবে লীলাখেলা দেখিতে না পেনু।। 
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অস্তরে। ৃ 
করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিস্করে।।” (এ): 
ভৈরবী ব্রাঙ্মণী ও হৃদয়ের সঙ্গে: 


 কামারপুকুরে ফিরলেন। ইতিপূর্বে প্রায় সাড়ে ছয়বছর; 
শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আগমন করেননি, সুতরাং চিনু: 
! প্রমুখ পরিচিত জনেরা তাকে দেখবার জন্য যেন উদ্‌প্রীব: 
: হয়েছিলেন, খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ভক্ত চিনুকে দেখে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার পরিবারবর্গের সকলে বিশেষ আনন্দিত: 
 হলেন। ভক্তিমতী ব্রাঙ্মণীও চিনুর বিশ্বাসভক্তি দর্শনে? 
: পরিতুষ্টা হলেন। মধ্যাহৃকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে : 
£ অতিবাহিত হলো এবং রঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হলে 
? চিনু প্রসাদ পেতে বসলেন। প্রসাদ পাওয়ার পর চিনু উচ্ছিষ্ট; 
পরিষ্কার করতে গেলে ব্রান্মাণী তাকে নিষেধ করলেন এবং : 
? বললেন £ “থাক, এ এঁটো আমি তুলব।” চিনু তা মানতে? 
? বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লেখ আছে, চিনু : 
তার আর হাত উঠল না। অগত্যা নিরন্ত হয়ে চিনু নিজ; 
: “চিনিবাস* বলে ডাকত এবং এ চিনিবাসেরই অপন্রংশ “চিনু' : 


মোটেই রাজি ছিলেন না, কিন্তু ব্রান্মণীর রূঢ় নিষেধের কাছে: 


'শীলাপ্রসঙগ-এ চিন শীখারীর অদ্ভুত শক্তির একটি গলপ 


£ আছে। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত কয়েকজন; 
 কামারপুকুরে চিনুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেন। তখন: 
: আমের সময় নয়, তারা কিন্তু তাদের চিনুদাদাকে বললেন £: 


“আমাদের আমের টক দিয়ে মৌরলামাছ খেতে বড়? 
দিয়ে টক 
কিছু আম এমন 


: নারায়ণ অতিথিরূপে এসে বলছেন, অসময়ে আম দিয়ে: 
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মু 

মাছের টক খাবেন। আমি বড় গরিব। দ্দীনহীন পথের ; 
কাঙাল। কেমন করে তাদের তুষ্ট করব? দেবতা কি দয়া ; 
£করবেন না?” তারপর আশ্চর্য কাণ্ড! সত্যিসত্যিই 
: গুটিকয়েক কাচা আম গাছ থেকে মাটিতে পড়ল। চিনু ; 
; আনন্দে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে তাই দিয়ে টক রধিয়ে 


1 ভগবৎ-ভক্ত তেঁহ প্রভুপদে মতি।।” (4) 
? জানা যায়, এ লোকগুলি চিনুর এই অদ্ভুত শক্তির কথা 
? পরে দক্ষিণেশ্বরে 
! তার উত্তরে বলেছিলেন ঃ “যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না 
করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন।” বলা বাহুল্য, 
? ভক্তিপথের সাধক চিনুর এই সিদ্ধাই শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ 
; করতেন না, তাই তিনি সিদ্ধাই থেকে বিরত হওয়ার জন্য 
£ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। 
ৃ পরিণত বয়সেও চিনুর সঙ্গে তার প্রেম- 


1 বহক্ষণ তার সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে কালযাপন করতেন। সরল 
: বিশ্বাসী চিনুর ভক্তি-ভালবাসার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং 
: অনেকের কাছে বলতেন। বলতেন £ “কি অবস্থা সব গেছে! 


? পড়তে যাই। তখন চিনে বললে, 'ওরে তোর এখন প্রথম 
: অনুরাগ তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে 
? যখন ধুলা উড়ে তখন আমগাহ তেঁতুলগাছ সব একবোধ 
হয়। এটা আমগাছ এটা ঠেঁতুলগাছ চেনা যায় না।'” 


: খাইয়ে দেবে?” (&, ৩য় ভাগ) 
£ চিনু শীখারী আনুমানিক বাঙলা ১২২৫-১২২৬ সালের 
1 কোন এক সময়ে, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পনের- 


? তার আর কেউ আপনজন ছিল না। তিনি সংসারের: 
; অসারতা বুঝে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেননি। চিনু সদ্গুরুর : 
? নদেপাড়ায় বৈষ্ঞবদের মঠের মোহস্ত এক পরমধার্মিক: 
; সর্তত্যাগী কৃষ্ণভক্তের সন্ধান পান এবং তার কাছে দীক্ষা: 
জানিয়েছিলেন এবং তিনি ? নিয়ে বৈষ্/বমন্ত্র গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি তার কন্যা: 
 প্রাণাস্ত ঘটে। সেই থেকে একমাত্র স্নেহের কন্যাকে নিজের: 
1 কাছে রেখে দেন। পরে ত্বাকেও দীক্ষিত করান। তার: 
? আশ্রমের ঈশানকোণে একটি গৃহে নিমকাঠে তৈরি মহাপ্রভু; 
! গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মূর্তি এবং মাটির সুন্দর রাধাকৃষ্ণের: 
চ ১৯৮ ৬-০০৭এবৃতা 
সম্পর্ক অটুট ছিল। সাধনার অস্তে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মাঝে ? দিয়ে আহার্য: 
; বন্ত বা অর্থ জমা করে রাখতেন না। কোনসময় কিছু জমা: 
? হলে তিনি তৎক্ষণাৎ হরিনাম-সঙ্কীর্তন করে সাধুসম্যাসী, 
: অনাথ-আতুরদের সেবাকার্য 
; অহিংসাধর্মপালনে চিনু এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীট-: 
: দেশে চিনে শ্যাকারী আর আর সমবয়সীদের বললাম, “ওরে ; পতঙ্গাদিকেও 
? তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল।' সকলের পায়ে ; ৃ 
? দীক্ষিত করান এবং সন্ন্যাস বা বৈষ্ঞবধর্মের নানা অনুষ্ঠান: 
; কাল আনুমানিক বাঙলা ১২৯৬-১২৯৮ সাল। মৃত্যুর পর; 
: [্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ) “ওদেশে যখন যেতুম, : 
: এরাপ ছেলেদের কারু কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম। চিনে 
'শ্যাকারী বলত, “উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন?' 
| কেমন করে দেবে, কেউ ভাজ-মেগো, কেউ অমুক-মেগো, কে ? ॥ নর 
: বিদ্যমান নেই। পূর্বে এই স্থানটি “বোষ্টমপাড়া' ছিল। এখন; 
র- : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৃ 


যোল বছর আগে কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি: 
পিতা গোপাল শীখারীর একমাত্র সম্ভান ছিলেন। চিনূর: 


; বযঃক্রম যখন চবিবশ-পচিশ বছর তখন তাদের একমাত্র; 


কন্যা বিলাসিনীকে রেখে তার পত্ী মারা যান। কন্যাটি ছাড়া: 






করে তা ব্যয় করে দিতেন।: 


কখনো কোন কারণে আঘাত করতেন না। ; 
শেষবয়সে চিনু বহু পাষণ্ড ব্যক্তিকে সৎপথে এনে: 


অনুষ্ঠান-সুচী শ্রোবণ ১৪০৮) 
(বিশুদ্ধ সিদ্ধাস্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 





এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের।-_সম্পাদক, "উদ্বোধন" 


হালিসহরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত কেদারনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের ডিটায় স্মৃতিফলক স্থাপন 


; শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী ভক্ত কেদারনাথ 
: চট্টোপাধ্যায় হালিসহরের চৌধুরীপাড়ার গোপাল চ্যাটার্জী 
? লেনের ঠিক উত্তরে বাস করতেন। বছর পঁচাত্তর আগেও 
? কেদারনাথের বিধবা কন্যা থাকমণি সেই বাড়িতে থাকতেন। 
; বর্তমানে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেদারনাথ ছিলেন 
; আপনভোলা মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসান্নিধ্য লাভ করতে 
: 'দ্রীত্রীরামকৃষ্তকথামৃত” ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথি'তে বহুবার 
£তাদের কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। রামকৃষণ- 
' ভাবান্দোলনের ইতিহাসে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 


শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ নিশ্চয়ই ঘটেছিল হালিসহরে। কারণ, 
; পারেন? তাই আমার একান্ত আবেদন, 
: কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভিটায় 
' একটি স্মৃতিফলক বসানো হোক। ॥ 
এবিষয়ে 'উদ্বোধন” পত্রিকার মাধ্যমে [টি 
' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। | 

সাংস্কৃতিক সম্পাদক [জান ্দ 29 

হালিসহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ |: - -. সু 


1 ১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ 
কয়েক দিনের জন্য ওয়াশিংটনে 


? এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন তিনি কোথায়, কোন্‌ ! 
1 বাড়িতে ছিলেন তার হদিশ পাওয়া যায় না। পরে স্বামী ; 


; অভেদানন্দ একটি ক্ষুদ্র গৃহে বেদাস্ত সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। 
? পরবর্তী কালে ওয়াশিংটন সেন্টারের দায়িত্বে আসেন স্বামী : 
? পরমানন্দ, স্বামী সত্প্রকাশানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ প্রমুখ। : 
প্রতিবছরই বছ সাধু এখানে আসেন ও বক্তৃতা দেন। 

1 স্বামী বিবেকানন্দ তার গুরুভাইদের এখানে বেদাস্ত 






০৯৬৯৩ 


ই (িনিনিজিগিবাজিনিরিনারিনিড, 
জোর দিয়েছিলেন। এই কাজ করার জন্য তিনি গুরুভাই: 
স্বামী সারদানন্দকে ১৮৯৫ সালে এখানে ডেকে পাঠান।; 
; এবং রিজলী ম্যানরে বেদাস্ত সোসাইটি গড়ে ওঠে। এইসব: 
; সোসাইটির শতবর্ষ পালিত হচ্ছে একে একে। ৃ 


? ১৮৯৮ সালে স্বামী অভেদানন্দ বপন করে গিয়েছিলেন।; 
: তারপর থেকে গৃহী ভক্তরা ঘরে ঘরে পাঠচত্রু, বক্তৃতা: 
: বাল্টিমোর, গ্রেটার ওয়াশিংটনের গৃহী ভক্তবৃন্দের বাড়িতে ; 
; বাড়িতে চলতে থাকে। বেলুড় মঠ ও তার শাখাকেন্দ্র থেকে: 
; সাধুরা আমেরিকায় এলে গৃহী ভক্তদের আহানে তারা প্রতি; 
; বছর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মঠ ও মিশনের বর্তমান; 
: অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজও এখানে : 
; এসেছেন। কালক্রমে জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় একটা নিজন্ব: 
? হলঘর বা বেদাস্ত সেন্টার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।! 
: কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বিশ্বাস, : 


১৯৯৬ সালে আশীর্বাদে স্বামী: 


ৃ শ্রীশ্রীঠাকুরের ৃ 
? আত্মজ্ঞানানন্দজীর তত্বাবধানে একটা ছোট পুরনো বাড়ি-সহ: 





গ্রেটার ওয়াশিংটনে নবনির্মিত বেদাস্ত সেন্টার ৃ 
৫.৩ একর জমি বায়না করা হয়। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল: 
মাসে তা 'বেদাস্ত সেন্টার'-এর নামে ক্রয় করা হয় এবং এ 
সময়েই তা রামকৃষচ মঠ ও মিশনের অধীনে আসে।: 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা যে, এ সেন্টারের সাথে ১৯৯৬: 
£ সাল থেকেই আমার যোগাযোগ রয়েছে। ৃ 

১৬০ সপ গসিপ 


পদ ব্বদদ্া বাপ্পা দক ০১] 


. করেন। নিয়মিত পৃজা-পাঠ, ক্লাস, বক্তৃতা, কর্মযোগ শিক্ষা ও ; 
' ধ্যানধারণার বাইরে। জয় শুধু সৈন্যবলে নয়-_অর্থবলেও : 
? নয়__ আধ্যাত্মিকতা দিয়েও জয় করা যায় এবং তা হয়: 
? বেদাস্ত যা শিক্ষা দেয় তা অনুভব করবার। তাই তার শেষ: 
; নেই। নতুবা কত যুগ ধরে কত বিদেশীদের শাসন, কত: 
? বিধ্বংসী লুটতরাজের তলায় বেদাস্ত চাপা পড়ে যাওয়ার; 


: অন্যান্য সেবামূলক কাজ চলতে থাকে। এখানে একটা ছোট 
: পাঠাগার ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রও আছে। বর্তমানে হলিউড 
: কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দজী এই সেন্টারের প্রধান। এই 
? সেন্টারে ১৯৯৮ সালে প্রথম পটে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

? যে-জমি ১৯৯৭ সালে কেনা হয়েছিল, সেই জমিতে অতি 
দ্রুত মন্দির গড়ে ওঠে। আপাতত দেড়শ লোকের বসার : 
' জায়গা সমেত মন্দিরগৃহ, তৎসংলগ্ন সাধু ও 
; থাকার জন্য চারটি করে ঘর তৈরি 





| ৯ জুন ২০০০ শ্ররীত্রীঠাকুরের ছু; 
£ আরতি ও আরাত্রিক ভজন দিয়ে 
: অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯০১ সালে স্বামী 
: বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথমবার 
দুর্গাপূজার সময় বিশ্ববৃক্ষমূলে বসে 
? “গিরি গণেশ আমার শুভকারি' গানটি | 
: গেয়েছিলেন। এখানেও এ গানটি 
! দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
£ সমবেত কণ্ঠে “রামকৃষ্ণ শরণম্‌' 
; গানটি গাওয়া হয়। সেদিনের সান্ধ্য 


? করেন রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন চারজন 
? সাধু। এই মন্ত্রধবনির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে পবিত্রতা, পূর্ণতা ও 


' শাস্তির আশীর্বাদ যেন বর্ষিত হতে থাকে। রেভারেন্ড বারবারা ; 
? হেনরী বীশুশ্বীস্টের প্রার্থনা থেকে পাঠ করেন। তারপর পুণ্য 
: গঙ্গাবারি সিঞ্চিত করেন স্বামী স্মরণানন্দজী। সমবেত প্রায় : 
; ৩০০ ভক্ত জয়ধ্বনি দিতে দিতে সাধুদের অনুসরণ করে নতুন : 


£ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ৃ 
? ভাবধারা পনেরশ বছর স্থায়ী হবে। মাত্র একশ বছর অতিক্রান্ত : 


; বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা 
: সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ__এই তিনজনের সামনে। 
? আক ভোগের পর মন যখন শাস্তির তৃষণ্রয় আকুল হয়ে ওঠে, 
তখন মানুষ ছুটে আসে এই তিনজনের কাছে। গ্রেটার 
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লন পুতি, 


কথা। কত ধর্মই তো এভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে! বেদাস্তের ক্ষেত্রে: 
৮১০ 





ধুর বু 


ূ বারেক উর ৃ 
১০ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন মন্দিরের উদ্বোধন : 
: এসেছে। রাজ-আক্রোশ নয়, যুদ্ধভয় নয়, ধর্মাস্তকরণ নয়, ; 
; রক্তপাত নয়--জয় শুধু হাদয় দিয়ে, জয় জ্ঞান দিয়ে, জয় : 
; প্রেম দিয়ে, জয় বৈরাগ্য দিয়ে। : 


আজ এই আধ্যাত্মিকতার জয়ের ইতিহাস লেখার সময়: 


জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় মা সারদাদেবী! জয় স্বামীজী! 
তৃপ্তি শেঠ: 
কলকাতা-৭০০০৭৮ : 


প্রসঙ্গ “নিত্য প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ 


উদ্বোধন”এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত : 


: মনোজ্ঞ নিবন্ধটি পড়লাম। এ নিবন্ধে গান্ধীজী প্রসঙ্গে সাল-: 
তারিখের কিছু গরমিল চোখে পড়ল। “১৯১৪ শ্রীস্টাব্দ' নয়, : 
; ১৯১৫ শ্রীস্টাব্দ" পর্যস্ত গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন।: 
? ১৯১৫ শ্বীস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি স্থায়িভাবে ভারতবর্ষে: 
! ওয়াশিংটনে বেদাস্ত সোসাইটির নব রূপায়ণের পুণ্যলয়ে ; 
? করেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন যে কয়বার 


প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন অবস্থান: 





.? ভারতবর্ষে আসেন তা নওকালতি' করার জন্য নয়, : 
; ওয়াকিবহাল করতে । এইরকমই একবার কলকাতায় এসে 


: একবার কালীঘাটেও যান এবং বলিদানের রক্তশ্নোত তাঁকে 
: দারুণ আঘাত করে। 

£ উক্ত নিবন্ধে আরো একটি তথ্যভ্রাস্তি আছে বলে মনে 
' হয়। ১৯২৯ ্্রীস্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন 
? জওহরলাল নেহরু, যতদূর মনে হয় গান্ধীজী নন। 
! এঁতিহাসিক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব জওহরলালই উথাপন 


: করেন। 
রথিন মিত্র 


একটি জিজ্ঞাসা 


গত ২০ এপ্রিল ২০০১ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ; 


: 17170521) [1705-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, 
: যার শিরোনাম 8 ".০10া 21০০5 ্ী 
: ৬1৬০121081025 12108191798 নিস ২ 
: ৬1510 | লেখাটি গুয়াহাটী থেকে ০০৩৪ শু 
: লেখাটিতে দুটি তথা আমার [উর 
বিশেষ নজরে আসে। প্রথমটি |). বী এ 
 হলো- স্থানীয় রামকৃষ্ণ আম 1,318 
: করছে ১৭ এপ্রিল থেকে ১ মে |” পি 
: পর্য্ত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি |" | রি 
' বিবেকানন্দ ১৯০১ সালের ১৭ 

: এপ্রিল একটি চিঠি লিখেছিলেন শিবকাস্ত ও রান 
: পাণ্ডাকে তাদের আতিথেয়তার প্রশংসা করে। স্বামীজী 
: কামাখ্যা পাহাড়ে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন এবং এখান থেকে 


তিনি শিলং যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় তার : 


1 চিকিৎসা করেছিলেন হেনরী স্টেডম্যান কটন (যিনি কটন 
: কলেজের স্থাপয়িতা)। স্বামীজী মিস্টার কটনের তত্বাবধানেই ; 


; শিলঙে ছিলেন। স্বামীজী কামাধ্যা যান বাংলাদেশের উট্টগ্রাম : 
? থেকে ধুবড়ি হয়ে এবং ব্রক্মাপুত্রে দেশী নৌকায় ভ্রমণ করেন। : 
টা সন-তারিখ ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই। আমি : 


1 অন্য কোথাও এই বিষয়ে পড়িনি। কাজেই 'উদ্বোধন-: 


; সম্পাদকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি এই ব্যাপারে : 
; আলোকপাত করলে “উদ্বোধন'-এর পাঠক হিসাবে আমরা: 
উপকৃত হব। 
: তার কথায় £ “1 ৮9100 86181719119 1)0911) 01189 : 
£ 99 &]] 016 ৬৪ 01 0001. ] ৮/85 015907017150 ৪170 : 
: ১০ 1910০ 1010 01080 1010 5৬/৪17) 9/83 81105 08108119 : 
£170056, 1116 1]1 70 ০০10 1101 09 59017.” এছাড়া তিনি ; 


আশ্রম রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১ 


(১) স্বামী গল্ভীরানন্দ-কৃত “যুগনায়ক বিবেকানন্দ (৩য় 


£ খণ্ড) অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই, স্বামীজী ১৯০১ সালের ৫ 
; এপ্রিল বর্তমান বাংলাদেশের টট্টগ্রাম থেকে চন্দ্রনাথ দর্শনে 
; রওনা হন। সেখান থেকে তিনি অসমে যান এবং প্রায় একমাস 
; তিনি অসমের বিভিন্ন স্থান ঘুরে কামাখ্যা দর্শন করে শিলং হয়ে 
; ১২ মে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। এর মধ্যে ঠিক কোন্দিন 
: কবে কোথায় স্বামীজী কাটিয়েছেন তা জানা যায়নি। 


(২) আরো কিছু তথ্য আছে। এই সংখ্যার ৩৭৮ পৃষ্ঠায় 


ৃ 'আজ হতে শতবর্ষ আগে, দ্রষ্টব্য 
রাজা দীনের স্তর, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ৃ 


সম্পাদক, “উদ্বোধন 
বদুমতী-মার দুটি আলোকচিত্র 


উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যায় বসুমতী-মা 
সংক্রান্ত যে-তথ্য প্রাসঙ্গিকী'তে পরিবেশিত হয়েছে, তার 





উাজগচেিউন লতা 
ছে এট পরি আালোরচি হিল কি নানার! 
? যদি অনুগ্রহ করে ছাপেন তাহলে গত বৈশাখ সংখ্যায় 
প্রকাশিত বসুমতী-মায়ের জীবনচিত্রের সঙ্গে মনে মনে 
? ছবিদুটিকে বসিয়ে আমাদের মতো অনেকেই অত্যন্ত 
আনন্দিত হবেন, সে-কথা বলা বাহল্য। 


গোলক সেন 
জ্যাকেরিয়া স্্রীট 
কলকাতা-৭০০০৭৩ 





ছয়টি উপাদান (প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি 
, খনিজ লবণ ও জল)-এর মধ্যে জল একটি 





: এথেকে বোঝা যায়, কি বিশাল জলের প্রয়োজন আমাদের। 


1 আমরা যথেচ্ছ জল ব্যবহার করি-_অপচয় করি। শহরাঞ্চলে : 
: ইন্টিটিউট অফ হাইজিন আন্ড পাবলিক হেলথ, কলকাতার : 
; স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক 
: হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল : 
; স্টাডিজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সমস্ত গবেষণাগারে : 


রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়, পানীয় জলের কল থেকে অনবরত 
? জল পড়ছে। জল নেওয়ার পর যে কল বন্ধ করতে হবে এই 
? চেতনাটুকুও মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে। অথচ জলের চাহিদা 
! দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শুধু কলকাতার জন্য পলতা ও 


 গার্ডেনরীচ থেকে যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে আর 
; আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে। ৮টি জেলা হলো- মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ; 
; নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, হাওড়া ও: 
: হুগলী। এখানে মাটির নিচের ২০-৮০ মিটারের মধ্যে জলে: 
: আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতার বেহালা, গড়িয়া 
? ও রানীকুঠি অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় নলকৃগের জল 
: আর্সেনিক দুষিত মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে। 

? গতিতে নড়াচড়ার ফলে যেসব জায়গায় লোহা বেশি মাত্রায় ; 


 সম্কুলান হচ্ছে না; চাহিদা আরো বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
? মাটির তলার জলেরও প্রয়োজন বেড়ে চলেছে এবং তারই 
সঙ্গে আর্সেনিক দু ৯০,০৯০ ২ 





ডি, একটি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর নিজস্ব 


আছে, সেসব জায়গায় ভূ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাথর ও 
? বালির সঙ্ঘর্ষে ভূগর্ে আর্সেনিক জমা হয়। একে 
? 'জিওলজিক্যাল ডিপোজিশন' বা 'জিওকেমিক্যাল ডিপোজিশন' 
1 বলে। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভূগর্ভে আর্সেনিক আছে, 
£তা আগে কেউ জানত না। হয়তো অনেকেরই শরীরে 
1 আর্সেনিক দূষণ-ঘটিত রোগের লক্ষণ পাওয়া গিয়েছিল এবং 


প্রথম কারণ- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের 
: ব্যবহার বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, সবুজ বিপ্লব রূপায়িত করার জন্য 
 ক্ষুদ্রসেচের জন্যও ভূগর্ভস্থ জলের প্রচুর ব্যবহার বেড়েছে। 

1 যে-হারে আমরা ভূগর্ভের জল তুলছি, সে-হারে মাটির 
নিচে জল পূরণ হয় না। জল তোলার পর মাটির নিচে যে 


1 পূরণ হয় না। তাছাড়া এভাবে ওপর থেকে জল প্রবেশের ফলে ; 
? অনেক ধরনের ধাতব লবণ দ্রবীভূত হয়ে নিচের স্তরের জলে : 
? মিশে যায়। এভাবে জল নিচে নামার সময় জলের জীবাগুগুলি : 


; ভেমিজ জীবাণু-_5০ ১৪০০৪) বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অনেক : শরীরকোষের 


ধান উপাদান। জল ছাড়া জীবনধারণ করা অসম্ভব। খাদ্য : 
ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু জল ছাড়া : 
কয়েক দিনের বেশি বাঁচে না। একটি মানুষের প্রতিদিনের : 
১৮8 নি ৃ 
: দক্ষিণ চবিবশ পরগনার গঙ্গারামপুর গ্রামে। এনিয়ে এরপর; 


দুষিত করে ফেলে। আর্সেনিক এভাবে মিশে যায়। 


জলে আর্সেনিক মেশার দ্বিতীয় কারণ হলো-_কলকারখানা; | 


: থেকে বেরিয়ে আসা দূষিত পদার্থের সঙ্গে আর্সেনিকও নী বা; 
? ড্রেনে পড়ে শেষে ভূগর্ডস্থিত জলে মিশে যায়। গ্রামাঞ্চলে যেসব: 
1 নলকূপ তৈরি হয়, তার চারপাশ ঠিকমত সিমেন্ট দিয়ে না: 
? বাঁধানোর ফলে নলকৃপের গোড়াটি নড়বড়ে হয় এবং সেখান: 
? থেকে নোংরা জল বা বন্যার জল (আর্সেনিক মিশ্রিত): 
 নলকৃপের পাইপ বেয়ে মাটির নিচে জলে প্রবেশ করে জলকে 


দুষিত করে। তাই কাছেপিঠে কলকারখানা থাকলে এই দূষিত 
জল এভাবে নলকৃপের মাধ্যমে মাটির তলায় যেতে পারে। : 
পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে? : 
প্রথম আর্সেনিক দূষণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৮৩ সালে: 


প্রচুর আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়-_অল ইন্ডিয়া; 


পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, ৮টি জেলার ৬৮টি ব্লকের জলে: 


বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ড/0)-র মতে, আর্সেনিকের স্বাভাবিক: 


: মাত্রা ১০০ মিলিলিটার জলে ০.০১ মিলিগ্রাম থেকে ০.০৫: 
? মিলিগ্রাম। এর বেশি মাত্রায় আর্সেনিক থাকলে এবং সেই জল: 
? অধিক দিন ব্যবহার ও পান করলে আর্সেনিক দূষণের কবলে: 
? পড়তে হবে। প্রথমে চামড়ায় আর্সেনিক-জনিত কঠিন রোগ: 
ৃ কানা জাগিরকা 
ৃ ও মা হত 

; এখনো পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আগে রোগটির কারণ নির্ণয় করা ; 21 তে ২ 
যায়নি অথবা এর প্রকোপ হয়তো এত বেশি ছিল না। এর ; 
; পদার্থ। ভূগর্ভে আর্সেনিক অক্সাইড, হাইড্রো্সাইড 
? (০০1190010) হিসাবে থাকে। মাটির নিচে জলের স্তর কমে: 
? গেলে এইসব যৌগ জলে দ্রবীভূত হয়ে জলের আর্সেনিক-মাত্রা 
: অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর্সেনিক প্রকৃতিতে অনেকরকম যৌগ: 
ৃ ; অবস্থায় থাকতে পারে। তবে প্রধানত এর দুটি যৌগ খুবই: 
: ফাকা জায়গার সৃষ্টি হয়, তাতে জল চুইয়ে পড়লেও তা সম্পূর্ণ 
? এবং অন্যটি অরগ্যানিক আর্সেনেট (1501616)। এর মধ্যে: 






আর্সেনিক এক একি রা জে অধাতব: 
প্রভৃতি যৌগ: 


ক্ষতিকারক- একটি ইন-অরগ্যানিক আর্সেনাইট (8150116) : 


আর্সেনাইট রাপটি মারাত্মক ক্ষতিকারক, বিশেষত জলে তার; 
ঘনত্বের জন্য। দেহ খুব তাড়াতাড়ি এটি গ্রহণ করে এবং: 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জমতে থাকায় কোবগুলি: 


জপ সখা বান্দা ____ মদদ ০০1 


ধীরে ধীরে মরে যায়। আর্সেনাইট যৌগ বা আর্সেনেট যৌগ ; 
; হিসাবে একইসঙ্গে থাকতে পারে অথবা আলাদা আলাদাভাবেও ; 


; থাকতে পারে। 
£ অনেকের ধারণা, খাদ্যের মধ্যে হয়তো আর্সেনিক থাকতে 
; পারে না, কিন্তু শাকসবজি চাষে ও গাছপালায় সেই একই 


? এব্যাপারে এখনো স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে গবেষণা 
; চলছে। উত্তরপাড়ার ঘেঁটুগাছিতে কিছু জমিতে আর্সেনিক 


; এবিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। কিন্তু এখনো কোন রিপোর্ট 





যন্ত্রটির নাম 'হাইড্রাইড জেনারেশন আ্যাটমিক অবজারভেশন 
; স্পেক্ট্রো ফোটমিটার*। এটি স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের 
; গবেষণাগারে রয়েছে। এই যন্ত্রে সাধারণত নখ ও চুল থেকে 
; সবচেয়ে তাড়াতাড়ি দূষণ ধরা পড়ে এবং কলকাতায় একমাত্র 
: এখানেই এই পরীক্ষাগুলি হয়। জলে আর্সেনিক আছে কিনা 
: পরীক্ষা করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে । 


: আক্রান্ত হলে প্রথমেই ধরা পড়ে হাত ও পায়ের নখ এবং 
: মাথার চুলের পরীক্ষায়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত 
: জল ব্যবহার করার পর রক্তাল্পতা, লিউকোপেনিয়া ইত্যাদি 
: রোগ দেখা দেয়। 

;£ শরীরে আর্সেনিক-জনিত যে-রোগ লক্ষিত হয়, 
? 'আর্সেনিকোসিস' (41501100915) বলে। পানীয় জলে ০.০১ 
: মিলিগ্রাম/ লিটার বা তার কম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, 
: কিন্তু এর বেশি পরিমাণে আর্সেনিকযুক্ত জল বহুদিন ধরে পান 
; ও ব্যবহার করলে আর্সেনিকোসিস রোগ দেখা দেয়। সাধারণত 
:১০ থেকে ১২ বছর একটানা আর্সেনিকযুক্ত জল পান ও 
; ব্যবহার করলে আর্সেনিক সংক্রমণের যে-লক্ষণগুলি প্রকাশ 
1 পায়, তা হলো-_ 

1 (১) সারা শরীরে কালো, সাদা বা বাদামী ছোট ছোট ছোপ 
; পড়ে। 

(২) হাত ও পায়ের চেটো পুরু হয়ে ফেটে যায়। 

£ (৩) এর সঙ্গে ঘন ঘন সর্দি, হজমের গণ্ডগোল, শারীরিক 
: দুর্বলতা এবং শরীর ক্রমশ রোগা হতে থাকে। 

(8) যকৃত ও শ্লীহা বড় হয় এবং পা ফুলে থাকে। 


(6) শরীরের কোন কোন জায়গায় উঁচু হয়ে ওঠে, একে : 


: হাইপার কেরোটোটিক নোডিউল' (7361 161010110 
? 10165) বলে। এটি বেশি হয় হাত ও পায়ের চেটোতে, পরে 
: সারা শরীরে হতে পারে। 

(৬) রক্তাল্সতা দেখা দেয়। 
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(৭) চোখে প্রায়ই জীবাণুসংক্রমণ হয়। 
(৮) চামড়ায় ক্যালার দেখা দিতে পারে। 
এইসব লক্ষণগুলি প্রকাশ হওয়ার পর আস্তে আস্তে রোগী : 


: গঙ্গু হয়ে পড়েও শরীরে প্রচগু যন্ত্রণা চুতে থাকে৷ আস্তে আস্তে ? 
: : রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। 
; সেচের জল লাগছে, গরুও একই জল খাচ্ছে। তাই দুধ ও ; 
1 খাদ্যের মধ্যে আর্সেনিক থাক! সম্ভব। খাদ্যের মাধ্যমে ; 






জন্য কোন ওষুধ এখনো; 


; আবিষ্কৃত হয়নি। শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা; 
: অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে রোগটি বাড়াবাড়ি: 
: আকার ধারণ না করে। র 
: পাওয়া গেছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরাও : 
? ইটা থেকে ৪টা অবধি আর্সেনিক ইউনিট খোলা হয়েছে।: 
? এখানে চিকিৎসকগণ এই রোগের চিকিৎসা ও উপদেশ দিয়ে: 
নয... শোর 


কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা: 


; অধীনে ছগলী জেলার অশোকনগর, বেড়ার্টাপা, বামনগ্রাম ও: 
: মালদহে আর্সেনিক-কবলিত রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। ; 
; এখানকার চিকিৎসকরা মনে করছেন, প্রথম অবস্থায় পাঠাতে ; 
; পারলে রোগীর ৮০ শতাংশ রোগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় : 
; নিরাময় করা যায়। এখানেও প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার ? 
£ বহির্বিভাগে চিকিৎসা চলছে। ও 
বৃন্ষ, যকৃৎ, শ্লীহাতে আর্সেনিক জমা হয়, কিন্তু শরীর ; ্‌ 
? থেকে একটি আর্সেনিক রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে।: 
; অন্যান্য কয়েকটি আর্সেনিক-কবলিত জায়গাতেও এই প্ল্যান্ট : 
? বসানোর চেষ্টা চলছে। আর্সেনিক-মিশ্রিত জল পরিশোধন করা : 
তাকে : জলের মধ্যে এটি দিলে এতে আর্সেনিক যোগ হয়ে; 
: আর্সেনিকের অবশেষ পড়ে। এতে আর্সেনিকমুক্ত জল পাওয়া ; 
? যায় ঠিকই, কিন্তু একে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কার্যকর করতে গেলে ; 
; যে বিশাল পরিমাণে অবশেষ পরিবেশে জমা হবে, ভবিষ্যতে; 
1 তার কি ব্যবস্থা করা হবে__-তার কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া! 
: যায়নি। অল্প পরিমাণ অবশেষ গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে পুড়িয়ে : 
? বিশাল পরিমাণে আর্সেনিক অবশেষ জমলে কি ক্ষতি হবে বা: 
? না হবে তা এখনো পরীক্ষাসাপেক্ষ। 


উত্তরপাড়ার ছেঁটুগাছিতে শিবপুর বি. ই, কলেজের পক্ষ: 


বৈজ্ঞানিকদের মতে, পরিবেশের ক্ষতি হবে না; কিন্তু : 


তাই আমাদের কর্তব্য, ষতটা স্ব ভৃগর্ডের জল তুলে! 


? ব্যবহার না করা এবং ভূপৃষ্ঠের জল (নদী বা পুকুর) কিভাবে ? 

? পরিশোধন করে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় তার দিকে : 
দৃষ্টি দেওয়া। কারণ, ভূপৃষ্ঠের জল আর্সেনিক-সুক্ত, যদি না সেই 
; জলে কলকারখানা থেকে কোন বর্জ্যপদার্থ এসে পড়ে। 


আর্সেনিক-কবলিত অঞ্চলে ভূগর্ভের জল রান্না বা পানীয়: 


: হিসাবে ব্যবহারের আগে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে: 
? দেখতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, এই মাত্রা ০.০১: 
? মিলিগ্রাম/লিটার-এর বেশি হলে সেই জল খাওয়া বা তার 
: সাহায্যে খাদ্য প্রস্তত করা একেবারেই বন্ধ করতে হবে। কিন্তু: 


 আর্সেনিক-কবলিত অঞ্চলে সরকার বিকল্প ব্যবস্থা না করা : 
পর্যন্ত পুকুরের জলই বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে। 


1 পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বড় পুকুরের জল ? € 
: বিশুদ্ধ করার কাজে পঞ্চায়েত বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ; টা ্‌ 
? অধ্যক্ষ ডঃ কে. জে. নাথ-এর মতে-_আর্সেনিক-যুক্ত জল: 
: প্রথমে ফটকিরি দিয়ে পরিশ্রন্ত করতে হবে। এতে অন্যান্য : 


: এগিয়ে আসা দরকার। পুকুরের জলে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে 
; বিশোধন করতে হবে এইভাবে-_ 


£ কে) প্রথমে ১ লিটার জলে ৪০ গ্রাম বা চা চামচের ৮ ; 
: চামচ ব্রিটিং পাউডার মেশাতে হবে। তারপর পরিষ্কার : 
জল পাওয়া যেতে পারে। 
: ঢেলে নিতে হবে। এটিকে ক্লোরিন সলিউশন বলে। সলিউশন : 
ৃ : একটি প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। এবিষয়ে নিচের ছবিটি দেখা; 
: থিতিয়ে নিয়ে ওপর থেকে জল ছেঁকে নিতে হবে। এইরাপে : ৃ 
: প্রতি লিটার জলে উপরি উক্ত ক্লোরিন সলিউশন লাগবে ৩০ 1 


? থিতিয়ে গেলে ওপরের জলীয় অংশটি আস্তে আস্তে অন্য পাত্রে 


? তৈরি করার পর তা বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না। জলকে 


: ফৌঁটা। গ্রামের মানুষকে এবিষয়ে সচেতন করতে হবে। 


?  ব্লিচিং পাউডারে অধিকাংশ জীবাণু ধ্বংস হলেও ভাইরাস : 
? হেপাটাইটিস-এও বেশ কিছু সিস্ট, ওভা ও স্পোর নষ্ট হয় না। ; 
: এর জন্য ডবল ডোজ ব্রিচিং পাউডার দিতে হয়। কিন্তু এতে : 
অসুবিধা আছে। বেশি পরিমাণে ব্লিটিং পাউডার দিলে শরীরের : 
: পক্ষে তা শুধু ক্ষতিকারকই নয়, ক্লোরিনের অত্যধিক গন্ধে ; 


: পানের অযোগ্য এবং অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। 


£ খে) দ্বিতীয় পদ্থা হলো-_জল ফুটিয়ে পান করা। মানুষকে : 
; ভালভাবে বোঝাতে হবে, কেন এবং কতক্ষণ ফোটাতে হবে। : 
পুকুরের জল বা যেকোন জল ছেঁকে পাঁচ মিনিট জেল ফুটতে : | 
আরম্ভ হওয়ার পর থেকে পাঁচ মিনিট) ফোটালেই তা পানীয় ; 
£জলে পরিণত হয়। এই পাঁচ মিনিটেই সবরকমের : 
; রোগ্জীবাণু-_সিস্ট, ওভা ও স্পোর-সহ ও অরগ্যানিক : 
ম্যাটার, পচা প্রোটিন ইত্যাদি যা জলে থাকে তা নষ্ট হয়ে যায় : 
: ও পানের উপযোগী জলে পরিণত হয়। ফোটানো জল অনেকে : 
' পান করতে চান না, কারণ ফোটানো জলের স্বাদ ও মিষ্টতা : 


; কমে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা জল ফুটিয়ে পাত্রের মুখ পরিষ্কার 
£ কাপড়ে ঢেকে সারা রাত রেখে দিলে পরের দিন জলের 


' একরাত্রি রেখে দিলেই অক্সিজেন জলের ভিতরে চলে যায় ও 
: তার স্বাদ আবার ফিরে আসে। 

1 বর্তমানে কলকাতায় নলকূপ বসানো আইনত বন্ধ করা 
; হয়েছে, কলকাতার আশপাশেও নলকূপ বসাতে হলে পরিবেশ 
; বিভাগের অনুমতি নিতে হয়। মাটির স্তর পরীক্ষা করে 
 গ্রামেগঞ্জে নলকৃপ বসানো যেতে পারে। কারণ, দেখা গেছে 
? একই গ্রামে একটি জায়গায় নলকৃপের জলে আর্সেনিক পাওয়া 
; গেছে, অন্য নলকৃপে পাওয়া যায়নি। তাই মাটির স্তর পরীক্ষা 
করা অত্যন্ত জরুরী। আর্সেনিক দূষণ যদি আরো বিস্তৃত 
! এলাকায় পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো 
8887765888885/8- 








পদার্থের সঙ্গে অনেক পরিমাণ আর্সেনিক থিতিয়ে নিচে জমে।; 
এরপর এই জল বালির মধ্য দিয়ে গেলে আরো কিছু পরিমাণে ; 
আর্সেনিক আটকে যায়। এভাবে ৭৫-৮০ ভাগ আর্সেনিক মুক্ত: 


বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে তা থেকে তৃপ্ত জলম্তর বৃদ্ধির 


মাটির নিচে কুয়ো করে তার মধ্যে বৃষ্টির অতিরিক্ত জল: 
প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। কুয়োর মতো এতে : 


? দেওয়ালে ঢাকা থাকবে না। তাই মাটি জল শুষে নেবে, ফলে: 
? মাটির তলার জলের স্তর বেড়ে যাবে। ও 
; জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, তাই বিশ্বাদ লাগে। : 





আর্সেনিক-দুষিত এলাকায় আর্সেনিক-মুক্ত জল পেতে হলে: 


? ভূগর্ভের জল তোলা বন্ধ করে ভূতলের জল ব্যবহার করতে; 
? হবে। তাই পুকুরগুলিকে সংস্কার করে দূষণমুক্ত করতে হবে।; 
; পুকুর বোজানো বন্ধ করতে হবে। এতে পরিবেশের ভারসাম্যও: 
? রক্ষা হবে। হয়তো আগামীদিনে এই জলই বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
: শুদ্ধ করে পান করতে হবে। এছাড়া যথেচ্ছ নলকৃপ বসিয়ে : 
? জল তোলা বন্ধ করতে হবে। দেখা দরকার, পুকুরের জলে যেন: 
; কোনমতেই কলকারখানার বিষাক্ত জল না এসে পড়ে।: 
? সর্বোপরি আর্সেনিক দুষণ সম্বন্ধে গণচেতনা বাড়াতে হবে।: 
: 'জলশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশের ভারসাম্য ও দূষণ, বন্যা? 
নলকূপের : নিয়ন্ত্রণ, নদী-পুকুর সংস্কার ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ : 





পৃষ্ঠা ঃ ২৬+২৩০ 
মূল্য ঃ৮০ টাকা 


ঘবী ভয়ের আগার। “জম্ম” মানে যাবতীয় যন্ত্রণার 
অভিজ্ঞতার পথ ধরে নিলয়। মানুষের 
? আসা, মানুষের যাওয়া। বহু রকমের বেঁচে থাকার 
? অভিজ্ঞতা । ভয়টা কোথায়! 






রা 
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতাস্তাভ্তয়মূ। 
: সর্ব বস্তু ভয়াম্িতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।।” 
__ভোগে রোগের ভয়। প্রতিষ্ঠায় পতনের ভয়। বিস্তে 
? রাজভয়। সম্মানে অপমানের ভয়। ক্ষমতায় শক্রুভয়। 
রূপে জরার ভয়। পাণ্ডিত্যে বিরোধভয়। সুনামে 
দুর্নামভয়। দেহে মৃত্যুভয়। সর্বত্র, সর্ববিষয়ে ভয়। 


যায়? ভয় থেকে মুক্তি! মহামানবেরা যুগে যুগে এসেছেন। 
(বহু সাধকের বহু সাধনার ধারায় প্রবাহিত হয়েছে 


প্রদান ও অভ্যাসে অভয়মন্ত্র প্রচারিত হয়েছে। অনস্ত 
? অনুসন্ধান। আসল বস্তুর সন্ধান কি মিলেছে? 
1 বড় কঠিন পথ-_এই বেদাস্তের পথ। জীব আমি। 


কথা। বিপরীতটাই যে সত্য। ক্ষুদ্র আমিটা ক্ষুদ্র নয়, 








| উইল পল জা মা 
? একটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিলাসমাত্র। 


ভোগ ছেড়ে যোগে আসবে মা তুমি? বেশ তোগেই! 


: থাক। ভোগবাদও তো বাদ। সে-পথেও গুরু পাবে। কর্মের; 
; পৃথিবী। শ্রম আর শ্রমিকের পৃথিবী। বিদেশী গুরু কিয়ার: 
 হার্ডি শিষ্যকে বলছেন £ উদরপূর্তিই পুরুতার্থ। অভয়ে 
? থাকতে হলে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ কর। উদরই তোমার শক্র।; 
? সেই শত্রুর বিনাশই তোমার সকল সংগ্রামের লক্ষ্য। ; 


আমাদের চার্কাকের কষ্স্বর দূর অতীত থেকে ভেসে; 


 এল_ শোন, শুধু অন্ন হলেই চলবে না, আরো বহু ক্ষুধা; 
; আছে। আহারে আরো বৈচিত্র্য চাই-_স্বাদু ও সুকোমল, ; 
? তৎসহ বনিতা, পরিপাটী শয্যা! চার্বাকীয় দর্শন হলো-_: 
; মৃত্যুই মোক্ষ, তার আগে যত পার সুখভোগ করে নাও।: 
: নীতিপালন! সে তোমার জন্য নয়। সেসব পরকে উপদেশ: 
: দেওয়ার জন্য উল্লেখ করবে। খণ করেও ঘৃত পান করবে।! 
? পারলে খণশোধ করবে, না পারলে মহাজনকে তামাদি: 
আইনের কুট সাহায্যে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে। 


া্বাক মানুষের সংস্কারে গ্রাহ্া হলেন না। বেশ মজার? 


£ কথা। অতি আধুনিক-__১০1এ। গবেষকরা বলতে 
? লাগলেন, চার্বাক কোন একজন খষি নন। একটি গোস্ঠী।: 
: এঁরা ভোগীদের বিদ্রুপ করেছেন। ব্যঙ্গ_58151 আসল; 
 কথা_ইহকালের মানুষ পরকালকে ভয় করতে বাধ্য; 
£ “ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিশ্তে নৃপালাস্তয়ম্‌। : 
; পরীক্ষা-নির্ভর সংশয়াতীত বিজ্ঞান মানুষকে খণ্ড সত্যের: 
? সন্ধান দিতে দিতে অজান্তেই বেদাস্তের “এক'-এর পাশে: 
দাঁড়িয়ে এক ঈশ্বরকেই দৃঢ় করেছে। “পৃথিবীর প্রত্যক্ষ; 
; স্ৈর্য যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণ হইল... আমরা বৈজ্ঞানিকের: 
? পদতলে বসিয়া আরো কত শত প্রত্যক্ষ অথচ ভ্রান্ত; 
; লইলাম।” প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবী চলছে__উত্তম। কিন্তু: 
অভয় কোথায়? কোন্‌ মন্ত্রে ভয় থেকে অভয়ে যাওয়া : 
? জানেন না। প্রতিক্ষণে, রতিমুহূর্তে জানাটা অজানা হয়ে! 
? যাচ্ছে। 

; মানবসভ্যতা। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শাস্্রজ্জানের আদান- ; 
1 গৌতম বুদ্ধ, হ্বীস্ট, শঙ্কর, রামানুজ, মহাপ্রভু, আরো 
: আরো। সংসারে থেকে নিত্যানন্দ লাভের পথ কেউ কি: 
ৃ : দেখাতে পেরেছেন! যোগে থাকতে হবে। মহর্ষি পতঞ্জলিকে : 
; জগত-প্রেক্ষিতে আমি বড় ক্ষুদ্ব। বেদাস্ত বলছেন-__সে কি: সঙ্গে 
; সাংখ্য মত? 


লাল রি ক্ম্ল 


ার্বাক যেমন বাস্তব বুদ্ধি দিতে চাইলেন, সেইরকম! 


-প্রমাণে শোধন করিয়া: 


প্রকৃতির অলঙ্্য নিয়মটি কি- বৈজ্ঞানিকরা আজও তা; 


বিহার বগাবরারতোর সারে ঝরে জীব অতরতরহী। 


সঙ্গে নিয়ে শুহাবামী হব কি কপিলের কাছে জানব কি! 


্ 
জি 


1 ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ; 


তার সহজ সাবলীল উত্তর বিধৃত হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থের : ৃ 
| প্রেমাভক্তি। যে-পথ দর্শন করিয়াছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ: 
? গোপীপ্রেম। বিচার, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগসমাধান__সব 
? আছে, সব থাক। প্রেম মিলাও ভগবান। রাধাপ্রেম। 


? “ভূমিকা"য় বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন £ “আকাশে 
: তারা জুলিয়া উঠে-_একটা তারা অকম্মাৎ জুলিয়া উঠে ও 
| কয়েকদিন মাত্র উজ্ছুলতা বিকিরণ করিয়া আবার নিবিয়া 


যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে ক্ষেত্রমোহনও সেইরূপ ! 
| তার একটিমাত্র বই। দীর্ঘকাল অমিত ছিল, সম্প্রতি প্রাচী: 
? পাবলিকেশন প্রকাশ করেছেন। কী উপকারই যে করলেন।; 
? ধন্য, ধন্য। মরুতে বৃষ্টিপাত। ৃ 


? অকম্মাৎ জুলিয়া উঠিয়া চমক জন্মাইয়াছিল।... পৃথিবীতে 
আনন্দ বরিষণ করিতে সে আসিয়াছিল।” 


এক ডাক্তারের ভ্রমণকাহিনী 


ক্ষেপা খোঁজে পরশপাথর 
অনিলকুমার ঘোষ 


প্রকাশক ঃ উৎপল ভ্টাচার্য 


কণা খে পণলপায় 
ৃ ৮৪১১৪ 


3 ,  কবিতীর্থ 
ৰা ছা: ৫০৩, কবিতীর্থ সরণি 
৭ কলকাতা-৭০০ ০২৩ 


পৃষ্ঠা ঃ ৮০ 
মূল্য ঃ ৫০ টাকা 


মা 





? আনন্দ! অভয় তো ভয়েতেই আছে। সব সম্প্রদায়, সব; 












রায়ের 
পরশপাথর' বইটি প্রধানত তার গবেষক: 
জীবনকালে ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা। বহু দেশ-বিদেশের 


ল্যাবরেটরি তিনি ঘুরেছেন শিক্ষার্থী হিসাবে বা কোন; 


বিদেশী সাস্থার 'ফেলোশিপ' নিয়ে। ভ্রমণকাহিনী ছাড়া! 
নবাগত বিদেশী কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা এতে; 
তাদের কাজে লাগতে পারে। ৃ 
লেখক নিজেকে 'ক্ষেপা” নামে পরিচিত করেছেন, কেন: 
গেঁর কথা অন্তর্ভুক্ত করা একটু অদ্ভুত লাগে।: 

বাঙলা বইয়ে এত ইংরেজী কথা বা অনুচ্ছেদ থাকাও 
অবাঞ্থনীয়। আশা করি, লেখক পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়ে; 
দৃষ্টি দেবেন। 0) ৃ 
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বিশেষ € 


৫ 


০ ০ 
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ৃ 
বাশকুঞ্ ম্ ও 


রামকুষ মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে নবনির্মিত সংগ্রহশালার উদ্বোধন 

1 বেলুড় মঠে গত ৭ মে ২০০১ বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে : 
টি 
; রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ একটি নবনির্মিত সংগ্রহশালা 
; দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সকাল সাড়ে আটটায় এ গৃহের 






; এখনো কিছু সামান্য কাজ বাকি আছে। শীঘ্রই তা সমাপ্ত হবে।: 
: পৃজনীয় সঙ্ছাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন £ বেলুড় মঠের পুণ্য প্রাঙ্গণে : 
1 এই সংগ্রহশালা স্বামী প্রভানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।: 
? এই পুণ্যদিনে এই সংগ্রহশালার শুভ দ্বারোদ্ঘাটন রামকৃষ্ণ; 
1 মিশনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। ভগবান: 
; এবং স্বামী বিবেকানন্দও সেইরকম ইতিহাস সৃষ্টি. করেছেন।: 
 প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনে এবং সনাতন বেদাস্তধর্মের প্রচারের : 


মাধ্যমে এই আন্দোলনের জয়যাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে এক: 
নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমার বিশ্বাস, এই সংগ্রহশালার : 


? পুণ্যস্পর্শে কেবল ভক্তবৃন্দই নয়, সকল মানুষের যথার্থ কল্যাণ: 
: ; সাধিত হবে। 
 দ্বারোদ্ঘাটনের পরে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র : 


এনে রন ও রদ চর নাত 





রি হন কাকে ই ্রী্ীমা ও স্বামীজীর 
সুসজ্জিত পট 


আলোকচিত্র £ দাসানুদাস সাহা 


উদ্বোধনের পর পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ মিউজিয়াম পরিদর্শন ৃ 


: জনসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ এবং : 


: আন্তর্জাতিক যাদুঘর কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ সরোজ 
? ঘোষ। আশীর্বাণী দান করেন পৃজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ। 


? অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ 

1 ডঃ সরোজ ঘোষ বলেনঃ ভারতবর্ষে এই ধরনের 
: সংগ্রহশালা বাস্তবিক অনন্য। সংগ্রহশালায় প্রথম থেকে শেষ 
; পর্যস্ত একটা ধারাবাহিকতা (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন 
? সম্পর্কিত) এই সংগ্রহশালায় রয়েছে। এই ধারাবাহিকতা 


স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ বহু মানুষের আর্থিক এবং 
প্রামাণ্য বস্তু (শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা প্রমুখের ব্যবহাত দ্রব্যাদি ও 


; ভাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। : 
? এই সংগ্রহশালাকে আমরা আরো দশটা সংগ্রহশালার মতো : 
ভাবি না। এটিকে আমরা পবিত্র মন্দির বলেই মনে করি। ; 


সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, কোষাধ্ক্ষ স্বামী: 


 প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ-সহ প্রায় একহাজার সন্ন্যাসী ও ভক্ত: 
? উপস্থিত ছিলেন। : 
 স্বাগত-ভাষণ দেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী ; 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠ ও মিশনের : 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
ম্যাঙ্গালোর আশ্রম (কর্ণটক) গত ২৬ মার্চ ২০০১: 
আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্যাপন করে। উৎসবটি: 


: উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ: 
: শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে তিনি; 
! নবনির্মিত একটি লাইব্রেরি বিল্ডিং ও একটি অডিটোরিয়ামে : 
? দ্বারোদ্ঘাটন করেন। 
: ভারতবর্ষে কোন যাদুঘর বা সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে না। : 
; স্বামীজীর শিলঙে শুভ পদার্পণের শতবর্ষপুর্তি উৎসব উদ্যাপন: 
? করে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সহ একটি জনসভার : 


 চিঠিপহথাদি) দানে এবং তাদের ও বহু সম্যাসী-রক্ষচারী ; আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও; 


শিলং আশ্রম (মেস্ালয়) গত ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০০১; 


: রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দতী: 
মহারাজ এবং তাষণ দেন মেঘালয় সরকারের শিক্ষান্্ী ট. 
এইচ. রঙ্গদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। 


ধৃল্দনন্দ__ বানা লগা 





চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (মেঘালয়) গত ৩০ 


: উৎসবের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
: ভক্তিমূলক সঙ্গীত, আবৃত্তি, বন্তৃতা ও জনসভা আয়োজিত হয়। 





রঞ্জন চ্যাটার্জী ও স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী 





চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুলের নবনির্মিত ভবন 


; উৎসবটির উদ্বোধন এবং জনসভায় সভাপতিত্ব ও আশ্রম 
: বিদ্যালয়ের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী স্মরণানন্দজী 


: সারদাগীঠের (বেলুড়) সম্পাদক স্বামী রমানন্দজী এবং মেঘালয় 
: সরকারের শিক্ষাবিভাগের কমিশনার রঞ্জন চ্যাটাজীঁ। এছাড়া 
: বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র বক্তৃতা দেয় এবং সঙ্গীত পরিবেশন 


; ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। 

ৃ :  কম্প্যাক্উ ডিক্কে মোল্টিমিডিয়া) 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা 

£ কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমের তত্বাবধানে স্বামী ; 
চিনি রিনার 


; এপ্রিল ২০০১ মেঘালয়ে স্বামীজীর শুভ পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি ; বার্কের £ 
? একটি সি. ডি. রম সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৯ মে; 
£ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমানব মুখোপাধ্যায় পার্ক স্ট্রীট অবস্থিত: 
: “মিউজিক ওয়ার্্-এ এই সি. ডি. রমের বিক্রয়ের সূচনা: 
? করেন। প্রখ্যাত লেখক “শংকর'-এর' পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে : 
: বক্তব্য রাখেন স্বামী বোধসারানন্দ এবং শ্রীমানব মুখোপাধ্যায়; 
| : এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দ উপস্থিত: 
: ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আর. পি. জি. পরিচালিত: 
? এগারটি “মিউজিক ওয়ার্ল্ড-এ এই সি. ডি. রম একই সঙ্গে: 
: পাওয়া যাচ্ছে। : 


'নিউ ডিস্কভারিজ' ছেয় খণ্ড)-সহ তিনশ ছবি সম্বলিত: 


সেবাব্রত 
কৃষি পাঠশালা 
সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (জেলা- মুর্শিদাবাদ, : 


ৃ পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে এবং ইউনাইটেড ফসফরাস লিমিটেডের : 
: ব্যবস্থাপনায় গত ৬ এপ্রিল ২০০১ পশ্চিমবঙ্গের নবম কৃষি: 


আয়োজিত হয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে। অত্যাধুনিক: 


; পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালন শিক্ষাই ছিল এই পাঠশালার 
: প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে ১২০ জন কৃষক পাঠশালায় নাম: 
: নথিভুক্ত করেছেন। এর অনুশীলন চলবে ৪ মাস ধরে। এই: 
ঘন: বিভাগের বিভিন্ন স্তরের আমলাগণ, ইউনাইটেড ফসফরাস: 
ঘী : কৃষক উপস্থিত ছিলেন। 


পরিচালকবৃদ্দ ও স্থানীয় প্রায় ২৫০: 


রীঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম (ঝাড়খণ্ড) 8: 


ৃ গত ৬ এপ্রিল ২০০১ ডুংরি গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে ১২টি: 
; সাইকেল রিক্সা বিতরণ করেন ঝাড়খণ্ড উচ্চ আদালতের প্রধান: 


পুরী মঠ (ওড়িশা) গত ৮-১০ এপ্রিল ২০০১ একটি: 


£ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৯৭ জনের; 
? চিকিৎসা করা হয় এবং ২১ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। 
: মহারাজ। জনসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন ; 
; একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৭৩: 
? জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ১০ জনের চোখে: 
 করে। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন : 
: চেরাপুঞ্জি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী। উৎসবে : 
; বহু ভক্ত, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীর সমাগম হয়। এই : 
' উপলক্ষ্যে আশ্রম পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত : 


পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৩ এপ্রিল ২০০১ 


'ইছাপুর মঠ (জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩ এপ্রিল: 
২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ? 
১৯ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। ৃ 

ত্রাণ 
গুজরাট খরাত্রাণ 
পোরবন্দর আশ্রম ভাদালা ও বাগাভাদর গ্রামে, ওয়াড়ি প্লট 


অঞ্চলে ও আশ্রমের মধ্যে কয়েকটি স্াকেন্্খুলেছে। এইসকল: 


? কেন্দ্রের মাধ্যমে খরাকবলিত ৫০০ পরিবারকে প্রত্যহ ৫০০: 
? লিটার সরবত বিতরণ করা হচ্ছে। 


পুনর্বাসন 
গুজরাট 


রাজকোট আশ্রম $ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের : 


পররবসনের জন্য ধানেতি গ্রামে ৮৮টি বাড়ির ভিতর ; 


স্থাপনের পর ১৮টি বাড়ির কাজ এগিয়ে চলেছে। 


পোরকন্দর আশ্রম ঃ ভারওয়াড়া গ্রামে পরিকল্পিত ৩০টি বাড়ির : 


মধ্যে 'নিজের বাড়ি নিজে কর ্রকল্ অনুযায়ী ৪১টি পরিবার : ৃ 
: নিজেদের জমিতে বাড়ি তৈরির কাজ করছে। এজন্য প্রত্যেক ; 84২ 
: পরিবারকে প্রাথমিকভাবে ১৫ ব্যাগ করে সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে। ; র মাধ্যমে ফলহারিপী কালীপুজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


লিমডি আশ্রম জাবি ও রামরাজপুর গ্রামে একটি করে : 


প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। 


ওড়িশা 


: কর্মচারী ও বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। 
ৃ দেহত্যাগ 


£_ গত ৫ মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী : 
: চিদ্ভাসানন্দজী (অনিল মহারাজ) প্রয়াণ করেন। মূলত কিডনি ; 
: বিকল হয়ে যাওয়ায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন গত জুলাই : | 
গাও ্রজেন 
; করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি এবং; 


: মন্ত্রশিষ্য অনিল মহারাজ ১৯৭৩ সালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
: মহারাজের কাছে সম্যাসদীক্ষা লাভ করেন। নেদারল্যান্ড 
(হল্যান্ড)-এর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ 
ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। 

গত ৬ মে ২০০১ স্থায়ী নিষ্ঠানন্দজী (মনোহর মহারাজ) 
৮৮ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। মস্তিষ্কের 'দুর্ঘটনা'জনিত কারণে তার 
জীবনাবসান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্্যাসী সন্তান মহাপুরুষ স্বামী 
শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মনোহর মহারাজ বাংলাদেশের 
ফরিদপুরে সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯৩৭ সালে। ১৯৫৫ সালে 
স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে তার সন্দ্যাসদীক্ষা হয়। বেলুড় 
মঠ সহ মোট ১১টি কেন্দ্রে তিনি কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। 
১৯৬৭-১৯৬৮ সালে ওড়িশা এবং রাঁচিতে ত্রাণকার্ষেও 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। 


করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। গত মার্চ মাসে পাটনার 
রাস্তায় একটি দুর্ঘটনায় আহত মহারাজকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি 
করা হয়। সবরকম সুচিকিৎসা স্তেও তার কিছু উন্নতি হয়নি। 
তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা এবং স্বামী 





সপ 
£ থেকে সঙ্গের সেবা করেছেন। 





ফলহারিণী কালীপৃজা £ গত ২২ মে ২০০১ মঙ্গলবার! 


জরীশ্রীমায়ের পট পরিবর্তনঃ গত ২৪ মে ২০০১1 
অভিষেক ও যোড়শোপচারে পূজা, হোমের 


ছে ই তি পিন 
?  বঞ্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বেলুড় মঠ গত : ডা / শা: 
১৭ এপ্রিল ২০০১ একটি অনুষ্ঠানে জগৎসিংপুর জেলার : 
: কানাগুলি গ্রামে নবনির্মিত ৭১টি বাড়ির স্বত্ব ক্ষতিত্রস্ত মানুষের : 
: হাতে তুলে দেয়। এছাড়া এদিন নবনির্মিত ঝ্ধা-প্রতিরোধক : | 
: আশ্রয়গৃহ-সহ একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছ্বারোদ্ঘাটন করেন : 
: ওড়িশার রাজ্যপাল এম. এম. রাজেন্দ্রন। জনসভায় সভাপতিত্ব : 
? করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। সভায় সাধু, ভক্ত, সরকারি ; | 





শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসব ঃ গত ২৬ মে ২০০১: 


£ শনিবার উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উপলক্ষ্যে: 
: ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন: 
? কালীবীর্তন ও ভজন পরিবেশন করেন যথাক্রমে আন্দুল: 
: কালীকীর্তন সমিতি ও বাণীকুমার চট্রোপাধ্যায়। এছাড়া সঞজিৎ: 
? আ্যান্ড পার্টির নাটক ও সতী কালচারাল আযসোসিয়েশনের : 
: যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দশহাজারেরও বেশি: 
: ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 

গত ২০ মে ২০০১ স্থায়ী চন্দ্রানন্দজী মহারাজ (অধ্যক্ষ, : 
পাটনা) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিংশ্বাস ত্যাগ : 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ ইংরেজী মাসের শেষ 
প্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা: 


করছেন স্বামী সর্বগানন্দজী এবং প্রথম শুক্রবার “ভক্তিপ্রসঙ্গে”: 
; ভাষণ দান করছেন স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী। এছাড়া প্রথম ও তৃতীয় : 
; রবিবার 'গীতা” এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার “কঠ উপনিষদ্‌,: 
; পাঠ ও ব্যাথা করছেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী: 
: বিনির্মলানন্দজী। 0 





1 তেজপুর, আসাম £ স্বামীজীর জন্মদিন ও জাতীয় যুবদিবস 
? উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ তেজপুর রামকৃষঃ 
; সেবাশ্রম তেজপুর কনকলতা সিভিল হাসপাতাল ও টি. বি. 
: হাসপাতালে ১৭৫ জন রোগীর মধ্যে ফল ও বিস্কুট বিতরণ 
: করে। ১৫ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে আশ্রমে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও জনসভার 
' আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০০ ভক্ত এদিন প্রসাদ গ্রহণ 


. করেন। ২০ জানুয়ারি প্রায় ১৩০ জন স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে : 


: খাতা-পে্সিল প্রভৃতি সামগ্রী বিতরণ করা হয়। 


1 বামুনমুড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা £ রামকৃষ্ণ মিশন ? শ্রীরামকৃষ্ণ 
£ নরনারী অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা-শেষে ভাষণ দান করেন : 
! অরুণাচলপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী ও সঙ্ঘের সভাপতি ওয়াংফা : 
: লোয়াং, সেন্ট জর্জ স্কুলের ফাদার নর্বেট প্রমুখ। 


: সেবাশ্রম গত ১৪ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দ 
: ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। বিভিন্ন অধিবেশনে 
স্বপন বসু তৃপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরঘ্বাজ, 


; অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ বিছুজ্জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর : 


সক রান 






বনগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা ঃ বনগ্রাম বিবেকানন্দ বুক: 


; সেন্টার গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মতিথি পালন: 
; করে। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র; 
? 'উদ্বোধন'-এর প্রচার ও গ্রাহকসুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।; 
: জনসভায় বনগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ: 
: বক্তব্য রাখেন। বাসুদেব সাধুখার পরিচালনায় প্রায় ৩০০ ভক্ত; 
? ও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকবৃন্দ দুপুরে খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ : 
; গ্রহণ করেন। : 


, কলকাতা-৭০০ ০৩১ ঃ ঢাকুরিয়া শীতলাতলা : 


: কালীবাড়ি উন্নয়ন সমিতি গত ১৬ জানুয়ারি ২০০১ স্বাম়ীজীর : 
? জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন: 
: করে। বিষয় ছিল-_-ম্বামীজীর বাণী ও আদর্শ, দেশের বর্তমান: 
: অস্থিরতায় তার প্রাসঙ্গিকতা'। এতে ১৯ জন প্রতিযোগী: 
£ অংশগ্রহণ করেন। ঃ 


দেওমালি, অরুণাচলপ্রদেশ ঃ গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ 


সাকরাইল, হাওড়া $ সাঁকরাইল জীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ; 


: সঙ্ঘ গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ সারাদিনব্যাপী স্বামীজীর : 


: উদ্বোধক স্বামী : ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন করে। প্রায় ১,০০০ ভক্ত হাতে: 
:_ ইড়পালা, মেদিনীপুর. ইড়পালা সাপ টি এডিওক হুট ২০৪০০ দিব 
; বিবেকানন্দ সেবাশ্রম গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীঠাকুরের ; সনাতনানন্দজী ও স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ: 


: বিশেষ পৃজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি ও ধর্মসভার মাধ্যমে স্বামীজীর 


: জন্মতিথি পালন করে। প্রায় ৬০ জন ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ : 


: পান। সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সেবাশ্রম 
: ময়াল-ইছাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ২০১ জন দুঃস্থ 
: বালক-বালিকার মধ্যে দুধ বিতরণ করেছে। 

? বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি £ পুরাতন মঠ বরানগরে 
গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর শুভ আবির্ভাব তিথি 
! উদ্যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ 


: অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন। 

; _ জহরনগর, ভাগারা, মহারাষ্ট্র 8 জহরনগরের ভ্রীরামকৃষঃ 
: সমিতি গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মতিথি 
: উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার 


৩৫০ জন ভক্ত দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


; মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। 


খণ্ডুখোলা, মেদিনীপুর ঃ রঘুনাথবাড়ির অন্তর্গত খণ্ুখোলা: 


; ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ২৮ জানুয়ারি : 
1 ২০০১ বিবেকানন্দ- 


ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়।; 


: বর্তমান সমাজে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা' ; 
; অধ্যাপক প্রতাপ মাইতি, ডাঃ সুবোধরঞ্জন জানা প্রমুখ।: 
? সম্মেলনে ১৮০ জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৃ 


| : 
1 _ রামপুরহাট, বীরভূম ঃ রামপুরহাট জীরামকৃষঃ সারদা : 
: পাঠচক্র গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ ্রীন্্ীঠাকুরের বিশেষ পূজা, : 
; পাঠ, ধর্মসভা ও ভজনের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন : 
; করে। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 


-জন্মোৎসব 
খড়ার, মেদিনীপুর £ বিগত ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০০১: 


: অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২,০০০ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও: 
; ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়েছিল। এদিন দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত: 
! ও দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৬ 
? আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন উমাশঙ্কর দাশ। প্রায় ? 


গোপালপুর, উত্তর চবিবশ পরগনা ই গত ২০ ও ২১: 
লাল ২০০১ গ্রোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সা 


১০৩তম | ১০৩তম বর্য-ষ্ঠ সংখ্যা. সংখ্যা আধা [আষাঢ় ১৪০৮0 জুন ২০০১] [আষাঢ় ১৪০৮0 জুন ২০০১] ২০০১ 


? জীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব পালিত 
: হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পৃজা, হোম, শ্রীন্রীচণ্ী ও 'কথামৃত' 


; অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। দুপুরে 


? নাটক পরিবেশন করে। 

; বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, 
 শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
 মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি পরিবেশন ও 


সেনগুপ্ত, সস্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ। 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

1 কদমতলা, হাওড়া £ ভ্রীরামকৃষঃ পাঠমন্দির গত ১৩-১৪ 
: জানুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক ও 
 ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
: পালন করে। প্রথম দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী অজরানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। দ্বিতীয় দিনের সভায় 
; ভাষণ দেন প্ররাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী। 


২০০১ ঠাকুরপুকুরস্থিত আনন্দ বিবেক 
£ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় সরশুনা উচ্চ- 


: করে। প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী ও ৫০ জন পর্যবেক্ষকের উপ- 
:স্থিতিতে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী বলভদ্রানন্দজী। 


' রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। 
1 সোদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা 8 গত ১৪ জানুয়ারি 
; ২০০১ সোদপুর জ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সারদা সঙ্ঘ যৌথভাবে 


; করে। ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, আলোচনাসভা প্রভৃতি ছিল 
? সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 
 পূর্ণাত্মানন্দজী। 

1? নৃতনপল্লী, কৃষ্ণনগর £ গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ 
: পাঠচন্ত্ বার্ধিক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষঃ, 
 ভ্রীত্রীমা ও স্থায়ী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করে। এই 
; উপলক্ষ্যে 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত', শণ্তী', 'শীতা', 'বাণী ও 
; করা হয়েছিল। 

:  পানাগড়, বর্ধমান $ পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম গত ২১ 
; জানুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক- 
; শিক্ষিকা ও ভক্তবৃন্দের অংশগ্রহণে প্রভাতফেরি, পৃজা, পাঠ, 
? হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। পৃজা করেন সুন্দিয়াড়া রামকৃষঃ 
58877885807, 


: উৎসব গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ? 
; বিশেষ পুজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং: 
: ভক্তিগীতির মাধ্যমে। সারাদিনব্যাপী এই উৎসবে যোগদান; 
; করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দী, স্বামী কৌশিকানন্দজী এবং স্বামী: 
: দেবদেবানন্দজী। প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।: 
; ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী 
প্রমুখ । 
ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩ $ গত ১৪ জানুয়ারি ; 
? উদ্যাপিত হয় গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি ২০০১। স্বামী; 
বিদ্যালয়ে সারাদিনব্যাপী একটি ছাত্রসম্মেলনের আয়োজন : গোবিদ্দানন্দজজী বৈকালগিক ধর্মসভার 


? অফ কালচারের সহযোগিতায় মঠ- 


: বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথি পাঁজা, চণ্তীদাস সরকার প্রমুখ। 
: পাঠ, ধর্মসভা, দরিদ্রদের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ ইত্যাদি ছিল ; 


যশোর রোড, দমদম £ গত ২৫ ও ২৭ জানুয়ারি ২০০১: 


? বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে যশোর রোডস্থ: 
? ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ! 


ভ্রীরামকৃ্ণ সারদা সেবায়তনের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়।: 


? 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী অন্পূর্ণানন্দজী এবং ভক্তিগীতি; 
? সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণায্বান্দভী। ভাষণ দেন স্বামী: 
; গোবিন্দানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে : 
ৃ £ ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও প্রত্রাজিকা: 
:ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব ? ৃ 
? করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। বক্তব্য রাখেন হরিপ্রসাদ : : 
; পরিচালনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী: 


একব্রতানন্দজী। সান্ধ্য ধর্মসভায় : 


তিলজলা, কলকাতা-৭০০ ০৩৯ £$ তিলজলা হাইন্ুল: 
প্রাঙ্গণে তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসচ্ছের বার্ধিক উৎসব: 


উদ্বোধন করেন। ভাষণ: 


; দেন সভানেত্রী প্রন্রাজিকা ধৃতিপ্রাণা, অধ্যাপিকা রাইকমল! 
; দাশগুপ্ডা, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। ২৮ জানুয়ারি শোভাযাত্রা, ! 
: অনুষ্ঠানের শেষে তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বামীজী, বিদ্যাসাগর ও ; 


ীপ্ীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ এবং: 
বৈকালিক ধর্মসম্মেলনের মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।: 


 ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দতী, অধ্যাপক; 
? নীরদবরণ চক্রবর্তী ডঃ স্বরাপ ঘোষ প্রমুখ। ৃ 
; পানিহাটী লোকসংস্কৃতি ভবনে এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন : 


বিষুপুর ভ্রীরামকৃষঃ সঙ্: 


? গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ভক্জিগীতি, পদাবলীকীর্তন ও 
£ আলোচনার মাধ্যমে বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের আয়োজন; 
: করে। সম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও গ্রাম থেকে প্রায় ৪০০: 


ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত যোগদান করেন। সম্মেলনে স্বামীজীর বিষয়ে : 
আলোচনা করেন অধ্যাপক কাননবিহারী দে, অধ্যাপক মৃদুল ; 
ব্যানাজী, পুলিন পইড়্যা এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী: 
অন্নপূর্ণানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন অধ্যাপক নির্মল মাইতি। ; 

শরৎ কলোনী, কলকাতা-৭০০ ০৮১ $ গত ৩ ও ৪; 
ফেব্রুয়ারি ২০০১ শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষণ-সারদামণি-; 
বিবেকানন্দ পাঠচক্রের নবম বার্ধিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ: 
পূজা, পাঠ, আলোচনাসভা, লীলাগীতি, ভক্তিগীতি ও শ্রুতি-: 
নাটক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন: 
স্বামী সত্যবোধানন্দজী ও অনুপ মণ্ডল। দ্বিতীয় দিনের সভায় ; 


আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রনীপ্তপ্রাণাজী এবং “মায়ের কথা” : 


£ উপস্থিত প্রায় ২৫০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

:  মববারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা £$ গত ৪ ফেব্রুয়ারি 
; ২০০১ নববারাকপুর ভ্রীসারদা সঙ্ঘ ২১তম আধ্যাত্মিক শিবির 
? পরিচালনা করে। ধ্যান, ভজন, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা 
: ছিল শিবিরের অঙ্গ। প্রথম অধিবেশনে প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী 
এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী .পাঠ ও 
£ আলোচনা করেন। সারাদিনব্যাপী শিবিরে ১১৭ জন ভক্ত 
? মহিলা যোগদান করেন। 


পরিষদ ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ অষ্টম যাগ্মাসিক সম্মেলনের 
£ আয়োজন করে বসিরহাট শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসজ্ছে। 


৯০০০৫ ৯০০৯-দে+ 


: রায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সন্ভোষকুমার ঘোষ। 

£ স্যান্ডেলেরবিল, উত্তর চব্বিশ পরগনা 8 গত ৪-৫ 
; ফেব্রুয়ারি ২০০১ স্যান্ডেলেরবিল ভ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
: মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, পূজা, 'কথামৃত” এবং “মায়ের কথা' 


: তরজা, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
'স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। বৈকালিক ধর্মসভায় 
? সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরিপূর্ণনিন্দজী এবং ভাষণ দান করেন 
: স্বামী দিব্যানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল ও স্থানীয় 


স্বামী দেবব্রতানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 
: পান। ৰ 


: সেবাব্রত 
1 হাফুলং, অসম ২ জীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে একটি 
; দাতব্য চিকিৎসাশিবিরের আয়োজন করা হয় গত ২১ জানুয়ারি 
; ২০০১। প্রায় ১৭৫ জন দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা করেন পাঁচজন 
? অভিজ্ঞ চিকিৎসক। 


২০০১ আড়িয়াদহ বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক চক্র ২০তম বার্ষিক 
; উৎসব উদ্যাপন করে। এঁতিহাসিক বাণরাজার শিবমন্দিরে 


? ৩০০ দুর মধ্যে খাতা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। 
? যশোর, বাংলাদেশ ঃ জীত্রীরামকৃষ আশ্রম গত ১৫ 
: জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী : 
সার করেন। এই উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য সম্গ্ রীতি : 


কলকাতা-৭০০ ০৫৭ £ গত ২৩ জানুয়ারি 


£ শোভাযাত্রা ও হাসপাতালের রোগী ও দুম্থদের মধ্যে ফল: 
বিতরণের আয়োজন করা হয়। ৃ 
মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ $ শ্রীমঙ্গল উপজেলার রামকৃষ্ণ: 


? সেবাশ্রমে শ্রীমঙ্গল উপজেলা বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি; 
£ পরিষদ গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জম্মতিথি ; 
: সাড়ম্বরে উদ্যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, সন্ভ্ীতি ; 
! দরিদ্রদের মধ্যে বন্ত্-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-: 
: সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন পরিষদের সম্পাদক রণজিৎ রায় এবং; 
? সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি স্বীপেন্্র ভট্টাচার্য। ভাষণ: 


দেন শ্রীমঙ্গল সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক: 


: পরিমলকাস্তি দে, নৃপেন্দ্রলাল দাশ, হরিপদ সরকার, প্রমথেশদেব 
£ চৌধুরী প্রমুখ। এরপর 'ভক্ত মথুর' নাটক পরিবেশিত হয়। 
? সম্মেলনে ৩৩টি আশ্রম থেকে ১০৩ জন প্রতিনিধি যোগদান ; ৃ 
; করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ ; 


পরলোকে ৃ 
শ্রীমৎ স্বামী গন্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বিনীতা বসু 


? গত ৩০ নভেম্বর ২০০০ ভোর ৪টায় ৮৩ বছর বয়সে পরলোক-: 
? গমন করেন। তিনি স্বামী শাম্বতানন্দজী মহারাজের শ্রাতুষ্পুত্ী: 
: ; ছিলেন। ন্নেহশীলতা ও সরলতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। : 
 মোক্ষপ্রিয়ান্দতী। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন দীপককুমার : 
: রামকৃষ্জ সারদা সঙ্খঘের সভাপতি জ্ঞানেন্্রচন্দ্র ঘোষ গত ২৬: 
? ডিসেম্বর ২০০০ রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটে ৭০ বছর বয়সে: 
; পরলোকগমন করেন। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহারের জন্য: 
; তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 
: পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, ; 


শ্রীমৎ স্বামী গন্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং মাল: 


মং স্থায়ী ভূতেশানন্দভী মহারাজের মন্শিষ্যা বাসী: 


? সেনগুপ্ত গত ১ জানুয়ারি ২০০১ সকাল ৭টা ৫ মিনিটে: 
£ পরলোকগমন করেন। মধুর ব্যবহার ও পরোপকারিতা ছিল: 
: তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও: 
ৃ : পাঠিকা ছিলেন। : 
; বি. ডি. ও. সুরজিৎ রায়। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ : 


মং স্থায়ী শিবানন্দজী মহারাজের মন্তশিষ্যা অবস্তা: 


: বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২ জানুয়ারি ২০০১ বেলা ১টা ২০ মিনিটে: 
: শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 


রী স্থামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কানাইলাল: 


1 ঘোষ গত ৬ জানুয়ারি ২০০১, ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন ; 
: করেন। তিনি হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে: 
লিলির নিরার দার রিনি 
ৃ | : 


শ্ীমৎ স্থায়ী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্তশিষ্য: 


? বিবেকানন্দ হাজরা গত ৬ জানুয়ারি ২০০১ সন্ধ্যা ৬টা ৩০: 
: মিনিটে ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সহজ-সরল: 
; অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন সুনীলকুমার রুদ্র, শুভেন্দু ; ৃ 
; মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ; 


ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ৃ 
্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ইভা বসু: 


; গত ১০ জানুয়ারি ২০০১ রাত্রি ৩টা ২৭ মিনিটে ৮৪ বছর; 
; বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের : 
1 বহু প্রবীণ সম্ন্যাসীর স্নেহের পাত্রী এবং 'উদ্বোধন'-এর; 


্‌ র্ঘদিনর পাকা ছিলেন। রেছুন রামকৃষ্ণ মিশনের সনে তার 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 2 


আবাঢ় ১৪০৮ উদ্বোধন ৪১৭ 


বুদ্ধিজীবী/সমাজসেবক/শিক্ষক/করমী/ ছাত্রদের রর 
০৯ সসপকসপাসজপনপগপ ধাবেদ-সং তা 


নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে অন্যরকম জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা রী মণ্ডল 


।। সমাজশিক্ষা।। 






















































ওলি ৭২৮ প্রথম খণ্ড 
সমাজতাত্তিক আলোচনা এতে থাকে না, গল্পের মতোই সহজ সরল অথচ শ্রীঅনির্বাণকৃত টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদসহ 
শিক্ষামূলক আলোচনা, মহাপুরুষদের জীবনের নানা দিক, শিশু ও নী 

কিশোরদের উপযোগী করে উপনিষদ্‌-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ বেদ-বাণী নতুনভাবে উদ্ভাসিত হলেন 
৯১৪৭০০7-০৮৯৬১৮4৩৭ যুগ-প্রয়োজনে। বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে বোধির 
জন্যও লেখা থাকে। এছাড়া থাকে প্রামবাংলার উৎসব ও নানা পালা- 

পার্বণের নানা সংবাদ। একটি মাত্র পত্রিকায় এতসব আলোচনায় সবদিক অপূর্ব সঙ্গম-_এমনটি আর দেখা যায়নি। 
থেকেই অনন্য ও অভিনব। স্বামী গন্ভীরানন্দী, স্বামী ভূতেশানন্ী, স্বামী বোর্ড বাধাই তেরো+২৪৯ পৃষ্ঠা 
লোকেম্বরানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী দক্ষিণা ঃ দুইশত টাকা 

পূর্ণাত্মানন্দজী প্রমুখ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রখ্যাত সন্ন্যাসীরা যেমন এই 

পত্রিকায় লিখেছেন ও লিখছেন, তেমনি শঙ্বরীপ্রসাদ বসু, নিমাইসাধন প্রাপ্তিস্থান 


বসু, সম্ভব চট্টোপাধ্যায়, তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিত রায়চৌধুরী 
প্রমুখ সমাজের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকরা এতে লেখেন। 
আপনিও পড়ুন, গ্রাহক হোন এবং নিয়মাবলীর জন্য লিখুন। বার্ষিক 
গ্রাহক টাদা সডাক ৭০ টাকা, 'আজীবন সদস্য' চাদা ৭০০ টাকা (২০ 
বছরে নবীকরণসাপেক্ষ)। আযকাউন্ট পেয়ী চেক/দ্রাফট্‌ 'রামকৃষ মিশন 
আশ্রম, নরেন্দ্রপুর'- এই নামে হবে। 


রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্বামী অসক্তানন্দ 


সম্পাদক, “সমাজশিক্ষা” 










প্রকাশক ঃ হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট 
১/১ রমণী চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
দুরভাষ £ ৪৬৪-২১৯৩ 


এবং 
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির 
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ত্রী, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 





















সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 


আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ৫ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের স্কোর ঃ ৫০০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ূ. ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আতন্বুল্যাল (4১77700197)06) $ ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


4/0 785৩6 চেক/ভ্বাফট “397719101510789 71155101) /১5111878) হ9101081100৮- এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্বাফট পাঠাবার 
ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 

| স্বামী ততৃস্থানন্দ 


সপ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বীকুড়া 


উদ্বোধন আবাঢ় ১৪০৮ 
উদ্বোধন-বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের ৯২তম পদ্ার্পণতিথি উপলক্ষ্যে 
উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 
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আধাঢ় ১৪০৮ 


ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে 
কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবপ্রাহী 


জনার্দন'। রামকৃষ্ণ 

1474 2৮7 ০৮৮1৫৮৮৮৮2৮ : 

10087) 89171811085 
21 1121, 


£৯: 9661, 0১6 361518615 


€) 


০০৮০, 912518019, 9016186701৭ 


206, 81911 82118নি! 881৭00081 ভানিহাহা 
(59৮ 88287) 16911287100 012 
শা05 : 24175281/5203 


9102 £897001 ০086 : 
97009 78 & 110700)7 070 1.30 খা? 


আমি জানি ঠাকুর আমায় নিয়েছেন, তিনি সব 
সময়ে আমার সঙ্গে আছেন। আমি দুনিয়ার কাউকে 


অন্ধকারে আলোর দিশা 
৭59 901৭ 87855 7073011 


“সত্যকে যে আঁকড়ে ধরে আছে 

ভগবানের কোলে সে শুয়ে আছে।” 

জ্রীজীমা সারদাদেবীর অসীম কৃপা ও করুণাতে | 
জনালগ থেকে ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাতের মধা দিয়ে | 
আমাদের অগতি অব্যাহত। সকল শুভানুষ্যায়ীদের |! 
সি | 


শক্তিগড়, বিরাচী, কলকাতা-৭০০ ০৫১ 


বেবীপালী- 88০0া, 
কাজ করে। 
মায়েদের গভর্কালীন দাগ মেটাতে সাহায্য করে। 
৪যোখ07৮,- নিম সমৃদ্ধ-_9য়োখ 04 01, 
তক পরিচযার়্ি অপরিহার্য । গরমে যামাটি থেকে দেয় মুক্তি! 
চুলকানি ও বাতজ বেদনায় দেয় হত়ি। ফাটা গোড়ালি ও 
ঘামজনিত ঘায়ে দেয় আরাম। 
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উদ্বোধন আষাঢ় ১৪০৮ 















/7% 2৮ ৫৪পর্৫৮445 গিঞপি* : মহামহোপাধ্যায় 
দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
০০৪5৩৫ টিন 
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এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের 
তো স্কভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও ভগবানের 


কৃপা উধ্বগামী করে। 
শ্রীমা সারদাদেবী 
7167 825৫ 00711171/77167765 ৮7077 : 


01888019 
12171. 
73700901৩ 


11). 411 791)95 07 


[চু নিস 
. (85010 21750179710 8015 ঠা, 0, 


রিল 4 405: 2773/17/13/19 (17915110986 2090 


হ0170915-7090019 
1, 81519) 1.8999 7০৪৫ ঢুএ৩. : (0) 350-3901/353-1445 
চ০911030-790 029 


বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ 
(প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাগ) 
প্রতি ভাগের দাম £ ১০০ টাকা মাত্র 


আনন্দগিরিকৃত টীকা ও শাঙ্করভাষ্য সহ 























































[9৪ : 350-6297 
1৫065, ভে 0.15. £42170775 & 15171 127705 





আবাঢ় ১৪০৮ উদ্বোধন ৪২১ 
















নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার জার কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দুর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 

টিভি 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে। 












সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। | 
স্বামী বিবেকানন্দ 





উদ্বোধন ূ আধাঢ় ১৪০৮ 
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জয়ভ্রী পার্ক উদ্‌্ভাস স্প্যাসটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বেহালা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী 
ছেলেমেয়েদের মানবিক সহায়তায় উৎসর্গিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটির পরিচালনায় আছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী অভিভাবক-অভিভাবিকারা। এই রেজিস্টার্ড সংস্থাটি বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে 
বেহালা অঞ্চলে কর্মরত। বেলুড় মঠের পরম প্জনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের 
অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ-ধন্য এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটির উদ্দেশ্য ১০/১২টি ছেলেমেয়ের জন্য একটি 
আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং তৎসহ একটি সহায়তামূলক বহির্বিভাগ স্থাপন। জমি ক্রয় সহ এই উদ্দেশ্যে 
গৃহনির্মা প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা। 

“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র ভিত্তিতে এই প্রকল্পে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে 
আবেদন জানাই। সহাদয় দাতাগণের দান শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুগ্রহস্বরূপ গৃহীত হবে। 

ঘেকোন আর্থিক সহায়তা ট83518766 7৯৪710 [70]0795 91085680 ড/61197 90৫8৫+-র অনুকূলে 
আযকাউন্ট পেয়ী চেক বা ভ্রাফটে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই। দাতাগণের নাম এবং দানের অঙ্ক 
আমাদের বাৎসরিক স্যুভেলীর-এ প্রকাশিত হবে। 


বি ২৯/১, জয়গ্্রী পার্ক, কলকাতা-৩ 


ফোন £ ৪৬৮-২৮৭৩ 


আগমনী মুখার্জী 





আযাড় ১৪০৮ উদ্বোধন 
্‌ নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্শুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর 
তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাকে লাভ করতে 


পারবে। ভ্রীরামকৃ্ 
্‌ রঃ 

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া 

করে পথ ছেড়ে দেবেন। শ্রীমা সারদাদেহী 
য় 


মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 
ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ 
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ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতে? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল-_-সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস 
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ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনস্ত গুণে বেশি 


শক্তিমান। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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প্রস্তুতকারক ঃ | 

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 


অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং $ রেসি, $ ৩৩৭-৭৩৬৫ 
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আবাঢ ১৪০৮ 


রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 


বৃন্দাবন, মণুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১ 


পি দযু, 






ই তই 
কিনি ২2 
- ষ্ ৬ পু 


হিতে আবেদন হু নেহরু এবং স্বামী মহারাজ 


যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমগুলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার 
সন্ধল্প করেছিলেন, শ্রীনশ্রীমা, শ্রীত্্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপৃত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন 
এতিহ্যমগ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ভ্রীবৃন্দাবনধামে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ 
সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। খার ফলশ্রন্তি আজ প্রায় ১৫১ শ্যাবিশিষ্ট “মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পৃজা'- 
রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শহ্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের 'ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব 
বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরাস্তের গ্রামবাসী 
এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশ্ুষ্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি 
সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে। 

"মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাউজিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে 
সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুক্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন 
করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি। 





৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসৃতিসদন নির্মাণব্যয় ৬০ লাখ 
যন্ত্রপাতি ২০ লাখ 
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনরির্মাণ ১০ লাখ 


আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিংশুক্ষ সেবাকার্য কালে 
মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহাদয় অবসরপ্রাপ্ত/ প্রাক্তন 47073 1)০0৫07 
এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরাপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে 
চাইলে তার/তাদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইি। 

আর্থিক দান চেক বা ভ্বাফটে পাঠালে “7২৪709101507)8 1115510) 96%991)277) ড117809981৮,-_এই নামে 
পাঠাতে হবে। 

বিনীত নমস্কারাস্তে 


স্বামী সুপ্রকাশানন্দ 
অধ্যক্ষ 





আযাঢ় ১৪০৮ উদ্বোধন 
নন 


নিসা দি 


্রীী সারদামায়ের ৪ _ন্মৃতিমূনত জারনীগু 








4 উঃ সিগ্রসাদ সেনপপ্ত 

রী ৬ বিদ্যাসাগর স্মৃতি গ নজরুল স্মৃতি 
%* ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ 1 ঙ শরৎস্যতি ও মাটেরেসা 
শ্রীশ্রী সারদাদেবী ' দি বারণ. গ শেলী 
* স্বামী সারদানন্দের জীবনী এট শী মোহিত কুমার এক 


* ব্রন্মানন্দ-লীলাকথা . [. ও কিশোর শহীদস্সৃতি ৬ সুভাষস্মৃতি 


* প্রেমানন্দ-প্রেমকথা দ্বী' দুযেধ চর গঙ্গোগাহ্তার 
* জীবন পরিক্রমা ৪ সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন 
ও 7189 €211/ 126 01 ০1610]? 








গমের &হ্‌ 
৬ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও ০1/66211 920 07:74716 





১/১, বহ্ধিম চ্যাটার্জী ফ্রী, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ . রী 


প্রি ২৪১-৩৯৬৫ / ৯৪০৪ 








জেলা ঃ হাওড়া 
ঙ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম [এ] বেলুড় মঠ 
গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম 
৪ নক্কর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১ 
ও সীত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 
নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১ 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট 
থানা £ শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪ 
ঙ মাকড়দহ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় 
গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯ 
গ বালী গ্রামাঞ্চল জীরামকৃষ পাঠচত্রু 
রবীন্দ্র পল্লী (সৌপুইপাড়া) 
পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭ 
ঙ সারদা বুক এজেন্সি 
১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন 
কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১ 
€ শুকদেব সীতরা [্র গ্রাম £ উত্তর পীরপুর 
পোঃ বানীবন, ভায়া £ উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬ 
গ নির্মল ঘোষ, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড 
বালী-৭১১ ২০১, ফোন £ ৬৫৪-৪০৪৫ 
& পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি 
গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫ 
€ হাটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্র 
হাটাল, পিন-৭১১ ৪০৪ 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ 
সীকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির 
জয়চণ্তীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫ 
গ শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
শুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা 
গ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ সঙ্ঘ 
ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন ঃ ৬৭১-০৫৭৯ 
গ মাকড়দরহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি 
জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩ 
€ শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর 
পোঃ আর্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২ 
গ প্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, বি. গার্ডেন 
৮/৩ বি. জি. লেন, পিন-৭১১ ১০৩ 
 জ্জোকা রামকৃষ্জ-সারদা আশ্রম, গ্রাম+পোঃ জৌকা 
থানা-_উদয়নারায়ণপুর, পিন-৭১১ ২২৬ 


আযাঢ় ১৪০৮ 


সু স্ু 


গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক। 


€ বেলপুকুর শ্ীশ্রীরামকৃষণ বিবেকানন্দ পাঠচত্রু 
গ্রামঃ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা 
পিন-৭১১ ৩১২ 
ঙ শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ 
গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর) 
পিন-৭১১ ৩১২ 
জেলা ঃ মেদিনীপুর 
৬ রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬ 
ফোন £ ৬৬০০৫/৬৬৭৬২ 
ও রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ীপুর-৭২১ ৬৫৯ 
ফোন £ ৭২২১৮ 
ও রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১ 
ফোন £ ৬৫২০০ 
ও শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২ 
€ খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
খড়গপুর-৭২১ ৩০১ 
জ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২ 
€ কীথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কাথি-৭২১ ৪০১ 
পুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
উজ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
৬ সেবাশ্রম, দীসপুর-৭২১ ২১১ 
গ রাম সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচত্র, জাড়া-৭২১ ২৩২ 
ও শ্রীরামকৃষ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১ 
গ জ্ঞানরপান হোতা 
প্রযত্নে কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
গোপীবল্পভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬ 
ঙ খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র 
রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০ 
€ হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীনশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন 
১৬০প৭-০8০৯০ হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫ 
গ মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচত্র 
গ্রাম+লোঃ মোহনপুর, পিন ঃ ৭২১ ৪৩৬ 
ও রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির 
গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও স্মরণতীর্থ 
গ্রাম+পোঃ তাজপুর, পিন-৭২১ ৬৫৬ 
অর্চনালয় 


গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬ 








বরা প্রন্টি ওয়ার্ক প7ঃ লিঃ 


আযাঢ় ১৪০৮ ৪২৯ 
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921. উদ্বোধন আষাঢ় ১৪০৮ 
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আযাঢ় ১৪০৮ উদ্বোধন ৪৩১, 
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৪৩২ উদ্বোধন আষাঢ় ১৪০৮ 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাই। 


আীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ 
০৮০০০৪০৪৮৮৭২৯৬০৬ 





হিবিশটি হতেন উন 


০০, + 
৮০ বু ক ০ 
ঠক 


দে ০০ 
৩ জি সি িশাশী হা ৮৬ 


পি... রি 
তি বাজছ 


পরি 
তত ৮ 


মূল বৈশিষ্ট লি: 


* গ্যারান্টি যুক্ত প্রাপ্তি 


* অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক-প্রো 


আর্সিক বৎসরের 
৬ উচ্চ লিখুইডিটি 


পচতে 


৪ এব তুগ্নাযুলকডা 


৩৭ পাকা পাব 
আন্ত ২১৬০৬ টাকা 


বে এক্স গোযাদি 


প্রকম্পুগাপর মধ্যে সপ পাত 
ঙ 1৩ মাস পাবে জনাবাশির রি ৩ 


পর্ন 


॥ ঝণ পাওয়ার 


সুখধা 


ম্যাচিওরিটি দ।বীপূরণের মোট পরিমাণ : 
প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা 









১.০০১০০ট টাকা 
(ন্যনভম ১০,০০০ টাকা! 
ও %,995 টাকার ওপিতাক | 
যেকোন উচ্চরাশি) 


পপ পাশ পাপা শন শিশীত ও ৬ 





পপি সি 
(৬)পয়ার 
২উ$./ সঞ্চয়ের সহজ পথ 
হিলি 
আস্থার প্রতীক 


৬/61)511617110-745/4-0085811955-17-81018,6011) 


শপ 


৮ শপ শপ পপ পপ আস পপ পা এপ শি পি আপস 
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উদ্োজল স্বাী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
১০৩তম বর্ষ | প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 





০) 


0 গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্ধোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরৰ নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 0 


0 বাঙুলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটীন ও আধুনিক 
মহান এতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহোর সঙ্গে এবং রামকৃষ্-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্জ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযৃক্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সচ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্ধোধন আপনাকে পড়ত হবে। 

2 স্বামী বিবেকানপ্দের হচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধ্য়ি পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 

পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিতা, ইতিহাস, লমাজতত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কুষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 

ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

উদ্বোধন শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 

ধরীয়ি সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তাব মহান প্রবর্তকের নিদেশি অনুসারে কোন সাম্গ্রঙগায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 

তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে। 

উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিবার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবাদ্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

উদ্বোধন একটি পত্রিকা মাত্র নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এব প্রতোক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 

এখনি উউদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও 

আপনার কাছে স্থায়ীজীর প্রত্যাশা । স্বামীজীব সেই প্রতাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের অবশা ইন্টারনেট সংক্ষরণের মাধামে 

উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে শিয়েছে। 

স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। সেকথা স্মরণ কবে রামকৃষ্তভাবাদশে অনুরাদী ও ভল্ডশাণ উদ্বোধন-এর পুতি 

নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিশার হাত বাড়িয়ে দোবন। | 

0 উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি গ্রহিকদের জনা আমাদের শারদ উপহার । 
প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, শারদীয় সংখাটি আকারে সাধারণ সার তিনগুণ এনং বিশেষ সংখা হএযায় অলঙ্করণেব 
জন্/ খর5ও হয় যথেন্ট। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃ্ির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখা সহ গ্রাহক- 
পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্োর সওয়া তিন গুণ! বিশপ অঞ্চের এরই অতিরিক বায় নির্বাহের জনা আমরা নিউর 
করি সহৃদয় বিআপনদাতাদের সঞ্জিয় সহযোগিতা এবং গুভানুধাযীদের আধিক বদান্যতার ওপর । 

0 পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর খ্রাহকমূল্য অপবিব্তিত 
রাখা হয়েছে। এত সুলভ মূলো এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাঘায় আর একটিও নেই। 

0 উদ্বোধন-এর সেবায় ডিনটি স্থায়ী তহবিল গধন করা হয়েছে। একটি "উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য দুটি ম্চভরনে স্থায়ী নির্বাণানন্দ স্মৃতি 

তহবিল" এবং "স্বামী হীরেম্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 

আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাক্ক ভ্বাফটে পাঠালে অনুষ্গহ করে 11২91710151151)108 1905 170701)8297--এই নামে পাঠাবেন। 
ঠিকানা £ সম্পাদক/£:100৮, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতাব চিঠিতে বা 10. কুঁপনে উদ্ধোধন পত্রিকার 
সেবায়" অথবা "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা “ম্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবৰিল'-এর অন্য যেন লেখা থাকো। 

0 উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তকবালা প'লের স্মৃতিতে তাদের পুএকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সমমান' 
(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাশম্মানিক গ্রাহকডুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষা পর্যদ পরিচালিত মাধ্যমিক "রীক্ষায় প্রথ্ 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোশা বলে বিবেচিত হবেন। ২০১ সালের জনা অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে 
তাদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন কবেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ 
সালের উচ্চ মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়। হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 

স্বামী সর্বগানন্দ 


সম্পাদক 


2০2070০0০2০ 


, 


্ পি. বি. সরকার অআ্যান্ড সন্স 


'* সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 


সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সস অৰ লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন £ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
ব্যবস্থাপক সম্পাদক স্বামী সত্যব্রতানদ্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 








“পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান-_পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিন্তু গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল । 
গোলমালে মাল আছে-_লগোল ছেড়ে মালটি 
নেবে ।” 


শীরামকৃষঃ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রকুল্প সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 





ণ ১৪০৮ উদ্বোধন 


মা ৪২৫ ষ্ঠ 
4 কী. 
271 এব্রিবিকেকিতি 


+. 


রর 
* হত তে ক৬% ০1 

, ,) ৫৭ সি গগাস্পত এ 1:4১, 
58 রর ৪ 


এলআইসিনর জীবন শ্রী (তা) 


(নিশ্চিত যোগদানসহ জাত রহিত পিসি) 
পেশাদার, উচেপদস্থ একজিডিউটিও ও সহ বাক্তিদের জনা বিশেষ 


ভাবে সৃষ্টি করা । কোস্পানিরা তাঁদের মু বাকিদের জনা এই পিসি 
নিতে প্রেন। 


সুবিধা 
যেয়াদপুতিতে ঝা তার আগে মৃতা ঘটলে আস্থাসিত অত 
প্রদান, তৎসহ প্রতি বছরে আশ্বাসিত অস্কের প্রতি 
হাজারে টা. 75/. হারে নিশ্চিত যোগদান এবং 

সঙজাবা আনুগতা যোগদান, ঘটি কিছু থাকে । 


যোগাতা 

খয়স: /$ বছর থেকে 9) বনর 
পল্গিসির মেয়াদ 5 বন্ছর থেকে 2$ বছর 
স্বানতম আন্তাসিত অল্প টী. 4 লক্ষ 


লাইফ ইন্সিওরেল্স কপোরেশন অফ ইত্ডয়া হজ্ত বিরহের জনা আনত হত এলডাইিস পার কা এডেন্টির সে হেবা উনি । 


/7//গাতে 6 08৫ এপইতিরে 8801167 ও 186 ১৩41486848 - [শিডিওত 985: 1708 





কও হত. চি ৮5 5৮ হি 


৪৩৪ উদ্বোধন শাবণ ১৪০৮ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠ 


ঈগ পোৌঃ বেলুড় মঠ, জেলা-__হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 
জারছাপীঠ থেকে প্রকাশিত আন্ডিও 
মূল্য 28 ০7৮-1 ও ৪7৯-31-34 8 ৩৫ টাকা, অন্যান্য 8 ৩০ টাকা 





9-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা 

922, কথামৃতের গান বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 

92-7, 9৮-৪, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 

92-10 হইতে 12 

5-3 ভ্রীরামনামসংকীর্ভন সংস্কৃত ও হিন্দি 

92-4 বক্তৃতা-_যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 

97-5 ্রীশ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি $ স্বামী সর্বগীনন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 

9-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 

92-9 জ্রীরামকৃষ্বন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 

92-13 শ্রীসারদাবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 

90-20 বিবেকানন্দবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা: . 

9০-24 শ্রীকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 

92-14 হইতে 9০-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) বাঙলা 

97-17 বীরবাণী সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 

92-18 গীতিবন্দনা হিন্দি 

92-19 বন্তৃতা-_ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
জ্ীশ্রীমায়ের অবদান 

92-21 ও 9-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) হিন্দি 

9-23 ওঠো জাগো হিন্দি 

9-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 

92-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 

92-27 বেদমন্ত সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ 

912-28 সরস্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 

5-29 78771810151118 901819 0১ 179৬9150 91721 5৬2 
71086119110 910119917291181105]। 11911918) 

56-30 নি6101017 | 918010105 ৫0 

92-31 হইতে শ্রীমন্তগবন্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) মুল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ 

56-34 (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 

92-35 আগমনী বাঙলা 


912-36 ভজন রঃ হিন্দি 





1050 0855915 : প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
রা 
হি মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্তীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 


17 1896. 
018181101৮--80 ঢা।110158 ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 814 ৫18 মারফত ক্যাসেটের 


নি. 250.00 মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অশ্রিম পাঠাতে হবে। 



















শী 


৮১৮-7--7 
ত্র 


১২ 


দেশী ভাষায় ভারতের একমাজ ও প্রাচীনতম সামরিকগত্ 


* রি টা 


প্র তি 









01 96200 


১ মি 07 বি ৃ রতি ০৮০১ 


রে রা 
রি নিরবচ্ছিভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঠতিহো 





এ কথাপ্রসঙ্গে 0 গুরুতত্ব ৪৩৮ 
0 সম্কলন 2) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃচ ৪৪১ 
0 পত্রাবলী 0 স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র ৪৪২ 


ও শান্ত্রবাণী 2 

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব--স্বায়ী রঙ্গনাথানন্দ ৪৪৩ 
0 ভাষণ 2 আশীর্বাণী_স্বামী ভূতেশানন্দ ৪৪৬ 
0ব্যাখ্যান 0 স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক 


শশান্ত্রব্যাখ্যান 3 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র- ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৪৪৯ 
উদ্বোধন £ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৪৫১ 
গবেষণা 0 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিডৃপুরুষের নিবাস-_দেরে বা দেরেপুর__ 
তড়িতকুমার বন্দোপাধ্যায় ৪৬২ 
0 আলোচনা 2 বাল্ীকির সীতাচরিত্র পলাশ মিত্র ৪৫২ 
নিবন্ধ ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য-_জলধিকুমার সরকার ৪৭০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত-_ 


আলোককুমার চৌধুরী ৪৭৪ 

সাহিত্য 0 অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ কৰি 
মুহম্মদ তকী- সৌম্যেন্্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪৭৬ 

ও পরিক্রমা ] ইল্যোন্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন__ 
স্বামী গোকুলানন্দ ৪৫৫ 

ও ক্রীড়াজগৎ নতুন শতাব্দীতে খেলাধুলায় ভারত-_ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৫ 

0 শিশু ও কিশোর বিভাগ 0 
চিরন্তনী 0 আদি শঙ্করাচার্য 9) ৪৬৯ 
শব্দচেতনা 5) (বিষয় £ স্বামী বিবেকানন্দ) ৪৬৮ 





প্রচ্ছদ 2) ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সম্ভরণরত হংসযুগল- -লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 


এ পরমপদকমলে 03 


সবই তোমার-_সন্্রীব চট্টোপাধ্যায় ৪৬৭ 


] শিল্প 0 শিল্পী মানিকলাল বন্য্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ-_ 


সাক্ষাৎকার £ দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৭৮ 


0 প্রাসঙ্গিকী 


প্রসঙ্গ “সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ৪৮১ 
“মহাত্মা রামকৃষ্ণ' কিছু তথ্য ৪৮১ 
১১১-১০০০৯-৫ কিক 
রক্তের উচ্চচাপ সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্জাসা ৪৮১ 
ছোটদের জন্য “উদ্বোধন-এ আরো লেখা চাই ৪৮২ 
এই প্রার্থনা হোক সার্বজনীন ৪৮২ 

ডি. লিট. সম্মান প্রত্যাখ্যান ৪৮২ 


2 কবিতা ] 


অভিজ্ঞতা-_দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৬০ 

বিশ্বাস সপ্তয় তুইয়া ৪৬০ 

পরাপৃজী-স্তোত্র__সুনীলবিকাশ পাল ৪৬০ 

তোমাকে যতই জানি- সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৪৬০ 

-_-শিবাশিস দণ্ড ৪৬১ 

খনি__নিতাই নাগ ৪৬১ 

কৃষ্ণ-_শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ৪৬১ 

মন রাঙিয়ে বসন রাঙডা-_গৌরগোপাল পাল ৪৬১ 
বিভাগ 

বিজ্ঞান-সংবাদ € ম্যালেরিয়া দমনে দারিদ্র্য নিবারণ ৪৭৭ 

্রন্থ-পরিচয় ও মূল মহাভারতে, কিন্তু বিস্তার আধুনিক 

কল্পনায়-__দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ৪৮৩ 


0 সংবাদ 2 রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪৮৪ 


জীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪৮৫ বিবিধ সংবাদ ৪৮৫ 


অন্যান্য ও অনুষ্ঠান-সৃচী (ভাদ্র ১৪০৮) ৪8৪৫ 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৪৫৯ 





এ নিন কলকাতা-৭০০ ফি: ললরতাস 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও 


পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 


প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0 আলোকচিত্র £ বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক £ ৭৫ টাকা 0 আলাদাভাবে কিনলে মুল্য ঃ ৮ টাকা 0) আজীবন গ্রাহকমূল্য 
(৩০ বছর পর নবীকরদ-সাপেক্ষ) $ ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রত্থি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিন্তিভেও প্রদেয়] 


উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 


ছু উদ্বোধন" ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা 





2) যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন-এর আশ্মিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত 
হবে। মূল্য ঃ ৪০ টাকা। 

0 উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো 
দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যস্ত ব্যক্তিগতভাবে (3 [7977) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ 
করা যাবে। এর পরে এলে কার্ধালয়ে কাজের অসুবিধা হয় বলে, আমরা নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না। 

2 শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই 
সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না। 

2 ডাকযোগে (8$ 7১০0) যারা পত্রিকা নেন, তারা এই সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (835 73970) সংগ্রহ করতে চাইলে 
২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছে দেবেন। 

2) যাঁরা ডাকযোগে (85 7৯09৫) পত্রিকা নেন, তারা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য 
তাদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম 
ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

0॥ যারা আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই 
সংবাদ জানাতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সংবাদটি দিতে পারে। 

৭ শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৪ আগস্ট 
২০০১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা ডাকযোগেই (8$ 7,০56) যথারীতি 

দেওয়া হবে। 

্ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 03১ 13993) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় 
গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না। 

শ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
জানান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের 
সহদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 

৭ কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 
(85 18910) সংগ্রহ করবেন, তাদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় 
তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির “ক্যাশমেমো'/.0. প্রাপ্তিকুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল 
পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে েদি ক্যাশমেমো/রসিদ/.0) প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে 
থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের 
অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। 

0 কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুত্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যস্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ 
মিঃ পর্যস্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। 

0 ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ জানাজার রার্কির 
থাকবে। পৃজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খু 


আর. এম. ইজ্আত্িস, কীলিয়! হাঁওড়া-৭১১৪০৯ 

















চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্ি নির্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্ড্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দাম্ুধিবর্ধনং প্রতিপদ পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
ৰ সর্বাত্মন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসনীর্তনম্।। 
£ , -_সাধকের চিতদপণিকে যা নিমর্ল করে (দোষমুক্ত করে), সংসাররাপ 
ও মহাদাবাহিকে নিবার্দিত করে সেংসার দহনভ্বালা জুড়ায়), শ্রেয় (মুক্তি 
নু বা কল্যাণকর যাকিছু)-এর ওপর জ্যোত্া (আলো) নিক্ষেপ করে, যা 
ঘর পরাবিদ্ভা ঈম্বরপ্রাণ্তির উপায়)-র জীবনম্বরূপ প্রোণস্বরূপ অর্থাৎ 
7 সারকথা) যা আনন্দসাগরের স্ীতি বাড়ায়, প্রতি পদে পুর্ণ অমৃত 
রি পরিবেশন করে, হেরি রসে) সকল আত্মাকে (সকল সাধক ভে 
আটে অবগাহিত মোন) করায়, সেই শ্রীকৃষ্সঙ্ীতরনই সবর জয়যুক্ত হয়ে থাকে বো 
চর ৫ চট তার জয় হউক)। 


ৰ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুনা 

রর অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদী হরিঃ।। 

রা _ তীহরির কীর্তন অহনিশি কে করেন? যথার্থ হরিভক্ত কোন্‌ জন? যিনি তৃণের 
রি চেয়েও অবনত, বৃক্ষের চেয়েও সাহিযুঃ আত্মাভিমান-ত্যাগী, অপরকে সন্মান 
1 | প্রদশর্নে দক্ষ। এই গুণে ভূষিত হয়েই ভক্ত অহোরাত্র শ্রীহরিস্কীতর্ণ করবেন। 


ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে 
রি ৪ মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। 
এ রি _ ভক্তের ব্যাকুল আতিতে ধন, জন, মান, এর ইঞ্জিয়সুখের কোন স্থান নেই। 
টা পগ্প এমনকি সবর্ততও ভক্ত চান না। তীর লক্ষ্য একটিই, জন্মে জন্মে যেন শ্রীহরির 
শ্রীপাদপদ্ধে ও অহৈতুকী ভক্তি হয়। [আসলে উততমপুরুষে এই নিবেদন শীচৈতন্য মহাপ্রভুর । যখন 
বলছেন--মম জন্মনি জন্মানি, তার অর্থ আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার শ্রীপাদপদ্ধে শা অহৈতুকী 


উন ই ওল এ রুহ লী সু ০ রিটা রসি এত গে রি 
ং ই টির সে দু রি 
ক ক ং রট ৯ এ লহ শু চর 
খল হা ১ ২ ৮৮ ন্‌ হ 
নন ৬ . 
৯.০ 5 ৮. 
























গুরুতত 


(গুরুপূর্ণিমা' উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ) 


ষ্য গুরুকে শুধাইল £ঃ কেমন ব্যাকুলতা হইলে 
ঈশ্বরের দর্শনলাভ হইতে পারে? গুরু 
কহিলেন  বুঝাইতেছি, আইস। অতঃপর শিষ্যকে গুরু 
একটি জলাশয়ে লইয়া গেলেন। জলের ভিতর শিষ্যকে 


তাহাকে চুবাইয়া ধরিলেন। খানিক পরে তাহাকে ছাড়িয়া 
দিলে শিষ্য হাঁসফীস করিয়া ভাসিয়া উঠিল। গুরু 
শুধাইলেন ঃ কেমন বোধ হইতেছিল? শিষ্য কহিল £ 
প্রাণ আটুবাটু করিতেছিল। গুরু কহিলেন £ এরূপ 
ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ আটুবাটু করিবে, জানিও 
তোমার ঈশ্বরদর্শনের আর বিলম্ব নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই 
গল্পটি ভক্তদের শুনাইতেন। কহিতেন ঃ “ঈশ্বরের জন্য 


প্রকার, ন্নাতকের সহিত “বি-এড়" ডিশ্রী থাকিলে তাহার 
অধিকার অন্যপ্রকার। টি একটি চাই-ই। উহাই 
তাহার অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। সার্টিফিকেটে লেখা 
রহিয়াছে 'এই ব্যক্তি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। অমনি 
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার নির্ধারিত হইয়া গেল! এবং 
অসংখ্য অযোগ্য ব্ক্তি আজ সমাজের প্রত্যেক স্তরে 
এইরূপ একাধিক “সার্টিফিকেট লইয়া ঘুরিতেছে। 
আরো আশ্চর্য, কলিধুগের মাহাত্ম্যই বলিতে হয়, যিনি 
সার্টিফিকেট দিতেছেন, তাহারই যোগ্যতা নাই! একটি 
“চোর” তাহারই সমগোত্রীয় আরেকজনকে 'সার্টিফিকেট' 
দিয়া দিল-__'এই ব্যক্তি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক এবং অত্যন্ত 
সাধুচরিত্র"। উহা বড় বড় হরফে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত 
হইল। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ জানিল, ইনি (চোর) যথার্থ 
সাধুচরিত্র বটে! 





০২০ 





কিন্তু প্রাকৃতিক 'অধিকারবাদ' সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস |[* 
বিশ্বপ্রকৃতি আজ যে-পর্যায়ে উত্তীর্ণ মনুষ্য- 
সমাজ আজ যে-অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহা একদিনে হয় 
নাই। জিরাফের ঘাড় লম্বা। একদিনে তাহা হয় নাই। 
অর্থাৎ ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পথে যথার্থ অধিকার 
অর্জন করিতে পারিলে, প্রকৃতিদেবী তাহাকে তাহার 
নির্দিষ্ট আসন দান করেন। জৈবিক বিবর্তনবাদ অনুযায়ী 
“যোগ্যেরই বাঁচিবার অধিকার তত্তটি কাহারো অবিদিত 
নহে। বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বিবর্তন সম্ঘটিত 
হইয়া আজ প্রত্যেক বস্তু তাহার নিজ অধিকার অনুযায়ী 
জগতে স্থান পাইয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ 
অধিকার অনুযায়ী জগতে স্থান করিয়া লইয়াছে। 
আন্দোলন করিয়া গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিলেই উহা 
প্রকৃতিদেবীর শ্রবণগোচর হয় না। অধিকার অর্জন 
করিতে হয়। এবং একথাও সত্য যে, এই অধিকার 
অর্জনের রহস্যটি সম্যক বুঝিলে এঁ কাজটি সহজতর 
হয়। এই রহস্য কোন ব্যক্তির পক্ষে বুঝা দুঃসাধ্য 
হইলেও অসাধ্য নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন £ ভগবান 
পিঁপড়ের পায়ের নুপুরধবনিও শুনিতে পান। কে 
নীরবে, নিভৃতে ঈশ্বরের জন্য কীদিয়াছে তাহা 
ভগবানকে সংবাদপত্র পড়িয়া জানিতে হয় না। তিনি 
অন্তর্যামী, তাই তিনি তাহা টের পান। 
প্রসঙ্গ £ সমাজ ও গুরুবাদ 
সামাজিক প্রেক্ষাপটে “গুরুতত্ত্' বা “গুরুবাদ'-এর 
প্রাসঙ্গিকতা বহুল পরিমাণেই রহিয়াছে। অবশ্য 
আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিতে এই গুরুতত্বের অসীম 
প্রয়োজনীয়তা, .অনস্ত মহিমা। সে-কথায় পরে 
আসিতেছি। বর্তমানে ও 


ছিল [ 
পীচটি “টিউশান' পড়িলে পিতামাতার বুক গর্বে ফুলিয়া 
উঠে! যাহাই হউক আমাদের বক্তব্য হইল, এই 
প্রাইভেট টিউশান*ও তো গুরুবাদের নামাস্তর মাত্র। 


ক্ষরকর্ম, মায় জুতাসেলাই পর্যন্ত সর্বত্রই কিছু ট্রনিং- 
এর দরকার হয়। দোকানে দোকানে গানের অসংখ্য 
রেকর্ড রহিয়াছে। গান শিখিতে চাহিলে কিন্তু একজন 


শ্রাবণ ১৪০৮ কথাপ্রসঙ্গে 


হিট চইা ভকর্ ভীত নল দিদা নইলে হার বিহিকলদউ হী উল উঃ ই জু 


ধনিজের মন ভরিতে পারে, অথবা অস্তরঙ্গ বন্ধু- গসিপ “আমাদের এই জগতো 


পরিজনের মন ভরিতে পারে, এটুকুই! তাহার দ্বারা 
গানে ভুবন ভরিয়ে দেওয়া" সম্ভব নহে। তাহার জন্য 
উপযুক্ত প্রশিক্ষণ অবশ্যই দরকার। 

আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক ব্যাপার 
ছাড়িয়া দিলেও, নিতাত্ত জাগতিক ব্যাপারেও গুরু-শিষ্য 
সম্পর্ক বা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক যদি শ্রদ্ধা-র উপর ভিত্তি 
করিয়া না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক অবক্ষয়ের 
সুচনা হইবে-_একথা পরীক্ষিত সত্য। পাশ্চাত্য দেশ- 
যা ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো 

আদর্শের অভাব আজ তাহাদিগকে যেন 
রা 
মুহূর্তে ধবংসলীলা শুরু হইবার আশঙ্কায় পৃথিবী 
কম্পমান। 
প্রসঙ্গ ঃ আধ্যাত্মিকতা ও গুরুতত্ত 

তত্তুকথায় পরে আসিব। এখন সাধারণ কথা দিয়াই 
শুরু হউক। যদি আমরা নিজেরাই নিজদিগকে প্রশ্ন 
করি-_দৈনন্দিন জীবনে সংসারের তীব্র জ্বালায় জুলিয়া 
জুলিয়া আমাদের কোন মানসিক শাস্তি আছে কিনা? 
কখনো কখনো মনেতে এক অদ্ভুত ফীকা ফাঁকা ভাব, 
একটা আশ্রয়হীনতা, একটা বিচিত্র ভয়েতে যেন মন 
কোন একটি অবলম্বন চাহিতেছে-__এইরূপ অনুভব হয় 
কিনা? অথবা হৃদয়ের গভীরে এই সৃষ্টিরহস্য জানিবার 
জন্য, ঈশ্বরের দিব্যসান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য, 
জন্য কখনো প্রাণে প্রাণে ব্যাকুলতা হয় কিনা? কিংবা 
সহসা কোন এক দিব্য আধ্যাত্মিক চরিত্রের মানুষের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলে মনেতে একটি স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দের হিল্লোল বহিতে থাকে কিনা? শাস্ত্র বলিতেছেন, 
অন্তরের জ্বালা বা তৃষ্ণাই সাধকের নিকট গুরুশক্তির 
আবির্ভাব সুচিত করে। একইসঙ্গে শিষ্যের যোগ্যতা 
অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাও শাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। 
বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। কেবল বলা যায়, 
শিষ্ের অস্তরে জ্বালা ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়া যখন এমন 
পর্যায়ে পৌছাইবে যে, মনে হইবে মস্তকে যেন কেহ 
জবলস্ত কাঠ রাখিয়াছে অথবা গলিত অগ্নি ঢালিয়া 
দিতেছে, এবং সেই অগ্নি নির্বাপণের জন্য শিষ্য যেন 
ছুঁটিয়া চলিতেছে, তখন শিষ্যের যোগ্যতা অর্জন শুরু 
হইল বুঝিতে হইবে। সেই এক কথা, যেরপ শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন-_প্রাণ যেন আটুবাটু করিতেছে।, 


ক্রমাগত পরিবতর্নি ও নৃতন নুতন পরিহিতির জ 

যখনই নুতন সামঞগ্রস্যের প্রয়োজন হয় তখনই এক 
শকিতরঙ্গ আসিয়া থাকে । আর মানব আধ্যাত্মিক ও 
জড় উভয় তরে ক্রিয়াশীল বলিয়৷ উভয়ত্র এই সমন্বয়- 
তরঙ্গের আবির্ভাব হয় /” “সামঞ্জস্য” বা 8৫1050791 
বলিতে স্বামীজী জড় প্রকৃতির পরিবেশ সংক্রান্ত 
সামঞ্জস্যের কথাই কেবল বলেন নাই, প্রত্যেক মানুষের 
অস্তঃপ্রকৃতিতে 'কু” এবং “সু* নামক যে দুইখানি বল 
সর্বদাই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাদের সামঞ্জস্যের কথাও 
বলিতেছেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মাতসর্য এই ষড়রিপু এবং তাহা 
হইতে জাত লক্ষ লক্ষ বাসনা তরঙ্গ মানুষের অস্তরের 
সু-ভাবটিকে মাথা তুলিতে দেয় না। কিন্তু এই কু-মানুষটি 
তাহার প্রকৃত সত্তা নহে বলিয়া সুমানুষকে সে 
সম্পূর্ণপ্ূপে ধ্বংস করিতেও পারে না। বরং অনুকূল 
পরিবেশে মানুষের সু-ভাবটির বিকাশ ঘটিলে লুপ্ত সম্ঘিত 
সে ফিরিয়া পায়। তখন তাহার মধ্যে স্বার্থপুরতার ভাব 
হাস পাইতে থাকে। তামসিকতা ও রাজসিকতা ক্রমশ 
হাস পাইয়া সাত্বিক গুণের বিকাশ ঘটে। অশুদ্ধ চিত্ত 
ব্যাকুলতার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভক্তির রসায়নে ক্রমশ 
শুদ্ধ হইতে থাকে। এবং এই আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণের 
পশ্চাতে গুরুশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠে। গুরুশক্তির 
প্রাবল্যে কখনো কখনো সব ভাসাইয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ 
সকল নিয়মকানুনকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধির অগম্য এক 
মহনীয় স্তরে শিষ্যকে যেন বলপুর্বক ঠেলিয়া দেয়। অবশ্য 
সচরাচর এই ঘটনা ঘটে না। মদ্যপ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে মুক্তি কামনা করিয়া আর্জি 
জানাইলেন, ঠাকুর বলিলেন ঃ “তুমি দুই বেলা ঈশ্বরকে 
স্মরণ করিও।” গিরিশ কহিলেন £ “আমার কিছুই ঠিক 
নাই, পারিব না।” ঠাকুর কহিলেন ঃ “আচ্ছা, দুইবেলা 
খাইবার পূর্বে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া খাইও।” গিরিশের 
তাহাতেও আপন্তি-_-“খাইবার সময়ে কি অবস্থায় থাকিব 
তাহার তো স্থিরতা নাই।” শ্রীরামকৃষ্ণও ছাড়িবার পাত্র 
নহেন। বলিলেন £ “রাত্রে শুইবার পূর্বে একবার অস্তত 
তাহার স্মরণ করিও।” গিরিশ কহিলেন £ “তাহাও পারিব 
না।' ঠাকুর কহিলেন, তবে আমাকে বকলমা দাও। 
গিরিশ তখন টের পান নাই বকলমা দেওয়া অর্থাৎ সমস্ত 
ভার শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ কী! 
ইহার অর্থ হইল- পূর্ণ শরণাগতি, পুর্ণ অধীনতা, পূর্ণ 
কৃতদাসত্ব। ইহাই তো ধর্মজীবনের শেষকথা। গুরুশক্তির 
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7 বানি কন 
গিরিশ হইলেন “কৃতদাস'। 'কুলং পবিত্রং জননী গুরুতত্ বুঝিবার একমাত্র সোপান বলিয়াই এই ঃ 

কৃতার্থা, হইল। অবতারণা করা হইল। ॥ 


উপনিষদের খধষি সামধবনি করিয়া উচ্চারণ 
করিলেন £ “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" ইহার 
দুইভাবে অর্থ করা হয়। ইনি (গুরু বা দেবতা) যাঁহাকে 
বরণ করিয়া লন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন। অথবা 
যিনি ইহাকে গুরু বা দেবতাকে) বরণ করিয়া লন, 
তিনিই ইহাকে লাভ করেন। গুরুকে বরণ করিয়া লইবার 
যোগ্যতা শিষ্যকেই অর্জন করিতে হইবে। আবার গুরুও 
পরীক্ষা করিয়া লন শিষ্য যোগ্য কিনা । একমাস নরেনের 
সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহেন নাই। যে নরেনকে 
দেখিবার জন্য তিনি মান-অপমান ভুলিয়া কলকাতায় 
ব্রা্মসমাজের উপাসনাগৃহে বলা নাই, কওয়া নাই, 
হাজির হইয়া উপাসনা পণ্ড করিয়াছিলেন, যে- 
নরেন্দ্রনাথের জন্য তাহার হাদয়ে তন্ত্রীসকল গামছা 
নিঙ্ডাইবার মতো হইত, যে-নরেনকে দেখিলেই তিনি 
সাক্ষাৎ নারায়ণকে তাহার মধ্যে দেখিয়া সমাধিলীন 


টাকা”, “আজকাল ধাতুর দ্রব্য ছুইতে 
কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা শী 
পক্ষের পরীক্ষা-পর্ব শেষ হইল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ 
কহিলেন ঃ “ওরে আজ তোকে সব দিয়ে ফকির 
হলুম।” অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ গুরুর জন্য যথাসর্বস্ব 
ত্যাগ করিয়া গেরিক ধারণ করিয়া প্রণাম করিলেন-__ 
“যো ত্রহ্মাণং বিদধাতি পৃবর্ধ যো বৈ বেদাংশ্ত প্রহিগোতি তন । 
তং হ দেবমাতুবুজি একাশং মুযুকুবৈর শরণমহং প্রপদ্যো।!” 


সা সপন 


গুরু ও ইঞ্টে ভেদ নাই। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করা নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন শান্ত্র। সরল গ্রাম্য ভাষায় শ্ত্রীরামকৃষ্ণ 
বলিলেন ঃ “যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তথাপি 
আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" যতক্ষণ গুরু ও ইঞ্টে এক 
বুদ্ধি হয় নাই, ততক্ষণ গুরু আকৃতি এবং গুণ-বিশিষ্ট 
হইয়াই প্রতিভাত হন। যখন গুরু ইঞষ্টে লীন হইলেন, তখন 
তিনি অনস্ত, নিরাকার, নিরবয়ব গুরুশক্তি-রাপে অবস্থিত 
হইলেন। সেই মহাশক্তি শিষ্যের মোহসিম্ধু নিমেষে বিনাশ 
করিয়া তাহাকে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। ইঞ্টকে 
সাকাররূপে উপাসনা করিলেও গুরুশক্তি সেই ইষ্টেরই 
শক্তিরূপে শিষ্যের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। সেই 
মহাশক্তি কখনো ব্রন্ধারূপে, কখনো শিবরূপে, কখনো বা 
জগৎপালনহার বিষু্রূপে সাধকের সম্মুখে প্রতিভাত হন। 
“গুরুত্রদ্দী গুরুরবিধুঃ গুরুর্দেবো মহেম্বরঃ।” নাম ও 
রূপের পারে সেই গুরুই আবার পরতব্রন্মস্বরপ-_ 
“গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।” সেই 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুকে প্রণাম করি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আনন্দ তিন প্রকার-_বিষয়ানন্দ, 
ভজনানন্দ এবং ব্রল্মানন্দ। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বিষয়ানন্দ লইয়া মত্ত থাকে। খুব কম মানুষই বিষয়ানন্দ 
ত্যাগ করিয়া ভজনানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্মানন্দের 
আস্বাদন সকলে করিতে পারে না। সৃষ্টির রহস্য এখানেই। 
কিন্ত গুরুশক্তির কৃপায় শিষ্য ব্রন্মানন্দ আস্বাদন করিয়া 
জীবন্মুক্তির স্বাদ পাইতে পারে। “ব্রচ্মানন্দং পরমসুখখদং 
কে আর্ত গননদদশং ততসাদি 
লক্ষ্যম্‌।” গুরু এক, অদ্বিতীয়, কেবল জ্ঞানের মূর্তি। তিনি 
স্বয়ং ব্রহ্মানন্দে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থেকে শিষ্যকে 
পরমানন্দসুখ প্রদান করেন। তিনি ছন্দাতীত অর্থাৎ সুখ- 
দুঃখ, হ্র্য-বিষাদ, শীত -্রীম্ম, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
ইত্যাদি ছন্ৰের পারে। অনস্ত গগনের তুল্য, নিরাকার। 
১৯০ শান্ত্রবাক্য প্রতিপাদক সেই গুরু “একং নিত্যং 
ভাবাতীতং ব্রিগুণরহিতং 
সদ্‌গুরুং এসএ নমামি।” অর্থাৎ সেই গুরু এক, নিত্য 
(অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতে সমভাবে বিরাজিত), 
মলবিহীন বা কালিমাবিহীন, “অচল'। কেন? নিত্য, অনস্ত 
বলেই অচল। সকল মানবের বুদ্ধি কিনা সর্বধী। সেই 
সর্বধীর সাক্ষী যিনি, তিনিই গুরু। তিনি ইন্দ্রিয়াদির গোচর 





পা সর 

: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
:| তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্ধলন করে 
: | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
£ | “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
: | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
:] পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৬৭৫ 
| সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুদ্রিত করা হলো। আশা 
:] করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।_-সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 









ৃ দ্য ইন্ডিয়ান মিরর, ২০ ফেব্রন়ারি ১৮৭৬ 
1 _ ব্রাহ্মামাজ।__হিন্দু ভক্ত রামকৃষ-_যিনি 'পরমহংস" নামে : 
; পরিচিত, বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে থাকেন-_এক অসাধারণ মানুষ 


: নৈতিক চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতায় তিনি উত্ুঙ্গ শিখরে আরোহণ 


: প্রশংসা করেন। যদিও তিনি একজন সত্যিকার হিন্দু, আধুনিক : 


 ব্রা্মসমাজের প্রতিও তীর প্রগাঢ় অনুরাগ। (ইংরেজী থেকে 
অত 


ঞ 
এ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭ 


1 ব্রাহ্মসমাজ।__রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন ব্যতিক্রমী ৃ 
: ধরনের হিন্দু ভক্ত। তিনি আমাদের আন্দোলনের প্রতি | দ্রদত্চ্ুতচিত্তয়া কচিদ্ধসত্তি নন্দত্তি বদপ্তযলৌকিকাঃ।/ নৃতাত্তি: 
: সহানুভূতিশীল এবং আমাদের আচার্যদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-  , ৃ 
: আলোচনা করেন। হৃদয়ে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রাবল্যে : 'ভত্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, ; 
: এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি প্রায়ই মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন ক করন, কন হার নাগা কেন 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি মানববুদ্ধির : তাহার গুণবীর্তন করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করেন।” ; 
উড রদ ? পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এইসকল লক্ষণ সম্পূর্ণ ক্ষিত হয়; 
; তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথাসকল বলিতে ; 
: বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে : 
? উচ্ছৃসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড়: 
: পুর্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, : 
৮৮2 
: ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গৃঢ় : 
: যাই হোক, শ্রুতিমধুর ছিল না। স্ত্ী-পুরুষের প্রেম বা শালীনতা : রর 


হয়ে পড়েন। (ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


ছিল না। তাই সেই অবস্থাকে “মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন” বলে প্রতিবেদক 
; উল্লেখ করেছেন।-_সম্পাদক, উদ্বোধন) 


এঁ, ১৫ জুন ১৮৭৯ 


1 দক্ষিণেম্বরের যোগী-সমীপে।-_পাশ্চাত্য মতে যাকে শিক্ষা 
; বলে, তা রামকৃষ্ণের ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত, আর 


: করবে। আমি অবশ্য পাঠকদের আশ্বাস দিতে পারি যে, এই যোগী 
: কেতাদুরস্ত না হলেও পবিভ্র-হৃদয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার 
: মনোভাব প্রেমপূর্ণ না হলেও তিনি অধ্যাত্মজগতে স্ত্রীজাতিকে যে 
: উচ্চাসন দিয়েছেন, তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই 
: সাধু বলেন যে, যতক্ষণ কাম থাকবে, যতক্ষণ 


: থেকে মুক্ত থাকে। তখনই এসকল প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে মন 
: নিরবচ্ছিন্ভাবে 


কিন্তু কিভাবে মনকে এসব প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখা যায়? 


£. রামকৃষ্চ বলেন, তিনরকম ভাবে তা করা যেতে পারে। 


টু. ১০৩তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা ৪৪১ শ্রাণ ১৪০৮ জুলাই ২০০১ রী 


৬. 


: প্রলুব্ধ করবে, ততক্ষণ ঈশ্বর অনেক দূরে। ভক্ত যেন এসব প্রভাব : : 
: সচ্চিদানন্দ ঘন এই নাম শ্রবণমাত্র তাহার সমাধি হইয়াছিল। 2: 
ঈশ্বরের আত্তরিক অনুসন্ধানে এগিয়ে যাবে। ৃ ৃ 


প্রথম__বীরভাবে, অর্থাৎ পাপে মত্ত হয়ে পাপকে জয় করা, কাম: 
চরিতার্থ করে কাম জয় করা ।... পথটি ভাল নয়, কিন্তু দুঃখের : 


: বিষয়, হাজার হাজার লোক এই আত্মঘাতী পথ বেছে নিচ্ছে।; 
; দ্বিতীয় পথ হচ্ছে প্রকৃতিভাবে থাকা। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের; 
: পোশাকে থাকে এবং স্ত্রীলোকের ভাবে ভাবিত হয়, তবে তার: 
: পুরুষভাব অস্তহিতি হবে এবং স্্রীলোককে সে কুদৃষ্টিতে দেখতে ; 
: পারবে না। স্ত্রীলোক তার দাসী হয়ে যাবে এবংস্বরগগ্থার তার কাছে: 


; উন্মুক্ত হবে। 


তৃতীয় পথ হচ্ছে মাতৃভাব-_সব স্ত্রীলোককে মাতৃভ্ঞান করা 


ধর্মতত্ব, ১ নভেম্বর ১৮৭৯ 


; সন্তান ভাব এলে আর মনে কামভাব থাকবে না। কিন্ত অনেক: 
: পাঠকেরই মনে হতে পারে, এতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা এবং: 
: প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ 
: হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই শেষোক্ত পন্থাই 
: কারণ। তিনি নিজে যেভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা: 


ফের সফলতার : 


: অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বাপারে তার কাছে কত: 
£ প্রলোভন এসেছে, কিন্তু সব অগ্নিপরীক্ষার পরেও তিনি বিশুদ্ধ: 


; করেছেন বলে মনে হয়। অনেক ব্রাহ্ম প্রচারক খাঁরা তার কাছে : ০০০০১988555 


: মাঝেমাঝে যান, তারা তার ভক্তি, পবিত্রতা ও অস্ত্দষ্টির প্রভূত ; 


সংবাদ।__...বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে : 


: ২৫/৩০ জন ব্রান্মা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন : 
; রামকৃষ্জ পরমহংস মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাহার : 
: ঈশ্বরপ্রেম ও মত্তা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন; 
: স্বগীয় মধুর ভাব আর কাহারো জীবনে দেখা যায় না।: 


ং₹ ভবস্তি তৃষ্টীং পরমেতা নির্বৃতাঃ।1৮: 


কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা: 


আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমতকৃত করিয়াছেন।: 


সম্ধলন ও অনুবাদ 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা []স্বাম়ী সর্বগানন্দ 


; বাস্তবিক তাহার স্বীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণডের : 
: পাষগুতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়। ৬ রবিবারে ; 
: অপরাহে আচার্য মহাশয়ের ভবনেও পরমহংস মহাশয় পদার্পণ: 
? করিয়াছিলেন। সেদিনও তাহার সমুদায় ভক্তিভাব প্রকাশ: 
৬৬ ৩৮৮৮৭ এ 





ইংরেজীতে এই পত্রগুলি বদ্ধ ভরত নিক জুলাই জন ১৯৭৭ সংখ্যায় এবং 40018191606 ৬/01%৪+-এ প্রকাশিত 
ৃ [ছি স্পপস্ল পপেস্প পুন পু্সবাসস্প 'উদ্বোধন' | 









| 
2১নশনির হিন্দু ছব্রবুদদুকে (সত 


ৃ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ ৃ 
: ভদ্বমহোদয়গণ,* 


আপনাদের অভিভাষণটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি; এটির মধ্যে আপনারা যেসব ্রীতপূর্ণ কথা লিখেছেন, তার! 
: জন্য আপনাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ও 
: কিন্ত বর্তমানে সময়ের অভাবে, এমনকি অল্পকালের জন্যও ব্রিচিনপলি (অধুনা তিরুচ্চিনাপল্লী) যাওয়া আমার পক্ষে; 
: সম্ভব নয়; এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। শরৎকালে অবশ্য আমি সারা ভারতে বন্তৃতাসফরে বেরোব এবং ব্রিচিনপলিকে ; 
: যে সে-সফরসুচী থেকে আমি বাদ দেব না, সে-কথার ওপর আপনারা নির্ভর করতে পারেন। : 
: আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং সকলকে আশীর্বাদ করি। ইতি 

| আপনাদের শ্নেহবদ্ধ 


£  * ব্রিচিনপলির ছাত্রসমাজের 55 টি দিতে এস. কৃষ্ণমাচারি ও : 
; এস. এম. রাজারামের নেতৃথে এক প্রতিনিধিদল কুস্তকোনমের অস্তর্গত বীলগিরি হল-এ স্বাযীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে অন্তত দু-: 
: একদিনের জন্য তাদের কাছে থাকতে অনুরোধ করেন। উত্তরে ্বামীজী এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। '180125 51870810+-এ ১৬ : 
: ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ তারিখে এটি প্রকাশিত হয়। ৃ 





ভণিনা বিবেছদিতাকে লিখিত 
দার্জিলিং 

: ৩ এপ্রিল ১৮৯৭ 

: কল্যাণীয়া মিস নোবল, 

: ভারতের নিগীডিত ছনগটের কালে তোগীর কবরীর একটি ওরুরর্ণ কাজের লঙ্ধান এইমাহ পেলাম। ৃ 
£ তোমার কাছে যে-ভদ্রলোকের পরিচয় জানাতে চাই, তিনি এখন মালাবার দেশীয় রাজ্যের অপ্তাজ তিয়াস (1523); 
: সম্প্রদায়ের হয়ে কাজ করতে ইংল্যান্ডে আছেন। ৃ 
শুধুমাত্র জাতের দরুন এই বেচারাদের কত অত্যাচার সইতে হয়, তা এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে তুমি জানতে পারবে।: 
£ কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যস্তরিক প্রশাসনের.কাজে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ বলে ভারত সরকার এব্যাপারে হাত দিতে: 
: চান না। এসব মানুষের একমাত্র আশা-ভরসা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট। ইংরেজ জনসাধারণের সামনে বিষয়টি তুলে ধরতে: 
: তুমি অনুগ্রহ করে অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করো। ৃ ৃ 
বিবেকানন্দ নর 
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: শেষনাগ, চন্দনবাড়ি (শ্রীনগর থেকে অমরনাথের পথে)! 

জুলাই-এর শেষ (৩০), ১৮৯৮ 

ৃ পুরনো ডাডিটা ফেরত পাঠাচ্ছি, কারণ ওটা বয়ে নিয়ে যাঁওয়া শকত। মার্গারেটেরটা যেমন, তেমনি আমি আরেকটা : 

; পেয়েছি। পুরনোটা ভারনাগের তহসিলদার শ্রীখন্দষাদকে ফেরত পাঠিয়ে দিও; সে তো তোমার পূর্বপরিচিত। আমরা সকলে : 

০০০০০০০০০৯৯ 
বিবেকানন্দ 


রি বহর তা নী ননিরির না ারন্জলঞপন 
বাতাকুটি-_ প্রথম বিশ্রামস্থল, ১২ মাইল; পহলগাঁও-_তার :পরের থামার জায়গা। 
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শা।জবাণা 





এই আলোচনাটি ু্াপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 
স্বামী বীরেন্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক, “উদ্বোধন' 











শিক্ষা পেয়েছি যে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির অর্থ হলো এমন একজন : 
; মানুষ, যিনি ব্রন্মেকে জ্ঞাত হয়েছেন এবং পরিণত হয়েছেন 


? এই অংশে ব্যবহৃত শব্দটির তাৎপর্য হলো৷ ব্রান্মাণের বিমূর্ত 
' রূপ- ব্রাঙ্মণত্ব-_যা বলতে বোঝায় বিশেষ এক মানবীয় 
: অবস্থাকে। ব্রাহ্মণত্ব বলতে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে 
! বোঝায় না; ব্রাঙ্মণত্ব মানে হলো মানবীয় বিকাশের উচ্চ এক 
' পর্যায়, যা কোন বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ থাকে : 


; না। ব্রাহ্মণ" পদবাচ্য মানুষ রয়েছেন রাশিয়ায়, আমেরিকায়, : 


' চীনে এবং অন্য সব স্থানেই। অদ্ভুত সুন্দর একটি চিন্তা : 
আমাদের আছে; সেটি এই যে, ঈশ্বরের অবতার যখন : 
? পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তিনি কোন সামাজিক সংস্কার শুরু : 
: করে দেন না, কারণ সেটা সমাজ-সমস্যার খুব ওপর-ওপর : 
: একটা প্রতিকার-প্রচেষ্টামাত্র_রোগকে না সারিয়ে রোগের ; 
: বহি্পক্ষণ সারানোর চেষ্টার মতো। অবতার একটি নতুন ; 
 মূল্যবোধ-্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যা ধীরে ধীরে মানুষের ; 
 হদয়-মনকে অনুপ্রাণিত করে। তা থেকেই আসে নৈতিক ও 
। মানবিক জাগরণ; এ ই জাগলো সির 


: সমাজ-সংস্কারের জন্ম দেয়। তিনি আসেন দুটি উদ্দেশ্যে 8; 
: একটি হলো সনাতন ধর্মের মহিমা ও সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা: 
: করা; অপরটি হলো সেই “আদর্শ মানুষ'কে রক্ষা করা, যিনি: 
; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতিমূর্তিস্বরূপ এবং যিনি; 
: মানবীয় বিবর্তনের লক্ষ্যস্বরূপ ব্রান্মাণত্ব নামক অবস্থায়: 
? উপনীত হয়েছেন। 


সকল মানুষবেই সেই লক্ষ্যে গড়ে উঠতে হবে? 


: সেটি হলো-_-“ভৌমস্য ব্রন্মাণো ব্রান্মাণত্বস্য রক্ষণার্থম্‌।”; 
: বেদের অসামান্য দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা যেখানে এইসব: 
: সার্বজনীন ভাবের সন্ধান মেলে। এই দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন: 
; উত্থাপন করতে কারো ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই: 
: দর্শন প্রশ্নকে স্বাগত জানায়, কারণ এটি আদ্যস্ত যুক্তিসঙ্গত: 
? এবং উপলব্ধিজাত। দ্বিতীয়ত, এটি অত্যস্ত সার্বজনীন; এটি ; 
; মানবতাকে দেখে সামগ্রিকভাবে একটি এককের মতো করেঃ; 
; তাকে জাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র বা শ্রেণীতে বিভক্ত করে নয়। বৈদিক: 
1 এতিহোর এটিই গুরুতব। তাই এটিকে তিনি বলছেন “ভৌমস্য। 
 ব্রহ্মাণো' এবং রাঙ্গা 
; উপনিষদে কেবল ঈশ্বর ও মানবতা সম্বন্ধে সার্বজনীন: 
! নীতিসমূহের কথাই আছে। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এটিকে রক্ষা 
; করতে, এবং রক্ষা করতে সেই মানুষটিকে যিনি সেই: 
; শ্রুতিকে তার নিজের জীবনে, অর্থাৎ তার ব্রান্মাণ-স্বভাব: 
? জীবনে মূর্ত করে তুলেছেন। আমাদের এঁতিহ্য ও সাহিত্যে: 
; নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দুটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে: 


1 সপ 
প্রমুখ আচার্যদের মাধ্যমে আমরা এই 


ব্রাহ্মাণত্বস্য রক্ষণার্থম*। বেদ, শ্রুতি বা: 


এসেছে। এটিকে প্রতিষ্ঠা করতে নারায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণঠরাপে : 
আবির্ভূত হয়েছিলেন। নারায়ণ__িনি এই দ্বি-ধারাবিশিষ্ট: 
ধর্মের প্রবর্তক এবং যিনি এই জগৎকে সুস্থিত করতে প্রবৃত্তি: 


ও নিবৃত্ত ধর্মের দৃ্টানতবরূপ প্রজাপতি ও কুমারদের সৃষ্টি: 
; প্রেম ও করণায় পূর্ণ এক ব্যক্তিত্বে। শঙ্করাচার্যের ভূমিকার ; করেছিলেন তিনি যখন দেখলেন যে, জগৎ ভুল পথে: 
: চলেছে তখন শ্রুতির এই মহান বাণীকে আরো শক্তিশালী: 
; করতে, জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রাকে উন্নততর করতে এবং ; 


? যে-মানুষ শ্রুতি বা ব্রান্মাণত্বকে নিজ জীবনে মূর্ত করে: 


তুলেছেন, তাকে সুরক্ষা দিতে তিনি জন্ম নিলেন দেবকী ও: 
বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণরাপে। ঈশ্বরাবতারের মূল ভাব এটিই।: 

আমরা প্রায়ই শুনি যে, বৌদ্ধধর্ম হলো ব্রান্মাণত্ব-: 
বিরোধী। পাশ্চাত্য লেখকেরা এইরকম অনেক ব্যাপারেরই 
; অপব্যাখ্যা করেছেন। তারা জানেন না যে, পুরোহিত ব্রাক্মণ: 
; আর এসব মহান গ্রন্থে বর্ণিত ব্রাহ্মণ দুটি পৃথক অস্তিত্ব? 
; অতীতে এমন বহু মহান ব্রান্মাণ জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা: 
: ছিলেন প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ ও পবিত্র। আজ আমরা যাঁদের 
? দেখি;'তারা সবাই পুরোহিত-্রান্মাণ। তারা যে সমাজে: 
মহাবিঘ্ের কারণ, তাতে. কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত ব্রাহ্মণ: 


| বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা কখনো ভুললে চলবে না। আর: 


না সপ ভগবান বুদ্ধ ঠিক এই: 


॥ ১০৩তম ১০৩তম মর্ষ৭ম সখা. ১০৩তম মর্ষ৭ম সখা. শ্রাবণ ১৪০৮ শ [| শ্রাবগ ১৪০৮৪ জুলাই ২০০১ | [| শ্রাবগ ১৪০৮৪ জুলাই ২০০১ | শর 


 ধারণাটিকেই ব্যক্ত করেছেন। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তার বিশাল 
শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধ জানতেন যে, ব্রাহ্মণেরা উচ্চতম আধ্যাত্মিক 


: অতীব সহজ-সরল। যদিও এটা নিশ্চিত সত্য যে, এমন 


: হয়েছেন; কিন্তু তা বলে আদর্শটিকে ভূলে গেলে চলবে না। 
: বুদ্ধের আলোচনাদিতে ব্রাহ্মণ এবং "শ্রমণ' কথা-দুটি 
: ঘুরেফিরে আসে। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ-_উভয়কেই শ্রদ্ধা- 
: সম্মান কর-_-বললেন বুদ্ধ। ব্রান্মণরা সাধারণত গৃহস্থ এবং 
: শ্রমণরা সন্নযাসী। গৃহস্থদেরও উচ্চ সম্মান প্রদান করা হয়, 
: কারণ তারা একটি সাত্বিক জীবন যাপন করেন। 

: অতি প্রাটীন কাল থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, 
: প্রত্যেক মানুষের মধোই এইরকম এমন এক ব্রান্মণ হয়ে 
; ওঠার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা আছে, যাঁর মধ্যে কোন শত্রতা বা 
: ঘৃণার ভাব নেই, খাঁর হাদয় প্রেম ও করুণায় পূর্ণ। আধুনিক 
কালে আমরা পেয়েছি মহাত্মা গান্ধীকে। এক অর্থে বর্ণের 
: ছিলেন একজন ব্রাহ্গণ। কারো প্রতি তিনি কোন ঘৃণার 


: তাকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল-_-তাদের প্রতিও। 


মতো মানুষ আবার আমাদের নতুন করে আশ্বস্ত করছেন 
: যে, এমন অবস্থা লাভ করা অসম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, আমরা 
' কী করব? 


: শেষ হয়ে গেছে। মানুষের সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক অসাধ্য সাধন করতে 
: পারে; এবং উচ্চতর স্তরে যে-বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল 
: রয়েছে, তারই চর্চা বা সাধন করতে হবে আমাদের। স্যার 
: জুলিয়ান হাক্সলে একে বলেছেন মনোসামাজিক বা 1/০10- 
; 981 বিবর্তন; আর বেদাত্ত একে বলে “আধ্যাত্মিক 
: বিবর্তন" । মানবীয় বিবর্তনের লক্ষ্য যে কী, জীববিদ্যা নিজেই 
: এখনো পর্যস্ত তা খুঁজে পায়নি। তবে সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, 
: সে-লক্ষ্যটি নিয়ন্ত্রিত হবে গুণের দ্বারা; পরিমাণের দ্বারা নয়। 
: এই “গুণ'-এর পূর্ণাঙ্গ পরাকান্ঠা ভারতবর্ষ লক্ষ্য করেছে তার 
 ব্রাহ্মণ-আদর্শের মধ্যে। এই হলো আদর্শটি এবং এই রইল 


; পরিচালিত কর। হতে পার তুমি একজন সাধারণ মানুষ-_ 
; তমঃ পূর্ণ মানুষ । তাতে কিছু এসে যায় না; জীবনে একটা 
; অগ্রগতি আছে এবং সে-অশ্রগমন আছে এই লক্ষ্যটির 
স্থাপন করা হলে গোটা দেশটাই সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে : 
: যাবে। তোমার সামর্থা অনুসারে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোও। : 


: একটি, দুটি, তিনটি পদক্ষেপ-__এবং তোমার জীবনে কী; 
; পরিবর্তনটাই না এসে যাবে! মানবীয় উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই: 
£ও বৌদ্ধিক সাধনে উৎসগীকৃতপ্রাণ এবং তাদের জীবন : 


: চীনে-_সর্বত্র। আজ আমাদের বুঝতে হবে যে, এটিই হলো: 
: মানুষ আছেন-_্যীরা সেই আদর্শে উপনীত হতে ব্যর্থ ; নু 
; অনেকটাই সামাজিক পরিসংখ্যানমাত্র, কিন্ত সত্যকারের : 
: সমাজতত্ব হলো সেটিই, যেটি মানুষের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও: 
; সামাজিক বিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেই; 
: লক্ষ্যে বিবর্তনশীল কোন সমাজের প্রকৃতি বা লক্ষণ কী?: 
; আমরা একে বলি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বা দিশা। মানুষের স্তরে ; 
; বিবর্তনের লক্ষ্য হলো এই আধ্যাত্মিক দিশা। বিংশ শতাব্দীর : 
; জীববিদ্যা ধীরে ধীরে এর কথা বলতে আরম্ভ করেছে ঃ: 
: অতিক্রম করে যাও এই দেহগত সীমাবদ্ধতাকে, এই ইন্দ্রিয় : 
; মনোসামাজিক বিবর্তনের কথাও বলছে। বলছে সেই: 
; চেতনার কথা যা সমস্ত মানুষ ও সমস্ত সমাজের সঙ্গে; 
: নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে। তখন আর কোন; 
শোষণ থাকবে না। এবং এটিই হলো ব্রাহ্মণ মানসিকতা । : 
? মনোভাব দেখাননি, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-পুলিস ; 


সামাজিক বিবর্তনের লক্ষ্য/ আধুনিক সমাজতন্ত্র : 


অতএব, বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা সকল সমাজে : 


: বিবর্তনের সামগ্রিক লক্ষ্যটি স্থির করে দিচ্ছে ব্রাহ্মাণ শ্রেণীর ; 
: অভিমুখে। শাঙ্করভাষ্যের বর্তমান উক্তির এ-ই হলো শুরুত্ব।: 
: করেছিলেন। আজও এমন মানুষ আছেন, এবং গান্ধীজীর ; 
: লক্ষ্য। অবতারের আবির্ভাব হয় মানুষকে এই বিবর্তনের; 
? পথে স্থাপন করতে, তাদের একটু ধাক্কা দিতে, একটু: 
; উদ্দীপনা জোগাতে। সেই উদ্দীপনা দেওয়া হলে সময়ের; 
£. আধুনিক জীববিদ্যা বলছে, বিবর্তনের রঙ্গমঞ্চে মানুষের : 
: মূল্যবোধগুলি বদলে যায়; সে তার জীবনকে কোন উচ্চ: 
? কারো অনিষ্টসাধন করে না। মানবের বৃদ্ধি ও প্রগতির; 
; এই হলো ধারণা এবং এটি সাধন করতে পারেন কেবল 
: একজন ঈশ্বর-অবতার, যিনি কিনা একাধারে একজন: 
: যুগপ্রবর্তক এবং একজন ঈশ্বরীয় সত্তা। এই মহাবলশালী ; 
: আধ্যাত্মিক শ্রোতকে বেগবতী করতে যে-শক্তির প্রয়োজন, : 
তা আসতে পারে কেবল ত্বারই কাছ থেকে, যাঁকে আমরা: 
? বলি 'অবতার'। আপনারা অন্য যেকোন শব্দ ব্যবহার করতে : 
' পারেন। এটি এক অ-সাধারণ ক্ষমতা, যা কোন সাধারণ: 
কয়েকটি দৃষ্টাত্ত-_তুমি তোমার গতিবিধি সেই অভিমুখে ; 
1 অ-সাধারণ; যা নতুন এঁতিহাসিক যুগের প্রবর্তন করতে; 
; পারে। এঁরা সংখ্যায় অত্যঙ্স; এঁরা জগৎ-আলোড়ক ব্যক্তিত্ব: 
? আমরা রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকে জগৎ-আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব; 


বেদাস্ত অনুসারে, মানবীয় বিবর্তনের এটিই হলো পথ ও: 


সঙ্গে সঙ্গে অনেক অশুভ অস্তর্ধান করে, কারণ তখন: 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পালটে যায়, তার: 


সাধু-সন্তের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। এই ক্ষমতা তাই: 


; বলে বিবেচনা করি, যীশুকেও তাই; এবং এই আধুনিক: 
কালে আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে। আমাদের সমগ্র; 
রর নল স সালাতে নি 


; পরিস্থিতি যখন খারাপের দিকে যায়, তখন সেই শক্তিকে 
; পুনরায় অবতরণ করতে হয়, এবং তিনি আসেন। পরে 


£ চিনতে পারবেন না, কারণ তিনি আসবেন সাধারণ একজন 
: মানুষ হয়ে। কালে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে চিনবে। 
: তাকে চিনতে পারি না। অবতারের এই ধারণাটি-_যেটিকে 
শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করবেন-_তা সনাতন 
: ধর্ম ও শ্বীস্টধর্মের কেন্দ্রীয় ভাব তথা বিশেষত্ব। অন্য কোন 
: ধর্মে অবতারের এই ধারণাটি নেই। এই আধুনিক কালে 









১৩, ২৯ ভাদ্র বুধবার, শুক্রবার 





(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 
জন্মতিথি-কৃত্য 
স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষণ্ চতুর্দশী ২ ভাদ্র শনিবার ১৮ আগস্ট ২০০১ 
স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ২৭ ভাত্র বুধবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১ 


একাদশী-তিথি (রামনাম-সন্থীর্তন) 


এক মহান পুরুষ-_শ্রীরামকৃষ্ণ। শিক্ষাটি আমাদের বইপত্রে: 
; আছে, কিন্তু আমরা তা বোঝার বা অনুসরণ করার উপায় : 
গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলবেন যে, অনেকে তাকে 


খুঁজে পাই না। এমন কাউকে আসতেই হবে, যিনি আমাদের : 


; দেবেন নতুন অন্ত্ৃষ্টি। কে তা করবেন? কোন পণ্ডিত নয়, 
! কোন পুরোহিত নয়, নয় কোন অধ্যাপক। ত্বারা কী জানেন? 
আসতে হবে প্রচণ্ড শক্তিধর কোন আধ্যাত্মিক সত্তাকে। এবং; 
? তিনি আসেন। তিনি আসেন নিঃশব্দে, অচঞ্চলভাবে __এবং: 
: বইয়ে দিয়ে যান এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাববন্যা। সেই: 
? আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ধীরে ধীরে পরিবেষ্টন করতে থাকে 
: আর বদলে দিতে থাকে গোটা জগৎটাকে। [ক্রমশ] (সাত): 
: সমগ্র ব্যবস্থাটিকে যুগোপযোগী করে নেওয়ার অনুরূপ ; ৃ 
: একটি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, এবং জন্ম নিয়েছিলেন : 


অনুষ্ঠান-সুচী ভোত্র ১৪০৮) 


ভাষাস্তর £ অধ্যাপক সোমনাথ উ্টাচার্য: 


২৯ আগস্ট, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ 


বাগবাজার শ্রীশ্ীমায়ের ঘাট সতরক্ষণ সমিতি 


১০ শি রী ্ল্যাট-৬৮+ কলকাতা 


কলকাতা-৭099 0০৩ ফোন £ ৫৫৫-৩০৫১ 


উদ্বোধনে থাকাকালে শ্রীমা সারদাদেবী বাগবাজারের 


দুর্গাচরণ মুখাজীর ঘাটে নিত্য গঙ্গাম্নান করতে আসতেন। 
তার বহু পুণ্স্থৃতি জড়িয়ে আছে এই প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
| ঘাটটিতে। কিন্ত দর্াগ্যের বিষয়, এই পুণ্য ঘাটটি আজ জীর্ণ 
অবশ দশাগ্রস্ত ও অসামাজিক কর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 
1. সক উদ এসএ উৎসাহী 





: পুতি চু কট পুন সুদ পিরনিজ্লিপ 
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অনুরোধ করি। যেকোন আর্থিক অনুদান “বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের ঘাট সংরক্ষণ সমিতি'র নামে কেবলমাত্র /৯/০ [১0/99 
চেকের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে। 

সহাদয় জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার ওপরই এই মহৎ প্রয়াসের সার্থক রূপায়ণ নির্ভরশীল। 


ডঃ কমল নন্দী [ পুরিভালনায় ও রামকুষ্ষ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব] বিনোদ চৌধুরী 
সভাপতি | ২১ রামকৃষ্ণ লেন, বাণবাজ্র, কল্পকাতা-২০০ ০০৩ | সম্পাদক 





ৃ সততার গর কচ 

: নির্মাণকাজ চলেছে। কাজটি একসময় ধীরে ধীরে চলছিল, আবার বন্ধও হয়েছিল। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, কাজটির ভিত্তিস্থাপন ; 
: করেই এটি শেষ হবে কিনা? কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় এই ভিত্তিস্থাপন যেই করুন-_-কাজটি তার নিজের গতিতে চলে যায়। তাই: 
: দেরি হলেও কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং দেখে আমাদের আনন্দ হচ্ছে যে, শুধু সম্পূর্ণ হয়েছে তা নয় _সুসম্পন্ন হয়েছে। সভাগৃহটি : 
? দেখতে খুব সুন্দর এবং এর আয়তন যদিও খুব বেশি নয়, তাহলেও মোটামুটি আমাদের সাধারণ কাজ চালানোর মতো হয়েছে।: 
: এখানে যা আসনসংখ্যা, তা আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হয়তো যথেষ্ট নয়, তা না হলেও আমাদের এইভাবে কাজ চালিয়ে : 
: যাওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে, আমাদের প্রধান কেন্দ্র এখানে, অথচ এখানে আমাদের একটি উপযুক্ত : 
: সভাগৃহ নেই। এই অভাবটি আজ সারদাপীঠের চেষ্টায় দূর হয়েছে। আমরা অন্তত এখনকার মতো এটি যথেষ্ট বলে মেনে নিতে; 
? পারি। কারণ, একেবারেই ছিল না, তার জায়গায় একটি স্থানে সকলে সমবেত হতে পারছেন। স্থানটি মনোরমও বটে। এতেই ; 
: আমাদের সম্ভোষ। এটি মনে রাখতে হবে। শেষ হতে সময় বেশি লাগল। অনেক সময় আমাদের একটু সময় লাগে, কারণ : 
; আমাদের হাতে সবসময় অর্থ থাকে না। ক্রমশ যখন দাতারা সাহায্য করেন, তখন ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে চলে। কাজটি সম্পূর্ণ: 
; হয়েছে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছাই হলো প্রধান। তিনি শিশির মহারাজকে (স্বামী সনাতনানন্দ) যন্ত্র করে কাজটি 
£ এখানে এই সভাগৃহে অনেক কাজ হবে, অনেক সভা অনুষ্ঠিত হবে, অনেক সংপ্রসঙ্গ হবে--এর সুযোগ করে দিয়েছেন ঠাকুর।: 
; তার প্রতি আমরা এজন্য অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমাদের প্রণাম জানাচ্ছি ঠাকুরকে, মাকে, স্বামীজীকে যে, তাদের ইচ্ছায় : 
: এটি পূর্ণ হয়েছে। ঠাকুরের একটি কথা মনে পড়ল। তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে বলতেন যে, সকলে বলে--এটি রানী: 
; রাসমণির করা। বলে না যে, এটি ঠাকুরের ইচ্ছায়, ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে। তাদেরও সেইরকম, কাকে যন্ত্র করে তিনি কাজ: 
: করবেন তা তিনিই জানেন। তাতে যন্ত্রের কোন বাহাদুরী নেই, যিনি সেই যন্ত্রকে সথলিত করছেন, তারই কৃতিত্ব। তিনি করছেন: 
? আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য। আমাদের কল্যাণ তিনি সর্বদাই করছেন, এখানেও তিনি করেছেন। ভবিষ্যতে আরো কত কী: 
: হবে! ৃ 
: অবশ্য এই সভাগৃহটির প্রশস্ততা দেখে মনে হচ্ছে, আরো অনেক বড় হলে এখানকার উপযুক্ত হতো। তবে আগে যেমন: 
: বলেছি-_একেবারে ছিল না, তার জায়গায় একটি হলো, যাকে বলে-_“মাথা গৌঁজার জায়গা হয়েছে”, সেইরকম এখানে একটু: 
: বসবার জায়গা হয়েছে। এতে আমাদের আনন্দের শেষ নেই। এখানে ঠাকুরের চরণে, মায়ের চরণে, স্বামীজীর চরণে প্রার্থনা-_: 
: যেন এই সভাগৃহটি সং চিন্তার পরম্পরার ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করে। সং চিন্তা-_শুধু চিন্তা নয়, শুধু ভাষণ নয়-_যাতে ; 
: মানুষের কল্যাণ হবে, শ্রোতাদের সকলের কল্যাণ হবে, এমন চিন্তাধারা এখানে যেন সর্বদা অব্যাহত থাকে-_এই তাদের কাছ: 
: থেকে আশীর্বাদ চাইছি। এই আশীর্বাদ পেলে এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিও অনেক কাজের হবে- এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা দেখেছি, : 
: যা অনেক ক্ষুদ্র আকারে আরন্ত হয়েছে, তা ধীরে ধীরে কত বেড়ে গেছে। এই সারদাপীঠ-_যার অংশ বিদ্যামন্দির-_কত ক্ষুদ্র; 
' আকারে আরম্ত হয়েছিল। এখন তার কী বিশাল পরিণতি হয়েছে! আর বেলুড় মঠের তো কথাই নেই। যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল : 
: তখন তো সাধুদের থাকার জায়গা ছিল না, খাওয়ারও সংস্থান ছিল না। ধীরে ধীরে তার ইচ্ছায়, বিশেষ করে বলব মায়ের ইচ্ছায়, : 
: এই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাধুদের-_যাঁরা সঞ্চালন : 
: করছেন, তাদের দায়িত্বও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই দায়িত্ব বহন করবার দায়িত্ব যিনি দিয়েছেন, তিনিই শক্তি দিন__এই প্রার্থনা।; 
£ আমরা ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কাছে এই প্রার্থনা জানাই__ আমাদের এই শুভ সূচনাটি যেন ক্রমশ ধীরে ধীরে আরো: 
: জনকল্যাণকামী হয় এবং সকলের ভালবাসা নিয়ে এটি ধীরে ধীরে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আমার বেশি কিছু বলবার নেই, আমি: 
: আবার তাদের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে এখানেই শেষ করছি এবং আপনাদের সকলের, যাঁরা উপস্থিত আছেন, যাঁরা উপস্থিত নেই,; 
; পরে আসবেন-_তাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।* 0 ৃ 


1 * গত ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ বেলুড়ে রামকৃষ। মিশন সারদাপীঠের বিবেকানন্দ সভাগৃহ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পৃজযগাদ মহারাজের ভাষণ ভাষণটি: 
: দিলীপ পাল কর্তৃক টেপরেকর্তে গৃহীত এবং অনুলিঙগিত। সম্পাদনা-_স্থামী সর্বগানন্দ। : 


ঞ[্দদ্বস্ধ_া77া  হ্দলতক্ষহহ] 


















ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠের অধাক্ষ প্রবীণ ও শাস্তরজ্ঞ সন্ন্যাসী ' 
:| স্বামী হর্যানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'প্রীরামকৃষণ-আরাত্রিক 
:| সঙ্গীত' ও স্তোত্রাদির সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেলুড় মঠস্থ 
£| বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ সেগুলির . 
প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করছেন।- সম্পাদক, “উদ্বোধন' 


“ভপ্জান দুঃখগঞ্জান করুণাঘন কর্মকঠোর। 

প্রাণার্পণ জগততারণ কৃম্তন কলিডোর।” 11৫11 

£ শব্দার্থ £ দুঃখগঞ্জন ভঞ্জন___গঞ্জনযোগ্য অর্থাৎ নিন্দনযোগ্য 
: দুঃখের ভঙ্জক, নাশক। করুণাঘন- করুণাঘন, | 
: করণাস্বরূপ। কর্মকঠোর- কঠোর কর্মকর্তা, অতিদুক্কর 
: কর্মকর্তা । প্রাণার্পণ জগততারণ- জগতের ত্রাণের জন্য যিনি 
: নিজের প্রাণ অর্পণ করেছেন। কৃত্তন কলিডোর-_কলির 
: পাশবন্ধন ছেদন করতে সমর্থ। 

; ভাষ্য ঃ “হায়, কী কষ্ট! আমার দুঃখ না হোক!'_এমন 
আক্ষেপ সকলেই করে থাকে । আর এই দুঃখ আসে পূর্বকৃত 
: পাপের ফলে। এই দুঃখ গঞ্জনযোগ্য, নিন্দনযোগ্যই হয়। ঈশ্ব 
1 যেহেতু সর্বকর্মাধ্যক্ষ, সেজন্য এই দুঃখ পরমকৃপালু পরমেশ্বরের 
দ্বারাই দূর হতে পারে। এক্ষেত্রে উপমা দৈওয়া যায়__রাজা 
: অপরাধীকে দণ্ড দিলে পরে অপরাধী যদি অনুতপ্ত হয়, তখন 
: রাজা স্বয়ং যেমন তার দুঃখ দূর করে থাকেন, ভগবানও সেরূপ 
: করে থাকেন। কেন তিনি দুঃখগঞ্জন ভর্জন করেন? কারী, 


: দুঃখগঞ্জন ভঞ্জন করতে সমর্থ। জীবজগতের প্রতি করুণা 
: ব্যতীত ভগবানের অবতার হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক 
 অবতারের মধ্যেই করণাস্বভাব ভগবানের এই বিশেষ গুটি 
স্পষ্ট দেখা যায়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীস্, শঙ্কর, রামানুজ, মধ, 


' মহম্মদ প্রমুখ সকল অবতারপুরুষ এবং আচার্যই করুণাপরব্শ ৃ 
০ পারার 


হয়ে লোক-সংগ্রহে নিযুক্ত থাকেন। অতএব 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
: মধ্যেও সেই কৃপা দেখা যায়। সেই করুণা বিবেকানন্দ, শন 


প্রমুখ সং শিষ্যগণের প্রতি যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায়; 
:; অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ যে করুণাঘন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।: 


কর্মকঠোর-_অতি দুন্ধর কর্মকর্তা। মা কালীকে দর্শনের: 


: জন্য তার প্রথম সাধনা থেকে আরম্ভ করে যোড়শীপৃজা পর্যন্ত: 
; তিনি যেসকল সাধনা করেছেন, বিশেষত তন্ত্রসাধনাসমূহ ও: 

: বেদাস্তসাধনা, সেসব অতি উত্তম সাধকগণের পক্ষে করাও: 
: দুষ্কর। এজন্য তিনি কঠোর কর্মকর্তা। অতি উত্তম সাধকাগ্রণী।: 
: স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি নিজ কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি দান: 
: করে পুনরায় অবলীলাব্রমে তা নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে: 
; তার মনকে কাদার তালের মতো গঠনের মধ্য দিয়েও: 


র কঠোরকর্মত্ব প্রমাণিত হয়। আমাদের মতো: 


? অতি সামান্য জায় প্রকৃতির অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ: 
: সংসারে গতায়াতশীল জীবকেও তার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি: 
; আকর্ষণ করার মধ্যেও কি তার কঠোরকর্মত্ প্রমাণিত হয় না?; 


প্রাণার্পণ জগগততারণ-_জগতের ত্রাণে যিনি প্রাণ সমর্পণ: 


: করেছেন, তিনি হলেন প্রাণার্পণ জগততারণ। অমঙ্গলের হাত : 
: থেকে জগৎকে রক্ষা করার কার্য দ্বিবিধ-_ প্রথমত, অমঙ্গলকে ; 
: উপায়স্বরূপ ভগবৎ অনুগ্রহলাভের জন্য যে আধ্যাত্মিক শক্তি : 
: প্রয়োজন, সেই শক্তি জীবগণের হৃদয়ে জাগ্রত করে অমঙ্গল; 
নাশ করাই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান সহায়তা।! 
: এভাবে জগণকে ত্রাণ করার জন্য তিনি প্রাণ অর্পণ করেছিলেন।; 
ঘনীভূত : প্রাণার্পণও দুইপ্রকার- মহৎ কার্য সম্পাদন প্রযত্রে প্রাণবিসর্জন,: 
? যেমন ভগবান যীশুশ্বীস্ট করেছিলেন; অথবা সারাজীবন তার; 
; লোককল্যাণকার্যকে অব্যাহত রাখতে মহান কার্যসহায়ক তৈরি : 
 করা। যেকোন মহাঁপুরুষের ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায়। ভগবান : 
: শ্রীরামকৃষ্ণ এই উভয় কার্ষের জন্যই প্রাণ অর্পণ করেছিলেন।; 
: জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা পরিশ্রম করতেন; ; 
: তাদের কৃত পাপ নিজ দেহে আকর্ষণ করে নিয়ে ক্যাসাররোগ : 
ঈশ্বর : ধারণ করে তাদের পাপ বিনাশ করেছিলেন এবং অস্তকালেও ; 
? তার পদাশ্রিতদের উপদেশাদি দানে রত ছিলেন। কিন্তু এখানেই: 
: শেষ নয়; যাবজ্জীবন তিনি জগত্তারণের জন্য যে যে কার্য: 
; করেছিলেন এবং যে যে কার্য অনুমোদন করেছিলেন, দেহপাতের ; 
? পরও শিষ্যপ্রবর বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ: 
; স্থাপন করেন (যাতে তার লোককল্যাণকর কার্যধারা অব্যাহত : 
তিনি করুণাঘন-_ঘনীভূত করুণাস্বরপ। সেজন্যই তিনি ; 
: আছে। অন্নগত প্রাণ ও কামকাঞ্চনাসক্তি__এই হলো কলিযুগের : 
; প্রধান লক্ষণ। ফলে অরিষড্বর্গকেই মিত্র বলে বোধ হয়।: 
; একমাত্র আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির দ্বারাই ছেদন হয়। জীবের মধ্যে এই: 


থাকে)। সঙ্ঘের মাধ্যমে সেই লোককল্যাণধারা আজও অব্যাহত ; 


প্রবৃত্তির প্রবর্তন করতে তিনি প্রাণার্পণ করেছিলেন। এই: 
নর বনের নি 


্ ১০৩তম [১৩৩তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা... সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০৮] |: শ্রাবণ ১৪০৮] জুলাই ২০০১ | ২০০১ 


“বঞ্চন কামকাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ। 

ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ।” 11৬।। 

£ শব্দার্থ ঃ বঞ্চন কামকাঞ্চন--কাম ও কাঞ্চনজয়ী। 
? অতিনিন্দিত ইন্দ্িয়রাগ- ইন্দ্িয়াসক্তির অতি নিন্দাকারী। 
; ত্যাগীশ্বর-_-হে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ! নরবর-_হে নরবর, নরশ্রেষ্ঠ! 
: দেহ-_দাও। পদে-_চরণে। অনুরাগ-__ভক্তি। 

| ভাষ্য £ বঞ্চন কামকাঞ্ধন-_কাম ও কাঞ্চনকে বঞ্চনা বা 
£বর্জন করেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ কামকাঞ্চনজয়ী। চতুর্বিধ 
: পুরুষার্থের মধ্যে পরমপুরুষার্থ মোক্ষই জীবনের চরম লক্ষ্য-_ 


: কামকাঞ্চনকে তিনি জয় করেছিলেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্যাগ 
: করেছিলেন। সকল স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব পোষণ করে, 
নিজ পত্ঠীকেও জগন্মাতা-জ্ঞান করে তিনি ফলহারিণী 


: কামজয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে 


: তিরঙ্কৃত হন। এটি হলো উক্ত বিষয়ের দ্বিতীয় উদাহরণ। 
? লোকশিক্ষার্থে এমন উদাহরণ খুব অল্পই আছে। “জগতের 
: সবকিছুই পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত' (ঈশ উপনিষদ, ১), 
: 'জগতের সবকিছুই ব্রহ্ম" ছছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১৪।১), 
: যা এই নিখিল বস্তু, তা-ই আত্মা' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৪। 
: ৫1৭), “সমগ্র জীবজগৎ বাসুদেবই [ব্রহ্ষই]' (গীতা, ৭1১৯) 
: এসকল শ্রতি-স্মৃতি বাক্যে কথিত সর্বজগতের মূল, সর্বব্যাপী 
! ও সর্বজগতের লয়স্থান যে পরত্রম্ম, “সেই পরব্রহ্মা আমিই'__ 
: এই তত্ব সাক্ষাৎ করায় নিখিলজগতে যাঁর দ্বৈতভাব নেই, এমন 
: মহামহিম ব্যক্তির কামকাঞ্চনাসক্তি থাকবে কি করে? অথবা 
: যে-কামকাঞ্চন সর্বজগৎকে বঞ্চনা করতে সমর্থ, সেই 


: মায়াজাত সবকিছুর উধের্ব অবস্থিত মায়াধীশ পরমেশ্বর। 
: অতএব ইন্দ্রিয়রাগ বা ইন্দ্রিয়বিষয়ে সম্বন্ধযুক্ত আসক্তি তার 
: দ্বারা অতি নিন্দিতই হবে; যেহেতু এই আসক্তিই সকল অনর্থের 
: মূল। এজন্যই তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) হলেন ত্যাগীশ্বর। হে নরবর। 
: পুরুযোত্তম! দেহ পদে অনুরাগ- তোমার পাদপন্মে অনুরাগ, 
: ভক্তি দাও। সকল প্রাণীর যে স্বাভাবিক অনুরাগ তা হলো-__ 
: অতি নিন্দিত বিষয়েন্দ্রিয-সংযোগজাত ও সদা বিষয়ভোগে 
প্রবৃত্ত; কিন্তু আমার যে অনুরাগ তা যেন তোমার কৃপায় ধর্ম 
; ও মোক্ষকে অনুসরণ করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়_ 
: এই আমার প্রার্থনা। 

:  “নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান। 

নিষ্কারণ ভকতশরণ ত্যাজি জাতিকুলমান।” |1৭|| 

£  শবার্থঃ গতসংশয়-যার সকল সংশয় দূর হয়েছে। 
; নিষ্কারণ-যার কোন কারণ নেই, কারণহীন। ভকতশরণ-_ 
; ভক্তগণের আশ্রয়। ত্যাজি জাতিকুলমান- জাতি ও কুলের ; 
: অভিমান যিনি ত্যাগ করেছেন। অন্যান্য শব্দের অর্থ স্পষ্ট। 


ভাষ্য $ যাজ্ঞবন্ক্য যেমন বলেছিলেন £ “হে জনক, আপনি: 


? অভযপ্রাপ্ড হলেন” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪1২।৪)_ সেই: 
; অদ্বিতীয় পরর্রহ্মা সাক্ষাৎ করে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্ভয় হয়েছেন।: 
: দ্বিতীয় ব্যতীত অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় ভয় হবে কোথা: 
: থেকে? বাল্যকালেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানাভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাসের : 
; জন্য সকলের ভীতিপ্রদ স্থান শ্বশানে যেতেন। যে-তন্তের বিষয়ে : 
: কোনকিছুতেই ভয় পেতেন না-_একথা তাঁর জীবনপাঠকদের ; 
: এই মনে করে উন্মার্গগমনের প্রবৃত্তিযুক্ত যে অর্থকাম, সেই ; 
: কঠোর হলেও উচিত উপদেশ দিতে কুঠিত হতেন না। অবশ্য: 
: তাদের কল্যাণের জন্যই তিনি তা করতেন। এসবই তীর ; 
? নির্ভয়ত্বকে প্রকাশ করে। 
£ কালীপুজার রাত্রে তাকে যোড়শী-রূপে পুজা করে প্রথম ? 


ধনবলে দর্পিত হলেও তাদের তিনি তৃণবৎ মনে করে, শুনতে; 


গতসংশয়--অপরোক্ষানুভূতি লাভ করায় তন্বিষয়ে 


: সকল সংশয় তার সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়েছিল। 


: সিদ্ধাত্ত করতেন, তবে চতুর ব্রন্মাও তা অপনয়ন করতে: 
; অসমর্থ। কারণ, তার সকল সিদ্ধান্তই ছিল মা কালীর 
 আদেশানুসারী। তার দৃঢ়নিশ্চয়তা 
; ধাত্রীমাতা ধনী কামারনীকে তিনি পূর্বে কথা দিয়েছিলেন যে,; 
 উপনয়নকালে তিনি কামারনীর কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করবেন: 
: এবং সম্প্রদায়বিরুদ্ধ হলেও কার্যকালে তিনি তা করেছিলেন।: 
: তোতাপুরীর কাছে বেদাস্তসাধনের সময় ভৈরবী ব্রাঙ্মাণী: 
: বিভিন্নভাবে তাকে সেই সাধনা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা; 
: করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেননি। সেইরকম: 
£ তোতাপুরী হাততালি দিয়ে মা কালীর নাম করতে নিষেধ; 
; করলেও তিনি তা থেকে বিরত হননি। : 
: কামকাঞ্চনকেই তিনি বঞ্চনা করেছেন; কেননা তিনি হলেন ; 


সম্বন্ধে দৃষ্টাস্ত হলো-_: 


নিষ্কারণ__কারণ অর্থাৎ মূল নেই যাঁর, তিনি নষ্কারণ।: 


£ নিষ্কারণ। ভকতশরণ- ভক্তগণের শরণ, আশ্রয়। অথবা 
£ “নিষ্কারণ-ভকতশর 
; বিনা কারণেই ভক্তগণকে তুমি শরণ, আশ্রয় দাও; যেহেতু তুমি : 
: অহেতুক কৃপাসিদ্ধু। ত্যাজি জাতিকুলমান-_ মান, দর্প, আত্ম-; 
: সংভাবিত্বম্‌ অর্থাৎ আত্মাভিমানিত্বম্। এই মান ব্রাহ্মণত্বের: 
: অভিমান হতে পারে, সৎকুলের অভিমান হতে পারে, ধনের: 
: অহঙ্কারও হতে পারে, অথবা অন্য কোন কারণেও অভিমান হতে : 
? পারে। এই অভিমানের মূল অহঙ্কার। অহঙ্কার আধ্যাত্মিক প্রগতির : 
? পথে কণ্টকস্বরূপ। অতএব অভিমানের মুলোৎপাটন বিনা: 
: আধ্যাত্মিক সাধনসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। এইজন্য সাধনকালে 
: শ্রীরামকৃষণদেব পঞ্চবটীমূলে বসে ধ্যান করার সময় জাতি-কুল-: 
ঃ মান ত্যাগ করে বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত খুলে ফেলতেন। অথবা এমন : 
: অর্থও করা যায়-_তিনি সর্বভুতে স্থিত এক পরমাত্মাকে দন: 


রণ'__একপদ হিসাবে ধরে অর্থ করা যায়__: 


করে উত্তম-অধম জাতি, সংকুল-দুদুল, মান-অপমানাদি: 
: সর্বদৃদ্ধকে অতিক্রম করেছিলেন। [ক্রমশ] (তিন) 









ইপরমমতত্বাস্তোইস্য বশীকারঃ।18০।। 
ৃ এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণ হইতে আরড : 
: করিয়া বৃহতম পদার্থ পয সবার্বিষয়ে মন ধারণা করিতে সমর্থ ? 


ক্ষীণবৃত্তেরতিজাতস্যেব মণেগ্রহীতৃঘহদগ্রাহ্যেযু 
তৎস্থৃতদঞ্জনতা সমাপত্তি।1৪১।। 


মন্তব্য ঃ মনকে একাগ্র করিতে করিতে যখন এইরাপ শক্তি 


: বিষয়ে (যেমন ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহের চিস্তা) যেমন 
: মন 


হিমালয়) ধারণাতেও মন সমাহিত হইবে। 


এই অবস্থার একটি উদাহরণ--অতি নির্মল স্বচ্ছ মণির : 
বস্তু রাখিলে এ মণিটি ও বস্তুটিকে একই রঙে : 
দেখা যাইবে। মনে হইবে যেন বস্তটি মণিতেই : 
: প্রকাশ করিতে পারে না। 


: উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

; তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্লেঃ সন্কীর্ণা সবিতর্কী সমাপত্তিি।।৪২।। 
£  যে-সমাধিতে শব্দ অর্থ ও জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহা 
: সবিতকার্ সমাধি। 

! স্মৃতিপরিশুত্বৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।৪৩।। 


! অথর্ার প্রকাশ করে, তাহা নিবিতিকর সমাহি। 

; এতট়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সৃক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।188 | 

:  পুবের দুইটি সৃরের ছার! সবিচার ও নিবিচার সমাধি এবং : 
: উহাদের সৃষ্কাবিষয়ও ব্যাখ্যাত হইল। 


সৃক্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্যবসানম্।18৫।। 
সুক্ষ বিষয় অব্যক্ত বা পকাতিতে পধবিসিত হয়। 
তা এব সবীজঃ সমাধিঃ118৬।। 
বো মাধিওল বীজ মারি (উহাতে কলরব 


বান থকে) 


£ এখন বিতর্ক ও বিচার সমাধির কথা বলা হইতেছে 
িষ্া করমও উপাসনা নাকরয় খবহারা যোগাভাসে রব 


1 হন, তাহাদের সুক্ষ বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না; রক্ষা: 
: বিষয়ে চিন্তা করা তাহাদের সাধ্যাতীত। তাই এইপ্রকার সাধককে ; 
: স্কুল বাহযাবিষয় লইয়া প্রথম সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। . £ 


সাধক প্রথমে কোন একটা স্কুল বস্তুকে অবিরাম চিন্তা: 


? করিতে অভ্যাস করিবেন। প্রথমে তিনি যতই একাগ্রচিত্তে চিন্তা: 
; করুন না কেন, তাহার বুদ্ধি সৃন্ষ্ন না হওয়ায় তিনি বুঝিতে : 
1 পারিবেন না যে, চিন্তার সময়ে চিত্তনীয় বিষয় ও বুদ্ধির মধ্যে; 


মন বিচরণ করিয়া এই চিন্তা কার্য সম্পাদন করিতেছে।: 
অনেকদিন এইরাপ চিস্তা করিতে করিতে যখন তাহার দৃষ্টিশক্তি: 
 সৃশ্ষ্মতা লাভ করিবে, তখন ধ্যেয় বস্তুতে তাহার মন যেন লীন: 


? হইয়া যাইবে। আমি চিস্তা করিতেছি কি না করিতেছি তাহা; 
; কিছুই মনে থাকিবে না। তিনি আত্মহারার ন্যায় ধ্যেয় বস্তুটিকে : 
; শুধু বোধে বোধ করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'ছিপ দিয়া মাছ: 
: ধরা'র উপমাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 


এইরাপে যখন যোগী সুষ্্ন বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে; 


? সর্ববস্তর কারণ মূল প্রকৃতিতে মন তুলিয়া তাহাতে লীন করিতে; 
; পারিবেন, তখন সবীজ সমাধির শেষ সীমায় উপস্থিত হইবেন: 
; হয় যে, ইচ্ছামাত্র যে-বিষয়ে যখনি মন একাগ্র করিতে ইচ্ছা : 
; করিব, তখনি তাহা করিতে সমর্থ হইব। তখন অতি সৃক্ষ্ব : 


নির্বিচারবৈশারদ্য হধ্যাত্বপ্রসাদঃ।18৭।। : 
নিবিচির সমাধিতে সতৃগণের প্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইয়া! 


: গেলে চিত সম্পৃণ হির হয়, ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা । 
হইবে, অতি বিরাট বস্তুর (যেমন আকাশ, সমুদ্র, ; 


খতস্তরা তত্র প্রজা ।।8৮।। ঃ 

ইহাতে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা 'ঝতডর' বা সতাপূ্ণ জ্ঞান । 
শরন্তানুমান বিশেষার্থভ্বাৎ।18৯।। 
বিশ্বভজনের বাক্য ও অনুমান সাধারণ বতাবিষয়ক জ্ঞান: 
প্রকাশ করে, মিনিট হাতিটি তা 


তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।।৫০।। 
এই সমাধি হইতে যে-সংক্কার উৎপন্ন হয় তাহা অন্যান্য; 


ৃ ্‌ 1 সংস্কারের প্রতিবন্ধক। 
: ধোয় একটি এবং ধ্যাতা মন আরেকটি--এরূপ বোধ হয় না। £ 


মন্তব্য ঃ এই সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রকৃতিতে মন সম্পূর্ণ: 


না কত সত জের রে 
: পড়ে। সুস্থ সবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কোন শারীরিক ও মানসিক 
: দুশ্চিন্তা না থাকায় তাহারা যেমন সর্বদা একটা প্রশাস্তি অনুভব: 
; করেন, পূর্বোক্ত সাধকও তেমনি মনে বিন্দুমাত্র অশান্তি অনুভব: 
? করেন না। সেই শুদ্ধ ্রশাস্তচিত্তে এই জগতের সকল সমস্যারই: 
যে-সমাধিতে স্থাতি শুদ হইয়া যায় এবং উহা ধোয় বর : 
? সমস্যাই তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। ইহা বুদ্ধিমান : 
? লোকের বিচারশক্তি নহে, ইহা একটি প্রত্যক্ষানুভূতি। এই: 


সমাধান যেন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত থাকে। মানবজীবনের কোন ; 


অনুভূতির ফলে সাধকের মন পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী হইয়া: 


? সাধারণ লোকের ন্যায় সাংসারিক কাজে লিপ্ত হইতে পারে না।! 


৮[ল ক্দস্ক_া7৮7 শ্দননলহ তক] 


£  তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধামিবীজঃ সমাধিই।1৫১।। 

1 _ গুবোর্ত সংস্কারকেও নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সকল সংঙ্কার 
£ নিরোধ হওয়ায় নিবীর্জ সমাধি উৎপম হয় 

1 অস্তব্যঃ এই অবস্থাটি জীবত্বের পূর্ণবিকাশ। জীব তখন 


: কৈবল্যপ্রাপ্তি। 

: জানিতে পারা যায়। কিন্তু প্রকৃতির বাহিরে না যাইতে পারিলে 
পূর্ণ জ্ঞান বা ব্রহ্ষনির্বাণ হয় না। জীবের পক্ষে যতরকম আনন্দ 
প্রাপ্তি সম্ভব তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর মা কালীর মধ্য দিয়া 


গ্রহণ করিয়া ব্রন্মানির্বাণ লাভ করেন। ইহাই মানুষের 
: পুরুষকারের শেষ সীমা! 


তপংস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।1১।। 
তপস্যা, হ্বাধ্যায় ও ঈম্থরপরণিধান-_এইগুলি রিয়াযোগ | 
সমাধিভাবনার্থঃ ক্রেশতনূকরণার্থশ্চ।।২।। 


: ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন! 

£ মন্তব্য ঃ “বাহাস্পর্শেষষসক্তাত্মা' অর্থাৎ বাহা শব্দাদি বিষয়ে 
: অনাগ্রহী (দ্রঃ গীতা, ৫1২১) না হইলে কোন সূ্ষ্ন বিষয়ের 
: গবেষণা করা সম্ভব নহে; তাই সাধনার প্রথম কথাই “তপঃ, 
: অর্থাৎ তপস্যা, অর্থাৎ শরীর-মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করা 
? করিতে পারে। 

£  স্বাধ্যায়' ও ঈশ্বর প্রণিধান' ঠিক বৈজ্ঞানিকদের 1116016- 
: 11০91 5014 এবং [120010981 19001900175 /011-এর মতো। 
£ সমাধি অভ্যাসের প্রয়োজন দুইটি ঃ সংসারে দেখা যায়, বৃদ্ধ 
: হইলে কেহ কেহ বাড়িঘরের ঝঞ্জাট এড়াইবার জন্য কাশী বা 
: বৃন্দাবন চলিয়া যায়। সমাধি ব্যাপারটা ঠিক সেইরূপ। যাহাদের 
: সংসার ভাল লাগে না, তাহারা ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে 
£ পারিলে আর কিছু না হোক এই জগতের ঝঞ্ধাট হইতে আত্মরক্ষা 
? করা সহজ হয়। অনেক ভণ্ড সত্তগুণী আয়েসপ্রিয় লোককে দেখা 


: নিরিবিলিতে বাস করেন। যদি এইরূপ ভাবাপন্ন লোক স্বাধ্যায়ের 
: দ্বারা সাধ্যবস্তরর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা 
: অনায়াসেই ঈশ্বরচিস্তায় সমাহিত হইতে সমর্থ হইবেন। 


প্রথম অধ্যায়ে যোগীদের সাধ্য সমাধি কিরূপে লাভ করা : 


যায়, তাহা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগসাধনের 
: যোগ্যতালাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে বলা হইবে। মানুষের 
দুঃখের হেতু অজ্ঞান অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ বিস্মরণ। তাহা দূর করিতে 


: বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইলে তখন মনকে একাগ্র করা বা সমাধিস্থ: 
: করা সম্ভব হয়। তখন প্রথম সাধনা _সুখ-দুঃখে অবিচলিত : 
: থাকার অভ্যাস করা। দ্বিতীয় সাধনা-_ আত্মতত্ব সম্বন্ধে শান্তর; 
: অধ্যয়ন। তৃতীয় সাধনা-_জীবের আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি: 
: সমস্ত প্রকৃতিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার শক্তি লাভ করে। ; মনোনিবেশ। 
: যে-সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়াও তাহা কৈবল্য হইতে : 
: হীনাবস্থা মনে করেন, তিনি স্ব-স্বরূপের চিস্তা করিয়া এই : ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে 
: সমাধিরও উধের্ব উঠিয়া যান। ইহাই যোগসাধনার পূর্ণ পরিণতি : 


এই সাধনা তিনটি মনুষামাত্রেরই অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে! 
বালকদিগকে এই তপস্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। 
“তপস্যা শব্দটি “তপ্‌* ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। “তপ্‌* ধাতুর অর্থ: 


? “তাপ' দেওয়া অর্থাৎ কষ্ট সহা করা। সেজন্য 'তপস্যা' শব্দের : 
: অর্থ তাপ' অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতালাভের সাধনা ।: 
: “তপস্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ এখন একেবারেই বিকৃত হইয়া: 
: গিয়াছে। “তপস্যা' বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি; 
: তাহা যেন কেহই কিছুই বুঝে না। : 


: করিতে হয় এবং নিজের অস্যুদয় সাধন করিতে হয়। সামান্য : 
: একটু প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতিতে যে প্রতিক্রিয়া : 
: উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণের জন্য মানুষের বহু কষ্ট ৃ 
; করিতে হয়। সর্বদাই দেখা যায়, তথাকথিত অশিক্ষিত অসভ্য: 
: লোকেরা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শীতাতপে দারুণ পরিশ্রম করিয়া: 
: থাকেন। আবার জীবনের সুখ-দুঃখের বিচার করিলে দেখা যায়, : 
সমাধি অভ্যাস ও ক্রেশযুক্ত বিয়সমূহ দুর করিবার জন্য ; 

: করিয়া নীরোগ ও নিশ্চিত্ত থাকে। তাহাদের খাদ্যবস্তু অনায়াসে 
: জীর্ণ হয় এবং প্রত্যহ সুনিদ্রার ব্যাঘাত দেখা যায় না। কিন্তু 
; শকতিক্ষয় ও অর্থক্ষয় হয় তাহাও সকলের জানা। গ্রামের লোকের 
: মুখে একটি প্রবাদ শুনিয়াছিলাম-“বাবু মরেন শীতে আর 
; ভাতে'। অর্থাৎ বাবুদের সামান্য একটু শীত সহ্য করিবার শক্তি 
: নাই। শিশুকাল হইতে শীতাতপের হাত হইতে দেহরক্ষার জন্য 
: বিপুল আয়োজনের ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয় না। 
: যদি কচিৎ কখনো ঘটনাচক্রে মুখোমুখি হইয়া যায় তখন সর্দি- 
: কাশি,জুর-জ্বারি কতকিছু উপদ্রব হয়! আর বাবুদের 'ভাত'-এর 
£ অর্থাৎ আহারের ব্যবস্থা কত লোভনীয়! কিন্তু পাক্যস্ত্রের 
; স্বাভাবিক শক্তির অভাবে সুখাদ্যের রসানুভূতি হইলেও যথাযথ 
: পরিপাক না হওয়ায় তাহার সঙ্গে কত দুঃখ জড়িত তাহা তো 
£ সকলেই জানেন! প্রাচীনেরা ইহা জানিতেন ও বুঝিতেন বলিয়া 
? বাল্যকালে প্রকৃতির সঙ্গে বাস করা অভ্যাস করাইতেন। এরূপ 
: যায়, যাহারা সত্বগুণী মুমুক্ষু নন, কিন্তু কাজকর্ম বাড়াইবার জন্য ; 
ৃ ; জানিতেন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে তপশ্চর্যার এত গৌরব 
; ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর ছিল-- 
£ গুম] 15118 01010081) 007107811 কিছুদিন 


অশিক্ষিতেরা আধিব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য 


পলাইয়া পলাইয়া থাকা যে কত কষ্টকর, প্রাচীনেরা তাহা 


দেখিয়াছি, পর্ণকুটিরবাসী ভিক্ষান্নজীবী কঠোর সাধুদিগকে এই 


দেশের লোক দেববৎ মান্য করিত। ইহার রহস্য আর কিছুই নয়, 
: লোকে সহজভাবেই বুঝিতে পারে-_আমরা প্রকৃতির দাস হইয়া 
; পরাধীন হইয়া আছি, আর এই তপস্থী পুরুষরা প্রকৃতিকে 
হইলে বহুপ্রকার চেষ্টার প্রয়োজন। জ্ঞানের একটু আভাস 


আয়ত্তাধীন রাখিয়াছেন। [ক্রমশ] (পাঁচ) 





যাইতে একটা [একটি] সাধুর সঙ্গে উভয়েরই আলাপ হইল। 
 সাধূসঙ্গে উভয় বন্ধু পরম আহা্দিত; ধর্ম [ধর্ম] ও দর্শনের নানা 


প্রসঙ্গে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হইতে লাগিল। বন্ধুদ্বয়ও নিম্মলি : করেন না। যাহা "ভাল মনে হয়, তাহাই করেন; এ জীবনে তিনি: 


[নির্মল] চিত্ত সাধুসমাগমে তাহারা আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। 
: একজন বন্ধুর তপস্যায় ভারী ঝৌক; ঈশ্বর লাভে মহা অনুরাগী, 


: সাধুসঙ্গে উভয়ের ভাবই স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতে লাগিল। 


; কাহার ধুনিতে [ধুনিতে] কাঠ বা কয়লা নাই, কাহার এখনও 
: খাওয়া হয় নাই; এবং তৎক্ষণাং এ সকল অভাব যথাসাধ্য পূর্ণ 






সেখানে তাহার গতিবিধি নাই; যেন: 
হিরণ্যকশিপু ঈশ্বরনামে তাহার বড়ই অস্রদ্ধা।; 
করেন, কাহারও উপনয়ন সংস্কার করাইয়া দেন, : 
গায়ের শব পোড়াইতে যান, অজ্ঞাতসারে জানালা : 
দিয়া কখনো টাকা পয়সা ফেলিয়া দিয়া আসেন, : 


: যেখানে যাহার কোন বিপদ শোনেন, তখনি উরদ্বাসে [উর্ধববাসে] 


তিনজনে একক্রিত হইয়া হরিদার কুন্তমেলায় যাত্রা করিলেন। ? দৌড়াইয়া যান, গ্লেগ বসন্ত-রোগীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের: 


: সেবা শুশ্রীষা করেন। মান নাই, অপমান নাই, লোকের কথা গ্রাহা : 


? কাহারও কোন অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। এইরূপ কার্য [কার্য]: 


: লাগিল; তিনি দ্বিতীয় বন্ধুকে বলিলেন, “ভাই, আমি আর দেশে : 


: যাইব না; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরলাভের চেষ্টায় অবশিষ্ট জীবন 


; “অনির্দেশ্য [অনির্দেশ্য], কাল্পনিক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ জগৎ ; 
: উপেক্ষা করা তোমার ন্যায় জ্ঞানীর পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয়। : 
: চল ভাই, দেশে ফিরে যাই। তোমার মা বাপ তোমার জন্য শোকে : 


: অস্থির হইবেন।” কিন্তু ১ম বন্ধু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; ৃ “গোলাপের নিরধাস" নির্যাস পইয়াছি। নির্যাস [নির্যাস] ধি 


 উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন তাহার আর সংবাদ : [খাঁটি] ও সুন্দর। আমরা বড় এক কুঁজা জলে ২০ ফৌঁটা উক্ত; 


: ঘোর তপশ্তর্য্যায় [তগশ্চর্যায়]| মনোনিবেশ করিয়া ইষ্ট উদ্দেশে 


: পাওয়া গেল না। 


২য় বন্ধুটী [বন্ধুটি] বন্ধুবিচ্ছেদে শোকাভিভূত হইয়া দেশে 


: [বন্ধুটি] দেশে আসিয়া একটী [একটি] উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন; 
স্বচ্ছল আয়ে পারিবারিক অবস্থা উন্নত হইল; কিন্তু তিনি 
: পরোপকার ব্রতটী [ব্রতটি] এখনও ভুলিয়া যান নাই; উদৃত্ত টাকা 
দ্বারা তিনি আশেপাশের গরীব [গরিব] দুঃখীকে সাহায্য করেন; 


সাও রাড ররর দর রারা রা, গুদ ৮১০০ 
অসীম সাহস; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবোপকারকরণেচ্ছু। : শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল; : 
| : তীহার সেই সংসারী পন্ন; ধ্যানে এ বিষয় অবগত: 
লইয়া, সাধন ভজনায় মনোনিবেশ করিলেন। অনাজনের এ সকল ; হইলেন। বলিলেন, “ভাই আমায় চিন?” ২য় বন্ধু স্লনয়নে: 
; ভাল লাগিত না; তিনি হরিঘারে সেই সাধুর ভিড়ে গিয়া দেখিতেন, ? বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “ভাই! আমি সংসার থেকে চলিয়া: 
: যাইতেছি; কোথায় যাব জানি না; আমি এখনও বিশ্বীস করি: 


! না।” বলিতে বলিতে তীহার মহাম্বীস উপস্থিত হইল। যোগসিদ্ধ: 
: করিয়া দিতেন। প্রথম বন্ধুর ক্রমে বিবেক বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে : ।” বলিতে তাহার মহ স্থিত হইল। ৃ 


আমাদের ১ম বন্ধু যোগ ধ্যান তপস্যার প্রভাবে অতীব: 


বন্ধু দেখিতে লাগিলেন, শঙ্চক্রগদাপন্নধারী নারায়ণ তাহাকে: 


: ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন; বলিতেছেন-__মুখে বা আমায় নাই: 
: : মানিয়াছিলি; চল, অদ্য হইতে আমার পার্থ্থগ হইয়া থাকিবি, আয়।; 
; অতিবাহিত করিব।” ২য় বন্ধু তাহাকে কত বুঝাইলেন; বলিলেন, : রঃ ভার যা 1 


প্াপ্তিস্বীকার 
তদানীস্তন উদ্বোধন-সম্পাদক লিখছেন £ ৃ 
কলিকাতা বড়বাজার নিবাসী সেখ ফসিউল্লার এক শিশি: 


নির্যাস [নির্যাস] দিয়া দেখিয়াছি-_অতি সুন্দর খোসবো [খুসবু]: 
: হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, এক বোতল গরমজলে ২: 


ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া সন্যাসী বন্ধুর মা বাপের কি ? আউল নির্যাস [নির্যাস] দিলে, ॥০ [আট আনা] দামের এক; 


: বোতল গোলাপজল প্রস্তুত হয়, ইহাতে যথাথই কোনও রূপ; 
: অবস্থা হইল, সংসারী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ২য় বন্ধুটী টনগজ্জনিম্ঠ জিম 


 সুহাদের বিজ্ঞাপন আছে; সেই বিদ্লাপন পাঠ করিলে এই নির্যাস: 


নির্যাস] সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। মফযস্বলে: 


? অতিথি অভ্যাগতকে নিয়মিত যত্ন সেবা করেন। লোকের বিপদে : 


: নিজেকে বিপদাঞ্ধিত মনে করেন। নিষ্কলঙ্ক; পরদুঃখে দয়ররচি। 
! এই বন্ধুর ব্যবহারে আশেপাশের লোক তাহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করে; 
' কিন্তু তাহার একটা রোগ এই যে, ঈশ্বরের কথা যেখানে হয়, 


লইয়া যাইবার পক্ষে বড়ই ইহা সুবিধাজনক সন্দেহ নাই।০| : 


* আযাড় ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি আমরা গত 





ৃ আষাঢ় ১৪০৮ সংখ্যায় এই.বিভাগেই প্রকাশ করেছি। 


সঙ্কলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদনা ২ স্বামী সবগালক্ছ 


সী ১০৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা ৪৫১ শ্রাবণ ১৪০৮] জুলাই ২০০১ ্ী 


পূর্বানুবৃত্তি 








সুরপাত এখান থেকেই। ্বাসীভী-কথিত “সাক্ষাৎ পবিভ্রতা 
: অপেক্ষাও পবিত্রতরা' এবং “নিত্যসাধ্বী ও নিত্যবিশুদ্ধ- 


এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যস্ত আর কখনো 
' নিরবচ্ছিন্নভাবে শাস্তি পাননি এই “মহামহিমময়ী” নারী। কি 
:কুক্ষণেই যে সীতা মৃগরূপী মারীচকে দেখে মুগ্ধ হয়ে 


স্বর্ণমগকে দেখেই আশঙ্কা করলেন, এ নিশ্চয়ই মায়াবী 
: রাক্ষস মারীচ। রামকে তিনি বললেন  “ভূতলে এইরকম 
: রত্ুচিত্রিত মুগ নেই, এটা নিশ্চয়ই মায়ার কাজ, এতে 


: সীতা রামকে বললেন £ “এই সুন্দর মৃগ আমার মন হরণ 
: করেছে, অতএব তুমি ওটিকে নিয়ে এস, আমরা ওকে 
: নিয়ে খেলা করব।” (অরণ্যকাণ্ড, ৪৫1৫-৭) 

£ আসলে সীতার মনের বাসনা ছিল, বনবাসকাল 
: অতিক্রান্ত হলে তারা যখন আবার রাজ্যলাভ করবেন, 


: এই স্বর্ণমূগটিকে লাভ করার জন্য সীতার আগ্রহ এবং 
: কৌতৃহল অনেকে ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেন না এবং 
£ এর পরে লক্ষণের প্রতি তার রাঢবাক্যও নানাভাবে 
: সমালোচিত হয়েছে। স্বামীর বিপদাশঙ্কায় তখন এতই 
: বিচলিত হয়েছিলেন সীতা, সত্য কথা বলতে কি, তার সব 
: বিচার-বিবেচনা যেন লুপ্ত হয়েছিল। অসাধারণ জিতেন্দ্রিয়, 
: ভক্তিমান লক্ষণের প্রতি সীতার এই বাক্যবাণ অসংযত ও 
কঠোর বললে ভুল বলা হবে না। এই দেবোপম চরিত্রের 
: দেবরকে সীতা দীর্ঘকাল দেখে আসছেন। বিশ্বাসযোগ্যতা 
হারাবার মতো কোন কাজই এপর্যন্ত তিনি করেননি, 
সবকিছু ত্যাগ করেছেন এবং সীতার চরণদুটি ছাড়া তিনি 
আর কিছুই দেখেননি। এ হেন লক্ষণের প্রতি সীতার ; 





: মৃত্যুকামনা করছ। 
; শ্রীরঘুনন্দনের অনুগামী হচ্ছ না।” (অরণ্যকাণ্ড, ৪৫1৫-৭); 
তারপরে লক্ষ্পণকে তিনি দুষ্টস্বভাব, দুরাচারী, গুপ্ত শত্রু, : 
: রামকে তা এনে দিতে অনুরোধ করলেন! লক্ষণ সেই : 


? অসংযত আচরণ মেনে নিতে মন চায় না। সীতার; 
? তখনকার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে সহানুভূতির সঙ্গে: . 
? তার এই আচরণের বিচার করলে তীর প্রতি দোষারোপের ; 
? মাত্রা কিছুটা হয়তো কমলেও কমতে পারে। তবে এই; 
: বিষয়ে পাঠকগণের মধ্যে একমত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।; 


মারীচের মৃগ রূপ তখন তিরোহিত হয়েছে। সে তখন; 


: বিকট রাক্ষসমূর্তি ধারণ করেছে। রামের অনুরূপ স্বরে সে: 
? হা সীতে! হা লক্ষণ!” বলে চিৎকার করছে। সীতা; 
ঘ্ররতা এখন পঞ্চবটা বনে। বিচিত্র স্বর্ণমূগরূপী : করতে 


যাওয়ার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আদেশ: 


: চাইলেন এবং বললেন, রাম এ রাক্ষসকে অবশ্যই বধ: 
? করে ফেলবেন। কিন্তু ধৈর্যহারা সীতা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন ৪: 
:স্বভাবা” সীতার জীবনে নেমে এল দুঃখের আধাররাত্রি। ? “ 


তুমি রামের মিত্ররূপী শক্র। আমাকে পাওয়ার জন্য তার: 


কুলদূষণ এবং আরো বহু কর্কশ বাক্যে বিদ্ধ করলেন।! 


: তারপরে বললেন, পৃথিবীমধ্যে রাম ব্যতিরেকে ক্ষণকালও : 
: তিনি জীবিত থাকবেন না। সীতার এ হেন আচরণে: 
: লক্ষ্পণের মনের অবস্থা কল্পনা করলে শিহরিত হতে হয়।; 
 অণুমাত্র সংশয় নেই।” কিন্তু রাক্ষসের মায়ায় বিমোহিতা : ৃ 
: দোষাবলীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয়: 
: না। প্রথমে স্বর্ণমূগ দেখে তাঁর ওৎসুক্য এবং পরে লক্ষণের : 
: প্রতি এই অসংযত কর্কশ উত্তি_এই দুটি আত্মকৃত : 
; অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি তিনি উত্তরকালে ভোগ: 
: করেছেন? 
? তখন এই মৃগ অস্তঃপুরের এক শোভাবর্ধন করবে। তবে ? 
: একাকিনী সীতাকে হরণ করে নিয়ে যেতে কুটিরছারে : 
উপস্থিত হলেন সাধুবেশধারী রাক্ষসরাজ রাবণ।! 
: ভিক্ষাগ্রহণের ছলে সীতাকে বাগে পেয়ে তিনি স্বমূর্তি ধারণ: 
 করলেন। প্রত্যুত্তরে সীতা যা বললেন, তা একদিকে যেমন: 
: তার সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মহিমা প্রকাশ করে।; 
? সেইসময় যে-ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, তা শাণিত: 
: আবেগের স্বতঃস্ফুর্ততায় প্রথর আগ্নেয় বিস্ফোরণ এবং: 
; উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রামের সঙ্গে রাবণের পার্থক্য: 
! সূচিত করার যে বিশেষ বাক্রীতি-_তা বিস্ময়ের সঙ্গে: 
; লক্ষ্য করতে হয়। তিনি বলেছিলেন £ “কাঞ্চন ও লোহায়, : 


এই অংশটুকু ছাড়া সীতার চরিত্রে তথাকথিত ; 


যাই হোক, রামকে সাহায্য করতে লক্ষণ চলে গেলে: 


? সিংহ ও শৃগালে, সমুদ্র ও নদীতে, চন্দন ও পক্ষে, হত্তি ও: 


: বিড়ালে, গরুড় ও কাকে যে প্রতেদ__রঘুনন্দন রামে ও 
: রাবণে সেই প্রভেদ।” (এ, ৪৭1৪৪-৪৭) 


; ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তার মহৎ গুণরাজির সঙ্গে সীতার 
: পরিচয় গভীর ছিল এবং তার ফলে রামের প্রতি তার শ্রদ্ধা 
:ও ভালবাসা এক স্বীয় মহিমা লাভ করেছিল। রামের প্রতি 
:তার প্রেমও দিনে দিনে দৃঢ় হয়েছিল। তাঁর নিজের 


 অনুরক্তা, আমিও তেমনি তর প্রতি অনুরক্।”--“তং 
2০-৪-৮৯৭৮-৪ (সুন্দরকাণ্ড, ২৪।৯) 
? শান্ত, ধীরস্থির সীতা চরম বিপদের সময়েও ছিলেন 
৩০ লুসপী তখন পর্বতশূঙ্গে 


এমনভাবে ফেলেন যে, রাবণ তা জানতেও পারেননি। 
: রাবণকে বাধা দেওয়ার জন্য সীতা যেমন আপ্রাণ চেষ্টা 
: করেছিলেন, তেমনই রামকে নিজের অপহরণবার্তা 


: গমনপথের পশুপাখিদের পর্যন্ত 'তিনি তার অপহরণ- 
' সংবাদ জানাতে ভোলেননি। তিনি যদি চিৎকার করে 


প্রভৃতি নিক্ষেপ না করতেন, তবে রামের পক্ষে সীতার 
: সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো কিনা বলা কঠিন। চরম 


 বুদ্ধিতরষ্টা হননি। 

£ আগের মতো লঙ্কাপুরীতেও সীতার দর্পিত রূপ দেখে 
: রাবণের সব হিসেব গুলিয়ে গিয়েছিল। তার কঠোর বচন 
: সহ্য করার ক্ষমতা রাবণের ছিল না। অতিশয় শোকণ্রস্তা 
: হলেও সীতার তেজন্বিনী রূপ ল্লান হয়নি কখনো এবং 
তিনি যে শচী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী প্রমুখ 


: জানাতে ভোলেননি। 

লঙ্কাপুরীতে সীতার অন্য রূপ। বিনম্র, মধুরভাষিণী 
এবং মাধূর্ষের প্রতীক সীতাকে এই নিঃসহায় রাক্ষসপুরীতে 
বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, 
অসাধারণ তেজোমপগ্ডিতা এই নারী এখানে যেন বিদ্রোহের 
প্রতীক। গভীর দুঃখে তিনি ল্লান, 'ক্রিন্নদেহা কোমল ব্রততী' 
যেন--কিন্তু আত্মবিষ্বাসে ফাটল ধরেনি তার। অসাধারণ 
মনের শক্তি, প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব ও 
সহশীলতার সম্মিলনে কি লক্কাপুরী, কি অন্য কোন স্থানে 


: রামকেও ভর্সনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। 
সীতার এইসব কথা থেকে বোঝা যায় যায়, রামের সঙ্গে : 


রাবণবধের আগে সীতার একধরনের দুশ্চিস্তা, আবার: 


; রাবণ নিহত হওয়ার পরে সীতার অন্য দুর্ভাবনা। সেই: 
? কবে রাজমহিষী হওয়ার মুহূর্তে বনবাসের বিপুল বোঝা! 
£ তাও যখন অবশেষে শেষ হলো এবং এত দিনের এত: 
: দুঃখকষ্টের শেষে স্বগৃহে যাওয়ার জন্য যখন অধীর; 
? কথাতেই-_“সূর্যের স্ত্রী সুবর্চলা যেমন সূর্যের প্রতি : ৃ 
? তিনি বংশগৌরবরক্ষা ও পৌরুষত্ব দেখানোর জন্যই: 
: হলেন তিনি। রামায়ণের বর্ণনায় ঃ : 
; অবস্থানরত হনুমান, সুষ্রীব প্রমুখকে দেখে তিনি তার ; 
; কনকবর্ণ উত্তরীয় এবং আভরণগুলি ফেলে দেন, যাতে : 
: সীতার অপহরণের সংবাদ রামকে জানায় তারা। কিন্তু ; 
; _-জনকনন্দিনী যেন আপনার গাত্রমধ্যেই লুকায়িত হতে: 
? শল্যপীড়িতের মতো যন্ত্রণাবোধ করে অবিরল ধারায় অশ্রু: 
£ ? বিসর্জন করতে লাগলেন। ৃ 
: করেছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়, রাবণের : 


প্রতীক্ষা, তখনি উৎফুল্লা সীতা রামের কাছ থেকে শুনলেন, : 


“প্রবিশস্তীব গাত্রাণি স্বানি সা জনকাত্মজা। 
বাক্শরৈস্তৈেঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রাণ্যবর্তয়ৎ।1” 
(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬1৩): 


তিনি নিজে যে পরিপূর্ণভাবে নির্মলচরিত্রের, সেবিষয়ে 


: সীতার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।তাই রামের এ হেন যুক্তিহীন: 
ও চরম অসম্মানজনক কথা শুনে জানকী ধীরে ধীরে রামকে: 
1 জটায়ুকে না জাগাতেন কিংবা তার গয়নাগাটি, উত্তরীয় 


বললেন ঃ “প্রাকৃত ব্যক্তি নিন্নশ্রেণীর পুরুষ) প্রাকৃতা: 


: মহিলাকে যেমন বলে থাকে, আপনি আমাকে সেরকম; 
: কঠোর, অনুচিত ও শ্রুতিকটু কথা শোনাচ্ছেন কেন?” 
: বিপদের সময়েও তিনি আত্মহারা হয়ে একমুহূর্তের জন্যও ৃ 


মধুরভাষিণী সীতা প্রয়োজনে কী কঠোর কথা বলতে: 


? পারেন, আমরা আগে তা দেখেছি; এবারে আবার তা দেখা: 
: গেল। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতার দুঃখ অন্য জায়গায়। তীর 
: সকল কর্ম যে অলৌকিক ও দিব্য এবং তার চারিত্রিক: 
: শক্তির অনন্যতাও যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, রাম তার : 
; কোন সমুচিত সম্মান না করায় জনকনন্দিনী লক্ষ্পণকে: 
! চিতা প্রস্তুত করতে বললেন। : 
: পতিব্রতাদের মতো পতির অনুগামিনী__-তাও রাক্ষসীদের 


এর পরের ঘটনাবলী রামায়ণ-পাঠকবৃন্দের বিস্তারিত-: 


? ভাবে জানা আছে। অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উল্তীর্ণা হয়ে; 
! পাতালপ্রবেশের সময় পর্যস্ত এই জন্মদুঃখিনী নারীর মনে; 
; শুধুই বেদনা ও অপমানের বোঝা। যে-স্বামী থেকে এক: 
; থেকে এই নিষ্ঠুরতা, এই হৃদয়হীন ব্যবহার তাঁর নারীসত্া; 
রি 
; বলেই তিনি জনসী বসুদ্ধরার গর্ভে স্থান প্রার্থনা: 
? করেছিলেন। ধরণীদেবীও তার অতি আদরের পৃতচরিত্রা 


সাধবী দুহিতাকে আপন গর্ভে স্থান দিয়ে তার জ্বালা-যন্ত্রণা ; 
ও অপমানের অবসান ঘটালেন। সীতার সেই পাতাল- 


হলেন। মুহূর্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ল। 

লোকনিন্দার কারণে এবং প্রজারঞ্জক রাজার কর্তব্যের 
প্রয়োজনে রামচন্দ্র গভীর দুঃখে সীতাকে যেমন বিসর্জন 
দিয়েছিলেন, পতিপ্রাণা পত্রীও তেমনই স্বামীর কলঙ্ক 
অপনোদনের জন্য এই মহাদণ্ড শিরোধার্য করে একদিকে 


রেখেছিলেন, তা এককথায় তুলনাহীন। কিন্তু কারো প্রতি 
কোন দোষারোপ করেননি সীতা। অভিযোগের তর্জনী 
তুলে ধরেননি কারো দিকে। সহিষুঃতার অমল আধার, 


দোষারোপ করেছেন। উত্তরকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে, বাম্পজলে 


দুটি নয়ন প্লাবিত করে তিনি লক্ষ্মণকে বলছেন ঃ “বিধাতা : 
দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্টি করেছেন; সেই : 


55555558455 





ভগ্পরায স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে | 


সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 


কারণে, আজ আমাকে জাবার দুঃখেরই মুখ দেখতে: 


£ হলো।” (৪৮1৩) 
প্রবেশ দেখে সেখানে সমাগত সকলেই হর্ষ ও শোকে নিমগ্ন : 


বাস্তবিকই, এই শুদ্ধাচারিণী, পতিপরায়ণা নারী সকল: 


; দুঃখের প্রদীপ জেলে শুধু ব্যথার পূজাই সমাপন করলেন।; 
! কোমলতা, সহিষুগ্তা ও পতিপ্রাগতার সঙ্গে ওজন্বিতার; 
; সম্মিলনে তার চরিত্র অনন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে: 
1 আত্মমর্যাদাবোধ। স্বামীর কাছেও তাই তিনি এই: 
 আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেননি। এই কারণেই: 
ৃ নিবেদিতা সীতাকে ৫081 ০1 %/071111000” বলেছেন। 
তার সাধবী চরিত্রের, অন্যদিকে তার তেজস্বিতার যে প্রমাণ : 


মাদ্রাজে “ভারতীয় মহাপুরুষগণ” শীর্ষক বক্তৃতায় 
নারীদের 


 স্বামীজী যথার্থই বলেছেনঃ “আমাদের 
মধ্যে যদি সীতা-চরিত্রের আদর্শ থেকে ভষ্ট করার চেষ্টা 
কোমলতার প্রতিমূর্তি সীতা নিজের ভাগ্যের প্রতিই : 


থাকে, তবে সেগুলি বিফল হবে।... ভারতীয় নারীদের 


? সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতিবিধানের 
? চেষ্টা করতে হবে। এটিই ভারতীয় নারীব উন্নতির একমাত্র 
পথ।” [সমাপ্ত] 





আপনারা দয়া করে এখানে এমে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে। নিল্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 
গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ 


২। দুস্থ 
৩। পুরনো ছাত্রাধাসের সংস্কার 

8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প 
৫। একখানা আ্যান্ধুল্যাল (/১770790019006) 


১২০,০০০ টাকা 
৫,০০,০০০ টাকা 
৫,০০,০০০ টাকা 
১০,০০,০০০ টাকা 
৫,০০,০৩০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 


£/০ [966 চেক/ড্রাফট 78119111579 8115510 /১18009১ ছ81701)8111901- এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্বাফট পাঠাবার 
ঠিকানা-_ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- _বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 


নং ৫৯২৩৫। রামকৃঞ্চ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 


স্বামী ততৃস্থানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃফ। মিশন আশ্রম 
লেদার 





স্বামী গোকুলানন্দ 
[পূর্বানুবৃত্তি] 


এই পরিক্রমাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা” রূপে 
প্রকাশিত হলো।- সম্পাদক, উদ্বোধন' 


্থান_উইনসর ক্যাসেল, দেখার জন্য। সাড়ে আটটা 
: নাগাদ আমার প্রাক্তন সব ছাত্রদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। 
 পথমধ্যে টেমস নদীর পাশে এক রেস্তরীয় বসে নদীর 
: শোভা দেখতে দেখতে কফি খেলাম সবাই মিলে। তারপর 
: দুর্গের উদ্দেশে যাত্রা শুরু। 

: লন্ডনের পশ্চিমে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 
: উইন্ডসর দুর্গ দেশের অতি-উন্নত গথিক স্থাপত্যবিদ্যার 
এক উজ্জ্বল নির্দশন। শুনলাম, প্রায় ১৩ একর জমির 





: শহর বলেই মনে হলো। ইংল্যান্ডে রানীকে জাতীয় 
: একতার প্রতীক মানা হয়। দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ__ 
: দেশের প্রাচীনতম রাজকীয় সরকারি বাসস্থান। বছরের 


: রাজপ্রাসাদে থাকেন, বাকি সময় কাটান বাকিংহাম 


ওয়ার্ড এবং উচ্চবর্তী চৌকি বা আপার ওয়ার্ড?। 
'উইন্ডসর দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন “উইলিয়াম দ্য 
; কংকারার । 

: দুর্গের ভিতর ২০টির বেশি “টাওয়ার” বা বুরুজ আছে, 
: দেখতে চৌকো বাড়ির মতো। দুর্গের চারটি দ্বার বা “গেট' 
: হলো-_“কিং হেনরি এইট গেট”, “সেন্ট জর্জেস গেট”, “কিং 
জর্জ ফোর গেট" এবং 'নরম্যান গেট'। দুর্গের অন্তর্গত 
: সীমানার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পাশ দিয়ে দুর্গে প্রবেশ 
; করতে হয় এবং উচ্চবর্তী, মধ্যবর্তী এবং নিন্নবর্তী চৌকির 
মধ্য দিয়ে ভ্রমণ শেষ করে “কিং হেনরি এইট গেট' দিয়ে : 


দুর্গের বাইরে আসা যায়। দুর্গের ভিতর অস্ত্রাগার, : 


রস ইমান রক রধাজ দীর্ঘ: 
: ও সন্কীর্ণ দালান, সুড়ঙ্গপথ, লম্বা লম্বা বারান্দা, অসংখ্য: 
: প্রাচীর, বাজার-হাট, শিল্প প্রদর্শনের জন্য প্রকোষ্ঠ এবং: 
; আরো কত কী আছে! দুর্গের সংগ্রহশালাটি অতি সুন্দর।! 
: সেখানে রাখা আছে প্রসিদ্ধ শিল্পী রুবেল, ভ্যান ডাইক: 
; এবং হলবেনের আঁকা তৈলচিত্র। অতি সমৃদ্ধ রঙের: 
; সংমিশ্রণে তৈরি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির অঙ্কিত চিত্র দেখে: 
: মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। 


'উইন্ডসর গ্রেট পার্ক ভবনটিও দেখলাম, এটা! 


; বন্য জীব শিকার করে নানারকম ওষুধপত্রাদি লাগিয়ে : 

: কীচের বাক্সের. মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দুর্গের: 
রা: পৃথিবীর নানান দেশের পুতুল দিয়ে সাজানো এই পুতুলের : 
: খেলাঘরটিকে নাকি পুরোটা বাক্সবন্দী করে ১৯২৪ সালে: 
: ওয়েম্বলীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক প্রদর্শনীতে : 
দেখানোর জন্য। দুর্গের ভিতর দামী দামী অপূর্ব: 
: মূল্যবান তৈলচিত্র, পোর্সিলিন ও চীনামাটির তৈরি ঘর-: 
: ফুলদানি, ঝাড়লঠন দেখলে অবাক হতে হয়। বিভিন্ন: 
: দিয়ে একটা পুরো ঘর সাজানো। দুর্গের সবচেয়ে বড় ঘর: 
ওপর বিস্তৃত এই দুর্গ। দুর্গ হলেও একে একটা ছোটখাট ; 


হলো! 'দ্য ওয়াটার্ল চেম্বার”। বছরে একবার এখানে দেশের : 


: রানী “নাইট” উপাধিধারী উচ্চ সম্প্রদায়ের পুরুষ ও তাদের : 
: স্ত্রীদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্ছভোজনের আসরে মিলিত হন।: 
: নির্দিষ্ট সময়ে রানী এবং তার পরিবারের সদস্যরা এই ; 
ৃ : দুর্গের ভিতর রাজবংশের ১০ জন রাজা-রানীর স্মৃতিসৌধ : 
: রাজপ্রাসাদে। পুরো দুর্গাট তিনভাগে বিভক্ত-_নিন্নবর্তী ? ৃ 
: চৌকি বা 'লোয়ার ওয়ার্ড” মধ্যবর্তী চৌকি বা মিডল 
£ পরিবারের সদস্য এবং কর্মচারীদের ছাড়া কারো: 
; প্রবেশাধিকার নেই। “মেরী টিউডর টাওয়ার'-এর দুপাশে : 
? বিশাল বিশাল ঘরবাড়ি জুড়ে সৈন্যসামস্ত এবং উচ্চপদস্থ: 
' দুর্গ দেখতে হলে একাধিকবার আসতে হবে। তবে: 
? রাজবংশ, তাদের রাজপ্রাসাদ, রাজ এশ্বর্য এবং: 
; বিলাসিতার যেসব বর্ণনা বইতে পাওয়া যায়, তার: 
; মোটামুটি একটা ধারণা উইন্ডসর ক্যাসেল দেখলে পাওয়া: 
? যাবে। যাই হোক, এসব দেখে দুপুরের মধ্যেই আমরা; 


প্রতি বছর জুন মাসে সেন্ট জর্জ গির্জার ভিতর। উইন্ডসর : 


আছে। এছাড়াও আছে অনেক বিলাসবন্থল ঘর। 
রাজপ্রাসাদের যে-অংশে রাজপরিবার থাকেন, সেখানে ; 


; আশ্রমে ফিরে এলাম। ৃ 
পরদিন ২০ জুন। আমাদের গল্তব্যস্থান ক্যান্টারবেরী।; 


সেখানে 
: ক্যাথিভ্রাল'। “ক্যাথিড্রাল' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো 


: ক্যান্টারবেরী গীর্জার আয়তন ৫১৪ ফুট। এর ইতিহাস 
: অতি প্রাটীন। পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনের 
: পর “কেন্ট' নামক শহরটি স্যাক্সন শাসনের অধীনে আসে। 
 ক্যান্টিয়াকোরাম” নামক এক স্থানে নিজের রাজধানী স্থাপন 
: করেন। পরবর্তী কালে এই জায়গাটির নাম 'ক্যান্টারবেরী' 


; প্রচারের এক অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ৫৯৭ সালে এখানকার 


 আসেন। এদের আগমনের ফলে দেশের রাজা এবং তার 
: বহু প্রজা শ্বীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে শুধু যে ধর্মীয় 
: মিশনই সাফল্যমণ্ডিত হলো তাই নয়, এ ধর্মীয় গোষ্ঠীর 
: প্রধান বা অধিপতি সেন্ট অগাস্টিনকে ক্যান্টারবেরী 
: গির্জার আর্চবিশপ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। 

? গির্জার ভিতরে প্রবেশ করলে এক অদ্ভুত অনুভূতি 
: হয়। এখানে দর্শনার্থীরা আসেন এখানকার স্থাপত্যকলা, 
: দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র, রঙিন স্বচ্ছ কাচের বহুল ব্যবহার, 


: প্রাটান গির্জা-সম্পর্কিত ইতিহাসের এক জীবস্ত রূপ 
: পরিদর্শন করতে। মানবজাতির প্রতিভা, 
; আধ্যাত্ত্িক অনুভূতি এবং শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র ভালবাসার 
এক অপূর্ব সংমিশ্রণের ছাপ যেন এই গির্জার মধ্যে 
? পরিস্ফুট। ইউরোপে .ক্যান্টারবেরী 


1 00170 0010) গির্জা নয়, বিশ্বের আশি লক্ষেরও 
; অধিক স্বীস্টধর্মীবলম্বীদের (/১1110817) জন্যও এটি প্রধান 
গির্জী হিসাবে পরিগণিত হয়। 

ক্রাইস্ট চার্চ গেট দিয়ে গির্জায় ঢুকতে হয়। এই গেট 
? পঞ্চদশ শতাব্দীতে টিউডর শাসনকালে নির্মিত। 
প্রবেশদ্বারের ওপর ভগবান যীশুর আসল মূর্তিটি ১৬৪২ 
সালে পিউরিটানরা নষ্ট করে। বর্তমান মূর্তিটির স্থপতি 
হলেন 'ক্লাউস রিংওয়াল্ড”। গেট দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই নজর 


কাড়বে ১৬৬৩ সালে আর্চ বিশপ জুক্সনের দান-_ : 
আসবে সেন্ট থমাসের পুণ্যবেদি 'ট্রনিটি চ্যাপেল'। গির্জার 
; অভ্যন্তরে এক বেদিস্থানে সেন্ট অগাস্টিনের ব্যবহৃত পুণ্য 
! চেয়ার সযত্বে রক্ষিত আছে। সেইসময় থেকে আজ পর্যন্ত 


কারুকার্যখচিত এক বিশাল কাঠের দরজা । সেটা পার হলে 
যে-রাস্তা বা বারান্দা পড়বে তা দক্ষিণ পাশ দিয়ে গির্জার 
ভিতর ঢুকেছে। এই বারান্দার দুইধারের দেওয়ালে 
ভিক্টোরিয়ার আমলের অনেক মুর্তি দেখা যায়। এটা পার : 
হলেই মূল গির্জায় প্রবেশ করা যাবে। প্রথমেই দেখলাম ; 


রয়েছে জগৎপ্রসিদ্ধ গির্জা ক্যান্টারবেরী : 
; জন্য বসেন। গির্জার মধ্যবর্তী অংশে আছে ২৩৫ ফুট উঁচু: 
: বিশপের অধীনে কোন অঞ্চলের প্রধান গির্জা। দৈর্ঘ্যে : 


: ভগবানের বাসস্থান, এবং স্বর্গঘধার” বলা হয়। এই ; 
: গির্জাটি কেবলমাত্র ইংল্যান্ডেরই সর্বপ্রধান মাতৃস্থানীয়া ; ৃ 
: ওপরে উঠলে দেখা যায় বিশাল “পালপিটাম ক্ক্রিন'।! 
; অনেক মূর্তিখচিত বড় বড় জানালার সমন্বয়ে এই বিশাল: 
: কাঠের স্ক্রিন নির্মিত। নেভ এবং কোয়্যার-এর মধ্যে পর্দার: 
? মতো দাঁড়িয়ে এই স্ক্রিন দুটো ভাগে জায়গাটাকে ভাগ করে : 
; দিয়েছে। পর্দা পার হলেই পৌঁছানো যাবে কোয়্যারে।: 
 খ্রীস্টধর্মের প্রচারক সেন্ট অগাস্টিনের সময় থেকেই এই: 
: গ্রেট কোয়্যারে ঈশ্বরের উপাসনা হয়ে আসছে। এরপরই: 
: দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে নেমে হেঁটে গেলে দেখা যাবে: 


'নেভ' বা গির্জার প্রধান অংশ, যেখানে লোকজন প্রার্থনার: 


প্রধান বুরুজ-_“বেলহ্যারি'। একে সেন্ট্রাল টাওয়ার'ও বলা: 


; হয়। খিলানের পর খিলানের ছাদ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই; 
: বুরুজ বা “টাওয়ার । দক্ষিণের দরজার ঠিক ওপরেই যীশুর: 
' দুহাত ছড়ানো এক মুর্তি মনকে আকৃষ্ট করে__যেন? 
; প্রচারের বেদি বা মঞ্চ (99101)। অপূর্ব কাঠের কারু-: 
: কার্যময় এই প্রচারবেদি ১৮৯৮ সালে নির্মিত হয়। পশ্চিমের ; 
: হয়। তেরশ বছরেরও অধিক সময় জুড়ে কেন্ট শ্রীস্টধর্ম ; ৃ 
£ ইতিহাসকে ভিত্তি করে নির্মিত তেরটি মূর্তি দেখা যায়। 
: রাজার আমন্ত্রণে এক ধর্মীয় গোষ্ঠী রোম থেকে এখানে : 
; থমাস বেকার। তার পবিত্র স্থৃতিতেই এই বেদি। এই: 
? বেদির সামনে দাঁড়িয়ে যীশুর কাছে শহীদদের জন্য আজও: 
? মানুষ প্রার্থনা করেন। এই বেদিকে শ্রীস্টানরা এক পবিত্র: 
: তীর্থভূমি বলে মনে করেন। এখানে পেকহ্যাম এবং; 
; উইলিয়াম ওয়ারহ্যামের মতো ধর্মাত্মাদেরও সমাধি আছে।: 
; খিলান দিয়ে ঢাকা এই পথটুকু পার হলেই দেখা যায়: 
: ১৯৫৪ সালে নির্মিত আধুনিক এক বিশাল জানালা ।: 
স্মৃতিসৌধ এবং ইংল্যান্ড, ইউরোপ-সহ সারা বিশ্বের : 
? যেসব সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এখানে তাদের মূর্তি: 
? খচিত আছে। দ্বিতীয় এলিজাবেথের মুর্তিটিও বিদ্যমান।: 


জানালা দিয়ে তাকালে রঙিন কীচ দিয়ে যীশুর জীবনের 


এরপরই পড়ে শহীদবেদি। এখানে ১১৭০ সালের ২৯: 


১৯৩৭ এবং ১৯৫৩ সালের রাজ্টাভিষেকে রাজবংশের ; 


ক্রিপ্ট; বলা হয়। দর্শকরা এখানে এসে নীরবতা পালন: 
করেন। এরপর উঁচু, বাঁধানো পরিসর দিয়ে বেরিয়ে এলে: 
পৌছানো যায় 'ওয়ারিয়র চ্যাপেল”-এ। আবার সিঁড়ি বেয়ে : 


“পিলগ্রিম* বা তীর্ঘযাত্রীদের জন্য সিঁড়ি। সিঁড়ি পার হলেই: 


: ইংল্যান্ডের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ হিসাবে যারাই নিযুক্ত হয়েছেন, 
? সকল আর্চবিশপই এই চেয়ারটিতে বসে শপথ নিয়েছেন। 


রগ 

? এই বিশাল গির্জার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য রোজ 
: নাকি সাত হাজার পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় পঞ্চাশ 
: লক্ষ টাকা) খরচ হয়! 

২২, ২৩ এবং ২৪ জুন ছিল স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে 
; ঘোরার জন্য নির্দিষ্ট। স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডের উত্তরে অবস্থিত 
' এবং এই দুটি দেশই গ্রেট ব্রিটেনের অংশ। এদুটি দেশ 
1 মিলে এক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু অতীতে এদের মধ্যে 
: শত্রুতা চলেছিল বহু বছর ধরে। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের 
: পারস্পরিক ঝগড়ার মধ্যেও তাদের দুই রাজবংশের মধ্যে 
: বন্ধনের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। 
; শেষপর্যস্ত এই আত্মীয়তার মধ্য দিয়েই ইংল্যান্ড ও 
স্কটল্যান্ড মিলে এক হয়ে গেল। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে 
: ইংল্যান্ডের রানী আযানের শাসনকালে ইংল্যান্ড ও 
স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বৈঠক করে স্থির 
: করলেন যে, দুটি দেশই মিলিত হয়ে একটিমাত্র দেশরূপে 
? যাই হোক, আশ্রম থেকে ইউস্টন স্টেশনে এসে ট্রেন 
; ধরলাম। ট্রেনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লাগল প্লাসগো পৌঁছাতে। 
; যেতে যেতে জানালার কীচের মধ্য দিয়ে বাইরের পৃথিবী 
: দেখছিলাম। পাহাড় আর গাছপালার সীমা যেন ঘন নীল 
: আকাশে হারিয়ে গেছে আর আকাশটা যেন একেবারে কাছে 


: দেখতে দেখতে শিলঙ্র পাহাড়ের কথা বারে বারে মনে 
: পড়ছিল। কারণ, শিলঙকে প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড' বলা হয়। 

:  গ্লাসগো পৌঁছে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এক ভক্তের 
: গাড়ি করে বেড়াতে বেরলাম। প্রথমেই গেলাম জগৎ 
প্রসিদ্ধ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। এই প্রতিষ্ঠানটি অতি 
 প্রাচীন। ১৪৫১ শ্রীস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস 
: পোপ পঞ্চম নিকোলাসকে রাজি করিয়ে প্লাসগোতে একটি 


: হুকুমনামা আদায় করেন। এইভাবে স্কটল্যান্ডে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় চল্লিশ বছর পর গ্নাসগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। 

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় স্কটল্যান্ডের সর্ববৃহৎ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান। শুনলাম, ১৪,০০০-এর বেশি বিদ্যার্থী স্নাতক 
শ্রেণীতে এবং ৩,০০০-এর বেশি বিদ্যার্থী শ্নাতকোত্তর 


এদের ৪৫ শতাংশ আসে স্কটল্যান্ডের পশ্চিম ভাগ থেকে, 
কিছু আসে দেশের অন্য ভাগ থেকে, ১৬ শতাংশ আসে 


শ্রেণীতে পড়ে। ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। : ্‌ 
; এডিনবার্গ ঘুরে দেখার জনা নির্দিষ্ট ছিল। এটি দেশের 
? রাজধানী। শহরে অতি বড় বড় সুন্দর পাথরের বাড়িঘর 


ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে, ৬ শতাংশ ইউরোপ এবং: 
৭ শতাংশ আসে পৃথিবীর ৮০টি বিভিন্ন জায়গা থেকে।: 


; কোন কোন শাখা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যার্থীদের বাইরেও : 
? পাঠায়। দেশের বাইরে প্রায় ২০০টি শিক্ষামূলক: 
মূলক কাজে যুক্ত। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, : 
: সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, গ্রহবিজ্ঞান ইত্যাদি: 
; বহু বিষয়ের শাখা-প্রশাখা সহ প্রায় ১০০টি কেন্দ্র: 
: গিলমোরহিল শহরে দেখা যায়। অধ্যাত্ম প্রচারের কেন্ত্রও: 
; একটা আছে। বিজ্ঞান-প্রধান শাখাগুলির জন্যই গ্লাসগো: 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশি খ্যাতি। এখানে শিক্ষার মান অতি: 
; উঁচু। ১৯৩০ সালে নির্মিত গ্রস্থাগারটি বিশেষ দর্শনীয়।: 
; আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ভবন হলো 'বয়েড ওর' এবং: 
; 'আযাডাম ম্মিথ' ভবন। চারদিকের ভবনগুলির মধ্যে উচু: 
: বুরুজযুক্ত একটি ভবন আছে__যেটা অনেক দূর থেকে: 
: দেখা যায়। বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য বেশির! 
: ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করে দেয়। ১৯৯৪ সালে: 
: "মুরানো স্স্ীট স্টুডেন্ট ভিলেজ' নামে যে আবাসন-গৃহ: 
; তৈরি হয়, তাতে ১,১৫০ জন বিদ্যার্থী থাকতে পারে। এই 
; আবাসনগৃহের নিজস্ব দোকান এবং ডাক্তারখানা আছে। 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর স্বাগত-কক্ষে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস 
: ও কার্যপ্রণালীর বিবরণ ভিডিও মারফত দেখানো হয়। 
1 এসে ঠেকেছে! পাহাড়ের ঢালুতে গাছের সারি, কোথাও : 
! জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ গ্রামের দিকে চলে গেছে। অপূর্ব : 


পরদিন ২৩ জুন সকাল পৌনে নটায় সবাই মিলে 
বেড়াতে বেরলাম। সেন্ট্রাল বাস পয়েন্ট থেকে ট্যুরিস্ট 


: বাসে চাপলাম 'লচ লোমন্ড' হুদ দেখতে। বাসযাত্রা বেশ 
; আরামদায়ক। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চারদিকের 
: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে 
: স্কটল্যান্ডকে সাজিয়েছেন। 'লচ লোমন্ড' পৌঁছে বাস থেকে 
: এই উপসাগরটি। স্বচ্ছ জলের ধারা মনকে শীতল করে। 
; জলের মধ্যেই গাছপালা দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট টিপি আছে, 
; মাঝে মাঝে আছে সন্ধীর্ণ উপত্যকাও। জল, পাহাড় 
প্রতিষ্ঠার জন্য গ্লাসগোর বিশপ টার্নবুলের ; 
; মেষরক্ষক কুকুর দেখলাম। নানারকম খেলা দেখিয়ে এরা 
: দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। উপসাগরের ভিতর দিয়ে 
: হ্ুদের তীরে বসে জলের শাস্ত অশান্ত দুই রূ'পই দেখে 
আবার বাসে চাপলাম। রাত্রি প্রায় সোয়া আটটার সময় 
: ফিরে এলাম সবাই। 


একেবারে মিলেমিশে আছে। অনেক 97০০7 ৫০9 বা 


২৪ জুন স্কটল্যান্ডের আরেকটি প্রসিদ্ধ শহর 


: আছে। এডিনবার্গ পুরনো এবং নতুন-_এই দুটি ভাগে ; নিষ্ঠাসহকারে পৃজা করেন। মন্দিরে হিন্দুদের অনেক: 
: বিভক্ত। পূর্বে এডিনবার্গ শহর বলতে দুর্গ থেকে রাজকীয় ; উৎসব হয়। শিবরাত্রি, নবরাব্রি, হনুমান-জয়ন্তী এবং 
বাসস্থান 'দ্য প্যালেস অফ হলিরুড হাউস'-_এই কর্মব্যস্ত £ রামনবমী ধৃমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। গ্লাসগোর এই! 
স্থানটিকে বোঝাত। নতুন এডিনবার্গ শহরের জন্ম ১৭৬৭ : হিন্দুমন্দিরের ঠিকানা-_1, [.& 73110 21900, 0185£0৬ : 
: সালে। এক অখ্যাত স্থপতি জেমস ক্রেগ-এর পরিকল্পনা ; 03971. 
? করেন। শহরের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত এডিনবার্গ : ২৬ জুন আবার লন্ডনে ফিরে এলাম। পরদিন : 
'দুর্গ। এই দুর্গটিও একটা ছোটখাট শহরের মতো। স্কটিশ : “টিলব্যারি ডক" দেখতে গেলাম। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার; 
: রাজবংশের বহু স্মৃতি সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। তবে : ইংল্যান্ডে আসেন ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে (প্রথমবার: 
এসেছিলেন ১৮৯৫ সালের শেষদিকে), তখন এই: 
বন্দরে নেমেছিলেন। এ বছরের শেষেই ১৬: 
ডিসেম্বর ১৮৯৬ স্বামীজী লন্ডন ছেড়ে ভারতের : 
অভিমুখে যাত্রা করেন মিস্টার এবং মিসেস: 

বিকালে গেলাম লম্ডনের ৩৭৩ হ্যানব্যারি : 
সত রোডের ওপর অবস্থিত “বিবেকানন্দ হিউম্যান: 
মা সেন্টার'-এ। উদ্যোক্তাদের কাছেই সেন্টারের কার্য: 
ক সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং : 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ওপর ভিত্তি; 
নিরিবিলি নি নট নিজ করে এখানে নিয়মিত ক্লাস হয় এবং অনেকেই: 
এডিনবারগ, বলা ?.. নিয়মিতভাবে আসেন। এখানে আমার বক্তৃতার: 





1 সতাকথা বলতে কি, উইন্ডসর দুর্গের পর অন্য কোন দুর্গ : বিষয় ছিলঃ [70 [001/01501  [২0118107 :: 
: দেখে তেমন মজা পাওয়া যায় না।  [২21091071910070 2110 ৬1৬০1181702 | 


£  ভ্রমণসূচী অনুসারে ২৫ জুন ছিল স্কটল্যান্ডে আমার ; ৩০ জুন ছিল আমার লন্ডনে থাকার শেষ দিন। এই: 
: শেষদিন। দিনটা ছিল রৌদ্র-ঝলমল। গ্লাসগো শহর ঘুরে ; কয়দিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা: 
: দেখার অভিপ্রায়ে সেন্ট জর্জেস স্কোয়ার থেকে কল্ডাকটেড : ভিআর 
ট্যুর বাসে চেপে গ্লাসগোকে দেখলাম। এই শহরকে [হত উহ ্৩ 8 
? অনেকগুলো উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হয়েছে, 
 যেমন-_“গেটওয়ে টু স্কটল্যান্ড', “ডিয়ার শ্ত্রীন প্লেস” |..5:8 
: এবং “কালচারাল ক্যাপিট্যাল অফ ইউরোপ'। ভ্রমণ |: 
; শেষে আমরা গ্লাসগোর হিন্দুমন্দির দেখতে গেলাম। 
: খুব ভাল লাগল মন্দিরটি দেখে। রাধা, কৃষ্ণ, শিব, 
রাম, সীতা, লক্ষ্মণ-_-সবার মৃত্তিই আছে এখানে। 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী চারিদিকের দেওয়ালে 
: খোদাই করা। মন্দিরের একটা প্রধান অংশে তার 
রঃ এই বাণী খোদাই করা আছে_-“খ০%০: 08970] 
8000 10118107. 45111098051 201 ইউ 
; 01500001801075 00110617175 16118101) 51711 ৃ টিলব্যারি ডক, স্কটল্যান্ড ৃ 
: 50৬ 11180 50171008110 15 1701 179$গ110, [২01181003 ৃ স্বভাবগত রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে ছড়ানো। সেই: 
: 09%0515 910 915/2/5 0৮০1 (110 10515. ৬/1)07 : মধ্যযুগে নির্মিত রাস্তা “সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল' থেকে; 
: 00110, 1007 50101008110 8995, 19851 1179 5০1 £ "টাওয়ার অফ লন্ডন” আজও বর্তমান। লন্ডন শহরটাকে: 
0, 0081161$ 0০811), 210 1701 ১০০৪. শুনলাম, : মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। শহরের পূর্বপ্ানতে: 
মন্দিরের পূজারী বৃন্দাবন থেকে এসেছেন। অতি ; বাণিজ্যিক তথা আর্থিক জীবন, পশ্চিমে সরকারি কর্মক্ষেত্র: 





চা্জজা্লা..স্প্প-পু যোগসৃত্রের জন্য অতি সুন্দর “সুপার হাইওয়ে অথবা: 
সাম্রাজ্যের এতিহ্যমগ্ডিত যাবতীয় ভবন, যেমন-_দ্য £ 'মোটর ওয়ে” আছে। পর্যটকদের থাকার জন্য নামী-দামী: 
টাওয়ার অফ লম্ডন” যোর রত্মভাগারের মধ্যে আমাদের : হোটেলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক 'গেস্ট হাউস” এবং “ফার্ম! 
: দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া এক বিশাল “কোহিনূর” আছে), : | হাউস আছে। খাওয়া-দাওয়া-থাকার সুবিধা ছাড়াও এখানে; 
ধারণা হয়। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যস্ত এদেশে: 
থাকার খরচ সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত কম। এই: 
সময়টাকে 'অফ সিজন' বলা হয়। মধ্য এপ্রিল থেকে: 
মধ্য অক্টোবর পর্যস্ত ট্যুরিস্ট সিজন'। অতি অল্প: 
খরচে থাকার জন্য পুরো ইংল্যান্ডে সাড়ে তিনশর 
বেশি 'ইউথ হোস্টেল' আছে; নামে ইয়ুথ হোস্টেল"; 
পট হলেও এখানে সব বয়সের পর্যটকরাই থাকতে ; 
 পারে। এদেশে বাসভ্রমণের খরচ ট্রেনের থেকে; 
- অনেক কম। যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম 'মেট্রো ইন্টার: 





ৃ বাকিহোম প্যালেস, লন সিটি সার্ভিস লন্ডন থেকে প্রধান প্রধান শহরে : 
: ওয়েস্টমিনস্টার আযাবে” “বিগ বেন”, ৯ £ আমাদের আশ্রমে সারাদিন ধরে ভক্তদের, ছাত্রদের : 


: ইত্যাদি। এছাড়াও লন্ডনের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে আছে ; সপরিবারে আনাগোনা লেগেই ছিল। এ কদিন সবার সঙ্গে: 
: ট্রাফালগার ক্কোয়ার' (এখানে অসংখ্য পায়রার বাসস্থান), ; খুব আনন্দে কাটিয়েছি। দয়াত্মানন্দজী, শিবরূপানন্দজী : 
: হাইড পার্ক (যেখানে একটি টুল বা উঁচু জায়গায় দীড়িয়ে ; এবং ব্রল্মচারী ভাইদের আতিথেয়তায় সুগ্ধ হয়েছি: 
: যে যা খুশি বলতে পারে), “মাদাম তুঁসো মিউজিয়াম' এবং : সন্ধ্যারতির পর আশ্রমে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে: 
: অনেকগুলি সংগ্রহালয়, যেমন-“দ্য ন্যাশানাল হিষ্ট্রি : আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়ি এলাম। সেখানে সন্ধ্যায়: 
: মিউজিয়াম” “দ্য সায়েন্স মিউজিয়াম”, “দ্য ভিক্টোরিয়া আ্যান্ড ; 'কথামৃত” পাঠ হলো। জিনিসপত্র গোছগাছ করে শুতে: 
; আযালবার্ট মিউজিয়াম” ইত্যাদি। টেমস নদীর দক্ষিণপ্রান্তে ; গেলাম অনেক রাতে। পরদিন ১ জুলাই ভোর ৪টায় উঠে: 
: দেখা যাবে 'ন্যাশানাল থিয়েটার", “দ্য রয়েল ফেস্টিভ্যাল : শ্নানাদি সেরে রওনা হলাম হিথরো বিমানবন্দরের : 
: হল”, “দ্য হেওয়ার্ড গ্যালারি' ইত্যাদি । দেশের বিভিন্ন স্থানে : উদ্দেশে। এবার গন্তব্য কানাডা। [ক্রমশ] (তিন) 

ৃ 8155586 ৃ 
: সহাদয় পাঠকবর্গ আশা করি অবগত আছেন তে, গত ১ জুন ২০০১ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাকরমাশুল |: 
:] দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। “উদ্বোধন' পরিকার ক্ষেত্রেও এই বর্ধিত হার সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় ডাকযোগে ধারা |: 
:| পত্রিকা নেন, স্ীদের কাছ থেকে ডাকখরচ বাবদ তা নেওয়া হয়েছে, তাতে স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কুলান হবে |: 
:] মা। তবে আমরা স্থির করেছি, অতিরিক্ত ডাকখরচ সর্বেও এবছরের বাকি ছয় মাসের জন্য আমরা খ্রাহকদের |: 
:] অতিরিক্ত কোন ডাকমান্রল পাঠাতে অনুরোধ করব না। বিগত তিন বছরে বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ও ডাকমাশ্রল |: 
| এছাড়া, পাকবর্গের জ্ঞাতার্থে আরো জানাই যে, সারা বছরে গ্রাহকপ্রতি 'উদ্বোধন'-এর প্রকৃত খরচ |: 
:] কমপক্ষে ১৮০ টাকা হলেও বার্ষিক মাত্র ৬৫ টাকায় এই পত্রিকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি |: 
কাগজের মুল্য ও অন্যান্য আনুষগিকি খরচ অস্্াভাবিক বৃদ্ধি গেরেছে। সমাজের বিভিন্ন ভরের সুঘী ৃ 
|| পাঠকবর্গের কথা চিন্তা করে এইমুহূর্তে আমরা ডাকমাশুল বা পরিকার প্রাহকমূল্য না বাড়ালেও আগামী বছর |! 
৪55 ৃ 
নর বর্ধিত ্রাহকুমূল্য কত হবে, সেবিশ্ররে আমরা আগামী ভাদ্র মাসে জানাতে পারব। দরা করে ভাদ্র সংখ্যার 
1] _ আমাদের বিশ্বাস, সন্থদর পাঠকরর্গ এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে উদ্বোধন'-এর জয়বারা |! 
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অভিজ্ঞতা 


দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় 


: ফুরায় না মোর চাওয়া-পাওয়া, এখন মরি লাজে। 

; আপন কথা কীর্তিগাথা যখন বলি আমি, 

: চতুর্দিকে দেখি শুনি, 

: আছে কতই নামী-দামী আমার চেয়েও গুণী। 

? কৃতিত্ব মোর বলতে গিয়ে আপনি যে যাই নামি। 
: তোমায় হেনে হেলা আমি খেলতে যখন যাই, 
০৬০০ অবহেলাই পাই। 


: ভাবি যখন গর্বে হেসে-_“আমিই ভক্ত একা”! 

: নিজের পথই খাঁটি ভেবে দেখি শুধুই পথ। 

: সবার পথে আলো, আমার কালো ভবিষ্যৎ 

: “মোর ধর্মই ধরায় সত্য, অপর ধর্ম নয়' 

: ভাবি যখন, 'মোর জীবনই বিরাট কর্মময়+। 

: অধর্মে ছায় নিজের ধর্ম, অপর ধর্ম জাগে। 

: কতজনের মহৎ কর্ম মানবসেবায় লাগে! 

: তাই তো প্রভু এখন কাদি আমার জীবন-সীঝে। 

: (আমি) ভাবের ঘরে চুরি করে নিঃস্ব বিশ্বমাঝে। 
এবার আমার সকল স্বার্থ-চাওয়া গুটিয়ে এনে, 

? তোমার পথে, তোমার আলোর স্রোতে নাও গো টেনে। 
! মনকে আমার নাও হে লুটে, 

? নাও হে কেড়ে তোমার ক্রোড়ে, তোমার চরণতলে। 
; তোমার কৃপাবিহীন ভবে, 

জীবন আমার বিফল হবে। 

£ নয়ন যেন সবার মাঝে তোমায় দেখে চলে। 


কাচা আমি'র থেকে আমায় বাঁচাও পলে পলে। 
ৃ চর 
: আমি স্থির একটি বিশ্বাসে, 


: আমাকে স্থির করে দেয় একটি বিশ্বাস। 
যখন দু-পা সংশয়ে এলোমেলো 

£ আর সামনে শুন্যতা বিরাট; 

; শুধু সেই বিশ্বাসে ভর করে! 





জল বল কি রোদন! (ভন) 


কিরূপে অনস্তে প্রদক্ষিণ বা 
অদ্ধয় করে কারে নতি? ৃ 
বেদবাক্যের অগোচর যিনি 
কিরূপে করিবে তারে স্তুতি চোর)? 
স্বয়ম্প্রকাশ বিভু যিনি তার ও 
কিসে দীপারতি, নীরাজন? 
অস্তর্বহি পূর্ণ যিনি গো, 
কিভাবে তাহার বিসর্জন? (পাঁচ) ৃ 
এরূপে ব্র্মাবিদোত্তমেরা 


একাত্ম বোধে সর্বদা। (ছয়) 


তোমাকে যতই জানি 


সুনীতি মুখোপাধ্যায় 


শুধু আস্তিকের নও, না-ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা, : 
তাদেরও ভাবনার ভূমি দখল করেছ অক্রেশে।: 

সব নেতি, তোমার বিচারে, : 
সে এক অপূর্ব বোধে পৌঁছায় অস্তির কাছে।: 


তোমাকে যতই জানি, তত দেখি, আমার যা জানা, : 


দশমিক দেহ নিয়ে কুষ্ঠায় বড় লজ্জা পায়।! 
এই লজ্জা পেতে দিও, : 

তবেই তোমার চোখে চোখ রেখে দেখব মানুষ |! 
“বিশ্বায়ন' শব্দটা শুধু উচ্চারণে নয়, : 


তোমার সংজ্ঞায় সে যে 'বহরূপে সম্মুখেই ঘোরে।; 


[১ ব্বদস্থা__াদদ রণ ১৪০০5 লই ২০০] 


ঃ (শীকৃ্ণ জন্মাষ্টমী স্মরণে) 

হারের টি ৯ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ; 
পারার রঃ চি ৪ ০৯০৮৯ 
পৃথিবীর সব আলো! সব অন্ধকার রেখে গেছে কি রহস্যই: 
: ১ ৫১ অকু্ঠ জিজ্ঞাসা: 
; উৎসস্থলে উপবিষ্ট জগদ্ধাত্রী মাতা ) ১২ ১6৯ 7 কোন্‌ সে-ঠিকানা!: 
: সে-মাতার গর্ভজাত নাড়িশৃঙ্খলে / রর / একটি স্ফুলিঙ্গ শুধু অনির্বাণ: 
: নিগুঢ় সত্যের মতো একই সূত্রে গাথা 4 এইটুকু জেনে: 
: পুত্র-কন্যা-আত্মীয় পুরুষ এবং নারী টি, ৯49 এই প্রত্যয়ের শেষ সীমা মনে মনে 
ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। ২১০ € নি এ প্‌ 
মরি টি ০৪ 7, (১৮ এ এহ ফুল : 
: ওরে মন! রত প্রকৃতির যতেক সম্পদ: 
ও ক টি তারে ঘিরি রচিয়াছে পুলকেই: 
: ভালবাসার সমুদ্রে নূনের পুতুল হয়ে - রি অপূর্ব বন্ধনী! : 
: গলে মিশে যাও, . চির দীপ্ত সে-আলোক: 
: ভুলে যাও বর্ণ-জাতি-ভাষা নিক আজও আছে নয়তো কল্পনা__: 
্‌ ৫. পাব সে-ঠিকানা!: 

















৯১২) মন রাডিয়ে বদন রাঙা! 


গৌরগোপাল পাল ৃ 
মন না রাঙিয়ে আগে রাঙালি বসন।: 
ভেবে তায় ঘুম নাই, কি হবে এখন।।; 


ভেবে যারা কাজ করে, 
কথা হয় হরি-হরে__জানে যে তা মন।।: 


তায় বলি আগে মন রাঙিয়ে যে ভাসে, 
| রাঙানো বসনে তার কিবা যায়-আসে; ! 
: তাদের জন্য তুমি ভালবাসার খনি ১ বসনে কি লেখা থাকে-_: 
' নিজের হৃদয়খানি দিয়েছ তুলে তাদের হাতে এ ৫ ৃ হরিকে সে বেঁধে রাখে?: 
ৃ গভীর ভালবেসে। অলঙ্পরণ £ জর ৫. ফাঁকি দিলে পড়ে ফাকে_ফাকির জীবন ||; 


নিতাই নাগ 


; একটু জলের আশায় তৃষ্ণাকাতর যারা 
ক 





১.১৭১০০০০০০০০০০০৪০০৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৯৪০৫৪৪৪৯৯৪৪৪৪০৪৪০৪৪৪০৪৪৪৪৪০০৯৪৪ 21] উর 


: স্ীামকৃষের পিতপূরষের 
নিবাস দেরে বা দেরেপুর 


তড়িগকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্বানুবৃতি] 


[হা য় আমরা গবেষণাকর্মে হাত দিয়েছি, তখন রায় £ 
পরিবারের কোন ব্যক্তিই আর জীবিত নেই। এই 
! বংশের শেষপুরুষ অন্যত্র শ্েশুরালয়ে) বসবাস করছিলেন, : 
: তিনিও প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন। সাতবেড়িয়া : 
: গ্রামে যে রায় পরিবার বর্তমানে বসবাস করেন, তীরা : 


: তাঁদের দূর সম্পর্কের দৌহিত্র। তারা রামানন্দ পরিবার 
? সম্পর্কে কিছু জানেন না। সঙ্গতভাবেই রামানন্দ রায়দের 
? বংশতালিকা নির্মাণে আমাদের কিছু প্রাচীন তথ্য ও 


: সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রাস্ত নথিগুলির বিশ্লেষণ জরুরী। 

1 সাতবেড়িয়ার রায়বংশের রঘুনাথ জীউর সেবার 
? পালাভাগের কুরসিনামায় অধস্তন বংশধরদের নাম ও 
? পালাভাগ বন্টনের রূপরেখা নিম্নরূপ (১২৮৩ বঙ্গাব্দের 
১১ কার্তিক এই আপসবণ্টন হয়) ঃ 

:রামেশ্বর রায় ১ আনা রামসদয় রায় ২ আনা 
'দুর্গাদাস রায়. ১ আনা শক্তিরাম রায় ৩ আনা 
; রামধেও রায় ৩ আনা অনস্তরাম রায় ৩ আনা 
1 রামঅক্ষয় রায় ১২ আনা রামসর্ব রায় ১২ আনা 
ৃ £ (মোট ১৬ আনা) 


করবা পরিবারের বংশতালিক। 





ম, রামধেও ও অনস্তরাম অপুত্রক ছিলেন।; 


 ভাদের অংশগুলি তারা দেবোত্তর করে যান। 


উল্লিখিত কুরসিনামা থেকে উনিশ শতকে রায়? 


? পরিবারের ব্যক্তিদের নাম জানা যায়। এই শতকের: 
প্রথমার্ধে ডিন্টিক্ট সেটেলমেন্ট রেকর্ডে (মৌজা ছারিয়াপুর ৪: 
. ? ১৯৩৪, সি. এস. পড়চার মুদ্রণে) রঘুনাথ জীউর সেবাইত 
: হিসাবে যাঁদের নাম লক্ষ্য করা যায় (এই তথ্য সংগ্রহ ও: 
 মুদ্রণের সময়কাল ১৯১৫-১৯৩৪ সাল 1) £ ৃ 


১। সতীশচন্দ্র রায় ও সুরেন্দ্রনাথ রায় 
পিতা-_রামময় রায় 

২। হরেন্দ্রনাথ রায়, পিতা- _অন্নদাপ্রসাদ রায় 

৩। সূর্যকুমার রায় ও বৈদ্যনাথ রায় 
পিতা-_রামসর্ব রায়। 

উল্লিখিত দুই তথ্যেই আমরা কেবল রামসর্ব রায়ের ; 


; উপস্থিতি দেখতে পাই। উভয় তথ্যে অন্যান্য শরিকদের : 
: নামের অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে তারা পরলোকগত ও:. 
: নিঃসস্তান বলে অনুমিত হয়। 
সরকারি নথির ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে : 


উল্লিখিত রামসর্ব রায়ের বিধবা স্ত্রীর জবানি থেকে? 


: জানা যায়, রামানন্দ রায়ের একাধিক ভ্রাতা এই! 
; জমিদারির মালিক হলেও তিনিই ছিলেন মুখ্য এবং: 
? জমিদারির সিংহভাগ (দশ আনা) নিজ অধিকারে: 
? রাখতেন। ৃ 


আমরা অন্যত্র দেখেছি, আঠার শতকের শেষ থেকে: 


? উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত সাতবেড়িয়ার জমিদারির 
: ক্ষমতায় যে তিনজনের উল্লেখ সরকারি দলিলে আছে, : 
? ওরফে রামানন্দ বয়ঃক্রমে মধ্যম হলেও তিনিই মূলত 
? জমিদারির মালিক ছিলেন এবং সিংহভাগ অংশ ভোগ! 


রামকিরণ রায় (আদিপুরুষ) 


রামনারায়ণ রায় 





ঞ্জব্বদপ্ধ______ বাচ্ছা হ্দদতন্দহ কলা 


 করেছেন। রামকাত্ত (রামানন্দ) দশ আনা অংশের মালিক 
হলে বাকি ছয় আনা অপর দুই ভাই বিনদরাম ও 
' রামলোচনের ভাগে বর্তায় এবং সেক্ষেত্রে তাদের : 
প্রত্যেকের অংশ হয় তিন আনা করে। 'প্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
: লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে আমরা অবগত হই, রামানন্দ 
; নিঃসন্তান ছিলেন এবং রামসর্ব রায়ের বিধবা পত্ীর উক্তি 
? থেকে জানা যায় যে, তার সম্পত্তি তার এক পালিতা 
: কন্যার বংশধরেরা ভোগ করতেন। শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় 
: অপুত্রক ছিলেন। তিনি তার সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। 
: অনুরূপভাবে অনস্তরাম রায় ও রামধেও রায়ও অপুত্রক 
: এবং তাদের সম্পত্তি দেবোত্তর করেন। রামঅক্ষয় দৌহিত্র 
সুত্রে সম্পত্তি পেয়েছেন এবং তাদের বংশধরগণ বর্তমান। 


: বংশজাত। এইসকল তথ্য থেকে সাতবেড়িয়ার রায় 

: পরিবারের সম্ভাব্য বংশতালিকা গঠন করা হয়েছে। 

দেরেপুর ও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশ 
দেরেপুর (বা দ্বেরেপুর) সাতবেডিয়া গ্রামের সংলগ্ন 


: জন্মগ্রহণ করেন এবং তাদের স্বর্গলাভও ঘটে এখানে। 
: সম্ভবত অষ্টাদশ শতাবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
 পূজাপার্বণ ছিল সেকালের বিধান। শশিভৃষণ ঘোষ রচিত 


: সামান্য প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকত, আহার্য সহজলভ্য ছিল, 
: জনমজুরও অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করত। লোকে অর্থ 
: উপার্জন করলে নিজের পর্ণকুটির না ভেঙে আগে মন্দির 


: চট্টোপাধ্যায় বসতি শুরু করেন দ্বারিয়াপুর গ্রামে। 
: সাতবেড়িয়ায় তখন চতুষ্পাঠী ছিল তিনটি। সেই সমস্ত 
? পাঠশালে বিদ্যাদান এবং জমিদার-প্রতিষ্ঠিত নানা 
; চট্টরোপাধ্যায়কে আনিয়েছিলেন এবং তাকে উপযুক্ত 


! পুত্র দাতারাম ও রামলোচন। সরকারি নথিতে 
; রামলোচন ও দাতারামের নামে দেবোত্তর ও ব্রল্গোত্তর 
:'জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল এবং পরবর্তী কালে 
দ্বারিয়াপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ সংশ্লিষ্ট বন্যোপাধ্যায় 


1 বংশের ভূসম্পত্তিতে জিবটার জমিদারদের নাম আছে।; 
? রামানন্দ রায়ের মৃত্যুর পর সাতবেড়িয়া জমিদারি লাট: 


(ছারিয়াপুর সমেত) জিবটার রায় পরিবারের হস্তগত হয়।: 


জনি সংগঠিত সেটেলমেন্ট রেকর্ডেও: 
: আছে। সাতবেড়িয়া ও ছ্ারিয়াপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে: 
 দ্বারিয়াপুরের চট্ট্রোপাধ্যায় বংশ প্রাটীন। সাতবেড়িয়ার: 
; জমিদারবাড়ির বিশাল দেবদেউল ও ব্যাপক পুজার্চনায়: 
: চট্টোপাধ্যায়দের মতো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মাণ পরিবার থাকবেন; 
; না তা ভাবা যায় না। সেই কারণেই, আমাদের অনুমান, : 
: ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষের; 
: বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। 
: সম্ভবত রামময় রায় ও অন্নদাপ্রসাদ রায় (যৌঁদের নাম এই : 
: শতকের সি. এস. পড়চায় উল্লিখিত আছে) দৌহিত্র : 


দ্বারিয়াপুরে প্রতিষ্ঠিত বলরাম চট্টোপাধ্যায়ের বনিষ্ 
পুত্র রামলোচনের একমাত্র পুত্র মানিকরামের তিন পুত্র ও : 


: এক কন্যা । শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরাম (জন্ম সম্ভবত: 
; ১১৮১ সালে) হলেন মানিকরামের জ্যেষ্ঠ পৃত্র। দ্বিতীয়: 
: পুত্র নিধিরাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামকানাই বা কানাইরাম।; 
ৃ ; কন্যার নাম রামশীলা। ক্ষুদিরামের তিন পুত্র ও দুই বন্যা; 
; একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামেই ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষ 

: কনিষ্ঠ গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা: 
: কাত্যায়নী ও কনিষ্ঠা সর্বমঙ্গলা। ক্ষুদিরাম যখন দেরেপুরে, : 
: তখন তার জ্ষ্ঠ পুত্র (১৮০৫ শ্বীস্টাব্দ) ও জ্ঞোষ্ঠা কন্যা: 
: (১৮১০ শ্রীস্টাব্দ) ভূমিষ্ঠ হন। ৃ 
: ্রীরামকৃষ্জদেব" গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তখনকার মানুষ : ৃ 
: কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে বাশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ; 
বংশের রামজীবনের বিবাহ হয়। তাদের পাঁচ সন্তান 
: শ্রীরাম, ভজরাম, দেবেন্দ্র, মহাভারত ও ঈশ্বর। এঁদের: 
ৃ : সন্তানসম্তৃতিই পরবর্তী কালে দ্বারিয়াপুরের ব্রাহ্মণবংশের : 
: সেবা করত। এ হেন সময়ে সাতবেড়িয়ার জমিদার রায় ; 
 পশুপতি ও ভূপতি। ভজরামের পুত্র দীননাথ এবং: 
: দীননাথের পুত্র বিপুলাক্ষ ও প্রভাকর। দেবেন্দ্রনাথেরও দুই! 
: পুত্র বসস্তকুমার ও গোলকপতি। তারা আনুড়ে (সম্ভবত: 
; জনক-_রামপদ, রামলাল ও রাজেন্দ্র। রামপদর সস্তান: 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলরাম চট্টোপাধ্যায়ের দুই : 
? শেভুনাথ ও বিশ্বনাথ) পিতা। লক্ষ্্ীমণিদেবীর পঞ্চম পুত্র: 


তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেম্বর এবং: 


অপরদিকে বলরামের জোষ্ঠ পুত্র দাতারামের একমাত্র: 


প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রীরামের পুত্র যজ্ঞেশ্বর এবং; 


তিনকড়ি; রামলাল নিঃসন্তান এবং রাজেন্দ্র দুই সন্তানের: 


ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পত্র-_রামময় এবং রামরূপ। রামরূপের: 
কোন সন্তানাদি হয়নি এবং রামময়ের একমাত্র স্তান? 
সাধক রামগতি। 

দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের সূচনা ও বি 


আঠার শতকেই সীমাবদ্ধ। এ পরিবার প্রসঙ্গে স্বামী 
£ সারদানন্দ লিখেছেন £ “প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে 
: মধ্যবিত্ত অবস্থাসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ এক ব্রান্মণ পরিবারের ; 
: দেরেগ্রামে বাস ছিল। ইহারা সদাচারী, কুলীন এবং 


? “শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকরী 
: কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কিনা 
: জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি 
: যে গুণসমূহ সং ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্তব্য বলিয়া 
মিজি নানার বালি রিটন 





দেরেপুৰে ক্ষুদিরামের ডিটার পতিত ভূষণ 


পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ ও সবল ছিলেন, 
কিন্তু স্থুলকায় ছিলেন না; গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। 
বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি তাহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল 
এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপণ করিয়া ; 
প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্বক রঘুবীরের পুজান্তে জল গ্রহণ ; 


করিতেন। শুদ্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ দূরে থাকুক, 
শৃদ্রযাজী ব্রাহ্মাণের নিমন্ত্রণ তিনি কখনো গ্রহণ করেন নাই 
এবং যেসকল ব্রাহ্মণ পণগ্রহণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান 
করিত, তাহাদিগের হস্তে জল গ্রহণ পর্যস্ত করিতেন না। 
এরূপ নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাহাকে 
বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত। 

“র্পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়-সম্পত্তির 


এবং ধর্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি এসকল কার্য 
যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ইতঃপূর্বে বিবাহ করিয়া 


৮ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২-৩৪ 


্ূ 
? সংসারে প্রবেশ করিলেও তাহার পত্থী অল্পবয়সেই: 


মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং আন্দাজ পঁচিশ বৎসর; 
বয়ঃক্রমকালে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ: 


ৃ ? করেন। তাহার এই পড়ীর নাম শ্রীমতী চনদ্রমণি ছিল; কিন্ত: 
 শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠিত : 


বাটীতে ইহাকে সকলে চন্দ্রা” বলিয়াই সম্বোধন করিত।: 


; অবস্থিত ছিল। তিনি সুরাপা, সরলা ও দেবদ্ধিজপরায়ণা: 
' ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, ন্নেহ ও ভালবাসাই; 
: তাহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং: 
: তিনি এসকলের জন্যই সংসারে সকলের প্রিয় হইয়া: 
: ছিলেন। সম্ভবত ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ : 
? করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২০৫ সালে বিবাহের সময়: 
: তাহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবত ১২১১: 


সালে তীহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার: 


এ : প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নান্নী কন্যার এবং 
: ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্খরের মুখাবলোকন করিয়া: 
: তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।”” ৃ 


“সমকালে শ্রীযুক্ত কষুদিরামের রামশীলা নামী এক! 


: ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক: 
: বিবাদ উপস্থিত হইয়া যখন তিনি সবশ্াত্ত হইলেন তখন: 
(হু কখন পা উদ৬৮০৪৭ 
লি: ভ্রাতৃদ্ধয়ের ত্রিশ ও পঁচিশ বৎসর হইবে। তাহারা সকলেই: 
 £ তখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। 
: ছিলিমপুরে ভাগবত বন্দ্োপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী 
: রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল এবং রামটাদ নামক এক পুত্র 
: ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত 
? বিপদের সময় রামঠাদের বয়স আন্দাজ একুশ বৎসর এবং 


হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর ছিল। শ্রীযুক্ত রামাদ তখন 


শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল 
: এবং ভ্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর 
: নির্বিশেষে পালন করিয়া বিবাহকাল উপস্থিত হইলে 
: শিহড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং 
তত্বাবধান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের স্কম্ধেই পতিত হইয়াছিল : 
; ক্রমে রাঘব, রামরতন, হাদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি 
; পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।”* [ক্রমশ] (তিন) 


সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি 


৯. এ, পৃঃ ৪৩-৪৫ 





ডন শতাীতে ধায় ভারত 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 






: এ র্বল মন্তিক্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে 
: ছা িসবলমস্তিষ হইতে হইবে ।... গীতাপাঠ অপেক্ষা 
: ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো 
নো উন গর উজার 
: বর্তিকা। খেলাধূলার জগতেও ভারতবর্ষ গরীয়ান হয়ে 
: উঠবে, পথ দেখাবে বিশ্বজগংকে__একথা অন্তর থেকে 
বিশ্বাস করতেন স্বামীজী। তার এই অস্ত্দষ্টি তথা 
: জীবনবোধের প্রতিধ্বনি প্রথম শোনা গেল ১৯১১ সালে-_ 
: যেদিন ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে ব্রিটিশ সামরিক দল ইস্ট 
: ইয়র্কশায়ারকে পর্যুদস্ত করে জাতীয়তাবোধের আগুন 


' বস্তুত, মোহনবাগানের এই এঁতিহাসিক জয় ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনেও প্রাণসঞ্চার করেছিল। 

1 রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাটীন সাধুদের সূত্রে জানা 
: যায়, স্বামী প্রেমানন্দ এই কীর্তিগৌরবে এতটাই আনন্দে 
: উদ্বেল হয়ে পড়েছিলেন যে, জনে জনে সবাইকে ডেকে এই 
: সাফল্যের তাৎপর্য ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা 
: করেছিলেন। বেলুড় মঠে সেদিন এক উৎসবের বাতাবরণ 
: তৈরি হয়েছিল। সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন মহাসমাধির 


: উক্তির সারবস্তা। সেই শুরু, তারপর থেকে খেলার মাঠেও 
: ভারত মাঝেমধ্যেই এরকম কিছু উত্ুঙ্গ কীর্তির দৃষ্টাস্ত স্থাপন 
: করেছে। ১৯২৪-১৯৫৬ টানা ৩২ বছর অলিম্পিক হকিতে 
ভারত অজেয় শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯৬০-এর 
রোম অলিম্পিকে রূপো পাওয়ার পরের অলিম্পিকেই 
: আবার সোনা। তারপর ১৯৮০-র মক্কো অলিম্পিকেও একই 
' ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মাঝে ১৯৭৫-র বিশ্বকাপ হকি খেতাব 
; এবং আরো অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অনায়াস- 
লব্ধ সাফল্য। হকি ছাড়াও ফুটবল, টেনিস, আথলেটিজ, 
; ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, কুস্তি, দাবা প্রভৃতি বিভাগেও গত : 
: শতাব্দীতে এশীয় ও অলিম্পিক স্তরে ভারত ও ভারতীয় : 
: খেলোয়াড়েরা উল্লেখযোগ্য কীর্তিকল্পের সোপান রচনা ; 


: করতে পেরেছে। আলোচ্য নিবন্ধে নতুন সহ্সান্দের ? 


সুনাপর্বে বিশ-ীড়াদনে ভারতবর্ের ভূমিকা ও অব ! 
ি২:০০০৯-০৭ 


২০০০ সালের সিডনি মিলেনিয়াম অলিম্পিকে অবশ্য; 
; পারেনি। মালেশ্বরীর চমকপ্রদ পারফরমেলের কথা মাথায়; 


? রেখেও বলতে হয়, হকি ও টেনিসে আরো ভাল ফল করা: 
: উচিত ছিল। হকিতে এবারও গ্রুপ লিগের গাঁট অতিক্রম: 
: করা গেল না। আর টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি : 
; জুটি সাময়িক মনোমালিন্যজনিত বিচ্ছিন্নতার কারণে: 
; অলিম্পিকের সময়ে নতুন করে জুটি বেঁধে খেলেও প্রত্যাশিত : 
: ছন্দ খুঁজে পাননি। তবে দুজনেই বুঝতে পেরেছেন, সিঙ্গলসে : 
: তাঁদের পক্ষে এ. টি. পি. সার্কিটে কিছু করে দেখানো সম্ভব: 
: নয়। নিজেদের এবং দেশের স্বার্থে তাই ভাবলসেই: 
: অভিনিবিষ্ট থাকা একাস্ত কাম্য। বোধোদয় হয়েছে দুজনেরই : 
: এবং আদ্যত্ত পেশাদারী মানসিকতায় নিজেদের ভাঙা সম্পর্ক: 
: জোড়া লাগিয়ে তারা খেলছেন এবছর। সাফল্যও আসতে : 
: শুরু করেছে। এ. টি. পি. খেতাব গোটা দুয়েক করায়: 
: ফরাসী ওপেন জিতে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তিন নম্বর স্থানে উঠে: 
; এসেছেন। ধীরে ধীরে অপহৃত এক নম্বর আসনটির দিকে: 
: শুরু করবেন। জিতলেই এক নম্বরে চলে আসবেন। 
' জালিয়েছিল ভারতবর্ষের “জাতীয় ক্লাব মোহনবাগান। : 


তবে গত অলিম্পিকে ভারতের বার্থতা ভুলিয়ে দিয়েছেন: 


: চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে একের পর এক রহী-মহারথীকে : 
; ও সহম্রাব্দের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন-রূপে উঠে এলেন; 
: চেন্নাইয়ের বেসাস্তনগরের তিরিশোধর্ব “ভিশি। ভারত 
; সভ্যতার অন্যতম অভিজ্ঞান দাবায় এযাবৎ আমাদের কোন: 
: বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তৈরি হয়নি বলে খানিকটা চাপা দুঃখবোধ 


প্রতিভার আধার হয়েও খেতাব জিততে পারেননি ন্যুনতম 


; সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায়। আনন্দ সেদিক থেকে ভাগ্যবান।; 
: ম্যানিলার বিখ্যাত ইউজিন টোরে চেজ স্কুলে প্রাপ্ত প্রাথমিক : 
; শিক্ষা তার ভিতটা এতটাই শক্তপোক্ত করে দেয় যে, গত: 
: শতাব্দীর সেরা দশ দাবাড়ুর “এলিট' গ্রুপে তাঁর অন্তর্ভুক্তি: 
: নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা যায়নি। এর আগে পি. সি. এ. ও ফিডে: 
: বিশ্বখেতাবী লড়াইয়ের ফাইনালে উঠে গ্যারি কাসপারভ ও: 
 আনাতোলি কারপভের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন আনন্দ।: 
; কিন্তু নিরাশ না হয়ে, নতুন করে শুরু করে নিজেকে তুলে: 


; পেয়েছেন, পেয়েছেন স্পেনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান, : 
সর্বোপরি ২৮০০ ফিডে এলো রেটিংয়ের দ্বারপ্রান্তে তিনি: 
? উপনীত। আধুনিক কালের বিশ্ব-ত্রীড়াঙ্গনে “ভিশি আনন্দই: 
ভারতের একনম্বর সেলিত্রিটি। এ ধারণার সত্যতা আরো: 
; একবার প্রমাণিত হলো সম্প্রতি, যখন “ভিশি' সুপার: 
: চ্যাম্পিয়নশিপে ভ্লাদিমির ক্রামনিককে হারিয়ে দিলেন। 
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হাতে পুলেলা গোপীঠাদ 





অল ইংল্যান্ড ফি 
; ভারতীয় হিসাবে এবছর অল ইংল্যান্ড খেতাব জিতেছেন। 
? উইম্বলডন টেনিসের মতো অল ইংল্যান্ড হলো ব্যাডমিন্টন 


: জগতে সবচেয়ে মর্যাদাব্যগ্রক টুর্নামেন্ট। যতই পৃথক বিশ্ব 
চ্যাম্পিয়নশিপ হোক না কেন, অল ইংল্যান্ডে ভাল খেলা 


: বিশ্বের সব খেলোয়াড়ের স্বপ্ন, স্বীকৃতির সর্বোত্তম মানদণ্ড। : 
£ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেলে কি হবে, মালেশ্বরীকে সরিয়ে : 
: ঘরের মাঠে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে ভারত। টেস্টের: 
: এক নম্বর দল অস্ট্রেলিয়াকে হারাচ্ছে ভারত, ব্যাপারটি : 
: যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক ও গর্বের বিষয়, সন্দেহ নেই। ১৯৮৩ এবং: 
; ১৯৮৫-তে একদিনের দুটি সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় জেতার : 


: কুপ্জরানী দেবী বিশ্ব ভারোক্তোলনের একশ বছরের ইতিহাসে 
? মহিলাদের মধ্যে প্রথম পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। 
' রাইফেল শুটিংয়ে যশপাল রানার উত্তরসুরী পেয়ে গেছে 
: ভারত। ১৮ বছরের “টিন এজার' অভিনব বিন্দ্রার হাত 
' ধরেই ভারত শুটিঙের অলিম্পিক পদক জয়ের স্বপ্ন দেখছে 


_-যে্বপ্ন একদা দেখিয়েও প্রত্যাশাপুরণে ব্যর্থ রণবীর : 
: সিংহ, সোমা দত্ত, যশপাল রানারা। এবছর ইউরোপীয় ; 
: বিশেষজ্ঞদের । সম্প্রতি বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ ; 
; নিয়ে গেছেন ভারতকে। গ্র্যান্ড ল্লাম খেতাব না পেলেও: 
: অসংখ্য এ. টি. পি. চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। ডাবলসে ; 


: মিটার এয়ার রাইফেলে ব্যক্তিগত বিভাগে বিশ্বরেকর্ড-সহ 
: চ্যাম্পিয়ন হয়ে অভিনব এথেন্গ অলিম্পিকের আগে 


: ভারতীয় শুটিংসমাজকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছেন। : 
মধ্যে ছিলেন। বিশ্ব টেনিসে তার সপ্রতিভ, উজ্জ্বল: 
: প্রেসিডেন্টের সমতুল্য পদাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত: 
দেশে দেশে শাস্তির আবহে এঁক্য ও সম্প্রীতির জন্য কাজ: 
: শুরু করে দিয়েছেন। মানবসমাজ ও সভ্যতাকে শক্তিশালী: 
ও সুসংহত করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আই. ও. সি.-র যৌথ: 
ৃ : কর্মসূচীর প্রধান ধবজাবাহক আজ বিজয় অমৃতরাজ। : 
: যথেক্টই আছে ভারতীয়দের। অলিম্পিকের ঠিক আগেই : 
: ইঙ্গিতবাহী। আমরা আশা করব, এই নতুন শতাব্দীতে; 


: এখন থেকেই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ঠিকঠাক দেওয়া গেলে 
; অভিনবই শুটিংয়ের অলিম্পিক পদক নিয়ে আসতে 
: পারেন। 

£ জাতীয় গৌরবগাথার প্রতিভূ হকিতেও সাফল্য এসেছে 
: এবছর। ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশ দেশের এক আন্তর্জাতিক 
: জিতে বলজিৎ সিং ধীলনের দল প্রমাণ করেছে বড় ম্যাচে 
; জেতার প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও টেকনিক্যাল উৎকর্ষ 


' পার্থে চারদেশীয় হকিতে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, দক্ষিণ 
? অপেক্ষাকৃত দুর্বল পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে সেমিফাইনালে 
পারেনি ভারত। সম্প্রতি জুনিয়র এশিয়া কাপ 


; হকিতে দাপটের সঙ্গে খেলে খেতাব জিতে স্বমহিমায়: 
: উদ্ভাসিত ভারতীয় হকি। 


বাঙালীর প্রিয় খেলা ফুটবল ঘিরে এখন হা-হুতাশ: 


: ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। এই যখন চুড়াস্ত: 
; নেতৃত্বে প্রিওয়ার্্ভড কাপে ভারতের আত্মপ্রত্যয়ী ভূমিকা: 
: আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে নিরাশাবাদীদের মনেও ।! 
 ১৯৯০-এর বিশ্বকাপের মৃলপর্বে খেলা আরব আমীরশাহী: 
: দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অবিশ্বাস্য জয় এবং তাদের মাঠে; 
: মরণপণ লড়াই দেখে বলতে হয়__ভারতীয় ফুটবল; 
: একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই; 
পুল্লেলা গোপীষ্ঠাদ প্রকাশ পাড়ুকোনের পর দ্বিতীয় : 

: টুর্নামেন্টে আবার যোগদানের আহান পেয়েছে। বাইচুঙ,: 
: বিজয়ন, অধিনায়ক জো পল আনচেরিরা প্রমাণ করে 
: দিয়েছেন, ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে এগোলে ভারতও এশীয় : 
: ফুটবলের মাঝারি স্তরে বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে। 


অলিম্পিকের বিশ্বসংসারে অন্তর্ভূক্ত না হলেও ক্রিকেট: 
এখন জনপ্রিয়তায় এদেশে সব খেলাকে পিছনে ফেলে; 


পর টেস্ট ক্রিকেটে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ফলে: 
গৌরবব্যঞ্জক অধ্যায়। : 
বিজয় অমৃতরাজ দু-দুবার ডেভিস কাপের ফাইনালে: 


দাদা আনন্দ অমৃতরাজের সঙ্গে বিশ্ব র্যাক্কিঙে প্রথম পাচ্ছের : 


ভারতের বিভিন্ন ত্রীড়াক্ষেত্রের তরুণ প্রতিভারা আমাদের : 
দেশকে গর্বিত করবে।] : 





সবই তোমার 


ৃ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
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র বলছেন- প্রন্মাও সত্য জগৎও সত্য। এই 
থাটি আমাদের বেশ পছন্দের। আমরা সাধারণ 
: মানুষ । জগৎ মিথ্যা বললে অবাক হতে হয়। রোজ সকালে 
; চোখ খুললেই দেখি সেই একই ঘর, একই সিলিং, চারটে 
: দেওয়াল, চারটে জানলা । বাইরে তাকালে সেই একই শহুরে 
: গাছ। পাড়াতুতো কাকদের একইরকম চিৎকার, সাইলেন্সার 
! ফাটা গাড়িটার সেই একই পাড়াকাপানো আওয়াজ। সেই 








শরীরে সেই একইরকম ব্যামো-_পেট কন্কন্‌, মাথা 
: ঝন্ঝন্। সেই একই সমস্যা--কাজের মহিলা এসেছেন 
: অথবা আসেননি। সেই একই আতঙ্ক- মেয়ের স্কুলবাস কেন 
£ আসছে না। গৃহিণীর সেই একই ঘোষণা-_তবিলে পথ্যাশটি 
: টাকা পড়ে আছে, মাস কাবার হতে এখনো সাতদিন বাকি। 
; সেই একই দুশ্চিস্তা-_লোনের টাকায় বাড়ি তৈরি হয়েছিল, 
: প্রত্যেক মাসে মাইনে থেকে . পাচহাজার কেটে নিচ্ছে। 
; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই একই দুঃখ-_বয়স বাড়ছে, 
চুলে পাক ধরছে, মাথায় টাক পড়ছে, গাল তুবড়ে যাচ্ছে। 
: যৌবন পালিয়ে যাচ্ছে। এই জগংটাকে, তার সঙ্গে আমার 
: এই অস্তিত্বটাকে আমি কেমন করে “মায়া বলব! 

: ঠাকুর বড় ভাল। শক্ত শক্ত কথা বলে, পরতে পরতে 


: জীবনটাকে নস্যাৎ করে দেননি। একবারও বলেননি- এই! 


: তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোকে বিরক্ত না করে। শুধু তোর 


ৃ পপ বনজ্এ 
; বরং ঠাকুর বললেন-_বাবা! সংসারটার সব যদিও অসার, : 
পি সি নয়, চোখ খুলে দর্শন। একদিন তিনি: 


; কোন সারবস্তু নেই, তবু সংসারেই থাকতে হবে। কেমন করে 


: থাকবে? সব ব্যাপারেই যেমন কায়দা আছে-_গাড়ি : 
; থাকার একটা কায়দা আছে। যেমন বলে-_মদ খাও ক্ষতি ; 
পর্বত, তিনি নদী-সমুদ্, তিনি বন-উপবন। এর কোনটাই: 
1 মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষ অষ্টার সৃষ্টি। এসে দেখছে-_সবই: 
: না থাকে। সংসারে থাক, কিন্তু সংসার যেন তোমার মধ্যে না ; 


: নেই, কিন্তু মদ যেন তোমাকে না খায়। নৌকা জলে থাকুক, 
; জলেই তাকে থাকতে হবে, কিন্তু নৌকার ভিতরে যেন জল 


: ঢোকে। থাক। সে কেমন! যেমন পায়রার গলায় মটর : 


; গজগজ করে। সংসারে বীরের মতো থাকতে হবে। এমন: 
একটা ভাব করতে হবে-_তুমি আছ, আন্টেপৃষ্ঠে বীধা আছ 
; সে-বাঁধনটা কেমন! জাদুকরের ভেক্ষি। বাজারের রাস্তায় : 
: জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে_এক তাল দড়ি, আষ্টেপৃষ্ঠে তার: 
: গাঁট। দড়ির তালটা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে-_-: 
: খুলে দিন, দেখি কে খুলতে পারেন! সকলেই চেষ্টা করল, : 
: কেউই খুলতে পারল না। তখন জাদুকর সেই জটপাকানো: 
ঃ দড়ির তালটা নিজের হাতে নিয়ে একবার ঝাকাতেই সব: 
: গীঁট খুলে লম্বা দড়ি! তুমি সংসারী, এই কায়দাটা তোমাকেও : 
: শিখতে হবে। সংসার এরকম জটপাকানো দড়ির তাল।; 
? জাদুকর ভগবানের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে সংসারের 
: যাবতীয় জট খোলার কায়দা। সংসারে প্রতিমুহূর্তে পাশে: 
; ঈশ্বরকে সিরা বা 
: হবে_ মানুষের প্রকৃত বন্ধু স্বয়ং ভগবান। 

: একই ঘোষ বোস মিত্তির, সেই একই ট্র্যাক ট্যাক কথা। 
; রকমের কথা বলেছেন। ধরেই নেওয়া হয়েছে, সকলেই ঈশ্বর-: 
 বিশ্বাসী। কিন্তু ঠাকুর অসাধারণ, তিনি জানতেন পৃথিবীতে: 
: বিশ্বাসীর চেয়ে অবিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি। বেদাত্ত বলছেন--: 
: এক ছাড়া দুই নেই। সর্বত্রই ব্রন্ম। ব্রহ্মা ও আত্মা একই। 
; একমাত্র ঠাকুরই বললেন- আত্মা যদি আছেন, অনাত্মাও : 
1 আছেন। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তো অনস্ত খণ্ডিত হয়ে; 
: গেল! ঠাকুর বললেন-_না। খণ্ডিত হলো না, শুধু ধরনটা: 
? পালটালো। আস্তিকের ভগবান আত্মা আর নাস্তিকের ভগবান: 
; অনাত্মা। দুটি ভাবেই কিন্ত আত্মার উপস্থিতি। আস্তিকের কাছে: 
: যিনি আত্মস্বরূপ, নাস্তিকের কাছে তিনি অনাত্মস্বরূপ।; 
নাস্তিকের কাছে তিনি জড়। আন্তিকের কাছে তিনি চেতন 
: : ভগবানের সৃষ্টি থেকে বেরবার উপায় নেই। 

সংস্কৃত প্লেক আওড়ে আমাদের এই খ্যাচোরম্যাচোর : 
ৃ 1 আছে__সা”, ব্যাঙ, পোকামাকড়, শিয়াল, ছাগল। বিপরীত-: 
' চোখ উলটে ঠাকুরঘরে বসে থাক, হাতে জপের মালা নিয়ে : 
: বিষয়চিস্তা কর। একবারও বলেননি__সংসারে ডিক্রেয়ার 
: করে দে-_তুই ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে গেছিস। কেউ যেন : 
: সাপও যাঁর, ব্যাঙও তার। 


ভগবান কে? এনপ্পর্কে আমাদের ভিন শা রহ? 


একটা বোলার অধ্যে নানা রকমের জিনিস ভরা; 


ধ্মী সমস্ত বস্তু এ ঝোলার মধ্যে। পৃথিবীটা যেন একটা: 
ঝোলা। যিনি হরিনাম করছেন তিনিও যেমন ঈশ্বরের, যিনি: 
গালাগাল দিচ্ছেন তিনিও ঈশ্বরের কলা যার, মুলোও তার 


চি হলেন ঠাকুর। ভীষণ 'প্রযাকটিক্যাল'। তিনি? 
সারকে, সংসারী জীবকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। চোখ; 


বলছেন-_চোখ বুজলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, আর চোখ: 
খুললে দেখা যায় না? তিনি বললেন-_ চোখ চেয়ে দেখ,; 
সারা পৃথিবী জুড়ে সেই ঈশ্বরেরই খেলা। সর্বত্র তিনি। তিনি: 
কখনো জড়, কখনো চেতন। তিনি কীট-পতঙ্গ, তিনি পাহাড়-: 


আছে, সবাই আছে, সেও আছে। যেদিন সে থাকবে না, 
সেদিন এইসব থাকবে। যেমন চলছিল, সব সেই রকমই: 
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; চলবে। শুধু সে-ই থাকবে না। এই যে অস্তিত্ব আর অনস্ভিত্ব 
:_এ শুধু সময়ের খেলা। 


? কালীকে। কালকে যিনি কলন করেন তিনিই কালী। 'কলন' 
; মানে গণনা করা। মহাকাল কাকে বলে-_-ইটারনিটি”, অনস্ত। 
: যার শুরুও নেই শেষও নেই। এই মহাকালের বুকে যিনি 
: দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই কালী-_খণ্ড কাল। তার বর্ণ কি?__ 
? বসে আছেন, দূরে বহুদূরে। বলছেন-_-“কে জানে মা কালী 
: কেমন/ ষড় দর্শনে না পায় দরশন।” তার মানে বেদ-বেদাস্ত 


; করার। অর্থাৎ রহস্য রহস্যই থাক, জ্ঞান অজ্র তর্কজাল সৃষ্টি ; 
; করতে পারে, কিন্তু সত্যের কাছে পৌছে দিতে পারে না। : 


“সেরিব্রাল পাওয়ার" দিয়ে বিশাল বিশাল প্রস্থ লেখা যেতে; 


: পারে, কিন্তু সত্যের যবনিকা উন্মোচন করা যায় না। 
! ধারা। সব স্নিগ্ধ ও শ্যামল করে দেয়। শুক্ককে আর্র করে।; 
ভক্তির পথে পৃথিবীটা ধরাছৌয়ার মধ্যে চলে আসে।: 
£ সেখানে শুরু হয় আমি-তুমির খেলা । এই আমিকে ঠাকুর: 
; আমি “পাকা আমি'তে পরিণত হয়। তখন রহস্যের: 
£ ঘেরাটোপ খুলে সত্য প্রকাশিত হন। আর তখনি আসে: 
: মুক্তি। তৈরি হয় কৃটস্থ বুদ্ধি। ঠাকুর বলছেন-_তখন ভারি ; 


তাহলে? ভক্তি। ভক্তি কাকে বলে-_যেন বৃষ্টি, শ্রাবণের: 


শাস্তি। তখন একটা নির্ভার উপস্থিতি। তখন সে নির্ধিধায় : 
বলতে পারে-__-আমি নয়, তুমি তুমি, এসবই তোমার! 
£ আমিও তোমার 0 : 
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উপনিষদের এই বালক চরিত্রটি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। (১০): 
কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কাগজে লিখেছিলেন-_; 
“___ শিক্ষে দিবে” (১৩) “আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে: 
অপমান করে তখন তুমি কি কর?”-_স্বামীজীর এই প্রশ্নের উত্তরে : 
্রিয়নাথ সিংহ উত্তর দিলেন £ “মশায়, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে; 
তাকে __- শিক্ষা দিই।” (১৪) যে-সহপাঠীর পরীক্ষার ফি ও; 
কৌশলে মুকুব করিয়েছিলেন নরেন্্নাথ। (১৫) ফিজির কাছাকাছি; 
এক অঞ্চলে যখন অগ্যুৎপাত ঘটে বহু লোক মারা যাচ্ছে, তখনি যেন; 
কিসের আঘাতে স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গেল। এই অঞ্চলটি আসলে কি: 
ছিল? (১৬) যে-পরিবারের এক মহিলা স্বামীজীকে প্রথম: 
ধর্মমহাসভার অফিসে নিয়ে যান। (১৭) দ্বিতীয়বারের পাশ্চাত্যযাত্রার : 

শেষে ডিসেম্বরের এই তারিখে স্বামীজী বেলুড় মঠে ফেরেন।; 
এ ৮ বদ 
সস্তানের এমন নাম রাখেন। (২১) স্বামীজীর উপস্থিতিতে তার যে: 


ওপর-নিচ £ (১) নরেন্দ্রনাথের সম্যাস-পরবর্তী প্রথম নাম।; 
(২) শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে যে-খষির অবতার বলতেন। (৩): 
শৈশবের নরেন্দ্রনাথ। (৪) কলকাতায় যার বাড়িতে শ্রীরামকৃঞ্চের: 
সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। (৬) বারাণসীর দুর্গামন্দির : 


ই] থেকে ফেরার পথে এরাই স্বামীজীর পিছু নিয়েছিল। (৭) চক্রবর্তী 





: পাশাপাশি $ (১) যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রোর্মী রোলীকে 
: বলেছিলেন ঃ “যদি ভারতবর্ধকে জানতে চাও তো এঁকে পড়।” 
: (৩) স্বামীজীর পিতৃদেব। (৫) দেশগড়ার পথিকৃৎদের প্রতি আহান 
: জানিয়ে স্বামীজীর ঘোষণা £ “নেতা হতে যেও না, _-__ কর।” 
: (৭) চার্লস ডিকেল্সের '-_- উইক গেপার্স' বইটা স্বামীজী মাত্র 
দুবার পড়েই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। (৮) কানাডার ভ্যান্কুবর বন্দর 
থেকে এই যানে করে স্বামীজী শিকাগো পৌঁছান। (৯) কঠ 


রাজা গোপালাচারী স্বামীজী সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ “তিনিই আমাদের! 
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার -__-1”] 
(১১) স্বামীজী যে-গুরুভাইকে রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলতে : 
মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন। (১২) স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে স্বামীজী ন্নেহভরে : 
এই নামেই ডাকতেন। (১৩) স্বামীজী বলতেন £ “গণ্যমান্য, : 
উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর _- কোন ভরসা রেখো না।”; 
(১৪) শিকাগো ধর্মমহাসভার মূল শাখার অনুষ্ঠাপুলি হয়েছিল: 
“কলম্বাস __-'-এ। (১৮) স্বামীজী বলেছিলেন £ “-___ দার তো: 
সর্দার।” (১৯) ধর্মমহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যতজনের রি 
স্বামীজী বক্তৃতা দিতে ওঠেন। ৃ 
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অস্বীকার করা যায় না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ 


: পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এমনকি এধরনের পত্রিকার 
তার ও তার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে 
: বর্তমান যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিকতা দেখে অবাক হয়ে 
? যাচ্ছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হচ্ছে? 


: দেখেনি? এই আলোচনা নিঃসন্দেহে একটি তুলনামূলক 
? আলোচনা- শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যদের তুলনা। তুলনার 
: প্রথমেই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে-এই তুলনার জন্য 


' সিদ্ধপুরুষ, অবতার না অবতারাবতার? শেষোক্ত কথাটি 


? একটি সংখ্যায়। তাতে কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার 
; সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার, ঈশ্বরের মনুষ্য- 
রূপ) না বলে “অবতারাবতার” বলেছেন। কারণ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন “যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এ 
দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ”। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রের ও 


| ঈবের অবতার ছিলেন না। তাদের ভাব-:এর বেশি 
; দাম দেব না।' 





সে যাই হোক, বর্তমান আলোচনায় আমরা? 


 শ্রীরামকৃষ্কে মানুষ এবং অবতার হিসাবে আলোচনা: 
; করব। বাল্যাবস্থাতেই তাকে মানুষ হিসাবে ধরা যায়, 
£ কারণ তার পরে অর্থাৎ সাংনাবস্থায় বা সাধনোত্তর: 
; (অবতার) অবস্থায় তাকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে : 
: গেলে তার কর্মকাণ্ড সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। তবে: 
: সাধনাবস্থায় তার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। ; 


বাল্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য 
কামারপুকুরে প্রথম কয়েক বছর শ্রীরামকৃষঃ-জীবনের : 


? মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তখন: 
? পল্লীর মুক্ত পরিবেশে দরিদ্র ব্রান্মাণ পরিবারের একটি: 
; প্রাসঙ্গিক না'হলেও একটি কথা জানানো যেতে পারে।! 
: জঞ$ও তাঁর বিষয়ে আরো বেশি জানার কৌতৃহল দিন : 
: দিন প্রবলভাবে বেড়ে চলেছে। তার বিভিন্ন দিক নিয়ে : 
থেকে একটি ছোট পরিবারের প্রায় সারা বছরের প্রয়োজন: 
: মিটে যেত। সে যাই হোক, ৬ বছর বয়সে গদাধরের কাছে; 
; যেন ভাবরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। একদিন সকালে: 
? টোকায় মুড়ি খেতে খেতে গদাধর মাঠে বেড়াচ্ছিলেন।: 
: পরিষ্কার আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ ভাসছিল। হঠাৎ: 
; সেই মেঘের নিচ দিয়ে একদল বক সারিবদ্ধভাবে উড়ে: 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বা তার বাণীর মধ্যে কী বিশেষত্ব বা: € 
? অ-সাধারণত্ব দেখেছে লোকে, যা তারা পূর্বে কারো মধ্যে : 
; বাহাজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য: 
: দেখে একজন কবির ভাবসমাধি হতে পারে, কারণ তার: 
ৃ ? পিছনে থাকে কবির শিক্ষা, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি; কিন্তু: 
' প্রীরামকৃষ্ণকে কি হিসাবে দেখব? মানুষ, যোগী, সাধু : 
? অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ একটি অদ্ধিতীয় দৃষ্টাস্ত। 
; পেলাম বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদ্বোধন" পত্রিকার : 
 কামারপুকুরের কয়েকজন রমণীর সঙ্গে গদাই এক ক্রোশ; 
 চলেছেন। মেঠো রাস্তায় পথচলাকালে তিনি সকলের সঙ্গে: 
: বিশালাক্ষীর গান গাইছেন। হঠাৎ দেখা গেল, গদাই: 
; দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে কথা৷ নেই, শরীর আড়ষ্ট, চোখে? 


১৫০ বিঘা জমির মালিক ছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেশ: 
অবস্থাপন্নই ছিলেন, কারণ সেকালে ৫ বিঘা জমির আয়: 


গেল। কালো মেঘের তলায় সাদা বকের সারি যে অদ্ভুত: 


বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করল তার সৌন্দর্যে বালক তন্ময় হয়ে : 


একজন ৬ বছরের বালকের পক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে; 


এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটল তাঁর আটবছর বয়সে: 


সু, পন ইনি অফ কলার এরববকলহল-এ গা ও জু ২০০০ রতি হক খা 


ভিত্তিতে রচিত। 


[বন্দ লতা 


: অশ্রধারা। সর্দিগর্মি হয়েছে ভেবে মুখে জলের ঝাপটা, 
; পাখার বাতাস ইত্যাদি যা করণীয় তা করা হলো, কিন্তু 
: বালক সংজ্ঞাহীন। একজনের পরামর্শে বালকের কানের 
: কাছে “মা বিশালাঙ্ষী' নাম কয়েকবার বলায় বালকের 
; সংজ্ঞা ফিরে এল। 

£ একবছর পরে অর্থাৎ নয়বছর বয়সে অনুরূপ 


সন্ধ্যায় গ্রামে শিবের যাত্রা হবে। সকলেই উৎসাহী। 
: কিন্তু সন্ধ্যার কিছু আগে খবর এল যে, যাত্রার দলে যে 
: শিব'-এর অভিনয় করবে, সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় যাত্রা 
: হবে না। গ্রামবাসীরা মুষড়ে পড়ল। কি করা যায়! গ্রামের 
: মাতব্বররা ঠিক করলেন, চেহারা ও গান গাওয়ার দিক 
থেকে গদাই-ই 'শিব' সাজার উপযুক্ত। তীকে রাজি 


: পরিয়ে, দেহ বিভূতিমণ্তিত করে, কোমরে বাঘছাল, হাতে 
;ত্রিশূল দিয়ে “শিব সাজানো হলো। শিব চলেছেন 


: নেই, নয়নে অশ্রুধারা। যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল এবং গদাইকে 
: কাধে করে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। পরদিন সূর্যোদয়ের 
: পর জ্ঞান ফিরে এল। 


£  গদাধরের পড়াশোনার ব্যাপারে আসা যাক। পিতা 
: ক্ষুদিরাম লক্ষা করলেন যে, গদাই অসাধারণ মেধাবী; 
 স্তোত্র, পৌরাণিক গল্প প্রভৃতি একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে 
: যায়। পাঠশালার শিক্ষকও বালকের সকল বিষয়ে মেধা 


: লক্ষ্য করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, বালক কতকগুলি : 
(বিষয়ে শিখতে উৎসাহী, আবার কোন কোন বিষয়ে 
: ও বৈদিক মতে সাধনা ছাড়াও শ্রীস্টীয় ও ইসলাম মতে; 
: সাধনা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, সব ধর্মমতের : 
: সাধনাতে একই ভগবানকে লাভ করা যায়। 


: উদাসীন। দিন যত যেতে লাগল, ক্রমশ বোঝা গেল, এই 
: অপ্রয়োজনীয়তাবোধ- অপ্রয়োজনীয় এই জন্য যে, 


: জীবনের স্থির লক্ষ্যে অর্থাৎ ভগবানলাভের পথে এগুলি : 
: টাকা” বলে টাকা ও মাটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিলেন।; 


: অনাবশ্যক। গণিত এই পর্যায়ে পড়ে। কাজেই বিদ্যালয়ের 


: শিক্ষা বেশিদূর এগোল না। এই অবস্থায় ১৪ বছর বয়সে : 
: জোষ্ত্রাতা রামকুমার গদাইকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। : 
 উদ্দেশ্য__তীর নতুন প্রতিষ্ঠিত টোলে গদাইয়ের শিক্ষার : 


১  শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, ১ম সং পৃঃ ৭২ 


ব্যবস্থা এবং পুরোহিতের কাজে যোগ দিয়ে রামকুমারকে: 


; সাহায্য করা। গদাই খুশি মনে পুজার কাজে যোগ দিলেন, 
: কিন্তু টোলে পড়াশুনার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে; 
: দিলেন-_“চালকলাবাঁধা' বিদ্যাশিক্ষায় তার কোন প্রয়োজন: 
: নেই। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থকরী বিদ্যার প্রতি: 


“চালকলাবীধা' বিদ্যার কথায় একটি ঘটনার উল্লেখ: 


; করা যেতে পারে। গদাধর কামারপুকুর অঞ্চলে পাঁচ: 
: বাড়িতে পৃজার্চনা করেন এবং পুজার ফল, মিষ্টি প্রভৃতি: 
: গামছায় বেঁধে কাধে ফেলে বাড়ি আসেন। একদিন এরকম: 
: গদাইকে গামছায় বাঁধা ফলমূল নিয়ে আসতে দেখে তারা: 
: “ও ঠাকুরমশাই, একটু গান শুনিয়ে যান।” বলে আহুান: 
র : করায় গদাই “আটা, গান শুনবে?” ধলে তাদের সঙ্গে বসে: 


পড়লেন। তন্ময় হয়ে তিনি একের পর এক গান গেয়ে: 


: চললেন। গান শেষে দেখলেন, ছেলেরা সব উধাও, তার : 
: সঙ্গে গামছায় বাঁধা ফলমিষ্টিও উধাও! একটু হেসে, গামছা: 
: অভিনয়স্থলে- ধীর পদক্ষেপে, অস্তমুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি, : ৃ 
: ঠোটের কোণে ঈষৎ হাসি। শিবস্তুতি দিয়ে যাত্রা আরম ; 
: হলো। কিন্তু দেখা গেল “শিব' বাহাজ্ঞানশুন্য, মুখে কথা : 
: সাধনার স্থান হিমালয় বা গভীর অরণ্য। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ; 
; সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন কলকাতার উপকণে 
; কোলাহলপূর্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও তৎসংলগ্ন উদ্যানে।! 
; এই তিনটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বালকের চিস্তার : 
: গভীরতা তাকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরাজ্যে নিয়ে যেত। এটি : 
: নিশ্চয় বালক শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য । : 
: মুখ ঘষেছেন; গান গাইতে গাইতে ভাবতম্ময় হয়ে রানী: 
; সমাধিলাভ করেছেন, যা করতে তার গুরু তোতাপুরীর ; 


ঝেড়ে কাধে ফেলে তিনি বাড়ি চললেন।* 
সাধনপ্রণালীতে বৈশিষ্ট্য ৃ 
(ক) সাধনাস্থল £ সাধারণের ধারণা, মুনিখষিদের : 


(খ) তার সাধনার মূল অঙ্গ হলো-_আন্তরিকতা, দৃঢ়: 
নিষ্ঠা ও ভাবের গভীরতা, বিশেষ কোন সাধনপ্রণালী নয়।; 
“মা, আমায় এখনো দেখা দিলি না।” বলে তিনি রাস্তায়: 


গভীর আত্তরিকতাকে। 
(গ) বিভিন্ন মতে সাধনা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক, বৈষ্কব; 


(ঘ) ত্যাগের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ “টাকা মাটি, মাটি; 


সঞ্চয়ের জন্য সংগ্রহ করা ও ঘরে চাবি না লাগানোও তার : 
এই সাধনার অঙ্গবিশেষ। : 
(ও) মন থেকে কাম নির্মূল করার জন্য তিনি স্ত্রীবেশ; 


[ধারণ করে মথুরবাবুর পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে : 


কিছুকাল একত্র বাস করেছিলেন। 


; পুরনো ধারণা যেন ওলটপালট হয়ে যায়। 
: প্রথমে যে অসুবিধায় পড়তে হয়, তা হলো অ-সম তথ্য। 
: শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য প্রচুর। তার বাণীর 


' বিবেকানন্দ প্রমুখ তার সাক্ষাৎ শিষ্যদের লেখা বহু তথ্যও 
: বর্তমান, এমনকি তাঁর আলোকচিত্রও রয়েছে। অন্য সব 
? অবতারদের ছবি হাতে আঁকা। শ্রীরামচন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, 
: হয় পৌরাণিক উপাখ্যান বা তাদের উপদেশাবলীর ওপর-_ 
: বদ্ধদেবের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০০ বছর এবং ষীশুশ্বীস্টের ক্ষেত্রে 
প্রায় ৬৫ বছর পরে)। লিখিত হওয়ার আগে মুখে মুখে চলা- 
: এরূপ অবস্থা (অসম তথ্য) মেনে নিয়ে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের 
: বাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে আলোচনা করব।২ 

১) কোন ধর্মকে নিন্দা করা উচিত নয়, সব ধর্মই 
1 সত্য, কারণ সব ধর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। স্বামী 
: বিবেকানন্দ বলেছেন £ “বৎসরের পর বৎসর আমি এই 


? করিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে, কোন একদিন এক 


: অদ্ভিতীয়। ত্বার কাছে স্ত্রী সারদাদেবী ও মন্দিরের মা: 
; ভবতারিণী ছিল এক, স্ত্রীকে ষোড়শীরূপে পুজা করে তিনি: 
; তার পায়ে সমস্ত সাধনফল অর্পণ করেছিলেন। : 


' পারে। এদের মধ্যেও ভাল লোক থাকতে পারে। আমাদের 
: কাউকে নিন্দা করা উচিত নয়।” ৮ 
:. ২) “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। দুঃখী, দরিদ্র, আর্ত 


; দানধর্ম ও বৌদ্ধদের সেবাধর্মের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত 


পুজা-জ্ঞানে জনসেবার বস্তুগত সাদৃশ্য থাকলেও মূলগত: 


: পার্থক্য অনেক। বৌদ্ধধর্ম তো কোনরূপ ঈশ্বর-আরাধনায় : 
এইসব দেখে তপস্যা বা সাধনা সম্বন্ধে আমাদের সব 


বিশ্বীস করে না; শ্রীস্টধর্মে প্রতিবেশীকে আত্মবৎ: 


; ভালবাসতে বলা হলেও এ ধর্ম জীবাত্মা ও পরব্রচ্মোর: 
? অভেদত্বে বিশ্বাসী নয়। উভয় ধর্মেই মানবসেবারূপ: 
; কার্যকে কেবল নৈতিক মূল্যই দেওয়া হয়েছে, কিন্ত: 
: স্্রীরামকৃষ্ণের অবদান সম্পূর্ণ নতুন- মানুষের মধ্যে: 
ৃ ; দেবত্বের উপলব্ধি। অর্থাৎ মানবরূপ বিগ্রহ অবলম্বনে: 
: সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বা সংবাদপত্রে লেখা হয়েছেঃস্বামী : 


তাকে সেবার মাধ্যমে যে-কেউ ঈশ্বরলাভ করতে পারে। ; 
৩) নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মসান্নিধ্য। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। স্বামীজীর : 


: জন্মোৎসব হচ্ছে বেলুড় মঠে। বহু লোকসমাগম হয়েছে, : 
; মিস ম্যাকলাউডও রয়েছেন। হঠাৎ তিনি শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ: 
? গুপ্ত)কে জিজ্ঞাসা করলেন £ “শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ: 
; বৈশিষ্ট্য কি?” শ্রীম বললেন £ “নিরবচ্ছিন্ন ব্রন্মাসানিধ্য।; 
: তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ব্রহ্মচৈতন্য হতে বিচ্যুত: 
; হননি।” স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাকেও : 
কোন্‌ দিকটা আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়?” উত্তর এল: 
: __“একজন ব্রন্মামদমন্ত মানবরূপে।” একই ধরনের প্রশ্নের; 
; উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বললেন £ “ব্রক্ম-সচেতনতা।” ; 
: অর্থাৎ ভাষায় তফাৎ হলেও তিনজন একই উত্তর: 
; দিয়েছিলেন। অন্যত্র শ্রীম বলেছেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ও: 
নর : তার ব্রন্মাসচেতনতা থেকে কখনো বিচ্যুতি হন কিনা। কিন্তু: 
; এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু কখনো শুনি নাই : 
; এমনকি, নিদ্রাকালেও তিনি মাঝে মাঝে “মা” “মা, বলে; 
? ডেকে উঠতেন। ৃ 


তাঁরা তার জাগ্রত অবস্থায় এমনটি একবারও দেখেননি ।: 


8) কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। ছোট-বড় সকল নারীই তার: 


; কাছে ছিল জননী। স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে ও এক শয্যায় শয়ন: 


করেও দেহসম্বন্ধ না রাখা জগতের ধর্মাচার্যের ইতিশ্বসে: 


্রীরামকৃষ্জ টাকা ও ধাতুনিমিত কোন জিনিস ছুঁতে; 


: পারতেন না; ছুলে তার হাত বেঁকে যেত। চিকিৎসাশস্তর মতে : 


| ২ পাঠকদের জানানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ের দুটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি। বর্তমান প্রবন্ধানুযায়ী তুলনামূলকভাবে নয়, : 
: কারণ অন্য অবতারদের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যভিত্তিক শারীরিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। স্বামী ব্রদ্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম নির্মিত মর্মরমূর্তি; 
: দেখে মন্তব্য করেছিলেন_-€১) ঠাকুরের আজানুলখিত বাছ থাকার জন্য আসন-পিড়ি হয়ে বসলেও তার শিরদাঁড়া কুঁজো হতো না। 
1 (২) সবার কান জ্র-রেখার সমান সমান আরম্ভ হয়, কিন্তু ঠাকুরের কান চোখের কোণের রেখার নিচ থেকে আরম্ত; অর্থাৎ তাঁর কান; 
: সাধারণ লোকের থেকে নিচে ছিল। (দ্রঃ দেবলোকের কথা-স্থামী নির্বাণানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ১৬) : 
£. ৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৮১ 


৪ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২২৬-২৩৪ 


(এর অর্থ করা মুশকিল। স্বামী নির্বেদানন্দ এসম্বদ্ধে : 
বলেছেন ঃ “তীর ইচ্ছাশক্তি এত দুর্দমনীয় ছিল যে, মন : 
? থেকে এভাবে একবার যা ত্যাগ করতেন, তার স্তায়ু ও : 
; মাংসপেশী পর্যন্ত সে-জিনিস আর সহ্য করতে পারত না 
; কখনো-_অতি তিক্ত, অতি বেদনাদায়ক বলে বোধ হতো 
: তার সংস্পর্শ। এইজন্যই পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোকদিগের 
: সামান্য স্পর্শ তার স্নাযুমণ্ডলী বিপর্যস্ত করে তুলত এবং টাকা 
 ছুলেই হাত যন্ত্রণায় বেঁকে যেত। উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় মনের 
: সুরের সঙ্গে তার দেহের সুরও একই পর্যায়ে বাঁধা ছিল; তার 
: ত্যাগের কঠোর সঙ্কল্লের বিপরীত পথে তার শরীর যখনি পা 
 বাড়াত, তখনই শাস্তি পেতে হতো তাকে” 

1 ৫) ঘন ঘন সমাধি ও সমাধি থেকে ফিরে স্বাভাবিক 
; অবস্থায় আসা অর্থাৎ ইন্দ্িয়জগৎ থেকে অতীন্দ্িয় জগতে 
: যাওয়া ও বাহ্জগতে ফিরে আসা। এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
; কথিত সেই রাজার ছেলের খুশিমতো রাজ প্রাসাদের 


; অনেকে (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র) এই অবস্থা আগে কখনো 
; দেখেননি। একবার সমাধি থেকে নেমে শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক 


; বলেছিলেন £ “কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্স একথা লেখা 
: নাই, তাই না?” 

£ ৬) অবতার, আবার অতি সাধারণ মানুষ। এই 
; সমাধিবান পুরুষকে যখন দেখি থিয়েটার-সার্কাসে যাচ্ছেন, 
: বালক ভক্তদের অঙ্গভঙ্গি সহকারে দেখাচ্ছেন-_কীর্তনীয়া 
: হাতে রঙিন রুমাল নিয়ে কিভাবে নথ তুলে থুতু ফেলছে, 
1 আর ছেলেরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, যখন তিনি ছোট 
: মেয়েকে গান শোনাচ্ছেন-_“আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, 
: তোর ভাতার এলে বলবে কি” কিংবা শিষ্যদের জিনিস 
: কেনার সময় যখন ফাউ নিতে বলছেন, তখন না ভেবে পারা 


সাক্ষাতেই আকৃষ্ট করেছিল, তৎকালীন যুবসমাজের 
' অদ্বিতীয় আকর্ষণ কেশবচন্ত্র সেনের মন হরণ করেছিল, 


বারে মাথা নতই করেননি, পরবর্তী কালে বলেছিলেন £ 
“দি জীবনে একটি তত্বকথা বলে থাকি তবে তাহা 
তাহারই।” শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানের দ্যুতি বিদ্যাসাগরকে 


৫ রামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ, ২য় সং, পৃঃ ৫৭ 
৭ শ্রীম-দর্শন, ১ম ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ৮ 


চিপ পরী নিস্প্প 


ৃ সংসার, সাধনপথ, চতুর্বিশতি তত্ব সব বিষয়ে পণ্ডিতরা: 
: তার সঙ্গে আলোচনা করে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। এত: 
: এই সম্বপ্ধে বলেছেন ঃ ৃ 
: ইন্দ্রিয়ের অগম্য প্রদেশ থেকে (সমাধি অবস্থায়) তথ্য: 
আহরণ করে এনে তা বুদ্ধির কাছে ন্যস্ত করে দিত। বুদ্ধি: 
: সর্ববিধ প্রকাশের পশ্চাতে অবস্থিত মূলগত একত্বকে; 
: আবিষ্কার করে নিত, যে-একত্বে মিলিত হওয়ার জন্য: 
: সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত দর্শন নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে! 
: চলেছে। মনে হয় এই একত্ব দর্শনের পর জ্ঞানলাভের : 
; আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।”* : 
? সাততলায় ওঠা ও নেমে আসা। সমাধি অবস্থায় তাকে : 


৮) হাস্যরস। “কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় যে; 


: হাস্যরসের ফুলঝুরি দেখা যায়, অন্য কোন অবতারের 
: ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। হাস্যরসের মাধ্যমে গভীর 
; তন্বকথার পরিবেশন--শ্রীরামকৃষ্ণের এক নতুন অবদান।; 
হয়ে চেয়ে থাকা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে : 


৯) সময় সময় হঠাৎ অদবৈতভাবের উদ্দীপন। এই: 


: অবস্থা তাকে তুরীয়ভাবে লীন করে দিত। অন্যকে যন্ত্রণায়: 
£ কাতর দেখলে তার সংবেদনশীল শরীরে তার স্পন্দন; 
: উঠত। কালীবাড়ির উদ্যানে নবীন দূর্বাদলের ওপর দিয়ে ? 
: একজনকে হেঁটে যেতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে সেই; 
: যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। এই যন্ত্রণা তিনি পেয়েছিলেন ৬: 
: ঘণ্টা ধরে। টাদনীতে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন নৌকায় একজন; 
: মাঝি অন্যজনের পিঠে চড় মারলে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন: 
; চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, যেন তারই পিঠে কেউ চড়: 
? মেরেছে! সত্যসত্যই দেখা গেল, তার পিঠে পাঁচ আঙ্গুলের: 
ৃ : দাগ পড়েছে। ৃ 
: যায় না__“ইনিই কি কিছুক্ষণ আগে সমাধিমগ্ন ছিলেন?” : 


: করেছিলেন 

; করেননি। স্বামীজী বলেছিলেন £ শ্রীশ্রীঠাকুর এবং আমি: 
: জগতে যদি কোন নতুন তথ্য সম্প্রচার করে থাকি, তা হলো: 
ৃ : _-সত্য একই, আমরা তাকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখি। 

: জ্ঞানসূর্য বিবেকানন্দ তাঁর যুক্তি-বিচারের কাছে শুধু বারে- : 


১০) যীশুপ্রীস্ট বা বুদ্ধদেব যেমন নতুন ধর্ম প্রচার; 
' শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন কোন নতুন ধর্ম প্রচার: 


শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের ইতি করা যায় না। এবিষয়ে: 


 শ্রীম মন্তব্য করেছেন £ “ঠাকুরের কি তুলনা আছে? তার: 
£ মিলল না তো ঠাকুরের!” 2 ৃ 


৬ এ, প্‌ঃ ১৫৫ 





। ৪ 'কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় তাই গান আর গান। 
' শিষ্য ও ভক্তদের অনেক কঠিন প্রশ্নের সহজ বোধগম্য উত্তর 
তিনি দিয়েছেন গানের মাধ্যমে । নরেন্দ্রনাথের কঠে গান 
' শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাই নরেন্দ্রনাথ এলে দু-চার 


জানেন যে, গানের মাধ্যমে এই দুই মহাপুরুষের প্রথম 
? সংযোগ। ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন শ্রীরামকৃষঃ 
উত্তর কলকাতার সিমলাতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে 
: যান। তাকে তখন গান শোনাবার জন্য প্রতিবেশী বিশ্বনাথ 


? নিয়ে আসা হয়েছিল। পরে যেদিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে 
! দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার দর্শন করতে যান, সেদিন তিনি দুটি 
ব্রন্মসঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন__অযোধ্যানাথ পাকড়াশির 
; লেখা “মন চল নিজ নিকেতনে" ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের 


বিশিষ্ট মাহেন্ক্ষণ। 


1 রচয়িতা অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, 
' পুণ্ুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ ব্রাহ্মা- 


' মনস্বীরা, যেমন- দেবেন্দ্রনাথ, ছিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, 
: জ্যোতিরিক্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, গুপেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী 
? এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। এঁদের রচিত গান শ্রীরামকৃষ্ণ 
? একাধিকবার শুনেছেন। “ঠাকুরবাড়ির গান' নামে পরিচিত 
' গানের মধ্যে সংখ্যাধিক্য, বিষয়বস্তর ব্যাপ্তি ও স্বকীয় 
: বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথ রচিত গান সেযুগে “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
: মহাশয়ের গান' বা “রবিবাবুর গান” নামে পরিচিত ছিল। 
: সম্ভবত রবীন্দ্রোত্তর যুগে এগুলি “রবীন্দ্রসঙ্গীত' আখ্যা পায়। 
' হয়েছে। অনেকের কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনে থাকলেও 
: রবীন্দ্রনাথের গান একমাত্র নরেন্দ্রনাথই তাকে গেয়ে : 
 শুনিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক বিশেষ : 


সময়ে গানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্্রনাথ ও 1 


| রবীন্দ্রনাথ-_এই তিন লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক 
* ২২নে শ্রাবণ স্মরণে নিবেদিত। 


: মেলবন্ধন হয়েছিল। অনবদ্য গানগুলির রচয়িতা ও সুরকার : 
: রবীন্দ্রনাথ, গায়ক নরেন্দ্রনাথ ও শ্রোতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ: 


'রামকৃষেবর প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি গ্রে: 


£ কমলকৃষ্ণ মিত্র “কথামৃত” থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া বা: 
; শোনা কিছু গানের আলোচনা করেছেন, কিন্তু পুনরুদ্রণ না: 
; হওয়ায় বইটি এখন পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৯১: 
; সালে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সম্পাদনায় রামকৃষ্ণ মিশন: 
; ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে 'শ্রীরামকৃষের প্রিয় সঙ্গীত' : 
: নামে অতীব মূল্যবান একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে: 
: মূলত কথামৃত" গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণের ; 
: কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গান গাইতে বলতেন। সবাই : 
: সংশ্লিষ্ট তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। এই গবেষণামূলক গ্রন্থে দেখা: 
: যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্তত ছয়টি গানের; 
নিজে গার হি টির রিল্ি 
: গেয়ে শুনিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। 


গাওয়া, শোনা বা বথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমস্ত গান ও: 


আমরা জানি, “তত্ববোধিনী' নিন ১4 দানের? 


? ফাল্খুন সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম সাতটি: 
 ব্রহ্মসঙ্গীত তার প্রথম সঙ্কলন 'রবিচ্ছায়া গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়: 
; ১২৯২ বঙ্গাব্দে। গানগুলি হলো-_-তুমি কি গো পিতা: 
? আমাদের*, 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ", 

লেখা “যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'। এই যোগাযোগ : 


“আমরা যে শিশু অতি অতি ক্ষুদ্র মন", 'তোমারেই করিয়াছি! 


? জীবনের ধ্রুবতারা” 'এ কি এ সুন্দর শোভা কি মুখ হেরি এ); 
? “দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন' এবং 
? শ্রীরামকৃষ্কে নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে : 
1 মোট পঞ্চাশের বেশি গান শুনিয়েছেন। সেসব গানের : 


“কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন,। 
নরেন্্নাথ তখন সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজের গানের দলে: 


£ অংশ নিতেন। এই গানগুলি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।; 
; আবার ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের কাছেই নরেন্দ্রনাথ তার: 
: সমাজের আচার্যস্থানীয় ব্যক্তি এবং অবশ্যই ঠাকুরবাড়ির : 
£ আদি ব্রান্াসমাজভুক্ত রাজনারায়ণ বসুর কন্যা 

| অঙ্গে সাধারণ ভরাসাসমাজতুক্ কৃষকমার মিরের বিবাহ হর? 
: সেই বিয়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ রচিত তিনটি গান গাওযা: 
: হয়েছিল। গানগুলি হলো-_দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল: 
: যদি', জগতের পুরোহিত তুমি' এবং শুভদিনে এসেছে: 
 দৌহে"। এই গানগুলি এ বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
£ অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। যদিও মজার কথা, ব্রিধাবিভক্ত 
: বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন না। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে,: 


রচিত ব্রহ্াসঙ্গীত শিখেছিলেন। ২৯ জুলাই ১৮৮১ সালে; 


ূব্গাঙ্গীতের মাধ্যমেই নরে্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ: 
পরিচয় গড়ে উঠেছিল। 

'কথামৃত' গ্রন্থ অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথ মোট দিন! 
শ্রীরামকৃষ্ণকে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন £ ৃ 


£. (১) ৭ এপ্রিল ১৮৮৩ বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরে : 
' ? নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক : 
: জলে । গুরু নানকের বিখ্যাত ভজনের (গগনময় থাল রবি 


: অনুবাদ এই গানটি “জয়জয়ন্তী” রাগাশ্রয়ী। এই গানটি 
£ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে দাবি করেছেন। তবে 


; ৮২৭) তাই এই গানটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের রচনা । কবির 
? জীবন্দশাতে এই সংশয় দূর হয়েছে। 
1 (২) ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে 


৮২৬) 


? 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জুলে' গেয়ে শোনান। 

£. (8) ১৪ জুলাই ১৮৮৫ বলরাম-মন্দিরে তিনি গান 
1 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা” (এ, পৃঃ ৩১৮) 
? (৫) ২৪ অক্টোবর ১৮৮৫ শ্যামপুকুরবাটীতে নরেন্দ্রনাথ 
: মোট ছয়টি গানের মধ্যে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান-_ 
? 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা” ও '“মহাসিংহাসনে 
? বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,। (এ, পৃঃ ৮২৮) 

£. (৬) ২৭ অক্টোবর ১৮৮৫ শ্যামপুকুরবাটীতে নরেন্দ্রনাথ 
: গাইলেন-_'এ কি এ সুন্দর শোভা কি মুখ হেরি এ। (এ, 
পৃঃ ২১৪) 

গলদেশে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর 


আসা হয়। মোট সত্তর দিন 
; (২ অক্টোবর ১৮৮৫ থেকে 
১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫) 
তিনি শ্যামপুকুরে একটি 
: করেছিলেন (৫৫নং শ্যাম- 
: পুকুর স্ট্রীট)। সেইসময় 
;তার চিকিৎসার দায়িত্ব 
£ সরকার এবং ধীরে ধীরে 
তার ভক্ত হয়ে যান। 





গু 


(৩) ৯ মে ১৮৮৫ নরেন্দ্রনাথ বলরাম-মন্দিরে আবার : 


1 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' এবং 'এ কি এ: 
: সুন্দর শোভা'। এছাড়াও নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে আরেকটি: 
: রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। গানটি হলো-_: 
? “আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন'। শ্রীরামকৃষেরর ; 
? মহাসমাধির পরে ৮ মে ১৮৮৭-তে বরানগর মঠে: 
: নরেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসন্নকে 
 ত্রিগুণাতীতানন্দ) এই গানটির দুটি চরণ গেয়ে শোনান।; 
? 'কথামৃত'-এ এই প্রসঙ্গে যা লিপিবদ্ধ আছে তার থেকে; 
: বোঝা যায়, এই রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে: 


£ অক্টোবর ১৮৮৫-তে ডাক্তার সরকারের উপস্থিতিতে: 


: নরেন্দরনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের : 
: গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। স্বামী প্রভানন্দের : 
চন্দ্র দীপকবনে তারকামগ্ডলা জনকমোতি') প্রায় আক্ষরিক : 


শ্রীরামকৃষ্ণের অস্ত্যলীলা' গ্রন্থে শ্যামপুকুর ও পরে: 


: কাশীপুরের শেষ দিনগুলির তথ্যানুগ বিবরণ আছে। 


১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির 


ৃ ? দিন (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) অবধি তিনি কাশীপুরের 
: রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এর তৃতীয় খণ্ডে “পূজা ও : উদ্যানবাটাতে ৃ 
প্রার্থনা” রো ধর দান হিনানে এট রাগ! ৃ 
: গেয়ে শোনাননি। বস্তত, নরেন্দ্রনাথ ২২ এপ্রিল ১৮৮৬-তে ; 
: ঠাকুরকে শেষবারের মতো গান শুনিয়েছিলেন। সেদিন অবশ্য 
ৃ : তিনি কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাননি। অনেকগুলি গানের মধ্যে: 
! রবীন্দ্রনাথের যে-গানটি গেয়ে শোনান তা হলো-_“দিবানিশি ; 
: করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন'। ('ীতবিতান” পৃঃ 
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টিম? “টিন রনির রিনা নি 
প্ররাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজীর প্রামাণ্য জীবনী, গ্বলিখিত মূল্যবান পত্র এবং সেইসঙ্গে 


রর পে পি 
- র5 157 শত 2 এব ৪.4 288৮17১2৯৭5 52 + 
৪ চে চা ১ খবর. 0) 2 ্ 
/ [৬1 ৫৫015 উচিত এ ই 118 তন । 


প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেষ্বর, কলকাতা--৭০০ ০৭৬ এবং 
জ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্ত্ 


ক আরও যেখানে পানেনঃ 
অন্বৈত আশ্রম। 'হনস্টিটিউট অব কাজঢায়। উদ্বোধন ও শো রল্ম, সারদাপীঠ 











: ৬ -এতিহ্য খুব প্রাটান নয়। এই কাব্যের 
সপ সিন জপ 
£ আগ্রায় ১৭২২ অথবা ১৭২৩ স্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু লখনৌ 
: শহরে ১৮১০ শ্বীস্টান্দে। 

£  কবি-রূপে ইনি নামগ্রহণ করেছিলেন “তকী মীর'। তার 


অবশ্য কবি ছিলেন আগ্রায়। এর ঠিক তের বছর পরে 
: আহমদ শাহ আবদালি আবার আসেন দিল্লি লুঠন করতে। 
: তখন তকী মীর দিল্লিতেই ছিলেন। আবদালির দিলি-লুঠন 
: নাদির শাহকেও ছাড়িয়ে যায়। দিল্লির পথঘাট রক্তে লাল 
: হয়ে ওঠে। কবি কোনরকমে প্রাণ নিয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে 
£যান লখনৌয়ে। পরে অবশ্য দু-একবার তিনি দিল্লিতে 
? গিয়েছিলেন, কিন্তু তার শেষজীবন কাটে লখনৌতেই। 
 আত্মসম্মানে আঘাত তিনি কখনো সহ্য করেননি। অত্যস্ত 


পিতার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এখানে তার কয়েকটি 
: “শের' অবলম্বন করে কবিমানসের প্রকৃতি ও তার বিবর্তন 


: সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তার আগে 'শের' সম্পর্কে 
: উদত্রাত্ত করেছিল, কিন্তু তার ওপর তার সুফি-মনোভা'বাপন্ন: 
; পিতার প্রভাব ছিল সক্রিয় এবং এই প্রভাবই সবরকম: 
; মানসিক সঙ্কট থেকে তাকে রক্ষা করেছে। নাহলে প্রেমের: 
; অনুভূতির ক্ষেত্রে তার যে মহান উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল, তা: 
£ হয়তো হতো না। মানবিক প্রেম তার কাছে ক্রমশ এমন এক; 
£ আলোর রাপ নিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে জগতের যাকিছু ভাল: 
: ? সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই তিনি লিখেছেন__ ৃ 
? আধুনিক কবিতার নজিরেও একটি কবিতা নয়-_-পাঁচ- ; 
: সাতটি বা পনের-কুড়িটি শের-এর সমষ্টি, কেবলমাত্র ছন্দ ও : 
প্রকৃত প্রস্তাবে দুই পঙ্জক্তি- 
: সম্বলিত শেরই: একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা ।”১ বক্তব্যের দিক 
দিয়ে ভাব-সম্পর্ক আছে_এমন দুটি চরণকে পৃথক করে : 


: কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভাল। 

£ প্রায় সব ক্ষেত্রেই উর্দু গজলগুলি এক-একটি পূর্ণাঙ্গ 
: রচনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা নাও হতে পারে। 
; ভাবের অনুষঙ্গে আবদ্ধ কয়েকটি শেরকেও পর পর সাজিয়ে 
? একটি গজল করা যেতে পারে। প্রয়াত লেখক আবু সয়ীদ 
: ভাল যে, প্রায় কোন গজলই পরিচিত অর্থে, এমনকি 


£মিলের এঁক্যে একত্রিত।... 


১. গালিবের গজল, ১ম সং, ভূমিকা, পৃঃ ৯-১০ 


; একটি শের-রূপে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ একটি কবিতা-রূপেও গ্রহণ: 
৬4/55558594 


“ডুবৃতে দিল্‌ নে কিনারৌ কী তমন্না কী ধী। 
ম্টা নে চাদ ওঁর সিতারৌ কী তমন্না কী ঘ্বী।।” 


: -_আমার ঢুবভ হৃদয় তীরকে কামনা করেছিল। 
দু কাব্যের একটি নিজন্ব গৌরবময় এঁতিহ্য আছে, : 


সমগ্র গজলটির সঙ্গে এই চরণ-দুটির অর্থ-সম্পর্ক: 


: থাকলেও একটি পৃথক শের-রূপেও চরণ-দুটিকে গ্রহণ করা; 
; যায়। ইংরেজীতে এই ধরনের কবিতাকে বলে ০০115 1; 
: বাঙুলাতেও এরকম কবিতা লেখা হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 
: লিখেছেন। তার 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের পাতা ওলটালেই এই: 
: ? ধরনের কবিতা চোখে পড়বে। দুটি উদাহরণ-__ 
:এই মীর' নামটি হলো “তখন্লুস্‌* অর্থাৎ ছদ্মনাম। এটি : 
? ফারসী শব্দ । অর্থ হলো-_ প্রধান" । কিন্তু সেসময় মীর দর্দ : 
' নামে আরেকজন কবি ছিলেন। তার সঙ্গে পৃথক করার জন্য : 
: এঁকে বলা হয় “মীর তকী মীর" এবং এই নামেই ইনি প্রসিদ্ধ। : 
: এঁর সময়েই নাদির শাহ দিল্লি লুঠন করতে আসেন। তখন : 
? কবিতায় কবির ভাব-অনুভূতির সূক্ষ্ম ও সংহত রূপ প্রকাশ: 
; পায়। দুটি চরণের মধ্যেই থাকে না-বলা অনেক কথা। দুটি: 
£ চরণ পাঠককে এমনভাবে আকর্ষণ করে, যা দশটি চরণের : 
; দ্বারাও সম্ভব হতো না। তাই 'শের' বা দু-চরণের কবিতায়: 
; কবির সৃষ্টিশক্তির যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা তার অন্য: 
; রচনায় পাওয়া যায় না। অবশ্য শায়র হলেই যে উচ্চাঙ্গের: 
: শের রচনা করতে পারবেন বা কোন শায়রের সব শেরই যে: 
ৃ : উচ্চাঙ্গের কবিকৃতি-_একথা বলা যায় না। 
' ছিলেন একজন মানবপ্রেমিক সুফি সাধক। তাই তার চরিত্রে 
? বা যুগধর্মও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মীরের মানবপ্রেমই: 
! রূপান্তরিত হয়েছে ঈশ্বরপ্রেমে। র 


“আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে 
গন্ধ তার ঢালে দখিন বায়ে।” 
“যে-বন্ধুরে আজো দেখি নাই 
তাহারই বিরহে ব্যথা পাই।" : 
মাত্র দুটি চরণকে অবলম্বন করে এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ: 


€১) 
(২) 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উর্দু শেরগুলির বিষয় মানবিক: 
প্রেম ও বিরহ। কারো কারো লেখায় মাঝেমধ্যে সমাজচেতনা : 


মানবিক প্রেম ও বিরহজনিত বেদনা শ্ীরকে খুবই? 


“মুহববৎ নে জুল্ফৎ সে কাটা হ্যায় নূর। 
মুহব্বৎ নহ্‌ হোতী নহ্‌ হোতা জুহুর।"” . 
_ প্রেম হলো অন্ধকার-নিবারক আলো, 
প্রেমের অভাবে তাই প্রকাশ পেত না কিছু ভাল। 
প্রেমের এই জ্যোতিস্বরূপ যখন কবির অন্তরকে: 
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আলোকিত করল, তখন জাগতিক প্রেম তাঁর কাছে তুচ্ছ : 
; হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, প্রেমময় আল্লার : 
কাছ থেকে তিনি কত দুরে ছিলেন। তাই যুক্তকণ্ঠে ; 


: বললেন-_ 

“পনথচা হো আপ্‌কো তো ম্টা পনথচা খুদা কে তরঙ্গ 
মালুম্‌ তব্‌ হয়া কেহ্‌ বহুত ম্যা ভী দূর থা।” 
_খুদার কাছে পোঁছে গেলাম ঢুকে নিজের অভর-প্ুরে, 


: ? পরম উপলব্ধি যা সকল ধর্মের শাশ্বত সত্য-_ 


“রাহ্‌ সবকো হ্যায় খুদাসে জান আগর পৌঁচা হ্যায় তো ৃ 
হৌ তরীকে মখ্তলিফ্‌ কিতনে হী মন্জিল এক হ্যায়।”* : 
যদি কোথাও পোরঁছে থাক জেনো তবে গেছ খুদার কাছে : 


রাতা হোক না নানারকম, গভবা একটাই আছে। 


“যত মত তত পথ”, কিন্তু সব পথই এক জায়গায় : 
: ব্যঙ্গসৃষ্টির ক্ষমতা, যা ত্বার রচনায় দুর্লভ। আমীরকে এই: 
? পঙ্ক্তিকয়টি শুনিয়েই কবি আত্মসন্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু; 
£ করে আবার বেরিয়ে গেলেন পথে-_-আর একটি কথাও : 
£ বললেন না বা শুনলেন না। তাই দেখা যায়, তকী মীরের: 
; আত্মসম্মান ও স্বভাবের বলিষ্ঠতাকে কেউ কোনদিন ছোট: 
: দিয়েছিলেন লখনৌয়ের নবাব আসিফউদ্দৌলহ। 

: দিলেন না। মীর ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে দীড়িয়ে 


; রইলেন। আমীর তাকে একটা শের রচনা করে শোনাতে : চিহ্ন দিয়ে সেগুলির উচ্চারণ বোঝানো যায় না। শুধু 'জা'-এর: 


: নিচে যেখানে বিন্দু €) ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে সেটি ইংরেজী ; 
: “ত"এর মতো উচ্চারিত হবে। অন্যত্র স্বাভাবিক 'জ'।_লেখক; 


: মিলিত হয়েছে_-তার' চরণপ্রান্তে। কারণ সবার যাওয়ার 
: জায়গা একটাই--“মনজিল এক হ্যায়'। 

:. কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে তকী মীর যেসময় লখনৌয়ে 
: পালিয়ে আসেন, তখন তার অবস্থা পথের ভিখারীর মতো। 
: লখনৌয়ের একজন আমীর তাকে চিনতেন। একদিন এ 
: নিয়ে যান। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমীর একটা ভাল 


: বললেন। আত্মসম্মানে সাঙ্ঘাতিক আঘাত পেয়ে ক্ষুব্ধ মীর 
: কোন শের নয় এই কয়টি পঙ্ক্তি রচনা করে শোনালেন-_ 









: ৮ সবাস্থযসংস্থার মতে, যেসব দেশে ম্যালেরিয়া প্রবল, : 
: ছু 8ছ8সেসব জায়গায় ম্যালেরিয়া দমন করলে দারিদ্যসীমা কমে : 
' যাবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল : 
; হাইজিনের গবেষকগণ বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন যে, ভারতীয় ; 
: উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকার সাহারার নিচের দেশগুলিতে : 
: জাতীয় আয়ের ১.৩ শতাংশ ম্যালেরিয়ার ফলে নষ্ট হয়। আগের ; 
: হিসাবের চেয়ে এই সংখ্যা আরো বেশি, কারণ সেই হিসাবে : 
: তৈরির ব্যাপারে বর্তমানে কোন চেষ্টাই হচ্ছে না, কারণ এতে যা: 


ম্যালেরিয়া অসুখে পর্যটন ব্যবসা ইত্যাদিতে যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয় 
: তা ধরা হয়নি। বারবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শিশুদের যে অপুষ্টি 


: ও মৃত্যু হয় এবং বয়ক্কদের যে কার্যসময় কমে, তাও ধরা হয়নি। : 
£  বিশ্বস্বাস্থাসংস্থা এক রিপোঁটে সকল দেশ এবং ফাউন্ডেশনকে : : 
: প্রেসিডেন্ট বিল ক্রিস্টন ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে 'ভ্যাকসিন ফাল্ত'কে সমর্থন: 
£ করেছেন, তা তৈরি হলে টাকার অভাব হবে না। [দ্রঃ 737109): 
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: বছরে এক বিলিয়ন ডলার দিয়ে ম্যালেরিয়া রিসার্চের জন্য একটি 
: তহবিল নির্মাণের আবেদন জানিয়েছে এবং সমস্ত ওষধ 
: প্রস্তুতকারক সংস্থাকে ম্যালেরিয়ার টিকা তৈরির জন্য “ম্যালেরিয়া 
ন 


“কল্‌ পাও এক কাসহএ সর পর জো আ গয়া 
নগহ্‌ উহ্‌ উত্তখ্বান্‌ শিকর্তো সে চুর থা। 

কহ্‌নে লগা কেহ দেখকে চল্‌ রাহ্‌ বেখবর 

ম্টা ভী কড়ু-কিসৃকা সর-এ পুর্‌-গরূর থা।” 
উর্দুতে চার লাইনের কবিতাকে বলে 'রুবাই'। এই: 


: তাৎক্ষণিক রচনাটিকে রুবাইও বলা যেতে পারে। আবু সয়ীদ: 
; আইয়ুব এই রচনাটির যে অনুবাদ করেছেন এখানে সেটি : 
বুঝতে পারি তখন আমি নিজেও ছিলাম কতই দূরে! : 
প্রেমের এই অনুভূতিতে পৌঁছেই কবির মনে জাগল সেই : 


উদ্ধৃত করা হলো 

“কিল পথে হাঁটতে হাঁটতে গা পড়ে গেল 

একটি মাথার খুলির ওপর, 
দেখলাম খুলিটি টুকরো-টাকরা হয়ে গেছে, 

বলে উঠল, ও হে বেপরোয়া পাথিক 

একটু দেখে পা ফেল, 

আমিও একদিন কারো দপোর্ধত মক ছিলাম ।” . ; 
কবির এই রচনাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তার তীক্ষু : 


* সব ভাষার মতো উ্দুভাষারও কয়েকটি নিজস্ব ধনি: 
আছে, যেগুলির উচ্চারণ কানে শুনে অভ্যাস করতে হয়, কোন: 


প্থিবীর সবরৃহং মশারি যা নাইজেরিয়ার আবুজা শহরে শ্যালেরিয়ার : 
ওপর এক আভজার্তিক অধিবেশনের জন্য খাটানো হয়েছিল: 


খরচ পড়বে সেই দাম দিয়ে ম্যালেরিয়া যে-দেশগুলিতে হয়, তারা: 
টিকা কিনতে পারবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন: 





 দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায় নিদী মনিকলাল হজ্যোনাহায় 





ও | লোকশিল্প চর্চার পাশাপাশি একইভাবে 
? রাজ-অনুগ্রহপ্রাপ্ত শিল্পধারাও সমানে চলে আসছে। তার 
্রোত কখনো কখনো স্তিমিত হয়ে পড়েছে, আবার কখনো 
? কখনো দ্রতলয়ে চলেছে। 

£ উত্তর-পশ্চিম ভারতের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পীয় উন্নত 

: মানের ভাক্র্যের নিদর্শন থাকলেও মহারাষ্ট্রের অজস্তা- 
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মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্কিত চিত্র 'মধ্যপ্রদেশের যাযাবর' 


নানি লন সিসির 
শিল্পচর্চা হয়েছে, তবে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের 
; পরাধীনতার দুশ বছরে ব্রিটিশ আর্ট স্কুলের '7২০৪1150, 
? ঘরানার পাশাপাশি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্যবঙ্গীয় 
: ঘরানার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমৃদ্ধ চিত্রকলা ভারতের নিজ 
: তিহোর প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে ও রসিকজনকে আত্মবিশ্বাসী 
£হতে আগ্রহাফিত করে তুলেছিল। তবে এইসময়ে : 


| শিক্াকে সাবলী করেছিল। এই (পটভূমিতে দড়ির: 
1 আমরা মানিকলাল বন্দ্োপাধ্যায়কে বুঝতে চেষ্টা করব।; 
? শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি বাংলার চিত্র-: 
; রসিকদের কাছে সবিশেষ পরিচিত। সমসাময়িক কালের; 
; একজন গুণী শিল্পী তিনি। লোকচক্ষুর আড়ালে তার বিশাল: 
 শিল্পসাধনার কিছুটা পরিচয় ও কর্মধারা 'উদ্বোধন'-এর : 
পৃষ্ঠায় দেশ ও বিদেশের অগণিত সুধী পাঠক ও? 
? অবতারণা । 


ৃ ? অঞ্চলের বাসিন্দা। তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাকে: 
? ভ্য়িংরুমে সংবাদপত্র পাঠরত অবস্থায় দেখলাম। দেখলাম, 
? বাড়িতে চুন-বালির কাজ হচ্ছে, মিস্ত্রী খাটছে। তারই মধ্যে: 
: গৌরবর্ণের মাঝারি আকৃতির মানুষটির সঙ্গে চিত্রকলা: 
; সম্পর্কিত কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ, যা আমি মন্ুগ্ধর: 
; মতো শুনে যেতে লাগলাম। 

: ইলোরাতে- প্রাচীনযুগীয় চিত্রকলা চর্চার সাফল্যের পূর্ণ : 
সপ সি পু হী 
? সোমপাড়ায়। 





কিছুকাল আগে শিল্পীর সঙ্গে একাস্ত আলোচনার: 
প্রত্যাশিত মুহূর্তটি এসেছিল। তিনি উত্তর কলকাতার সিঁথি: 


কথায় কথায় জানতে পারলাম- মানিকবাবুর জন্ম: 
১৯১৬ শ্রীস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের কুমারভোগ গ্রামের : 
বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা: 
সর অমিয়বালা দেবী। দুই ভাইয়ের : 
২ ১৮০ ০%শ 
৬ | বন্োপাধযায় এবং তিন পুত্র ও: 
এ : এক কন্যা বর্তমান। : 


মনে স্থায়ী দাগ কেটে গেল।! 
পরবর্তী সময়ে সেইটাই হলো তার: 

অনুপ্রেরণা। এর কিছুদিন পরে: 
আজ তিনি কলকাতার অঞ্চলের : 
হলেন। আর্ট কলেজের তৎকালীন: 


£ অধ্যক্ষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরবর্তী? 
: সময়ে অধ্যক্ষের পদে বসেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও: 
প্রখ্যাত শিল্পশিক্ষক বসস্ত গাঙ্গুলী ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ: 
? ঠাকুরের কথাবার্তার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। কলেজের: 
1 গঠনপাঠন শেষ করে মানিকবাবু কর্মজীবনের প্রথম সাত-? 


আট বছর 'ডেডিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ'-এ অতিবাহিত : 


জ্বলা ান্তা___ মদন ৩০] 


; করার অব্যবহিত পরে শিল্পশিক্ষকের পদ নিয়ে গভর্নমেন্ট ; 


: আর্ট কলেজে যোগদান করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে যারা 


: এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সন্্রীধ চট্টোপাধ্যায় 
: এবং সুনীল দাস, গণেশ পাইন প্রমুখ নামকরা শিল্পীরাও 
 আছেন। 

£ কথার জাল বুনতে বুনতে ঘড়ির কাটা অনেকটাই ঘুরে 
: গেছে। সকালের ছায়াগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। 
: বর্ষাকাল বলে খুব একটা গরমের ভাব নেই। এবার ছবি 
: দেখাবার জন্য মানিকবাবু মাঝারি আকারের অন্য একটি 
: ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। এটাই ওঁর স্টুডিও | দেখলাম, 
: সামনের সাদা দেওয়ালে পি | 
; আকৃতির সিক্ষের কাপড়ের ওপর 
: স্বচ্ছভাবে রং করা বেশ কয়েকটি ছবি। 
: তার মধ্যে বৈদাস্তিক ভাবধারার ওপর | 
: একটা ছবি রয়েছে। ওর দুজন ছাত্র- 
: ছাত্রীকেও দেখলাম। মানিকবাবুকে বরের 
: তক্তপোশের নিচে রাখা লোহার বড় ট্রাঙ্ক 
থেকে ছবি বের করে দেখাতে ওরা 
: সাহায্য করল। চারিদিকে ঘর, বাইরে 
: সুন্দর শান্ত একটা ভাব বিরাজ করছে। 
: জানলায় চড়ুইপাখির কিচিরমিচির যেন 
: আবহসঙ্গীতের কাজ করছে। যাই হোক, 
: বিভিন্ন পর্যায়ে করা বেশ কয়েকটা 
: মাঝারি ২৪৯৩০ ইঞ্চির অর্বীধাই ছবি 
: দেখলাম। তার কম্পোজিশনগুলো 
উপল 

: বিভাজনে অবনীন্দ্র-প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় বর্তমান। 
: চিত্রের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে জলধৌত বা “ওয়াশ 
: টেকনিক'-এর আশ্রয় নিয়েছেন উনি। এপ্রসঙ্গে 
: উল্লেখযোগ্য যে, অবনীন্দ্রনাথ জাপানী ওয়াশ পদ্ধতি ও 
মোঘল শিল্পধারার সংমিশ্রণে এক নতুন আঙ্গিক নির্মাণ 
: করেছিলেন। মানিকবাবু ছবির রসমাধূর্যের দিকটা চৈনিক 
: চিত্রশিল্প থেকে আত্মস্থ করেছেন। 

£ চৈনিক ও জাপানী জলরঙের ধারা বহু প্রাচীন। 


: আনুমানিক প্রায় হাজার বছর আগে থেকে এই ধারা ; 
? লোকজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে অপূর্ব স্বাতস্ত্যে। এছাড়া: 


: শিল্পীরা শিষ্যপরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই জলরং 
: ভারতীয় শৈলীতে “সিক্ষ” মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন 


; 'শীতকাল'-এ দেখা যাচ্ছে, এক যুবক খেজুর রস সংগ্রহ: 
? করছে। তার কোমরে কতকগুলি মাটির কলসি বাঁধা ।; 


উনি অনুকরণ করেননি, অনুসরণ করেছেন মাত্র। ভারতীয় 
: চিন্রবিদ্যার ব্যাকরণ ও এঁতিহা মেনে তিনি সারাজীবন ছবি 
নর রেরাররারারহা দিযে 
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্‌ লাল ও কালচে হলুদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবে: 
ছাত্র হিসাবে মানিকবাবুর কাছে আসেন, তাদের মধ্যে ; 
: অনেকেই পরবতী কালে ভারতবিখ্যাত শিল্পী হয়েছেন। : 


কোন কোন ক্ষেত্রে মিশ্রিত রঙের প্রয়োগও দেখা যায়। ; 
মানিকবাবু এযাবৎ ভারতের জায়গায় : 


£ পঞ্চাশটির মতো চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।: 
: ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে তান্ত্রিক ও বৈদিক দর্শনের : 
: ভাবাত্মক দিক তাঁকে সমানভাবে অনুপ্রেরিত করেছে। 
: ১৯৭০ সাল থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতার ; 
: মধ্য দিয়ে গিয়ে তিনি তার ইন্সিত রচনাশৈলী ও আঙ্গিক: 
: খুঁজে পেয়েছেন। তার এই ধারা তিনি শিষ্য-শিষ্যাদের : 
কপি 
চল রর 





চস এ 


: কাজ করেছে। ছবি এঁকে তিনি যা সাফল্য পেয়েছেন, তার : 
: ফলম্বরূপ বহু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে স্বীকৃতি: 
: বা পুরস্কার পেয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্তিজীবনে : 
: সরল সাদামাটা প্রচারবিমুখই থেকে গেছেন চিরকাল। ঘরে: 
: বসে ছবি আঁকার পাশাপাশি দৃশ্যচিত্রের খোঁজে কাগজ, 
: পেনসিল হাতে তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ ভ্রমণ: 
; করেছেন এবং ফলম্বরূপ তার সবুজ প্রাস্তরের শ্নিগ্ধ, শান্ত, : 
: সপ্রাণ রূপ তাঁর তুলিতে বারবার ধরা দিয়েছে। যেমন: 


একটি ছবিতে মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর দুই তীরের: 
চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খতু বিষয়ক ছবি: 


চিত্রটিতে রং ও আকারের মধ্যে সুসামপ্রস্য লক্ষ্য করা: 


; এক ঘণ্টা এর চর্চা করেন। কারণ, উনি মনেপ্রাণে শিল্পী, : 
 'লোকদেখানো”র পক্ষপাতী নন। এখনকার আর্ট: 
: গ্যালারীতে “মর্ডান আর্ট'-এর নামে পরীক্ষানির্ভর ছবি উনি: 
; পছন্দ করেন না। এই ভাবধারার পিছনে যে-কারণ বর্তমান: 
তা হলো-_-এ এক এতিহ্যবহনকারী বিদ্যা, যা ভারতবর্ষের: 
: অজস্তা, ইলোরা ও বাঘগুহায় যে প্রাচীন চিত্রকলা দেখি, : 
: তারই পরম্পরা। দেখে মনে হয়, এ যেন কোন একজন: 
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যায়, যা তাৎক্ষণিক আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে যায়। ; 
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ৃ বিশেষ শিল্পীর শিল্পকর্ম নয়, পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েক; 
; প্রজন্মের শিল্পকর্মের ফসল। কারণ, এর পিছনে “এতিহ্া' 
£ বা '৪8010101 কাজ করেছে। তার এই ধরনের সুন্দর : 
: চিন্তারাশি-সমন্বিত বোধের পরিচয় আমরা তার লিখিত ; 
; 'আকার-নিরাকার-বিকার” বইতেও যথেষ্ট পাই। ৃ 
1 বর্তমানে মানিকবাবু দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছবি : তিনি যেন 'সেই 18101017'-এর “সার্থক সৈনিক'__: 
: আঁকার জন্য সময় করে নিতে ভুলে যান না। রোজই দু- ; যিনি তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হননি। ৃ 
ৃ শিল্পকলা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ৃ 
£  রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ “মানুষ নিজে যে-জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা 146৫ ৫৮655 মেনোভাব ; 
: প্রকাশ) করার নামই থা! (শিল্প)। যাতে 1৫0৪-র (এরূপ ভাবের) ৮1য555101 (প্রকাশ) নেই, রং-বেরগ্ডের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত : 
: শর! (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও এরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি হওয়া উচিত। প্যারিস ; 
প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মুর্তি দেখেছিলাম। মুর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নিচে লেখা-_-/১ 00$011772 0910, অর্থাৎ শিল্প : 
: কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মুর্তিটি এমনভাবে তৈরি করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রাপচ্ছবি ; 


; এখনো স্পষ্ট বেরোয়নি যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে-ডাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, : 
; তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না।” (হামি-শিবা-সংবাদ, ৭ম সং, পৃঃ ১৯১-১৯২) ৃ 


টারার্াাপাহা রা র্ারারারাারাহানান [ক্লাশ যারা রাত টা 








প্রসঙ্গ 'সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ 


£.  উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় জলধিকুমার 
: সরকারের 'সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঃ বিজ্ঞানমতে ও 
: বেদাস্তদৃষ্টিতে রচনাটিতে লেখা হয়েছে-_“বিজ্ঞানমতে ধরে 
: নেওয়া হয় যে, আজ থেকে ৪-৬ হাজার কোটি বছর আগে 
: পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো সূর্যের গলিত অবস্থায় তার 
: খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে, অথবা সৌরজগতে ছড়িয়ে থাকা 


: যে, সমগ্র সৌরজগৎই এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে” (পৃঃ ৩৭) এ 
: সংখ্যারই “কথাপ্রসঙ্গে লেখা হয়েছে-_“সূর্য সেই কবে, কত 
: সহস্র কোটি বছর আগে তাহার পরিক্রমা শুরু করিয়াছিল, কিন্তু 
; আজও তাহার চলার কোন ক্ষান্তি নাই।” (পৃঃ ৬) 

:  গৌরীপ্রসাদ ঘোষের লেখা “নক্ষত্র-নীহারিকার রোমাঞ্চ- 


: ১ম সং, জুন ১৯৯৮, পৃঃ ১৬) 

:. এ লেখকেরই লেখা “মহাবিশ্বে মহাকাশে" গ্রন্থে লেখা 
: হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন বিশ্বের বয়স ১,৫০০ কোটি 
: থেকে ২,০০০ কোটি বছর। (লেখনী প্রকাশন, ২য় পরিবর্ধিত 
: সং, জুন ১৯৯৪, পৃঃ ৯২) সুতরাং সূর্য এবং পৃথিবীর বয়স 
: অবশ্যই এর থেকে কম হবে। 

: স্টিফেন হকিঙের “এ ব্রিফ হিস্থ্ি অফ টাইম" গ্রন্থের 
: শক্রজিতৎ দাশগুপ্ত-কৃত বঙ্গানুবাদ 'কালের সংক্ষিপ্ত 
: ইতিহাস'-এ লেখা হয়েছে__-“অতীতের সুপারনোভার 


দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রজন্মের তারকা। সুতরাং সূর্যের বয়স 
: মহাবিশ্বের বয়স থেকে বেশ কম হবে। 
এর ফলে আমার মনে বিভ্রাস্তির সৃষ্টি হয়েছে। 'উদ্বোধন'-এ 


০০০০০০০০০০০ 
হরনাথ ভট্টাচার্য 
ময়ূর মহল, বর্ধমান-৭১৩১০২ 


উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যায় নতুন: 


1 আবিষ্কার, বিভাগে “মহাত্মা রামকৃষ্ণ বৃচনাটি পুন্মুদ্রিত: 
' হয়েছে। রচনাটির শেষে এর উৎস হিসাবে বারাণসীর মিসির : 
: পোখরা-স্থিত ধর্মপ্রচারক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ধর্মপ্রচারক'! 
: পত্রিকার ৭ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এটি: 
; কার রচনা তা এখানে লেখা নেই। হয়তো মুল পত্রিকাটিতে : 
; কোন নামের উল্লেখ ছিল না। তবে আমি অন্য একটি সুত্র: 
; থেকে জেনেছি, উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত হিন্দুধর্ম প্রচারক; 
: স্বামী কৃষ্ণানন্দ (কৃষ্ঃপ্রসম্ন সেন) এটি লিখেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে : 
: রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি পরম: 
ৃ ; আনন্দলাভ করেছিলেন। 

: ধূলিকণা জমাট বেঁধে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। এমনও হতে পারে : 


কৃষ্ণানন্দ ছিলেন অদ্বিতীয় বক্তা, ভগবন্লীতার ব্াখ্যাকার? 


! গৌতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যা) ও গীতিকার। তার রচিত 'একবার : 
? বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে' মাতৃসঙ্গীতটি অত্যন্ত জনপ্রিয়: 
: মহাত্মা রামকৃষ্ণ' রচনাটি কাশী যোগাশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী : 
: কৃষ্ণানন্দের জীবনী “কুমার পরিব্রাজক গ্র্থটিতে (পৃঃ ৪৩৩-: 
: ৪৩৭) সম্নিবিষ্ট করা হয়েছে। 

: লোকে গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, সূর্য তার সাড়ে চারশ কোটি : 
: বছর জীবনকালে ছায়াপথ কেন্দ্রকে কুড়িবার প্রদক্ষিণ করে 
: এসেছে মনে হয়। সেকেন্ডে ২৫০ কিলোমিটারের মতো গতিতে : 
: ছায়াপথ কেন্দ্রটি প্রদক্ষিণ করতে সৌরমগ্ুলের লাগে : 
: আনুমানিক সাড়ে বাইশ কোটি ধছর। (দ্রঃ বাউলমন প্রকাশন, : 


রজত শ 
নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০০৮৪ : 


্রস্গ স্বামী দেবদেবানন্দজী রচিত সঙ্গীত 


উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী, : 


! বিভাগে স্বামী দেবদেবানন্দজী রচিত যে-সঙ্গীতটি উপস্থাপন: 
? করা হয়েছে তা সত্যিই অপূর্ব। সরল সাবলীল ভঙ্গিতে; 
; সহজভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হচ্ছে এই সুন্দর সঙ্গীতটি।; 
: এই সঙ্গীতের কথাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিস্তা করলে ঠাকুরের : 
সম্বন্ধে বহভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাই বলা যেতে পারে,? 
; পুজনীয় মহারাজ আবালবৃদ্ধবনিতার বিষয়ে চিন্তা করেই যেন: 
পরীরীঠাুরের আশীর্বাদে এই সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাকে 
: সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। 

: ধবংসাবশেষসমূহ ঘূর্ণায়মান বায়বীয় পদার্থের মেঘ থেকে প্রায় ; 
: পাচশ কোটি বছর আগে আমাদের সূর্য গঠিত হয়েছে। (দ্রঃ : 
: বাউলমন প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃঃ ১৩১) এ গ্রন্থেরই : 
; ১২১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে__ মহাবিশ্বের বয়স মাত্র দশ থেকে : 
: কুড়ি হাজার মিলিয়ন বছর অর্থাৎ একহাজার থেকে দুহাজার ; 
? কোটি বছর এবং ১৩১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে-_আমাদের সূর্য : 
£ বিভাগে শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের “রক্তের উচ্চচাপ বা; 
? হাইপারটেনশন' রচনাটি পড়ে এই চিঠি লিখছি। আমার বয়স: 
ৃ ; ৬৫ বছর, রক্তের উচ্চচাপে ভুগছি প্রায় বছর চারেক। গত: 
: যদি সূর্যের উৎপত্তি, বর্তমান বয়স, ক্রমবিবর্তন এবং পরিণতি : 

পু ১৫২/৮০ এবং ১৮।৪।২০০১-এ ১৫৪/৮০। আমি ওষুধ খাই, 
| অন্য কোন রোগ নেই। গড়ন মাঝারি, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল।: 
লিল 


সচ্চিদানন্দ দেব: 
ময়রাডাঙা রোড, বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ : 


রক্তের উচ্চচাপ সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা 


'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যার বিজ্ঞান”! 


১০।১।২০০১-এ রূক্তচাপ ছিল ১৫০/৮০, ১1৩।২০০১-এ ; 


৮ ১০৩তম ১৩৩তম বর্ষ-৭ম সংখা. ১৩৩তম বর্ষ-৭ম সংখা. শ্রাবণ ১৪০৮ শে [শ্রাবণ ১৪০৮0 জুলাই ২০০১ | ২০০১ রা 


ভোর চারটের ১০-১৫ মিনিট আগে বা পরে উঠি এবং 
£ পবনমুক্তাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ও গোমুখাসন করি। 
: সর্বাঙ্গাসন তো শীর্যাসন জাতীয়, তাহলে ওটা কি না করাই 
: ভাল? আর ওটা না করলে মৎস্যাসন কি চলবে? সকালে 


: কি সূর্যোদয়ের আগে বা পরে করাতে কোন তফাৎ হয়? 
: তাছাড়া, গরমকালে ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে প্রচুর লবণ 
: বেরিয়ে যায়, অথচ উচ্চ রক্তচাপের রোগীর লবণ খাওয়া 
: বারণ। এসম্পর্কে কি করণীয়? ডাঃ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় 


করেন তাহলে খুবই উপকৃত হব। 


ছেটদের জন্য উদ্বোধন-এ আরো লেখা চাই 


: বড়দের পাশাপাশি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কথাও 
: শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজ মনে রাখেন; ত্বার মহতী ভাবনার 


: এক পৃষ্ঠায় তাদের মনের ক্ষুধা মেটে না। অস্তত দুটো পৃষ্ঠা 
: “চিরস্তনী” বিভাগের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব বিবেচনা করতে 
: বিনম্র নিবেদন জানাই। 

;_. আরো একটি কথা--কখনো কখনো শব্দচয়ন ও “কথা' 
: শিশুদের বোধগম্যতায় অনায়াসলব্ব নয়। কিশলয়মতি 


: রেখে আলোচ্য বিভাগটির জন্য শব্দচয়ন ও রচনাশৈলী প্রাঞ্জল 
: হওয়া বাঞ্থুনীয়। 
ৃ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস 


ঝাউতলা, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০ : 
: গ্রহণ করি তখন যশ, মান, খ্যাতি ইত্যাদি জাগতিক যাবতীয় : 
? কামনা-বাসনা ত্যাগ করে নতুন জীবন লাভ করি।... সেজন্য: 
আপনাদের প্রদত্ত ডি. লিট. সম্মান গ্রহণে আমি অপারক।'? 
'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত : 
; লোকেশ্বরানন্দজীর মতো যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান জানানো থেকে; 
; আমরা বঞ্চিত হলাম।' : 


এই প্রার্থনা হোক সার্বজনীন 


 মারুফী খানের “মাগো বড় তৃষ্ণা' লেখাটি অতি মর্্প্শী। 
; আজকের পৃথিবীতে চতুর্দিকে হিংসা-দ্বেষের নির্মম প্রকাশ, 


: যুদ্ধের হুমকি ও বোমাবর্ষণ ক্রমশ আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলছে। ; 
? মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায়। অসুস্থতার; 
: কারণে তিনিও সমাবর্তনে অনুপস্থিত ছিলেন। ৃ 


: বনের হিং শ্বাপদরা যেমন কে কার ওপর প্রতুত্ব করবে সে- 
: সুযোগ খুঁজে বেড়ায়, তেমনি এক দেশ অন্য দেশের ওপর, এক 


: জাতি অন্য জাতির ওপর, এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর ; 
; অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। 
? লেখিকা বলেছেন, বর্তমানের হিংসা-বিধবস্ত পৃথিবীতে : 
: একমাত্র মায়ের আশ্মাসবাণীই আর্তজনের তৃষ্গর্ত শুষ্ক জিহাতে : 
: অমৃত সিঞ্চন করতে পারে। সন্তানের জন্য মায়ের অভয়বাণী ; 
: একজন মা আছেন।” কিন্তু এই অভয়বাণী কে শোনে? জাতি- : 


ওপর অত্যাচার চালিয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। 


£ ধর্ম, সৎ-অসৎ, ধনী-নির্ধন সব পার্থক্যের গণ্ডি ভেঙে মায়ের : 
? ম্নেহের প্লাবন সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়; এই বিশ্ব- 
; মাতৃত্বের কোন তুলনা নেই! হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে ; 
: মায়ের আহান কি কারো কানে পৌঁছাবে না? ৃ 
: প্রতিদিনই ৩০-৪০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস আছে। “মর্নিং ওয়াক" : 


এই হিংসা-দেষ-জর্জরিত বিষাক্ত পরিস্থিতিতে, এই দারুণ: 


? লেখিকার আকুল আহান যদি তথাকথিত সভ্য জাতিগুলির : 
: কর্ণে প্রবেশ করে, যদি তাদের একটুও সচকিত করতে পারে, : 
: তবেই এই লেখার সার্থকতা। নর 
? অথবা অন্য কেউ. যদি অনুগ্রহ করে এসম্পর্কে আলোকপাত : 


ভুপেন্দ্রনাথ রোড, উত্তরপাড়া 
হুগলী-৭১২২৫৮ £ 


কল্যাণী কর; 
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৯: 


ডি. লিট. সম্মান প্রত্যাখ্যান 
“উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শিক্ষা-: 


: সংস্কৃতি সংবাদ'-এ (পৃঃ ৩৪৪) “রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে: 
: গবেষণায় প্রথম ডক্টরেট অফ লিটারেচার (ডি. লিট.)' শীর্ষক: 
: নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র।* উক্ত সংবাদটি পড়ে অতীতের : 
নু : একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। সেটি এখানে তুলে ধরছি। ; 
: প্রতিফলন দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত “চিরস্তনী” বিভাগ। তবে মাত্র : 
; সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্যরূপে উপস্থিত ছিলেন তদানীস্তন; 
: রাজ্যপাল অধ্যাপক সৈয়দ 


১৯৮৭ সরী্টাব্দে রবীন্দরভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠিত; 


নুরুল হাসান। সেবার স্বামী: 


: লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে; 
; সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের : 
: পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করে মহারাজজী বিনীতভাবে উক্ত উপাধি: 
: পড়ুয়াগণ যাতে অনাবিল আনন্দের খোরাক পায়, সেকথা মনে ; 
: সমাবর্তন উৎসবে তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সেই পত্রের : 
: বিষয়বস্তু আমার স্মৃতিতে যতটুকু রয়েছে, তার সারাংশ এখানে ; 
: তুলে ধরছি। ৃ 


প্রত্যাখ্যান করে যে-পত্র দিয়েছিলেন, উপাচার্য মহাশয়: 
মহারাজজী জানিয়েছিলেন_“আমরা যখন সন্ন্যাস ব্রত: 


পত্রপাঠান্তে উপাচার্য মহাশয় বলেছিলেন ঃ '্বামী: 
সেদিনের অনুষ্ঠান অনান্য ডি. লিট, উপাধি প্রাপকদের 


অধ্যাপক বিনয় চক্রবর্তী ৃ 
স্যাটিলাইট টাউনশিপ, কলকাতা-৭০০০৬১ : 


* অধ্যাপক তাপস বসু সম্ত্রাতি রামকৃষ্ণ মিশন এর ওপর 
গবেষণা করে ডি. লিট, উপাধি পেয়েছেন সম্পাদক, 'উদ্বোধন' : 


১০/২এ টেমার লেন 

কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
পৃষ্ঠা ঃ ১২+১২৮ 
মূল্য ঃ ৩২ টাকা 





“কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান 
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন, 
সেই সত্য যা রচিবে তুমি 
ঘটে যাহা সব সত্য নয়।” 


;_ কবিকে তার একাস্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে দেখার ছাড়পত্র কবিই : 
: দিয়ে গেছেন। ঘটনার পূর্বসংস্কারের চেয়েও প্রশ্রয় পেয়েছে ; 
: কবির সৃজনসত্তা। বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ছাড়পত্রের : 
: গোড়াতেই এসম্পর্কে তার নিবেদিত উদ্দেশ্য পরিষ্কার। “অমৃত : 
: মন্থন" কাব্যনাট্যের উপজীব্য মহাভারতের কোন উপাখ্যান নয়, :: 


: বরং এর পিছনে প্রত্যাশা মহাকাব্যের মহা-বিশেষিত চরিত্রগুলির 
: মানবায়ন। সেইসব নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা- 
: আকাচ্কষা এবং চিরকালের অপ্রাপ্তির অতৃপ্তিও যে আমাদের 


: সংলাপের আর্তিতে। 


: এবং কলেবরের বিশালতায় মহাভারত পৃথিবীতে অতুলনীয়। ; 
: পারে না যখন মহাভারতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তার পথ- : 
রা কারার সরা রানা বারা 
: আচার-অনুষ্ঠান ও চিস্তার রত্রখনি এই বিস্ময়কর মহাপ্রস্থ। তাই : 
: স্বাভাবিকভাবে কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক অষ্টার কল্পনা : 
: রঞ্জিত হয়েছে মহাভারতের বর্ণিল আখ্যানে। অতীতে ; 
: ? দুইই অনুপস্থিত। সেখানে এই কাব্যনাট্য প্রথমেই বলে দেয় তার; 
(পপ উপ 
? পদে পদে সেই পাঠাস্তরকে জানার কৌতৃহল পাঠককে 


: প্রদর্শক হয়ে উঠবে ন!। অর্থাৎ সমগ্র মানবসভ্যতার সবরকম 


: মহাভারত-কথার সৃচনায় সৌতি লিখেছেন 
র “আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে। 
আখ্যাস্যস্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।।” 
তারও আগে এই কাহিনী অন্য কবিরা শুনিয়েছিলেন, কেউ 
ভাদ্র শালা 





ৃ জা ভাঙার 
: চরিত্রের বিচিত্র চিত্রশালা থেকে চয়ন করেছেন উল্লেখযোগ্য কিছু 
: চরিত্র-_ভীম্ম, অন্থা, হিডিস্বা, দুর্যোধন, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, 
: অর্জুন কিংবা কুস্তি। এঁরা সব মহাভারতের কাহিনীর অনুবর্তী।: 
৯১5৮5718, কিন্ত 
সংশ্লিষ্ট চরিতরুলির মুখে বসানো হয়েছে পরম আত্তরিকতায়,? 
: মাধূর্যমণ্ডিত ছন্দে। কখনো আত্মকথনে, কখনো সংলাপে : 
মহাভারত তো৷ নিছক মহৎ কোন শিক্পকর্ম নয়, বরং শিল্প-; 
? সাহিত্যের অনিঃশেষ এশ্বর্যভাগ্ডার। মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির : 
: নানা সম্পর্কের পরিণতি ও কথোপকথনের গলিঘুঁজিতে মহর্ষি: 
: ব্যাসের যে বিভিন্ন ইঙ্গিত সুপ্ত রয়েছে, তা-ই প্রদীপ্ত করেছে; 
? লেখকের কন্মনা-বিভাকে। ইংরেজ সাহিতাবোজার ভাষায় যাকে; 


: বলা যায় '57017116 01 17796117900) | 


'পঞ্চরূপে পাঞ্চালী' শীর্ষক দ্বিতীয় রবে অবিস্মরণীয় চরির 


: দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির তো বটেই, এমনকি কর্ণ ও: 
: কৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের পুনর্গঠন সত্যি অনবদ্য। বীর্যশুর্লা; 
£ নারীকে সহোদরদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে অর্জুনের বেদনার : 
: হদিশ মহাভারত দেয়নি, এখানে কিন্তু তার হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ : 
: ধরা পড়ে যায় প্রিয় পত্বীর প্রতি অর্জুনের সংলাপে 


“আমি কী পেয়েছি ভেবে দেখ তো পাঞ্ঝালী। 
স্বয়ন্বর প্রত্যাগত স্তব্ধ সব্যসাচী 

হতভম্ব মায়ের আজ্ঞায় 

আর তার অস্ভুত ব্যাখ্যায়। 
ভিক্ষালব্ধ বস্তু যেন পাঁচ ভাই 


ব্যাসদেব “সুতপুত্র" কর্ণের প্রতি স্বপদীর তীর অপমান এবং 
তারই শোধ তুলতে বস্ত্রহরণপর্বে দ্রৌপদীকে কর্ণের চরম : 


: লাঞ্ছনার কাহিনী রচনা করেছেন। আর এখানে আমরা পাই অন্য; 
: এক দ্রৌপদীকে_ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যিনি কর্ণের প্রকৃত: 
; পরিচয় জানতে পেরে লজ্জিতা, অনুতপ্তা এবং 'প্রথম পার্থের : 
: সাধারণ মানুষেরই মতো, তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন : ৃ 


কাছে আত্মসমর্পণ ব্যগ্র। তাই তাকে বলতে শোনা যায় ঃ 
“পঞ্চপুত্ে অসম্পূর্ণা যেমন জননী 
আমাকে বিশ্বাস কর বীর 
পঞ্ধস্বামীবতী পাঞ্চালীও ৃ 
মনে মনে তেমনি অপূর্ণা চিরকাল।” 
আন্যন্ত পঠনসুখ ছাড়াও গ্রটির একটি বিশেষ ইতিবাচক! 


এই যে, তা নিয়ে নিরস্তর চর্চা ও গবেষণা চলে। তবে তা: 
সীমাবদ্ধ বিদগ্ধ মহলে। ব্যস্ত ও গণমাধ্যম-তাড়িত আধুনিক: 
জীবনে মূল মহাকাব্যের রসাস্বাদন করার অবকাশ ও মানসিকতা : 


নিজের: 
: অজান্তেই কখন যেন মূল মহাভারতের ভিডি হবার 
? করে।0 


্ ১০৩তম ১৩৩তম বর্ষ-ম সংখা. সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০৮ [ই শ্রাবণ ১৪৩৮ জুলাই ২০০১, [ই শ্রাবণ ১৪৩৮ জুলাই ২০০১, ্ 





রামকৃষ্ণ মিশন স বাদ 
উৎসব-অনুষ্ঠান 


;  গুয়াহা্টী আশ্রম (আসাম) £ গত ১ মে ২০০১ আসামে 
স্বামী বিবেকান্দের পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্যাপন 
: করে। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 
: একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 

: চেরাপুঞ্জি আশ্রম (মেঘালয়) ঃ গত ৭ মে ২০০১ 


নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন £ 
ৃ নরেন্দ্রপুর-_১০৬/১০৮, 


: করেন মেঘালয়ের মাননীয় রাজ্যপাল এম. এম. জ্যাকব। এই 


? উপলক্ষ্যে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। সভায় ভাষণ দান : 
; সরিষা-_-৬৫/২৫৮ (দুটি বিদ্যালয়ে) এবং টাকি_-১৬/৬২। : 


; করেন স্বামী দিব্যানন্দজী, এম. এম. জ্যাকব, মেঘালয় 


: সরকারের পশু ও কৃষিমন্ত্রী এফ. এ. খঙ্গলাম। সভাপতিত্ব : 
£ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি ও 
: পরিচালন পর্ষদের সদস্য স্বামী তত্তববোধানন্দজী। সভায় স্বাগত- : ৃ 
£ এস. ই. পরীক্ষায় দেওঘর বিদ্যাপীঠের ৬৭ জন পরীক্ষার্থীর : 
, : সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া আলং-এর ১০৪; 
: জনের মধ্যে ৬৬ জন, জামশেদপুরের (সিধগোড়া) ৫৩ জনের : 
মধ্যে ৪৩ জন, নরোত্তমনগরের ২৩ জনের মধ্যে ২২ জন,: 
! বিবেকনগরের (ত্রিপুরা) ৪২ জনের মধ্যে ৩০ জন প্রথম বিভাগে ; 
; উত্তীর্ণ হয়েছে। অধিকন্ত, আলং-এর ১৬ জন, দেওঘরের ৬৫: 
? জন, জামশেদপুরের ১৭ জন, নরোত্তমনগরের ১০ জন এবং: 
১. বেলগাঁও আশ্রম (কর্ণাটক) ঃ পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী 
; ১৮৯২ সালে বেলগীওয়ে যে-বাংলোতে প্রায় ৯ দিন বাস ; 
? করেছিলেন, সেটি পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। গত ২৩ মে ; ৃ 

: স্থান এবং আদিবাসী মেধা তালিকায় এ ।বদ্যালয়ের আরেকটি: 
: ছাত্র সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। | ৃ 


: ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক 
: স্বামী 


: মানুষের সমাগম হয়েছিল। 

£. কীথি আশ্রম (মেদিনীপুর) £ গত ১৩ মে ২০০১ 
: নবনির্মিত ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
; মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। 


: ২০০১ বাংলোটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এস. 
; এম. কৃষ্ণ। এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। 


? সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ও এস. ; 
: এম. কৃষ্ণ। পৌরোহিত্য করেন কর্ণাটক সরকারের পূর্তমন্ত্রী ; 
£ধরম সিং। এদিন আশ্রমের একটি সাধুনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর : ৃ 
: নাদখণ্ড মাঝিসাহি অঞ্চলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৮২টি: 


স্থাপন করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। 


£ হায়দ্রাবাদ মঠ (অন্প্রদেশ) £ ৮-১৫ বছর বয়স্ক বালক- : 
; বালিকাদের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী একটি শিবিরে ১০৫০ ; 
:জন বালক-বালিকা যোগদান করে। যোগাসন, ভজন, : 
আলোচনা প্রভৃতি ছিল শিবিরের প্রধান বিষয়। গত ২৭ মে ; 
; ২০০১ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অন্তপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি ; 
ৃ পরিবারের মধ্য প্রহরায় ৫০০ লিটার করে সরবত বিতরণ; 

আঁটপুর মঠ (হুগলী) £ গত ২৭ মে ২০০১ সারাদিনব্যাপী ; 

: একটি ভক্তসম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত যোগদান করেন। ; 
; ভক্তিগীতি, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান ; 


: সত্যব্রত সিন্হা যোগদান করেছিলেন। 


; ঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্তান্দতী, সুশীল 
চি লা 


: সনৎ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। সভাপতিত্ব: 
: করেন স্বামী অচ্যতানন্দজী। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে: 
; বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের : 
: উত্তর দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পরিচালিত ২০০১ সালের: 


; ফল নিম্নরূপ ঃ মালদার ৯০ জন, নরেন্দত্রপুরের ১০৮ জন ও: 
: টাকির ৬২ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্প: 
; হয়েছে। স্টার" পেয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের পরিসংখ্যান: 
1 হলো £ 
: কামারপুকুর_৩৫/১০৪, 


আসানসোল-_-৬৩/১২০, বরানগর-_১১৮/১৬৩, 
কাটিহার_-২৪/৬৭, মালদা-_: 
মনসাহীপ--৮/৬২, মেদিনীপুর ৫৭/৯৪,; 
পুরুলিয়া-_৭৬/৯৭, রহড়া-_: 
১১৩/১৭৬, রামহরিপুর--১৪/৬০, সারগাছি-_-১৯/৮৪, : 


৭8/৯০, 


বিশেষ উল্লেখ্য, নরেন্দ্রপুর অন্ধ বিদ্যালয়ের ৯ জন: 
পরীক্ষার্থীর সকলেই এবছর 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্যদ্‌ পরিচালিত ২০০১ সালের সি. বি.: 


বিবেকনগরের ১০ জন ছাত্র “স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। 
মেঘালয় মধ্যশিক্ষা পর্যদ্‌ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ-; 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় চেরাপুষ্জি উচ্চবিদ্যাল'ম্র একটি ছাত্র চতুর্থ: 


সেবাব্রত 


অগ্সিত্রাণ ৃ 
পুরী রামকৃষ্খ মিশন আশ্রম (ওদ্বিশা)২ পুরী শহরের: 


পরিবারের মধ্যে বাসনপত্র, লষ্ঠন, ধুতি, *ড়ি, গামছা, বিছানার : 
চাদর, পলিখিন সীট প্রসৃতি বিতরণ কর: হয়েছে। ৃ 


পোরকন্দর আশ্রম (গুজরাট) $ ভাদা'া, বাগাভাদর প্রভৃতি; 
কয়েকটি শিবিরের মাধ্যমে গুজরাটের খা-অধ্যুষিত অঞ্চলের : 


করা হয়েছে। 


গুজরাট পুনর্বাসন 
নিরিনিনি:....... রিনার 


; কাজ শুরু হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ২৬টি |উত্ড লেভেল, ২০টি : 


১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-থম সংখ্যা সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০ 0 জুলাই ২০০১ শর 


 প্লিস্থ লেভেল, ১০টি লিন্টেল লেভেল এবং ৮টি রুফ লেভেল ; 
: পর্যস্ত তৈরি হয়েছে। 
:  লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে জামাদি, আঙ্কেবাড়িয়া, উমেদপুর 1 
: ও সিদ্ধার্থনগরে ৫টি বিদ্যালয় নির্মাণ ও ৪টি পুকুর খননের : 
: কাজ এগিয়ে চলছে। 


নিপ্লন বেদাস্ত কিওকাই (জাপান) এর উদ্যোগে গঠিত : 


স্বামী বিবেকানন্দ জন্মদিন উৎসব কমিটি নিচি কিওকাই-এর ; 
: সহযোগিতায় স্বামীজীর ১৩৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ৩ : 
জুন ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বেলা ২টায় : 
: বেদপাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন : 


: অধ্যাপক সিরিল বেলিয়াথ। সুনির্দিষ্ট ধ্যানানুষ্ঠান (28160 
: 71901081101) পরিচালনা করেন বেদাস্ত কিওকাই আশ্রমের 
: অধ্যক্ষ স্বামী মেধসানন্দজী। এরপর “ইউনিভার্সাল গসপেল' 
: নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ভাষণ দেন জাপানে 
: নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আফতাব শেঠ ও টোকিও 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেঙ্গাকু মায়েদা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন : 


- নিরিহ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 9০০০] নদীয়া ঃ গত ৮-১১ 


: ভক্তিগীতি, “গীতা”, “ভাগবত' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, নগর- 
: পরিক্রমা, বিশেষ পৃজা, ভজন, কীর্তন, সেতারবাদন, যোগাসন 
: প্রদর্শন এবং ধর্মসভার আয়োজিত হয়। দ্বিতীয় দিনের 


: করেন স্বামী পূর্ণাত্ানন্দজী। এদিন তিনি নবনির্মিত একটি 
' চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন এবং ৬০ জন দরিদ্র বালক-বালিকার 


: রাখেন কথাসাহিত্যিক সঞ্ীব চট্টোপাধ্যায়। এঁদিন দুপুরে প্রায় 
: ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

; পরগনা $ গত ৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পুজা, 
 ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামূত' পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
: ও ধর্মসভার মাধামে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। 


; উৎসবে বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ ; 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ: 


: মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী, 


স্বামী অমপূর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা : 
: বেদাস্তপ্রাণাজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাসকুমার দাশ। : 
ৃ £ এবং দ্বিতীয় দিনের সভায় স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী: 
; ধৃতাত্মানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী ভাষণ দান করেন।; 


: ধন্যবাদ আপন করেন আশ্রম-সভাপতি অনিলকুমার সেনগুপ্ত। 
; এই উপলক্ষ্যে ১৪০ জন দুঃস্থ মানুষকে বন্ত্র প্রদান এবং 
: গুজরাটের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে বেলুড় : 
: মঠের ত্রাণ তহবিলে ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। 


করেন উৎসব কমিটির সম্পাদক এ. পি. এস. মানি। বিকালে: 


; ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জাপানী ও ভারতীয় ভক্তেরা।; 


: হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের : 


বীর সব 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা £ ইংরেজী মাসের প্রথম ও: 


্‌ অনা ক্যাথিমাতুই ও সোকো টাচিবোরি। 0 








: তৃতীয় বৃহস্পতিবার যথাক্রমে “ভাগবত” ও “কথামৃত' পাঠ ও: 
: ব্যাখ্যা করছেন স্বামী 
: বৃহস্পতিবার 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করছেন স্বামী; 
: সর্বগানন্দজী। প্রথম শুক্রবার “ভক্তিপ্রসঙ্গে' আলোচনা করছেন: 
1 'গীতা' পাঠ ও; 


সনকানন্দজী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ: 


ব্যাখ্যা করছেন স্বামী 











ূর্বসিথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৩০ ঃ গত ৯-: 


ৃ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পৃজা,? 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব স্মরণে চারদিন ধরে : 


পাঠ, ভক্তিগীতি, লীলাগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে: 


; শ্রীরামকৃষ্ণ, ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়।: 
? অনুষ্ঠানে বিশেষ পৃজাদি এবং “কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন: 
ৃ 5 বাতা ১৮ব৮মূ 
: ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বেদাস্তপ্রাণাজী এবং : : 
: অধ্যাপক সোমনাথ ভ্টাচার্য। তৃতীয় দিনের সভায় ভাষণ দান : 
ৃ ভট্টাচার্য উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভ্ত প্রসাদ: 
গ্রহণ করেন। ৃ 
: মধ্যে পোশাক বিতরণ করেন। চতুর্থ দিনের সভায় বক্তব্য : 


; কলকাতা-৭০০ ০২৭ £ গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ দমদম ; 
: বেদিয়া পাড়ায় একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পাঠ, ভক্তি-; 
? গীতি ও বন্ত্র-বিতরণ ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' ; 
; পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং দরিদ্র শিশু ও বিধবাদের মধ্যে শীতবস্ত্র: 
: বিতরণ করেন স্বামী দেবস্বরাপানন্দজী। এদিন প্রায় শতাধিক: 
: ভক্ত প্রসাদ পান। : 


নবগ্রাম জীতীরামকৃফ্ণ পাঠমন্দির, হুগলী $ গত ১০ ও ১১1 


পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, নাটক, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মসভার : 
আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : 


'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অজিত ঘোষাল। দুদিনের : 


£ উৎসবে প্রায় ১,৫০০ নরনারী যোগদান করেন। 


সিঙ্গুর শ্রীরামকৃষঃ ভক্তসঙ্ঘ, হুগলী ঃই গত ১০-১১ 


: ফেব্রুয়ারি ২০০১ ভক্ত ও যুব সম্মেলন হয়। : 


 ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্থামী সর্বময়ানন্দতী ও ডঃ পবিত্র ? 
:গুপ্ত। বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, বন্ত্রবিতরণ ও আলোচনাসভার ; ৃ 
; স্বগতানন্দজী। ৩১৬ জন যুব-প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।: 
; সম্মেলনশেষে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ করা হয়। 
: জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ করা হয়। আলোচনাসভায় : 
: হাওড়া $ গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী : 
: এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এঁদিন প্রায় ৭০০ ; ৃ 
; ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ।: 
? বোধাতীতানন্দজী, মনোজিৎ মণ্ডল প্রমুখ । দ্বিতীয় অধিবেশনে: 
 প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী; 
: এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রবাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী ও ; 
; দিলীপকুমার মহাঁপাত্র। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন মনোরঞ্জন: 
? মান্না এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মনোজকুমার মান্না। প্রায় : 
: প্রদীপ্তপ্রাণাজী, ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ এবং “কথামৃত” পাঠ : 
? করেন সক্ষ্ের সভাপতি বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদিন প্রায় : 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, পৃজা, : 
? “কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, তরজা গান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত; 
! হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী ও স্বামী: 
: পরিপূর্ণানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ; 
? মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের : 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, : 
: ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। সভায় ধর্মপ্রসঙ্গ করেন: 
: স্বামী বরানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩৫০ জন: 
: : ভক্ত প্রসাদ পান। : 
: শঙ্করীপ্রসাদ বসু। বস্তি পরিবেশন করেন স্বামী : 
: পরিপূর্ণানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও স্বামী অনিমেষানন্দজী। : 
? অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক বিমলকুমার ; 
£ আয়োজিত হয়। উভয় সম্মেলনের বিষয় ছিল পাঠ, ধ্যান, : 
প্রার্থনা, প্রশ্মোত্তরপর্ব ও আলোচনা। আলোচনা এবং বিভিন্ন; 
: প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী পূর্ণায্ানন্দজী এবং স্বামী: 
1 কালাতীতানন্দজী। স্বাগত-ভাবণ দেন সরোজকুমার মাইতি।: 
: ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ : যুবসম্মেলনে ৫০০ প্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে ৭৫০ ভক্ত: 
? উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেককে উপহার প্রদান করা হয়। 


; মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কথায় ও গানে 
: “কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী। এদিন ১২৫ 


: অংশগ্রহণ করেন স্বামী ত্যাগরাপানন্দজী ও সুবোধকুমার মণ্ডল 
: ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


পরগনা ই গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পুজা, 
 প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, শ্রুতিনাটক ও 


ডঃ বন্দিতা ভট্রাচার্য। দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন প্রত্রাজিকা 


£ ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

:  কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া £ গত ১০- 
১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে 
 শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মৃগেন্দ্রনাথ 


: আয়োজন করা হয়। দুদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
7৮৬৮১8 
: স্বামী বলভদ্রানন্দজী, ও অধ্যাপক 


: ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লক্ষ্মীকান্ত বড়াল। 
: কলকাতা-৭০০ ০৬৩ £ গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ নিবেদিতা 
; আকাডেমী অফ কালচারের পরিচালনায় একটি অনুষ্ঠানে 


০৬০ ৯-৮৯-পসজ 
£ চাতরা শ্রীরামকৃষ সেবাসমিতি 


০ ২০০১ 
: প্রভাতফেরি, পৃজা, 'কথামৃত' ও “মায়ের কথা" পাঠ, 
: আলোচনা, ভজন, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
; সভায় ভাষণ দেন স্থায়ী সগুণানন্দভী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরী, 
দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান 


: সাহা ও সভাপতি রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়। 


, বীরভূম £$ গত ১১: 
্ী্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে : 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। প্রথম দিনের : 
? ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রত্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও ডঃ: 
; বন্দিতা ভট্টাচার্য । দ্বিতীয় দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী; 
স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি, প্রশাস্তকুমার সিন্হা ও সুকুমার মুখাজী। : 
ৃ : এদিন দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথান্রমে সমিতির সম্পাদক বামদের ; 


পাত্রসায়ের ভ্রীরামকৃ্ণ সারদা বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বীকুড়া ২: 
গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের: 


হাটাল আঞ্চলিক আীরামকৃষ্। বিবেকানন্দ পাঠচক্র,: 


প্রথম অধিবেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী: 


৭৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ও 
বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হাওড়া £ গত ১৭: 


হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হুগলী £ গত ১৭ ও ১৮: 


দাসপুর শ্রীত্রীরামকৃষ্ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর £ রামকৃষ্ণ: 
মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ১৭ ও: 
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ একটি যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলন : 


কল্যাণী শ্রীরামকৃষ সোসাইটি, নদীয়া £ গত ১৭ ও ১৮: 
ফেব্রুয়ারি ২০০১ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, : 
গীতি-আলেখ্য, রামনাম-সন্কীর্তন ও ধর্মসভার মধ্য দিয়ে; 


মুকতিপ্রদানদ্দভী, স্বামী সত্যবোধানন্দজী ও রণজিৎচন্্ সাহা। 


; গরগনা 8 গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শরীপ্রীমা ও: 


০০ 


'স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে বিশেষ পুজা, ভক্জিগীতি, নগর- ; 


পরিক্রমা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ 
; দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও সম্ভীব চট্টোপাধ্যায় এবং 


: বিকালের সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও প্রগতি 
: ঘোষ। এদিন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ 
: এবং গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ৫০১ 
: টাকা প্রদান করা হয়। 


: শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি 


: গৌতমপ্রাণাজী এবং স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমাশাসক তাপস 
: রায়। এদিন 'সেবা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। 
: চব্বিশ পরগনা £ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ একটি অনুষ্ঠানে 
: গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, “কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ” ও মায়ের 
: কথা" পাঠ প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও 
: ব্যাখ্যা করেন স্বামী রাজীবানন্দজী। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পাঠচন্রে বিশেষ পৃজা, 
: ভক্তিগীতি, “কথামৃত” ও 'লীলাপ্রসঙ্গ” পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। 
? কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শতদল সাধুর্খা। অনুষ্ঠানে 
? ২০০ জনের অধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

: _ পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষঃ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, হুগলী £ গত ১৮ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, 
: চণ্ডী”, 'কথামৃত” ও “মায়ের কথা' পাঠ, গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, 
: গীতিনাট্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন 


: দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে ৩০টি কম্বল ও ১২৩টি বস্ত্র বিতরণ এবং 


: প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


: উৎসব ও হয়। উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি পরিবেশন 
: করেন স্বামী শ্রীকৃষণ্রনন্দজী ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় অংশগ্রহণ 


: মোহিনীমোহন মাইতি, অধ্যাপক জয়স্তকুমার দাস প্রমুখ এবং 
: সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিগমাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাবণ দেন 
আশ্রমের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ দাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 


ফেব্রুয়ারি ২০০১ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 
্ীত্রীচণ্তীপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের 
বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী 


বরানন্দভী, অধ্যাপক পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য, হিমাংশ ঘোষ এবং ; ৃ 
২৫ যার ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মতিথি উপলক্ষে 
ও 


: সভাপতিত্ব করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ 


 অরুণাচলপ্রদেশ $ গত 
শ্রীরামকৃষ্ণের জদ্মোসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, ভজন, 
: ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় : 
 শ্রীরামকৃষণ প্রসঙ্গে হিন্দিতে ভাষণ দেন স্থামী বিশ্বাত্মান্দজী। 
; স্বাগত-ভাষণ দেন স্টাডি সার্কেলের সম্পাদক শ্যামল সিন্হা: 
? রায়। এই উপলক্ষ্যে এই সংস্থা গুজরাটের ভূমিকম্পে: 
: উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
স্বামী নরেন্দ্রান্দজী ও স্বামী সর্বময়ানন্দজী। অনুষ্ঠানে : : 
; গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 
: উত্তিষ্ঠত” নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এঁদিন দুপুরে : 
: অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
;  বালেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চলাস্তি, ওড়িশা 8 গত ১৮ 
রনি “গীতা পাঠ, ভক্তিগীতি, ব্তৃতা : 
প্রতিযোগিতা, রামনাম-সন্ধীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক : ৃ 
; শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মতিথি পালন করা হয়। এদিন দুপুরে প্রায়: 

ৃ ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ৃ 
করেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণনন্দজী, ব্রহ্মচারী জগৎচৈতন্য, ডঃ ;  আকালীপুর ৃ 
ৃ : বীরভূম £ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি 
: উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, চণ্তীপাঠ, ভক্তিগীতি: 
: প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ঃ 
রা ৃ 
মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র £ গত ১৮ : 

কু ? ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা: 
? করেন আশ্রমের সম্পাদক .দিলীপ মিত্র, দেবপ্রসূন ঘটক, 
৮০৯৪৭১০৯০৮০ : 


ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন: 
প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পঙ্কজ দে। : 
জরীত্রীরামকৃষ সারদা আশ্রম, নোনা, হাওড়া £; 


: গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব: 
: উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-: 
; আলেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়।; 
: ধর্মসভায় আলোচনা করেন সৈয়দপুর আশ্রমের স্বামী: 
: নির্মলানন্দজী, রানাঘাট কলেজের অধ্যক্ষ অরুণ ঘোষ, অধ্যাপক: 
: হুগলী ২ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- ; শ্যামল বিশ্বাস, অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রমুখ। উৎসবে: 
| : প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
' ও আলোচনা ছিল উৎসবের অঙ্গ। আলোচনা করেন প্রত্রাজিকা : 
1 ৭০০ ০২৪ £ গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের ; 
: জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম দিনে স্বামী খদ্ধানন্দজীর 'কথামৃত': 
: পাঠ ও আলোচনা এবং দ্বিতীয় দিনে ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য! 
: ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত: 
: হয় প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি ও : 
: প্রায় ৭০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। 
২৫ ফেব্রুয়ারি : 


নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, কলকাতা-: 


মাহারলগন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, ইটানগর,: 
২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১: 


আশ্রমকে ৫,০০০ টাকা প্রদান করে।; 
তেজু শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী, লোহিত, অরুণাচলপ্রদেশ ই: 
পৃজা, ভজন, গীতা" ও 'কথামৃত' পাঠ এবং আলোচনাসভা : 

পাঞ্চেধদাম শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ, ধানবাদ, বিহার £ গত; 


২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 
ভক্তিগীতি, 'কথামৃত” ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠের মাধ্যমে: 


জীরামকৃষ। সারদা সেবাশ্রম, ড্রপুর,: 


কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নদীয়া ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি : 
২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, : 


£ সীত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ব, জগাছা, হাওড়া ঃ গত ২৫ : 
' ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ 


: এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন ভবেশ বিশ্বাস। 
;  র্লামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, বীরভূম £ গত ২৫ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পুজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার 
: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় 


: রায় ও অর্ধেন্দু চৌধুরী। সভাশেষে কয়েকজন দুঃস্থ মানুষকে শীত- 
: বস্তু প্রদান করা হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
:  ভত্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ, হুগলী £ গত 
১২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ 
; পুজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভার মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। আলোচনা করেন 
: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ভাষণ দেন স্বামী 


: দেওয়া হয়। 

£  তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কোচবিহার £$ গত ২৫ 
: ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পুজা ও পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 
: জন্মতিথি পালন করা হয়। 

:  রূপহী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নর্গাও, আসাম £ গত ২৫ 
; ফেব্রুয়ারি ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 


: উদ্যাপিত হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, 
: ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা 


: এদিন দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
তেজপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আসাম £ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি 


: ও 'কথামৃত" পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার আয়োজন করা 


: সেবাশ্রম গুজরাটের ভূমিকম্পের জন্য বেলুড় মঠের ত্রাণ 
: তহবিলে ১,৫০০ টাকা প্রদান করে। 


; পরগনা £ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি 
? উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, “কথামৃত' পাঠ, চলচ্চিত্র 
প্রদর্শন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন 
: তথ্য আধিকারিক পরিমল মজুমদার, সুশীল মণ্ডল ও সৃষ্টিধর 
; গাইন এবং সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্পাদক দেবদাস মণগ্ডল। 


টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০০৩৩ 8: 


; গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ আয়োজিত একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান: 


: শিবিরে ৫৭ জন রক্তদান করেন। এই কেন্দ্র গুজরাটের; 


: ভুমিকম্পের জন্য ১,০০১ টাকা প্রদান করে। 
: পুজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা” ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী পাঠ : 


জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র পাঠচক্র, মেদিনীপুর ঃ গত ১৮: 


: ফেব্রুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি: 
: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৫১জন: 
: রক্তদান করেন। এছাড়া স্বামীজীর জীবনাদর্শ বিষয়ে একটি: 
; আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৃ 
; আলোচনা করেন স্বামী দেবায্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং : 
! ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর 


“উদ্বোধন'-এর এক বিশিষ্ট কম্ীরি প্রয়াণ ৃ 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য,: 


: অকৃতদার সৌরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮ মে ২০০১: 
: রাত ৯টা ৪০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার : 
: বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। অফুরস্ত প্রাণশক্তির অধিকারী প্রয়াত: 
: সৌরেনবাবু প্রায় ২২ বছর যাবৎ একনিষ্ঠভাবে 'উদ্বোধন"-এ: 
: স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। তার সততা, মানসিক দৃঢ়তা ও: 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে গভীর অনুরাগের জন্য তিনি সকলের: 
: : শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেছিলেন। : 
; গৌরীনাথানন্দজী। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ : 


পরলোকে ৃ 
শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অবনীকুমার : 


: মজুমদার ৮৬ বছর বয়সে গত ১৭ জানুয়ারি ২০০১ 
; পরলোকগমন করেন। : 


শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত জানকীনাথ; 


মুখার্জী গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।: 
: মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। 
; গীতা” ও “কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্রের জন্মতিথি ; 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ুর্গারানী: 


: চক্রবর্তী গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। 
ডুমরিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কিষানগঞ্জ, বিহার £ গত ২৫ : 


শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিশ্বনাথ: 


: মুখোপাধ্যায় ৮৫ বছর বয়সে গত ২৬ জানুয়ারি ২০০১: 
ৃ ; পরলোকগমন করেন। : 
: অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন দুলাল ভট্টরাচার্য। : ৃ 
: সুবিমলকাস্তি রায়চৌধুরী গত ২৯ জানুয়ারি ২০০১ পরলোক-: 
গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। : 
: ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, “চস্তী” : 


শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্থশিষয: 


্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং: 


ৃ : বলরাম বসুর দৌহিত্র প্রণবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র গত ৩১ জানুয়ারি ; 
: হয়। সভায় 'কথামৃত' পাঠ করেন সাধনা ভট্টাচার্য। আলোচনা ; ৃ 
; করেন সুবল দে। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। : 


২০০১ শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। : 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অশোক: 


? গাঙ্গুলী ৬৩ বছর বয়সে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোক-: 
£ গমন করেন। 
নারায়ণপুর সারদা শিশুশিক্ষা নিকেতন, উত্তর চব্বিশ : 


শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নিমাইচন্দ্র 
ছুই গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে: 
ত্তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। ৃ 
স্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য: 
সুর্যনারায়ণ নিয়োগী ৮৭ বছর বয়সে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১: 
পরলোকগমন করেন। [] : 


শ্রাবণ ১৪০৮ উদ্বোধন ৪৮৯ 


স্বামী ভুতেখানন্দ 





ছেংরেজী ও বাঙলা সংস্করণ) 
অতি বিরল ও দুষ্প্রাপ্য ৩০০টি মূল্যবান ছবির অপূর্ব সংমিশ্রণ 
মূল্য-_-৩৫০ টাকা 


পূজ্যপাদ মহারাজের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
বিশেষ ছাড়- সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত 


স্বামী ভূতেশানন্দ স্মৃতিকথা” প্রকাশিত হবে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 
উদ্বোধন, অদ্বৈত আশ্রম, সারদাপীঠ, গোৌলপার্ক বুক স্টল এবং সোমসার অফিস 
প্রকাশক £ র 
সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির, ৫ নয়নটাদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
রি ৫ 
১০/১৩৯ হাডকো এস্টেট, ৯৫ বিধাননগরর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 
ফোন £ ৩৩৪-৯৯০০ 


৪১০ উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 


উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 


_ আ্ীরামকৃষ্ণকে 
যেরূপ দেখিয়।ছি 


6০ ৮ 


স্বামা ০৬শাননদ 





মূল্য £ ৬৫.০০ 


শ্রাবণ ১৪০৮ উদ্বোধন ৪৯১ 
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স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্বাশ তবর্ধ 


আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষে শ্রীরামকৃষঃ 
তীর্থপরিক্রমা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গুরু মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জাপন করবে। এই শতবর্ষে স্বামী 
ভূতেশানন্দজী মহারাজের নামে বড়িশায় একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও আ্যান্ুলেন্স পরিষেবা গড়ে 
উঠবে। এই জনসেবামূলক কর্মসূচীকে সার্থক রূপায়ণের জন্য সাত লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। গুরু মহারাজের সকল 
ভক্ত, শিষ্য, অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী ও জনসাধারণের কাছে বিনীত আবেদন, উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে 
উদার দাক্ষিণ্যে এগিয়ে আসুন। আপনার দান আ্যাকাউন্ট পেয়ী ড্রাফট/চের “911 9817810191118 7718 
291108118” অনুকূলে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষের জন্য উল্লেখ করে নিচের ঠিকানায় 

পারেন। আপনার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে। | 
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অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের | 
অপার দয়া। সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি | 
| পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন | 
| চিত্তার কারণ নাই। _ গিরিশচন্দ্র | 


| গুহা মন্দিরের দেবী 
ৰ বৈষ্ঞোদেবী দর্শন ও ভ্রমণের গাইড বই। পৌরাণিক 
উপাখ্যান সহ। অনেক ছবি ও ম্যাপ বইটির বাড়তি 
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দেব সাহিভা কুটার প্রাইভেট লিঃ 


২৮ পাখাপুব্ণ চান শবশিবাতা5079উ 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, | 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের | 
তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের | 


কৃপা উধ্বগামী করে। | 
শ্রীমা_সারদাদেবী | 
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শ্রাবণ ১৪০৮ উদ্বোধন 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


শ্রীরামকৃষঃ 

দি. চি 5১৯৬৪ 

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 

আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধর্বগামী করে। 

শ্রীমা সারদাদেবী 

টিটি াাা৫১িটি 4654-55-82 

সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 

দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 

শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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টার জনা 10]? রা হি তি 
প* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


৬ বিদ্যাসাগর স্মৃতি ৬ নজরুল স্মৃতি 
পঁ* শ্রীশ্রী সারদাদেবী 


1০ শরৎস্মিতি € মাটেরেসা 
& * বায়রণ ৬ শেলী 
** স্বামী সারদানন্দের জীবনী রে 
পু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষঃ ৪ দেশবনধু চিরঞ্জন 
্ ৬ ্। * অরবিন্দ স্মৃতি ৬ নিবেদিতা স্মৃতি 
ব্রঙ্গানন্দ-লীলাকথা রা ঙ কিশোর শহীদ স্মৃতি ও সুভাষ স্মৃতি 









মন্ত্রশিষ্য 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 
ঃ প্রণীত 


আত 
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পঁ* জীবন পরিক্রমা ৪ সুভাবচন্দরের ছাত্রজীবন 
| ৬ ৭702 6011 106 ০০621 
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গ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও ০7210] 996৫0 07.74166 
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৪ ঃ ৮] * রি রি ১ [টু নব টি 
রঃ * ছা .%& / ন্‌ ৪ সব রি হর | & 
বু স্ছ 
রাশ ্ রি শি 5 বি 715১ টি: চক পয পা ৯ এ রঃ 
ক ও ঃ ওহি, উদিত ক ব্রিজ 2 ডি এ 
যু রা ॥ পু রঃ 


মহীয়সী নিবেদিতা (সম্পা.) ৮০০০ 1 ২৫০০ 
স্বামী 
লোকমাতা ২য় 


গীতা ও তব কথামৃতম | খণ্ড ৫০.০০ 


রামকৃষ্ণের কথা | ৭৫০০ নিবেদিতা 
নর লোকমাতা ৩য় 
মহাজীবন কথা: | খও ৪৩.৩০ 
শ্রীচৈতন্য নিবেদিতা 


শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০ নিবেদিতা রি লোকমাতা ৪র্থ 
নিমাইসাধন বসু : লোকমাতা উড 
উইন্বলডনের ১ম খণ্ড (১ম পরব) রামকৃষ্ণ-সারদা: 




















2৯ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেভ । শিকাগোয় 
৪৫ বেনিমাটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ বিবেকানন্দ 
ফোনি: ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ | | 
61181 : 812110260813./311.791.0) | শতবর্ষ পরে ২০০০ 


্রীত্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ৪৭যেন ১৫ 
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো 
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 
পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২২৪ টাকা | শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী 
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


















| ৮০ 

জীশ্রীমা ও স্থামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা] পূর্ণতার সাধন ১৬ 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রস্থটি যেমনটি দেখিয়া| ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 
গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪. 
তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০. 
মাকে 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক | ঈশ্বর-সান্লিধ্য বোধের সাধনা ৮্‌ 

-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহগ্রস্থের শ্রীহরিশ্চন্দ্ 'জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ 
(01122177818 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এঁতিহ্য সম্পূর্ণ ৃ ৮৯ ডি ১৫ গর 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। ৰ ০ 
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|. সারদাপীঠ (বেলুড় 'মঠ), উদ্বোধন, 
| রদ্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
[রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট ত্যব কালচার (খোলপার্ক)॥ 


(কথামৃত ভবন) 
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
ফোন £ ৩৫০-১৭৫১ 


8৯৬ উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 


০&াখ 20 সা, 
ছু? 20৩85 0 
00141741171) 91:00)? 



















» 4 18718214681 ০) ০০৫. 
90700470116 71827116105 17476. 10116 7767 & 5 17717876০07 ৫০012121711770162. 
7716 07845 65 9071 5 ৫$ 7251)07151616 ৫11626715, ৫020 0%7 %/71051 £0 67118 4 0827726 মি 
271 176 21577101 50671271710... 10 67154751780 এ 1004 702717 577771125 2714 76206865 | 
0711) 74174171277 5415 4151) 0014741411547101-155 87001) ১৯ ০৬ 
ও 22/2//77//70 592//1/25... 


1018, 0618 816 01 460 1061580 81000 88115 50/001)110 010 25% 01 109 10181 16945. 
গ ৮8. 4851 18101 ০1 01000 00109 2169 /9/7/55/972/5' 14110 ৫010816 9-6 01169 | 8 110101). 78 819 17090 


21001001105 810 0100 8001015, 1810195817010 11011 11916 01019 101 /105, 161081115, 91০. 
//220 ০/ //4 /794//.. 


৬ 54 ০/ 20/715177/772/0/7-155 ৮/2০0 £/0/77 /5/7550 2%/8//-29752245 71227 5175. 
ঙ /6819 /70159 270 7705 0/%712/7 586 //2০০ 00795 1০ /898059 1/0/55/0/729/ 70/0/5, 
হাতে 110 

10 91002 8100 59190/ 111811৬5 17/01৬1710 09910101181 01111901919 810০০ 72115105101 
5817৬965 ৬/1) 58190001) 0116 /7/2//7 201/0/75 4//7 হিল রিও 01154 002 
702//5//72 5:4/2 4/%7 ৮০/75/০002 7/74/5//5/0) 

ছ 25120151160 8100৫ 18115115101 0001015 ৪1 019 1800172 85 ৬/৪1| 85 51819169৬91. 

ভ 5191700191760 0110 00100| /80110119098001) | 519195 101 110615170 2110 919011৬6 

17101110110 01 81000881165 0 1911775 ০1 8050090 01 10951070810 5101809 120111195. 


নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর 
তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে 




















পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
র্‌ 

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া 

করে পথ ছেড়ে দেবেন। শ্রীমা সারদাদেবী 
য়া 

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 

ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ 
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গ ডঃ টি উস 
€ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
₹রেজী সাহিত্যের ইতিহাস 
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
(আদি ও ৬4১ কী 
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের 


ও সম্পাদনা ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু 
মেঘনাদবধ কাব্য-_ 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ) 
একেই কি বলে সভাতা__ 
১৮ 


৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রুট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


জয়ন্্রী পার্ক উদ্ভাস স্প্যাসটিক ওয়েলফেয়ার 
সোসাইটি বেহালা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী 
ছেলেমেয়েদের মানবিক সহায়তায় উৎসর্গিত 
একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটির পরিচালনায় 
আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী অভিভাবক- 
অভিভাবিকারা। এই রেজিস্টার্ড সংস্থাটি বিগত 
১৯৯৫ সাল থেকে বেহালা অঞ্চলে কর্মরত। বেলুড় 
মঠের পরম পুজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং 
অন্যান্য মহারাজদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ-ধন্য 
এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটির উদ্দেশ্য ১০/১২টি 
ছেলেমেয়ের জন্য একটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং 
তৎসহ একটি সহায়তামূলক বহির্বিভাগ স্থাপন। 
জমিক্রয়-সহ এই উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের 
প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা। 


“শিবজ্ঞীনে জীবসেবা”র ভিত্তিতে এই প্রকল্পে 
সকলের সব্ত্রিয় সহযোগিতার জন্য সোসাইটির পক্ষ 
থেকে আবেদন জানাই। সহাদয় দাতাগণের দান 


রীত্রীঠাকুরের পরম অনুগ্রহস্বরূপ গৃহীত হবে। 


যেকোন আর্থিক সহায়তা :19)9517766 79110 
[00191)95 91995610 $%6119176 ১০৫1৪৫+-র 
অনুকূলে আ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ভ্রাফটে 
পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই। দাতাগণের নাম 
এবং দানের অঙ্ক আমাদের বাৎসরিক স্যুভে নীর-এ 
প্রকাশিত হবে। 


আগমনী মুখার্জী 
সম্পাদিকা 


|| বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা $ | 


বি ২৯/১, জয়গ্রী পার্ক, কলকাতা-৩৪ 
ফোন £ ৪৬৮-২৮৭৩ 





৪৯৮ উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 


চৈ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থ্রাজি 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যন্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ঞান | ২২০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগে যুগে যাদের আগমন ২৮.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ৮৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় | ৩৫.০০ যো ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পত্রসংকলন ১৬.০০ স্বামী বিবেকানন্দ ২.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ স্তোব্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃজাপন্ধতি ১২.০০ 
পুনর্জ্মবাদ . ৩০.০০ র ১২.০০ 
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম ৫.০০ হিন্দুরা ষীশুত্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ বেদান্ত দর্শন ১০.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০  খ্ত্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত ৫.০০ 
মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 
অধ্যাত্বসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত-_এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত ১৮.০০ মনও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১৫৮.০০ 
তীর্থরেণু ২৬.০০ মহিষাসুরমর্দিনী- ৩০০.০০ 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা র ৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
তন্ত্রতত্রপ্রবেশিকা ৬০.০০ রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে), ২২০.০০ 
পদাবলী-বীর্তনের ইতিহাস ৩৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান ৫০.০০ 
বিবেকানন্দের দর্শনচিস্তায় মন্ত্রততব ও মন্ত্রসাধনী ২০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ৩ খণ্ডে) ২২০.০০ স্বামী অভেদানন্দ ৫.০০ 


৪০.০০ স্থায়ী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 


বেদান্ত মঠ 


(পুস্তক প্রচার বিভাগ) ৃ 
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 








শ্রাবণ ১৪০৮ উদ্বোধন ৪৯৯ 
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71511620025 //০৮- এ 


118901107 79175710111715 ০০, শা, 
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৫০০ উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 


শু] 7২/১1/১11১ /৯ 
১],৬/১১171২/১১] 


০50. [খ০. 9/15226 [09090 21.10.74 
৮.০. নি81178101511118128 0151. 5০৫৮ 24 281081185 
এ ৮9117: 743610. ৮.৪. 

॥ 791701091-8511 81175 01 50111 24 72810381185 0150101 
নি817810151118-৬155821781105 818৬8 91801781 78115178 
(80৬1550 0/ 98178101511 1880, 88100 (ভরা ৬.8) 

“9177২৬10570 ৮৭ [5৩ /0/42/2 005: 


9২51০510900 8 88০৫৪ 77800 1819, 10০1প্রো৪-700 007 শ : 218-1285 


কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন 


প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 
আপনাদের অকুষ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ভায়মন্ডহারবার রেললাইনের 
ধারে দক্ষিণ দুর্গাপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধর্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি 
বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে 
করল বেলুড় মঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১৯৭৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হয় এই 
। আমাদের প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম__ ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে 
মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান। 
এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়' খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা £__ প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের 
৬৯০ কুল: সিনিরান ৪০ লক্ষ টাকা 
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী ্রীর্থনাগৃহ-সহ 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ ২০ লক্ষ টাকা 
আশ্রমে দেওয়া অর্থ 1.0. অথবা /১/০. 7১866 (00160006/7)181-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-_ 
৩11 7২987109101510789 965 2851819717, 6 139700971191017- হ,2716, 7011968-700 0071 4৯/০, 7১৪9০০ 
চেক/ড্রাফট পাঠালে 4৪71 188779707151)779 96589187818,-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন 
আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। 
নমস্কারাত্তে 
স্বামী শুদ্ধান্দ | সুধাংশু বিশ্বাস 
অধ্যক্ষ সম্পাদক 











৫০১ 


উদ্বোধন 
কার্ধালয় ভিন্ন উদ্বোধন-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র € 


বাংলাদেশ [2 রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র] সত্যনীরায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল 58198_189 811009.00া) 
দিলি অরুণাচল প্রদেশ 

ঙ রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫ ৬ শ্যামল সিনহা রায় 
* পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর 
ও মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক আ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা 

নিউ দিলি-১১০০১৯, ফোন £ (০১১) ৬২১-৮৪৭৪ গ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ আভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ 

আন্দামান ঝাড়খণ্ড 





ঙ রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্রেয়ার, পিন ঃ ০ ও রামকৃষ্জ মিশন আশ্রম 

ফোন £ (০৩১৯২) ৩২৪৩২ সন ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাচি-৮৩৪০০৮ 
& " সেক্টর-১বি বোকারো স্টীল সিটি 

গ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর -ঠাব, 

ও রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ গ দি 

ঙ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড ্ ০১৬৫০ চা 
উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা ঃ কামরূপ-৭৮১০০৭ ্ ৮৮ এ রোড, 

| £ রঃ ঈ * স্কুল রোড, হীরাপুর, 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগীও হানরাদ ২ চি ভব 

গ শ্রীরামকৃষ্ণ ৮ সা উত্তরপ্রদেশ 

ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা মহাত্মা গান্ধী রোড, নগীও-৭৮২০০১ টুর 

রাস 2৭ ৬ ৬ রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ হি ২২৬০২ 

৬ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড ঠ রামকৃষঃ সেবাসঙ্ঘ পু 
পোঃ দুম দুমা, জেলা £ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা ঃ বস্তার 

গ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম অন্ধপ্রদেশ 
গোসাইগাঁও, জেলা £ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০ ৬ পিকে, সুখোপাধ্যায়, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 

৪ পরিমলকৃষ্ণ পাল ৬ এম. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 
প্রযত্রে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট ও. এন. জি. সি. কে. জি. পি 
পোঃ + জেলা £ কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০ ডি. নাম্বার £ ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩ 


ও এম. কে. বুক সেলার্স, পো £ বি. চারালী, জেলা £ শোণিতপুর 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিক্রগড়-৭৮৬০০১ ৬ রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুস্বাই-৪০০ ০৫২ 


৬ শাস্তিকুমার রায় ৫ 9 ,ই-২৮, আর. এইচ.-১, সে্টর-৮ 

্রীশ্রীরামকৃষ্ঃ সেবাশ্রম তেজপুর ৩ ৪8০০৭০৩ 
্‌ ৃ তি 400 ৬ মহুয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১ 

রামকৃষ্ণ গরতলা গুজর 

এ ৮ অহ ৬ সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী 
পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ব্রিপুরা-৭৯৯২০১ এ কে হা 

্ সী সি ৬৪ , উদয়পুর, দক্ষিণ ব্রিপুরা-৭৯৯১২০ ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০ 
পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ব্রিপুরা-৭৯৯১৫৫ এ৮1৮৮শ-চাি 
ধর্মনগর, উত্তর টাটা সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াড়া, ভালসাড-৩৯৬০০১ 

গাল্যান্ড ফোন £ ০২৬৩২/৪২৩৭৩ 
৬ ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম, [৩ ই. মেল £ ৫1.001916801.5101.60.117 
ও 

গ রামকৃষ্ণ মঠ, চত্রতীর্থ, পুরী চ্য র 

খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮ ৮০] ৫ | ন্ট ২০ প্রাঃ লিঃ 





ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩ 





৫০২ উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 
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৫০8 উদ্বোধন শ্রাবণ ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় এ কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহত্ লোকেদের 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাই। 


আ্রীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার *্্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 








হেব রর প্রের্রিরে রা 
১৪৮৫-০০০১৩৩ 


ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা 
ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই 


মেয়াদ এ সুনিশ্চিত ক্রমবর্ধমান প্রাপ্তি জমারাশি 








 ১মবংসর -৮.৫% ন্নতম : ১০,০০০ টাকা | 


এবং 

৪ ২য় বংসর - ট.৫% 
1 ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো : 

৯ ২য় বমরের পর -১০.৫% . উ্রাশি ৃ 


২২ বংসর' ” ৭ 


স্পেস - টি উন্চপীপীপ তত তক ৯ ৮২ সত পি 2: ০০ 












মুল বৈশিষ্্যগুডলি : 
* ২ মাস পরে খনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্যাস্ত) 

৬ ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা ₹পিয়ারলেস 
* বিনামূল্যে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) * সঞ্চয়ের সহজ পথ 
৪ বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * __ ঘা থাকলে 5 
২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও 65৫. 1932 আস্থার প্রতীক 


পেবা ত্রময়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট ৬/8009115-11019-//৮4৬4510011055-160-167018-001 
+পতসিপেনেত 1 3 বগিত আর্থিক বৎসরে. ...... 
ম্যাচিওরিটি দাহীপুরদের মোট পরিমাণ : প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা নতুন গ্রাহক সংখ্যা : প্রায় ২০. লক: 
না1515 10061 1016 90100 20$9115011611 01019176011 1116 89183 /06 0 10.04.2001 


লিও আডোর ৮1 
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জাছ্ান্ল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের টি 
একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত ৫৮, 
[ ১০৩তম বর্ষ ] প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র ক 
ঢ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপবের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 2 





0 বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক 
মহান এরতিহের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংক্কতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 


ও পরিচিত হতে হলে স্থায়ী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাএ বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পওতে ইবে। 


ৰ 
ৰ 
ৃ 


ৰ 


ও ঘাসী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক | 


পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজওত্, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 


ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন এ প্রকাশিত হয়। ্‌ 
উদ্ধোধন শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পপ্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 


শে 


তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রোখেছে। 
উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ 'একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 
উদ্বোধন একটি পত্রিকী মাত্র নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 


[2 ০ 


আপনার কাছে স্বাযীভীর প্রত্যাশা । হাহ!জীর সেই প্রতা।শা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের। অবশ্য ইন্টারনেট সংস্করণের মাধানে 


উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। 


০ 


নিশ্চয়ই তাদের সহযোশিতাব হাত বাড়িয়ে দেবেন। 


[0 উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখাটির এশা গ্রাহকদের ,খকে আলাদা মূলা নেওয়া হয় শা। এই সংখ্যাটি গ্রাতকদের গ্রনা আমাদের শাবদ উপহার। 
প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জনা জানাই যে, শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংখ্যাব তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হগয়ায় অলঙ্কহণের 


গুণ্য খরচও হয় হধেন্ট। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যানা বায়বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক 


পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যর সওয়া তিন গুণ। বিশাল জঙ্ষের এহ অভিিগ্জ ব্যয় নির্শাহের জনা শিরা নিও 


বদর সহাদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সঞ্িয় সহযোগিতা এবং গুভাণুধ্যায়ীদের আর্থিক বদানাজব গুপর। 


0 পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বায় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও ভিন বছর (৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উিদ্বোধন' এর গ্রাহকসুলা অপরিবরিও 


রাখা হয়েছে। এত সুলভ যুলো এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই। 


0 উদ্বোধন-এর সেবায় ভিশটি সায়া তখবিণ গঠন করা হয়েছে। এবতি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন দুটি যথাএনে স্বামী শিরবাণানন্দ স্মৃতি 


ধর্ময়ি সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন 'তার মহান প্রবর্তকের নিদেশি অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধমীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 


স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই ঘথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও 


স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা । পেকথা রণ করে রামকৃষঃ ভাবাপর্শে অনুবাণী ও অন্তণণ উাদ্বোধনএর প্রা 


তহবিল" এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে। 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 11২410)9157751)172 ৯17178% 13961)1)28521)- “এই শামে পাঠাবেন |! 
ঠিকানা £ সম্পাদক/101107) ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1.0 কুপনে ৬ত্থোধন পত্রিকান 


সেবায়' অথবা "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল অথবা শ্ষামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল” এর জনা যেন লেখা খাকে। 


0 উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষো মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাদের পুর্রবন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন তেধা সম্মান, 
(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ পরিচালিত মাধামিক পরাক্ষায় প্রথম। 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ] খলে বিবেচিত হরেন। ২০০১ সালের জন] অনুরূপ সম্মান সুকুমার-পিভারানী পাড়ুহএর মুভি, 


ঠাদের পুত্র অমর পাঞডুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যদ পরিচালিত ২০০০ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান"এর জন্য সংশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 


সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 
স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 


পি. বি. সরকার জ্যান্ড সন্স 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 


সন আত্ড গ্র্যান্ড সস অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ (রে ফোন ২ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 


পপ পপি পা 


৪ 
৫২৯ 
ছার 

ডিজনি, 


হেত 
টা ৃ 


প্‌ 





্পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে 
মিশান- পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্ত গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল। 
গোলমালে মাল আছে-_গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।” 


শ্রীরামকৃষত 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 





ভাদ্র ১৪০৮ উদ্বোধন ৫০৫ 





আপনার শিশুকে এমন একটা উপহার দিন যেটা সারাজীবনের জন্যে হবে ম্নেহভরা প্রতিপালন। আপনার শিশুকে সঠিক সময়ে 
উপযুষ্ত ধরণের সহায়তা প্রদান করতে শিশুদের জন্যে আমাদের যেকোনও পলিসি থেকে একটা বেছে নিন। 





অধিক বিবরণের নো, আপনার নিকটবর্তী এল আই সি শাখাতে বা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


ূ ) লাইফ ইঙ্গিওয়েক্স কপোর়েশর অঃ ইতিয়া 


| শ85889 ৬511 : দ৬10018, 
| রানির 5176 5৮167 7$৪/৫7 ৫86 59810141116 | রর 22 ছার 


৫০৬ উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ 


পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 


সারদ্াপীঠ থেকে প্রকাশিত আভিও 


মূল্য 2] 97৮-1 ও 97১-31-34 £ ৩৫ টাকা, অন্যান্য £ ৩০ টাকা 





9৮2-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা 
922, কথামৃতের গান বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
912-7, 9-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 

92-10 হইতে 12 

97-3 শ্রীরামনামসংকীর্তন সংস্কৃত ও হিন্দি 

92-4 বক্তৃতা-_যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
92-5 ্রীশ্রীচণ্ীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 

92-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
92-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 

92-20 বিবেকানন্দবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 

97-24 শ্রীকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-14 হইতে 9-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) বাঙলা 

92-17 বীরবাণী 


সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 


92-18 গীতিবন্দনা হিন্দি 

9-19 বক্তৃতা-_ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
্রীশ্রীমায়ের অবদান 

92-21 9 972-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) হিন্দি 

92-23 ওঠো জাগো হিন্দি 

912-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 

9-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 

512-27 বেদমন্ত্ সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ 

92-28 সরম্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 

57-29 নি7810151)178 1901006 ১/ 389180 9101215৮421) 
780৬6171611 91141951791721702]1 14291129121 

912-30 নি81101017 17198060155 ৫০ 

9-31 হইতে শ্রীমস্তগবন্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) মুল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ 

52-34 (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 

9-35 আগমনী বাঙলা 

9-36 ভজন ৯৯ হিন্দি 





৬1080 98558169 : 
(০৪17116171% 05160180011 01 09 
নি8781018116 88155101 ৪. 5861 


প্রা!) 11 1996. 
06080017780 হ111155 ' 
নি, 250.00 





প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
. বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), 
মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 881৫ 0181 মারফত ক্যাসেটের 
মূল্য রামকৃষ্জ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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৫) 30 ফা 
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টা /8, রর 9১ 08৫ 
| স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
উ্াত ৯ বুকর্ মত ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র /ব 
০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
(১০৩1 দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 








[দিব্য বাণী 0 ৫০৯ 
0 কথাপ্রসঙ্গে 2। তোমার পূজার ছলে... 
2 সঙ্কলন 9) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ৫১৩ 
0 পত্রাবলী ] স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র ৫১৪ 
এ শান্ত্রবাণী 
গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব_স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৫১৫ 
2ব্যাখ্যান 0 স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত-_স্বামী হর্যান্দ ৫১৮ 
0 শান্ত্রব্যাখ্যান এ 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র- ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৫১৯ 
এ উদ্বোধন ঃ$ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৫২১ 
এ) গবেষণা 0 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস- দেরে বা দেরেপুর-_ 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৫ 
2 নিবন্ধ) 
বিশ্বরূপ দর্শন- কৃষ্ণা সেন ৫৩৬ 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা 
ও তাৎপর্য-_অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫২২ 
0 পরিক্রমা [0 ইল্যাণ্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন__ 
স্বামী গোকুলানন্দ ৫২৮ 
ক্রীড়াজগৎ ৷] গড়ের মাঠের আকর্ষণ বিদেশী ফুটবলাররা-__ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪১ 
0 শিশু ও কিশোর বিভাগ 
চিরন্তনী 0 আদি শঙ্করাচার্য ২) ৫৪৩ 
শব্দচেতনা ২) (বিষয় £ স্বামী বিবেকানন্দ) ৫১৭ 
সমাধান £ শব্দচেতনা ১) ৫৪৫ 
[) গল্প 2 মহাভারতের নীতিগল্প ৫৪৪ 
0 রম্যরচনা 0 
প্রেমেম্বর?-_স্বামী গোপেশানন্দ ৫৪৩ 


৫১০ 


0 পরমপদ্কমলে ঢ 
শ্রীরামকৃষ্ণের রেখে যাওয়া ছাঁচ- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
স্বাস্থ্য ও 
নিজের দেহ ও মনকে বশে আনা- শাস্ত্রীয় ও আধুনিক 


৫৪৬ 


স্বামী বিবেকানন্দের গুয়াহার্চী এবং শিলং ভ্রমণের 
শতবর্ষপূর্তি উৎসব ৫৪৯ 
প্রসঙ্গ “দিব্যস্মৃতি' ৫৫০ 
জিজ্ঞাসা ঃ দানাকালীর মাতৃসন্দর্শন-সংবাদ ৫৫০ 
প্রসঙ্গ 'পৃথিবীর বয়স ৫৫০ লেখকের উত্তর ৫৫০ 
কবিতা 
ঠাকুর-_দিশা দাও-_সুজন সেনগুপ্ত ৫৩৪ 
ঘর-গেরস্থালি_ _সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৪ 
পূজার আসনে বসে- দিলীপ মিত্র ৫৩৪ 
রয়েছ তুমি__সৈয়দ আনিসুল আলম ৫৩৪ 
টুকরোগুলো-_ব্রত চক্রবর্তী ৫৩৫ 
সন্তান জয়নাল আবেদীন ৫৩৫ 
ৰড় কে? রূপককুমার পাল ৫৩৫ 
নিয়মিত বিভাগ 


্রন্থ-পরিচয় * ওয়ার্ডসোয়ার্থ ২ রূপে রূপাস্তরে-_ 
অপূর্বকূমার সান্যাল ৫৫৪ 
স্বাধীনতার বহিশিখা- সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা ৫৫৫ 
2) সংবাদ 0 রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৫৫৬ 
শ্ীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫৫৭ বিবিধ সংবাদ ৫৫৮ 
অন্যান্য 3 অনুষ্ঠান-সৃচী (আশ্বিন ১৪০৮) ৫২৭ 
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৫৪০ 


প্রচ্ছদ 0 ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সম্ভতরণরত হাংসযুগল-_লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 







ডি. টি. পি-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা 
বার্ষিক 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রা 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্থায়ী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন? 
প্রচ্ছদ 0 মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0 আলোকচিত্র ঃ বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী 
প্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক $ ৭৫ টাকা [) আলাদাভাবে কিনলে গ্রাহকমূল্য 
(৩০ বছর পর নহীকরণ-সাপেক্ষ) £ ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিন্তিতেও প্রদেয়] 
উজার জেরবার 














ঠ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 





£) লিমিটেড থেকে বেলুড় 


মূল্য ঃ ৮ টাকা 0 আজীবন 


৫০৭ 


উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 


টি) উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন শারদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা 


0 ০০ 
হবে। মুল্য £ ৪০ | 

0) “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে 
অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে 
পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার 
ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যস্ত ব্যক্তিগতভাবে (83$ [781)8) কার্যালয় 
থেকে সংগ্রহ করা যাবে। 

0) শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না। 

| ডাকযোগে (35 ৯০0 যারা পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (35 [র10) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে 
২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কার্ধালয়ে অবশ্যই জানাবেন। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ 
টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে ভাদের 
পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (8$ ৮৮০5) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

0] যাঁরা ডাকযোগে (8১ 7১০96) পত্রিকা নেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি 
কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে এ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও 
গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন। 

0) আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যাঁরা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তারা শারদীয়া সংখ্যাটি 
এ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই 
সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে। 

প মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (3$ [7910) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় 
গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে 
সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না। 

৭ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সর্তেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
জানান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের 
সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 

শু কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 
(8% 7190) সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১-এর মধ্যে], তাদের বিশেষভাবে 
জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/.0. 
প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। 

শু যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/].0. প্রাপ্তিকুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাদের 
পত্রিকা দেওয়া সন্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ 
সহযোগিতা করবেন। 
একান্ত অসুবিধা থাকলে ২০ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই নেবেন, নতুবা এ সংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। 

0 ১ পস্পিপলপবুন্ককন পৃ পে পিস 
মিঃ পর্যস্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। 

0) চস পু রি রসি 

নর পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খ 


বা আর. এম. ইজ্জস্িস, কালিয়া তাওড়া-৭১১৪০৯ 
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সন্দেহোহত্র মহাভাগ কথায়ান্ত মহাতৃতঃ। খধিগণ বলিলেন__হে সূত (ব্যাসশিষ্য), হে 
বেদশান্ত্রপুরাণৈশ্চ নিশ্চিতস্ত সদা বুধৈঃ।। মহাভাগ, তোমার কথায় এক মহাসন্দেহ উদ্ভুত 
| হইল। কারণ, বেদ-পুরাণীদি 

ব্রহ্মা বিষ্শ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাই। মং জানি নিত জাদন যে, বু ও 
নাতঃ পরতরং কিঞ্ঝিদ্‌ ব্রহ্মাণ্ডেইশ্মিম্মহামতে দেবত্রয়ই | মধ্যে 
“ু 8০:42 
৮০৬৫৭৮৪১১৪৭, পাত্যখিলং জগৎ। প্রাণীদের সৃজন, বিষুঃ অখিল জগৎকে পালন 
রনি ক  সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। ইহারাই 

র 4 ক দা ও অঅ হব 


সা সুপ 


| ০ উস পাইপ 
রজঃসতৃস্তমোভিশ্চ সংযুতাঃ চিএরিবৌরম আদিদেব শ্রীজগন্নাথ হরিই শ্রেষ্ঠ; 
তেষাং মধ্যে হরিঃ শ্রেষ্টো মাধবঃ « রব পর সি সত কহিলেন_হে মুনিস্তমগণ, 


টি. রা 'প "কেহই নাই। এমনকি, রাগ সনাতনাদি 

কঃ সন্দেহং ছিনত্তেনং ব্রৈলোক্যে সচর রী রি গুনিগণও এবিষয়ে সন্দিগ্ধ। কেহ কেহ ভগবান 
মুহাত্তি মুনয়ঃ কামং ব্রদ্দপুত্রাঃ সনাতনাঃ।। ++ বিষুকেই সর্ববাগী, সর্বপালক ও সর্বদেবগণের 
এ বলিয়া উল্লেখ করেন। কারণ, তাহা হইতে 


দেবেষু বিষুঃ কথিতঃ সর্বগঃ সর্বপালকঃ। এই বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানিগ্নণ বলিয়া 
যতো বিরাড়িদং সর্বমুৎপন্নং সচরাচরম্।। থাকেন, বিশ্ব-্রক্ষাগুমধ্যে যিনিই হউন, শক্তিহীন 
হইলে কোন কার্ষে সক্ষম হন না। এমনকি শিবও 

শিবোইপি শবতাং যাতি কুগুলিন্যা বিবর্জিতিঃ। কুলকৃণুলিনী শক্তিবিহীন হইলে শবত্প্রাপ্ত হন। 
শক্তিহীনস্ত্র যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ।। দেবগণ সেই পরাৎপরা পরমাস্িকা ব্রন্মময়ী 
দেহীশক্তিকেই নিত্যা, সনাতনী জানিয়া সতত 

তে বৈ শক্তিং পরাং দেবীং ব্রহ্মাখ্যাং পরমাত্তিকাম্‌। মনে মনে তাহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। 


ধ্যায়ন্তি মনসা নিত্যং নিত্যাং মত্বা সনাতনীম্‌।। [দেবীভাগবতম্‌ ১ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়] 


-্ 
/ 


% সি 
ওত ঠ0া ৬ 





(জীকৃষ্*-জন্মান্রমী' উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্পাদকীয়) 


_ প্রেম চাই, প্রেম। প্রেম নিবে গো? প্রেম আছে। 
উচ্চৈঃস্বরে পসারি মাথায় করিয়া ঝুড়িভর্তি প্রেম লইয়া 
ফিরিতেছে পল্লীর পথে পথে। কেহ বা উৎকর্ণ হইয়া দূর 
হইতে শুনিতেছে। কেহ তাচ্ছিল্যভরে জানালার ফাক দিয়া 
'দেখিয়া ভাবিতেছে, 


_ এ আবার কী ফেরি করে গো! 

পর গৃহের দরজা খুলিয়া একটি যুবক বাহিরে 
| 

_-দাম কত? আমাকে দু-ছটাক প্রেম দিতে পার? 

ফেরিওয়ালা মাথার ঝুড়ি মাথাতেই রাখিয়া বলিল, 


অর্থাৎ যাহার জীবনটি ঈশ্বরার্থে উৎসর্গিত হা 
সেই প্রেমের যথার্থ অধিকারী। অহ 


শী 


- কাচা মাথা! দু-ছটাক প্রেমের দাম সদাশ্ছিম কা মম, 





সম্তানটিকে রক্ষা করিতেই হইবে__এমন এক দৃঢ় ইচ্ছা ও 
প্রত্যয় দেখা যাইল দেবকী ও বসুদেবের চিস্তায় ও 
আচরণে। এবং ইহাও সত্য যে, অলৌকিক কিছু না ঘটিলে 
অষ্টম গর্ভের সন্তানটিকে রক্ষা করা নিতাস্তই অসম্ভব। 
অতঃপর কী ঘটিল সকলেরই জানা আছে। একদিকে 
যশোদার কন্যাসস্তান, অপরদিকে দেবকীর পুত্রসস্তান 


লাভ। কারাগারে যোগমায়ার প্রভাবে রক্ষিগণ 





৮ রা ির্ি বস পল বুঝিল না-_ 


চরে বহরে হে গুলে র 






/ স্ত্রীরা ্রর্মভাগরতের.বঃ মানযা মক হও 


নি “হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীভগবান 





নি পূর্বক যুগে যুগে ধরাধামে 
থাকিলে ঈশ্বরের হু হনাই“যোগমায়ার আকর্ষণে গোটা বিশ্ব যেন 


লা ভক্তদের এই ৃ 
গল্পটি বলিয়াছিলেন। টা ৯. ১ 






“গাভী ধায় বসের পিছে, আর গোপী ধায় 
। কী এক মহা আকর্ষণে উদ্বেল হইয়া উঠে 


ভক্তি দুই প্রকার ঃ বৈরী “ভি রে পক্ষী, বৃক্ষরাজি, আকাশ-বাতাস, পর্বত-নদী। 


্রীরামকৃষ্ বলিতেন, রগনু্ী ভর্তি 
পাকিলে “ভাব' হয়। ভাব “হাতার”; চারের 
পর প্রেম। একদিন কথপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন 
০৬০ 
চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল চি, 

অতএব যদি প্রশ্ন উঠে, ঝুড়িতে লইয়া প্রেম কে বেচিতে 
পারে? সহজ উত্তর |নবয়ং"প্রেমস্বরূপ জগৎকারণ ঈশ্বর 
যখন নরদেহ ধারণ করিয়া আসেন, তিনিই তাহা করিতে 
সমর্থ। কিন্তু শর্ত হইল-_কীচা মাথা চাই। চাই নিজেকে 
নিঃশেষে ঈশ্বরপাদপস্মে বিকাইয়া দিবার “হিম্মৎ। 

সেই সাহস কাহারো আছে কী? 
যদি থাকে, স্বাগতম্‌, সুস্বাগতম্‌। 


তত্ব পরে বুঝিব। তাহার পূর্বে আসুন একবার মথুরা- 


বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসি। 
এক এক করিয়া সাতটি নবজাতককে নৃশংসভাবে 
হত্যা করিয়া নিষ্ঠুর কংস নিজ ভগিনী দেবকীর নিকট এক 


রাগ-ভক্তি, 





বৃন্দাবনবাসীর তো কৃষ্ণ বিনা আর অন্য কথাই নাই! মা 
যশোদার অন্তরে কোথা হইতে এক বিশ্বমাতৃত্ব আসিয়া 
জুটিল কে জানে! সদাই তিনি বিব্রত। যত আনন্দ, কষ্টও 
তত। নন্দ ঘোষের তো “বসুধৈব কুটুম্বকম্‌”। জগতে আর 
কেহই তাঁহার পর নহে। এত কথা, এত ঘটনা যে বলিয়া 
ফুরায় না! 

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে 
অনুরূপ ঘটনাবলীর বর্ণনা পাই স্বামী সারদানন্দ-কৃত 
'রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রহ্থে। সেই সময়ে মধু বসন্তের 
মলয় পবনে প্রকৃতি হইয়াছিল সলজ্জা, সাভরণা, 
উৎসারিত-নবজীবন-নির্বর। কামারপুকুরবাসীর হৃদয়ে 
সন্ধান করিয়াও তাহার হদিস পাইত না। কেন যে সহসা 
চন্দ্রমণির হৃদয়ে এক বিশ্বমাতৃত্ব ভর করিল, তাহার ব্যাখ্যা 
ক্ষুদিরামও পান নাই। একদিন জগৎকারণ ঈশ্বরের 
আগমন-সংবাদ সুচিত করিতে আসিলেন স্বয়ং চতুরু্খ 
ব্রন্মা। এ কোন কল্পকাহিনী নহে। ক্ষুদিরাম-জায়া সম্মানে 





৫১০ 


ভাদ্র ১৪০৮ 
টা 
চক্ষে দেখিলেন, হীসে-চড়া চতুর রক্তবর্ণ দেবতা গৃহের 


কথাপ্রসঙ্গে তোমার ১৯২৭ 


সহঃ) ই আমার বে হে লে 


[খে আবির্ভূত। সরলা গ্রাম্য মহিলা তখন এক 
দিব্যমাতৃত্বের তাড়নায় আকুল হইয়া বলিলেন ঃ 
--ও হাঁসে-চড়া ঠাকুর, বাবা রোদে পুড়ে লাল হয়েছ, এস 
দুটো পাস্তা খেয়ে যাও। 
অলৌকিক ঘটনাসমূুহের ভূয়ো নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণের 
বাল্যজীবনে যেমন পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে 
ততখানি না হইলেও বেশ কিছু ঘটনাবলী দৃষ্ট হয়। কিন্তু 
তাহাতে ঈশ্বরের অবতারের আবির্ভাবের তাৎপর্য 
লুক্কায়িত আছে বলিয়া আমরা দাবি করিতে পারি না। 

প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত থাকে প্রেমন্বরূপ শ্রীভগবানের 
মানবকুলের প্রতি অনস্ত সহানুভূতির সম্যক অভিব্যক্তির 
মধ্যে। বঙ্গদেশে বার মাসে তের পার্বণ। বাংলার ঘরে ঘরে 
শ্রীকৃষ্-জন্মাক্টমী উদযাপিত হয়। কিন্তু উৎসবের আনন্দ 


পরিণতি সাত্তিকী ধৃতি (ধারণার শক্তি)তে। 'চট্জলদি 
ইহা সম্ভব নহে। কর্ণে যাহা শুনিলাম হয়তো ধারণা হইল 
না। মনের একাগ্রতা অভ্যাসের মাধ্যমে ধৃতি-শক্তি বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। তখন শ্রুত শব্দের সম্যক ধারণা হয়। 
শ্রীমত্তগবদ্পীতার সিংহনাদকারী যে শ্রীকৃষ্ণের কথা 
স্বামীজী বারংবার বলিতেছেন, সেই পার্চজন্যধারী 
পুরুষসিংহ বাসুদেবের বাণী আজ হৃদয়ে ধারণা করা 
দরকার বলিয়াই এত দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হইল। সেই 
তাপ 





উৎসবেই নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। বিশ্বকবির ভাষায়-ন ৫ তোমা 


“তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি: । তবে 


হৃদয়ে নিত্য উৎসব। উস রর 


রায়/ কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে 





দারিদ্র্য, সংসারজ্বালা ভক্তকে স্পর্শ. গন 


কখনো অপরে ভুল বুঝিয়া থাকে। _শীরামকৃর্চের”& সুতরা]-প 
দ্যাছি+ পুরুষ 


ভক্তবরিষ্ঠ সাধু নাগমহাশয়ে জীরনে* 
কত গঞ্জনা তাহাকে সহ করি হইয়াছে, ভিতরে, & 
বাহিরে। এমনকি কিছু না বৰিয়ী সাধারণ মানুর্ধ অবতা 
পুরুষের চরিত্রেও স্বার্থপরতাদি . দোযু, আরোপ ছি 
থাকে। গীতায় শ্রীতগবান রূলিলেন ঃ মাং 
মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিত্ম্‌।”, (৯ 1১১) সর্থাৎ আমার 
স্বরূপ না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ এনররূপধারী আমাকে 
অবজ্ঞা করে। জীবের দুঃখে অসহিষু হইয়া যে চিৎ-স্বরূপ, 
আনন্দ-স্বরূপ শ্রীভগ্রাম অখ ব্রশ্মাবস্থান ত্যাগ করিয়া 
ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহার এক কণিকামাত্র প্রেম 
নিজ জীবনে ধারণ করিতে পারিলেই এতাদৃশ মহাপুরুষের 
জন্মোৎসবের যথার্থ সার্থকতা । 

বিষয়াসক্ত মন স্বাভাবিকভাবেই বহিমথী এবং 
অধোগামী। আমাদিগের নিরস্তর সচেতনতাই তাহাকে 
ধীরে ধীরে অন্তরূখ ও উধ্বগামী করিয়া তুলিতে পারে। 
“শনৈঃ শনৈরপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া” (গীতা, ৬। 
২৫)-_ধারণার দ্বারা মনকে বশীকরণ করিয়া বুদ্ধির 
সাহায্যে উপরত ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্িয়কে তুলিয়া 






সস 

ধ উৎসবের আয়োজন করিয়া কেবলমাত্র 
আনুষ্ঠানিকতা এবং চিত্তুবিনোদনেই কি সব সমাপ্ত হইয়া 
যাইবে? না তাহাদের আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম 
ইত্যাদির চর্চা করিয়া আমরা নিজ নিজ হৃদয়ে এসকল 
গুণাবলী ধারণা ও বিকাশ করিয়া ইষ্টসাধনে সচেষ্ট হইব? 
অবশ্যই আমরা আমাদিগের জীবনে মহাপুরুষগণের 
অলৌকিক ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিঃ্বার্থতাকে অনুসরণপূর্বক 
একটি সম্পূর্ণ সমাজ নির্মাণে সচেষ্ট হইব, ইহাই যুক্তিযুক্ত। 

পুরুযার্থ চারিপ্রকার- ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মোক্ষ 
বা মুক্তি অর্থাং স্বস্বরূপ উপলব্িই হইল পরম পুরুযার্থ। 
ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ধর্ম, ভারতের সমাজের মূল 
লক্ষ্য এই পরম পুরুষার্থ সাধন-_্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত 
ভাবে। আজ ইন্ফরমেশন টেকনোলজি-সম্পৃক্ত এই 
সমাজব্যবস্থায় যে যে ক্রটি-বিচ্যুতি মানুষের পরম পুরুযার্থ 
সাধনে ব্যাঘাত ঘটাহিতেছে, সেগুলির চিহিন্তকরণই একটি 
দুরূহ ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়াছে। কারণ, আমরা অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি, যাহা মনুষ্যসমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, 





আগস্ট ২০০১ 
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১০৩তম বব--৮ম সংখ্যা 


/ 


তাহাকে কিছু মানুষ 'কল্যাণকর' বলিয়া প্রমাণ করিতে 
টট হইয়াছেন। সাধারণ মানুষকে বিপথে পরিচালিত 
ডি মানুষের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব স্বস্বরূপকে 
অস্বীকার করিয়া তাহারা যে সমাজের প্রভূত উন্নতিসাধন 
করিবেন--সে-আশা বড় নাই, বিশেষত ভারতবর্ষে 
এদেশে মানুষের ধমনীতে ধর্ম নিহিত রহিয়াছে। প্রচণ্ড 
অনাচার, ব্যভিচার এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার চরম 
মুহূর্তে শ্রীমত্তগবদ্গীতা-রূপী শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র রূপে, বিচিত্র 
পথে হিন্দুধর্মের হাল ধরিয়াছেন। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে 
জাগিয়া উঠিয়াছে মুমূর্ষু জাতি। 
গীতার মহাবাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন__ 
“ হে ভারত (অজুনি) ওঠ, হাদয়ের এই দুবর্লিতা ত্যাগ 
কর, ত্যাগ কর এই নিবীর্তা। উঠিয়া দাঁড়াও, সংগাম 
কর।'_ এই তাৎপবপুণ শ্লোকটির ঘারাই গীতার সৃচনা|.. 
কৃষঃ পরমাত্বা, হয়ং ভগবান। তিনি অবিলম্বেই অজুর্নের, 
অসার যুক্তির আসল রাপ ধরিয়া ফেলিলেন_ ইহা এ 


ুবনিতা.. অঙু্নের হাদয়ে কত আর মায়ার স্ব /৫ 


অনভ চৈতন্যলাভই মানবের লক্ষা। সেখানে আবেগের/ 


ইইতেছে। এমন নহে-_-একজনের শরীরে রক্ত, অন্যের 
শরীরে মধু প্রবাহিত হইতেছে। গুণ ও কর্ম অনুস 
চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। কেহ বিদ্যানুরাগী। কেহ অরথনুরাগী। 
কেহ কৃবিকর্ম পছন্দ করে। কেহ বা সেবাকার্যে বিশেষ 
দক্ষ। এই বর্ণবিভাগ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং অবশ্যস্তাবী। 
ইহাকে 'অতীতের প্রলাপ' বলিয়া বাতিল করিলে আমরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইব বৈ লাভবান কখনোই হইব না। এবং এই 
একবিংশ শতাবদীতেও এই বর্ণবিভাগ সমভাবে প্রযোজ্য। 
অর্জুনের মুখ দিয়াও শ্রীভগবান কয়েকটি অত্যন্ত 
সবি করিয়াছেন। অর্জুন 






রজদি দৌয এই যুদ্ধের পরিণতি। কুলক্ষয হলে 
ধনী ন্ষউ হয়েযাবে। আর কুলধর্ম নষ্ট হলে 
মেরি প্রাভার্বংরো করা-খাবেনা। অধম প্রবেশ করলে 
কু্ী্হীর চরিরদূযণ অবপ্যজাবী (এবং তার পরিণতি-_ 
'বশগির। হুল গিউপুরুষগণের পি ক্রিয়া লুণ্ঁ হবে। 


“গোটা সমার্জইতথন নরকে 
মুদি পা 
স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই... সেখানে মার আর. পর অবতারণা করিলেন, তথাপি 


রাপে দায়মান।” (“বাণী রচনা” ১৯৬৩,৪প৪/৪৩০)- িসমাজ- 


অতএব কুরকষে্রের সিহহনাদূকারী 
নিঃসৃত ্ীম্তগবন্দীতা আমাদের সু 
বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক“সহস্র পর্কসর, পর্বে ধ্বনিত 


হইয়াছিল এই মহামন্ত্র।...ভার্ষিলে বিল্মিত হই, যে ৮৮ 


আজকের সমস্যাগুলিই শ্রীকর্ষবিভিন্ন অধ্যায়ে ₹ 
করিতেছেন! সমস্যা কেবল নহে, তাহরি সম্ধান- 
তিনি বলিয়া দিতেছেন। গীতার যে অসাধারণ ভূমিকা 
পৃূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথাননদজী তাহার 10715058 
11055885 ০1 7311888%8৫ 018৮ গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 
যাহার বঙ্গানুবাদ 'উদ্বোধন* পত্রিকায় এখন ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, উহার প্রতি ছত্রেই প্রমাণ পাওয়া 
যায় শ্রীকৃষ্ণ কতখানি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং 
সমাজের প্রত্যেক মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করিয়া কি 
অসাধারণ একটি উপহার জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন। 
দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, বিস্তারিত 
আলোচনার অবকাশ নাই। যেমন, “চার্তুবর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং 
গুণকর্মবিভাগশঃ”* বলিয়া ভগবান হীন জাতপাতের কথা 
কখনোই উত্থাপন করেন নাই, বরং বলিলেন, আমার দ্বারা 
গুণ ও কর্ম অনুসারে চারিটি বর্ণ সৃষ্ট হইল। মানুষ জাতি 
হিসাবে এক। প্রত্যেকের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত 


ণ হইতে দেখিলে অর্জনের কথার 
“বার্থ ৃহুত্জই বোধগম্য হয়। এবং এই 'ফর্মূলা' যে 
প্রযোজ্য, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও 

ত-্রামাণ্য নহে। 


মনুষ্যসমাজের উৎকর্ষসাধনের অঙ্গ হিসাবে গীতার 
ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর “অভ্যুদয়' এর প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। 
ধর্ম কী তাহা সঠিক বুঝিয়া এবং সেই যথার্থ ধর্মকে 
অভিভাবক করিয়া “অর্থ (০০010719) ও “কাম' 
(070£০7১)-এর নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগেই সমাজের মুক্তির 
ইঙ্গিত রহিয়াছে-_ইহাই অভ্যুদয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
জগৎকল্যাণ-চিবীর্যা অহেতুক। নিজের কোন প্রয়োজন 
নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনও অনুরূপ। তাহার নিজের 
প্রয়োজনে তিনি কিছুই করেন নাই। দুঃখ-ক্রিষ্ট, তাপিত 
মানুষের প্রতি অকারণ প্রেমের প্রেরণায়ই সকল দুঃখকে 
অবতারপুরুষগণ ্বীকার করিয়াছেন। অতএব 
শ্রীভগবানের আবির্ভাব মহোৎসব বস্তত বাহিরের 
অপেক্ষা নিজ অস্তরে তাহাকে হাদয়াসনে অধিষ্ঠিত 
করিবার প্রস্ততিত্বরূপ। সেইসঙ্গে ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় 
ভালবাসায় নিজের দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়া একটি সুন্দর 
সৌহার্দপূর্ণ ও পরমপুরুযার্থ-সাধক সামাজিক পরিমণগ্ডল 
নির্মাণের প্রস্তুতিও বলা যাইতে পারে। 
















: | ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
£| “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
: | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£| পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
£ | সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
£ | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুদ্রিত করা হলো। আশা 
£ | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।__সম্পাদক, “উদ্বোধন 


» ১৯ নভেম্বর ১৮৭৯ 


£  সংবাদ।_-গত বুধবার [১৩ কার্তিক] শারদীয়া পূর্ণিমা 
: উপলক্ষ্যে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। পূর্বাহ্নে মন্দিরে উপাসনা 
: হয়। অন্নের ভিতরে ব্রহ্মা বিদ্যমান, অন্ন ঈশ্বরের সতা ও ম্নেহ- 
: দয়া প্রকাশ করিতেছে-_এবিষয়ে জ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ গভীর 
: উপদেশ হইয়াছিল। বেলা একটার সময় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর 


: ডিঙ্গি প্রায় আশি জন যাত্রি লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। 
: ও পুষ্পপল্লবালন্কৃত হইয়াছিল। খোল-করতাল ও ভেরীর ধ্বনি- 
: সহ গান করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের 
: বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে/ নৈলে কেন তাপিত পরান, 
: অন্তর শীতল হতেছে,/ হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষগু দলন 
: তাহার সঙ্গে আরো কয়েক দল ভক্ত মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। 
: অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান করিতে করিতে 
 পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। 


বিষয়ে কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় 


? হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরঘীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন, 
: তাহাতে ব্রন্মাপ্রেমের গভীর তত্বসকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের 


; রচিত সুমধুর সঙ্গীত হয়। তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে 
: বিহুল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান 


; ছবি বর্ণনা করা যায় না। এখানে পরমহংস মহাশয় দণ্ডায়মান : 

? অবস্থায় পুনর্বার সমাধিপ্রাপ্ত হন। রাত্রি ৮টার সময় সকলে: 
: কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শারদীয় : 
? উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল। ৃ 


সুলভ সমাচার, ৩০ জুলাই ১৮৮১ 


পাঠকগণ উপরি উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার: 


; গুনিয়াছেন। 'ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে ; 
জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক ইইতেছি। আমরা দেখিতেছি,! 
? তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাহার মতো লোক আর; 
£ এদেশে আছে কি না সন্দেহ। যোগবলে তাহার মন সর্বদাই: 
: ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধন, 
; মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেইসমস্ত চিত্তা করি, তিনি; 
: ; পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতো সরল: 
; যাত্রা করা যায়। একখানা বজরা ও ছখানা ভাওয়ালিয়া, দুখানা 1 এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতো হন। তিনি কখনো: 
: যাত্রিদিগের মধ্যে ১০/১২ জন ব্রাঙ্মিকা ছিলেন। বজরা পতাকা ১ রা প্রেমে রা 
: শাক্তধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন: 


বধাঘাটে প্লে পরমহুসে মহাশয়ের ভাগিনেয়হাদ় ঠাকুর পুরাতন (যোগে মতন বনরাকার যেতে নিম হইয়া যান 
1 বজরায় আসিয়া প্রমন্তভাবে “জাহৃবী তীরে হরি বলে কে রে ? বাটিতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই: 
: একখানি স্টীমারে বেড়াইতে গিয়া তাহার সাধন : 
: হতেছে”-__এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ? জীবনের কয়েকটি পরীক্ষার কথা 08৯৬ 
; করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি; 
ঃ আপনাকে কালো বিড়ালের বাচ্চা মনে করিয়া ভাবিতেন যে,; 
: তিনি মার কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মার কাছে মিউ: 
: চাটিতেন ও শ্নেহভাবে তাহার সহিত কথা কহিতেন, সেসময়ে ; 
: গান শ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস মহাশয়ের মৃদ্ছাঁ : 


5৮ 5১১৮ স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্ীভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির 
 বাঁধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য মহাশয় দণ্ডায়মান ; কখনো দেখিতেন, বন্থারূপ সমুদ্র আসিয়া তাহাকে ডুবাইল,! 
: : বহিয়াছেন, যখন এ ৯ নন আহার 
: মধুর ভাবে পাষাণ-হাদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। ; বাহাক্রিয়া দূরে যাইত। একটু এই ভাব কমিলে তিনি আপন: 
: উপদেশ শ্রবণে পরমহংস মহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধবনি ; পরিচারককে বলিতেন, এইবেলা আমাকে আহার দেও, সেভাব; 
; করিতে থাকেন। প্রার্নান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নৃতন ; এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে: 
? পড়িলে নিরাশ্রয় মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহারও অবস্থা; 
ঃ ৮ 
করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। “মর হরিনাম? সেরাপ হইত। 
নিয়ে রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়।” সুমধুর স্বরে এই গানটি 
; করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ; 


তিনি অত্যত্ত সুখে রাত্রি কাটাইতেন। কখনো কখনো আপনাকে: 


সম্কলন 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা 0 স্বামী সর্বগানদ্দ 


চর ১০৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা ৫১৩ ভাত্র ১৪০৮2) আগস্ট ২০০১ রর 
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ৃ ২০ জুন ১৮৯৭ 

ৃ তোমার গ্রীতপূর্ণ পতরখানির জন্য অজন্র ধন্যবাদ... । মিস মূলার এখানে আছেন। তিনি নানান ব্যাপারের পরিকল্পনা; 
; করছেন। ফল কী হবে প্রভুই জানেন. ৃ 
ৃ এখানে যন্ত্রটা কিছুটা চালু করে দিয়ে আগামী গ্রীষ্মকালে আমি লগ্নে থাকব। দুমাসের মধ্যে এ পাহাড় থেকে নেমে : 
; উত্তর ভারতের বড় বড় শহরে বন্তৃতা-সফর করে বেড়াব। সারা শীতকালটা এই নিয়ে কাটবে। আমি এখানে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেছি; তার বিভিন্ন কর্মসূচীর বিবরণী প্রস্তুত হলেই তোমাকে পাঠাব। ৃ 
ৃ প্রসঙ্গত, আমার বন্ধু খেতড়ির রাজা এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজপুত রাজন্যবর্গ, যারা একটা উৎসব উপলক্ষ্যে: 
; ওখানে গিয়েছেন, তাদের জন্য ছোটখাট একটা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে স্টার্ডিকে লিখেছিলাম। তাদের : 
; অনেকের সম্বন্ধেই আমি বিশেষ কৌতুহলী । তাই এইসকল ভারতীয়দের কোন খবর পেলে আমাকে অনুগ্রহ করে লিখ। ; 


:* এই পত্রটির কিয়দংশ 'পত্রাবলী'তে প্রকাশিত হয়েছে। 
: ৮ ৯ €৯ : 
1২ ।। ৃ 
(উত্তর এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য) : 
ডাঃ লোগান, ৭৭০ ওক স্ত্রীট : 
সান ফ্রালিক্কো 


ৃ ক্যালিফোর্নিয়া, ১৭ মে (১৯০০) : ৃ 
; কল্যাণীয়া মার্গটি, 


র ৪পনি নর মর্রন্ন রন বীর মৃি তন 
সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যস্ত আমার ভ্রমণ নিষিদ্ধ। আমাকে সুস্থ করে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর। আমার পেট খুবই ভাল: 
আছে পক নাযুও তমৎকার। স্াহোর করমণ উ্তি হচ্ছে। আর করেকদিনের মধ্যে আমি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাব। তোমার 
: চিঠি ও সেইসঙ্গে যা পাঠিয়েছে আমি পেয়েছি। 

: তুমি যদি শীঘ্র নিউ ইয়র্কে যাও, তাহলে আমার চিঠিগুলো সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি সোজা নিউ হয়রকযাচ্ছি। আমার 
? রওনা হওয়ার আগেই যদি তুমি নিউ ইয়র্ক ছাড়ো, সেক্ষেত্রে চিঠিগুলো একটা লেফাফায় পুরে তুরীয়ানন্দের কাছে গচ্ছিত: 
রেখো এবং তাকে বলো৷ আমার জন্য রেখে দিতে। সে যেন কোন কারণেই চিঠিগুলো না খোলে_ভারত থেকে আসা: 
: চিঠিগুলোও নয়। তুরীয়ানন্দ দায়িত্ব নেবে। তাছাড়া, দেখো আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বইপত্রগুলো নিউ ইয়র্ক বেদান্ত; 
; সোসাইটিতে যেন থাকে। 

ৃ মিসেস হান্টিংটনের* সঙ্গে তমার পরি করিয়ে দিত আমি অচিরেই ডোমাকে একট টি পাঠ বাপরট 


গোপনীয়। 
ৃ ভালবাসা ও আশীর্বাদ-সহ 


ূ বব ৃ 
: পুনঃ_-টিকিটের জন্য শিকাগোয় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। মিসেস হেল যদি তখন পূর্বদিকে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে 
রর ৃ 
* মিসেস কলিস পটার হান্টিংটন; তার স্থামী যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল প্যাসিফিক রেলরোডের ধনকুবের বৃহৎ চতুষ্টয়ের অন্যতম। 


৮০ ব্বদ্দস্থা__ান্ণা_ ত্রান 











শ্রীরামকৃষ্ণের দেবত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 


পাতকে অবতার কিভাবে পরিবর্তন করেন? 
585 ৮৬৮5 
: আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমি আপনাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে অর্থাৎ অবতারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কী 
' বলেছেন, তা পুনঃস্মরণ করতে চাই। সমাজে যখন সবকিছু 
সস্তপথগামী হয়, তখন সেই ভ্রান্তি সংশোধন করতে 
! আবির্ভাব হয় অবতারের। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে স্বামীজী 
: 'আমার গুরুদেব'-_এই গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ 
: দিয়েছিলেন। যে চারবছর স্বামীজী আমেরিকা ও ইউরোপে 
: ছিলেন, সে-সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কখনো কিছু 


: জানতে পারল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নামে তার একজন আচার্য 
(ছিলেন এবং তিনি অসাধারণ ব্কতত্সম্প্ একজন পুরুষ : 


? ছিলেন, তখন তারা স্থামীজীকে তার গুরুদেব সম্বন্ধে বলবার; 
? জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। এই সূত্রেই তিনি নিউ ইয়র্ক; 
? এবং লগ্ডনে এই একটি বিষয়--আমার গুরুদেব সম্বন্ধে; 
: বক্তৃতা দেন।* সেই বন্তৃতার সূচনায় রয়েছে শঙ্করের এই; 
; উক্তিটি ঃ অবস্থা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং: 
; সমাজ হয়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত, তখন নৈতিক মৃল্যবোধগুলির : 
; পুনঃস্থাপনের. জন্য এক মহাশক্তি প্রকটিত হন। এইভাবে : 
: স্বামীজী বন্তৃতাটি শুরু করেছেন। সুন্দর ইংরেজীতে দেওয়া: 
: অসামান্য এই বক্তৃতাটিতে রয়েছে মহান এক আচার্ষের : 
; অনুপম একখানি চরিত্রায়ন। পূর্বাশ্রমে ছাত্রাবস্থায় এবং: 
; বন্তৃতাটি বার পঁচিশেক পড়েছি। এতটাই অনন্যসাধারণ ; 
; এটি, সব দৃষ্টিকোণ থেকে। স্বামীজী শুরু করেছেন এইভাবে ঃ; 


“ “যখন যখনি ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, : 


; তখন তখনি মানবতাকে সাহায্য করতে আমি অবতরণ: 
' করি'__ ঘোষণা করেছেন কৃষ্ণ, ভগবদ্গীতায়। আমাদের এই: 
; জগতে যখনি বিকাশের কারণে কিংবা নবসংযুক্ত পরিবেশ-: 
: পরিস্থিতির কারণে নতুনভাবে সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য: 
£ বিধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখনি আবির্ভূত হয় এক: 
? শক্তিতরঙ্গ। মানুষ যেমন আধ্যাত্মিক ও বস্ততান্ত্রিক-_ এই দুটি : 
; স্তরে অবস্থান করে, সামঞ্জস্য-বিধায়ক শক্তিতরঙ্গগুলিও ; 
: তেমনি আবির্ভূত হয় দুটি স্তরেই। সামঞ্রস্য সাধিত হয়; 
; একদিকে বস্ততান্ত্রিক স্তরে-_আধুনিক কালে প্রধানত 
? ইউরোপ হয়েছে যার ভিত্তিভূমি; আর অপরদিকে, অর্থাৎ; 


আধ্যাত্মিক স্তরে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে পৃথিবীর 


? ইতিহাসে প্রথম থেকে ভিত্তিভূমি হয়ে থেকেছে এশিয়া: 
: মহাদেশ। আধ্যাত্মিক স্তরে আজ মানুষের প্রয়োজন আরেকটি 
ক্রিয়াশীল বল বা শক্তিগুলির পারস্পরিক ; 


সামঞ্জস্য বিধানের। আজ যখন বস্তুতান্ত্রিক ভাবভাবনা তাদের : 


ব্য শক্তির শীর্ষে আরোহণ করেছে; আজ যখন মানুষ 
; ক্রমাগত জড়বন্তর ওপর নির্ভরশীল হতে হতে তার: 
: দৈবস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অর্থ উৎপাদনের যন্ত্রমাত্রে পরিণত 
? হতে চলেছে-_তখন দরকার হয়ে পড়েছে একটা সামঞ্জস্য: 
; বিধানের । আর তখনি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই কণম্বর।: 
; অবতীর্ণ হতে চলেছে সেই শক্তি, যা বস্তৃতাস্ত্রিকতার ঘনায়মান: 
? মেঘপুঞ্জকে করবে বিতাড়িত। ক্রিয়াশীল করে তোলা হয়েছে: 
? সেই শক্তিকে, যা নিকট ভবিষ্যতেই মানবতার কাছে পুনর্বার 
? ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তার প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি। এবং: 
; পুনর্বার সেই শক্তির উতথানভূমি হবে এশিয়া মহাদেশই। 
; বলেননি; বলেছেন কেবল বেদাস্তের কথা। ক্রমে যখন মানুষ : 


“আমাদের এই জগৎ শ্রম-বিভাজনের পরিকল্পনায়? 


? সংগঠিত। একথা বলে লাভ নেই যে, একজন মানুষের: 


অধিকারে সবকিছু থাকবে। একটা জাতির দখলে সবকিছু 


£. ১. উল্লিখিত বন্তৃতাটি ইংরেজীতে 4 1489০ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে (001101616 10051, ৬01. 1৬, 0. 154) এবং: 
: বাঙুলায় “মদীয় আচার্যদে' শাল ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১)। 
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: থাকবে__এটা বলাটা আরো অর্থহীন। অথচ আমরা কেমন 
? শিশুর মতো নির্বোধ! শিশু তার অজ্ঞতায় ভাবে, গোটা 


? পুতুলটি। তেমনি জড়শক্তিতে শক্তিমান জাতিও ভাবে যে, 
: গর্ব করার মতো একমাত্র জিনিস হলো তার এ ধনসম্পদই; 
£ উন্নতি বলতে কেবল এটাই বোঝায়, সভ্যতা বলতেও তা- 
?ই। এবং এমন অন্য কোন জাতি যদি থেকে থাকে যারা বনস্তু- 


: সম্পদ নিয়ে ভাবিত নয় এবং যাদের বস্ত-আহরণের ক্ষমতা : 


? নেই, তবে তারা বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়; তাদের সমগ্র 
; অস্তিত্বটাই অনর্থক! 

£ “অপরদিকে, অন্য কোন জাতি ভাবতে পারে যে, কেবল 
' বস্তুবাদের ভিজ্তিতে গঠিত সভ্যতা একেবারেই কোন কাজের 
: নয়। প্রাচ্য থেকে এসেছিল এই কঠম্বর, যা একদা জগৎকে 
: বলেছিল যে, বিশ্বের সকল সম্পদ যদি একজনের অধিকারে 


: অপরটি পাশ্চাত্য ধরন। 

; “এই দুই ধরনের প্রত্যেকটির আছে তার নিজস্ব এ্ব্য, 
: নিজস্ব মহিমা। বর্তমানের সামঞ্জস্য বিধান হবে এই দুই 
? আদর্শের এক সমন্বয়সাধন; তাদের সার্থক মিলন। 


? কাছে অধ্যাত্মবজগৎটা ততটাহি। প্রাচ্যবাসী যাকিছু কামনা করে 
: বা পাওয়ার আশা রাখে, তার সবটাই সে আধ্যাত্মিকতার 
; মধ্যে €পয়ে যায়। জীবনটাকে বাস্তব বলে ভাবার সব 
? উপাদানই সে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পায়। পাশ্চাত্যবাসীর 
' কাছে সে একজন স্বপ্লবিলাসী; আবার প্রাচ্যবাসীর কাছে 


? সে খেলেই চলেছে প্রাচ্যবাসীর এই ভেবে হাসি পায় যে, 
' পাশ্চাত্যের বয়স্ক মেয়ে-পুরুষরা মিলে মুষ্টিমেয় কিছু বস্ত 
; নিয়ে এত ব্যস্ত আছে, যা কিনা তাদের একদিন ছেড়ে যেতে 
: হবে__আগে বা পরে। প্রত্যেকে অপরকে বলে-_ 
 স্বপ্নবিলাসী। 

£ “কিন্ত মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের 
! আমার মতে প্রাচ্য আদর্শের প্রয়োজন আরো বেশি করেই। 
: যন্ত্র কোনদিন মানুষকে সুখী করেনি, কোনদিন করবেও না। 
: যে আমাদের যন্ত্রে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে, সে দাবি 
: করবে যে, সুখটা আছে যন্ত্রের অথচ তা তো সবসময়েই 
: আছে মানুষের মনের মধ্যে। সেই মানুষই সুখী হতে পারেন 
ঃ যিনি তার মনের প্রভু; অন্য কেউ নয়। আর, সত্যি কথা 
£ বলতে কি, যন্ত্রের ক্ষমতাই বা কী? যিনি একটা তারের মধ্য 
? দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাতে পারেন, তাকে কেন একজন মহান 
£ মানুষ বা মহা বুদ্ধিমান মানুষ বলা হবে? প্রকৃতি কি এ 
88585578872 


! ভূলুষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিরই উপাসনা করেন না? সারা জগতের: 
; ওপর যদি আপনারই ক্ষমতা চলে, যদি আপনি মহাবিশ্বের : 
? দুনিয়ায় গর্ব করে রাখার মতো সম্পদ হলো তার এ খেলার : 


প্রতিটি পরমাণুর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে থেকে থাকেন, : 


: তবে তাতে এমন কী-ই বা এসে গেল?.ও তো আপনাকে: 
! সুখ দিতে পারবে না, যতক্ষণ না আপনার নিজের মধ্যে; 
? আসছে সুখী হওয়ার ক্ষমতা, যতক্ষণ না. আপনি জয়: 
? করছেন নিজেকে। ৃ 


একথা ঠিক যে, মানুষ জন্মেছই প্রকৃতিকে জয় করার! 


? বা বাহ্য প্রকৃতিকে বোঝায়। এটা সত্য যে, বাহ্য প্রকৃতি: 
? তার পর্বত-নদী-মহাসমু্র নিয়ে রাজকীয়; রাজকীয় তার : 
; অসীম ক্ষমতা ও মহাবৈচিত্র্য নিয়ে। কিন্তু মানুষের আছে: 
; আরো রাজকীয় এক অস্তঃপ্রকৃতি, যা সূর্য-চন্দ্র-তারকার ; 
; চেয়ে উন্নত, আমাদের এ-পৃথিবীর চেয়ে উন্নত; উন্নত এই: 
: থাকে আর তার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে সে-সম্পদ : 
£ কোন্‌ কাজে লাগবে? এ-ই হলো প্রাচ্য প্রকৃতি বা ধরন; : 

52185878524 বিল 
| ক্ষত্রটিতে। অতএব, পমতভাবেই, যখনি একটি আহার! 
; সামঞ্জস্যবিধানের প্রশ্ন আসে, তখনি সেটি আসা উচিত; 
: পাশ্চাত্যের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহা জগৎটা যত সত্য, প্রাচ্যের ; 
: চাইলে প্রাচ্যবাসীকে সে-শিক্ষালাভ করতে হবে পাশ্চাত্য-: 
: বাসীর পদতলে বসে। পাশ্চাত্যবাসী যখন ঈশ্বর ও আত্মা: 
? বিষয়ে জানতে চান; অবগত হতে চান এজগতের অর্থ ও: 
: রহস্য বিষয়ে, তখন তাকে অবশ্যই সে-শিক্ষা গ্রহণ করতে : 
? হবে প্রাচ্যের পদতলে বসে। : 
: পাশ্চাত্যবাসী একজন স্বপ্নবিলাসী- ক্ষণিকের খেলনা নিয়ে : 


ভৌত জগৎ-চরাচরের চেয়ে। আমাদের এইসব ক্ষুদ্র: 
জীবনসীমাকে অতিত্রম করে তার উধের্ব অবস্থিত সেই: 


প্রাচ্য দেশ থেকে। এটিও সঙ্গত যে, যন্ত্রনির্মাণ শিখতে : 


“আমি আপনাদের সামনে এমন একজন মানুষের জীবন: 


? উপস্থাপন করতে চলেছি, যিনি ভারতবর্ষের এমনি এক: 
: তরঙ্গকে গতি প্রদান করেছেন।” 


এরপর, শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য জীবনকথা বিবৃত করে : 
স্বামীজী উপসংহার করেছেন এইভাবে £ 

“আধুনিক বিশ্বের কাছে এই হলো শ্রীরামকৃষ্রর : 
বাণী--“মতবাদের তোয়াক্কা করো না, তোয়াক্কা করো না: 
অনড় অনুশাসনের কিংবা সম্প্রদায়, গীর্জা বা মন্দিরের: 
প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের সারসত্য যে-আধ্যাত্মিকতা, তার: 
তুলনায় এদের মূল্য সামান্যই। যার মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার ; 
যত বেশি বিকাশ হয়েছে, সে তত বেশি কল্যাণকারী শক্তির: 
অধিকারী হয়েছে। প্রথমে সেটি উপার্জন কর, আয়ত্ত কর;: 
এবং কারো সমালোচনা করো না; কারণ, সব মতে ও: 
সম্প্রদায়ে কিছু না কিছু ভাল আছে। নিজেদের জীবন দিয়ে: 
দেখাও যে, ধর্ম মানে কেবল কতকগুলো কথার কথা নয়,; 
ধর্ম কতকগুলো নাম বা সম্প্রদায়মাত্র নয়-ধর্ম মানে: 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাঁরা অনুভব করেছেন, কেবল তারাই! 
পারেন, অনুধাবন করতে পারেন। না 


: আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়েছেন, কেবল তারাই এটি অন্যের 
' মুধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন; কেবল তারাই হতে পারেন 
: মানবতার মহান আচার্য। কেবল তারাই হলেন শক্তির 
; উজ্জল উৎসম্বরূপ।' 


; তত বেশি উঠবে; আর যে-দেশে এমন একটিও মানুষ নেই, 
; সে-দেশের ভবিষ্যৎ সর্বনাশা; কিছুই তাকে বাচাতে পারবে 
' না। অতএব, মানবের কাছে আমার প্রভুর বাণী এই-_ 
! আধ্যাত্মিক হও এবং নিজে সত্যকে উপলবি 
 কর।' তিনি থাকলে আপনাকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য 
: ত্যাগের পথে পরিচালিত করতেন। আপন ভাইয়ের প্রতি 
: আপনার ভালবাসার কথা থামিয়ে তিনি আপনাকে আপনার 
; কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কাজে নামাতেন। 


? আর তবেই আপনি বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে এক এঁক্যসূতর: 
প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আপনি বুঝবেন যে, বিবাদ-: 
; বিসংবাদের প্রয়োজন নেই। কেবল তখনি মানবতাকে : 
: সাহায্য করার জন্য আপনি প্রস্তুত হবেন। ৃ 
“যে দেশে যত বেশি এমন মানুষ জল্মাবেন, সে-দেশ : 


“সকল ধর্মের অস্তনিহিত মূলগত এক্য প্রচার ও ব্যখ্যা; 


? আচার্যরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করেছেন, যেগুলির গায়ে : 
1 তাদের নিজ নিজ নাম লেখা আছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
: তিনি সকল ধর্মকে নিরুদ্বিগ্ন রেখেছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি : 
; করেছেন যে, বাস্তবিক সকল ধর্মই হলো এক অদ্বিতীয় : 
: সনাতন ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ।” [ক্রমশ] (আট): 
সময় : ৃ 





: এসেছে ত্যাগের, সময় এসেছে অস্তরের অনুভূতি লাভের । : 


শব্চেতনা কট 





 ্বনীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তীর বানঈীকে ভি 





ভাষাত্তর $ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য: 


পাশাপাশি & (১) স্বামীজীর বিখ্যাত একটি কবিতা (৪) মিস; 
ম্যাকলাউডকে স্বাম়ীজী বলেছিলেন £ “ভারতবর্যকে __--1” €৬) দুরস্ত : 
বিলেকে ভূবনেশ্বরী দেবী যে-মন্ত্রে শাস্ত করতেন (৭) স্বামীজী : 
ভারতবাসীর মধ্যে যে-গুণের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন: 
(১০) প্যারিসের প্রদর্শনীতে যে-বাঙালীর গর্বে স্বামীজী গর্বিত হয়েছিলেন: 
(১২) স্বামী ব্রন্মানন্দকে স্বামীজী যে-নামে ডাকতেন (১৬) “একরূপ, : 
অ-রূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামি-কাল-হীন"” যে-গানের অন্তর্গত : 
(১৭) স্বামীজী প্রবর্তিত রামকৃষঃ সঙ্যঘের ইংরেজী মুখপত্র (১৯) প্রথমবার : 
পাশ্াত্যযাত্রায় হংকং বন্দরে পৌঁছে এদের কর্মততপরতা দেখে মুগ্ধ: 
হন স্বামীজী (২১) “দাও আর ফিরে ____ চাও, থাকে যদি হৃদয়ে : 
সম্বল।” (২৩) ১৮৯৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের ক্রাসে প্রদত্ত; 
স্বামীজীর বন্তৃতার বিষয় (২৪) শিকাগো ধর্মসহাসভায় আমন্ত্রিত অন্যতম: 
ভারতীয় প্রতিনিধি। 


ওপর-নিচঃ €২) বস্টনে কেট স্যানবর্ণের যে-বাড়িতে স্বামীজী; 
উঠেছিলেন (৩) নরেন্দ্রনাথ এই গানটি শুনিয়েছিলেন__ : 
“___ ম্যায় গোলাম।” ৫৪) স্বায়ীজী বলেছিলেন £ “___ আগে,: 
ভাষা তারপর ।” (৫) স্বামীজী কথিত জাতির উন্নয়নে অতি প্রয়োজনীয় : 
তিনটি গুণের অন্যতম (৮) ডেট্য়েটে স্বামীজী এঁর আতিথ্য গ্রহণ : 
করেছিলেন (৯) পরিব্রাজক স্থামীজী দিল্লির পরে এই স্থানে আসেন: 
(১১) আলমোড়ায় ক্ষুধার্ত স্বামীজীকে এক মুসলমান ফকির যা খেতে দেন : 
(১৩) স্বামীজীর এক বিখ্যাত পাশ্চাত্য অনুরাগিণী (১৪) স্বামীজীর প্রিয় : 


অন্যতম এঁতিহাসিক চরিত্র (১৫) শীরাবাঈয়ের এই গানটি স্বামীজী 


গাইতেন--"-___- না জানে কোঈ...।” (১৮) পাশ্চাত্যে স্বামীজীকে বলা : 
হতো- “সাইক্লোনিক __' (২০) পরিব্রাজক স্বামীজী গোয়ায় পৌঁছালে : 
তাকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয় সুব্রেই -__--এর বাড়িতে: 
(২১) স্থায়ীজী প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সম্ঘের সীলমোহরে যোগের প্রতীক: 
(২২) স্বামীজী বলেছিলেন--““জন্মেছিস যখন, উপ রেলে 


সূত্র £ নধর হকদোপিবার ও জিদ জনা 


যা।' 


ভ্রম-সংশোধন - ৃ 
গত ফাল্গুন ১৪০৭ সংখ্যার ১২১ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তি-সংবাদ-এ “যা দেখেছি চোখ ভরে' বইটির লেখক 'পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়” |: 


ূ করা হয়েছে। হবে 'পুলককুমার মুখোপাধ্যায়'।--সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 









: লালে রাম মটর ভা রণ পার সা 
ৃ সঙ্গীত'-এর সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলির প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ 
£| করেছেন বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী 
; | মুক্তসঙ্গানন্দ।-__সম্পাদক, “উদ্বোধন' 
“সম্পদ তৰ শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি ষথায়। 
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়।” 11৮।| 

: শবার্থঃ সম্পদ- সম্বল। তব শ্রীপদ- তোমার শ্রীপাদ- 
; যুগল। ভব-_সংসার। গোম্পদ বারি--গরুর পায়ের চাপে 
' তৈরি গর্তে যতটুকু জল ধরে। অন্যান্য শব্দের অর্থ স্পষ্ট। 
£ ভাষ্য ঃ জগতের যেসকল ভক্ত তোমার শ্রীপদযুগলকেই 
: একমাত্র সম্বল করেছেন, তারা অতি সহজেই এই সংসার- 
? অবসান হয়-_এই অভিপ্রায়। 

£ সম্পদ তব জ্রীপদ- শ্রীপতির পাদযুগল শ্রীযুক্তই হয়, 
; যেহেতু শ্রী (লক্ষ্মী) ও হরি অভিন্ন-_যেমন অগ্নি ও তার 
: দাহিকাশক্তি অভিন্ন। এই জগতে ধনলোতী ব্যক্তিরা ধনরূপ 
£ সম্পদকেই অতি প্রিয় মনে করে। তাদের নিশ্চিত ধারণা-__ 
: “সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়স্তি” (নীতিশতক, ৩৩)__সকল গুণই 
: অর্থসম্পদকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ভক্তগণ 
এরূপ মনে করেন না। তারা বিশ্বামিত্রউক্ত 'ধিক্‌ 
 ক্ষত্রিয়বলকে, ব্রহ্মাবলই একমাত্র বল'__একথার অনুকরণে 





ব্যক্তিই সমদরী হন। গীতায় আছে-_বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন 


তিনি “সমলোস্টাশ্মকাঞ্চন'। (৫1১৮) স্বর্ণ ও মৃত্খণ্ডে সমদর্শী 
; হওয়ায় টাকা মাটি মাটি টাকা” (ভগবানলাভের পক্ষে 
£ অনুপযুক্ত বলে ধন সি তুল্য) বলে শ্রীরামকৃষঃ 


: 'প্রেমার্পণ-সমদরশন'-এর অর্থ হবে-_ ঈশ্বরে প্রেমার্পণ করে : 
? তুমি সমদর্শন হয়েছ। 


ৃ জ্যোতির জ্যোতি উজল হাদিকন্দর তুমি রোজ 





শব্দার্থ ঃ বাক্যমনাতীত-_বাক্য ও মনের অতীত।: 


? মনোবচনৈকাধার__মন ও বাক্যের একমাত্র আধার বা আশ্রয়। 
: জ্যোতির জ্যোতি__জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহেরও জ্যোতি; 
: হাদিকন্দর-_হৃাদয়গুহা। তমোভঞ্জন হার-_তমোহারী। : 


ভাষ্য ঃ হে নিখিল জগতের একমাত্র প্রভো! তুমি: 


: বাক্যমনাতীত-_অবাঙ্মনসোগোচর, যেহেতু তুমি নিরণ,: 
: গুণময়, নীরূপ ও নিখিলস্বরূপ। এমন হওয়া সত্তেও তুমি: 
: মনো-বচনৈকাধার- আমাদের মন ও বাক্যের একমাত্র: 
£ আধার, আশ্রয়। শ্রতিতে আছে_তিনি মনেরও মন, 
: বাক্যেরও বাক্য এবং প্রাণেরও প্রাণ। (কেন উপনিষদ, 


১২); বাগেন্দ্িয় দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যাঁর দ্বারা: 


তির লি ৷ মন যাকে প্রকাশ করতে পারে না,: 
: যাঁর দ্বারা মন প্রকাশিত হয়। (এ, ১1৫-৬) তিনি (পরব্হ্ষ): 
? জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহেরও জ্যোতি। সেই জ্যোতির্ময়সকলের ; 
; অমরজ্যোতিকে দেবগণ "আয়ু বলে উপাসনা করেন।: 
; (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪181১৬)। সেই ব্রন্মাকে সূর্য প্রকাশ: 
! করেন না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না। এই বিদ্যুৎসকলও : 
: প্রকাশ করে না; এই অগ্নি আবার কিভাবে প্রকাশ করবে?: 
; তিনি প্রকাশমান বলেই সকল বস্ত দীপ্তিমান হয়। তারই: 
; দীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশিত হয়। (কঠ উপনিষদ্‌, ২।২।১৫): 
! এইসকল শ্রুতিবাকাই প্রমাণ করে যে, তিনি জ্যোতির: 
: জ্যোতি। এই পরমাত্মাস্বরূপ তুমি তমোভঞ্জন হার-_অজ্ঞান-: 
: অন্ধকার নাশকারী। অতএব আমার হাদয়কন্দর উজল বা: 
? উজ্জ্বল কর। আমার হৃদয়ে এসে তুমি বস। সূর্যোদয়ে যেমন 
; ঘোর অন্ধকার তৎক্ষণাৎ দূর হয়, সেইরকম তোমার আগমনে ; 
£ আমার হৃদয়স্থ ঘনীভূত তমোও তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হবে।; 
: অভিপ্রায় এই যে, ভক্ত যখন প্রভু পরমাত্মাকে স্বহাদয়ে ধ্যান: 
? করেন, তখন সেই পরমায্মা ভক্তির দ্বারা প্রীত হয়ে ভক্তের; 
: হাদয়ে আবির্ভূত হয়ে তার হাদযগ্র্থি (অবিদ্যা-অহঙ্কার বাসনা): 
ৃ ? ছেদন করে অনস্তকোটি জন্মের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ: 
: “সর্ব অনর্থের মূল ধনকে ধিক্‌, পরমার্থ-প্রদাতি হরিপদই 
? একমাত্র ধন'-_এরাপ নিশ্চয় করে ভগবৎপদযুগলকেই সম্পদ : 
; মনে করে থাকেন। তাদের কাছে এই ভৰ বা সংসার গোষ্পদ : 
: বারি বলেই মনে হয়। প্রেমার্পণ-_মা কালীকে প্রেমার্পণ ও ; 
; আত্মসমর্পণ করে তুমি মা কালীর চরণে প্রেমার্থ্স্বরূপ অর্পিত : 
 হয়েছ। তুমি পণ্ডিত, এজন্য তুমি সমদরশন। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ 1 
? আত্মজ্ঞান। পণ্ডা আছে যাঁর, তিনিই পণ্ডিত। আর পণ্ডিত ; 


করেন। এজন্যই এই প্রার্থনা করা হয়। 
“ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদ্ 
গাইছে ছন্দ ডকতবৃন্দ আরতি তোমার-- 
জয় জয় আরতি তোমার 
হুর হর আরতি তোমার ৃ 
শিব শিব আরতি ভোমার।” |1১০।। ৃ 
ভাষ্য ঃ ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ শব্দগুলি অনুকারাত্মক শব্দ: 


? (অনুকার ধবনযাত্মক শব্দ)। মৃদ্ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তাল-লয়: 
ব্রাহ্মণ, গরুতে, হস্তিতে ও কুকুরে পণ্চিতগণ সমদর্শী হন। ; 


সহযোগে বাজালে 'ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ' ইত্যাদি শব্দ হয়।: 


; এইসব শব্যোগে ভক্তগণ জয় জয় আরতি তোমার, হর হুর: 
; আরতি তোমার, শিব শিব আরতি টিলার উর্ারণ সর! 
£ তোমার ছন্দোবন্ধ আরাত্রিক-গান গায়। 

' উভয়কেই গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। অথবা একপদ করলে 1 


যিনি ভববন্ধন খণ্ডন করেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে 
£ আমার এই বাল্য পুষ্প (অর্থাৎ পণ এ অত 
৯ 
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" শব্দের অর্থ প্রাচীন মতে বেদাধ্যয়ন বা : 
পাঠ এবং যোগশান্ত্র মতে মন্ত্রজপ। তপস্যা ও 
স্বাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলে পাঠ ও 
জপ উভয় ক্রিয়াই বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। যাহা অধ্যয়ন 
; পৌঁছিবার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই 'স্বাধ্যায়'। মানুষকে 


? এবং পরে তাহার অবস্থা কিরূপ দঁড়াইবে? চৈতন্য নিজেকে 
; আবৃত করিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম, কোটি কোটি বৎসর নিজের 
কর্মের ফলভোগ করিতেছেন। ইচ্ছা করিলে যথোচিত 
? উপায়ের সহায়ে এই সৃষ্টির সকল ভোগই লাভ করা তাহার 
: পক্ষে সম্ভব এবং ইচ্ছা করিলে তিনি জীবনের পরপারে 
গিয়া পূর্ণ শাস্তিলাভও করিতে পারেন। এই কথাগুলি জানা 
: মোটেই কঠিন নহে। এখনো পুরাতন গ্রাম্যলোক অনেক তত্ব 
: মনে রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্বত্র এই তত্ব সকলকে 
? শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুজাতি এত বিপ্লবেও যে টিকিয়া 
? আছে তাহা এই জ্ঞানেরই ফল। যে-আহাম্মক জানে না-_ 
? আমি কে, কোথায় আছি এবং কোথায় যাইব, তাহার সঙ্গে 
তো পশুপক্ষীর কোন পার্থক্য দেখিতেছি না। যোগীর কথা 
; বলাই বাহুল্য। ইহা প্রত্যেক মানুষেরই সর্বাগ্নে জানা কর্তব্য। 
; ঈঈশ্বর-প্রণিধান' শব্দের অর্থ, যোগশাস্ত্রের টীকাকারগণ 
: বলিয়াছেন, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া নিজের কর্তব্য 
: সম্পাদন করা। ইঈশ্বর-প্রণিধানের মূল উদ্দেশ্য__জীবন 
? সার্থক করিবার জন্য অনস্ত শক্তির আধার ঈশ্বরের সঙ্গে 
: নিজেকে যুক্ত করা এবং তাহার নিকট হইতে শক্তিলাভ 
করিয়া অদ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধন করা। ঈশ্বর যে 
 সর্বশক্তিমান- ইহা প্রায় সব ধর্মাবলম্বী জানেন, তবে জীব 


ধর্মসমূহ প্রচারিত হইতে না হইতে পুরোহিতদের হাতে গিয়া 
: পড়ে। পুরোহিতগণ যদি প্রচার করেন- ব্রাক্মণের সঙ্গে 
[ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ রা 
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? শক্তিসমুদ্ধে এক-একটি ঘূর্ণি, আমাদের দেহ-মনে যাহা কিছু: 
; ভিতরে ঈশ্বরের সঙ্গে যে যোগ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য: 
: হিন্দুদের বেদ-পুরাণে বহু চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে: 
? যোগ রাখিলে মন-বুদ্ধি নির্মল হয়। তাই ঈশ্বরের শক্তি শুদ্ধ: 
; মন-বুদ্ধির মাধ্যমে অস্তরে প্রতিফলিত হয়। কোন বিশেষ: 
: যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ না থাকিলে সেই শক্তি: 
? আসুরিক শক্তিতে পরিণত হইয়া জগতের অনিষ্টসাধন করে।: 
? ঈশ্বর-প্রণিধানহীন লোক শুধু নীতিশান্ত্র পাঠ করিয়া নৈতিক; 
; জীরনযাপন করিতে পারে, কিন্তু সামান্য প্রলোভন হইতে ; 
? আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। অনেক স্থলে: 
? দেখা গিয়াছে, ভক্তসাধক ও ত্যাগী সন্্যাসিগণ সৎকর্ম! 
; পরোপকার প্রভৃতি করিতে গিয়া ঈশ্বর-প্রণিধানে বিরত: 
: হওয়ায় অধঃপতিত হইয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদ হন। 
'যে তাহার সহিত নিত্যযুক্ত- ইহা প্রায় কেহই জানেন না। : 


| হইতে দূরে সরাইয়া আপনাকে হীন করিয়া রাখে। মানুষের 
? মধ্যে এমন তমোগুণী পশুতুল্য লোকও আছে, যাহারা: 
; পুরোহিতদের হাতে জীবনের সব দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিস্ত হইতে : 
? চায়। পুরোহিতরা যাহা হিতকর বুঝেন তাহাই করিতে : 
? করিতে ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। এই যে; 
! জগন্ময় ঈশ্বরের ইচ্ছা", “আল্লার হুকুম', “কপালের লেখা; 
প্রভৃতি মতবাদের চাপে মানুষ বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা: 
? পুরোহিতদেরই মন্তি্কপ্রসৃত। তাহা দূর করিবার একমাত্র: 
; উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। ইহার অর্থ- ঈশ্বর মানা বা কোন: 


সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাহিক বা আধুনিক! 


? সাধকদের 'জক্ধ্যান' নহে, অবিরাম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে: 
স্মৃতি জাগ্রত রাখা। আমাদের দেশে “হরি সর্বময়'_এই: 
টপস পিস পে 
 প্রণিধান' চাপা পড়িয়া গিয়াছে। 
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সুতরাং তপস্যার বারা প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা! 


| সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করিয়া মানুষ ্বৃত ্বাধীতা লাভ 
? করিতে পারে। 


১০৩তম ১০৩তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা. ১০৩তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা. ভাদ্র [| ভাঙ্ব ১৪০৮ 0. আগস্ট ২০০১, ২০০১ এ 


অবিদ্যাছশ্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞরেশাঃ।1৩।। 
অবিদ্যা, অস্িতা, রাগ, দেষ, অভিনিবেশ (আসক্তি) _ : 


ৃ এইগুলি পঞ্চরেশ। 
£:  অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুগ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্‌।।8।। 


ৃ জরি জন জাতীর উপর কার! রেশন | 


: ছারা অভিভূত, কখনো বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
ৃ অনিত্যাশুচিদুঃখানাতসু নিত্য-শুচি-সুখাত্বখ্যাতিরবিদ্যা।।৫|| 


দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাধস্মিতা।।৬।। 
দরষ্টা ও দশর্নশাক্তির একাত্মতা হইল অন্সিতা। 


সুখানুশয়ী রাগঃ।।৭|। 


: রাগ। 
দুঃখানুশরী দ্বেষঃ।1৮।| 

দুর্খকর পদাে যে-মনোবৃতির ছিতি, তাহা দেষ। 
স্বরসবাহী বিদুযোছপি তথারূঢ়োইভিনিবেশঃ।1৯।। 


যাহা পুরবর্কালীন মৃত্যুভয় হইতে উৎপন্ন এবং যাহা : 
: চিত্তকে তাহার কারণ অবিদ্যায় এবং অবিদ্যাকে তাহার 
: কারণ স্ব-ন্বরাপে লীন করিতে হয়। আমাদের কর্মসমূহের 
: কার্য শেষ হইলে সু্ষ্স সংস্কার-রূপে চিত্তে সঞ্চিত হইয়া 
; থাকে। সেইসব কর্মের প্রেরণায় মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ 
; হয়। কোন ভাল কর্ম করিলে তাহাতে যেমন পুণ্য হয়, তেমনি 
; আবার কর্মসিদ্ধির উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বনের উপর 
; পাপও হইবার সম্ভাবনা। ইহার ফলে মানুষের জীবনে যেমন 
£ সুখ আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও আছে। এইজন্য 
? বিচারশীল মানুষের দৃষ্টিতে এই জগটা দুঃখময় বলিয়া বোধ 
: দ্বারা আবৃত। আত্মবিস্থৃত হইয়া জীব বোধ করে, সে একটি : 
জড়সত্তা। এই জড়সত্তাকেই বলে 'বুদ্ধি”। এ বুদ্ধি হইতেই : 
আমরা আত্মবিস্ৃত হইয়া সেই জড়কে (অর্থাৎ বুদ্ধিকে) 
বুদ্ধিকে 'আমি' বলিয়া বোধ করে। তাহার ফলে এই : 
সুখদুঃখময় জীবন লইয়া তাহাকে এই সৃষ্টিরঙ্গমঞ্জে অভিনয় : 
: কর্ম করিলেই তাহা আবার আরেকটি কর্ম করিবার প্রেরণা 


: পঙ্তিব্যকিদের মধ্োও বর্তমান, তাহাই অভিনিবেশ। 

£ মন্তব্য £ জগৎকারণ ব্রহ্মা খেলার ছলে বিদ্যামায়ার দ্বারা 
; তাহার কিয়দংশ আবৃত করিয়া সেই অংশকে বহুখণ্ডে বিভক্ত 
: করিয়া রাখিয়াছেন। যোগীরা সেই বিদ্যামায়ার আবরণে 


: পারেন। তবে যোগশান্ত্রের উদ্দেশ্য একমাত্র কৈবল্যপ্রাপ্তি। 
; সেই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই যোগসাধনা উপায়রূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

£ কচি কোন সিদ্ধ যোগী এঁ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। 


মানুষের মন, প্রাণ, দেহ প্রপঞ্চিত হয়। নিজেকে ভুলিয়া জীব 


করিতে হয়। বুদ্ধির অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি জিনিস 


ভাল বোধ হয়, আবার কতকগুলি বোধ হয় মন্দ। আর এই ; 


জন্য জীবের কি যে বিপুল উদ্যম চলিয়াছে, তাহা জগতের 


ফেলিবার ভয়ে আমরা কত সাবধানতা অবলম্বন করি। আর 
যাহাকে আমার সত্তা বলিয়া মনে করি, সেই দেহমনের ক্ষতি 
সহ্য করা আমাদের পক্ষে তো অসম্ভব। 


যে-মনোবৃতি কেবল সৃখকর বন্ততে থাকিতে চায়, তাহা : 
! যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ । 


তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সৃষ্থ্বাঃ।।১০।। ৃ 
সক্ম সংক্কারগুলিকে উহাদের কারণে পরিণত করিয়া: 


! নাশ করিতে হয়। 


ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃতঃ।1১১।। 
ধ্যানের ঘারা উহাদের হুল অবস্থা নাশ করা বায়। 
ক্রেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টউজন্মবেদনীয়ঃ।।১২।। 
পৃবোর্তি র্রেশগলি কমের আশয় বা আধার, ইহারা: 


অনিত্য, অণু খকর ও অনাত্ম বস্তুতে যথাক্রমে ? ব্ত্মান জীবনে অথবা পরজীবনে ফল প্রসব করে! 


| নিত শুচি, সুখকর ও আতা বলিয়া যে-ত্রম, তাহাই আবিদ্যা । ৃ 


সতি মূলে তন্বিপাকো জাত্যাঘুর্ভোগাঃ।1১৩।। 
মনে এই সংস্কাররাপ মূল থাকায় তাহা মনুষ্যাদি জাতি, 


: আমু এবং সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ হয়। 


তে ছরাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেত্ত্বাৎ।।১৪।। 
পুণা ও পাপ সংস্কারগুলির কারণ বলিয়া উহাদের ফল: 


মন্তব্য £ এই বিপদের হত হইতে মুক্তিলাভ করিবার 


; উপায় আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া স্বরূপ অনুভব করা। তাহা 
; করিতে হইলে স্ব-স্বরূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনের 


বিষয়কারা বৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকারে নিরুদ্ধ 


করিতে হয় এবং প্রতি জন্মে পূর্ব কর্মের ফলভোগ করিতে 


হয়। জড়বন্তুর স্বভাব এই যে, তাহা অবিরাম পরিবর্তন, 
পরিবর্ধন, ক্ষয় প্রভৃতি নানাপ্রকার পরিণামগ্রস্ত হইয়া চলে। 


“'আমি' বোধ করি। তাই লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া এই ভ্রান্ত 
'আমি*টিকে ঠিক রাখিবার জন্য অবিরাম ব্যস্ত থাকি। একটা 


দিয়া থাকে। তাহাতে কখনো নিজের উপকারক কর্ম করি, 


? কখনো বাধ্য হইয়া নিজের অনিষ্টকারক কর্ম করিয়া থাকি। 
: আর “র্বারস্তা হি দোষেণ ধূমেনান্লিরিবাবৃতাঃ।” (গীতা, 
সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। একটা সামান্য পেন্সিল হারাইয়া : 
; করিতে এক দেহ নাশ হইলে আরেক দেহ নির্মাণ করি 
 এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া কর্মভোগ করিয়া আমরা 
£ জীবনযাপন করিতেছি। [ক্রমশ] (ছয়) 


১৮1৪৮) এই কর্মপ্রেরণায় সুখে-দুঃখে উঠা-নামা করিতে 





টা 


৷ 22212 


রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম 
(প্রাপ্ত পত্র) 
: “উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু__ ৮. 
1 নিবেদন এইা,| আমরা স্বামী স্বরূপানন্দের উদ্যোগে 
: [উদ্যোগে] কয়েক দিবস যাবৎ সাহারাণপুর জেলার অন্তত, ? 


 হরিঘার-সমীপবর্জী(সমীপবরতী! কথল [কনখল] নামক স্থানে একটা ; : আফিসের [অফিসের] অপর কাহারও নিকট হইতে স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা : 
; [রূপে] নিরাশ্রয় ও পীড়িত সাধু ও গরীবদিগের [গরিবদিগের] | 


: [একটি] আশ্রম স্থাপিত [স্থাপন] করিয়াছি। আশ্রমের উদ্দেশ্য 


1 সেবা, উষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। 
£ এখানে হাসপাতাল কিম্বা [কিংবা] কোন ডাক্তার নাই, সুতরাং 


: সহজেই অনুভবনীয়; বিশেষতঃ [বিশেষত] এটী [এটি] তীর্থসথল 


: [তীর্থস্থান] এবং সাধুদিগের একটা [একটি] প্রধান আড্ডা, অতএব 
: নানাদেশ হইতে অনেক দরিদ্র যাত্রী ও সাধু এখানে আসিয়া বাস 


: নাই অতএব এরূপ একটী [একটি] আশ্রম এখানে অতীব 
: প্রয়োজনীয় বিধায় পূজনীয় স্বামীজির [স্বামীজীর] উপদেশানুসারে 


আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, 


কার্য [কার্য] বিবরণ মাসান্তে পাঠাইব। ইতি। 

: দাস 
 ১৩ই জুলাই, ১৯০১ কল্যাণানন্দ” 
ৃ আজকালকার আজ্ঞাপালন! 


: আফিসে [অফিসে] আপনার তাবে শতাধিক কেরাণী [কেরানি] 


 খাটেন; তবু, আপনাকেও হয় ত [হয়ভো] সমস্ত দিবসই ভূতগত : 
স্কিন জা উপ 

পড়িতেছে; এক : ু 
|  কর্মক্ষে্র], এইরাগ কর্মচারীর [কর্মচারীর দল লইয়া কার্য কার্য]: 
 চেয়ারেই পা-মুড়ে বসিবার সময় পাইতেছেন না, এমন সময় হঠাৎ 
: কোনও [কোন] কার্য্যবশতঃ [কার্যবশত] সম্মুখ্থ একটী [একটি] : 
; কেরাণীবাবুকে [কেরানিবাবুকে] তাড়াতাড়ি বলিলেন, “যাও ত [তো] : 
হে [হো চট করে ইচ্টারণ [ইস্টার্ন] ট্রেডিং কোম্পানীর প্রেহাম : 
! একজনও না বাহির হয়।... 


| কর্যের] উপর কার্য কার্য 
ঈমুর্তও মুহূর্তও] চেয়ার হইতে 


সময় পাওয়া দূরে থাক, 


; সাহেবের কাছ থেকে এই জিনিষটার [জিনিসটার] দরটা জেনে এসো 


1ত [তো]।” মনিব তখন হাজারই ব্যস্ত থাকুন, কেরাণীবাবু ; 
(৬ ঈধ পা ি৪০পপ ি নদ? 
; সেই সকল নির্বোধ [নির্বোধ] প্রশ্নের দ্বারা মনিবের মাথা একটু-না- কর্ম এই |: 
; একটু গরম না করিয়া, কোনও [কোন] মতে যাইতে পারিবেন না। ৃ উড জতুস্ন ১০ রর 


_ইষ্টারণ [ইস্টার্ন| ট্রেডিং কোম্পানির আফিস [অফিস] 







525727257558 ড 
কোথা? ফটকে দরওয়ান ঢুকতে দেবে ত [তো]?: 


সেখানকার নিয়ম কি?-_ছাতা-টাতা কি বাইরে : 
দরওয়ানের কাছে রেখে যেতে হয়? গ্রেহাম 
সাহেবকে ত [তো] আমি চিনি না? গ্রেহাম সাহেব : 
কোন্‌ ঘরে বসেন? গ্রেহাম সাহেবের চেহারা কি; 
রকম... 
কেরাণীবাবু [কেরানিবাবু] অত বোকা মানুষ না হইতেন: 
? যদি, তাহা হইলে খোদ কর্তাকে [কর্তাকে] কোন প্রশ্ন না করিয়া: 


যদি তিনি মাঝারী [মাঝারি] ধাতের লোক হতেন, তাহা হইলে: 


£ হয়ত [হয়তো] অবাধে এই এই রকমের কোন না কোন উত্তর দ্বারা: 
ৃ ; আপনার মাথা আরও গরম করিয়া দিতেন-_আমার হাতে এখন: 
ৰ ; রোদ্দুরে, মশাই, আমার যেতে বড় কষ্ট হয়। আর কারুকে যদি; 
[০ পপি ক855 
ৃ ; [কেরানিবাবু] বড় ব্যাজার [বেজার] হন। একটু বাদে যাচ্ছি। এখন: 
! করে ও ভিক্ষা এবং মাধুকরী-বৃতত দ্বারা কোনমতে জীবন ধারণ করে, : ৃ রা 


: কিন্ত অসুখ হইলে তাহাদের ওঁষধ, পথ্য ও সেবা করিবার কেহই : হয়। গ্রেহাম সাহেব আমার উপর [ওপর] বড় চটা! আর কোথাও : 


? পাঠান ত [তো] যাই; গ্রেহাম সাহেবের কাছে আমি যেতে পারবো: 
; [পারব] না। আমাকে এখুনি আজ ছুটী [ছুটি] নিয়ে বাড়ি যেতে হবে, : 
; এই আশ্রমটা [আশ্রমটি] স্থাপিত [স্থাপন] করা হইয়াছে। আশ্রমের : : 


যে আমাদের টিফিনের সময়! অমুককে পাঠান ত [তো] বড় ভাল: 


; বড় দরকার। ইত্যাদি। 
সুতরাং সব্বসাধারণের [সর্বসাধারণের] : 
: নিকট আমরা সাহায্যপ্রা্থী। সম্প্রতি ২টী [২টি] রোগী দেখিতেছি। 


আর, কেরামীবাবু[কেরানিবাবু] যদি একটু কড়া ধাতের হইতেন,? 
তাহা হইলে ত [তো] আর কথাই ছিল না; হয় ত [তো] এইরূপ : 


: কোন এক তীব উত্তরের দ্বারাই মনিবকে চটাইয়া আগুন করিয়া: 
: দিতেন-__“আমি ত [তো] আপনার ব্যায়রা [বেয়ারা] নই। বড়! 
: দরকার থাকে, আপনি টেলিফৌ [টেলিফোন] কর্তে [করতে]: 
; পারেন। আমি আপনার এ কার্য্যের [কার্ষের] জন্য মাহিনা খাই না। 
; আজ বলবেন দরটা জেনে এসো, কাল বলবেন বাজারটা ক'রে; 
মনে করুন, আপনারই একটা [একটি] আফিস [অফিস] আছে। : ৃ 
: জুতোটা ঝাড়ো; মশাই, মাফ করবেন, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে।”; 


আনো, পরশু বলবেন তামাকটা সাজো, তারপর দিন বলবেন: 


এই সকল স্থলে, আপনি নিজে যদি মনিব হইতেন, আপনার : 
সেই কর্মচারীর [কর্মচারীর] সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, মনে: 
করিয়া দেখুন। যেসকল আফিসে [অফিসে], বা যেসকল কর্মক্ষেত্রে : 


চালাইতে হয়, সেসকল স্থানের কার্য্যও [কার্যও] কত সুসম্পন্ন হয়, : 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। এমন আফিস [অফিস] বা এমন ; 
কা্যযক্ষেত্র [কার্যক্ষেত্র] কোনও দেশে নাই, যে আফিস [অফিস] বা: 
কারযক্ষেত্র [কারযক্ষেত্র] খুঁজিলে, এইরূপ কর্মচারী [কর্মচারী]: 


আপনি অবাক হইয়া মনে করিলেন-_বাঃ অদ্ভুত আজাগালনের: 
বটে!! : 


ওপরের উদ্ধৃত অংশে একশ বছর আগেকার '/০0 ০11৪" বা 












অংশটি উদ্ধৃত করা হলো।--সম্পাদক 


সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদনা ঃ 
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রা জারির রা 


রর, ধখন তার পরবর্তী জীবনে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক! 

্রীরবিনের 4 চপ উরি পশাপ স্পা 
ভূমিকা ও তাৎপর্য 1 ছিল সমপ্র দেশ--ভারতবর্ধ, কোন একটি ধর্মণত বা? 

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ; সাংস্কৃতিক বা প্রাদেশিক অথবা ভাষাগত গোষ্ঠী নয়। তিনি; 


(সাগর গার কিন কেবল দেশ। অনেক পরম্পর-: 

1 বিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে... কিন্তু তাহাতে ভয়: 

কি?” প্রকৃতপক্ষে তার জাতীয়তাবাদ ছিল বৃহত্তর মানব: 

 প্রেমেরই এক আংশিক রাপ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ! 
স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের যে : মানুষের যে মূল সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষা, তারই প্রেরণায় তার; 
, তাতে প্রতিফলিত রয়েছে তার জাতীয়তা ; জীবনগতি ও তপস্যা। তিনি বলেছেন & “আলো চাই, : 
ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট বঞজনা। বললে অত্যু্ত : : স্বাতন্ত্য চাই, চাই অমৃতত্বের অধিকার, চাই দিব্যজীবনের: 
: হবে না, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্দেশে বন্ছিমূচন্দের”:-ভান্বর মহিমা। এই অভীন্সা নিয়ে যেমন মানুষের যাত্রা! 
: “বন্দে মাতরম্‌ উপ শুরু, এর চরিতার্থেই তার ইতি ।” ৃ 
সিজন ব্রিটিশ তিনি মানুষকে দেখেছিলেন সামশ্রিক রূপে, একটি: 
1 সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলেসসট -এব চু. ছিলেন একক হিসাবে। অনুভব করেছিলেন, পৃথিবীর কোথাও; 
অর র রি. নামে কোন অধর যদি পরাধীন থাকে, তাহলে মানবকুলেরই: 
: পরিচিত হন। অবশ্য তার পিছনে রী মিন (অরিময় প্রকৃত প্রগতি সেখানে এসে প্রতিহত হবে, যেমন শরীরের ; 
র নং ক মঞ্ধ' স্বামী একাংশে যদি রক্তচলাচল ব্যাহত হয় তাহলে সমগ্র শরীরই: 
বিবেকানন্দ, যিনি তৎকালীমূ 'জ তাবিজ দর পরব হয়ে পড়ে। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি: 
1ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের রতি নু চা গাগা বু অতাড় করেছিলেন, ভারতবর্ষ যতকাল পরাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ: 


















বিস্মিত হয়েছিলেন; স্বার্ী বিটিভুহকালই তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকবে, আচরণ-: 
বিনয়ের নীতিকে তিনি মোটে ূ রে রি পর 
[বিশ্বাস ছিল, কিছু সাহচী শর্িনা মীরের কাছে যা প্রত্যাশা করে তা সে কখনোই দিতে পারবে না।: 
সংগঠন স্বাধীনতা এন পারবে, ; রে ০৬ সুপ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট: 
লৌহামিত ও দা ইল্লা রর ক এ ৃ ঘোষণা করলেন £:*১৫ আগস্ট... এই দিনে: 


:দাসত্বে। সুতরাং বলপ্রয়োরী. 
£লাভ করতে হবে, 


লী তানতের একটা সুর শেষ হলো আরম্ভ হলো নতুন: 
জািকার ..খুগ। কিন্ত কেবল আমাদের জন্যই নয়-_এশিয়ার জন্য, ; 
্‌ নি ভি ক্ষুব টি জগতের£্জন্য এদিনের অর্থ আছে। সে-অর্গ হলো: 
:যা সংগ্রহ করে, সপ 177১৯ য একটা নতুন নেশন-শক্তির আবির্ভাব, 
: করুণা ও অবজ্ঞা। ১৪. অফুরস্ত ভবিষ্য সম্ভাবনা; মানবজাতির রাষ্ট্রিক,: 
? অরবিন্দের আন্দোলন দেশব্াগীটৈ্াগরণের সূচনা হা সরি 
' করে, তার পরিণতিতে পরবর্তী কালে বই বিপ্লবী নায়কের থাকবে্বৃহৎ অবদান।” ৃ 
আবির্ভাব ঘটে__যারা এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে. আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এ! 
(চলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যস্ত__যেদিন ভারত, 'মানবতাবাদেরও গভীরে রয়েছে এক আধ্যাত্মিক প্রাণের: 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। বস্তুত, অসহযোগ ও নিষ্টিয়” নির্বর, যার লক্ষ্য মানুষের সবরকম বন্ধন মোচন-_মনের: 
প্রতিরোধের মূলে ছিল অরবিদ্দেরই ভাবনা, যার বাস্তব ? বন্ধন, প্রাণের বন্ধন, জড় শরীরের বন্ধন এবং সেখানে: 
 রাপায়ণে অবশ্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি তার আত্মার স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলা। এই হলো তার: 
1 পক্ষে। : আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ (921011121 11018171971)। জীবের : 
1 তার এ ভূমিকার তাৎপর্য বিচার করলে দেখব, সেটি : সমস্ত বন্ধন এসেছে বিশ্বপ্রকৃতির অধস্তন বিভাগে__যাকে! 
ছিল সুদূরপ্রসারী, তাতে অস্তঃগৃঢ়রূপে নিহিত তার : ১০০১০ 
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: অরবিন্দের বর্ণনায় 1০০1 178001'| আর এ আধ্যাত্মিক ; 


নির্বার নিষঃসৃত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির উর্ধ্বতন বিভাগ থেকে, 


“বর্গ বলে চিত্রিত। এ নির্বর সর্বপ্রথমে আর্য খষিকুলের 


: দিব্যজীবনের মহিমা ।” বলেছিলেন £ 


' হবে অমৃতের প্রৈতি” 


৯৯৬০ সস 
০৫পপ্ম্প যেখানে রাষ্ট্র গোষ্ঠীর স্বার্থকে : 
্ষুপন না করে প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে এনে দেবে পরিপূর্ণ : 
: বিকাশের সুযোগ। আবার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, : 
: বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতি এবং সমাজচেতনার বিকাশের : 


নিয়মে প্রাধান্য পায়। তিনি বলেছিলেন £ “মানবজাতির : 


: মধ্যে বিরাজমান চিন্ময় আত্মা ব্যষ্টি মানুষের মধ্যে নিজেকে 
; আবিষ্কার করে, বিকশিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে, 
প্রগতিশীল ও গঠনশীল ব্যষ্টির মধ্য দিয়ে এই আত্মা 
জাতির কাছে একটা নবসৃষ্টির আবিষ্কার ও সম্ভাবনার : 
; সুযোগ উপস্থিত করে... জনসাধারণ তাদের অনুসরণ করে : 
দুর্ভাগ্যবশত অতি ক্রটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তভাবে, যার ফলে 
প্রায়ই, এমনকি সাধারণত, সৃষ্ট বস্তুটি বিকৃত হয় কিংবা : 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।” দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগা এদেশের : 
: নেতৃবৃন্দ যদি স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, : 

' মহাত্মা গান্ধী বা সুভাবচন্দ্র_এঁদের কোন একজনেরও : 
প্রদর্শিত পথে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের সঠিক রাপায়ণে : 
এগিয়ে চলতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আজ ভারতবর্ষ : 
লগা সরা 

: গ্রহণে সক্ষম হতো। 


অরবিন্দের জন্ম কলকাতায়, ১৮৭২ সালের ১৫: 


? আগস্ট। তার শৈশব ও প্রথম যৌবন-_সাত থেকে একুশ: 
ৃ ! বছর বয়স পর্যস্ত কেটেছে ইংল্যাণ্ডে। ভারতে ফেরার পর; 
1 018]1011081016'; বাইবেল, কোরান ও হিন্দু ধর্মশান্ত্রে তা : তের বছর কাটে গুজরাটের বরোদায় এবং মাত্র তিন-চার: 
? (১৯১০-১৯৫০) কাটে পণ্ডিচেরীর তাপসগুহায়। ৃ 
: পরবর্তী কালে তা পৃথিবীর অল্প কিছু মানুষের মধ্যে এসে 
: সমস্ত মানুষদের অন্যতম, যিনি তার তপস্যায় : 
: দিব্যচেতনার শক্তি ও আলোককে আয়ত্ত করে জীবকুলকে : 
; সৌন্দর্যচেতনা ও নীতিবোধের উন্নততর ভূমিতে। অথবা 
বলতে পারি, চেয়েছিলেন অপরাপ্রকৃতিরই বিপুল ; 
: ধরতে। তিনি বলেছিলেন £ “আমাদের এই অর্ধপাশব ; 
; মানবতার কোরক হতে ফুটবে দেবমানব এবং ; 
: আধারেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত আধারেই সার্থক 





বালক অরবিন্দ 


১৮৭৯ সালে, যখন তাঁর বয়স সাত বছর, তখন: 


; থেকে তিনি গড়ে ওঠেন ইংল্যাণ্ডের পরিবেশে। যখন তিনি: 
? লগ্ুনের সেপ্ট পলস্‌ স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই তার; 


কাব্যিক প্রতিভা প্রকাশ পায়। তার বাবা সিভিল সার্জন: 
; কৃষ্ণধন ঘোষ ভারত থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে অরবিন্দকে; 
; ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব সম্পর্কে ক্রমশ: 


? অবগত করতে থাকেন। ইংরেজের অত্যাচার সন্ধে! 


সেগুলি তিনি অরবিন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এর ফলে: 
; অরবিন্দ মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কেন্ত্িজে ভারতীয়: 
; ছাত্রদের একটি ক্লাব ছিল, যার নাম 7018) 7190115 1: 
এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম: 
? জাগানো। অরবিন্দ যখন কেন্ত্রিজের ছাত্র, তখন তিনি এ 
চলা 
“.010$ 870 198889-এরও তিনি সভ্য হয়েছিলেন।? 


: আয়ত্ত করে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং তারপর 
আই, সি. এস. পরীক্ষাতেও ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি 
; পান। কিন্তু অশ্বারোহণের পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় ফেল করে 


: সরকারের গোলামিগিরিতে তার এতটুকু ইচ্ছা ছিল না, 
: বাবার কথা রাখার জন্যই শুধু তিনি পরীক্ষায় বসেছিলেন। 


: পরীক্ষা দিলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন £ “কি করব? 
1 কথা রাখা আবার গোলামিগিরি থেকে অব্যাহতি।” 


: উপস্থিত ছিলেন। তার কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে অরবিন্দ 
 বরোদা সরকারি দপ্তরে সম্তোষজনক বেতনে একটি 
: চাকরির ব্যবস্থা করে নেন। এঁ চাকরিতে যোগদান করার 
;জন্য তিনি ২১ বছর বয়সে ভারতে ফিরে আসেন__ 
' ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। জাহাজ থেকে 
: নেমে ভারতের মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই তার এক অদ্ভুত 
: অভিজ্ঞতা হয়। তিনি দেখেন, এক বিশাল অসীমতা সারা 
: বিশ্ব ছেয়ে আছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে এ 
; একই অসীমতা বিরাজমান। এই হলো তার জীবনে 
: আধ্যাত্মিক চেতনার প্রথম উন্মেষ, আত্মা সম্পর্কে প্রথম 
 উপলব্ধি। নিমেষে তার মধ্যে নেমে আসে এক বিপুল 
নীরবতা ও প্রশাস্তি। এই ধরনের চেতনা বাহ্য পরিবেশ 
থেকে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি নিশ্চয়। তার বাবা 


৷ সবরকম ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে, আর সাহেবী 
আদবকায়দায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে গড়ে তুলতে। 
তাই তিনি ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বিদেশে; কিন্তু বিধাতার 
বিধান ছিল অন্যরূপ। স্বাভাবিক আত্তিক ভাবাপন্ন ছেলে, 
বাবার নাস্তিক ভাবে ভাবিত হতে পারেননি । অরবিন্দ 


ও অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল যে আধ্যাত্মিক চেতনার নির্বার, 
তারই ক্ষণিক স্ফুরণ হলো তখন। কিন্তু এর প্রভাব রয়ে 
গেল তার চিস্তায় ও আচরণে। 

বরোদা রাজ্যের নানা দপ্তরে কাজ করার পর তিনি 


1 টাকা বেতনে তিনি ভাইস প্রিনিপালের পদে নিযুক্ত হন।: 
1 ১৯৩৬ সালে যখন তাঁকে প্রিলসিপালের পদে উদ্নীত করার: 
? যোগদান করার উদ্দেশ্যে বরোদা কলেজ ছেড়ে দিয়ে মাত্র: 
তিন বছরের ক্র্যাসিক্যাল ট্রাইপস-এর পাঠ্যক্রম দুবছরে : 


১৫০ টাকা বেতনে কলকাতার জাতীয় কলেজে; 


: প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা; 
? রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন অরবিন্দের বিপ্লবকর্মের : 
? সহকর্মী ও বন্ধু। : 
তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। আসলে বিদেশী : 


ইতিপূর্বে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি বহু: 


গ্রন্থ পাঠ এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা আয়ন্ত: 
; করেছিলেন। সংস্কৃত ও বৈদিক গ্রস্থাবলী পাঠ করে তিনি 
: তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়-_কেন তিনি আই, সি. এস. : ভারতীয় 


সংস্কৃতির ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি 


ৃ ? একজন উৎকৃষ্ট মানের কবিও ছিলেন। তার কাবাপ্র 


“সাবিত্রী রচনার শুরু এই সময়ে। রচনাটি সম্পূর্ণ হয় 


: ১৯৫০ সালে। 
সেই সময় বরোদার মহারাজা সায়াজী রাও লগুনে ; 


গোড়ায় ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না 


; করতে থাকেন। তার কেন্তিজের বন্ধু কে. এস. পাণ্ডের 
? ইন্দুপ্রকাশ” নামে একটি পত্রিকা চালু ছিল। পত্রিকাটিতে 
; অরবিন্দ নিজের নাম গোপন রেখে ব্রিটিশ সরকারের 
: কার্যকলাপ সম্পর্কে সালোচনাসূচক নিবন্ধ প্রকাশ করতে 
? থাকেন। তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (7018) 
 [ব8110181 001%1555) ছিল সরকারের খোশামুদে 
: ধরনের। তার নেতৃবৃন্দ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে এক 
: জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবতেই পারত না। 
ৃ £ কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করেন, সেগুলির নাম-_ “পুরাতন 
? 01৫')। নিউকিতার ভিত্তিতে এক গতিশীল নেতৃত্বের 
পপ পক 
বেরিয়ে এসে স্বতত্্রভাবে এক দল গঠন করেন এবং 
! অরবিন্দ মারাঠা বিপ্লবী বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃতে 
ছিলেন সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্র। তার মধ্যে যে নিগুঢ় : 
; কংগ্রেস (১1 [1018 00181538) নামে পরিচিত হওয়ায় 
£ (11100518163) 
 (219181195)। [ক্রমশ] (এক) 
কৌশল করে বদলি নেন সরকারি কলেজে ফরাসী ও : 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে। কিছুকাল পরে ৭৫ : 


1 | সহায়ক গ্রন্থঃ (১) হে চিরদিনের, (২) দিব্যজীবন। 


প্রদীপের পরিবর্তে নতুন প্রদীপ' (5৬ [.10]5 [0 


দলটিকে সুগঠিত করেন। অবশেষে এঁ দল সর্বভারতীয় 


হয়ে যায়__নরমপন্থী 


এবং জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী 










; যা চাটুজ্জে পুকুর' নামে খ্যাত ছিল, অধুনা তা বস্তীপুকুর'! 


রি নামে রেকর্ডভুত। সেই রেকর্ডভুকতও প্রায় শতবর্ষ পৃবেই? 
১২ ? ঘটেছে। ফলত দীর্ঘ পরিশ্রমে যে কয়েকটি প্রামাণিক তথ্য; 

 ; সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা দেরেপুরে চট্টোপাধ্যায় বংশের: 
? অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল নিদর্শন। ১২০৯ বঙ্গাব্দের: 
; তায়দাদ নথি অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে, এ তায়দাদে; 
: দাতারাম ও রামলোচনের নামে যে-সম্পত্তির উল্লেখ আছে, 
: তা তারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ-এ : 


৮০. : স্বামী সারদানন্দ দেরেপুর প্রসঙ্গে আলোচনাকালে যে তথ্য-: 








: তাঁর জন্মসময় দীড়ায় ১৭৪৫-১৭৫০ সাল। ১২০৯ বঙ্গাব্দ 
: লিখিত তায়দাদ রেকর্ডে লক্ষ্য করা যায় যে, দাতারাম ও 
: রামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের নামে দেবোত্বর ২৬ বিঘা এবং 


 ব্রক্মোত্তর সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দেওয়া হতো এবং তারা টোল 
:ও চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন। রায়বাড়ির কুলদেবতা 
: রণরঘুবীর, বাণেশ্বর শিব, পার্বতীনাথ শিব প্রমুখ দেবতার 
: নিত্যপূজা ও অন্যান্য পালাপার্বণে পৃজাদির কাজে তাদের 
'ব্যস্ত থাকতে হতো। হয়তো সেই কারণেই তারা রায় 
: জমিদারি থেকে দেবোত্তর সম্পত্তি পেয়েছিলেন। 

:  দেরেপুর গ্রামে চট্টোপাধ্যায় বংশের ইতিকথা বড় 
; বিচিত্র! এই গ্রামে ব্রান্মাণ পরিবারবর্গের আগমন ঘটেছিল 
: তাদেরই সূত্র ধরে, অথচ বর্তমানে কোন প্রকাশ্য নমুনাতেই 
 প্রাটীন চট্টোপাধ্যায় বংশের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ব্যতিক্রম 
: কেবল চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত শ্রশানেশ্বর শিবলিঙ্গ ও 
:সীতারাম জীউ বিষু্রশিলা। 'লীলাপ্রসঙ্গ-এ বর্ণিত 





: সঙ্কেত দিয়েছেন €“হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট: 
ৃ : শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা: 
ৃ : জমি ছিল।”), তার সঙ্গে এ তায়দাদ নথির বিশেষ মিল: 
চহনাব্নদ লক্ষণীয়, মানিকরামের প্রথম পুত্র : 

 উউউক্ষুদিরামের জন্ম ১১৮১ বঙ্গাব্দে (১৭৭৫ সালে)। ; আসতে পারি যে, দেরেপুরে অবস্থানকালে ক্ষুদিরাম যদিও : 
: বিশেষ কোন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিঃস্ব: 
; ছিলেন না। তার পিতামহ অর্থাৎ দাতারাম ও রামলোচন: 
: চট্টোপাধ্যায়ের নামে ১২০৯ বঙ্গাব্দ পর্যস্ত ৫০-৬০ বিঘার : 
: সম্পত্তি ছিল, তার অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন তিনি। 
:ব্রন্মোত্তর সম্পত্তি ৩০ বিঘার উল্লেখ আছে। সেকালে ; 


পাওয়া যায়। কাজেই প্রমাণসাপেক্ষেই আমরা সিদ্ধান্তে: 


দেরেপুর মৌজার ৭৫নং খতিয়ানটি আমাদের কাছে: 


: যথেষ্ট মূল্যবান, কারণ, এর মধ্যে চট্টোপাধ্যায় পরিবার-: 
: বর্গের প্রতিষ্ঠিত সীতারাম জীউয়ের উল্লেখ আছে এবং তার: 
: বন্দোপাধ্যায় পরিবারের (রা বস্তত চট্টোপাধ্যায়দের : 
: দৌহিত্র)। এ খতিয়ানই দেরেপুর চট্টোপাধ্যায় পরিবারের : 
; এঁতিহাসিক অস্তিত্বের সরকারি নথির (তায়দাদ নং: 
; ৩৭৩৯৪) সন্ধান দিয়েছে। এ তায়দাদ-সংশ্লিষ্ট খতিযানে। 
; বাস্তু, ভাঙা, পুকুর ও শালি জমির যেসকল দাগ-নম্বর 

; বর্তমান, তার অর্ধেক অংশের শরিক ছিলেন চট্রোপাধায় 

: বংশের ব্যক্তিগণ। আমাদের অনুমান, & সমস্ত দাগ-নম্বরেই; 
: ছিল চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস্তঘর, রন্নশালা, গোশালা ও) 

: দেবালয়। 

: চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত শিবালয-সমহিত পুক্ধরিণী-_ ; 
: হাক ? ৪৫২) নিকটবর্তী দেবালয়ে (বর্তমানে মাটির দেওয়ালে: 


দেরেপুর গ্রামে এখনো 'চাটুজ্ছে পুকুর-এর (দাগ নং? 
টিনের ছাউনি দেওয়া) সীতারাম জীউ ওরফে রঘুবীর ও: 


? শ্শানেশ্বর শিব বিরাজমান। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এ; 
? শিবের নামকরণ প্রসঙ্গে স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, মানিকরাম 
: রামলোচন প্রয়াত হলে তাকে দাহ করা হয় এ দেবালয়ের; 
; অনতিদূরে। তার বাসনা ছিল, তিনি কাশীধামে দেহ; 
এ: রাখবেন। তার সে-সাধ পূর্ণ না হওয়ায় মৃত্যুকালে তিনি: 

: পুত্রকে অনুরোধ জানান যে, সাধারণের শ্মশানে তাকে দাহ: 
৪]: না করে তীর প্রতিষ্ঠিত 'শিবালয়ের ঈশান কোণে তার: 
; নিজের যে জমি আছে, সেখানে যেন তাঁকে সৎকার করা: 
? হয়; এতে বংশের কোন অকল্যাণ হবে না। পিতার: 
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দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের ঠাকুরবাড়ি 


: ভূখণ্ডেই করেছিলেন। সেই থেকে চট্টোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত 
: মহাদেব 'শ্বশানেশ্বর শিব' নামে পরিচিত হন। বর্তমানে 
: যেখানে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে, পূর্বে সেটি এ জায়গায় ছিল না। 
: এ মন্দিরের সম্মুখভাগে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইটবাধানো এক 
: অতি প্রাচীন চাতালের নির্শন এখনো বিদ্যমান। সেখানেই 
: ছিল প্রাচীন চট্টোপাধ্যায় বংশের দেবদেউল। সেই মন্দিরটি 
: ধ্বংস হলে বর্তমান স্থানে মন্দির নির্মিত হয়; প্রাচীন মন্দিরের 
: দরজা সেখানে লাগানো হয় এবং বিগ্রহসমূহ বর্তমান মন্দিরে 
স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে এ মন্দিরে রঘুবীর ও 
: শিবলিঙ্গের সঙ্গে চিন্তামণি ধর্ম ও কামিনীদেবীর পুজা হচ্ছে। 
ৃ দেরেপুরে ক্ষুদিরামের সংসার 


: নির্বিঘ়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তার দেহরক্ষার পর ক্ষুদিরামই 
: সংসারের দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন। দেরেপুরে 
: থাকাকালে তিনি প্রথমে ভগিনী রামশীলার বিবাহ 
; জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। তিনি 


: সিহড়ের কৃষগ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং সেই 
: বিবাহানুষ্ঠান দেরেপুরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রামে 
: সারাটীর মেয়ে চন্দ্রমণিদেবী বধু হয়ে এসেছিলেন ক্ষুদিরামের 


: একাধিকবার। এ ভূখণ্ডে ক্ষুদিরামের প্রথম পুত্র রামকুমার 
: (১৮০৫) এবং কন্যা কাত্যায়নীর (১৮১০) জন্ম হয়। 

£ ক্ষুদিরামের দুই ভ্রাতা নিধিরাম ও কানাইরাম তার 
: সংসারেই ছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা নিধিরাম কৃষিকার্য দেখাশোনা 
; করতেন। তার বিবাহ হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার তাজপুর 
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টু : নিষ্ঠাবান ভক্ত, পণ্ডিত ও শান্তরজ্ঞ ছিলেন। দুর্গোৎসবে প্রধান: 
: জল পর্যস্ত গ্রহণ করতেন না। দীর্ঘ উপবাসে তার শরীর; 
: ক্রমশ ভেঙে পড়ে। মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে; 
|: তর্পণ করতে তিনি পায়ে হেঁটে বৈদ্যবাটী আসতেন। এরকম: 
; একবার তর্পণে গিয়েই গঙ্গাতীরে তার প্রয়াণ: 
: ঘটে। (গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্য থেকে জ্ঞাত). 
: নির্দেশমতো মানিকরাম তার দাহকার্য তাদের ভিটাসংলগ্ন এ ; 


: দেরেপুর ত্যাগ করে প্রথমে উঠেছিলেন তার শ্বশুরালয় : 
: বর্ধমান জেলার রায়না গ্রামে। পরে তিনি কামারপুকুরের ; 
: নিকটবর্তী গ্রাম মুকুন্দপুরে আসেন। সেখানেই তার দুই পুত্র: 
; রামতারক ও কালিদাস প্রতিপালিত হয়। রামতারক ওরফে; 
; হলধারীও শান্্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সময়: 
: দক্ষিণেশ্বরে পূজারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি: 
: তার বিবাহ হয়েছিল গোঘাটে। তার দুই পুত্র দীননাথ ও: 
: রামদাস এবং এক কন্যা হরমণি। দীননাথও দক্ষিণেশ্বরের : 
মানিকরাম পুজার্চনা ও কৃষিকার্ধের দেখাশোনা নিয়েই : 
: পূজকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তিনি দীনু পূজারী"; 
: সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সুগায়কও ছিলেন। ঠাকুর তার: 
? কণ্ঠে ভক্তিমূলক সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের জীবৎকালে: 
: বয়ঃপ্রাপ্তা হলে ক্ষুদিরাম তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন : 
: ব্যাধি নিরাময়ে শ্রীশ্রীমা নিজের চরণধূলি, ঠাকুরের চরণধুলি 
; ও মা কালীর শ্লানজল দিয়েছিলেন। 
: গৃহে। সেই কারণে এ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল ; 
: পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদধূলি পড়েছে : 


মন্দিরে পূজাকর্মে ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রথমে রাধাগোবিন্দের 


তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার: 
দীননাথ ছিলেন: 


(শিবরামের পুত্র পার্বতীচরণের বন্ধু) জানিয়েছেন, তিনি: 
পার্বতীচরণের কাছে শুনেছেন, তাদের এক আত্মীয় পরিবার: 


? মুকুন্দপুরে বাস করতেন। “বর্ধমান জ্বরে" (বিশেষ ধরনের: 
: ম্যালেরিয়া, যা বিগত শতকে হুগলী জেলায় বহু মানুষের: 
প্রাণনাশের কারণ হয়েছিল।) তাদের সকলেই মারা গেছেন।: 
! ভূরসুবো প্রভৃতি গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক মারা গেছে।: 
ৃ  এ-সংবাদ তিনি শুনেছেন তার দাদু ও বাবার কাছ থেকে।; 
' তিনি তার শ্বশুরালয়ে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস ; 


দেরেপুর. গ্রামে ক্ষুদিরামের জম্ম ১৭৭৫ সালে (মৃত্যু: 


: করতে থাকেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইরাম বা রামকানাই ? কামারপুকুরে ১৮৪২ সালে ৬৮ বছর বয়সে)। তিনি: 
: ভক্তিমান ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ; দেরেপুর ত্যাগ করেন ১৮১৪ সালে অর্থাৎ ৩৯ বছর বয়সে।: 
টিকার রা রা এানীগারদিররা জিত 
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|» 

: মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্রকন্যা ও আত্বীয়-পরিজন 
; সমাবৃত হয়ে। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইরামের জম্ম ১৭৯০ 
: সালে এবং ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির বিবাহ হয় ১৭৯৯ সালে। 
সেই সময় তার ভগিনী রামশীলার বয়স ১৯ বছর। 
: লীলাপ্রসঙ্গ'-এর বিবরণক্রমে জানা যায়, রামশীলার পুত্র 
1 রামচাদ ও কন্যা হেমাঙ্গিনী জন্মগ্রহণ করেন যথাক্রমে 
১৭৯৩ ও ১৭৯৮ সালে। কার্যত ক্ষুদিরামের বিবাহের 


প্রতিপালন দেরেপুরেই হয়, সেই কারণে আমাদের 
: অনুমান-_অস্তভত এ শতকের (১৭০১-১৮০০ সাল) 
: শেষপর্যস্ত ক্ষুদিরামের পিতা ও মাতা জীবিত ছিলেন। 
; ১৭৯৮ সালে ক্ষুদিরামের প্রথমা স্ত্রী ফর পিত্রালয় ছিল 
: গোঘাটের সন্নিকটস্থ হাজিপুর গ্রাম) প্রয়াতা হন। ভগিনীর 
: নবজাতক কন্যার প্রতিপালন ও অসুস্থ ভগিনীর দেখাশোনা 
: ইত্যাদি কাজ নারী ব্যতীত মোটেই সম্ভব নয়, সেই কারণে 
? আমাদের ধারণা_ চন্দ্রমণির দেরেপুরে আগমনকালে 


: দেরেপুর পরিত্যাগকালে তার পিতা-মাতার সংবাদ 
: ীলাপ্রসঙ্গ'-এ অনুল্লেখিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি রামকুমার 
' বা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে কখনো শোনা যায়নি। তাই আমাদের 
! অনুমান, উনিশ শতকের প্রথম দশকে ক্ষুদিরামের পিতা ও 
: মাতা প্রয়াত হন। 

: দেরেপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ 

: আগেই আলোচনা করা হয়েছে, দেরেপুরে চট্টোপাধ্যায় 
' বংশের বাস্তু, ডাঙা, পুকুর, শালি জমি প্রভৃতি বর্তমানে 
: বন্দ্যোপাধ্যায়" পদবীধারী ব্যক্তিগণ ভোগ করছেন। সম্পর্কে 
তারা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়দের দৌহিত্র। দেরেপুরের 
: চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ-তালিকা থেকে অনুমিত 
: হয় যে, মানিকরামের পুত্র ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশজাত 
(দৌহিত্র বংশে লক্ষ্মীমনণি দেবীর বংশধরগণ) শ্রীরাম, 
; ভজরাম, দেবেন্দ্র, মহাভারত ও ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক 


: ক্ষমীমণি দেবী ও রামজীবন বন্যোপাধ্যায়ের তিন পুত্রের 
1 বংশধর, অর্থাৎ তারা হলেন শ্রীরাম (বিহারীলাল), 
: মহাভারত (রামপদ ও রাজেন্দ্র) এবং ঈশ্বরচন্দ্রের (রামময়) 
পুত্র। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শরিক এ ব্যক্তিদের পৌত্র ও 
: প্রপোত্রগণ। 

? প্রসঙ্গত, তান্ত্রিক সাধক রামগতি ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবীর 
0 


1 ২০ জ্ৈষ্ঠ। তার পিতার নাম রামময় বন্োপাধ্যায় এবং: 
? মাতার নাম হরিদাসী দেবী। তিনি শৈশবেই পিতার সঙ্গে: 
? কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই পঠন-পাঠন শুরু: 
£ করেন। যৌবনের শুরুতেই তিনি পোর্ট কমিশনারের অফিসে : 
: চাকরি পেয়ে যান। ষোল বছর বয়সে তার বিবাহ হয়: 
: কোকন্দ-নিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী : 
: দেবীর সঙ্গে। এর কিছুদিন পরেই তার পিতা ও মাতার মৃত্যু: 
; একবছর আগে হেমাঙ্গিনীর জম্ম এবং যেহেতু হেমাঙ্গিনীর  হয়। এই শোকবিহ্লতায় তিনি ভাবরাজ্যের বাসিন্দা হন।: 
; নিমতলার শ্মশানে । সেখানে তীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হয় : 
: নিধরকাস্তি' নামে এক সাধুর। তিনি তাকে সাধনভজনের : 
; উপদেশ দেন। এরপর তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে: 
; ফিরে এসে সাধনভজনেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার : 
: ইচ্ছাপ্রকাশ করেন । স্ত্রী তাকে উৎসাহ দিয়ে তার সাধনপথের : 
: সঙ্গী হতে চান। প্রথমে তিনি ইতস্তত করলেও পরে তাতেই: 
£ রাজি হন এবং দেরেপুর গ্রামের অনতিদূরে বাঁকুড়া জেলার; 
 ক্ষুদিরাম-জননী জীবিতা ছিলেন। অপরদিকে ১৮১৪ সালে : হাসনডাঙা গ্রামে এক তান্ত্রিক গুরু জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর কাছে: 
: উভয়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর গুরুর সঙ্গে তারা যাত্রা: 
; করেন কাশীধামের উদ্দেশে। সেখানে হরিশ্চন্দ্র মহাশ্মশানে : 
: কিছুদিন সাধনা করার পর তারা যাত্রা করেন কামাখ্যার : 
? পথে। কামাখ্যায় সাধনকালে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক: 
; করার পরামর্শ দেন। এরপর গুরু সমভিব্যাহারে তারা যাত্রা; 
; তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং তার নির্দেশমতো সাধনতজনে : 
? আরো 
? শুরু করেন তীব্র সাধনভজন। তান্ত্রিক সাধক রামগতি ১৩৯২: 
; অমৃতলোকে। [ক্রমশ] (চার) ৃ 


: ছিলেন। এই শতকের শুরুতে তৈরি সেটেলমেন্ট রেকর্ডে ; 
: দেরেপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশ-সংশ্লিষ্ট শ্মশানেশ্বর শিব, : 
: সীতারাম জীউ, চিস্তামণি ধর্ম ও “চাটুজ্জে পুকুর' ইত্যাদির 
সঙ্গে যেসমন্ত ব্যক্তির নাম জড়িত আছে, তারা বন্দোপাধ্যায় ? 
? বংশের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পৌত্র ও প্রপৌত্র। এ শরিকগণ : 


কিছুকাল অতিবাহিত করেন। পরিশেষে পান: 








(১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১) 
মহালয়া 

ভাদ্র অমাবস্যা 

১২,.২৭ আশ্বিন 
যথাক্রমে শুক্রবার ও শনিবার ৃ 
(২৮ সেপ্টেম্বর, ১৩ অক্টোবর ২০০১) |: 








নর দেশ। এদেশের "10110 হলো-_ বো) 3৩৪ ( 10 
: 5৫8'। কারণ প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর এবং : 
: মেরুসাগর কানাডাকে ঘিরে আছে। স্থলপথে একমাত্র 
: আমেরিকার সঙ্গেই কানাডা যুক্ত। ফরাসী পর্যটক জ্যাক ; 
: কার্টিয়ের লিখিত এক পত্রিকায় “8781" কথাটার উল্লেখ ; 
:আছে, যা পরে 


; দেশের সরকারি নাম ছিল "০ [রে জে 
1 12106", ১৮৬৭ সালে নতুন নাম হয় ত১ ও নস 
: 19011111101) 01 0০8808' অথবা শুধু 
40817902911 আয়তনের তুলনায় 
; এদেশের লোকসংখ্যা বেশ কম। এখানে 
; যেমন-_রকি, কলম্বিয়া, কোস্ট এবং ছু 
সেন্ট এলিস। এছাড়া অনেক বড় বড় | 
£হদও আছে, যেগুলির কিছুটা 
: সীমানায় পড়ে। দেশের বৃহত্তম হুদ “দ্য 
: সীমার মধ্যেই পড়ে। এর আয়তন 
1৩১,৩২৬ কিলোমিটার। দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত এবং : 
1 ফরাসী ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই কথা বলে। দেশের প্রধান ; 
শহর টরল্টো, মনট্রুল, ভ্যান্কুভার এবং অটোয়া। ১৯৯১ 
; সালের জনগণনা থেকে জানা যায়, কানাডা ১০টি প্রদেশে : 
; এবং ২টি রাজ্যে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজধানী ; 
২০০৮০০০৪ 
অস্তরগত। 
;  দিগস্ত-প্রসারিত সমুদ্রের জলরাশি ও উর্মিমালার নৃত্য ; 
1 দেখতে দেখতে লগ্ডন থেকে টরন্টোতে এসে পৌঁছালাম স্থানীয় : 


ৃ 40217809-তে রুপাস্তরিত হয়েছে। ৃ 
: 8088, ভারতীয় শব্দ, এর অর্থ 'প্রামণ। ভি 


বেদাস্ত সোসাইটি অফ টরন্টো, কানাডা 


সময় সকাল পরায় সাড়ে দশটার রক কে্রের প্রধান সার: 
: প্রমথানন্দজী এবং আশ্রমের কয়েকজন ভাই এসেছিলেন: 
? বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে। প্রমথানন্দজী এই সেন্টারে: 
: “রিষ্রিট'-এ যোগদান করার জন্য আমাকে এখানে আসার 


£ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আশ্রমের গাড়িতেই ১২০, ইমেট: 
: আযাভিনিউ-এ অবস্থিত বেদাস্ত সোসাইটিতে এলাম। আশ্রম ও: 


? মন্দির-গৃহ অতি মনোরম। ঘরগুলি ছিমছাম, ৬ 
পরিচ্ছন্ন। 





নায়াপ্রা জলপ্রপাত, কানাডা 


রাও 
; পড়লাম। দুপুর প্রায় বারটা নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থানে এসে: 
? পৌঁছালাম। জানালার কীচ নামাতেই প্রচণ্ড জলরাশির: 
আওয়াজ শোনা গেল। নেমে দেখলাম, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে: 
? জলধারা নামছে এবং সেখানে ঘন সাদা স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে।! 
: যতদুর দৃষ্টি যায়, ৯ সুুসি 
; কিছুই যেন সজীব, মুখর, স্পন্দিত, উদ্ভাসিত এবং প্রাচু্যে: 
; পরিপূর্ণ। জলের ভিতর যাওয়ার জন্য ওয়াটারপ্রুফ ও জুতো: 
পরে লিফটে চেপে অনেকটা নিচে নামলাম। তারপর একটা; 
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বেদান্ত সোসাইটি অফ নিউ ইয়র্ক 


' জেটি পার হয়ে সকলে 'মেইড অফ দ্য মিস্ট' নামে একটা 
বিশাল নৌকায় উঠলাম। চারদিক কাচ দিয়ে ঢাকা। 
: জলপ্রপাতের মধ্য দিয়ে নৌকা এগিয়ে চলল। একসময় মনে 
: হলো, যদি কোনরকমে কাচ খুলে পড়ে যায়, তাহলে কোন্‌ 
; অতলে তলিয়ে যাব কে জানে! দক্ষ সীতারও এখানে সীতার 
? কাটতে অক্ষম। জলের মধ্যে প্রতিফলিত সাতরঙে রাঙানো 


: জলপ্রপাত দেখে স্বামীজী বলেছিলেন, সগুণ ঈশ্বরও নিত্য । : 


: যতদিন নায়াগ্রার জলপ্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে ; 
প্রতিফলিত রামধনুও থাকবে। জলপ্রপাত জগৎ-প্রপঞ্চন্বরূপ, : 


; আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ। দুর্টিই নিত্য সনাতন 


ৃ নৌকান্রমণ শেষে আমরা গেলাম দ্ষাইলন টাওয়ার' 
: দেখতে। এটি সাত ভাগে বিভক্ত। সবচেয়ে উঁচু তলায় আছে ; 
; 'অবজারভেশন ডেক'। এটি ৭৭৫ ফুট উচ্চে। এতে উঠলে : 


; ও আমোদ-প্রমোদ কেন্্র। টাওয়ার দেখে যখন বেরিয়ে এলাম, 


; দিনের আলো তখন ল্লান হতে শুরু রুরেছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে: 
] ? সঙ্গেই অসংখ্য আলোয় টাওয়ার সেজে উঠল। জলপ্রপাতের! 
মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ তখন নানা রঙের ধর্বরয ছড়িয়ে দিচ্ছে 


৪ জুলাই সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সাড়ে : 


: হোটেলে গেলাম। আমাদের আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্ররা সেখানে; 
; এক শ্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এঁরা কেউ: 
: বেলুড় বিদ্যামন্দির, কেউ রহড়া, কেউ বা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ; 
; মিশনের ছাত্র ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই আজ জীবনে: 
; সুপ্রতিষ্ঠিত। বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ডাঃ আনন্দমোহন: 
|: চক্রবর্তী কানাডার মতো দেশে এক নামী বিজ্ঞানী হিসাবে; 
|: এর এক স্বনামধন্য অধ্যাপক। ১৯৭৫ সালে দেশের বিশেষ 

; বিজ্ঞানী হিসাবে তাকে “হল অফ ফেম'-এ বিশিষ্ট সম্মান পদক; 
 : দেওয়া হয়। তাকে “ফাদার অফ বায়োটেকনোলজি' হিসাবেও ; 
: গণ্য করা হয়। ছাত্রর গর্বে গর্বিত বোধ করলাম। সবাই মিলে: 
: কিছুটা সময় কাটালাম। : 


৬ জুলাই আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন, এক সপ্নের! 


: বাস্তবে রূপাস্তরিত হওয়ার দিন। টরন্টো থেকে স্বামী; 
; প্রমথানন্দজী, ব্রদ্মাচারী মুক্তিচৈতন্য এবং আমি প্রায় বারটা: 
? নাগাদ নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছালাম। এখানে আমাদের : 
? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রটি ১৭ ইস্ট ৯৪ স্ট্রীট-এর ওপর: 
? অবস্থিত। এই কেন্দ্রের প্রধান স্বামী আদীশ্বরানন্দজী আমাদের ; 
: সকলকে স্বাগত জানালেন। দ্বিপ্রহরে মধ্যাহুভোজনের পর: 
; গেলাম সহত্দ্বীপোদ্যানে। প্রথমেই সেই পাহাড়টার কাছে; 
! গেলাম, যেখানে একটা ওক গাছের নিচে স্বামীজী বসে ধ্যান: 
? করেছিলেন এবং নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে গিয়েছিলেন।; 
 রামধনুর সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নায়াগ্রার এই 


১৮৯৫ সালে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত বক্তৃতা: 


? ১২৯ কিলোমিটার পর্যন্ত দৃষ্টি যাবে। দূরবীন দিয়ে তাকাতেই : 


 নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে আরো কাছ থেকে, আরো বিশদভাবে : 
1 ভোজনালয় আছে। মোটামুটি পৃথিবীর সব দেশের খাবারই : 
: পাওয়া যায়। এখানে একটা ঘূর্ণায়মান ভোজনাগারও আছে ; & 
খুব আত্তে আস্তে ঘুরছে এবং সব জায়গা থেকেই নাযা্রা ; 

; দেখা যাচ্ছে। এর নিচের তলাগুলোতে নানান ধরনের দোকান : ৃ 
2 ছিটা িোরিরা রর 





তলব 
নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল 


জন্য. এই সহহ্বীপোদ্যানে আসেন। কয়েকজন আমেরিকা- ; আছে, ওপরের খোলা ডেক থেকেও বসে দেখার ব্যবস্থা: 
: বাসী তার উপদেশে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তারা এঁ ? আছে। নৌকাটা আমাদের অনেকগুলো দ্বীপের কাছাকাছি: 


: সুযোগে সবসময় তার কাছে থেকে বিশেষভাবে সাধনভজন 
: শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। এই দ্বীপটি সেন্ট লরেন্স নদীর 
ওপর অবস্থিত। এখানে স্বামীজী মিস ডাচারের গৃহে সাত 
£ সপ্তাহ অবস্থান করেন। এখান থেকে মিস মেরী হেলকে 


; লাগছে। আহার যৎসামান্য; অধ্যয়ন, আলোচনা, ধ্যানাদি 
কিন্তু খুব চলছে। অপূর্ব এক শাস্তির আবেগে মন ভরে 


এক অফুরস্ত আনন্দ বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তার ঘর 
? থেকে। | 
৭ জুলাই ব্রম্মাচারী মুক্তিচৈতন্যকে নিয়ে আবার বেরিয়ে 


জানিয়ে 


. "৭ 





ৃ সেন্ট লরেল নদী, সহনবহীপোদ্যান যার ওপরে অবস্থিত 
রওনা হলাম স্বামী প্রমথানন্দজীর সঙ্গে। পথিমধ্যে 
? একজায়গায় নেমে কিছুক্ষণ নৌকাবিহার করলাম। নৌকার 


? হয়েছিল 'আলেকজান্দ্রিয়া বে থেকে। অন্যদিকে “ক্রেটন বে' 





: বিকেল চারটে কুড়ি থেকে পাঁচটা ত্রিশ__ প্রায় এই এক : 
: ঘণ্টা দশ মিনিট স্বামীজীর ঘরে বসেছিলাম। এ ছিল আমার ; 
: সারা জীবনের স্বপ্ন। স্বপ্ন ছিল তার ঘরে বসে জপ-ধ্যান : 
চি দু সিএ শাল উিবিজ 
: আজও তার দিব্যদেহে এখানে উ রয়েছেন। : ৃ 
ৃ পি : জলের ওপরেই কতগুলো ছোট ছোট বিশ্রামস্থান আছে।; 
: দেখলাম। এই ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে কানাডা ও; 
: পড়লাম সেই ওক গাছটি দেখতে, যেখানে স্বামীজীর নির্বিকল্প ; আমেরিকা-_দুদেশের অনেকাংশ দেখা যায়। নৌকা থেকেও : 
সমাধি হয়েছিল। এখানে বসে আমরা 'দেববাণী” ও 'সম্্যামীর 
: গীতি" থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করলাম। স্বামীজীকে প্রণাম : 
থেকে চলে এলাম। তারপর মনট্রিলের পথে ; 
আরে শে: প্রমথানন্দজী এবং আমার যাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। হাধীকেশে : 
: স্বামী শিবানন্দের 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি' নামে এক: 
: বিশাল সংস্থা আছে। স্বামী শিবানন্দ খুব বড় সাধক ছিলেন।: 
; গেছেন। তার তিরোধানের পর ভক্তরা এই আশ্রম স্থাপন: 
; করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই আশ্রমের শাখা আছে।: 
? এখানকার আশ্রমের পরিবেশ অতি শান্ত ও মনোরম। এসময় : 
; তাঁরা বাৎসরিক আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করেছিলেন: 
? সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তারা আমাদের আমন্ত্রণ: 
: জানিয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ বিদেশী শ্রোতা সেখানে: 
: উপস্থিত ছিলেন। প্রমথানন্দজীর বক্তৃতার 
? নাম “আঙ্কেল সাম বোট'। এদের অনেকগুলো নৌকা আছে : 
; এবং কোন কোন দ্বীপের মধ্যে থাকার ব্যবস্থাও এরা করে ; 
: থাকে। নটা থেকে দশটা__পুরো এক ঘণ্টা নৌকা চড়ে 






? নিয়ে গেল, “বোল্ট ক্যাসেল'-এর সামনে প্রায় দশ মিনিট: 
: দাঁড়াল। শুনলাম, গ্রীষ্মকালে থাকার জন্য ১৯০০ সালে এই; 
; এসে এখানে থাকেনি। আরেকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বীপ: 
: লিখিত এক পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন £ “এস্থানটি বড় ভাল ; 


'গ্রেনেডিয়ার' দেখলাম। একদা নাকি এখান থেকে বহু যুদ্ধ: 


: হয়েছিল। দ্বীপগুলোর মধ্য দিয়ে সর সরু জলপথে চলতে খুব: 
? ভাল লাগছিল। চারদিকের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। এছাড়া: 
: উঠেছে। প্রতিদিনই মনে হয় আমার করণীয় কিছু নেই। আমি ? যা: 
; সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই করছেন। আমরা ; 
:যন্ত্রমাত্র। তার নাম ধন্য... আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ ? | 
; করছি... যে-উচ্চভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা : 
: ডোবা। হরি ও তত সৎ। একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু : 





দূরে টরপ্টো, অটোয়া এবং মনট্রিল শহরের কিছু অংশ দেখা: 
যায়। 
এদিন বিকালে মনট্রিলে স্বামী শিবানন্দ যোগকেন্দ্রে স্বামী : 


“হিন্দুধর্ম, আমার ছিল “মানসিক চাপ জয়ের উপায়”। 
৯ জুলাই মনষ্্রল বিমানবন্দর থেকে “এয়ার কানাডা"! 


১০ জুলাই প্রথমে গেলাম সেন্ট ভিনসেন্ট ইউনিভার্সিটি: 


: দেখতে। ওখানে ধর্ম-বিভাগের প্রধান মিস্টার জ্যাক্সের সঙ্গে: 
? থেকেও যাত্রা শুরু করা যায়। ভিতরে বসার সুবন্দোবস্ত : 


কিছুটা সময় কাটালাম। সেখান থেকে গেলাম সেণ্ট মেরী: 


22554 রর 


: ইউনিভার্সিটিতে। ওখানে সাক্ষাৎ হলো প্রফেসর বোওলবের 
: সঙ্গে। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-বিভাগের প্রধান। তিনি 





ৃ সেট ভিনসে্ট ইউনিভাসিট 

প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই 
: লাগল। 

: বিকালে গেলাম “টাইটানিক গ্রেভ ইয়ার্ড দেখতে। বিরাট 
: সমাধিক্ষেত্র। বাইরে পাশাপাশি কয়েকটা ফুলের দোকান। 
: সমাধিক্ষেত্রে জনসাধারণ অনবরত ফুল নিয়ে যাচ্ছে 
উপকূলে একটা সুন্দর পার্ক আছে। গাছপালা, ফুলে ফুলে 
: ভরা ছবির মতো সুন্দর পার্ক। 

: ১২ জুলাই হ্যালিফ্যাঞ্সের নিকটবর্তী নোভাক্ষটিয়ার 
: অন্তর্গত পেগিজ লাভ' নামে একটা জায়গায় বেড়াতে 
' গেলাম। নোভাক্কটিয়াতে “বেদাস্ত আশ্রম সোসাইটি' এবং 
: “হিন্দু সংস্থা” নামে দুটো কেন্দ্র আছে। সেখানে নানান ধরনের 
: ধর্মালোচনা হয়। শুনলাম, টরল্টোতে বেদাস্ত সোসাইটি যখন 
: আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করে, তখন এই দুটি কেন্দ্র 
: সেখানকার উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। 

; ১৩ জুলাই হ্যালিফ্যাক্স থেকে বিমানে ক্যালগ্যারি হয়ে 
: ভিক্টোরিয়া এলাম। এতদিন ঘুরছিলাম আটলাণ্টিক মহা- 
: সাগরের ওপর দিয়ে, এবার এলাম প্রশাস্ত মহাসাগরের 


' বে'-তে। চারপাশে জলের মধ্যে ছোট একটা ছ্ীপ। 

? ১৪ জুলাই সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। 
: পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। চারদিকের ঘন কুয়াশা দেখে 
: চেরাপুঞ্জীর কথা মনে পড়ছিল। 

; ১৫ জুলাই বুধবার “হারবার এয়ার'-এ ভ্যান্কুভার 
; যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । ভ্যান্কুভারকে 'দ্য জেম সিটি অফ দ্য 
: প্যাসিফিক' বলা হয়। সকাল সাড়ে সাতটার সময় 
? বিমানবন্দরে গিয়ে জানা গেল, বিমান-_যাকে “সি প্লেন" বলা 


! ঘণ্টা ধরে সমুদ্ধের ওপর দিয়ে ভ্যা্কুভার বন্দরে এলাম।: 
; ভ্যান্কুভার ব্রিটিশ কলবিয়া প্রদেশের অস্তর্গত। প্লেন না ছাড়ায়: 
ৃ : একদিক দিয়ে ভালই হয়েছিল। সমুদ্র-্রমণের একটা ভাল: 
; করিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের অধ্াত্ববাদ সম্পর্কে তাদের কিছু ; 
হা শব াাাহাটক্াটি ? করে বন্দরে নামলাম। এরপর দেখতে গেলাম সেই বন্দর-_ 
;-] ? যেখানে শিকাগো যাওয়ার পথে স্বামীজী পদার্পণ করেছিলেন: 

: ১৮৯৩ সালের ২৫ জুলাই। তিনি “এমপ্রেস অফ ইিয়া”; 
এ] ? জাহাজে করে এসেছিলেন। পাশ্চাত্যে যেহেতু তীর প্রথম: 
; পদার্পণ ভ্যান্কুভারে হয়েছিল, তাই তার অনুরাগীরা এটিকে : 
; একটি এ্রতিহাসিক স্থান বলে মনে করেন। তীরা: 
: “হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ কমিটি' নামে এক সংস্থা গঠন করেন।; 


অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। সমুদ্রের সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ: 


১৯৯৩ সালের ২৫ জুলাই এই কমিটি স্বামীজীর: 


; আমেরিকায় পদার্পণের শতবরপূর্তি উপলক্ষ্যে অতি: 
 £ ধূমধামের সঙ্গে এক উৎসব পালন করেছে। বন্ধে (মুম্বাই): 
; থেকে যাত্রা শুরু করে পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোবে,: 
: ইয়াকোহামা হয়ে পাশ্চাত্যে স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ; 
: ভ্যান্কুভারে, তারপর এখান থেকে তিনি উইনিপেগ হয়ে : 
; শিকাগো যান। স্বামীজীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যাবতীয় খুঁটিনাটি : 
: বিষয় নিয়ে এই কমিটি গবেষণা করে, বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল: 
; ভ্যান্কুভারে স্বামীজীর দিন কেমনভাবে কেটেছে তার ওপর : 
; আলোকপাত করা। গবেষণা করে এই কমিটি এই সিদ্ধান্তে: 
: এসেছে, 'ডেইলি ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় স্বামীজীর আগমনের সময় : 
: ছিল বিকাল সাতটা, মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ১৮৯৩। জাহাজে; 
: যাত্রীদের তালিকায় সর্বশেষে স্বামীজীর নাম লেখা ছিল-_: 
: এ, 5. ৬1৬1878108'। জাহাজের লোকেরা '5%2া1 : 
; যে সাধুদের একটা উপাধি, এটা না বুঝে “9৬৪11” কথাটার : 
£ আদ্যক্ষর নিয়ে “5' লিখেছিলেন এবং রীতি অনুযায়ী নামের ; 
£ আগে একটা “41. 
; “৬1551278708” ২৫ জুলাই ভ্যাঙ্কুভারে সমস্ত হোটেলের : 
: নামের কাউকে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষ থেকে শিল্পপতি মিঃ: 
: টাটার নাম শুধু পাওয়া যায়। সুতরাং স্বামীজী খুব সম্ভব ২৫: 
' দিকে। “সল্ট স্প্রিং আইল্যাণ্' দেখার জন্য এলাম “সোয়ার্জ : 


যুক্ত করেছিলেন। “বিবেকানন্দ' : 


জুলাই রাত্রে জাহাজের মধ্যেই ছিলেন। অর্থাভাব এর কারণ; 


! কিনা জানা যায় না। ভ্যান্কৃভার থেকে পরদিন অর্থাৎ ২৬: 
: জুলাই “দ্য কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে” সংক্ষেপে সি.: 
: পি. আর.-র ট্রেনে স্বামীজী দশটা পঁয়তালিশ মিনিটে চাপেন: 
? এবং ২৮ জুলাই রাত্রি দশটা পয়তাল্লিশ মিনিটে উইনিপেগ-: 
£ এ আসেন। উইনিপেগ থেকে প্রকাশিত ৩১ জুলাই ১৮৯৩: 
সোমবার “মনিটোবা ফ্রি প্রেস' পত্রিকায় ছাপা হয়-_“5৯/1 ! 
; ৬5৬61120108, ৪:1710000 00650 আা1৩৫ হিতো। 05: 
69118917181). 07115 ৬8) (0 0110880 11016176 ৬11: 
£ 20070 016 ৬/0110'5 ০0181655 011011£101 ৪$ ৪. 00110916 : 


:হয়, এখন ছাড়বে না। সুতরাং একটা বড় স্টীমারে আড়াই : 


৫৩১ 


টিটো] 11012. 


খবরটিতে এবং: 


৬6৬০108181702' 


: ুরু1400 - দুটো বানান ভূল ছিল এবং '৪0118071017-এর 
স্থানে 40০01121555" লেখা ছিল। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এ 
: উক্তিতে_-171%60 গি0ো)। 016 ৬59: 185. 11511 
; এতগুলো ভুলের কারণ হিসাবে ধরা হয় যে, খুব সম্ভব 
: স্বামীজীর সাক্ষাৎকার ২৮ জুলাই, শুক্রবার রাত্রে নেওয়া হয়। 
: পরদিন ২৯ জুলাই তারিখে প্রকাশের জন্যই সংবাদটিতে 
£ 4851781 কথাটি লেখা হয়েছিল । কিন্তু সেদিন না বেরিয়ে 
: সংবাদটি ৩১ জুলাই, সোমবার প্রকাশিত হয়। অসাবধানী 
; এবং অসতর্ক সম্পাদক অথবা (/৩-5০০ কোনরকম 
? পরিমার্জন না করেই খবরটা সোমবারের সংবাদপত্রে 
? ছাপিয়েছিল। 

? জাহাজ থেকে স্বামীজী এক পত্রে লেখেন যে, যথেষ্ট 
: পরিমাণে গরম জামাকাপড় সঙ্গে ছিল না বলে জাহাজের 
: ক্যাপ্টেন একটা ক্লোক তাকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। 
' অন্য এক চিঠিতে স্বামীজী কানাডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
! বিবরণ দেন, বিশেষ করে রকি পর্বতমালার। 

£ ১৬ জুলাই ভিক্টোরিয়া বিমানবন্দর থেকে বিমান ধরে 


! বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দজী। 

1 ১৭ জুলাই ডেল্টা বিমানে বস্টন এলাম সকাল প্রায় সাড়ে 
: দশটার সময়। বস্টন শহর ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের অনস্তর্গত। 
! বিমানবন্দর থেকে প্রথমে গেলাম বস্টন বেদান্ত সেপ্টারে। এই 
: কেন্দ্রের প্রধান স্বামী সর্বগতানন্দজী। বস্টনে রামকৃষ বেদাস্ত 
: সোসাইটি চার্লস নদীর দক্ষিণে, কর্মমুখর শহরের মাঝখানে 
: অবস্থিত। সেন্টারের তিনতলার লাইব্রেরি ঘর থেকে নদীতে 
: নৌকা দেখা যায়। নদীর অপর প্রান্তে অবস্থিত কেমব্রিজ 
: শহরের অস্তর্গত জগতপ্রসিদ্ধ ?[ণা অর্থাৎ 11855801)156105 
? [71901010816 01161070108) প্রতিষ্ঠানটিও লাইব্রেরির ঘরের 


; গভীর ও সুন্দর। ১৯৫৫ সালে মিট-এর অধ্যক্ষ জেমস্‌ 
: কিলিয়ান প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই একটি চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন 
: সর্বধর্ম-মতাবলম্বীদের প্রার্থনার জন্য। এই প্রতিষ্ঠান বস্টন 
: কেন্দ্রের স্বামী অখিলানন্দজী এবং স্বামী সর্বগতানন্দজীকে 
 প্রার্থনাসভায় ধর্ম এবং অধ্যাত্ম আলোচনার ক্লাস নেওয়ার 
: জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরেই বেদাস্ত 
: সোসাইটির একটি শাখা খোলার অনুমতি দেন। সর্বগতানন্দজী 
? নিয়মিতভাবে ওখানে আধ্যাত্মিক ভাষণ দেন, গীতার ব্যাধ্যা 


' করেন। মিট-পরিবারে আজ তিনি সর্বাপেক্ষা প্রাটীন সদস্য। 
; ১৯৯৬ সালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান 
: সর্বগতানন্দজীকে সম্মান-পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। 


? এরপরে ১৯৯৮ সালের ৫ জুন প্রতিষ্ঠানের 0011170706-: 
: 171010 7089-তে (এই দিনে অজন্র লোকের উপস্থিতিতে: 
: ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী দেওয়া হয়) হোয়াইট হাউস-এর অনুরোধে: 
; তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্রিণ্টনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, ; 
; ডঃ ডেভিড হোঁকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।; 
: সর্বগতানন্দজীকেও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ; 
: জানানো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ক্রি্টন, ডঃ ডেভিড হো,; 
£ কেমব্রিজ শহরের মেয়র এবং মিট কর্পোরেশনের : 
: চেয়ারম্যানের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন স্বামী সর্বগতানন্দজীও।; 
: কানাডার জাতীয় সঙ্গীতের পরই স্বামী সর্বগতানন্দজী যখন; 
; “ওম্‌ অসতো মা সদ্গময়ো...” পাঠ করেন, তখন দশ হাজার : 
: দর্শক দাঁড়িয়ে সেটা শুনেছিলেন। তার সুললিত মন্ত্রোচ্চারণে : 
: অনুষ্ঠানে একটা আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারিত হয় এবং. সকলে: 
; আনন্দে বিহূল হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠান-শেষে সর্বগতানন্দজী: 
: রাষ্ট্রপতি ক্রিণ্টনকে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর লিখিত “দ্য; 
ৃ : গিফট আনওপেশু' বইটি উপহার দেন। 
 ভ্যান্কুভার এবং টরণ্টো হয়ে নিউ ইয়র্ক এলাম রাত প্রায় ; 


আমরা যখন বস্টন কেন্দ্রে পৌঁছালাম, তখন: 


: সর্বগতানন্দজী সেন্টারে ছিলেন না। তিনি বস্টন কেন্দ্রের 
: রিদ্রিট সেন্টার শ্রীসারদা আশ্রমে ছিলেন। এই আশ্রমটি : 
? ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত মার্শফিল্ড পাহাড়ের নিকট; 
; অবস্থিত। সর্বগতানন্দজী ওখানে ভক্তদের জন্য একটি: 
গ্রীষ্মকালীন আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করেছিলেন।: 
? শিবিরে যোগদানের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক সাধু: 
 এসেছিলেন। আমরা প্রায় একটা নাগাদ শ্রীসারদা আশ্রমে ; 
: পৌঁছালাম। সারাদিন নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রাতে: 
: মহারাজের কাছে বসে অতীতের নানা কাহিনী শুনলাম। তিনি: 
: পূজ্যপাদ স্বামী অথণ্ডানন্দজীর কাছে সন্নযাসদীক্ষা লাভ করেন: 
; গুরুর আজ্ঞায় একবার তিনি বম্বে থেকে কনখল পর্যন্ত: 
: পদব্রজে গিয়েছিলেন। ৃ 
: জানলা দিয়ে দেখা যায়। গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই : 


১৯ জুলাই ছিল বিদেশে আমার থাকার শেষদিন! দুপুরে: 


: স্বামী তথাগতানন্দজীর সঙ্গে মধ্যাহভোজন সারলাম। ওঁর; 
: এক প্রিয় শিষ্য স্বামী পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমায় পরিচয় : 
: করিয়ে দিলেন। শুনলাম ইনি পিয়ানোতে “রামনাম' বাজান।: 
; স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর লিখিত একটি বই পড়ে উনি: 
£ বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে : 
; এলেন বিদায় দিতে। বিষাদের ছায়া ঘনালো সবার মুখে।: 
: বিমান ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়েই। 
: শোনান এবং ছাত্রছাত্রীদের নানারকম উপদেশদানে সহায়তা ; 


দিল্লি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালাম রাত পৌনে এগারটার 
সময়। ঘরে বসে ডায়েরিতে লিখলাম ঃ যা এতকাল স্বপ্নে: 
ছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত হলো। প্রভুর কৃপাতেই সব সম্ভব: 


পঞ্চম লে স্থান কেরল প্রদেশ, দক্ষিণ ভারত। [৬ 
কালাডি গ্রামে এক অপুত্রক ব্রাহ্মণ শিবগুরু পৃ 00৬৯০০। 
বিশিষটা কটি পুর্তানের জন্য চ্্রমৌলী্বর শিবের কাছে | [এ এহন না 
কাতর প্রার্থনা করলেন। জন্ম হলো এক দিব্য পুত্রসস্তানের। 
শঙ্করের কৃপায় জন্ম, তাই পিতা নাম রাখলেন 'শঙ্কর'। ইনিই 


অদ্বৈত সাধনের জন্য উপযুক্ত গুরুর অধ্বেষণে বালক শঙ্কর চললেন উত্তরদিকে__-গহন অরণ্য, 
নদী, পর্বত পেরিয়ে, কোথায় যাবেন জানা নেই। শুনেছেন, মধ্যভারতে নর্মদা নীর তীরে আচার্য 
ভিত্ররূপ $ দেবাশিস বসু গৌড়পাদের শিষ্য গ্োবিদ্দপাদ সহম্র বছর ওক্কারেশ্বরে খ্যানস্থ হয়ে বিরাজ করছেন। 


১০৩তম বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৮ 0 আগস্ট ২০০১ 











; অনুবীক্ষণের নিচে রেখে এক ফুলের পরাগ 1 ; 
মুগ্ধ চোখ মেলে দেখি কত রেখচিত্র আলপনা 1... 42 
: প্রতি ফুলে ভিন্নতর এত ছবি, এত রূপ-রাগ /1ত18 

: দিগন্তে দিগন্তে ব্যাপ্ত সুন্দরের জাগায় কল্পনা! ৮ টা 


ৃ 7777 
আরেক উন্নত যন্ত্রে সে-পরাগ লক্ষগুণে বড়, 4] 
পুরনো দর্শন সব ক্ষণমাত্রে উড়ে চলে যায়; সপ: 

: প্রতি আলিম্পন বিন্দু কত ছবি এনে করে জড়ো 1৮0 


? আগে থেকে ছবিগুলি বৃহত্বরে এসে ধরা দেয়। ্রককাতপ্রতারণা! 
; এখনো কি যা দেখেছি সেই ছবি সর্বশেষ দেখা. 4-২ একা ুর্খিপর বুকের চিন্তা, 


? কত জ্ঞানলাভ হলে সে অ-ধরা হবেন আপন প্রাপ্তির নীচতা।: 


: সে-বারতা জানা নাই, বুঝি কোথা আছে তাহা লেখা। / রী টি টপ 
: সপ ৮৮৮ র্ ৯ : 
; সব শেষ যন্্রখানি আছে যার গবেষণাগারে. ৫১7: ৮ ্‌ উদ র কাম-কাঞ্চন,; 


সেই জ্ঞানের ওপারে (৮ (৮. | রর অস্তহীন ইচ্ছা।: 
পা ) / ৮০১০২০৭ 


পা 







[রত ১ 
ম টা উল রী / 
নু ক করিত তি নি সানি টি 2 
পাশা, ৭ রে বর / / পর্ণ হ 
চর ০১৯ টন ্ রর ৮ ৫ সর 22 ধন অন্য এক তপস্যা । 
২ ট % ১ ৭ ৮ ৯৯০৯০ ০ পিন সন ই পণ ঞ চি : 
রি বর ৮ সত সি স5 চারার নি তি সহি £ টি ট 
ই ঠ৭ 4 ০ | ড়ে 
না 


৬ র টিন পরা 
২১ ক এ ! ৃ ** "*হ্তামার্‌ পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।”: 
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ব্রত চক্রবর্তী জয়নাল আবেদীন 


111] আমরা ম্নান সেরে বসে আছি 

- মা ভাত বেড়ে দেবেন 
হঠাৎ খবর, তার বড় অসুখ 
আমরা থালা রেখে উঠে পড়লুম। 


একদিন মা সেরে উঠলেন ৃ 
আগের মতোই তিনি ভাত বেড়ে দিতে চান। ; 


রিভার কিন্তু আমরা ভাইয়েরা আর এক জায়গায় 


ৃ রাকা হতে পারলাম না। 
: কবিরাও এখান ওখান থেকে বায়না নিয়ে 


(আর ফুলগুলো, কী আশ্চর্য রূপককুমার পাল 


: ফোটে আজও আপনা থেকেই। 
88585 ২ .:/% /1 সভাসদ্‌ সবে রহিল নীরবে মাথাগুলি হেট করে। 
' নিজের কবিতা-_ফুলগুলো ৯৯২৬/4৫7 বীরবল ছিল সভার মাঝারে সবার শ্রেষ্ঠ গুণী, 
ৃ 1  জোড়করপুটে দীড়ায়ে সে উঠে এমন কথাটি শুনি। 
বীরবল বলে £ “কেন জাগে মনে প্রশ্ন এমনতর? 
১ সকলেই জানে, হে প্রভু, আপনি আল্লার চেয়ে বড়। 
১৯/ হেন কাজ আছে ভারতপতির সাধ্য যা সহজেই-_ 
১ সে-কাজ করার ক্ষমতা কখনো জগৎপতিরও নেই।” 
এই কথা শুনে ব্যথা পেয়ে মনে বাদশা বলেন তারে £ 
“তুমি শেষকীলে পরিণত হলে নির্বোধ চাটুকারে! 
?। কী এমন কাজ যাতে আমি আজ আল্লার চেয়ে বড়? 
চাটুকারিতার এমন কথার প্রমাণ দিতে কি পার?” 
বীরবল কন ঃ “যাবজ্জীবন পাঠাতে নির্বাসনে 
আপনি পারেন আপনার কোন অপরাধী প্রজাজনে। 
এমন ক্ষমতা আছে কি তাহার যিনি খোদা, ভগবান__ 
বিশ্বে এবং বিশ্ব-বাহিরে সদা যিনি বিরাজমান! 
তার রাজত্বে করিলেও কেহ অপরাধ শত শত, 
পারেন না তিনি করিতে তাহারে কখনো নির্বাসিত।” 
বাদশা বলেন £ “ধন্য ধন্য ধন্য হে বীরবল! 
চাটুকার নও, এ কেবল তব চাটুকারিতার ছল। 
মিথ্যার ছলে আল্লারে তুমি করিলে সবার বড়, 
তোমার কথায় পেলাম আজিকে শিক্ষা মহত্তর। 
বিধাতার সাথে নিজের তুলনা- মিথ্যা এ অভিমান 
ভুলেও না যেন কোনদিনও আর নাহি পায় মনে স্থান। : 
নহ বীরবল মন্ত্রী কেবল-_বন্ধু আমার আজ।” ৃ 
এই বলে তারে বাঁধে বাহুডোরে আকবর মহারাজ। 


: ঠিক পাশের লোকটিকে ছুঁলে 
: এত ব্যস্ত ছিলেন, 

; আপনি তাও করেননি? 

| ২ 
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বিশ্বরূপ দর্শন 


[ভ্রীকৃষ্ণ-জল্মান্টমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষ নিবন্ধ] 





৬4 


রা ভি 


প্রতি কৃপাবৎসল শ্রীভগবান 
: কলর যুদ্ধের অঙ্গনে তার মন থেকে মোহ 
দূরীত করতে পরমগোপনীয় অধ্যাত্মতত্ব প্রকাশ 
 করলেন। অর্জন বুঝলেন-_ভগবানই একমাত্র কর্তা; 
: “তিনি মন্ত্রী, আমি যন্ত্র'। তিনি ইচ্ছামাত্র ব্রন্মাপদও যেমন 


বা 


 সর্বব্যাপক হয়েও তার সত্তা বিশিষ্ট রূপে উদ্ভাসিত। তিনিই 
: শরণ্য, বরেণ্য এবং জগৎকারণ-স্বরাপ। 

: ভক্তের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, বোধশক্তি জাগ্রত হয়েছে, 
: কিন্তু চিন্তে এক অতৃপ্ত আকাক্ষ্ষা দুর্বার হয়ে উঠেছে_“হে 


: করলেন, তা নিঃসন্দেহে যথার্থ; কিন্তু তবু হে পুরুযোত্তম! 


; সেই বিরাট বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করি। তবে আমি যোগ্য 
: কিনা, সে-বিচারের ভার তোমার। উপযুক্ত যদি মনে কর, 
: তাহলে একবার দেখাও সেই বিশ্বরাপ। তোমার বাণী 
আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। সেই তৃপ্তির স্পর্শে ধন্য হোক 
: আমার এই দুনয়ন।” ভক্তহাদয় আজ অনন্যা ভক্তির 


: আবেগে সাড়া তো আসবেই। 
; ভক্তবাসনা চরিতার্থ করতে সদাতৎপর পার্থসারথি 


: দিব্যরূপ। বললেন ঃ “দেখ পার্থ, আমি এক হয়েও বহুরূপে 
 প্রকটিত। নানা বর্ণ, বিচিত্র, শত-শত, সহত্র-সহন্র, বিভিন্ন 
; আকৃতি-বিশিষ্ট আমার এই দিব্যরাপের দিকে ভাল করে ; 
? চেয়ে দেখ। কি কি দেখবে? কি দেখতে চাও? ছাদশ : 


আদিত্য দেখ, অষ্ট বসু দেখ, একাদশ রুদ্র দেখ, উনপঞ্চাশ: 
? মরুৎ দেখ, অশ্থিনীকুমারদ্বয়কে দেখ। এদের প্রায় সবাই: 


তোমার পরিচিত। কিন্তু অজানা, অচেনা, অদেখা অনেক: 


রি রানি নার রা রগ প্রাণভরে যা: 
? দেখতে চাও দেখ; 45048 
: দেহে তুমি লক্ষ্য করবে।' 


অর্জুন 'গুড়াকেশ' অর্থাৎ জিতনিদ্র; ফু ছেকে 


? নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ প্রভৃতির উত্তব, অর্জুন সেই 

: তমোগুণকে জয় করতে পেরেছেন, কিন্তু তবু তার দৃষ্টির: 
£ গোচরে আসে না সেই বিশ্বরূপ, সেই বিরাট অস্তিত্বের: 
; অনুভব। কারণ, দিব্যবস্তু দেখতে চাই দিব্যচক্ষু।: 
: শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ “তাকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না।; 
; সাধন করতে করতে ঈশ্বরের কৃপায় একটি প্রেমের শরীর: 
; হয়-__তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাকে: 
: দেখে, সেই কর্ণে তার বাণী শোনা যায়।... 
; হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। তাকে: 
: রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়।”; 
রি লালা 
: অধোগতির পথেও। সর্বভূতের উৎপত্তিস্থল সেই ; 
 কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ, আবার বিলয়ও তারই মধ্যে। : 


খুব ভালবাসা: 


“ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।1” 
(১১1৮): 


: __তুমি তোমার এই চর্মচক্ষু দিয়ে আমার এই এশরূপ: 
: দর্শনে সমর্থ হবে না। সেজন্য তোমায় দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, তার : 
: সাহায্যে আমার এই এম্বরিক অঘটন-ঘটন-সামর্থারূপা: 
? যোগশক্তি দেখ। ৃ 
' পরমেশ্বর! আপনি যে আত্মতত্ব আমার কাছে উদ্ঘাটিত : 


ভগবান বললেন, 'পশ্য'_দেখ। অর্জুন তো দেখলেন: 


? এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন আরেকজন-ধৃতরাষ্ট্রের: 
: “দরষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরম্” গৌতা, ১১1৩)- ইচ্ছা হয় ৃ 
: শুনতে চান যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনা। তাই ব্্ষর্ষি ব্যাসদেব 
: ধৃতরাষ্ট্রকে “দিব্যচক্ষু' না দিয়ে দিলেন সপ্রয়কে। যুদ্ধের সব: 
: সংবাদ প্রাসাদের অভ্যন্তরে থেকেও তাই সঞ্জয়ের; 
? গোচরীভূত। ্রীমস্তগবদ্গীতার সবটাই প্রায় সঞ্জয়ের উক্তি; 
শরীৃষার্জুন-সংবাদ ব্যাসের কৃপায় সঞ্জয়ের মুখে আমাদের! 
প্রাবনে ব্যাকুল; তাই সমর্পিতপ্রাণ অর্জনের আকুল : 


অমাত্য গালবপুত্র সপ্ভয়। স্বজনবধ দর্শনে অনিচ্ছুক ধৃতরাষ্্: 


পরম প্রাপ্তি। 
সঞ্জয় বলছেন, মহাযোগেশ্বর হরি তার অলৌকিক? 


ু : বিশ্বরূপ নিয়ে অর্জুনের সামনে প্রকটিত হলেন। ত্তনয়ন: 


থেকে মায়িক বাধা অপসারিত; এটি সম্ভব হয়েছে: 


; মহাযোগেশ্বর হরির কৃপায়__ভক্তের সব অমঙ্গল অন্ধকার: 
? যিনি হরণ করেন, তিনিই তো হরি। বিরাট সেই বিশ্বরূপে: 


অগণিত নয়নযুক্ত অসংখ্য মুখ; তার আভরণ দিব্য, তর: 


£ উদ্যত আয়ুধসকল দিব্য, মাল্য-বস্ত্রাদিও দিব্য। শ্রীঅঙ্গে যে; 


্জব্বলস্দ নল, রতন তলা] 


বলেই এই রূপ এক অপার্থিব দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। 
আশ্চর্যময় এই রূপ অনস্ত, অপরিচ্ছিন্ন, ছেদহীন। সর্বদিক 
দিয়ে, সর্বত্র এই রাপ পূর্ণরূপে দৃষ্টঃ সর্বতোভাবে অখগু 
বলেই এই রূপ 'বিশ্বতোমুখ”। অর্জন আজ কি প্রত্যক্ষ 
করছেন? “জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর”-রূপে 
যিনি বিরাজিত-_ত্বাকেই। আকাশে যদি যুগপৎ সহম্র 
সূর্যের প্রভা সমুদিত হয়, তাহলে সে-দীপ্তি সেই মহাত্বার 
অর্থাৎ বিশ্বরূপের প্রভাবতুল্য হতে পারে। ঈশ্বরের 
8৯৩ 
দেখছেন প্রাণভরে, নাহলে 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা কার |. 
সাধ্য? মি 4: 
অধ্যাত্পথের পথিক || 


স্থিতিশীল রূপটি দর্শনের__ 


তাকে সামগ্রিকভাবে দেখালেন তার বিনাশের রাপটি। 
অমৃতময় স্থিতিশীল রূপ যেমন অর্জুনকে 'হৃষ্টরোমা' 
করেছে, তেমনি বিনাশের বিভীষিকায় তিনি 'বেপমান”_ 


অখিল জীবের সমাবেশ_ সেখানে দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদি 
নানাভাবে বিভক্ত হয়ে বিরাজিত। বনহুর মধ্যে এক পুরুষ, 
আবার এক পুরুষের মধ্যে বছ ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ। 
মানুষের সামনে জগতের যেটুকু অংশের প্রতিফলন, তা যে 
এক পরম পুরুষের আংশিক স্ফুরণ মাত্র__এই বোধ 
আমাদের নেই। এই অনুভূতির উদয় হয় পরমণ্ডরুর 
কৃপাকণা লাভে। 


গন্ধ ও অনুলেপন, তাও দিব্য। অতি উজ্জ্বল ও শুদ্ধসত্বময় : 





উচ্ছল কিরীট; 
? সংবিধানকর্তা তুমি। তাই তুমি চক্রধারী। নীতি-দুর্ীতির; 
; চরম বিচার কর "বলে তোমার হাতে গদা। তোমার: 
; শ্রীঅঙ্গের দ্যুতি, তোমার তেজোরাশির সর্বব্যাপী দীপ্তি: 


লক কে 


? ফেরাই, সেদিকেই অপরিমেয় তুমি বিরাজমান। তুমি সব; 
: ইন্দরিয়গ্রাহ্য ক্ষমতার ওপরে। কিন্তু তুমি দুিরীক্ষ্য-_নয়ন: 
: তোমারে পায় না দেখিতে", যদিও “রয়েছ নয়নে নয়নে”! 
আমি কেবল তোমার কৃপাশক্তির বলে এই দিব্যদর্শনের: 
; অধিকারী হয়েছি। তুমি অক্ষর পরন্রন্ম, জ্ঞানিগণের : 
; জ্ঞাতব্য-_এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, চরম আধার: 
! “সনাতনত্ত্ং পুরুযো মতো মে” (গীতা, ১১1১৮) 


বিস্মিত অর্জুনের মনে জেগেছে এই পরম উপলব্ধির: 


; শিহরণ। ভাবাবেগের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত-কায় অর্জুন: 
: কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বদেবকে অবনত মন্তকে প্রণতি: 
; জানালেন। বললেন ঃ হে দেব! তোমার শ্রীদেহে আমি: 
; দেখছি অনেক কিছুই। পন্মাসনে আসীন ব্রহ্মা ও তার: 
: স্থাবর-জঙ্গম সকল সৃষ্টি, সকল দেবতা, বশিষ্ঠ প্রমুখ: 
: খষিগণ, বাসুকি, অনস্ত, তক্ষক প্রভৃতি সাপেরা সকলেই: 
; আছেন। এই যে বিশেষ ভূতসঞ্ঘ-_-জলচর, স্থলচর, 
? উভচর, অগ্ডজ, মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, যক্ষ, রক্ষ,; 
টিভি কারণ সবই যে তোমার: 


দা] দেবদেহে বর্তমান। যখন: 

ী তোমার থেকে এদের পৃথক: 
ই | করে দেখি, তখন এদের এই : 
দিব্য অস্তিত্ব খুঁজে পাই না;: 
|| কিন্ত এখন এরা তোমারই 
50] দিব্যদেহের অঙ্গপ্রত্যঙগরূপে : 
প্রতিভাত হচ্ছে বলেই: 
ঠা] হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ!: 
| তোমার আনন বহু, নয়ন; 
বনু, কর বহু, উদর বছু।; 
তুমি সর্বব্যাপ্ত__“সর্বতঃ"।: 
পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে, অগ্নি-: 
বায়ু চারকোণে, ওপর-নিচে : 
রী যেদিকেই তাকাই, সেদিকেই: 
পি] তুমি। এই অনস্ত কাণ্ডের : 
আদি, অস্ত, মধ্য কিছুই: 
খুঁজে পাই না। তুমি যে; 
রাজাধিরাজ, তাই মাথায়: 
এই মহাবিশ্বের সর্বকর্মচক্রের ; 


্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট। যেদিকে চোখ: 


; এবং চিরম্তন পুরুষ। তুমি সেই পরম মহেশ্বর, দেবতার : 
? তোমার অনস্ত রূপের যে অনস্ত শক্তি, তা আমি অনুভব 
: করছি। আদি-মধ্য-অস্তহীন, অপরিমিত বীর্যশালী তোমার 
: অসংখ্য বাহু; চন্দ্র-সূর্য তোমার দুই চোখ; প্রজ্লিত 
: অগ্নিতুল্য তোমার মুখ। তোমার এই তীব্র তেজ সারা 
বিশ্বকে সন্তপ্ত করে তুলছে। পৃথিবী আর স্বর্গের মধ্যে 
: অস্তরীক্ষে যতখানি জায়গা আর দশদিকে যতখানি স্থান__ 
1 আগে ভাবতাম, এসবই ফাকা; কিন্তু এখন বুঝতে 
' পারছি-_“ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্”- তোমার বিপুল সত্তা 


: এক ভীষণের প্রকাশ। তোমার এই অদ্ভুত উগরমূর্তি দর্শনে 
্রিভুবন ক্রিষ্ট-কাতর। দেবতারা তোমার মধ্যে প্রবেশ 
? করছেন; কেউ কেউ কৃতাঞ্জলিপুটে “রক্ষা কর' বলে প্রার্থনা 
; করছেন। মহর্ষিরা, সিদ্ধপুরুষেরা চারদিক থেকে বস্তি, 
স্বস্তি' উচ্চারণ করে জগতের কল্যাণকামনায় বিবিধ স্তবে 
; তোমার প্রসন্নতা বিধানে সচেষ্ট হয়েছেন। একাদশ রুদ্র, 


নে তোমার এই অতি এ বিশ্বরাপের দিকে 


(&, ১১।২২)। 

£ বিশ্বেশ্বরের এই বিরাট রাপ অর্জুন তথা সকল তরষ্টার 
? মনে এনে দিয়েছে এক ত্তব্ধতার ভাব। অন্তর আনন্দে ভরে 
: উঠেছে, কিন্তু বাইরে স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতার, এই উপলব্ধির 
: বর্ণনায় মহাভারতকারও তাই অর্জুনের ভাষ্যে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ 
: বর্জন করে এনেছেন ইন্দ্রবন্া, উপেন্ত্রবন্্রা ও সম্মিলিত 
; উপজাতির ছন্দ। অর্জুনের কথা অক্ষরের ভারে ভারী, তাই 
: গতি আগের ছন্দের তুলনায় কম, কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা 


; মন্থর গতিই যেন প্রয়োজন ছিল। 
: অদ্ভুত বিশ্বরাপের স্থানে ক্রমশ ফুটে উঠছে এক 


ভয়াবহ বিশ্বরপ। নিদারুণ বেদনায় অর্জুন বলছেন ঃ “হে : 
; যে এক অজানা রহস্যে ঘেরা। 
: এবং বিশালদস্ত-বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে প্রাণিগণ অতীব : 


; মহাবাহো! তোমার বহু মুখ, চোখ, বাহু, উরু, পদ ও উদর 


: ভীত-_আমিও ভীত হয়েছি। হে ভগবন্‌ বিষ্যো! 
? আকাশচুম্বী তেজোময় বিচিত্রবর্ণ, বিস্ফারিত লোচন, ; 
: বিশাল দীপ্ত নয়নবিশিষ্ট তোমার ভয়ঙ্কর রূপ আমার 1 


ঘি. 
: মনকে ব্যথিত করে তুলছে; আমি ধৈর্য হারিয়েছি, মনকেও: 
' শান্ত করতে পারছি না। হে দেবেশ! এ কী ভীষণ দৃশ্য!: 


ৃ রজুলিত। দীর্ঘদন্তে বিকৃত কী ভয়াল তোমার মুখ! তোমার: 
; এই কালানলসম্নিভ আকৃতি আমাকে দিগ্ত্াস্ত করে তুলছে, : 
: মনে একবিন্দু স্বস্তি নেই। তুমি জগতের নিবাস-স্থল, সেই: 
; তুমি জগদ্বিনাশে প্রবৃত্ত-_এই সম্ভাবনাই আমাকে: 
: বুদ্ধিহারা করেছে। হে জগমিবাস! তুমি প্রসন্ন হও); 
: শাস্তমূর্তি ধারণ কর, সকলের ভয়তীতি দূর হোক। কী: 
? বিভীষিকাময় দৃশ্য--সকলে ছুটছে, ছুটছে! ধৃতরাষট্র-: 
; পুত্রেরা, ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণেরা, আমাদের পক্ষের বড় বড়: 
:দিয়ে তুমি ভরে রেখেছ সব। এই যে অতি আশ্চর্য ; 
: বিস্ময়কর রূপ, ক্রমশ যেন তার মধ্যে আভাসিত হচ্ছে : 


নামজাদা বীরেরা_ সবাই বেগে, অতি বেগে প্রবেশ করছে; 
তোমার মুখবিবরে। আর তোমার সেই মুখ! সে যেন: 


; ভয়ঙ্কর সূন্ন ধারাল বিশাল দত্তপঙ্ক্তিতরা বিশাল গহুর।: 
সকলে প্রবেশ করছে সেই মুখবিবরে। কারো কারো মস্তক; 
; চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে এ করাল দশনে, কারো বা চূর্ণিত: 
£ মস্তক তোমার দস্তসন্ধিতে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।: 
? নিখিল জীবনপ্রবাহের একমাত্র কাজ যেন এ সর্বব্যাপী: 
: : সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়ে সাগরসঙ্গমে নিজেকে নিঃশেষ: 
উ্মপায়িগণ, পিতৃগণ, গনবরব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ-_  অগ্নিকুণ্ডে 

? অধিবাসীরাও যেন মহাবিনাশের জন্য ছুটে চলেছে তোমার; 
, ? এ ভয়ঙ্কর মুখবিবরের মধ্যে। তোমার আকর্ষণশক্তিও: 
" ; অমোঘ। তোমার জুলস্ত মুখগুলি প্রাণিগণকে গ্রাস করে; 
1 বারবার যেন লেহন বা আস্বাদন করছে। হে বিষ্লে!: 
; তোমার ভীষণ তেজে, তীব্র প্রভায় দগ্ধ হচ্ছে সমগ্র জগৎ: 
? উপ্রমুর্তি এই আপনাকে আমি চিনি না। আপনি কে তা: 
1 আমাকে বলুন। হে দেববর! আপনাকে নমস্কার করি,: 
; আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে চেনার বা আপনার কার্য: 
? অনুধাবন করার শক্তি বা সামর্থা আমার একেবারেই নেই।! 
? আপনাকে জানি জীবনদাতা হিসাবে, কিন্তু আজ মৃত্যু 
? মহোৎসবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমি হতবাক্‌! বিস্ময়-: 
: অতুলনীয়। অর্জুনের গণ্ভীর ভাবকে বহনের জন্য এই : 


আত্মবিসর্জন দেয়-_তেমনি এই পৃথিবীর 


বিমূঢ়। প্রভু! আমার সভীতি-সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন। ; 


ৃ বিশ্বধাতা। সখাকে তাই তার সম্বোধন 'ত্বং থেকে “ভবান্‌': 


__তুমি থেকে আপনিতে, কারণ বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বরূপ: 


ভক্তকে অভয়প্রদানই ভক্তবৎসলের কাজ; ভগবান: 


; তাই বললেন £ “আমি লোকক্ষয়কারী অতিভীষণ কাল): 


 ত্রিলোকের সবকিছু নাশ করাই আমার ধর্ম। প্রাকৃত: 
প্রত্যেক বস্তুর আমি শেষ পরিণাম। আমি এখানে এই: 


++. বন্ধ বিষবরাগ দর্শ_________পগিপপপপা এ 


; সমস্ত লোককে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ কর 
: বা না কর, তাদের মৃত্যু অবশ্যস্তাবী। বিপক্ষ দলের কোন 
: যোদ্ধাই জীবিত থাকবে না। মহাকালরূপে আমিই সকলকে 
: সংহার করব। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়ে 
: অন্ত্রধারণ কর, শত্রজয় করে যশ লাভ কর ও নিষ্কণ্টকে 
: রাজ্য ভোগ কর। কুরুক্ষেত্রের এই মহারণে সকলের 


; হও। সকল কার্ষের কর্তা আমি, জীব উপলক্ষ্য মাত্র । ভীম, 
: দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে আমি পূর্বেই 
: নিহত করেছি-_তাদের মৃত্যু স্থিরনিশ্চিত। আমি যাদের 


ৃ রেখো না, তাহলে আর দুঃখ পাবে না__ 
; জয়ীও হবে। তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী। আমার এই মৃত্যুমন্দিরে 
তুমি পূজারী হও।' 

£ সপ্য় জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জন 


: সেই জগদাধার জগন্নিলয় বিশ্বরূপকে স্তবে প্রসন্ন করার 
? মানসে বলতে লাগলেন £ “হে হৃধীকেশ! হে সবেন্দ্রিয়ের 
: অধিপতি শ্রীহরি! সর্বচরাচর আপনার মাহাত্ম্যকীর্তনে 
আনন্দিত হয়ে ওঠে__আপনার প্রতি অনুরক্তিই এর 
: কারণ; আপনি প্রাণিগণের একমাত্র গতি। আপনি যেমন 
: ভক্তপালক, তেমনি দুষ্টের সংহারক। তাই স্বাভাবিক 
: নিয়মেই দেখি, রাক্ষসেরা আপনার দর্শনে পলায়নপর, 


আপনাকে নমস্কার করবে না? যা ব্যক্ত, যা অব্যক্ত-_সবই 
আপনি, আপনি ছাড়া এই ত্রিজগতে অন্য কিছুই নেই। হে 
অনস্তস্বরাপ! আপনি আদিদেব, অনাদি পুরুষ, আপনিই এ 


জ্ঞাতব্য-_আপনিই পরম ধাম, আপনিই বিশ্বব্যাপী ভূমা। 
আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র; ব্রহ্মা আপনি, ব্রল্মার 
জনকও আপনি। আপনাকে সহম্রবার নমস্কার, আবার 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে সর্বাত্মন্! আপনাকে সামনে থেকে 
নমস্কার, পশ্চাৎ থেকে নমস্কার, সর্বদিক থেকে নমস্কার। 


আপনি ছাড়া চরাচরে আর কিছু নেই-_আপনি সর্বস্বরূপ। 


আপনার এই অপ্রমেয়, অবিচিস্ত্য অনস্ত রাপ না জেনে 
কখনো অজ্ঞানতাবশত, কখনো প্রণয়বশত কত অশোভন 


; “যাদব”, “সথা” বলে করেছি অশালীন সন্বোধন। সেই: 
? সবকিছুর জন্য, হে অচ্যুত, আপনার কাছে বিনীতভাবে: 
; ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। হে অপ্রতিমপ্রভাব! হে পরমপূজ্য!: 
; আপনি এই চরাচর জগতের পিতা, আপনি রুষ্ট হবেন না।! 
? আপনি যে কেবলমাত্র পূজনীয় তা নয়, আপনি গুরুবৎ: 
; এবং গুরু অপেক্ষাও অধিক-_ব্রিভুবনে অতুলনীয়;: 
: ভাগ্যেই মৃত্যুরেখা পূর্বাহ্কিত, তুমি এখন শুধু নিমিত্তমাত্র : ্‌ 
? সকলই আপনার পাদপদ্মে নিবেদন করে বলছি-_“আর ; 
? কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ” ।; 
: ; পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করে, বন্ধু যেমন বন্ধুর দোষ: 


আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তাই দেহ-মন-প্রাণ: 


দেখে না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ নেয় না-_ সেইরকম: 


; আপনি প্রেমময়, আমাকে আপনার কাছে টেনে নিয়েছেন? : 
? কাজেই সাহস করে বলছি, আমার পূর্বকৃত সব অপরাধ! 
; ক্ষমা করুন। দেবেশ! আপনার কৃপায় আপনার ক্ষর ও: 
ৃ : অক্ষর-_দুই রূপের দর্শন হলো। আমি ধন্য। কিন্তু এ; 
: আবার দুটি হাত যুক্ত করে প্রণত হলেন এবং গদগদভাবে : 


বিরাট রূপের দর্শন আমার মনকে ত্রাসিত করে তুলছে, : 


প্রাণ যেন চাইছে এই রূপের উপসংহার। কৃপা করুন: 
: দেবদেব; হে জগদাধিপতি! সেই আমার নিত্য ধ্যানের: 
: চিরপরিচিত রূপটি নিয়ে আবার আমার সামনে আপনার 
: আবির্ভাব হোক। আপনার কিরীট-পরিহিত, শঙ্খ-চত্র-: 
; গদা-পদ্মধারী রূপটি চিরসৌম্য, চিরসুন্দর। তাই সহস্ববাছ: 
ৃ ; পুনঃপ্রকাশিত হোন। হে বিশ্বমূর্তে! আমার উদ্বেলিত চিত্তে: 
; আবার সিদ্ধেরা প্রণামরত। হে.অনস্ত! হে জগনিবাস! হে : ৃ 
: দেবেশ! আপনি ব্রহ্মারও গুরু, সদসতের অতীত ; 
অক্ষরব্রন্মা; আপনিই আদি কর্তা। তাই সমশ্র জগৎ কেন 


প্রশাস্তি আনতে এ রূপটির এখন বিশেষ প্রয়োজন। 
প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে অতীষ্ট পূর্ণ। ৃ 
ভগবান বললেন ঃ “অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্নতায় : 


? নিজ এশযোগে তোমাকে এই তেজোময়, অস্তঃশূন্য,: 
: জগদাদিভূত শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। আমার এই রূপের : 
? এইভাবে দর্শন অন্য কেউ পায়নি। এই দর্শন অতি দুর্লভ।; 
বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান; আপনিই জ্ঞাতা, আবার আপনিই ; ৃ 
: অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ায়, না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যায় আমার: 
: এই রূপ দেখা যায়। একমাত্র তুমিই এই বিরাট রূপদর্শনে : 
? সমর্থ হয়েছ। আমার এই ভয়ঙ্কর রূপে ব্যথিত হয়ো না,; 
: ভয় পেও না। ভয়মুক্ত প্রসন্নচিত্তে তোমার অভিপ্রেত: 
: আমার সেই পূর্বরূপ দেখ।' র 
আপনার অন্ত বীর্য, অমিত বিক্রম, অপরিমিত প্রভাব। : 


হে কুরুশ্রেষ্ঠ! না বেদ অধ্যয়নে, না যজ্ঞদানে, না: 


ঈশ্বরকৃপাতেই তীর দর্শন। অর্জনের এই যে বিশ্বরূপ: 


: দর্শন, তা একমাত্র ভগবানের কৃপায়। সঞ্জয় দেখলেন, ; 
: সৌম্যমূর্তি ধারণ করলেন। 

আচরণ করেছি। কখনো একা, কখনো বা দশজনের ; 
সামনেই আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশন করেছি। : 
পরিহাস করে আপনার কত অমর্যাদা করেছি__“কৃষঃ”, ; 


স্রীরামকৃষ বলতেন ঃ “ভক্ত যে-রূপটি ভালবাসে, : 
সেই রূপে তিনি দেখা দেন, তিনি যে ভক্তবৎসল। বীরভক্ত: 
হনুমানের জন্য রামরূপ ধরেছিলেন ।... হাজার চেষ্টা কর, 


[তার কৃপা না হলে কিছু হয় না। মানুষের এক ছটাক ; 


বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরাপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি 
চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন 
? তাহলে বুঝা যায়।” 


1 সেই সৌম্য মানবরূপ দর্শন করে অর্জুন প্রসন্নচিত্ত ও ; 
: মহা তৃপ্তি, পরা শাস্তি-_“সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি” (এ, ১১। | 
: ৫১)-__অর্জুন স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিতে স্থিত হলেন। স্বস্থ্‌ : 
অর্জুনকে বিশ্বাদিদেব বললেন £ 'এই যে আমার সূদুরর্শ : 
? হেতু। তিনিই নিখিল জীবের আত্মার আত্মা-_-“সর্বভূতাত্ম: 
আর তখনি সাধকের মন থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা দুর হয়ে; 
: যায়। জ্ঞানের আলোকে তখন “আত্মবৎ সর্বভূতেষু”। তাই; 
: জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক তখন “নির্বৈর”। আবার মনে যদি: 
: বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ভগবান দূরে সরে যান। তাই: 
£ আসক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার জন্য “সঙ্গবর্জিত' হতে ; 
: গেলে, অনন্যা ভক্তিও কৃপারই দান। কৃপাতেই চিত্তভূমিতে : 
: আসে ভক্তির গভীরতা। তাই অনন্যা একনিষ্মযী শ্রীতিতেই ; ৃ 
; সাধকের চোখে একই কথা। সমদর্শী অবস্থায় জ্ঞানী ভক্ত: 
? আরাধ্যের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলনের পথ পরাভক্তি বা: 
: প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি যত বাড়ে, ততই ভক্ত হন ভগবানের: 
: অস্তরতম। ক্রমে মহাভাবভূমিতে ভক্ত ভগবানে, ভগবান: 
: ভক্তে ঘটে নিবিড়তম যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়__; 
; হলে মহাভাব, সর্বশেষ প্রেম।” 


: বিরাট রূপ দেখলে, তা দর্শন করা সুকঠিন। দেবতারাও এ 
: রূপের নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ী। এ রূপ বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি 
; তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পুণ্যফলে 
: দর্শন করা যায় না__ একথা আগেও বলেছি, আবারও 
: বলছি। এই রূপ তপস্যাদি-লভ্য নয়, কৃপালব্। এই রূপ 
: দর্শনের জন্য চাই কৃপাসিক্ত নয়ন। আর চাই অনন্যা 
: ভক্তি-_-“ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ” (এ, ১১1৫৪)। বলতে 


; আমাকে পাবে-_“জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্ঞ্চ পরস্তপ”। 
: কিভাবে আমাকে পাবে? প্রথমত, আমার স্বরূপের জ্ঞানলাভ 
: করে পাবে আমার দর্শন। তারপর আমার অস্তরভূমিতে 
£ মানুষের একদিকে কৃষ্ণ, আরেকদিকে কৃষ্ণের সংসার। 
: ছিল, আমাদেরও তেমনি ধর্ম ও সংসার-_ দুদিকেই সমদৃষ্টি 


; রেখে চলতে হবে। কিন্তু এ যে বড় সুকঠিন; এর জন্য ; 
: প্রয়োজন শুদ্ধাভক্তি। যে-ভক্তির মধ্যে কোন কামনা থাকে : 
: না, সেই ভক্তি দিয়েই তাকে পাওয়া যায়। আর তাই : 





বিশ্বরূপ দর্শনের সর্বশেষ গ্লোকে এই শুদ্ধাভক্তি প্রাপ্তির: 
নির্দেশ দিলেন ভগবান স্বয়ং-_অর্জুনকে সামনে রেখে: 
বিশ্বের সকল মানবের উদ্দেশে-_ 
“মত্কর্মকৃন্মৎপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতিঃ। নর 
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।” 
(১১1৫৫): 

এই একটি শ্লোকেই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও? 
পরাভক্তির বার্তা। কর্ম অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সেই কর্মে: 
থাকবে না কর্তৃত্ব ও ফলের আকাক্ষা-_তা হবে কৃষ্ণপ্রীতি 


হবে। এই সঙ্গবর্জিতি অবস্থাই যোগের সোপান। নিজেতে: 


আমাদের শরণাগতি দাও, অনাসক্ত কর। তোমার অহরহ: 
স্মরণ-মননে আধার দিশা পারাপারে সক্ষম কর।0 








পাগসলে থেকে জোস র্যামিরেজ ব্যারেটো, 
: সুদূর অতীতের বার্মা অধুনা মায়ানামার) আগত 
: পাগসলেই ছিলেন কলকাতা মাঠে খেলতে আসা প্রথম বিদেশী 
: ফুটবলার। তারপর সাইবেরিয়ার পরিযায়ী পাখির মতো 
: কলকাতা ফুটবলের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে খেলতে এসেছেন 
: অজন্্র বিদেশী ফুটবলার। সংখ্যাতত্বের হিসাবে শতাধিক বিদেশী 
: ফুটবলার এযাবৎ কলকাতা মাঠে খেলে গেছেন বা এখনো 
; খেলছেন। এদের মধ্যে অনেকেই জনসম্মোহনী ও চিত্তাকর্ষক 





: কয়েকজনকে নিয়েই এই 
: নিবন্ধ। বা 
: মাঝপর্বে এসেছিলেন 
: পাগসলে। খেলেছিলেন 
: ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তখন 
: ইস্টবেঙ্গল ছিল দুরস্ত |. 
: দাশগুপ্ত, ব্যোমকেশ বসু। 
; আগ্লারাও, আমেদ খান, 


রা 


: মজিদ বাসকার 

' নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন সুদর্শন পাগসলে।দুপায়ে ছিল 
প্রচণ্ড শট। খেলতেন মাঝমাঠে, “ডাউন দ্য মিডল" একটা চোরা 
: গতি ছিল তার। সেসময় দূরপাল্লার জোরালো শটে বহু ম্যাচে 


: ফুটবলারটি। পরবর্তী কালে সাতের দশকের শেষ দিকে আরেক 
; বার্মিজ মোহন ছেত্রী মোহনবাগানের হয়ে খেলতে এলেও বিশেষ 
: সুবিধা করতে পারেননি। পাঁচের দশকে পাকিস্তান থেকে বেশ 


রে মুসা, নূর, হাসানরা মাঠে নামলেই গ্যালারি ভরে 


: পনননি্র রানির নূন প্রথমে 
: মহামেডান, তারপর 'ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন শক্তিশালী এই 
; ফুটবলারটি। পাওয়ার ফুটবল খেললেও দুপায়ে দেখার মতো : 
ড্রিবল ছিল তীর। শৈলেন মান্না, আমেদ হোসেনের মতো : 





মনল ডিফেগডাররাও তাকে রুখতে হিমসিম খেতেন: 
: খেলাতেন এবং নিজেও প্রয়োজনে গোল করে ম্যাচ জেতাতেন।; 
; ১৯৫৯-এ সুদান জাতীয় দলের বিরুদ্ধে আই. এফ. এ. একাদশের ; 
: এ্রতিহাসিক জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন তিনিই। তিনি যদি: 
: ভারতীয় নাগরিকত্ব নিতেন, তাহলে নির্ধিধায় এদেশের হয়ে : 
£ অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস খেলার সুযোগ করে নিতেন আপন: 
 যোগ্যতায়। মাসুদ ফকরি পাকিস্তানী হলেও ইস্টবেঙ্গলে খেলতে : 
? এসেছিলেন লগুন থেকে। বিলেতে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে: 
? সুগঠিত ফকরি। তার খেলার একটা সুললিত স্টাইল ছিল। তিনি: 
: প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ফুটবল খেলতেন।: 
: দুপায়েই ভাল কাজ ছিল তার। সেন্টারিং, ফিডিং, শুটিং, হেডিং: 
: সব বিষয়েই কমবেশি দক্ষ ছিলেন তিনি। ফরোয়ার্ডে খেললেও : 
; মাঠে ১৯৫৩-৫৪ দুটি মরণ্ম খেলেই দেশে ফিরে যান তিনি। : 
! ফুটবল উপহার দিয়ে গড়ের মাঠের একশ বছরের প্রাচীন ; 


ফকরির সমসাময়িক ছিলেন মুসা। খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলেই।: 
মুসার ছিল প্রচণ্ড গতি, 255: বল হারালে: 


চিমা করি 
: ফুটবলারদের বিদেশে খেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে 
: দেয়। ৃ 


১৯৭৪-এ ইস্টবেঙ্গল হংকং থেকে নিয়ে আসে রুক: 


: বাহাদুরকে। বলা হয়েছিল, রুক বাহাদুর এশীয় মানের ফুটবলার ।: 
: কিন্তু কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী তাকে দুদিন অনুশীলনে দেখেই আর; 
: মাঠে নামাতে ভরসা পাননি। আফ্রিকার জাইরের বিশ্বকাপ খেলা ; 
? কয়েকজন কৃতী ফুটবলার এসেছিলেন। ওমর, মাসুদ ফকরি, 


ফুটবলার কাকোকারও একই দশা হয়েছিল। ভরা বর্ষায় বৃষ্টিন্নাত: 


? ভিজে মাঠে তাকে খেলাবার ঝুঁকিই নেয়নি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ ।: 
? তবে আফ্রিকার প্রথম ফুটবলার হিসাবে ডেভিড উইলিয়ামস: 
? গড়ে নিয়েছিলেন। সাবেক মাদ্রাজ থেকে কলকাতার মহামেডান ; 
: ম্পোর্টিংয়ে খেলতে এসেই দর্শক-হ্বাদয় জয় করে নিয়েছিলেন: 


£ খেলোয়াড়ী দক্ষতার পাশাপাশি নানা ধরনের গেমসম্যানশিপের : 
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: প্রয়োগনৈপুণ্যে। ইস্টবেঙ্গলে যখন জীবনের সেরা ফর্মে খেলছেন, : 
; তখনি মাঠের বাইরের এক অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে ; 
: কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। 

£ ডেভিড উইলিয়ামস গেলেন, তার জায়গা নিলেন মজিদ 
: বাসকার, জামসেদ নাসিরি ও মেহেমুদ খাবাজি। ইরানের এই 
? তিন ফুটবলার ১৯৮০-তে দলবদলের বাজারে সবচেয়ে ক্ষতিত্রস্ত 
: ইস্টবেঙ্গলে খেলতে এসেছিলেন। তার আগে অবশ্য সেদেশের 
: বিশ্বকাপার সানজারি মহামেডানে এসে গুটিকয়েক ম্যাচ নিজের 
: দক্ষতা অনুযায়ী খেলে বিদায় নিয়েছিলেন। মজিদ বাসকার 
: এযাবৎ কলকাতা মাঠে খেলে যাওয়া সর্বোত্তম বিদেশী ফুটবলার, 
! হালের ব্যারেটোই তার সমগোত্রীয়। মজিদ, জামসেদ, খাবাজি 


: ভালভাবে বললে জামসেদই। কারণ, মজিদ তিন-চারবছর 
: চমকপ্রদ ধ্রুপদী ফুটবল খেলার পর 
: মাদকাসক্ত ও অসংযমী জীবনযাপন করার [০০০ 
' মাঠ থেকে। 

£ জাত ফুটবলারের সমস্ত গুণই ছিল 
! মজিদের । বলকে যেন কথা বলাতেন! 
£ যখন নিজের ফর্মে খেলতেন, পাশে 
: সবাইকে নিশ্প্রভ মনে হতো। ১৯৮০- 
£১৯৮১-তে ইস্টবেঙ্গল, ১৯৮২-১৯৮৩- ছি 
: তে মহামেভানকে বহু টুর্ণামেন্টে টেনে নিয়ে 
£ গেছেন একক দক্ষতায়। জামসেদ প্রথমে 
সাপোর্ট ্্াকার হিসাবে প্রতিপয় হলেও চি 
: পরের দিকে ইস্টবেঙ্গলের নির্ভরযোগ্য [১ . '”* ৪ 


টুর্ণামেন্টে দলকে জিতিয়েছেন। ১৯৮৫-র (& 
; ফেডারেশন কাপে লাল-হলুদ শিবিরের [্ 
: জয়ের প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন তিনিই। 

: মজিদ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়েন নাইজেরিয়ান চিমা 
; ওকোরি। “বুলডোজিং' ফুটবল খেলে টানা ১৬ বছর মহামেডান 
: ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে অজন্র ট্রফি পাইয়ে দিয়েছেন 
! তিনি। দুপায়ে প্রচণ্ড শট, ছোট জায়গায় চকিত টার্ণি, গোল 
; তুলেছিল। পাঁচবার কলকাতা লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা, সারা 
: ভারতে সব টুর্ণামেণ্ট মিলিয়ে তিনপ্রধানের হয়ে তিন শতাধিক 
: গোল রেকর্ড হিসাবে অনন্য। চিমা কখনোই মজিদ, ব্যারেটো বা 
: স্বদেশীয় এমেকা এজুগোর সমমানের না হলেও গোল করার 
: থাকবে। 

; . এমেকা এজুগো ছিলেন এক খামখেয়ালী ফুটবলার । একটানা 
কখনো খেলেননি কলকাতা মাঠে। ১৯৮৬-তে চিবুজোরের সঙ্গে 
রা ১৯৯০-তে আবার আসেন 


লুজ 


মহামেডানে খেলতে । সেবার নেহরু কাপে মহামেভানের ; 


; জন্য। অলরাউণ্ড ফুটবলার, যেকোন পজিশনে খেলতে 
; পারতেন। তবে কলকাতা ফুটবলে আটকে না থেকে তিনি: 
 মঞ্চে। খেলেছেন মালয়েশিয়ায়, ডেনমার্কে। অলিম্পিক ও; 
: বিশ্বকাপে তিনি নাইজিরিয়ার জাতীয় স্কোয়ার্ডে ছিলেন। তার; 
: ফুটবল খেলেছেন কলকাতা মাঠে। একই সময়ে এসেছিলেন: 
; আর্জেণ্টিনার বিশ্বকাপার জুলিয়েন ক্যামিনো। তবে সুবিধা: 
; করতে পারেননি : 
; একসঙ্গে এলেও টিকে গেলেন প্রথমোক্ত দুজনই। আরো : 


নয়ের দশকে এসেছেন অগণিত আফ্রিকান, ্রাজিলিয়ান,? 


১৯৭ এশিয়ান ফুটবলার। এঁদের মধ্যে নজরকাড়া; 





| ওমোলোজা, ইসিয়াকা; কেনিয়ার স্যামি: 
ওমেলো; ব্রাজিলের প্রেতো, ব্যারেটো, : 
স্যান্টোস; ঘানার জ্যাকসন, মুসা: 
ইংল্যাণ্ডের প্রিগভিলি, ম্যাগুইরি;: 
নেপালের গণেশ থাপা; উজবেকিস্তানের : 
ইগর ক্কিরভিন; বাংলাদেশের মুন্না, নকিব; : 
শ্রীলঙ্কার রোশন পেরেরা প্রমুখ। বর্তমানে : 


৮০] বিভিন্ন মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, মোহন-: 


রি] বাগানের নয়নের মণি ব্যারেটোই তাদের : 
1 মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । সব অর্থেই তিনি কমপ্লিট: 

য় ফুটবলার। ত্রাজিলিয়ান ঘরানার ছাপ তার : 

এ] খেলায়। ১৯৯৯-এর জাতীয় লিগে তিনি: 
রি 84] মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।; 

2498 ২০০০-এর লিগে অল্পের জন্য ব্যর্থ হলেও : 
সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া তার আটকায়নি।: 
ওমেলো এযাবৎকালের সেরা বিদেশী ডিফেপ্ডার। তার খুব: 
কাছাকাছিই থাকবেন ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান রক্ষণত্তত্ত জ্যাকসন।: 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের: 
সমন্বয়ের কথা বহুবার বলেছেন, তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়। তার মূল: 
বক্তব্য ছিল প্রাচ্য ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য বস্তৃবিজ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়: 
কিন্তু বলতে বলতে তিনি জীবনের বহু ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটির : 
প্রয়োগের প্রসঙ্গ এনেছেন। ফুটবল খেলা স্বামীজী ভালবাসতেন; 
একবার তো বলেইছিলেন-_গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে: 
তোমরা ঈশ্বরের কাছাকাছি গৌঁছাবে। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমরা : 
দেখছি, এখন ফুটবল খেলাকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে: 
প্রাচ্যের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে- যেমন স্বামীজী : 
চেয়েছিলেন। ফুটবলকে অবলম্বন করে এদেশের খেলোয়াড় অন্য: 
দেশে যায়, অন্য দেশের খেলোয়াড় এদেশে আসে, সুতরাং একটা: 
সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও আমাদের অজান্তেই ঘটে চলেছে। সেটা: 
কাম্যও বটে।] ৃ 
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ই জগতে প্রবৃত্তির জয় সর্বপ্। সংসার তো প্রবৃত্তির : 


৬০ [ুলীলাক্ষেত্র। ঠাকুর-স্বামীজী একে উলটে করতে : 


: চাইলেন ত্যাগের লীলাক্ষেত্র। চাইবেনই তো। নিবৃত্তি যে 
: তাদের প্রবৃত্তি! তাই তো বলি, প্রবৃত্তির জয় সর্বত্র 
£ এখানেই থামছি না। এ তো সবে আরম্ভ! গুলতানি 
চলতে থাকবে যতক্ষণ না সব গুলিয়ে যায়। 
1 কথায় বলে, প্রবৃত্তি মানুষকে অধর্মে ও নিবৃত্তি মানুষকে 
' ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। ভাবটা হচ্ছে-_যত দোষ প্রবৃত্তির 
আর নিবৃত্তি যেন ধোয়া তুলসীপাতা। 
£ খিদে পেলে খেতে হয়-_সদ্যোজাত শিশুও তা জানান 
: দেয় বিনা শিক্ষারদীক্ষাতেই। এই প্রবৃত্তি কি মন্দগামী? খোকা 
কি পওহারী বাবার মতো অনাহারে বেঁচে থাকবে? কট্টর 
: বৈজ্ঞানিক বলেন__আরে, হাওয়া খাওয়া মানে তো হাওয়ার 
: সঙ্গে যে জল ও অঙ্গার আছে তাও খাওয়া। সুতরাং খাওয়ার 


: খাওয়ার শ্রেষ্ঠ পদ্থা। এইভাবে খেয়ে এইসব বৈজ্ঞানিক এখন 
: বেঁচে থাকলে হয়! 

£ জন্তুর মতো “সিজন্যাল জীব' মানুষ নয়; খিদে না 
; পেলেও মানুষ খায়, অনুরোধে টেকি গেলে, এমনকি ইচ্ছা না 
: থাকলেও জপ করে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করাই 


: আপনারা অবধান করুন। 
1 জানতে ইচ্ছা করে, যিনি ত্যাগ করেন তিনি কি শুধুই 
: বঞ্চিত হন? ত্যাগ করে কিছু লাভ না হলে ত্যাগ করতে যাব 


: শব্দে কোন্‌ অর্থ বুঝব তা আগে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে না 
: নিলে পণুশ্রম হবে। আমাদের কাছে ত্যাগের মহত্ব ও মর্যাদা 
; অসীম। ত্যাগ আমাদের ভালবাসা ও আদরের বস্তু। ধরুন, 
:; আপনি রামকে ভালবাসেন, ভালবাসেন বলেই এই দুর্ময 
' বাজারেও বনু কষ্টোপার্জিত অর্থব্যয়ে রামকে আম 
; খাওয়ালেন। এতে রামেরও আনন্দ, আপনারও আনন্দ। এতে 
: পরমানন্দ লাভ না হলেও ভোজনানন্দ তো হলো! যেমন ত্যাগ 
£ তেমন লাভ। “তেন ত্যক্তেন তুপ্ীথা”। অবশ্য রামের যদি 
 আমধারণের ক্ষমতা থাকে, ভোজনানন্দ তখনি হয়। অর্থাৎ 


' 'ত্যাগ করা যায় না। আবার ধরুন, রাম আপনার হাড়জ্বালানী ; 


'জীবনসঙগী। 'পরিক্রণয় স্ত্ীণাম” ডিভোর্স যখন জুলভুল 


; ত্যাগের বাদশা”, 
? করেছেন তার ফর্দ তো ছাপা অক্ষরে কোথাও এখনো: 
; দেখলাম না! শেষে কি বাঁশবনে শিয়াল কানা হলাম! 
? কেন? আবার লাভের আশায় ত্যাগ করলে সেই ত্যাগ কি : 
: যথার্থ 'ত্যাগ'-পদবাচ্য? ত্যাগ ও বর্জন কি সমার্থক? কোন্‌ ; 
£ আতিপাতি খুঁজেও প্রমাণপত্র-সহ ত্যাগের তালিকা আজও: 
? তৈরি হলো না। দাতার ডোনেশনের রসিদ কোথায়? শ্রুতি: 
; বলছে, উনি সব বেনামীতে অর্থাৎ মা সব করছেন বলে: 
; বালকবৎ কালাতিপাত করেছিলেন। আমাদের এই পরম! 
প্রিয় 'অহং-কে উনি সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছিলেন।; 
; যেখানে 'নাহং'-কে “অহং' করা বৈ পৃথিবীতে আর কাজ: 
? নেই। সেই 'অহং' থেকে মুক্ত হওয়া কত কঠিন তা আমরা: 
: ভাবতেই পারি না, পণ্ডিতেরা বোধহয় আরো পারেন না।! 
০.৮ 
যথার্থ ত্যাগ যথাস্থানে হওয়া চাই। মুক্তার হার বাঁদরের গলায় : 


করছে, তখন বিদায় দে মা' বলে রামকে বর্জন করলেই; 
: নিস্তার। বলতে চাইছি, বর্জন ঘ্ৃণাপ্রসূত, তআগ প্রেমপ্রসূত,; 
? চিরকল্যাপময়ী। : 


; যখন নরেন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন-_এখন 


: সেইখান থেকে আরম্ভ করি। : 
নির্বাক হয়ে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন-_“উন্মাদ 


: হইলেও ঈশ্বরের জন্য এরাপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই: 
ৃ করিতে সঃ উর হইলেও এই বাতি মহাগবিজ ও: 
: মহাত্যা 1১ হ 


এই অল্প সময়ের পরিচয়ে নরেন কি করে ঠাকুরকে ঠিক; 


; ঠিক বুঝলেন ও এত বড় কথা বলে ফেললেন__এ এক মহা: 
; ফেলেছিলেন। অথচ নরেনও যে ঠাকুরকে ধরে ফেলেছিলেন, : 
; সেবিষয়ে আমরা উদাসীন। নরেন কি করে ঠাকুরকে মহাত্যাগী 
; বলে বুঝলেন সে-ব্যাখ্যা কোথায়? এর মধ্যে অবশ্য ঠাকুর 
: নিজহস্তে নরেনকে মাখন, মিছরি ও যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেশ: 
; খাইয়েছেন। এর জন্য নিশ্চয় নরেন ঠাকুরকে “মহাত্যাগী' বলে; 
; আখ্যা দেননি। ত্যাগী না হলে ত্যাগীকে চেনা যায়? : 
; আর বাকি থাকল কি? এ তো দেখছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ; 


প্রথম যখন নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ঢোকেন,: 


? তখন নরেনের নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য ছিল না। ধনীর; 
; দুলাল হয়েও মাথার চুল ও শরীরের বেশভূষায় পরিপাট্য ছিল: 
; না। বাইরের কোন কিছুতেই যেন আঁট ছিল না, সবই আলগা, ; 
: যেন অন্য রাজ্যের মানুষ। বিশাল বিশাল চোখদুটিকে কে যেন: 
; মনের অনেকটা ভিতরের দিকে ডিমে তা দেওয়া পাখির মতো: 
থেকে নিবৃত্ত হয়ে ত্যাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি-_ ; 


টেনে রেখেছিল। এসব কি ত্যাগীর লক্ষণ? ৃ 
নরেন্দ্রনাথ যখন বিবেকানন্দ, তখন বলছেন--“ঠাকুর ; 
“ত্যাগীশ্বর”। অথচ ঠাকুর কী কী ত্যাগ; 


সেই ফর্দ তৈরির চেষ্টর্থে এই লেখা। শ্রপ্ীঠাকুর কী কী: 
ত্যাগ করেছেন, আধার বুঝে কাকে কী দিয়ে গেছেন- এসব: 


যাদের স্কুলবুদ্ি, তারা জানতে চায়__উত্তরাধিকারী সূত্রে 
ঠাকুরের যা যা ছিল তা কি উনি ত্যাগ করেছেন? ৃ 
(ঞেরপর ৫৪৮ পু্ঠায়): 
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[১] 
নির্বোধ উট 


সত্যযুগে এক জাতিস্মর উট অরণ্যমধ্যে কঠোর ; 
নিয়মধারণ পূর্বক তপস্যা করিত। অনস্তর সর্বলোক- : 
পু িপ্পু 
: অভিলধিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন : 


:উষ্টর কহিল £ “ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই শ্ত্রীবা : 
| গেলদেশ) শত যোজন পর্যন্ত বিভীর্ণ হউক।” সপ ১ পলাশ এপালপ 
? কমলযোনি উটের প্রার্থনা শ্রবণে “তথাস্তর” বলিয়া স্বীকার : মহাবল পরাত্রাস্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ব্যাঘ্: 
 করিলেন। উন প্রার্থিত বরলাত করিয়া অরণ্যে ? ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহারলাভার্থ সৃকণীলেহন,; 
পরহথানপূর্বক নিশ্চি্চিত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে : পুচ্ছ আস্ফালন ও মুখব্যাদাপূর্বক সাক্ষাৎ কৃতানতের ন্যায় 
; লাগিল। বরলাভের দিন হইতে একদিনও তাহার আহারের ? আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই কুকুর ক্র 
একদা সেই উনিশ ৮৯ পৃ সব 
পরসারণূর্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু ? বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সরব; 


ৃগিরিগুহায় সংসথাপিত করিয়া রহিল। অন্তর মেঘ হইতে ? এক্ষণে প্রসম্ হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।” 
পলিপ উসীপক ৃ 
: প্লাবিত হইয়া গেল। এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত, ; আর তোমার 

ৃ মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ: 
ক্ষুধার্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পল্লীর সহিত সেই ; পরিত্যাগপূর্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও” মহর্ষি এই কথা 
ই 
: ভক্ষণ আরম্ভ কারল। ধ র: 
ৃ সদৃশ সমুজ্জল অপ্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়! 
ৃ কপ অপি পল 
সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু: প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল। 

; কোনমতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী 
স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণপূর্বক প্রাণসংহার করিয়া ক্ষুধার্ত হইয়া জিহবা লেহন ও মুখ ব্যাদানপূর্বক সেই ক্ষুন্র: 


? ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান: 
 শ্নেহভাজন স্বীপী তদ্র্শনে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ 
? তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহাকে ভীত; 


; নিমিত্ত অন্য স্থানে, গমন করিতে বাসনা হয় নাই। 


প্রবাহিত হইল। তখন এ নির্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা 


: সেই দুর্দশা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া একবার 


: বর্ধাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল। দুর্বদ্ধি উন্ট্র এইরূপে 
? আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 


 মীতিকথা £ আলস্য মানুষের শরীরের মহাশক্র। 


পুনরায় কুকুর হও 
ূর্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক] 


? ফলমূলাহারী জিতেন্ত্রিয় তপোধন বাস করিতেন। এ মহর্ষি: 
? তপোনিরত, শাস্তস্বভাব, স্বাধ্যায় (অধ্যয়ন)-সম্পন্ন ও 
: উপবাসপরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তসমুদয় সেই: 
? অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার সপ্তাবদর্শনে বিশ্বস্তচিত্তে; 
? নিয়ত তাহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রুর ব্যাঘ,: 
£ মদমত্ত হস্তী, দ্বীপী (চিতাবাঘ), গণ্ডার, ভন্গুক ও অন্যান্য; 
: শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদকুল তীহার শিষ্যের ন্যায়: 
? দাসভূত ও প্রিয়চিকীর্ু হইয়া প্রত্যহ তাহার নিকট: 
 আগমনপূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্থানে পরহথান? 
? করিত। 


শুর বুল দ্র রেজা 
; ফলমূলাহারী, উপবাসনিরত, দুর্বল ও শাস্তস্বভাব ছিল। সে; 
: কদাপি মহর্ষিকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন করিত না।! 
সতত ভক্তি-শরদ্ধা প্রদর্শন করতঃ তাহার পাদমূলে উপবিষ্ট: 


“ভগবন্‌! এ দেখুন কুকুরদিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাকে; 


৭৯০০৯০১১৯৭০ 
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দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দূলত্ব প্রদান 
করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র ছ্বীপীকে শার্দূলের ন্যায় 
অবলোকন করিয়া আগত ব্যাঘ্র তাহার বিনাশবাসনা 


অভিলাষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে 
মুগরাজ সিংহের ন্যায় জন্তসমুদয় ভক্ষণ করিয়া 
কালাতিপাত করিতে লাগিল। 

একদা এ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিত 
মাংসে আপনার তৃপ্তিসাধনপূর্বক পর্ণকুটার সমীপে শয়ন 
করিয়া আছে, এমন সময় বিশাল বিষাণ (দাঁত) সম্পন্ন 
' অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত হাতি তথায় আগমন করিল। 
ব্যান সেই বলগর্বিত মদত্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া 
'ভীতচিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তর্দশনে 
শ্লেহপরবশ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুগ্ররত্ব প্রদান 
৷ করিলেন। আগন্তক গজ উহাকে মহামেঘের ন্যায় 
; অবলোকন করিয়া ভীতচিন্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। 
৷ এইরূপে ব্যাঘ খষির প্রভাবে কুগ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম 


বহুকাল অতিক্রম করিল। 


 অনস্তর একদা করিকুল-কালাস্তক গিরিকন্দরসম্ভূত 
' কেশররাজি বিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের 


ৃ কম্পিত কলেবরে মহ্ষির নিকট গমন করিল। ? নহে।0 
: মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন : 

: সে সেই আগন্তক বন্য সিংহকে তুল্য জাতি বলিয়া লক্ষ্যই : 
' করিল না। আগন্তক সিংহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার 
পর নাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুপ্তর মহর্ষির ; 
: অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভপূর্বক সিংহভয় হইতে উত্তীর্ণ : 
: হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র : 


1 তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 


 কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্বপ্রাণিবিনাশক : 
; মহাবল পরাক্রাস্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ উর্ধ্বনেত্র বন্য : 
: শরভ (পৌরাণিক জন্তবিশেষ) এ সিংহকে বিনাশ করিবার : 
: নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার 
 সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব : 
প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তক শরভ মহর্ষির : 
: শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল পরাক্রাস্ত দেখিয়া ভীত মনে : 
 ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই 
: তাহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ : 


! তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবনরক্ষার্থ তপোবন: 
পা পপ পপ 
পরিত্যাগ করিল। এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ; 


কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে শতত; 
প্রাণিগণের প্রাণসংহার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। 
অনস্তর একদা সেই দুর্দাপ্ত শরভ বলবতী শোণিত: 


: তৃষ্তায় একাস্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী: 
: মহর্ষিকে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা : 
: তপোধন তপোলব জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের: 
; দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহাকে কহিলেন 8 “অরে: 
; কুপ্তরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্যস্ত লাভ: 
: করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে বিনাশ: 
: করিতে উদ্যত হইয়াছিস, অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায়: 
: স্বীয় পূর্বতন কুকুরযোনি প্রাপ্ত হ।” মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে: 
? শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনঘেষ্টা দুষ্টপ্রকৃতি শরভ: 
: অচিরে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইল। ৃ 
শ্রীতি সহকারে শল্পকীবন ও পদ্মবনে পর্যটন করতঃ : 


এইরূপে সেই সারমেয় পুনরবর স্বীয় পূর্বরাপ প্রাপ্ত; 


: হইয়া নিতান্ত বিষণ্র হইল। তখন তপোধন তাহাকে: 
? যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া: 
 দিলেন। ৃ 


৯ প সমুপস্থিত হইল। হত্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ; নীতিকথা £ নীচকে প্শয় প্রদান করা কদাপি বি 


সঙ্কলক £ সঞ্জয় মাইতি: 















পাশাপাশি £ €১) বিবেকানন্দ, (৩) বিশ্বনাথ, || 
(৫) সেবা, (৭) পিক, (৮) রেল, (৯) নচিকেতা, |: 
(১০) নরেন, (১৩) উত্তম, (১৪) হরিদাস, | 
(১৫) দ্বীপ, (১৬) হেল, (১৭) নয়, ||: 
(২০) বীরেশ্বর, (২১) সারদানন্দ। ৃ 
ওপর-নিচ $ (১) বিবিদিষানন্দ, (২) নর, |: 
(৩) বিলে (৪) সুরেন, (৬) বানর, (৭) পিতা, 
(১১) রামকৃষ্ণানন্দ, (১২) পেসন, (১৩) উপর, 
(১৪) হল, (১৮) শির, (১৯) চার। 










পাস 

: শ্রীরামকৃষের রেখে যাওয়া ছাচ 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
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র বলছেন-_টাকায় কি হয়? নিজেই উত্তর : 


: নানা উপকরণ এসে যায়। টাকা আরো টাকা, ভোগ আরো 
£ ভোগ। এরপরে তিনি একটি ফাক রেখেছিলেন। আমরা 
? এসে সেই ফাঁকটি ভরে নেব বলে। সেটি কি? মৃত্যু টাকা 
' মানেই মৃত্যু। গোল গোল টাকাকে বলা হয় শয়তানের 
; চাকা। 

ধনী মানুষ প্রতিদিনের মতো পথে নামলেন কর্মস্থলে 
: যাবেন বলে। যেতে পারলেন না। মাঝপথ থেকেই তাকে 
লোপাট করে দেওয়া হলো। এইবার চলবে টাকার 
? টানাপোড়েন। এখন আর লাখের অঙ্কে কেউ কথা বলে 
না। সব কোটিতে উঠে গেছে! অপহৃত মানুষটি তার 


: টাকায় কি হয়? পথের ভিথিরি হয়। এটি একালের সত্য। 
; একালের দর্শন। 
? ঠাকুর পাশে দীড়িয়ে কাধে হাত রেখে বলবেন-_কি 


: উপায় করে দিতে পারে। আমি যেমন দরিদ্র হতে বলিনি, 
? সেইরকম বিরাট ধনী হতেও বলিনি। অর্থ অনর্থের মূল__ 
: কথাটা তোমাদের শোনা আছে, কিন্তু তোমাদের লোভ, 


একালে আমরা প্রতিদিন যেসব ঘটনা শুনি, তাতে 


? উপদেশ নয়__-আমাদের রক্ষার মন্ত্র। যদিও একালের শিক্ষা 


: একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ধনকুবের হওয়া। বিপদের সম্ভাবনা : 
? আমরা যাচাই করে নিতে পারছি। সেটি হলো--; 
; সিকিউরিটি, ইন-সিকিউরিটি। ব্ল্যাক ক্যাট, জেড ক্যাটাগরি: 
; কোনকিছুই কিছু নয়। এত বড় একটা দেশে মারব মনে: 
করলে মেরে দিতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে মাত্র।; 
; ঠাকুর বলেছিলেন-__মানুষ নয়, একমাত্র ভগবানই তোমার: 
? বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে-_এ কি সেকেলে কথা!: 
£ ভগবানের নাম করলেই আমি বিপন্মুক্ত হয়ে যাব? আমার ; 


; থাকবে ঠিকই, তবে টাকার একটা অন্যরকমের স্বাদ আছে। 
? অন্যরকমের একটা নেশা। একটা নলের মধ্যে একটা 
 ব্যাঙকে ঢুকিয়ে দিলে সে যেমন থপ্থপ্‌ করে এগিয়েই 
? চলবে সেইরকম টাকার টানেলে একালের শিক্ষায় যত 
; মানুষ সব এ ব্যাঙের মতো এগোচ্ছে আর এগোচ্ছে। কিন্তু 
; সাপও আছে। প্রতিটি খাজে খাঁজে মুখ ঝুলিয়ে বসে আছে। 
: শুধু একটি শব্দ-_খপ্‌। কোটিপতি গায়েব! 
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বাড়ি হয়, জামা-কাপড় হয়, ভোগের 
? বড়ি ঘুমের ওষুধ খেয়ে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে: 
: অবক্ষয়ের ব্যারোমিটারে মাপতে থাকি শেষ হতে আর: 
: কত দেরি? সেই যেমন মহাভারতে বকরাক্ষসের গল্প ছিল: 
: -_ প্রতিদিন কোন না কোন পরিবার থেকে একটি করে: 
: সুপুষ্টু মানুষ ও তৎসহ বহু খাদ্যসভার সেই রাক্ষসের! 
? লাঞ্চের জন্য পাঠাতে হবে। সেই মানুষটিকেই বহন করে: 
: নিয়ে যেতে হবে এ খাদ্যসম্ভার। রাক্ষসের দুনিয়ায় এইটাই: 
; ছিল নিয়ম। বকরাক্ষস বসে বসে সব মিলিয়ে নেবে-_: 
? মেনুটি ঠিকমতো হয়েছে কিনা। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা: 
: যাবে সব সাফ। তিনি শুয়ে আছেন ভুঁড়িটি ফুলিয়ে। আর: 
; সমস্ত সঞ্চয় অপহরণকারীদের হাতে তুলে দিয়ে। তাহলে ৃ 
: আত্মসমর্পণের কথা ভাবলেও সব মানুষ ভেড়া হতে রাজি; 
? নয়। মানুষের এই চেতনার বলয়েই ঠাকুর, মা আর: 
ৃ  স্বামীজীর রাজত্ব। ঠাকুরেরও একটি সাম্াজ্য আছে। জমি, : 
: বুঝছ? অনেক আগেই আমি সতর্ক করেছিলাম। ততটুকু : 
: এলাকা ফিতে দিয়ে মাপা যায়। মানুষের হাদয়ে হৃদয়ে যে: 
? জমি, তার কোন অস্ত নেই। সেই জমির, সেই হাদয়-; 
! রাজত্বের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ। তীর ব্যাখ্যায় মৃত্যু একটা: 
1 অন্য মাত্রা পেয়েছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মতো বলছেন না__; 
রর: মৃত্যুকে ভয় পেও না, মৃত্যু বলে কিছু নেই। ঠাকুর; 
; এটিকেই একটু উলটে দিলেন। বললেন-_ রোজ তুমি: 
: মৃত্যুর কথা ভাব। তাহলে তোমার আসক্তি কেটে যাবে।; 
আমাদের চোখ খুলে গেছে। ঠাকুরের উপদেশ এখন শুধু : 
 অহঙ্কারটা চলে যাবে। তখন তুমি অতি সুন্দর, ঝারঝারে,। 
; ভয়মুক্ত একটি জীবনের অধিকারী হবে। 


আধুনিকরা প্রশ্ম করেন, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর শিক্ষায়: 


? আমাদের কি হবে? কি লাভ? অসামাজিক কার্যকলাপ, 
জনজীবন সবই যেতে বসেছে। প্রশ্ন হলো-__ঠিক আছে,; 
; _-কোন লাভ নেই, কোন লাভ নেই। আর থেকে থেকে; 


চা খাই, ঘুমের ওষুধ আরেকটা । আর সর্বনাশের টাইটেল: 
মিউজিক তৈরি করি-_“গেল গেল সব গেল! আর এক-: 


মানুষ এত সহজ জীব নয়। নিয়তির কাছে কেউ কেউ: 


রাজার জমিদারী আজ থাকে তো কাল থাকে না। তার: 


মৃত্যুর কথা ভাবলে তোমার ক্ষুদ্র “আমি'র সবজাস্তা! 


একালে ঠাকুরের আরেকটি কথার সত্যতা প্রতিদিনই 
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কোন ভয় থাকবে না? ঠাকুরের এই কথাটির মধ্যে গুড় : 
: একটি সত্য আছে। সেটি হলো-_ঈশ্বরকে যদি কেউ : 
? একমাত্র বন্ধু, রক্ষাকর্তা ভাবে তাহলে তার কর্ম এবং চরিত্র : 
এমন হবে যে, পৃথিবীতে তার শক্র বলে কেউ থাকবে ; 
; না-_ এমন কথাও বলা যাচ্ছে না। তাহলে? তাহলে এমন 
; মানুষ এমন কোন কাজে জড়িত হবে না যার মধ্যে নীচ 
: বিষয় আছে। এমন কোন কাজে জড়িত হবে না, যেখানে 
নীচ শকত্ররা তার জীবনসংশয় করে তুলতে পারে। 
; এখানেও একটি কথা আছে- ঈশ্বরকে যে বন্ধু করেছে, 


: দিইনি, মহাপ্রভু তো নিরাপদ ছিলেন না, বুদ্ধদেবও তো 
: নিষ্থৃতি পাননি। সন্দেহবাদীদের আমরা তাহলে কী বলব? 
্রীকৃষ্ণকে তো একটি ব্যাধ মেরে ফেলল। এর উত্তর 
: একটাই-_সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সন্তুষ্টি নেই। 
; সাধারণ মৃত্যুর মধ্যে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই, আছে কেবল 
: বিভীষিকাময় দুঃখ। কিন্তু ঈশ্বরনির্ভর মানুষের মৃত্যু বড় 
; আনন্দের। 

1 শ্্রীরামকৃষ্ণই বা বাকি থাকেন কেন? সর্বক্ষণ যিনি 
' ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতেন, তাকে এত যন্ত্রণা পেতে হলো 
; কেনঃ কারণ একটাই--তিনি যেমন আমাদের ঈশ্বর 
; দিয়েছেন, সেইরকম মৃত্যুটাও দিয়ে গেলেন। ঈশ্বর-সমদ্বিত 
: একটি অপূর্ব জীবনের জীবনলীলা তিনি যখন শেষ 
: যে যন্ত্রণা-_যাকে বলা হয় “সাফারিং', সেটাকে তিনি 
: সরিয়ে রাখতে চাইলেন না। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ন্ের জীবন 
: হয়ে যেত একপেশে । যদি এইভাবে বলি- শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাধ 
' মেরে ফেলেছিলেন। ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। 
: হলো! শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা অদ্ভুত তা বুঝতে হলে মনে 


; নেই। তার জীবন আছে। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন_ 
; আমার জীবনই বাণী। এখানেও একটি বড় প্রশ্ন আছে। 
: সেটি হলো-_-“কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থ! উত্তর 
: এর কোনটিই তার জীবৎকালে রচিত হয়নি। যারা পান 
; করেছিলেন তারাই মাতাল হয়ে লিখেছিলেন। মদ কোনদিন 
 হেকে ডেকে বলে না মদ খেলে কি হয়। একজন খায়, 


; কেশবচন্দ্রকে তিরস্কারই করেছিলেন বলা চলে-তুমি 
: কাগজে আমার সম্বন্ধে কী লিখেছ? কে তোমাকে লিখতে 
: বলেছে? তুমি যদি এইসব লেখটেখ, তাহলে তৃমি বাপু 
; আমার কাছে আর এসো না। ঠাকুরের জনৈক ভক্ত, যিনি 
; পরে সন্ন্যাসী হলেন, তিনি ঠাকুরের কথা নোট করতেন। 
'ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করলেন-_কি করছিস? তারপর 


বললেন--ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যা: 
লিখেছিলেন সব বিসর্জন দিয়ে এলেন গঙ্গার জলে ।; 
; মাস্টারমশাই কখনো তার সামনে বসে খাতা-পেন্সিল বের; 
করে কিছু লেখার চেষ্টা করতেন না। তিনি বাড়ি গিয়ে: 


? মহাপ্রয়াণের পর তার এ নোট্‌স হয়েছিল তার ধ্যানের: 
চপ গজ পপ সপ বত 
? তাকেও তো শহীদ হতে হয়। আমরা তো শ্রীস্টকে ছেড়ে : ৃ 
? তৈরি হয়ে উঠতেন। নোট্‌স নিয়ে, তর্ক করে, ক্যাসেট শুনে,: 
? মাথায় হেডফোন লাগিয়ে সে-জীবন তৈরি হতো না।! 
' ঠাকুরও এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আমাকে দেখ, : 
: পরবর্তী কালে গুছিয়ে বলালেন-_ধর্ম মানে 'হওয়া”। এ: 
? “সেমিনার' করে হওয়া যায় না, যে-হওয়াটা বেদাস্তের 
? অভিপ্রেত। একটি কথা, সারকথা তিনি বলে গেছেন-_: 
; পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতাই ধর্ম। স্বামীজী বললেন-_: 
; বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসটা কেমন? ঈশ্বর আছেন, আমি: . 
? আছি__এইরকম? না, স্বামীজী যে-বিশ্বাসের কথা বলছেন, 
: সেই বিশ্বাসের উৎস আকাশ নয়--সেই বিশ্বাসের উৎস; 
; হলো এই পৃথিবী। আর সেই পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে; 
? থাকা মানুষ। স্বামীজী বলছেন__নিজের ওপর বিশ্বাস। যে: 
: নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে-ই পাপী। স্বামী প্রেমানন্দ ভারি 
? ছাঁচ রেখে গেছেন। এখন আমাদের মনের কাদা চটকাতে; 
; হবে, সেই ছাচে ঢালতে হবে। তখন একটি সুন্দর মূর্তি; 
: আবির্ভূত হবে। ঠাকুর সমস্ত জগতের জন্য এসেছিলেন।; 


যে- অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, সেটি: 


? একদিন বলেছিলেন এবং প্রায়ই বলতেন £ “আমি; 
; অহঙ্কার ছাড়া আর সবকিছু সহ্য করতে পারি।”; 
; দেখা করতে চাইতেন, আগে হৃদয়কে পাঠাতেন দেখে; 
; আসতে তার অহঙ্কার আছে কিনা। : 
; ছিটকে গেল। হয়ে গেল তর্ক, টীকাটিগ্ননী। পণ্ডিতকুল এক: 
? জায়গায় সমবেত হয়ে ৃ 
; ঈশ্বর-টিশ্বর পরে দেখা যাবে। আগে সিদ্ধাত্ত হোক__আমি: 
: ঠিক, নাতুমি ঠিক! পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র! সেই: 
£ হরেক রকমের ভয়ঙ্কর কচকচিতে সাধারণ সা 


র অহঙ্কার প্রকাশ করবেন।; 


: নাগালের বাইরে চলে গেল। ধর্ম এখন গভীর গোলমেলে 
' ব্যাপার! আর ধার্মিক মানে ভুরু কৌচকানো দুঃসহ এক 
? মানুষ। তিনি জনজীবনের বাইরে অতি মূল্যবান এক 
: উপস্থিতি। ঈশ্বরকে বুঝতে হলে আগে তাকে বুঝতে হবে। 
: এঁদের পাশাপাশি নৈরাজ্যবাদীরা আসবেনই। তার কারণ, 
; জ্ঞানীর ধর্ম বোঝার মতো জ্ঞান আমার হলো না। আমি 
? চিরকাল পুরোহিতের ধর্মটাই দেখে এলাম! সত্যনারায়ণে 


: আমি তার ব্রিসীমানায় নেই। তাদের কাছে ঠাকুর নেই। 


ঠাকুর সেই কারণে বলতেনঃ “ 
? ঈশ্বরলাভ।” পেতে হবে, মামার বাড়ির গল্প শুনলে হবে 
: না। মামাকে পেতে হবে। স্বামীজী একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন 


; নেই যে, আমার সন্দেহের সমাধান মুহূর্তে করে দেবেন!: 
; তার তো সেই শক্তি ছিল। তবে ঠাকুর ব্যবস্থা করে রেখে: 
: গেছেন। তিনি ৃ 
! করিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বামীজী বলছেন-_ঠাকুর হলেন: 
; প্রবল ইচ্ছাশক্তির নাম। একটি উদ্দীপনার নাম। তুমি শুধু: 
রি রান 
: তার নামই ভগবান ৃ 
ফ্ল্যাট হয়, মা ষ্ঠীতে সম্ভান হয়, আর শিবের আরাধনায় ; 
; মামলা জেতা যায়। তাহলে সমস্যাটি কী দীড়াল? ঠাকুর : 


স্বামীজীকে আমাদের সংশয়ের মাঝে দাঁড়: 


তিনি কী দিলেন? আমার "কাচা আমি'টাকে পিটিয়ে! 
“পাকা আমি' করে আমাকেই দিয়ে গেলেন। নাও, এইবার: 


; পৃথিবীটা দেখ। গুড়ও আছে পিপড়েও আছে, আমও আছে; 
: মাছিও আছে। থাকবে। ও নিয়ে মাথা খারাপ করার কোন: 
: কারণ নেই। জগৎটাকে পালটাবার ক্ষমতা আমার নেই, 
: তাদের অবস্থা-_যেদিকে হাওয়া সেইদিকে পাল তোল। ; নিজেকে 
? আর আনন্দ বিনা জীবন হলো জ্বালামুখী-_ ৃ 
' করেছিলেন-_আপনার কত ন্নেহ, কত কৃপা পাচ্ছি কিন্তু কি : 
: লাভ হলো। নরেন্দ্রনাথ কম যান না। তিনি বললেন-__ : 
; সময়ে বুঝব? আমি যদি কাল মরে যাই? ঠাকুর বললেন__ : 
? যা, তোর কাল থেকেই হবে। ঠাকুর তো আমাদের কাছে : 


পালটাবার ক্ষমতা আমার আছে। : 
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ৃ (৫৪৩ গঙ্গার পর) 


1  কামারপুকুরের দায়িত্ব তো শ্রীত্রীমাকে দিয়েছিলেন। নিজের সাদী আমগাছের ছায়ায় এখন দিনেরবেলায় মন্দিরে, রারে! 
: শোওয়ার ঘরে ভালই আছেন। দক্ষিণেশ্বরকে তো কামারপুকুর-জয়রামবটীর হাঁটবাজার করে তুলেছিলেন। গর্ভধারিণী মাকে: 
; তো কাছেই রেখেছিলেন। আর পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করলে এমন কী ত্যাগ হতো! কীই বা ছিল! ত্যাগের ফর্দ বানাতে গিয়ে: 


'গেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ' হয়ে যাচ্ছি না তো? 


জাগে কুন করতে হবে তারপর যথার্থ ত্যাগ সম্ভব। অথচ স্বামীজী ঠাকুরকে একেবারে “ত্যাগীশ্বর” বলে দিলেন! 
স্বামীজী তো একমাত্র সনাতন বেদকেই শান্ত্ররূপে মানতেন। বেদের ব্যাখ্যা নানা জনে নানারকম করেন বলে উনি বলেছেন ঃ: 


("ঠুরের উ্তি আধুনিক র্বিসর বেতের বাগ! ্ামকৃাপ অনুবাদ এই শের রহ 


যেমন ধরুন-_গীতার ব্যাখ্যা কতকাল ধরে কতজনে কতরকম করে আসছেন। অথচ অল্পকথায় ঠাকুর বললেন $ গীতার: 
: সার ত্যাগ । গীতা, গীতা দশবার বললে হয়ে যায় তাগী তাগী ত্যাগী, ত্যাগী- প্রত্যয়-যোগে তাগী ও ত্যাগী একই অর্থ হয়।): 
: আর স্বামীজী বললেন, প্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং ত্যাগীম্বর। স্বামীজীর কথায় মনে হচ্ছে ঠাকুর বেদ-বেদাস্তকেও ছাড়িয়ে গেছেন। 
1 বার বছর ধরে জীবনপণ করে একনাগাড়ে যেভাবে ঠাকুর তপস্যা করেছেন, সে-তপস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন: 


: অবতার করেননি; আর তা করার দরকারও হবে না-_তা আপনারা ভালভাবেই জানেন। 'সেই তপস্যায় যে পরমধপ্রাপ্তি _: 
: “যং লক্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ” (গীতা, ৬।২২)-_যা মনুষ্যশরীরে ধারণ করা অসম্ভব, সেই ফল মায়ের সেবায়, 
; মায় জপের মালা সুম্ধ শ্রীশ্রীমায়ের চরণে ত্যাগীম্বর ত্যাগ করলেন। কী আশ্চর্য! বললেন না-_'আমি ফকির হয়ে গেলাম।': 
? তাহলে এই মহাত্যাগে উনি কি কিছু পেয়েছিলেন? এইখানেই খটকা প্রশ্নটাই ভুল। এত বড় ত্যাগের উৎস বা প্রেরণা হচ্ছে: 
ররর ই রানিরা রর রানা গলা রিনি 

বলতে হয়-_ত্যাগের ফল প্রেম। 
ৃ অবতারবরিষ্ঠ ত্যাগ ও প্রেমকে এক করে গেছেন। তার জন্যই তো ্বামীজীর জীবনপাত ত্যাগ ও সেবায়। এখন যদি ্থামীজীর 
 ত্যাগীম্বরকে 'প্রেমেশ্বর' বলা হয়, তাহলে নতুন কিছু বলা হলো না এবং গুলতানিটি সর্বতোভাবে বৃথাও গেল না।0 






এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই ছু 
০৯৯৪ 40১৮ (০৯ উদ্বোধন? 


শতবর্ষপূর্তি উৎসব 


: স্বামী বিবেকানন্দ তার গর্ভধারিণী ভূবনেশবরী দেবীর : 
ইচ্ছাপূরণের জন্য পূর্ববঙ্গের তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ দর্শন করে : 
: ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে গুয়াহাটীর মহাতীর্থ কামাখ্যা 

দর্শনে আগমন করেন। মা কামাখ্যার মন্দিরে গিয়ে স্বামীজী : 

 কুমারীপূজাও করেছিলেন। এইসময় তিনি কামাখ্যা-মন্দিরের : 
: পাণ্ডা লক্ষ্ীকাস্ত এবং শিবকাস্ত শর্মার বাড়িতে অবস্থান : 

: করেছিলেন। এঁদের বংশধর পঞ্চানন শর্মার বাড়ি বিবেকানন্দ- 

: অনুরাগীদের এক পরম আকর্ষণীয় স্থান। সেখানে স্বামীজী : 

: যে-কক্ষে বাস করেছিলেন, যে-চৌকিতে (বর্তমানে ভঙ্মপ্রায়) : 


শয়ন করেছিলেন__সেসব দেখে অভিভূত হয়েছি। 


ভক্তদের জ্ঞাতার্থে জানাই, একটি খাতাতে তৎকালীন এবং ; 

; পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ সক্ষ্বের বহু সাধুর স্বাক্ষর রয়েছে। এ : 
' খাতাতেই ১৭ এপ্রিল ১৯০১ তারিখে স্বামীজী গৃহস্বামীদের : 
ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দেন, সেটিও : 
লিখেছিলেন £ “119৬০ £981 015990016 11) : 
: ০০110109116 0110 81991 91019011119 0110 1)01000111655 01 07০ নর 
00105 57212112810 1:01100112119 ৮0049 06 51 £ 
: 12171210198 প1010থ, 00065 আট হাতা) 900 10910 10050 
: 2114 9219 38015160 ৬/101) 0110 19551. ] ০21) 01017951121111219 : 
:1900110100 110]) 10 0190 11110000110 ৬1511108016 1109. 1 


: রয়েছে__স্বামীজী 


1015 91119. (অতি আনন্দের সঙ্গে আমি কামাখ্যা 


শিবকান্ত ও লক্মীা্ত পাণা শ্াতৃদয়ের নর স্বভাব এবং : 


: অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতার প্রশংসা করছি। এঁরা : 
: এমনই মানুষ, ফাঁরা সকলের প্রসৃত সাহায্য করেন এবং অতি : 
: অল্পে সন্তষ্ট থাকেন। আমি নির্থিধায় এই অতি পবিত্র ধামের : 
: হিন্দুতীর্ঘযাত্রীদের কাছে এদের দুজনের নাম অনুমোদন ; 
 করছি।) এই প্রশংসাপত্র অসমবাসীর গৌরব। তবে তা; 
: ভালভাবে সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। 

£ স্বামীজীর কামাধ্যাধামে আগমন উপলক্ষ্যে তার প্রতিকৃতি- ; 
: সমন্বিত একটি প্রস্তরফলক গুয়াহাটী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় : 
সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। ১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে একটি £ 
। পাবলিক হল-এর শিলান্যাস হয়। অসমের প্রান্তন চিফ 
: কমিশনার জে. ডব্লিউ. কুইণ্টনের নামানুসারে এর নামকরণ হয় 
 'কৃইন্টন হল'। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে স্বামীজী শিলঙে : 
উপস্থিত ছিলেন। স্যার হেনরি কটনের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী : 
২৭ এপ্রিল ১৯০১ এই হল-এর উদ্বোধন করেন এবং বক্তৃতা : 







: দেন। এই এঁতিহাসিক হলটি ১৯৯৩ সালে শিলং রামকৃষ্ণ: 
: মিশনের হাতে আসে। হলটির বর্তমান নাম “বিবেকানন্দ: 
কালচারাল সেন্টার'। ২০০১ সালের ২৯ এপ্রিল শিলং: 
ও ; উৎসব এই এঁতিহাসিক হল-এই পালন করেন। 
স্বামী বিববাননের শযাহূরী এবং শিলং অমণের ৃ 
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কুইন্টন হল-এ স্বামীজীর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকুমার : 
মজুমদারের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়-__“১৯০১ স্রীস্টাব্দের : 
এপ্রিল কি মে মাস। শিলং-এ আছেন স্বামীজী। সেখানে একটি : 
সভায় বক্তৃতা করছেন। তখন মাইকের প্রচলন হয়নি। সেদিন: 
স্বামীজী ইংরেজীতে অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন। তার; 
: বক্তৃতা বুঝতে এবং শুনতে কারো এতটুকু অসুবিধা হয়নি।: 


 হল-এ পেট্রোম্যাজের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বক্তৃতা: 


চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারে ভরে যায় সারা: 
: হল। পাশাপাশি পরস্পরকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, : 
এ সপ বিশ 

্বামীজীর মূর্তি। স্পষ্ট দেখলাম-__সবাই দেখল, যেখানে স্বামীজী : 
: দাঁড়িয়ে আছেন সেই অংশটি আলোয় আলোময়। এ কোন: 
ইলিউশন (ভ্রম) নয়, সুস্পষ্ট দর্শন। শ্রোতারা সকলেই ধঃ 
: দিব্যদর্শন লাভ করে সেদিন ধন্য হয়েছিল। স্বামীজীর পাত্ডিত্য: 
; ও কষ্টস্বরের মাধূর্যে শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। বক্তৃতার: 


; পর সবাই বলাবলি করছিলেন-__্বামীজী দিব্য অধিকারপ্রাণড: 


ধ্য্দল্লদদ্দ বাক 5০০5 আগ ২০] 


বাদ্ধী, আর জ্ঞানের সমুদ্র" ” (উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ৫ম ; 
; সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, পৃঃ ৩০৮) 
£ স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান বাংলাদেশের চন্দ্রনাথ দর্শন করে 


; পাওয়া যায় না। তবে জলপথে আসাই স্বাভাবিক। কারণ, 


' £ সেসময় অসমের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের রেলপথে যোগাযোগ 


; ছিল না। ধুবড়ি-নিবাসী অনিমা মুখার্জীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা 
: যায়, স্বামীজী প্রথমে ধুবড়িতে আসেন। সেসময় ধুবড়িতে বন্দর 
? ছিল। “রিভার স্টিমার নেভিগেশন” নামে একটি সংস্থা ছিল। 
? লোকেরা তাতেই যাতায়াত করত। 

£_ তখনকার দিনে জলপথই যে একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থা 
? ছিল, তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় কটন কলেজ শতবর্ষপূর্তি 
: উপলক্ষ্যে অরাপ হাজারিকার রচিত “কটন গৌৰর নে অসম 


£ কটন কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল। শ্রীহাজারিকা 


? লিখেছেন £ “কলেজের শুভারস্তের দিন অর্থাৎ ১৯০১ সালের 
1২৭ মে কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ইউলিয়ম 


; ছিল। রেলপথ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।” 


সেসময় গোষানেই শিলং যাতায়াত করতে হতো। জনপ্রতি ? 


৬ টাকা ভাড়া ছিল। 


এসকল তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, স্বামীজী ; 
: বিভাগে প্রকাশিত জলধিকুমার সরকারের 'সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর: 
ডাঃ বাণী ভট্টাচার্য : 
গুয়াহাটী, অসম £ 
? হতো। প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত একটি তথ্যে সামান্য ভুল আছে।: 
? বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে ৪-৬ হাজার কোটি: 
: বছর আগে। কিন্তু আমরা ৃ 
? জানতে পেরেছি তাতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে: 
বীরেন্ত্রকুমার মজুমদারের একটি স্মৃতিকণিকা স্থান পেয়েছে। ; 
; বছর - ১০০৯১০ বিলিয়ন বছর - ১০০ কোটি বছর। অর্থাৎ; 
; আজ থেকে ৪৫০-৪৬০ কোটি বছর আগে। এই তথ্য; 
ৃ : ভূবিজ্ঞানের যেকোন বইতে পাওয়া যাবে। ৃ 
 স্রীত্রীমায়ের কথা, অখণ্ড সং, ১৪০৭, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ : : 
: ৯৭) তিনি শিলংস্থিত 4. 0. 071০6-এ সরকারি চাকরি : 
: করতেন। পরবর্তী কালে অবসরজীবন রাঁচি ও ভুবনেশ্বরে : 


; জলপথেই গুয়াহাটি আগমন করেন। 


প্রসঙ্গ “দিব্যন্থৃতি' 
'উদ্বোধন'-এর গত ভ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় “দিব্যম্মৃতি'তে 
: পাদটীকায় তার পরিচয় হিসাবে যা দেওয়া হয়েছে, তাতে 


: আরো কিছু তথ্য সংযোগ করতে এই পত্রের অবতারণা। 
1 বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার ছিলেন শ্রীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। (দ্রঃ 


? অতিবাহিত করেন। 


জিজ্ঞাসা $ দানাকালীর মাতৃসন্দর্শন-সংবাদ 


শ্রীরামকৃষ্ণের দুই গৃহী ভক্ত গিরিশ ঘোষ ও কালীপদ ঘোষ 


সস “গাই মাধাই' বলে খ্যাত। গিরিশ ঘোষ : 


তার “পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসের জোরে ঠাকুরকে 1 


ভবরঞ্জন ঘোষ : 
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ; 
? ধন্যবাদ জানাই। আমার লেখাটিতে ভ্রমবশত ৪-৬ হাজার; 
; কোটি বছর আগে লেখা হয়েছিল। সেই স্থানে ৪০০ থেকে; 
: ৬০০ কোটি বছর হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি: 


! অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং তার কৃপালাভ করে: 
: নট ও নাট্যকার থেকে কবি তথা ভক্তজ্ঞানী গিরিশচন্ে : 


:  রূপাস্তরিত হয়েছিলেন। তার বন্ধু দানাকালীও ঠাকুরের কৃপায়; 
: কোন্‌ পথে গুয়াহাটী এসেছিলেন তার কোন প্রামাণ্য বিবরণ ; অদ্ভুতভাবে ৃ 
: করেছিলেন। গিরিশচন্ত্র শ্রীমা সারদাদেবীরও কৃপা পেয়ে ধন্য: 
£ হয়েছেন। আপন গৃহে তিনি মাতৃপুজাও করেছেন। কিন্তু: 
(চন বু পপ 
অবসান প্রমুখ ভর গৃহে গদারপণ করেছেন, কিন্তু কালীপদ 
? ঘোষের মাতৃকৃপালাভের কোন সংবাদ বা সংলাপ ভক্ত-: 
: পাঠকবৃন্দ পেয়েছেন কি? দানাকালীর স্ত্রী, যিনি দক্ষিণেশ্বরে : 
? শৌৰব্‌* গ্র্থ থেকে। স্বামীজীর গুয়াহটি ভ্রমণের প্রায় সমকালেই : 
! গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্বীর নাম ও জীবন সম্পর্কেও: 
; আলোকপাত করে কোন পাঠকবন্ধু উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে : 
1 আমার জানতৃষণ মিটিয়ে তৃপ্ত করলে উপকৃত ও বাধিত হব।: 
; সুদমার্যন গৌহাটিতে নর্থব্রক গেটে জাহাজ থেকে তীরে পদার্পণ : চিন্বযীপ্রসন্্ 

; করেন। সেসময় অসমের সঙ্গে বাইরের সংযোগ-পথ জাহাজই ; 


উচ্ছৃখখল জীবন ত্যাগ করে নবজীবন লাভ: 


নামই বা কি? কবে কার সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান?: 


ঘোষ: 


উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় 'ধর্ম ও বিজ্ঞান” 
ক্রমবিকাশ £ বিজ্ঞানমতে ও বেদাস্তদৃষ্টিতে' প্রবন্ধটি খুবই: 
সুলিখিত। আকরগ্রস্থগুলির নাম উল্লেখ করলে আরো ভাল: 
ভূবিজ্ঞানের ছাত্ররা বই পড়ে যা: 


৪.৫-৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে। ১ বিলিয়ান বছর _ ১১০৯: 


অশ্সিভ দাস: 


 উদ্বোধন'সম্পাদককে লিখিত চিঠির জন্য অগ্নিভ দাসকে; 


টালিগঞ্জ, কলকাতা-৩৩ : 
চর 









রর কিংবা বহিরিন্ত্রিয়-_এই উভয়কেই : 
পযুক্ত ফলিত বিজ্ঞানের (891150 5016109) 
প্রয়োগে বশে আনা সম্ভব। অনুভব হলো মনের কাজ। 


? চেতনার বর্ণনা করেছেন জাগরণ, স্বপ্ন ও সুযুণ্তি_এই 
' তিনটি অবস্থায়। আধুনিক কালে শুধু সুপ্তি অর্থাৎ নিদ্রা 
নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। নিদ্রিত মানুষ স্বপ্ন দেখে 
:চক্ষুর দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন (72914 6 
: 10011619169 বা €. লু. 1.) অবস্থায়। সুযুণ্তিতে 
: এই দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন হয় না। ই. ই, জি. যন্ত্র দিয়ে 
; সচেতনতা সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা করা যায়। “আলফা' 
: তরঙ্গ পাওয়া যায় চোখ বুজে শাস্ত অবস্থায় থাকলে। 
: “বিটা” তরঙ্গ পাওয়া যায় কর্মতৎপর থাকলে। উদ্বেগ ও 
: হতাশা থাকলে 'থিটা' আর গভীর ঘুমে আসে “ডেলটা' 
; তরঙ্গ। মন তখনো সচেতন। ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা 
:সঙ্ঞান মনের চেতন এবং অবচেতন অবস্থার কথা 
? বলেছেন; এই দুই অবস্থায় ও নিদ্রায় কিংবা জাগরণেও 
' তথ্যাদির আদান প্রদান হয়। 

: প্রাচী এবং প্রতীচী উভয় দেশীয় মনোবিজ্ঞানীরাই যৌন 
: প্রেরণাকে একটি বড় মানসিক শক্তি বলে মানেন। ব্রদ্ধাচর্য 
; অসীম ক্ষমতার উৎস-__ একথা প্রাচীন ভারতীয় চিস্তাবিদ্রা 
: বলেছেন; আর ফ্রয়েডের সমর্থকরা তো সবরকম মানসিক 
 প্রক্রিয়াতেই যৌন প্রেরণার ছায়া দেখেন! 


| দেহেই সুস্থ মনের বাস। মনকে বশ করতে তাই শরীরকে 

অবজ্ঞা করলে চলবে না। কালিদাস বলেছেন ঃ 
: “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্” (কুমারসম্ভব, ৫1৩৩)। দেহ 
1 এবং মনের যোগাযোগের রাস্তা ধরেই ইন্দ্রিয় অতিক্রম 


;আছে। সেই অনুভবকে পোষণ করে পুষ্টি (খাদ্য), 
(পরিবেশ, বংশগতি ইত্যাদি। 


১ ১. ১ ডেলটা - ০.৫-৪ হার্জ, থিটা - ৪-৮ হার্জ. আলফা 


বিভিন্ন রকম উষধ দিয়ে এবং উঁষধ-অতিরিক্ত (৭07- 


ও [11917)9001081081) উপায়েও অনুভবের রাজ্যে বিপ্লব: 
? ঘটানো যায়। এই শ্রেণীর ধধকে বলে “সাইকোডেলিক: 
ড্রাগ” (859০7০০/০ [018)। এতে চিস্তা ও অনুভবের : 
: রাজ্যে অসাধারণ পরিবর্তন আসে। স্বপ্ন অথবা একধরনের : 
: ধর্মভাব ছাড়া এই ধরনের ব্যত্যয় হয়তো আর কিছুতে দেখা: 


যায় না। এই অবস্থায় অনুভব পরিষ্কার ও অস্তরঘী। মন: 


১৮৮০০০৬০৩০৭ দালান 
? ভাগ হয়ে গেছে... ক্রমে যেন সবকিছুরই সীমারেখা 


লোপ: 
পাচ্ছে, নিজের অস্তিত্বই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সব মানুষের : 


; সঙ্গে এবং মহাবিশ্বের সঙ্গে সবকিছুই যেন মিলেমিশে: 
: একাকার হয়ে যাচ্ছে।২ এই যে অনুভব তা যদি উষধের : 
' প্রয়োগে হয়, তবে তো এই অপূর্ব অনাস্বাদিত অনুভবের: 
1 জন্য উৎসুক মন ব্যগ্র হবেই। আর এইভাবেই লোকে: 
: হয়তো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নামের ফেরেই “মারিজুয়ানা": 
£ (01201101091)9) হয় “সিদ্ধি'। কোন্‌ রসিকজন যে এই: 
; পদার্থটির নাম দিয়েছিল সিদ্ধি, সেকথা ভেবে তার বা; 
; তাদের রসবোধের প্রশংসা করতে হয়। “সিদ্ধি' নামটির : 
: সার্থকতা অনুভব করা যাবে এ দ্রব্য গ্রহণে নেশাগ্রস্তের মনে: 
কি ভাবের উদয় হয় তার একটু বর্ণনা শুনলে। তাদের মতে, ; 
: এই নেশায় শ্রবণ উন্নত হয়, দৃশ্য উজ্জল হয়, গন্ধ, স্পর্শ 
? সবই আগের চেয়ে বেশি অর্থবহ হয়। সময়ের গতি প্রায়: 
স্তব্ধ হয়ে যায়, নিমেষকে মনে হয় যুগ। প্রাণে খুশির; 
: জোয়ার। 


আমাদের দেশের মুনি-খষিরা এসব কথা হয়তো: 


: জানতেন, কেননা তাদের মধ্যে এইজাতীয় উঁষধের প্রচলন: 
; দেখা যায়। আধুনিক কালে “একসট্যাসি' (৩০5193১) নামে: 
; এই ধরনের এক নেশার দ্রব্য মনোবিজ্ঞানীরা একসময়: 
 সাইকোথেরাপির (05/০1,00)0189) কাজে লাগাতে; 
; তৎপর হয়েছিলেন। 

দেহ এবং মন পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সুস্থ : 


এবারে ওবুষের কথা বাদ দিযে অন্যভাবে কি করে এই 


: অবস্থার সৃষ্টি করা যায় (307-01)8779001981081: 
? 176890195), তার কিছু কথা বলা যাক। বিশেষ ধরনের, : 
? দেহের ও মনের শৃঙ্খলা অনুসরণ করলে মনকে সাময়িক বা: 
 স্থায়িভাবে বশীভূত করা যায়। সেইসমস্ত কথা পরিষ্কারভাবে : 
করে সাধারণ অনুভূতির অতিরিক্ত পরম অনুভূতি লাভ : 
: করা সম্ভব। সাধারণ অনুভব প্রত্যেক সুস্থ মানুষেরই : 
? থেকে পরম অনুভূতির স্তরে উত্তরণ হয় না।.এর জন্য: 
; প্রয়োজনীয় সময়টুকু দিতে হবে। অযথা অস্বাভাবিকভাবে; 


লেখা আছে আমাদের দেশের সনাতন শান্ত্রে। যথাবিহিত : 
অভ্যাস না করলে উপলব্ির বিকল্প স্তরে, অর্থাৎ সাধারণ: 


- ৮-১৪ হার্জ এবং বিটা ১৪ হার্জের বেশি কম্পন। 


২ দ্রঃ 000৫790) & 01112), [)017708001089, 81) 8010 0. 533 
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? এবং অস্বাভাবিক গতিতে সহজ প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতে 


: গেলে বিপর্যয় হতে পারে । শারীরিক ও মানসিক ধস নামতে 


: বিচিত্র নয়। আবার কিছুদূর নিয়মমাফিক অগ্রসর হয়েও 
? মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। 
£. ওষুধ (0788) না খেয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির 
: সাহায্যে শরীরের স্বেচ্ছাধীন (৬০010108) এবং স্বতঃক্রিয় 
? 801070110) স্লাযুগ্ুলির কার্যকলাপের ওপর কিছুটা 
: কর্তৃত্ব কায়েম করা যায়। মনে হয়, ইচ্ছামত রক্তচাপ, 
: নাড়ির গতি, অস্তঃক্ষরণ (01700079770, ০৮101016 
: ইত্যাদি) এবং অনাক্রম্যতা র (17071007109) ও 
£ অন্যান্য অনেক জৈব-রাসায়নিক ও জৈব-বৈদ্যুতিক 


; এই ব্যাপারে নিত্যনতুন গবেষণার ফলে নিত্যনতুন তথ্য 


জানা যাচ্ছে। এমনকি ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্রের : 
; অক্সাইড রক্তে জমে বিষক্রিয়াও (০0) 11005108110) : 
1 অক্সিজেন ব্যবহার করেই হয়তো সমাধা করতে পারে। | ৃ 
: কম অক্সিজেন মানে কম জারণ (0%108001)। ফলে কম 


; কার্যকলাপের ওপরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। 
: প্রশিক্ষিত প্রত্যঙ্গ (01881) সমপরিমাণ কাজ কম 


: ক্ষয়_ বেশি স্থায়িত্ব-_দীর্ঘায়ু। চিকিৎসকেরা তো আজকাল 
ৃ গঁষধধ হিসাবেও 'আ্যান্টি-অক্িভ্যান্ট' (8711-08102110) 


মানুষ চিরকালই অমর হওয়ার স্বপ্র দেখেছে। : 


1 আমাদের শরীরের প্রত্োকটি কোষ জীবিত এবং হয়তো, 


; বলা যায়, সবাই সামগ্রিকভাবে নিজের ভাল-মন্দ বোঝে ; : 
' মানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ বা প্রাণবায়ুর বহির্গমন। এই প্রাণ: 


' এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বেশি প্রতিক্রিয়া হলে 'অসুখ' 


সৃষ্টি হয়। কিন্তু কত কম থাকতে আমরা তা পারি? এই ; : 
£ সমূহের সমষ্টিই দেহ। বলতে গেলে, প্রতিটি জীবিত কোষ: 


; প্রচেষ্টা চলছেই। কতকগুলি প্রশ্নের এখনো সমাধান বাকি 


: _যেমন শরীরের কোষগুলির কি নির্দিষ্ট সময় বাঁচার ; 
; এইভাবেই সমস্ত জীবদেহটির একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়।! 
? পড়েছে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস এবং হৃদ্যস্ত্ে ক্রিয়া চালু! 
; রেখে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের ওপরে প্রভাব বিস্তারের: 
: ? চেষ্টা চলছে। | 
একদিন অমরত্বের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তারও 
: থাকা চাই এবং সেই অর্থ বা উদ্দেশ্য হলো-_আনন্দ।! 
! পরমানন্দের খোঁজই জীবন ও সাধনার লক্ষ্য। ব্যাধি না: 


: জন্য তাদের মধ্যে 'প্রোগ্রাম' করা আছে? নির্দিষ্ট নিয়মে 
? কোষেরা মরে গিয়ে কোন জৈব-ঘড়ির (৮19108108 
? ০1000 প্রভাবে পুনরায় তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি 
কি ঘোষণা করে? বিজ্ঞানীরা অনেকে ভাবতে শুরু 
: করেছেন যে, কোষ-বিভাজনের ক্রম নিয়ন্ত্রণ করে হয়তো 


' আগে “ক্লোনিং (01011008) ইত্যাদি উপায়ে নতুন 
; জীবনের খোঁজ তো চলছেই। এই সমস্ত নব-উন্মোচিত 


' দিগন্তের ওপর ওষুধের সাহায্য ব্যতিরেকে নিয়ন্ত্রণ ; 
? জুড়ানোই শেষকথা নয়। আনন্দময় অনুভূতিটুকু আবশ্যক।: 
; শ্রীরামকৃষ্ণ তাই রসে-বশে থাকতে চেয়েছেন, শুকনো: 
? সন্ন্যাসী হতে চাননি। 0 


£ কতখানি সম্ভব, তা সঠিক জানা দরকার। আমাদের দেশের 
? ঝধি-মুনিরা তো শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর 
; বাঁচেন বলে শোনা যায়। দেহ ও মনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব 


কি মানুষ পূর্বে পেয়েছে অথবা এতদিনে পেতে চলেছে? 


: একটু যেন রূপালী রেখা আজকাল দেখা যাচ্ছে! 
: পারে। সেক্ষেত্রে মনকে বশ করার বদলে পাগল হওয়া কিছু : ৃ 
; রেচক হলো তার তিন অবস্থা । প্রশ্থীসের সঙ্গে অক্সিজেন: 
? নিলে শরীরের মধ্যে সেটি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি: 
; করে। একটি সহজ রাসায়নিক সুত্র এমন হতে পারে-_: 
£ 00, + 750 7 7500 ক মূ + 80071 এই সূত্রে: 
£ বোঝা যাবে যে, অধিক অক্সিজেন 
? ডাই অক্সাইড এবং অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড শরীর-: 
: করে। শরীরের মধ্যে ক্ষার-অন্নের সম্পর্ক খুবই সৃন্ষ্স। পি.: 
£ এইচ. (013) ৭.৩৫ এবং ৭.৪৫-এর মধ্যে রাখতে হয়: 
ৃ : সুস্থতার জন্য। ৃ 
কার্যকলাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তাই তো : 


্রাণায়াম একধরনের শ্বাসের ব্যায়াম। পুরক, কুস্তক ও: 


ব্যবহারে অধিক কার্বন: 


সাম্যাবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। এমনকি কার্বন ডাই: 


দেখা দেওয়া সম্ভব। 
প্রাণায়ামে দীর্ঘ শ্বাস নিতে হয়। তাই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ: 


; না হলে হাওয়ায় ভাসমান ধুলিকণী, বিশেষত অতি সুমন: 
? ধূলিকণা (০.৫ মাইক্রণ মাপের) আ্যালভিওলাসে: 
(ফুসফুসের প্রান্তে) গিয়ে স্বাভাবিক অক্সিজেন গ্রহণে: 


ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। তাই সঠিক আসন ও সঠিক পরিবেশ; 

স্বাসগ্রহণেই সাধারণভাবে জীবনের প্রকাশ, তাই মৃত 
প্রতিটি জীবিত কোষে প্রতিষ্ঠিত। এবং এ জীবিত কোষ-: 
তাদের পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত ক্রিয়াশীল এবং সংবেদী।: 


কিন্তু শুধু শ্বাসগ্রহণই জীবন নয়। জীবনের একটা অর্থ: 


থাকা যেমন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য নয়, তেমনি ত্রিতাপ জ্বালা: 
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সমাজে শুধু যে বিভিন্ন বয়সের লোকের 
£ খ্যা বদলাচ্ছে তা নয়, অন্য অনেক বিষয়েও : 
; পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কোন একটি কারণেই যে এরকম ; 
: হচ্ছে তা নয়। এই পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি : 
; পড়েছে ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর। লোকের আয়ুঙ্কীল : 


বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই যে সমাজে বিভিন্ন বয়সের লোকের : 


সংখ্যা বদলেছে তা নয়। এখন সম্তান জন্মাচ্ছে কম, 
: শিশুমৃত্যুর হার কমে গেছে এবং প্রথম সন্তান জন্মাবার 
£ পাশ্চাত্যে শিশুমৃত্যুর হার কম, জন্মহারও সেই সঙ্গে 
: কমে যাওয়ার ফলে জন্মমৃত্যুর অনুপাত প্রায় সমান হচ্ছে। 
! সেজন্য দেশে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। সেজন্য 
; উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বলা হয়ে থাকে যে, পিতামাতার 
' অনেকগুলি সন্তান থাকলে অসুখবিসুখে কিছু সস্তান মারা 
: গেলেও কিছু. তো বেঁচে থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, 
উন্নত মানের পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু 
: হওয়ার ফলে সেখানে শিশুমৃত্যু কমে গেছে। ধনী দেশে 
; পিতামাতা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে; তারা আশা করে যে, তাদের 


; পরিবারের প্রয়োজন আছে মনে করে না। প্রকৃত অবস্থা 
যাবে যে, ছেলেমেয়ের ওপর দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবারের 
; আয়তন, শ্রীবৃদ্ধি ও শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র আছে। 

; বর্তমানে ইচ্ছা করে সন্তান হওয়া বন্ধ করা বা দেরিতে 
প্রথম সন্তান হওয়া প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে 
! ২৭.৫ বছর; এটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচেয়ে 
' অধিক বয়স। এই যে বেশি বয়সে প্রথম সন্তান হতে 
দেওয়ার মনোভাব, এটি দেখা গেছে সকল সামাজিক 
শ্রেণীর স্ত্রীলাকদের মধ্যেই বর্তমান, যদিও সমাজে সব 


ও দ্বিতীয় (অর্থাৎ অভিজাত) সম্প্রদায়ের বিবাহিত 
মেয়েদের ৩৬ শতাংশের প্রথম সন্তান হওয়ার বয়স ছিল 
1৩০ বছর বা তার চেয়ে বেশি, সেটা ১৯৯৭ সালে হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল ৬৩ শতাংশ । চতুর্থ ও পঞ্চম সামাজিক শ্রেণীর 
০৯৯০১০০২০ ১৭ শতাংশ ও ৪১ শতাংশ । 


: বেশ উচ্চশিক্ষিত এবং মা হওয়ার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে: 
? বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন এবং স্বামীর সঙ্গে তারা পরিপক ও 
: স্থায়ী (81015 & 5001০) সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী: 
: সস্তান হলে বাড়ি করা বা ভাড়া নেওয়া, সংসার-ধর্ম করা: 
; এবং অফিসে কাজ করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা: 
; সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে এবং বিবাহ করলে: 


নিঙ্নবিত্ত শ্রেণীর পরিবার হয়ে থাকতে হবে বলে মনে: 
করে। পুরুষদের এবিষয়ে মনোভাব ঠিক জানা যায় না, 
তবে মনে হয় পুরুষরা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে পিতা হওয়া; 
: নিয়ে ভাবনা-চিস্তা কমই করে (78016100015 10৬/ ০7 
15 00110 259109 01 1719101)000)। 


বি আবি জীন িহিলারা মলেরিরে বে িরারনা 


: অবস্থা অনুকূল হওয়ার পর বিয়ে করবে, তাহলে তারা 
; ভাবী সন্তানের জন্য যথেষ্ট টাকা জমাতে পারবে। তারা; 
; সন্তানকে বা সন্তানদের খুব ভাল শিক্ষা ও ভবিষ্যতের: 
; জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে। আবার এও হতে পারে যে, 
: তারা একমাত্র সন্তানের ওপর তাদের সমস্ত উচ্চাশা: 
: রূপায়িত করতে চেষ্টা করবে যার অবশ্যভাবী ফল-_: 
? মানসিক উদ্বেগ। এই যে সন্তান সম্বন্ধে মনোভাবের কথা 
: বলা হলো, সেরকম যত্ন নেওয়া সকল ক্ষেত্রে হবে না। 
; গরিব ঘরের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হবে,। 
হবে দেরিতে এই দুই থাকের ছেলেদের স্পা 
: বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলবে। 


বর্তমান কালে বাবা-মা ও ছেলেমেয়েদের এই যে। 


: বয়সের পার্থক্য বলা হলো, তাতে দাদু-দিদার সঙ্গে নাতি-: 
: নাতনীর সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে? 
: সম্পর্ক দৃঢ় না হলে সন্তানরা সাধারণত বাবা-মা ছাড়া অন্য: 
: কারো সঙ্গে মধুর সম্পর্কে আসতে চায়। খুব বৃদ্ধ দাদু-দিদা: 
; কি সেই স্থান পূর্ণ করে নাতি-নাতনীর আনন্দের বা: 
; বিষাদের অংশীদার হতে পারে? ছেলেমেয়েরা যদি গঙ্গু: 
: হয়ে জন্মায় বা পরে গঙ্গু হয়, বয়স্ক পিতামাতারা কি; 
; তাদের যত্ন নিতে পারবে? গত বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে যে, 
; ৩০ বছরের বেশি বয়সের মায়েরা তাদের পঙ্গু সম্ভানের: 
? জন্য অন্যের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছে, এইরকম: 
? সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। 

শ্রেণীতে বয়সবৃদ্ধি সমানভাবে হয়নি। ১৯৭৭ সালে প্রথম : 


৯৯১৮৯-৬৯৪০ম্প উনরিটিতী 


বৃদ্ধ বয়সে ছেলেমেয়েদের কাছে সেবা-শু্রাষা পাওয়া কমে; 
£ যাবে, কারণ শেষোক্তদের তখন নিজেদের সন্তানদের: 
| দেখাশোনার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। [0104 
; 1150108] 00178], 20 ০৬৩হা)1১67 1999, ০: 

; 1356-135প] 2 


১০৩তয় বর্ষ--৮ম সংখ্যা ৫৫৩] ভাদ্র ১৪০৮ 0) আগস্ট ২০০১ ্ 





বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত 
প্রকাশক ঃ সাহিত্যলোক 
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট 
ফকলকাতা-৭০০ ০০৬ 
পৃষ্ঠা ঃ ৯৬ 
মূল্য ঃ ৫০ টাকা 


বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার হয়তো অনিবার্যই : 
, কিন্তু অলক্ষ্যে কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ যে: 


; আসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের বের্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) 
: অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি এই কবির "1196 6০015101-এ 


; এঁতিহাসিক সাক্ষাৎকার ও নরেন্দ্রনাথের “বিবেকানন্দ'-এ 


 মুখবন্ধ'-এ সেই খক্থ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্পাদক 
: বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি অসাধারণ কৃত্য সম্পন্ন 
; করেছেন। নানান প্রবন্ধে ইতস্তত উল্লিখিত হলেও 


£  “লিরিক্যাল ব্যালাডস্' (১৭৯৮)-এর দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণে 


; আঠারটি কবিতার বঙ্গানুবাদই এই প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য। 

? সমগ্র ইউরোপীয় রোমান্টিকতার প্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডের 
; রোমান্টিক কবিকুলশিরোমণি__্যাকে আনন “71817 [15 
£ 01 20016, 
: দিয়েছিলেন, সেই ওয়ার্ডসোয়ার্থের অবস্থান ও মুল্যায়ন এই 
প্রবন্ধ গুলির উপজীব্য। 'রোমান্টিকতা £ সংজ্ঞার সন্ধানে” 
; ওয়ার্ডসোয়র্৫থ £ দুশ বছর পরে" (বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়), 
: এয়ার্ডসোয়র্থ ও কবিতার ভাষা', “দুই কবি, দুটি কবিতা 
: (প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত) প্রবন্ধগুলি মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যে 


ইউরোপীয় বিশাল পটভূমি-_জা্ান, ফরাসী, রুশ ও ইতালীয় 





? ও উত্তর" রাখলেও 
প্রত্যুত্তর" রেখে মনে হয় মূল ভাবের অনুসরণ করেছেন।! 
ৃ : এট্টিই সার্থকতর। 
: ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে এই উল্লেখ ; 


রঃ এ] 
পি েক্ষিতের বিশেষণ রয়েছে, েটি বিশেষ উল্েখের যোগ্য 
; দুই কবি, দুটি কবিতা” একটি প্রগাঢ় (1/05131%৩) আলোচনা, : 

: কিন্তু দুটি কবিতায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় (বসুন্ধরা' ও “না | 
; £১১০5') এর পরিসর অনেক ক্ষুদ্র হয়ে আসে। সামগ্রিক: 
; ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থ তো বটেই, বঙ্গীয় তথা: 
! ভারতীয় কবিকুলের ওপর ওয়ার্ডসোয়ার্ের প্রভাব সম্বন্ধীয়: 
; একটি গভীর চিস্তামূলক প্রবন্ধ এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে; 
? অপেক্ষিত ছিল। 


কির সমগ্র ্রহথাবলী থেকে নির্বাচিত আঠারটি কবিতার! 


 বঙ্গানুবাদই এই পুস্তকের মূল প্রয়াস। কবিতার অনুবাদ: 
; নিয়ে তো বাদানুবাদের অস্ত নেই। যা কখনোই অনুবাদযোগ্য: 


নয়, তাইই কবিতা। ইতালীয় প্রবাদ “[891101৩ (180: 


 (৮৩-এর অর্থঃ অনুবাদক মাত্রই বিশ্বাসঘাতক। কবিতার : 
; অনুবাদ কি মূলের অনুগত হবে, না রিচমণ্ড ল্যাটিমোরের : 


: ধ্বনিটিকে অনুবাদের প্রতিধ্বনি কি সদাই ব্যঙ্গ করবে?: 
0810910 এবং [108 এই অনুবাদতত্বকে এক বিচিত্র 


? ভাষাতাত্বিক রূপ দিয়েছেন। র 
যাক সেসব তত্বকথা। শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই মূল! 


? কবিতার অনুভবগুলির দ্বারা জারিত, বঙ্গানুবাদ কি সেই: 
: অনুভূতির বিকল্প হতে পারে? তবু অনুবাদগুলি: 
ৃ উল্লেখ ; অনেকক্ষেত্রেই সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। এমনকি: 
করেছিলেন ছাত্র নরেনত্রনাথের কাছে। তারপরই ঘটে সেই ? সামান্য 


সামান্য €টী”, “টি, প্রত্যয় যোগগুলিও গভীর অর্থবাহী হয়ে: 


ঃ ? উঠেছে; যেমন “০ 1010; 9০/'__-'বোকা ছেলেটা' বা: 
? উত্তরণ। “ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে ভারতবাসীর তথা সমস্ত ; 
মানবজাতির এক বিশেষ খণ আছে।”- প্রছের প্রারভিক : 


'[ৃ০ 7 5191_-“লক্ষ্মী বোনটি মোর'। প্রদীপরঞ্রন মূল: 
প্রবন্ধে '2579300080101) 87 .91)'-এর অনুবাদ প্রশ্ন: 
কবিতাটির অনুবাদে “অনুযোগ ও: 


কবির প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা 0৫6: 10117800151 


01 [11110191109 হিটো। 60011600019 ০1 911): 
: 0107০০'-এর অনুবাদে মূল অনুষঙ্গ '071107000' বা: 
: ওয়ার্ডসোয়ার্থ রোমান্টিক ভাবনা সংক্তাস্ত ছয়টি প্রবন্ধ ও কবির : 


'শৈশব' কথাটির অনুল্লেখ “অনশ্বরতার অন্তরঙ্গ গান'-এ মনে : 


? হয় কিছুটা অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। তবে পীকা'য় বার্ণিক রায়: 

; ভালেরি ও মালার্মে থেকে শঙ্করাচার্ধের 'আনন্দলহরী” পর্যন্ত: 

; ঘুম ও জাগরণ প্রসঙ্গকে প্রসারিত করেছেন। "ঢু) ৪: 
(প্রকৃতির প্রধান পুরোহিত') আখ্যা ৃ 
; কখনো “ভরতপক্ষী” (পৃঃ ৮৯ ও ৯১)। ওয়ার্ডসওয়ার্থের: 
? “6 [২5৬০6 ০ 7১০০1 90581)-এর (0051) পাখির: 
? অনুবাদ-সমস্যা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত “ময়না দিয়েই অবশ্য: 
: সমাধান করেছিলেন। কোন কবিতারই মূল ইংরেজী দেওয়া: 
: ; না থাকলেও "[/175801999 ' হৃদয় আমার লাফিয়ে : 
£ খন্ধ। 'রোমাণ্টিকতা ঃ সংজ্ঞার সন্ধানে' যেখানে রোমান্টিকতার 


10181-এর অনুবাদ কখনো হয়েছে চাতকপাখিকে” : 


ওঠে”) ও "15 90109515 ]া]' (ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া): 


? মাত্র এই দুটি কবিতার মূল ইংরেজী কেন উদ্ধৃত হলো, ঠিক: 


১০৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা ৫৫8 ভাদ্র ১৪০৮ 0 আগস্ট ২০০১ রর 


: বোঝা গেল না। ইংরেজী নামগুলি হয় বাঙুলা, নয় ইংরেজী : 
:_একই রূপে ও লিপিতে থাকা বাঞ্থনীয়। "[. 3. 8170 
: আছেন, আবার কখনো “টি. এস. এলিওট'ও আছেন (পৃঃ 
1 ২২); '95017029' আছেন, আবার “স্পিনোজা'ও আছেন 
: (পৃঃ ৩৬)। আরেকটি ছোট অনুযোগ । “ওয়ার্ডসোয়ার্থ-__এই 
: বানান ও রাপেই তো রবীন্দ্রনাথ থেকে সব বাঙালী কবি ও 
র তাকে চিনে আসছেন, ধবন্যাত্বক (07600) 
: লিপ্যস্তরটি কি খুব জরুরী ছিল? 

£. এসব ছোটখাট ক্রটিবিচ্যুতি সামান্যই। সাধারণভাবে 
ইংরেজী কবিতার মূল আশম্বাদ গ্রহণ ইংরেজী শিক্ষার 


স্বাধীনতার বহিশিখা 


সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা 


অবিভক্ত তমলুক মহকুমার 
স্বাধীনতা সংগ্রাম 
তান্তরলিপ্ত জাতীয় সরকার 


রাধাকৃষ্ বাড়ী 
প্রকাশক ঃ সুশীলকুমার ধাড়া 
পৃষ্ঠা 8 ২৮+৪০০+২ট৮ 
মূল্য ঃ ২৫০ টাকা 





স্বাধীনতাকামী মানুষ গান্ধীজীর ১৯৪২-এর “ভারত ছাড়ো' 
: আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে কি করে প্রবল পরাক্রাস্ত 
ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রকার দলন এবং দমননীতি উপেক্ষা 
করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
; একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন এবং সমান্তরাল 


বহু মূল্যবান তথ্যপ্রমাণ-সহ এতে বিধৃত। 

; জাতীয় সরকারের স্থিতিকাল যদিও মাত্র ২২ মাস 
(ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) তবুও একটা 
সুষ্ঠু সরকার পরিচালনার জন্য যেসব পরিকাঠামো 
প্রয়োজন, যথা-স্বরাষ্ট্র, কারা, বিচার, রাজস্ব, ডাক, প্রচার 
ইত্যাদি যাবতীয় বিভাগ সুসংবন্ধভাবে গঠিত হয়েছিল এবং 
1 সবগুলি বিভাগই পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী ছিল। এছাড়া ছিল 
বিপ্লবী নামে সরকারের একটি মুখপত্রও__যাতে : 


্রন্থ-পরিচয় 


অবমূল্যায়নের সঙ্গে ক্রমেই কমে আসছে। যাঁরা ইংরেজী: 


; একেবারেই জানবেন না, তাদের কথা ভাবার সময়. এসে: 
; গেছে। যাঁরা জানেন, তাদের কাছেও মাতৃভাষায় ইংরেজ: 
: কবিকে যাচাই করে নেওয়া একটা চ্যালেঞ্জের মতো। সেদিক: 
: থেকে এই অনুবাদ খুবই কালোপযোগী। ভূমিকায় বিশ্বনাথ: 
: চট্টোপাধ্যায় ও “বড় কবির জন্য বড় মাপের বই' ও: 
; প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্তও “আরও গভীরভাবে বাংলায়: 
: ওয়র্ডসোয়র্থ চর্চা করার অভিলাষ' ব্যক্ত করেছেন।: 
: সম্পাদকদ্য় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য: 
; উপকৃত হবে।] : 


 জরকারের যাবতীয় কার্বিবরদী রব নির্েলাদি নাররিকদের 
: জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করা হতো। 


অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য; 


; আছে। আগাগোড়া এটি একটি আকরপ্রন্থ। সংগ্রামে সক্রিয় : 
; অংশগ্রহণকারী এবং জাতীয় সরকার পরিচালন দায়িত্বে যাঁরা; 
: ছিলেন তাদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন, মূলত: 
শ্রন্থটি সমৃদ্ধ। 


তাছাড়া উপরি পাওনা হিসাবে এতে পাওয়া যাবে গোটা 


মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু ইতিহাস, জেলা 
: এবং 
প্রেক্ষাপট । সেইদিক থেকেও গ্রন্থটি আরো আকর্ষণীয় 
: হয়েছে। ভাষা আগাগোড়া প্রাপ্তল এবং সুখপাঠ্য। মুদ্রণ 
; অলঙ্করণ ইত্যাদি সবদিক থেকেই একটা পরিচ্ছন্ন রূপ এতে 
: পরিস্ফুট। 


তমলুক মহকুমার ভৌগোলিক এবং এঁতিহাসিক 


গ্রন্থকার রাধাকৃষ্ণ বাড়ী এবং তার সহযোগী যোদ্ধা যারা 


; এই গ্রশ্থরচনার সঙ্গে যুক্ত তাদের সকলের কাছে, বিশেষ 


১.০ লিল এ তরে একা ৃ 
; আজও তরুণ- তাদের কাছে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 


£ অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবে এই আকরগ্রহ্থখানি উপহার পাওয়ার 
: জন্য। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি 
; অমূল্য সংযোজন এবং ছাত্রছাত্রী ও ইতিহাসপাঠে আগ্রহী 
: গবেষক_ সকলেরই অবশ্যপঠনীয়। 

; হয়। যথা ১২৫ পৃষ্ঠায় এস. পি., জে, এস. সি. কাউগিল 
: নামের পাশে লেখা হয়েছে “আই, পি. এস.'; হওয়া উচিত 
£ “আই, পি.” 
: এদের 'আই. পি. বলা হতো। “আই. পি. এস.” স্বাধীনোত্তর 
; সংস্করণ। ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পুলিস অফিসারের নাম 
? মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় না' মণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা 
যাচাই করা দরকার। কেননা অন্য একটি প্রহ্থে “মণিভূষণ' 


করে প্রকাশক সুশীলকুমার ধাড়া-_যিনি নিজেই একজন 
কিংবদস্তি পুরুষ এবং নবতিবর্ষ-উত্তীর্ণ কিন্তু মনেপ্রাণে 


গ্র্থে দু-একটি ভূল বা নামের অসঙ্গতি আছে বলে মনে 


“আই, পি. এস.' নয়। কেননা ব্রিটিশ ভারতে 


' নাম পাওয়া যায়। শ 






রামকৃষ্চ মিশন সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
£ গত ২৫ মে ২০০১ ব্রিচুর আশ্রমের (কেরালা) নবনির্মিত 
£ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমত স্বামী 
£ গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বহু সাধু, ভক্ত, শিক্ষক ও 
ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। 


£ পরিচালনা করে। যোগাসন, স্তোত্রপাঠ, ভজন, শিল্পকলা, 
; নৈতিক রীতিনীতি অনুশীলন প্রভৃতি ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত 
: বিষয়। শিবিরে প্রায় ৫০০ বালক-বালিকা যোগদান করেছিল। 


? উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন উত্তরাঞ্চলের 
' রাজ্যপাল সুরজিৎ সিং বার্ণালা। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে 
; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী, ব্রন্মাচারী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও 
: জনসাধারণের সমাবেশ হয়েছিল। 

£ সারগাছি আশ্রমে (মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৬ ও 
১৭ জুন ২০০১ মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 


: আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, স্বামী 


; ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী জআ্আনলোকানন্দজী। সম্মেলনে ; 
: স্বামী পূর্ণানন্দজী। রামহরিপুর, বড়জোড়া, বেলিয়াতোড়,: 
' দুর্গাপুর, অমরকানন প্রভৃতি স্থান থেকে প্রায় ৬৮০ জন ভক্ত: 
ৃ 2০০০০০৪৪উি 
: ২৩ জুন ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের : 
: স্পর্শপৃত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উদ্যাপন করে। : 
; শ্রীত্রীঠাকুর ১৮৮৪ সালের ৩ জুলাই রথের পুনর্যাত্রা ; 
? জুন ২০০১ দুটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবির-: 
; দুটিতে যথাক্রমে ৩২ ও ৪২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।: 


: মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান ও উত্তর চব্বিশ পরগনার 
: প্রায় ৪০টি আশ্রম থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 
1 বলরাম-মন্দির (বোগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩) গত 


' উৎসবে বলরাম-মন্দিরে আগমন করে কীর্তন সহযোগে 
: ভক্তগণের সঙ্গে প্রথম রথরজ্ছু আকর্ষণ করেন। এরপরেও 
: তিনি কয়েকবার রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। 

£ সেই পুণ্য ঘটনাটির স্মরণে প্রতি বছরের মতো এবছরও 


: আকর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বনু সন্ন্যাসী ও ব্রঙ্গাচারী-সহ প্রথম 


? রথরজ্ছু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি : 
£ও পরিচালন পর্যদের অন্যতম সদস্য স্বামী গীতানন্দজী ; 


 মহারাজ। এরপর সুশৃঙ্বলভাবে রথ টানেন কয়েক হাজার ভ; 
: নরনারী। পুনর্যাত্রার দিনও কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রম্মাচারী-সহ: 
; প্রথম রথরজ্ছু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ: 
মিশনের অছি ও পরিচালন পর্যদের অন্যতম সদস্য স্বামী: 
০০4০4 
; হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 





তমলুক মঠ (মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৩ ও ২৪ জুন: 


? ২০০১ যথাক্রমে যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলনের আয়োজন: 
£ করে। যুবসম্মেলনে ২১৯ জন যুবপ্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে ; 
; ৩৪০ জন ভক্ত যোগদান করেন। আলোচনা, ভক্তিগীতি,: 
 প্রশ্োত্তর পর্ব ও চিত্র প্রদর্শন ছিল দুটি সম্মেলনের অনুষ্ঠিত: 
£ বিষয়। সম্মেলনদুটির বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ: 
£ করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্বানন্দজী ও স্বামী: 
1 চেন্নাই মঠ (তামিলনাড়ু) গত মে মাসে (২০০১) মাসাবধি : বলভদ্রানন্দজী ৃ 
;৮-১৫ বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি শিবির : রর; 
; (তামিলনাড়ু) নবনির্মিত. আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ উন্নয়ন: 
? কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের : 
: সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে! 
£ কনখল সেবাশ্রম উত্তরাঞ্চল) গত ৬ জুন ২০০১ : ৃ 
; সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্যাপন করে। : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের র: 
: সিঁথি বেমীপালের বাগানবাড়িটি নিঃশর্ত দানরূপে অধিগ্রহণ: 
: করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার্থে গত ৪ জুলাই ২০০১: 
: একটি স্মৃতিভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ভাষণ দান করেন: 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ: 
; স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের : 
? বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি ও 'কথামৃত” পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। 
পরিষদের ২৬তম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বৈদিক : 
: মন্ত্রপাঠ, সমবেত প্রার্থনা, ধ্যান ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের 
প্রধান অঙ্গ। দুদিনব্যাপী সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান এবং : 
; সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী: 


গত ২৪ জুন ২০০১ কোয়েম্বাটুর বিদ্যালয়ের 


রামহরিপুর আশ্রম (বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৮ জুলাই: 
২০০১ দুর্গাপুর তারকনাথ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত-: 
সম্মেলনের আয়োজন করে। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি,: 
প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গ।: 


তত্বস্থানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী রমানন্দজী ও: 


চিকিৎসার 


আগরতলা আশ্রম (ত্রিপুরা) গত ২৯-৩১ মে ও ২৫- ২৭: 


লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ২১ জুন ২০০১ একটি: 


ৃ  চক্ষুচিকৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২০৯ জনের চোখ; 
: রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সঙ্কীর্তন ও রথরজ্ছু : 
: অস্ত্রোপচার কর! হয়। 


প্রাথমিকভাবে টিকিৎসা করা হয় এবং ২৪ জনের চোখে; 


পৌরবন্দর আশ্রমের (গুজরাট) পরিচালনায় গত ৮ জুন! 
২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে: 


ঞলদব্বন্দক্বাছ, আদ ৩০] 


প্রাথমিকভাবে ১৮৬ জনের চোখ চিকিৎসা করা হয় এবং ১৩ 
' জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। 
পুরী মঠের (ওড়িশা) পরিচালনায় গত ১৭-১৮ জুন ২০০১ 


: মেলায় ৭০০ জনের চোখ সাধারণভাবে চিকিৎসা করা হয়। 
£  আলসূর আশ্রম কর্ণাটক) গত ১৬-২২ জুন ২০০১ একটি 
; চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে প্রাথমিকভাবে 


: অস্ত্রোপচার করা হয়। এছাড়া এই আশ্রম গত মাসে দুঃস্থ ও দরিদ্র 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪০০ খাতা ও ১৫০টি ইউনিফর্ম বিতরণ 


: করে। 

সাধারণ চিকিৎসা-শিবির 

:  গুয়াহাটী আশ্রম আসাম) অস্থুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে গত 
;২২-২৬ জুন ২০০১ কামাখ্যাদেবীর মন্দির-চত্বরে একটি 
; বিনামূল্যে চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২২৫৪ 
: জনের চিকিৎসা করা হয়। 


গুজরাট 
£  বেলুড় মঠ সুরেন্দ্রনগর শিবিরের মাধ্যমে ৬টি বিদ্যালয় 
: নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের 
: ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই 
; প্যাটেল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় বহু সন্ন্যাসী, 
: বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় 
: সমাবেশ হয়েছিল। 


লিমডি আশ্রমের মাধমে ৪টি পুকুর খননের কাজ সমাপ্ত ; 


 হয়েছে। 'নিজের বাড়ি নিজে কর' পরিকল্পনায় ১০০ পরিবার 


: চলেছে। 

; পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে ভারওয়াড়া গ্রামে ২৮টি 
: বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৬টি 
বাড়ির নির্মাণকাজ প্লিস লেভেল পর্যস্ত এগিয়েছে। গত ৩০ জুন 


নির্মাণের কাজ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। 


গত ৬-৭ জুন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলম্থো আশ্রমের ; ৃ 
স্বামী রামকৃষনন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়।: 
: এদিন সন্ধ্যারতির পর তার জীবনী আলোচনা করেন স্বামী: 
; সনকানন্দভী। ঃ 


জলা) শাখাকেন্ত্র -বাত্তিকালোয়া ছাত্রাবাসের গ্ল্যাটিনাম 
:জয়স্তরী উৎসব আয়োজিত হয়। বর্ণাঢ্য ভেলা শোভাযাত্রা, 
; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশ ও জনসভা ছিল উৎসবের 


: বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। জনসভায় ভাষণ দেন কয়েকজন ; 


? বিশিষ্ট বক্তা এবং স্মরণিকাটি প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
: রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দভী।: 
০০০০৮০০৪০০৪ 
; একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরে ২২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা : 

: হয়। গত ১৪-১৮জুন ২০০১ এই মঠ আয়োজিত বালি হরচন্ত্তী : 


নিন (এলি লিন্ির 


? ২০০১ ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে শিলচর আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস: 
্‌ ত্যাগ করেন। প্য়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি; 
: দেড় বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। 

: ২৩০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ৫৮ জনের চোখে ; 
; লাভ করে ১৯৪২ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন।: 
; ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ; 
; থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবৎ তিনি আমৃত্যু: 
 শিলচর আশ্রমের প্রধান ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বেলুড় : 
: মঠ, আসানসোল ও রাজকোট কেন্দ্রে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ; 
: ছিলেন। সহজ-সরল ও প্রচারবিমুখ স্বভাবের জন্য সকলেই: 


মং স্বামী বিরান মহারাজের কাছ থেকে মন্্কষা; 


স্বামী সমতানন্দ (রঘুনাথ) ম্যালিগন্যান্ট ্যালেরিয়ায় 


: আক্রাত্ত হয়ে গত ২৪ জুন ২০০১ রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে 
! রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল: 
; মাত্র ৩২ বছর। তিনি আগরতলা আশ্রমের সেবক ছিলেন।: 
? সেখান থেকে গত ২৪ জুন কোমা অবস্থায় তাকে কলকাতায়; 
; আনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা: 
£ হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্তেও তার শারীরিক অবস্থার কোন; 
নরনারীর : উন্নতি হয়নি। অবশেষে সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি স্বধামে; 

£ গমন করেন। 


তিনি ছিলেন শ্তরীমৎ স্বামী গভীরানন্দজী মহারাজের: 


ৃ ; মন্ত্রশিষ্য। ১৯৮৯ সালে তিনি রামহরিপুর আশ্রমে যোগদান: 
: উপকৃত হয়েছে এবং ৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ এগিয়ে : ৃ 
: কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্রের পর: 
1 আগরতলা আশ্রমে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত; 
? ছিলেন। পরিতাপের বিষয়, রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর মতো একজন; 
: অল্পবয়স্ক তেজন্বী ও যুব সদস্যকে হারাল। 
; ২০০১ থোয়ানা ও মহিরা গ্রামে এই আশ্রমের দ্বারা নবনির্মিত ; 
: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন গুজরাটের : 
পপ সস বশ 
! আইনমন্ত্রী বাবুভাই বখিরিয়া। বিশেষ উল্লেখ্য, উক্ত : 
 বিদ্যালয়দুটির নতুন নামকরণ করা হয় বিবেকানন্দ : 
: বিদ্যামন্দির' নর 


রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে ধানেতিতে ১০৭টি বাড়ি : 
; গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়। এদিন সন্ধ্যারতির পর; 
; গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী। . 


করেন। ১৯৯৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের : 


এএম বউ দা 


গুরুপূর্ণিমা তিথি পালনঃ গত ৫ জুলাই ২০০১1 





আবির্ভাব-ভিথি পালন $ গত ১৯ জুলাই ২০০১ রী: 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 





বিবিধ সব 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
1 ভাঙগড় শ্রীরামকৃষঃ ভক্তসঙ্ঘ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা £ গত 
: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, 'চণ্তী' 


: আয়োজন করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
: দেবাত্মপ্রাণা ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য এবং সভানেতৃত্ব 
' করেন প্রত্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
: জয়দেব সাধুর্খা। এদিন প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

; গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 
? 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউল গান, সেতার বাদন, কীর্তন ও 


: ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম : 
: দিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। দ্বিতীয় দিনের : 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন এবং ৩৫ জন দুঃস্থ নরনারীকে ব্ত্ প্রদান : 
? জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।: 
; সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী : 
ৃ লারা কারার 


? করেন স্বামী গুড়াকেশানন্দজী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গোপীবল্পভ 
! গোস্বামী, শল্তুনাথ প্রামাণিক প্রমুখ । 
1  বৰঞ্ছিমনগর ভ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নদীয়া ঃ গত ২৫ ও ২৬ 


' ফ্রেব্রুয়ারি ২০০) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্য প্রথম দিনে : স্বামী 
: অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি এবং ৩৫০০ ; 
? ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। দ্বিতীয় দিনের সভায় ভাষণ দেন : 
; স্ব, পাঠ, বিশেষ পৃজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।: 


স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও রঞ্জিৎকুমার ঘোষ। 


: চট্টোপাধ্যায়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সকালে প্রব্রাজিকা: 
: ভাশ্বরপ্রাণাজী এবং বিকালে স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও দেবানন্দ: 
 ব্রন্মাচারী। উৎসবে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 


? ৭০০ ০০৪ ঃ গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পৃজা, পাঠ, 
: ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
; উদ্যাপিত হয়। ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্। প্রসঙ্গে' আলোচনা করেন 
স্বামী পুরাণানন্দজী, হর্ষ দত্ত প্রমুখ। 

£ ৩-৬ মার্চ ২০০১ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার 
: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। 


? এদিন সোসাইটির একটি সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন স্বামী 
: পূর্ণাত্মানন্দজী। দ্বিতীয় দিন শ্রীত্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন 
; অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, সোসাইটি গত ২৫ 
; ফেব্রুয়ারি বিশেষ পুজা, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, ১,৫০০ 


; জন্মতিথি পালন করে। 

;_ সীকরাইল শ্্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, হাওড়া ঃ 

 শ্রীরামকৃষেরর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত ৪ মার্চ ২০০১ বিশেষ 

? পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত 

1 হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বপন 
£ পুরকায়েত। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


বিবেকানন্দ সোসাইটি, মেদিনীপুর £ গত : 
? বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, নাটক, পাঠ এবং ধর্মনতার মাতম! 
০৬০ অন পক 

: উৎসবের প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী; চকচণ্ডীনগর শ্রীরামকৃষ্ণ 

 পূর্ণায্ানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। : 
: এদিন £ পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ: 
; দেন কলকাতা মেট্রোপলিটনের প্রধান জেলাশাসক সমীরকুমার : 
? নিয়োগী ও অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ দাস। সভাপতিত্ব করেন স্বামী: 
: গৌরীনাথানন্দরজী। উৎসবে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। : 
? ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 
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বহড়াগোড়া ভ্রীরামকৃ্ণ ভাবপ্রচার এবং সেবাসমিতি, পূর্ব: 
: সিংভূম, ঝাড়খণ্ড ঃ গত ৪ ও ৫ মার্চ ২০০১ পাঠ, রামায়ণ গান, : 
: ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রসৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব: 
: পালিত হয়।. ধর্মসভায় ভাষণ দেন বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, : 
? ডাঃ শাস্তনু পণ্ডা, শক্তিপদ সাউ এবং সভাপতিত্ব করেন কালীপদ: 


ৃ পা স্বাগত -ভষণ দেব সমিতির সম্পাদক কাত রজক | 
নর : উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

£ও “কথামৃত” পাঠ, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার £ বীশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষঃ 

; হুগলী ঃ গত ১০-১১ মার্চ ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে: 
: বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তসম্মেলন ও ধর্মসভার আয়োজন করা: 
: হুয়। ভক্তসম্মেলনে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ; 
: শীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা: , 
; করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী। পরদিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন: 
: বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শক্ষরদেবানন্দজী, ডঃ: 
: নমিতা দত্ত প্রমুখ। দুদিনে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


বিবেকানন্দ আশ্রম, কৃতুঘাট, 1 


দু্াুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সবা্রম, বর্ধমান £ গত: 
১০-১২ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, : 
গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর : 


তত্তৃস্থানন্দজী। 
কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা, হুগলী £ গত ১১ মার্চ 
২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে উাকীর্তন, : 


ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও রজতশুজ: 


রানিয়া কুলটুকারী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, দক্ষিণ; 
চব্বিশ পরগনা £ গত ১১ মার্চ ২০০১ ভজন, পথপরিক্রমা, : 


সারদা আশ্রম, হরিপাল, হুগলী £: 
গত ১১ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, ; 


বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, মুর্শিদাবাদ 8 গত ১১: 
1 মার্চ ২০০১ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনাসভার : 
: মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত: 


: হয়। সকালে 'কথামৃত' ও “বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও: 
; আলোচনা করেন স্থায়ী কাশীনাথানন্দজী। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় 
; 'মাতৃপ্রসঙ্গ' আলোচনা করেন। দুপুরে প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ: 
£ গ্রহণ করেন। বিকালের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্থায়ী: 


উজ 5 


; বিশ্বনাথানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক 
: প্রশান্ত শ্রীমানী। এই উপলক্ষ্যে গুজরাটের ভূমিকম্পের জন্য : 
? সংগৃহীত অর্থ বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। 
;  জাড়া শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মেদিনীপুর ঃ গত ১১-১২ মার্চ 
: ২০০১ বিশেষ পৃজা, 'গীতা” ও বেদ পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন, 
: নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত 
: হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী যজেশ্বরানন্দজী, স্বামী 
: জগন্নাথানন্দজী প্রমুখ। 
1 চারিগ্রাম 


: ৭০০ ০৫৯ $ গত ১১-১৪ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ের আবির্ভাব 


? মানুষের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় 
 স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক সুবলচন্ত্র নক্কর। বক্তব্য 
: রাখেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ 
: ঘোষ ও প্রণবেশ চক্রবরতী। 

নু সারদা সেবাশ্রম, আরামবাগ, হুগলী £ গত 


; নারায়ণসেবা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
: ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী। 

? ৭০০ ০৪০ গত ৯৪-১৭ মার্চ ২০৭১ ্রভাতফেরি, বিশেষ 
: পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
: শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্যাপিত হয়। 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তদ্গতানন্দজী ও ডঃ হোসেনুর 
: রহমান। পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনন্দা ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ দান 
: ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক মৃগাঙ্কমোহন ঘোষ। 

: _ বগুলা শ্রীরামকৃষ সেবা সঙ্ঘ, নদীয়া ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০১ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 
? গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে “কথামৃত” পাঠ 
করেন অসীম চক্রবর্তী ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী 
; জ্যোতির্ময়ানন্দজী, অজিত ভত্র প্রমুখ। উপস্থিত সকল ভক্তকে 
: প্রসাদ দেওয়া হয়। 

; _ কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার, মেদিনীপুর ঃ গত 
বে মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্থামীজীর 
: জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ভজন, বাউলগান, হো নৃত্য, 
; নারায়ণসেবা ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। দুদিনের সভায় ভাষণ 
: দান করেন স্বামী আপ্তকামানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী 
 প্রাণদানদ্দজী, স্বামী অমৃতলোকানন্দভী, স্বামী গৌরীনাথানন্দজী 
প্রমুখ প্রায় ৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

;  গ্োন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর, হুগলী £ গত 
১৭ ও ১৮ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ ্্রীত্রীমা ও 


: আলেখ্য ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। দুদিনের ধর্মসভায় 
: ভাষণ দেন স্বামী স্বতত্ত্রান্দভী, স্বামী সাধনানন্দজী, নীলমণি 
; কুমার ও সুনীলরঞ্জন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে 
: প্রসাদ পান। 


রথতলা শ্রীত্রীরামকৃ্ণ স্মরপতীর্ঘ, নদীয়া 8 গত ১৭১৮ 
মার্চ ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, “গীতা' ও 


? 'কথামৃত' পাঠ, রামনাম-সক্কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের 
; মাধ্যমে জ্রীরামকৃষ্রের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়।! 
: স্বামী সত্যকামানন্দজী, স্বামী আত্মবোধানন্দজী, ডঃ দীপক দত: 
 প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র বিধবা এবং দুঃস্থ ও মেধাবী বালক-: 
? বালিকাদের মধ্যে বস্ত্র ও পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়। 
জ্রীরামকৃ্চ আশ্রম, রঘুনাথপুর, কলকাতা- : 


কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, বীকুড়া £ গত ১৮ মার্চ: 


ৃ £ ২০০১ বিশেষ পুজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পাঠ ও ধর্মসভার: 
! উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, নগর-পরিক্রমা, পাঠ, সরোদবাদন, দরিদ্র ; মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। “কথামৃত' ও : 
; 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। 'কথা: 
: ও সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিবেশন করেন স্বামী নিস্পৃহানন্দজী।: 
; ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল: 
: সর্দার ও অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন স্বামী: 
: _ তেলুয়া রামকৃষঃ : অমেয়ানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। : 
: ১৪-১৬ মার্চ ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, : 


জীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, হুগলী £ গত ১৮: 


মার্চ ২০০১ সঙ্গের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়; 
; বিশেষ পুজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা। 'কথামৃত' পাঠ ও: 
; আলোচনা করেন ব্রম্মাচারী দীগ্ুচৈতন্য। “মায়ের কথা' পাঠ: 
; করেন অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান; 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-: 
: সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও অধ্যাপক ভাকঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।: 
? ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অজয় দাশ। এই উপলক্ষ্যে গুজরাটের : 
ত্রাণ তহবিলে ২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। 


নবগ্রাম রামকৃষ্ণ সক্ঘ, কো়গর, হুগলী ঃ গত ১৮ মার্চ: 


: ২০০১ সক্ঘের বার্ধিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজা, : 
: উধাকীর্তন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি : 
পরিবেশন করেন স্বামী ক্ষেমানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্ানন্দজী প্রমুখ ।: 
? ধর্মসভায় সকালে ভাষণ দেন প্রব্লাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী এবং: 
? বিকালে ভাষণ দেন স্বামী ভবহরানন্দজী ও স্বামী: 
: শ্রীনিবাসানন্দজী। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 


: গত ১৮ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে: 
: নগর-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীচণ্তী ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, 
: বাউলগান, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং ধর্মসভার আয়োজন: 
; করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতস্ত্রান্দজী ও চন্দ্রমাধব: 
: শীল। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের : 
? সম্পাদক নারায়ণ চক্রবরতী। এই উপলক্ষ্যে ২৬ জন দুঃস্থ: 
; নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে: 
স্বামীজীর ৃ ু 
: আবির্ভাব স্মরণে বিশেষ পূজা, স্তোত্রাদি পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি- £ 


প্রসাদ পান। ৃ 


: কলকাতা-৭০০ ০২৭ £ গত ১৮ মার্চ ২০০১ ঘোলা সোদপুরে : 
; আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ পুজা, ভক্তি গীতি, পাঠ, দুষস্থ;- 
: বিধবাদের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।: 
; কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী ব্রন্মাপদানন্দজী।; 
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: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ 
: ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

1 গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৮৪ £ গত 
? ১৮ মার্চ ২০০১ ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য, আবৃত্তি ও ধর্মসভার 
; মাধ্যমে সগ্ের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ 
: দেন প্রব্রার্জিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও প্রত্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী 
: এবং সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী। উপস্থিত সকল 
; ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

: সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, বীকুড়া £ গত 
: ২৪ মার্চ ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বেদপাঠ, 
? ভক্তিগীতি, বিশেষ পুজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি 
; পরিবেশন করেন স্বামী একক্রতানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী, স্বামী অমৃতলোকানন্দজী ও স্থামী 
: বরদাত্মানন্দজী। উৎসবে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
£  পুরুনিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, বীকুড়া ঃ গত ২৪ মার্চ ২০০১ 


; করেন ডাঃ চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী এবং বক্তব্য রাখেন বিমলচন্ত্র দে, 
; বাসুদেব গোস্বামী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। 

? গত ২৪-২৫ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
; আয়োজিত হয় বিশেষ পুজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও 
: ধর্মসভা। দুপুরে প্রায় ১,৮০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় 
£ ভাষণ দেন স্বামী তদ্গতানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী 

; বিজয়গড় শ্রীত্রীরামকৃষণ সারদা সেবাশ্রম, কলকাতা- 


1 ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, 
: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ ও 


ভাষণ দেন প্রত্রাজিকা, মহেশপ্রাণাজী এবং দ্বিতীয়দিন 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী। 

£ অযোধ্যা শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ, হাওড়া £ গত 
? ২৫ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, 


: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, মাধাই বৈদ্য ও 
; গৌরহরি বেরা। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিশুদের সচিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবনীপ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে। 
ৃ বহির্ভারত 


:. পিরোজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাংলাদেশ £ গত ২৭ ও 
? ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 


: নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও: 
: 'কথামৃত' পাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পদাবলী-কীর্তন, দুঃস্থ ও; 
: দরিদ্র মানুষকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসাপ্রদান এবং ধর্মসভা ছিল: 
: অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন: 
: বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দজী। 
: ভাষণে অংশগ্রহণ করেন জনাব এস. এম. জহরুল ইসলাম, 
: অধ্যাপক ডঃ জি. সি. দেব, অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, : 
1 অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, কাস্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী, অধ্যাপিকা: 
£ ডঃ বীণাপাণি বাগচী, আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস, জনাব মহম্মদ: 
? লিয়াকত আলী সেখ বাদশা, ডাঃ সুখরঞ্জন দাস, অধ্যাপক: 
: রবীন্দ্রনাথ সাহা ও ডাঃ জ্ঞানরঞ্াঁন চক্রবর্তী স্বাগত-ভাষণ : 
: দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে আশ্রমের সভাপতি : 
? অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায় ও উৎসব কমিটির সভাপতি: 
 প্রেমাংশুশেখর হালদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাপস: 
? ভট্টাচার্য ও শশাঙ্ক দাস। 
: বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব : 


এক বিশিষ্ট শিক্ষারতীর জীবনাবসান £ শ্রীমৎ স্বামী: 


: বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত গত : 
? ১০ জুলাই ২০০১ প্রয়াণ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স: 
; হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি উত্তর কলকাতার সরস্বতী বালিকা: 
: বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া বছ: 
? জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশেষ: 
: উল্লেখ্য, ১৯১৮ সালে তিনি শ্রীন্রীমায়ের কোলে ওঠার: 
: সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতামাতা উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের : 
1 ৭০০ ০৯২ £ গত ২৪ ও ২৫ মার্চ ২০০১ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা : 


: চক্রবর্তী গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন।: 
: মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। 
; ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় প্রথমদিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে : 


রম ্থাসী গণতীান্দতী মহারাজের ম্তিষ্য পূ্বকুমার; 


? ভট্টাচার্য গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। 


শীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্্িষয: 


: সত্যে্্কুমার পাল গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শেষনিঃশ্বাস: 
: ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। 
; ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। : 


্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা নমিতা: 


: রুদ্র গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন।; 
; মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। : 


: চব্বিশ পরগনা £ গত ৫-৩০ মে ২০০১ হাড়োয়া শ্রীমা সারদা ; 
: সেবাসঞ্ঘের সহযোগিতায় ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুস্থ 


শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালিদাস রায়: 
গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সকাল উটায় প্রয়াণ করেন।: 
প্রয়াগকালে তার বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর। 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ভুবনমোহন: 


! রায় গত ৫ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর; 


বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। নর 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ফণীন্দ্রকুমার ; 


£ পাল গত ৭ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার; 


বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।0 


ভাদ্র ১৪০৮ উদ্বোধন ৫৬১ 


ফ্রেন্ড অফ হামী বিবেকানন্দ 
্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা 


এই অসাধারণ ইংরেজী গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে ট্যান্টিন' জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিচারণ, আলাপচারিতা, 
পত্রসন্তার এবং আত্মকথায়। ভারতবর্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জোসেফিনের অসীম শ্রদ্ধা-ভালবাসা '্রাচ্য- 
পাশ্চাত্য”, “নতুন ও পুরনো পৃথিবী'র সকল ভেদরেখাকে অতিক্রম করেছিল। তিনি শুধু স্বামীজীর শিষ্যা ও বন্ধু ছিলেন 
না, স্বামীজীর সঙ্গে তার ছিল গভীর একাত্মতা । 


বিশেষ ছাড় ১ এপ্রিল ২০০১ থেকে। মূল্য ১২০.০০ টাকা। পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ৯০.০০ টাকা 


ফোন নং ৫৬৪-০৭১২ 


* আরো যেখানে পাবেন : 
অদৈত আশ্রম, ইনস্টিটিউট অফ কালচার, 
উদ্বোধন ও সারদাপীঠের শো-রুম 


সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্ে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 

আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিতুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২ দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ . ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার $ ৫০০,০০০ টাকা 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্সাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যন্ধুল্যাল (/১701))191806) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 


£/6 8৪266 চেক/দ্রাফট 738719171910708 71155107) 8510781709, 13911081117 এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি: ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 


নাং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি সা 
ততৃস্থানন্দ 
মিশন 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 





উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 


হঞএ/স। বিঘয়ক গ্রন্থাবলা। 






টিবি বন ২৭.৫০ 
দেবশিশুদের গল্প শোন... ৩০.০০ 
শ্রীকৃষ্ণের গল্প শোন দু খণ্ডে) 









৪৪৮৪০৪৪৩৪৬৪ ৪৪৬ক৪৪৪৪৪৩৩৩৪ ১০০.০০ 





শ্িরিধাা 3০০.০০ 


6৪৪ ১৪৩,০০৩ 





» ই 
মন... 


মূল্য ঃ ১০০,০৩০ 
উেদ্বোধন পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র থেকে 











শ্রীমা জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ 





কিথামৃতে'র মূল্য ই ১৫০.০০ ৬০.০০ টাকায় পাওয়া ঘাবে) 
এই অভুলনীয এটির মুখ্য বিষয়াবত উদ্বোধন প্রকাশিত অখণ্ড 'কথামৃত' বা 
বিলীয়মান দৃশ্যাবলী হলো- ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে আমাদের | শ্রীম ঠাকুরবাড়ী প্রকাশিত ৫ খও 'কথামৃত' 
বাটি ও সমষ্টি জীবনে যে মাড়ছের মহান | উভয়েরই নিদোশিকার কাজ করবে। 
মূল্য £ ৩০.০০ জাসনে অধি্িতা হয়ে এবং অবিচালিত প্রয়োজনীয় স্থানে 0০58 ৮66/ত76 
কখায়ত:এ বণ্তি সেদিনের এামা | নি্ায় নিঃ্যাধর ত্যাগ ও সেবার জামশর | থাকায় শক হা ঘটনা খোঁজা সহজ। 
দৃশ্যাবলী চিরে ও বায় ধরে রাখা হয়েছে | অনুসরণ করে সমাজে যে গঠনমূলক ভুমিকা |" ভারতীয় যেকোন ভাষায় এই খরনের 


পালন করে চলেছেন, সেই সত্োর উদ্যাটন। | দিদোর্শিকা (0০7৮৫০7627৫) এই পরথম। 


ভাদ্র ১৪০৮ উদ্বোধন ৫৬৩ 





প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশ-বিদেশের অনেক সংস্থাই অসহায় মানুষের কাছে সহাদয় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে 
আসেন। প্রশংসনীয় সেবাও করেন। কিন্তু এমন অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে অবহেলিত ও পিছিয়ে 
পড়া মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ ও কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে নিত্য বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছেন। 
বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য এইসব সুদূর এলাকায় পৌঁছায় না। 

আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অস্তর্গত এক অনুন্নত এলাকার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কর্মসূচী 
গ্রহণ করেছি। তারই অঙ্গ হিসাবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মাধ্যমিক পর্যায়ের আবাসিক 
বিদ্যালয় এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্রটি। এটি নিঃসন্দেহে স্থানীয় 
জনসাধারণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 
আমরা আগামী দিনের জন্য আরো কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ হাতে নেওয়ার সঙ্কল্প নিয়েছি_যার মধ্যে 
রয়েছে শিশু ও মাতৃকল্যাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কর্মসূচী 
ইত্যাদি। 

আমাদের একাস্ত অনুরোধ, আপনিও এই গঠনমূলক কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এবং সর্বাস্তঃকরণে এগিয়ে 


আসুন। 
এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক দান ১৯৬১ সালের আয়করবিধির ৮৩জি ধারানুষায়ী করমুক্ত। আপনার 
দান 4251175 91021000216 5211815 [05 5090 0০/5”-এর অনুকূলে ডিমাণ্ড ড্রাফট 
অথবা রেখাঙ্কিত চেকে নিম্ন ঠিকানায় পাঠান__ 
“জাগা 81005176108111 58170185 
জাজ ১ 7515 
৬111.+-.0. : 581709006 


[0151 : 60151710508, 15112. 7421937, 5৪1 517051 
[9150116 : (93484) 55693 





উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে আপনার সুচিস্তিত পরামর্শ সাদরে বিবেচিত হবে। 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ছারা অনুপ্রাণিত 
সকল ধর্মপ্রেমী ও দেশহিতৈষী যুবকদের উদ্দেশে আবেদন £ 

আপনি যদি আধ্যাত্মিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করতে আগ্রহী হন, তাহলে বিনা দ্বিধায় আমাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

আবশ্যিক যোগ্যতা ঃ$ যেকোন শাখার স্নাতক, সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে কুশলতা। 

(অনুরূপ সাংগঠনিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয় ।) 

অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী ও শিক্ষার্জনে প্রকৃত আগ্রহী ছাত্রদের জন্য আমাদের আবাসিক বিদ্যালয়ে 
পড়ার ও থাকা-খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 


৫৬৪ উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 


474 2৮৮ ৫৮৮৫৮ দিঞগিও : 
কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। “ভাবগ্রাহী 


১০:51), জনার্দন'। শ্রীরামকৃষঃ 


টি 77786851088 | 74 2 ০৮4৮০ 5: 
8৪, 07. 88811 0077 9০050 | 7001711 90011511005 
টিলা 711 101 ৪1111] 1121 


21105: 666-1722 £& এচাছ, 07 35৬51 হাংও 


71612178)6: 666-9969 তে 


০০19, 0158100, 901৩6 19128োখা 


2081 8191৭ 8211571 98158)81 ভালিচ্হা 
(50৮ 88288) 16017218-700 012 
[9170176 : 241-628115203 
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ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে 
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এন এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দাম £ ১৫০ টাকা মাত্র তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের 
নলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায়ের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দাম £ ৪০ টাকা মাত্র কৃপা উ্ধ্বগামী করে। 
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীমা সারদাদেবী 
৪০০৯০০৯০০০০ 771 8651 ০০717171277 27071 
জ্রীশ্রীমা ও ডাকাতবাবা দাম $ ৩০ টাকা মাত্র 
রর [১9181801৩09 
চরণ চিহ্্ ধরে দাম £ ৬০ টাকা মাত্র 
রবদাস সাহারার 1112 171. 
ঘুগ্গাবতার রামকৃষ্থ দাম £ ২০ টাকা মাত্র 
আমাদের শ্রীমা সারদামণি দাম £ ২০ টাকা মাত্র 7১370906615 
/১০০০ক১০ ৩ নি 146. 411 21765 ০7 
বিশ্বজমী এব দাম £ ২০ টাকা মাত্র 44647987277 27161" 8700) 0০21)$ 
দেব সাহিত্য কুটারের শ্রদ্ধার্ঘ্য 80:90 605018710 80৮5 ঠা, শি, 
তোমারি হউক জয় দাম ঃ ১৫ টাকা মাত্র 2717/7/13/1) (00890179865 1090 


1715 101%1886 ০০৫৪৫ , 12000 
০ ঢ011:869-700010 
7516, : (0) 3560-3901/353-1445 
সখ 3 380.6297 


11, হে) 0.2,5. 127775৫1127 142717175 


101. 11217809 1001100,3 
/৯ 020081১0০৫১ 01 €071862591 2২51/5107) 


01 1২8178015101)9 [১98-817818987)59 (২5. 50 0119 








ভাদ্র ১৪০৮ উদ্বোধন | ৫ড৪ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দুর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে । তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে--ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধর্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 





৫৬৬ ্‌ উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 









ও 108 8271) 12 ০১610] 
গর পথ 
গ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও রান ৫99৫0 ০07:7415%6 


রঃ সু 
টি চতও ১/১, বহ্ছিম চ্যাটার্জী 'দ্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
রর খ্রি ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪৩৪ 





































জযান্্রী পার্ক উদ্ভাস স্প্যাসটিক ওয়েলফেয়ার 
সোসাইটি বেহালা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী 
ছেলেমেয়েদের মানবিক সহায়তায় উৎসর্গিত 
একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সস্থাটির পরিচালনায় 
আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী অভিভাবক- 
অভিভাবিকারা। এই রেজিস্টার্ড সংস্থাটি বিগত 
১৯৯৫ সাল থেকে বেহালা অঞ্চলে কর্মরত। বেলুড় 
মঠের পরম পুজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং 
অন্যান্য মহারাজদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ-ধন্য 
এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটির উদ্দেশ্য ১০/১২টি 
ছেলেমেয়ের জন্য একটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং 
তৎসহ একটি সহায়তামূলক বহির্বিভাগ স্থাপন। 
জমিক্রয়-সহ এই উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের 
প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা। 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র ভিত্তিতে এই প্রকল্পে 
সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সোসাইটির পক্ষ 
থেকে আবেদন জানাই। সহ্দয় দাতাগণের দান 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুগ্রহস্বরূপ গৃহীত হবে। 
যেকোন আর্থিক সহায়তা “9)91)66 7৪0 
€00101795 98500 ৬/০197৩ ১০৫1০৫”-র 














গ সম্পাদনা $ ড$ অরুণকুমার বসু 






মেঘনাদবধ কাব্য__ অনুকূলে আযকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ) পাঠানোর ধ জানাই। দাতাগণের নাম 
একেই কি বলে সভ্যতা-_ রর তে 

' মাইকেল মধসদন দত্ত ৩০ [| এবং দানের অন্ক আমাদের বাৎসরিক স্মুভেনীর-এ 


৬ সম্পাদনা £ সরকার 


প্রকাশিত হবে। 






আগমনী মুখার্জী 
সম্পা্দিকা 


বি ২৯/১, জয়শ্রী পার্ক, কলকাতা-৩৪ 
ফোন £ ৪৬৮-২৮৭৩ 













৯ শ্যামাচরণ দে স্্রুট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


৬৮ উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 





























মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সম্ঘগুরু 
ঈশ্বরের অদ্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃঘী, 
টি জপ তসা০০৪- 


তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস * জী সামী ভুরেশাদখতী সহরারের সং 


জীবনালেখ্য ও ভভদের স্মৃতিচারণ 
(১০৮টি উপদেশ-সহ) 















410 8951 ০011110111191715 6101) : 


28516 259017৩15 


(১ম ও ২য় খণ্ড) 8৫ ও ৩০ 
* ভক্তসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশীনন্দজী মহারাজ েন্্স্থ) 
* ভক্তসঙ্গে সহাস্য স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ (ঘ্স্থ) 








* স্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত ও আধুনিক বিজ্ঞান ৫ 
টড হও * জ্রীজীরামকৃ্কথামৃত ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ৪০ 
* শ্রীঞ্রীরামকৃষকথামৃত ও প্রার্থনা ২০ 

* ভ্রীপ্রীরামকৃ্ সারদা সাহিত্যে প্রবাদ, প্রবচন ও 
/86%8 % ে 52022৮817 দেববাণী প্রসঙ্গ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ৩৩ (প্রতিটি) 
০৮০০4/৫ 4 (৮-47 (74977 * শ্রীজীমা সারদাদেবী ও গীভাতত্‌ টি 
৮০ ৬ %৮ ₹৯৮, * আমাদের নরেন- আমাদের সর্বস্থ ৩০ 

ৰ প্রকাশক $ শ্রীমতী পার্বতী চক্রবর্তী 
31/8) ৮9117) 511 1691185-700 019 | রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ঘমান-৭১৩১০১, ফোন £ ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯ 
163 (81117 5815111, 160118-700 019 প্রাপ্তিস্থান ক 


2৮৮4: 
718, 281 505 (601128-700 013 
79170175 : 244-1764/2184) 237-5435 


নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তপুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর 
তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে 


পারবে। জীরামকৃষ্ঃ 


হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও । তবেই তিনি দয়া 
করে পথ ছেড়ে দেবেন। জ্রীমা সারদাদেবী 
রর 


মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে,.তার বিকাশই 
ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ 


1৮/11/8৫51 দামি 157077 : 


01111111005 79125 
& ০1161871081 09715 


19%, [919 11917177078 1090, 2018969-7009037 
70076 : 556-5543/6459 


& 
৪1180 ০9 


229 ঠ71191972550 967) 70905 20189568-700048 
19170179 : 556-5351/5543 
140817890051615 01 72116101৩, 1.5. 155০), হু 
90899, 4১110969610 1.016028 ৫০ 17116160 ৮%8661, 


74৮৮৮০০৭০৫৮ ৬ ৮৫০৮৭ 


ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস. (ক্াল), এব. আর. সি. পি. (গুন) 
রামীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন $ ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯ 


জীদিলীপ পাল, ফোন £ ৫৫৪-৫৯১৮ 



















প্রস্তুতকারক £ 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ব্লাইভঘাট স্ট্রাট 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 


অফিস 
ফোন নং $ রেসি, $ ৩৩৭-৭৩৬৫ 
ঃ 





২২০-৫৪৩৫ 


৯৮৩১০-১৯ ২৬৩৬ 





$ মোবাইল 


ভাদ্র ১৪০৮ উদ্বোধন ৫৬৯ 


6878 61767786168 


৩7857055 & 5৩785, 
100০1716570 ০9৯1-00718-700 001 











[20195 : 0055: 220-1700 
8881. 665-9075 


টা প্র 


1)151111616015 001" : 


বারি211078 17279129517 1011৮5 ০০, শা. 

81210371- 91951710115 ০০, শা, 

56019361116 798225নি 8117৮৩5 ০০. ০, 
51811791457 81015 ০০. ০. 


উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 


বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১ 











নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
একটি আবেদন 


যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার 
সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীত্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাটীন ও সনাতন 
এঁতিহযমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ভ্রীবৃন্দাবনধামে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ 
সালে সুচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্রের। যার ফলশ্রন্ভি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট “মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পুজা" 
রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 

সেবাশ্রমের সেবাকার্ষের মধ্যে ১৫০টি শহ্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের 'ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব 
বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমগ্ডল ও দুর-দূরাস্তের গ্রামবাসী 
এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুন্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি 
সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে। 

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাউজিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে 
সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুন্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন 
করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি। 





৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসৃতিসদন নির্মাণব্যয় ৬০ লাখ 
যন্ত্রপাতি ২০ লাখ 
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনরির্মাণ ১০ লাখ | 


আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুষ্ক সেবাকার্য কালে 
মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। . 

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহদয় অবসরপ্রাপ্ত/ প্রাক্তন 4১7) 29০০০] 
এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরাপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে 
চাইলে তার/তাদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। 

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে '081778707577)9 111991018 58951819710) ড1105091997,- এই নামে 
পাঠাতে হবে। | 

বিনীত নমস্কারাতে 
স্বামী সুপ্রকাশানন্দ 
অধ্যক্ষ 


ভাদ্র ১৪০৮ উদ্বোধন ৫৭১ 








1/5. 9811171011 
||, 018 


16270151177 86018700112) 
20 210০7, 1880৩ 708৯0 
981510287 


| ২/115112107007-831 001 
াছ।: 0657-4334571432926 . 


ভাত্র ১৪০৮ 


৫৭২ 
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|1111811]117811171128 1111 





756৫. 00705 & £00£015) : 
1, 81701711৭ ৩৯1৫1, 1001775/75-790 073 
717101৭2 : 241-5248 0 770: 0033) 241-7541 

091711-11 


180, 7291 ০যাখণাা 107), 200710471৯-700 030 
29101  548-4500 


উদ্বোধন 


জেলাভিত্তিক উদ্বোধন'-এর গ্রাহকতুক্তি-কেন্দ্র 


হাশী (কচ 





তা মঠ, আঁটপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর 
€ রর * কৃষ্গনগর-৭৪১১০১ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৪ ৭০ প্রযু্ কী মি কিতরং ্ স্রীরামকৃ্ণ আশ্রম, বহিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১ 
১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোল্নগর, পিন ঃ ৭১২২৩৫ ৰ্ নে সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২ 
* শ্রীত্রীরামকৃষণ কৃপাপ্রার্থী সক্ঘ ১৪১১১/-৯৪ চাকদহ-৭৪১২২২ 
বুধ পুইনান, পিন £ ৭১২৩০৫ বট ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার 
ড ্ 
ই বিবেকানন্দ আশ্রম র কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ 
| বিদ্যুৎপন্লী দিসি ৭১ সি গ বি ৪৬৬, কল্যনী-২৪১২৩৫ 
হও চি ৪4 রর £ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৪৩৯ ঙ সপ০৯০৩ প্রযত্রে অসীমকুমার দে 
সটেরাছে পু ঢা, র-৭৪১১০১ 
ছু ০ 
স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন £ ৭১১২২৪ লেন, নূতন গল, কৃষনগর-৭৪১১০৯ 
* সুশান্ত মাইতি | রর ভ্রীরামকৃষ-সারদা সেবাসজ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১ 
প্রযত্ে শ্রীত্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা) পোঃ ও রক রর 
মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন ঃ ৭১২৪০৯ |] | ০ 
ফোন 2 ৬৩০-০৭০৯ | বীরভূম 
€ হুরনারায়ণ বিশ্বাস ৬ বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্ত্র 
৫ রাজেন্দ্র আ্যাভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন £ ৭১২২৫৮ পৌর বাণিজ্যিক সদন (বোস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫ 
 শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার পিন-৭৩১২০৪ 
প্রযত্বে অজিতকুমার মুখাজী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রট ৪ আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩ 
উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২২৫৮, ফোন ঃ ৬৬৩-৮৫২৬ ঙ মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ 
৬ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষঃ কুটীর চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১ 
১০৩/২, বি. কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া গ ডঃ ভাস্কর কড়ড়ী, প্রযত্ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র 
পিন ঃ ৭১২২৫৮ ফোন £ ৬৬৩-৭০৪৬ সাঁইথিয়া কলেজ রোড), সীইথিয়া-৭৩১২৩৪ 
পরব লতার পোহিল দার দারা উলকি 
কেন্দ্র, গ্রাঃ পুর, পোঃ 
পিন ঃ ৭১২৫০৩, ফোন £ ৮৪৬২৮৪ আশ্রমপাড়া 2৮৪18 
গ অশোক ব্যানাজী (দেবু) | ৃ 
্রীপ্রীরামকৃষ্তকথামৃত পাঠচন্র, পীরতলা, শিয়াখালা। কূড়া 
৬ দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩ 
জনাই, পিন £ ৭১২৩০৪, ফোন £ ৯১১২-৪৪১১৪ ০ শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১ 


* গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্,গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া ৯ উপেন্্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়/দীপক বন্দোপাধ্যায় 
ও শ্রীত্রীরামকৃষ। সেবাশরম, গ্রাম+পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন £ ৭১২৪১০ _ “অন”, স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১ 
ঠ 


ও স্বপন মুখোপাধ্যায় বিষুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
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১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর ৪ ডঃ সুনির্মল বেরা 
পিন ২ ৭১২২০১, ফোন ঃ ৬৬২-৬৬৭৮ যতনে সারেক্গা শ্রীরামকৃষঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি 
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৫৭৬ উদ্বোধন ভাদ্র ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 

খুব যত্ব ও রোখ চাই। 
আীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায় । ভারতে কখনো এরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 





» পিয়ারলেস এনক্যাশ বন্ড & 





২বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজন 


বাতি, বানিজাক প্রতিষ্ঠান লব টা কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই 
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উদ্োজল স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
রর একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাটীনতম সাময়িকপত্র 





0 গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 


 বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক 
মহান এতিহোর ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্চ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুত্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

0 স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই উদ্বোধন একটি সার্থক 'পারিবারিক 
পত্রিকা । ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 
ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

0) উদ্বোধন শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 

0) ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 
তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে। 

0) উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

[। উদ্বোধন একটি পত্রিকা মাত্র নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 

0 স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে । উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলে 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও 
আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের। অবশা ইন্টারনেট সংস্করণের মাধ 
উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পোছে গিয়েছে। 

0 স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাঁবাদর্শে অনুরাগী ও ৬ঞ্গণ উদ্বোধন-এর প্রতি 
নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। 

0) উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের শারদ উপহার । 
প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্কণণের 
জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক- 
পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দীড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিগ্ত বায় নির্বাহের গশ্য আমরা নিব 
করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সঞ্চয় সহযোগিতা এবং গুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার গুপর। 

2 পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবতিঠ 
রাখা হয়েছে। এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই। 

0) উদ্বোধন-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য দুটি যথাক্রমে “ম্বাযী নির্বাণানন্দ স্মৃতি 
তহবিল" এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা! অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '[২817)915715708 81801 0887/)9487- এই নামে পাঠাবেন! 
ঠিকানা $ সম্পাদক/চ:31691, ১ উদ্বোধন লেন, ৰাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 1.0. কুপনে উদ্বোধন পত্রিকার 
সেবায়' অথবা '্থায়ী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'-এর জনা যেন লেখা থাকে। 

0] উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সম্মান 
(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকতুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষা পর্যদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রপ্থ; 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী াড়ুই-এর স্মৃতিতে 
তাদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধামিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 





স্বামী সর্বগানন্দ 
পি. বি. সরকার অ্যান্ড সঙ্গ 
(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 
সন ত্যান্ড গ্র্যান্ড স্ল অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙগী রোঞ্জ, কলকাতা-২০ 0 ফোন $ ২২৩-৮৭১৩; ২২৩-৭৫৭৮ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক $ স্বামী সর্বগীন 


গু এপি পতন 


রি 





এআর ররর াররারাাটরারাযো না “বত সহস্র, বেল পন্ড ৮ সপ হস বানাতে 





] রর 
] ত স্‌ বস 2 ৪ 
| 2৫ চর শীত ক 
| ক ২5 ৰং রে রি 
| ৮ পচ ই ১ নি ৮ স্পা 
গু নি ভু স্ৃজ 
সস ষি 
! চি ৪ রি এ 
১ 88 ৮৫. রে 
চা লা ডি রি সে 
চি হি বা রঃ সা রি রা 
সপ ॥ টি জল সঃ টি 
| রে লি... ১০ দ ৭ রা 
। ৮ টা ৯৮ সপ চাই চি) চি না হা সা রে 
নি শত এ চট শি রি ৬৯ 
র্‌ স্পা শখ ৪, ৮ 
| নি 5 1: ০ সু তন নর ২ 
ছক - তি ৬ -* ্ ১ পি ১ 
৮ এক্সপি সা মে 
আট নল ১ তি ৯২ ০ (.$) ১ 
চর হ ও ৮৯ ঠ রহ ৯৮৭ এতে নি ক 
রর সি ৮৯ আচ ঙ্ ৭ নি ৮০ চে তি * 
] দহ সপ সা পি ৫ ০ 
চন্ে রি ১: ০ - ছি ১১ 
ল্ শ্রস্পশ্ধ শক স্পেস 1 * প্ 
২ ৬ 7৯ ০০ নি ৮৬ 
। রি 555 18 -- এন 
|] স্পা ৬০সপাপ ০ ক... চি ক ৮ টিন শে 
! তে 82 ০. 2 
ঃ চি সই চা কর এ ৮.৭ রে খূ স্প ঙ্ ০০ * দে চু রর 
ূ শপ আরা 2 শপ ইট স্পিপী নি -ৈ হু লে ০ 
ূ স্পা ০ ক ০ পি 84 খু ভি চে ১ 
টি 7. পা লি 
ূ ২১ উ. এ, চি ডি তি উমা ই তি হী / 
এ, রা : ই ১ ঠা 
: চা রর টা বা ৮--8 : 
চি স্পা মু বট রি কির ্ঁ ৯ 
শপ মি শট 
2৮ ০ রে ১ প্রা 7৪ টি ৬ রি 
ঈ হি, 2 রত ** তু ভ.. চে 
] ঢা হিল ্ ৫৯ টি জপ নি পপ ্ধী সি 
] মর রঃ তি এপ এ 
ৃ বৃ র্‌ নি ু রিও ১ শি 
ৰ 2. *:4 না ৬ ( ৪ 
॥ খত ॥ ০ সী ভা ১০৫ শা 
| ৫ রা টি” এ ্ 
1 টি 2 বিল সী পু ৯. ৯৮ 
1 সপ ৮ 
ৰ বি হী ণ্ সশসি ৯৬৭ 2৪ 4 চপ লস 
1 নে ৬১ ০০০ রঙ্গ সপ ৯ ৪ 
| এ ৮ ৫৮ রে 
ঃ ২৪ পপ ৬ পি (৯ পপি ১) রি 
ঢু নাত & এস ৬ শা পে ২০৪ সিটি 
ঞ ২ উকি ঁ ষ্ঠ ্িখ চি গু 
1 টাকা সত ১ পি হ ₹ ৮০ 
ৰ ি ৯ চি টিটি না 
| -- ২ টু ্, 
1 1 * সর হু স্পশশ স্ 
(০ ১7 ১৯ শু 
! 5 রর 
পাশপাশি 


[৬ ৮৭ পপি ০ পিল সত পো শি, "পাপি্পীঁ তীিশি শশী তই পি ৮5 শি শিট শ শাপপীটিশিতশিাশিন 


পেশি শপ পা পপপিপপপপীশ শিপ শাপাটি শাশি শতিশি্পীশশীশি শী শিপ শি শশী শী ৮৭ শি ২৩টি শি শিপ ৮ শা 
মস শ শী শা শী শীত শা ৮ তি তি তশস্পিশীতি তত ৯ শীতশী সস শীত টিপ শীত স্পিশাশিস্পীশাশি ও শশিশাশস্পপীশী পিপি শসপিশি শাসক শাসক শপ সপ পপ আপস পা 


আও এ পাপী শীল জিপি পিল 





শা বাপ্পা সা সপ সা সত পাপী ০ সপ এ০ ৮ পিপি শা 
ৰং 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন 





মুক্ত হয়ে চিকিওসা গংক্রান্ত খরচ ঘেটান । 


আপনি জানেন না যে কখন অসুন্ততার আঘাত আসবে; তাই আজই নিন এলআহসি'র হেল্থ 
হঙ্গযরেঙ্দ পুনস আশংইংপ ॥ এবং জীবন আশা ॥ 1 এগুলি আপনার ডিকিৎসার খরচ যরচার 
বাবে সঠিক যত নেবে আর সঙ্গে সপ্রে সপনি আপরিক স্ষিত পাবেন। 


আশাদীপ (11)- (দাত সষ্ধিত) জীবন আশা |1-(লাভ রহিত) 
সারণী নং 121 সারণী নং 131 


(ক) দুজিবশ্তত পলিসিধরেক কানসাব (মারাদ্যিকঠ, খিতপেশী ধমনীর ] ৬ সুনির্দিষ্ট পণ্যতিকিৎসা প্রংতধার ক্ষেতে আশ্াসিত অধরদশব 20% কা 
রোগের সন্ত জড়িত বাইপাস সাবার, পক্ষাঘাতজাশত ট্রোক ব উড 50% (ফোপতা অগুসারে) দেওয়া হবে ; 


কিডনীর অকেজতাব লিকার হলে? ৬ প্রতি 2 বছরের গেষে নির্দিষ্ট সময়কাল আন্তর দেওয়া ছিচ্ছেবে আন্মামিত 
৮ আগ্বাসিত অর্থরাশির 50% অবিলে দেওয়া হবে! অর্থরাণিব 2%, যার প্রথম কিছ শ্ হবে পলিনি নেওয়ার 3 বছর পাবে বা 
৮ পরবতী প্রিমিযারগালি বন করা হবে । পরবতী তারিখে জরুরি হিসেবে একটা বর্ধিত এককালীন খোক আবরা9 
শা মেযাদপৃতির এবিখ বা মৃতু থেটি আগে হবে পথ বছবগুলিতে | প্রাশঅর বিকল্প আছে। 

প্রতি বছব আগ্বসিত অর্ধরাপিক 10% দেওয়া হবে । ৬ মেয়াদপূর্তিতে, সম্পূর্ণ হওয়া প্রতি পলিসি বছবেধ জনে প্রতি হাজার 


& ৩ টা টা লক ও 
৮ আদ্বাসিও অর্থবাশির অবশিষ্ট 50% এবং কায়েছী বোনাসপধূহ পু ধু নকলে ১ টিসি 
(৫ ্ প্‌ €ৃ শৈ [লি সিনে ক গাহি ডে, এ পা গ চি ০৩১ ৮৮১ এ সঃ রঃ ক 
রে টি শিগ। 0 ুিবাভিরন রা হবে । তবে পূর্বে নির্দিষ্ট সময়কাল অঃ প্রহণ বন্রা এবং শল্যচিকিৎসা 
রি রঃ প্রক্রিয়ার সুবিধালাতে দেও কোনও আধবশি থাকলে তাহা কো যাষে £ 
1৭ হট ডি ৮ রর 
রি ৫ টক 2 ৬ মৃতু) হলে, গযরেশিঃমু্ত অভিথ্িক্ত এবং আপুগিতং অভিবিতী সংযত, 
নাহল মেয়াদপূরতিতে বা আকাপিত মহা যেত আগে হর তখন [| যাদি বু বকে আশ্বাসিত পুর অরথবহশিব তাখলে তা পূর্বে দেওয়া 
কাযেহী বোনাসসমূহ সঘেত আশ্বাসিত পূর্ণ অর্থবাশি দওয়া হবে| অর্থরাশির নির্ধিশেষে প্রদান কর" হবে । 


ও নিিষ্ট শতপাপেক্ষে দুর্ঘটনাজনিত সুবিধালাত পাওয়া ঘায় । 







ও যোগদানের বস 18 বোকে 50 বন্ধব (লেযাছ পৃতিতে সর্যোঙ্গ বয়স 465 খস্থর ১ 
৬ পিসির পনয়সীমা (5. 20 শব ং 25 বছর 
ও আশ্বাখিত অর্থয়ালি : ন্নভম - 50,000 জা, সব্বেচ্ি-5.00:000 টকা । 


পিশদ জান্ডে আপনা কটবতী এ লআইসি শাখা বা এজেস্টের গ্ছিত যোণায়োগ কন । 


৬ লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইতখ্ডয়া 


98855 ৮191 জলা ৩07 


.:119174166 (50/65/90৮1 71016) এ (৫ 97110101142... কারা যারা 


* সব এণাসের সুষিযালাতের ওপর হধয এব ধাধারাধতিতা পাযোতণ : 


৫৭৭ 


শঙ্াই পর সিন 








পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা__হাওড়া-৭১১ ২০২ ৬ ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ৬ বৈদ্যুতিন ডাক 8 17779)0)) 9901.0017) 


সারদাপাঁঠ থেকে প্রকাশিভ অডিও ক্য/সেটসমূহ 






আশ্বিন ১৪০৮ 


মূল্য এ ৩১-। ও ১7-31-34 £ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ৪ ৩০ 
9-1 শ্রীরামকৃষ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা 
922, কথামৃতের গান বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
912-7, 92-8, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
92-10-12 
912-3 শ্রীরামনামসংকীর্ভন সংস্কৃত ও হিন্দি 
92-4 বক্তৃতা যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাঞ্জ প্রদণ্ত 
912-5 শ্ীস্রীচণ্তীত্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 
912-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
912-9 শ্ীরামকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-13 শ্রীসারদাবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 
915-20 বিবেকানন্দবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা নর 
92-24 সংস্কৃত, বাঙলা ও 
92-14-16 বরুন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) বাঙলা 
9-17 বীরবাণী সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 
92-18 গীতিবন্দনা 
9-19 বক্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
জীশ্রীমায়ের অবদান ৃ 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) হিন্দি 
9৮-23 ওঠো জাগো রঃ টে 
92-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 
91-26 বিবেকানন্দ ভজনা হিন্দি 
9-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসূহ 
92-28 রস্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 
52-29 38118171511 [90100169 0/ 5/211) 8101951181181702| 
& 10৬91716111 119119181, 1211 17165109171, 88100 17117 
91-30 নি9110101 01) 9180009 0০ 
96-31-34 শ্রীমত্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ 
(১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
92-35 আগমনী বাঙলা 
9৮-36 ভজন সুধা হিন্দি 
91-37 ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অষ্টরোত্তর শতনাম স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত) 
কম্প্যাক্ট ডিস্ক / মুল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
00/912-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
00/92-3 শ্রীরামনামসন্কীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
০0৫/92-31-34 শ্রীমত্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম-_-১৮শ অধ্যায়) 


| মী সবগানন, সামী নরেনাননদ, স্বামী দিবরেতানদ, জমহেশরঙ্ন সোম, জীতনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ | 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক সনু), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 81৫ 011 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন 





সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, 
| তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। 
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আশ্বিন ১৪০৮ 


গ্রাম ও পৌঃ__ শ্রীখণ্ড, জেলা- বর্ধমান, পিন_-৭১৩১৫০ 
দুরভাষ £ (০৩৪৫৩) ৪১২৩৩ ক রেজিস্ট্রেশন নম্বর £ এস/৮২৪৭৮/১৯৯৫-১৯৯৬ 


সবিনয় নিবেদন, 


কাটোয়ার সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নরহরি ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র শ্রীপাঠ শ্রীখণ্ডের 'শ্রীখণ্ড 
রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি' বেলুড় মঠ অনুমোদিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার কেন্দ্র। ১৯৯২ 
সালে বুদ্ধপুর্ণিমায় বেলুড় মঠ ও জয়রামবাটা মাতৃমন্দিরের সন্যাসিগণের উপস্থিতিতে পুজা, 
হোম, পাঠ ও ভজনের মাধ্যমে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমস্থিত মন্দিরে নিত্য দুইবেলা পুজা- 
পাঠ ও সন্ধ্যারতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীর জন্মতিথি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিনটি 
বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রম বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে, বিশেষ করে দাতব্য 
চিকিৎসা, বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ওষধ প্রেরণ ও এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
ত্রাণকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। 


বিগত বৎসরে অতিবর্ষণে আশ্রমটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ইহার আশু 
সংস্কার প্রয়োজন। আশ্রমটিকে পুরোপুরি সংস্কার ও সাধুসস্তদের বাসপোযোগী করার জন্য 
আনুমানিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। সহ্‌দয় দেশবাসী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের 
কাছে সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্যের জন্য জানাই সনির্বন্ধ অনুরোধ। অনুগ্রহপূর্বক 1.0. 
00)6006/)791 সমিতির ঠিকানায় পাঠাইবেন। 


ভবদীয় বিনয়াবনত 
ডাঃ শীতল ব্যানার্জী গৌতম চক্রবর্তী 
সভাপতি ভক্ত, কলকাতা 
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সুদীর্ঘ শতাথিক বহুসরের ওপর নিরবচ্ছিন্নন্ডাবে প্রকাশিত 
বুট বিবেকানন্দ প্রবর্তিত একটি বলিন্ত, অঙ্গন্প্রদ্গ্সিক, 
গশ্তনমূলুক ও রুচিশীল লেখা-সমৃদ্ধ “উদ্বোধন” পত্রিকার 
সূর্বতোন্ডবে স্ঃকফল্য এবৎ তার উত্তরের ব্সপ্রক প্রস্মার, 
প্রচার এবৎ ্গমগ্র বিশ্বে ও সম্মজে সুঙজ্িকম্ভাবে প্রতিটি 
ভন্নস্ঃধ্মরণ্রকে মানসিক ও ভরিব্স প্রঞ্চনে সহাক্ষতা ও উদ্বুদ্ধ 
করুক এই আম্মদের পরম আকাঙ্জ্ষা] 


আন্তরিক গ্্রিতি ও শুভ্তেচ্ছা হা 





রজতঙ্ন্র মুখোপাধ্যায় (বেগ) 
গোপা মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যয়) 
রাজৈষাত্ মুখোপাধ্যায় (সেলিনা) 


রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর থেকে 
৪৫ বৎসর ধরে প্রকাশিত জনপ্রিয়, সাড়াজাগানো ও লব্ধ 


প্রতিষ্ঠিত “সমাজশিক্ষা” পত্রিকার সর্বাগীণ সাফল্য, 
প্রচার, প্রসার, শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। 


আতস্তরিক শ্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ-_ 
রজতঙ্জ্্র মুখোপাধ্যায় (বেগ) 


গোপা মুখোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়) 
রাজৈ্বয্য মুখোপাধ্যায় (সেলিলা) 
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গবিরতা্বরূপিণ্যে চস? ্ 
দেব্যে নমো নম$।|... 
বেহালা নিবাসী অভিডবমার বানী গত গা জুলাই. $৭০১ রানি ২টা ৪০ মিনিটে ৮৪ বছর বয়সে 
শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিয়াছেন। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্জ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনের প্রতিষ্ঠান “সুরপীঠ'-এর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল। তিনি উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন এবং প্রচারে আজীবন সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন। স্বনির্ভরতা, 
কর্তব্যপরায়ণতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সকলে তীহাকে শ্রদ্ধী করিতেন। 
তাহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ভক্তিবিনন্র প্রণাম নিবেদন করি। 


হাসিরানী ব্যানাজী (সহ্ধনিদী) 
তপন ব্যানাজী তড়িৎ ব্যানাজী ও সিদ্ধার্থ ব্যানাজীঁ পরগণ) 
শিবাণী ব্যানার্জী, তপতী ব্যানাজী মাঁলবিকা ব্যানাজী (পুরবধূগণ) 


১১১ শহিদ দীনেশ গুগ্চ রোডঃ যদু কলোনী, বেহালা, কলকাতা-৭009 0৩৪ 
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আশ্বিন ১৪০৮ উদ্ধার রর 


সারদা ইন্তাস্ট্রীজ 


৩৬নং স্ট্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা- 


ন 1.0%/180 017191851 
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৫৯৪ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 





দীন বারন. দীন রিনানা 
পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন 
বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন__এই প্রার্থনা। 








গ্রাহকভুক্তি $ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্তেও 
আগামী বছর (জানুয়ারি--ডিসেম্বর ২০০২ শ্বীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য 
সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আত্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ 
টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা 
(বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের 
জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান অথবা আজীবন (৩০ বছরের জন্য) সদস্যভুক্তির জন্য 
আমাদের অফিসে লিখবেন, নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজীবন গ্রাহকমূল্য 
৩০০০ টাকা। এক বা ন্যুনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-_প্রতি কিস্তি 
৫০০ টাকা হিসাবে। 


বছরের মাঝখানে গ্রাহকভুক্তি £ যেকোন সময়েই গ্রাহকতুক্তি হতে পারে। তবে যারা নবীকরণ করবেন 
তাদের কাছে একাত্ত অনুরোধ, পূজার আগেই সদস্যপদ “রিনিউ' করিয়ে নেবেন। 
তাহলে দপ্তরে কাজের সুবিধা হয়। যাঁরা নতুন গ্রাহক হচ্ছেন তাদের মাঘ (জানুয়ারি 
২০০১) থেকে সব মাসের পত্রিকাই দেওয়া হবে। 


%1.0./ড্বাফট ইত্যাদি £ 1.0. অথবা /১/০ 7859০ 72111 10180 বা 29502101001 47019001797) 
0110+ এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, 
পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য 918007553০0 
পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর 
লিখে দেবেন। 


চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহা হতে পারে। 
1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকতভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক। 

0 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০--৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 


[0 যোগাযোগের ঠিকানা ২ সম্পাদক/ছ:৫1607 “উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 
6-17181] : 00100601091) ও %111.1166 00100601218 0) %5101,0017) 


সৌজন্যে ৪ আর. এম. উন্ডাক্ত্িস, কাটালিয়াঃ তওড়া-৭১১৪০৯ 


₹ 3 00 2001 


/ 
টু বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
$ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
বরে নিরনারিজাবে নিনিত ওকে ভিত 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 
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দিব্য বাণী ৫৯৭ 


স্মৃতিকথা 0 
0 কথাপ্রসঙ্গে আমি ধন্য আমি কৃতার্থ-_ 
জয়দে বরদে শুভদে জননি! ৫৯৮ মাধবলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৮০ 
0 অপ্রকাশিত পত্র ঢ | এ 0 নিবন্ধ 
্রীত্রীমায়ের দুখানি পত্র ৬০২ 4:৮৯ 5 1,১৮৭ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর-তীরে ই 
স্বামী সারদানন্দের দুখানি পত্র 8৩৩০ ' . উবার শুকতারা অমৃতলাল ও সূর্যময় আলাউদ্দিন-__ 
স্বামী কল্যাানন্দের একখানি: পঙ. ৬০৪. উর 22 স্বামী শিবপ্রদানন্দ ৬২৩ 
সঙক্কলনু। টা. ৬ মহিমাচরণের অহঙ্কারে আঘাত হেনেছিলেন 
সমসামমিক পর-পরিকার, রাম ৬০১ বা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৬৪২ 
ভাষণ ১৭:58 এ প্রবন্ধ এ 
আশীর্বাণী- স্থায়ী রঙ্গনাথানন্দ- ৬০৫ . নং 2 সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শ্রীশ্রীমা-_ 
আশীর্বাণী- স্বামী ভূতেশানন্ন” ৯৭৭. চি, 2 : .  হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ৬৯৭ 
শক্তিসাধনায় শ্রামকৃষের জবদান্-- 4. কি ও. বাঙলা সঙ্গীতে জননী চিরস্তনী-_ 
স্বামী পূর্ণাত্মান্দ ৬০৯ *-. টে রঃ ৫ রোমি সাহা ৬৪৯ 
0 'উদ্বোধন' ৫ আজ হতে শতবর্য আগে 0 ইতিহাস 5 


ও দুর্গোৎসব 0 
রপ্রীদেবীপূজার উৎস. সান: ৪ ভি 
স্বামী নিত্যাত্বানন্দ ৬৩৭. রি 


চিরস্মরণীয় রর শিরোমণি মহারাণী প্রতাপসিংহ-_ 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭১ 


১ গা ". - গবেষণা 2 
মল্লিকবাড়ির, সৌনার প্রতিমা-_ ৮ | ৃষ্টি_-অশোক রায় ৬৮৬ 
সৈকত হালদার” ৬৬০ হি রী নি প্রসঙ্গ 'গীতাঞ্জলি'__ 
জ্ীীদুর্গাপুজার উঁৎস্‌ এবং এযুগ্নের .ক. ২... :7: ; বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০৭ 
সামাজিক পরিবেশ তার প্রাসঙ্গিকতী--.: 11: 7. .. «0 পরমপদকমলে 2 


পূর্ণানন্দ রায়. ৬৬১৮ টির? 
সু. র্‌ 

জাড়া রায় পরিবারের, দুর্গাপূজা 

রোহিণীনাথ মঙ্গল -/8১৯-:৫2%৫,০, ৮২ এ 


5 : দথামৃত-এ বিভাধিত ভীরামকৃষ-_ 
নি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৬৬৮ 


[পরপৃষ্ঠায়] 









৫২, উর জিন দ্ক টান,” নীল -দন্দনরললরাতলল 
ট্রস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন' 
প্রচ্ছদ [এ মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ এ আলোকচিত্র ঃ দাসানুদাস সাহা 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (২০০১ সালের জন্য) ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক ঃ ৭৫ টাকা 
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য ঃ ৪০ টাকা 0] আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ২ ৩০০০ টাকা 






৫৯৫ 





ু) পরিক্রমা 2 
১১ ০৯৯৪ ৬১৭ 
জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর-_স্বামী অচ্যুতানন্দ ৬৯৩ 
ও ব্যক্তিত্ব 2 


সার্থকনামা কবি '“দুখু মিঞা" 

কাজী নজরুল ইসলাম- নির্মলকুমার রায় ৬৫২ 
 কাব্য-দর্শন 2 
জরৎুষ্ট্রের মরমীয় দর্শন ও বাণী-_ 
কাঞ্চনকুত্তলা মুখোপাধ্যায় ৭১৪ 

বিশেষ রচনা 

ভগিনী নিবেদিতার অনুধ্যান__ 

শ্যামলী মহাপাত্র ৭২৩ 
0 সমাজবিজ্ঞান 0 

সমাজবাদ হলো চিরায়ত জীবনদর্শন-__ 
অসীমকুমার চৌধুরী ৬৫৬ 
আইন 

দুই শতকের উইলের আলোকে বাঙালী সমাজ-_ 
পূর্ণেন্দুনাথ নাথ ৭২৯ 
0) লোকসংস্কৃতি 

বীরভূমের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি পট-_ 

পুরুলিয়ার ছা ভিডি 

লোকনৃত্য £ ছো ₹হ ৬৯৯ 

0 শিশু ও কিশোর বিভাগ 
চিরন্তনী 0 উমা হৈমবতী ৬৮৩ 
শব্দচেতনা ৩) ৬০৮ 

সমাধান £ শব্দচেতনা ২) ৬৮২ 
এ গল্প ও 

বাসনার অবসান- বি. আর. রাজম আয়ার ৬৫৪ 
ভক্তের ভগবান 0 

| বৈরাগ্য- স্বামী শ্রীনিবাসান্দ ৭৪০ 
এ ব্রাড়াজগৎ এ 

প্রাটান ভারতবর্ষের খেলাধূলা-_ 

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৬ 
0 সুস্বাস্থ্য 3 

ৰিনা ওষুধে রোগারোগ্য-_ 
হদীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৭৩৩ 
ও বিজ্ঞান] 


ব্রোমিন আবিষ্কারের ১৭৫ বছর-_ 
সলিল মুখোপাধ্যায় ৭৩৯ 


8৫0৯২০১66৪8 


0 কবিতা 2 
অন্- সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৬৩১ 
আগমনী আসছে ঘরে-_শেখ সদরুদীন ৬৩১ 
স্বপ্নের ডাকঘর- সবিতা দাস ৬৩১ 
ছবি_ সন্দীপন বিশ্বাস ৬৩১ 
চল সোজা-_ফুল্পরা মুখোপাধ্যায় ৬৩২ 
অয়ি গান্ধারী-_সাগরিকা শর্মা ৬৩২ 
অনাবাদী-_শুভ্রকান্তি দে ৬৩২ 
নিবেদন-_অজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৬৩৩ 
চোখ চাই- তারাশঙ্কর রায় ৬৩৩ 
অচিনে-_উত্থানপদ বিজলী ৬৩৩ 
রামধনু রং- লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাসী ৬৩৩ . 
নেমেই এস-__নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩৩. 
আরেক খেলা-_-মোহন সিংহ ৬৩৪ 


সমীক্ষা-_প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী ৬৩৫ 
বিশ্বরূপ-_দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩৫ 
মানব-_ রাজকুমার শেখ ৬৩৫ 

মা- চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ ৬৩৬ 
রেখাচিত্র শেখ মুস্তাক আমেদ ৬৩৬ 
পরম অক্ষর-_অয়ন বিশ্বাস ৬৩৬ 


ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্র এবং প্রসঙ্গত ৭৩৫ 
প্রসঙ্গ শ্রীম-র ঠাকুরবাটী কেথামৃত ভবন) ৭৩৭ 
প্রসঙ্গ বিদেশে দুর্গাপূজা ৭৩৮ 
2 নিয়মিত বিভাগ [ঢ 

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ * পারসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের 
প্রয়োজনে শকুনির অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন ৭৪১ 
্রস্থ-পরিচয় ৬ ঈশ্বর তাদের সঙ্গে বাস করতেন-_ 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ৭৪২ 
এ সংবাদ এ 

হউন ও রা লি সবাই ৭৪৮ 
সংবাদ ৭৪৯ বিবিধ সংবাদ ৭৪৯. 
এ অন্যান্য 

অনুষ্ঠান-সূচী (কার্তিক ১৪০৮) ৬০৬ 


0 প্রচ্ছদ 0 বেলুড় মঠে পুজিতা দুর্গাপ্রতিমা 0 


পুূজাবকাশ | 
দুর্গাপূজী উপলক্ষ্যে কার্ধালয়ের সকল বিভাগ ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যস্ত বন্ধ থাকবে। 


১০ ্জোন হা নি 
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হা বংহি বউ ধিক 
সুধা দ্বমক্ষরে নিত্যে ব্রি মী্িকা হত? পু 






ও নবাণের নাত হে দেবি আপনিই 
“৫ এই জগত্‌ রণ, সৃষ্টি ও পালন করেন এবং 
5. প্রলয়কালে ভাপনি জগৎ সংহার করেন। হে 
০ আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে 





বৈ রত রব রী জাতে 4 & ৯ 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যস্তে চ রা 
রন টং এ 


বি স্টিল ্ গুনে. 










১ এ ৫ কি রা সর্বসূতের রি ও ব্রিগুণের পরিণীম বিধায়িনী, 

দি 28 কালরাত্রি বেন ব্রহ্মার লয় হয়), মহারাত্্ি ফেখন 

কৃতিত্ব হি সর্বস্য গুণব্রয়রিভাবিনী। ১২০, জগতের লয় হয়), ভয়ঙ্করী মহানিশী বা মানুষী 
র রাত্রি বি! ২. $.. রাত্রিরপা (ষখন জীবের নিত্য লয় হয়)। আপনি 

| লা, ুষ্ি শান্তি ও ক্ষমা-রূপধারিণী। 


০ 
টি ৭ 
টা 1875. -. [্্রীত্রীতত্ী, ১।৭৩-৭৯ 
দা, 8১, 2. 4 ঢু সঃ ] 
লজ্জা ষ্টিস্তথ তুষ্টিস্্র কিন ১১ পে, | ৰ 








স্পর্শে প্রাণের উচ্ছ্বাস বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে। 
শীতের ছোঁয়ায় পাখির কলরবে দেবীর আগমনবার্তা 
| সূচিত হইতেছে। কেহ যেন গতানুগগতিকতার বাহিরে 
বৃহত্তর প্রাপ্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দশপ্রহরণ- 
ধারিণীর অকালবোধন ও দিব্য লীলাকথা দিকে দিকে 
সম্প্রসারিত হইতেছে। এমন সময়ে দেবী চণ্ডিকার সেই 
অচিস্ত্যলীলার আবরণে ঢাকা গোপন তত্বকথা শুনিতে মন 
আগ্রহী হইবে কী? যেদিকে তাকাই দেখিতে পাই কত 
সম্মুখে উপস্থিত। বালক-বালিকা নববন্ত্রপরিহিত হইয়া 
অঙ্গনে অঙ্গনে আনন্দকোলাহলে রত। সেই রাপ-রস-শব্দ- 
গন্ধ-স্পর্শবাহী প্রলোভনের সামগ্রী মনকে শ্রেয়ের পথ 
ভুলাইয়া প্রেয়ের পথে আকর্ষণ কি করিতেছে না? 
করিলেও করিতে পারে। মন যদি রঙিন জগতে ছুটিয়া 
বেড়াইতে চাহে, ক্ষতি নাই। কত আর বেড়াইবে? একদিন 
না একদিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। 
বলিবে-_“পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক 
বসে থাকরে, রামকৃষ্ণ নামের মাত্ভলে।” সহস্র বংসরের 
অধ্যাত্বসাধনা, সংস্কৃতি এবং অগণিত খাধিকুলের মহনীয় 
লোককল্যাণচিকীর্যা আজও ফন্কুধারার ন্যায় আমাদের 
অজান্তেই প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়সুখ সাধারণ 
মানুষের চিন্তে উন্মাদনার সঞ্চার করিলেও যে-জাতির 
ব্যবস্থা ঈশ্বর যথেষ্ট আটর্ঘাট বাঁধিয়াই করিয়া রাখিয়াছেন। 
আমরাই তাহার সন্ধান জানি না। দিকে দিকে বিপন্ন 
মানুষের আর্তনাদ আর শত শত ভক্তের আর্তি যখন 
ধবনিত-প্রতিধবনিত হইতেছে তখন জগৎপালিনী জগ- 
জ্দননী কি কৈলাসে উদাসীন রহিতে পারেন? তিনি 
অবশ্যই জীবনে ও তন্বে অবতরণ করিয়া আমাদের মনের 
গভীরের দোর্দগুপ্রতাগী মহিযাসুরকে সংহার করিতে 
প্রয়াস করিবেন। 
অতীতে মহিষাসুরের সহযোদ্ধা রুরু নামক এক অসুর 
পৃথিবীতে ত্রাসের সধ্যার করিয়াছিল। দেবী চগ্ডিকার 
সহিত ভীষণ যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র দুর্গমাসুর 
একহাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 


দোধিতে দেখিতে একটি বৎসর ফূরাইল। নূতন সহশ্রাব্ের 
প্রধয় দুর্গোৎসব আগিয়া পািল। সখশ্ৃঠির আছে ৪:ধের স্মৃতি 
অস্পবিস্তর ধাকিব্রেও শারদ আনক্প্লাবনে মনের মাতিণা স্বতই 
ধুইয়া যায়। মাবরণা, সারণা, মপাধদা, গপরিবারা দেবী দুর্গার 
ম্াগমনবাা এবারেও দেহে-মনে নূতন প্রাণসঞ্কার করিতেছে। 















পন্তত। উত্সবের ম্বানঙ্গ সকলে সমানভাবে ভাগ করিয়া ্রইবার 
অহাধার আমাদের স্বাধকার। "টদ্বোধন'-এর অণুরাগী সকল 


বর্মি্য হইয়া বন্ধার জীবনপধ মহছ্গম়য করিয়া ঘনুক-_হ্তাই 
মামাদের নিরন্তর প্রার্থনা সম্পাদক, "উদ্বোধন" 


দর্শন লাভ করে। ব্রহ্মা দর্শন দিয়া কহিলেন ঃ “হে 
দুর্গমাসুর, আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি। তুমি 
ঈপ্দিত বর প্রার্থনা কর।” গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ 
অনুসারে দুর্গমাসুর বেদচতুষ্টয় প্রার্থনা করিল। আরও 
প্রার্থনা করিল, যেন সে দেবতাগণের অবধ্য হয়। খক্‌, 
সাম, যজুঃ, অথর্ব-_এই চারি বেদ ব্রহ্মা তাহাকে অর্পণ 
করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে বেদ লুপ্ত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভূতলস্থ সকল যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হইল। দেব-দ্বিজগণ 
সকলে বেদমন্ত্র বিস্মৃত হইলেন। সকল আধ্যাত্মিকতা যেন 
পৃথিবী হইতে অস্তর্হিত হইল। হাহাকার উঠিল। স্বর্গে 
দেবগণ হুতাশনের ঘৃতাহুতি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্বল 
হইয়া পড়িলেন। পৃথিবীতে অগ্নির তেজ কমিয়া গেল। 
ধরায় বৃষ্টির অভাবে খরায় মানুষ ও পশুর শবের পাহাড় 
হইয়া গেল। ৃ 
দেবগণকে দুর্গমাসুর স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। 
পৃথিবী হইতে খষি-মুনিগণ ও দেবগণ একত্রে কৈলাসে 
শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও ভয়ে গিরিগুহায় লুকাইয়া 
পড়িল এবং শক্তিস্বরূপিণী মহেশ্বরীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল। 
এদিকে পৃথিবী তোলপাড় হইতেছে। সমগ্র প্রাণিকুলের 
কাতর আর্তনাদে বিচলিত হইয়া দেবী আবির্ভূতা হইলেন। 
শত শত অক্ষি (চোখ)-বিশিষ্টা হইয়া বিচিত্র রূপে। 
চতুর্ভূজা। দক্ষিণের দুই হস্তে যথাক্রমে কমল এবং বাণ ও 


৫৯৮ 


আশ্বিন ১৪০৮ 


বি তক হত বু দর হত কুল নিব 


ফলমূল, শাকাদি। জগতের মানুষের গভীর দুঃখকষ্ট 


কথাপ্রসঙ্গে জয়দে বরদে শুভদে জননি! 


্বাহা স্বধা নমোইস্ততে” ইত্যাদি। 'কীলকস্তব' ইহার পর 
পাঠ্য। 'কীলক' অর্থ 'প্রতিবন্ধক'। অতএব 'কীলকন্তব?" 


দেখিয়া দেবী রোরুদ্যমানা. হইলেন। তাহার শত শত আঁখি 
হইতে অশ্রু স্নোতম্বিনীরূপে ঝরিতে লাগিল। সেই অশ্রু 
মর্্যে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিল। যতদিন 
পুনরায় বৃক্ষরাজি ও প্রকৃতি ওষধিবান না হইয়া উঠে 
ততদিন ক্ষুধার্ত মানুষ ও পশুকে তিনি ফল, মূল, শাকাদি 
বিতরণ করিতে লাগিলেন। দেবীকে তাই 'শতাক্ষী' ও 
'শীকম্তরী” নামে অভিহিত করা হইল। 

ইতোমধ্যে দুর্গমাসুর সংবাদ পাইয়া সসৈন্য দেবীনিধনে 
উপস্থিত হইল। প্রলয়রূপিণী দেবী সংহারমূর্তি ধারণ 
করিয়া নিজ অঙ্গ হইতে বত্রিশটি শক্তি সৃষ্টি করিলেন। 
অবশেষে দুর্গমাসুরকে স্বহস্তে বধ করিয়া ত্রিলোকে দেবী 
'দুর্গা' নামে পরিচিতা হইলেন। দুর্গমাসুরকে বধ করিবার 
পর একটি জ্যোতির্ময় গোলক দেবীর শরীরে প্রবেশ 
করিল। লুপ্ত বেদচতুষ্টয় পুনরায় প্রকাশিত হইল। বেদমূর্তি 
দুর্গা জগতে সনাতন ধর্ম রক্ষা ও পুনঃপ্রগার করিলেন। 

মাতৃশাসিত. এই বঙ্গদেশ সর্বদাই শান্ত ভাবধারায় 
সম্পৃক্ত। হরেকরকম অনুষ্ঠান, পৃজাপার্বণের ছয়লাপ। এই 
সমস্ত অনুষ্ঠানাদি ভক্তি ও জ্ঞানের আধারে যখন আধারিত 
হয়, তখনি ইহার সার্থকতা । মার্কণেয় পুরাণে বর্ণিত 
শরীত্রীচণ্তী কেবল একটি পৌরাণিক কাহিনীমাত্র নহে, উহার 
পশ্চাতের বিরাট তত্ব: সহত্র সহমত বৎসরব্যাপী 
ভারতবর্ষকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুধর্মকে বলা হয় 
অপৌরুষেয়। ইহা কোন ব্যক্তি বা পুরুষনির্ভর নহে 
বলিয়াই অনিবার্যভাবে ইহা নীতিনির্ভর, অর্থাৎ তত্বনির্ভর। 
একটি সুন্দর উদাহরণ দিব। তাহার পূর্বে স্মরণ করিয়া লই 
আমাদের সেই প্রতীক্ষিত উষামুহূর্তের কথা, প্রতি বৎসর 
মহালয়ার পুণ্য তিথিতে রাত্রি অবসানে, পক্ষীর কলরব 
যখন শুরু হয় নাই, আকাশবাণী হইতে সম্প্রচারিত 
বীরেন্দ্রকৃষ্ষ ভদ্রের সেই পূর্বপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিবার 
জন্য “পড়ি-কি-মরি' দৌড়, সেই পরিচিত যয্ত্রবাদ্য, প্রিয় 
শিল্পিগণের গাওয়া সেই প্রাণম্পর্শী গানের ঝরণাধারায় 
অভিন্নান করিয়া “মহিষাসুরমর্দিনী'র দিব্য লীলাগীতির 
কথা। ইহা যেন আজ বাঙালী সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। পৃবেই বলিয়াছি, এই অনুষ্ঠানের 
মূল ভিত্তি 'শ্রীশ্রীচণ্ডী” মার্কণডয় পুরাণের অস্তর্গত। এই 
্রস্থের প্রথমেই দেবীধ্যান পাঠ করিয়া 'অর্গলাস্তোত্র' পাঠ 
করিতে হয়। মনে পড়ে সেই পূর্বপরিচিত মন্ত্র_-“জয়্তী 
মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী/ দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী 





প্রতিবন্ধক দূর করিবার প্রার্থনা । 

এখন এই কীলক স্তবেরই একটি প্রখ্যাত মন্ত্রের দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শনে ব্রন্মর্ষি সত্যদেবের অপূর্ব ব্যাখ্যা অনুধাবন 
করিব। মার্কগ্েয় খষি বলিতেছেন-__ 

“ষগায়াং বা চতুদশ্যামঈমযাং বা সমাহিতঃ। 

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যঘৈষা প্রসীদতি 1” 
অর্থাৎ_ 
যিনি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশীতে অনন্যচিত্ত হইয়া ||. 
বিধিপূর্বক ্রীশ্রীচণ্তী পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহার প্রতিই 
দেবী প্রসন্না হন। অতএব সাধকের নিকট এই তিথিদ্বয় 


রি 


বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার শততম বৎসরে অনুষ্ঠিত কুমারীপৃজা। 
আলোকচিত্র £ দাসানুদাস সাহা 
অতি পবিভ্র। “দুর্গাপ্রদীপ' টীকায় 'দদাতি প্রতিগৃহণতি'-র 
অর্থ করা হইল-_ অর্জিত বিত্তসম্পদাদি দেবীর চরণে 
সমর্পণ করিয়া সবই দেবীর মনে করা এবং শান্ত্রবিধি 
অনুসারে সংসার নির্বাহের জন্য তাহা হইতে যেন মায়ের 
নিকট হইতে লইতেছি-_এইরূপ মনে করিয়া অর্থ গ্রহণ 
করা। 
ঠিক কথা। কিন্তু ইহার পশ্চাতে আরো কিছু কথা 
রহিয়াছে। বস্তুত, 'কষ্তাটমী' এবং কিষঞা চতুদর্শী:_ 
সাধকের গুণ বা বিশেষণ বৈ অন্য কিছুই নহে। চতুর্দশীতে 
এক কলামাত্র চন্দ্র অবশিষ্ট থাকে। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রের 
অর্ধেক দৃশ্যমান থাকে, বাকি অদৃশ্য। চন্দ্র মনের প্রতীক। 


সেপ্টেম্বর ২০০১ 


অর্থাৎ কৃষ্ণ-চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রের যেমন ষোল কলার 
মাত্র এক কলা অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ সেই সাধক যাহার 
মনের পনের কলা মাতৃচরণে নিমগ্ন রহিয়াছে, মাত্র এক 
কলা মাতৃসুধা পান করিবার জন্য “আমি আমার" রাজ্যে 
সাধককে ধরিয়া রাখিয়াছে, তিনিই কৃষ্গা চতুদর্শী”। তাহার 
প্রতি দেবী প্রসন্না হন। এই কৃষ্ণ চড়ুদর্শী' অবস্থায় 
সাধকের সমাধির দৃঢ়াবস্থা। “কৃষণা্টমী' যে সাধক, তাহার 
মনের অর্ধেক দেবীর শ্রীচরণস্থিত হইয়া রহিয়াছে, বাকি 
অর্ধেক ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। দেবীর কৃপা সম্যক অনুভব 
করিতে হইলে মনের অর্ধেক দেবীকে নিবেদন করিতে 
হইবে- ইহাই তাৎপর্য। দরদাতি-প্রতিগৃহণতি” অর্থাৎ দিয়া 
থাকেন ও নিয়া থাকেন; ইহার তাৎপর্য কী? বস্তুত, 
আধ্যাত্মিক জগতে দোকানদারী নাই। আমি ইহা দিলাম, 
পরিবর্তে আমাকে উহা দাও--ইহা বস্তজগতের কথা; 
অধ্যাত্ম রাজ্যে ইহা নাই। অথচ এই দেওয়া ও নেওয়া 
ব্যাপারটি সর্বত্র দেখা যায়। ইহার রহস্মভেদ একমাত্র 
হইতে পারে, যদি আমরা আত্মস্বরাপ উপলব্ধির স্তরে 
সমাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'দেওয়া-নেওয়া” ব্যাপারটি কী 
তাহা বুঝিতে পারি। মায়ের কৃপায় সাধক যখন 'কৃষ্গ 
চতুদর্শী, তখন তিনি আত্মস্বরূপিণী অশ্বিকার অনুভব 
করিয়া নিজেরই প্রতিবিম্ব সর্বত্র দেখিয়া থাকেন। আয়নার 
প্রতিবিষ্বে কেহ যদি মালা পরাইতে যায়, সে-মালা নিজের 
কণ্ঠেই ফিরিয়া আসে। তাৎপর্য এইরূপ দাঁড়ায় যে, দদাতি 
(দিতেছেন) এবং প্রতিগৃহণতি (প্রতিগ্রহণ করিতেছেন) 
যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। গীতামুখে 
স্রীভগবান বলিয়াছেনঃ “আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং 
পশ্যতি যোহ্জন”। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ বিশ্বের দরবারে 
কেবল নিজেরই প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া থাকেন। 
পুরাণে দুর্গা, পার্বতী, গৌরী, চগ্ডিকা, ভগবতী ইত্যাদি 
সবই পৃথক পৃথক চরিত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু 
ভক্তের দৃষ্টি লইয়া আমরা সব একাকার করিয়া ফেলি। 
তাহাতে দোষ নাই। কারণ শক্তি বা সত্তা একটিই। এবং 
ভক্তিও অনন্য। একই অভিনেত্রী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ভাবিলে সব গোল মিটিয়া যায়। মায়ের লীলার তো অস্ত 
নাই। একাই লীলা করিতেছেন তাহাও নহে। সঙ্গে মহেশ্বর 
দেবাদিদেব শঙ্কর পুরুষরূপে রহিয়াছেন বলিয়াই 
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা। পুরুষকে বাদ 
দিয়া প্রকৃতিকে ভাবাই যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়া 
আমরা শ্রীশ্রীমাকে ভাবিতে পারি না। “রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং 


১০৩তম বর্য--৯ম সংখ্যা 





শিব ও শক্তি সমন্বিত রূপ এই জগন্বদ্মাণ্ড। এই তি 
বুঝিতে ও বুঝাইতে প্রাচীন ভারতের পুরাণকার মনীবিবৃন্দ 
অশেষ প্রযত্র করিয়াছিলেন। এবং আজও আচার্যগণ ও 
সাধককুল এই প্রচেষ্টায় বিরত হন নাই। সাধারণ মানুষের 
পক্ষে এই শিব-শক্তি তত্ব বুঝা দুষ্কর হইলেও বহু বিচিত্র 
পৌরাণিক উপাখ্যানের মাধ্যমে উহা সহজে বোধগম্য হয়। 
কেবল তাহাই নহে, সেইসব উপাখ্যান শুনিয়া মনের 
প্রফুল্পতা বৃদ্ধি পাইয়া জীবনের ক্রার্তি-বিধ্বস্ত মুহূর্তেও নব 
উদ্যম সঞ্চারিত হয়। ফলে সম্মুখের বন্ধুর পথ অনায়াসে 
অতিক্রম করিবার কৌশলটুকু মানুষ সহজে শিখিয়া লয়। 


এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা উপনিষদের খাষি 
আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন-__ 

“অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ফেহবিদ্যামুপাসতে। 

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ11” 

(ঈশ উপনিষদ, ৯) 

_যে-ব্যক্তি অবিদ্যার অেধর্মাচরণ, অনাচার) উপাসনা 
করে, সেই ব্যক্তি অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। স্বাভাবিক। কিন্তু 
যে-ব্যক্তি বিদ্যার (ধর্মানুষ্ঠানাদির) উপাসনা করে, সেই 
ব্যক্তি গাঢতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। আশ্চর্যের বিষয়! 
যিনি ধর্মাচরণ করেন তাঁহার তো আলোয় প্রবেশ করিবার 
কথা! ভাষ্যকার বলিলেন, ধর্মানুষ্ঠান যদি জ্ঞানহীন মৃঢ় 
ব্যক্তির ন্যায় যান্ত্রিকভাবে কেহ করিয়া চলে, সেই ব্যক্তি 
গভীরতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ কেন উপাসনা 
করিতেছি, কিভাবে করিতেছি, এইপ্রকারেই বা কেন 
করিতেছি, অন্যপ্রকারে করিলে কী হইত ইত্যাদি প্রশ্নের 
মীমাংসা নিজের নিকট স্পষ্ট থাকিলেই অনুষ্ঠাতা 
জ্যোতির্ময় মার্গে ঈপ্সিত লক্ষ্যে চলিতে পারিবেন। আরো 
সহজ ভাষায় বলিতে পারি, জন্মাবধি আচার-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সেখানেই মৃত্যুবরণ করা কাম্য নহে। 
অতএব, দুর্গোঘসবের বাহা রোশনাইয়ের সীমায়িত 
আনন্দকে মাধ্যম করিয়া শাশ্বত আনন্দের লক্ষ্যে নিজেকে 
উন্নীত করাই শ্রেয় ও শুভ প্রদ। শান্ত্রমুখে খধি এই কথাই 
বারংবার বলিতে চাহেন। যেমন “মই'কে অতিক্রম 
করিবার জন্যই তো “মই'য়ের ব্যবহার। “মই'য়ের আবহে 
না। শ্রীশ্রীজগদম্বা আমাদিগকে অনস্তে উত্তরণের শক্তি 
প্রদান করুন-_এই প্রার্থনা। 

“যা দেবী সবরভিতেষু শক্তিরাপেণ সংহিতা । 

নমতসৈ] নমতস্যো নমভস্যো নমো নম211” এ 


গং 


[। 
! 
না, 





শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকাতস্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
“সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। তখনকার দিনে শ্রীর সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
সালে গ্রন্থটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে 
কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুদ্রিত করা হলো। আশা করি 
পাঠকবর্গের ভাল লাগবে ।- সম্পাদক, “উদ্বোধন 


দি নিউ ডিসপেনসেসন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ 


গত বৃহস্পতিবার স্টীমারে দক্ষিণেশ্বর পর্যস্ত একটি 
? আকর্ষণীয় প্রমোদত্রমণ হয়েছিল। রেভারেণু যোসেফ কুক, মিস 
৪ পিগট এবং নববিধানের প্রচারক (4 1995118 ০1 [35৬ 
নট হালি কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বেলা ১১টায় যাত্রা 
ট করেন। দলটির পৌঁছানোর খবর পেয়েই দক্ষিণেশ্বরের পুজনীয় 
ংস মহাশয় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ান এবং তাকে স্টীমারে 
লে পানের ভাবাদনে ভি মতে আক উনার 
ই বিভিন্ন স্তর প্রকাশ পেতে লাগল। বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকার পর 
£ তিনি প্রার্থনা করলেন, গান গাইলেন এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক 
: বিষয়ে আলোচনা করলেন। মিস্টার কুক তাঁকে মনোযোগ দিয়ে 
' পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং যা দেখলেন তাতে তিনি গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হলো। মিস্টার কুককে শ্বীস্টধর্ম 
৯ ও শ্রীস্টীয় চিন্তাধারার চরমপন্থী বলে গণ্য করা যেতে পারে। 
কৃষ্টি, যোগ এবং ভক্তি-সাধনার সংক্ষেপে 
পতিহ্যিক পরা্যধর্মের প্রতীক ছিলেন। ব্রাহ্মাসমাজের প্রচারক 
এঁদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, নববিধানের 
মধ্যেই দুই মতের সমন্বয়সাধন হয়েছে। ইংরেজী থেকে 
ভিটে 
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খা 
ধর্মতত্ব, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ 


সংবাদ।-_...১২ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমেরিকার প্রসিদ্ধ 
বক্তা যোসেফ কুকসাহেবের সম্মানার্থ প্রেরিতমণ্ডলী 
এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া বাম্পীয় শকটযোগে 
দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এই সঙ্গে মানার্হা মিস পিগটও 
% ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাস্পীয় শকটে 
তুলিয়া লওয়া হয়। তাহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদয় সময়ের 
ঃ মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশে প্রার্থনা 
 উপদেশসঙ্গীত সকলই মধুর ও জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ 
অবলোকন করিয়া যে প্রার্থনা করেন, তাহা অতি জীবস্ত। 
তাহার দেবতা তাহাকে কেবলই ধর্মপ্রচারার্থ পীড়াগীড়ি করেন। 
তিনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। শুদ্ধসত্ত্ দু-চারিজন যাহারা 
ট আছেন তাহাদিগের দ্বারা এই কার্ষ নির্বাহ করিতে প্রার্থনা 
* করিয়া থাকেন। যোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাহার 
তাবে প্রমধহইয়াছিলেন।- 


উদ্বোথন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ ডদ্বোধন শানদায়া ৯৪০৮ 


৯:৮০ (মসজিদ ₹০১-...০ 


সুলভ সমাচার, ২৯ এপ্রিল ১৮৮২ 


সাপ্তাহিক সংবাদ।-_সম্প্রতি জোড়ার্সাকোর হরিভক্তি! 
্রদায়িনী সভার সাম্বাংসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় তদুপলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত ছিলেন 
এবং শ্রীযুক্ত ব্রন্াব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় ভাগবৎ পাঠ 
করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পরমহংস 
মহাশয় তথায় যাইয়া সম্তোষ লাভ করেন নাই এবং সামাধ্যায়ী : 
শহর ভাত য়া মারা 


দি নিউ মির ৩০ জুলাই ১৮৮২ 


২১ জুলাই "লিলি কটেজ'-এ নিমন্ত্রিত 
5১8 ৯৮7 
বন্ধুদের আরেক দফা দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা 
পরমহংসের বয়স যদিও ৪২ বছরের খুব বেশি হবে 
তবুও তাকে, আগে যেরকম দেখা গিয়াছিল, তার চেয়েও ? 
অধিক বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যে যেসব 
অদ্বিতীয় গুণাবলী প্রকাশ পেত, তা কম দেখা গেল না, বরং 


বালকের মতো সরল হলেও তিনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ : 
ছিলেন; কিন্তু তা সত্তেও তিনি ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে 


হয়ে 
তার 
হয়। 

না, 


1: 
শা 
«ও 
নর 
£ 
রর 
রর 
রা 


০ $:084:505 594525) 7০285 5855৮. ১০৮১৩, 57০8৭ 81৮৯ ১০৪1532১5০9 ৭ ৬১১ 


ব্রাঙ্মারা সদলবলে সেখানে উপস্থিত হতেন। (ইংরেজী থেকে 
অনূদিত) 


দি নিউ ডিসপেনসেসন, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ 


দুই মহাত্মা।__সম্প্রতি পরম্রদ্ধেয় পরমহংস বিখ্যাত! 
লোকহিতৈষী ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছিলেন। কেন গেলেন? এরকম যাওয়ার ফলে সেই 
নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর কি পার্থিব বা অপার্থিব লাভ হবে? 
মহাত্মাদের সঙ্গে দেখা করার একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল: 
পরমহংসের। তার বন্ধুদের সবসময়েই বড় যাকিছু তা দেখাতে £ 
বলতেন এবং এই ব্যাপারে অনেক সময় তিনি 
করতেন। এখন তিনি “সিংহ' দেখতে ব্যগ্র। কখনো তিনি কি 
করে নদীর ওপর বাম্প স্টীমার চলে, তা দেখতে ব্যগ্র, কখনো 
বা গির্জায় কিভাবে হাজার লোক প্রার্থনা করেন, তা দেখতে 
চান। তিনি যেমন জন্তজানোয়ারদের মধ্যে এবং নিষ্প্রাণ বস্তুর : 
মধ্যে বৃহৎকে সম্মান করতেন, সেইরকম মানুষের মধ্যেও যাঁরা 
নামী বা যশস্বী, তাদের শ্রদ্ধা করতেন। বড়দের দেখার তাড়নাই 
দক্ষিণেশ্বরের ভক্তকে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাড়িতে টেনে 
নিয়ে গিয়েছিল। কোন পার্থিব লাভের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 
একাজ করেননি। (ইংরেজী থেকে অনুদিত) 3 


সঙ্ধলন | জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা 2স্বামী সর্বগীনন্দ 
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নি 





|১।। 
শ্রীশ্রীগুরুদেব 


জয়রামবাটা 
১৩২৪/৩রা চৈত্র 
 আশীর্বাদান্তে সমাচার-_ 
মা, তোমার প্রেরিত টাকা ১০ দশটা [দশটি] পাইয়া সুখী হইলাম। টাকা ও চিঠিপত্রাদি অপর কাহারও নামে না 
পাঠাইয়া আমার নামে পাঠাইবে। আজকাল আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। 
আশী-_ 


তোমার মাতাঠাকুরানী : 
প্রেরক প্রাপক 
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কল্যাণীয়া-_ 
পোঃ__আনুড় শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ 
গ্রাম_-জয়রামবাটী [২7011 ৮ 0. 
জেলা- হুগলী ০/০-8. 0. 3850 1750. 
|1২।। 
্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্‌ 
বাগবাজার, কলিকাতা 
২০।৫1(১৯)১৮ 
কল্যাণীয়াসু, 
মা, তোমার পত্র ও প্রেরিত ফল পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এখানে আসিয়া ভালই ছিলাম। হঠাৎ গত দুইদিন? 
পুনরায় একটু একটু জ্বর হইয়াছে। আজ ভাল আছি। বোধহয় আর জ্বর হবে না। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। 
ভুবনেশ্বর হতে সুধীরার খবর পাইয়াছি। অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আছে। 
ইতি আশীর্বাদিকা 
তোমার মাতাঠাকুরানী 
 পনঃ) ফলগুলির মধ্যে পেঁপেগুলির কয়েকটা নষ্ট হয়েছিল। আর সব ভাল পৌঁছেছে। 
প্রাপক 
পরমকল্যাণীয়া 
শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ কল্যাণীয়াসু 
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শারদীয়া 


কলিকাতা 
২০।১২।(১৯)২৬ 





ই পক ই ইউ দি পি এ কনা 
আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য প্রার্থনা করেন নাই। তবে তিনি এখন নানা হাঙ্গামায় বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন ২ 
(এবং তুমি চলিয়া আসিল কলের কার ক্ষতির হইবে-_-এইকথা মার জনাইয়াছেন। অতএব তুমি যখন বুঝিতে তুমি 
চলিয়া আসিলে স্কুলের বিশেষ অসুবিধা হইবে না, তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে। তুমি প্রবোধবাবুর স্কুলের কার্য আমাকে 
জিজ্ঞাস করিয়া কর নাই- শবোধবাবুর অনুরোধে এবং তার প্রত কৃতক্তয়যখন কার্য করিতে আর করিয়াছিল নু 
(তখন প্রবোধবাবু এবং তুমি উভয়ে মিলিয়া তুমি ওখানে আর কিছুদিন থাকিবে কিনা তদ্ধিষয়ে মীমাংসা করিবে।  £ 
তোমার প্রশ্মগুলির উত্তর-__ 
১ম গুরু ও ইষ্টে প্রভেদ ইহাই, গুরুরূপে ভগবান আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে ইচ্ছা-দর্শন করাইয়া দেন এবং 
পরিশেষে ইঞ্টের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পরিণামে গুরু ও ইস্ট কোন প্রডেদ থাকে না। ্ী্ীমা তোমাকে 
' যেরূপ বলিয়াছেন ঠিক সেইরূপ করিয়া যাইও। 
বৃ০০/০০০০৫১৬০০টীরি লীন বা রিলর নম্র না 
 আছে। যাহার এরূপ করিবার সুবিধা না হয় সে হৃদয়ে বা জমধ্যে যা হয় করে। 
৩। গায়ত্রী জপ ৫৮ বার অথবা ৩৮ বার অথবা ২৮ বার করাও চলে। অন্য সকল প্রশ্নের উত্তর যখন আসিবে * 
টি তখন সময়মত জিজ্ঞাসা করিলে বলিব। রর 
আমার শরীর অমনি একপ্রকার যাইতেছে। এখানকার অন্য সকলের কুশল। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত 
হট হাহ , রী 
শুভানুধ্যায়ী রি 
||২|| ৃঁ 
রামকৃষ্ণ শরণম্‌ ক... ক 
কলিকাতা 2 
১৫।২(১৯)২৭ রন (িপখাছি 2) এটি) রী 
: পরমকল্যাণীয় রামময়২ নোণি১চ পাও" ৮াপণন8 স্টাসিগাি। শা ৫ 
তোমার ২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শি ₹৮4 9 গনি পদ. ই 
কয়েকটি বন্ধুর বিপদের দরুন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম ও আছি। সেজন্য নিরো রর 
সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। সেজন্য কিন্তু কিছু মনে করিও না। এ পি 
৫৮515 758- ৯৮, মতি টাও রী 
শ্রীশ্রীমার কৃপায় সুস্থ শরীরে তাহার কাজ করিতে পার, ইহাই প্রার্থনা করি। পট) আপা এ০২2০৮২ রর 
ৰ 


চা ১8) 2/2- লী 
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| সস কাস অন সণ/ণু খালে নিজ) আন্াপ্ টি ॥ 
5 দি] এপ এ পিতনাও লে দো! 

জানা সকলকে নিবে। জাশাকরি হরি ভালই আছে এবং ং পড়াশুনাও বেশ লি 
(117 ১৫ 4 গণ পাতি ও আগ | 
তি সিন গাও £72- প/ন[ঘ$ সীষ্ঠা্িত দানে? 
ৰ ১ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কাতু)-কে লিখিত পত্র। চান 


খু 
২ রামময় মহারাজ (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) শ্রীত্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। সু মনপসট। 


জেনি ৬৪৬৪৬৩৪৪৮৩৩ ৪৩৬ ***(১০৩তম বর্ষ--৯্ সংখ্যা ১. 





রর লি ১৪০৮ /সেপ্টেম্বর ২ ০০১।* [৩ 


দিও ০০পু্দ *০ পে পৃলপ নুনপ্উি বত 


আন্তরিক কামনা। আমি ভাল আছি। এখানকার বুশল। ইতি 


প্রতি ঃ পরমকল্যাণীয় রামময় 
(গোপালচৈতন্য) 


২১৪০৮ উদ্বোধন শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারলীস্পা ১৪০১ ৬-৮ 





এব তোর বির পর জা বর 
তুমি আমার উমেশ এবং গবিন্দের (গোবিন্দের) 
৬এবিজয়ার নমস্কার, আলীঙ্গণ (আলিঙ্গন), শ্রীতি সম্ভাষণ, 


“পূজার 
তিনদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভোগ, চণ্ডি (চণ্ডী) ও গীতা 
পাঠ প্রভৃতি দিয়াছিলাম। এবারে আশ্রমে শ্রীত্রীমায়ের 
পূজা সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া অতীব 
আনন্দিত হইলাম। তোমাদের সকলের অত্যন্ত পরিশ্রম ও 
যত্বে যে এ কার্য হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। 
শুধু কর্ম দ্বারা লোক ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না, 
| উনি ৩ 

একথা স্বামীজী অনেকবার বলেছেন। “যেমন পাখি একটা 
টু ডানায় উড়িতে পারে না সেইরূপ শুধু কর্ম দ্বারা লোক 
অগ্রসর হইতে পারে না।” তুমি সকলকে নিয়া যে আশ্রমে 
(সুখী) হইয়াছি এবং তোমাদেরও মায়ের উপাসনা করিয়া 
আধত্মিক উন্নতি নিশ্চয়ই হইয়াছে ও হইবে তাহাতে 
ট সন্দেহ নাই। শ্রীযুত নিশ্চয়ানন্দ যে পরিশ্রম করিয়া 
& তোমাদের এ কার্যে সহায়তা করিয়াছে এবং উৎসাহ 


1 
টন 
রঃ 
রা 


৯৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ 


১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪ 


স্ব কল্যাণানন্দেরে প্র 
্রীত্রীদুর্গা শরণম্‌ 


রশিতে, 
ৃ টি নান ৬৬৬ ৫€৮৮গ্ঠে ৬ পন্ড, পি মলিন 


৪ দিয়াছে তাহাতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে এবং তোমাদেরও শ্রীশ্রীমায়ের উপাসনায় সহায়তা হইয়াছে। 
তুমি আমাদের আস্তরীক (আস্তরিক) ভালবাসাদি জানিবে। 


৩ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞের অন্যতম পুরোধা স্বামী কল্যাণানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও কনখল সেবাশ্রমের : 
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার অসাধারণ জীবনকথা 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে গ্রন্থে বিধৃত আছে।- সম্পাদক, “উদ্বোধন 
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শুভানুধ্যায়ী 
ভ্রীসারদানন্দ 


0112 11901) 
(0892 10801), 9110 780607% [২090) 
91178821, চ85101717 9119 
17.10.019)27 


।/2৫4-% 4৮ 
5৮০ /0/4৮ । 14 
€ লুসি 4৮7৮ এ 
রি বে 7৮৫৭ “12 রঃ রি 'পরউিত/ 
০ 7 নাসা রক এলেন অরিন / 
বিশটি সপ শে) পরভপ্তক পিস পউজ িসা 
যখন রি” ওসি । স্এলঙা পনির 
ই নিল | 'হিিটিপুরাদের পো, তিক, 
মঠিআাল| রর কপি ব্িবিসদেত এ পম পু £ 
টদস্ধগপ্রুরিদঞছে এ ইসিন জরে পহপাসা | এএপলডের 
বন ৬ শর্বিশিন ৩ আজ নবি 
ওর্াস্পি পর্দা? গুরু চর যারা সিল ৫ 
সঃ -৬৬৯ সোনি পাসি্ওববপ্রহবে ননী 
আপি অনাথ বল প্লে ঢিলা তরল তাকালে 
শাক (পুরি এ হরেক শর টু পদক] 


এ ৬০১৪ ই ৩রত (৩ 
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অউ্চিবিন সিসিক কি 
পরস্টপাপগ ০ বিশাল িবিহং জেনে টা 
পু মা দিউিপতে খঞমতঠাজাজলক রি 
০42 (এজাজ অহ লাতেস, 
টু ্চ পিরিমযতেকে পঞেউকু পাপন ক ) 
সনি দঠেমপ- 


সতত শুভাকাক্্ষী 
কল্যাণানন্দ 


৮:4৮ ১৮১555১ 44১8৭ /5/১11৯ চ1555 3094 গিনি নিবি 308 11818555115 
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এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 
'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 
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না মকৃষ্ণ সংগ্রহশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
৯3], থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত... ইতিপূর্বে 
স্বামী প্রভানন্দ এবং ডঃ সরোজ ঘোষের মুখে আমরা 
এই সুন্দর সংগ্রহশালাটির বিবরণ শুনেছি। ভারতবর্ষে 
, এবং ভারতের বাইরে অসংখ্য সংগ্রহশালা আছে, কিন্তু 
এই সংগ্রহশালায় অতি গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয় 
উপস্থাপন করা হয়েছে। 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন 
আন্দোলনের সূচনা হয়। তার কীর্তি এবং সর্বজীবে তার 
প্রেম ও [ও সমবেদনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যে অসংখ্য 


৯৪০১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ২১৪৫৮ 


প্শারদীয়া 


টীকা 75755775551 ভারত 55255275555555545% পর 


* গত ৭ মে ২০০১ বেলুড় মঠে নবনির্মিত রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম 
প্জ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের আশীর্বাধীর বাঙলা অনুবাদ। $ ভাযাস্তর £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


পদ (নন্দ চ্তে দল ৩০০০ 


সংগ্রহশালা ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, তা আমরা | 
ইতিপূর্বে দেখেছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক এই: 
সংগ্রহশালাটি এতদিনে বাস্তব রূপলাভ করল এবং টি 
ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী এক নতুন ভাবধারা উন্মেষের £ 
সহায়ক হবে। এই সংগ্রহশালা বিগত শতাব্দীর একটি 
নথিমাত্র নয়; বরং বলা যায়, এটি ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এ 
বিশ্বে এক নতুন যুগের অভ্ভাদয় সুচিত করছে। কারণ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সমগ্র জগতের জন্য, শধুমাী 
ভারতবর্ষের জন্য নয়। অতএব অতি শীঘ্র সমগ্র জগৎ£ 
বেশকিছু উন্নত ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করবে, ₹ 
যেমন_ মানবজাতির মধ্যে এক্য ও শাস্তি, মানুষের দু 
অন্তর্নিহিত দেব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সর্বধর্মসম্বয়। ই 
এমন একটি সংগ্রহশালার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও: 
স্বামীজীর সুমহান বাণী বিশ্বব্যাপী বিস্তারলাভ করবে। 4 
সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ এক বিশেষ 
প্রেরণান্বরূপ, যা এক নতুন ভবিষ্যতের, এক নতুন : 
বিশ্বজনীন ভাবধারার উন্মেষ ঘটাবে-_শুধুমাত্র 
ভারতবর্ষেই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীতেই। এবং ্ 
কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং খ্বামীজীর আবির্ভাব ৫ 
এই সংগ্রহশালাটিতে এসব কিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে। 8 
শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শধন্য কলকাতা শহরের দু 
উপস্থাপনা দেখে আমি আনন্দিত। কাশীপুর উদ্যানবাটী, ২ 
বরানগর আশ্রম, বেলুড় মঠ এবং মঠের অন্যান্য : 
শাখাকেন্দ্র__যেসকল স্থানে এই ভাবান্দোলনের সূত্রপাত £ 
হয়েছিল, সবই তুলে ধরা হয়েছে এখানে। কিভাবে এই ₹ 
ভাবান্দোলন শুরু হলো, কিভাবে তা বিস্তারলাভ চা] 
এবং ভবিষ্যতের জন্যই বা কিরূপে ক্রিয়মাণ থাকবে-_ £ 
এসব কিছুই এই সংগরহশালাটিতে সুপরিশ্ুট। আমাদের 
সকলের কাছেই এ এক পরম প্রেরণান্বরীপ। 
আজ একটি বিশেষ দিন। আজ ভগবান বুদ্ধের £ 
জন্মতিথি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তিনি গু 
জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বব্যাপী এক নতুন ধারার সু 
প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেব, যীশুবীস্ট, শ্রীকৃষঃ রর 
শ্রীরামচন্দ্র-এঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যাত্মপুরুষ এবং 
ইতিহাসশরষ্টা। তারা জগতে এক নতুন ভাবের £ 
অবতারণা করেছিলেন। তারা তাদের পূর্বসূরিগণের / 
কর্মধারার পুনরাবৃত্তি করেননি; তারা নতুন নতুন 
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আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, 
৪ আরেকটি নতুন ভাবপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে এবং সে- 
প্রবাহ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই নয়, পরস্ত সমগ্র 
সপন 
সংগ্রহশালার মাধ্যমে তার বাণী আজ পরিব্যাপ্ত হয়ে 


জগতের পূর্ববর্তী আচার্যগণের সাক্ষাৎ আমরা পাই 
শুধুমাত্র নানা রূপকথা এবং বিক্ষিপ্ত ইতিহাসভিত্তিক 
পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে। তাদের দেখতে কেমন 
ছিল, সেটি পর্যস্ত আমাদের অজানা। স্বামী বিবেকানন্দ 
তার একটি বক্তৃতায় এবিষয়টির উল্লেখ করেছেন। 
ঃ হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে তাদের মূর্তি 
খোদাই বা নির্মাণ করা হয়েছে-_যার মাধ্যমে তাদের 
একটি রূপ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে তেমন কোন উপাখ্যান 
। তার বেশ কয়েকটি আলোকচিত্রও আমরা পাই। 
র জীবৎকালেই প্রকাশিত শিবনাথ শান্ত্ীর মতো 
পণ্ডিত এবং অন্যান্যদের রচনা আমরা পেয়েছি। 
র অল্প কয়েক বছর পরেই বিখ্যাত দুই পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার এবং রোম রোলী তার সম্বন্ধে অতি 
সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর আছে শ্ত্রীম- 
£ রচিত “কথামূত' এবং স্বামী সারদানন্দের “লীলা প্রসঙ্গ । 
তার মহিমা বর্ণনা করে আজও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত 


শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বহু প্রেরণাদায়ী 
গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে। এজাতীয় মুদ্রিত রচনাই 
বিশ্বব্যাপী এক নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটায়, কারণ 
শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষগণ নতুন নতুন 
' ভাবান্দোলনের প্রবর্তন করেন। অন্যেরা যা করেছেন, 
তারা শুধু তার পুনরাবৃত্তি করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 
£ যুগপ্রবর্তক; ঠিক বুদ্ধদেবেরই মতো যুগপৎ অবতার 
2 এবং ুগপ্রবর্তক। বুদ্ধদেবও এক নতুন ভাবান্দোলনের 
ক করেন, সৃষ্টি করেন বিশ্বব্যাপী এক নতুন 
'ভাবপ্রবাহ। সেকালে ভারতবর্ষের ভাবধারা কেবলমাত্র 
রর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। তখন 
£ ভারতবর্ষ থেকে বনু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের শাস্তি ও 
সমন্বয়ের বাণী নিয়ে বিশ্বপরিক্রমা করেছেন। এজাতীয় 
রজারাডারজাজার 


বির 


প্র 
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র সূচনা করেছিলেন। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের 
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আধুনিক যুগে আমরা দেখছি, বিভিন্ন প্রযুক্তির 
মাধ্যমে সমগ্র জগতে একপ্রকার সংযুক্তি ঘটছে বটে, 
ক 
ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্- 
ভাবান্দোলন চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ₹ 
অবস্থার পরিবর্তন আসবে। আজ এই সংগ্রহশালাটির 
ঘেরণার এক নতুন মারা সংযোজিত হলো। আমার হিরু 
বিশ্বাস, সমগ্র বিশ্বে সমন্বয় ও শাস্তির বাণী প্রসারের & 
ক্ষেত্রে এই সংগ্রহশালাটি এক বিরাট যন্ত্র্বরূপ হয়ে ২ 
উঠবে। 

স্বামী প্রভানন্দকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই 
সংগ্রহশালাটিকে বাস্তব রূপ দিতে তাকে অনেক 
সমস্যার সম্মুণীন হতে হয়েছে। আমি খুশি যে, তিনি; 
সাফল্যের সঙ্গে সেটি সুসম্পন্ন করেছেন। আজ আমরা 
বেলুড় মঠের পবিত্র পরিমণ্ডলে বসে এই মহান: 
সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপভোগ করছি। বেশ 
কিছু সম্মানীয় অতিথিবর্গ এখানে উপস্থিত আছেন দেখে : 
আমি আনন্দিত। আপনারা সংগ্রহশালাটি পরিদর্শন : 
করুন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এখানে * 
স্বাগত। 

প্রার্থনা করি, ীাকৃঝের কৃপা আমাদের সকলের 
ওপর বর্ষিত হোক। 
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আর্মি আগে। স্বামী গল্ভীরানন্দ মহারাজ, যিনি ইতিপূর্বে 


শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন 
£ হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি রূপে। অবশ্য তারও কয়েক 
বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। তারপর থেকে 
দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ চলে আসছে ছাত্রদের কল্যাণকল্পে 
আবাসিক বিদ্যালয়রূপে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘকালের এই 
সেবার সুযোগে প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট সুনাম হয়েছে । আমি 
এখানকার শিক্ষার মান সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাইছি 
না; কারণ এখানকার ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল থেকেই 
বোঝা যায় যে, তারা খুব ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয় এবং 
ধারাবাহিকভাবেই তা হয়ে আসছে। আমার বিশেষ করে 
মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানের বিশাল মাঠ আর ছাত্রাবাসের 
যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা আমাদের বাল্যকালে 
কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের ছাত্র-বন্ধুদের কাছে 
বিশেষভাবে বলতে চাই, তারা যেন এর পূর্ণ সুযোগ নেয়। 
এই সুযোগগুলি যে সকলে পায় তা নয়_খুব দু্লভি। 
আমাদের দেশে এখনো পর্যস্ত এরকম সুবিধা, এরকম 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা খুব কম জায়গাতেই আছে। কাজেই 
এখানে সুযোগসুবিধাগুলি ছাত্ররা পূর্ণভাবে সদ্যবহার 
করবে- এইটি আমার বিশেষ প্রার্থনা। ছাত্রদের কাছে 
এটাই আমার আকাক্কষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঞ্কিত 
প্রতিষ্ঠানের যাঁরা সঞ্চালক, তাদের কাছেও আমার এইটিই 
প্রত্যাশা । তারা নিশ্চয়ই এবিষয়ে বিশেষ সজাগ আছেন 
[এবং সচেতনভাবে তা পরিচালনা করছেন। সর্বোপরি 
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শারলদীয়া 
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১ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি প্রায় 
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আমরা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করি, তাদের এই 
প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে সার্থক হোক। 

এখানে উপস্থিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্ত এবং উপস্থিত: 
সঙ্জনেরা-_যারা এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আগে পরিচিত ৫ 
ছিলেন না, তারা নিশ্চয়ই দেখে মুঞ্ধ হচ্ছেন যে, কী সুন্দর 
পরিবেশ এখানকার। এই পরিবেশ গঠনের পিছনে যে: 
অগাধ পরিশ্রম__বিশেষ করে সাধুবৃন্দ করেছেন, তার সঙ্গে 
আমার নিজের ব্যক্তিগত পরিচয় তো আছেই আর যাঁরা: 
এখানে আছেন তাদের ভিতরেও কেউ কেউ জানতে 
পারেন। অনেক সাধনার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান 
পরিবেশ এবং এর সফলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
এইরকম প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়ে উঠুক__এটি আমাদের : 
অন্তরের আকাক্ষা। আমাদের মাত্র কয়েকটি জায়গায় 
অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ হয়েছে__যেমন এখানে 
এবং এর শাখারপে প্রতিষ্ঠিত পুরুলিয়ায়__যা এখন একটি & 
স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া আছে রহড়া, সরিষা, নরেন্দরপুর, 
বেলুড় বিদ্যামন্দির এবং বেলঘরিয়ায়। বেলঘরিয়ায় অবশ্য ! 
ওধু ছাত্রদের থাকার সুযোগ আছে, সেখানে স্কুল বা: 
কলেজের বন্দোবস্ত করা হয়নি। 

যাহোক, বাংলার আশেপাশে এবং বিশেষভাবে 
দাক্ষিণাত্যে চেন্নাই ও কোয়েস্বাটুরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে ই 
উঠেছে। সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলি যীরা দেখেছেন তীরা এ 
নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন, কী বিশাল আয়োজন সেখানে নু 
করা হয়েছে। এসবই ঠাকুরের কৃপায় এবং বিশেষ করে 
মায়ের আশীর্বাদে। মা চেয়েছিলেন, আমাদের এই 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এইরকম বড় বড় কাজ হোক। নিশ্চয়ই 
তাদের আশীর্বাদ এই পরিণতির পিছনে রয়েছে। আমরা $ 
তার জন্য তাদের আস্তরিক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। 
তাদের আশীর্বাদ ছাড়া কখনোই এইভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি 
গড়ে উঠতে পারত না। আরো কিছু জায়গায় এধরনের: 
প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হচ্ছে। 

এইরূপ প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ করে দরকার ছিল-_ 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজী বিশেষ করে 
চেয়েছিলেন যে, শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে, যেন সেই 
শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ তার নষ্ট মনুষ্যত্বকে আবার : 
ফিরে পেতে পারে। “হা 01810106 1091110011017-- 
্বামীজী বলতেন। মানুষ তৈরি হোক। 'মানুষ' হওয়া মানে দু 
কেবল কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষালাভ করা নয়, শুধু চাকরি ২ 
করা বা মান-সম্মান পাওয়া নয়; তাদের এই বিদ্যার্জনের 
সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তির এমন বিকাশ ঘটুক, যাতে তারা 
দেশের ও দশের সকলের কাজে লাগতে পারে। সেবার 
মাধ্যমে তারা যাতে দেশের কল্যাণ করতে পারে, এইজন্যই £ 


বর্ন ননীলািকম্নিং ০৪৭ 18:50 55825: - 872৬১-28522285555855359র 1৯১). 


০৪ পরি বশি 


5১৪ 


খানিকটা রূপায়িত হচ্ছে । আশাকরি ভবিষ্যতে আরো হবে। 

আদর্শকে লক্ষ্য করে আমাদের চলতে হবে। আদর্শ 
ছাড়া অন্য যত চেষ্টা, আপাতদৃষ্টিতে যত সফলতা-_সব 
টু নিরর্থক। আদর্শকে ভুলে টলবে না। যে-আদরশ স্বামী 
১ তার গুরুর কাছ থেকে দায়স্বরূপে পেয়েছেন-_তাই-ই 
& আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের 
সঞ্চালক এবং বিদ্যার্থীগণ-_সকলের জন্য এই আদর্শ যেন 
উজ্জ্বল থাকে। এই আদর্শ অমোঘ ও শাম্বত। তাই এই 
আদর্শ অনুসরণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা কখনো ব্যর্থ হবে 


জাজ নজিনেজে 


শি 
শি 


চা 


টু 
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্‌ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 





* ১৯ এপ্রিল ১৯৯০-এ দেওঘরে প্রদত্ত রেকর্ডেড ভাষণের অনুলিখন $ দিলীপ পাল। 


নিউ 







আজ জে জি: 
1 রদ... 
্ী এটি ১২] মনুর কন্যা €১৫) স্বর্গের বিনোদন উৎপাদনকারিণী : 


বন. 
১৪] ৯] ] 1 (২১) ইন্দ্রের অন্ত্র (২২) দুর্গার সহচরী 
চি তে ছু 
৬ |] 1 জনি | 


টি আমিন ১৪০৮/সেপটেম্বর ২০০১)********৯৯*০০০৭ টং 


এন নপৃলল্নাাননালি,,. 


যারা সহযোগিতা করবেন, তাঁদের যে কল্যাণ হবে_ এই; 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, এর পিছনে ঠাকুর মান 
এবং স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদ রয়েছে। কাজেই ঠাকুর, ? 
মা ও স্বামীজীর কাছে আমাদের প্রার্থনা-_তীদের কৃপায় 
এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন যেন আরো সফলতা লাভ করে, পন 
দেশের কল্যাণকর্মে আরো ব্যাপকভাবে যেন নিয়োজিত £ 
হতে পারে দের আকাচ্কা পূর্ণ, হোক, যীরা এই 
সেবাকর্মে নিযুক্ত তাদের প্রয়াস সার্থক হোক,£ 
বিদ্যার্থীবৃন্দের জীবন ধন্য হোক এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ £ 
হোক-_তাদের কাছে এই আমার আস্তিক প্রার্থনা।* 2 ৫ 


চএ1জহহী 29৭ মই চহ।জহ 509৭ 815৯5 122 এ 


পাশাপাশি £ €১) দুর্গার অপর নাম, ফলমুল-শাকাদি 
দানরতা দেবী (৩) যে-অসুর থেকে লক্ষ লক্ষ অসুর গ্ 
সৃষ্টি হয় (৫) কালীর অন্য নাম (৭) অনস্তাবতার, 
র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (৯) বায়ুর অপর নাম « 


৯ 


দুঃশলার স্বামী (১১) মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র 
(১৩) সরম্বতীর অপর নাম (১৪) বুধের পত্রী, বৈবস্বত £ 


11815115 


(১৭) যদুবংশীয় রাজা নিপ্নের পুত্র (১৮) সাংখ্য-প্রণেতা £ 


৮০১1525১5১9 


ওপর-নিচ ঃ (২) শ্রীরাধিকার জননী (৩) বিষুণ্র পত্রী £ 
(৪) শিবের অনুচর €৫) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (৬) চন্দ্র 
যার প্রতীক (৮) বিশ্রবা মুনির পুত্র (১০) সত্যকামের 
জননী (১২) শ্রীবিষুন্তর নাম (১৩) গণেশের এক নাম? 
(১৪) নল ও দময়স্তীর পুত্র (১৬) শিবের আসন (১৯) 
শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র (২০) শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র 


11১৯1/৭ 
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 কঠিনও। তবে বিষয়টি সম্পর্কে দার্শনিক জটিলতা, ধরী় 
অনুষ্ঠান ও সাধনপদ্ধতির অনুপুঙ্থ আলোচনায় আমরা যাব 
ঠ না, চেষ্টা করব বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে। 
বিষয়টির দুটি অংশ £ (১) আমাদের শক্তিসাধনার এঁতিহ্য, 
* (২) সেই এতিহ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান। আমরা প্রথমে 
£ আমাদের শক্তিসাধনার এতিহ্য তথা আমাদের দেশে 
শক্তিসাধনার পটভূমি আলোচনা করব। দ্বিতীয় ও পরবর্তী 
পর্বে শক্তিসাধনার সেই এঁতিহ্য শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্‌ অবদান 
রেখেছেন তা আলোচনা করা হবে। শক্তিসাধনায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান বুঝতে গেলে এ পটভূমির 
 রূপরেখাটি জানা দরকার। 
11১। | 

শক্তিসাধনা বলতে আমরা সাধারণত 'তম্ত্রসাধনা' বা 
্ “তান্ত্রিক সাধনা'ও বুঝে থাকি। কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। 
$ কারণ, 'তন্ত্রাধনা' বা তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে শাক্ত 
* তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বৈষ্ঞব তন্ত্রসাধনা এবং শৈব তন্ত্রসাধনাও 
 অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু "শক্তিসাধনা*য় শুধু আদ্যাশক্তির সাধনাকেই 
বোঝায়। “তন্ত্রসাধনা' বা তান্ত্রিক সাধনা, বলতে 
সাধারণভাবে যে সাধনপদ্ধতি ও সাহিত্যের কথা আমাদের 
মনে আসে, প্রাটীনত্বের নিরিখে কোন কোন পণ্ডিত তাকে 
ঃ বৈদিক যুগের সমসাময়িক, এমনকি বৈদিক যুগাপেক্ষা 
পূর্ববর্তী বলে মনে করলেও অনেক পণ্ডিতের মতে তা 
'স্বীস্টায় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর চেয়ে প্রাটীন নয়। তাদের 
মতে, “মহাভারত” বা 'রামায়ণ'-এ__যা চতুর্থ শতাব্দীর 
মধ্যে তাদের বর্তমান আকার লাভ করেছিল- সেখানে 
তাম্ত্রিক সাধনা বা তাস্ত্িক সাহিত্যের কোন উল্লেখ নেই। ষষ্ঠ 
* শতাব্দীর বিখ্যাত কোষগ্রন্থ 'অমরকোষ'-এ “তন্ত্র শব্দটির 
অনেকগুলি অর্থ থাকলেও “তন্ত্র নামে প্রাচীন ভারতবর্ষে 
প্রচলিত কোন ধর্মীয় সাধনা বা সাহিত্যের উল্লেখ সেখানে 
করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দী থেকে ফা-হিয়েন প্রমুখ যেসব 
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পারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৪ 


ঞ্ 


চৈনিক পরিব্রাজকের ভারত-বিবরণ পাওয়া যায়, সখ 
'তন্ত্র-এর কোন উল্লেখ পাচ্ছি না। এপর্যস্ত প্রাচীনতম: 
তন্ত্রসাহিত্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, পঞ্িরা সেটিকে 
সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে লেখা বলে মনে করছেন। & 
অবশ্য তন্ত্রের উদ্ভব যখনই হোক না কেন, উইন্টারনিজ, 
নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতরা মনে করেছেন- তন্ত্রের 
আদি জন্মভূমি এবং পুষ্টিভূমি আমাদের বঙ্গদেশ। 

সাধনার পদ্ধতি বা দর্শন যখন থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট : 
আকার লাভ করুক না কেন, ভারতখর্ষে দেবীপূজা বাঃ 
শক্তিপূজার এ্রতিহ্য যে খুবই প্রাচীন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ? 
নেই। এতটাই প্রাচীন যে, ইতিহাসের আলোও সেখানে । 
পৌঁছায়নি। সেই হরপ্লা-মহেঞ্জোদারোর যুগেও শক্তিপূজা বা? 
্ত্ীদেবতার পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সে-যুগের কিছু 
নারী-দেবতার টেরাকোটা মূর্তি এবং শিলমোহরে খোদিত 
দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিকে পরবর্তী কালের ঃ 
শাক্তিমূর্তিগুলির প্রাক্রূপ বলা যেতে পারে। নৃতত্ববিদ্দের 
মতে, এ মূর্তিগুলি প্রধানত শস্য, প্রাণশক্তি ও প্রজননশক্তির ! 
আধার পৃথিবী বা মাতা বসুন্ধরার প্রতীক। 

বৈদিক যুগে আমরা পেয়েছি পৃথিবী, অদিতি, সরন্বতী,: 
সাবিত্রী, উষা, উমা, অশ্বিকা এবং দুর্গাকে। অনেকে মনে £ 
করেন, খখ্েদের সুবিখ্যাত “দেবীসূক্ত' ও 'রাত্রিসুক্ত' এবং 
তার পরিশিষ্টের অস্তর্গত 'শ্রীসুক্ত'-এর মধ্যে রয়েছে পরবর্তী 
কালের শক্তিভাবনা ও শক্তিসাধনার শক্তিশালী বীজ। কেউ 
কেউ বলেন, রাত্রিসৃক্তের ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবীই পরবর্তী: 
কালে কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী কালীতে এবং দেবীসুক্তের “বাক্‌” 
সরক্কতীতে ও শ্রীসূক্তের '্রী' লকষ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।? 
অবশ্য এবিষয়ে পণ্ডিতরা একমত নন। শুর্লযজুর্বেদ (৩৪। ই 
১:৮৮ 
(৭1২1৭) ও এতরেয় ব্রাঙ্মাণে (81১৭) নূর্ধাতির উল্লেখ 
এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অগ্নিরূপিণী দুর্গার স্তৃতি: 
শক্তিসাধনার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেতবাহী। বৈদিক সাহিত্যে 5 
'কালী” নামটি আমরা প্রথম পাই মুগ্ডক উপনিষদে। সেখানে 
অবশ্য 'কালী' কোন স্ত্রী-দেবতার নাম নয়, কালী সেখানে ৫ 
যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহবার একটি জিহা। মহাভারতেই প্রথম 
পাওয়া যায়। তারপর কালীর উল্লেখ পাই পঞ্চম থেকে ষ্ঠ 
শতাবীর মার্কণডেয় পুরাণের অন্তর্গত “চণ্তী'তে। এখানে & 
দেবী পার্বতীর হিমালয়ে 'কালিকা' নামে সমাখ্যাতা হওয়ার ₹ 
এবং গা্তী বা অধিকার আবুটিকুটিল জলাটকলক খেকে দু 


রিচি ৮৪2১ 828 11525501, 515225১7০9৭ 18৮1৬ এক ভহ) 75৭ 0৬214 225 4০৪ 


* গত ২২ জুলাই ২০০০ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত নিভাননী দেবী ম্মারক বক্তৃতা এবং ; 
শিক্তিসাধনা ও মুক্তি' বিয়রেরিত ২ ডের ১৮৮ রনি গর রারারটার গোর রদহদা লতর স্যাি 
অধিবেশনে প্রদত্ত মূল ভাষণকে এখানে সম্মিলিত রাপদান করা হয়েছে। 


(৮০০৮৭০০০৯০৭ ১০৩তম বর্য--ঈম সংখ্যা ৬০৯ আশ্বিন ১৪০৮] সেপ্টেম্বর ২০০১) **০০৪০৪৪০০০০০৬ ্ 





বদনা কালীর আবির্ভাবের কথা পাচ্ছি। কালী শুস্ত- 


 নিশপতের দুর্ধর্ষ সেনাপতি চণ্ড ও মুগ্ডকে বধ করলেন এবং 
& অবধ্য রক্তবীজের রক্ত থেকে উথিত অসংখ্য অসুর 
যোদধাকে চমু রাপে প্রাস করলেন। 'চ্ীর পর কালীর 
প্রসঙ্গ পাই পদ্মপুরাণের সৃষ্টিথণ্ডে। তারপর কালিকাপুরাণে 
এস দেখি, সেখানে কালীই মূলাশক্তি বা আদ্যাশক্তি। 
৪ গুহাকালী উপনিষদ: দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, বৃহননন্দিকেশ্বর 
2 পুরাণ এবং কালীতন্ত্র, তন্ত্রসার, মহাকাল-সংহিতা, ব্রহ্মযামল 
র্‌ মহানির্বাণতন্ত্রে দেবীর কালীরাপের প্রাধান্য বিশেষভাবে 
: লক্ষণীয় । 

ৃ এজাতীয় উপনিষদ, উপপুরাণ ও তন্ত্রগুলি দশম-দ্বাদশ 
শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে পণ্ডিতরা 
ট বলেন। বঙ্গদেশে শক্তিসাধনার ইতিহাসে এই সময়টি বিশেষ 
& উল্লেখযোগ্য । শক্তিসাধনার এঁতিহো 'প্রপঞ্চ-সারতন্ত্র খুবই 
ঢ ভললেখযোগা একটি তন এই তি আচার্য শের ভে 
নবম শতাব্দী) রচনা বলে অনেকে মনে করেন। আচার্ষের 
টু 'আনন্দলহরী এবং “সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রদুটির স্থানও 
২ শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে খুবই উচ্চে। 

€ যাই হোক, হরপ্লা-মহেঞ্জোাদারোর যুগ থেকে শুরু করে 
৯০৮ রাত্রিসৃক্ত, দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত এবং শুর্লযজুর্বেদ, 
: অথর্ববেদ এবং কোন কোন ব্রার্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের 
ডু পথ বেয়ে মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে 
ভারতের শক্তিসাধনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে 
১ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাঙলা লৌকিক সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য 
& তথা মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের ধারাপথে আধুনিক 
গর যেশকিসাধনার ধারা আমাদের দেশে প্রধানত 
বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছে তা একটি সমন্বয়জাত মিশ্রধারা। এর 
৪ মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আর্য 
১ প্রভাব এবং লোকায়ত প্রভাব। আবার রয়েছে বৌদ্ধ এবং 
ই জৈন প্রভাবও। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে শক্তিবাদ বিশেষ স্থান 
| ই সপ 
্বীস্টধর্মেও শক্তিবাদ স্থান করে নিয়েছে। যাই হোক, ভারতীয় 
শক্তিসাধনার ইতিহাসে আর্য, দ্রাবিড়, লোকায়ত, বৌদ্ধ ও 
প্রশ্নটিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রাটীন গ্রীসের রূহী 
দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, মিশর বা ইজিপ্টের 
: আইসিস এবং তিব্বত, নেপাল, ভুটানের আঞ্চলিক দেবীদের 
ছায়াপাত ভারতের শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে হয়েছিল কিনা, হলে 
কিভাবে ও কতটা হয়েছে সেসম্পর্কে পণ্ডিতরা বিভিন্ন মত 
প্রকাশ করেছেন। শক্তিসাধনায় বশিষ্ঠ-প্রবর্তিত “চীনাচার' 


২১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন 


শারদীয়া 


১ দ্রঃ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য- শশিতৃষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৭৮, পৃঃ ১২ 


রেপ সুদ, তর সন লব 


হিমালয়-সন্নিহিত তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও কামরূপ।১ 
এখানে উল্লেখযোগ্য ে ্াীনকালে ভারতবর্ষের বাইরে 
শ্রীস, ক্রীট, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থানে নারী-দেবতার পূজার £ 
নিদর্শন পাওয়া গেলেও সে-পূজা জগন্মাতৃকার পূজা ছিল € 
না। তা ছিল মাতৃভাব ভিন্ন অন্য ভাবের শক্তিপৃজা। বস্তুত, 
জগৎকারণ ঈশ্বরকে "মা বলে ডাকা, “জগজ্জননী”, 
'জগদম্বা” প্রভৃতি নামে অভিহিত ও আহান করার এঁতিহ্য : 
শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। শ্রীস্টধর্ম যীশুজননী মেরীর £ 
পূজা প্রচলন করে পাশ্চাত্যে প্রথম নারীকে মাতৃভাবে পুজার 
কিঞ্চিৎ প্রচার করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের পরিমণ্ডলে তা? 
একটি উল্লেখযোগ্য ভাব হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তবে: 
বীস্টধর্মে মেরীর পূজার পিছনে ভারতীয় তথা হিন্দু-প্রভাব 
রয়েছে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা হতেই পারে। একমাত্র 
ভারতবর্ষের খষি এবং সাধকগণই প্রথম উপলব্ধি ও প্রচার £ 
করেছিলেন জগৎকারণ ঈশ্বর যেমন পিতা, তেমনি আবার * 
রাযি দা 
চন্তী'তে বলা হয়েছে ঃ “স্ত্িয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু” 
(১১।৬)--হে দেবী, জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্তিতে তুমিই: 
প্রকাশিত হয়ে রয়েছ। সকল নারীর মধ্যে জগজ্জননীকে 
দেখার এই এতিহ্য একাস্তভাবেই ভারতবর্ষের নিজম্ব। অবশা ঢুঁ 
মাতৃরূপে শক্তিসাধনা সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হতে ৪ 
সময় লেগেছিল। 

হরপ্লা-মহেঞ্জোদারোর যুগ থেকে শুরু করে বেদ- 
উপনিষদ, পুরাণ, তম্্রকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে যে: 
শক্তিসাধনা বা মাতৃসাধনার এঁতিহ্য গড়ে উঠেছে তা; 
কালক্রমে বিদ্ধ্য পর্বতকে কেন্দ্র করে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বে 
প্রধানত তিনটি ধারায় প্রসারিত হয়েছে। বিদ্ধ্য পর্বতের : 
দক্ষিণাংশ 'অশ্বক্রান্তা” নামে, বিষ্ধ্য পর্বতের উত্তরে কাশ্মীর 
পর্যস্ত “রথক্রাস্তা' নামে এবং বিদ্ধ্য পবর্ত থেকে টট্গ্রাম : 
পর্যস্ত ভারতের পূর্বাঞ্চল “বিষুক্রাত্তা' নামে পরিচিত। £ 
“বিষুতক্রাস্তা'র অন্তর্ভুক্ত বঙ্গদেশে শক্তিসাধনা “কালীকুল' 
নামে এক বিশেষ ধর্মসাধনায় রূপলাভ করেছিল। কখন এই 
সাধনধারার সুচনা হয়েছিল সেকথা নিশ্চিতভাবে বলার 
মতো তথ্য পাওয়া না গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে 
পারে যে, এই সাধনা অন্তত দেড়হাজার বছরের পুরনো। 


(2555 558 18255 54555 
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একটি মরমিয়া ও সহজিয়া রূপ আমরা দেখি। তারপর সেই £ 
সাধনার ধারা আরেকভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে! 
মঙ্গলকাব্যগুলি এবং শাক্তপদাবলীতে রূপলাভ করে। 
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রে যাই হোক, শক্তিসাধনা' নিত 


5 বুঝি আনাম সাধনা। বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই 
£ সাধনা প্রধানত 'কালীসাধনা'। দুর্গার সাধনাও আন্মাশক্তির 
 সাধন', দশমহাবিদ্যার অন্যান্য শক্তিদেবতার সাধনাও 
শক্তিসাধনা। কিন্তু 'শক্তিসাধনা' বলতে আমরা সাধারণত 
ঝি কালী বা দশমহাবিদার মধ প্রথম মহাবিদার সাংনা। 
১ চশ্া' নামে যিনি ভারতের নানা স্থানে পৃজিতা হন, তিনিও 
$ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কালী' রূপে পৃজিতা। কাশ্মীর, কামরূপ, 
কাঞ্চি, কাথিয়াবাড়, কলকাতা, কন্যাকুমারী প্রভৃতি ভারতের 
পর পজপ্র 
চুন কোন অঃশ নেই, যেখানে শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনার এতিহ্য 
১ অনুপস্থিত। তবে একটি কথা বোধ হয় বলা যায় যে, 
১ শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনার এঁতিহা ও ধারা বাংলায় এবং 
£ বাঙালীর কাছে যেমন ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করেছে, তেমনটি 
বোধ হয় ভারতের আর কোথাও করেনি। ভাবাবেগ এবং 
জনপ্রিয়তার নিরিখে বাংলাকে "শাক্তধর্মের দেশ' বা 
টি শিপ্রধান দেশ” বলা যেতেই পারে। বাঙালীর কাছে 
$ দুর্গাপূজার তুল্য জনপ্রিয় কোন পৃজাই নেই এবং বাঙালী 
৪ "পূজা, বলতে দৃগাপূজাকেই বোঝে, কিন্তু বাঙালীর 
পপ সু পুজা ও প্রার্থনায় কালী দুর্গার 
চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। 
| প্রচলিত কথায় শোন! যায়-_ “যেখানেই বাঙালী, 
সেখানেই ম' কালী ।” 'ব্রন্মযামল'-এর বিখ্যাত আদ্যাস্তোত্রে 
ই দেবী আদ্যাশক্তি ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে কোন্‌ মৃর্তিতে 
£ পুজিতা হন তার তালিকায় আছে__“কালিকা বঙ্গদেশে চ”। 
দশে তিনি 'কালিকা' নামে পুজিতা। কালীকুলের 
সাধনার আলোচনায় এই বক্তব্যে একটি এঁতিহাসিক ব্যগ্তনা 
টি আছে বলে মনে হয়। কারণ, বঙ্গদেশ যে শক্তিসাধনার 
, প্রবলতর ধারা কালীসাধনার প্রধান কেন্দ্র, তার প্রমাণ 
£ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের নিরিখে 
মোটামুটি পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যস্ত 
॥ ংলার শক্তিসাধনার কেন্দ্রে আধ্রিষ্টিতা কালীই। দুর্গা, চণ্ডী, 
দশমহাবিদ্যার অন্যান্য প্রকাশ বাংলায় প্রধানত কালীর 
 মধোই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। 
বাংলায় শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কালীর প্রাধান্যের কারণ 
ঃ কি? এবিষয়ে পণ্ডিতরা বলেছেন ঃ দুর্গাপূজায় উৎসব- 
(১৮৮২৯ বস 
শৈব-শাক্ত-বৈষ্ঞব, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ব-শ্বীস্টান-_ 
উপ ০০ দুর্গাপূজা। দীপাবলীর 
কালীপুজায় উৎসব-অংশ কম না হলেও দুর্গাপূজার সঙ্গে তা 
$ তুলনীয় নয়। সাধারণত বাঙালী পরিবারে দুর্গাপূজার সময় 
ছাড়া দুর্গার পূজা হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের নিত্যদিনের 


৭৪৩১৮ স্মশ্ু শারদীয়া ১৪০১৮ উদদ্ধাথধন 


শারদীয়া 





জা প্রাথনায় এবং সাধকদের সাধনায় কালীর প্রাধান্য 


অনস্বীকার্য দুর্গাপূজার উৎসব-প্রাধান্যের জন্যই সম্ভবত; 
সাধনার ক্ষেত্রে কালী প্রাধান্যলাভ করেছেন। তাছাড়া তন্তু 
এবং পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে কালীর কথা যত পাওয়' & 
যায়, দুগা বা আদ্যাশক্তির অন্যান্য রূপের কথা তত পাওয়া € 
যায় না। তন্ত্র এবং পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে দেখানো হয়েছে ধু 
দর্গ', চণ্ডী, পার্বতী, কালী অভিন্ন এবং কোথাও কোথাও দেখা £ 
যায় যে, দুর্গ', চণ্তী, পার্বতী প্রভৃতি মূলাশক্তি কালীরই এক-: 
একটি রূপভেদ মাত্র। এইভাবে আদ্যাশক্তি-ভাবনার উদ্ভব ও : 
ক্রমবিবর্তনে আমাদের কাছে কালীই হয়ে উঠেছেন মহাদেবী ? 
বা সর্বমূলা আদ্যাশক্তি এবং শক্তিসাধনা প্রধানত আবর্তিত ; 
হয়েছে কালীকে কেন্দ্র করেই! 
বঙ্গদেশে কালীপৃজা এবং কালীর যে সুপরিচিত মৃর্তিকে ; 
আমরা পূজা করি, শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক 
প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক কৃষ্্রনন্দ আগমবাগীশ তার প্রবতক। : 
তাহলে কি বঙ্গদেশে কালীপৃজা তথা শক্তিসাধনার প্রাচীনত্ব * 
পনেরশ-যোড়শ শতকের? তা হতেই পাহুর না। কারণ, আজ; 
থেকে অন্তত ১০০০ বছর আগেও কলকাতার কালীঘাটে বা 
সেকালের কালীক্ষেত্রে মেঘবর্ণা, আলুলায়িত কুস্তলা, : 
লম্বিতজিহা, দিগ্বসনা, বরাভয়করা দেবী কালিকার পূজা £ 
হতো এবং বহু সাধক সেখানে মাতৃসাধনা তথা শক্তিসাধনায় ? 
রত ছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে, সতাযুগে সতীর দক্ষিণ 
চরণের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি এখানে পতিত হয়েছিল এক দু 
কালীক্ষেত্রের জন্ম হয়েছিল। কথিত আছে, ব্রহ্মাই প্রথমে 
এখানে কালীসাধনা করেছিলেন। সংশয়ী বা তথাকথিত বু 
যুকতবাদীরা এই সংবাদটিকে গুরুত্ব দিতে না পারেন, কিন্তু 
বঙ্গদেশে কালীসাধনার প্রাটীনত্ব সম্পর্কে সংবাদটি হেই ৭ 
আলোকপাত করে। 
আত একটি কোনে উদ কর তে পারে 
লায় শক্তিসাধনার এতিহ্য অনেক প্রাটান হলেও প্রধানত: 
গঞচদশ শতাব্দীর পর থেকে এই সাধনা পৃথগ্ভাবে একটি 5 
দর্শনের আকার নিয়েছিল। ভারতীয় দর্শনগুলির সঙ্কলক-_ $ 
৬ সুপ 
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২ $০৯৮1525 


সুপ্রসিদ্ধ 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে ষোলটি প্রচলিত ভারতীয় 
দর্শনের আলোচনা করেছেন। সেখানে কিন্তু শশাক্তদর্শন'-এর : 
কোন উল্লেখ তিনি করেননি, যদিও 'শৈবদশন' ও 


সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, স্বতন্ত্র দর্শন হিসাবে ধ 
শাভদর্ন পঞ্চদশ শতাবীর পর থেকেই জনতর়তা জাত দু 
করতে শুর করে। সম্ভবত তখন থেকেই শক্তিসাধনারও 
ছনপ্িতা বৃদ্ধি পেত শুরু করে এবং কমে জনপ্রিয়তায় তর 
অন্যান্য সাধনাকেও অতিক্রম করে যায়। তার আগে ৮ 
4৬. 
০ 
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$ সাধনা হিসাবেই প্রচলিত ছিল। 
*  অধিকারভেদে শক্তিসাধনায় তিনটি ভাবের সাধনার 
চু কথা জনা যায়_ পণুভাব, বীরভাব এবং দিবাভাব। মদ, 
মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন-_এই পঞ্চ “ম'কার নিয়েই 
টু শভিসাধনার বিধান। শ্িসাধনায় পঞ্চ “ম'কারের ব্যবহার 
১ আবশ্যিক। যাঁরা পশুভাবের অর্থাৎ নিন্নত্তরের সাধক তারা 
£স্থুল পঞ্চ “ম'কার সহযোগে সাধনা করেন এবং প্রায়শই 
লক্ষ্ত্রষ্ট হয়ে বিকৃত সাধনা বা তথাকথিত বামাচারে প্রবৃত্ত 
| ইউ টু 
নীল 
কুৎসিত বামাচারের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। যাঁরা 
$ উচ্চতর স্তরের সাধক বা বীরভাবের সাধক, তারাও স্থুল 
৪ পঞ্চ “ম'কার সহযোগে সাধনা করেন, তবে সেখানে চিত্তের 
দৃঢ়তা, মনের একাগ্রতা এবং সঙ্ল্পের শক্তির প্রভাবে তারা 
স্থুল পঞ্চ “ম'কারকে নির্বিকারভাবে গ্রহণ করে সাধনপথে 
এগিয়ে চলেন। বীরভাবের সাধকদের সম্পর্ক সেজন্য বলা 
৯ হয় £ “রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।” শক্তিসাধনার 
$ বিখ্যাত সাধকদের অধিকাংশই বীরভাবের সাধক। বস্তুত, 
বীরভাবের সাধনা সম্পূর্ণ করতে পারলে তবেই দিব্যভাবের 
সাধনায় প্রবেশাধিকার আসে। দিব্যভাবের অর্থাৎ উচ্চতম 
স্তরের সাধক যাঁরা, তারা পঞ্চ “ম'কারকে প্রতীকরূপে গ্রহণ 
॥ করেন এবং শুদ্ধ চিত্তে একাগ্র সাধনায় লক্ষ্যে উপনীত হন। 
দিব্যভাবের সার্থক সাধক শুধু বিরল নয়, বিরলতম। এই 
* ভাবের শুদ্ধতম সাধনায় সিদ্ধ একজনেরই নাম আমরা 

জানি । তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ 

বাংলার শক্তিসাধনার বীরভাবের ধারায় প্রথম সুপ্রসিদ্ধ 
টি নাম নবদ্বীপের শক্তিসাধক কৃষ্রনন্দ আগমবাগীশ। তার 
১» কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কালীর প্রচলিত মূর্তি 
£ তারই ধ্যানলবধ বলে প্রসিদ্ধ। কালীপূজার বিধান ও 
কালীসাধনার পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে তার সঙ্কলিত 
: 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের 
পপ 
পর প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক সর্বানন্দ পরমহংস। পূর্ববঙ্গের 
ই বর্তমান বাংলাদেশের) মেহারের শ্মশানে ছিল তার 
£ সাধনপীঠ। জীবনের শেষভাগে তিনি কানীতে বাস করতেন। 
তিনি নাকি একসঙ্গে কালী-সহ দশমহাবিদ্যার দর্শনলাভ 
করেছিলেন। বিখ্যাত তন্ত্রসঙ্কলন “সর্বোল্লাসতন্ত্ গ্রন্থের 
প্রণেতা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন যোড়শ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধের লোক। ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদের বিখ্যাত 
$ শক্তিসাধক ছিলেন ব্রন্মানন্দ গিরি। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 


ধন শারদীয়া ১৪০৮ উতদ্বাধন শারদীয়া * 


রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী। 
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ধনার ধারাটি মূলত একটি গুহা-সাধনা বা রহস্য- 


তার “তারারহস্য' গ্রন্থটিও শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ষোড়শ শতকের আরেক শক্তিসাধক 
পূর্ণানন্দ ছিলেন ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। পূর্ণানন্দের 'শ্যামারহস্য' 
শক্তিসাধনার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।  & 

বাংলার শক্তিসাধনায় শাক্তগীতির মাধ্যমে এক নতুন 
ধারার উদ্বোধক ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন প 
১৭৮১)। শাক্তপদাবলীর প্রবর্তক রামপ্রসাদ ছিলেন আঠার 
পপি 
বাড়ির বেড়াবাধার কাজে সাহায্য করেছিলেন। জগজ্জননীর 
সঙ্গে তার আটপৌরে সম্পর্ক শক্তিসাধনাকে এক নতুন মাত্রা 
দান করেছিল। তার শাক্তগীতিতে সাধনা এবং দর্শনের এক ৫ 
অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। তার এই গীতি থেকে বোঝা 
যায়, তিনি প্রধানত বীরভাবের সাধক হলেও তার সাধনায় ; 
তিনি বীরভাবের সঙ্গে দিব্যভাবের সমন্বয়সাধন করেছিলেন। 
তার ফলশ্রতি হিসাবে আমরা তার . শাক্তগীতিতে 
শক্তিসাধনার মধ্যে এক উদার সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার € 
আদর্শের পরিচয় লাভ করি, যার সার্থক পরিপূর্ণতা আমরা : 
দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। 

পরবর্তী কালের শক্তিসাধকদের মধ্যে বর্ধমানের : 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১), সাধক বামদেব বা: 
বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা সাধক বামাক্ষ্যাপার (১৮৩৮- 
১৯১১) কথাও আমরা সবাই জানি। বামাক্ষ্যাপার 
সাধনক্ষেত্র তারাগীঠ শক্তিসাধনার সুবিখ্যাত কেন্দ্র হিসাবে : 
প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদ জেলার কিরিটাশ্বরী ; 
মন্দিরে নাটোরের রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা মহাসাধক ; 
রামকৃষ্ণ রায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ 3 
শতকের লোক। 

বাংলার শক্তিসাধনার এঁতিহ্য আরো অনেক সিদ্ধ 4 
সাধকের অবদানে সমৃদ্ধ, কিন্ত স্থানাভাবে তাদের কথা বলা 
এখানে সম্ভব হবে না। 

শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো, সাধকের অস্তরস্থিত ১ 
শক্তির জাগরণ-_যার ফলে সাধক তার পশুসত্তা বা? 
দানবসত্তার বিনাশ ঘটিয়ে শিবসত্তার উপলব্ধি করতে 
পারেন। রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত বলেছেন, মায়ের পদতলে 
পতিত শিবদেহ আসলে মায়ের পাদস্পর্শে রূপান্তরিত: 
দানবদেহ। শক্তিসাধনা সেজন্য নিছক একটি সাধনা নয়, তা 
হলো "সাধন-সমর'___পশুমানব বা দানব-মানব থেকে শিব- £ 
মানবে উত্তরণের মহা সংগ্রাম। সেই উত্তরণেই মানবের £ 
মুক্তি। সেই মুক্তির বার্তাই শক্তিসাধনার বার্তা রর 

|1২।। 
অবশেষে এলেন দক্িণেথরের অবতার, মা ভবতারিণীর দু 
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ধনাকে পৃথিবীখ্যাত করে দিয়েছেন। তিনি তার 
সাধনরহস্য তার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 
ঃ উম্মোচন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনা স্বামী 
বিবেকানন্দের কর্মে, চিন্তায় ও দর্শনে সম্প্রসারিত হয়েছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দ তার শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কাছে 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বস্তুত, 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার শক্তিভাবনা 
পৃথগ্ভাবে বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হতে পারে। সেজন্য 
তাদের প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় আমরা রাখছি না। 
আমরা এখন আসছি আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় 
পর্বে_শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান" প্রসঙ্গে। 
বাংলা তথা ভারতের শক্তিসাধনার . তরঙ্গশীর্ষে 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান। বস্তুত, বাংলা তথা ভারতের 
£ শক্তিসাধনার বিচিত্র ধারা তার সাধনায় মিলিত হয়ে এক 
, মহাসঙ্গম রচনা করেছিল। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই 
এক অভাবনীয় সেতুবন্ধন করেছিলেন। শৈশবে আনুড়ের 
বিশালাক্ষী দর্শনে যাওয়ার পথে ঘনকৃষ্ণ মেঘের পটভূমিতে 
৯ ম্বেতশুভ্র বলাকাশ্রেণী দেখে তিনি প্রথম সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 
?ঁ তার গভীর সংবেদনশীল মন কি তখন এ ঘনকৃষ্ণ ও ঘনশুত্র 
| পল পল সস 
: সন্ধানলাভ করেছিল? এর উত্তর আমাদের জানা নেই, কিন্তু 
সপ 
দিব্যসাধনার সূচনা হয়নি? সেই সাধনা মানুষের জীবসত্ 
১ থেকে শিবসত্তায় উত্তরণের পরম সাধনা, সেই সাধনা 
মূন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীর জাগরণের সাধনা, সেই সাধনা সমস্ত 
নারীর মধ্যে জগজ্জননীর অধিষ্ঠান উপলব্ধির সাধনা, সেই 
সাধনা দ্বৈত ও অদ্বৈতের, সাকার ও নিরাকারের, সগুণ ও 
টি নির্ডপের, যোগ, বেদাত্ত ও তন্ত্রের, শান্ত, বৈষ্ব ও শৈব 
১ সাধনের, হিন্দু-মুসলমান-্ীস্টান ধর্মের সমন্বয়-সাধনা। সেই 
& সাধনা ভূমির মানুষের ভূমার এন্ব্ষে পূর্ণ হওয়ার সাধনা। 
শ্রীরামকৃষ্ণের আনুষ্ঠানিক সাধনার সূচনা দক্ষিণেশ্বরের 
: কালীমন্দিরে শক্তিসাধনার মাধ্যমে । শুধুমাত্র ভাব ও 
০৯০০৬০১০০০৭ 
করেছিলেন এবং জগজ্জননীর দর্শনলাভ করেছিলেন। 
ট এইভাবে 'আগে ফুল পরে ফল" প্রকৃতির এই সাধারণ 
* নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তার ক্ষেত্রে আগে ফল, পরে 
ফল" দেখা িয়েছিল। জগজ্ঞননীর দরশনলাভের পর উৈরী 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


ধন শারদীয়া ১৪ 


যোগেম্বরীর নির্দেশে শান্্রনির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে 
বিষুক্রাস্তায় প্রচলিত ৬৪টি তন্ত্রে বর্ণিত সমস্ত সাধনা তিন 
বছর ধরে এক-এক করে তিনি সমাপ্ত করেছিলেন এবং 


২ ধ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, সাধকভাব, ১৩শ অধ্যায়, পৃঃ ২০৪-২০৫ 


ভ),১১০০৬০০০৩৪৩৪০৩৪৩৪৪৩৩০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৬৯৯৯৪৪৪৬ 


প্রত্যেক সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কোন 
সাধনেই সিদ্ধিলাভ করার জন্য তার তিনদিনের বেশি সময়; 
লাগেনি। 

শক্তিসাধনার পথ ও প্রণালী অনুসারে, পঞ্চ “ম'কারের $ 
সাধন, বিশেষ করে 'কারণ' গ্রহণ এবং সাধনসঙ্গিনী হিসাবে 
শক্তি বা স্ত্রীলোক গ্রহণ না করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ : 
অসম্ভব। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তার অসাধারণ বীরভাব-সাধনা 
সম্পূর্ণ করেছিলেন তন্ত্রকথিত পঞ্চ 'ম'কার এবং পঞ্চ 
“ম'কারের প্রধান দুই অঙ্গ 'কারণ' ও “নারী'কে সাধনসঙ্গিনী £ 
হিসাবে না গ্রহণ করে এবং নারীমাত্রে মাতৃবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ 
রেখে। এসম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্চ নিজেই বলেছেনঃ 
“€তন্ত্রসাধনার শেষ পর্বে) যেদিন নরনারীর সন্তোগানন্দ ? 
দর্শনপূর্বক শিব-শক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ 
হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইদিন বাহ্যচৈতন্যলাভের পর ব্রাহ্মণী 
(অর্থাৎ ভৈরবী যোগেশ্বরী) বলিয়াছিল, “বাবা, তুমি 2 
আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে। উহাই $ 
এই মতের (অর্থাৎ বীরভাবের) শেষ সাধন।' উহার 
কিছুকাল পরে... যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন 
সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তস্তরোন্ত সাধনের সময় 
আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুগ্ন ছিল, তদ্রাপ 
বিন্দুমাত্র 'কারণ' গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণের নাম 
মাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 
“যোনি, নদ রবণমােই জগদযোনির উদ্দীপনায় সমহিহ 
হইয়া পড়িতাম।” 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র তিন বছর সাধনায়: 
শাস্ত্ো্ত শত্তিসাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধি যখন তার করায়তত হয়, 
তখন তার বয়স মাত্র ২৮ বছর। এত কম সময়ে এবং এত * 
কম বয়সে সম্পূর্ণ সিদ্ধির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাগ 
ইতিহাসে আর নেই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনার বিশেষত্ব এই যে, পপ 
প্রমাণ করেছিলেন, বীরভাবের সাধনায় পঞ্চ “ম"কার, 
“কারণ' ও সাধনসঙ্গিনী হিসাবে নারীগ্রহণ “অবশ্যকর্তবয 
অঙ্গ” নয়। প্রচ্ছন্ন ভোগলিক্গু সাধক আপন ভোগেচ্ছা 
চরিতার্থ করার জন্য এঁ্সমস্ত অনুষ্ঠান করে থাকে এবং 
একটি সমুচ্চ শুদ্ধ সাধনাকে কলঙ্কিত করে। আপন অসাধারণ : 
সাধনার দৃষ্টান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিসাধনার ধারাকে শুধু নতুন 
মাত্রা গভীর দ্যোতনা ও প্রবল শক্তি দানই করেননি, ঃ 
শান্ত্রোন্ত এ সাধনার সারবস্তাকেও পূর্ণভাবে প্রমাণ 
করেছিলেন এবং এ সাধনাকে তার মূল গৌরবে প্রতিষ্ঠা £ 
করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 
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তাবে 


“কঠোর সংযমকে ভিত্তিম্বরূপ অবলম্বনপূর্বক ত্ত্রো্ 
৫ সাধনসমূহে প্রবত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতৃব! নহে__ 
একথা লোকে কালধর্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং 
: তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া-সকলের জন্য তস্তরশান্ত্রই দায়ী 
স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 
অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাব-পৃণহৃদয় ঠীকুরের এইসকল 
অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুলকে কোন্‌ লক্ষ্যে 
?$ চলিতে হইবে তাহার নির্দেশলাভপূর্বক যেমন তাহারা 
[উপকৃত হইয়াছেন, তন্ত্রশান্ত্রের প্রামাণাও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া এ শান্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।”* 
রঃ শক্তিসাধনার শেষে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের 
মধ্যে অষ্টসিদ্ধি বা অপরিমেয় অলৌকিক বিভূতির আবিভাব 
টু অনুভব করেছিলেন। দেখা গিয়েছে, শুধু সাধারণ 
$ শক্তিসাধকরাই নন, অসাধারণ সাধকরাও এ ক্ষমতা বা 
; সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন না। শক্তিসাধকদের 
মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এঁ ধারায় উজ্জ্বল 
ব্যতিক্রম। তিনি সিদ্ধাইকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন এবং 
রর বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক 

করে বলেছিলেন, সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগ সাধককে ইষ্টপথ থেকে 
চর 
দৃষ্টান্ত এবং এবিষয়ে তার কঠোর সতর্কবাণী শক্তিসাধনার 
ধারায় এক উজ্জ্বল দিক-নির্দেশিকা হিসাবে চিরকালের জন্য 
' চিহ্নিত হয়ে থাকবে। 

শ্রীরামক্জ নিজে বলেছেন যে, তিনি একাস্তভাবেই 
লনা 
সাধনার প্রথম অবস্থায় মায়ের দশনের জন্য "মা দেখা দে" 
বলে পঞ্চবটামূলে, গঙ্গাতারে মুখ ঘষে তিনি ব্যাকুল হয়ে 
 কাদতেন। শোনা যায়, ব্যাকুলতার তীব্রতায় এমনভাবে তিনি 
গঙ্গাতীরে মুখ ঘষতেন যে, মুখ ফেটে অঝোরে রক্ত ঝরত 
£ এবং লোকে ভাবত, যুবকটির বুঝি সদ্য মাতৃবিয়োগ হয়েছে! 
তার এই অসাধারণ মাতৃ-ব্যাকুলত' শক্তিসাধনার সাধক ও 
: ভক্তদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তার এই প্রবল মাতৃ- 
ব্যাকুলতাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ই “ব্যাকুলতার ঝগ্ধা”। 
বলেছেন £ “1 006 116 01 £২21701015101)8, [১01212- 
1101758, ৬/০ 590 & 09109559981 31011100191 021)9011... 081- 
176, 29 10 %/610, (11০ 10117500701 11980] 0% ৬1০- 
10109.” অরবিন্দ-সম্পাদিত 10277930817 পত্রিকায় ১৯ 
মার্চ ১৯১০ তারিখের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল £ 
“আগামী পাচশ বছর পৃথিবী আর দ্বিতীয় রামকৃষ্ণের জন্ম 
দিতে পারবে না। যে ভাবরাশি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি 


০০৮ উদ্ভোধন শারদীয়া . 


ধর? 


45০১৮ উদ্ধোর শারদীয়া ১৪০১৮ সদ্বোধন শারদীয়া ৯ 


১৪০৮ উদ্বোধন শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 


৪ দ্রঃ শ্রাশ্রীরামকঞ্চলীলা প্রসঙ্গ, ১১* অধ্যায়, পৃঃ ২০৫ 


আমাদ্দের দান করেছেন, যতক্ষণ পর্যস্ত আমরা 

আমাদের জীবনে ও কর্মে রূপায়িত করতে না পারছি, £ 
ততক্ষণ আর বেশি চাইবার 'আমান্দের অধিকার আছে কি? 
আর বেশি নিয়েই বা আমরা কি করব... একা রামকষ্তই 
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সমন্বয়কে নিজের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছিলেন ।” 

মাতৃপ্রাণতা মাতৃসাধক মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য, কিস 
াকৃফর মাতা ছিল তুলনীয় সবকিছুই তার দু 
“মা জানেন।” এই অতুলনীয় মাতৃনির্ভরতার জন্য অন্যান্য 3 
সাধনার মতো তনরসাধনার আগেও তাকে তার মায়ের কাছে টু 
অর্থাৎ জগজ্জননীর কাছে অনুমতি গ্রহণ করতে দেখি। ৫ 
মায়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও অনুমোদন ভিন্ন জীবনে তিনি কিছু 
করেননি। নিজেকে নিঃশেষে মাতৃ ইচ্ছার কাছে এভাবে 
সমর্পণ শক্তিসাধনার ইতিহাসে বিরল। এই অতমপশী্ 
মাতৃপ্রাণতা শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনাকে এক দুর্লভ মাধুর্য £ 
দান করেছে এবং সেইসঙ্গে ভারতের শক্তিসাধনার এঁতিত র 
এক সুগভীর মাত্রা সংযুক্ত করেছে। 

এইসঙ্গ উল্লেখযোগ্য, তার ভাবময় কণ্ঠে বাংলার 
বিখ্যাত মাতৃসঙ্গীতগুলি অসাধারণ এশ্বর্যময় হয়ে উঠত।; 
'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পরষ্ঠায় আমরা দেখি, বাংলার £ 
মাতৃসঙ্গীতকে শ্রীরামকষ্জ এক অতুলনীয় মাধূর্ষে, গাতীর্যে? 
এবং ভাবের এশবর্যে নতুন মাত্রা, নতুন শক্তি এবং নতুন! 
গভীরতা দান করেছিলেন। শক্তিসাধনার ইতিহাসে ; 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবদানও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাককে। 

দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্ত-সাধকদ্র মধ্যে, 
এমনকি সিদ্ধ সন্ত-সাধকদের মধ্যেও একধরনের £ 
একদেশদর্শিতা, পরমত-অসহিষু্তা' থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব ও ধ 
শৈব সম্প্রদায়ের মধো, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্ধিত ও অদ্বৈত মতের গু 
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শ্রীরামকৃষ্তের অভূতপূর্ব সাধনা-_যার সূচনা ও সমাপ্তি 
(পত্ীকে দেবীরূপে পুজা) মাতৃসাধনায়__ শ্রীরামকৃষ্ণকে দান 


ৃ 
আচার্যদের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় ন'! 
করেছিল এক অনুলমীয় মু নষ্ট সেই দৃষ্টিতে উর কাছে 


শক্তি। যখন নিসকিয, তাকে ব্রম্মা বলি; যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় 
এইসব কাজ করছেন, তাকে শক্তি বলি। স্থির জল- ব্রন্মোর 


তু. রাকা নদ ক্টি ₹্_ রিডার প্‌ 


; জল হেলছে দুলছে-_শক্তির উপমা।” অদ্বৈত 
$ বেদাস্তে শক্তি উপেক্ষিত এবং তত্ত্রে উপেক্ষিত ব্রন্মা। কিন্ত 
? সেই ব্রহ্ম এবং শক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সমত্বের 
টু দ্ঘোষণ ভারতের সাধনা ও দর্শনের ইতিহাসে অবশ্যই 
এক নতুন দিকচিহন স্থাপন করেছে। শুধু তাই নয়, 
টু শ্তিসংনার পর্ণ সদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 
৯মা তাকে দেখিয়েছেন---সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্ণ, 
? রূপ-অরূপ সব তিনিই, আবার তিনি এসমস্তের পারও। এ 
সিদ্ধির ভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছিলেন ঃ দ্বৈত, 
: বিশিষ্টাদ্বেত ও অদ্বৈত মত পরস্পরবিরোধী নয়, এগুলি 
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ঠ যেমন ছাদে ওঠার সিঁড়ি। তবে সর্বোচ্চ স্তর বা ছাদ হলো 
অদ্বৈতভূমি। তিনি আরো বলেছিলেন, মা তাকে দেখিয়ে 
দিয়েছেন__“সবাই সেই এক বস্তকেই খুজছে। অথচ এ ওর 
সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে! হিন্দু 
মুসলমান, শ্রীস্টান, ব্রান্মা, শান্ত, বৈষ্ঞব, শৈব-_-সব পরস্পর 
ঝগড়া! এ বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ বলছ, তাকেই শিব, 
তাকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাকেই গড, তাকেই আল্লা 
ঃ বলা হয়! এক রাম তার হাজার নাম। বস্তু এক, নাম 
আলাদা । তাই দলাদলি, মনাস্তর, ঝগড়া, লাঠালাঠি, 
: মারামারি, কাটাকাটি-_এসব ভাল নয়।" 
এই বিদ্বেষ, বিতগ্ডা ও অসহিষুঃতার মনোভাবকে তিনি 
'মতুয়ার বুদ্ধি' বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং এই বুদ্ধিকে 
তি মু ভি পি 
* সমন্বয়ের মহাবাণী__““যত মত তত পথণ”। 
এই উপলব্ ত্বার অসাধারণ ধর্মসাধনার ফলশ্রুতি সন্দেহ 
নেই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, এই উপলব্ধির 
পিছনে ছিল সকল পদার্থে তার অদৈতবুদ্ধি-_শক্তিসাধনা 
১ সমাপ্তির পর যা এমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল যে, তার দৃষ্টি থেকে 
& সমস্ত ভেদ চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, 
পন লতা এ সহন , সবই ছিল, 
পবিভ্র। তিনি বলেছেন £ “তুলসী ও সজনে গাছের পাতা 
২০৬ ৯বপতী 
এই অতুলনীয় অদ্বৈতবুদ্ধি শুধু তার উপলবিই ছিল না, 
টুতার জীবনর্টিই ছিল তার জীবন্ত দৃষ্টাস্ত। রোমী রোলী 
[০ “[২2]0810191)8 10016 (1)থা। 20 00161 হারা) 
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৫ দ্রঃ & হঃ হীহীরামকৃষীলাপ্রস্গ ১১শ অধ্যায়, পৃঃ ২১০ 
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৭ এ, গুরুভাব-_ পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১ 


'কাঁহায্রন্রারার্য্যাদরুর্যাযর হ্যা র্যা ন্ত্হহ ক্যা হয রন 


বহু সাধনার ধারা,/ ধেয়ানে তোমার মিলিত ধৃ 
তারা।” শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবুদ্ধি থেকেই উঠে এসেছিল : 
তার সমন্বয়ের মহা আদর্শ। 

সমন্বয়ের এই মহা আদর্শ জগৎকে শ্রীরামকৃষ্ণের এক $ 
মহাদান। কিন্তু তার সমস্ত চিন্তা, কর্ম ও সাধনার মতো এই ২ 
আদর্শের পিছনে তার কোন পরিকল্পনা বা টুন 
ভাষায়- কোন 'মতলব' ছিল না। সব বিষয়েই তিনি 
পিস ৯৯৯প৯০ 
থাকি, আর মায়ের নাম করি।” তিনি কেবল অসাধারণ 
সাধনা করে গিয়েছিলেন, তার অসাধারণ জীবন যাপন ৪ 
করেছিলেন। তার ছিল এক অসচেতন মহাজীবন এবং তা রর 
যাপন করেই তিনি সষট ছলেব। তার সেই অসচেতন 
জীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা দেবে ইতিহাস। স্বামীজী 
বলেছিলেন ৫ “7০ (7২21910151)119) ৬/2%১ চাচির 
5171])1% (0 11৬০ [007001501098515] 1190 81০81 রে 810 
(0 116 1. 10 00101১ (0 [10 10110 6/071079010171৩ 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার শেষে জগজ্জননীর মুখ থেকে 
তিনি দিব্বাণী শুনেছিলেন-_-“ভাবমুখে থাক।”" 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই “ভাবমুখে' থাকার বিষয়টি ধর্মজগতে এক; 
অভিনব আদর্শ। তার এই “ভাবমুখে থাকা' বেদাস্তের £ 
ইতিহাসে এক নতুন ভাববিপ্রবের সূচনা করেছে। সতী-1 
অসতী, পাপী-পুণ্যবান, সাধু-অসাধু, ধর্ম-কর্ম-_সবেতেই ৫ 
তিনি, তাতেই সব। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর নৈবেদ্য বিড়ালকে 
দিয়েছিলেন। মাকে পূজা করতে গিয়ে মায়ের বিগ্রহের পাশে ; 
এক বারবনিতাকে দেখেছিলেন। চন রম 
দেখবেন নাই বা কেন? কারণ, মা-ই যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন $ 
এসকল রূপে। জীব তো শিব ছাড়া আর কিছু নয়।₹ 
বেদান্তের 'নেতি নেতি'কে ফিরিয়ে আনলেন মায়ের ঠঞ 
ইতি'তে। কারণ, সবই যে সেই এক মাতৃসমুদ্র থেকে এ 
উৎসারিত। “মা, মা__জগৎজুড়ে শুধুই “মা'। সেই এক-এর: 
মোহনায় সব নদনদী নিজেদের সত্তা হারিয়ে মিলেমিশে : 
একাকার হয়ে গেল। ূ 

শক্তিসাধনায় দেবী সাধকের উপাস্যা। শ্ীমকৃষেন 
উপাস্যা ছিলেন কালী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা 
নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ “শ্রীরামকৃষ্ই স্বয়ং কালী” 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একসঙ্গে কালী ও শিবকে দেখেছিলেন: 
মথুরবাবু। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদদের মধ্যেও কেউ কেউ! 

র মধ্যে কালীকে দেখেছেন, যেমন স্থায়ী ব্ষানন্দ ২ 

এবং গিরিশত্্র প্রসঙ্গত শ্যামপুকুরবাটীতে ১৮৮৫ সালের 
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পুজার রাত্রের সেই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাটি স্মরণীয়। সেদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে সমবেত ভক্তদের 
পুজা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথিকার অক্ষয়কুমার 
সেন ছিলেন ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখেছেন £ 

“কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে। 

কালীতে কেবল তিনি মা কালী তাহাতে ।।” 
»  'লীলাপ্রসঙ্গ'-এও ঘটনাটির অনবদ্য বর্ণনা রয়েছে। 
ই প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাস্তের পর 
শ্রীত্রীমা “আমার মা কালী গো, আমাকে একলা ফেলে 
কোথায় গেলে!" বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। 
৯৮০০৬ আছে, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছিলেন 


শারদীয়া ১৪০ 


_-মা আর তিনি এক।” শক্তিসাধনার ইতিহাসে উপাসক 
ট এবং উপাস্যার এই একীভবনের কথা আর কখনো শোনা 
£ যায়নি। সুতরাং শক্তিসাধনার ইতিহাসে এটি শ্রীরামকৃষ্ণের 
| ৯১/০০৬০১৭-৬৬ 
_ শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান নিজ 
পথীতে তাঁর মাতবদ্ধি_গন্জননীবদ্ধি। জতীমাকে তিনি 
ঠ বলেছিলেন_ ত্তীকে, তার গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবীকে এবং 
টু মন্দিরের মা ভবতারিণীকে তিনি এক দেখেন। তার এই কথা 
“ জগ্প্রসিদ্ধ। তেমনি জগতপ্রসিদ্ধ তাঁর নিজ পত্বীকে 
জগজ্জননী-জ্ঞানে_ যোড়শী-জ্ঞানে পূজার মহাঘটনাটিও। এই 
এঁতিহাসিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী সারদানন্দের 
ভাষায়, ত্বার সাধনযজ্ঞের “পূর্ণাহুতি” প্রদান করেছিলেন। শুধু 
শক্তিসাধনার ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের সমস্ত সাধনার 
ইতিহাসে এমন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দৃ্টাস্ত আর নেই। 

পুরী সম্প্রদায়তুক্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসেও এই 
অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। শঙ্করাচার্য 
প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ের মূল মঠ শূঙ্গেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী ষোড়শী, ধীর অপর নাম 'শ্রীবিদ্যা' বা 'ত্রিপুরাসুন্দরী'। 
শ্রীরামকৃষ্ণ উভয় নামেই শ্রীশ্রীমাকে আবাহন ও পূজা করে 
£ সেদিন তাকে রামকৃষ্ণ সম্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনে 
আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
সাধনা শুরু করেছিলেন তন্ত্রসাধনার কালীকুলে, আর 
সাধনার সমাপ্তি ঘটালেন পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীকুলে। 
এটি যেমন তস্ত্রশান্ত্রসম্মত, তেমনি আবার শশঙ্করাচার্য- 
8 নির্দেশিত সাধনসম্মতও। একইসঙ্গে এখানে সমন্বয় ঘটল 
উত্তরের সাধনার সঙ্গে দক্ষিণের সাধনার, তন্ত্রের সঙ্গে 
ঃ বেদান্তের। আবার সমন্বয় ঘটল গাহস্থের সঙ্গে সন্্যাসের। 
কারণ, কালীকুলের শক্তিসাধনা প্রধানত গৃহস্থের সাধনা। 
শ্রীকলের সাধনা দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর সাধনা। 
ট সুতরাং সমন্বয় ঘটল শঙ্করাচার্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের, 
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সঙ্গে শৃঙ্গেরী মঠের। 

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনায় স্ত্রীগুর গ্রহণ, পড়ীকে ৫ 
জগজ্জননী-জ্ঞানে পূজা এবং সব নারীতে মাতৃজ্ঞানের মধ্যে ₹ 
স্বামী বিবেকানন্দ সমাজবিকাশ ও সমাজবিবর্তনের এক নতুন 







. ধারার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, শ্রীমাকে কেন্দ্র 


করে নারী-জাগরণের এক অসাধারণ সম্ভাবনা শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই অভিনব শক্তিসাধনায় নিহিত। বস্তুত, স্বামীজীর 
পরিকল্পিত এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে রূপায়িত শ্রীসারদা ? 
মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্নসম্ভব এক মহাকাব্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং একইসঙ্গে তার উপাস্যার 
চেতনবিগ্রহ-স্বরূপিণী সারদাদেবীর মধ্যে আমরা দেখি 
আমাদের সকলের চেনা মাতৃমূর্তিকে-_-আমাদের সকলের 
মা-টিকে। চেনা, আবার চেনা নয়ও। কারণ, মানব-আধারে ০ 
তিনি যে জগতের দিব্যজননী। জগতের সামনে দিব্যমাতৃত্ের 
এই অপরূপ চেতন মাতৃমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ! 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাতৃসাধফ জগৎকে "মা মন্ত্ 
শিখিয়েছিলেন। শুধু মন্ত্র নয়, মন্ত্রের সাথে তিনি দিয়েছিলেন: 
মাতৃবিগ্রহও-_কাঠের, মাটির, ধাতুর বা পাথরের নয়-_ 
সত্যিকারের, রক্তমাংসে গড়া অপূর্ব এক চেতন প্রতিমা। 
অপূর্ব ভাষায় লিখেছেন ঃ “জগতের ইতিহাসে এই মাতৃমূর্তি 
নিরুপমা। কলির প্রভাববশে মাতৃভক্তিহীন পাপমলিন 
সংসারে সম্তপ্ত সম্ভানগণকে অভয়কোলে আশ্রয় দিবার : 
জন্য মাতৃভক্তির প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানগঠিত মানসী 
প্রতিমা।” এই মা-ই জগজ্জননী, জগজ্জননীতেও এই মা-ই।£ 

স্বামী সারদানন্দ “ভারতে শক্তিপৃজা' গ্রন্থের উপসংহারে ৫ 
লিখেছেন £ “যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য 
আবির্ভাবে নারী-প্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে 
আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারী-প্রতীকে এমন : 


45525215245 বুর্হিিতিন্দ 7০38৩ নিন 


তোমরা... শ্িপূজায় অগ্রসর হও না কেন, শ্রীরাকৃষ্ণদেবের 
পবিত্র জীবন সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া তদনুষ্ঠান করিও এবং 
ত্বাহার এইকথা হৃদয়ে স্থির ধারণা করিয়া রাখিও যে ত্যাগ, : 
তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য [সংযম] সহায়ে একাঙ্গী ভক্তিপ্রেমের 
সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে কোনও ভাবে পুজা করিয়াই 
জগম্মাতার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না. 
অতএব তাহার অভয়বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া শক্তিপূজায় 
অগ্রসর হও-_ধন্য হও।” 


৪৭ নিযানিরুনিজতি 45০৪৩ পর্দা 


গ৩ 


চমৎকার- পরিচ্ছন্ন, দ্রুতগামী ও অত্যন্ত 


রি 75725 85551 কারি ক 


এই রচনাটি 'স্বাম়ী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে 
প্রকাশিত হলো।- সম্পাদক 


দাত্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া, সান 
শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। গত ৮ এপ্রিল 
২০০০ তাঁদের আহান স্বীকার করে আমি আমেরিকার 
উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম। নতুন পৃথিবী অর্থাৎ আমেরিকা 
এবং কানাডাতে যাতায়াত ইদানীং খুব সহজ এবং স্বাভাবিক 
৯ ০১৯৯১০উি 
কিছুই নেই। তবুও বছ সাধুভাই এবং ভক্তদের অনুরোধে 
» এই ভ্রমণবৃত্তাত্ত লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে অন্য ধীচের। 
অর্থাৎ এই আলোচনায় কেবলমাত্র দ্রষ্টব্য স্থানের 
গতানুগতিক বর্ণনাই নয়, বিগত শতাবীতে আমেরিকায় 
1 ৬৮৮ পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের 
৮৬ প্রেক্ষাপটে আধুনিক সভ্যতার কথঞ্চিৎ বিশ্লেষণ 
করার চেষ্টাও থাকবে। আধুনিক বিশ্বে আকাশ-গমন, ফ্যাক্স, 
টু ইমেল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির সাহায্যে দূরত্বকে জয় করার 
£ ফলে অস্তত জাগতিক স্তরে বৈদিক সুপ্রাচীন বাণী__-'ত্র 
বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্‌* (যেখানে সারা জগৎ একটি গৃহে 
রূপান্তরিত হয়) যেন বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। অবশ্য 
মানসিক স্তরে এই সমত্ব বা এক্য সঙ্ঘটিত হতে আরো কত 
শতাব্দী পেরিয়ে যাবে কে জানে! 
জাপান 

প্রথমের ব্যাপারগুলো প্রথমেই বলি। 

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইলের প্লেনে সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানের 
উদ্দেশে ৮ এপ্রিল কলকাতা ছাড়লাম। সিঙ্গাপুরে ৩/৪ 
ঘণ্টার বিরতি ছিল। জাপানের নারিতা বিমানবন্দরে 
পৌঁছালাম ৯ এপ্রিল বিকালে। সেখান থেকে জুশিতে 
আমাদের আশ্রম নিপ্পন বেদাস্ত কিয়োকাই পৌঁছাতে তিন 
 ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। শহরটি ছবির মতো । টোকিও 
থেকে ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে। শহরের রাস্তায় অসংখ্য 
গাড়ি। স্বাভাবিক কারণেই ধীরগতিতে চলেছে। কিন্তু . 
তুলনায় পাতাল রেল বেশ দ্রুত। এই রেলব্যবস্থা অতি 





চ উদ্বোধন না ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ 





* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পৃজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক। মূল ইংরেজী রচনা থেকে ভাষাস্তর করেছেন স্বামী সর্বগানন্দ। 


তং ১৩৬৬৬৪৩৪৪৪৩ ৪৪৩ ৬০৩তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা ৬১৭ 


পরিচয়বাহী। 

১৯৫৯ সালে স্থাপিত হওয়ার পর নিপ্লন বেদাস্ত 
সোসাইটি ১৯৮৪ সালে মিশন কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। 
জাপানে বেদাস্ত আন্দোলনের অগ্রদূত হলেন হারু নাকাই 
এবং রা 
ত্যাগের আগে পর্যস্ত শ্রীমতী নাকাই জাপানে শ্রীরামকৃষ্ণের 
বাণী প্রচারের কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বস্তুত, 


তারই চেষ্টায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” এবং স্বামীঃ 


বিবেকানন্দের কিছু বই এখন জাপানী ভাষায়ও পাওয়া £ 
যাচ্ছে। 

আমাদের আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মেধসানন্দ! 
ধীরে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবেই অল্প কিছু ভক্তের মধ্যে 
্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব বিস্তার করে চলেছেন। একদিন: 
সন্ধ্যায় আমি 'গৃহস্থদের জন্য অধ্যাত্মজীবন' প্রসঙ্গে তাদের 4 
90 


রে 
্ 87৫ 
রে ২২৪০৩, £ রা রর মা 

৯৮০ 8581535১09৭ 15505 ১85525১4০৪৭ /৮০/৮০ ৮৪ ৫ 


ব্যবহার ইত্যাদি। তীদের নান্দনিক চেতনাও আমাদের দু 
শিক্ষণীয় বস্তু। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে, যত ছোটই হোক, ৪ 
একটি ফুলের বাগান থাকবে। হেমস্তের আলোকোজ্জ্বল 
দিনে গিয়েছিলাম বলে চেরিরসমের স্তূপের মধ্যে গিয়ে 
পড়েছিলাম__ হালকা বেগুনি, গাঢ় লালচে নীল, রক্তবর্ণ, 
আরো নানা রঙের। চেরিব্রসম ছাড়াও ছিল আরো অনেক £ 
ধরনের মরসুমী ফুল, যেমন- আযাজালিয়া ও প্যানসি £ 
ইত্যাদি রাস্তার ধারে ধারে, কত বাহারী ফুলের গাছ যেন 
রাস্তাঘাট সজ্জিত করে রেখেছে! জাপানীরা সাধারণত 


০৪ 1518 551522 


আশ্বিন ১৪০৮ 0 সেপ্টেম্বর ২০০১ 





বুঝতেই পারবেন না যে, তিনি এক জনবহুল শহরে 
* রয়েছেন! 
সান ফ্রাল্সিক্কো রওনা হওয়ার তাড়া ছিল বলে দর্শনীয় 
মন্দির, দেবস্থানগুলি সব দেখার সময় পেলাম না। জাপানে 
[| অনেক বৌদ্ধমন্দির এবং শিন্টো দেবস্থান রয়েছে। তার মধ্যে 
১ কমযোগী মন্দির, হাচিমানা দেবস্থল (শিল্টো) পুরনো 
£ রাজধানী কামাকুরায় দর্শন করলাম। ১১ এপ্রিল মিঃ লোনী 
 হার্ক নামে জাপানে স্থায়িভাবে বসবাসকারী একজন ইংরেজ 
ভক্ত (পূর্বে তিনি হলিউড বেদাত্ত সোসাইটিতে যাতায়াত 
লু কলা 
গেলেন। কোথাও গাড়ি রাখার জায়গা নেই। (এই গাড়ি 
ই রাখার সমস্যা আমাকে শেষপর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। 
£ এসম্বন্ধে পরে আরো বলব।) আমরা সম্রাটের স্মৃতিসৌধ 
মেজি-মন্দির দর্শন করলাম। এই সম্ত্রাটই জাপানকে 
আধুনিক যুগে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রায় ৮০,০০০ 
বর্গমিটারের ওপর অবস্থিত এই স্মৃতিমন্দিরে সম্রাট ও 
৯ রানীর দেহ নেই, কিন্তু তাদের আত্মা রয়েছে! আসাকুসা 
বৌদ্ধমন্দিরও দর্শন করলাম। মন্দিরটি খুব বড় ও ভারি 
নান্দনিক। দুপুরে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের এক প্রাক্তন ছাত্র 
য় রায়ের বাড়িতে ভোজন সারা হলো। 

আমাদের আশ্রমটির চারিদিকের পরিবেশ যেন ছবি 
আঁকা । কাছেই একটি ঘন জঙ্গলাবৃত ছোট্ট পাহাড়। ১২ 


ধন শারলীয়া ২৪০৬. 


১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯ 


টু তারিখ সকালে আমরা পাহাড়ে উঠেছিলাম। পর্বতশীর্ষ 


« থেকে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে- একদিকে প্রশান্ত 
চু মহাসাগর, অন্যদিকে কামাকুরা শহর। তবে মেঘাবৃত ছিল 
বলে ফুজিয়ামা পর্বত দেখা সম্ভব হয়নি। 
ঃ সান ফ্রালসিক্কোর বিমান ধরার জন্য এঁদিনই দুপুর ১টার 
ই সময় স্বামী মেধসানন্দ এবং আরো কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে 
£ আমরা ট্রেনে নারিতা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। 
পপ পপ ক 
বেশ কিছুক্ষণ আগেই পৌছে গেলাম। মনে হচ্ছিল, আরো 
| ০ উপল 
নারা ও অন্যত্র অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। কিন্তু ভ্রমণসুটী 
টুঠিক রাখতে হবে। কাজেই, এখন আমেরিকার উদ্দেশে 
£ চললাম। 


সান ফ্রালিস্কো-__-১ 
প্লেন সময়মতোই ছেড়েছিল। টোকিও থেকে 
আমেরিকার পশ্চিমপ্রীস্তে লস এঞ্জেলিসে পৌঁছাতে প্লেনে 


৯ সময় লাগে সাধারণত দশ ঘণন্টা। অথচ সন্ধ্যা পৌনে 
সাতটায় রওনা হয়ে এঁদিনই দুপুর সোয়া বারটায় পৌঁছে 
(5 


,.১.০০*০ ৯০০৩৩০০০৮৪৬৪৪০০৬ ০০০৪ ০০০০৪ 


| ০. আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) ০০০ রি 


চা স৪৩ ৩৩৩৩৪৩৪৬৪৪৪ ৪৪৪৪৪ ১০৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৬ 
এ, 
িদভ। কোলাহল প্রায় শোনাই যায় না। তাই কেউ 


পেরিয়ে যেতে হলো বলে আমরা সময়ের অক্ষাংশে 
অনেকটা পিছনে চলে এসেছি! (জাপানে যখন দিনটা 
ফুরিয়ে গেল, লস এঞ্জেলিসে তখন সবে দুপুর।) 

লস এগ্জেলিসে পৌঁছে আবার সেই সমস্যা। অর্থাৎ প্লেন? 
রাখার জায়গা নেই! দুপুর ১২.১৫ মিনিটে পৌঁছেও প্লেন ২ 
মিঠা রাকা 
কারণ প্লেন রাখার খালি জায়গা (021)117-079) ছিল না। 
ঘটনাচকে সিঙাপুর থেকে জাগাম এবং জাগান থেকে লস 
এঞ্জেলিস__দুবারই আমার কপালে নিরামিষ আহার এ 
জোটেনি-_যদিও এবিষয়ে আগেই জানানো ছিল। হয়তো £ 
কোনপ্রকার যোগাযোগে বিভ্রাট হয়েছিল। অগত্যা কিছুর 
বুট, চা, কফি খেয়েই কাটাতে হয়েছিল সারা গথ। লস 
এপ্জেলিসে স্বামী সর্বদেবানন্দ এবং অন্যান্য ভক্তেরা কিছু: 
খাবার এনেছিলেন। কিন্তু সেগুলি গাড়িতে ছিল। আর 
এখানেও গাড়ি রাখার জায়গা নেই! সুতরাং হরিমটর। $ 
আমেরিকায় পা রাখার পর থেকেই আমি লক্ষ্য করলাম ৭ 
পার্কিঙের জায়গার তীব্র অভাব। তাই এটিই আমেরিকার : 
প্রথম সমস্যা বলে আমার ধারণা হলো। 

দেরি না করে এঁদিনই বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটের ফ্লাইটে : 
রওনা হয়ে €টায় সান ফ্রান্সিক্কোয় পৌঁছালাম। নর্দার্ণ 
ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ £ 
ও আরো কয়েকজন এসেছিলেন বিমানবন্দর থেকে আমায় / 
নিয়ে যাওয়ার জন্য। 

সান ফ্রান্সিক্কো শহরটি অসমতল, উঁচু-নিচু। আবহাওয়া: 
সারাবছরই মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। প্রশাস্ত মহাসাগর এবং 


০1565755228 57555 


22811 
1 
া 
রা 
রঃ 
৪ £ 


হাওয়া খেলে বলে খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা কখনো পড়ে না। 
সরলরেখায় রাস্তা এবং উন্নত অন্টরালিকায় সাজানো সুন্দর নু 
শহর। পাশ্চাত্যের শহরগুলির কেন্দ্রস্থলে (৫0৬1 (0৬4) £ 
প্রায়ই দেখা যায় গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং মূলত অফিস ও 
ব্যবসা-কেন্দ্র। থাকার বাড়ি প্রায়শই শহরের কেন্দ্রস্থল না2 
হয়ে বাইরের দিকে হয়। রাস্তার ধারে সুন্দর গাছের সারি, 
চওড়া রাস্তার সঙ্গে মানানসই পায়ে চলার চওড়া রাস্তা, 
গাড়ি ও মানুষ চলাচলের পক্ষে সুখকর। তবে যেহেতু 
গাঁড়ির সংখ্যা প্রচুর, তাই অফিস টাইমে গতি স্বাভাবিক- 
ভাবেই ক্লথ হয়ে পড়ে। 


১৯০০ সালে নরদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বেদাত্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা 
করেন। বহু বছর ধরে সেটি নিয়মিত গতিতে বেড়ে উঠেছে। 
সোসাইটির তিনটি বাড়ি আছে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য) ওয়েবস্টার স্ত্রীটে 
যে-বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি এখন “হিন্দু মন্দির' বা 
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[তিন মি রি সফ০০- 
£ ভ্যালেহো স্ত্রীটের এই বাড়িটিতে। সেটি “নতুন মন্দির' বলে 
£ পরিচিত। এটিতে অপূর্ব একটি ঠাকুরঘর রয়েছে। সেখানে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগবান বুদ্ধ এবং 
বীশুশ্বীস্টের ব্রোঞ্জঘূর্তি রয়েছে। রাস্তার অন্যদিকে আরেকটি 
বাড়িতে রয়েছে একটি কনভেগ্ট। এখানে সন্যাসিনীরা 


সান ফ্রান্সিফ্কোর পূর্বতন অধ্যক্ষগণ হলেন যথাক্রমে 
এবং স্বামী অশোকানন্দ। বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ 
১৯৭০ সাল থেকে এখানে আছেন। এখানে তিনটি রিষ্রিট 
(সাধনাবাসন বা অধ্যাত্ম-শিবির) আছে। তার মধ্যে মেরিন 
কাউণ্টির মস্তর্গত ওলেমার রিষ্রিটটি বৃহত্তম। ২০০০ একর 
অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়। ধ্যানের উপযোগী অতি শাস্ত স্থান। 
একটা ছোট বাড়ি, মোটামুটি থাকার উপযুক্ত। প্রায় ২০০ 
ঢলে ধারেও আরেকটি রিট্রিট আছে। 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৭ 


৬,৫০০ ফুট উঁচুতে প্রায় ২০০ একর জমিতে বিস্তৃত। পাইন 
১ গাছে ঢাকা। লেকটিও বদ়। প্রায় ৭০ মাইল পরিধি। 
গ্রীষ্মকালে এখানে অধ্যাত্ম-শিবিরে যোগদানের জন্য ভক্তরা 

আনেন। তৃতীয় রিষ্রিটটি মরু এলাকার পাশেই-_-শাস্তি 

: আশ্রম! ১৪০ একর জমির ওপর অবস্থিত। এখানেই ২ 
৯৪ ১৯০০ থেকে জুন ১৯০২ পর্যস্ত শিষ্য এবং 
ভক্তদের নিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ অধ্যাত্মসাধনায় রত ছিলেন। 
ট তারা কাঠের নির্মিত কুঠিয়ায় থাকতেন। জলের অভাবে এই 
ঃ স্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুষ্কর। 

সান ফ্রান্সিক্কোতে প্রথম প্রথম কাজ করা বেশ শক্ত 
ছিল। কিন্তু পরে ভক্তসমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। এখন 
এই আশ্রমটি সুপ্রতিষ্ঠিত। ১০০ বছর আগে ১৪ এপ্রিল এই 
আশ্রম শুরু হয়েছিল। সেই পুণ্যলগ্নের স্মরণে এ তারিখে 
একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সিস্টার গার্গী 
(বিখ্যাত বই 'ম্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট ঃ নিউ 
ডিসকভারিজ'-এর লেখিকা) এ কেন্দ্রের গড়ে ওঠার 
ইতিহাস পাঠ করলেন। রামকৃষ্ণ সক্মের আদর্শ ও 
কর্মধারা” বিষয়ে আমিও কিছু বললাম। আগের দিন অর্থাৎ 
১৩ এপ্রিল স্বামী প্রবৃদ্ধানন্দ আমাকে শ্হর দেখিয়ে নিয়ে 
* এসেছেন। যে 'গোল্ডেন গেট পার্ক" স্বামীজী ১৯০০ সালে 
দেখতে গিয়েছিলেন, সেটিও দেখার সৌভাগ্য হলো। 

সিয়াটল 


১৫ এপ্রিল সান ফ্রান্সিনকোর উত্তরে অবস্থিত 
সিয়াটলের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রায় কানাডার সীমান্তে 
% এটি ওয়াশিংটন রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর। এক ঘণ্টার 
০০০০ 


হাতের ইট বর ০-ভাবন উদ্বোধন শারদীয়া ৯ 


.....১০০০০০০০০০০৯০০০০০০০০৮০৯০০০৯৯৯৪০২০১২০১১৯(ড১৯)০০০০০০০০০৯০০০৭০৭০০০১০৯০৭৯০২৭০১০৭৭১১ 


বলত নল ............ . 


স্বামী ভাক্করানন্দ এবং আরো কিছু ভক্ত এসেছিলেন 
আমাকে নিতে। বিমানবন্দরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য: 
করলাম। সব ঘোষণাই ইরেজী এবং জাপানী ভাষায় 
হচ্ছিল। এমনকি বিমানবন্দরের বিভিন্ন নির্দেশিকাও এই$ 
দুটি ভাষায় লিখিত ছিল! 

আরো একটা পরল করলাম -ামেরিকাতে 
এমনকি ছোটখাট শহরেও বিমানবন্দর যোকোন ভারতীম 
বিমানবন্দরের চেয়েও বড়। অর্থাৎ মান প্রধানত বিমানেই 
(9 ৮55975 
এঁরা গাড়িতেই চলে যান। রাস্তাগুলি খুব চওড়া। কোন £ 
কোন রাস্তায় ১০টি লেনও থাকে। সারা দেশের এপ্রাস্ত এ 
কে ওপর রন বস সুন্দর রা্তই যেন এত বড় 
দেশের শরীরে ধমনীর মতো বিরাজ করছে। | 

বিমানবন্দরের ব্যবস্থাও ভারী চমৎকাব এবং অত্যন্ত 
কর্মকুশলতার পরিচয়বাহী। প্লেন থেকে নেমে যেখানে মাল £ 
নেব, সেই জায়গায় পৌঁছানোর আগেই দেখতাম মাল পৌঁছে 
গেছে। অবশ্য দ্রুততা, 'কর্মদক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা এবং 
নান্দনিক সচেতনতার নিরিখে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর 
নিশ্চয়ই বিশ্বের এক নম্বরে। রী 

সবুজে ঢাকা এবং আকছার ছোট ছোট জলাশয়ে ভর্তি £ 
সিয়াটল শহর। বসস্তকালে গিয়েছিলাম, তাই চারিদিকে ৪ 
রঙের বাহার। রডোডেনড্রনে ভর্তি, আযাজালিয়া ফুটে ৪ 
রয়েছে চারিদিকে এছাড়া রয়েছে গযাগনোলিষা ্লতিজোরা টু 
এবং আরো কত ধরনের ফুল। রাস্তার ধারে সারি সারি 
গাছ। আর দুপাশে পায়ে চলার পথ ও তার ধারে একটানা দু 
£895-18/)। & 

১৯৩৮ সালে এইরকম একটি সন্ত্রস্ত এলাকায় শুরু ₹ 
হয়েছিল আমাদের আশ্রম। মুখোমুখি অলস্থিত রা দু 
দুপাশে আশ্রমের দুটি বাড়ি আছে। কীজেই এ কেন্দ্রের 
কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। তবে: 
গাড়ি রাখার জায়গাটাই বড় সমস্যা। 

সিয়াটল দুটি নামকবা কোম্পানির মূল কেন্দ্র। একটি 
মাইক্রোসফ্‌ট, আরেকটি বোয়িং কোম্পানি। সফটওয়ার 
কোম্পানিটিতে প্রচুর ভারতীয় কর্মী (প্রায় ৩০ শতাংশ) 
কাজ করেন। ৃ 

১৬ এপ্রিল সকাল ১১টার দাত এবং আধুনিক বিশ্ব 
বিষয়ে আমি কিছু বললাম। প্রায় ১০০ শ্রোতা উপস্থিত £ 
ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে আমেরিকান ও ভারতীয় প্রায় * 
সমান সমান। আমেব্বিকায় বেশির ভাগ মাশ্রমে রবিবার 
সকাল ১১টায় উপাসনা হয়। চা্টীয়ি উদ্দাসনার্ন ধারাই এই 
বিষয়ে অনুসরণ করা হয়েছে। রবিনারে সাধারণত ঘুম: 
০০০০০৪৪০৪০৮ 
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০৩৭ দর ্তি 


থাকে। ফলে সকাল সাড়ে দশটার আগে তৈরি হওয়া সম্ভব 
১ হয় না। তাই এরাপ ব্যবস্থা হয়েছে। 

গৃহস্থালি প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলা ভাল। পাশ্চাত্যের 
দেশগুলিতে, এমনকি অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডেও সমস্ত 
কাজ- গাড়ি ধোয়া, জামাকাপড় কাচা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 
দিয়ে ঘর পরিষ্কার করা, বাসনপত্র ধোয়া ইত্যাদি সবই 
নিজেদেরই করতে হয়। ভূত্য সেখানে পাওয়া যায় না। 
$ পাওয়া গেলেও পারিশ্রমিক আকাশছোয়া। অত্যন্ত বড়লোক 
₹ কেউ কেউ ড্রাইভার রাখতে পারেন। হয় স্বামী অথবা স্ত্রী 
নিজেরাই গাড়ি চালান, প্রায়শই নিজেদের পৃথক পৃথক 
গাড়ি থাকে। মাহিনা করা চালকের চালানো গাড়ি এদেশে 
অত্যন্ত বিরল। ১৬ বছর বয়সের উধ্র্বের যেকোন যুবক- 
যুবতীর গাড়ি চালানোর লাইসেন্স থাকে। ট্রাফিক আইন খুব 
জিপ সে 


(ক বর্ষ--৯স সংখ্যা 


ভাঙ্কুবার শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 


১৭ তারিখ সকালে স্বামী ভাঙ্করানন্দের সঙ্গে তপোবন 
রিট্রটে গেলাম। ৪৫ মিনিটের দূরত্ব। আমেরিকায় মাইল 
বা কিলোমিটারে না বলে সাধারণভাবে গাড়িতে যেতে যে 
সময় লাগে, সেই সময়ের পরিমাপেই দূরত্বের বর্ণনা দেওয়া 
হয়।) প্রায় ২১ একর জমিতে এই অধ্যাত্ম-শিবির। অদ্ভুত 
সুন্দর শান্ত পরিবেশ। ঘাসের লন, ফুলের সমারোহ, একটি 
£ ছোট্ট ঝরনা, বন__সব মিলিয়ে স্থানটি আকর্ষণীয়। 
মন্দিরটিও ভারী চমৎকার! বড় হলটিতে ১০০ জন ভক্তের 
জায়গা হতে পারে। উপাসক-উপাসিকাদের জন্য পৃথক 
পৃথক দুটি বাড়ি রয়েছে। মাসে একবার করে আধ্যাত্মিক 
শিবিরে কিছু স্থানীয় ভক্ত এবং সিয়াটল ভ্যাঙ্কুবার থেকে 
ভক্তরা আসেন। পরদিন সকালে স্বামী ভাক্করানন্দ 
ন্নোকোমিশ জলপ্রপাত' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ৬০ 


০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্ধোখন শারদীয়া ৯৪০০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০০৮ উতদ্বাধন শারদীয়া ১৪০ 
রিযে হও হা. ২ ০ পে রে 


শারদীয়া ১৪০৬ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪ 
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মিনিটের দূরত্ব। জলপ্রপাতটি আকারে যথেষ্ট বড়। 
ন্নোকোমিশ নদী (এটি একটি /8/1011081-1170181 নাম) 
প্রবল বেগে নিচে নেমে আসছে। ফেরার পথে পশ্চিম 
ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় একটু দেখে এলাম। বিশাল 4 
চৌহদ্দি। মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সিয়াটল শহরের কেন্দ্রস্থুলে * 
ধনী ও বিলাসবহুল এলাকাও দেখলাম। 

১৯ তারিখ সকালে স্বামী ভাক্করানন্দ আমাকে কানাডার 
ভ্যাঙ্কুবার বি. সি.-তে নিয়ে গেলেন। ৩ ঘণ্টার রাস্তা। তবে: 
কাস্টমসের নিয়মকানুন আরো ১ ঘণ্টা দেরি করিয়ে দিতে £ 
পারত। বেলা ১২টায় ভ্যাঙ্কুবার পৌঁছালাম। প্রার্থনাকক্ষ, 
তিনটি ঘর, একটি রান্নাঘর-সহ এখানকার ভক্তরা (বেশির 
ভাগই ভারতীয়) কিনেছেন। চমৎকার পরিবেশ! কিন্তু কোন 
ধর্মসভা আয়োজনের সুযোগ নেই। ধর্মসভা করতে গেলে: 
অডিটোরিয়াম ভাড়া নিতে হবে। 

ভ্যাঙ্কুবার শহরের চারিদিকে সমুদ্র এবং অদূরে পাহাড় ঃ 
শহরটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। কোথাও কোথাও পাহাড়ের 
ওপর বরফ তখনো ছিল। বরফে ঢাকা এ অংশগুলির ! 
কয়েকটি “ক্কি” খেলার জায়গা। বসত্ত এসে যাওয়ায় ফুলে 
ফুলে বিচিত্র রঙের বাহার। রডোডেনড্রন, টিউলিপ ফুটে : 
আছে' চারিদিকে । পরের দিন ডঃ ভাট আমাদের নিয়ে £ 
গেলেন কুইন এলিজাবেথ পার্কে। পার্কটি সত্যিই সুন্দর-__? 
ফুলে ভরা, একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত রয়েছে, বিচিত্র বৃক্ষ- 
লতায় পরিপূর্ণ। 

বিকালে ডঃ ভাটের সঙ্গে গেলাম সেই জেটিতে, যেখানে: 
১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ জাহাজ থেকে আমেরিকার 
মাটিতে অবতরণ করেছিলেন। তিনি আমাকে কাছেই সেই £ 
রেলস্টেশনটি দেখালেন। যা এখান থেকেই স্বামী $ 
বিবেকানন্দ শিকাগোর উদ্দেশে উইনিপেগের ট্রেন 
ধরেছিলেন। 

সন্ধ্যায় একটি ছোট্ট হল-এ বক্তৃতার আয়োজন ছিল। 
৪৭ জন শ্রোতার উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে কিছু বললাম। : 
পরদিন সকালে স্বামী ভাঙ্করানন্দের সঙ্গে সিয়াটলের 
উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আলেন ফীডম্যান গাড়ি চালিয়ে 
নিয়ে গেলেন। সিয়াটলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর ১টা ১৫ 
মিনিট বাজাল-__মূলত কাস্টমসের বিলম্বের জন্য (অর্থাৎ 
রায় ৪ ঘণ্টা লাগল)। সিয়াটলে আমাদের ভক্তরা ভারতীয় 
এবং আমেরিকান-_-প্রায় সমসংখাক। 

পোর্টল্যাণ্ড 


২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় সিয়াটল ছাড়লাম। পোর্টল্যাণড 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্তরূপানন্দ ও কয়েকজন ভক্ত 
আমাকে নিতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন। অরিগন রাজ্যের : 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর পোর্টল্যাণ্ড। আমেরিকায় একটা : 
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দির বাপর হলো-_ কোন রাজ্যের রাজধানী বৃহত্তর 
৫ শহরগুলির চেয়ে ছোট আকারের একটি শহরে হয়, সম্ভবত 


8 ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো থেকে রাজনৈতিক নেতাদের 
দুরে রাখার উদদেশোই। 

পোর্টল্যাণ্ডে আমাদের আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৫ 
দু সালে। অভিজাত এলাকা মাউন্ট টাবর জেলায় অবস্থিত 
১ এই আশ্রমে দুটি বাড়ি আছে এবং সংলগ্ন বাগান ও গাড়ি 
% রাখার জায়গাও (যা বড়ই দুর্লভ) আছে। দুটি ব্লক পেরিয়ে 
“মায়ের বাড়ি”। তিন বছর পূর্বে এই আশ্রমের পূর্বতন 
£ অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ যথেষ্ট পরিণত বয়সে (৯৮ বছর) 
লোকাস্তরিত হওয়ার পর স্বামী শাস্তরূপানন্দ বেশ কম 
বয়সেই এই আশ্রমের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
এখানে ভক্তরা প্রায় সবই আমেরিকান। 

২৩ তারিখ রবিবার “দৈনন্দিন জীবনে শাস্তি' বিষয়ে 
 বললাম। শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০। সাধারণত 
রবিবারের ক্লাসে যে সংখ্যা হয়, তার চেয়ে কিছু বেশিই 
ছিল । স্বামী শাস্তরূপানন্দের সঙ্গে আমি সন্ধ্যার পর “মায়ের 
» বাড়ি, দেখতে গেলাম। আশ্রম পরিচালনা সমিতির 
$ সভানেত্রী বীরা এডওয়ার্ডস তার কন্যা এ্লিসকে নিয়ে 
৪ এখানে থাকেন। তিনি কয়েকজন মহিলা ভক্তকে আমন্ত্রণ 
: জানিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করে 
রাত্রের আহারের পর আশ্রমে ফিরে এলাম। 

প্রায় ৪৫ মিনিট দূরে পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমের একটি রিষ্রিট 
সেন্টার আছে। ২৪ তারিখে আমরা সেখানে গেলাম। 
* আশ্চর্য হলাম, কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ৩৫ জন 
ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ১২০ একর জমিতে বিস্তৃত 
বনাচ্ছাদিত এই রিদ্রিটটি। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা 
যাচ্ছিল। একটা ছোট উপাসনালয় রয়েছে। এছাড়া আছে 
১ একটি রান্নাঘর ও একটি খাবারঘর। বনের মধ্যে বুদ্ধ, যীশু 
$ও অন্যান্য ধর্মের উদ্দেশে নির্মিত পৃথক পৃথক ঠাকুরঘরও 
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(ভক্তদের উদ্দেশে অল্প কিছু বললাম। তারপর দুপুরের 
আহার সেরে ফেরা। ২৪ এবং ২৫ তারিখ সম্ধ্যাবেলা 
অনেক ভক্তসমাগম হলো পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমে । বেশির 
ভাগই আমেরিকান। দীর্ঘ সময় প্রশ্নোত্তর আলোচনা হলো। 
রাত্রে খাওয়ার পর তাঁরা ফিরে গেলেন। 

২৬ এপ্রিল স্বামী শাস্তরূপানন্দ আমাকে কলঘিয়া 
গিরিবর্জ এবং মাক্লনোমা জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে 
গেলেন। কলম্বিয়া নদীর ধার বরাবর রাস্তা। খাদটি খুব 
গভীর এবং ঠাগা বাতাস সর্বদা প্রবলবেগে বইছে। 
$ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল যেন! জলপ্রপাতটি 
টো রারাদিদ 
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ভ্যাঙ্কুবারের কুইন এলিজাবেথ পার্কে স্বামী ভাঙ্করানন্দের সঙ্গে লেখক 

পাশ্চাত্যে দেখেছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্পন্ন যেকোন 3 
স্থানই পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়। যাবতীয় সুবিধা থাকে; 
সেখানে। ভারতবর্ষে হয়তো আরো সুন্দর প্রাকৃতিক; 
পরিবেশ কোথাও কোথাও রয়েছে, কিন্তু ন্যুনতম সুবিধা 
যেটুকু পর্যটকদের দরকার, তাও থাকে না। আরেকটা ! 
লক্ষণীয় পার্থক্য হলো-_ভারতবর্ষে যেখানেই প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য বেশি, সেখানে একটা মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু : 
পাশ্চাত্যে একটা পর্যটনকেন্দ্র গড়ে ওঠে। দু-দেশের 
সংস্কৃতির মধ্যে এটা একটা মৌলিক পার্থক্য। 

টরন্টো কোনাডা) 

পরদিন সকালেই রওনা হলাম টরন্টোর উদ্দেশে ।: 
বিমানবন্দরে স্বামী শাস্তরূপানন্দ ছাড়াও কয়েকজন ভক্ত; 
এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। পোর্টল্যাণ্ডের ; 
তুলনামূলকভাবে ছোট্ট বিমানবন্দরেও চার স্তরে পার্কিঙের & 
ব্যব্থা। কম করে ৪০০ থেকে ৫০০ গাড়ি দাঁড়াতে পারে। 
শিকাগোতে বিমান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। সেখানে ; 
প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূলবর্তী সময়ের চেয়ে ঘড়ি দুঘণ্টা 
আগে চলে! শিকাগো বিমানবন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম যদি 
নাও হয়, তবে বৃহত্তমগুলির অন্যতম নিশ্চয়ই। টরণ্টোতে 
সন্ধ্যার মুখেই পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দরে স্বামী 
প্রথানন্দের সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলেন। কানাডাতে 
এসেছি বলে যাবতীয় আইনানুগ পরীক্ষানিরীক্ষায় পাশ 
(10155001217 005(01775) করতে হলো। ভাগ্য 
ভাল, সমস্যা কিছু হয়নি। 

পরের দিন স্বামী প্রমথানন্দ আমাকে নায়গারা& 
জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা নায়গারা শহরের « 
5৮ 
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নায়গারা! বিশ্ববিখ্যাত জলপ্রপাত এবং এর এই 
 বিশ্বজোড়া খ্যাতি যথার্থই প্রাপ্য। দুটি জলপ্রপাত আছে। 
« একটি আমেরিকান, অন্যটি কানাডিয়ান, অশ্বক্ষুরাকৃতি 
জলপ্রপাত বলে খ্যাত। পৃথিবীর অন্য কোন জলপ্রপাত এত 
বৃহদায়তন নয়। যদিও এর উচ্চতা বেশি নয়। 

আমরা ৭৭৫ ফুট উঁচু স্কাইলন টাওয়ারের ওপরে উঠে 
১ নায়গারাব ভয়াল রাপটি দেখলাম! সত্যিই দেখার মতো 
$ একটা জিনিস! ওখান থেকে নেমে আবার গেলাম “মেইড 
অফ দ্য মিস্ট' নৌকায় চেপে জলপ্রপাতের একেবারে কাছে। 
| টিসি িউালমন্রললন ক, শ্বাসন্নোধক 
একটা অদ্ভূত অভিজ্ঞতা! যদিও টাওয়ারে ওঠা এবং নৌকায় 
ট চড়ার জন্য কিছু দক্ষিণার প্রয়োজন হয়, তবে দেখার পরে 
$ ডলারের খরচটা গায়ে লাগে না। 

আমল: শ্রীমজুমদারের বাড়ি ফিরে গেলাম। তিনি বেশ 
কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কয়েকটি সুস্বাদু 
ব্যঞ্জন রেধেছিলেন আমাদের জন্য। খুব লোক। 

টরন্টোতে আমাদের কেন্দ্রটি সুন্দর একটি লোকালয়ে 
$ দোতলা! এক বাড়িতে অবস্থিত। মোচাকৃতি চূড়াবিশিষ্ট 
ঢু বাড়িটি দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। অবশ্য আমাদের 
প্রয়োজনের পক্ষে খুব মানানসই। একটি বাড়ি একটি 
পার্কের পাশে একাকী দাঁড়িয়ে আছে, সামনে দিয়ে গেছে 
একটি মূল (বড়) রাস্তা। সেই রাস্তায় আরো দুটি রাস্তা এসে 
মিশেছে। অদূরে একটি সুন্দর ও বৃহৎ গল্কফ মাঠ। অন্য 
£ পাশে একটি নদী বয়ে চলেছে। নদীর পাড়ে চলার রাস্তা। 
রাস্তার একদিকে বন। কখনো কখনো হরিণও দেখা যায়। 
নদীর অপর পাড়েও দেখা যায় একটি চলার রাস্তা । 
সবমিলিয়ে এই কেন্দ্রটি একটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। 
ট দুবছর আগে বেশ সস্তায়ই (পাঁচ লক্ষ ডলার) স্বামী 
8 প্রমথানন্দ জায়গাটি কিনেছেন। 
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: সোমবার "শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা” বিষয়ে কিছু বলার ৭ 





আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর র ২০০১), ৬৬৬৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৩৩৪ ঙ 


২৯ ও ৩০ এপ্রিল, শনি ও রবিবারে একটা বার্ষিক 
ধর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৬০-৭০ জন 
ভক্ত যোগ দিয়েছিলেন__তাদের মধ্যে বেশির ভাগই 
ভারতীয়। “উপনিষদ এবং আধুনিক যুগ'-এর ওপর & 
একঘণ্টা বন্তৃতা করলাম। ১২টা থেকে ১২.৩০টা পর্যস্ত ২ 
একটি প্রশ্নোত্তরপর্বও ছিল। রবিবারের সকালে স্বামী 
প্রমথানন্দ বললেন। বিকালে “রামকৃষ্ণ মিশন, তার আদর্শ 
ও কর্মধারা” বিষয়ে আমি বক্তবা রাখলাম। এই উপ্ল্‌ক্ষ্যে 
ভারতীয় 007981-091181 শ্রীভাগারী স্ত্রী ও কন্যা-সহ 
উপস্থিত ছিলেন। পরে আরো একটি প্রশ্নোত্তরপর্ব হয়েছিল। £ 


হালদার বগি 


জন্য স্বামী প্রমথানন্দ আমাকে নিয়ে গেলেন টরপ্টো : 
বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র ২০-২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। আমি: 
৫০ মিনিট বললাম। এর শেষে একটি ৪৫ মিনিটের ই 
প্রশ্নোত্তরপর্ব হলো। 

১৪৪০ লনি রিল 
চরিত্র। কানাডিয়ান ছাড়াও বহু অন্যান্য জাতির মানুষ, 
যেমন- ভারতীয়, পাকিস্তানী, শ্রীলঙ্কার তামিল, থাই, ২ 
জাপানী, ভিয়েতনামী ইত্যাদি মনেকে এখানে থাকেন।: 
শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠী এখানে বেশ ভাল সংখ্যায় : 
রয়েহেন। কারও থেকে শুনলাম, এঁদের সংখ্যা প্রায় ও লক্ষ 
এঁরা এখানে তিনটি তামিল বেতার-কেন্দ্র (3010-3181101) 
পি 
১১২৯৯৪০/৭১৬৪৬১৩৫০০০৩০ 
তামিলে বক্তৃতা করার জন্য তাঁরা আমাকে রাজি করান। 

৩ মে, বুধবার রওনা হলাম শিকাগোব উদ্দেশে । স্বামী 
প্রমথানন্দ আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। টরন্টোতে : 
আমেরিকান কাস্টমস বিমানবন্দরে কতকগুলি অনর্থক প্রশ্ন 
করল। আমি বিকাল ৩টায় শিকাগো পৌঁছালাম। 

বস্তুত, কানাডাকে আমেরিকার সম্প্রসারিত অংশ বলা : 
যায়। এর আয়তন আমেরিকার চেয়ে বড়। অথচ জনসংখ্যা € 
মাত্র ৩ কোটি, আর আমেরিকার ২৫ কোটি। বলা হয়,! 
আমেরিকার সীমান্তের ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে কানাডার : 
সব মানুষ বাস করে। বরফাচ্ছাদিত থাকায় কানাডার: 
উত্তরাংশ মনুষ্যের বসবাসের অযোগ্য । জনসংখ্যা বাড়াবার 
জন্য কানাডা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে সেখানে & 
থাকার অনুমতি দেয়। কিন্তু বৈদেশিক নিয়মনীতি শিথিল ঃ 
নয় মোটেই। গ্রীষ্মে বেশ গরম হয় যদিও, শীতে ঠাণ্ার ; 
কামড় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। গ্্ীষ্মে টরঞ্টোতে তাপমাত্রা ৮৫০ 
ফারেনহাইট হলেও শীতে -৩০০ ফারেনহাইটে নেমে? 
যায়। [ক্রমশ] (এক) 


11555045455 ০৪৭ নেননি 
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পপ্পপ্পা নিন কানরলাাদারা রর 
রামকৃষ্ণ-বিবেকালন্দ সুধাসাগর-তীরে £ 
 উষার শুকতারা অম্ুতলাল 


ও স্যাঁময় আলাউদ্দিন 
স্বামী শিবপ্রদানন্দ 


ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা 
[জন্ম ৬ অক্টোবর, দুর্ান্টমী, ১৮৮১(?), মৃত্যু ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২] 


অনাগত কালের যাত্রাপথের আনন্দগান তার অনুভূতি 
আর সৃজনশক্তিকে চৈতন্যরসে সিক্ত করে রেখেছিল। 
তিনি নিছক শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন সাধক এবং সঙ্গীত- 
প্রেমিক। আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি পরমকে স্পর্শ 


নৃত্য, বাদ্য ও গায়ন ভারতীয় সঙ্গীতের তিনটি মুখ্য 








তিন হাজার ধ্রপদ ও ধামার সংগ্রহ করেছিলেন, ধরব 
বারশ তিনি যেকোন সময়ে খুব সহজেই পরিবেশন করতে 
পারতেন। আসলে আলাউদ্দিন যেখানে যাঁ পেয়েছেন, তই 


সেকালে গুরু-পরম্পরায় যে-বিদ্যা শেখানো হতো তা $ 
৮ বি 
উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে নির্বিচারে 
শিষ্যদের শিখিয়েছেন, ফলে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ স্বাধীন! 
ও স্বতন্্রভাবে ঘটেছে। তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের নামের : 
সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদের বাদনভঙ্গি নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করতে গেলে তা পৃথক প্রবন্ধের আকার গ্রহণ 
করবে। তবে আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি 
আকবর, তিমিরবরণ, বাহাদুর খাঁ, নিখিল রা 
শিশিরকণা ধরচৌধুরী, ব্রিজভূষণ কারবা, ভি. জি. যোগ, 
হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া প্রমুখের নাম আপন মায় 
সমুজ্্থল। 

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য নুলো দিল নিউ 
(হাবু দত্ত), আহমেদ আলি ও উজীর খাঁর কাছে প্রাপ্ত: 
শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ করে আলাউদ্দিন এমন বিশেষত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যা তাকে অন্য সঙ্গীতগ্তরুর থেকে 
স্বাতন্ত্রের মর্যাদা দিয়েছিল। আর নিজস্ব শক্তি সঞ্চারিত ৫ 
করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন প্রবাদপ্রতিম শিষামগুলী 
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এক আঙ্গিকে বাজাতেন, রবিশঙ্করের 
বাদনরীতি আলাদা, অথচ উভয়ের মধ্য দিয়েই আলাউদ্দিন 
বিস্তৃতি লাভ করেছেন। আলাউদ্দিন-পুত্র আলি আকবরের & 
বাদনশৈলী সম্পর্কে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ একটি ২ 


02885 508 নী ১ 


সর ৯-8 


যে-সুরের জাল বিস্তার করতে পারেন, খাঁসাহেব তা 
পারতেন না। কিন্তু আলাউদ্দিনের বাজনা যাঁরা শুনেছেন, : 
তারা আলি আকবরের বাজনা শুনলেই বুঝতে পারবেন 2 
যে, এইখানে আলাউদ্দিন খী আছেন। বিশেষ করে ছন্দের 
কাজ যখন আলি আকবর করেন, তখন সত্যি বলতে হয়, 
হ্যা পিতার উপযুক্ত পুত্র 
আলাউদ্দিনের বাজনা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রচলিত ; 
আছে যে, তার বাজনায় মাধূর্যের চেয়ে খজুতার ভাবই 
রুক্ষতা ফুটে উঠত আর তবলীয়ার সঙ্গতে অনেক সময় $ 
তিনি প্রসন্ন হতেন না। ১১৫২ সালে জানপ্রকাশ মোবের দু 
সঙ্গে এই নিয়ে যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল, শুভানুধ্যায়ী- 
দের মধ্যস্থৃতায় তা মিটমাট হয়ে যায়। পণ্ডিত রবিশঙ্করের 


০৮০৮০৪৪৮৩৩৩৬৪৬৩৪৪৬ ও ১০৩তম বর্ষ--ঈম সংখ্যা 


লাউ খাঁ মানেই ..179001507510%5 2110 ০- 
& 0610519 77505 আর ভীষণ রাগী।... নার্ভাস হয়ে 
৪ গিয়ে আরো চটে গিয়ে তার তার ছিড়ত, বীভৎস সব 
ব্যাপার হতো। ক্রমশ এসব কাগুড মিলিয়ে-জুলিয়ে ওঁর 
ঢু বাজনায় এসব ব্যাপারগুলোই বড় হয়ে উঠত। কিন্তু সেটা 
যে কত ভুল, সেটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি। আমরা 

১ তো শিখেছি তার কাছে! দেখেছি দু-মিনিটের মধ্যে কারো 
$ চোখে জল কি করে আনতেন!.. আমরা যখন শিখতাম 

মাইহারে, তখন দেখেছি বাজনা ধরে উনিও কীাদছেন, 
আমরাও কীদছি। এখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে 

পারি যে, কী ভাল ওঁর বাজনা, কী যে সুরেলা হাত ছিল 
ওঁর, রাগে কী যে ওঁর ধ্যান, তা কথায় বলা মুশকিল। 
ই লোকেরা ওর এই দিকটা দেখেনি।” 

& _আলাউদ্দিনের শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত নন, এমন 
একজন যশ সরোদিয় বুদ্ধের দাসগুপ্ত আলাউদ্দিনের 
বাদনভঙ্গি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মস্তব্য করেছেন ঃ 
র্‌ (ক) আলাউদ্দিনের পরিণত বয়সের সরোদবাদনে 
৯ গায়কী অঙ্গ ও বীণাবাদনের সৌকর্য ও ভঙ্গিমা প্রকাশ 
$ পেয়েছে। সরোদে তিনি গায়কী ও বীণের বাজ অদ্ভুতভাবে 
সুপ 

(খ) আলাউদ্দিনের লয়কারীর মজা হলো তানের 
(পৃ গতি, যার ফলে মাত্রা ক্রমশ বদলে যায় 
অথচ কোথাও ধাক্কী পায় না। অসাধারণ লয়জ্ঞান এবং 
ট যেকোন স্বরবিন্যাসকে যেকোন সংখ্যায় বা মাত্রায় ইচ্ছামত 
ঃ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করার বিরল ক্ষমতা থেকেই এটা 
সম্ভব হয়। 

(গ) আলাউদ্দিন তার বাদনে পরিচ্ছন্ন ও সুখশ্রাব্য 
কৃত্তন, কৃত্তন ও মীড়ের সমন্বয় এবং গমকের মধ্যে 
দুরূহসাধ্য ডির ডির বোলকে সংযুক্ত করেছেন। 

(ঘ) আলাউদ্দিন খাম্বাজ, ভৈরবী, কাফী অঙ্গের 
রাগগুলির প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু গ্রুপদ বাজাতে 
 পারতেন। ধ্র্পদের যে চার বাণীর কথা বলা হয়ে থাকে, 
সেগুলির স্বাতন্ত্য এখন স্পষ্ট নয়। এরা পরস্পরকে 
প্রভাবিত করেছে। একমাত্র তিনিই এই চার বাণীর খজু 
গতি, জটিল গতি ও গমকপ্রধান ভঙ্গি একইসঙ্গে তার যন্ত্রে 


তু 
3121. 


(উ) বেহালার চড়া পর্দায় বাজানো ছোট ছোট রাগ 
রাপায়ণে অথবা সরোদে বাজানো ছোট ছোট গৎগুলিতে 
আলাউদ্দিন খাঁ বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকায়ত সুরকে 
আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। 

আলাউদ্দিন তার জীবনের প্রথম দিকে শিষ্যদের প্রণাম 
নিতে রাজি হতেন না। ছাত্ররা প্রণাম নিবেদন করলে 


৭১৪০৮ রেটে বারা ১৪০৮ উদ্বোঙধন ৮ ২১৪০৮ উদ্বোধন 





বিচলিত হয়ে বলতেন ঃ “হায়! ব্রাহ্মণের পুলাগুলি আমার 
পা ছুঁয়ে পাপের ভাগী করছে।” রীতিমাফিক 'নাড়া' 
বাধাতেও তার আস্থা ছিল না। যে-শিষ্য আন্তরিকতা নিয়ে 
তার কাছে শিখতে যেত, তাকেই তিনি শিক্ষা দিতেন। 
অবশ্য শিষ্যদের সুখসুবিধা ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ 
অথচ বিরাট অবদান ছিল। শিষ্যদের শিক্ষাদানের পূর্বে 
আলাউদ্দিন খাঁ তার প্রিয় কিছু বন্দিশ পেশ করতেন। 
সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো £ 
(ক) না ধিন্ধিন্না, না ধিন্ধিন্না, 
না তিন্‌ তিন্‌ না, না ধিন্‌ ধিন্‌ না। 
প্রথম “না'-এর অর্থ 'বৈঠ্‌না'__গুরুর সামনে কিভাবে 
আসন গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় 'না-এর অর্থ: বোল্না' : 
_ গুরুকে কিভাবে সম্ভাষণ করতে হবে। তৃতীয় 'নাএর : 
অর্থ কর্না' গুরু যা শিক্ষা দেবেন তা কিভাবে অভ্যাস ৫ 
করতে হবে। চতুর্থ মিস্রিভি জি নুলিডিছি। 
করার পদ্ধতি। 
(খ) স্থায়ী-_ নির্ধন কে-ধন সারদা মাতা 
ভজ ভজ রে মন মাতা সারদেশ্বরী ; 
অস্তরা-_- আলাউদ্দিন কি মাতা সারদা 
আলাউদ্দিন প্রদত্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপনিষদের ; 
যুগে গুরুগৃহবাসের সময় শিষ্যদের জন্য অনুসৃত নীতি : 
প্রতিফলিত হয়েছে। তার সঙ্গে দেবী সরস্বতীর প্রতি: 
শরণাগতি একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করেছে। ছাত্র ও : 
শিল্পীর জীবনে উচ্ছ্‌জ্বলতার প্রতি ছিল তার অপরিসীম 
ঘ্বণা। যতীন ভ্রাচার্য "13180 /১1180001) 7001) 2100 $ 
113 1711910+ গ্রচ্থে লিখছেন £ “39001৩ 1950181 
11181111)5 095217, 006 118101919 120 (0 (2107 2 ৬০৬ 
10 805081) 1101) 8]1 1095, 5001) 25 0111110111, 0৬০1: 
11001151711 565. ৪70 50 017.” আলাউদ্দিন খায়ের 
হয়েছে। 
আলাউদ্দিন তার শিষ্যের জীবনে বিনয় ও 
আত্মসমাহিত ভাবকে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী ছিলেন।; 
আলাউদ্দিনের সেই নির্দেশকে একটি স্মৃতিচারণায় ভার; 
শিষ্য নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি & 
লিখেছেন £ “175 (/১11800011. 70101) %/০০]0 রা 
ড/19176৬61 0] 816 811106 ৪ 700100177121700, 
[19011816 017 001 0810 [90 2170 01017 5০] ৬11] 
66 (1১21 16 18155 ১০01 ০৮61 210 ০7105 9০ 
(1770081), 5৬০ 2270801) & 1888. 101) 2 66011718 2 
ঠৈ 


টি. ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১] +৬৩৬০৪০৬৩ কও ড তত ৬৬ নর 


রা নিনিকজিবি 1081585105 881555১ 4০৪৭ 12৬০ ১58: 4০৪৭ 45850 81555 4০৪ 105৮০0০ 


্ীর্িনরনরপিন হিব্রু /51৮৮115 ১1525১ এ 





৪5552558585557558 নিবন্ধ 0 উষার শুকতারা টি... 
রা 011 


106 01 ৬210119 11) 9০1] 16810. 10510 810৬3 

£ 0816 01 016 70017556 069117755 01 9001 5001 2170 
৪ |06106 ০01 1116 17170 06 016 [100310181, 1 0119 
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আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-_কঠোর ও কৃচ্ছতাপূর্ণ 
শিষ্যদের জীবনে কিঞ্চিৎ বিলাসিতার অনুপ্রবেশ যেমনি 
৯ আলাউদ্দিন খাঁ বরদাস্ত করতেন না, তেমনি ছাত্রদের 
$ কাছে পারিশ্রমিক বা উপহার গ্রহণে তার তীব্র অনীহা 
ছিল। জববলপুর সঙ্গীত কলেজের অধ্যাপকের আনা দামী 
রী সুস্বাদু মিষ্টান্ন নির্বিকারভাবে কুকুরের মুখে তুলে দিয়ে 
৯০ টি ৬৬ 
“তোমাদের ভরণ-পোষণ দিয়া রাখতে পারি না। আগে 

১ 


শিবের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা রক্ষায় অনমনীয় মনের পরিচয় 
রেখেছেন আলাউদ্দিন। ১৯৪৬ শ্রীস্টাব্দে বারাণসী 
রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাত্র শ্যাম 
৯ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সরোদবাদন পরিবেশন 
করছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তবলা সঙ্গতে কণ্ঠে 
মহারাজ ও কিষাণ মহারাজ। সুরের সাগরের গভীরে 
পৌঁছে গেছেন আলাউদ্দিন। একজায়গায় একটি টিপ 
শ্যাম গাঙ্গুলি ছেড়ে দিলেন। আলাউদ্দিন তার পানের 
ডিসটা শ্যাম গাঙ্গুলির কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন। 
কপাল কেটে দরদর ঝরে রক্তপাত হতে থাকল। রক্তাক্ত 
শ্যাম গাঙ্গুলিকে নির্বিকারভাবে আলাউদ্দিন সুরের পথ 
ধরে" যৌথভাবে নিয়ে চললেন। ভোর সাড়ে চারটায় 
অনুষ্ঠান শেষ হলো। ততক্ষণে রক্ত বন্ধ হয়েছে। 
আলাউদ্দিন শিষ্যকে জড়িয়ে ধরলেন। সুরের ধারাকে 
১ তখন ছাপিয়ে গেছে অশ্রধারা। রক্তের রঙে রঙিন সেই 
ঘটনা আজও সঙ্গীতরসিকদের হৃদয়ে আশা ও প্রেরণার 
দ্যুতি ছড়ায়। 

আলাউদ্দিন দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তেন। তিনবার 
হজ করে ফিরেছেন। ছাত্র নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্ধ্যা 
হলে বলতেন £ “যাও গায়ত্রী জপ করগে।” ধর্মের অন্ধ 
গৌড়ামি তার ছিল না। হরসুন্দরী দেবীর পুত্র, মদনমঞ্জারী 
দেবীর স্বামী আর অন্নপূর্ণা পিতা আলাউদ্দিন ছিলেন 
মাইহারের ইষ্টদেবী মা সারদার একনিষ্ঠ ভক্ত- যেমন 
তার দাদা সুরসাধক (দোতারা, বাঁশি ও তবলাবাদনে 
সিদ্ধহত্ত) আফতাবউদ্দিন খা ছিলেন গেরুয়া আলখাল্লাধারী 
কালীভক্ত। বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গসঙ্গীতশিল্পী উৎপলা গোস্বামীর 
মন্তব্য এই ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 
“ধর্মের কাজ যদি হয় মানুষের আত্মার শুদ্ধিকরণ, তবে 


ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন 


প্র 


পৃথিবীর সব ধর্মই এক। যে-ধর্ম মানুষের 
মানবিকতার উদ্বোধন ঘটায়, যে-ধর্ম বিশ্বত্রাতৃত্বের দ্যোতক 
_-আলাউদ্দিন খাঁ সেই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।” 
দৈনন্দিন জীবনে তুচ্ছ ক্ষুদ্রতা বর্জন করে জাতি-ধর্ম-& 
বর্ণের উধের্ব এক উদার মানসিকতায় আলাউদ্দিন বিরাজ? 
করতেন। যথার্থ সঙ্গীতসাধনা ভগবৎপ্রাপ্তির সোপান হয় 
তাকে উদারতায় উত্তীর্ণ করেছিল। হিন্দু-মুসলমানের কোন 
হাঙ্গামার কথা শুনলে তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন। কখনো 
মূদুন্বরে ফকির আওয়ালের রচনা “গুরু তোমার পথ 
ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে, গানটি গাইতেন। হিন্দুদের 
অস্পৃশ্যতার যেমন তিনি সমালোচনা করতেন, তেমনি 
নারীর প্রতি অশ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের গৌঁড়ামি 
বিষয়ে তিনি মুখর ছিলেন। সারদা-মন্দিরে নিত্য আরতি 
দেখতে যেতেন তিনি। কট্টর হিন্দুরা আপত্তি করলে 
মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেছিলেন £ “সত্যিকারের 
শান্ত্বর্ণিত 
মতো ব্রাহ্মণ আমাকে যদি এনে দিতে পার, তাহলে 
তোমাদের কথা আমি নিশ্চয় মেনে নেব।” 
আলাউদ্দিন খাঁ ত্রিপুরার (বর্তমান বাংলাদেশের 
কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত) অন্তর্গত ব্রান্মাণবাড়িয়া পরগনার £ 
শিবপুর গ্রামে ১৮৮১ স্বীস্টাব্ে জেবশ্য জন্মসাল নিয়ে 
মতপার্থক্য আছে) বাঙালী দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ ৪ 
করেন। যদিও আলাউদ্দিন মুসলমান নামধারী, তবু তীর 
নিজের জবানী থেকে জানা যায়-_ত্ার পূর্বপুরুয়ের নাম 
ছিল 'দেবশর্মা' (দীননাথ দেবশর্মা) অর্থাৎ তিনি পর 
ছিলেন। ছোটবেলায় আলাউদ্দিনের ডাকনাম ছিল? 
৯০৯১০ টাক সি 
দাদা ওস্তাদ আফতাবউদ্দিন খাঁ সুরসাধক ছিলেন। ভাই 
আয়েত আলি খা (স্বনামধন্য সরোদিয়া ওস্তাদ বাহাদুর 
খীর পিতা) সুরসৃষ্টিতে দক্ষ না হলেও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র 
নির্মাণে পটু ছিলেন। সদু মিঞার একটি 'নাগারটী” ৪ 
বোদ্যযস্ত্রের দল) ছিল। ফলে বালক আলাউদ্দিন একদিকে ৫ 
যেমন সবসময় সুরের আবহ পেয়েছিলেন, তেমনি নানা 
বাদ্যযন্ত্রে হাত পাকানোর সুযোগও লাভ করেছিলেন। 
শিবপুরের রাজা কৃষ্তকিশোর চৌধুরী স্থাপিত 
শিবমন্দিরে বিভিন্ন স্থান থেকে সন্ন্যাসীরা আসতেন। 
সেখানে তারা সেতার ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। সাত & 
বছরের বালক আলম দাদা আফতাবউদ্দিনের কাছ থেকে $ 
শুনে আয়ত্তকরা ঠেকা ত্বলায় সন্ন্যাসীদের আসরে সঙ্গত 
করতেন। তাদের কাছে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ 
আলমের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে জীবন ও সঙ্গীতকে 
একটি ধারায় পরিচালিত করেছিল। পরবর্তী কালে 
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১০৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


বলেছিলেন £ “আমার সঙ্গীতহীন কোন সত্তা 
£ নেই।” অল্পবয়সেই পূর্ববাংলার প্রবাদপুরুষ ডাঃ মহেন্্রচন্দ্ 
£ নন্লীর কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। মহেন্দ্র নন্দী 
তখন 70509) ০01 73078)" হিসাবে তৎকালীন 
অবিভক্ত বাংলায় 
টু আলাউদদিনের অস্তরতর অধ্যাত্মচেতনা তার পরবর্তী 
১৯ জীবনকে মানবিকতাবোধ, উদারতা, সততা এবং সেবাধর্মে 
উত্তীর্ণ করেছে। তাই অতি সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও 
স্বীয় সাধনাবলে তিনি কিংবদস্তিতে রূপাস্তরিত 
হয়েছিলেন। আলমের কিন্তু প্রথাগত লেখাপড়ায় মন ছিল 
৬৮ কক 
প্রহার করেন। মায়ের প্রতি দুর্জয় অভিমানে আলম 
& আনুমানিক ১৮৯১ স্রীস্টাব্দে গৃহত্যাগ করেন। 
£ আলম শুনেছিলেন, কলকাতায় বহু গুণী শিল্পীর 
চুঁবসবাদ। কোনভাবে কলকাতা পৌঁছাতে পারলে ভাদের 
কৃপায় যথার্থ তালিম পাওয়া যাবে।, কিন্তু সম্পূর্ণ 
অপরিচিত ্রাম্য বালক কলকাতায় এসে দুঃসহ কষ্টের 
£ মুখোমুখি হলেন। অনিদ্রা ও অনাহার-ক্রিষ্ট শরীর নিয়ে 
তিনি প্রাথমিকভাবে নিমতলা শ্মশীনঘাটে আশ্রয় নিলেন। 
সপ পৃ৬ কৃ পৃ 


সূত্রে তিনি কলকাতার একটি অন্নসত্রের সংবাদ পান এবং 
গৃহত্যাগের পর সেই প্রথম পেট ভরে আহার্য লাভ করেন। 
পরে বীরেন্দ্র রায় নামক এক সদাশয় জমিদারের আন্তরিক 
সহযোগিতায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাশিল্ষী প্রখ্যাত 
ফ্লুপদ গায়ক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
(তার নতুন নাম হয় 'মনোমোহন'। নাম বদলের মধ্যে 
অবমাননার গ্লানি থাকলেও তাকে স্বীকার করে নেওয়া 
ছাড়া আলমের গত্যস্তর ছিল না। 

প্রায় দীর্ঘ আটবছর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে 
৪ শিক্ষাগ্রহণ করার পর আলাউদ্দিন বেশ মুনসিয়ানা অর্জন 
করেন। কিন্তু গোপাল ভট্টাচার্যের দেহাস্ত হলে আলাউদ্দিন 
কিছুটা বিহুল হয়ে পড়েন। এই সময় উত্তর কলকাতার 
একটি সঙ্গীতের আসরে বড় ভাই আফতাবউদ্দিনের সঙ্গে 
তার সাক্ষাৎ হয়। আনন্দে উল্লসিত হয়ে দাদা 
ফিরিয়ে নিয়ে যান। আলাউদ্দিন তখন কুড়ি বছরের যুবক। 
দীর্ঘদিন পরে হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাবা-মার 
আনন্দ আর ধরে না! পারিবারিক বন্ধনের মায়ায় আবদ্ধ 
করার জন্য বাবা-মা কৌশল অবলম্বন করে ছেলের 
বিবাহের আয়োজন করলেন। ঢাকার সঙ্গীতজ্ঞ গুল 
মামুদের কন্যা মদনমগ্জরী দেবীর সঙ্গে আলাউদ্দিনের 
বিবাহ হলো। কিন্তু যার বুকের খাঁচায় অচিন পাখির অবাধ 


২১৪০৮ উদ্বোধন 


হ১৪০ 


শারপীযা 


নাঁর্রনিরলাররাারার্যারা রা ারাররারাতা ররর ররর 


টি. ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) দিার্মিরি হরর ৪ 


যাতায়াত, তাকে বাঁধবে কোন্‌ পার্থিব সুখ? বিবাহের রাত্রে 
ঘর শূন্য করে আলাউদ্দিন ফের উধাও হলেন। 
আলাউদ্দিন কলকাতায় এসে গয়া-ঘরানার প্রখ্যাত 
এসরাজ-শিল্পী কানাইলাল টেড়ীর শিষ্য হাবু দত্তের কাছে? 
যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পান। এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য ই 
৬৬০ ও কাশির 
আরো এক সঙ্গীত-পিপাসু যুবক শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-_- 
যিনি হাবু দত্তের কাছে এসরাজবাদন শিক্ষালাভ করেন। 
বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ১৮৯৯ শ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাবু 
দত্তের শিষ্যত্ব বরণ করে এসরাজ, কর্ণেট, বেহালা, বাঁশি,? 
ব্যানজো, চেলো, ফিতল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র অশেষ দক্ষতা ৪ 
অন্ন করেন। হাবু দের ৃতে রত্যাত কবি ও না্াকার দু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাউদ্দিন খায়ের পরিচয় হয়। 
গিরিশচন্দ্রের সূত্রে লোবো প্রভু (ফোর্ট উইলিযামের দু 
গোয়ানীজ ব্যাগুমাস্টার) তাকে ইংরেজী বাজনার স্বরলিপি £ 
(স্টাফ নোটেশন) এবং ওস্তাদ হাজারীলালের কাছে 
শাহেনাই, নাকাড়া, টিকরা শিক্ষালাভ করেন। এছাড়াও : 
লুলু গোস্বামী ও নন্দবাবুর কাছে মৃদঙ্গ ও তবলা বিষয়ে 
পাঠ গ্রহণ' করে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। 
বিভিন্ন স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞের কাছে তালিম নিলেও : 
হৃদ্য সম্পর্কের সুবাদে হাবু দত্তের প্রভাব আলাউদ্দিন ? 
খায়ের ওপর সর্বাধিক ছিল। হাবু দত্ত দেশীয় ও পাশ্চাতা ৫ 
সঙ্গীতবিদ্যায় পটু ছিলেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে হাবু দত্ত: 
পরলোকগমন করেন। হাবু দত্তের জীবনের শেষ অবধি: 
আলাউদ্দিনের সঙ্গে তার আত্তরিক সম্পর্ক ছিল। প্রখ্যাত 
গবেষক ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য 4 
করেছেনঃ “বাল্য-কৈশোরে গুরুদের প্রভাব বালক-$ 
বালিকাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলতে অনেকটাই ধু 
সাহায্য করে। আলাউদ্দিন-গুরু হাবু দত্ত সেই ভূমিকাটুকুই £ 
পালন করেছিলেন।” অথচ সেনী-রামপুর ঘরানার বরেণ্য: 
বীণকার ও ধ্রুপদ-শিল্পী উজীর খাঁকেই ইতিবৃত্তকারগণ : 
আলাউদ্দিনের জীবনে খুব বড় করে প্রতিফলিত করেছেন 
এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সঙ্গীত-সমালোচক অরুণকুমার বসু 
আক্ষেপের সুরে বলেছেন ঃ “হাবু দত্তের গুরুকৃত্যকে 
আলাউদ্দিন-জীবনীকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি” 
রামপুর ঘরানার ধপদ, খেয়াল, বীণবাদনের মতো ঠুম্রীও : 
অতি বিখ্যাত ছিল। কারণ, উজীব খাঁ ত্র সিং)£ 
ছতরপিয়া' নাম দিয়ে অসংখ্য ঠুম্রী রচনা করেছিলেন। 
উজীর খাঁর কাছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আলাউদ্দিন 
সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ, সঙ্গীতের আসরে 
আলাউদ্দিনকে £ুম্রী বাজানোর অনুরোধ করলে তিনি : 
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উজীর খা ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টান পর্যন্ত দীর্ঘ 
সাতবছর কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রাট-সংলগ্ন টাদনী অঞ্চলে 
অতিবাহিত করেছিলেন। সেইসময় আর দুজন সঙ্গীত- 
টু গুনীর সঙ্গ হাবু দত তীর কাছে নাড়া বীধেন। তাদের মধ্য 
»হাবু দত্তই শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান ছিলেন। এই পর্যায়ের 
& শেষভাগে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন যখন কলকাতায় 
এসে হাবু দত্তের শিষ্যত্ব বরণ করেন, তখন উজীর খার 
 গুণপনার কথা শোনার সম্ভাবনা থাকলেও তার সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি। সেই সুযোগ আসে 
১৯১৫ শ্্রীস্টাব্দে যখন হাবু দত্ত দেহাস্তনিত হন। ১৯১৫ 
ই শ্বীস্টাব্দের রামপুরে উজীর খা সকাশে উপস্থিত হলেও 
: প্রথমদিকে উজীর খাঁ তাকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান 
 করেননি। উজীর খাঁর বড় ছেলে প্যার মিঞার (খাঁ) মৃত্যুর 
পর উজীর খাঁ মাত্র দুই-তিন বছর বেঁচেছিলেন এবঃ 
১৯২৬ শ্বীস্টান্দে তার দেহাস্ত হয়। শুধুমাত্র এটুকু সময়ের 
জন্য উজীর খায়ের কাছে তালিম গ্রহণের সুযোগ পান। 
£ বিমলাকাত্ত রায়চৌধুরী রচিত তথ্যসম্বলিতি একটি ইংরেজী 
প্রবন্ধ 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬২ 
: (আলাউদ্দিনের দেহান্তের দশ বছর পর্বে) শ্রীস্টান্দে 
প্রকাশিত হয়। অথচ তাব কোন প্রতিবাদ হয়নি। 

হাবু দত্ত কলকাতার একটি বিগ্যাত পরিবারের বিখ্যাত 
ও প্রতিভাবান সঙ্গীতগুণী হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন, 
সেইসময় কলকাতার সবচেয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন যে 
£ কয়েকটা মাত্র পরিবার ছিল, তাদের মধ্যে সিমুলিয়ার দত্ত 
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১৮৫৭ শ্বীস্টাব্দে সিমুলিয়ার গৌরমোহন মুখার্জী লেনে দত্ত 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাবু দত্তের প্রকৃত নাম 
$ অমৃতলাল দত্ত। পিতা কেদারনাথ দত্ত প্তামহ কালী প্রসাদ 
দত্ত। এই কালীপ্রসাদ ছিলেন স্বামী বিবেকানান্দের পিতামহ 
'দুর্গাপ্রসাদ দত্তের অনুজ। অমৃতলাল দত্তের অনুজ ভ্রাতা 
সুরেন্্নাথ (টুমু) দন্ত একজন নিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রী ছিলেন! 
স্বামী নির্লেপানন্দ রচিত 'স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন' গ্রন্থ সূত্রে 
জানা যায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত থিয়েটারে ক্লারিওনেট ও 
* হারমোনিয়াম বাজাতেন। প্রথম বয়সে ইনি সপরিবারে 
শ্রীস্টান হন। শেষ বয়সে শ্রীরামকৃষণ-পার্ষদ স্বামী 
সারদানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অন্যদিকে অমৃতলাল 
শৈশবে মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হলেও বিদ্যালয়ের পাঠ 
সম্পূর্ণ করতে পারেননি। 

পিতা বিশ্বনাথ দত্তের ব্যবস্থাপনায় ১৮৭৫ খ্বীস্টাব্দে 
নরেন্দ্রনাথ এবং তার সঙ্গে হাবু দত্ত ও টুমু দত্ত গোয়ালিয়র 
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ঘরানার খেয়াল-গায়ক ও সেতারনাদক আহম্মদ খার শিষ্য 
বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী বেণী গুপ্তর (মতাস্তরে অধিকারী) 

হাবু দত্তর বাল্যকাল থেকেই কর্ণেট, বাঁশি, বেহালা ; 
এবং এসরাজ বাজানোর সখ ছিল। সেই স্ত্রে যৌবনের 


রঃ 
তর 
উর 
চি 
রর 
রঃ 
নর 


মুনশিয়ানা অর্জন করেন। তখন বাঙলা থিয়েটারের 
উষাকাল। ক্লারিওনেট ট্রাম্পেট, বেহালা, কর্ণেট, টোল. 
পাখোয়াজ সহযোগে তখন থিয়েটার মহলে কনসার্ট ঃ 
বাজানোর রেওয়াজ ছিল। তখনো 'বৃন্দবাদন' কথাটার 
প্রচলন হয়নি। ১৮৭৬ স্বীস্টাব্দে বাড়ির অভিভাবকদের । 
অজ্ঞাতে উত্তর কলকাতার লিডন স্ট্রীটে গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ 
পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটারে হাঁবু দত্ত চাকরি গ্রহণ 
করেন। সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের 
পূর্ব-পরিচয় সুত্রে হাবু দত্তের প্রতি তার ন্নেহের কথা 
সর্বজনবিদিত ছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে আবহসঙ্গীতের 
পরিচালক হিসাবে হাবু বত্ত অল্পসময়ের মধ্যে গুণিমহলে 
নিশেষ খ্যাতিলা্ড করেন। আলাউদ্দিন খী হাবু দত্তের : 
কাছে নানাপ্রকার বাদ্যমন্ত্রে শিক্ষালাভ করে তারই 
সপরিশে স্টার গেয়েটারে কনসার্ট দলে তালবাদকের 
চারি গ্রহণ করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে দশ টাকা বেতনে $ 
চাকরি করেছিলেন আলাউদ্দিন। হাবু দাত্তের সুপারিশে 
থিয়েটারে ার নতুন নামকরণ হয়: তিনি “প্রসন্নকুমার 
বিধান মানে সনির রা) কালাধন টো 
€ওত্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ” নামে সঙ্গীতজগতের অধীশ্বর % 
হিসাবে প্রতিষকিত হন! ডঃ প্রদীপ ঘোষ লিখেছেন £ই 
"আলাউদিন বে হারু তের দৃতযকাল (১৯১২ ীসটাব) 
পর্যন্ত গুরুর কাছে তালিমও নিয়েছিলেন তার নিশ্ছিতর 
প্রমাণও রয়েছে:” ১৮৯৯ হর্ন উদদী খা রামপুর 
দরবারে স্থায়িতাবে নযুক্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন। ৪ 
বযাণড, বৃন্দবাদন বিষয়ে উজীর খাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল? 
না। অথচ রামপ্র এস্টেন্টে উক্ত বিষয় পরিবেশন করার ঃ 
প্রয়োজন ছিল। সেজন্য তিনি ছাত্র হাবু দত্তের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। ১৯০০ শ্বীস্টাব্দে সতীর্ঘ পাঞ্চেৎগড়ের 
যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাবু দত্ত রামপুর 
রওনা হন। হাবু দত্তই প্রথম বাঙালী সঙ্গীতগুণী-_যিনি £ 
গুরু উজীর খার সঙ্গে রামপুর দরবারে সসম্মানে একই ২ 
পদে চাকরি করেছিলেন। এরকম বিরল সম্মান আর কোন 
বাঙালীর ভাগ্যে জোটেনি। ১৯০২ শ্ত্রীস্টাব্দে স্বামী 
বিবেকানন্দের নতাসমাধির সংবাদ পেয়ে হাবু দত্ত 
কলকাতায় ফিরে আসেন। ফলে উক্ত সময়টুকু ছাড়া প্রায় 
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১২ বছর (১৮৯৯-১৯০০ শ্বীস্টাব্দ এবং ১৯০২- 
$ ১৯১২ শ্রীস্টাব্দ) হাবু দত্ত আলাউদ্দিনকে সঙ্গীতশিক্ষা দান 
$ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলাউদ্দিন খা এত বেশি 
সময় কোন শিক্ষাগ্ুরুর কাছে তালিম গ্রহণ করেননি। ফলে 
হাবু দত্তের প্রভাব আলাউদ্দিনের ওপর সর্বাধিক ছিল। 

সেকালের বাঙলা থিয়েটারে সংযুক্ত থাকার সুত্রে হাবু 
১দত্ত কুসংসর্গে পড়ে মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েন। 
£$ফলে দত্ত পরিবারে কেউই তাকে পছন্দ করতেন না। 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাকে ভালবাসতেন। বেণী 
| ঈগল পাপ 
০০ প্রতি নিষ্ঠাকে একদিকে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথ হাবু দত্তের 
টকাছে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। ১৮৮৬ শ্রীস্টাব্দের 
£ জুলাই মাস নাগাদ-_যখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় 
ঢুকাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন__তখন 
নরেন্দ্রনাথ হাবু দত্তকে তার পদপ্রান্তে হাজির করেন। 
্রীরাকৃষের পৃণ্যস্পর্শে হাবু দত্ত সম্পূর্ণ নতুন মানুষে 
পপ ০৮০৭৭ প০ 
৪ হয়ে হাবু দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর একজন 
নিষ্ঠাবান ভক্ত হয়ে ওঠেন। 

বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক অধ্যাপক 
| স৬জও চট্টোপাধ্যায়ের মতে, হাবু দত্ত স্বামী 
বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। হাবু দত্ত জীবনের 
টু ধ্রবতারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অশেষ ভক্তি নিবেদন করে 
৪ একটি সঙ্গীত রচনা করেন। কীকুড়গাছি যোগোদ্যান 
আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে ভক্তিগীতিটি প্রথম 
নিবেদিত হয় এবং ভক্তজনমনে বিশেষ প্রেরণার সঞ্চার 
টকরে। পরে '“তত্মঞ্জরী” (ভাদ্র ১৩১৬, ১৯০৯ শ্রীস্টাব্দ) 
পত্রিকায় গানটি মুদ্রিত হয়। ভক্তিগীতির বাণী এইরূপ ঃ 

“এই কি ছিল মনে গুণমণি 
সাধে সাধি বাদ হানিলে অশনি 
এলে তাপিতে নিতে কোলে 


হাবু দত্ত ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগ 
তরুণ বয়সে আলাউদ্দিনের মনে গভীর রেখাপাত 
করেছিল। তাই পরবর্তী কালে মাইহার থেকে কলকাতায় 
এলে শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, 
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও বেদাত্ত মঠে আত্তরিক প্রণাম 
নিবেদনের জন্য যেতেন। 

আলাউদ্দিনের শ্রীরামকৃষ্-ভক্তি ও সাত্বিক জীবন- 
পারার প্রভাবেই সম্ভবপর হয়েছিল। ঘরে 


১৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ 


৬ 





রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিত্রপটের উপস্থিতি 
কলকাতার একজন শিষ্যকে এক চিঠিতে (চিঠির বানান ও 
উপস্থাপনা অপরিবর্তিত আছে) জানিয়েছিলেন £ “আমার 
ঘরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী বিবেকানন্দের ফট আছে।...” & 


বাবসায়ী রাম বন্যোপাধ্যায় কলকাতায় আলমবাজার 


স্মৃতিকণা' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ “অনুপম আলাপ করে 
[আলাউদ্দিন খা] কেঁদে উঠলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মগ্ন: 
হয়ে গেলেন, তারপর ভজন গাইলেন। প্রত্যেকের চোখে এ 
জল এসে গিয়েছিল। তারপর আবার আমার সঙ্গে সরোদ $ 
বাজিয়ে যে স্বগীয় সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করলেন, তার 
ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।” অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায়কে প্রদত্ত একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে হীরুবাবু: 
উদ্ত ঘানার বিস্ত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 
“বাজাতে বাজাতে খা সাহেব “মা মা” করতে করতে তন্ময় % 
হয়ে গেলেন এবং হাঁউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। “মা কিং 
বাজাব?_ মনে হলো যেন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। 
খানিকক্ষণ আবার বাজালেন, কিছুক্ষণ আলাপ করলেন, 
তারপর চুপ করে যেন প্রার্থনা করতে লাগলেন। ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের নাম করলেন- ঠাকুরের নামে যেসব মন্ত্ 
আছে, গান আছে, সেগুলি মুখস্থ পড়লেন-_গান 
গাইলেন।” 

এ একই বছরে রামকৃষ্ণবেদাস্ত মঠে স্বামী 
্রজ্ঞানানন্দের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে 
আলাউদ্দিন খায়ের বাজনার সঙ্গে হীরবাবু সঙ্গত করেন। 
সেই অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ “আমি 
খাসাহেবের সঙ্গে বাজিয়েছিলাম। সেদিন খাঁসাহেবের 
পরনে ছিল সম্ন্যাসীর পোশাক। সেই পোশাক পরে যখন 
জোড়হাত করে রামকৃষ্ণ-মূর্তিতে প্রণাম করছিলেন তখন 
নিয়ো সিন 
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89 
তারা ছিলেন কালীভক্ত। পৈতৃক ধারার সঙ্গে সঙ্গতি 


&. 


একটা হার ছিল-_তাতে ঢেকেটেট একদিকে 
পরমহংসদেব, অন্যদিকে শ্ত্রীমা।” অথচ গভীর নিষ্ঠার 
সঙ্গে তিনি তার স্ব-ধর্মাচরণে ব্রতী ছিলেন। স্বামী 
্রঞানানন্দ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণদা করতে গিয়ো 


11111, 
24 
রা 


উনি এখানে (বোন মঠ) অনেকবার এসেছেন। ঠা 
৪ করেছি অনেক। উনি এখানে বেলগাছের নিচে নামাজ 
: করতেন, আবার পরমুহূর্তেই মন্দিরে গিয়ে প্রণাম 
করতেন। আমরা বলতাম, “দুটো কেন?' হেসে বলতেন, 
'রেখেছি দুটোইি' 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তীব্র 
? অনুরাগ ও আত্মনিবেদন আলাউদ্দিন খায়ের জীবনকে 
এমন এক গভীর ওঁদার্যে উত্তীর্ণ করেছিল, যার ফলে 


য় সেখানে ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনা ও ভারতীয় 





(বাদিক থেকে) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর, (ডানদিকে) পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ 






সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছিলেন। কালের বিচারে : 
আত্মমগ্ন সেই মহান শিল্পী তাই যথার্থ সুরের গুরু হিসাবে 
আদৃত হয়েছেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের অপ্রতিহত শক্তি শুধু 
আলাউদ্দিন খা সাহেবের জীবন ও সাধনাকেই সন্ভ্রীবিত 
অনুপ্রাণিত করেছে। তার পুরু প্রখ্যাত সরোদিয়া আলি 
আকবর খাঁ যে কৌটাটিতে মেরজাপ, তার ইত্যাদি সংগ্রহ: 
করে সঙ্গীত আসরে নিয়ে যান, তার ভিতরে তিনটি ছবি » 
আছে। মধ্যে মা কালী, একপাশে তার বাবা, অন্যপাশে তার? 
মায়ের ছবি। আলি আকবর খাঁ আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া এ 
অঞ্চলে যে ভারতীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, 


পদ্ধতির প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ 
“আমাদেরই প্রথায় বাইরে জুতো খুলে ওরা (বিদেশী 
ছাত্রছাত্রীরা) ক্লাসে ঢোকে__ভূমিষ্ঠ হয়ে সারদা মা, 
৯০০৯০৪৪৫৫০১ 
ওরা বুঝেছে ভারতীয় সঙ্গীত নিছক 

সা পা 
আলাউদ্দিন খায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য 


সম্পর্কে বলেছেন “আমার জীবনে দুটো আধ্যাত্মিক 
সশ্নোত কাজ করেছে চিরকাল। মায়ের দিক থেকে আমরা 


না 


ঁ 
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সর 


অত্যস্ত গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলাম।... পরে সেটাই আস্তে 
আস্তে কিরকম দানা বাধতে লাগল। যার (সেই ভাবের) ৮ 






$ কাছে গেলাম। একটা প্রায় সিদ্ধপুরুষ গান-বাজনায়, কিন্ত 


$ মন পড়ে আছে ধর্মের দিকে। সেই কালী মা, সেই ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ সেই আল্লা-খোদা, সমস্ত ধর্মেরই বলতে পার।” 

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-রসে 
টু জরিত করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গীত হাবু দত ডাঃ 
» প্রদীপ ঘোষ উক্ত বিষয়ে বহু প্রামাণা তথ্য উপস্থাপিত 
ও করেছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্রোপাধ্যায়ও 
একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে তিনি 
হীরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বক্তব্যে 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার কারণ নির্দেশ 


করতে গিয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ “হীরুবাবু : 


টুখী সাহেবের তবলটী, বহু স্থানে একসঙ্গে বাজিয়েছেন। 
আর বেদান্ত মঠে তার আসা-যাওয়া! ছিল, সেই সূত্রেই 
প্রজ্ঞান মহারাজের সস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক 
টু নলিনীঞন চট্টোপাধ্যায় তাদের সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যের 
প্রেক্ষিতে বলেছেন ঃ “রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তার (আলাউদ্দিন 
£খা) অনুরাগ গড়ে ওঠে হাবু দত্তের মারফত। হাবু দত্তের 
মাধ্যমেই হিন্দু নাম নিয়ে তিনি থিয়েটারে কাজ করতে 
ঃঢোকেন। এসব কথাই আমার বইতে আছে। সম্ভবত 
সেখান থেকেই তার রামকৃষ্ণ-প্রীতি দেখা দেয়, পরে সেটা 
গভীর হয়।” 

টু _রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর তীরে বসে 
* অবিস্মরণীয় শিল্পী অমৃতলাল ও আলাউদ্দিন শুধু মুগ্ধ 
বিস্ময়ে দিনাতিপাত করেননি, সেই সুধাসাগরে অবগাহন 
করে অমৃত-স্পর্শে ধন্য হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে 
টুভারতীয় সঙ্গীতের মহাকাশে সঙী্ণতার অন্ধকারে হিনি 


লে ১৩৪৩৬৪০৩৪৪০০৪৪০৪৩৬ ১০৩তম বর্ষ_৯ম সংখ্যা ্‌ নি [ও 
ণ হলো যখন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের 


হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল 
কারণ।... ইহারা সঙ্গীতের মূলসূত্রসকল কিছুই বুঝেন নহি, 
কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডালিকা প্রবাহের 
ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ 
করেন।... কিন্তু এই কুসংস্কারের কুস্মটিকামালা ভেদ ২ 
করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।” 

আলাউদ্দিন খায়ের অন্যতম শিষ্য এবং আলি 
আকবরের জামাতা ই, এস. পেরেরা একটি অসাধারণ; 
মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ “সঙ্গীতসাধনায় যে 
আত্মিক উন্নতি ঘটে, তার প্রতিফলন পাওয়া যায় 
সৃজনশীলতায়। এই সৃজনশীলতা একটি অনিবার্য আত্মিক 
নিবেদন, যাতে এঁতিহ্যর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নিবিড় 
মনঃসংযোগের, অভিনিবেশের। যখন্‌ তিনি (আলাউদ্দিন) 
গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বাজাতেন, তার মনে হতো, 
প্রচলিত পথগুলি তার ভাবপ্রকাশের পক্ষে অপ্রতুল।” & 
আলাউদ্দিন খাঁ পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে £ 
৪৮ মুর 1 
স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি তিনি, এঁতিহোর প্রতি অশেষ 
শ্রদ্ধা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইচ্ছার মেলবন্ধন পা 
যন্ত্রের বাদনশৈলীতে এনেছিলেন কাচ্কিত পরিবর্তন। 


55 525-2258 510 ১51525১ 


সমকালীন সঙ্গীতবিদ্দের মতো তীর শাস্ত্রীয় গৌড়ামি ছিল 
না, অথচ এই বিপ্লবের সাধনা কিন্তু অশন্ত্রীয় ভাবনা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শরণাগত 
শিল্পসাধক আলাউদ্দিনের চিরভাস্বর প্রতিভা ভারতের অন্ধ & 
কারাগারে বন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারাকে মুক্ত করে তাকে 
বেগবতী ও সমৃদ্ধ করেছিল। প্রতিভাবান শিষ্যের ঘাট ছুঁয়ে! 
সেই সৃজনের ধারা 'কাল'কে ছাপিয়ে কালাস্তকালে 
প্রসারিত হয়ে চলেছে। 


ৃ 

(১) আলাউদ্দিন খা ঃ জীবন সাধনা 9 শিল্প ৃ 

_ অরুণকুমার বসু ও কঙ্কন ভরাচার্য সম্পাদিত 

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ- নলিনীরঞ্ন চট্টোপাধ্যায় 

(৩) রাগ-অনুরাগ-_রবিশক্কর € 

(8) আমার কথণা-_আলাউদ্দিন খা 

(৫) চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ--স্বামী লোকেম্বরানন্দ সম্পাদিত ৃ 
(৬) সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতর 

_ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 

(৭) 3809 /১1190011) 1019017--/551651) 10701 নি 

| € 


৫ 
ঞঁ 


আমার এই বিকেল ছোয়া জীবনে তার অবয়বে তুমি 
ই জীবনের অঙ্কটা সময়ের ব্ল্যাকবোর্ডে টুকে শেখাচ্ছ, 
% কেমন করে অহং-এর রৈথিক বন্ধনী তুলে 
(কুপন 

প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় বন্ধনী তুলতে তুলতে 
নি আর যোগের শেষে 

সেই অহম্‌ ব্রন্মের উত্তর মেলাতে হয়। 
ই ঠাকুর, আমি শিখতে শিখতে, ভুলতে ভুলতে 
£ আবার যে জড়িয়ে পড়ছি বন্ধনীর বৃত্তে! 


€) 


৪ 
রি 
5 


আগয়নী আসছে ঘরে 
শেখ সদরুদ্দীন 


৮ উতদ্বাধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 


ঠ শিশুর মতো সোনা-রোদ্দুর গড়াগড়ি খায় ধুলায়; 


$ কাশের বনে হাসির হাওয়া, আজকে খুশির অস্ত নাই, 


' খুশির খবর বুকে নিয়ে যাচ্ছে ভেসে মেঘ-ভেলা, 
মা শারদার হাসি মেখে ফুটেছে শ্বেত প্মফুল-_ 
য মৌমাছি আর বিহঙ্গমের কুঞ্জবনে আজ মেলা, 

১ ঘাসে ঘাসে মুক্তো জুলে, মানস-কুসুম দোদুল-দুল 

এই প্রকৃতির আনন্দ-রং মানুষ মাঝে চোখ-মুখে, 
ঘরের মেয়ে আসছে উমা, 
বিশ্বময়ী মা অভয়া অভয় দেবে শোক-দুখে, 
সম্তানেরই দুঃখ-ব্যথা জগন্মাতা সইছে রে! 


গাঁমায়ের ছেলেমেয়ের আছে কত প্রার্থনা__ 
অন্ন দিও, অর্থ দিও, খ্যাতি: দিও, রূপ দিও! 
; ভবানীকে নিবেদনে সস্তান হয় ব্যর্থ না, 
সম্তানেরা চিরদিনই মায়ের কাছে সুপ্রিয়। 


; তাই তো সবাই ডাকে মাকে, অন্নপূর্ণা অন্নদায়, 
ই ভক্তজনের আবাহনে গুভঙ্করী আসছে রে-_ 


হি 
ৃ 


৮ ভউঠদ্ধাধন শারদীয়া ৯১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪ 


$ অশুভ নাশ দশভুজেতে, দনুজ-দলন দুইটি পায়, / 


টু ্াভযে মা শর বিশে ভালবাসছে রে! 


০০ ে্দব্রক্মক্2ল্তেও 


! 
৮৮7 -্ রি 
/ / 
৪ রঃ রি / ০/ ্ 5 
রা 0 





আগমনী আসছে ঘরে, আলোর বাজনা বাজছে তাই-_ 


ঃ 


খুশির জোয়ার বইছে রে-_ 


[দোল দোল দোল রঙ ধরেছে বন ও নদীর জলে, 
রা রিও লেগেছে পাহাড়চূড়ায় এবং ফুলে ফলে। 


সে চির কিশোর, সে চির অমল, মালিন্য নেই তার, 
সে জানে, রাজার চিঠি একদিন পৌঁছাবে তার কাছে 
রাজা নিজ হাতে খুলে দেবে এই রুদ্ধ মনের ছ্বার। 


বুকের মধ্যে যে অমল, তার দুচোখে স্বপ্ন ভাসে 
জরা ব্যাধি তারে ছুঁতেও পারে না, সে চির নবীন প্রাণ, ঃ 
মনে মনে ঘোরে পাহাড়ে, নদীতে, সুদূরের নীলাকাশে 
কান পেতে শোনে, উদাসী প্রাণের মন কেমনের গান। 


ডাকঘর কৈ? সে কি দেখা যায় এ গঙ্গার কলে? 
কবে রাজা এসে বন্ধ ঘরের সকল দুয়ার খুলে 
সযতন স্নেহে, কোলে তুলে নেবে, এ অমল প্রাণখানি? 


পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত অমল, দুচোখে তন্দ্রা এলে, 
হে রাজার রাজা, এস একবার তার বিছানার পাশে, 
ঘরের কোণের প্রদীপ নিভায়ে তারার আলোটি জেলে 
নিয়ে যেও এই বন্দী পাখিরে, মুক্তির মহাকাশে। 








টুইন ৯৮৭৭ 
জাগছে পাখি, দোল লেগেছে পাতায় 


| 
| আলোর রেখায় আলপনা দেয় মাটির নকশি কীথায়। 


, কোথায় থাকে_ কেমন গো তার তুলি? : 
ৰ / করে ভরিয়ে তোলে লক্ষ ছবির ঝুলি__ 
1০০০৯ কিংবা মাটির বুকে, 
পক 
এপি খেলা পাকা ধানে-_ 
/ ষ্ডের বাউল আঁকছে ছবি পাখির গানে গানে। 


চর 


++ পরস্পর 


মিনের ভিতর রঙের মাতন-_-আঁকতে হবে রেখা 
এই জীবনের রঙ তুলিতে আঁকন-বাকন শেখা। 
। রঙের খেলা_ রঙের ভুবন, রঙের বাঁধন সবই, 
রঙের স্রোতে ডুবিয়ে তুলি আঁকতে হবে ছবি 
মনের পটে ছোঁয়ালে রঙ-_জীবন যাবে ঘুরে, 
আঁকার শেষে ছবির বুকে অচিন ভবঘুরে। 


আশ্বিন ১৪০৮] সেপ্টেম্বর ২০০১ ১*১০১*১০১১৯০১৯০০ 
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1 ডল সোজা সি অয়ি গান্ধারী 
£  ফুল্পরা মুখোপাধ্যায় ১... ১3 সাগরিকা শর্মা 
মি ১ - ১ তোমার কথা ভেবে আমি অবাক হই গা্ধারী ই 
সোজা মানেই সরল নিষ্কন্টক শতপুত্রের জননী তুমি 
কুল কুল বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ ধারা ারা পরায় সকলেই পথ 
টু যেন সদ্যফোটা কমলিনীকে | তোমার অতি প্রিয় জোস পুত্র 
£ সুপ্রভাতের আশীর্বাদ । অভিমানী, উদ্ধত দরবোধন নু 
ফ্রি দেখ ভালবাসায় তোমার প্রতি আগত যে--& 
পানাডরাঅজাবি সেও ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত। ৪ 
জুড়ে নো ন্যায়ধর্মই তোমার প্রাণ ? 
155 সনি রসুল 
সিন পুত্রশ্নেহ তোমার মনে ফন্ধু নদী। 
? পা পড়লেই সর্বনাশ। জারা বরাতে রী 
চল সোজা-_ ্‌ এ “টুনা দুর্বলতা, তার হাহাকারকেও তুমি প্রশ্রয় দাওনি। & 
পথ মসৃণ ধু রা টু টন শান্ত, কোমল কণ্ঠে সবসময় বলেছ_- ২ 
হল ফসলভরা লক্ষ্মীর বাঁপি 5 + চি যেখানে ধর্ম সেখানেই 1 
* রুমবুম নৃপুরের শিঙ্জিনী সা সত ম তোমার সব পুত্রই জীবন বিসর্জন দিল যুদ্ধে 
& যেন নিবিড় আঁধারের ডি তোমা 
ণি ৪ 
উজ্জ্বল বর্তিকা। তোমার মরুভূমি মনে শূন্যতার ঝড়ো হাওয়া। : 
ফিরে দেখ, তোমার চোখে কি জল এসেছিল--$ 
অধিকার নিয়ে যারা বেঁচে আছে গোপনে, আড়ালে? 
বিচ জীবিকায় জীবনতূযায় জানি না। 
নে টি: 
৪ রক্তের স্বাদ যেন জাগিয়ে না দেয়। ধ র দহনে স্বর্গবরণ করলে 
চল সোজা রর ৮৮০ ১৬০২ জীবন 
ডর তোমাদের 1 
অরণ্য নদীপথ পার হয়ে লনাবাদী মা তুমিই শুধু ধর্মাদর্শের : 
পল্লি মহীয়সী মা 
শুভ্কা্তি দে আমাদের কাছে রইলে : 


একরাশ সম্ভাবনা বুকে নিয়ে 0 
এতগুলো উর্বর বছর খরায় কেটে গেল। 
স্বপ্ন ছিল, ছিল দুরস্ত আশা 

সঙ্গে ছিল জয় করার উদ্যম 

তবুও, 

শুধু বৃষ্টির অভাবে ফসল তোলা হলো না। 


একরাশ সোনার ফসলের সম্ভাবনা 

একটা জলভরা মেঘের আশায় থেকে থেকে 
৯ শুকিয়ে গেল-_বারবার। 

মাসের পর মাস, বছর ঘুরে বছর ূ 
শুধুই অনুর্বরতার নাভিশ্বাস শুনেই কেটে গেল। 


এতগুলো উর্বর বছর অনাবাদী রয়ে গেল! 


হ - 
দি রা 
£ ্ে 
স্ে 
**৭০৮০০০০৯০৭০২০০৯৯৩১১০১১০৭০৯০১০১৭১১(ড৬৩২)-০০০০০১০১০১০১০১৭২০১৯০০১৯২৭০০০৩৭৭৭ 
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£ অজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস রী 
টিটি লন্নি মনটাকে নিয়ে মানসিকতার শেষ নেই 
শিউলিগুলো পড়ল ঝরে, নু | কি ভাবে কখন? কি করে কখন? জানা নেই ৪ 
০ পনিএপজপপািী কখনো সে-মন জল থইখই কৃষদীখি 
প্রজাপতি পাখনা দিয়ে ং চলা ও ফেরায় সে-মনের কোন বাধা নেই। 
৩০ গর দল 
র আগমন। দুরস্ত-_দুর-দুরাস্তে ছুটে যায় % 
টি অটিনে লীলা-চঞ্চলা হরিণী__বন অরণ্যে 
টতাগরার রানার ভীত-সফিত চকিত চাহনি-_ফিরে ফিরে চায় 
বিলিয়ে দিতে সবার মাঝে উত্থানপদ বিজলী 
টু সেজেছে আজ বসুন্ধরা সে-মন কখনো নিয়ে আসে রামধনু-রং 
£ করতে নিমন্ত্রণ । কেউ বলে এই পথে যাও হতবিহূল দিশাহীন আমি উদটীন দু 
সুরের সাথে সুর মিলিয়ে . কেউ বলে এ পথ ঠিক তোমার মহাবিশ্বে যে-মন হারায় না& 
অহং যত ফেলে দিয়ে ভিন পথে যেতে বলে কেউ আমার সে-মন আমারই শুধুই অমলিন। $ 
বিমার চরণে কর বকে তিছি রেটিনা রতি, সেন কখনো মনে মনে হয় তামসিক 
ট হৃদয় নিবেদন। কেউ বলে তিনি আলোময় কখনো সে-মন রাজকীয়, বড় রাজসিক 
টি কেউ বলে গাঢ় অমানিশা ললাট-লিখন হি হয় মহাজীবনের 
র্‌ চাই কেউ বলে অতল সাগর সত্বগুণের ন্নিগ্ধ সে-মন নান্দনিক। ০ 
চোখ খুঁজে কেউ পায় নাকো দিশা। র্‌ 
রর তারাশঙ্কর রায় কেট লে ভিন তৌকীর নেয়েই এস ৃ 
১ মাথার ওপর টিনের চালে ০৮০৩১০৭৭ নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় ৃ 
? ছিদ্রটি ছোট নি 
বোর এক) পেরেক গলবে ভিত সারি নিরারার। ০৪৮৮৪৮২৮- 
' অথচ ছিদ্রটিতে চোখ রাখলে যে যার মতন সবে বলে ? কিং ঝক্ঝকানি? ই 
দেখা যায় বিরাট আকাশ, সব কিছু নিয়ে তিনি ঠিক নীরা নি সাবান 
ঠ দূর থেকে দেখলে বুঝতে বুঝতে গেল দিন বকবকানির সারই জানি 
£ছিদ্রটি চোখেও পড়ে না, দুটো চোখ করে চিকৃচিক্‌। যার খেলার চড়াটাতে 
চু কাছে যেতে হয় ) হোঁচট খেয়ে 
চুকাছে গেলেই দেখা যায় অন্তরীক্ষেনীহারিকার ছায়াপথে টু 
ছিদ্রটি ছোট, অলিগলি কোথায় খুঁজি? « 
কিন্ত টিতে চোখ রাখলেই অনুভবের গোড়ার কথা নাই বা বুঝি দু 
হি তাই তোমাকে 
[কপ লিল সপ ছি রদ নেমেই এস নিতে 
অজস্র তারায় ভরা খাট পালক্ক ফ্রিজ ও টিভির 
চোখ চাই লাট খাওয়া এই চর্কিপাকে! * 
চু দেখার চোখ চাই তোমায় আমি বসতে দেব 
১ তাহলেই হলো শূন্য-বোনা ব্রহ্মাসনে 
৪না হলে কিছু নয় অস্তহীন সে-জিজ্ঞাসাটার 


কিছু নেই। 


পশারঙগীয়া 
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; ও 
৪ 


আসারেক খেলা 
মোহন সিংহ, 


নিদ্রা 
৯৬০০০ 


£ঢাকের আওয়াজ 
হুর 


9 
স্পিন 


কী এবং সর্বজয়া 


গঙ্গাতীরে যোগ দেবে আজ সিঁদুরখেলায় | . 
চু বাবদল কীধে নিচ্ছে মার সংসার টি 


হলুদ জলে 
সিঁথি থেকে 


ভিজে গেছে আলতারাঙা পায়ের পাতা 
সিঁদুর পড়ছে ঘাসের ওপর , খরথরিয়ে; 


হঠাৎ আওয়াজ £ “লী নেই' 


একী হলো, 


নক্ষত্র খসে 


রি টিতা রে 255 সরি নালাি ১৪০চ উদ্বোধন 


অস্ফুট দূরে 


$ যখন কেউ 
চ বাঁচার পূর্ণ 


কারা তুলল এ প্রতিমা! 


মায়ের ঘ্বাটে মাথা ঠুকুছে সর্বজয়া! 
সিঁদুরখেলায় যায় না দেখা সিঁদুর মোছার সিঁদুর পরার.আরেক.খেলা! 


নক্ষজর পতন 
শেখ আবদুল মান্নান ৃ 
পড়লে নিভৃতে অনেক ছি আঁকা হয়:!. 


ভেঙে পড়ে অতিরিক্ত “বর্ণমালা... প্রাস্তছায়া উদাসীন বীহে 


দাঁড়িয়ে অভিমানে ঘর বীধে-_ 


নিদ্রাহীন রাত কাঁটায় সবুজ পাতা চোখে 
শোক স্মৃতিবিজিত, মেঘের ডানায় ফুটে ওঠে, 


ফৌটা ফোটা শব্দ আঁধারের গা বেয়ে, বি 


পাশ স্পা 
কবি-ফের. বেঁচে গে” রাস্তার আড়াল থেকে” 
ই ভাবনার, কৃষ্চ্ড়া গভীর আস্থা-নিয়ে 'ঘণ্টি বাজায়: 


পপ স সপ 
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অরঃণ গঙ্গোপাধ্যায় 


পিছনপানে রইল পড়ে সব 
যতের হাসি যত না কলরব * 
টৈরহাওয়া উদাস করে ধায় দু 
দূরের নদী কোথাও বয়ে যায়।; 


. বনের ছায়া অঙ্গে যত ছিল 
পাতার মতো উড়িয়ে ছুটি নিল $ 
চোখের মাঝে কেবল দুটি চৌখ? 

_ খুঁজতে থাকে অচেনা সেই লোক। 


জিপরনিউানলিও 
বলত সদা খোলরে দুয়ার খোল 
এখন শুধু তাহার কথা বাজে 3 

মন লাগে না মন লাগে না কাজে।? 


অজ নী ওগো অর দু 
তুমি কি তাকে দেখেছ এবছর 

বোশেখ এলে হঠাৎ দেখ যদি; 
বলি তারে জমি কি এত পর 


সারাজীবন তাহার লাগি বাঁচা 
অধরা মাঝি তরঙ্গে তার নাচা ? 
পথের ধুলো হতে পেলাম কই 
বাতাস ডাকে হরিধবনি খই। 
অজয় তুমি বইতে থাক সুখে 
বালিতে জলে চাদের আলো শীতে 
চোখ থাকতে অন্ধ হওয়ার দুখে ই 
আমার যাওয়া হারাবে সঙ্গীতে £ 
আগুন এসে বলবে কথা প্রাণে 
চক্ষু মুদি মধুর পরিত্রাণে।; 


ষ্টিবান 


 কৌশিকীশরণ মিশ্র 


111 
111 
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।; «শিশু বলল, পারব? 

যুবকেরা বেরিয়ে পড়ল-_করতেই হবে। 
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা বললেন__এতদিন 
এ ' যা করে উঠতে পারিনি: 
আজ থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু। 

. বিবেকানন্দ চোখ বুজলেন। 
সকলের কাজ শুরু হলো। 
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টি. অভ ৃরবীত 


নচিকেতা ভরঘ্বাজ 


1 
ৰা 
রু 
রী 
ঃ 


৪ 


অথচ কী আশ্চর্য পরিণতিহীন শত সংগ্রামের উন্মাদ ভূমিক'! 
পরাজিত অন্ধকারে আজ সব দেবোত্তর জীবনের দাম 


আবার আশ্চর্য কোন নক্ষত্রের জম্ম দেবে- পূর্ণের প্রণাম? 
অসম্ভব। সমস্ত যৌবন-সেনা পলাতক সূর্যের অনেক ওপারে। 


আজকে এখানে কোন মানুষ, দেবতা নেই। যা আছে তা 
ভগ্ন ভ্রষ্ট পরাজিত সৈনিকের শব। 
আর আছে ঘরে ঘরে অসংযম, ভ্রষ্টাচার, অকল্যাণ, পাপ। 
: গাহস্থ্ের ঘৃত-দীপ-_তাও কবে নিভে গেছে। সূর্যের সংসারে 
কোন আলো বেচে নেই। এখন নষ্টচন্তু' 
প্রথাবদ্ধ আত্মহত্য' সময়ের বলির বিপ্লব 
চারিদিকে লোভ-হিংসা-যড়যন্ত্স্বার্থের প্রলাপ! 
* দূষিত যৌবন-মন। কুমারীর পবিত্র হৃদয়ের বীণ' 
তাও যে বাজে না আর। এমনকি শিশুদের মনেও চিন্তা, ভয়। 
প্রেম, সে পতিত! আজ । অর্জিত জীবনের বর্ণালী উত্তাপ 
সব আজ অবসিত। মাতা-পিতা প্রভৃতি যে সম্বন্ধে আসীনা 
জীবনের রূপকল্প-__সেসব সম্পর্ক-সমন্বয় 
&$ আজ আর নেই। এখন চারদিকে শুধু বিকৃতি, বিকার। 
* দিনগত পাপক্ষয়। মানুষের দৃষ্টির, কথার আলোকে 


১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উরে নাভানা ১৪০৮ উদ্বোধন শারপীয়া ৯৪০৮ উদ্বোধন শারঙীমা ৯৪৫১৬ 


সাহিত্য-শিল্প-ধর্ম_আমাদের সমস্ত উত্তরাধিকার 


শ্রিয়মাণ চারিদিক। শুধুই ঈশ্বরকে নয়। এমনকি নিজেদেরও 
নির্বাসন দিয়েছি নরকে। 


সমীক্ষা 
প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী 


আমিও মেকি, ওরাও মেকি__ 
আশেপাশে তেমনই দেখি; 
ভেজাল কিনি খাঁটি কিনি না, 
নিখাদ সোনা কভু চিনি না। 
কষ্টিপাথর দিয়ে ঠাকুর, ক্রিম্ন মন ঘষে নাও, 
মেকিত্ব মুছে দিয়ে আসল হীরের ছটা ফোটাও। 


২৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ ্ বাড 


প্িশারদীয়া ৯৪০৮ উদ্বোখন শারদীয়া 


: ব্যবহৃত পৃথিবীতে আজকে যেদিকে চাই-_ প্রত্যাসন্ন ঝড়ের স্মারক . 


পণ্যমূল্যে পরিণত। কোথাও মানুষ নেই। মানুষের শবও পলাতক। 
পৃথিবী কি পুনর্বার নতুন অর্থে জীবনকে খুঁজে পাবে? নীল নীহারিকা 


নেই কোন নিহিত অর্থ। বন্ধুত্ব কেবলমাত্র কথার নিপুণ ব্যবহার। 


বিপন্ন করুণ স্তব্ধ, কখনো বা প্রগল্ভতা। অশ্রুনত অসহায় শোকে 





ন 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়* 
বিশ্ব ভরে দেখি তোমার 

উদার অতল রূপ। এ 
ছোটয় বড়য় মিলিয়ে তুমি এ 
অসীম অপরূপ । £ 
ক্ষুদ্র তৃণে কুদ্র ফুলে এ 
নাচ তুমি দুলে দুলে শর 
গ্রহ, তার আকাশ ভরে 
বিরাট বিশ্বরূপ। রব 
শুনেছি এ সৌরজগৎ নর 
একটি দুটি নয়; 
অনস্ত এ জগতভরা রর 
রূধেরই বিস্ময়। 
চন্দ্র, তপন দুটি নাকি রর 
অনিদ্রিত তোমার আঁখি £ 
কঠিন এবং কোমল দুটি 
দৃষ্টি অপরূপ। ৃঁ 
আকাশ তোমার অঙ্গবাস 
বায়ু তোমার বাঁশি শ্ত্র 
বজ তামার কগ্ঠনাদ ৫ 
বিজলি তোমার হাসি। $ 
তোমার অভ্রভেদী টু 
এই পৃথিবী পূজার বেদি নু 
জীবন মরণ তার আরতির রর 
প্রদীপ এবং ধূপ। রন 
বিশ্বভরে দেখি তোমার 
উদার অতল রপ। 
* অধুনা প্রয়াত 
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১৯১: সংবাৎসরিক কক্ষপথ পরিক্রমার পথে 

তোমার জন্মলগ্নে 
তোমার পদলগ্ন আমি, 
কালজয়ী মহালগ্ন এ 
লাতীত, হে কালপুরুষ! 


মহাজীবনের মহাজনমের 
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জানি সে-অন্ধকার কংসকারা, 
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রী 
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রি ঘটে-পটে-ভবের হাটে-ম 


বুকের গভীরে কান পাতি 
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২৮০২" ভোরের স্বপ্নে বিভোর আমার চলার পথে। 
টান ও ভি তালার , ্‌ সুরহারা, সৃষ্টিছাড়া আমার এ বিবর্ণ আকাশ 
ভরাও তোমার নীলে। 


দেখি সবকিছু মুছে মুছে যায় : 

জেগে থাকে শুধু 

তোমার পুণ্যনামের অক্ষরনিচয়-_ 

অলঙ্করণ ৪ জয় ঘোষ আজি জপি সেই পরম অক্ষর। 
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শ্রীশ্রীদেবীপ্জার উস সন্ধানে 


স্বামী নিত্যাত্মানন্দ 
পটভূমিকা 


প্ত্যরাজ শুভ্তভ ছিল খাষি কশ্যপ এবং দক্ষকন্যা 
র্িিিদনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিশুভ্ভ এবং নমুচি এঁদের মধ্যম 
উপ কু পপ 
ভ্রাতা একাসনে বসে এক অযুত বর্ষ ব্রহ্মার সাধনায় নিমগ্ন 
ছিল। তাদের সাধনায় তুষ্ট হয়ে ব্রন্মা বর দেন-_এই দুই 
দানববীর পশু, পাখি, দেব, দানব প্রভৃতির মধ্যে 
পুরুষজাতীয় কারো হাতে নিহত হবে না, অধিকন্ত তারা 
আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। 
বরলাভের পর. এই দুই ভ্রাতা ত্রিলোক বিজয়ের স্বপ্নে 
বিভোর হয়ে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের প্রমুখ দেবতাদের 
বিতাড়িত করেছিল। তখন দেবতারা গুরু বৃহস্পতির 
পরামর্শ অনুযায়ী দেবী ভগবতীর আরাধনায় রত হন। 
দেবী ভগবতী দেবতাদের অভয় দিয়ে জানান, তিনি 
যথাসময়ে তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। 

এদিকে অসুরাধিপতি নমুচি ইন্দ্রের হাতে পরাজিত ও 
৬৬ প্রতিহিংসা চরিতার্থের 
জন্য ত্রিলোকে উৎপীড়ন শুরু করে। শেষপর্যস্ত দেবী 
পৃ পপ 
রর ভগবতীকে বলে-_দেবীর কোন শক্তি নেই, 
অপরের শক্তিতে নির্ভর করে তিনি নিশুস্তকে হত্যা 
£ করেছেন। 
ঠ দেবী ভগবতী তখন নিজের কথা বলতে গিয়ে শুস্ভকে 
টু জানান যে, এই জগতে তিনিই একাকিনী। দ্বিতীয়া আর কে 
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নু 
|: 


“একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 


শুভ্ভ দেখল, এই মহাদেবী থেকেই অষ্ট মাতৃকাশক্তি 
উৎপন্ন হয়েছেন এবং সেই দেহেই বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। 
শেষে মহাদেবী একাকিনীই রইলেন। তার ইচ্ছাতেই অসষ্ট 
মাতৃকাশক্তির আবির্ভাব এবং 'অস্তর্ধান। শুস্তও অতঃপর 
দেবীর হাতে নিহত হলো। ডামরতন্ত্রে আছে__ 

“ব্রাহ্মী মাহেম্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ঃবী তথা। 
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গীতায় আছে, ভগবান স্বীয় মায়া দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহধারণ 
করে থাকেন জগতের কল্যাণের জন্য-_-““সম্ভবাম্যাত্ব-. 
মায়য়া।” (গীতা, ৪1৬) 

আবার শ্রীমন্ভাগবতে (১০২২৯) আছে, এ 
মহাদেবীই যোগমায়া নামে অভিহিতা। বেদে আছে-_ $ 
“একোহহং বহু স্যাম্‌”, উঠ 
প্রতিভাত হতে পারি। ব্রন্মা ও শক্তি অভিন্ন। তার ইচ্ছাতেই 
তিনি চলেন। তার সত্তার অন্ত প্রকাশ, অনস্ত নাম। 
অধিকারিভেদে এই সত্তা নাম, রূপ, কর্ম ও গুণ অনুসারে 
ভিন্ন। তিনি স্বয়স্ভু। দেবী ভাগবতে আছে__ 

“সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী। 

রূপং বিভত্ত্যরূপা চ ভজানুগ্রহ হেতবে।।” 
_ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা 
হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য বছরূপ ধারণ করতে : 
পারেন। 

দেবীভাগবতে আরো আছে-_দেবী বলছেন ঃ 
“সদৈকত্বং ন ভেদোইস্তি সর্বদেব মমাস্য চ। 
যোহসৌ সাহম্‌ অহং যাসৌ ভেদোহস্তি মতিরবিভ্রমাৎ।1% 
_ আমি ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নেই। তিনিই: 
আমি। আমি যা, তিনিও তা-ই। এই ভেদ ভ্রমকল্পিত, 
বাস্তবে নয়। 
বেদের অন্তর্ভুক্ত মহাশক্তি 

বিশ্বের সর্বত্র শক্তির আরাধনা সৃষ্টির প্রারস্ত থেকে 
আজ পর্যস্ত নিরস্তর চলছে। বিভিন্ন নামে তিনি আরাধিতা 
হয়েছেন। বেদে তিনি দেবী গায়ন্রী। এই মহাশক্তিস্বরূপিণী 
গায়ত্রীর জপ ও বন্দনা সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি চলে 
আসছে। তার ধ্যানে আছে-- 

“ও আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। 

গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্রন্মযোনি নমোইস্ততে।।” 
-_ হে বরদে দেবি, হে অক্ষরত্রয় প্রতিপাদ্যা ব্রহ্ম প্রকাশিনি, : 
হে ছন্দসমূহের জননি, বেদোস্তবা গায়ত্রি, তুমি আবির্ভূতা: 
হও। তোমায় প্রণাম করি। বেদোক্ত বাক্‌ হচ্ছেন ব্রহ্মময়ী, ? 
আদ্যাশক্তি এবং বিশ্বেশ্বরী। 

ধণ্থেদে “দুর্গা শব্দ না থাকলেও (দেবীসুক্ত অনুযায়ী) 
তিনি 'অগ্নিরূপিণী'। তিনি জগন্মাতা আদ্যাশক্তি। আবার 
তাকে 'রাত্রিদেবী*ও বলা হয়েছে। মাতা ভুবনেশ্বরীর : 
পূজার মন্ত্র খথেদে পাওয়া যায়। তিনি 'বিশ্বদুর্গা” ঃ 
“সদ্ধুদর্গ', 'অগ্নিদুর্গা” প্রভৃতি নামে অভিবন্দিতা হয়েছেন। 
শ্রীত্রীচণ্ত্ী হচ্ছেন খখেদস্বরাপা প্রথম চরিত্র এবং তার ছন্দ 
হচ্ছেন গায়ন্রী। বেদমাতা এই গায়ন্ত্রী ধণ্েদধারিণী দেবী 
কুমারী তথা মহাকালী ব্রন্মরূপা ব্রান্মী। 

সামবেদীয় কেন উপনিষদের উপাখ্যান থেকে জানা : 
যায়, উমা হৈমবতী দেবী ইন্দ্রকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন 
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দেবতার, ব্দ্থাশভির ছার। শভভিশালী এই বর্দনভি এই ব্রন্মাশক্তি ও 
£ দেবীশক্তি অভিন্না: বেদমাতা৷ গায়ত্রী সায়াহে, সামবেদ- 
£ ধারিশী বৃদ্ধা দে অর্থাৎ মহাসরহ্। শিবরাপ' মাহেশ্বরী। 
: যজুর্বেদে দেবীকে 'হব্যবাহিনী অগ্নি' রূপে বর্ণনা কর' 
হয়েছে। শুরুযজুর্বেদের বাজসনেয়-সংহিতায় এবং কৃষ্ণ- 
 যজুবেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবী অশ্থিকার নাম পাওয়া 
£ যায়। তাকে সেখানে বিভিক্ক নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
? বেদমাতা গায়ন্ত্রী মধ্যাহে যজুর্বেদধারিণী যুবতী তথা 
: মহালন্ষ্্ী বিষুরূপা বৈষ্বী রূপে আখ্যায়িতা হয়েছেন। 
৯ একই আদ্যাশক্তি তথা মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। 
অথর্ববেদের মুণ্ডক উপনিষদেও (১1২1৪) একই 
দেবীশক্তির বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আছে-__ 
“কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূত্রবর্ণা। 
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহাঃ।!” 
কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধুবর্ণা, 
স্ফুলিঙ্গিনী (ডগ্রা), বিশ্বরুচী (প্রদীপ্তা)__এই সাতজন দেবী 
অগ্নির জিহা নামে খ্যাতা। 
বেদোত্র যুগে দেবীবন্দনা 

অতি প্রাটানকাল থেকেই শক্তির অভিব্যক্তিরূপে 
জলাশয়, নদী, পাথর, বৃক্ষ প্রভৃতিকে পূজা করার রীতি 
(চলে আসছে। বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত-সহ ভারতের 
প্রায় সকল প্রান্তের জাতি ও উপজাতির মধ্যে এইরূপ 
পুজার্চনার রীতি আজও বিদ্যমান। এমনকি হাঁস, মোরগ 
বলি দিয়ে শক্তির আরাধনা কর হয়, যা প্রত্যক্ষ করা যায় 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে । বহির্ভারতের নানা স্থানে এরূপ পৃজার্চনার 
রীতি আছে। 
এই উপমহাদেশে শক্তিসাধনার ৫১টি পীঠস্থান 
বর্তমান। সুদূর অতীত কাল থেকে অদ্যাবধি দেবীর 
পূজাযজ্ঞ এইসব পীঠস্থানে হয়ে আসছে। দেবী কাশ্মীরে 
“অন্বা', দাক্ষিণাত্যে 'অধ্বিকা', গুজরাটে £হিঙ্গলা ও 
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নামে দেবী প্রতিদিন পুজিতা হচ্ছেন। নেপাল, তূটান, 
শ্রীলঙ্কা, তিববত-সহ বহু স্থানে দেবীর নিত্য পৃজারতি 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'নবরাত্রি' অনুষ্ঠানে দেবী ভক্তদের 
$ বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। যিনি ব্রজধামে “কাত্যায়নী' 
নামে পুজা গ্রহণ করে ব্রজকুমারীদের অভীষ্ট বর প্রদান 
করেছিলেন। ব্রজবালাদের প্রার্থনা ছিল-_ 

.  “কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীম্বরি। 
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।1” 
ট-হে কাত্যায়নি, হে মহামায়া, মহাযোগিনি, জগদীম্বারি 
£ দেবি! নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে আমার পতি কর। তোমাকে 

প্রণাম করি। 
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আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর 


২০০১]*০০০০০০৮০০৪০৩০৩৩৬ 
ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী, শ্রীমন্তাগবতের মতে র্‌ 
নি সন 
হয়েছিলেন এবং অষ্টভুজা দুর্গামৃতি 
'নীলোৎপলা শ্যামা” এই যোগমায়া দুরাচারী কংসকে £ 
আসন্ন বিপদের বিষয়ে বারেবারে সাবধান করেছিলেন। £ 
এই অক্টভুজা দেবী : পস্৭ 
ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি রাজনন্দিনী সীতার পুজা ও 
প্রার্থনা গ্রহণ করে ধনুর্ধারী শ্ত্রীরামচন্ত্রকে পতিরূপে: 

পাওয়ার জন্য সীতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 
বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, আজ থেকে ৫৫ 
হাজার বছর পূর্বে মূর্তি বা প্রতিমাতে পূজা করা হতো। ₹ 
বিশেষভাবে পাঞ্জাবের হ্রগ্পায় এবং িদুপ্দেশের 
মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে তা জানা যায়। তাছাড়া 3 
২৭ হাজার বছর পূর্বে প্রস্তর যুগে প্রতাকপূজার প্রচলন 
হয়েছিল বলে জানা গেছে। তারপর কালক্রমে চতুর্থ 
হিমযুগে মাতৃকল্সিত দেবীমূর্তির প্রচলন হয়। আবার ? 
অনেকের মতে, তখন থেকেই সাকার মূর্তিতে দেবদেবীর 
পূজা শুরু হয়। 


বর্তমানে সেখানে 'শটায়ামাতা” নামে মা দুর্গা পূজিতা 
হচ্ছেন। পাশেই লুপ্ত সূর্যমন্দির এব: কালীমন্দির ছাড়া & 
জৈনমন্দির অবস্থিত। পূর্ব ভারতের মায়ানমার সীমান্তে : 
১৯৭০ সালে জঙ্গল কেটে এবং মাটি খুড়ে সিয়াং জেলায় ? 
দেবী দশভুজার কারুকার্যমণ্তিত এবং দৃষ্টিনন্দন মূর্তির « 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মালিনীথানের এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ 
রুক্ষ্িণীদেবীকে বরণ করে দেবী পার্বতীর কাছের 
আশীর্বাদের জন্য এসেছিলেন বলে অনেকের ধারণা 
ধ্বংসাবশেষ দেখে ভারতীয় প্রত্ুতত্ব বিভাগের অভিমত 
যে, এটি দ্বাদশ শতকের কোন একসময়ে লুপ্ত হয়েছিল। 
একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। একসময়ে দেবী কালিকার সদৃশ 
তান্নেশ্বরী' দেবীর অর্চনা হতো। বিগত দু-শতাব্দী আগে 
পর্যস্ত সেখানে নরবলির প্রথা ছিল বলে স্থানীয় 
জনসাধারণের অভিমত। বর্তমানে এই ধ্বংসাবশেষ শুধু 
প্রাটান স্মৃতি বহন করে চলেছে। 
প্রাচীন যুগে বহির্ভারতে শক্তি উপাসনা 

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা এবং বাদারিয়ান সভ্যতায় 
দেখা যায় যে, সেইসময় শস্য উত্পাদনকারিণী মৃত্তিকাকে 
এবং প্রাণ ও শক্তির উৎসরূপে পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনা 


রা 
স্ব 
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এই দেবী শ্রীদুর্গারই নামাস্তর। পরবর্তী সময়ে মিশরে 
মহিষাসুরবিমর্দিনী 


রি 
পু 
বৃ 
রী 
তর 


বন্দনা করা হতো। সেই দেশের জনগণ হিন্দুদের উপাস্য 
দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে যথাক্রমে “ভেনাস ও “মিনার্ভা' 
নামে অভিহিত করতেন। অন্যত্র “ভেনাস, এবং 
৪ "সিবলিকে যথাক্রমে দুর্গা এবং মহাকালী রূপে উপাসনা 
£করা হতো। একসময় ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলেও 
জগন্মাতাকে দেবীরূপে অর্থাৎ শক্তিরপে কল্পনা করে স্তৃতি 


ক্ষীরোদমোহন বসুর মতে, আমেরিকাতেও প্রাচীন- 
£ কালে পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনা করা হতো। পশ্চিম 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সেই যুগে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন নামে 
' অভিহিত করা হতো। বিখ্যাত লেখক স্যার জেমস জি. 
ফ্রেজার প্রণীত 'এডোনিস' গ্রন্থে আছে, প্রকৃতির সর্ববিধ 
সৃজনীশক্তিরূপে বিভিন্ন নামে দেবীশক্তির আরাধনা করা 


« দেবীবন্দনার সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশে একসময় 
ঃ হেবাস', “ওরেণ্ডা', “আইশিস' ইত্যাদি নামে দেবীসাধনা 
প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগে “হিটাইট'দের “দেবসমাজ'-এ 
দেবীমূর্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ডঃ কারপেণ্টার প্রণীত 
'কমপ্যারেটিভ রিলিজিয়ন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে- মাতৃদেবী 
প্রাকৃতিক মূর্ত শক্তি এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, উত্ভিদ, 
প্রাণী প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশিত হন। বজ্রের শক্তিও দেবীর 
শক্তি। লেখক উত্তর আমেরিকার উপাস্য দেবী “ওরেণ্ডা 
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন। 

ভারতের বাইরে, বিশেষত চীন, জাপান, কন্বোজ, 


ঃ 
0 


রব: 
11711, 
লু 
11 
1. 
রগ 


« বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রাটীনকাল থেকে দেবীপৃজা অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। তেমনি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিব্বত, ভূটান, নেপাল ও 
বাংলাদেশে। জাপানের “চনিষ্ট” দেবী বা কোটি শ্রী” বা 
“সপ্ত কোটি, বুদ্ধমাতৃকা নামে যিনি অভিহিতা, তিনিই দেবী 
ই চত্তী। (এস্থলে প্রথম শব্দটি জাপানী এবং দ্বিতীয় শব্দটি 
$ সংস্কৃত) বৌদ্ধধর্মের দেবী “মারীচি' দশভুজা। তিব্বতের 
জিপ রূপে আবাহন করেন। চীনের 
ক্যান্টন শহরে বৌদ্ধমন্দিরে দেবীর শতভুজা মূর্তি দেখা 
চু যা শ্রীদুর্গার অন্য এক রূপ। অনেকের মতে, প্রাচীন 
কপিলাবস্তু নগরের শাক্যবংশের শাক্যবর্ধন মন্দিরের দেবী 
$ 'অভয়া'র অপর নাম শ্তরীদুর্গা। বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী হলেন 
৪ 'পরাজিতা। তিনি অষ্টভুজা এবং পীতবর্ণা। তাছাড়া 
চুদব “বজ্তারা, অনেকের আরাধিতা। একই দেবী 
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রীয়রা ভারতের বাইরে কোথাও দ্বিতুজা, কোথাও 


চম্পা, যবদধীপ, মাল, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে হিন্দু ও 


্ 
কোথাও দশভুজা ও দবাদশভুজা রূপে বিরাজিতা হয়ে £ 
শরণাগতের অশেষ কল্যাণ করে আসছেন। 
জৈনধর্মে দেবীর আবাহন 

বি স্প০০৯৯৮০০ কি? 
৯০০৫০ ৬৯- চপ 
সরম্বতীকে জৈনগণ ভারতী” “সারদা”, 'বরহ্মাণী”, 
“বাগীম্বরী', 'বরহ্মাবাদিনী”, 'ুতচারিণী' ইত্যাদি নামে? 
অভিহিত করেছেন, যার সঙ্গে দেবী দুর্গার অন্যান্য নামের 
সাদৃশ্য আছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পূজার মন্ত্রগুলিকে % 
আলাদা করা হয়েছে। জৈনধর্মের সরম্বতীকে “বিশ্বরূপিণী? « 
বলা হয়েছে। হিন্দুদের প্রচলিত সরস্বতীর ধ্যানের সঙ্গে 
জৈনধর্মোক্ত সরস্বতীর ধ্যানের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা 


যায়। 
ভারতীয় তন্ত্রশান্ত্রে দেবীবন্দনা 

মাতৃশক্তির আরাধনাকে কেন্দ্র করে এই উপমহাদেশে! 
বহু প্রাটান কাল থেকে তন্ত্রসাধনা শুরু হয়েছিল। বহু? 
তন্ত্শান্ত্রে তার উল্লেখ আছে। একসময় এই উপমহাদেশে 
অসংখ্য তন্ত্রশান্ত্র ছিল এবং তন্ত্রোক্ত দেবীপূজার পদ্ধতিও 
অতি বিচিত্র ধরনের ও অত্যস্ত গোপনীয় ছিল। তবে 
সবারই লক্ষ্য ছিল-_দেবী ভগবতীকে পুজা ও বন্দনায় 
সন্তুষ্ট করে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করা। ডঃ 
বহুভাবে খণী। দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই 
আহত হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে যেমন “বজ্জ্রযান', “সহজযান” ও; 
“কালচক্রযান' নামে তিনটি বিভাগ আছে, তেমনি “আগম" 
ও “কমল" নামে হিন্দুতন্ত্রেরও দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। 
আবার বৌদ্ধতন্ত্রে যেমন 'ক্রিয়াতন্ত্র, “চর্চাতন্ত্' ইত্যাদি 
চারটি সাধনপদ্ধতি আছে, তেমনি হিন্দুতস্ত্রে “বামাচার' ও 
দক্ষিণাচার' নামে প্রধানত দুটি সাধনপদ্ধতি আছে।: 
কুলার্ণবতন্ত্রের মতে, দেবীপূজার প্রশস্ত পৃজাপদ্ধতি হলো; 
তস্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতি। একসময় এই উপমহাদেশের ৫১টি 
দেবীতীর্ঘে তস্ত্রোন্ত সাধনপদ্ধতির প্রাধান্য ছিল। কয়েকটি $ 
তীর্থ ছাড়া অন্যত্র অদ্যাপি প্রাচীন ধারা অব্যাহত। তাছাড়া ধু 
বিভিন্ন সাধকগণ নিজস্ব দেবালয় তৈরি করে একসময় এ 
সাধন-ভজন করতেন। তার মধ্যে আছে নাটোর, 
হালিশহর, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, মেহার প্রভৃতি । উল্লেখ্য £ 
যে, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরকেই ভগবান? 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সাধনার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন 
এবং তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশমত ৬৪টি 
তন্ত্রের সাধনায় অল্পদিনের মধ্যে সিদ্ধ হয়েছিলেন। 
০০৭০০০০০৪৭০ 
যা তন্ত্রসাধনার সহায়ক। 


লিলা বিস্ি রর নি 
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৯০ 


, কালীকুলসর্বস্য- 
তন্ত্র সম্মোহনতন্ গৌতমীয়তন্ত্ মহানির্বাণতন্ত, শার্ভবীতন্ত্ 
প্রভৃতি বহুবিধ মুদ্রাসমেত দেবীর পুজার নানান পদ্ধতি 
১ নিয়ে এইসব তন্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার 


রা 
| 
1 
বর 
" 


তার আশ্রয় গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, তন্ত্রশান্ত্রের সঠিক 
সংখ্যা নিয়ে অদ্যাবধি পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
বহুবিধ পুরাণ থেকে জানা যায় যে, দেবীকে বহুভাবে 
প্রাচীনকাল থেকে বন্দনা করা হচ্ছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে 
দেবীকে 'বিশ্বপ্রসবিণী” বলা হয়েছে। সেখানে আছে-_ 
“উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাপরে। 
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ।। 
দুর্গেতি ভদ্রকালী চন্তী মাহেশ্বরীতি চ। 

কৌমারী বৈষ্তবী চেতি বারাহীতি তথাপরে |” 
_ সেই দেবীকে কেউ শক্তি, কেউ উমা, কেউবা লক্ষ্মী 
ভারতী, গিরিজা, অন্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, 
৪ মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষরবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও তিনি 
অভিহিতা। 

শিবের শক্তিরূপে দেবীর প্রকাশকে দুইভাবে ব্যাখ্যা 
করা যায়। প্রথমত, তিনি শাস্ত ও মমতাময়ী। দ্বিতীয়ত, 
১ তিনি চঞ্চলা ও উগ্রস্থভাবসম্পন্না। বিভিন্ন গুণ, কর্ম, স্থান 
%ও কালের জন্য তিনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছেন। 
যেমন- তার শাস্তপ্রকৃতির জন্য তিনি “উমা” "গৌরী” 
'হৈমবতী” ও 'ভবানী' নামে খ্যাত হয়েছেন। তেমনিভাবে 
দুর্জনকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি' যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ 
করেছেন, তাতে তিনি “উগ্রচণ্ডা”, উগ্রচণ্তী', “কালী', 


চীতে তিনি 


র তিনি শিবগেহিণীরপে তিনি “ভগবতী দেবী”, 
ঈশানী', “সর্বাণী”, 'ত্রযন্বকী” ইত্যাদি নামে 
০ ভি পশিল্জ 
'অধিজা', “গিরিজা+, কন্যাকুমারী” “সতী” 'আর্ধা” জয়া” 
“বিজয়া', 'দ্রামরী', কর্ণমোতি', “দক্ষিণা” 
'সর্বনঙ্গলা” “সিংহরতী, ইত্যাদি অসংখ্য নামে ভূষিত 
হয়েছেন। কঠোর তপস্যা করেছেন বলে তিনি “অপর্ণা” 
“কাত্যায়নী” ইত্যাদি নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 


ভূতনায়িকা', 'গণনায়িকা' ইত্যাদি। মহাশক্তির সৃষ্টিকারিণী 
রূপে তিনি “মহাকালী'। কোন কোন তান্ত্রিকের মতে তিনি 
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৬৪০ 


পিঞ্চাননা” 'পঞ্চদশলোচনা” ইত্যাদি। অতীব রৌদ্রমূর্তি এই 
মহাকালী বরমুদ্রা ও অতয়মুদ্র-ধারিণী। 

পুরাণের মতে দেবী সর্বশক্তিময়ী। তিনি প্রকৃতির সমস্ত 
প্রাণীর শক্তিরূপে বিরাজ করছেন। তিনি ব্রদ্মাময়ী, তবু & 
ভক্তদের কাছে তিনি সাকাররূপে ধরা দিয়ে থাকেন। 

বর্তমানে বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবী- 
পুরাণ-_এই তিনটি গ্রন্থে উল্লিখিত দেবীর পৃজা-পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয়। সমস্ত পুরাণেই দেবীর পৃজার বিধি, 
মাহাত্ম্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পুরাণ বলতে 
আমরা মহাপুরাণ ও উপপুরাণকে গ্রহণ করে থাকি। তবে? 
পুরাণের সঠিক সংখ্যা নিয়ে শান্তকারদের মধ্যে মতভেদ ₹ 
আছে। 
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বৈষ্ণব যুগে দেবী-আরাধনা 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক যুগে প্রায় সব: 
জমিদার এবং স্থানীয় রাজার বাড়িতে একটি করে 
চন্তীমগ্ডপ' বা 'দুর্গামগ্ুপ”' দেখা যেত। পরবর্তী সময়ে 
(ব্রিটিশ ভারতে) পূর্ব-ভারতের প্রায় সমস্ত চা- 
বাগানগুলিতে 'দুর্গামণ্ডপ” (মতাস্তরে নাচঘর) তৈরি 
হয়েছিল, যেখানে দেবী দুর্গার সাড়ম্বরে পৃজাযজ্ঞ হতো।; 
বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ খড়দহে নিজের বাড়িতে মায়ের পূজা 
করতেন। সেই যুগের কবি চণ্তীদাস দেবী বাসুলির 
অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনন্দন (১৫০০- 
১৫৭৫ শ্রীস্টাব্দ) 'দুর্গাপূজাতত্ব' নামক একখানা মৌলিক: 
গ্রন্থ এ সময়ে প্রণয়ন করেন। অপর বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি 
'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৭৯ শ্রীস্টাব্দে স্বহস্তে লিখে প্রকাশ: 
করেন। বহু বৈষ্ণব সাধকের মতে, শ্রীরাধা দুর্গারই এক 
নবরূপ (ভ্রাদিনী শক্তি)। 

শাক্ত সম্প্রদায়ে দেবীপূজা 

একসময়ে ভারতে শাক্ত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রাধান্য 
ছিল। শক্তিসাধকদের বলা হয় 'শাক্ত'। শ্শাীনভূমিকে 
28855815575 8577585588 
সাধনায় ব্রতী হতেন। সিদ্ধিলাভ করে তারা মাতৃ-আজ্ঞায় 
জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতেন। যেমন ভৈরবী 
্রাহ্মাণীর উপদেশমত বিধিপূর্বক মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করে শ্রীরামকৃষ্জদেব জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছিলেন। তিনি ছাড়া ছিলেন সাধক কমলাকাস্ত, 
বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, সর্বানন্দ ঠাকুর প্রমুখ স্বনামধন্য 
শাক্ত সম্প্রদায়ের সাধক। তারা প্রথমে পশু ও বীরভাবে 
সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরে দিব্যভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 

ভারতের শক্তিসাধনা বহু প্রাচীন। ৫১টি শক্তিপীঠ 
ছাড়াও ভারতে আরো বহু জানা-অজানা শক্তিপীঠ আছে। 
সেখানে বিধি অনুযায়ী মাতৃজ্ঞানে দেবীপূজা হয়। তারাপীঠ, 
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র্ঘঘাের চান্নাগ্রাম, নাটোর (বাংলাদেশ), মেহার, 
হালিশহর, দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদি শক্তি আরাধনার জন্য 
বিখ্যাত। আজও সেখানে শাক্তদের সন্কীর্তনে মুখরিত হয় 
মন্দিরপ্রাঙ্গণ। 

দেবীসাধনার ৫১টি গীঠস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। 

যেমন-_জ্ঞানার্ধতন্ত্রের মতে ৫০টি, কুজ্িকাতস্ত্রের মতে 
৪২টি এবং তন্তরসারগ্রচ্থের মতে ৪টি (জলন্ধর, উজ্জয়িনী, 
সা এবং কামরূপ)। আবার পুরাণের ১৮শ অধ্যায়ে 

র উল্লেখ আছে। ৫১টি গীঠস্থানের বিষয়ে 
রর করা হয়েছে কালিকাপুরাণ, চুড়ামণিতন্ত্র, 
শিবচরিত ইত্যাদি গ্রন্থে। ২৬টি উপপীঠস্থানের বিষয়েও 
নানান মতভেদ আছে। অনেক ভক্ত উপপীঠস্থানের 
কয়েকটি সিদ্ধস্থান হিসাবে মনে করলেও তার এঁতিহাসিক 
সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি এযাবৎ। 
বহু প্রাচীন কাল থেকে জলদস্যু বা জঙ্গলদস্যু স্বীয় 
কার্ষে যাওয়ার আগে কালীপৃজা করে বের হতো। ক্রমশ 
সেসব মন্দিরগুলো 'ডাকাতে কালীবাড়ী” নামে আখ্যায়িত 
হয়। লোকচক্ষুর আড়ালে এইজাতীয় মন্দিরকে কেন্দ্র করে 
একসময়ে বহু মানুষ শক্তিসাধনা করেছেন। 
একসময়ে শান্ত জমিদার বা রাজারা দেবীমন্দিরের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজও বহু প্রাচীন শক্তিমন্দিরে বহু 
রাজ্য সরকার" এবং সমাজস্থ ধার্মিক ও গুণিজন 
(বংশপরম্পরায়) দেবালয়-সংস্কার, পুজা ইত্যাদি নানাবিধ 
বিষয়ে নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন। শক্তিসাধনার 
ফলম্বরাপ শহরে, গ্রামে, বহু জনপদে, কালীবাড়ি বা 
কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাক্তযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল-_ 
'আদ্যাশক্তি মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে পুজা করে সিদ্ধিলাভ 
অর্থাৎ মুক্তিলাভ। 
যুগ্রপ্রয়োজনে দেবীর শরণ 

বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যস্ত দেবীপূজার ধারা সর্বত্র 
“ চলছে। একদিনের জন্যও বাদ পড়েনি। ভবিষ্যতেও 
চলবে। মুমুক্ষু ভক্তদের দেবীর শরণে মুক্তি-_এমনই 
প্রগাঢ় বিশ্বাস। দেবী কোন্‌ রূপে কোন্‌ সময়ে ভক্তদের 
দেখা দেবেন, তা তিনিই জানেন। 
গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন-_তিনি যুগে 
যুগে প্রয়োজন হলেই আসবেন, ঠিক তেমনি দেবী দুর্গাও 
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১। শ্রীন্ত্রীচণ্তী_-স্বায়ী জগদীম্বরানন্দ সম্পাদিত 


২। মন্ত্রার্থ দীপিকা--স্বামী ওঁকারেম্বরানন্দ 
৩। নিত্য পূজা-পদ্ধতি-_জগম্মোহন তর্কালঙ্কার 
৪। পৌরাণিক অভিধান- _সুধীরচন্দ্র সরকার 
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বলেছেন-_তিনি প্রয়োজনে দেবতা ও ভক্তদের ্ 


করবেন। গীতায় আছে-_ 
“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভুখানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।1” (৪1৭) 
_যখনি ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়, তখনি মায়া $ 


“ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি। . রর 
ত্দা করিষ্যামরিসংক্ষয়ম্।।” (১১1৫৫) 
__যখনি দানবগণের উপস্থিতিতে কোনপ্রকার বাধাবিদন সৃষ্টি 
চিরনিদ্টির রানির 


উপরি উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, 
দেবতা বা দেবী তাদের ইচ্ছামত ভক্তসঙ্গে লীলা করেন-__ 
লীলা করেন ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য। তারাই বিভিন্ন : 
নামে বিভিন্ন সময়ে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করে চলেছেন। 
সেই আদ্যাশক্তি মহাদেবী “অনস্তা" নামে বিভূষিতা ? 
হয়েছেন। যেমন তিনি লক্ষ্মী রূপে বিষু্র ভার্যা, সীতা 
রূপে রামচন্দ্রের সঙ্গিনী হয়ে এসেছিলেন। তিনি আবার 
রাধা, মাতা মেরী, বিষুপ্রিয়া রূপে মানবদেহ ধারণ করে 


যায়। তেমনি এই যুগে সারদা রূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
রনী হয়ে এসেছেন। 
আদ্যাশক্তি মহাদেবী মাতৃরূপে সর্বত্র বিরাজিতা। তিনি 
তাই বিশ্বজননী। তিনি ব্রহ্মাণী রূপে নিয়ত সৃষ্টি করে 
চলেছেন, নারায়ণী রূপে জীবজগৎকে লালন-পালন 
করছেন, আর শিবাণী রূপে প্রতিটি প্রাণীর পরিণতি নির্ণয় 
করছেন। দেবীর এই সুমহান রূপকে অর্থাৎ তার চরম 
সন্তাকে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা মায়ের কাছেই 
প্রার্থনা করি-__ 
পরসীদ মাতরবনয়েন যাচে নিত্যং ভব মহতী সুতেবু 
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশাস্তম্।। 
_মা! সবিনয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি প্রসন্না হও। 
সম্তানগণের প্রতি নিত্য স্নেহশীলা হও। চিরদগ্ধ চিন্তে 
একবিন্দু শ্নেহবর্ষণ করে আমাদের শাত্ত কর। আমাদের 
মঙ্গল কর।] 
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ধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর অবতারবরিষ্ঠ 
লোকালয় ছেড়ে কোন গিরিগুহায় 
গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেননি, আশ্রয়গ্রহণ করেননি কোন 
টম্মশানের রহস্যময় পরিমগুলে, বরং ভক্তজনের টানে 
$ ভগবান ফিরে এসেছিলেন সংসারজীবনের মূল কেন্ত্ে 
তিনি মানুষকে আহান জানিয়েছিলেন ঃ “তোরা কে 
কোথায় আছিস, আয় আয়।” পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, 
টু নামী-অনামী-_সকলকেই-তিনি ডাক দিয়েছিলেন। 

১ তার সেই প্রাণজাগানিয়া ডাকে সেকালের অনেক 
£আর্ত ও পিপাসার্ত মানুষ ছুটে এসেছিলেন। সমবেত 
হয়েছিলেন তার আনন্দসভায়। দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল 
নবযুগের মামবতীর্থে। সেদিন যারা তার অদৃশ্য 
0৯৬০ ২০৬০৪৭০৭২০১ 
ঈছিলেন মহিমাচরণ চক্রবর্তী। বহু বিচিত্র চরিত্রের 
% সমাবেশ ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দসভায়-_এ যেন 
অনস্তকালের জলম্নোত এসে মিলিত হয়েছে রামকৃষ্ণ 
চু সাগরে। মহিমাচরণ সেই অনন্ত হবোতেরই এক বরণময় 
খর! করুণাঘন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মহিমাচরণ 
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আজও আমাদের জীবনে স্বমহিমায় উত্তাসিত। 

অপূর্ব-দর্শন ছিলেন এই মানুষটি। শ্রীরামকৃষ্ণের 
পুল শুনল দিল 
হাতে নিয়ে বসতেন, তখন অনেকেই মুগ্ধ দুটি 
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দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অবশ্য সবসময় গৈরিক বসন 


: জমিদারির যা আয় হতো, তাতেই তার জীবনধারণের 


১০৩তম বর্ষ-_ম সংখ্যা ৫১ আশ্থিন ১৪০৮ ] সেপ্টেম্বর ২০০১ 


পরতেন না তিনি। খুব সুন্দর কথা বলতে পারতেন, | 


ভাল গান গাইতে পারতেন। ঠাকুরও তার সঙ্গে কথা 
বলতে ভালবাসতেন। তার বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে? 
অনেকেই তার সামনে অনেক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তুলে * 
ধরতেন। ঠাকুরও অনেক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপন : 
করতেন। স্বামী সারদানন্দ তার শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন £ “ঠাকুর তাহাকে এক: 
আঁচড়েই চিনিয়া লইয়াছিলেন।” (উদ্বোধন কার্যালয়, £ 
১ম সং, পৃঃ ৩৬৭) 

“লবন উনিক 
দর্শনেই। সেকি 


মহিমাচরণকে বলতেন ঃ “তুমি পণ্ডিত, এদের কিছু 
উপদেশ দাও।” মন্ত্রসাধনের মাঝে মাঝে মহিমাচরণ 
অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে আলাপ করতেন। আসলে 
গুরুগিরি করার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা সবসময় তার: 
মধ্যে সক্রিয় ছিল, সক্রিয় ছিল ধর্ম-উপদেষ্টারূপে ঃ 
নিজেকে জাহির করার মানসিকতা। 

অথচ কাছে আসার পর থেকেই 
তিলে তিলে তার যাবতীয় অহঙ্কার চূর্ণ হতে থাকে, 
পাণ্ডিত্যের অহমিকা মিলিয়ে গিয়ে তার অন্তরে জেগে 
উঠতে থাকে ভক্তিভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ জ্ঞানসূর্যের 
উত্তাপে তার অহঙ্কারের বরফ গলে জল হতে থাকে। ? 
পাগ্ডিত্যের অহঙ্কার গলে ভক্তিভাবের জল কিন্তু 
একদিনেই উৎসারিত হয়নি। তার জন্য প্রয়োজন ছিল £ 
উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত প্রস্তুতির। 

কাশীপুর উদ্যানবাটীর কাছেই ছিল মহিমাচরণের: 
বাড়ি। কাশীপুর রোডের ওপর দিয়ে “গান আযাণ্ড শেল : 
ফ্যাক্টরি'র যে রেললাইনটি গিয়েছে, তার পূর্বসীমায় 
বসাকবাগানে ছিল তার বাগানবাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ? 
কয়েকবার এই বাড়িতে এসেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই 
বাড়িতেই পুথিকার অক্ষয়কুমার সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে : 
প্রথম দর্শন করেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বাড়িটির ঃ 
কোন অস্তিত্ব নেই। 

মহিমাচরণ ছিলেন ছোটখাটো একজন জমিদার। 


নিন 54১৪৩ 05850552522: 4০৪৭ ০ ৮১555 এ 


উপকরণ সংগ্রহ হয়ে যেত। মনের আনন্দে বিদ্যাচর্চা: 
নিয়ে দিন কাটাতেন তিনি। বাড়িতেই পণ্ডিত রেখে শান্তর: 
অধ্যয়ন করতেন, এতেই পেতেন আত্মতৃপ্তি এবং কিছুটা; 
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বত ক্র সন: '্রীত্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে 
& লিখেছেন ঃ 


“গণ্যমান্য লোকে করে অতুল সম্মান। 

বড়ই বেদাস্তবাদী জ্ঞানমার্গে টান।।” (পৃঃ ২৯৯) 

সেদিন তিনি নিজের বাড়িতে বসে আপনমনে 
শান্ত্রপাঠ ও শান্ত্রচর্চা করছিলেন। এমন সময় তার 
বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন অধরলাল সেন। 
প্রতিভাবান কৃতী ছাত্র অধরলাল ছিলেন ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি যখন মহিমাচরণের বাড়িতে এলেন, 
তখন মহিমাচরণ গুরু ও শিষ্যের ভূমিকা সম্পর্কে 
গভীর শান্ত্রব্যাখ্যায় নিয়োজিত ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত 
অধরলাল ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ সেইসব ব্যাখ্যা শুনে 
শেষটায় প্রতিবাদ করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমতো 
বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলেন। বলা বাহুল্য, পাণ্তিত্যের 


রণ 
র 
111 
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মেনে নিতে রাজি হলেন না। ফলে দেখা দিল একটা 
ঘোরতর অচলাবস্থা। শেষপর্যস্ত দুজনেই একমত হয়ে 
ঠিক করলেন, তারা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
 যাবেন। তিনি যাঁর মত সমর্থন করবেন, অপরজন 
সেটাই মেনে নেবেন। তর্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দুজনেই 
এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুর 
অস্তর্যামী--তিনি সবই জানতেন। তবুও রহস্যময় হাসি 
ছড়িয়ে দিয়ে দুজনের একসঙ্গে আসার কারণ জানতে 
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মহিমাচরণ তাদের বক্তব্য ও সমস্যার কথা 
সবিস্তারে জানালেন। ঠাকুর হাসিমুখে তাদের সব 
বক্তব্য শুনলেন। তারপর গুরু-শিষ্য সম্পর্কে তাদের 
তিনরকম ব্যাখ্যার ওপর অত্যস্ত সহজ ও সরল ভাষায় 
চতুর্থ ব্যাখ্যাটি উপস্থাপন করলেন। সেই ব্যাখ্যায় শুধু 
তারা দুজনেই হতবাক হলেন না, উপস্থিত সকলেই 
 বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলেন। পাণ্ডিত্যের অভিমানে গর্বোদ্ধত 
মহিমাচরণের মাথা তখনি যেন বেশ কিছুটা নুইয়ে 


উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০১৮ উদ্বোধন শারদীস্সা ১৪৩১৮ উদ্বোধন 
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আমরা যদি ইতিহাসের গতিতে পিছন ফিরে তাকাই, 
ঃ তাহলে অনুরূপ আরেকটি ঘটনার কথা অতি সহজেই 
স্মরণ করতে পারব। নীলাচলে উপস্থিত হয়েছেন তরুণ 
সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগন্নাথ-মন্দিরে এক বিশেষ 
পরিস্থিতিতে তার পরিচয় হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত 
পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে। বাসুদেবই সাগ্রহে 
শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এসেছিলেন স্বগৃহে। কিন্তু এই নবীন 


শারঙীয়া ১৪৩০৮ উদ্বোধন শারপীক্সা ১৪০৮ 


পি 


সম্ন্যাসীকে দেখে পাগ্ডিত্যের অহঙ্কারে স্ফীত বাসুদেব 
তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তর্কের পথ 
গ্রহণ করলেন না। তিনি সার্বভৌমের কাছে 'ভাগবত' 
ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। সার্বভৌম 'আত্মারামাশ্চ & 
মুনয়ো' ইত্যাদি ভাগবতের প্রথম 'স্কন্ধের সপ্তম + 
অধ্যায়ের দশম গ্লোকের তের প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। 
তখন মহাপ্রভু শোনালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং 
দেখালেন নিজের ষড়ভুজ মৃর্তি। সার্বভৌম পাগ্ডিত্যের; 
অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে শ্রীচৈতন্যের শব করতে শুরু& 
করলেন। এ এক অপূর্ব আত্মনিবেদন। $ 

পি ৬১০৮৮-+8581 
করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-সমীপে। 

1২|। 

চিন... জিলা 
তাকে যদি কেউ দীক্ষা সম্পর্কে বা তার গুরুর সম্পর্কে? 
প্রশ্ন করতেন, তিনি বলতেন £ “আমার গুরুর নাম 
আগমাচার্য ডমরুবল্পভ।" রত্ীরাকৃফলীলা্রসঙ্গ দু 
থেকে জানতে পারি, কখনো কখনো তিনি বলতেন, 
দিল এপ 
তোতাপুরীর কাছেই দীক্ষাপ্রহণ করেছেন। তিনি 
বলতেন, পশ্চিমে তীর্থপর্যটনকালে একস্থানে তার দীক্ষা ₹ 


'জ্বানমার্গের সাধক' হয়ে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। 
(পৃঃ ৩৬৮) 

এরকম অহংবোধে আচ্ছন্ন কথাবার্তা ছিল তার। 
তিনি ঠাকুরের অকৃপণ ন্নেহ-ভালবাসা পেরেছিলেন দু 
সত্য, কিন্তু সেই শুদ্ধসত্ব প্রভাব তিনি নিজের জীবনে 
প্রবাহিত করতে সমর্থ হননি। কারণ, যশাকাক্ষা তাকে নু 
সম্পূর্ণ অহংবোধ মুক্ত হতে দেয়নি। 

'লীলাপ্রসঙ্গ' অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি, £ 


ভি 
অবলম্বন' করে থাকতে বলেছিলেন এবং | 


নামযশের প্রত্যাশা ছিল তার প্রবল। সদাই নিজেকে 
জাহির করতে চাইতেন। লীলা প্রসঙ্গকার লিখছেন ঃ 

“নানা সদ্গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্তী রা 
লোকমান্যের জন্য নিরস্তর লালায়িত ছিলেন। বোধহয় 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্য পাওয়া 
যাইত, তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুষ্ঠিত হইতেন ৪ 
না। কিসে লোকে তাহাকে ধনী, বিছা, বুদ্ধিমান, 
ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদ্গুণশালী 
বলিবেদ_এই ভাবনা হার জীবনের প্রত কার] 


১০৩তম বর্ষ- ৯ম সংখ্যা 


করিয়া তুলিত। চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে 

এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম 
রাখিয়াছিলেন 'প্রাচ্য-আর্ধ-শিক্ষাকাণ্ড-পরিষৎ', তাহার 
একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'মৃগাক্কমৌলী 
পৃততু্তী....।”” তিনি মনে করতেন, তার মতো একজন 
স্বনামধন্য পণ্ডিতের পক্ষে কোন সাধারণ নাম রাখা 
১ সম্ভব নয়! তাই শুধু নিজের পুত্রের নাম নয়, তার 
বাড়িতে একটা হরিণ ছিল, তিনি তার নাম রেখেছিলেন 
“কপিঞ্জল'। 

বিশেষ পালা-পার্বণে দেখা যেত, দক্ষিণেশ্বর 
পঞ্চবটাতলে ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে গেরুয়া বসন পরে তিনি 
» বসে আছেন। সেইসময় তিনি রুদ্রাক্ষ ধারণ, করতেন 
£ এবং একতারা হাতে নিয়ে সাধনায় বসতেন। বাড়ি 
ফেরার সময় কিন্ত ব্যাঘরচর্মটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন না, 
ওটি ঠাকুরের ঘরে ঝুলিয়ে রেখে যেতেন। কারণ, লোকে 
ওটা দেখে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবে, ওটি কার? তখন 
ঠাকুর তার নাম করলে শ্রোতারা ধারণা করবেন, 
মহিমাচরণ একজন মস্তবড় সাধক! 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে 
পারি। গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে ভদ্রকালী গ্রামে একবার 
ঠাকুর এসেছেন সেযুগের নামকরা পাঁচালী-গায়ক শিবু 
আচার্ষের আমন্ত্রণে। সঙ্গে মহিমাচরণও আছেন। 
চারদিকে রটে গেছে-_ঠাকুর এসেছেন, তাই পুণ্যার্থী ও 
£ দর্শনার্থীর ভিড়ও হয়েছে খুব। ভিড়ের তুলনায় বাড়িটা 
খুবই ছোট। তাই তিলধারণের স্থান নেই। সেই উৎসবে 
একজন তার্কিক পণ্ডিতও এসেছেন- ব্রক্গব্রত 
ু সামধ্যারী। তার মনোবাসনা, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একটু 
ট শাস্ত্র আলোচনা করবেন। ঠাকুর অন্তর্যামী। তিনি 
& একবার দেখেই সামাধ্যায়ীর মনোভাব বুঝে নিয়েছেন। 
সামনেই বসেছিলেন মহিমাচরণ। ঠাকুর তাকেই প্রথমে 
আলোচনা শুরু করতে বললেন। মহিমাচরণ সম্ভবত 
৯ একটা সুযৌগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাই 
বাক্যব্যয় না করে ঠাকুরের আদেশ পালন করতে 
£ এগিয়ে গেলেন। 


৭১৪০ 


৮ উদ্বোধন শারলীলা ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 


৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯১৪০৮ উদ্বোধন 


তর্ক শুর হলো হ্বৈত-অদ্বৈত ভাব নিয়ে। ঈশ্বর এক লিখেছেন ঃ 


ঃ না বছ-__এই হলো বিষয়। সামাধ্যায়ী প্রবল যুক্তিজালে 
দ্বৈতভাবকে উড়িয়ে দিলেন। পরে উঠল সেব্য-সেবকের 
ভাব ও ভক্তিভাবের কথা। সামাধ্যায়ী ঝড়ের গতিতে 
ট সেসবও উড়িয়ে দিতে থাকেন। এসব তত্ব তিনি গ্রহণ 
£ করতে প্রস্তুত নন। তার ক্ষুরধার যুক্তি ও উপস্থিত 
বুদ্ধির সামনে মহিমাচরণ একসময় অসহায় হয়ে 


৬৪৪ 





পড়লেন। সামাধ্যায়ীর গতিকে রুদ্ধ করবে কে? 
মহিমাচরণ নিজের বক্তব্যকে কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করতে 
না পেরে একেবারে শ্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। 

এতক্ষণ ঠাকুর সবকিছুই লক্ষ্য করছিলেন। এবার 
তিনি তর্কের আসরে এলেন মহিমাচরণের পক্ষ নিয়ে। ধ 
কিন্তু এলে কি হবে? ঠাকুর যা বলেন, সামাধ্যায়ী যুক্তির 
খঙ্গা দিয়ে সেটাকেই কেটে দেন। ঠাকুর বুঝলেন, এ 
একজন পাকা তার্কিক, একটা কিছু না করলেই নয় 
তিনি ভাইপো রামলালকে নিয়ে একটু বাইরে গেলেন। 
রা “মা, ব্যাটা বেজায় £ 

" মাতৃস্মরণেই তার ভাব হলো, হলেন 

৮৯৭ উন িপসন৬০১৯৯ 
পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি 
দিয়ে বললেনঃ “এতক্ষণ কি বলছিলে- আবার £ 
বল।” 

ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে সামাধ্যায়ী যেন বাক্যহারা হয়ে 
গেলেন! হয়ে গেলেন স্তত্িত, বোধবুদ্ধিহীন। এ এক 
অদ্ভুত অবস্থা! তার মুখ দিয়ে কোন কথাই সরল না।; 
ঠাকুর বারবার তাকে প্রশ্ন করলেন, উত্তরে তিনি 
আমতা আমতা করে শুধু বললেন £ “হ্যা, হ্যা, আপনি | 
যা বলেছেন, সবই ঠিক।” সামাধ্যায়ী তখন যেন আর * 
এজগতে নেই-_ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে তিনি তখন 
বাহ্যজ্ঞানহারা। 

এভাবেই শুষ্ক পাণ্ডিত্য হলো পর্যুদস্ত, পাণ্ডিত্যের দর্প: 
হলো চুর্ণ। সমবেত সকলে মন্ত্রমুদ্ধের মতো প্রত্যক্ষ 
করল এই এঁশীলীলা। মহিমাচরণও হলেন আত্মস্থ। 
নিজের অহমিকা অনেকাংশে হলো ল্লান। 

লক্ষ্য করার বিষয়, মহিমাচরণের এই অহংবোধ ও 
পাণ্ডিত্যের মিথ্যা গরিমার কথা জেনেও শ্রীরামকৃষ্ণ : 
তার গৃহে পদার্পণ করেছেন, ৮59০৫ 
গড়ে নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 


588 5০৪৫ ভি 


নিকট যাইবার বছ বৎসর পূর্ব হইতে মহিমাচরণ 
দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন।” (পৃঃ ৩৪৭) কিন্তু; 
মহিমাচরণ চক্রবর্তী প্রথম কবে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য- 
সম্নিধানে আসেন, তা জানা যায়নি। সম্ভবত সেইসময় 


উদ্যোগ ছিল না। 


ও 
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£ তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হাদয়ের সঙ্গে তাকে 
দেখতে যান; ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, 
“নেপালের কাণ্তেন” এইসময় (ঠাকুরের কাছে) আসতে 
থাকেন। সিঁথির গোপাল (বুড়ো গোপাল) ও মহেন্দ্র 
কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এইসময় 
ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন।” (পৃঃ ৫) 

সেই শুরু। তারপর অস্তত পচিশবার আমরা 
“কথামৃত'-এ তার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। 'লীলাপ্রসঙ্গ' 
থেকে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও 
অন্যান্য ত্যাগী সন্তানরা ঠাকুরের কাছে আসার অনেক 
আগেই মহিমাচরণ সেখানে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত, 
 নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৮১ সালে 
সিমলাপাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। 

এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, “কথামৃত'-রচয়িতা 
শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন ১৮৮২ সালের মার্চ 


৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ২৪০১৮ উদ্বোখন শারদীয়া ১৪৩১৮ ডউদ্রেরধন স্যরদীযা ৭১ 
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« করেন। ফলে ১৮৮২ সালের মার্চ মাস ও তার পরবর্তী 
সময়ের দিনলিপি তিনি লিখে রেখেছেন। তার আগের 
কোন বিবরণ আমরা তার লেখায় প্রত্যক্ষভাবে পাই না। 
সেইজন্য ১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত 
মহিমাচরণ কতবার ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তার কোন 
তথ্য বা বর্ণনা আমরা পাইনি। তাছাড়া শ্রীম কেবলমাত্র 
ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। সেইসব দিনের 
বিবরণই তিনি লিখেছেন। তার বাইরে অন্যান্য দিনের 
ঘটনা “কথামৃত”-এ নেই। সেইজন্য 'কথামৃত'-এ বর্ণিত 
১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা 
'কথামৃত'-এ দুই-পাঁচ বার মহিমাচরণের সাক্ষাৎ পাই। 
তার বাইরে তিনি নিশ্চয়ই এসেছিলেন, তবে সে-তথ্য 
“আমাদের জানা নেই। 

শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ আমরা প্রথম 
মহিমাচরণের সাক্ষাৎ পাই ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। 
সেদিনটা ছিল শনিবার। বিকাল ৩টা। স্থান_ _দক্ষিণেশ্বর 
ই মন্দির। সেইসময় পড়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বা হাতের 
হাড় সরে গিয়েছিল। খুবই আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। 
ঠাকুর নিজের ঘরে খাটে বসে আছেন। তাকে ঘিরে বসে 
আছেন ভক্তরা। সেই ভক্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন 


মহিমাচরণ নিজের তীর্থদর্শনের গল্প বলছিলেন। 
ঠাকুর গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই গল্প শুনছিলেন। 
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বল কা রান এ 


, সাধু দেখেছেন, যিনি অস্তরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন, ; 


আর বাইরে তার শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার তিনি 
এমন প্রণব আর গায়ন্ত্রী উচ্চারণ করেন যে, যারা তার€ু 
সামনে বসে থাকে, তাদের দেহে-মনে রোমাঞ্চ হয়,২ 
পুলক হয়। 

এরকম একটার পর একটা প্রসঙ্গ চলতে থাকে 
আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দসভায়। একসময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের শেখান 
কিভাবে মাকে ডাকতে হয়। ঠাকুর বললেন £ “আমি মা 
বলে এইরূপে ডাকতাম--'মা আনন্দময়ী-__দেখা দিতে 
যে হবে।”,” তিনি ব্যাকুলভাবে মা আনন্দময়ীকে 
ডাকছেন, আর তা শুনতে শুনতে চোখের জলে বুক 
ভাসাচ্ছেন মহিমাচরণ। ভগবানের পদতলে বসে ভক্তের £ 


পূর্ণ করে তুলেছিল। মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেই ৫ 
ভাসতে থাকেন আনন্দসাগরে। 

“কথামৃত"-এ মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সর্বশেষ উল্লেখ ব. 
পাই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। সেদিনটা ছিল ১৮৮৬ 
সালের ১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ।$ 
শুয়ে আছেন। ভক্তরা কাছে দাঁড়িয়ে। নরেন্ত্রনাথ ২ 
(পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ), শশী স্বোমী 
রামকৃষানন্দ), মাস্টার (কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) 
এবং আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এ 
কথাবার্তা বলছেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন £ 
ছিলাম।” মহিমাচরণের নাম শুনে ঠাকুরের খুব আনন্দ 
হলো। তিনি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে জানতে 
চাইলেন ঃ “তারপর?” নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ক্ষোভ। 5 
বললেনঃ “ওর মতো এমন শ্তঙ্কজ্ানী দেখিনি।” 
একথাতেও রহস্যময় ঠাকুরের আনন্দ যেন ঝরে পড়ল। 
হয়েছিল?” নরেন্দ্রনাথ জানালেন, তিনি তাদের গান 
গাইতে বলায় গঙ্গাধর স্বামী অখণ্ডানন্দ) গান ধরল-_ 

“শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতিউতি চায়, 
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়।” 

এই গান শুনে মহ্িমাচরণ বললেন £ “ওসব গান 
কেন? প্রেম-ট্রেম ভাল লাগে না। তাছাড়া স্ত্রী-পুত্র নিয়ে 
থাকি, এসব গান এখানে কেন?” 

নরেন্দ্রনাথের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
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৪ রাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমভাব মহিমাচরণের পছন্দ 
হয়নি। তিনি পাগ্ডিত্যের অভিমানী, ওসব মধুর ভাব-_ 
পপ্রেম-ট্রেম' তার ভাল লাগে না। 

এই একটি ঘটনাতেই আমরা মহিমাচরণ চক্রবরতীরি 
মানসিক গঠনের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। 

18 || 

শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুথি'তে আমরা বেশ কয়েকবার 
মহিমাচরণের উল্লেখ পাই। আগেই বলা হয়েছে, 
মহিমাচরণের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন 
করেন অক্ষয়কুমার সেন। সেদিনটির এক চমতকার চিত্র 
তিনি অঙ্কন করেছেন তার 'পুথি'তে। 

নির্দিষ্ট দিনে ঠাকুরকে গাড়িতে মহিমাচরণের 
বাড়িতে নিয়ে এলেন পরম গৃহিভক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মজুমদার। সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন ভাই 
ধীরেন্ত্র ও পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন। মহিমাচরণের 
বাড়ি-ঘর কেমন ছিল, তার একটা সুন্দর বর্ণনা আমরা 
'পুঁথিতে পাই। পুঁথিকার লিখেছেন ঃ “*উদ্যান-ভবন 
বাড়ি, গাছপাতা রকমারি, চারিদিকে তাহার ভিতর।” 
(পৃঃ ৪০৩) 

বাড়িতে ঢুকেই সাজানো উদ্যান। মাঝখান দিয়ে চলে 
০১৮৯০০৮০৪২১৪০০০১৮০ 
& এলেন বাড়ির মধ্যে। প্রথমেই বৈঠকখানা। সেখানে সাদা 
ধবধবে ফরাস পাতা । আগে থেকেই বহু ভক্ত সেখানে 
বসে আছেন। ভক্তদের ঠিক মাঝখানে পাতা হয়েছে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আসন। ভক্তদের মাঝখানে গিয়ে তিনি 
২ আসন গ্রহণ করলেন। তার দিব্য উপস্থিতিতে গোটা 
& পরিবেশটাই যেন আলোকিত হয়ে উঠল। শুরু হলো 
ঈশ্বরীয় কথা। মন্ত্ুমুগ্ধ হয়ে সকলে শুনছেন। তারপর 
বেজে উঠল খোল-করতাল। বাইরের প্রাঙ্গণে স্কীর্তন 
তর হলো। কীর্তন যখন জমে উঠল, সকলে যখন 
মাতোয়ারা--ঠিক তখনি সেই কীর্তনের আসরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ দিলেন। তার অপরূপ কষ্ঠ, স্বগী় 
দেহসুষমা সমগ্র পরিমগুলকে এক দিব্যজ্যোতিতে 
দহ করে দিল। নৃত্যে ও গানে তিনি তখন 
বাহ্যজ্ঞানহারা। 

সমবেত ভক্তজন মুদ্ধী নয়নে দেখলেন ভগবানের 
 শ্রীঅঙ্গে মহাশক্তির খেলা। এমন দৃশ্য কি সহজে দেখা 
“যায়ঃ একসময় তিনি ফিরে এলেন নিজের আসনে। 
বের পর এবার ডনের দেশে শর হলো 
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সহজ কথায় নানা উপদেশ। অতি সহজ সরল কথা, 
কিন্তু গভীর অর্থ ও ভাবে পূর্ণ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলে ! 
তাকিয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে। এত যে নাচলেন, 
গাইলেন, এত যে কথা বলছেন-_-তবু যেন তার ক্লান্তি ; 
নেই, ক্ষান্তি নেই! সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে 
দেওয়াতেই যেন তার সব আনন্দ। তিনি যেখানে, £ 
সেখানেই এভাবে জমে ওঠে আনন্দের হাট। 

তারপর একসময় শেষ হলো এই স্বগীয় সভা ।ঃ 
এরপর প্রসাদ বিতরণ। মহিমাচরণ বিরাট আয়োজন ৫ 
করেছেন। 'পুথি'তে পাই তার বর্ণনা-_ 

“ফল-মূল আদি করি লুচি তরকারি। 

অগণন ব্যঞ্জন সুতার রকমারি।। 

তাজা তাজা ভাজি কত নাহি ধরে পাতে। 

দেড়গণ্ডা রকমের অন্বল পশ্চাতে ।। 

নানা জাতি মিষ্ট দধি ক্ষীর কটরায়। 

যার যাহা রুচি প্রিয় তাই দেন তীয়।। 

সৌরভ শীতল জল অতি তৃপ্তকর। 

কতই মশলা ছাঁচি পানের ভিতর ।।” (পৃঃ ৪০৫) 

বাড়িটির আয়তনের তুলনায় ভিড় হয়েছিল বেশি।? 
তাই অনেকে প্রসাদ গ্রহণ করেই চলে গেলেন। অনেকে 
আবার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ্তরীরামকৃষ্ণকে দর্শন : 
করতে থাকেন। তাদের দেখায় যেন ক্লান্তি নেই৷ আর? 
মহিমাচরণ? ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণের জন্য তিনি : 
তো তার সব অহঙ্কার বিসর্জন দিয়েই বসে আছেন। ; 

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মধুর কণ্ঠে গান; 
ধরলেন £ “আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।/ আমি মুক্তি' 
দিতে কাতর নই রে।।” তিনি কি মহিমাচরণকে লক্ষ্য! 
করেই এই গান গেয়েছিলেন? আত্মগরিমার বর্ম দিয়ে 
ঘিরে রাখা মহিমাচরণের হাদয়ে ভক্তিভাবের যে; 
ফন্তুধারা প্রবাহিত, তারই উৎসমুখটা যেন এঁ গানের: 
সুরে সুরে খুলে যেতে বসেছিল। মুক্তিই তো তিনি চান, 
তাই পাণ্ডিত্যের সব অলঙ্কার একে একে খুলে দিয়ে! 
তিনি তো বৈরাগীর হাদয নিযে ্রীরাকৃষের করণা-: 
ভিখারি। 

সারাদিনের আনন্দ একসময় শেষ হয়। এবার 
্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণের গৃহ থেকে বিদায় নেবেন।! 
কিন্তু মহিমাচরণ তাকে বিদায় দিতে চান না। তাই; 
তার দুচোখের কোণে পরমপ্রাপ্তির আনন্দময় অশ্রু: 
চিকচিক করতে থাকে। ভগবানের করুণাসাগরে স্নান; 
রিল রদ রানার 

হজ | ৫ 


(36৬ 11 28০75৮॥ 177 ৪০ ১০৪ 8০ 2 এটি ৫১৪ ৩ 81841 4৩ টি লি এট নিজে 


8০৯ তি তন 


৯০ কী 8 87 রী 


রি 25455868555585578755889558 € ল্োেকন্সৎচ্ক্তি ) ৪55555825587554555755558 ও 





রর বিড় “পড়ম্‌* শব্দ থেকে এসেছে “পট' শব্দটি। এই 
শব্দের অর্থ 'বন্ত্র। পটচিত্র নিয়ে যাঁরা গান 

করেন, তাদের বলা হয় “পটুয়া'। ভারতবর্ষের বুকে 

াপারীপুল৬ পূ বল 

পট প্রায় লুপ্ত। 

পটের উল্লেখ আছে। পটের বিষয়-_রাম ও কৃষ্ণের লীলা 


পটচিত্রকে জনপ্রিয় করার জন্য যে- 


ই 


১৪৩০৮ ডদদ্ধোধন লারলানি। ০৩০১৮ উচ্ছে।ন্ ৬ ৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


গুরুসদয় দত্ত (১৯৩১-১৯৩৩)। তিনি পট 
তথা গ্রামীণ শিল্প নিয়ে গবেষণার সুবিধার্থে 
১৯৩১ সালে "বঙ্গীয় পল্লীসমাজ রক্ষা সমিতি 
স্থাপন করেন। পটুয়াদের অঙ্কিত পটচিত্র নিয়ে 
১৯৩২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় 
ইপ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েপ্টাল 
ভবন'-এ তিনি এক প্রদর্শনীর আয়োজন 
করেন। তার এই নিরলস প্রয়াস আজ 
ইতিহাস। তিনি এ প্রদর্শনী করেই ক্ষাস্ত হননি, 
এ প্রদর্শনীতে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে 
এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র 
সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের। গুরুসদয় দত্ত 
উপলব্ধি করেছিলেন, পট ও পটুয়াসঙ্গীত ত্রমশ বিলুপ্তির 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ ভদ্বোষধন শারদায়া 


যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশই এর কারণ।” যান্ত্রিক সভ্যতা 
এবং শহরে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পটের চাহিদা ও 
 গুণগ্রাহিতা বিলুপ্ত হচ্ছে। এছাড়া আরেকটি কারণ হলো-_ 
পটচিত্র মানুষকে ঠিকমতো পারিশ্রমিক এনে দিতে পারছে 
না। তাই পটুয়ারা অন্য উপায়ে বেশি রোজগারের প্রতি 
বেশি নজর দিয়েছে। 

পটে বাঙালীর নিজস্ব জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রতিফলিত 
হয়েছে; প্রতিফলিত হয়েছে তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা। 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্ধোধন 


প্র 





পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিবপ্রামের জিতু পটুয়া। 


দিকে। এর কারণ উল্লেখ করে বলেছিলেন £ “আধুনিক: 


রা55858575 ১০৩তম বর্--৯ম সংখ্যা 


নৃতত্বের দিক দিয়েও দেখা যায়, ািিটিকিও। 
তবে পট মূলত বীরভূমের সম্পদ। রাঢ় অঞ্চলের পট বা; 
পটুয়াসঙ্গীত লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। চিত্র 
এবং সঙ্গীতের সমন্বয়ে পট বিরল গুরুত্বের অধিকারী। $ 
দুঃখের বিষয়, বীরভূমে বর্তমানে পটুয়াদের সংখ্যা খুবই 
হাস পাচ্ছে। এই জেলার চাদপাড়া, শিবগ্রাম, কানাটা, ; 
ষাটপলশা, ইটাগড়িয়া প্রভৃতি জায়গায় পটুয়াদের দেখা 
যায়। একসময় পটই ছিল পটুয়াদের জীবিকা। পটুয়ারা ; 
আসলে হলো 'বেজিয়া” উপজাতি। সাপ নিয়ে এরা খেলা £ 
দেখাত। সর্পশিল্পকে বীরভূমের পটুয়ারা বহু পৃবেই বিদায়! 
দিয়েছে। এখন পট থেকেও প্রায় সরে এসেছে। কদাচিৎ দু- 
চারজন পটের সাহায্যেই জীবিকানির্বাহ করে। 
পটুয়াদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের মানুষেরা: 
পটুয়াদের মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু পটুয়াদের সঙ্গে 
তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয় কদাচিৎ। টাটা নামাজ : 


্ ক টি এ .ষ ইঃ ণ ্ শু ূ 
এ সি /৩৮ ক ঃ 
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আলোকচিত্র £ লেখক 
দেবদেবী নিয়ে পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশন করে। তাই পটুয়ারা 
দুই ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির বড় মাধ্যম। পটুয়াদের একটা 
আলাদা ভাষা আছে-_যে-ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষার মিল 
আছে। অবশ্য এ-ভাষা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। সবাই 
এখন বাঙলা ভাষায় কথাবার্তা চালায়। 

বীরভূমে পটুয়ারা সাধারণত হিন্দুদের গ্রামেই বসবাস 
করে। বিশেষত তারা গ্রামের একটা অংশে দলবদ্ধভাবে 
বাস করে। অতীতে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন কায়েম হলে 
পটুয়ারা মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস £ 


আশ্বিন ১৪০৮ 0 সেপ্টেম্বর ২০০১ 
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১০৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


[ পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তবে পূর্বপুরুষদের রীতি 
& বজায় রাখে অর্থাৎ হিন্দু দেবদেবী নিয়ে গান ছাড়ে না। 
যেমন--- 
“পেরথমেতে দেখেন কর্তা ঠাকুর জগন্নাথ 
রামলক্ষ্মণ লয়া হনু লঙ্কা চইলা যায়। 
রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা হরণ করে 
শূর্পনখার নাক যেমন লক্ষ্মণঠাকুর কাটে।” 
বীরভূমের এঁতিহ্য এই পট এখন বিলুপ্তির পথে। 
কারণ, পটুয়ারা এখন রাজমিস্ত্রির কাজে ব্যস্ত। মিস্ত্রির কাজ 
করে যে-পরিমাণ অর্থ তারা রোজগার করছে, পট দেখিয়ে 
ভিক্ষা করে তার এক-পঞ্চমাংশও হয় না। দ্বিতীয়ত, 


গটযাস্গীত পরিবেশনরত শিবগ্ামের সুভাষ পটুযা। 


রাজমিন্ত্রির মধ্যে বা চিত্রকরের কাজ করে আভিজাত্য 
বজায় রাখা যায়, কিন্তু পট দেখিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে সেই 
আভিজাত্য বজায় থাকে না। পটুয়াদের মধ্যে শিক্ষার 
আলোও ব্যাপকভাবে প্রবেশ করছে। সরকারি সমস্ত 
সুযোগসুবিধা তারা পাচ্ছে। বড় চাকরিতেও পটুয়ারা আজ 
ঢুকে পড়েছে। ফলে পট মাঠে মার খাচ্ছে। 

বীরভূম জেলার শিবগ্রামে চল্লিশ-ঘর পটুয়াদের মধ্যে 
মাত্র চারজন পটুয়া পটবৃত্তির কাজে নিযুক্ত। দশ বছর 
আগে এই সংখ্যা ছিল দশ। যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ এবং 
আর্থ-সামাজিক পালাবদলের ফলে মানুষের অবস্থা দিন 
১ দিন ভাল হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে প্রচুর পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে 
£ ফলে পটুয়ারা কাজ পাচ্ছে, তবে শিবপ্রামে যে চারজন 
পটুয়া পট দেখিয়ে জীবিকানির্বাহ করে তাদের মধ্যে হানিফ 
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আলোকচির ৫ লেখক 


পটুয়াই 'হোলটাইমার'। বাকিরা পট ছাড়া অন্য 
করে। এপ্রসঙ্গে হানিফ পটুয়ার বক্তব্য ঃ “এটা আমার 
পৈতৃক রোজগার। তাছাড়া, কোন কাজ করার তেমন 
ক্ষমতা আমার নেই। তাই সকাল থেকেই পট নিয়ে বেরিয়ে 
পড়ি, সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকি।” এই পটচিত্র দেখিয়ে এবং গান ₹ 
শুনিয়ে হানিফ যে চাল এবং টাকা রোজগার করে, তাতেই 
তার পরিবারের ছয় সদস্যের দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে। 
পটের জন্য হানিফ সরকারি কোন অনুদান পায়নি। 
গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিতে পটের বিশেষ ভূমিকা আছে। 
এই পট নিয়ে পটুয়া ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা মাথা? 
ঘামায় না; সেখানে বাউল, আলকাপ, পল্লীগীতি 'প্রভৃতি ৫ 
পম সঙ্গীত আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গুরুসদয় দত্তের 
পরে বীরভৃমের বাঁকু পটুয়া এই পটকে জনপ্রিয় 
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পটচিত্র প্রদর্শনও করছেন। তবে তার প্রয়াস যথেষ্ট 
নয়। বৃহৎ জনসমাজে পটকে জনমুখী করার জন্য $ 
দরকার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর। ফলে বীরভূম তার ! 
এঁতিহ্যকে ধরে রাখতে ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়। 

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের : 
জন্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে অশ্লীলতা প্রবেশ করেছে। 
এবিষয়ে লোকসঙ্গীতের অনুরাগীদের সচেতন হওয়া 
আবশ্যক। কারণ, বাঙলা সংস্কৃতির ভিত্তিভূমিতে 
রয়েছে লোকসঙ্গীত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তার 
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 
“বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া; 
ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য 


আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যস্ত' বাঙালীর 
সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙালীর 
ধ্যানধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী- 
জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীতসাধনায় যে : 
বিচিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে ? 
না পারিলে বাঙালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।” (১ম খণ্ড, পৃঃ ২) 

বীরভূম বঙ্গ-সংস্কৃতিকে প্রধানত যে-দুটি সম্পদ দিয়ে: 
পরিপুষ্ট করেছে, তা হলো পট এবং বাউল। বাউলের 
সীমাবদ্ধ হতে চলেছে। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ৫ 
পটকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। সাম্প্রদায়িক স্তর? 
ক্ষেত্রে পট যখন বড় ভূমিকা পালন করছে, তখন তার 
তি্যকে ধরে রাখলে সমাজের কল্যাণ, জাতির কল্যাণ 
তথা ভারতের কল্যাণ। শর 
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3 
দুঃখমোচক মৃত্যু্য়ী বিশল্যকরণী এই মাতৃনাম। 
বিশ্বে এমন কোন একটি শব্দের সৃষ্টি হয়নি যা 
মাতৃনামকে অতিক্রম করতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম এক- 
একটি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে। আবার 
পৃথক পৃথক ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ নানা নামে এ একই 
ঈশ্বরেরই ভজনা করেন। তাই ঈশ্বরের নাম এবং মহিমা 
সর্বব্যাপ্ত। আবার স্বল্প হলেও নিরীম্বরবাদী মানুষ বিশ্বে 
দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অপার মাতৃনামমহিমা কিন্তু অতিক্রম 
করে গেছে সকল নাম ও শক্তিকে। তাই একমাত্র 
মাতৃনামই হতে পারে বিভেদ-বিদীর্ণ বিশ্ববন্ধনের 
একমাত্র সুত্র। 
এই অক্ষয়, অব্যয় মাতৃনামকে আমরা আস্বাদন 
করেছি নানা রূপে, নানা ভাবে। মা কখনো আবির্তৃত 
র মুর্তিতে, কখনো সম্তানের 
? দুঃখবিনাশিনী জগদ্ধাত্রী রূপে। আবার কখনো 
রপাস্তরিতা হয়েছেন ভুবনমনোমোহিনী বিশ্বজননীতে। 
সেখানে তিনি সমগ্র মানবজাতির ধাত্রী। আবার এ 


০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ্ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


117111711 
ঢু 
টা 
1111 


বিরাজিতা জননী চিরস্তনী। কখনো তিনি সম্ভান- 
শ্নেহমুগ্ধা জননী, আবার কখনো লীলাময়ী কন্যারূপিণী। 
জননীর এ এক অনন্য ভাবলীলা। 

এদেশের মাতৃভক্ত সন্তানেরা সঙ্গীতের মাধ্যমে 
বিচিত্ররূপিণী মায়ের হাদয়হরা নানা ভাবপ্রতিমা রচনা 
করেছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকাত্ত থেকে শুরু করে 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, 
অতুল প্রসাদ 
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, রূজনীকাস্ত প্রমুখ কবিরা কখনো দেশ, আত্মপ্রকাশ করলেন।” 
২৯০০০৯০০৯০৯ আশ্বিন ১৪০৮] সেপ্টেম্বর ২০০১ )০***০০*০৯০০০৯০৪ 


কখনো বিশ্ব, বাদি টি কে 

বন্দনা করেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে । 

ভারতবর্ষে যে আধ্যাত্মিক তত্ব রয়েছে তার দুটি ধারা 

আমরা দেখতে পাই- পুরুষকেন্দ্রিক ও শকতিকেন্্িক।& 
পুরুষপ্রধান হলো বেদ ও উপনিষদ এবং শক্তি বাঃ 
নারীপ্রধান হলো তন্ত্র। শোনা যায়, আদি অনার্য উৎস £ 
থেকেই নাকি মাতৃভাবনা এসেছে। ইউরোপে জার্মীনরা 
তাদের দেশকে বলে “ভেটারল্যাণ্ড' বা “পিতৃভূমি”।: 
আমরা বলি 'মাতৃভূমি'। পিতা ভ্রাম্যমাণ, মা হলো 
প্রকৃতির মতো। এমনকি ইংরেজরাও নিজের দেশকে £ 
এব | 
তাঁরা শ্বীস্টের চেয়েও মা মেরীকে বেশি প্রাধান্য দেন 
এবং স্বয়ং ঈশ্বর তার গর্ভে এসেছিলেন বলে মা; 
মরিয়ম' তাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ 
আছে। শঙ্করাচার্য মাতৃস্তোত্রের ভিতর দিয়েই বিশ্ব- 

নিরাময়ের চেষ্টা করেছেন।_ 

“ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন নপ্তা 
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভূত্যো ন ভর্তা। 
ন জায়া ন বিদ্যা ন ্‌ঁ 

গতিস্্ং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।।” 
আবার আধুনিক কালে মাতৃভক্ত কবি ও 
গীতিকারদের চিন্তায়, ভাবনায় দেশজননী রূপান্তরিত 
হয়েছেন বিশ্বজননীতে। যখন সমগ্র দেশ বিদেশী 
শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন সেই বন্ধন মোচনের 
জন্য তাঁরা অন্তরে শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন। 
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দেশজননীর বন্দনা গানে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। 

দেশবাসীর চিত্তের জাগরণ প্রথম ঘটেছিল খধষিকবি : 
ব্কিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্‌* গানে। তার “আনন্দমঠ' 
উপন্যাস জাগ্রত দেশপ্রেমের প্রতীক, আর সেই 
উপন্যাসে সংযোজিত সঙ্গীতটি আজ ভারতের জাতীয় 
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এটি। ধর্মে বর্ণে বহ্ধাবিভক্ত বিচ্ছি্ন ভারতবাসী এই 
একটিমাত্র ধ্বনিতে অন্তরের মধ্যে গভীর এঁক্য অনুভব 
করে। খষি অরবিন্দ বলেছিলেন ঃ “যে-মহাসঙ্গীতটি 
বঙ্কিম রচনা করলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে 


হয়ে গেল। দেশজননী এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে 
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বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মন্্্রষ্টা ঝধির মতো। তাই তীর 
$ বিন্দে মাতরম্‌' সঙ্গীত এক মহামন্ত্রধবনি। অবিস্মরণীয় 
£ একটি দৃশ্য আছে 'আনন্দমঠ'-এ। ভবানন্দ ও মহেন্দ্র 


্র্তর পার হয়ে চলেছেন। একসময় ভবানন্দের কণ্ঠে 
ধবনিত হলো একটি সঙ্গীত-_ 

“বন্দে মাতরম্‌ মাতরম্‌ 

্ সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্‌ 

৪ শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌ 

নিনি০-০০-০ 
ফুল্পকুসুমিত-দ্রমদলশোভিনীম্‌, 

ঢু সুহাসিনীং সুমধুরভাষিশীম্‌ 

র্ সুখদাং বরদাং মাতরম্।।” 

£ মহেন্দ্র বললেন £ “এ তো দেশ, এ তো মা নয়।” 


মা মানি না-_“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বগর্দিপি গরীয়সী' 1” 
সমগ্র সঙ্গীতটির ভিতর শ্যামলিমায় সুশোভিতা, 
$ বরদায়িনী, মমতাময়ী এক মাতৃমূর্তি লুকিয়ে আছে। এই 
£ অসাধারণ সঙ্গীতটি ফাসির মঞ্চে বিপ্লবীদের কণ্ঠে 
« জীবনের জয়গানরূপে ধ্বনিত হয়েছিল। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বঙ্গজননীকে দ্বিখণ্ডিত 
করার যে-প্রয়াস ইংরেজ সরকার করেছিল, সারা দেশ 
মুখর হয়ে উঠেছিল তার প্রতিবাদে। সেসময় রবীন্দ্রনাথ 
বঙ্গজননীর এক অপরূপ রা'পমহিমার ভাব তার 
একাধিক সঙ্গীতে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন-_ 
“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-__ 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।” 
এই সময় রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক 
গানে সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরকে পূর্ণ করে 


“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। 
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে ।।” 
এই সঙ্গীতের ভাব এবং সুর প্রতিটি দেশবাসীর 
অস্তরে বীণার ধ্বনির মতো বেজে উঠেছে। এখানে 
এম্বর্যমযী দেশজননীর মুর্তিকে কবি তার অনন্য বাণী ও 
সুললিত ছন্দে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, 
 দেশজননী রূপাস্তরিত হয়ে গেছেন বিশ্বজননীতে। 
রর প্যরান্রাসািরাত 
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'দিকে দিকে। সেসময় কাস্তকবির গান গাওয়া হতো 


আম্থিন ১৪০৮ |সে্টেম্বর ২০০১) ০৬৪৩৪৪৩৪৪৩৩ ড৪৩৩৩ দে 


চিরকল্যাণময়ী বরাভয়া জননী দাঁড়িয়ে আছেন 
আপন মহিমায়। তার চরণ ধৌত করছে নীল সিম্ধুর 
জল। তাঁর শ্যামল অঞ্চল চঞ্চল হয়ে উঠেছে বায়ুস্পর্শে। 
তার হিমাচল-বূপ ললাটের ওপর শুভ্র তুষারের 
কিরীট। জাহৃবী যমুনা বয়ে চলেছে তার বিগলিত 
করুণাধারার মতো। 

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গানগুলিও 
মাতৃগরিমার স্পর্শে মহিমময়। এখানেও সুনীল জলধি 
থেকে উথিতা ভারতজননীর বন্দনায় সমস্ত বিশ্ব 


মুখরিত-_ 
“যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ 
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, 
সে কি মা ভক্তি, সে কি মাহ্র্য!” 
তার অন্য একটি গান বহুখ্যাত এবং হৃদয়হারী।ঃ 
এখানে কবি ভারতজননীকে সকল দেশের সেরা রূপে? 


তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা... 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি 
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।। 
এজাতীয় বন্দনা গানে রজনীকান্তের অবদানও 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্গভঙ্গের কালে ইংরেজের 
অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল সমস্ত বাঙালী। 
বাঙালীসমাজ বর্জন করেছিল বিলাতী ত্রব্য। স্বদেশী; 
বস্তৃগ্রহণের ভাবমন্ত্র সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের 


বাংলার ঘরে ঘরে-_ 
“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 


আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ 
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।” 
স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা সৈনিক, তাদের সেদিন? 
কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরেছে এই গান। জননীর প্রতি এক তীব্র, 
গভীর, প্রগাঢ় ভালবাসা প্রকাশিত এই গানে। এই জননী 
বাঙালী হাদয়ের একাস্ত ভাবনার রসে জারিত। 
রা যারা ালিন 
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প্রবন্ধ এ বাঙলা 


“উঠ গো ভারতলক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন পূজ্যা। 
দুঃখ দৈনা সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।। 
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সঙ্জা। 

পুনঃ কমল কনফ খন-ধাল্ে” 

আমরা আমাদের রী রর মমতার 
প্রতিমূর্তিরূপে। সন্তানের শির সিক্ত হয়েছে জননীর 
নেহ-বিগলিত অশ্রুধারায়। সন্তানের জন্য মায়ের যে 
ন্নেহ, আকুলতা ও উদ্বেগ তা প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব 
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মা যশোদা তার বালগোপালের জন্য সদাই সজাগ। 
গোষ্ঠে যাওয়ার জন্য সস্তানের প্রবল ইচ্ছাকে এড়াতে না 
পেরে তিনি বলছেন £ বাছা, তুমি গোষ্ঠে যাও, কিন্তু 
সবসময় স্মরণ করবে আমার সাবধানবাণী। পদকার 


| 


“আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি 
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।” 
এই গানে মাতৃহাদয়ের আর্তি আমাদের হাদয়কে 
স্পর্শ করে। এখানে নারায়ণ মানুষের ঘরে এসে 
হয়েছেন আনন্দগোপাল। 
বৈষ্ঞব পদাবলী কিংবা আগমনী বা বিজয়ার গানে 
আমরা দেবদেবীকে একাস্ত প্রিয় করে নিয়েছি। তাঁরা 
স্পর্শে আগ্ুত। দুর্গতিনাশিনী, দশপ্রহরণধারিণী, 
সিংহবাহিনী মা দুর্গা তার রুদ্ররাপ পরিত্যাগ করে 
বাঙালী গৃহে এসেছেন একাস্ত মর্ত্যগৃহের কন্যারূপে। 
 মত্যজননীর অশ্রু-ভালবাসায় প্লাবিত হয়েছেন দেবী দুর্গা 
কিংবা মহাকালী। রামপ্রসাদ, কমলাকাত্ত কিংবা 
ভালবাসায় সিক্ত কন্যা। রামপ্রসাদ গেয়েছেন-__ 
“মন কেন মার চরণছাড়া... 
বার হয়ে দেখ কন্যারূপে মা 
রামপ্রসাদের বীধছে বেড়া।।” 
'রামপ্রসাদ মহাকালীকে অস্তরবাসিনী জননীরূপে 
কেবল মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেননি, আপন জননীর 
কাছে সন্তানেরা যেমন অনুযোগ, অভিযোগ করেন-__ 
রামপ্রসাদও ঠিক তেমনি মহামায়া, মহাকালীর কাছে 
অনুযোগ, অভিযোগ করেছেন। 
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শারাপীয়া ১৪০৮ উন্বোধন শারদীয়া ১৪৮ উদ্বোধন 


প্র 


জননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলিরূপে নিবেদিত হয়েছে। তিনি 
কৃষ্ণব্ণা, দিগ্বসনা কালীর বর্ণনা দিয়ে বলছেন-__ 


বৃ 
ু 
- 
পু 
রী 
রর 


মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, 
যার হাতে মরণ বাঁচন।।... 

সিন্ধুতে মার বিন্দুখানিক, ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক, 
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসন।।” 
রাখেননি, তাদের একাত্ত অস্তরঙ্গমূর্তিতে চিত্রিত 
করেছেন। যদিও পুরাণ ও তন্ত্রে দুর্গার সংহারকারিণী 
মুর্তি, তবু বাংলার সজল শ্যামল প্রকৃতি, তার কোমল 
মৃত্তিকা, বাঙালীর ভাবপ্রবণ অস্তর জন্ম দিয়েছে মাতৃ- 
মমতার এক দিব্যরূপ। 

বহুদিন পরে গিরিরানী মা মেনকার ব্যাকুল হৃদয়ে এসে 
ধরা দিয়েছেন উমা। এখানে মেনকার আর্তি সমস্ত বাঙালী 
জননীর হৃদয়ের আকুলতা। প্রিয় কন্যাটি যখন পতিগৃহে 
৭ সা উপ 
ওঠেন। তিনি বারেবারে স্বামীর কাছে অভিযোগ তোলেন 
কন্যাকে সত্বর মাতৃসা্িধ্যে না নিয়ে আসার জন্য।& 
আক্ষেপ করে বলেন £ তুমি পাষাণ (কেননা, উমার পিতা 
হিমালর), তাই তোমার প্রণটিও পাবাণের মতো কঠিন | 
সন্তানের জন্য তোমার কাতরতা নেই। 

আবার উমা যখন মায়ের কাছে আসেন অল্প 
কদিনের জন্য, তখন মায়ের প্রাণ তাকে ছেড়ে দিতে চায় £ 
না। নবমী পোহালে আসবে দশমী। তখন উমাকে চলে 
যেতেই হবে পতিগৃহে। তাই সম্তানন্লেহে আকুল জননী 
নবমী নিশির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন-_ 

“ওগো নবমী নিশি পোহায়ো না ধরি পায়ে 

তুমি মোরে ছেড়ে গেলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।" 

নবমীর রাত্রে এই আর্তি আকাশে বাতাসে ধ্বনিত 
হতে থাকে। এখানে দেবজননী দেবকন্যা__মর্ত্যজননী 
মর্ত্যকন্যায় রূপাস্তরিত হয়ে গেছেন। যিনি ছিলেন 
একমাত্র গিরিরানী মেনকার আনন্দের ধন, অপরূপা 
সেই কন্যা আজ রাপাস্তরিত হয়েছেন বিশ্বজননীতে। কী £ 
মহিমময় সেই মাতৃমুর্তি। যা ছিল মা মেনকার হাদয়ের ই 
আর্তিতে খণ্ড, ৬৯০৭ 
করল পূর্ণমহিমা। বাংলার হৃদয় থেকে যিনি বেরিয়ে 
এলেন, ত্বাকে দেখে সার্থক হলো দৃষ্টি, ধন্য হলো 
জন্ম। ] 
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জাজ 
কাজী নজবু্ল ইসলাম 


কবি কাজী নজরুল ইসলাম কি মুসলমান, 
হিন্দু? না, তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। 
তিনি জাত-ধর্মের উধের্ব “মানবতাবাদী” এক বিস্ময়কর 
পুরুষ! কোন একটি জাতি বা একটি ধর্মের মধ্যে তাকে ধরে 
রাখা যায়নি-_-“মানুষ' হিসাবেই তার পরিচয়, “মনুষ্যত্ব 'ই 
তার ধর্ম। তার সংগ্রামমুখর জীবন যেমন বৈচিত্রময়, তার 
বহুমুখী প্রতিভাও তেমন সর্বপ্রাসী। সাহিত্যজগতে এমন কোন 
১৩ বিজ আপ 
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প্রায় সমগ্র জীবনটাই ছিল চরম দুঃখে ভরা | প্রবুঁিধি 
ছিলেন চিরদুঃখী। অত্যত্ত দুঃখ-দারিদ্যের 
(জি মি বি 
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টু বসবাস শুরু করেন। মোগল আমলে টু ্ রি 
৯ বা বিচারকের ? 


কালে এঁদের বংশধরগণ সবাই 'কাজী” নামে ভূষিত হন। এদেরইএ 


অন্যতম বংশধর কাজী নজরুল ইসলাম'। 
নজরুলের পিতার নাম-_-কাজী ফকির আহমদ এবং 
ই মাতার নাম-_জাহেদা খাতুন। ফকির আহমদের স্ত্রী দুটি, পুত্র 
£ সাতটি ও কন্যা দুটি। নজরুলের সহোদর ভাই দুটি 
কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন এবং ভগিনী 
উম্মে কুলসুম। নজরুল ছিলেন তার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের 
সদ 
১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ) 


১ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া 


৪ গ্রামে নজরুলের জম্ম। তার পিতা ছিলেন স্থানীয় ফকির 
সাহেবের মাজার ও এক মসজিদের ইমাম। গ্রামের মক্তবে 
লেখাপড়া করার সময় কবি মাত্র ৮ বছর বয়সে পিতৃহীন হন 











্রাকেও উৎসর্গ করেছিলেন ঈশ্বরের চরণে ই ০ রি ১০, 
টি "বাড়ির র বাস ছিলেন আসানসোলের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত ॥ 
র. দারোগা কাজী ীফিজউন্লাহ। নজরুলের সঙ্গে তার পরিচয় বু 


করতেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে ' 
পালাগান" খুব জনপ্রিয় হওয়ায় বালক. নজরুল পালাগান 
রচনা শুরু করেন এবং তার শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য 'লেটোর : 
দলে তিনি ওস্তাদের পদ গ্রহণ করেন আরো কিছু! 
রোজগারের আশায়। পরে অবশ্য আবার তিনি লেখাপড়ার 
উচ্চাশা নিয়ে ১১ বছর বয়সে মাথরুন হাইস্কুলে ষ্ঠ শ্রেণীতে দু 
ভর্তি হন; তখন সেখানকার শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্ন নু 
মঙলিক। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য তিনি স্কুল ত্যাগ করতে $ 
বাধ্য হন এবং পুনরায় পালাগানে যোগদান করেন। 
এইসময় এক পালাগানের আসরে তার গান শুনে এক 
বাঙালী স্্রীস্টান, যিনি রেলে গার্ডের চাকরি করতেন, তাঁর 
প্রসাদপুরের রা রে 


5555575 পাস 


79৩ রী 


করেন; কিন্তু নানা কারণে এঁ মদ্যপ গার্ডের দেওয়া চাকরি * 
অল্পদিন বাদেই ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে আসেন আসানসোল : 
শহরে। সেখানে এম. বখশের চা-রুটির দোকানে তিনি একটি শর 
রি চিকন 


লা বাড়ির সিঁড়ির নিচে নিদ্রা যেতেন। এই 


৮৭ পি বার্ষিক পরীক্ষার পরই. তিনি আবার ₹ 
আসানসোলের গ্রামে ফিরে আসেন এবং রানীগঞ্জে তার এক 
আত্মীয়ের সহায়তায় তিনি শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম £ 
শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭-_এই তিন বছর 
তিনি অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী অবধি লেখাপড়া করেন এবং £ 
মাসিক সাতটাকা বৃত্তি পান। এখানেই তিনি পরবর্তী কালের? 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছিলেন ? 
অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। ইতিপূর্বে মক্তবে ছাত্ররূপে থাকাকালীন 
তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় প্রথম পাঠ নেওয়ার দরুন ? 
এতে তার খুব অনুরাগ জন্মেছিল। এই স্কুলে তার দ্বিতীয় 
ভাষা ছিল ফারসী। সঙ্গীতের প্রতিও তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য ? 


মু এ০ু উপ 
১০ বছর বয়সে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী 
ই কালে নির্মম দারিদ্র্যের জন্যই তিনি এ মক্তবেই শিক্ষকতা 
« করতে বাধ্য হন। এইসময় পাড়ায় পাড়ায় মোল্লার কর্মকরে স্কুলের দশম শ্রেণীতে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে, তখন 
তিনি যৎসামান্য রোজগারও করতেন এবং সংসারে সাহায্য রানার 


১০০০০০০০০০০ (চিজ বসত হেত জিন 58০৮5 জের ২০০১) ***০০৮৯০০৮, 


শেখাতেন। 
ধ্বনির উনার নরক 
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যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহান লক্ষ্য 
করে তিনি পরীক্ষা ফেলে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট” বা বাঙালী 
পল্টনে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি লাহোর হয়ে 
পেশোয়ারের কাছে নৌশেরাতে তিন মাসের ট্রেনিং নেন এবং 
পরে হেডকোয়ার্টার করাচিতে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ 
দেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজ কর্মদক্ষতায় 
সামরিক বিভাগে 'ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার-মাস্টার 
হাবিলদার'-এর দায়িত্বপর্ণ পদে উন্নীত হন। ১৯২০ সালের 
মার্চে ৪৯নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়ার ফলে নজরুলের 
প্রায় আড়াই বছরের মতো সীমাবদ্ধ ছিল। 
যুদ্ধফেরত যোদ্ধার মতোই এর পর থেকে শুরু হয় 
নজরুলের সংগ্রামী জীবন। চারদিক থেকে নানা দুঃখ, শোক, 
তির এমনকি রাজদ্রোহের 
অপরাধে তার কারাবাস হলেও তার বিপ্লবী জীবন 
4২8৮81৮7588 
(জীবনের গুঢ় ভাবশক্তি বৃদ্ধি করেছে, সহজাত ঈশ্বরপ্রীতি 
তাকে সার্বভৌম ভাবাদর্শে উন্নীত করেছে, সুখে-দুঃঃখে 
স্থিতপ্রজ্ঞর্ূপে তিনি অবিচল থেকেছেন এবং সম্পূর্ণ 
অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবেই তিনি জীবনের পূর্ণতা অর্জন 
? করেছেন। 
নজরুলের বেদনাবিধুর জীবনের কথা স্মরণ করলে এই 
সরল, আপনভোলা, ধৈর্যশীল, উদার মানুষটিকে “কিংবদস্তি' 
রূপে উল্লেখ করা যায়। শৈশবকাল থেকে অবর্ণনীয় দারিত্র্যই 


টি +৪৪৩৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৩৬৪ -০ ন্দতসবলদ বনি 
রা 


রি ন্ি ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪ 


০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১ 


উদ্বোধল শারদীয়া ৯ 


পুরুষটির জীবন ছিল দিব্য লাবশ্যমণ্ডিত। তাই সংসারে বাস 
করেও তিনি সংসারী হতে পারেননি, সংসারী সেজেছিলেন 
মাত্র। আর সংসারী সেজেছিলেন বলেই সাংসারিক কোন 
প্রতিবন্ধকতা তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। 

আশৈশব দারিদ্র্য ছাড়াও তিনি একইসঙ্গে মর্মস্পর্শী নানা 
ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসার 
খানমের সঙ্গে তার জীবন আদৌ সুখের হয়নি; বিবাহের 
সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে 
তার গভীর প্রণয় থাকলেও পরবর্তী কালে প্রমীলা দেবী 
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে উতানশক্তি-রহিত হন এবং 
অবশেষে স্বামীর জীবদ্দশাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তার 
প্রথম পুত্র আজাদ কামালের অকালমৃত্যুর পর তার অত্যন্ত 
প্রিয় দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলেরও মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব সত্বেও 
তার কাব্যকতরোত অফুরস্তধারায় বঙ্গসাহিত্যকে প্লাবিত ও 
সমৃদ্ধ করে। রাজদ্রোহের অপরাধে বিদ্রোহী নজরুল যখন 
হুগলী জেলে বন্দী, তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্বকে 
কবির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তার 'বসস্ত' ০ 
নজরুলের নামে উৎসর্গ করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়ে 
ন্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এটি নজরুলের 
ঢু ঈিবনে এক বিশেষ ঘটনা। 


শারদীয়া ১৪০ 


৯৪০৮ উদ্বোধন শারঙীয়্া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪১৮ উদ্বোধন 


মিঞা' কাজী নজরুল ইসলাম 


নজরুল দেশকে যেমন অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, দেশও 
তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। ১৯৪৫ সালে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'জগস্তারিণী' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত 
করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মভূষণ' 
উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক “ডি. লিট. উপাধি প্রদান 
করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইতিপূর্বে ১৯৪২ সালের ১০ 
জুলাই থেকে মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে: 
যাওয়ার ফলে এসব সম্মান উপলব্ধি করতে পারেননি। : 
দেশে-বিদেশে নানাপ্রকার চিকিৎসা সন্তেও তাকে রক্ষা করা & 
যায়নি। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২৫ 
ভাদ্র) বাংলাদেশের ঢাকায় তার মৃত্যু হয়। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, পূর্ব পাকিস্তানের 
১৩১১০ 
রহমানের অনুরোধে ভারত সরকার নজরুলকে বাংলাদেশে 
নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে ১৯৭২ সালের ২৪ মে তাকে 
বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর পর ঢাকাঃ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে কবি নজরুলকে 
পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। 

বলা আবশ্যক, কবির প্রথম দুই পুত্র ছাড়া (যাদের 
পূর্বেই মৃত্যু হয়েছিল) অপর দুই পুত্র হলেন কাজী সব্যসাটী 
এবং কাজী অনিরুদ্ধ। এখন উভয়ই প্রয়াত। কবির কোন £ 
কন্যাসস্তান ছিল না। 

এপার বাংলার মতো ওপার বাংলার জনগণের কাছেও : 
নজরুল ছিলেন তাদের প্রাণের কবি। বাংলাদেশ সরকার 
তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব" দান 
করায় তিনি একাধারে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকরূপে 
গণ্য হতেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে রাজকীয় সম্মানে 
সেখানে বাস করার ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক “ডি. লিট. উপাধিতে 
ভূষিত করেছিলেন। এমনকি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ 
সাহিত্যিক পুরস্কার "২১শে পদক'ও তাকে প্রদান করা 
হয়েছিল। কিস্তু মস্তিষ্ষের ব্যাধিতে আক্রান্ত কবির জীবনে 
এগুলির কোন প্রভাবই পড়েনি। 

জনপ্রিয় কবি নজরুল দুই বাংলার মৈত্রীবন্ধনকে নিজের 
অজ্ঞাতসারে এইভাবে সুদৃঢ় করে এক আত্মিক যোগসুত্রের 
পথিকৃতরূপে অমর হয়ে আছেন। কবি ও সাহিত্যিক 
অনদাশঙ্কর রায়ের ভাষায়-__ 
“ভুল হয়ে গেছে বিলকুল-__ 
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে 

ভাগ হয়নিকো৷ নজরুল। 
এই ভূলটুকু বেঁচে থাক-_ 
বাঙালী বলতে একজন আছে, 
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।” এ 


সিডি /০51522 5০৪ £ 
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লেখক-পরিচিতি ঃ$ বি. আর. রাজম আয়ার (১৮৭২- 
১৮৯৮) রামকৃষ সঙ্ছের শতবর্র্অতিরগাজ ইংরেজী মুখপত্র 
72244474 9/:2121-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এ 
পদে অবস্থায় মার ২৬ বছর বয়সে, তার 


জীবনাবসান হয়। সেই সময়কালে (১৮৯৬-১৮৯৮) এ 
পরিকায় তার রাচিত বেদাড়-বিষয়ক বিভিম পরব, গল্প ও 
অনুবাদ ১৯২৫ সালে 72718125264 নামক 
সফলনএহে পুনঃপ্রকাশিত হয় । এই গল্পটি সেই সফলনএহ 
থেকে গৃহীত ও অনুদিত। অনুবাদক £ বসস্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। 





ভারতের শহর তাঞ্জোরের রাজপথে একদিন 

এক দরিদ্র অশিক্ষিত ত্রাক্গাণ ভ্রমণকাললে পরমাসুন্দরী 
রাজকন্যাকে প্রাসাদশীর্ষে সহচরী-সহ ক্রীড়ামত্ত দেখে 
মুহূর্তমধ্যে এত প্রেমাভিভূত হন যে, সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তি রহিত 
হয়ে সেই অনুপম রত হন। কথায় বলে-_ 
| লনা নিক 


২১৪০৮ উদ্োথধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোঞখন শারদীয়া ১৪০১ 


যে, প্রকাশ্য রাজপথে এঁভাবে রাজপ্রাসাদের দিকে নির্লজ্জ 


৬ 


£ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন। তিনি যখন এ অবস্থায় বিমূঢ় ও হতবাক, 
সেইসময় দুর্ভাগ্যবশত রাজকন্যার প্রতি ব্রাহ্মাণের এ কুৎসিত 
লোলুপ দৃষ্টি নজরে পড়ে স্বয়ং মহারাজের এবং ততক্ষণাৎ 
রাজাদেশে ব্রাহ্মণকে বন্দী করে রাজপ্রাসাদে আনা হয়। জ্ুদ্ধ 
বস পুর পুরি এ 


জন্য নয়, বরং যারা উপভোগ করে তাদের জন্য।” এই 
দুর্বিনীত উত্তর শোনামাত্র রাজা ব্রাম্মাণের মুখমণ্ডল তপ্ত 
লোহাদ্বারা চিহিদ্ত করে নগর থেকে তাকে বহিষ্কারের 
আদেশ দেন। সেই রাজাদেশানুসারে ব্রাহ্মণের শুধুমাত্র 
মুখমগ্ডলেই নয়, সমস্ত শরীরে কলঙ্কচিহ এঁকে গাধায় 
চাপিয়ে নগর থেকে বিতাড়িত করা হয়। 

রাত্রিশেষে ব্রাহ্মণ রাজ্যের সীমান্তে এসেও যখন কোন্‌ 
যাবেন স্থির করতে পারেন না- সেইসময় কিছু দূরে 
অবস্থিত এক কালীমন্দির দেখতে পান এবং নির্থিধায় সেখানে 
প্রবেশ করে দেখেন, মন্দির শূন্য এবং ভাবলেন মহাদেবী 
নিশ্চয়ই পার্থবর্তী গ্রামাঞ্চলে নৈশভ্রমণে বেরিয়েছেন। 


যাতে কেউ আর ভিতরে আসতে না পারে। দরজা বন্ধ করেও 


শিরলীয়া ১৪০৮ উদ্বোগ্ধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন 


্রাহ্মাণ কিন্তু তার চোখদুটি বন্ধ করতে পারলেন না, কারণ 
তখনো তার সমস্ত অস্তর জুড়ে বিরাজ করছে তাঞ্জোরের সেই 
রাজকন্যা এবং তার মন সর্বক্ষণ তাকে লাভ করার উপায় 
নির্ণয়ে ব্যস্ত। কিন্তু হায়! দীর্ঘ চিন্তার শেষেও তিনি 
রাজকন্যাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে লাভ করার কোন উপায়ই £ 
ভেবে পেলেন না, আর যদিও বা কোন উপায় থাকত, 
তাহলেও রাজকুমারীর পক্ষে তার মতো কুৎসিত ব্যক্তিকে 
ভালবাসা একেবারেই বাতুলতা বলে মনে হলো। 

যখন তার মন এমন অসংলগ্ন ও বিপর্যস্ত চিন্তায় মগ্ন, 
সেই মুহূর্তে তিনি দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতের শব্দ শুনতে & 
পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার মনে হলো, দেবীকে মন্দিরের $ 
সদা ৮ সপ 


0550 ৮৯525) এ 


দান করতে বাধ্য হবেন। তাই তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকার 
পর বললেন ঃ “যদি দরজা খুলি, তবে আপনি আমায় কি 
দেবেন?” উত্তরে দেবী বললেন ঃ “যা চাও তাই। এখন আমি 
অত্যান্ত ক্লাস্ত, শীঘ্র তিনটি বর প্রার্থনা কর--_পাবে।” ব্রাঙ্মাণ & 
নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন ঃ “তুমি যদি সত্যই ধ 
৮১৬১৪৯০০২৮০ 
আমি যেন তাঞ্জোরের রাজা হই। দ্বিতীয় বরে কাল সন্ধ্যার 
০৯৬ পু 
আমি আরো তিনবার যা কামনা করব তাই যেন লাভ 
করি।” “তথাস্ত'-_মা কালী সঙ্গে সঙ্গে বরদান করলেন। 
রাম্মাণ তখন দরজা খুলে বাইরে এলেন ও দেবী মুহূর্তমধ্যে 
মন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন 
হলেন এবং বাইরে থেকে তাঁর নাসিকাগর্জন শোনা গেল। 

ঠিক সেইসময়ে তাঞ্জোরের রাজা হঠাৎ মারা গেলেন 
এবং রাজহস্তী রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই রাজার সন্ধানে ছুটে : 
এসে নগরের বাইরে অবস্থিত মন্দির-প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট সেই £ 
ব্রাঙ্গাণকে মালা পরিয়ে রাজপ্রাসাদে তুলে নিয়ে এল এবং 
অচিরে ব্রাহ্মণের তাঞ্জোরের রাজপদে অভিষেক সম্পন্ন 
হলো। কিছুক্ষণ পরেই ব্রাঙ্মণ-রাজা তার প্রাপ্য অপর তিনটি 
বরের কথা স্মরণ করলেন। প্রথমে চাইলেন, তার দেহের 
সয়স্ত কলঙ্কচিহ্ন মিলিয়ে যাবে এবং তিনি সুদর্শন হবেন। » 
দ্বিতীয়ত, তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বলে প্রসিদ্ধ হবেন £ 
এবং তৃতীয়ত, যখন প্রয়োজন হবে তখন আরো তিনটি বর 
লাভ করার অধিকারী হবেন। মুহূর্তমধ্যে ব্রাহ্মাণ-রাজা তার 
ইচ্ছামতো সুপুরুষ বিদ্বান ব্যক্তিতে পরিণত হলেন এবং 
রাজকুমারী তাকে দর্শনমাত্র প্রেমমুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় পতিতে 
বরণ করলেন। কিছুদিন তিনি সুখে "থাকলেন বটে, কিন্তু ৫ 
অচিরেই সেই সমন্ত সুখে ক্লান্তি ও বিরক্তি এল এবং আবার [ 
তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুখ কামনা করতে লাগলেন। 

বাকি পাওনা ডিনটি বরের কথা মনে হতেই এবার 
ব্রাহ্মাণ-রাজা প্রথমে কামনা করলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর 
সম্রাট হবেন; দ্বিতীয়ত, তার একহাজার রানী হবে-_যারা 
প্রত্যেকেই আগের স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী হবে এবং 


৮০424 ক 11581 ৮35১ এ 


রিগীভিনিকা 


সপ আনি ১৪০0 লর ২০১........... 





িিরিউিরাতী০-+০০০০৭০ত 
& মহাদেবীর বরে সবকিছুই তিনি লাভ করলেন, কিন্তু তবুও 
£ তিনি সুখী হতে পারলেন না। অগত্যা তিনি আবার বাসনা 
| এ যেন বিশ্বরন্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞান লাভ করেন-_ 
ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে সুদূর তারকামগুলী পর্যস্ত যাকিছু 
চু অবহিত, সমস্ত রহস্য ও অলৌকিক ঘটনাবলী জানতে 


£ থাকবে। আবার তার কামনা পূর্ণ হলো এবং সমস্ত জগৎ 
ঢ তাকে অলৌকিক পুরুষ এবং ঈশ্ছরের অবতার বলে জানল, 
কিন্ত তথাপি তিনি অস্তরে কোন সুখ অনুভব করলেন না। 
রর ব্যক্তিগত বিপর্যয়, সাংসারিক অশাস্তি, গৃহযুদ্ধ এবং তার 
প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী বিভিন্ন সুখ-সমৃদ্ধি-যন্ত্রা,হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি 
ক্রমাগত তাঁর মনের শাস্তির ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল এবং 
£ তিনি ক্রমান্বয়ে কখনো আহ্াদিত, ব্যথিত, বিপর্যস্ত, আবার 
কখনো ক্রোধান্বিত অথবা উৎফুল্ল বোধ করতে লাগলেন। 
তার মন ঝঞ্ধাবিক্ষু্ধ নদীতে পতিত খড়কুটোর মতো এমনি, 
অবস্থায় উপনীত হলো, যার ফলে তাঁর জীবন থেকে সমস্ত 
9 আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি সমুদ্রজয় করলেন, বায়ু- 
ভ্রমণ করলেন, তবু সুখী হলেন না; কারণ সেইসমস্ত সুখ 
£ অচিরেই পুরনো হয়ে গেল এবং যদি কোন একটা বিষয় তার 
: আনন্দের কারণ হলো, তবে অন্য দশটি তার মনের শাস্তির 
বিদ্ব ঘটাল। যারা তার কাছে আসত, তাদের মনের কথা 
তিনি জানতে পারতেন, কিন্তু যে স্বার্থপরতা, সক্কীর্ণতা, 
অহঙ্কার তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পেত-_সেসমস্তই যেন তার 
? নিজের কৃত বলে মনে হতো এবং তার ফলে তার জীবন 
৯ মহাকালীর বরলাভের আগের অবস্থা থেকেও কদর্য ও 
অসহনীয় বলে মনে হলো। তিনি এত অসুখী বোধ করতে 
লাগলেন যে, এই জীবন আর রাখতে চাইলেন না, যা 
মহাদেবীর বরে আরো অনেক কাল নিজের ইচ্ছামত তিনি 
১ ভোগ করতে পারতেন। তিনি জীবনে সুখলাভ করার অনেক 
% উপায় চিস্তা করলেন, এমনকি আত্মহত্যা করার কথাও 
ভাবলেন, কিন্তু পাছে আবার জন্মলাভ করে এই দুঃখময় 
জগতে একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়__সেই ভয়ে তাও 
করতে অপারগ হলেন। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, স্বর্গ- 
মর্ত্য, জল-স্থল-অস্তরীক্ষ__কোথাও তিনি শাস্তি পেলেন না। 
তিনি চাইলেন মনের চিরশাস্তি ও সুখ, কিন্তু এই পৃথিবীতে 
£ কোথাও তা খুঁজে পেলেন না। 
একসময় হঠাৎ তার মনে হলো যে, হয়তো 
তার নিজের অন্তরের মধ্যেই কোথাও শাস্তির আশ্রয় আছে 
এবং হয়তো সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করলে তিনি 
পরমশাস্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তা কি সত্যই সম্ভব? 
কিন্তু মনের কামনা-বাসনা কি করে পরিত্যাগ করা 
যাবে? তিনি ভাবতে লাগলেন, তা কি অনস্ত নিদ্রায় নিজেকে 
সুপ্ত রেখে-_যেখানে এমনকি স্বপ্নও প্রবেশ করতে পারবে 
ভিত 55555555455 55855 425558555885555454256 
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না, তাতেই কি হবে সমস্ত অশান্তির সমাপ্তি? এমন কিছুই কি 
আর চাইবার থাকবে না, পেতে স্পৃহা হবে না-_যা পেলে 
সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়? তিনি বারংবার নিজেকে এই প্রশ্ন 
করলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না এমন কোন £ 
জিনিস আছে যা তিনি কখনোই লাভ করেননি বা পাননি_-? 
কিংবা না পাওয়ার ব্যথা অনুভব করেছেন। এই নিরাশা আর থু 
মহা-অন্ধকারের মাঝখানে তিনি যেন হঠাৎ একটু আলোর গু 
ঝলকানি দেখতে পেলেন, হঠাৎ আবার তার মনে হলো-__ 
তিনি তখনো তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সত্য জানতে 
পারেননি- কে এই সমস্ত অপূর্ব সৃষ্টির কর্তা ও র্টা? কে 
অথবা কি তিনি? তিনি কেমন? তৎক্ষণাৎ এই সত্য জানার ? 
এক অসতযুগ্র বাসনা তার অবসাগগ্রস্ত মনকে এক নতুন প্রেরণা 
জাগাল। এই মানসে তিনি তার দেবীর তিনটি অব্যবহৃত 
বরদানের কথা স্মরণ করে প্রথমে মনের অখণ্ড শাস্তি ভিক্ষা 
করলেন। দ্বিতীয় বরে সেই সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ ৪০৮৫1 
চাইলেন এবং তৃতীয় বর তার প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার & 
জন্য আরো তিনটি বর কামনা করলেন। মুহূর্তমধ্যেই 
ইয়ারের ররর রজার 
পূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি অনুভব করলেন যে, মহান ও 
পপ 
বিরাজিত-_যিনি তারই নিজস্ব সন্তা। যখন তার এই বোধ 
নিশ্চিত হলো, তখন পূর্বের সমস্ত কিছু জ্ঞান, সিদ্ধিলাভ, তার % 
রাজ্যপাট, সুন্দরী সত্রীগণ, তারকারাজি__যার মধ্যে তিনি ভ্রমণ ₹ 
করেছেন, তার আশা-আকাক্্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা 
মুহূর্তমধোই বোধ ও দৃষ্টি থেকে অস্তর্হিত হয়ে গেল। তার 
মনে হলো যে, এতদিন তিনি যা দেখেছেন, যা জেনেছেন তা 
ছিল এক স্বপ্নমাত্র এবং সেইসময় যে আনন্দলাভ অথবা যন্ত্রণা £ 
পেয়েছেন তা ছিল সম্পূর্ণ সাময়িক এক মায়া আর বিভ্রম-_-$ 
যার কারণ ও শ্রষ্টা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি অনুভব 
করলেন, সমস্ত সৃষ্টি অথবা ধবংস- সবই মায়া, যার 
সত্যিকারের কোন অস্তিত্বই নেই। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ “আমিই আনন্দময়”, : 
“আমিই সত্য' 'আমিই ঈশ্বর'। 'আমি ছাড়া কিছুই নেই।' » 

বহুদিন পর দেবী মহাকালী সেই ব্রাহ্মণকে আবার দর্শন ৫ 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেন সে আজও তার প্রদত্ত শেষ এ 
তিনটি বর এখনো ব্যবহার করেন ্রা্দণ বললেন : “আমি দু 
এখন সেই সম্পদ লাভ করেছি, যার পর আর কিছুই চাইবার 
থাকে না। আমি সর্বানকে অনুভব করেছ। যে শেষ সম্পদ 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ লোক এবং মহানন্দলাভ করেছি, তারপর আর & 
কোনকিছুই আকাচ্ষ্ষা থাকে না। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা £ 
যে, আমি যেন সমস্তক্ষণ এইরূপ দিব্যানন্দে মগ্ন থাকি, আমি ৫ 
জে মত কামনা-াসনা থেকে সম্প ত থাকি। আপনি 
আমায় কৃপা করুন।” 

দেবী মহাকালী ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করে বললেন-_ 
'তথাস্ত'। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 2 ৫ 
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সমাজবাদ হলো 


চিরায়ত জীবলদর্শন 
অসীমকুমার চৌধুরী 


৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিজ্ঞান 
প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান দ্রুত উন্নতির প্রেক্ষায় 
পাশ্চাত্যের একদল বুদ্ধিজীবী বলতে শুরু করেছিলেন যে, 
মতাদর্শের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। তাদের বক্তব্যের 
শিরোনাম ছিল-_[76 17270 ০01 105010891 তারপর 
১১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন 
2 ভেঙে গেল, তখন সেই বুদ্ধিজীবীরা মন্তব্য করলেন, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের যে 
পতন ঘটল, তার ফলে দুনিয়া মতাদর্শের নিগঢ় থেকে মুক্তি 
পেল। অবাধ অর্থনীতির পুনরাবির্ভাবের পথে আর কোন 
বাধা রইল না। 

টু কিন্তু সমগ্র বিষয়টি অত সহজ-সরল নয়। এর মধ্যে বেশ 
£ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, খানিকটা চালাকিও জড়িয়ে আছে। প্রথমত, 
| সা 
সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত 
৮০০০8 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল, তাকে সত্যিকার “বিপ্লব বলা 
টায় কি? এই ঘটনাকে বিপ্লব বলে চালানোর জন্য প্রচুর 
 ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে, তাকে মাক্সীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড 
বলে অভিহিত করা হয়েছে, বিপ্লবোত্তর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার 
সংবিধানকে মার্সবাদী-লেনিনবাদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
চু াপি সেই ঘটনাটি না ছিল প্রকৃত বিপ্লব, না ছিল কার্ল 
» মার্সের মত ও পথ অনুসারী কোন কর্মকাণ্ড। কার্ল মার্জের 
চুকথা অনুসারী কমিউনিস্ট বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল 
পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত উন্নত দেশগুলি- _কৃষিপ্রধান অনুন্নত 
দেশ নয়। তিনি বলেছিলেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার 
প্রসার ও ক্রমোন্নতি শিল্পায়িত সমাজকে ধীরে ধীরে দুটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করবে-_মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। 
ট শ্রমিক শ্রেণী তাদের উৎপাদন থেকে যত আত্মচ্যুত 
2 (41679190) হতে থাকবে, তত বেশি তাদের মধ্যে 
প্র জাগতে থাকবে। এই আত্মচ্যুত শ্রমিকশ্রেণীই 
শোষকদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজের 
উদ্বোধন ঘটাবে। সেটাই হবে নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির 
টু সুচনা। চেতনা, মুক্তি-_এসব একান্তভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়। 
£ এখানে বস্ততান্ত্রিকতা প্রধান নয়। অনাহার, দারিদ্র্য, নিষ্পেষণ 
এগুলি নশ্সাই বাইরের ব্যাপার অর্থাৎ বন্ধগত। কিন্তু ই 


১৪০৮ উদ্ভোধন শারদীয়া সপ 
$ 





........৮ 


7757 শা পু 


বাইরের ঘটনা যে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে, তার কোন বস্ততাস্ত্রিক 
ব্যাখ্যা হয় না। সামান্য পশুও খিদে পেলে কেড়ে খায়, পেট 
ভরে গেলেই তৃপ্ত হয়। কিন্তু বস্তুগত তৃপ্তি মানুষের জীবনের 
শেষকথা নয়, কারণ মানুষ আবেগোচ্ছল বুদ্ধির (৩য10110751 % 
19090০1) দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন হয়তো $ 
গুহায় বসে আত্মমোক্ষ লাভের জন্য তপস্যা করতে পারেন, 
কিন্ত সাধারণ সামাজিক মানুষের পক্ষে তো সে-পথে যাওয়া 
সম্ভব নয়। তাই তারা “বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' অভীন্সা: 
নিয়ে কাজ করতে চায়, আর তাতে সার্থক হলেই তাদের 
মোক্ষলাভ বা কার্ল মার্সের কথায় তাদের “আত্মচ্যুতি*র ৫ 
অবসান। 

কিন্তু নিজেদের বিপ্লবের সাধ মেটানোর জন্য লেনিন- 
স্তালিন মার্সের চিন্তার ছন্ঘমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিলেন এবং 
সবটাই বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টি সংজ্ঞায়িত শ্রেণী: 
তৎপরতার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তার সঙ্গে মার্জের আত্মচ্যুতি : 
মুক্তির দর্শনের যোগ কোথায়? সেইজন্য বলা হয়, দ্বন্ঘমূলক 
নয়। মার্চের দর্শন হলো মানুষের দর্শন। কিন্তু লেনিন- 
স্তালিনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই শ্রেণী 
বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। সোভিয়েত: 
ইউনিয়ন-সহ সব দেশেই লেনিনের ও তৃতীয় আস্তর্জাতিকের 
(11100 [11079010791) নীতি মেনে গণতন্ত্রবিহীন 
অতিকেন্দ্রিক শৃঙ্খলাপরায়ণ দল গড়ে তোলা হয়েছে; এই দল 
আসুরিক, এখানে মানবিকতার ছিটেফৌটাও নেই। অর্থাৎ 
মার্জ শিব গড়তে চাইলেন, ওঁরা বাঁদর গড়ে দিলেন। ; 
কথাগুলো কটু শোনাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সমাজতন্ত্রের নাম নিয়ে 
সমগ্র বিশ্বে কমিউনিস্ট শাসনের যে-চেহারা আমরা দীর্ঘ সাত £ 
দশক ধরে দেখেছি, তাকে আর যে-নামেই অভিহিত করা £ 
টিনার াধ 
না। কমিউনিস্ট শাসনের এই ইতিহাসটি অধ্যাপক সতীন্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী স্বল্পকথায় বড় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ ্ 
“সাম্যবাদী দুনিয়ার যে অবক্ষয় ও পতন হলো, তার অন্যতম 
কারণ এই ঃ নামে 'শ্রমিকরাজ' হলেও ওখানে সৃষ্টি হলো এক 
নতুন শাসকশ্রেণী (5৬ 01855) দলের পাণ্ডারা ও 
আমলাতন্ত্র হাতে হাত মিলিয়ে গড়ে তুলল এক নুনু 
অভিজাত শোবকশ্রেণী। এদের হাতেই দেশের | 


855 051551555 76285 1259255 শরির 


মালিকানা । এরাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতব্বরি করেন, : 
কর্তামি করেন। এঁরাই পার্টির নাম ভাঙিয়ে খুটে খুঁটে খান। ০ 

অথচ এই নতুন সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণী ভূলে গেলেন যে,? 
'জনগণই শক্তির উৎস'। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা ৫ 
ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই মেতে 
রইলেন; আর জনগণ গেল নেপথ্যে। শেষপর্যস্ত এই. নতুন 
শ্রেণীও ইতিহাসের মার খেয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে 
উধাও হলো।” 


আম্থিন ১৪০৮0 সেপ্টেম্বর ২০০১ 


8০১৪৭ 0551১ ৮৮51525 4 


সমাজবিজ্ঞান 0 সমাজবাদ 


সুতরাং যে-পণ্ডিত যে-কথাই বলুন না কেন, সোভিয়েত 
£ ইউনিয়ন মার্জের দর্শন তথা সমাজতন্ত-সাম্যবাদ থেকে ছিল 
£ বহু বহু দূরে। মার্জ 120070010 4১10 [11105017108] 
[০০৮০5 1844 গ্রন্থে বা সাম্যবাদের 

বর্ণনায় বলেছেন £ “00171701197 15 0)6 [095106 
ই [121750911061)06 ০৫ 011819 010091, 93 10011191) 9611 
9 65021801001 ৪110 (1)6156019 ৪3 (110 1681 9001010- 
21008010171 01 095 1002) 95561102 0 817 01 11121). 
নি 
9১ 
6 
9 
4টি 


-্ 


(00া1]711015যা), 0051610016৭ 85 0116 00111190619) 01 
17091) (0 10117961210 29 ৪ 50019] (1.5. 1101091)) 091170-- 
৪ 1600) 09007779 ০0018901019 2190 98০০017)191151)5 
৮/101)1] 079 0110179 ৬/9810) 91 016৬1085 0০৮61010191). 
অর্থাৎ মার্জের মতে ॥ পণ্যভোগাসজ, 
শ্রমবিভক্ত সমাজে মনুষ্য-স্বরূপের শুধুই খণ্ডিত প্রকাশ। 
সংসারের কর্মশালায় মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে নিজেকে 
: নিযুক্ত রেখে দিনযাপনের গ্লানি বহন করে চলেছে। আনন্দহীন 
এই সমাজে মানুষের আমন্ত্রণ নেই, কিন্তু কমিউনিজম হবে 
রা 
উ হবে, মানুষ ফিরে যাবে স্ব-স্বরূপে, যেখানে আত্মচ্যুতি-মুক্ত 
£ মানুষ সাত্তবিকতায় হবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু কোথায় কী! 
বস্তবাদীরা এসব কথা বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না। 
“বস্তববাদী” বলতে কেবল কমিউনিস্টদের কথাই বলছি না, 
পৃষ্টা যেসমস্ত মানুষ 
অবাধ অর্থনীতির পুনরাগমন হতে চলেছে বলে দুহাত তুলে 
নাচছে এবং তাকেই বিশ্বায়ন” বলে সাধারণ্যে প্রচার 
* করছেন, তাঁদের উদ্দেশেও বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রের আসল 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে অন্য জায়গয়। “কমিউনিস্ট টোটালি- 
টেরিয়ানিজম' বা সর্বপ্রাসী ব্যবস্থাকে কমিউনিস্টদের মতো 
» আক্রমণ করেছিলেন। আসলে তা ছিল শূন্যে ঘুষি ছৌঁড়ার 
?ঁ মতো ব্যাপার, কারণ তারা ভালই জানতেন স্বৈরাচারী সর্বগ্রাসী 
শাসন বেশিদিন টেকে না। তাঁদের সত্যিকার মোকাবিলা করতে 
হবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্গে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদই 
হলো প্রকৃত সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদীরা খরগোশের মতো গর্তের 
মধ্যে মুখ লুকিয়ে আর পার পাবেন না। টোটালিটেিয়া- 
ই নিজমের অবসানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের 
? সম্মুখ সমরে উপনীত হয়েছে। কিন্তু কোনরকম বলপ্রয়োগের 
দ্বারা এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মোকাবিলা করা যাবে না; 
“ কারণ এই আদর্শমানুষ ও তার নিরবচ্ছিন্ন সুস্থ বিকাশের সঙ্গে 
মল 
স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে আমরা কী 
টু বুঝি, সে-সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে আবশ্যিক হয়ে 
$ পড়ে। প্রথমত মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের 
সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য কোন ফর্মুলা নেই। সমাজবাদের 


উ১২........০০০০০০০০০০০০০০১০২০১০১৯১৯১০১৯৭০(৬৫৭)০০০০০০০০০০০৭২০০৭৩৯৭০০৯৭০০৭০০৯০০৭৭১০৯ 





হলো চিরায়ত জীবনদর্শন 


মূল আদর্শ যদিও ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদ- 
উপনিষদে ছড়িয়ে রয়েছে, তবু এখনি সেকথায় যাচ্ছি না। 
আধুনিক যুগে “সোস্যালিজম্” বা সমাজবাদ বলতে যা 
বোঝায়, তার উত্তব ঘটেছে উনিশ শতকের ইউরোপে। & 
পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যে £ 
ধা 
__সাধারণ কথায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র। ইউরোপে যে- 
ব্যবস্থাটি তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিবর্তিত হতে : 
হতে উনিশ শতকে যে-চেহারা পেয়েছিল, তাকে মাক্সীয় 
পরিভাষায় বলা হলো “বুর্জোয়া গণতন্ত্রঁ। তারই বিকল্প & 
হিসাবে গড়ে উঠল কমিউনিস্ট তথা মেহনতি জনগণের $ 
গণতন্ত্র বা 10100810151)1) 01 0) 19019121191 | লগ 
48715 00]]]10076 (1871), গ্রন্থে 101012101911]) 01 076 
[%01910112” বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যে চরিত্রচিত্রণ : 
করেছিলেন তা হলো-_এই কমিউন গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত 
একটি সংগঠন, যার অধিকাংশ সদসাই শ্রমিকশ্রেণর স্বীকৃত 
প্রতিনিধি। এই কমিউনে দেশের তথাকথিত সম্মানীয় 
ব্যক্তিদের কোন ভূমিকা তো নেইই, এমনকি পুলিসের হাত 
থেকেও সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ধু 


কমিউনের অস্থায়ী এজেন্ট বা কর্মচারীতে রূপান্তরিত করা 
হয়। মার্স অবশ্য বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণী কমিউনের কাছ ৫ 
থেকে অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে দেওয়ার আশা করে না। তারা? 
জানে, সমাজ অপ্রতিরোধ্যভাবে যে উন্নততর অবস্থার দিকে 
ধাবিত হচ্ছে এবং যার সঙ্গে তাদের মুক্তির রগট 
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে- তাকে বাস্তবায়িত করার 
জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং 
পর্যায়ক্রমিক এই এঁতিহাসিক অগ্রগমনের পথ ধরেই মানুষ ৫ 
ও তার পরিস্থিতির রূপাস্তর ঘটবে। কিন্তু ১৯১৭ সালে ৭ 
সোভিয়েত বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক 
পার্টি যখন শ্রমিকশ্রেণীর নামে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে 
এপ্স 
শুর করল, তখন গণতন্ত্র দুভাগ হয়ে গেল- “বুর্জোয়া 
গণতন্ত্র ও “মেহনতি জনগণের গণতন্ত্'। দ্বিতীয় পষ্থীদের % 
বক্তব্য ছিল-_গণতন্ত্রে যে আলাপ-আলোচনার কথা বলা * 
হয়, তা আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার এক দু 
নেতিবাচক কর্মপন্থা। বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোন আলাপ- 
আলোচনা চলে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে 
পারলেই 'প্রকৃত' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যা নাকি সোভিয়েত ৮ 
ইউনিয়ন করেছিল! $ 
কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকেই সা 


পু পপ 
বিপর্যস্ত করছে না। সর্বহারাদের দুর্দশা না বেড়ে তাদের £ 





৬০৬৩৪৩৪৪৪৪৪ ড৩৩৩৩ ১০৩তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা ডি 


* রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি 
$ হচ্ছিল গণভোট-নির্ভর গণতান্ত্রিক সমাজে। উপরস্ধ বৃত্তি ও 
£ পেশাজীবী এক নতুন শ্রেণীর উত্তব শুরু হয়েছিল, যার ফলে 
ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যবর্তী নগ্ন বৈপরীত্য ক্রমশ অপসূত 
হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি সুসংগঠিত হচ্ছিল এবং তারা 
বাচার মতো মজুরি ও অন্যান্য দাবি নিয়ে যৌথ দর- 
কষাকষির (০০11601/%০ ৮218111£) মতো নানা ধরনের 
শাসতপূর্ণ সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেছিল। বর্ধিত আর্থিক 
ও রাজনৈতিক সুযোগ পেয়ে শ্রমিকশ্রেণী ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য 
জায়গায় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক বা লেবার পার্টির মতো 
নিজেদের রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছিল এবং নিজেদের 
শক্তির ওপর নির্ভর করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা করাও শুরু 
৯ করেছিল। এই 'অ-বিপ্লবী' পথকে মার্জ নিজেও উনিশ 
£ শতকের সত্তরের দশকের শুরুতে তাঁর “হেগ ভাষণে" স্বীকৃতি 
৪ জানিয়েছিলেন। তার দিক থেকে সেটাই স্বাভাবিক ছিল, 
কারণ তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের আত্মচ্যুতিমুক্তি 
ঘটানো- ফর্মুলা তৈরি নয়। তিনি নিজেই লিখে গেছেন যে, 
মক্ষিকারাও একরকমভাবে একই মাপের চাক গঠন করে 
১না। অতএব তাকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, 
£ ফর্মুলা রচনা করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রচেষ্টা 
বাতুলতা। 
গণতন্ত্রের পথ ধরেই যে সামাজিক রূপাস্তর ঘটবে-_ 
একথাটা বার্ণস্টাইন পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন। তার এ- 
বক্তব্যের জন্য তাকে “শোধনবাদী” (15৬15101019) বলে 
ই গালাগাল দেওয়া হলেও ইউরোপের ইতিহাস 
$ বক্তব্যকেই সমর্থন করেছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা 
জানেন যে, ইউরোপের শিক্পসভ্যতা “সম্পন্ন সমাজ' গড়ে 
তুলতে সক্ষম হলেও এমন সমাজ এখনো নির্মাণ করতে 
পারেনি যেখানে শোষণ ও বঞ্চনা নেই। তবে সেই লক্ষ্যে 
এগিয়ে যাওয়ার পথও যে রুদ্ধ হয়ে যায়নি, তাও তারা 
জানেন। কারণ মতান্ধতা বা গুরুবাক্য অনুপস্থিত থাকায় 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন 
অগ্রগতির সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের জোর যে কতখানি তার উল্লেখ 
করেছেন ডঃ বি. বিবেকানন্দন তার এক গবেষণামূলক 
নিবন্ধে। তার সেই গবেষণা সুইডেনের ওপরে। তিনি 
লিখেছেন-_যদিও সেদেশে যন্ত্রশিল্পের মাত্র ৮ শতাংশ 
লোক-উদ্যোগের হাতে রয়েছে (তার মধ্যে ৫ শতাংশ 
সমবায়িক উদ্যোগের হাতে), তথাপি লোক-উদ্যোগ জাতীয় 
পু 
আয়ের ৪৫ শতাংশ অর্থ সামাজিক ব্যয়ের জন্য ধার্য করা 
টু হয়। সেখানে আয়ের বৈষম্যকে (নিন্নতম ও উচ্চতম আয়ের 
$ গড়) ১:৪-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আর এসমত্ত 
কিছুই সম্পন্ন হয়েছে গণতন্ত্রকে কোনরকম সঙ্কুচিত না করে। 
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ঘটনা হলো, বর্তমান বিশ্বে মুষ্টিমেয় যে কয়টি মুক্ততম 


এত জোর পেল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন ওঠার আগেই বলা £ 
হয়েছে, অ-মতান্ধতাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সবচেয়ে বড় 
জোর। এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী রা 
মূল নীতিগুলো সৃষ্টিশীল ও ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ শা 
সম্ভব। স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার, সদাচার ও সংহতির জন্য 
মানুষের যে-আকাক্ষ্া, সেখানেই নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্রের 
শিকড়। সমাজতন্ত্র যতখানি আর্থ-সামাজিক, ঠিক ততখানিই ধ 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক। অধুনালুপ্ত প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির 
য়া থিসিস'-এ (১৯৫৫) এই সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা এবং 
সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।; 
'সংস্কৃতি' কথাটি আর কোন রাজনৈতিক দলের থিসিসে এত 
পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার € 
সূত্র ধরেই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি এসেছে। 

এই প্রসঙ্গে গয়া থিসিসের প্রাসঙ্গিক অংশটি উল্লেখ করা 
আবশ্যিক। সেখানে বলা হয়েছে-_সমাজবাদী নৈতিক আইন 
হলো মানবিক, সামাজিক ও এঁতিহাসিক। এটি মানবিক, : 
কারণ মানুষের জীবন নিয়েই তার কারবার, 
মানবপ্রকৃতিতেই তা প্রোথিত এবং মানবিক প্রয়োজন ও 
অভিজ্ঞতাই তাকে জন্ম দিয়েছে। এটি সামাজিক, কারণ এটি 
হলো সামাজিক শৃঙ্খলাবিধি এবং তা সামাজিক মানুষের 
মনস্তাত্তিক সৃষ্টি। এটি এতিহাসিক, কারণ মানুষের অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তা বিবর্তিত হয়েছে এবং ইতিহাস- 
নির্ধারিত প্রয়োজন ও শর্তাবলীর দাবিতে তা পরিবর্তিত 
হয়েছে। প্রকৃত মানবিক নৈতিকতার জন্য আবশ্যক পূর্ণ 
সামাজিক সচেতনা যা কেবল শোষণহীন, আধিপত্যহীন 
সমাজেই মানুষ গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং বুঝতে পারা 
যাচ্ছে যে, নৈতিকতার সমস্যাটিকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
দেখতে হবে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা 
করলে বুঝতে পারা যায়, অর্থনৈতিকভাবে বিভক্ত সমাজে 
প্রকৃত মানবিক নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। 
কারণ, সেখানে আধিপত্যকারী শ্রেণীর স্বার্থভিত্তিক 
নৈতিকতাকেই সাধারণ নৈতিকতা বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়। 
অতএব অকৃত্রিম সুস্থ নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার জন্য চাই 
০৮৪ 

| 


এবারে প্রাচীন ভারতের কথায় আসা যাক। সমাজতন্ত্র 
বা সমাজবাদ-_এই শব্দদুটির কোনটি ব্যবহাত না হলেও 
বেদ-উপনিষদের পুরোটাই সমাজবাদের কথা। উপনিষদের 
খধিরা যেভাবে সমাজবাদ এবং গণতন্ত্রের কথা ভেবেছেন 
জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েও মানুষকে আনস্তর্জাতিকতার 
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ছি মাত করতে চা তার কোন তুলনা নেই। 
& আজ আমাদের দেশে যারা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা 
? বিশ্বায়ন নিয়ে নাচানাচি করছেন, তাঁরা কিন্তু এক অর্থে 
[শক্হীন। কারণ তারা জানেন না হাজার হাজার বছর 
আগে বৈদিক খধিরা স্বপ্ন দেখেছিলেন__“যত্র বিশ্বং ভবতি 
চু একনীডম” অর্থাৎ যখন গোটা পৃথিবীটা একটি গৃহ হবে, 
একটি পরিবার হবে। ভারতবর্ষের খষিরা যে পরম প্রার্থনা 
উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো-“দর্বে বসত সুখিনঃ”-_ 
* জগতে সবাই সুখী হোক। “সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ”__সকলে 
নিরাময় হোক। “সর্বে ভদ্রাণি পশ্যস্ত*-__সকলে যেন মঙ্গল 
দেখে। “মা কশ্চিৎ দুঃখমাপুয়াং”__এই পৃথিবীর মধ্যে 
সকলে দুঃখরহিত হয়ে সুখে থাকুক। প্রাটীন ধষিদের এই 
প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে, তাই হলো 


রঃ 


৮০ ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনীতে পিটার ক্রপোর্টকিনের সঙ্গে তার পরিচয় ও 
কথাবার্তা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে তখন প্লেখানভের যে সোস্যাল 
ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি সক্রিয় ছিল, তাদের আন্দোলন 
 সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। এসমস্ত আন্দোলনেরই কিন্তু 
$ সেসময়ে শৈশব অবস্থা। তথাপি আজ থেকে একশ বছর 
£ আগে স্বামীজী ঘোষণা করলেন যে, কোন না কোন ধরনের 
সমাজতন্ত্র পৃথিবীর বুকে এগিয়ে আসছে__যে-ব্যবস্থায় 
নিচুতলার মানুষ 'ম্বধর্ম বজায় রেখে অর্থাৎ 'বুর্জোয়াদের 
ধর্ম' গ্রহণ না করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। তিনি 
বলেছিলেন যে, "নতুন মানুষ'-এর শাসন অর্থলোলুপ 
ভোগসর্বষ্ধ লোভী সমাজ গড়ে তুলবে না। দুনিয়ার হালচাল 
এবং সেদিনের ভারতবর্ষের অবস্থা দেখে তিনি বুঝেছিলেন 
যে, সমগ্র মানবসমাজের 'মৌলিক রূপাস্তর' প্রয়োজন। 
কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি একথাটিও বলতে ছাড়েননি যে, 
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গে খেলা সর হন কিন্তু সেটা যে সম্ভব হবে 
না_সেকথা একশ বছর আগেই স্বামী বিবেকানন্দ 
চপ “'আধখানা রুটি' দিয়ে গোটা সমাজের 
পেট ভরানো তো যায়ই না, শেষপর্যস্ত তা মুষ্টিমেয়র দখলেই 
টু চলে যায়। অথচ তাদের জানা নেই যে, কেমন করে এ 
£ 'আধখানা রুটি'কে একটা গোটা রূটিতে পরিণত করা যায়। 
ঢু বেদ-উপনিষদের শিক্ষায় সম স্বামী বিবেকান্দ জানতেন 





হলো চিরায়ত জীবনদর্শন 


যে, বস্তৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটাতে 
পারলেই আধখানা রুটি গোটা রটিতে পরিণত হবে। আসলে 
যেটা চাই সেটা হচ্ছে শিক্ষা, উপলব্ধি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। 
তাই তো তিনি প্রাচ্যের বৈদাত্তিক আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের £ 
বিজ্ঞানকে মিলিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। £ 
টোটালিটেরিয়ানিজমের পতন, ভোগবাদের দুঃখজনক 
পৃ উ০০০৫ জপ 
এনেছে। একশ বছরেরও বেশি আগে স্বামী বিবেকানন্দ তার 
বর্তমান ভারত' নিবন্ধে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন সম্পর্কে যে- 
কথা কয়টি বলেছিলেন, সেটাই আমাদের মেনে চলার চেষ্টা? 
করতে হবে £ “সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে 
ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাঁড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্ই অসম্ভব, এ অন্ত 
সত্য- জগতের মুল ভিত্তি অনস্তর সমষ্টির দিকে 
সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া 
শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য 
নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু-_পালনে অমরত্ব।” আজ 
দুনিয়াজুড়ে যে-ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, সবই আমাদের 
অপরিণামদর্শিতার ফল। সারা পৃথিবীতে যে-পরিমাণ খনিজ 
তেল রয়েছে তাতে চল্লিশ বছরও চলবে না, যে-পরিমাণ 
প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে তা পয়যষ্ট্রি বছরের মধ্যে নিঃশেষিত 
হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের গবেষকরাই বলছেন, ধনী দেশের 
মানুষ যদি ভোগের পরিমাণ না কমায় তাহলে দুনিয়া জুড়ে 
খাদ্যাভাব দেখা দেবেই। তাই আমাদের বাঁচতে হলে 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদ-এর সাহায্য নিতে হবে- যেখানে 
রয়েছে পরিবেশকে সজীব ও সতেজ রেখে আধ্যাত্মিকতায় 
জারিত বস্ত্রগত উন্নয়নের কথা । 2 
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পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত দিনটিতে পালা করে সিংহবাহিনীর 
পূজা করে চলেছেন। সিংহবাহিনী মূর্তিটি প্রায় ৪০০ 
বছরের প্রাটীন। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যদুনাথ মল্লিক ছিলেন 
৯ একজন বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক। তিনি 
$ থাকতেন ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ত্রীটে। এটাই “মলিকবাড়ি' 
নামে পরিচিত। এই বাড়িতে বহু পুণ্যাত্মার পদধূলি 
দি পদধূলি পড়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও। 
9৮৯ 
সে-প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে। 
টু বাংলাদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন হয় সম্রাট আকবরের 
£ আমলে। সেটা পনের শতকের কথা। তখন দেবীমূর্তি হতো 
মাটির। কোথাও কোথাও পাথরের বা অন্য ধাতবমূর্তিরও 
সন্ধান পাওয়া যায়, এমনকি স্বর্ণমূর্তির কথাও শোনা যায়। 
চু বরের রাজা মানসিংহের কুলদেবী ছিলেন দুর্গা ূ্তিটি 
»ছিল অষ্টধাতুর দেবী সিংহবাহিনী। 
$ আকবরের পর দিল্লির সিংহাসনে বসেন জাহাঙ্গীর 
তার অত্যাচারে হিন্দুরা ছিল ভীত-সন্ত্স্ত। সেই উৎপীড়নের 
ভয়ে সিংহবাহিনীর পূজারী ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে চট্টগ্রামে 
চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করেন। 

সেই সময়ে সপ্তগ্রাম ছিল অখণ্ড বাংলার সেরা 
বাণিজ্যনগরী। এ নগরীতে বাস করতেন বণিকশ্রেষ্ঠ 
বৈদ্যনাথ দে মল্লিক। তিনি নৌকায় করে ঢাকা থেকে 
যাচ্ছিলেন বাণিজ্য করতে। সেখানে তিনি শুনতে পান 
মানসিংহের মুর্তিটির কথা। 

বৈদ্যনাথ সেই মূর্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন 
ট এবং যাত্রাপথ পরিবর্তন করেন। ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিত হয়ে 
$তিনি পৌঁছান চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কাছে। সেই সময়ে পূজারী 
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ভক্ত। আমি তার গৃহে যেতে চাই। আমার জন্য তোমাকে 
আর নির্জনে কষ্টভোগ করতে হবে না। তুমি কোনরকম 
আপত্তি করো না। তার হাতে আমাকে সমর্পণ কর। তবে 
তুমি যখন আমাকে স্মরণ করবে আমি দেখা দেব। 

দেবীর স্বপ্লাদেশ পাওয়া সত্বেও পুজারী মুর্তি ছাড়লেন 
না, পরন্ত বৈদ্যনাথের সঙ্গে ঠাণ্ডা ব্যবহার করলেন। 
বৈদ্যনাথ পৃজারীর কাছে এসে দেখলেন, পূজারী সজল 
নয়নে দেবীর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ দিয়ে ঝরে 
পড়ছে জলের ধারা। ফিরে গেলেন বৈদানাথ। পরদিন ঃ 
দেবী আবার আদেশ দিলেন পৃজারীকে। সেদিন বৈদ্যনাথ 
যেতেই পৃজারী তাকে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞাসা ৫ 
করলেন তার পরিচয়? বৈদ্যনাথ উত্তর দিলেন £ “আমি 
এক বঙ্গসস্তান। নিবাস সপ্তশ্লামের অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে। 
জাতিতে সুবর্ণবণিক।” 

পরিচয়পর্বের পর মূর্তিটি বৈদ্যনাথের হাতে সমপণ 
করে পূজারী বললেন $ “প্রতি মঙ্গল, শনি এবং দুর্গাপূজায় ₹ 
দেবীর সামনে পশুবলি করবেন।” বৈদ্যনাথ পুজারীকে 
প্রণাম করে দেবীমুর্তি নিয়ে বিদায় নিলেন। কথিত আছে, 
বৈদ্যনাথ মল্লিক দেবীমুর্তিটি নিয়ে আসার পথে তা নদীতে 
পড়ে যায়। দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি। মাকে কাছে 
পেয়েও হারানোর বেদনায় বৈদ্যনাথ আত্মহত্যার 
পরিকল্পনা নেন। কেননা এ-মুখ তিনি কাউকে দেখাতে চান 
না। এমন সময়ে দেবী তাকে স্বপ্লাদেশ দেন- পরদিন 
সূর্যোদয়ের সময় নদীতে ম্লান করতে গেলে তাঁর গায়ে 
দেবীমুর্তির দেহ ঠেকবে। কথামত বৈদ্যনাথ পরদিন স্নান 
করতে এলে মূর্তিটি গায়ে ঠেকে। যথারীতি ভক্তিভরে ? 
প্রণাম করে বৈদ্যনাথ মূর্তিটি তুলে নেন। নিয়মানুসারে 
সেই থেকে সিংহবাহিনী মূর্তি গঙ্গার ওপারে যায় না। 
সপ্তগ্রামে ফিরে এসে ১০২০ বঙ্গাব্দে (১৬১৪ শ্রীস্টাব্দে) 
গোবিন্দ দ্বাদশী তিথিতে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন বৈদ্যনাথ। 

১৬৩৮ সালে বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয়। তারপর মূর্তির 
সেবাপুজার দায়িত্ব পড়ে পৌত্র রাজারাম দে মল্লিকের 
ওপর। এই সময়ে জব চার্ণক সুতানুটি ও কলকাতা 
কিনলেন। রাজারাম কলকাতার রাজাবাজারে স্থায়িভাবে 
বসবাস শুরু করেন। 

পরবর্তী কালে দে মল্লিকদের বংশধর বেড়েছে। সেজন্য 
সেবায়েতরা পালা করে পুজার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। 
পালাদারদের সংখ্যা ২০০-র বেশি। প্রত্যেক বাড়িতে 
বিশেষ দুদিন ছাড়াও রোজ চারবেলা পূজা হয়। 
মল্লিকবাড়ির এই এঁতিহাসিক দেবীমুর্তিটি দেখতে প্রচুর 
লোকের সমাবেশ হয়। তাকে প্রণাম করে ভক্তেরা অন্তরে 
শান্তি পান। 
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পুরাণ পাঠে আমরা জানতে পারি, প্রজা সৃষ্টির 
্রায়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মা ধর্ম, রুদ্র, মনু, সনক, 
ভৃগু প্রমুখ কয়েকজন মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন; আর 
তাঁর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপত্তি হয়েছিল প্রজাপতি 
দক্ষের। দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
দেবী সতী-িনি পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন 
দেবাদিদেব মহাদেবকে। মহাদেবের প্রতি প্রজাপতি দক্ষ 
ট ছিলেন অত্যন্ত বিরাপ। একসময়ে ভৃগু খধি এবং 
« অন্যান্য প্রজাপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহাযজ্রে একমাত্র 
দেবাদিদেব শিব ও ব্রহ্মা ছাড়া অন্যান্য দেবতারা 
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প্রজাপতি দক্ষের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করেছিলেন। এর ফলে তিনি দেবতাদের প্রতি যেমন 
প্রসম্ন হয়েছিলেন, তেমনি শিবের প্রতি জুদ্ধ হয়ে এই 
অভিসম্পাত দিয়েছিলেন যে, শিব অন্যান্য দেবতার 
মতো যজ্ঞভাগের অধিকারী হবেন না। পরবর্তী সময়ে ধ 
যখন তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক সমস্ত প্রজাপতির রাজানু 
নির্বাচিত হয়েহিলেন, তখন আনন্দ ও গর্বে মত্ত হয়ে 
দক্ষ আয়োজন করেছিলেন “বৃহস্পতি নামক একটি 
বৃহৎ যজ্ধের। ব্রিজগতের সকলেই এই মহাযজ্ঞে 
হয়েছিলেন আমন্ত্রিত; কেবলমাত্র আমন্ত্রণলিপি পাঠানো ই 
হয়নি কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে। 
লোকমুখে পিতা কর্তৃক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংবাদ 
শ্রবণে অধীরা সতী স্বামীর কাছে অনুমতি অনুমতি ভিক্ষু 
করলেন পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু অনুমতি দিতে £ 
শিব অস্বীকার করায় সতী ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তার শক্তি £ 
প্রদর্শনের জন্য ধারণ করেছিলেন ভয়ঙ্করী কালী মূর্তি। 
কিন্ত মহাদেবের মনে তয়োৎগাদনে সতী হয়েছিলেন দু 
ব্র্থ। তখন তিনি দশদিকে দশমুর্তিতে আবির্ভৃতা হয়ে 
অবরুদ্ধ করেছিলেন স্বামীর গতিপথ। ভগবতীর রি 
দশটি বিশেষ রূপ ব্রিলোকে অভিহিত হয় “দশমহাবিদ্যা' 
নামে। এই দশটি রূপ হচ্ছে যথাক্রমে-_কালী, তারা, 
ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমনস্তা, ুমাবতী, বগলা, 
মাতঙ্গী ও কমলা । শিবের বরে দেবী এই দশটি মুর্তিতেই 
পূজিতা হন পৃথিবীর বুকে। 
পুরাণ পাঠে আমরা আরো জানতে পারি যে, 
যজ্ঞস্থলে পিতার মুখে পতিদেবতার নিন্দাবাণী ও কটুক্তি 
৬৯ ডি 08 
করেছিলেন এবং শিবকে আবার পতিরূপে পাওয়ার 
আকাঙ্ক্ষায় পর্বতশ্রে্ঠ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে 
আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে “উমা” ও 
“গৌরী” নামেও পরিচিতা ছিলেন। পার্কতীর জন্ম, 
বাল্যকাল, শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তার কঠোর 
তপস্যা এবং হরগৌরীর মধুর মিলনকে কেন্দ্র করে 
'কুমারসম্ভব। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গল- 
কাব্যগুলিতেও আমরা পার্বতীর পিতৃগৃহে অবস্থানের 
আনন্দময় দিনগুলি এবং তার বিবাহিত জীবনের 
হ্্যাপ্নুত দিনগুলির নিখুঁত বর্ণনা পাই। এইসব মঙ্গল- 
কাব্যে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে কন্যাবিরহে কাতরা 


হযেছে বাকি সোহিনী পার গর্ব ও আনদের না 
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প্রকার ঘটনা। এইসব কাব্যে বর্ণিতা গৌরী একাধারে 
& জগজ্জননী এবং বাংলার জননীদের কাছে কন্যাসমা। 
« মোটকথা, বাঙালী জাতি জগম্মাতাকে করে নিয়েছে 
নিকট আত্মীয়ের মতো একাস্ত আপন, তাকেও সকলে 
অতি আপনজনের আসনে বসিয়ে ভাগ করে দিতে 
চেয়েছে তাদের আনন্দ, বেদনা এবং অভাবের জ্বালা। 
ট এখানেই অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে দেবী দুর্গার পার্থক্য। 
£ তিনি উচ্চাসনে আসীনা হলেও অনায়াসে হন ভক্তদের 
সহবর্তিনী, মাটির ওপর পাতা আসনে বসতে তার মনে 
জাগে না এতটুকু দ্বিধা ও সঙ্কোচ। অনেক দেবতা বা 
দেবী আছেন, যাঁদের ভক্তি করা হয় ভয়ে, কিন্তু দুর্গা 
»তার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বাঙালীদের কাছে 
ঢুতিনি গর্ভধারিশী মায়ের মতো-_যাকে স্পর্শ করা যায়, 
সু আবদার করা যায় এবং সম্ভব হয় কোলেপিঠে চড়ে 
আদর ও সোহাগ লাভ করা। তাই দেখি, রামপ্রসাদের 
৮৮০০১০৯০০৯০ 
সাহায্য করছেন, শ্রীরামকৃষ্জদেব যখন নিজের এঁটো 
খাবার ভবতারিণীর মুখে তুলে দিচ্ছেন, তখন হাসিমুখে 
«তিনি তা গ্রহণ করছেন। 

্রীস্তরীণ্ডী পাঠে আমরা অবগত হই যে, দেবী দুর্গার 
পূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল বসস্ত ধতুতে রাজা সুরথ 
ঢ এবং বৈশ্য সমাধি কর্ৃক। বসনতকালে দেবীর গুজানষ্ঠা 
টু হওয়ার কারণে এই পুজা অভিহিত হয় “বাসন্তী পূজা" 
& নামে। রাজ্যচ্যুত সুরথ এবং সংসার-তাড়িত বৈশ্য যখন 
মহামুনি মেধসের কাছে আপন আপন দুঃখ-দুর্দশার 
বিবরণ দিয়ে প্রতিকারের উপায় যাজ্জা করলেন, তখন 
মুনিবর তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন দেবী মহামায়ার 
৯ আরাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য। সুরথ ও সমাধি উৎসুক 
হয়েছিলেন মহামায়ার পরিচয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য। তারা 
মেধসকে প্রশ্ন করেছিলেন £ “কা হি সা মহামায়েতি?” 
অর্থাৎ কে এই মহামায়া? উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন, 
তিনি নিত্য আদি জননী। সৃষ্টির এক-একটি বীজকে বলা 
হয় 'ভূত'। এমনি অসংখ্য ভূতের সমবায়ে গঠিত 
হয়েছে মহাবিষ্ব। সুতরাং দেবী মহামায়াই নিখিল 
রহ্মাণ্ডের সৃজয়িত্রী। আবার তিনিই জগৎপালিকা 
জগগ্ধাত্রী এবং অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা সৃষ্টির প্রয়োজনে 


আবির্ভূতা হন মহাকালী, রুদ্রাণী অথবা রণচণ্তী-রূপে। 
মুনির আরো বলেছিলেন যে, দেবী মহামায়া 
জন্মরহিতা। যদিও যুগে যুগে তাকে বিভিন্ন রাপে 
অবতীর্ণা হতে দেখে লোকে ভাবে যে, তিনি জাতা হন, 
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তিনিই হন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী। তখন তিনি. 
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কিন্ত আসলে তিনি অযোনিসম্ভৃতা। তিনি প্রকৃতিরূপিণী 
ব্রল্মা। নব নব সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্রক্মা কখনো পুরুষ, 
কখনো প্রকৃতি, আবার একাধানে তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি 


কালাস্তরে বলগরী ও অত্যাচারী দৈত্য সম্রাট মহিষাসুর 


০ 
নিধনের জন্য আবির্ভাব ঘটেছিল দেবী দু্গা। কু 


পরম রবী মানবী জানাল দেবতারা দেবীকে 
সুসঙ্জিতা করেছিলেন বিবিধ অলঙ্কারে এবং আপন 
আপন অস্ত্রে স্ারা। সেইসব অস্ত্র সাহাযোই দেবী 
দুর্গা বধ করেছিলেন ত্রিলোকত্রাস ও মহাবলশালী এ 
মহিষাসুরাদি অসুরকে। 
এগুলিকে আমরা যদি প্রতীকী বর্ণনা বলে ধরে নিই, ৪ 
তাহলে আমরা কী কী সত্যে উপনীত হতে পারি? 
প্রথমত, সৃষ্টির মূলে পুরুষের চেয়ে প্রকৃতির অবদানই 
বেশি। একথা স্বীকার্য যে, পুরুষের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির 
বীজ। কিন্ত সেই বীজ নিজের মধ্যে ধারণ করে প্রকৃতিই 
তাকে নিজের জীবনরস দিয়ে বর্ধিত করে এবং * 
একসময়ে জন্ম দেয় শিশু, শাবক ও ফলের। এজন্য 
শাস্ত্রে মাতাকে পিতার চেয়ে উচ্চতর আসন দান করা 
হয়েছে। সুতরাং মাতৃজাতি আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধা 
ও সম্মানের পান্রী। তারা জগম্মাতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। 
শান্ত্কারেরা নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে £ 
গিয়ে বলেছেন £ সাদি পারার হারা 
দেবতাঃ/ যত্রৈতাস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ 
ক্রিয়াঃ।” (মনুসংহিতা, ৩1৫৬) অর্থাৎ নারী জাতি 
যেখানে পুজিতা হন, সেখানে দেবতারা বাস করেন। 5 
আর যেখানে তাদের পুজা হয় না, সেখানে সর্বধর্ম ও % 
কাযানুষ্ঠান বিফল হয়ে যায়। 
অন্যদিকে দেবতাদের দেহনিঃসৃত সম্মিলিত 
তেজঃপুঞ্জ থেকে দেবী দুর্গার উৎপত্তির প্রতীকী অর্থ 
হচ্ছে--তিনি আলোকময়ী ও আলোকরূপিণী। তিনি 
রা 
অন্ধকাররূপিণী মহিষকে। দেবী দুর্গা সকল প্রকার ₹ 
অশুভ ও অসত্যের অন্ধকারনাশিনী। 
মহাদেবীর উৎপত্তির কাহিনীর আরেকটি তাৎপর্য-_ 
সঙ্ঘশক্তির জয় অনিবার্য ও অবশ্যস্তাবী। যেখানে 
লীলার 


০৪৭ 198৯/৮ ৮৪৪15254০১৪ 


, সেখানে সম্মিলিতভাবে একই প্রকার অস্ত্রের দ্বারা 
$ মহাপরাক্রমশালী অরাতিকেও পরাভূত ও পর্যুদস্ত করা 
*যায় অনায়াসে। 

জগন্মাতা শ্রীদুর্গা অসুরদলনী। তিনি স্বমুখেই স্বর্গের 
৬ এবং পৃথিবীর মনুষ্যকুলকে বলেছেন যে, 


টি ১৯৪৪৬০৮৩০৬৬০০৬০৬ দুর্গোৎসব 0 শ্রীত্রীদু্গাপূজার 


যখনি অসুরের অত্যাচারে ধরণী ও স্বর্গলোক প্রপীড়িতা 
১ হবে, তখনি অসুরনিধনের জন্য তিনি হবেন আবির্তৃতা। 
? অর্থাৎ অসুরনিধনই হচ্ছে দেবী দুর্গার অন্যতম প্রধান 
লক্ষ্য আমানের দৃশ্যমান জগতেই যে এইসব অত্যাচারী 
ও অধর্মাচারী অসুর অবস্থান করে. তা নয়, আমাদের 
অন্তরের মধ্যেও অনুভূত হয় তাদের সদস্ত উপস্থিতি । 
£ কবির ভাষায় £ “মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে 
সুরাসুর।” ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি 
দোষগুলি আসুরিক প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র। এগুলি 
হৃদয়ের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলে মানুষ পরিণত হয় 
অমানুষে, তখন সে হয়ে পড়ে মূর্তিমান দানর। অর্থাৎ 
রি অন্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেবাসুরের যে 
সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই সংগ্রামে দেবী শক্তির 
নি ব্রি িজপৃর জপ 
এই দেবী শক্তি বলতে আমরা বুঝি সত্যাশ্রয়িতা, 
ন্যায়পরায়ণতা, প্রেম, প্রীতি, নম্রতা, ধর্মের প্রতি 
অবিচল আস্থা ইত্যাদি গুণাবলীকে। এসমস্ত গুণের 
অবস্থানের ফলে যেকোন মানুষ দৈব বলে বলীয়ান হয়ে 
সহজেই সক্ষম হন অস্তরস্থিত দানবীয় প্রবৃত্তিগুলিকে 
পরাভূত করতে। অর্থাং আমরা একথা সহজেই বলতে 
পারি যে, দেবী দুর্গা শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক, তাই তিনি 
আখ্যাতা হন “শুভদা' ও “সর্বমঙ্গলা' রূপে। তার অমল 
স্পর্শে মুছে যায় সকলপ্রকার মলিনতা, তার আরাধনায় 
মাতৃসাধকেরা অধিকারী হন নির্মল হৃদয় এবং পবিত্র 
জীবনের। আত্মশুদ্ধি, আত্মিক উন্নতি এবং সুপ্ত আত্মিক 
শক্তির জাগরণ ও বিকাশসাধনই হচ্ছে মাত আরাধনার 
অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। 

দেবী দুর্গা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ__এই চতুর্বর্গ 
ফলপ্রদায়িনী। তাই পরাজিত, পর্যুদস্ত ও আত্মীয়স্বজন 
কর্তৃক বিতাড়িত সুরথ ও সমাধিকে মেধস উপদেশ 
দিয়েছিলেন মাতৃপূজায় ব্রতী হওয়ার। সূর্যের উত্তরায়ণ 
কাল হচ্ছে দেবদেবীদের আরাধনা করার উপযুক্ত সময়। 
কারণ, দেবলোকে এই সময়ে দিন হয় বলে দেবতারা 
১ থাকেন জাগ্রত। এজন্যই খষিবর বসম্তকালে মাতৃপূজার 
আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।. মাতৃপূজায় সফল 
হয়ে দেবীর বরে রাজা সুরথ ফিরে পেয়েছিলেন তার 
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পারপীয়া 
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হৃতরাজ্য, অন্যদিকে সংসারের প্রতি বীতরাগী বৈশ্য 
সমাধি জগম্মাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন 
মোক্ষলাভের। বলা বাহুল্য, মায়ের আশীর্বাদে তিনি 
অস্তিমে স্থান পেয়েছিলেন তার অভয় চরণে। ৫ 

আশ্বিন মাসে যে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে * 
আমরা বলি “শারদীয় দুর্গাপূজা কৃতিবাসীরামারপরু 
পাঠে জানা যায় যে, পদ্মযোনি ন্মার নির্দেশে 


গতিপথ দক্ষিণে সরে যায়, অর্থাৎ আশ্বিনমাস হচ্ছেঃ 
০০৯৪৩ িক-১ল্রত 
দেবতাদের নিদ্রার কাল। রাবণবধের প্রয়োজনে রামচন্দ্র 
এই 'অকাল'-এ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন বলে 
একে বলা হয় 'অকালবোধন'। অর্থাৎ অকালে তার 5 
বোধন অর্থাৎ জাগ্রত করে পুজার অনুষ্ঠান হয়েছিল। 
বর্তমানে এই শারদীয়া দুর্গাপূজাই অধিক পরিমাণে 
লক্ষিত হয়। 

্রন্মা বা ঈশ্বরই হচ্ছেন সর্বশক্তির মুলাধার। তার 
শক্তিতেই সকলে শক্তিমান, তার শক্তিতেই বিশ্বজগৎ 
রয়েছে চলমান। আর্য খষিরা এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ঢু 
আরাধনা করেছেন মাতৃরূপে। দেবী দুর্গা সেই 
মাতৃরূপিণী ঈশ্র__যিনি তরিকালজ খাহিদের দৃষ্টিতে 
কপ 

তিনি বিশ্বব্রল্মাণ্ডে অপরাজেয়া ও অপ্রতিরোধ্যা, তিনি 
এক ও অদ্ভিতীয়া। কৃষঃপ্রিয়া মীরাবার্ঈ বলেছেন £& 
“জগতে কৃষ্ণ ছাড়া কোন পুরুষ নেই”, তেমনি 
মাতৃসাথকের কাছে মা ছাড়া বিশ্বজগতের কোন অভি 
নেই। তিনি বহুরূপে প্রকাশমানা হলেও এক ও অভিন্না, 


মহিষাসুর দেবী দুর্গার সঙ্গে সংগ্রামকালে লক্ষ্য করলেন, 
অসংখ্য মাতৃমুর্তি নানা রূপ ধারণ করে নানাভাবে 
দেবীকে সাহায্য করে চলেছেন। অসুররাজ যেখানে 
একলা, সেখানে দেবী বহুর সাহায্যপুষ্ট। এভাবে অন্যের 
সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে দেবী দুর্গা নিহত করতে চাইছেন তার 
প্রবল অরাতিকে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে উভয়ের মধ্যে কথা $ 
হয়েছিল যে, তারা লড়াই করবেন এককভাবে । তাই ৪ 
ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হয় ্রিভূবনজযী মহিষাসূর 
কটাক্ষ করলেন দেবীর প্রতি। তখন দেবীর স্বগীয় কণ্ঠে 
ধ্বনিত হলো£ “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা 
মমাপরা/ পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যো মদ্‌-$ 


25522552555 655455755558584585845575586455 টি? 


' (্রীন্্রীচণ্ত্রী, ১০1৫) অর্থাৎ এজগতে 
1 আমিই তো আছি। আমাকে ছাড়া দতীয় আর কে 
« আছে? ওরে দুষ্ট, যা দেখছিস, এসবই আমার বিভূতি। 
এই দ্যাখ এরা সব আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে 
তার কথা শেষ হতে না হতেই বিভিন্ন মাতৃমূর্তি লীন 
হয়ে গেল তার অঙ্গে, মহাশক্তি তখন একা। এই 
অদ্বিতীয়া মাতৃশক্তিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই 
পরমাত্মার অংশবিশেষ । এই পরমাত্মাই জীবনের অঙ্টা, 
আবার তার কাছে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ। 
যেহেতু মাতৃরূপিণী ঈশ্বর এই দেবী দুর্গা মোক্ষদায়িনী, 
তাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত 
মোক্ষলাভের জন্য তার আরাধনা করা। 
মানবজীবনে দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ ও অভাব- 
অনটনের যেন অস্ত নেই! মানুষ আপাত সুখের অধিকারী 
হলেও তার জীবন দুঃখবারিধির সঙ্গেই তুলনীয়। 
মানুষের জীবন নানা কারণে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন 
হয়ে এবং অসহনীয় আঘাতে জর্জরিত হয়ে সর্বদাই 
বিচলিত ও কম্পমান হয়। বলা বাহুল্য, মানুষের দুঃখ- 
কষ্ট অনেক পরিমাণে স্বোপার্জিতও। ভোগের তীব্র 
আকাক্ক্ষায় প্রতিটি মানুষ আজ দিশাহারা। স্বার্থপরতা ও 
আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে পরিণত করেছে বোধহীন দানবে। 
হিংসা ও অসুয়ার ছারা চালিত হয়ে সে হারিয়ে ফেলেছে 
তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেক। “অহং ব্রল্মাম্মি” অর্থাৎ 
আমিই ব্রহ্ম__-এই আত্মজ্ঞান তার অস্তর থেকে হয়েছে 
অস্তহ্হিত। এই আত্মিক দুর্গতিই মানুষের সীমাহীন দুঃখ- 
দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছে। 
এই ঘোর দুর্দিন থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কি? 
উপায় একটাই এবং তা হচ্ছে জগন্মাতার চরণে 
ঃ দেবীর পদান্থুজে 

আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলয়ের মাধ্যমেই সম্ভব 
মানবজীবনকে অনাবিল আনন্দ ও অপার্থিব সুখে 
পৃ 
“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” (১৮1৬৬) 
জী ক বলতেছে সই পীর শা 
উত্তাকে আরাধনা করলে ভোগ, স্বর্গ, মুক্তি_ প্রভৃতি 
সকল অভীষ্ট প্রদান করেন তিনি। 

প্রশ্ন উঠতে পারে- বর্তমান সামাজিক পটভূমিকায়, 
এই বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে, ক্রমবর্ধমান 
নাস্তিকতার এই যুগসদ্দিক্ষণে দুর্গাপুজার প্রাসঙ্গিকতা 
কতখানি? কে এই অসুর? দেবী দুর্গার অস্তিত্ব কি 
অলীক কল্পনা অথবা সত্য সত্যই দেবীশক্তি বিশ্বজুড়ে 
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ক্রিয়াশীল? উত্তরে বলা যায় যে, এই নাস্তিকতার যুগে 
মানুষের জীবনতরী যখন কর্ণধারবিহীন অবস্থায় অকৃল 
সমুদ্রে দিশাহীনভাবে ভেসে চলেছে, তখন মানুষের মধ্যে 
ধর্মীয় অনুরাগ জাগ্রত করার জন্য এবং মানবজীবন- 


যা ধারণ করে মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকে অথবা 
মানবজীবন যার ওপর বিধৃত, তাকেই বলে ধর্ম। 
সুতরাং দেবীর আরাধনার প্রাসঙ্গিকতা এযুগে যে আরো & 
বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এযুগেও আমরা £ 
4০১ 1 
যারা শক্তির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পদানত 
করতে চাইছে, তাদের সঙ্গে পুরাণ-বর্ণিত অসুরদের 
পার্থক্য কোথায়? ধনগর্ব যাদের সীমাহীন, যাদের এ 
ভোগলিক্সা প্রবল, জৈব প্রবৃত্তির ক্রীতদাস মানুষ-? 
রূপধারী, তারাই তো অসুর। যারা অসত্য ও অন্যায়কে 
করেছে জীবন-রথের সারথি, যারা ক্রোধ, হিংসা ও 
অসুয়া দ্বারা পদে পদে হচ্ছে তাড়িত-_তারা তো অসুর : 
নামে কুখ্যাত হওয়ারই যোগ্য। সুতরাং অসুরের অবস্থান 
সর্বযুগেই, সর্বকালেই। এযুগেও তার ব্যতিক্রম নয়। 

অন্যদিকে দেবী দুর্গা শুভশক্তি ও শুভবুদ্ধির 
জনয়িত্রী। তিনি আলোকরূপিণী ও মঙ্গলদাত্রী। বর্তমান 
পৃথিবীতে আমরা যেখানেই লক্ষ্য করি শুভশক্তির 
প্রকাশ, শুভবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ যেখানে : 
স্থাপন করে এক মহান আদর্শ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে 
বিপন্নজনের উদ্ধারের জন্য মানুষ নিজের বিপদকে 
তুচ্ছজ্ঞান করে, পরহিতের জন্য যখন কোথাও ঘটে 
আত্মোৎসর্গের মহৎ ঘটনা--তখনি তো আমরা বলতে 
পারি যে, এযুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান: 
করছে দেবীর মঙ্গল শক্তি। তিনি অদৃশ্যভাবে বিরাজ 
করছেন সমগ্র পৃথিবীজুড়ে 

মাত আরাধনার এই পবিত্র লগ্নে মাতৃচরণে প্রার্থনা 
জানাই--_শুধু বাইরের রূপে নয়, আমরা যেন রূপান্বিত 
হই অস্তরের এম্বর্যে। আমরা কেবল জীবনযুদ্ধেই জয়ী 
হতে চাই না__চাই যশ বা খ্যাতি অর্জন করতে 
সুকর্মসাধনের মাধ্যমে । আর বাইরের শক্রবিনাশই 


রিপুগুলিকে। এই মহান ভাবধারায় উদ্দধ হয়ে স্থামী 
বিবেকানন্দের ভাষায় আমরা মায়ের চরণে প্রার্থনা 
জানাই-_“হে জগদম্থে, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর 
কর, আমায় মানুষ কর।” এ 
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সেলের ৯৯০১ 


এ তানিন ১৩০০/ 


৮১ ৪/৫ হাজার লোকের 
ট সমাগম হইয়াছিল। ৪০/৫০ দল সন্কীর্ত্ন [সন্কীর্তন] সম্প্রদায় 
* নামকীর্তন [নামবীর্তন] করিয়াছিলেন। প্রায় দুই হাজার লোককে 
সাদ বিতরণ করা হ়াছিল 


বৈজ্ঞানিক কথা 


ভ্রোীঅনুকূল চন্দ্র ঘোষ) 

অন্তত বৃক্ষ। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে নিকারাগোয়া নামক 
হ্রদের সন্নিকটে এক প্রকার অস্তুত বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। বৃক্ষটির পত্রের দৈর্য 
প্রায় ১৪ ফুট, বৃত্ত ১০ ফুট। কিন্তু একটির অধিক পাতা হয় না। এই 
গাছে যে ফুল হয়, তাহার বৌটার পরিধি ১ ফুট; ফুলটি দৈর্ঘ্যে ২ 
ফুট। বর্ণ ঈষৎ লোহিত। ইহার গন্ধ গলিত শবের ন্যায়। 

ভাসমান ক্ষেত্র। আজোরস্‌ [আযাজোর্স] হ্বীপপুঞ্জের কিছু পশ্চিমে 
আটলান্টিক মহাসাগরের এক অংশ সামুদ্রিক উত্তিদ্‌ ঘারা ঘন 
আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদিত অংশের পরিমাণ ইংলগ্ের [ইংল্যাণ্ডের] 


২৯ গুণ। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য সারের ন্যায় এই হইবেন 


চুর উৎপাদক আছ! ইক সর রগ [সারম্বরূপ] 
ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল 
টু চন্ত্রও নক্ষত্রের তাপ বিকিরণ। সূর্যের সূর্যের] তাপ বিকিরণ 
* করার কথা সকলে জানেন। অনেকদিন হইল বিলাতের রয়েল 
রযাল সোসাইটাতে [সোসাইটিতে] স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চন্দ্র 
আলোকের সহিত তাপ বিকিরণ করে। থার্মোপাইল [থার্মোপাইল] 
নামক সমান নর সাহাযো এই তাপের অতি নির্শ নর্শ 
? করা যাইতে পারে। সুতরাং চন্দ্রকে কেবল হিমাংশু নাম দেওয়া ভুল। 
& এমন কি নক্ষত্র সকলও আলোকের সহিত তাপ বিকিরণ করে 
[তাহা] প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
ঢু ভূমধ্যস্থ তাপ। ইংলশুস্থ [ইংল্যাগস্থ] কেণ্টিস [কেন্টস্] নগরে 
সহত্র ফুট গভীর একটি বূপ আছে। বিলাতের “ভূমধ্যতাপ-নির্ণয়- 
তা এই কূপের মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় 
» প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রতি ৫২।। [৫২২] ফুট নিম্নে তাপ [তাপমাত্রা] 
£১ ডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর ব্যাসার্থ [ব্যাসার্ধ] প্রায় 
৪০০০ মাইল বা ৪০০০৯১৭৬০১৮৩-২১১২০০০০ ফুট। ইহা 
তে পৃথিবীর কে্রদশে তাপের পরিমাণ কত [তা] অনায়াসে 
কল্পনা করা যাইতে পারে। 
ইতর জীবের অনুভব শতি। সর্বাপেক্ষা [সর্বাপেক্ষা] নিকৃষ্ট 
 জীবও অনুভব করিতে পারে। একটি জলপূর্ণ পানর কৃষ্ণবর্ণের কাগজ 
দ্বারা আবৃত করিলে জলমধাসথ কষ ্ষুদ্র কীটগুলি যেন নিভীর্ব হইয়া 
পড়ে। কিন্তু যদি কাগজের সামান্য একটু ছিদ্র দ্বারা উজ্জল আলোক 


ঞংং নিন্র্দর নর্যতর ১০৩তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা (৬৬৫ 






(90 906০0) পাওয়া যায়, তাহা যদি এ 
ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে আমরা দেখিব যে অধিক সংখ্যক কীট পীতবর্ণের 
[/61০] রশ্মি দ্বারা আলোকিত অংশের উপর একত্রিত থাকিবে, 
কিন্ত বেগুনি বর্ণের [1011] রশ্মির দ্বারা আলোকিত অংশের উপর 
অতি অল্পসংখ্যক কীটকে দেখিতে পাইব। ইহা হইতে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে এ জঙ্গকীটদিগের পীতবর্ণ চিনিবার ক্ষমতা আছে। £ 
জড়ের অনুভব শক্তি। এতদিন পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞান জড় ও 
চৈতন্য বিয়া ইট [ই বিভিন বিভাগ দেখিয়া আসিতেছে দু 
রন্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্ত্র বসু জড় পরমাণুর এমন সব 
নৃতন খেলা বাহির করিয়াছেন, হছে এ বিভাগ লেগ পইরা 
উপক্রম হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন চেতন পদার্থের ন্যায় জড়েরও & 
স্পন্দন শক্তি আছে এবং উভয়েরই স্পন্দন এক জাতীয়। তিনি? 
জড়ের মস্ততা, জড়ের শ্রাস্তি, ক পনীসপনপ 
প্রয়োগে পুনরায় তাহার স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্তি দেখাইয়া, জড় ও চৈতন্য 
যে একই শক্তির অবস্থাস্তর মাত্র [সেটি] প্রমাণ করিতেছেন। জড় ও 
চৈতন্যের এক্য প্রমাণিত হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এক মহা 
অভূতপূর্ব [অভূতপূর্ব] বিপ্লব উপস্থিত হইবে। সে বিপ্লবের কেন্দ্র % 
আমাদের জগদীশবাবু। (“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ 
নানেব পশ্যতি” মন্ত্রে প্রাচীন আর্য [আর্য] ঝষিগণ সমস্ত জগতের 
এক্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জগদীশবাবু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
সাহায্যে সেই এঁক্য প্রমাণ করিয়া আজ সমগ্র হিন্দু ভারতবাসীর 
গৌরবের পাত্র হইলেন, নিশ্চিত__[তদানীত্তন] সম্পাদক)। 
[আ্যাসিটাইলিন]। এসিটাইলিন [আ্যাসিটাইলিন] 
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[আসিটাইলিন] মিশ্রিত বায়ু সেবন করিলে প্রাণত্যাগ করে কিন্বা 

[কিংবা] অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস তাহাদের রক্তের সহিত মিশাইয়া 

টেরি রিভার 
] 


তারকাগণনা। অনেকের বিশ্বাস যে, যেসকল তারকা আমাদের 
নয়নগোচর হয়, তাহাদের গণনা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। আকাশের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে চর্মচক্ষে 
[চর্মচক্ষে] দুই সহন্নের অধিক তারকা দেখিতে পাওয়া যায় না [কিস্তু] 
সমস্ত আকাশে ৬০০০ তারকা মনুষ্যের চ্ম্মচন্ষুর [চর্মচক্ষুর] গোচর 
হয়। তবে দৃরবীক্ষণ-যন্ত্র সহকারে কোটি কোটি তারকা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


পাঠকগণের অবগতির জন্য শতবর্ষ পূর্বে “উদ্বোধন '-এ প্রকাশিত 
বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিত্তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।-_সম্পাদক 
সম্কলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 
আশ্বিন ১৪০৮0 সেপ্টেম্বর ২০০১ 
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র প্রাচীন ইতিহাস যেমন বিভিন্ন জীব- 
নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি, পর্বত ও গুহার অভ্যস্তরের 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি দেখে এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে 
গড়ে উঠেছে, খেলাধূলার উৎপত্তির ইতিহাসও তেমনি কিছু 
সপন ০০৯০ 
নির্ভর করে এগিয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের ভাক্কর্য, টেরাকোটা 
ফলক, আযথলিটদের প্রতিমূর্তি, গল্পকথা, বীরগাথা, সঙ্গীত 
প্রভৃতি প্রাচীন খেলার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে। 
হিংস্র শ্থাপদসমাকীর্ণ পর্বতারণ্যের যাযাবরীয় জীবনের 
প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদসন্কুল হওয়ায় একদা শারীরিক শক্তির 
চর্চা ব্যতীত জীবনসংগ্রামে জয়লাভের অন্য কোন উপায় 
ছিল না। তাই পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন যে, প্রধানত 
আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষকে দৌড়, লাফ, তীর ও প্রস্তর 
নিক্ষেপ, শিকার প্রভৃতির কলাকৌশল শিখে নিতে হয়েছিল। 
উৎকর্ষ সাধনের তাগিদে স্বাভাবিকভাবেই তখন 
প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা ছিল। আর্য যুবকরা বিভিন্ন 
পালাপার্বণ, আনন্দানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ও অবসরের ফাঁকে 
নানান শারীরিক ক্রীড়া ও অস্ত্রপরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। 
* শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ, বীরাষ্মী, দ্রৌপদীর ্বয়ন্বরসভায় 
অর্জনের লক্ষ্যভেদ জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করি। তাছাড়া, রামায়ণ, মহাভারতের সময় 
অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনে দ্যুতক্রীড়া বা পাশা, 
» রথের দৌড়, কুস্তি, গদাযুদ্ধ, বর্শা ও অসিচালনা-_এরকম 
& নানা ধরনের খেলাধুলার প্রচলন ছিল। 
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প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর 
অস্ত্যজ ও শ্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চগ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি 
অরণ্যচারী মানুষের জন্য শিকারই ছিল জীবনধারণের প্রধান 
ট উপজীব্য। রাজা, মহারাজাদের কাছে অরণ্যচারী জন্ত বা 
% পাখি শিকার ছিল বীরত্বের পরিচায়ক। শিকারে পারদর্শী 
মি সেযুগে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে 
অভিষিক্ত করা হতো। অন্যদিকে আদিবাসী অর্থাৎ জঙ্গলে 
৯ ০ 
মুহূর্তে টক্কর দিয়ে বেঁচে থাকতে হতো বলে তারাও 
টু বর্শানিক্ষেপ, তিরন্দাজি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা ও 
ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তবে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের 
কোন উপযুক্ত মঞ্চ ছিল না। 
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উপজাতিদের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয় ছিল। সে-যুগে এই খেলা & 
শিক্ষা ও ধর্মীয় আচরণের অঙ্গীভৃত ছিল। হরধনু ভঙ্গের ? 
মধ্যে বা রামায়ণে যুদ্ধের কাহিনীতে ধনুর্বাণের ব্যাপক : 
ব্যবহার দেখে ধনুর্বাণের জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। 
মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল এই ধনুর্বিদ্যা। 
দ্রোণাচার্যের হাতে গড়া অর্জন ও তার ভাইদের ধনুর্বিদ্যার 
অসাধারণ কীর্তি যা একালের তিরন্দাজদের অনুপ্রেরণার 
উৎস। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় ভীম্ম, দ্রোণ, একলব্য, * 
কর্ণ, অশ্বথামা, অভিমন্যুরও অসাধারণ তিরন্দাজীর পরিচয় 
পাওয়া যায়। বস্তৃত, মহাভারতের সময় ধনূর্বিদ্যায় 
উৎকর্ষসাধনের ওপরই নির্ভর করত রাজপুরুষদের 
কুলতিলক। বৈদিক যুগ থেকে এই বিশেষ ক্রীড়া বা বিদ্যাকে 
সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
য় হয়েছে। তাছাড়া তখন যুদ্ধবিগ্রহে বিত্রম ও 
পরাক্রমশালী হতে গেলে ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন ছিল 
অবশ্যস্তাবী. লক্ষ্য ও কর্তব্য। শুধু খেলা বা শিক্ষাই নয়, 
তিরন্দাজি বা ধনুর্বিদ্যা ছিল রাজ্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার। : 
কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ ছিল আদিম যুগে অস্তিত্ব রক্ষার 
সংগ্রাম। দুজন প্রতিদ্বদ্ীর মধ্যে এই খেলা ইতিহাসের প্রায় 
গোড়া থেকেই প্রচলিত। প্রাচীন সাহিত্যে মল্পবীরদের 
পোশাকের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখি, মল্লবীরেরা 
কাপড় বীধতেন আঁট করে। কারো মাথায় থাকত মল্পটোপ 
বা বীরটোপর, হাতে বীরবালা, পায়ে বীরবৌলি, ঘুঙুর। 
সর্বাঙ্গে মাখা হতো রাঙামাটি। সেকালের মল্লবীরদের দক্ষতা 
রও ও কুস্তি কসরতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাদের 
অসিচালনা, লাঠিখেলাতেও ওস্তাদ হতে হতো। প্রথমে কুস্তি 
বা মন্লত্রীড়া ব্যক্তিকেন্ত্রিক ও বিক্ষিগুভাবে অনুষ্ঠিত হতো। 
এর কিছু নিদর্শন পাই মহাভারতের যুগে। পরবর্তী যুগে; 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করার জন্য রাজা-রাজড়া বা 
ধনবান ব্যক্তিগণ সুঠামদেহীদের পৃষ্ঠপোষণা করে নিজেদের 
কাছে রেখে দিতেন এবং ঠিকমত তাদের স্বাস্থ্যচর্চা হচ্ছে 
কিনা অথবা কোন ধনবান ব্যক্তির অধীনে কত শক্তিধর দেহী 
আছে, তা দেখা বা দেখাবার জন্য মাঝেমাবেই কুস্তি 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। মোগল আমলে কুস্তি 
আরো জনপ্রিয় হয়। বাবর, হুমায়ুন, আকবর সকলেই 
ছিলেন কুস্তিতে পারদর্শী । সেসময় সাধুসস্ত, ফকিররাও নিজ 
নিজ আখড়ায় শিষ্যদের কুস্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। 
হনুমস্তী, ভীমসেনী, জরাসম্ধী এবং শুরসেনী- এই চার 
পদ্ধতিতে কুস্তি অনুষ্ঠিত হতো। 
বর্তমানে দাবা অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ক্ত্রীড়ায় পরিণত 
হয়েছে। আজ সারা বিশ্বে এর সমাদর। এ খেলাটির 
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৪০৪, 





পল যে ভারতবর্ষ সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ মোটামুটি 
ও একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিভিন্ন নামে এই খেলা প্রাচীন 
৪ ভারতে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। মহাভারতের পাশাখেলা 
ঢিল এর সমান শতরঞ্জ' বা "চতুরঙ্গ নামেই সেসময় 
দাবার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃত ছিল আর্যাবর্তে। চতুরঙ্গ হচ্ছে চার 
অঙ্গ অর্থাৎ চারপ্রকার সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধের আগে যুযুধান 
রাজা, মহারাজারা নকল যুদ্ধের মহড়ার জন্য এই খেলাটি 
ট খেলতেন। চারধরনের আক্রমণ €চার বাহিনীর) বিন্যাসের 
একটা পরিকল্পনা করে নেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাছাড়া 
রাজপরিবারের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের 
তে 
পদ্ধতি ও ধারায় দাবা খেলা অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক সেই ধারা 
১ ও পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতে চতুরঙ্গ বা শতরঞ্জ অনুষ্ঠিত না 
? হলেও দুটির আঙ্গিকের মধ্যে ্রকরণগত যথেষ্ট মিল আছে। 
র্‌ পাশা প্রাচীন খেলাসমূহের একটি। আদি যুগে এই খেলা 
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“অক্ষত্রীড়া নামে পরিচিত ছিল। বৈদিক যুগে বিভীতক 
বহেড়া নামক বৃক্ষ থেকে অক্ষ নির্মিত হতো। মহেঞ্জোদারো 
সভ্যতার উৎখননে পোড়ামাটির তৈরি অক্ষ আবিষ্কৃত 
ই হয়েছে। এই অক্ষের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাধারণ মানুষ। 
£ কিস্তু রাজা-মহারাজা, সামন্ত প্রভূদের অক্ষ বা পাশা ছিল 
হস্তিদত্ত, স্বর্ণ বা রজত-নির্মিত। পূর্বে দ্যুতত্রীড়া বা 
জুয়াখেলাও এই নামে পরিচিত ছিল। মনুসংহিতায় এই 
ক্রীড়া দশ কামজ-ব্যসনের অন্যতম বলা হয়েছে। কাশীরাম 


“হেনকালে শকুনী লইয়া পাশা সারি, 
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি। 
পুরুষের মনোরম দ্যুতক্রীড়া জানি, 
দ্যুতক্রীড়া কর আজি ধর্ম নৃপমণি।” 
অক্ষত্রীড়ার ফলে পাগুবদের দুর্দশার কথা মহাভারতে 
বর্ণিত আছে। মহাভারতের নানা স্থানে নানা সময়ে 
পাশাখেলার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিষাধিপতি নল পুষ্করের 
সঙ্গে দ্যুতত্রীড়ায় সর্বস্ব হারালে দময়স্ত্রীকে পণ রেখে অক্ষ 
খেলতে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বনবাসের সময় খষি বৃহদশ্ব 
যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়েছিলেন অক্ষবিদ্যার বিভিন্ন কলাকৌশল । 
এ থেকে বোঝা যায়, শুধু রাজা-রাজড়াই নয়, মুনি-ধধিরাও 
জানতেন অক্ষবিদ্যা। অজ্ঞাতবাসের সময় যুধিষ্ঠির বিরাট 
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ধনরদ্রের অধিকারী হওয়ার নানা কাহিনী অনেকেরই জানা। 
পূর্বে এই খেলা দেবপৃজার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতো। 
£নানা ধর়ীয় আচার-আচরণেও পাশা বা অক্ষত্রীড়ার 
ই পু স্পপা৬ 


৬৬৭ 


হয়েছে প্রাচীন শান্তগ্রস্থগুলিতে। বলা হয়েছে _'পাশা 
নরকের দ্বারস্বরূপ'। পণ রেখে পাশাখেলার নিন্দা শোনা যায় 
ভীম্ম, বিদুর প্রমুখের মুখে এমনকি সেই ভয়ঙ্কর দ্যুতসভার 
অন্যতম প্রতিযোগী যুধিষ্ঠিরের মুখেও। ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ 
নিয়ে বিদুর ইন্দরপ্রন্থে এলে যুধিষ্ঠির এই পণ- 
পাশাখেলার নিন্দাই করেছিলেন। কিন্তু তার যুক্তি ছিল-_ 
যেহেতু তিনি রাজা, তাই কোন রাজার আমন্ত্রণ তিনি 
প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাতে রাজধর্মেরই হানি হবে। 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তখনকার 
দিনে এক রাজা অন্য রাজাকে যেকোন প্রতিযোগিতায় 
চ্যালেঞ্জ জানালে তা গ্রহণ করতেই হতো; নাহলে সেটা 
রাজার পরাজয়ই সুচিত করত। তবে শকুনি যে পাশা 
খেলতেন, তা স্পষ্টতই ছলপূর্ণ। বর্তমান আন্তর্জাতিক 
ত্রীড়াক্ষেত্রে যে অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করি, তা যে 
শকুনির কপটতারই আধুনিক সংক্করণ, সেটা বললে বোধহয় 
অত্যুক্তি হবে না। 

বৈদিক যুগে ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় দেখতে যথেষ্ট 
জনসমাগম হতো। আজকের ঘোড়ৌড়ই ছিল সেকালের 
চ্যারিয়ট রেস' বা রথের দৌড়'। সাধারণত রাজা- 
রাজড়াদের ' রাজ্যাভিষেক কিংবা ধমীয়ি উৎসবের অঙ্গ 
হিসাবেই এই খেলাটি আয়োজিত হতো। বীরধর্মের পূজারী, 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত আর্যাবর্তের রাজারা রথের দৌড়কে কেন্দ্র 
করে আনন্দে মাতোয়ারা হতেন, সাধারণ মানুষও সেই 
আনন্দ-উৎসবে সামিল হতো। 

সেযুগে আরো কয়েকটি জনপ্রিয় খেলার মধ্যে ছিল 
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অসিচালনায় অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। বর্া- 
চালনায় অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির এবং 
গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন ভীম- 
দুর্যোধন। রীতিমত "গ্যালারিতে বসে সেই প্রদর্শনী 
সোৎসাহে প্রত্যক্ষ করেছে জনসাধারণ । 
বর্তমান যুগে সাঁতার কাটা প্রতিযোগিতার 
হলেও মানুষ মনের আনন্দেই সাঁতার কাটে। সেযুগেও তাই * 
ছিল। প্রমাণকোটিতে পঞ্চপাগুব ও কৌরবদের যে 
জলত্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠতে দেখি, তা এই সীতার কাটারই 
রূপান্তর মাত্র। আর এযুগে অনেকেই কবাডির মধ্যে 
অভিমন্যুর চক্রব্যহে প্রবেশের ছায়া লক্ষ্য করে থাকেন। $ 
খেলা মানুষকে শুধু মনের আনন্দই দান করে না, তার ! 
রা 
খেলার আবেদন চিরকালীন। যেমন এই আধুনিক যুগে, 
তেমনি অতি প্রাটীন যুগেও খেলাধূলার চর্চা আমাদের ; 
সমাজব্যবস্থার একটি জনপ্রিয় আঙ্গিক ছিল, একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
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কথামত -এ বিভাষিত 


।।প্রথম পরিচ্ছোদ'।। 

'আজ রবিবার 
র বলা হয়েছে, তারিখ বলা হয়নি এখনো। 
অনুক্ত। আমরা দেখছি। দলে দলে ভক্তরা 
আসছেন পরমহংসদেবকে দর্শন করতে। মা কালীকে 
নয়, পরমহংসদেবকে। একটা ভিড়। গায়ে গা লেগে 
টু যাচ্ছে। কাধে কাধ ঠেকে যাচ্ছে। মানুষের মেলা। কত 
রকমের মানুষ! সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খ্রীস্টান, 
ব্রন্মাজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ঞব, পুরুষ, নারী। যে আসছেন, 
কস্ট বুশ 





৮ উদ্বোধন 


মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি পরে 'শ্রীম' নামে বিখ্যাত 
ট হবেন, তিনি এখনো ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি 
£ সব দেখছেন। তিনি এই উদ্যান-সমস্থিত অপূর্ব মন্দিরটি 
নির্মাণ করছেন অক্ষরমালায়। ভিত্তিভূমি- একটি গ্রন্থের 
কয়েকটি পাতা। প্রবাহিত হবে গঙ্গা। একটি প্রশস্ত ঘাট 
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নেমে যাবে প্রবাহের বারি স্পর্শ 


ধন 


এই ঘাটে একটি নৌকা লাগবে। একজন নামছেন। 
এই একজনকে নামরূপে চিহ্নিত করা যাবে না। এই 
নৌকা কালের তরণী। যিনি অবতরণ করছেন তিনি 
কাল, সদা বর্তমান। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তিনি 


সোপান বেয়ে উঠতে উঠতে তিনি একটি অতীত 
দেখে ছোট্ট একটি শ্বাস ফেলবেন। সেটি হয়ে যাবে বাক্য 
এই ঘাটে পরমহংসদেব ন্নান করতেন। এটি ক্ষীণ 
শ্বাস নয়, দীর্ঘশ্বাস। এই একটি লহিনে মহেন্দ্রনাথ বুঝিয়ে 
নিউ জনপাকবউিসশর্চব০০০প 
টু সেটি বৃন্দাবন; কিন্তু নন্দপুর চন্দ্রবিনা অন্ধকার। যজ্ঞ 
৪ শেষ। পড়ে আছে বিভূতি। এই লাইনটি তিনি পেতে 
রাখলেন। এর ওপর দিয়েই যেতে হবে অতীতে ।-.. 
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একটি আচ্ছাদনের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে, যার 
নাম ট্াদনি'। কিছু দেখার আছে। এখানে ঠাকুরবাড়ির 
চৌকিদারেরা থাকে। এদিকে, ওদিকে পড়ে আছে তাদের 
খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দু-একটা লোটা। এটি সুখের 
স্থান। এখানে বিশ্রীম। এখানে সংসার নেই। সকালে $ 
পাড়ার বাবুরা গঙ্গান্নানে এসে এখানে বসে তেল মাখতে 
মাখতে খোশগল্প করেন। আরো কিছু পরে সূর্য যখন মধ্য 
গগনে আসবে, সূর্যের কিরণে গঙ্গার জল যখন কাচের 
টুকরোর মতো ঝকবৰক করবে, তখন এই চাদনি ভরে £ 
যাবে অন্য চরিত্রে_যত সাধু, ফকির, বৈষব-বৈষ্ঃবী £ 
বসে আছেন, এই বুঝি বাজে অতিথিশালার ঘণ্টা! শব্দিত ! 
আহান- ভোগ শুরু হলো। টাদনি নিমেষে শুন্য । কখনো 
কখনো গৈরিকধারী ভৈরবীও দেখা যাবে, ত্রিশুল-হস্তে : 
এগিয়ে চলেছেন অতিথিশালার দিকে। প্রসাদ গ্রহণ 
করবেন। আমকাঠের সিন্দুক শ্রীম টাদনিতে রেখে 
গেলেন। স্মরণে রাখতে বললেন, পরে এটি শ্রীরামকৃষ্ণ 
উপমায় ব্যবহার করবেন। একজন ভৈরবীকে এগিয়ে 
রাখলেন, আরেকজন আসবেন। অবতরণ করবেন এই: 
ঘাটে নয়, ৩৯৯ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; 
নেবেন। 
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চাদনিটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মাঝখানে । সাধক 


৮০5535১4০9৭ 18841 দিতি ৭০৪৭ 858 


ঘটনা ঘটেছিল। তখন তাঁর উন্মাদ অবস্থা-_আমরা এইঃ 
কথা বলি; ইংরেজরা এটিকে সুন্দর করে বলেন-_! 
400৫ 17105108150, । শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দীম্বর শিবমন্দিরে 
প্রবেশ করেছেন, ভিজে কাপড়ের জল পায়ের কাছে 
টপ্টপ্‌ করে পড়ছে, তিনি হাত জোড় করে স্তোত্র 
বলছেন-_-“মহিন্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী”। 
ক্রমে স্তোত্রের সেই অংশটি এল-_ 
“অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে 


লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং 
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।” ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, আর্ত চিৎকারে ধ 
ভেঙে পড়লেন £ “মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা 
আমি কেমন করে বলব!” বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের 
জলে। কান্নার স্বরে, পাগলের মতো গদগদ আলাপে, 
ৃষ্টপূর্ব আচরণে মন্দিরে মহা শোরগোল। কর্মচারীরা & 


পু 


জিবি ০৪৭ 08566558 5০9 এদিকে 
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ছুটে এসেছেন, কেউ কেউ বলছেন- এই রে শিবের 
& মাথায় না চেপে বসে! গোলমাল শুনে মথুরবাবুও 
& প্রসেছেন। এমন আবেগমথিত আরাধনা তিনি কখনো 
চু দেখেননি। তিনি মুধ। 

ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশমিত। হুশ আসছে। বাহ্য 
চু জগতের বোধ ফিরছে। বাইরে তাকিয়ে দেখছেন- য় 
8 মথুরবাবু চারপাশে মন্দিরের যত কর্মচারী। শ্রীরামকৃষঃ 
£ঃ একটি বালকের মতো সসঙ্কোচে শিবমন্দির থেকে 
বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে মথুরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন £ 
হ্যাগো, বেসামাল হয়ে আমি কি কিছু করে ফেলেছি? 
ঢু মথুরবাবু বললেনঃ না বাবা, তুমি ত্তবপাঠ 
+ করছিলে; পাছে এরা না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে, তাই 
টি আমি এখানে দাঁডি়েছলুম পাহারায় 


র্‌ রিনি এন 4 সনাতনী 
এক 
ট মাঝখানে। উত্তরে রাধাকান্তের মন্দির-শ্রীত্রীরাধাকৃষঃ 
টু বিগ্রহ__পশ্চিমাস্য। আর দক্ষিণে মা কালীর মন্দির 
তিনি প্রথমে আমাদের নিয়ে যাবেন রাধাকান্তের 
মন্দিরে। ধাপে ধাপে উঠে যাব মর্মর প্রস্তরাবৃত দালানে। 
প্রথমেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আমাদের মাথার 
চু ওপরে। একটি ঝাড় বুলছে তারপরে অর্থবহ একটি 
১ মস্তব্য জুড়বেন-_এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের 
£ আবরণী দ্বারা রক্ষিত। 'নাই' শব্দটির একটি ভীষণ 
ঢু আঘাত। প্রভু নাই। রানী নাই। মথুরবাবু নাই।' 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী তার জ্ষ্ঠপুত্র দ্বারিকা 
ুনাই। যে-লীলার আলোয় এই দেবোদ্যান একদিন 
ই নবজাগরণ মন্ত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সেই আলো অন্যত্র 
?সরে গেছে। ঝাড় আর জুলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মথুরবাবুকে বলেছিলেন ঃ তুমি, তোমার স্ত্রী জগদন্বা 
আর দ্বারিকা পর্যস্ত আমি দক্ষিণেশ্বরে আছি, তারপর 
আর থাকব না। গলরোগে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুর 
শ্যামপুকুরে এলেন। প্রায় দুমাস থাকলেন। গলরোগের 
কোন নিরসন নেই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বললেন ঃ 
কলকাতার পরিবেশ দূষিত, অপরিচ্ছন্ন। এখানে নিরাময় 
সম্ভব নয়। মুক্ত পরিবেশ চাই। স্বামী প্রভানন্দ 
লিখছেন-_-“চিকিৎসক. ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 
ঠাকুরের স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
ইচ্ছা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। কিন্তু মথুরানাথ-পুত্র 
ব্রেলোক্যের অসহযোগিতায় ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাওয়া 
হয়ে ওঠে না।” 
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এর পরে কথামৃতকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এক 
প্রহরীর প্রতি। ছ্বারবান মন্দিরটি পাহারা দিচ্ছে। একবার : 
চুরি হয়েছিল মথুরবাবুর আমলে। পশ্চিমের পড়স্ত রোদ 
ঠেকাবার জন্যে ক্যামবিসের পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জলের জালা । চৌকাঠের কাছে পাত্রে 
শ্রীচরণামৃত। এইবার তিনি বিগ্রহ দর্শন করাবেন 
সিংহাসনারট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। দুটি বিগ্রহের কথা 
বললেন না। 
১৮৫৫ সাল। দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই £ 
একটি ঘটনা ঘটল। জন্মাক্টমীর পৃজাদি নির্বিঘ্বে হলো।£ 
পরের দিন নন্দোৎসব। দুপুরের পূজা, ৮ 
গেছে। এইবার রাধাগোবিন্দের বিশ্রামের সময়। পূজারী 
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাধারানীকে বক্ষান্তরে শয়ন 
করিয়ে এসে গোবিন্দজীকে নিয়ে যাচ্ছেন কোলে করে। 
মার্কেলের মেঝেতে জল পড়েছিল, তিনি পা হড়কে পড়ে? 
গেলেন। গোবিন্দজীর একটি পা ভেঙে গেল। মন্দিরে 
হইহই পড়ে গেল। পণ্ডিতসভা হলো। তারা সপ 
বিধান দিলেন-_-“ভগ্নমুর্তি গঙ্গায় বিসর্জিত হোক। নতুন : 
মুর্তি স্থাপন করাই বিধেয়। ভগ্নমুর্তিতে পুজা নিষিদ্ধ।' 
এই কয়মাসেই মথুরবাবু তরুণ শ্রীরামকৃষেে আকৃষ্ট 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ধরনধারণে তিনি মু 
শ্রীরামকৃষ্তকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বল 
ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন ঃ রানীর 
জামাইদের কেউ পড়ে গিয়ে যদি পা ভেঙে ফেলে, তবেন 
কি তাকে বিসর্জন দিয়ে আরেকজনকে এনে তার & 
জায়গায় বসানো হবে, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা 
হবে? এখানেও সেইরকমই করা হোক- মূর্তিটি জুড়ে 
যেমন পুজা চলছে সেইরকমই চলুক। ধর্মের জগতে এ 
এক এঁতিহাসিক *৬৩11০৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিটি: 
এমনভাবে জুড়ে দিলেন, দেখে কিছু বোঝার উপায় * 
রইল না। পরে অবশ্য আরেকটি মূর্তি আনা হয়। 
এইবার মহেন্দ্রনাথ আমাদের মা ভবতারিণীর সামনে 
দাড় করালেন। এই দর্শন হবে অতি নিখুত, সুচারু, 
পুঙ্থানুপৃঙ্খ। সশরীরে গেলে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই। এ যেন-__“মন তুই দেখ আর আমি দেখি”! 
বর্ণনার ভাষাও কী সুন্দর! যেন কালিদাস মেঘদৃত 
লিখছেন-_ 
“ম্থেতকৃষ্তমর্মরপ্রস্তুরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত : 
উচ্চবেদি। বেদির উপরে রৌপ্যময় সহশ্রদল পদ্ম, তাহার 
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তত তাহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলি- 

& পরিহিতা নানাভরণালক্কৃতা এই সুন্দর 
শ্যামাকালীর প্রস্তরমরী মুর্তি। শ্রীপাদপন্মে নুপুর, 
গুজরিপঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি আর জবা বিহ্ৃপত্র।” 

মহেন্দ্রনাথ এটিও বলে দিলেন £ “পাঁজেব পশ্চিমের 
মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই 

ই মথুরবাবু পরাইয়াছেন।” রসিক ঠাকুর কি না জানতেন! 
£ মাকে আবার দেখি, চোখদুটো মহেন্দ্রনাথের। “মার 
হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে-__ 
বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে- তাড়, 
তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাপা দোদুল্যমান। গলদেশে 
£ তারাহার ও সুবরপনিরমিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কানে 
কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি ও মাছ। 
নাসিকায়-_নথ, নোলক দেওয়া। ব্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে 
নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হত্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে 
নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা।” 

টু ধন্য মহেন্দ্রনাথ। গহনার এত নাম, এত বৈচিত্র্য 

র স্বর্ণালঙ্কার-ব্যবসায়ীরা কি জানেন? 'কথামৃত গ্রন্থখানি 
মাথার কাছে রাখি। সব আলো নিভে যাক। ভিয়েনের 
রসের মতো রাত আরো ঘন, আরো চিটচিটে হোক। 

টু শুনতে পাব প্রহর দুই মলাটের ভিতর জীবন্ত মা ম্‌- 

টুঝম্‌ করছেন। 

4 তখন অনুরোধ করব, মা রাত যে অনেক হলো। 
উত্তর-পূর্ব কোণে এ দেখ তোমার বিচিত্র শয্যা। এইবার 
তুমি বিশ্রাম কর, অমন ঝম্ঝম্‌ করে আর ঘোরে না। 
এঁ যে দেয়ালে ঝুলছে চামর। তোমার ছেলে রামকৃষ্ণ 

১ এসে ব্যজন করবেন। বেদির ওপর পন্মাসনে রুপোর 

$ গেলাসে তোমার জল। 

, মহেন্দ্রনাথ বলছেন ঃ “তলায় সারি সারি ঘটি; 
তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপরে 
পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ব্রিশুল। 
বেদির অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালোপ্রস্তরের বৃষ ও 
টু ঈশান কোণে হংস। বেদি উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় 
ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্থে 
পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত 
রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহমূর্তি ও বাণেশ্বর 
শিব। আরো অন্যান্য দেবতা আছেন।... দেওয়ালের 
চু একগার্থে জলপূর্ণ তামার ঝারি-_মা মুখ ধুইবেন।” 

মহেন্দ্রনাথ এইবার মন্দির অভ্যস্তরের শোভা দর্শন 
করাচ্ছেন। উর্ধে টাদয়, মায়ের পিছন দিকে ঝুলছে 

০, 
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স্তস্ত। তার ওপর বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। দোহারা মন্দির। 
দালানের কয়েকটি ফোকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। 
দরজার কাছে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। এখানেও একজন & 
চৌকিদার। . 

মহেন্দ্রনাথ মন্দিরের গঠন ব্যাখ্যা করছেন- মন্দির- 
শীর্ষ নবরত্বমপ্ডিত। নিচের থাকে চারটি চূড়া, মধ্যের 
থাকে চারটি, আর সবার ওপরে একটি। একটা চূড়া 
এখন ভেঙে আছে। “এই মন্দিরে এবং ৬রাধাকাস্তের 
ঘরে পরমহংসদেব. পুজা করিয়াছিলেন।” 

অতীত। চোখের জলের অতীত। কত দিন হলো! 
সেই অপূর্ব পূজারী তার আসন, চামর, তার রামলালা, 
তার বাণলিঙ্গ শিব, তার অগণিত ভক্ত, তার পদার্পণে 
ধন্য তীর্থসমুহকে ছেড়ে চলে গেছেন! “কথামৃত'-এ এই 
লাইনটি পাতার কত বছর আগে? 

১৮৮২ -শ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম 
দর্শন করেন। তারিখ মতান্র আছে। লগেহ আছে 
“কথামৃত'-র পাদটাকায় প্রকাশকের মস্তব্য-_“প্রথম: 
দর্শনের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।” পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য পুস্তক পর্যৎ একটি অমূল্য পুস্তক প্রকাশ £ 
করেছেন--কলকাতা, ইতিহাসের দিনলিপি" 
কলকাতার পাঁচশ বছরের কালানুক্রমিক দিনলিপি। এই 
কাজটি করেছেন নীরদবরণ হাজরা। এই দিনপঞ্জিতে 
আছে-_-“১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি-_ শ্রীম নামে খ্যাত 
মহেন্দ্র গুপ্ত এদিন প্রথম রামকৃষ্তদেবের সান্নিধ্যে যান % 
এবং ডায়রি লেখা শুরু করেন। এরই ফলে 


চা 
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'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' শ্রস্থমালা গড়ে ওঠে।” দু 
জানুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার 

এও কি ঠিক? মহেন্দ্রনাথ প্রথম দশন শুরু 
করছেন-_-“বসস্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ শ্রীস্টাব্দের মার্চ ১ 
মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীযুক্ত ? 
কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ কুক সঙ্গে ২৩ 
-__তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়।” 

মহেন্দ্রনাথ সাল, তারিখ, বার, এমনকি তিথি 
সম্পর্কে এত সচেতন এবং নিখুঁত, অথচ প্রথম দর্শনের 
মতো জীবনের এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন 
ডায়েরিতে লিখলেন, তখন বার-তারিখ বললেন না 
কেন? তখন কি বুঝতে পারেননি, কি হতে চলেছে, 
অথবা কোন মনস্তাত্বিক কারণ? জীবনের এঁ সময়টাকে 
ভুলতে চেয়েছেন? কেন? [ক্রমশ] [এক] 
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এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী স্মারক 


প্রকাশিত হলো। 
_ সম্পীদক 


রচনা' রূপে 





“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী 
ভয় নাই ওরে ভয় নাই। 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।।” 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


রপ্রসু ভারতমাতা যুগে যুগে এমন সব মহান 
িিসত্ভানদের জন্ম দিয়েছেন, যাঁদের নাম স্মরণমাত্র 
টস 2 প্রাণে সথগরিত 
হয় আত্মত্যাগচিকীর্ধযা ও নিঃস্বার্থপরতা এবং জাগ্রত হয় 
টু প্রবল উদ্যম। এমনই এক প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ বীর-শিরোমণি 
& মহারাণা প্রতাপসিংহ। রাজপুতানার ইতিহাসকে উজ্জুল ও 
“গৌরবময় করে তোলার পথিকৃৎ মহারাণা প্রতাপ ছিলেন 
অনন্য দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পুজারী, রণকুশল, 
্বার্থত্যাগী, নীতিজ্ঞ এবং প্রকৃত উদার ক্ষত্রিয় বীর। তিনি 
এমন এক সঙ্কট মুহূর্তে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ 
করেছিলেন, যখন তার রাজ্যের রাজধানী চিতোর-সহ প্রায় 
সমশ্র সমতলভূমি ছিল বিদেশী (০০ শাসকদের 
পদানত। মেবারের নেতৃস্থানীয় পূর্ববর্তী 
উপ ৪৭১১ 
বাদশাহ আকবর প্রতাপসিংহকে বিধ্বস্ত করতে তাঁর 
ট সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বহু রাজপুত 
% রাজা নিজ বংশের কন্যাদের আকবরের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে 
আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
কিন্ত তৎকালীন 


৭১৪০৮ 


আকবরকে প্রতাপসিংহ তার ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় 
১ বছ বছর যাবৎ প্রতিরুদ্ধ করে রাখেন । মহাশক্তিধর বিশাল 
£ মোগল সাম্রাজের অধীশ্বর কখনোই তাকে নিজ আয়ত্তে 
চলতে সক্ষম হননি। প্রতাপ শুধুমার বীর ও রণরুশলীই 
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ছিলেন না, পরস্ত ধার্মিক ক্ষত্রিয় ছিলেন। আকবরের: 
কুটনীতির জবাব দিতে সক্ষম ছিলেন একমাত্র তিনিই। তার 
নাম শুধু রাজপুতানায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে অত্যন্ত সম্মান : 
ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিশ্বে বীরগণ যতদিন পৃজিত & 
হবেন, ততদিন মহারাণা প্রতাপের অত্যুজ্জুল ও অবিস্মরণীয় ঢঁ 
নাম মানবজাতিকে স্বাধীনতা তথা দেশাত্মবোধের প্রেরণা 
দিয়ে যাবে। ৃ 

বি সত উনি 
্রীস্টাব্দ) রবিবার। তার পিতা ছিলেন রাণা উদয়সিংহ এবং 
জননী রানী জয়বস্তী। জন্মস্থান কুস্তলমের। 

প্রতাপ ছিলেন মেবারের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্লা রাওয়ালের 
বংশধর। বাগ্লা রাওয়াল ছিলেন গুহিল রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা সিসোদিয়া বংশোত্তব হিসাবেও পরিচিত 
ছিলেন। এই বংশের রাণা লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র হমীর নিজ ; 
শক্তি ও রাজ্যসীমা বিপুল বৃদ্ধি করেছিলেন। রাণা কুস্ত £ 
ছিলেন এ বংশের অত্যন্ত প্রতাপশালী শাসক। তার? 
শাসনকালে মেবার রাজ্যের অনেক বিস্তার ঘটেছিল। তিনিই * 
তার যুদ্ধজয়ের স্মারকম্বরূপ চিতোরের বিশ্ববিখ্যাত 
'কীত্তিস্তস্ত' নির্মাণ করিয়েছিলেন- স্থাপত্যকলায় যেটি শুধু 
অনুপমই নয়, পরস্ত তৎকালীন হিন্দু সংস্কৃতি নু 
কলাশিল্পের সাক্ষাৎ নিদর্শনও | 

রাণা কুস্ত যেমন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, তেমনি ছিলেন £ 
অতুলনীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং বিদ্যানুরাগী। রাণা কুম্ের পৌত্র 
ছিলেন বীর রাণা সাঙ্গা, যার পত্বী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিময়ী 
সাধিকা মীরাবাঈ। রাণা সাঙ্গাও ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও: 
নিপুণ সুশাসক। মোগল সম্রাট বাবর স্বীকার করেছিলেন-_ 
“রাণা সাঙ্গার শক্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মালবা, গুজরাট & 
ও দিদির সুলতানদের মধ্যে কেউই একাকী তকে হারাতে £ 
পারত না।” 

রাণা সাঙ্গার মৃত্যুর পর থেকেই মেবারের শক্তি হাস 
পেতে থাকে। তার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র রতনসিংহ এবং 
বিক্রমাজিৎ ক্রমান্বয়ে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
১৫৩৪ খ্বীস্টাব্দে গুজরাট -মালবারে সুলতান বাহাদুর শাহ 
মেবার আক্রমণ করেন এবং আড়াই মাসের অধিককাল ₹ 
চিতোর দুর্গ ঘেরাও করে রাখেন। বাধ্য হযে সাঙ্গার রী রানী 
কর্মবতী ১৫৩৮ শ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ বাহাদুর শাহের সঙ্গে 
সন্ধিস্থাপন করেন, কিস্তু চিতোর দুর্গ তখনো তাঁর অধরাই 
থেকে যায়। ১৫৩৪ শ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বাহাদুর শাহ ৮ 
পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। রাণা বিক্রমাজিৎ ও 
উদয়সিংহকে আগেই বুঁদিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
তাঁদের মা রানী কর্মবতীর নির্দেশনায় সব সরদার চিতোর ! 
রক্ষার যুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, কিন্তু তোপের গোলার মুখে তারা: 
দাড়াতে পারেনি। সেজন্য ৮ মার্চ ১৫৩৫ চিতোরে জহরব্রত 
অনুষ্ঠিত হয় এবং সেইদিনই বাহাদুর শাহ চিতোর দুর্গ ; 
আশ্বিন ১৪০৮] সেপ্টেম্বর ২০০১ 


4551 980525১ 598 


1555 551552) 4০৪ 


্ ০৬৮০৪৩৩৩৪৪৩৩৩৩৩ক৬ | ১০৩তম বর্ষ _৯ম সংখ্যা 


ধকার করে নেন। কিন্তু মোগল সম্রাট হুমায়ূনের কাছে 
$ পরাস্ত হয়ে বাহাদুর শাহ মন্দসৌর থেকে পলায়ন করেন 
£ এবং গুজরাটী সৈন্যরা চিতোরের দুর্গ ছেড়ে চলে গেলে 
পুনরায় মেবারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমাজিৎ ও 

উদয়সিংহ তখন সেখানে ফিরে আসেন। 

রাণা সাঙ্গার জোষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্ীরাজের অবৈধ পুত্র বনবীর 
৯ বিদ্রোহী সরদারদের সাহায্য নিয়ে ১৫৩৬ শ্রীস্টাব্দের শেষদিকে 
€ রাণা বিক্রমাজিৎকে হত্যা করে স্বয়ং মেবারের সিংহাসন দখল 
 করেন। প্রভুভক্ত ধাত্রী পান্না 
নিজ পুত্রকে ঘাতকের হাতে 
তুলে দিয়ে উদয়সিংহের 
জীবনরক্ষা করে। মেবারের চঠ: 


উদয়সিংহকে মেবারের শাসক 


গ্রীস্টাব্দে 


সপ 


ভারমলের কন্যাকে বিবাহ 
করে আকবর রাজপুত ঘরানাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপন করেন। সূত্রপাত হয় একটি নতুন পরম্পরার। 
১ এইভাবে মানসিংহ, প্রতাপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তিসিংহ প্রমুখ 


?ু বহু রাজপুত রাজা ও সরদারকে নিজের দলে টেনে নেন 


সম্রাট আকবর। এভাবেই দেশদ্বোহীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে 
থাকে। 

১৫৬৭ শ্ত্রীস্টান্দের ২৩ অক্টোবর আকবর চিতোর দুর্গ 
অবরোধ করেন। পুরো চার মাস কঠোর অবরোধ থাকায় 
দুর্গের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী প্রায় শেষ হয়ে যায়। ২৩ 
৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৮ রাত্রে চিতোরে সর্বশেষ জহরব্রত 
অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন সকালে ভীষণ যুদ্ধ হয়, যাতে 
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সমস্ত রাজপুত সৈন্য বীরের মৃত্যু বরণ করে এবং চিতোর 
ও তার সন্নিহিত সমস্ত এলাকায় রাণা উদয়সিংহের 

অধিকারের সমাপ্তি ঘটে। 
বেশ কয়েক মাস বনে-পাহাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে উদয়সিংহ £ 
১৫৭১-র মাঝামাঝি গোগুন্দা পৌঁছান এবং সেখানেই ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ১৫৭২ তার মৃত্যু হয়। তারপর প্রতাপের 
যোগ্যতা, সহৃদয় ব্যবহার এবং অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রত্যক্ষ 
করে মেবারের প্রায় সমস্ত প্রধান সরদার একমত হয়ে 
ৰ নির্থিধায় প্রতাপকে মেবারের 


অত্র প্রহরী রাণা প্রতাপ যে 
অভিনব ও অখণ্ড জীবন- 
জ্যোতি প্রজুলিত করেন, বহু 
শতাবী অতিক্রান্ত হওয়ার 
পরেও তা স্বাধীনতার অনন্য 
সাধক তথা দেশের জন্য 
জীবন উৎসর্গকারীদের 
অবিচ্ছিন্ন প্রেরণার উৎসরূপে : 
আজও ভান্বর হয়ে আছে। 


মেবারের স্বাধীন নৃপতি 
মহারাণা প্রতাপ 


রাণা উদয়সিংহের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের 
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রা 
পু 
28788387. 


বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্ত 
জগমাল উদয়সিংহের দাহ- 
কার্যে সম্মিলিত হননি। : 
শ্মশান থেকে ফিরে প্রধান 


মহারাণা প্রতাপসিহে সরদাররা যখন জগমালকে &ু 


উদয়সিংহের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে জানতে পারেন, * 
তখনি তর সর্বসম্মতিফেপ্রতাপকে সিংহাসনে অধিষিত 
করেন এবং জগমালকে বলেন £ “রাণার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
হিসাবে তোমার আসন সিংহাসনের সম্মুখে।” একথায় জ্ুদ্ধ 
ও বিক্ষুন্ধ জগমাল অসন্তুষ্ট হয়ে আকবরের শরণাপন্ন হন » 
এবং তাঁকে আকবর জাহাজপুর পরগনার জায়গির দান ঃ 
করেন। 

এইভাবে ১৫৭২ শ্রীস্টাবের ২৮ ফেব্রুয়ারি দোলের দিন 
গোগুন্দাতে প্রতাপ মেবারের রাজসিংহাসনে আরোহণ 
করেন। কিছুদিন পরে প্রতাপ কুস্ভলমেরে যান এবং 
সেখানেই তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। 
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আজমের থেকে চিতোর-মন্দসৌর হয়ে মালবা যাওয়ার 
রাস্তার সনিহিত পশ্চিমের এলাকা এবং মাগুলগড়ের সুদৃঢ় 
৪দুর্গ-সহ পূর্বদিকের মেবারের সমগ্র ক্ষেত্র চিতোর-জয়ের 
রা পর জহি চাই জিরা 
রণথস্তোর বু্দির শাসক হাড়া রাও সুর্জন এবং রামপুরার 
চন্দ্রাবত রাও দুদাও মোগলের অধীনতা স্বীকার করে 
ঠ নিয়েছিল। এইভাবে মহারাণা প্রতাপ উত্তরাধিকার সূত্রে 
ট মেবারের খণ্ডিত রাজ্যই লাভ করেছিলেন। 

প্রতাপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই মেবারের 
ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। কুম্ভলমের ও 
গোগুন্দাকে কেন্দ্র করে প্রতাপ মেবারের অবশিষ্ট রাজ্যের 
উদ সত বু নি 9৯৮ 
১ অঞ্চলে বসবাসকারী ভীল ইত্যাদি ৰনবাসী ও গিরিজনদের 
$ মধ্য থেকে সুঠামদেহী ধনুর্ধারীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতাপ 
তাদের মেবার সৈন্যবাহিনীর শক্তিশালী অঙ্গে পরিণত 
৮৮৬৫ কুস্তলমেরে সামরিক সরঞ্জাম ও খাদ্যবস্তর 
পুরোপুরি ব্যবস্থা করে তিনি এঁ কেন্দ্রকে প্রধান সৈন্যর্থাটিতে 
সত সবি পম্পিএ পুলিশ 
ই কেন্দ্র, বিশেষত গোগুন্দার নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 
£ সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। 


রাজপুতানায় মোগলদের শক্তিবৃদ্ধি 


রামপুরার চন্দ্রাবত ও ঝুঁদির হাড়া শাসকরা মোগলদের 
বড় সহায়কে পরিণত হয়েছিল। ওদিকে মোগলরা গুজরাট 
জয়ের পর ঈডর ও ডুঙ্গরপুরকেও নিজেদের অধীন করে 
 নিয়েছিল। পরে সিরোহীর শাসকও তাদের অধীনতা স্বীকার 
করে নেয়। ১৫৭০ শ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর আকবর 
নাগৌরে উপনীত হলে মারোয়াড়ের বিদ্রোহী রাও চন্দ্রসেন 
এবং বিকানীরের রাও কল্যাণমল সেখানে গিয়ে আকবরের 
১ অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। পরে অবশ্য চন্দ্রসেনের ওপর 
ঢ আকবর রুষ্ট হলে তিনি আমৃত্যু আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেন। 

প্রতাপ মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা 
গেল যে, মেবারের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের সমস্ত 
ক্ষেত্রের ওপর মোগলদের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। মেবারের নতুন রাণা প্রতাপই একমাত্র অবশিষ্ট 
? রইলেন, যিনি আকবরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়িয়েছিলেন। এই স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখার সংগ্রামে 
' প্রতাপ একেবারে একাকী হয়ে পড়লেন। সমগ্র রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি যে মহাসঙ্কটময় হয়ে উঠেছে, তা তিনি প্রত্যক্ষ 


উদ্বোধন শাররদীক্মা ১৪ 


৮ উদ্বোধন শারদীয়া ২১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


ঃ 


৯৪০০৮ উদ্বোতধন স্াারদীয়া রতি উদ্বোধলা লা 


প্রতাপ জানতেন যে, আকবরের সং ভাই মির্জা মহম্মদ 
হকীম কাবুলের জায়গির অধিকার করে রেখেছিল। এই 
মহম্মদ হকীম ১৫৬৫ শ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের ওপর ব্যর্থ 


শারপীয়া 


৫ ঞ্ 


মণ চলল রে স্পা 
ভাইপো এবং অসস্তষ্ট শক্তিশালী মির্জাদের বিদ্রোহের 4 
আগুন মাঝেমাঝেই জুলে উঠত। আকবরের এইসব ক্ষতি-দঁ 
সাধনকারী কণ্টকগুলি সম্বন্ধে মহারাণা প্রতাপ অবহিত 9 
ছিলেন। 

প্রতাপের সম্মুখে দুটি মাত্র পথ ছিল-__হয় আকবরের 
টি ০৬৮১৪ 
অথবা মোগলের অধীনতা স্বীকার না করে বিরোধিতার 
কণ্টকময় পথ গ্রহণ করে সারাজীবন সাহস, দৃঢ়তা ও ধৈর্য 
সহকারে সমস্ত বিপদ ও কষ্ট সহ্য করে স্বাধীনতারক্ষার জন্য ধ 
সংগ্রাম করা। 

ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী মোগল সাম্রাজ্যের 
সর্বশক্তিসম্পন্ন যুবক সম্রাটের স্বভাবে তাঁর হিংস্র তুর্ক ও; 
রক্তপিপাসু মোগল পূর্বপুরুষদের চরম নৃশংস প্রবৃত্তি £ 
মাবেমাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ত--বিশেষত তিনি যখন 
অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন কিংবা কোন কারণে ভয়ঙ্কর কুদ্ধব 
হয়ে উঠতেন। ক্রুদ্ধ ও মদোন্মত্ত আকবর তাঁর সেবায় নিরত 
রাজপুত নৃপতি, তাঁদের আত্মীয় অথবা সম্মানিত সরদারদের 
প্রতি কিরকম জঘন্য অত্যাচার ও দুর্ববহার করতেন, তার : 
জুলস্ত বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী আবুল ফজলের “দলপত. বিলাস" $ 
এ বর্ণিত আছে। এসব কথা প্রতাপও শুনেছিলেন এবং রাও £ 
চন্দ্রসেন তাঁর নাগৌর যাত্রার সময়ে আকবরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের পর নিজ অভিজ্ঞতার কথা তাকে 
জানিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এক বিদেশী বিধর্মী 
আক্রমণকারীর অধীনতা স্বীকার করে তার দুর্ববহার তথা 
অত্যাচার সহ্য করা আপসহীন প্রতাপের পক্ষে একেবারেই 
সম্ভব ছিল না। 

অতএব ভারতের প্রাটীন গৌরবোজ্জ্বল রাজবংশের 
এঁতিহ্য ও যশোকীর্তির উত্তরাধিকারী মহারাণা প্রতাপ তার 
নিয়ে মোগল-বিরোধিতার নীতিকেই দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ : 
করলেন। মোগল আধিপত্যের বিরোধী অন্যান্য আঞ্চলিক & 
শক্তিগুলির মতো তার দৃষ্টিতেও আকবর বাবরের মতোই 
ছিলেন এক সফল বিদেশী আক্রমণকারী। সেই কারণে 
দৃঢ়তার সঙ্গে মোগল-বিরোধী নীতি গ্রহণ ভিন্ন প্রতাপের 
সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিল না। 

মহারাণা প্রতাপের সিংহাসন আরোহণের দিন থেকেই ৮ 
আকবর তার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলেন 
গুজরাট-বিজয়ের জন্য যাত্রা করার সময় আকবর জলাল খা এ 
কোরজীকে প্রতাপের কাছে তাঁর সরকারি দূত হিসাবে 
পাঠিয়েছিলেন। আকবরের আশা ছিল যে, কিছু সময়ের 
ধানে প্রতাপ বিনাুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেবেন। 
প্রতাপকে চিনতে আকবরের অনেক দেরি হয়েছিল।  & 


শ্হিনলি নি 
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টি জজ পর কর মের বাগ 
& করার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং অশ্বরের মানসিংহকে 
£ একটি মোগল সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি করে ঈডর, ডুঙ্গরপুর 
হয়ে উদয়পুরের দিকে রওনা হওয়ার আদেশ দিলেন। 
মানসিংহকে এই নির্দেশ দেওয়া হলো যে, মোগলের অধীনতা 
যেসমস্ত রাজ্য স্বীকার করে নেবে, তাদের যেন সসম্মানে 
£ শাহী দরবারে নিয়ে আসা হয়। 
৪ ডুঙ্গরপুর থেকে মানসিংহ অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে উদয়পুর 
* যাত্রা করলেন, অবশিষ্ট মোগল সৈন্যদের সোজা আজমেড়ে 
পাঠিয়ে দিলেন। প্রতাপ সেইসময় গোণুন্দায় ছিলেন। সেখান 
থেকে তিনি উদয়পুরে এসে মানসিংহকে সাদর সংবর্ধনা 
জানালেন। আকবরের নির্দেশে মানসিংহ মহারাণা প্রতাপকে 
৯ নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, প্রলোভন দেখালেন এবং 
& তাকে সঙ্গে নিয়ে শাহী দরবারে যাওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহও 
প্রকাশ করলেন। ১৫৭৩ শ্রীস্টাব্দের জুন মাসে এই 
চপ 
ূ মহারাণা সরাসরি মানসিংহের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না 
করে তাঁকে বললেন যে, তার শুভাকাঙ্কীরা তাকে শাহী 


৮ উদ্বোধন 
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অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন এবং মানসিংহের দৌত্য ব্র্থ 
হলো। মানসিংহের বিদায়ের পূর্বদিন মহারাণা উদয়সাগরের 
নিকট সুরম্য প্রাসাদে তাঁকে মধ্যাহছভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। 
কিন্তু ভোজনের সময় মহারাণা স্বয়ং উপস্থিত না হয়ে ঝুঁয়র 
অমরসিংহকে আদেশ দিলেন $ “তুমি মানসিংহকে ভোজনের 
সময় আদর-আপ্যায়ন ' করো।” মানসিংহ ভোজনে 
অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে অমরসিংহ জানান-_ 
“মহারাণার পেট ব্যথা করছে, তাই তিনি ভোজন করবেন 
না, আপনি ভোজন করুন।” একথায় ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ 
বলে উঠলেন ঃ “এই পেট ব্যথার ওষুধ আমি ভালই জানি। 
এখনো পর্যস্ত আমি আপনাদের মঙ্গলের কথাই চিন্তা 
করেছি, কিন্ত ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছি।” একথা 
শুনে মহারাণা বলে পাঠালেন ঃ “আপনি যখন আপনার 
সৈন্য নিয়ে আসবেন, তখন মালপুরাতে আমরা আপনাকে 
(2৯ জানাব এবং যখন আপনি আপনার ফুফা 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারশীয্লা ১৪০৮ উন্বোধন শারদীয়া ১৪ 


(আকবর)-এর সাহায্য নিয়ে আসবেন, তখন যেখানে 
ই সুযোগ হবে, সেখানেই আপনাকে স্বাগত জানাব।” একথা 
$ শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মানসিংহ সেখান থেকে উঠে চলে 
গেলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে পাকাপাকি শক্রতার সৃষ্টি 
হলো। মানসিংহ যবন-সম্পর্কের কারণে অধঃপাতিত হওয়ায় 
উদ ভোজন পুকুরে ফেলে দিতে এবং এ 
স্থানের মাটি খুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে পবিত্র জল ছেটাতে 
টু আদেশ দিলেন মহারাণা প্রতাপ। 

ঞ অপমানিত মানসিংহ রাজধানীতে ফিরে সমস্ত ঘটনা 
আকবরকে জানালেও তখনি এব্যাপারে কিছু করা সম্ভব 


টি. ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) বন্য হয নন পপ 


ছিল না। কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বরে আকবর আমেদাবাদ 
থেকে রাজা ভগবস্তদাসকে মহারাণার নিকট এই আশায় | 
পাঠালেন যে, এই প্রবীণ রাজপূত শাসক স্ভবত প্রতাপকেনু 
প্রভাবিত করতে পারবেন। সেইসময় প্রতাপ গোতুন্দাতে ৫ 
ছিলেন, সেখানেই রাজা ভগবস্তদাস প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ? 
করলেন। মহারাণা রাজাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন, ? 

পৃ দিন 
বলে তিনি রাজা ভগবস্তদাসকে বিদায় করলেন। এর প্রায় 
দুমাস পর গুজরাটের রাজধানী থেকে ফেরার সময় রাজা 
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কিন্তু তাকেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। 

মহারাণা প্রতাপকে অন্যান্য রাজপুতদের মতো নিজের 
অধীনে আনার জন্য আকবর অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। 
দৃঢ়চেতা প্রতাপকে কিছুতেই টলানো সম্ভব না হওয়ায় * 
মেবার-মোগল সঙ্ঘাত প্রায় অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ল। 


নানা সূত্রে তথা বিভিন্ন প্রভাবশালী সরদারের মাধ্যমে £ 
মহারাণা প্রতাপকে দরবারে নিয়ে আসার সকল চেষ্টা যখন : 
ব্যর্থ হলো, তখন আকবর প্রতাপের ওপর দমননীতি ? 
প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৫৭৬ শ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ ঃ 
আজমেড়ে আকবর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিলেন 
অন্বরের মানসিংহকে। তাঁকে মোগল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ৫ 
নিযুক্ত করে তাঁর সঙ্গে বকৃশি আসফ খাঁ, গাজী খা বদখশী £ 
প্রমুখের সঙ্গে মানসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র মাধোসিংহ, কাকা; 
জগন্নাথ কছবাহা, খুড়তুতো ভাই খঙ্গার ও শেখাবত কছবাহা ঃ 
এবং রাও লুনকরণকেও তর বাহিনীতে নিযুক্ত করা হলো।? 

পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির পর ১৫৭৬ শ্রীস্টাব্দের জুন : 
মাসের গোড়াতেই শাহী সেনা মগ্ডলগড় থেকে গোুন্দা £ 
রওনা হলো। মোহী গ্রাম থেকে অগ্রসর হয়ে মোগল: 
নিকট শিবির স্থাপন করল। সেখান থেকে খমনৌর গ্রাম এবং £ 
হলদিঘাটের উত্তর প্রান্ত পর্যস্ত যে সমতলভূমি বিস্তৃত, তার! 
মধ্য দিয়েই বনাস নদী প্রবাহিত। এখান থেকেই পার্বত্য 
প্রদেশ আরম্ভ হয়েছে। 

মহারাণা প্রতাপও কুস্ভলমের থেকে গোগুন্দা পৌছে! 
সেখানে মেবার সেনাকে সুসজ্জিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত: 
করলেন। গোতদ্দার সুরক্ষার জন্য হলদিঘাটের উত্তরপ্রা্তে 
অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈন্যদের প্রহরা নিযুক্ত করা হলো।? 


সংখ্যক শক্তিশালী মোগলবাহিনীর সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন 
হবে বলে সিদ্ধাস্ত নিলেন। ? 
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জন্য মহারাণা প্রতাপ যখন তৎপর হলেন, তখন আশপাশের 





হিল, মোগল-বিরোধী শক্তিও প্রতাপের সঙ্গে যোগ 
: দিল। মেবার রাজ্যের সমস্ত প্রধান সরদার ও যোদ্ধারা 
ট ছাড়াও প্রতাপের মামাতো ভাই মানসিংহ সোনগরা, বীর 
ঢ জয়মল মেড়াতিয়ার পুত্র রামদাস, গোয়ালিয়রের পদচ্যুত 
রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র রামশাহ তোমর, তাঁর তিন পুত্র 
1 এবং বিরোধী পাঠানদের নেতা হকীম খা সুরও দলবল নিয়ে 
ঠ মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এসে উপস্থিত 
ট হলেন। মেরপুরের রাণা পুঞ্জা তার বিশ্বস্ত ধনুর্ধর ভীলদের 
£ বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছালেন। প্রকৃতপক্ষে এটি শুধু মেবার- 
£ মোগলের যুদ্ধই ছিল না, স্বাধীনতারক্ষার জন্য যাঁরা মহারাণা 
 প্রতাপের দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তীরা 
৯ এবং মোগল বাদশাহের প্রতি নানা কারণে ক্ষুব্ধ পাঠানরা 
£ এই যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। 

মহারাণা প্রতাপ তার রাজপুত সৈন্যবাহিনী-সহ গোুন্দা 
থেকে যাত্রা করে লোহসিং নামক স্থানে শিবির স্থাপন 
 করলেন। এই স্থানটি গোগুন্দা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ছয় 
একটু বেশি এবং খমনৌর থেকে প্রায় সাড়ে দশ 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মোলেলাতে শিবির 
করেও মানসিংহ বুঝতে পারেননি যে, প্রতাপের 
শিবির এত কাছে। খমনৌর থেকে মানসিংহ শিকারের 
অছিলায় দক্ষিণের পার্বত্য প্রদেশের অবস্থান পর্যবেক্ষণ 
করতে বেরিয়ে প্রতাপের শিবিরের মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে 
এসে উপনীত হলেন। তখন তাঁর কাছে মাত্র একহাজারের 
মতো সৈন্য ছিল। গুপ্তচরদের কাছ থেকে মানসিংহের 
এইরকম প্রায় অরক্ষিত অবস্থানের কথা জেনে প্রতাপ 
মানসিংহের ওপর আক্রমণ করার জন্য তৎপর হলেন। 
তখন ঝালা বীদা তাকে এই বলে নিরস্ত করলেন যে, 
এইভাবে ছলনা বা প্রবঞ্ধনা করে শত্রুকে হত্যা করা প্রকৃত 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অশোভন। রাজপুতদের এই নীতিবোধ 
অনেক সময়ই তাঁদের গভীর সঙ্কটের কারণ হয়েছিল। 
এক্ষেত্রেও নিশ্চিত জয়ের পথ থেকে প্রতাপকে সরে যেতে 


হলদিঘাট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে নয় মাইল দূরে অবস্থিত 
লোহসিং সুরক্ষিত ছিল। সেখানে যাওয়ার পথ ছিল 
হলদিঘাটের মধ্য দিয়ে এবং সেখানে যেতে হলে সন্ীর্ণ 
ই গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় ছিল না। 
? মানসিংহের মোগল সৈন্যদের দেড় মাইল দীর্ঘ গিরিসঙ্কটের 
তির দিযে এক বা দুইজনের পহতিতে আসা সম্ভব ছিল 
এবং সে-চেষ্টা করলে স্বল্পসংখ্যক ধনুর্ধর বীর সমগ্র মোগল 
চু নাকে আটকে দিতে পারত। 
ৃ প্রতাপের উচিত ছিল মানসিংহকে সেখানে আসতে বাধ্য 
ইরা এবং উক্ত গিরিসঙ্কটে তাঁদের ঘিরে ফেলে মোগল 
সম্পূর্ণ ধবংস করে ফেলা। কিন্তু মনে হয়, 
রাজপুতরা তখনো পর্যস্ত গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল 


বর 
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সরদাররা শক্রদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সম্মুখ সমরের জন্য 
অত্যধিক উতলা হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে যুদ্ধ করার 
জন্য প্রতাপ স্বয়ং উক্ত দুর্গম পথ দিয়ে খমনৌর গ্রামের ৫ 
নিকটবর্তী সমতলভূমিতে তার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে এলেন। 
পার্বত্য পথ থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক দলকে নিষিষ্ট স্থানে 
অবস্থান গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হলো, যাতে অল্স 
সময়ের মধ্যে ব্হরচনা করা সম্ভব হয়। হরাবলের নেতৃত্বে 

ছিল হবীম খা সুর এবং তাঁর অধীনে ছিল রদ পাঠান 
সৈন্যদল। 

- মানসিংহ তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে খমনৌর 
শ্রাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হলদিঘাটের উত্তর সীমান্তে দীড় 
করালেন। এর ফলে মোগল বাহিনী বনাস নদীর বাঁক পর্যস্ত 
বিস্তৃত হলো। এই এতিহাসিক যুদ্ধ হলদিঘাটের উত্তর সীমান্ত 
থেকে খমনৌর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যস্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত £ 
প্রান্তরে সঙ্ঘটিত হলো। 
দিন অবস্থান করার পর প্রত্যাশিত মেবার-মোগল যুদ্ধ__যা 
হলদিঘাটের যুদ্ধ নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে-_১৮ জুন 
১৫৭৬ শ্রীস্টাব্দ (আযাঢ় কৃষণ্র সপ্তমী), সোমবার প্রাতঃকালে : 
শুর হলো। এঁতিহাসিক আলবেরুণী মোগল বাহিনীর মীর ০ 
বক্‌ণী আসফ খায়ের সঙ্গে ছিলেন এবং এ যুদ্ধে তিনিও 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। তীর ইতিহাস-্রস্থ 'মুস্তখুরুত- 
বারীখ'-এ প্রত্যক্ষদশরি বিবরণ এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে__ 

“রাণা (প্রতাপ)-এর সৈন্যবাহিনী ঘাঁটির পিছন থেকে 
বেরিয়ে আসার পূর্বেই তাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। 
এক ভাগের সেনাপতি ছিল হকীম সুর আফগান। এই দলটি & 
পাহাড়ের পশ্চিমদিক থেকে বেরিয়ে আমাদের ওপর « 
আক্রমণ করে, যার ফলে হরাবলে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় 
ঘটে।” এইসময় আলবেরুণী হরাবলের প্রধান সৈন্যবাহিনীর 
সঙ্গে ছিলেন। উভয়পক্ষের বীর সৈন্যদের মৃতদেহে যুদ্াক্ষেত্র 
ভরে উঠল। আলবেরুণী আরো লিখেছেন ঃ 

“রাণার সৈন্যবাহিনীর অন্য ভাগের নেতৃতে ছিলেন স্বয়ং % 
রাণা (প্রতাপ)। এই দল ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে গাজী খাঁয়ের ই 
সৈনদলকে আক্রমণ করে এবং গাভীর দৈনযদলকে সহার 
করতে করতে একেবারে মাঝখানে পৌঁছে যায়। 

“গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহ সবসময় রাণার থেকে 
এগিয়ে থাকতেন। তিনি মানসিংহের রাজপুতদের বিরুদ্ধে » 
এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলেন, যার বর্ণনা করা লেখনীর $ 
সামর্থ্যের বাইরে ।... আসফ খাকেও পালাতে হলো।... 
এসময় যদি সৈয়দরা টিকে না থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই 
আমাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতেন। 
পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মানসিংহও মাহুতের 
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বসে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে। বাদশাহের প্রধান 
হাতি রাণার রামপ্রসাদ নামক হাতির সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই 
2 করে। অবশেষে রামপ্রসাদের মাহুত তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে 
পড়ে যায়, তখন শাহী হাতির মাহুত তৎপরতার সঙ্গে লাফ 
মেরে তার পিঠে উঠে বসে। এইভাবে রাণার রামপ্রসাদ 
হাতি ধরা পড়ে।” 
আলবিরুণীর মতে-_-“এইরূপ পরিস্থিতি দেখে রাণা 
আর টিকতে পারলেন না এবং পালিয়ে গেলেন, যার ফলে 
পপির 
দেহরক্ষীরা অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে। হকীম সুর-_যে 
সৈয়দদের সঙ্গে লড়াই করছিল, সেও দৌড়ে এসে রাণার 
সঙ্গে মিলিত হলো ।... রাণা ফিরে গিয়ে পাহাড়ের দিকে 
ট পালালেন, যেখানে তিনি দুর্গের মতো সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত 
£ ছিলেন।” 
র্‌ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে রাণা প্রতাপ হলদিঘাটের মধ্য 


ব্রন ৪০ 


দিয়েই পাহাড়ের পথ ধরেন। প্রতাপের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাদা 
ঘোড়া চেতকের পিছনের একটা পা যুদ্ধের সময় গুরুতর 
আহত হয়। তথাপি আহত চেতক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রায় ছয় 
টু মাইল দূরে বলীচা গ্রাম পর্যন্ত তার প্রভুকে পিঠের ওপর 
£ বসিয়ে নিরাপদে নিয়ে আসে এবং সেখানেই প্রভুভক্ত 
রাগ এঁ স্থানে চেতকের স্মারক আজও 


| ৯৮ নটি টিউন নূর নারে 
মেবারের অবশিষ্ট সৈন্যরাও পালিয়ে যায়। দুপুরে যুদ্ধ বন্ধ 
টু হওয়ার পর আলবেরুণীর বর্ণনা অনুসারে--“তখন এত 
£ বেশি গরম পড়ছিল যে, আমাদের সৈনিকদের চলাফেরার 
কষমতটুকও অবশিষ্ট ছিল না। সেইসসে শাহী সেনার মধো 
এই আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, চুপি চুপি ছলনার সাহায্যে 
রাগ পাহাড়ে ওত পেতে বসে আছেন। এই কারণে আমাদের 
১ সৈন্যরা রাণার পশ্চাদ্ধাবন না করে নিজেদের শিবিরে ফিরে 
গিয়ে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রাধা ও চিকিৎসায় 
ঢ মনোনিবেশ করে।” 

পঁচিশ বছরের শাসনকালে রাণা প্রতাপ একমাত্র 
চু মোগল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ 
ই হয়েছিলেন। এরপর মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিনি গেরিলা 
৪ যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করেন। অতএব, হলদিঘাটের যুদ্ধে 
মহারাণা প্রতাপের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা 
অসমীচীন নয়। 

মোগল সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। এ 
বাহিনীতে কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যও ছিল। মোগল 
বাহিনীর ওপর প্রতাপ সরাসরি ভীষণ আক্রমণ করে প্রায় 
2 জয়লাভের দ্বারদেশে এসে উপনীত হলেও তার বাহিনীর 
অত্যাবশ্যক সংরক্ষিত দল €চন্দাবল) গঠন করেননি। এই 
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কারণেই প্রাথমিক সাফল্যকে তিনি ধরে রাখতে 
পলায়নপর মোগলবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনকারী 
পে 
পড়েছিল, যার ফলে এ দলগুলিকে সুসংহত করে পুনরায় 
যে জোরালো আক্রমণ অত্যাবশ্যক ছিল, তা করা সম্ভবঃ 
হয়নি। 

হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মহারাণা প্রতাপের 
পশ্চাদপসরণ কিন্তু যুদ্ধকৌশলেরই অঙ্গ ছিল বলে মনে হয়। : 
কারণ, মহারাণা পর্বতের আড়াল থেকে হঠাৎ আক্রমণ 
করতে পারেন বলে মানসিংহের সৈন্যবাহিনী ভীষণভাবে $ 
আতঙ্কিত ছিল, সেই কারণে তারা মেবারের সৈন্যবাহিনীর ₹ 
শ্া্ান করার সাহস করেনি। সেইসঙ্গে মোগল সৈনারা 
গোগুন্দাতে বন্দীর মতো দিনযাপন করছিল। পাহাড়ের 
পিছন থেকে মহারাণার সৈনাদল অতরকিতে আক্রমণ করেন 
বসতে পারে-__এই ভয়ে মানসিংহের সৈন্যরা তাদের 
শিবিরের চতুর্দিকে গভীর খাদ খনন করে তার পাশ থেকে % 


হাহ ধা 


উঁচু প্রাটার তুলে দিয়েছিল। তাদের রসদও বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। কখনো বা কিছুটা রসদ এলেও বুভুক্ষু মোগল 
সৈন্যরা সেগুলি আনার জন্য এগিয়ে গেলেই রাজপুতরা 
তাদের ওপর ঝীপিয়ে পড়ত। এই ভীষণ সঙ্কট থেকে: 
পরিত্রাণ লাভ করার জন্য মোগল সৈন্যরা মরিয়া হয়ে? 
রাজপুতদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সেখান থেকেঃ 
অবস্থার কথা জানায়। 

মানসিংহ দীর্ঘ চার মাস গোগুন্দাতে অবস্থান করেও এ 
মহারাণাকে ধরা তো দূরের কথা, তার কোন ক্ষতিই করতে 
পারেননি। তখন আকবর অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হয়ে তাকে এবং £ 
আসফ খাঁ ও কাজী খাঁকে সত্বর ফিরে আসার হুকুম দেন।* 
মহারাণাও মোগলদের দখল করা থানাগুলিকে পুনরায় দু 
নিজের রাজ্যের থানায় রূপান্তরিত করেন। 


উপল 
নতুন উদ্যোগে শক্তিসঞ্চয়ে ব্রতী হলেন এবং সিরোহীর 
রাও সুরতান, ভারতের হাডি ভাজ বার হার 
ঈডরের রাজা নারায়ণদাসকে নিজের পক্ষে সম্মিলিত ? 
করে নিলেন। এঁরা সকলে মিলে আরাবন্পী পাহাড়ের উতযা 
দিকে এমন হামলা ও লুঠন শুরু করে দিলেন এবং* 
গুজরাটের দিকে শাহী থানাগুলির ওপর এমন আক্রমণ £ 
আরম্ভ করলেন যে, অবস্থা আয়ত্তে আনতে আকবর ৫ 
জালোর ও সিরোহীতে সৈয়দ হাশিম খাঁ, তরসু খা এবং 
রায়সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন। রাণা যাতে গুজরাট আক্রমণ 4 
করতে না পারেন, তার জন্য তিনি তরসু খীকে পাঠান 
এবং সৈয়দ হাশিম ও রায়সিংহকে নাডোলের নিকট? 
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করতে আদেশ দেন। কিস্ত এতে কোন লাভই 


ছু 


না 


দক্ষিণের অঞ্চলে মহারাণার মাথা তুলে দীড়াবার সংবাদ 
পেতেই আকবর শিকারের অজুহাতে মেবারে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবলেন, যে-কাজ স্বয়ং 
বাদশাহ করতে পারেন, চাকর-বাকর দিয়ে সে-কাজ করানো 
সম্ভব নয়। অতএব, ১৫৭৬ শ্বীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর তিনি 
আজমেড় থেকে গোগুন্দা রওনা হলেন। তার সেখানে 
* আসার সংবাদ পেয়ে তাঁর পৌঁছাবার আগেই মহারাণা 
পাহাড়ে চলে গেলেন। গোণুন্দা থেকে আকবর কুতুবুদ্দীন 
খা, রাজা ভগবানদাস ভেগবস্তদাস) এবং মানসিংহকে 
রাণাকে ধরার জন্য পাহাড়ের দিকে রওনা করে দিলেন। 
তাঁরা যেখানে-যেখানে গেলেন, সেখানেই মহারাণা তাঁদের 
১ওপর অবিশ্রাস্ত আক্রমণ করতে থাকলেন, যার ফলে 
৯ পরিশেষে পরাজিত হয়ে তাঁদের বাদশাহের কাছে ফিরে 
(যেতে হলো। মনে হয়, আবুল ফজল তাদের পরাজয়ের 
সংবাদ গোপন করার জন্য শুধু এটুকুই লিখেছিলেন-__““ওরা 
৷ রাণার প্রদেশে গেল, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে 
অনুমতি ছাড়াই ফিরে এল। আকবর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের 
শান্তি দিলেন। কিন্তু ওঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করায় আবার তাঁদের 
কাজে বহাল করলেন।'” 

এত দৌড়াদৌড়ির ফল এই হলো যে, উদয়পুর ও 
গোগুন্দার শাহী থানাগুলি তুলে দিতে হলো এবং মোহীর 
ঠ থানেদার মুজাহিদ বেগ নিহত হলো। একবার মহারাণার 
রাজপুত সৈন্যরা শাহী সেনার ওপর হামলা করে, সেইসময় 
* মীর্জা খাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের ধরে আনে কুঁয়র 
 অমরসিংহ। মহারাণা প্রতাপ এ মহিলাদের নিজের ভগিনী ও 
কন্যার মতো সম্মান দিয়ে তাদের মির্জা খার কাছে পাঠিয়ে 
টু দেন। মহারাণার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুন মির্জা বাঁ তখন 
» থেকেই মেবারের মহারাণাদের প্রতি সত্তাব পোষণ করতে 
৫ থাকেন। 


রি 


ঃ মোগলদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ 


১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি ভামাশাহ মালবা আক্রমণ 
করে ২৫ লক্ষ টাকা ও ২০ হাজার মোহর উদ্ধার করে 
১ চুলিয়া গ্রামে মহারাণার কাছে অর্পণ করেন, যাতে মহারাণা 
% এ অর্থের সাহায্যে পুনরায় তার সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করে 
মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতারক্ষার লড়াই চালিয়ে 
' যেতে-পারেন। ভামাশাহের ত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে বিশেষ 
সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। 

রাজপুত সৈন্যরা একে একে কুস্তলগড়, বীসওয়াড়া, 
টুডুঙ্গরপুর প্রভৃতি এলাকা মোগল ও তার সেবাদাসদের 
* বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে উদ্ধার করে। এই সংবাদ পেয়ে আকবর 
বিশাল সৈন্যবাহিনী ও বিপুল অর্থ-সহ শাহবাজ খাঁকে 


গন শারদীয়া টি হা সরা টিটি ডিরোজরে পার্ল ২৯৪০৮ ডিসোজন হানি ২৯৪০৮ উদ্বোধন শারদায়া ১৪ 


৮ উদ্বোধন শারদীয়া * 


০ 






প্রেরণ করলেন। তার সঙ্গে গাজী খা, মুহম্মদ হুসেন, শেখ 
তিমুর বকৃশি ও মীরজাদা আলি খাকে পাঠানো হলো এবং 


করানোর কড়া হুকুম দেওয়া হলো। 
শাহবাজ খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে মেবারে পৌঁছালে : 
চিপ পিউ 
১ পানু 
জন্য বাড়ি ফিরে গেলেন। তখন মহারাণা প্রজাদের আদেশ % 
দিলেন যে, পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমতলভূমিতে কেউ চাষ ধ 
করে মুসলমানদের সাহায্য করবে না। কেউ তা করলে তার 
মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে। অতএব এঁ অঞ্চলের চাষীরা সপরিবার 
অন্যত্র চলে গেল। শাহী ফৌজের জন্য আজমেড় থেকে রসদ: 
পাঠানো হতো, কিন্তু মেবারের রাজপুতরা সুযোগ পেলেই 
সেসব লুষ্ঠন করে নিত। উটালের শাহী থানেদারের আদেশে 
জনৈক কৃষক নিজের খেতে সবজির চাষ করছে-_এই খবর € 
শুনে মহারাণারা্িবেলা শাহী সেনাশিবিরে প্রবেশ করে এ 
চাষীর মুগ্ুচ্ছেদ করে মোগলদের সঙ্গে লড়াই করে আবার 
পাহাড়ের পিছনে চলে যান। তখন থেকে মহারাণার ভয়ে : 
আর কেউ এ প্রদেশে চাষ করার সাহস করেনি। 

কর্ণেল টডের মতে, মহারাণা তার পূর্বপুরুষদের নীতি 
অনুসারে তার প্রজাদের পার্বত্য প্রদেশে চলে যাওয়ার 
গা 29 সারার হযে ররর না 
প্রদেশগুলি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আরাবল্লীর 
সন্নিহিত পূর্বদিকে পাথুরে উপত্যকার সম্পূর্ণ এলাকা, যার 
মধ্যে বনাস ও বেড়চ নদীগুলি প্রবাহিত, সেগুলির এমন £ 
দুর্দশা হলো যে, যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হতো-_ 
সেখানে ঘাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুলি কাটায় ভরা বাবলা গাছে ভরে গেল এবং সেসব 
অঞ্চলে বন্য জন্তরা চরে বেড়াতে লাগল। এইভাবে রাণা 
প্রতাপ রাজপুতানার উর্বর তথা ফলপ্রসূ উদ্যানকে বিদেশী 
আক্রমণকারীদের কাছে অনুর্বর ও অনুপযোগী করে দিলেন, % 
যার ফলে মোগলদের রাজধানী ও ইউরোপের মধ্যে যে- 
বাণিজ্য সুরাটের বন্দরের মাধ্যমে চলত এবং যেসব পণ্য 
মেবারের মধ্য দিয়ে চলাচল করত, তা একেবারেই বন্ধ হয়ে 
গেল। কারণ, পথমধ্যে সেসব পণ্য লুঠিত হতো। 

মহারাণার দৃঢ়তা 

রাজপুতানায় এই জনশ্রুতি একদিন অত্যন্ত প্রচলিত হলো 
যে, বাদশাহ বিকানীরের রাজা জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি 
পৃথ্বীরাজকে বলেছেন ঃ “রাণা প্রতাপ আমাকে এখন বাদশাহ 
বলেন এবং আমার অধীনতা স্বীকার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
পড়েছেন।” পৃথ্বীরাজ বলেন £ “এই সংবাদ মিথ্যা” বাদশাহ 
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£ “তুমি সঠিক সংবাদ আনিয়ে আমাকে জানাও ।” 
খন খরা নিলিবিত দুটি দোহা লিখে মহারাার নিকট 
পাঠান__এ দোহাদুটির বাঙলা অনুবাদ এইরকম-_ 
ঢ “মহারাণা প্রতাপ সিংহ যদি নিজ মুখে “বাদশাহ' বলেন, 
তাহলে কশ্যপের পুত্র (সূর্যদেব) পশ্চিমে উদিত হবেন।” 
অর্থাৎ পশ্চিমে সূর্যোদয় যেমন অসম্ভব, তেমনই মহারাণার 
? মুখ থেকে “বাদশাহ' শব্দের উচ্চারণও অসম্ভব। (১) 
8 “হে দীবাণ (মহারাণা)! আমি কি আমার গৌফে তা 
« দেব, না নিজে তলোয়ার দিয়ে নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত 
চক্রব-এই দুটির মধ্যে একটি কথা লিখে জানাবেন” (২) 
জনা রে িরির লন ভা 
ই “(ভগবান) ৯টি এই শরীর থেকে (অর্থাৎ 
 প্রতাপের মুখ থেকে) বাদশাহকে “তুর্ক'ই বলাবেন এবং 
সূর্যের উদয় পূর্বদিকেই হবে, যেমন হয়ে থাকে।” ৫১) 
“হে বীর রাঠার পৃথবীরাজ! যতদিন প্রতাপসিংহের 
তলোয়ার যবনদের মাথার ওপর থাকবে, ততদিন আপনি 
(শিপসসুচিস্পপ থাকুন।” (২) 
চট  “€রাণা প্রতাপসিংহ) মাথার ওপরে হাতুড়ির আঘাত 
£ সহ্য করবে, কারণ সমপর্যায়ের ব্যক্তির যশ বিষের সমান 
পা ০৪ 
বাকযুদ্ধে আপনি জয়লাভ করুন।” (৩) 
ঁ এই উত্তর পেয়ে পৃথ্থীরাজ অত্যন্ত সন্তষ্ট হন। 

১৫৭৮ শ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে মহারাণা প্রতাপ ও তার 
সম্পূর্ণ রাজপরিবারকে কয়েক বছর যাব ভ্রমাগত পারা 
£ অঞ্চলে আত্মরক্ষার জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। 
শাহবাজ খা এবং জগয়াথ কছবাহার আক্রমণের সময় তার 
রাজপরিবারকে বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু 
১ যেরূপ কষ্টকর জীবনের বর্ণনা করেছেন (যেমন, ঘাসের 
ছুবীজের রুটি খেয়ে ক্ষুধানিবারণ, শিশুর হাত থেকে 
 বনবিড়ালের কটি ছিনিয়ে নিয়ে পলায়ন ইত্যাদি), তার 
অনেকটাই অতিরঞ্জিত ও কষ্টকল্লিত বলে মনে হয়। যদিও 
58784 8৮ মহারাণার 


|]. 
না 
ৰা 


পরিত্যাগ করে কৃচ্ছসাধনার জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। 
বনবাসী ভীলরা সর্বক্ষণ তাদের পাহারা দিত এবং তাদের 
যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখত। 
সাফল্য ও ভর শেষ দশক £ 
মহারাণা প্রতাপের জীবনাবসান 


ভারতীয় ইতিহাসের প্রচণ্ড শক্তিশালী সাশ্রাজ্য-নির্মাতা 


১৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ 


৬৭৮ 


যুদ্ধ পরিচালনাকারী মহারাণা প্রতাপ মোগল 
বিশাল ব্যাপ্তির মাঝখানে একটি দ্বীপের মতো মেবারের 
স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতিহাসিকরা 
মহারাণার কূটনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক দক্ষতার : 
গুণগুলি উপেক্ষা করেছেন। তারা প্রতাপের আদর্শ, সংগ্রাম, 
ত্যাগ ও আয্মোতসর্গের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ? 
তার বিজিগীষা এবং দীর্ঘকালব্যাপী অবিরাম যুদ্ধ করে 
অবশেষে সাফল্যলাভের কথা তারা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা : 
করেননি। মহারাণা প্রতাপ তার অসাধারণ প্রশাসনিক 
দক্ষতার জন্যই কুড়ি বছর পর্যস্ত তিনশ মাইলের ক্ষুদ্র: 
পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করে মোগল সৈন্যদের অনবরত 
আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও নিজের রাজ্যকে রক্ষা 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

আকবর সৎ ভাই মির্জা মহম্মদ হকীমের কাবুলে মৃত্যুর: 
সংবাদ পেয়ে ১৫৮৫ শ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাবুল ও 
পাঞ্জাবে যান। তারপর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষমতা? 
দখলের ব্যাপারে আকবর ও মোগল সেনারা এত ব্যস্ত হয়ে * 
পড়ে যে, মেবারে প্রতাপের মোগল-বিরোধী কার্যকলাপের 
প্রতি মনোযোগ দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। 

জগন্নাথ কছবাহা প্রতাপের ক্রমাগত আক্রমণে 
একেবারে নাজেহাল হয়ে আজমেড়ে ফিরে যাওয়ার পর 2 
মহারাণাও গোড়বাড় অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মেবারের £ 
পার্বত্য অঞ্চলে ফিরে এসে চাবগড পৌঁছান। সেখানে « 
রাজমহল, অন্যান্য ঘরবাড়ি, সভা-মগ্ুপ, আস্তাবল, গোপা 
নু 


855 29 8 টিবি লিসালীর 


প্রতাপ ১৫৮৬ শ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকেই স্থায়িভাবে চাবগ্ডে 
বসবাস আরম্ভ করে দেন এবং তার জীবনের শেষ এগার ৫ 
বছর সেখানেই অতিবাহিত করেন। চাবণ্ডে তার জীবন « 
নির্বিঘ্নে ও শাস্তিতেই কাটে। 

চাবণ্ডে পৌঁছে মহারাণা প্রতাপ এই নতুন রাজধানীর 
সৈনিকদের নিরাপত্তা এবং এযাবৎ তার অধীনস্থ না 
যে ভীষণ ক্ষতি ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করে 
সেখানে শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করার কাজে 4 
মনোনিবেশ করেন। সর্বত্র তিনি সৈনিক সংগঠনগুলিকে ₹ 
শক্তিশালী করে তোলেন এবং সেনাবাহিনী ও সম 
দুর্গগুলিকে যথাযথভাবে সুসঞ্জিত করেন। 

নতুন উৎসাহে মহারাণা প্রতাপ মেবার প্রদেশের সমস্ত 
মোগল অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে পুনরায় অধিকার করেন £ 
এবং ১৫৮৭ শ্রীস্টাব্দে বর্ষা শেষ হওয়ার পর প্রতাপ ও তার ? 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ঝুয়র অমরসিংহ এ অঞ্চলের মোগল থানাগুলির 
ওপর পৃথক পৃথক ভাবে হামলা করেন। উদয়পুর, গোগুনা| 
মোহী, মদারিয়া ইত্যাদি সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান পুনরায় 
প্রতাপের অধিকারভুক্ত হয়। মাশুলগড় উস 
অবস্থিত জাহাজপুর ক্ষেত্রও প্রতাপের অধিকারে চলে আসে।£ 





রি চিতোর ও মাগুলগড় দুর্গ এবং ঠ দুর্গগুলিকে 
আজমেড়ের সঙ্গে সংযোগকারী রাজপথগুলি ছাড়া প্রায় 
সমগ্র মেবার প্রদেশের ওপর মহারাণা তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে প্রতাপ আকবরকে কার্যত 
পরাজিত করেন। 

মহারাণা প্রতাপের পুনরায় মেবার প্রদেশ অধিকারের 
সংবাদ পেয়ে আকবর লাহোর থেকে প্রথমে করৌলীর রাজা 
গোপালদাস যাদবকে এবং তীর মৃত্যুর পর শিরোজা খাকে 
আজমেড়ের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু এঁরা কেউই 
মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে পারেননি । অতএব, মহারাণা প্রতাপের জীবিতকালে 
আর কখনো মোগল-মেবার সঙ্ঘাত হয়নি। প্রজারাও সুখে- 
শান্তিতে ছিল। 

চাবণ্ডে নিবাসকালে ১৫৯৭ শ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে বাঘ 
শিকারে গিয়ে মহারাণা প্রতাপ আহত হন এবং তার ফলে 
তার অস্ত্রে গুরুতর পীড়া দেখা দেয়। কিছুদিন পীড়িত থাকার 
পর মেবারের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশপ্রেমিক মাঘ শুক্লা 
; একাদশী, ১৯ জানুয়ারি ১৫৯৭ শ্্রীস্টাব্দ, বুধবার শেষ- 
ট নিঃশ্বীস ত্যাগ করেন। চাবগু থেকে দেড় মাইল দূরে বণ্ডোলী 
ঃ গ্রামের নিকট এক খালের ধারে মহারাণা প্রতাপের দাহ- 
সংস্কার করা হয়। সেখানে আজও তার স্মারক বিদ্যমান। 
কথিত আছে যে, আকবর যখন লাহোরে মহারাণা 
প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ পান, তখন তিনি অত্যন্ত বিষাদপ্রস্ত ও 
স্তব্ধ হয়ে যান। কারণ, সারাজীবনে নানা যুদ্ধে তাকে 
পরাজিত করেও একদিনের জন্যও তার মাথা তিনি নত 
করাতে পারেননি। 

মহারাণা প্রতাপ বিজরী বেশেই পৃথিবী ছেড়ে চলে 
গেলেন। পুণ্যপুরুষ প্রতাপসিংহ তার ওপর একমুহূর্তের 
জন্যও মোগল-দাসত্বের কলক্কষচিহ্ন লাগতে দেননি। 
সারাজীবন মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমগ্র 
2 দেশে আপন কীর্তির জয়ধ্বজা উড্ডীন করে তিনি যাত্রা 
£ করলেন স্বর্গলোকে। 

মহারাণা প্রতাপের গুরুত্ব এবং প্রভাব আজও হাস 
িনিকীক নাাররার্গসী পীর 
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০৮ ভদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া 


টু 


১৪৩০৮ উদ্বোধন শাররপীয়া ১৪৩১৮ 
$ডে 4৮ ২ 


ঞ্শারপীয়া 


। মহারাণা প্রতাপ £ জীবনী, মহত্ব ও দেশ-_ডঃ রঘুবীর সিংহ, পঞ্চশীল প্রকাশন, জয়পুর, ১৯৮৩ 
। বীর-শিরোমণি মহারাণা প্রতাপসিংহ-_মহামহোপাধ্যায় রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা, বৈদিক যন্ত্রালয়, আজমেড়, ১৯৮৫ 
॥ হলদীঘাটী চতুঃশতী সমারোহ ১৯৭৬ ঃ স্মরণিকা, ১৯ জুন ১৯৭৬, শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭ 


ফলটি অহারাণা প্রতাপসিংহ | ১৬৬৬৩৩৩৪৩৩৩ ৪৪৪৬৬ ৬ 


করেছিলেন, তারাও প্রতাপের জীবন ও আদর্শ থেকে 
অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। ওড়িশার বুড়িবালাম নদীর 
তীরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীর বাঘাযতীন ও মৃত্যুপ্জয়ী 
বিপ্লবীরা যে-সঙ্ঘাতে লিপ্ত হন, সেই পবিত্র স্থানটিকে 
ভিরারাতি ন িরিতর হনির্হা চিত 
করেছিলেন। 

শহীদ গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী লিখেছেন £ 

“প্রতাপ। আমাদের দেশের প্রতাপ! আমাদের জাতির : 

প্রতাপ! দৃঢ়তা ও উদারতার প্রতাপ! তুমি নেই, 

শুধু তোমার যশ ও কীর্তি আছে। যতদিন এই 

দেশ থাকবে এবং যতদিন জগতে দৃঢ়তা, 

উদারতা, স্বাধীনতা ও তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, 

ততদিন শুধু আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীরাই নয়, সারা 

বিশ্বজগৎ তোমাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে। বিশ্বের 

যেকোন দেশে তুমি থাকলে তোমার পূজা করা 

হতো এবং তোমার নামে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ 

করত। যদি তুমি আমেরিকায় থাকতে তাহলে 

ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে তোমার 

কোনভাবেই কম পৃজা হতো না। ইংল্যাণ্ডে থাকলে 

ওয়েলিংটন ও নেলসনকে তোমার সামনে মাথা 

নত করতে হতো। স্কটল্যাণ্ডে ওয়ালেস ও রবার্ট 

ব্রুস তোমার সঙ্গী হতেন। ফ্রালে জোন অফ 

আর্ক তোমার সমকক্ষ বলে গণ্য হতেন 

এবং ইটালি তোমাকে ম্যাৎসিনীর সমপর্যায়ে 

রাখত। কিন্তু হায়! আমরা ভারতীয়, আমাদের 

দুর্বল আত্মাদের কাছে কীই বা আছে যা 

এবং তোমার নামের পবিত্রতা উপলব্ি 

করতে পারি! এক ভারতীয় যুবক অস্রপূর্ণ 

নেত্রে নিজের হৃদয়কে চেপে রেখে 

লজ্জার সহিত, তোমার কীর্তি গাইতে 

পারি না, কাদতে পারি না, শুধু (তোমার 

নাম) উল্লেখ করা ছাড়া আর কী-ই বা 

করতে পারি?” ] 
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সিকি 
একবারই দেখেছি, যেদিন আমি তার 
কৃপালাভে ধন্য হই। 

আমি একবছর বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হই। 
একান্নবর্তী পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার জেঠতুতো 
দাদা মহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী চপলাসুন্দরী 
দেবী আমাকে আপন সম্তানের মতো লালন-পালন 
টকরেন। আমরা নিজেরা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কুগ্জলাল 
& চট্ট্রোপাধ্যায়কে আমরা 'মেজদা” বলে ডাকতাম। তিনি ও 
মেজবৌদি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত। 'ছোড়দা' 
কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় ও ছোটবৌদি শৈলবালা দেবী 
ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশ্রিত। 
মেজদা কুগ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ত্রিপুরার 
বিলোনীয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি সরকারি 
কোয়ার্টারে থাকতেন। ছবছর বয়সে আমাকে বিলোনীয়া 
স্কুলের প্রাথমিক শাখায় ভর্তি করা হয়। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান শ্রীম স্বামী সুবোধানন্দজী 
মহারাজ সম্ভবত ১৯২৬ শ্রীস্টাব্ের গ্রীষ্মে বিলোনীয়ার 
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* মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য মাধবলাল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি আগরতলায় শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি 
কারার (গঙ্গাইল রোড) সম্পাদক ছিলেন। স্মৃতিকথাটি স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর সৌজন্যে প্রাণ্ত।__সম্পাদক 
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মেজদার বাড়িতে আসেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, 

সেইসময় আমি বিলোনীয়ায় না থাকায় তীর পুণ্য দর্শন: 
থেকে বঞ্চিত হই। তখন তিনি বিলোনীয়ায় কয়েকজন ; 
ভক্তকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। বিলোনীয়ার বাড়িতে 
রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু, 
বৈষ্তব, ফকির অতিথি হয়ে আসতেন। এইভাবেই আমি 


বা 
1101 


সঙ্গলাভ করার সুযোগ পেয়েছি। এইসব সাধুসস্তের 
আলাপ-আলোচনা বসে শুনতাম, আনন্দও পেতাম। ২ 
মনে আছে, আমাদের স্কুলে স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা 
১৯২৭ শ্রীস্টাব্দের কথা। বেলুড় মঠ থেকে পূজনীয় 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের অসুস্থতার খবর 
পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মঠে ফিরে যান। নতুবা আরো 
কিছুদিন তার থাকার কথা ছিল। রার্সবিহারী মহারাজ 
(স্বামী অরাপানন্দজী) কয়েকবার আমাদের বাড়িতে 
এসেছেন। দীর্ঘকাল ছিলেনও। শুনেছি, “মায়ের কথা'র: 
দ্বিতীয় ভাগ তিনি এঁ বাড়িতে বসেই লেখেন। 
ইতিমধ্যে মেজদা কৈলাসহর (উত্তর ত্রিপুরা)? 
হাইস্কুলে বদলি হয়ে আসেন। আমি তখন অষ্টম 
শ্রেণীতে পড়ি। মেজদা ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দেবের সহযোগিতায় 
কৈলাসহর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
ব্রজেন্দ্রবাবুই ছিলেন প্রকৃত কর্মী। তিনি ছিলেন: 
মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত। তার কাছ থেকেও আমি : 
খুব প্রেরণা পাই। আমার মনে কিছুদিন ধরেই 
দীক্ষালাভের বাসনা জাগে। স্বপ্নেও মহারাজকে 
দেখতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে মনের বাসনা 
জানিয়ে চিঠি লিখি। উত্তরে মহারাজ লেখেন ঃ “দীক্ষা: 
আর কি? ঠাকুরের নাম কর, ব্রহ্মচর্য পালন কর।” £ 
চিঠির উত্তর যখন আসে, তখন রাসবিহারী মহারাজ? 
আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি আমাকে কি করে জপ! 
করতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তখন এঁভাবে 
জপ করতে লাগলাম। কিছুদিন পর আবার মন অশাস্ত 
হয়ে উঠল। পূজনীয় মহারাজের কাছ থেকে চিঠি এল, 
লিখেছেন-_-“তোমার সুবিধামত সময় করিয়া আসিও। 
দীক্ষা হইয়া যাইবে।” (চিঠির ভাষা এদিক-ওদিক হতে 
পারে।) আমার খুব আনন্দ হলো। 
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ৰ গার সজপা্৮০০০ 
প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হলো। মাসাধিক কাল পরে, 
মেজদার চেষ্টায় আমার কলকাতা যাওয়ার এক মহা 
সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর মামা, বর্তমান 
শ্রী জেলার পঞ্চখগ্ড-নিবাসী 
অন্িনীকুমর দে ও রত সরোজিনী দেব মহাগুরু 
মহারাজের নিকট দীক্ষালাভের উদ্দেশে কলকাতা 
(পপি পি সর১৮ 
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178 ২১৪০১ 


পন 
গর 


কলকাতায় প্রথমে সঙ্গীদের আত্মীয়বাড়িতে উঠি। 
পরদিন ভোরে বেলুড় মঠে যাই ও সেখানে গঙ্গান্নান 
5 করে দীক্ষার উপকরণ নিয়ে আমরা দোতলায় পৃজনীয় 
মহারাজের ঘরে প্রবেশ করি। মহারাজের শরীর তখন 
খুবই অসুস্থ। তিনি বিছানায় বসে আছেন। চেহারার 
মধ্যে কী এক অপূর্ব সৌম্য ভাব, অবাক হয়ে দেখছি। 
আমাদের সঙ্গের ছোট মেয়েটিকে দেখে মহারাজের কী 
ঠ আনন্দ! মহারাজ মেয়েটিকে নিয়ে খুব আনন্দ করতে 
লাগলেন। মহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশে সেবক মহারাজ 
একটি রেকাবি করে মেয়েটিকে ফল-মিষ্টি খেতে দেন। 
মহারাজ আনন্দে মেয়েটিকে বলছেন ঃ “খা খুকি খা।” 
মহারাজের এমন আনন্দময় রূপ দেখে আমি মুগ্ধ । 

এরপর মহারাজ বিছানায় বসেই আমাদের ওপরে 
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হু 
রর 
ৃ 
নব 
বু 


$ মন অনাবিল আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। মহারাজকে 
ভক্তিভরে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। 
এসময় গঙ্গার দিকের বারান্দার একপ্রান্তে পূজনীয় স্বামী 
আছেন। অসুস্থ বলে কাছে যেতে দেওয়া হলো না। দূর 
থেকে সম্রদ্ধ প্রণাম করে আমরা নিচে নেমে এলাম। 
সেদিন দুপুরে মঠে প্রসাদ পেয়েছিলাম 

বিকালের দিকে আবার আমরা পৃজনীয় মহারাজের 
কাছে যাই। গঙ্গার দিকে মুখ করে যে-ঘর আছে, মহারাজ 
& ঘরে বসেছিলেন। অনেক ভক্তও ছিলেন। মহারাজ 
হাসিমুখে ভক্তদের সঙ্গে কুশল-প্রশ্নাদি করছিলেন এবং 
নানা কথা বলছিলেন। কথাগুলি এখন আর আমার 
স্মৃতিতে নেই। আমি একপাশে বসে শুধু মহারাজকে 
প্রাণভরে দেখছিলাম। যখন আমাদের চলে যাওয়ার সময় 
হলো, তখন বড় কষ্ট হচ্ছিল। আর কি তাকে দেখতে 
টুপাব? ত্রিপুরা যে অনেক দূর! সেখান থেকে ইচ্ছামত 
* আসা সহজ নয়। যাহোক, গুরুদেবকে প্রাণভরে প্রণাম 
ঢুকরে সঙ্গীদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম 
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লনর্টি কল রানার সু 


গেলাম। পূর্বে 'কথামৃত'র পৃষ্ঠায় যা বর্ণনা পড়েছি, তার 4 
জীবন্ত রাগ দেখে ঘন্য ছলাম। জরীঠাকুরের ঘরে ওঠার 
সিঁড়িতে যখন পা দিয়েছি, তখন দেখতে পেলাম, & 
ঠাকুরের ঘর থেকে একজন সুদর্শন প্রৌঢ় ভক্ত 'জাগো ধ 
মা কুলকুগুলিনী' গানটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে 
আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুরের ঘরে 
“কথামৃত"র বর্ণনামতো ছোট খাট, বড় খাট এবং: 
দেওয়ালের ছবিগুলি তেমনি আছে দেখলাম। মনে মনে £ 
ভাবতে লাগলাম, সামনের মেঝেতে বসে থাকতেন £ 
স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের লীলাপার্ষদগণ, রামবাবু ও 
অন্যান্য ভক্তরা এবং আরো কত সাধুসজ্জন। এই পবিভ্র 
গৃহের মধ্যে ঠাকুরের মুহুমু সমাধি, বিচিত্র লীলাখেলা, 
প্রেমবিহ্ল সঙ্গীতলহরী অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি 
করত। কিছুক্ষণ অনুধ্যান ও জপের পরে আমরা 
রর সবকিছু ঘুরে দেখলাম। 

এরপর আমরা যাই বাগবাজারে “মায়ের বাড়ী'তে। 
মায়ের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর একজন : 
দীর্ঘকায়, প্রশাস্ত মুখমণ্ডল সন্ন্যাসী এসে আমাদের 
সামনে দাঁড়ালেন। আমরা প্রণাম করলাম। তিনি 
আমাকে নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন, আমিও উত্তর 
দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমিই কিঃ 
“উদ্বোধন'-এর জন্য কবিতা লিখে পাঠিয়েছিল?” আমি 
বললাম £ “হ্যা মহারাজ।” তার জিজ্ঞাসা করার কারণ 
এই যে, কয়েক মাস আগে আমি “উদ্বোধন'-এর জন্য £ 
দুটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটি £ 
৬০-এ4৮1 
কবিতার নাম “আগমনী, । এই কবিতাটি তখনো পর্যন্ত 
ছাপা হয়নি, পরের পুজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। তিনি 
আমাকে বললেন £ “আরো ভাল করে পড়াশুনা করে 5 


১22, ০৪৭ 18482505525. এ 


বলে প্রকাশ করতে নেই। 

উদ্বোধন থেকে বের হয়ে আমরা কথামৃতকার পরম 
পৃজ্যপাদ মাস্টারমশায়ের দর্শনলাভ করার বাসনায় ৪ 
আমহা্ট সীট তার স্কলবাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। 
বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মাস্টারমশাইয়ের 
স্কুলবাড়িটি খুঁজে পেলাম। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল। আমরা 
স্কুলবাড়ির ভিতর প্রবেশ করে একজন যুবকের দেখা 


রি 
প 
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পেলাম এবং তাকে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। আমরা কৃতার্থ। স্বয়ং যুগাবতারের একজন ঘনিষ্ঠ 
$ আমরা যে বহুদূর থেকে এসেছি তাও জানালাম। যুবকটি সহচরকে দর্শন-স্পর্শন করেছি। 


£ আমাদের অপেক্ষা করতে বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় 


উঠে গেলেন এবং অল্প সময়ের ভিতরেই আমাদের হয়নি। তারপর সুযোগ হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবর্ষে 


ওপরতলায় ডেকে নিয়ে একটি বেঞ্চের ঢা 
পন বসতে বলে তিনতলায় উঠে গেলেন। চি চি 


এখন তি তু পা ৬৪৫ 
তবে তিনি এখনি নেমে আসবেন।” উনি 
আসা অবধি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য 
করলাম যে, পরিবেশটা বেশ শাস্ত। 


এ এটি অভিভূত হলাম যে, দরজার বাইরের 


এরপর অনেকদিন কলকাতায় আসার সুযোগ 


1 রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আয়োজিত শতবার্ধিকী 
এ সভায় যোগ দেওয়ার। সেই উপলক্ষ্যে দশ- 
পট একদিন আমি সভা শুরু হওয়ার একটু 
আগেই টাউন হল-এ পৌঁছে যাই। সভাঘরের 
টম দরজা তখনো খোলেনি। আমি দেখে 


০৮ উদ্বোধন শারপীয়া 


কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীম ওপর থেকে নেমে | বারান্দায় পরম পুজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী 
£ এলেন। ম্মিতহাস্যময় পুরুষ। আমাদের খুব মহারাজ পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণের সঙ্গে 
তেষ্টা পেয়েছিল। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে যুবকটিকে কথা বলছেন। অপ্রত্যাশিত এই সুযোগ আমি হারাতে : 
| স্পল্পা ০ আর নিজে উঠে দিলাম না। তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। 

গিয়ে তালমিছরি নিয়ে এলেন। আমি এখানে আসার সুদূর ত্রিপুরায় থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ভগবান? 
্ আগে উদ্বোধন থেকে স্বামীজীর দুখানা বই কিনেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার 
$ যুবকটির হাত থেকে জলের গ্লাস নেওয়ার জন্য আমি সুযোগ পেয়েছি-_একথা মনে করে আমি নিজেকে ধন্য, 
বইদুখানি বেঞ্চের ওপর রাখতে মাস্টারমশায় কৃতার্থ মনে করি। তাদের পবিত্র, উজ্জ্বল স্মৃতি আজ 





শারপীয়া ১৪০৮ 


ন্নেহকোমল কণ্ঠে আমায় বললেন £ 
এগুলো স্বামীজীর বই, স্বামীজীর বই, স্বামীজীর বই” 
বলতে বলতে আমার হাত থেকে বইগুলি নিয়ে গভীর 
শ্রদ্ধার সঙ্গে সামনের তাকে রাখলেন। তার সেই 
শ্রদ্ধাভাব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘটনাটি 
স্বামীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়ে দিল। তখন 
থেকে কোন ধর্মগ্রন্থ রাখার ব্যাপারে যথাসম্ভব 
সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা করে আসছি। 
প্রাথমিক পরিচয়ের পর মাস্টারমশায় আমার 
পড়াশোনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি এবার 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি জানতে পেরে বাঙলা প্রন্মটির 
ওপরে কিছু আলোচনা করলেন। তারপর আমাদের 
তেতলায় তার শয়নঘরে নিয়ে গেলেন। শয়নঘরে একটি 
চৌকির ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে একটি 
বিছানা দেখলাম। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। 
মাস্টারমশায় আমাদের শয়নকক্ষ দিয়ে ছাদের ওপরে 
নিয়ে গিয়ে খোলা জায়গায় তুলসীকাননটি দেখিয়ে 
দিলেন। শ্রদ্ধানতচিন্তে তুলসীকাননে প্রণাম করে কৃতার্থ 
হলাম। ইচ্ছা হয়েছিল কিছুক্ষণ বসে থাকি। কিন্তু 
টু মাস্টারমশায়ের বিশ্রাম করা হয়নি। তাই আমরা তার 
ও শয়নকক্ষে ফিরে এসে তাকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ 
করলাম। কেবলই মনে হতে লাগল-_আমরা ধন্য, 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন 


“ওখানে রেখ না, আমার বৃদ্ধবয়সের অমূল্য সম্পদ। [] 
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পাশাপাশি ঃ (১) সখার প্রতি, (৪) ভালবাস, 
(৬) শিব, (৭) রজঃ, (১০) জগদীশচন্দ্র, 
(১২) রাজা, (১৬) সৃষ্টি, ১৭) প্রবুদ্ধ ভারত, 
(১৯) চিনা, (২১) নাহি, (২৩) কর্মযোগ, 
(২৪) নাগরকর। 


ওপর-নিচ £ €২) খামার, €৩) প্রভু, (৪) ভাব, 
(৫) সততা, ৮৮) ব্যাগলি, (৯) মীরাট, (১১) শশা, 


৮৩, 


(১৩) ক্রিস্টিন, (১৪) বুদ্ধ, (১৫) দরদ, 
(১৮) মংক, (২০) নায়েক, (২১) নাগ, 
(২২) দাগ। 


শব্দচেতনা-২-এর সঠিক উত্তদাতাদের নাম 
(৩১ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে পাওয়া) 
স্বস্তিক পুরকাইত, ডঃ প্রমথনাথ সামন্ত, সুচিত্রা 
চক্রবর্তী, রত্বা চৌধুরী। 


০৪৭ 1৪০৬৬ ৮০৪০৪ 4০৪ ৬৬০০ ৮১1৪০৫১4০৪৭ 15851558৯15 4০৪৭ 138১০ ১1535 4০৪৭ 18৮2515 1551525) 4০94 108825405 80525১ 4০৪৭ নিলি ১1875 


০ € টি উহ 


৮০7৮৮ হাটি শিশু ও কিশোর নিভাগ 
* ৮. 4:71 


মারমূর্তি দেখে অসুররা ঘাবড়ে গেল। শেষমেশ দেবতারাই জয়লাভ £ 
করলেন। সকলে তখন আত্মপ্রশসায় মগ্প হলেন। 


আমি এমন হাওয়া 1] তামাৰ বৃ্ধিটা হাং কাজ করল। যয 
দিলাম, সব উড়ে গেল। | ' 11] ভাবলাম, হাবৰ কেন? সকলকে / (রন 
নটর 11111] ০৬ 


রা? এ ১২ ). হি 
২৪৫৭ ৮/৫ ঘ ১৪9১৬ | 
২৯৫, ॥ ॥ নু এ হি] 

এ 


শন্ট পট শিক কার 


শা 
নু 
গি রর ৮ ্ রর রা 17. এ ই ৩ | | ১] 
ঘর 


০888) 





পা চাটা জল সত 
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ভাল কথা। তোমার শির মহিমা 
জেনে খুশি হলায়। এই ঘাসের 
টুকরোটা গোড়াও দেখি। 
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সহসা আবিভূ্তা হলেন মাহেরী উমা হৈমৰতী, হিমালয়নদদিনী, সাঙ্কা হে দেবরাজ, তোমা ঈীকে দেখদে ভিন দা ভর 
রদ্ধবিযা। শ্তিতে দেবার! সকলে শ্িষান, ভার বলে তোমরা 
রি বলীয়ান। গরাডূত তোমরা নিজের শ্তিতে 


করোনি। তার শক্তিতে করেছ। তোমাদের অহফার বিনাশের 
জনাই ভার জাগমন 


৫:০৬ 
৬৯১ 
খ ্ 
। ছি ঘ ২ 
৬ 
২ ৰ | / মা!) 
চি 
2 
মি মধ প্‌ ্চ 
১ ণ 
রা ৮৫ রত 








৬৮৫ 


অশোক রায় 


র কথা উঠলে প্রথমেই মনে আসে কবে এবং 
ঘটেছিল পৃথিবীর সৃষ্টি? কারণ, সৌর- 
পরিবারের তৃতীয় কন্যা হলেন আমাদের পৃথিবী বা 
মাতা ধরিত্রী। খুব সম্ভবত সৌর-পরিবারের একমাত্র এই 
চএহেই আহে সৃষ্টি শেঠ নিদ্ন_ টৈতনাময় জীব “যার 
(-৮৭৮০০২০ চুনি উঠল রাঙা হয়ে”। 






১৪০৮ উদ্বোধন শারদীন্লা ১৪০ 


এবিষয়ে সর্বপ্রথম মাথা ঘামান ত্রাস্তদর্শী দার্শনিকেরা, 
টু তারপর জ্যোতির্বিদ্‌ ও জ্যোতিরিজ্ঞানীরা। আর সব শেষে 
& মাঠে নামেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা। বহু পরম্পরা ও 
প্রযুক্তির সাহায্যে জানা গেছে, পৃথিবীর জন্ম প্রায় ৪৬০ 
কোটি বছর আগে। সদ্যজাত পৃথিবী তখন ছিল অত্যন্ত 
তত একটা গ্যাসীয় অগিপিত। তারপর হীরে ধীরে 
£ তাপ হারিয়ে তা ঘন গোলকের রূপ নিল; উপরিভাগে 
& দেখা দিল কঠিন আবরণ-_তূত্বক বা “লিখোস্ফিয়ার”। 

ভৃত্বক যেদিন সৃষ্টি হলো, সেই সেদিন থেকে আজ 
টব সময়কালকে বিজ্ঞানীরা বলেন “জিওলজিক্যাল 
৪ বা ভূত্ত্বীয় সময়কাল। সর্বশেষ হিসাবমত 
পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর। 
টু ধরিত্রী তখন ছিল উত্তপ্ত। পরিমণ্ডলে ঘনিয়ে এল মেঘ 
£__শুরু হলো বৃষ্টি। আনুমানিক ৬০,০০০ বছর ধরে 
পৃথিবীর সরব চলতে থাকে এই বষ্টি। প্রথমে বৃষ্টির জল 
উত্তপ্ত হয়ে পরিমগুলেই আবার বাম্প হয়ে ফিরে গেল। 
চু তারপর তাপ হারিয়ে আবার বারে পড়ল বৃষ্টি ূপে। ফলে 
৯ উত্তাপ হাসের হারটাও হলো ত্বরান্বিত। এইভাবে একসময় 
ই আকাশে যত জলকণা ছিল, তার বেশিটাই নেমে এল 
পৃথিবীর বুকে_ যেখানে যত এবড়ো-খেবড়ো খানাখন্দ 
ছিল সবই হলো জলে টইটন্বুর। জম্ম নিল মহাদেশ ও 


7 
৮ প্রথম বৃষ্টির জলে এই সমুদ্র বা মহাসমুদ্রগুলি ছিল 
টুমিঠে জলের। ক্রমে তাতে চারপাশের লবণ-ধোয়া জল 
. & মিশে পরিণত হলো নোনা জল। উত্তাপ প্রায় বর্তমানের 
কাছাকাছি নেমে এল-_মাতা ধরিত্রী হলেন শীতল। 
বিজ্ঞানীরা জেনেছেন পৃথিবীর জন্মকথা, সূর্য বা 
অন্যান্য ক্ষ সৃষ্টির কারণ; ভেদ করেছেন ছায়াপথ বা 
ট গ্যালাক্সির জন্মরহস্য। দেখা গেছে, এক-একটা ছায়াপথ 
£$ ১০০ কোটি থেকে ৫০,০০০ কোটিরও বেশি নক্ষত্র ও 
নক্ষত্র-পরিবার নিয়ে গঠিত। আবার এই গ্যালাজিগুলিও 
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নাকি থাকে পুঞ্জে পুঞ্জে, পারস্পরিক অভিকর্ষজ টানে 
বাঁধা। [অনেকগুলি গ্যালাক্সিপুঞ্জ নিয়ে গঠিত হয় মহা- 
গ্যালাজিপুঞ্জ (এক-একটা গ্যালাঞ্সির ব্যাস ২৫ হাজার 
থেকে ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ।) আমরা যে গ্যালাক্সির 
বাসিন্দা, তার ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। এই গ্যালাক্সি- 
গুলিকেই মনে করা হয়-_বিশ্বসৌধ রচনার একক বা 
এক-একটি হট। একই পুঞ্জে দুটি গ্যালাক্সির মধ্যে 
আনুমানিক গড় দূরত্ব ১০-১৫ লক্ষ আলোকবর্ষের মতো; : 
এবং এক পুঞ্জ থেকে আরেক পুঞ্জের দূরত্ব কোটি 
পর্যায়ে |] 

বিজ্ঞানের দৃষ্টি হয়েছে সুদূরপ্রসারী (১০০০ কোটি 
আলোকবর্ষের মতো)। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল 
(2011) 17000016) বলেছিলেন টেলিক্ষোপের দির 
শেষ সীমা পর্যস্ত গ্যালাজিগুলিকে একইভাবে ছড়ানো দেখা 
যাচ্ছে। মহাশুন্য গ্যালাক্সি-পরিকীর্ণ। সুদূর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলেও এই গ্যালাক্সি-সমাবেশের সমাপ্তির কোনরকম: 
আভাস পাওয়া যায়নি। 

85৭ নীরা হারার 
একে এসেছে অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ তত্ব, তড়িৎ-চুম্বকীয় 
তত্ব সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ব। 
ফলে একদিকে যেমন উন্মোচিত হয়েছে কত বিস্ময়ের 
দ্বার, আবার অন্যদিকে দেখা দিয়েছে কত নতুন নতুন! 
বিস্ময়। কিন্তু মহাকাশ যেন অনস্ত, অপার, দুর্জেয়। 

এল চমকপ্রদ বিগ ব্যাং (916 8816 11০07) 
থিয়োরী। বলা হলো--১৫০০ কোটি থেকে ২০০০ কোটি 
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অবস্থাটা ছিল রহস্যময়; সমস্ত বস্ত-সমন্বিত একটা 
তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক কেন্দ্রক। যার উপাদান ছিল 
অকসনীয় রকমের ঘন (১ ঘন সেন্টিমিটারের ওজন ২৫. 
কোটি টন, আর ব্যাস ছিল ৫০ কোটি কিলোমিটারের » 
মতো)। এ বিশ্বডিম্ব-পরমাণুর আয়তন ছিল মঙ্গল গ্রহের? 
কক্ষপথের ব্যাসের একটা গোলকের মতো, যার তাপমাত্রা 
ছিল অকল্নীয় (১০,০০০ কোটি ভিতর েলভিন)। আর 
সময়ের ঘড়ি তখনো ছিল স্তব্ধ (0176 ল 0)। বিশ্বডিম্বের : 
গঠন ছিল চিক ৬০০ 
এক অবিমিশ্রিত ঝোলের (1101561610850 900) 9% & 
108061 2110 180181107) মতো। এই নিদারুণ অবস্থায় 
বস্তুকণা রশ্মিকণায় এবং রশ্মিকণা বস্তুকণায় নিরস্তর রূপ- 
বিনিময় করতে পারে। আর এই অবস্থায় বস্তকণাদের 3 
মধ্যে নয়, রশ্মিকণাদের মধ্যেই বিশ্বের অধিকাংশ শি 
নিহিত ছিল। আইনস্টাইনের 7 ০ 17০2 সূত্র থেকে বোঝা 5 
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$ সেদিনের বহু সহত্র গামা রশ্মিকণার শক্তি জমাট বেঁধে 
£ আছে। আদিপর্বের এই নিদারুণ তাপমাত্রায় বিশ্বের 

অধিকাংশ শক্তিই ছিল রশ্মিময় বা জ্যোতির্ময় 

(80180017-00128172150 01)1৬0156)। শাস্ত্রে বলে- ব্রঙ্গা 
অগ্ুস্বরূপ, জ্যোতির্ময়। 

বিশ্বকবির ভাষায়__ 
“প্রথম আদি তব শক্তি-__ 
আদি পরমোজ্জবল জ্যোতি তোমারি হে 
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তাপমাত্রা ততই কমতে থাকল। আর তখনি রশ্ি-প্রাধান্যের 
টু যুগের হলো অবসান; শুরু হলো বন্ত-প্রাধান্যের যুগ। অর্থাৎ 
+ শান্তি ঘর-সোহাগে দানা বীধল বস্তুতে । ফলে এখন আমরা 
4018061 00171178050 01)1$6759,-এ বাস করি। 

কিন্তু এত করেও প্রশ্নের শেষ হয় না। প্রথমত, 
(১৫০০-২০০০ কোটি বছর আগেকার) এই মহা- 
বিস্ফোরণই কি সবকিছুর শুরু? নাকি, আগেকার এক 
প্রসারিত অবস্থা থেকে মহাসঙ্কোচনের ফলেই এই 
মহাবিস্ফোরণ হয়ে আবার এক প্রসারণ পর্বের শুরু? 
তাহলে বিশ্ব কি একটা দোলকের মতো (একবার প্রসারিত, 
একবার সম্কুচিত হচ্ছে) স্পন্দনশীল? দ্বিতীয়ত, মহাশুন্য 
থেকে পদার্থের সৃষ্টি হলো কিভাবে? 

বস্তত, এই মহাবিশ্বের ছবি আমাদের কাছে এক দুর্বার 
সম্মোহন। মনে এক অসীম বিস্ময়ের দোলা জাগায়। এত 
(জেনেও মনে হয়, আমরা যেন সবে রহস্যের দ্বারপ্রান্তে 
এসে দাঁড়িয়েছি। মহাবিশ্বের সংগঠনে সর্বত্রই দেখা যায় 
চএক অসীম, অভাবনীয় সৃদ্ষ্মতা আর অত্যাশ্চর্য সর্বব্যাপী 
ট সামঞ্জস্য। জড়জগৎ, জীবজগৎ, অণু-পরমাণুলোক থেকে 
? শুরু করে বিপুলতম বস্তৃপুঞ্জ__সর্বত্রই এক অতিসূক্ষ্ম ও 
পূব সুষম বুননের ছাপ। মহাজাগতিক সংহতির 
(9997710 11877019) এই পরমাশ্চর্য দৃশ্যের সামনে 
দাঁড়িয়ে উচ্চতম স্তরের বিজ্ঞানীরাও অনেকে ভাবছেন, এই 
আশ্চর্য সুদ্ষ্ৰ ও সঙ্গতিময় বিন্যাস-_এ কি ।নিছক 
ঘটনাচক্র-প্রসৃত (911 ০187০০), নাকি সচেতন 
পরিকল্পনার (০00501090$ 0651%0) আভাস? আরো 
আশ্চর্যের বিষয়, প্রকৃতির যে অসংখ্য নিয়ম বা সৃত্রগুলি 
বিশ্বের নাড়িতে নাড়িতে কাজ করছে, মনে হয় সেগুলির 
ছন্দ মানুষের চেতনার ছন্দের সঙ্গে মেলে বলেই মানুষ 
 বিশ্বস্পন্দনের গৃঢ় সূত্রগুলিকে একে একে আবিষ্কার ও 
ট উপলব্ধি করতে পেরেছে। বহু বিজ্ঞানীই তাই এখন মনে 
পার বিশ্বের অস্তঃপ্রক্রিয়াগুলির এই বিচিত্র উপলবি 
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মনে একটা সুদূর অন্যান জেগে উঠেছে যেই 
মহাবিশ্বের সংগঠন যেন মানুষের চেতনার সমধর্মী- 
অনস্তগুণ শক্তিশালী, অসীম উন্নত কোন চেতনার আভাস। 
ফলে, বিজ্ঞানীমনেও দানা বাঁধতে শুরু করল অধিতাত্বিক 
চিন্তার (77618-1))5108] 51990181107) ছায়া। 

র “অনিশ্চয়তা সূত্র" উপস্থাপন উপলক্ষ্যে 
আর্থার এডিংটন বলেন-_এখন থেকে বিজ্ঞানীদের মনে 
ধর্ম কিছুটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল। এই একই সময়ে: 
জেমস জিনসের মস্তব্য, বিশ্বের বিচিত্র গঠন দেখে মনে 
হয়, জগৎ কোন 08016 177911)61)6010191/-এর সৃষ্টি। & 
আদিবিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা মানুষকে আরো ২ 
তথ্যচিস্তার রোমাঞ্চলোকে নিয়ে গেছে, ফলে স্ঞ্শ 
[01)931081 970০০0180101-এর প্রবণতা আরো ব্যাপক 
হয়ে দেখা দিয়েছে। এই নিগুঢ় সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে : 
কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর অনুভূতির কথা উল্লেখ 5 
করা যেতে পারে। কারণ, হিন্দু দার্শনিকদের আর্য 
এই একই সত্যের অনুরণন ঘটেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে__ ৪ 
বারে বারে-_যুগে যুগে। তাই মনে হয় সত্য-সুন্দরের 
সাধনমার্গের বিভিন্নতা থাকলেও 09501) 1$ 0101 
“একমেবাদ্িতীয়ম্ঃ। 

40881187) 1011901%-এর জনক ম্যাক্স প্র্যাঙ্কের 9 
মস্তব্য-_বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই প্রকৃতির পরম ও চরম ২ 
রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার; কারণ, আমরা নিজেরাই প্রকৃতির 
এবং প্রকৃতি রহস্যের অংশস্বরূপ। যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 
নুনের পুতুলের সাগরে মিশে যাওয়ার উপমা। 


42059 


দীপ্তিতে। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, িশবসূতরগুলির 
মধ্যে এমন একটি চৈতন্যের অভিব্যক্তি রয়েছে, যা 
মানুষের তুলনায় অসীম উন্নত। স্পিনোজার মতো তিনিও 
বিশ্বব্যবস্থার সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রতিভাত ঈশ্বরের অস্তিত্বে £ 
বিশ্বাস করেন; তবে মানুষের ভাগ্য বা কার্যকলাপ নিয়ে 
সারাক্ষণ মাথা ঘামানো এমন কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে তার 
বিশ্বাস নেই। 

নীলস বোরের অনুভূতিতে-_ অস্তিত্বের রঙ্গমধ্ধে 
আমরা একাধারে অভিনেতা ও দর্শক। আরউইন 
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ঞ্লারের ভাষায় কর্তা ও কর্ম অভিন্ন। (কার্য ও 
£ কারণ__ এক ও সম্পৃক্ত ।) আবার অন্যত্র তিনি বলছেন, 
%& আমি জানি না আমি কোথা থেকে এসেছি বা আমি কে। 
(যেন নচিকেতার সেই সনাতন প্রশ্ম-_আমি কে? কোথা 
হইতে আসিয়াছিঃ কোথায় যাইব?) 
ফ্রেড হোয়েল তো এক কদম এগিয়ে সরাসরি বললেন 
৯-_বিশ্বলোক দোদুল্যমান নয়, বরং একটা স্থিরাবস্থায় 
2 (9580/ 8৪1০) থাকে। এই অবস্থার কোন আদি নেই, 
যদিও এর উপাদানগুলির সৃষ্টমুহূর্ত বলে একটা ব্যাপার 
আছেই। বিগ ব্যাং তত্বের সঙ্কোচ-প্রসারণ-জাত কোন 
সমস্যা এই 51580) 51815-এ নেই। নোবেল বিজয়ী ইলিয়া 
প্রিগগি আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন 
টঁ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আজকের 
$ বিজ্ঞানের গতি ভারতীয় কবির নির্দেশিত পথেই চলছে। 
র্‌ মনে হয় এই নিঃসীম উপলবির মুখোমুখি হলে-_ 

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রহিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়স্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে।।” 
ও 


রি ০৬৪০৬৪০৩৩৪৩ ৪৪৪৪৬৩৪৩ ১০৩তম বর্য--৪ম সংখ্যা 


শারলীয়া 


(মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২৮) 
বৈচিত্র্য আর বৈপরীত্যের মধ্যে এক্যসুত্রের সম্ধানই 
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আর এই প্রেরণা থেকেই শুরু হয়েছে আদ্যাশক্তি 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা-_যার 
দ্বারা চরম ও পরম সত্যকে একেবারে প্রমাণ না করা গেলেও 
অন্তত অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এই প্রচেষ্টার 
সূত্রপাত করেন স্বয়ং আইনস্টাইন। বর্তমানে মহাসমন্বয় তত্ের 
7 (01870 [07155010)901155 বা 00৭) চিন্তায় বৈজ্ঞানিকরা 
এক ছাতার তলায় এসে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। জানি না 
এই চিস্তার পরিণতি কিসের ইঙ্গিতবাহী। 
টু রাতের আঁধারে মহাকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, 
ট মানুষের সবচেয়ে বড় স্পর্ধা হলো__মহাশুন্যের এক নগণ্য 
2 বালুকণায় পাক খেতে খেতে নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতা দিয়ে 
এক অভাবনীয় মহাবিপুলতাকে তত্বজালে বন্দী করার 
চেষ্টা, আবার একই সাথে এর অসীম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া। 
বৈপরীত্যে সৃষ্ট জগৎ-সংসার, তারই ফসল মানুষ; ফলে 
তার মধ্যেও বিরাজ করছে শুভ ও অশুভ শক্তি। এই 
রে সংহত করে হীন প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রক হয়ে 
উঠতে পারলেই বিশ্বরহস্যের সন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই 
সংহত শক্তির সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব-রহস্য সন্ধানের 
সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। 
এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হলো সবই তো বিজ্ঞান 
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সাংখ্যদর্শনে আছে, প্রকৃতি অনাদি, অন্তহীন, নিত্য, 
অসীম, অতিসুক্ষ্ব, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। সমগ্র জগত্প্রপঞ্চ 
এই অব্যক্তের পরিণামেই ব্যক্ত। এই অক্ষয়, যার হাস-দ 
বৃদ্ধি নেই। জানা গেল, বিশ্বজগতের শাশ্বত সনাতন ? 
উপাদান হলো শক্তি। তার আদি নেই, অস্ত নেই, লয় নেই, 
ক্ষয় নেই, আছে শুধু রূপান্তরের মায়াজাল (“নাসদ 
উৎপদ্যতে ন সদ বিনশ্যতি”__-সাংখ্যসুত্র)। 
অনস্তকাল ধরে জগৎসংসার জুড়ে অবিরাম চলছে শক্তির: 
এক “ভানুমতীর খেল'। ফলে, কায়ারূপে শক্তিরই ঘনীভূত শর 
প্রকাশকে আমরা দেখতে পাই গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, ছায়াপথ? 
থেকে শুরু করে ইহজগতের সমস্ত বিচিত্রতার মধ্যে__ 
বস্তরাপে। “একোহহম্‌ বহুস্যাম্‌'-এর বাসনায় অব্যক্ত 
অক্ষর ব্যক্ত হলো নামরূপে। কবির ভাষায়-_ 
“এ জগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে, 
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে। 
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।” 
তিনিই জগৎপতি হরির যোগনিদ্রারূপা তামসী £ 
মহাকালী-রূপে উৎপন্না; তিনি মুক্তির উপায়ন্বরূপ-_ 
সিন: 
, প্রকৃতি বা সনাতনী। নিজেকে রপাস্তরিত 
করলেন ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশবরে। 
হিন্দুদর্শনে ভগবান বিষু$ হলেন অনস্ত নিখিল 
মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ- এক মহাশক্তি; আর 
জগত্প্রপঞ্চ তারই ইচ্ছাধীন। কিন্তু নিজে কারণাতীত। ; 
সর্বব্যাপকতার : 


বির: 
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ঈশ)। অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বে সর্বত্র অপু-পরমাপৃতেদ 
সি বিষুঃ। আবার একই অর্থে তিনি__ 
| র 
রজোগুণে তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রল্মা। তারপর গা 
স্বীকার করে চলে তার পালনকার্য-_-এ তার বিষু্রাপ। ? 
আবার তমোগুণে ভীষণ বদ্রবূপে তিনিই হন মহেম্বর। ? 
এই তিনে মিলে হলো তার সগুণ অবস্থা। আর যখন তিনি! 
বিশ্রামার্থ যোগনিদ্বায় নিমগ্ন হন, তখন তার নির্ণ অবস্থা। 
ভগবান বিষণ আর সূর্যের একাত্মতার রাপকল্সনা সেই 
বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে পৌরাণিক যুগ অবধি। তাই? 
বলা হয়, 'তস্মাৎ সূর্য বিরাজতে'_তাতেই সূর্য বিরাজিত। 
হিন্দুধর্মের চোখে সূর্য কিন্তু কোনকালেই শুধুমাত্র একটা 
জড় নক্ষত্র নয়। তিনি পৃথিবীর সর্বকারণের কারণ, 
সতাষরূপ- পরমা কিনতু নে এসব কারণের অতীত | 
বা কারণাতীত। আর আজ আধুনিক বিজ্ঞানও এই সত্য ঃ 





শা পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যস্ত সমগ্র 
টু হাবর-জঙমের সর্বকারগের কারণ হলো সূর্য 2 990 
9 15 [701 01719 036 900106 01168 270 নি 1015 1056 
011$ $001০৩ ০1116. “আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ”- সূর্যই 
প্রাণের উৎস। খখেদে বলে-_-“প্রাণঃ প্রজানাম্‌ উদয়েত্যেষ 
সূর্যঃ।”-__সূর্য থেকেই প্রাণের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত 
৯ হয়। “নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসৃতাঃ।” 

তাহলে মূল প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে, পৃথিবীতে প্রাণ এল 
কি করে? এবারে আসা যাক সেই আলোচনাতেই। 
বিজ্ঞানীরা জানালেন, পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর। 
এই বিপুল সময়কালকে তারা ভাগ করলেন বিভিন্ন কল্পে, 
যুগে, উপযুগে। দার্শনিক শাস্ত্রকারদের হিসাবও খুব 
কাছাকাছি__-৪৩২ কোটি বছর, যা ব্রহ্মার এক “দিনমান 
'| আবার এইরকমই ৪৩২ কোটি বছর ধরে 
চলে তার 'রাত্রিকাল:। অর্থাৎ ৪৩২+৪৩২-৮৬৪ কোটি 
বছরে ব্রহ্মার একদিন (অহোরাত্র)। এইরকম ৩৬০ দিনে 
এক বছর। আর ব্রহ্মার আয়ু ১০৮ বছর (সূর্যসিদ্ধাত্ত, ১। 
১১৩, ১২1৩৫1৬৭; গীতা-_জগদীশচন্দ্র ঘোষ, ৮।১৭)। 
$ আর এই বিপুল সময়কালকে (৪৩২ কোটি বছর) তীরা 
ভাগ করেছেন তিন কল্পে ব্রন্মকল্প, বরাহকল্প ও 
| জিপ 
৮১৬৮ 
সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেদিন তৃত্বক সৃষ্টি 
ট হলো-_ সেদিন থেকে ব্রন্মাকল্পের শুরু। বরাহকল্প__তৃতীয় 
£ অবতার বরাহ-রূপে ভগবান বিষুর যেদিন পৃথিবীকে 
মহাপ্লাবনের হাত থেকে বীচালেন। অর্থাৎ কমবেশি ৬.৫ 
কোটি বছর আগে টোর্শিয়ারী উপ-মহাযুগের 
টু পালিয়োসিন ইয়োসিন যুগ) _যেসময় টেছিস সাগরের 
ট বুক থেকে হিমালয় পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। 
8 পান্নকল্প-_এই কল্পে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষুর নাভিকমলে 
জনি সপ 
আগে। (সম্ভবত অলিগোসিন যুগের পর থেকেই শুরু।) 
ধারা নাত মাতা বসুন্ধরা হলেন শীতল। উত্তাপ 
ততদিনে প্রাণসৃষ্টির অনুকূল হয়েছে বটে, কিন্ত 
ট আবহমগুলে ছিল না অক্সিজেন।.স্বাভাবিকভাবেই তৈরি 
৪ হয়নি ওজোন-ছাতাও। আমরা সকলেই জানি, অক্সিজেন 
ছাড়া প্রাণ বীচে না, আর আজকের ওজোন-ছাতাই 
পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে জীবজগণৎকে 
বাঁচিয়ে রেখেছে। তাহলে সেসময় এই দুই অনুকূল শক্তি 
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পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন-_400 06 গর! ৫ 
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একথাকেই তাহলে র করতে হয়। আর সেযুগে 
চার্চের বিরোধিতা করার পরিণতি কি হতো তা আমরা 
সকলেই জানি। ক্রনো, গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ২ 
কপালে কী নিদারুণ উৎপীড়ন জুটেছিল! এরপর এলেন 
বার্জেলিয়াস। বললেন, অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের র 
সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু তারই ছাত্র উলার পালটে 
দিলেন এই ধারণাটা। আর লুই পান্তর 'স্বয়নভূ তত্ব'টা যে 
্রাস্ত তা প্রমাণ করে দিলেন। 

অবশেষে এলেন মিলার, আবেলসন ও মেলভিন 
কেলভিন। পরীক্ষাগারে তৈরি করলেন 
পৃথিবীর আদিম পরিমণগ্ল। তারপর তাতে উত্তাপ, অতি- 
বেগুণী রশ্মি ও গামা রশ্মির সঙ্ঘাতে (যেমনটি হতো 
আদিম পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে) সৃষ্টি 
করলেন ১৬ রকমের আযামাইনো আযাসিড, পলিপেপটাইড 
(আযামাইনো আ্যাসিডের শৃঙ্খল) ও পিউরিন পিরিমিডিন। 

তাহলে আ্যামাইনো আযাসিড, পলিপেপটাইড-_এরা 
কি? এরা জীবও নয়, জীবনও নয়__জীবনের আবশ্যিক 
উপাদান বা প্রাণসৃষ্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-_জীবনের 
পদধবনি। আর পিউরিন পিরিমিডিন হলো বংশগতির 
ধারক ও বাহক 7... অণু বা জিনের অতি গুরুতপূর্ণ& 
উপাদান। এই 7).৭./. অণুকেই বিজ্ঞানীরা জীবনের মূল ধ 
উপাদান বলে মনে করেন। কারণ, 1... অণু গঠনের 
মধ্যেই নিহিত আছে স্বতঃপ্রজনন ক্ষমতা বা জীবনের মূল 
লক্ষণ। আরো বিস্ময়ের কথা, মৃত্যুর পর জীবদেহের 
পরিণতি ঠিক একই উজানশ্রোতে--যথা হইতে 
আসিয়াছি, তথায় ফিরিয়া যাই”। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর আদিম পরিমণ্ডলে 
প্রাণের দুই সহায়ক শক্তি অব্সিজেন ও ওজোন-ছাতা না 
থাকাতেই প্রাণসৃষ্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৈরি হওয়া 
সম্ভব হলো। 

অজৈব বিবর্তনের পরিণতিতে শুরু হলো জৈব? 
বিবর্তন। গঠিত হলো প্রাণের আবশ্যিক উপাদান। তারপর ₹ 
নিশ্চয়ই এ (জীবনের সম্ভাবনাময়) যৌগগুলো চলে 
গিয়েছিল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে-_সমুদ্ধেরে গভীরে-__ 
তেজক্ট্রিয় রশ্মির নাগালের বাইরে। তারপর দীর্ঘ কোটি 
কোটি বছরে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে বৃহৎ অণুশৃঙ্খল ১ 
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ৃ পঁযাহানিণ এহাবিল, 90, 


রি করে জলবিন্দুর (9,00169) আকার নিল। কালে 
আকারে তা বড় হলো। তারপর হঠাৎ একদিন বিভাজিত 
হলো একাধিক অনুরূপ ফোৌঁটায়-_প্রাণ-সম্ভাবনায়। 
সম্ভাবনাময় হলেন মাতা ধরিত্রী। 

সিংহলী বৈজ্ঞানিক পুরনমপেরুমারের মতে-_ প্রথমে এ 
জাতের জৈবযৌগে সমুদ্রের এক শতাংশ পূর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল। ফলে জৈবযৌগ-মিশ্রিত সমুদ্রজল ঘন হয়ে 
এসেছিল। বিজ্ঞানীরা (0827) একে বললেন__ 
20170010181 31০90) গরম হালকা স্যুপ” যা শান্ত্রের 
ক্ষীরসমুদ্র'। কবি জয়দেবের গাথায়-__প্রলয়পয়োধি- 
জল'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_'প্রাণপঙ্ক'। আর এই 
প্রাণপক্ক থেকেই পক্কজের অভ্যুদয়। (ভগবান বিষুঃ 
ক্ষীরসমুদ্র থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন তাবৎ জীবজগৎ ।) 

্রন্মাবৈবর্তপুরাণে আছে--মদনের কামবাণের প্রভাবে 
বিষুর রেতঃপাত হয়। দেবগণের সাক্ষাতে পাছে 
রা প্রকাশ পায়, তাই তিনি সেই রেত সমুদ্রজলে রেচন 
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করলেন। তারপর সহস্র সহস্র বছর সেই রেত সমুদ্রজলে 
নিষিক্ত হয়ে ডিম্বরূপ ধারণ করে। কালে সেই ডিম্ব 
বিবর্ধিত হতে হতে এক মহাবিশাল রূপ নেয়। তার প্রতি 
রোমকৃপ থেকে সৃষ্টি হয় প্রাণের। জন্ম নেয় সকল 
জীবজস্ত। 

এসব আলোচনা থেকে জানা গেল, জীবের জন্ম স্থলে 
নয়, জলে- অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাু-রূপে। সম্প্রতি প্রমাণিত 
হয়েছে, জীবের জন্ম জলের গভীরেও নয়, জল-স্থলের 
মিলনবেলায় বা আর্দ্র জায়গায়। 

কিন্ত তখনো আবহমগুলে মুক্ত অক্সিজেন প্রায় ছিল না 
বললেই চলে (০.০৬%)। আর এই সামান্য পরিমাণটুকুও 
জুটেছিল অজৈব-জৈব বিবর্তনের “বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে, 
আর কিছু জলীয় বাম্পের অণু ভেঙে গিয়ে (0%7010 
019090181107)| এল আদিম দল-_ 

রিয়াম'। তারা আবহমগুলে জমে থাকা 

জৈবযৌগের সাহায্যে এক অভিনব উপায়ে সূর্যরশ্মিকে 
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বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। তারপর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর 
সমুদ্ধের তলায় ছড়িয়ে পড়ল নীল-সবুজ আ্যালগি বা 
শৈবালের দল, শুরু হলো সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। ফলে 
আবহমগুলে বাড়তে লাগল অক্সিজেনের পরিমাণ, দেখা 
দিল উন্নত থেকে উন্নততর জীব। অনুমান, আজ থেকে 
১১০ কোটি বছর আগে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা 
£ আজকের সমান সমান (২১%) হলো। আর মাত্র ২০ লক্ষ 
বছর আগে দেখা দিল মনুষ্য সম্ভাবনা । 
রুরে গীতার জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ পর্বে বলা আছে__জীব 
ব্রন্মোরই অংশম্বরূপ, তাই জীবের মধ্যে যে-শক্তি নিহিত, 
টু তা ব্রহ্মাশক্তি। এই শক্তির বিকাশই হলো ক্রমবিকাশ। 
৪ সর্বপ্রথম স্থাবরের জন্ম, স্থাবর থেকেই জঙ্গমের 
অভয় পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হলো জলজ প্রাণী তারপর 
ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে আত্মপ্রকাশ করল বানর (বানরই 
কের বিষ এরপর অজ্ঞান কেবল 
দেহের ক্রমবিকাশই আলোচনা করে; আর্প্রজ্ঞা দেখেন 

মা কারীর কানা! 

'অন্ন' কথাটা জড়ের প্রতীক। তাই আমাদের এই জড়- 
সিজিপিএ ০০০ 
পাতি 5010 । ক্রমে অন্ন থেকে প্রাণের 


চ উদ্বোখন শারঙীয্া ১৪০ 


উদ্ভব হয়, অর্থাৎ ইতর প্রাণিবর্গের জন্ম। এরপর আত্মা 
ই ধারণ করে 'প্রাণময় কোষ” বা প্রাণময় পুরুষ (৬1091 5910। 
£ এই স্তরে আত্মা ধারণ করে “মনোময় কোষ” বা “মনোময় 
পুরুষ” (1০791 910) । পশু আর মানুষের পার্থক্য এখান 
থেকেই শুরু (ইতর প্রাণিবর্গ আর উত্ভিদের প্রাণ আছে, 
কিন্ত মননশক্তি নেই) এই মননশক্তির বিকাশের ফলেই 
ট মানুষ বিবর্তনের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। কিন্ত 
$ মনোময় কোষেই আত্মার উধধ্বগতি শেষ হয়নি। এরপরেই 
বিজ্ঞান অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান (সত্যং খতং) লাভ করে হয় 
“আনন্দময় কোষ' বা “আনন্দময় পুরুষ' (5০119177111) 01 
96110114170)। আর তখন বিজ্ঞানময় পুরুষই আনন্দময়- 
এ (9০11 01 1155) পূর্ণতা লাভ করে। 

এই পঞ্চকোষ বা পঞ্চপুরুষ ব্রন্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ, 
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সাং: বেদান্ত বা পুরাণে জীবের ৮৪ লক্ষ যোনি 
ভ্রমণের কথাও এই তত্বকেই সমর্থন করে-স্থাবর, 
জলচর, কুর্ম, পক্ষী, পশু, বানর। তারপর মানুষজন্ম। 
তাই মনে প্রশ্ন জাগে, লীলাচঞ্চলতার 
প্রকাশই কি বিশ্বরাপ, না' বিবর্তন? এই সত্য প্রথম 
ইরা রাডার, 


১৪০৮ শারপীয়া ১৪০৮ 


তারপর কবি জয়দেব “দশাবতার" স্তোত্রে বিস্তৃত বর্ণনা 
দেন। ডারউইনের জন্মেরও কয়েকশ বছর আগে জয়দেব 
পর্যায়ক্রমে যে দশজন অবতার (মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কক্ষি) $ 
সাজিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী যুগে ক্রমবিবর্তন- ধ 
বাদেরই অগ্রজ। সৃষ্টির আদিতে, সর্বপ্রথম পৃথিবী ছিল 
জলময়, প্রাণের সৃষ্টি তখনো হয়নি। এ হলো অন্নময় রূপ 
(উপনিষদে 'অন্ন' কথাটা জড়ের প্রতীক)। কারণ-বারি 
ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে ভৌতিক জলে পরিণত হলো। সেই শ্র 
জলের প্রথম প্রজা বা প্রাণীই হলো মীন বা মৎস্য 
(প্যোলিয়োজোয়িক কল্পের সিলুরিয়ান-ডিভোনিয়ান ৪ 
যগকেই 'মংদ্য যুগণ বলে)। এইসময় ভগবান মীন রাপে নু 
বেদোদ্ধার করেছিলেন। এই বেদ কিন্ত গ্রন্থ নয়, সৃষ্টি-জ্ঞান 
(0109016801017)। তখন সে পারঙ্গম হয়েছে বংশরক্ষায়, যা 
ছিল সেযুগের | মন্ত্র ছিল-_“গোত্রং নো 
বর্ধতাম্‌।” 

এরপর এলেন দ্বিতীয় অবতার কৃর্ম। জল ছেড়ে সে 
ডাঙায় উঠতে শিখেছে, অর্থাৎ উভচর প্রাণী; শিখেছে 
বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে: 
(ডিভোনিয়ান-কার্বনিফেরাস যুগ)। কুর্ম জল থেকে কাদা 
মেখে ডাঙায় উঠে এল-_এটাই তার ধরণী-ধারণ। 

তৃতীয় অবতার বরাহ। সে এখন ভাঙার প্রাণী হলেও 
জলের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি-_বাস করে কাদায়। 


৬০] 
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করতে (সেনোজোয়িক কল্পের প্যালিওসিন-ইয়োসিন 
যুগ)। তার স্বভাবগত ধর্মই হলো দস্তাঘাতে মৃত্তিকা 
বিদারণ। সেই সময়েই টেথিস সমুদ্র থেকে হিমালয় 
পর্বতমালার অভ্যুতানের সুচনার প্রথম পর্বঃ যার ফলে 
আসাম, বঙ্গদেশ, কচ্ছ, কাথিওয়াড়, সিন্ধু, বেলুচিত্তান আর 
উত্তর-পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে প্রবল সমুদ্রোচ্ছাস দেখা 
দেয়। এই সময়কাল অবধি ধর্ম চতুষ্পাদ। 
চতুর্থ অবতার নৃসিংহ অর্ধেক পশ্ড আর অর্ধেক? 
মানুষ) অর্থাৎ ট্াজিশন ফেজ” (যেমন আধুনিক শিল্পা, 
লেমুর, গিবন, ওরাংওটাং, গরিলা ইত্যাদি) দেড়-দু£ু 
কোটি বছর আগে প্রাইমেট বর্গে যার শুভ সুচনা 
(অলিগোসিন-মাইয়োসিন যুগে)। ভগবান নৃসিংহঃ 
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্কে নখ-তাড়নে বিনাশ$ 
করেছিলেন। বিবর্তনের পথে এক বিশেষ প্রতিকূল শক্তি 
স্বাভাবিক দান শ্রেষ্ঠ গ্রাসাচ্ছাদনকে নষ্ট করত। ! 
হিরণ্য বা স্বর্ণ হয়েছিল যার কশিপু বা গ্রাসাচ্ছাদন, সেই! 
হিরণ্যকশিপু। কবিশেখর পণ্ডিত ভুবনমোহন দাস তীর? 
'অবতার তত" কবিতায় বলেছেন-_এই প্রাসাচ্ছাদন হলো ; 
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কদলী। সেই কলাগাছের শকত্র একধরনের কেঁচো 
& (কলাগাছ সাধারণত আর্দ্র জায়গায় জন্মায় বলেই কেঁচোর 
$ উপদ্রব বেশি)। নরহরি তার নখ-তাড়নে কেঁচোগুলোকে 
ধ্বংস করে ভাবী মনুষ্য প্রজাতির জীবনধারণের আদি 
খাদ্যকে সংরক্ষিত করেন (আজও শিম্পাঞ্জি, বেবুন, 
ওরাংওটাং, লেমুর প্রভৃতি প্রাণীরা কেঁচো-জাতীয় কীটের 
১ স্বভাব শক্র। এরা প্রধানত নিরামিষাশী হলেও সকলেই 
অল্পবিস্তর কীট-ভূক।) কলা মানুষের অনাতম আদি খাদ্য, 
তাই আজও এই পরম উপকারী কলাগাছ আমাদের 
সবরকম মাঙ্গলিক কাজে ব্যবহৃত হয়; আর কলা ছাড়া 
কোন পুজাই সিদ্ধ হয় না। 
এরপর এলেন পঞ্চম অবতার বামন- হুবহু 
ট রামাপিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস বা অস্ট্রালোপিথেকাস 
অর্থাৎ হোমোগণের শুভ আবির্ভাব (প্লাইয়োসিন যুগের 
কথ) মা মাঝে সে দুই পায়ে উঠে দীড়ালেও চলতে 
গেলে অল্পবিস্তর হাতের সাহায্য লাগে। উচ্চতায় সে 
বর্তমান মানুষের অর্ধেক। এই সময় থেকে ধর্ম হলো 
১ ত্রিপদ। এই অবধি জীবের ক্রমবিকাশকে বলে প্রাণময় 
? রূপ'। তারপর থেকেই মানুষ আর পশুতে শুরু হলো 
পার্থক্য; ফলে সূচনা হলো__মনোময় রূপ। 
এরপর পূর্ণ মানুষের রূপ নিয়ে এলেন ষষ্ঠ অবতার 
(সুতি এজ ৮০৭ 


১৪) 


মস্তিষ্কবল, তাই ব্রান্মণ। তিনি আগুনের ব্যবহার 

জানেন-_তাই অগ্নিহোত্রী। ভগবান পরশুরাম সহমবাছ 
কাকে নিধন করে এবার হম নর 
করেছিলেন; আর আপন গর্ভধারিণী মাতা রেণুকাকে হত্যা 
করেছিলেন। মানুষের সহম্রবাহু হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রজাত 
ট অর্জুন গাছ তো মহীরুহ। তার সহত্র বাছ বা শাখা- 
£ প্রশাখাকে কুঠারের আঘাতে ছেদন করে একুশবার 
নিঃক্ষত্রিয় (জঙ্গল পরিষ্কার) করে তিনি মানুষের 
বসবাসযোগ্য জমি তৈরি করেছিলেন। আর কৃষির প্রথম 
কাক 
রেণু করেছিলেন_ এই ছিল তার 'মাতৃহত্যা'। এতদিনে 
টু পাশবিক যুগের অবসানাস্তে দেখা দিল মানব সভ্যতার 
* অরুণালোক। নিঃসপত্ব হলো বুদ্ধিজীবী মানুষ। এই সময় 
ঢেকে ধর্ম ছিপদ 

এরপর আবির্ভূত হন সপ্তম অবতার সীতাপতি 
টু ্ীাম। তিনি ধূ্বাণধারী। এই দূরক্ষেণী অন্তরের কাছে 
১ পরশুর অনুপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় দপ্চচূর্ণ হলো 
ছু পরশুরামের। বিদায় নিতে হলো পুরাতনীকে। এক রাম 
জঙ্গল পরিষ্কার করে রেখেছিলেন, আরেক রাম তাতে শুরু 
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করলেন নতুন আবাদ- মানবিকতার। দেখা দিল স্থায়ী 
জনপদ- রাজ্য, গোষ্টীপতি; এলেন রাজা। ক্ষত্রিয়াস্তক 
পরশুরাম বিবর্তিত হলেন ধনুর্ধর শ্রীরামে। শুরু হলো 
প্রতিরক্ষা, প্রতিপালন আর প্রজানুরঞ্জন। মাতৃতান্ত্রিক 
সমাজ বিবর্তিত হলো-_এলেন আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতী, 
আদর্শ পতি, আদর্শ পত্বী। এই যুগেই আবার দ্বিতীয় দফায় 
উন্নততর কৃষিব্যবস্থার প্রচেষ্টা শুরু হলো-_এ হলো তার 
“অহল্যা উদ্ধার" হেলের সাহায্যে অস্পৃষ্ট অর্থাৎ অনাবাদী 
জমিতে উর্বরতা সঞ্চার)। আর তার “সীতাপতি' নামটাও 
সার্থক, কারণ “সীতা' অর্থে লাঙ্গলের ফলা। এই হলো-_ 
জ্ঞানময় রূপ। 

কাটল আরো অনেকদিন, এলেন অষ্টম অবতার 
সঙ্কর্ষণ রাম। ইনি তৃতীয় রাম__হুলধর বলরাম। কৃষি, 
সভ্যতার পূর্ণ প্রকাশ হলো এযুগেই টাইগ্রিস আর 
ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায়__সুমার-এ। এ কৃষিজীবী 
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বৈদিক আরণ্যক সভ্যতা আর পৌরাণিক কৃষি সভ্যতা__ 
একই ওঁপনিষদিক সভ্যতার অভিন্ন ধারা; ফলে কৃষি পেল 
পূর্ণতা, জ্ঞানের হলো চরমোৎকর্ষ। নরদেহেই এযুগে: 
৬৮ হলেন পূর্ণবদ্মা নারায়ণ__“কৃষ্ণস্ত ভগবান 


লরি ররর তর 
নবম অবতার সিদ্ধার্থ গৌতম বা বুদ্ধদেব। মাত্র তিনটি 
কথায় বলে গেলেন জীবনের অমৃত মন্ত্র-“অহিংসা পরম : 
ধর্ম। 

এতদিনে জ্ঞানময় পূর্ণতা লাভ করে আনন্দময় রূপে। ? 
আর সবশেষে ভবিষ্যবিজ্ঞানের থার্মোনিউক্লিয়ার 
কৃপাণধারী কক্ষি আছেন কল্পনায়। 
“দশাবতারধারিণে কৃষ্তায় তুভ্যং নম21” ঢ 


১। মহাবিশ্বে মহাকাশে__ গৌরী প্রসাদ ঘোষ, লেখনী প্রকাশন, 
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ক ৭টায় পুনে আশ্রম থেকে রওনা হয়েছিলাম 
টধািওখানকার এক মারাঠী ভক্ত তুঙ্গারেজীর গাড়িতে। 
যাত্রী আমরা দুজন সাধু, তুঙ্গারেজী আর গাড়ির চালক। 
ঠ দুজনই খুব ভক্ত আর আমাদের যাত্রাপথের সবকিছুই 
তাঁদের নখদর্পণে। 

শ্রাবণ মাস শিবের মাস। আজ সোমবার । "লক্ষ্য 
আমাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহারাষ্ট্রের 
ভীমাশঙ্কর। আশ্রম থেকে ফুল, মালা, বিশ্বপত্র, কর্ূরাদি ও 
গঙ্গাজল শিশিতে করে নিয়েই রওনা হয়েছি। পুনে শহর 
ছাড়িয়ে গাড়ি ক্রমশ পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়ল। ভাল 
রাস্তা, বেশ জোরে গাড়ি চলছে। দুধারে পাহাড়। কখনো 
কাছে, কখনো দূরে প্াইগালার ঢাকা সবুজ পাহাত। পয 
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দৃশ্য! এই রাস্তায় বাসও চলে। পুনে রেলস্টেশনের পাশে 
শিবাজীনগর, বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাস ছাড়ে। ট্যান্সিও পাওয়া 
যায়। চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় এই পথেই ভীমাশঙ্কর : 
মন্দিরে পৌঁছানো যায়। পথে কোন কোন জায়গায় পাহাড়ী % 
রাস্তায় গাড়ি একমুখী হয়ে যায়, আবার কিছুদুর রাস্তা 
চওড়া পেলে যাওয়া-আসা দুইই সম্ভব হয়। আমরা সহ্যাদ্রি 
পাহাড়ের খের তহশিলের ভবরগিরি রথাচল ও ভীমাশঙ্কর 
পাহাড়ের জঙ্গল ভেদ করে চড়াই বেয়ে ক্রমশ ওপরের : 
দিকে উঠতে লাগলাম। জঙ্গল ক্রমশ গভীর থেকে £ 
গভীরতর হতে লাগল। পথে রুচিৎ দুই-একটি গাড়ি 
চলছে। পথে লোক নেই বললেই হয়। রর 
জঙ্গল পার হয়ে আমাদের গাড়ি আড়াই ঘণ্টায় 
ভীমাশঙ্কর-মন্দিরের কাছে এসে লৌছাল। আমরা পুন 
থেকে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে এসেছি। সমুদ্রতল থেকে এ 
এর উচ্চতা প্রায় ৩,৪০০ ফুট। একটু ঠাণ্ডা ভাব মনে? 
হচ্ছিল। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। চারিদিক পাহাড় আর জঙ্গল, র 
তার মধ্যে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার সমতল। তারই 
একপাশে একটু নেমে গিয়ে ভীমাশঙ্করের বহু প্রাচীন ঘন: 
কালো গ্রানাইট পাথরের মন্দির। খুব বেশি উচু নয়। 
আমরা গাড়ি থেকে নেমে সামনে এক বিরাট পুরনো 
কুয়োর জলে হাত-পা ধুয়ে খানিকটা জল পান করলাম। 
খুব পরিষ্কার ও সুস্বাদু জল। কুয়োর গায়ে একটা পাথরে 
লেখা আছে, সপ্তদশ শতকে পেশোয়া রঘুনাথজী এই 
কুয়োটি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। : 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা মন্দিরদ্ধারে হাজির % 
হলাম। ছোট নাটমন্দির, কিন্তু খোদাই করা থাম ও ছাদের 
কার্নিশগুলি খুব সুন্দর। এখানেও লেখা আছে, ঠা 
এই সভামগুডপটি তৈরি করিয়েছেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশের 
আগে বৃষভরাজ নন্দীশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে আমরা 
ভিতরে প্রবেশ করলাম। গর্ভমন্দিরের ছোট ভিতরটা 
আলো-আঁধারী। প্রদীপের আলো ও সামনের দরজা দিয়ে £ 
যেটুকু আলো আসছে তাই দিয়ে বিগ্রহ দর্শন হয়। আমরা 
নটা চল্লিশে মন্দিরে ঢুকেছিলাম। প্রায় খালি মন্দির । দু- 
একজন দর্শনার্থী, আর পুজারীরা তিন-চারজন। আমরা 
করে কয়েকটি কাঠের পিঁড়ে গৌরীপট্রের পাশে পেতে « 
দিলেন। আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া পূজার উপকরণ 
দিয়ে আমাদের মনের মতো করে পূজা করলাম। গঙ্গাজলে : 


করিনি বিজি 


নি 4০৪৩ রাশ 
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ও নকুলদানা দিয়ে ভোগ নিবেদন করলাম। 
$ পুজারীরা আমাদের মন্ত্রপাঠ শুনে খুশিই হলেন বলে মনে 
৪ হলো। শেষে একটু জপ করে প্রণামমন্ত্র পাঠ করলাম। 

আমাদের সঙ্গে করজোড়ে সমস্বরে বলতে 
লাগলেন-_“যং ডাকিনী-শাকিনিকা সমাজে নিষেব্যমানং 
পিশিতাশনৈশ্চ/ সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং 
ইভক্তহিতং নমামি।”-__এই জঙ্গলে ডাকিনী-শাকিনী 
£ অধুষিত ও তাদের দ্বারা সেবিত ভীমপ্রভাবান্বিত কৃপাময় 
ভক্তবৎসল শঙ্করকে প্রণাম জানাই। 
অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছে। সামনে বেশ বড় 
গৌরীপট্রের মধ্যে মূল ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ। এক হাতেরও কম 


উচু। তবে লিঙ্গের মাথায় মাঝখানে সামান্য একটু 
 ফাটলের মতো দেখা যায়। পুরোহিতেরা আমাদের দেখিয়ে 
দিলেন, সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে খুব ক্ষীণধারায় জল 
উপচে উঠছে। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, আমরা যে 
ই জল ঢেলেছি ওটা বোধ হয় সেই জল। তারা সেই জল 
৪ গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেওয়ার পর আবার একইরকম 
জলের ধারা বেরতে লাগল। পুরোহিতেরা বললেন, এ 
লিঙ্গের একধারে মহাদেব অন্যদিকে পার্বতী আর 
মাঝখানের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভীমা নদী। এটিই 
টু ভীমা নদীর উৎসমুখ। ভীমাশঙ্করের পশ্চিম দেওয়ালে মা 
£ পার্বতীর দণ্ডায়মানা সুন্দর মুর্তি এইরকম 
দেখেছিলাম ত্রযন্বকেশ্বরে। সেখানেও উড 
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জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর 


সরু হয়ে লিঙ্গত্রয়ের মাথা থেকে বেরিয়ে অসি 
এখানেও এই সূক্ষ্ম স্লোতোধারা গৌরীপট্রের মুখ দিয়ে 
বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একটি ছোট নালার আকারে 
পাহাড়ের ফাকে মিলিয়ে গিয়েছে। আরো দূরে পাহাড়ের % 
গাঁ বেয়ে ঝরনার আকারে এই ভীমা নদী গিয়ে মিশেছে 
সমতলে কৃষ্ণা নদীতে। 

আজ ভিড় বেশি নেই। তাই আমরা শিবস্তোত্র পাঠ করে 
প্রায় একঘণ্টা মন্দিরে বসে রইলাম। এর মধ্যেই 
পুরোহিতেরা সোমবার বলে রুদ্রীপাঠ ও রুদ্রাভিষেক 
করলেন। এই ছোট্ট মন্দিরে তাদের মারাঠী উচ্চারণে 
রুদ্রস্তুতি এত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করছিল যে, আমাদের 


মনও এক অন্ভুত আবেশে ভরে গিয়েছিল। সাড়ে দশটার? 
সময় নাটমন্দিরে এসে দাঁড়াতে আরেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে £ 
পেলাম। একদল মারাঠী ভক্ত-_মাথায় পাগড়ি, গলায় 
কাপড় দিয়ে ঝোলানো এসরাজের মতো একটু লঙ্কা 
একধরনের বাদাযন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে নাচছে আর গান 
খইছে। সুর সূর করে ভালে তালে গাইছে। সী মারা 
ভক্তটি জানালেন, এরা বারারি সম্প্রদায়ের সাধক। সস্ত & 
তুকারামের প্রবর্তিত এই সম্প্রদায়ের সাধকরা কখনো বসে * 
গান করেন না। ভগবান বিঠঠলজীর সেবক এঁরা। 
বিঠঠলজী যেহেতু সর্বদা কোমরে হাত দিয়ে দাড়িয়ে আছেন, 
তাই তার ভক্তেরা তার সামনে বসেন না। তুকারামেরই: 
রচিত বিখ্যাত 'অভঙ্গ' চারা 
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এই অভঙ্গ গান খুবই বিখ্যাত ও প্রচলিত। 
$ তাদের নমস্কার জানিয়ে নাটমন্দির ঘুরে দেখতে লাগলাম। 
* সামনেই একটা বিরাট পিতলের ঘণ্টা ঝোলানো । তার গায়ে 
ঢুলেখা আছে, ১৭২৮ শ্বীস্টাব্দে এক পেশোয়া এটি তৈরি 
লহ ভীমাশঙ্করের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে 


£ এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেছেন পেশোয়াদের দেওয়ান 
নানা ফড়নবিশ। মূল মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে 
দশাবতারের ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা আছে। একটি 
প্রধান চূড়া। বাইরে খুব বেশি অলঙ্করণ নেই। মন্দিরের 
» সামনে একটি মহারাষ্ট্রীয় ধাচের কালোপাথরের দীপত্তস্ত। 
& বিশেষ পর্বে এখানে একসঙ্গে অনেক প্রদীপ জ্বালানো হয়। 
তার সামনে ছোট একটি মন্দিরে শনৈশ্চরের মন্দির। অন্য 
: মন্দিরে এরকম সচরাচর দেখা যায় না। 

মন্দির-চত্বরের বাইরে সামান্য দূরে গোরক্ষনাথ 
সম্প্রদায়ের মঠ। সুন্দর ছোট্ট আশ্রম। কয়েকজন “কানফাট 
ই যোগী” সম্প্রদায়ের সাধু সেখানে আছেন। আমরা সেখানে 
৫ দর্শন করতে গেলাম। মন্দিরে গোরক্ষনাথ ও শিবের মূর্তি 
 আছে। সাধুরা আমাদের সেখানে প্রসাদ নিতে নিমন্ত্রণ 
করলেন। কিন্তু সময় কম বলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিলাম। 
তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে 
১তারা থাকেন কি করেঃ তারা জানালেন, রাত্রি ৮টার 
£ মধ্যে শিবের শয়ন হয়ে গেলে পৃজারীরা মন্দিরের পাশেই 
তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। আশপাশে যে ৪-৫টি দোকান 
আছে, সেসবও সন্ধ্যার পরেই ঝাপ বন্ধ করে দেয়। 
সরকারি গেস্ট হাউস একটি আছে। সরকারি কর্মচারীর 
ট সেখানে এসে ওঠে। কিন্তু রাত্রিতে আর কেউ বাইরে বের 
$ হয় না। এই আশ্রমের সাধুরাও শিবের ভোগ-আরতি দর্শন 
করে নিজেদের আশ্রমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। 
কারণ, এই গভীর পাহাড়ী জঙ্গলে এখনো বাঘ, চিতা, 
ভালুক, হরিণ, বন্য শুয়োর ও নানারকমের বিষধর সাপ, 
ঠ ময়ূর ইত্যাদি আছে। বেশি রাত্রে তাদের ডাক শুনতে 
£ পাওয়া যায়। দিনের বেলাতেও জঙ্গলের গভীরে যাওয়া 
যায় না। এখানে যা সামান্য দু-চারটি দোকান আছে 
সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়, তবে 
ইত কিক পাহাড়ের নিচে 
শহরতলীতেই যেতে হয়। এইসব জঙ্গলে অনেক ধরনের 
টওষধি গাছও আছে। স্থানীয় আদিবাসী ভীল সম্প্রদায়ের 
৪ লোকেরা সেসব জীনে, প্রয়োজনে তারা সেগুলি সংগ্রহ 
ঢুকরে এনে দেয় 


যোগী সাধুর মুখেই এখানকার মাহাত্ম্য শোনবার ইচ্ছায় 
এক সাধুকে অনুরোধ করলাম এই তীর্থকথা কিছু 
শোনাবার জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশ্রমের 
বারান্দায় একটি চটের আসন বিছিয়ে আমাদের বসতে &ু 
বলে একটা ঘটিতে খানিকটা গুড়ের সরবত নিয়ে এসে * 
আমাদের খেতে দিয়ে বললেন £ “থোড়া পী লিজয়ে, 
উস্কে বাদ ম্যায় আপকো ইয়ে তীর্থকা বারেমে কুছ 
কহঙ্গা।” তারপরে তিনি এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে 
বলতে লাগলেন। 

আগে এই জঙ্গলে ডাকিনী-শাকিনিদের বাস ছিল। ছিল $ 
রাক্ষুসে স্বভাবের বন্যমানুষদের বাস। এখনো ৪৪1 
জঙ্গলে ভীলজাতীয় আদিবাসীদের বাস, তবে সেইসব 
লোকালয় জঙ্গলের গভীরে বেশি নেই। পুরাণে জানা যায় 
তিনটি কাহিনী। প্রথমটিতে আছে__পুরাকালে ত্রিপুরাসুর শ্ 
নামে এক দৈত্য এই জঙ্গলে থাকত। তার হিত্ত্ স্বভাব ও 
অত্যাচারে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসী দারুণ বিপন্ন হয়। তারা ? 
ভগবান শঙ্করের শরণ নেয়। তাদের প্রার্থনায় রং 
ও বিরাট ভীমকায় শরীর ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত 
হন। মহাদেবের এই রুদ্রমূর্তি দেখে অসুর ভয় পেলেও % 
তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কয়েকদিন যুদ্ধের পর অসুরকে ₹ 
তিনি বধ করেন। এই সময় র্ান্ত মহাদেব সহাহি দু 
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পর্বতের ওপর এই ঠাণ্ডা জায়গায় এসে বিশ্রাম নেন। তার 
পরিশ্রাত্ত শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরতে থাকে। ক্রমে সেই 
স্বেদরাশি একটি ক্ষীণ স্রোতের ধারায় পরিণত হয়।& 
ভীমকায় শঙ্করের শরীর থেকে নির্গত হয়েছে বলে সেটি $ 
ভীমা নদী” নামে পরিচিত হয়। এখনো টানারেগাার 
মধ্যে সেই স্রোতের ধারা দেখা যায়। ভক্তগণ অসুরনিধনের 
পর আশুতোষ মহাদেবকে বলেঃ “সস্ত-সাধুদের রক্ষা: 
করবার জন্য আপনি কৃপা করে এখানে অধিষ্ঠিত থাকুন। ৯ 
” ভোলানাথ তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সেইখানে £ 
জ্যোতির্লিঙ্গরূপে “ভীমাশঙ্কর' নামে চিরস্থির হয়ে যান। 
সলিল সন 
এই লিঙ্গ থেকে। 

দ্বিতীয় পুরাণকাহিনীটি এইরকম- বহুদিন আগে এই 
অঞ্চলে এক রাক্ষস ছিল। তার নাম ছিল কর্কট। তার 
একমাত্র মেয়ে কর্কটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিরাধ নামে ২ 
এক রাক্ষসের। এই বিরাধ ব্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে 
বধ হওয়ার পরে কর্কটি' তার বাবা-মায়ের কাছে চলে 
আসে। কিন্তু সেখানেও বিপদ হয়। সুতীক্ষ মুনির 
অভিশাপে বাবা-মা দুজনেই ভম্মীভূত হয়ে গেলে কর্কটি & 
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লজ এই বাহ পর্বত এসে বাল করতে খানে এই 
%সময় রাবণের ভাই কুস্তকর্ণ এদিকে বেড়াতে এসে রাঙ্ষসী 
এ কর্কটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে এবং সেখানে 
কিছুদিন কাটিয়ে লঙ্কায় ফিরে যায়। ইতিমধ্যে গর্ভবতী হয়ে 
পড়ে কর্কটি। কিছুকাল পর তার এক পুত্রসন্তান হয়। 
পুত্রের নাম রাখা হয় ভীম। কুস্তকর্ণের পুত্র ভীম 
অল্পবয়সেই অসাধারণ বলশালী ও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। 
£ ওদিকে লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধে কুন্ডকর্ণ মারা যায়, রাবণ 
হয় এবং বিতষণ রাজ পায় হাহ পরত বালক 
ভীম তার মায়ের কাছে জানতে পারে, তার বাবা কুম্তকর্ণ 
টু ক্াধিপতি রাবণের ছোট ভাই। তার মৃত্যু হযেছে শ্রীহরির 
» অবতার রামচন্দ্রের হাতে। সে আরো জানতে পারে, তাঁর 
$মায়ের প্রথম স্বামী বিরাটও রামচন্দ্রের হাতেই নিহত 
হয়েছে। 

এই কথা শোনার পরে রাক্ষস ভীম সেই বয়সেই 
প্রতিজ্ঞা করে, সে রামকে মারবে । আর সেজন্য শুরু করে 
ব্্মার তপস্যা। হাজার বছর উধ্ববাহু হয়ে একপায়ে 
দাঁড়িয়ে ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভীম একাগ্রমনে কঠোর 
তপস্যা করতে থাকে। সেই কঠোর তপস্যার ফলে তার 
মাথা থেকে দারুণ এক তেজ বেরতে শুরু করে এবং সেই 
তেজে দেবতাদের শরীর জ্বলতে আরম্ভ করে। তারা তখন 


বাঁচাতে সেই তপন্বী ভীমের কাছে গিয়ে তাকে বর দিতে 
চান। ভীম তখন বলে ঃ “আপনি আমায় অতুল বলশালী 
হওয়ার বর দান করুন|” ব্রহ্মার বরে অতুলনীয় বল লাভ 
করে ভীম তখনকার কামরূপের মহাবীর্যশালী ও অত্যন্ত 
শিবভক্ত রাজা প্রিয়ধর্মকে যুদ্ধ করে বন্দী করে। ওদিকে 
& দেবতারাও ভীমের আক্রমণে বিপন্ন হয়ে মহাকোশী নদীর 
£ তীরে ভগবান শঙ্করের শরণ নেন। রাজা প্রিয়ধর্মা ও রানী 
সুদক্ষিণা সেই বন্দীশালাতেই গোপনে মাটির শিবলিঙ্গ 
তৈরি করে একমনে তার মানসপুজা এবং “ও নমঃ শিবায়' 
_-এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করতে থাকেন। দেবতাদের 
প্রার্থনা ও ভক্ত রাজার আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে শিব অসুর 
2 নিধনে সম্মত হন। 

এদিকে বন্দীশালায় রাজা প্রিয়ধর্মার গোপন শিবপৃজার 
সংবাদ অনুচর মারফত পেয়ে ভীম ভীষণ রেগে গিয়ে 
বন্দীশালায় এসে শিবের নামে নানা কুকথা বলতে থাকে। 
রাজা কিন্ত তখনো অবিচলিতভাবে শিবের কাছে প্রার্থনা 
টুঁকরে যেতে লাগলেন। তাতে ভীম আরো রেগে গিয়ে 
ও বলেঃ “তোমার আরাধ্য দেবতা শিবের ভক্তহিতকারী বল 
এইবার দেখ।” এই বলে সেই মাটির শিবের দিকে ভীম 
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ক্ষুরধার তরোয়াল নিক্ষেপ করল। কিন্ত তরবারি তাঁকে 
স্পর্শ করার আগেই সেই মৃন্ময় শিবলিঙ্গ থেকে এক দিব্য 
জ্যোতির্ময় বিগ্রহ বাইরে এসে বললেনঃ “পশ্য 
ভীমেশ্বরোহহং স রক্ষার্থং প্রকটাম্যহম্।”- দেখ, ভীমেশ্বর & 


আমি আবার ভক্তের সুখ-শাস্তির ব্যবস্থা করি। এই বলে 
শতটুকরো করে দিলেন। এই দেখে মহাসুর ভীম নানা অস্ত্র 
দিয়ে মহাদেবকে আঘাত করতে চেষ্টা করলে ভগবান $ 
জি 3০8০7 1 
লাগলেন। এইভাবে দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চললে সম্ত্স্ত দেবগণ ও 
নারদের আকুল প্রার্থনায় রুদ্রদেব এক ভীমহুঙ্কারে 
ভীমাসুরকে ভম্মসাৎ করে দিলেন।. তার নিজের ও 
সেইগুলিই পরিণত হলো নানা ওষধি বৃক্ষে। 
দেবতা ও রাজা প্রিয়ধর্মার আকুল প্রার্থনা করলেন-__ 
হে শন্ভু! জগতের কল্যাণ ও সকলের সুখ-শাস্তির জন্য: 
আপনি এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। আপনার নাম আজ থেকে 
সর্বমঙ্গলনিদান ভীমাশঙ্কর বলে প্রচারিত হোক। 
ভগবান “তথাস্ত্' বলে সেই পার্থিব মৃগলিঙ্গেই 
জ্যোতির্িঙ্গ-রূাপে অধিষ্ঠিত হলেন। আজকের এই 
ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ সেই ভক্তত্রাণকারী প্রাচীন লিঙ্গই। 
পুজারী ব্রাহ্মণ কথা শেষ করার আগে এও জানালেন, 
এই প্রাচীন তীর্থে অনেক এঁতিহাসিক পুরুষ এসেছেন-__ 


বালাজী বিশ্বনাথ ও রঘুনাথজী, গোরক্ষনাথজী, সস্ত 
জ্ঞানেশ্বরজী প্রমুখ। শিবাজীর গুরু সন্াসী রামদাস স্বামী 
এখানে কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। অনেক প্রাটান গ্রছে 
এই তীর্থভূমির কথা উল্লেখ আছে। এখানে মহাশিবরাত্রি, 
অঘোর চতুর্দশী ও বৈকুষ্ঠ চতুর্দশীতে বহু ভক্তের সমাগম 
হয় ও মেলা বসে। এর আশপাশে আরো কিছু ছোটখাট 
কুণ্ড ও মন্দির আছে। 

প্রসঙ্গ শেষ করে পুজারী আমাদের মন্ত্র পাঠ করালেন: 
-_-“অনিত্যায় চ নিত্যায় নিত্যানিত্যায় তে নমঃ/ অচিস্ত্যায় 
চ চিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিস্ত্যায় তে নমঃ/ ভক্তানামার্তিনাশায় প্রিয়-£ 
নারায়ণায় চ/ উমাপ্রিয়ায় শর্বায় গণাধীশায় তে নমঃ ৮২ 
“ভীমাশঙ্করায় রুদ্ররাপায় মহাদেবায় নমো নমঃ।” দর 
০০৬০ পস্পৃ ৯ 


রর 
রব 
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দক্ষিণা দিয়ে আমরা ফেরার পথে গাড়িতে উঠলাম। বেলা 
তখন সাড়ে এগারটা। 








রব ভদ্ধারের জন্য ভগবান যখন অবনীতে অবতীর্ণ 
্টিহন, তখন তার একক আবির্ভাব হয় না। তার 
শবে টি সিন ভি ভিন নিক ছার 
অসম্ভব। তাই তো ব্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গিনীরূপে শ্রীসীতা, 
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা, অমিতাভ বুদ্ধের শ্রীযশোধরা, 
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীবিষুপ্রিয়া শক্তিবূপে আবির্তৃতা। 
* কবিকুলোত্তম কালিদাস তার “রঘুবংশম্‌'-এ অনুপম উপমায় 
তা প্রকাশ করেছেন-_ 
“বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্যয়ে। 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।1৮ 01১) 
__বাক্‌ এবং অর্থ যেমন পরস্পর যুক্ত, একটিকে ছেড়ে 
আরেকটি থাকতে পারে না, তেমনি শক্তিরূপিণী পার্বতী 
শক্তিমান পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য নিবিড় সম্পর্ক। 
সেই শক্তি ও শক্তিমানের একতব হেতু এযুগেও 
অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনীরূপে মা সারদামণি 
১ অবতীর্ণা। তাই পরমপুরুষ পরমহংসদেবের জীবনে যেমন 
& অলৌকিকের অজন্রতা, তেমনি শ্রীত্রীমাও দৈবী মহিমায় 
সমন্বিতা। আমরা আজ শুভষ্করী শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলময়ী রূপটি 
দেখতে অভিলাধী। 
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১৩১২ সালের বৈশাখ মাস। বেকারত্বের জন্য বকুনি 
টুখান বেকার যুবক গুরুনাথ। বিক্রমপুরের কীঠালতলীতে 
৪ বনদুর্গার ভগ্ন দেউল। চারিদিকে জঙ্গল। চাকরির জন্য 
গুরুনাথ মায়ের কাছে অরুস্তদ আর্তি নিবেদন করেন। 
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নিদাঘ-তাপে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত, তাই কিঞ্চিৎ তন্দ্রামগ্ন। ভক্তের 
কাতর কান্নায় সাড়া দেন কাত্যায়নী। গেরুয়াবসনা, ত্রিশুলহস্তা 
জ্যোতির্ময়ী মুর্তিতে তিনি ভক্তের গায়ে হাত বুলিয়ে সাস্তবনার 
সুরে বলেন ঃ “তোকে আর কাদতে হবে না, তোর চাকরির 
ব্যবস্থা হচ্ছে।” 

গুরুনাথ বিস্ময়ে হন তন্ময়। অন্তরে জাগে অনির্বচনীয় 
আনন্দ, অবাচ্য অনুভূতি। সেবছরই আশ্বিন মাসে গুরুনাথ 
চাকরি পান ঢাকায়। সেখান থেকে বদলি হন রাঁচিতে । ১৩২৩: 
সালে বেলুড় মঠের পুজা দর্শনে যান। গুরুনাথ বিস্ময়ে 
হতবাক, সেই ত্রিশ্লধারিণী সন্ন্যাসিনী যে শ্রীমা! অনুভূতির 
এক অমৃত প্রত্রবণে অবগাহন করেন গুরুনাথ। ভগবতী- 
জ্ঞানে ভক্তিভাবে প্রণত হন তিনি। কণ্ঠে তার উদ্গীত হয় 
চণ্তীর স্তোত্র__ 

“যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যে নমো নমঃ 11” (৫1৬৭) 

উদ্বোধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সারদা। উদ্বোধনে বসে $ 
লীলাময়ী কত জীলা করেছেন। যঙ্ষ্বারোগীর চিকিৎসা করে ২ 
বরিশালের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র নিজেই এ কালব্যাধতে দু 
আক্রান্ত হন। মৃত্যুপথযাত্রী ভক্ত ইস্টদেবী মা সারদাকে পত্র 
লেখেন ঃ “মা আমার মরণ ব্যাধি, বাঁচা দায়। চরণদর্শনে : 
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ভক্তের বিপদে বিপত্তারিণী শ্রীমা বিগলিতা হন। তিনি 
নিজের একখানি ফটো ও একবছরের বাঁধানো “উদ্বোধন, 
পাঠান। সঙ্গে পত্র দেন ঃ “বাবাজীবন, ভয় নাই। অসুখ ; 
তোমার সেরে যাবে। যে-ফটো পাঠালাম তা দেখে আমাকে 
স্মরণ করো আর উদ্ধোধন' পড়ো।” সুরেশচন্দ্র নিত্য & 
উদ্বোধন” পঠন ও ফটো দেখে মাকে স্মরণে সম্পূর্ণ সুস্থ হন। 
তাই তো ভাগবতের কথায় বলা যায়-_ 

“ন তেহস্তি স্বপরস্রাত্তিিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ। 

তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্রেশান্‌ হংসি হাদি স্থিতঃ।।” 

(১০।৫৮।১০) ই 

এ টির জিডিকি সুধামুরতি শ্রীন্রীমা 
সারদাদেবী। জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে তার পদার্পণ। 
একবার জয়রামবটীতে দারুণ খরা। ধান লাগিয়ে চাষীরা 
প্রমাদ গনে। তারা গিয়ে ওঠে শ্রীশ্রীমার কাছে। অন্তরের 
বেদনা নিবেদন করে হৃদয়রাজ্জীর চরণতীর্থে অশ্রুনির্যাসে-- ৮ 
“মা আকাশে মেঘ নাই, বিশু বিসর্গ বৃষ্টি পড়ে না। বাল 
বাচ্চা নিয়ে কি খেয়ে বাচব! একটা কিছু কর জগজ্জননি!” 

মা তাদের খেতের দিকে নিয়ে যান। তারপর আকাশ 
পানে চেয়ে বলেন ঃ “হায় ঠাকুর কি করলে! শেষে এবার 
কি না খেয়ে সব মরবে!” পরমাপ্রকৃতির কথা কি প্রকৃতি নর ... 
অন্যথা করতে পারে? রাত্রেই গোবি সাহারার বুকে অঝোরে % 


আম্গিন ১৪০৮ ] সেপ্টেম্বর ২০০১ 
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চেরাপুঞ্ভীর বৃষ্টি। মায়ের উদ্দেশে জয়ধবনি দেয় 
গ্রামবাসী। জয়রামবাটীতে সেবার প্রচুর ফসল ফলে। 
পুঁথিকারের কথায় তাই বলতে বাসনা জাগে-_ 
“খেলার ডালি মা তোমার গোটা সৃষ্টিখানি। 
লীলাময়ী লীলাপরা লীলাম্বরূপিণী 1” 


কা রক ঞ ঞ 





পূর্ববঙ্গের চন্দ্রমোহন দত্ত আসেন কলকাতায় চাকরির 
আশায়। কদিন অনশনে অর্ধাশনে তলার দিন কাটে । মমতাময়ী 
শ্রীমা তাঁকে ডেকে উদ্বোধনে পরিচারকের কাজ দেন। 
বাৎসল্য-রসরসিকা মায়ের ন্নেহাচ্ছাদে বেশ সুখে আনন্দে দিন 
কাটে তার। হঠাৎ খবর আসে, তার ভদ্রাসন কীর্তিনাশা গ্রাস 
দারা 
এখন উপায়? 
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ব্যথায় মা তিনি। সবার অগোচরে চন্দ্রমোহনকে 
তিনশ টাকা দিয়ে বলেন- দেশে গিয়ে এই নিয়ে ঘর মেরামত 
করে ফিরে এসো। এই পরম পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে 
চু ওঢন চন্দ্রমোহন। সেই টাকায় ঘর মেরামত করে তৃপ্তির 
১ সুধাসমুদ্ধে ভাসতে ভাসতে তিনি উদ্বোধনে মায়ের শ্লেহছাঁয়ায় 
? ফিরে আসেন। 
কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক 
চক্রে পড়ে শ্্ীস্টানধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ 


উদ্বোধন শারপীয়া 


ঠিকানায় পাঠাবেন। 


আত্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করি। 
স্বামী নির্জরানন্দ 
সভাপাতি 


৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ 


পটিশারদীয়া 


(১) শ্রীশ্রী সারদাদেবী_ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (২) শতরাপে সারদা-_সম্পাদক ঃ স্বামী লোকেম্বরানন্দ 


বিবেকালব্দ সোসাইটি 


১৫১, বিবেকানজ্জ রো, কন্ত্কাতা-৭০০ 00৬, ফোন 2 ৪৫০-৮৬৩৩ 


স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর লোকমাতা নিবেদিতার উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ২৩ আগস্ট ১৯০২ 
সালে কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় স্টার থিয়েটারে আছত এক জনসভায়। এই পুণ্য 
প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদ স্বামী ব্রন্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখগ্ানন্দ, 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে বিবেকানন্দ 
সোসাইটির তদানীস্তন কর্মীরা সঞ্জীবিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। সেই পুণ্য প্রতিষ্ঠানটি 
শতবর্ষপূর্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আগামী বছরে বৎসরব্যাপী শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা হবে। যথাযোগ্য 
মর্যাদার সঙ্গে শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন অত্যস্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সার্থক 
রূপায়ণে সোসাইটির সকল সদস্য ও শুভার্থীর আন্তরিক ও সক্ত্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য । আপনাদের 
যথাসাধ্য আর্থিক অনুদান “176 16887187109 90৫186$? নামাঙ্কিত /২/০ 7১৪/০০ চেকের মাধ্যমে সোসাইটির 


সহাদয় জনসাধারণ, বিবেকানন্দ-অনুরাগী ও সোসাইটির সকল সদস্যকে শতবর্ষপুর্তি অনুষ্ঠানে 


১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১1*০০১০১০০০০০০০০০০০৪ 


জ্ঞানে আবার অনুতাপানলে দগ্ধ হন। কয়েকজন ভক্ত তার 
সেই বক্ষবেদনার 'কথা মাকে জানান। ন্নেহময়ী মা পুনরায় 
হিন্দুধর্মে দীক্ষার ব্যবস্থা দেন। দেবেন মস্তকমুণ্ডনের পর 
প্রায়শ্চিত্ত করে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা পান। দেবেনবাবুর কণ্ঠে 
উচ্চারিত হয় স্বামী 'অভেদানন্দের সুললিত ক্লোক-_ 
“কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ। 
চরণাশ্রয়দানেন কৃপামরী নমোহস্ততে। 1” 
অনুশীলন সমিতির সদস্য প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত কিছুদিন 
উদ্বোধনে মায়ের নেহপক্ষপুটে কাটান। হঠাৎ পুলিস তার ঢু 
সন্ধান পায়। প্রিয়নাথ তখন বাধ্য হয়ে উদ্বোধন ত্যাগ করেন। ২ 
যাত্রাকালে অভয়া অভয় দিয়ে বলেন £ “ভয় করো না, ঠাকুর 
সব ঠিক করে দেবেন।” মায়ের সে-বাণী সফল হয়। প্রিয়নাথ 
পরে আবার উদ্বোধনে ফিরে আসেন। শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা 
পেয়ে সন্ন্যাস নাম পান-_শ্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ। 
মঙ্গলময়ী মায়ের লীলাকথা আমাদের বর্ণনার সাধ্য 
কোথায়! তাই কবিতা-কলিতে অঞ্জলি দিয়ে বক্তব্য শেষ 
করি-_ 

“সারাটি জীবন লোককল্যাণে থেকেছ মা তুমি লিপ্ত; 
তব করুণায় কত লানমুখ পলকে হয়েছে দীপ্ত। 
পদকোকনদে পড়ি মাগো পুটে 
বিন্দু মধু দাও চক্ষুপুটে 
শুভঙ্করি, তব চরণামূতে হোক তৃষিত এ প্রাণ তৃপ্ত।”৮ 0 


4৮১৪০ ১১51532) 4798৩ 


বিশ্বনাথ দত্ত 


সম্পাদক 
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টি সূর্যের খরতাপে ঝলসে তামা রঙ! তখন 
পপ ও লি 
£ধি-রগঙা শিরিষ আর পেলব মহয়া বাতাসে ছড়ায় মদির 
& আবেশ। শালবনে নতুন পাতার চিকন শোভা আর 
শালমঞ্জরীর সতেজ উচ্ছাসভরা লাবণ্য প্রাণে জাগায় 
আশ্বাস। তখনি পুরুলিয়ার বহু গ্রামে খেটে-খাওয়া মানুষেরা 
খরার যত ভুলে সা অন্ধকারে আদিম শৌর্ষে বলদপী 
৯ ঘছো-নাচে' বিশেষ শিল্পভাবনাকে রূপ দেন। তখন তারা 
& শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, মহিষাসুর প্রভৃতি পৌরাণিক 
চরিত্রের সঙ্গে অনুভব করেন একাত্মতা। ঢোল, সানাই, 
 ধামসা (বিশাল রণবাদ্য বিশেষ) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে শোনা 
যায়-_তাক্‌-ঝী, তাক্‌-ঝী টিক-ঝী, তেটে-খিটি-তাক্‌ ইত্যাদি 
রা 
টু এবং শারীরিক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি শিল্পশোভন বীরভাবে ছন্দিত 
£৪হয়। এভাবেই ছো-নাচে ফুটে ওঠে বীররসাত্মক পালা। 
রামায়ণ-মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণে ছো- 
নৃত্যশিল্পীরা পালার আকারে মহিষাসুরবধ, মহীরাবণবধ, 
কিরাত-অর্জুন, অভিমন্মুবধ, বকাসুরবধ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি 
9 নানা কাহিনীর নাটকীয় দ্বন্্ শূরনৃত্যে (701010 47০০) রূপ 
দেন। লক্ষণীয় হলো, এই ছন্দিত তাগুবে নারীরা অংশগ্রহণ 
করেন না। পুরুষরাই নারী চরিত্রকে যথাযথ রসব্যঞ্জনায় 
 রূপায়িত করেন। প্রবল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির 
যুদ্ধ এবং পরিণামে শুভশক্তির বিজয় ছো-নাচে প্রধানভাবে 
ফুটে ওঠে। 
চৈত্র মাসে শিবের গাজন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ 
তারিখ অর্থাৎ “রোহিন' অবধি ছো-নাচের প্রশস্ত কাল। 
অবশ্য বাণিজ্যিক কারণে এই সময়ের আগে বা পরে ছো- 
শিল্পীরা নেচে থাকেন। অনেক ছো-শিল্পী মাঘ মাসে 
সরম্বতীপুজার সময় ছো-নাচের মহড়া শুরু করেন। 

নামকরণ 

“ছো" অথবা 'ছৌ”-_এই নামকরণ নিয়ে বিতর্ক আছে। 
পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি, চড়িদা (লৌকিক উচ্চারণে 
কাটাডি প্রভৃতি সব এলাকায় এবং মেদিনীপুর জেলার 
চিক্কিগড়, দুবড়া প্রভৃতি অঞ্চলে “ছো” কথাটি শোনা যায়। 
তাই ডঃ সুধীর করণ স্পষ্টভাবে তার ধ্রুপদী গবেষণাগ্রন্থ 
সীমান্ত বাংলার লোকযান'-এ বলেছেন £ “শিবের গাজনকে 


ধ 
রর 
৫ 
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রো বিন ডি টি বারারারাতে- 


প্রুশারণপীয়া ৯৪০৮ উদ্বোধন শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ২১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 


নিট চে বর্ম সং 


ব্যবহার করেছেন। তারপর ছো-নাচের দলকে আমেরিকা-$ 
লগুন-প্যারিস প্রভৃতি দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় শহুরে 
উচ্চারণে যথেষ্ট প্রস্বর (30০83) যুক্ত করে “ছো' সপ 
“ছৌ” (01010) নামে চিহিদ্ত করেন। 

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আঞ্চলিক উচ্চারণে 
“পোকা”, মোটা", 'গো্টা” “সোজা', 'লোক' ইত্যাদি শব্দ £ 
যথাক্রমে “পকা', “মটা", “গটা” “সজা', 'লক'; অনুরূপভাবে 
“ছো'-এর উচ্চারণ অনেকের মুখে “ছ'ও শোনা যায়। 

ওড়িয়া ভাষায় “ছু-অ' শব্দ আছে, যার অর্থ “ছলনা'। 
ছো-নাচে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ সবই তো শিল্লিত মায়া বা ছলনা। 
তাই ডঃ সুধীর করণ ভাষাতাত্তবিক বিচারে বলেন £ “পুত্র ১ 
পু্ত » পুঅ ৯ পো যেমন হয়, তেমনি সূত্র » সৃত্ ৯ ছুন্ত 
» ছুঅ ৯ ছো।” 

চৈত্র সংক্রাস্তিতে অনুষ্ঠিত হয় শিবের গাজন। লৌকিক 
বিশ্বাসে শিবের 'জাগরণ'-এর পরের দিন অর্থাৎ 
“তেলহলদা'-র দিন শৈবপন্থী 'ভক্ত্যা'গণ তৎকালীন নৈষ্ঠিক 
জীবনের কৃচ্ছতার মাঝে উক্ত দিনে বিভূতি (ছাই) মেখে & 
“সঙ” সেজে 'বুড়াবাবা' এবং নন্দীভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত-সহ£ 
ভূতনাথের বিচিত্র শোভাযাত্রা বের করেন। মুর্শিদাবাদ, 
বীরভূম অঞ্চলে “সঙ'-এর নাম 'আলকাপ' বা “কাপ”, বার 
অর্থ 'কৌতুক' বা “কৌতুক নকশা'। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত : 
বাংলায় অর্থাৎ পুরুলিয়া-বাকুড়া-মেদিনীপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলেও “কাপ' কথাটি প্রচলিত। পুরুলিয়া এবং সংলগ্ন £ 
বিহার-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে অনেকে 'ছো' কথাটি 'কাপ'-এর $ 
সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেন। 

ছো প্রসঙ্গে “সঙ' কথাটির ভাবব্যগ্রনা ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্যও মান্য করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন ঃ 
“][10190016 | 00119৬9 1190 110 ৬০৫ 195 09০1) ও 
0911০0 001) 110 521751011 5/010 4১/৯10 (06 ৬০1৫ % 
15 25 1806 501791011) 110৬115 019 ৬/010 0153565 
10171591100 16191090110 21)01161 ০0112180051 11093019 
০109৬/1).1110 105০0 01 179515 (0 17219670163 10010109 
10 21)011)01 01090190191 15 ৪ $7০90181 8001৩ 01 079 
0০171798 1021109. 

কথাকলি নৃত্যের উত্তব কেরলে। সেখানে রাজন্যবর্গের 
পৃষ্ঠপোষকতায় এই নৃত্যে প্রথমে কৃষ্-বিষয়ক কাহিনী এবং 
ক্রমে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী যুক্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের 
মতে_ কথাকলি নৃত্যের উত্তবের পিছনে রয়েছে দক্ষিণ 
অধিবাসী এবং আর্ধ-সংস্কৃতি-_এই ত্রয়ী-সংস্কৃতির মিশ্রণের 
আশ্বিন ১৪০৮ এ সেপ্টেম্বর ২০০১ 
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প্রভাব। দ্রাবিড়-ভাষী লোকেরা স্থানীয় আদি অধিবাসীদের 

চ সঙ্গে অভি ক্র বদ্ধ লিপ হতেন। ফলে মের 
যুদ্ধনৃত্যে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির 
কাহিনী এসে যায়। 

অনুরূপ ভাবনায় সঞুোককন-৮৭ 
বিস্তীর্ণ আরণ্যবন্ধুর অঞ্চলে মুণ্ডা-ওরাণ্ প্রভৃতি আদি 
ঈ অধিবাসীদের বসবাস ছিল। উক্ত অঞ্চলের দলপতিগণ, যাঁরা 
? ইংরেজ আমলে ভূম্বামী-রাজা হিসাবে চিহিত, তারা নিজেদের 
- রাজশক্তি অক্ষুন রাখতে লাঠিয়াল বা ঢাল-তরোয়ালধারী 
 বৃত্তিভোগী পাইক সেনা রাখতেন। এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে 
লাঠি নিয়ে আদিবাসী শ্রেণীর পাইকরা অবসর সময়ে নৃত্যের 
অনুশীলন করতেন। এভাবে 'ঢালীনাচ', 'পাইকনাচ' দক্ষিণ- 
পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় গড়ে ওঠে। 

মোগল-পাঠান আগমনের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের 
মধ্যভাগে বর্গী হাঙ্গামায় বাংলার উক্ত সীমান্ত অঞ্চলের জন- 
(জীবনে জাগে প্রবল ত্রাস। তখন এইসব অঞ্চলের সামস্ত- 
.রাজগণ ঢালী-পাইক-রায়বেঁশে-নাটুয়া নাচের পৃষ্ঠপোষকতার 
মাধ্যমে একশ্রেণীর প্রজাদের প্রতিরক্ষাশক্তি হিসাবে গড়ে 
১ তোলেন। বাঁকুড়ার বিষুপুরে, বীরভূমের রাজনগরে, 
বর্ধমান বা ছোটনাগপুর অঞ্চলে তখন ঢালী-নাচ, পাইক- 
নাচ খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'ধর্মমঙ্গল'-এ ডোমজাতির দৈহিক 
শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। তাই তখনকার ডোম-সৈন্যদলের 
কথা বাঙলার ছড়ায় বিধৃত-_“আগে ডোম, বাগে ডোম, 
ঠ ঘোড়া ডোম সাজে/ ঝাঝ-কীসর-মৃদঙ্জ বাজে।” (অবশ্য এই 
ছড়াটির ভিন্ন পাঠও আছে।) 

ময়ূরভঞ্ এবং সেরাইকেলার রাজারাও ঢাল- 
তরোয়ালধারী সৈনিকদের ছাউনির মধ্যে (10111219 
০817001171011) যুদ্ধনৃত্যের অনুশীলনে উৎসাহ দিতেন। তাই 
অনেকে মনে করেন “ছাউনি কথা থেকে “ছো' কথাটির 
উৎপত্তি। ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেলায় “ছ-উ* উচ্চারণ করা 
হয়। চলতি ওড়িয়া ভাষায় “ছ-উ' শব্দের অর্থ-_আক্রমণ 
করা' বা লুকিয়ে শিকার করা' বোঝায়। বিখ্যাত ওড়িয়া 
লেখক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর অভিমত- দক্ষিণ-পশ্চিম 
সীমান্ত বাংলায় যে পাইক-নাচ ছিল, তা ছ-উ নৃত্যের এক 
অংশ। এভাবেই অনেক লোকসংস্কৃতির গবেষক মনে 
করেন- _ছাউনী ৯ ছাউ ১৯ ছ-উ। 

১৯৩৮ শ্রীস্টাব্দে খ্যাতিমান ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ 
সেরাইকেলা থেকে ছো-নাচের দল নিয়ে ইংল্যাণ্ডে 
গিয়েছিলেন। সেই দলে অন্যতম ছো-নৃত্যশিক্পী ছিলেন 
সেরাইকেলার রাজকুমার শুভেন্দুকুমার। তিনি বিদেশে 
“ছ-উ' কথাটি “07০৬ নামে লেখেন। সম্ভবত তা থেকেই 
অনেক শিক্ষিত মানুষ 'ছৌ" কথাটি উচ্চারণ করেন। 
ময়ূরভঞ্জের বারিপদায় সাম্প্রতিককালে সরকারি অনুদান- 
প্রাপ্ত 'ময়ূরভঞ্জ ছৌনৃত্য প্রতিষ্ঠান' নামকরণ হয়েছে। তবে 
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উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত স্মরণিকায় ০1,০0৬" এবং 
401/98" দুটি শব্দের ব্যবহার আছে। অথচ মানভূৃম- 
পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ লোকজীবনে 'ছো-নাচ' কথাটির প্রচলন। 
বাঘমুগ্ডি রাজপরিবারের বংশধর দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংদেও এবং : £ 
ব্রজেন্দ্রনাথ সিংদেও বলেন-_-ছৌ' নয়, 'ছো'। অন্যদিকে ২ 
ওড়িশার লোকসঙ্গীতেও “ছ-উ' বা 'ছো' কথাটি আছে। 
সেরাইকেলার বিখ্যাত লোকনৃত্যশিল্পী কেদারনাথ সহ 
মনে করেন- 'ছায়া' (9180০) শব্দ থেকে "ছ-উ' কথাটি 
এসেছে। হরেন ঘোষও তার বিশেষ পুস্তিকায় লেখেন ৪' শা 
(0180 (91061. 0101)995 5 910806) 15 ৪ 170851090 ৫8106. ' 
ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ইন্দ্রজাল জাগানো অভিনয় * 
ভাবনাজাত 'শৌভিক' শব্দ থেকে "ছো” কথাটি এসেছে নু 


. পুরুলিয়ার জনজীবনে 'ছো' শব্দের সার্বিক ব্যবহার। অথচ 


ময়ূরভঞ্জ সেরাইকেলায় অনেকেই বলেন-_“ছ-উ” বা রী 
এই বিতর্কের অবসান সহজভাবেই ধ্বনিবিজ্ঞানের 
পরিবর্তন-সৃত্রে করা যায়। স্বরধ্বনির বৃদ্ধি-নিয়মে ও-কার 
ওঁ-কার হয়ে থাকে। তাই “ছো” কথাটি “ছৌ” হয়ে যায় শহুরে « 
বা অনেক শিক্ষিতজনের মুখে- প্রস্বর (50559) যুক্ত 
হওয়ার ফলেই। তবে লোকসংস্কৃতির আলোচনায় ছো-এর 
উৎসভূমি পুরুলিয়ার প্রাকৃতজনপ্রিয় “ছো" কথাটি ব্যবহার : 
করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। 
ছো-নাচের উৎসভূমি ও ক্রমবিস্তার 
নৃত্যের সঙ্গে নাট্যের অস্তলীনি যোগ আছে। নাটকে নট 
অর্থাৎ অভিনেতা শিল্পকলাযুক্ত অভিনয়ে শারীরিক বিভিন্ন 
অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে নানাভাবে স্বরক্ষেপণ করেন। ত্বার বাচনিক: 
শিল্পকুশলতার সঙ্গে শারীরিক বিচিত্র মুদ্রা এবং মাঝেমধ্যে; 
সাঙ্গীতিক চেতনারও প্রকাশ ঘটে। নৃত্যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ? 
ছন্দের তালে তালে ফুটে ওঠে। সেখানে মুখের ভাষা নেই, 
অথচ শরীরের বিচিত্র মুদ্রায় মনের ভাষা মূর্ত হয়। কারণ, 
শিল্পপ্রিয় নরনারীর চেতনার গভীরে নৃত্যবোধ অস্তর্নিবিষ্ট 
(7105818050) থাকে। তার বিকাশ ঘটে অনুকূল পরিবেশে । ; 
হাজার বছরের পুরনো “র্যাপদ'-এ নাটকের উল্লেখ 
আছে। সিদ্ধাচার্ বীণাপাদ লিখেছেন £ “নাচস্তি বাজিল গাস্তি 
দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।” অস্যার্থ ঃ ““বজ্রচিত্তরাজ 
নাচে, দেবী করে গান।/ বুদ্ধ-নাটক হয় বিশিষ্ট নির্বাণ ।” 
নাটকে বর্ণিত চরিত্রাবলীর মাঝে ভাবের দন্ব-সঞ্ঘাত 
প্রবলভাবে ফুটে উঠলে নাট্যগুণ সমৃদ্ধ হয়। নচেৎ ঘটনার: 
সাবলীল গতি গীতি-কবিতার ভাব জাগায়। কবি জয়দেবের 
'ীতগোবিন্দম্-এ নাট্যগুণ অপেক্ষা গীতিগুণ (7০ 
09911) অধিক। সে-তুলনায় বডু চণ্তীদাসের 
রর " অনেকখানি নাট্যরসসমৃদ্ধ। 
ছো-নাচের কাহিনীতে দেখা যায়, দুর্জয় অশুভশক্তির 
বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম এবং পরিণামে শুভশক্তির জয়। তাই 
সেখানে ছন্ব-সঞ্ঘাত অনিবার্ধ। ফলে নাট্যগুণ সমধিক। ৫ 


৪ 155855258 শনি বীর লিনন দর ০৪ 8285/০ ৮৯5০৪) 4০৪৭ শিনভীাতজিলাক 


পরিহিত চরিত্রগুলি শিল্পশোভন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির 
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০ মাধ্যমে বীররস, রৌদ্ররস, করুণরস, বীভৎসরস ফুটিয়ে 
£ তোলেন। মুখোশে মুখ ঢাকা থাকলেও মুখমণ্ডলের ভাব- 
ভাষা মস্তক আন্দোলনে এবং আবেগস্ফুরিত শারীরিক 
ভাষায় (3০ 1878088০) আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে। 


১৪ 


ছো-নাচের আসরে শ্রীকৃষ্চরিত্র আলোকচিত্র ই বিশ্বনাথ লাই 


পুরুলিয়ার আদি অধিবাসী কৃর্মি-মাহাত, ভূমিজ, 
ঃ রাজোয়াড়, বাউরি, ডোম, হাড়ি, সীওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি 
জনগোষ্ঠী ছো-নাচে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। নৃ- 
বিজ্ঞানের বিচারে এ্ররা অরণ্যচারী আদি-অস্ত্রাল জনগোষ্ঠীর 
১ (2101০-4851101010) বংশধর। পুরুলিয়ার “অযোধিয়াবুরু' 
% অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড়ে এখনো প্রতিবছর বৃদ্ধপূর্ণিমা 
চর এঁদের “শিকার-পরব' মহাঁসমারোহে রণতুর্যে 
পালিত হয়। সাঁওতালদের 'ভুয়াং-নাচ* প্রকৃতপক্ষে তাদের 
জ্ঞাপন সন 
ঠ ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করেন। সেই টঙ্কারধবনির সঙ্গে 
টু 'ভুয়াং-ভুয়াং' শব্দে ও নৃত্যে অরণ্প্রাস্তর মুখরিত হয়ে 
9 ওঠে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়-_পাইক- 
: নাচ, নাটুয়া-নাচ, ঢালী-নাচ, রায়রবেশে-নাচ, ভুয়াং-নাচ 


উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 






এপ লালস্প্এতিটতিডিউনি, 
মানভুম-পুরুলিয়া, বিহার (বর্তমানে ঝাড়যণ্ড রাজাও) এবং 4 


ওড়িশার প্রাস্তসীমা খুবই কাছে। এই অঞ্চলে একদা 


রাখতেন। তারা সমাজের তথাকথিত নিন্নবর্গের। অবসর 
সময়ে তারা ছাউনীতে পাইক-নাচ, নাটুয়া-নাচ, ঢালী-নাচ, 
ভুয়াং-নাচ প্রভৃতির অনুশীলন করতেন। ফলত, ছাউনীতে 
অনুশীলনরত নাচ ক্রমে ছো-নাচের রূপ নেয়। 
প্রথমদিকে ছোঁনাচ একালের মতো সুসজ্জিত ও 

পরিশীলিত ছিল না। রামায়ণ-মহাভারত বা পি 
কাহিনী অনুসারী পালাতেও বিভক্ত ছিল না। তা ছিল 
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিছক রণনৃত্য (৬৪ 070০)। 
আমরা জানি- বৈষ্ঞবচেতনা বৃন্দাবন থেকে আলোচ্য : 
প্রান্তিক বাংলায় প্রথমে আসে মল্পভূম-বাঁকুড়ায়। শ্রীজীব £ 
গোস্বামী, কৃষ্তদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ঞব আচার্যগণ রাঢ়-? 
বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য বহু বৈষ্ণব পুঁথিপত্র শ্রীনিবাস 
আচার্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। দুস্তর অরণ্যপ্রাস্তর পেরিয়ে, 
বাকুড়ার বিষুগ্পুরের কাছে পুথিবোঝাই গরুর গাড়িটি এলে 
মল্পভূমরাজ বীর হাঘিরের অনুচরবর্গ ধনরত্বপূর্ণ পেটিকা 
অনুমান করে সেই গাড়ির জিনিসপত্র লুঠ করে। শ্রীনিবাস 
আচার্য এবং তার দুই সঙ্গী নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ 
সুকৌশলে অপহৃত পুঁথি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। পরবর্তী ঘটনা 
অনেকেরই জানা। রাজা বীর হাম্বির সপরিবারে শ্রীনিবাস 
আচার্যের কাছে দীক্ষা নেন। তখন থেকেই শৈবতাস্ত্িক বীর 
হাম্বির বৈষ্ব ভাবপ্রচারে সন্ত্রিয় হন। আমরা জানি, 
জয়ানন্দ দাস বনবিষুওপুরকে বৈষ্ণব ভাবনার আদর্শ কেন্দ্র 
হিসাবে “গুপ্ত বৃন্দাবন” বলেছেন। ক্রমে বিষুপুরের স্থানীয় 
গ্রামগুলির নাম হয়_দ্বারকা, মণুরা, অযোধ্যা ইত্যাদি। 
দিঘিগুলির নাম হয়-_কৃষ্ণ বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ 
ইত্যাদি। বীর হান্বিরের রাজত্বকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ 
্বীস্টাব্দ। ওড়িশার আফগান শাসক কতলু খার সঙ্গে মোগল £ 
সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের যে-যুদ্ধ হয়, সে-ঃ 
যুদ্ধে আক্রান্ত কুমার জগৎসিংহকে উদ্ধার করার জন্য 
মানসিংহের সুনজরে আসেন বীর হাম্বির। তারই আনুকুল্যে : 
বীর হান্বিরের রাজ্যসীমা উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন- 
ই-কো, অন্যদিকে জেলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ; 
পূর্বে বর্ধমানের কিয়দংশ এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের $ 
পঞ্চকোট রাজ্য পর্যস্ত বিস্তৃত হয়। পঞ্চকোট গড়ের? 
খড়িবাড়ি তোরণে বীর হাম্বিরের নাম উৎকীর্ণ হয়। সময়কাল 
১৬০০ শ্বীস্টাব্দ। মন্দিরময় বিঞুপুরের শিল্পতরঙ্গ অর্থাৎ 
বৈষ্ঞব ভাবনার তরঙ্গ. পুরুলিয়াতেও ছড়ায়। কাশীপুরের : 
কাছে চেলিয়ামায় টেরাকোটার অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত : 
রাধাবিনোদ-মন্দির ১৬১৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে ; 
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হয়। ছাতা পরবের জন্য বিখ্যাত পুরুলিয়ার 
& চাকলতোড় গ্রামেও শ্যাম রায়ের একটি জোড়বাংলা মন্দির 
$ অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়। পুরুলিয়ার বরাবাজারেও 
অস্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ নির্মিত হয়। বাঘমুণ্ডি রাজবাড়ি 
বর্তমানে কালগ্রাসে ভগ্রপ্রায়। সেই রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে সুরম্য 
রাধাগোবিন্দ-মন্দির ১৭৫৩ শ্্বীস্টাব্দে তৈরি হয়। কাছেই 
টি নবরত্ববিশিষ্ট রাসমঞ্চে রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনী 
? পোড়া ইটের গায়ে প্যানেলে একদা চিত্রিত হয়। লক্ষণীয়, 
£ ছো-নাচের পালায় সেসব কাহিনী বিধৃত। 
বাঘমুগ্ডির সামস্তরাজের উদ্যোগে আদিম রণনৃত্যসঞ্জাত 
লোকনৃত্য ছোয়ের রণকুশলতার মাঝে সুকৌশলে রামায়ণ- 
মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে। একই 
১সঙ্গে ছো-নাচে মুখোশ-শিল্প যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারের 
জন্য একদল সুদক্ষ মৃতশিল্পী বর্ধমান থেকে এনে বসান 
বাঘমুণ্ডির সংলগ্ন চড়িদা গ্রামে। ছো-নাচের কিংবদস্তি শিল্পী 
রি 
১৯৮১ শ্বরীস্টাব্দে ভারত সরকার প্রদত্ত “পদ্মশ্রী এবং ১৯৮৩ 
্ীস্টাব্দে “সঙ্গীত নাটক আ্যাকাডেমি' পুরস্কারে সম্মানিত 
টুহন। তার ছো-নাচের দলের ম্যানেজার ছিলেন অনিল 
% সূত্রধর। তিনি বলেছেন, তাদের পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে 
৯ এসেছিলেন তৎকালীন বাঘমুণ্ডির সামস্তরাজের 
আমন্ত্রণে। রাজা মৃতশিল্পীদের নি্কর জমি দান করেছিলেন। 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে 
% একটি প্রবন্ধে (ছৌ-মুখোশের শিল্গী সম্প্রদায়”) লিখেছেন £ 
১ “আমার বিশ্বাস আলোচ্য শিল্পীরা বর্ধমান জেলার কোন এক 
অঞ্চল থেকে চড়িদায় গিয়ে বসতি করে থাকবেন, যদিও 
সে-অঞ্চলটি ঠিক কোথায়, তা এখনো বলা যায় না। বাংলার 
কুমোরেরা চিরাচরিতভাবে বর্ধমান থাক", 'অষ্টকুল থাক' 
প্রভৃতি যেসব গিল্ড বা আঞ্চলিক পেশাদার গোষ্ঠীতে বিভক্ত, 
টতার মধ্যে 'বর্ধমান থাক' কর্তৃক অনুসৃত শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে 
& চড়িদার শিল্পীদের মৃৎশিল্প এবং কারিগরীর সাদৃশ্য আছে।” 
পুরুলিয়ার ছো-মুখোশশিল্পী নকুল দত্ত, নির্মল পাল, 
গণেশ সুত্রধর, হীরালাল সূত্রধর প্রমুখ জানান, তাদের 
পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে বাঘমুণ্ডিরাজের আমন্ত্রণে এই 
জেলায় এসে বসতি গড়েন। 
বাঘমুণ্ডি রাজন্যবর্গের সুপরিকল্পিত পৃষ্ঠপোষকতায় 
লোকনৃত্য ছো শিল্পসুষমায় বর্ণোজ্জল হয়। বাঘমুণ্ডির 
বিখ্যাত লোকনৃত্য-বিশেষজ্ঞ শেখ গোলাম মহম্মদ বলেছেন £ 
“বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহনের আমলটাই ছিল ছো-নাচের 
স্বর্ণযুগ । গীত-বাদ্য-নৃত্য-অভিনয় সমঘ্িত হয়ে ছো-নাচ 
তখন পূর্ণাবয়ব ও নিয়মবন্ধ হয়ে ওঠে।” 
শুরনৃত্য ছো-এর মূলে আছে আদি অধিবাসী জনগোষ্ঠীর 
রণকৌশল এবং গাজন-নৃত্যের এন্দ্রজালিক ভাবনা (18810 
উজ । লক্ষণীয়, ছো-নাচের ছকের মাঝে 'ডেগ' এবং “চাল, 
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আছে। এক “ডেগ' চলার পরে দেহের ভারসাম্য রেখে ছো- 
নাচিয়ে দুটি হাত বুকের সমান্তরাল অথবা ওপরে তুলে 
“উড়া মালট' দেয়। আছে ময়ূর চাল, সর্প চাল, বক চাল, 
বাঘ চাল। এসব প্রকৃতিজগৎ থেকে সংগৃহীত। ছো-নাচে & 
আছে বিভিন্ন তাল ও মাত্রা। যথা, চার মাত্রার তাল__$ 
ধেনাক্‌। ধেনাক্‌। ধেনাক্‌। তাক । এটি শিকারী নাচের তাল। 
নাটুয়া-নাচ থেকে এসেছে। ছো-নাচে এটি 'উল্ফা' বা 'নাটা 
পরার 
তেটে। খিটি। তাক্‌। 





১24 টি ৮ সি, রি 
ছো-নাচের 'গণেশ' আলোকচিত্র বিশ্বনাথ লাই 


ছো-শিল্পীর নাচের দ্রুতি বাড়ার সঙ্গে ৬ মাত্রার তাল ১২ 
মাত্রা কিংবা ২৪ মাত্রাও হয়ে যায়। বিচিত্র তাল ফুটে ওঠে 
বিভিন্ন নৃত্যভঙ্িমায়। তালের নানারকম মাত্রা, যা রীতিমতো 
অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। তাই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
মন্তব্য করেছেন £ “ছো নৃত্যনাট্যের মধ্যে যে আমরা আজ ৮ 
এক সুসংহত প্রণালীবন্ধ নৃত্যপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি, তা কখনো? 
আনুপুর্বিক আদিবাসী সমাজের পরিকল্পনা বলে প্‌ 
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হতে পারে না। এর মধ্যে আদিবাসীর কিছু কিছু প্রেরণা 
রা 
নিশ্চয়ই কোন উচ্চতর সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির প্রাপ্য ।.. 

মণিপুরী নৃত্য কিংবা কথাবলি নৃত্যে আদিবামীর উপাদান ? 






০০০৯০৩৮০০৬০৩০৩৪৩৬ ] ল্তনটি 


কিছু থাকলেও সামগ্রিকভাবে তা উচ্চতর সংস্কৃতির 
পরিকল্পনা এবং সৃষ্টি। ছৌ-নৃত্যনাট্যও তাই।” এরকমই 
£ মনোভাব পোষণ করেন ডঃ কপিলা বাৎসায়ন। তিনি 
৮118010101091 [001201) 1776205 গ্রন্থে বলেছেন 2 “176 
ব205859508. 0০৬০919$ ৪ 00171019165 ০11810191 00 10176 
16015561080101) 01 21711712135 2110 01105 01) (112 50289 
[10011 17795152110 3101115 11 0116 10158017001 
ও 02010101. ৬/1)91 9০৩ 599 10089 11) [১071119 15 [90111205 
076 ০0101100111 01 116 118010101. [1011010190 09 
31191908.” (0. 91) 


৮ উদ্বোধন শারদীন়া ১৪০ 





রাক্ষসযু্গল আলোকচিত্র £ বিশ্বনাথ লাই 


০৮ উদ্ভোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্ধোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪ 


ছো-এর আসরে পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যশিল্পীরা তাদের দৃপ্ত 
?ু পদসঞ্চারে ৫-৬ ফুট বা তারও বেশি উধের্ব শূন্যে উপর্যুপরি 
লম্ফপ্রদান, চক্রাকারে উল্লম্ফন, দুই হাটুর ওপর আন্দোলিত 
শরীরের ভর রেখে কয়েক মিটার দ্রুত ছন্দে এগিয়ে গিয়ে 
ই দৃপ্তভঙ্গিতে বিচিত্র মুদ্রায় নাচের কসরত দেখিয়ে 
বীরদর্পে শূন্যে পুনঃ পুনঃ লম্প্রদান করে আসরকে মাতিয়ে 
টু তোলেন। ছো-ৃত্যশিল্পীদের নৃত্যের তালে তালে বিচিত্র 
৪ তাল-লয়যুক্ত হয়ে বাজে ঢোল, ধামসা, সানাই। (বিগত বেশ 
কয়েক বছর ছো-নাচের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে যুক্ত হয়েছে বিচিত্র 


পুরুলিয়ার লোকনৃত্য ঃ ছো 


তাল-লয়-সমহ্বিত ক্ল্যারিওনেট এবং আরো নানা টে 
শৌখিন বাদ্যযস্ত্র। এর পিছনে আছে আধুনিকতার নামে 
বাণিজ্যিক ভাবনা ।) শু 
১৯১২ স্বীস্টাব্দ পর্যস্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত ? 
ছিল বিহার এবং ওড়িশী। সেরাইকেলা ওড়িশা থেকে আলাদা ? 
হয়ে ১৯৪৮ শ্রীস্টাব্দে বিহারে যুক্ত হয়। তার আগে পর্যস্ত 
রা রা 
অন্তর্গত সিংভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। বিহারের মানভূম : 
জেলা ভেঙে ১৯৫৬ শ্বরীস্টাব্দের ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার 
বঙ্গভূক্তি। সম্প্রতি বিহার ভেঙে হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। 
রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় বোঝা যায়-_-উপরি 
উক্ত অঞ্চলগুলি কাছাকাছি থাকায় সাংস্কৃতিক এঁক্য বজায় 
ছিল। সেই সাংস্কৃতিক এঁক্যের সূত্রে উক্ত অঞ্চলের ভূস্বামী 
বা রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। 
একইভাবে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের চিন্কীগড় 
সম্পর্কের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছে। 
মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম থেকে অনতিদূরে চিন্কীগড়। 
এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন-পরবে ধবলদেব- 
রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একদা একমাসব্যাপী গাজন: 
ও ছোঁ-নাচ চলত। এখনো জ্যৈঠ মাসের কয়েকদিন গাজন & 
ও ছো-নাচ মহাসমারোহে পালিত হয়। চিন্ধীগড়ের গাজন- 
পরবে কালী পাতা, দুর্গা পাতা, শিব পাতা, রঙ্কিণী পাতা, 
হনুমান পাতা নামে পাঁচরকম “পাতা” শোভাযাত্রা-সহ বের 
হয়। (পঙ্ক্তি থেকে “পাতা” কথাটির উৎপত্তি) এখানে 
গাজন-পরবের শেষদিন 'জাগরণ+'। তার ঠিক আগের দিন 
“মেল+। সেদিন “বড় পাতা" বের হয়। 'মেল'-এর দিন & 
মধ্যরাতে “সতী' অনুষ্ঠান। দাড় ভক্ত্যাকে খাটে শুইয়ে ২ 
মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো 'হরিবোল' ধ্বনি 
দিয়ে ছো-নাচের আসরের কাছে আনয়ন করা রীতি। 
ঝাড়গ্রাম থেকে কিছু দূরে চন্তদ্রী এবং দুবড়া গ্রাম। এই 
গ্রামগুলিতেও চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিবের গাজন ও 
ছো-নাচ হয়। 
ছো-নাচ আজ ভুবনবিদিত। জনপ্রিয় এই লোকনৃত্যের 
উৎসভূমি অজলা-অফলা, টাইড়-বাইদের দেশ পুরুলিয়া-_ 
যেজেলা অনেকের কাছে খরার জেলা, কুষ্ঠের জেলা 
হিসাবেও পরিচিত। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থেকে ছো-নাচ এই 
আনাড়া, পাড়া এবং আরো অসংখ্য জায়গায় যেমন ছড়িয়ে $ 
গেছে, তেমনি পুরুলিয়া থেকে এ-নাচের বিস্তার ঘটেছে % : 
বর্তমানের চাষ-চন্দনকিয়ারী, তামাড়-বুণু-সিললি, রামগড-দুঁ 
বাল সার হা 
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সাবড়াকোণ প্রভৃতি অঞ্চলে । মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম- 
বিনপুর-বীশপাহাড়ী লাল প্রসারণে এ 
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। আবার পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থেকেই ছো-নাচের 
£বিস্তার ঘটেছে সেরাইকেলায়। সেখান থেকে ময়ূরভঞ্জেও 
£ ছড়িয়ে পড়েছে ছো-নাচের দৃপ্ত রণনৃত্য। সেরাইকেলায় ছো- 

নাচের শুরুতে থাকে চৈতিগান, তা বাঘমুণ্ডি ঘরানার। 
আবার ময়ূরভঞ্জের ছো-নাচে কৃষ্ণলীলায় ১৬ জন কৃষ্ণ এবং 
সপ পুরুষ শিল্পীরা 
রাধা সাজেন।) একে বলা হয় “তামুড়িয়া-কৃষ্ণ”। বৃহত্তর 
ছু মানভূম জেলার তামাড়ে এই নৃত্যশৈলীর প্রচলন ছিল। 
৮ ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল দুর্ভিক্ষের সময় বহু গ্রামবাসী 
তামাড় ছেড়ে ময়ুরভঞ্জে চলে যান। এই দেশাস্তরের সুবাদে 
লোকসংস্কৃতির প্রসারণ ঘটে। 
ময়ুরভঞ্জে ছো-নাচের একটি স্যুভেনিরে 
১ (১৯৮৪) স্বীকার করা হয়েছে-_-40101704 0810৩ 
& 07811816017. 01118. গা16 228 ০ 
96281106118 00170৮/60 1 হিতো) 19010118. 13011 
তা 21706 15 111291090 ৫917০5 11181 
(০ %/23 16101776011) 11871102110. 
ট 
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পদ বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সেরাইকেলা থেকে উপেন্দ্র বিসওয়াল এবং 
বনমালী দাস নামে দুজন ছো-নৃত্য প্রশিক্ষককে 
ময়ুরভঞ্জে একদা আনয়ন, করা হয়। এর উদ্দেশ্য 
ছিল ছো-নাচের বিস্তার। মনোমোহন দাস তার 
4০070170109 07 0180 02705-এ 
লিখেছেন £ “0 6,8171019 [:805 [00070 


919521 8100 1:86 98109100911 1085, £৪70 


টু 90176101009 [07950110 90981001 911 785210178 
ও [0]থা 1085 ৮9016 0100081)1 00? 921811218 
ঢম ৮/০15 [9109৬1060 195175 [01 01790101118 ০1018] 
021)06. 
পুরুলিয়ার ছো-নাচে ব্যবহাত মুখোশগুলি বীরভাব বা 
১ দৈবীরূপ কিংবা আসুরিক ভয়ঙ্করতা প্রকাশে উগ্র এবং 
রী শৈলীতে বিশ্বাসী, যা অনেকের চোখে রক্ষণশীল 
মনোভাবযুক্ত। সেখানে মানবিক ভাবের ব্যঞ্জনা, সু্ষ্ম 
রর প্রকাশ নেই। কিরাত-কিরাতিনীর মুখোশ 
নির্মাণে অবশ্য ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। জীবজস্তর 
মুখোশও বাস্তবধর্মী। অথচ সেরাইকেলার ছো-মুখোশ 
ট মানবিক ভাবস্ফুরিত, শিক্পীর সৃষ্ষ্র তুলিতে কাব্যিক সুষমায় 
৪ ব্যঞ্জনামুখর! তবে পুরুলিয়ার মুখোশের অনুরূপ শিরন্ত্রাণ 
এবং চালচিত্রযুক্ত। আবার ময়ূরভঞ্জের ছো-নাচে মুখোশের 
বাড়াবাড়ি নেই। ছোঁ-শিল্পীরা মুখে রঙ ব্যবহার করেন। 
বড়জোর যাত্রা দলের অভিনেতার মতো শিল্পীর মাথায় মুকুট 
শোভা পায়। সেখানে ছো-নাচিয়ে এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে 
টু তরোয়াল নিয়ে নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করে। তা যেন সেনা- 
£ ছাউনীতে সৈনিকদের যুদ্ধনৃত্যের মহড়া। পুরুলিয়ার ছো- 
মুখোশে মূল গ্রুপদী এঁতিহ্া এবং আঙ্গিক প্রকরণ মোটামুটি 





ছো-নাচে সামাজিক পালা 





টি ১৪০৮/ সেপ্টেম্বর ২০০১)০*০০****৯৯৯০০০০ত৭ 


অক্ষুণ্ন; তবে সাম্প্রতিক কালে সামাজিক রাজনৈতিক পালা 
ছো-নাচে যেমন আসছে, তেমনি আধুনিকতার নামে 
ক্লযারিওনেট ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রসহ হিন্দি ফিল্মিগানের ঢেউও 
জাগছে, যার মূলে আছে প্রবল বাণিজ্যিক ভাবনা। তবু£ 
পুরুলিয়ার ছো-নাচের প্রধান অবলম্বন বীররস, রৌদ্ররস, 
করুণরস। মেদিনীপুরের মুখোশনির্মাণ কৌশল ও ছো-নাচ 
পুরুলিয়া ঘরানার সঙ্গে কিঞ্িৎ স্থানীয় শিল্পভাবনা যুক্ত। রর 

পুরুলিয়ার ছো-নাচের পালা মূলত ধারাবাহিক 
পৌরাণিক বা সামাজিক কাহিনী (0)676)-নির্ভর এবং আধ 
ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা বা তারও কিছু বেশি সময় লাগে & 
প্রতিটি পালা অভিনয়ে; অথচ সেরাইকেলার ছো-নাচের $ 


সুর 2 ভি তত বত হকি পিক হ্যা 
আলোকচিত্র £ ডু বিশ্বনাথ লাই 


পালাগীতি কবিতার মতো স্বল্প-দৈর্ঘ্যের এবং মানবিক সূক্ষ্ম & 
অনুভূতি বা ভাব (100)-নির্ভর। ফলে সেখানে মধুর- * 
রসের প্রীধান্য। সেরাইকেলার রাজপরিবারের প্রত্যক্ষ 
পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানকার ছো-নাচে প্রথম থেকেই এসেছে 
লা 
মুখোশের চোখ টানাটানা, নাক টিকানো, ওযষ্ঠাধর 
আবেগস্ফুরিত। মুখোশের মধ্যে নেই রণোম্মাদনা, আছে 4 
কমনীয় ভাবের হ্লিগ্ধ আবেশ। সেখানে ছো-নাচের পালা ₹ 
রতীকবঞজনায বা প্রেমভাবনায় যেন নিটোল গীতি- কবিতা 
সেইসব পালার নামও এরকম- ফুল ও বসম্ত (ধতুনৃত্য) 
ময়র-নৃত্য, মরু-মরীচিকা, মাবদরিয়ায় নাবিক ইত্যাদি 
সেরাইকেলার রাজপরিবারের কোন কোন উৎসাহী প্রতিনিধি » 
আধুনিক শিল্পসুষমায় নৃত্যনাট্ের পরিকল্পনা এনেছেন ছো-? 
নাচে। তার বিষয়গুলি এরকম-_অর্ধনারীশ্বর, মেঘদৃত, 
অভিসার, দেবদাসী, অসি-নৃত্য, ফুল ও ভ্রমর, বন্দে মাতরম্‌ 
ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব ছো-পালা রসজ দর্শকদের কাছে 
171০8] 7৫ 5০৮, অন্যদিকে পুরুলিয়ার ছো-নাচে আছে 
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টি ১৯৩৮ শ্রীস্টাব্দে হরেন ঘোষের নেতৃতে সেরাইকেলার 
; ছো-নাচের দল বিদেশে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। “111০ 
% 7055" পত্রিকা সেসময় মন্তব্য করেছিল ঃ “10705081 27 
11109155011) 17(010811)170110.-- 68050101121 0580160... 
 ঘাধ$৩ 109৩110৩55৮ রসজ্ঞ অভিমত "৩৬ 00/001116, 
£ দিয়েছিল 2 “4, [09351017806 0190019% 01 12111001 ০০010101 
0 [70617011 ৮/1)101) ১180010 102 5661) (0৮ 217$0120 
৬170 1195 10100 01701700. /17 6)0019010111919 1101017955 01 
01170101018, 

১৯৭২ শ্রীস্টাব্দের মে মাসে পুরুলিয়ার ১১ জন ছো- 
নৃত্যশিল্পী এবং ৬ জন বাজনদার নিয়ে ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্য লগ্ডনে লোকনৃত্য পরিবেশনের জন্য যাত্রা করেন। 
£তারপর প্যারিস, হল্যাণ্ড, স্পেন প্রতৃতি দেশে ছো-নৃত্য 
$ পরিবেশিত হয়। ১৯৭৫ শ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুনরায় 


উদ্ভোঞ্ধল শারদীয়া ২১৪১৫১০ 


রা 
11111 
রা 


(করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র পচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছো-নৃত্য 
প্রদর্শন করেন ও প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা দেন। বিদেশে পুরুলিয়ার 
ছো-নাচ উচ্চ প্রশংসিত হয়। সেখানকার প্রথম শ্রেণীর নানা 
: পত্রিকায় সম্রদ্ধ রসজ্ঞ অভিমত ছাপা হয়। ডঃ ভট্টাচার্য 
ঃ পুরুলিয়ার ছো-দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশেও 
ভ্রমণ করেছেন। 
ছো-নাচের এই বিশ্বজোড়া খ্যাতিকে পুরুলিয়ার কোন 
কোন ০০ মানুষ সুনজরে দেখেননি । এসম্পর্কে 
% গোলাম মহম্মদ খার অভিমত পুরুলিয়ার “ছত্রাক' পত্রিকায় 
(১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ পায়। তা এরকম £ “ইসব আজ্ঞা 
-ঘরের জিনিস, ফরেন লেগবার জন্য ত হয় নাই। টোল- 
 ধামসা এমনেই? পাহাড় কাপাই দিবেক তবেই না? হলঘরে 
আঁটবেক? চক্কর দিয়াটাও বন্ধ। একটা নাগড়া-কুলকুলিও 
নাই-_যুদ্ধটা কী করে জম্বেক? গণেশবন্দনা, আসরবন্দনা, 
ঝুমুর সব খতম। পরিবেশটাই আলাদা, পয়সা আর নামের 
£ লোভটাই ধরাই দিছে-_আনন্দটাই নাই।” 
পুরুলিয়ার সামস্তরাজ-ভূম্বামিবর্গের প্রণোদনায় একদা 
! অশিক্ষিত পটুত্ব-সর্বন্ধ পাইক-নাচ তাল-মাত্রাযুক্ত ছো-নাচে 
উন্নীত হয়। মেদিনীপুর, সেরাইকেলা, ময়ূরভপ্জে সম্প্রসারিত 
 ছো-নাচের ইতিহাসও অনুরূপ। পরিবর্তমান কালের গতিতে 
ক্ষয়িু$ রাজন্যবর্গের পরিবর্তে বর্তমানে এই লোকনৃত্যে 
? এসেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা । কিন্তু সরকারি আনুকূল্য 
তো সব শিল্পীর ভাগ্যে জোটে না। তাই ছো-শিল্পীদের আর্থিক 
অবস্থা সামগ্রিকভাবে উজ্জ্বল নয়, বরং নানা সমস্যায় তারা 
উদ্বিগ্ন। তাছাড়া এইসব ছো-শিক্সপী অধিকাংশ আসেন সমাজ- 
ব্যবস্থার তথাকথিত নিন্নবর্গ থেকে। পুরুলিয়ার অস্তত ৮০ 
ই ভাগ ছো-শিল্সী তপসিলী জাতি/উপজাতি, আদিবাসী ও কুর্মী 
সম্প্রদায়ভুক্ত। চাষ-আবাদ, বিড়ি বাঁধা, জনমজুর খাটা, রিক্সা 
চালানো ইত্যাদি তাদের পেশা। প্রাণের নেশা বা তাদের 


হি রে ২১৫ প্রা ৭১৬১৫০১ 


১৪৫১৮ উদ্বোধন শারদীম্সা ২৪০১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৪ 


১৪৫১৮ উদ্ধোধলা শারদীয়া 


গর 
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ছশ 
পে 


(পপপ্এইীরিজির রিকি, 


সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ ছো-শিল্পীদের মধ্যে ফুটে ওঠে। 
পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, : 


ভূমিকা নিয়েছে। নানা ওয়ার্কশপ ও অনুষ্ঠান রাজ্যের 
জেলাশহর, গ্রামগঞ্জে প্রায়ই হচ্ছে। শিল্পীদের উজ 
পাশাপাশি দুঃস্থ শিল্পীদের নানা ধরনের অনুদান ৭ 
দুই দশকে ব্যাপক হারে চালু হয়েছে। তবু প্রয়োজনের 
তুলনায় তা অপ্রতুল। 


নাচে পরীক্ষামূলকভাবে রাপায়িত হয়েছে। পুরুলিয়ার ছো-ু 
নৃত্যধারার সঙ্গে সেরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জ ছো-নৃত্য ধারার 
মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস সেখানে লক্ষণীয়। সারা ভারতের: 
নানা জায়গায় ৩২টি অনুষ্ঠান করার পর গত ৬ ফেব্রুয়ারি £ 
২০০১ কলকাতার রবীন্্রসদনে ৩৩তম অনুষ্ঠানটিও দর্শক 
নন্দিত হয়। কচ এবং দেবযানীর ভূমিকায় যথাক্রমে প্রতাপ ৪ 
সরকার ও শেলি পালের অভিনয়ের সঙ্গে পুরুলিয়ার জগৎ : 
মুর্মু, বিধান মাণ্ডি, রবিদাস হেমব্রমের যুদ্ধনৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ 
করে। এই নৃত্যনাট্যের প্রযোজক জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ির : 
রাজ্য নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাডেমি। 
ছো-নাচের মুখোশ নির্মাণ 

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে মানুষ বিপদগ্রস্ত হলে: 
ঝাড়ফুঁকওয়ালা কেউ কেউ এগিয়ে এসে মঙ্গলবিধান 
করতেন। জাদুবিদ্যায় (1৮410 0৮1) ছিল তাদের অগাধ 
আস্থা ও নিরস্তর চর্চা। তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ 
হিসাবে কল্পিত দেবদেবী বা জীবজস্তর মুখোশের ব্যবহারও 2 
ছিল। তাতে সাধারণ নরনারীদের মনে জাগত ভয়মিশ্রিত 
ভক্তি। “এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-র পঞ্চদশ খণ্ডে £ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুখোশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
আছে। নিউগিনি-নিউ আয়ারল্যাণ্ডে কনো ঘাস, পাম- 
নারকেল গাছের পাতা বা তস্ত প্রভৃতি দিয়ে বানানো হতো £ 
মুখোশ। উত্তর আমেরিকার পুয়েবলো' ও শামন' 
জনগোষ্ঠীর মানুষ বৃষ্টির প্রার্থনায় মুখোশ-নৃত্য পরিবেশন ৪ 
করতেন। মেক্সিকো, ইতালি, গ্রিস, মেসোপটেমিয়া, জাপান 
প্রভৃতি দেশে টেরাকোটা বা ধাতুনির্মিত মুখোশ ব্যবহারের 
কথা জানা যায়। কাম্বোডিয়া-শ্যামদেশে নৃত্যে সোনার তৈরি: 
মুখোশের ব্যবহার ছিল। আফ্রিকার মানুষ সাদা রঙের : 
মুখোশ বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। 

আগেই বলা হয়েছে, পুরুলিয়ার মুখোশ-গড়া শিল্পীদের 
মূল আবাস বাঘমুণ্ডির কাছে চড়িদা গ্রাম। তাদের 
পূর্বপুরুষরা বর্ধমান জেলা থেকে এসেছিলেন। তারা বর্ণহিন্দু 
এবং দত্ত-পাল-শীল ইত্যাদি পদবীযুক্ত। একালে গরাই- 
সিংমুড়া বা ভাট সম্প্রদায়ের মানুষও মুখোশ-শিল্পে রুজি- 
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২১৪০ 


মুখোশ-নির্মাণের প্রাথমিক উপাদান মাটি দিয়ে গড়া 
ছাচ (10001) | সেটি রোদে শুকিয়ে শক্ত করা হয়। 
' গণেশের মুখের ছাঁচ হবে হাতির মুখের মতন, তাতে 
টি দেবদেবীর দিব্যভাবের আদল থাকবে। আর রাক্ষসের ছাঁচ 
হরে বড় বড় চোখ-দীতযুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ের নাম 
£ "মাটিগড়া'। তারপর শুকনো মাটির ওপর মিহি ছাইগুঁড়ো 
£ পাউডারের প্রলেপের মতন লাগানো হয়। তার ওপর 
পুরনো খবরের কাগজ আঠায় ভিজিয়ে নরম করে 
রর লাগানো হয়। এর নাম 88 


কাগজের প্রলেপটি শুকিয়ে গেলে তার ওপর মিহি 
কাদার মণ্ড ধরনের আস্তরণ দেওয়া হয়। তার নাম “কাবিজ- 
লেপা”। কাদার প্রলেপটি শুকিয়ে গেলে তার ওপর পুরনো 
বা ছেঁড়া নরম কাপড় সুকৌশলে সেঁটে দেওয়া হয়। এ 
* পর্যায়ের নাম “কাপড়-সিটানো'। তারপর মাখন-চামচের 
মতন কাঠের “কর্ণিক' বা 'করনি' দিয়ে মুখোশটিকে পালিশ 
৪ করা হয়। এর নাম “থাপি-পালিশ'। তারপর ছোট্ট বাটালি 
[পপ পতি 
এর নাম 'খুশনি-খোচা'। এরপর আরেকবার কাদাগোলা 
৪ জল লাগিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে নেওয়া হয় মুখোশটি। 
ঠি তারপর খড়িমাটি-গোলা জল লাগিয়ে পুনরায় মুখোশটি 
১ শুকানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুখোশের চরিত্র অনুযায়ী হয় 
* রঙ করা' এবং “সাজানো । 

দেবদেবীর গাত্রবর্ণ (9107 00100) এবং তাদের 


৪০৮ উদ্বোধন হারা ২১৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ উহদ্বাধন শারদীয়া ৯৪০৮ উত্দ্বাধন শারদীয়া ১৪০১৮ উদ্বোধন । 
৬ কুছ ০ 8 এ 


গোঁফ, 8858 বড় বড় চোখ। জীবজস্তদের মুখোশে ৫ 





ছো-মুখোশ নির্মাণরত শিল্পীরা আলোকচিত্র £ বিশ্বনাথ লাই 
008 পদ্ধতিকে আঞ্চলিক উচ্চারণে কেউ কেউ 
১ 'কাগজ-সিটানো'। 


আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর সাপ 


পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে লোবশিল্পীরা বংশপরম্পরায় 


সমৃদ্ধ। দেবী দুর্গার মুখোশের রঙ গাঢ় হলুদ বা উজ্জ্বল: 
কমলা রঙের। লক্ষ্মী বা কার্তিকের মুখোশ অনুরূপ রঙের। ; 
কালীর মুখোশ কালো বা নীল রঙের। শিব, সরস্বতী বা 
গণেশের মুখোশের রঙ সাদা। দুর্গা, কালী, শিব ও গণেশের 

৯1 বন 
তিলক। হনুমানের মুখোশ গোলাপী রঙের। পরশুরামের ; 
মুখোশ কমলা-লাল। কিরাত-কিরাতিনী গজ | 
রাক্ষস-দৈত্যদের মুখোশ কালো বা গাঢ় সবুজ রঙের । মোটা & 


মৌখিক ধারায় (0181 080101017) এবং প্রত্যক্ষ টস 


22৯ 28 


লে বাস্তবধমী রঙ। 
উই মুখোশ-সাজানোরও বিশেষ রীতি 
আছে। উজ্জ্বল রঙ্যুক্ত রাঙতা কটা 
(যার ডাকনাম “জামির পাতা') নানা 
দিন ভা 
» গাথা হয় নানা ধরনের রঙিন পুঁতিমালা। : 
শোলার কারুকার্য, গঙ্গাযমুনা মালা, ! 
রোলেক্সের বাহারি কাজ, রঙিন কাগজের 
48] ফুল, নানা ধরনের অলঙ্কার, ময়ূর বা; 
.. যত্ুসহ মুখোশ সাজান। ঘামতেল দিয়ে! 
৫ লিস্১ | মুখোশের ওজ্জুল্য বাড়ানো হয়। বর্তমানে : 
“1 এক-একটি মুখোশের দাম ৩০০-৪০০ 
টাকা থেকে ৮০০-১০০০ টাকা। “কাজ ; 
অনুযায়ী দাম। 
ছো-নাচের এক-একটি পালায় বহু £ 
টাকার মুখোশ লাগে। আবার একটি £ 
০০৪১৪১72-8 
মুখোশের আকাশছোঁয়া দাম, বাদ্যযস্ত্রাদির বিশাল খরচ 
মা রা রা গা 
বাণিজ্যিক দলেরও নাভিশ্বাস দশা! ছো-শিল্লীদের মুখে প্রায়ই 
শোনা যায়__“প্যাটে (পেটে) ভাত নাই হাম্দের, উদিকে 


15514515555 30১8৭ /8৬5১50/ £5851555. 3085 পা 


হাথি-পুষা হোতি-পোষা) খরচ, চইল্বেক ক্যামনে?” 
মুখোশ-শিল্পের বাণিজ্যিক কদর দেশে-বিদেশে । বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে বা ড্ুইংরুমে মুখোশ সাজিয়ে রাখা এখন 
স্ট্যাটাস-সিম্বল”। অথচ মুখোশের আড়ালে “মুহা-গড়া” : 
অর্থাৎ মুখোশ-গড়া শিল্পীদের স্থানীয় ভাষায় 'করিগর') » 
এবং ছো-নৃত্যশিল্পীদের দারিদ্রযকিষ্ট করুণ মুখচ্ছবি রর 
বিপ্রতীপে নিথর বেদনায় জেগে থাকে! কানে এখনো ভাসে? 
পত্রী সম্মানে সম্মানিত, বিশ্ববিজয়ী ছো-নৃত্যশিল্পী গভীর | 
সিং মুড়ার দারিদ্র্যপীড়িত অথচ অকপট ক্ষোভ-_“ম্যাডাল 
রা রা 
ভর্বেক? শ | 


& 
9 
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প্রসঙ্গ “গীতাঞ্জলি+ 
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


'গাতাপলি ও 


উইলাফেড ভাওাহেশ 


শারপাকযা ২১০৫১০৮ উদ্ভোধন শান্যলীক্া ২৩৭১৬ 






তাঞ্জলি' প্রসঙ্গে প্রথমেই বিশ্বযুদ্ধে নিহত ইংরেজ 

একটি ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। ুদ্ধবিরোধী 
£জীবনপ্রেমিক এই অকাল- 

প্রয়াত কিশোর কবির মৃত্যু ১ 


এইভাবে-_-“ড/1071 2০ ৮ * 
১ [1017 1)01)00, 190 01015 0০ 
1) [0810176 ৬/01৫, 0781 
চে [108৬৩ 5001) 19 








ভাব শব পতি 


'গীতাঞ্জলি' প্রসঙ্গে আসার আগে ' শীতল সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে যুক্ত যে-ব্যাপারটি সেই নোবেল পুরস্কার £ 
সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। * 


নোবেল প্রাইজ শব্দদুটি আমাদের কাছে জঙ্গাঙ্গিভাবে: 
জড়িত। এমনকি সাধারণ বাঙালীর কাছে শবদুটি সমার্থক * 
না হোক, পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য। তাই ঃ 
“গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে নোবেল 
পুরস্কারের প্রবর্তক স্যার আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবল 
সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া প্রয়োজন। 

মৃত্যুর এক বছর আগে 
১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর & 


০*1পালা পণ ও 





85552 


৯১২. ২৫ সুইডেনের আলফ্রেড বারণহর্ড 


টা নোবেল তার সঞ্চিত অর্থের 
টি এক বিরাট অংশ সুইডেনের 
রি সেন্টাল ব্যাক্কে রাখেন এবং: 
তব উহল করে যান-_এই সঞ্চিত প্র 
পিচ জপ, 


দেওয়া হবে। নোবেলের 
৷ টি হলের রং পুরস্কারই 


২৭ জুন 'নোবেল ফাউগডে-। 


 801501085521)1.” বাঙলা য় শন” গঠিত হয় এবং এই 
॥ 'গীতাঞ্জলি'তে এটি ১৪২ রী ফাউণ্ডেশনের তন্বাবধানেই 
ঠসংখ্যক গান, যার শুরু সু ১৯০১ সাল থেকে নোবেল 
$এইরকম-_ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়।; 
ৃ “যাবার দিনে এই কথাটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সাল 
বলে যেন যাই থেকে অর্থনীতিতে অবদানের £ 

যা দেখেছি যা পেয়েছি মিনি জন্যও নোবেল পুরস্কারের ই 

ৃ তুলনা তার নাই।” প্রবর্তন হয়। নু 
*£ অনবদ্য এই পঙ্ক্িগুলির অমরত্রষ্টাী উপনিষদের নবীন পুরস্কার প্রবর্তনের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৯১৩ সালে) 

$ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সমস্ত দর্শনের সার- রবীন্দ্রনাথ তার 'গীতাঞ্জলি' রচনার (ইংরেজী অনুবাদ) 
ু০০৮১৮৮১/৪৪৪৪৪৪৪৪০৫ জন্য সাহিত্য বিভাগের পুরস্কারটি পান। তখন এ এ 


গর 


না *৯০৮০০০০০০4৫১০৩তম বর্য-_৯ম সংখ্যা (৭০৭ ) আশ্বিন ১৪০৮1] সেপ্টেম্বর ২০০১ ).**, 


৪০৪৩ 





227 7-৭ ৩৩৬৩০৬৩৩৬৩৬৬০৩৪৬৩৬৬ ১০৩তস ধর্য--৯ম সংখ্যা , ১১, 
টি এই 


সংগ্রামেরও বছর। এই পর্বের মধ্যেই 


পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল আট হাজার পাউগ্ু। তখনকার 

$ ভারতীয় টাকায় প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা-_সঠিক 
£ মুল্যে এক লক্ষ ষোল হাজার দুশো উনসত্তর টাকা। 
বর্তমানে এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ভারতীয় টাকায় চার 
“কোটির ওপর। রবীন্দ্রনাথের আগে ইউরোপের বহিরে 
আর কেউ এই পুরস্কারে ভূষিত হননি। 


'গীতাপ্তলি' 





প্রাক-'গীভাঞ্জলি' পর্ব ও 


রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৯ 
সালে। এই নাটকের অনেকগুলি গান ১৯০৮ সালে রচিত। 
এই নাটকে সন্নিবেশিত তেইশটি গানের মধ্যে যে এগারটিকে 
ই রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'গীতাঞ্জলি'র 
$ অগ্রদূত বলতে চেয়েছেন, তাদের প্রথম ছত্রগুলি এইরকম-_ 

(১) আরো আরো প্রভু আরো আরো, (২) আমরা বসব 

তোমার সনে, (৩) আমাকে যে বাঁধবে ধরে, (8) কে বলেছে 
তোমায় বধ, (৫) বলো ভাই ধন্য হরি (বাচা বাঁচি মারেন 
» মরি), (৬) নয়ন মেলে দেখি আমায় বাধন বেঁধেছে, 
(৭) আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়, (৮) রইল বলে 
রাখলে কারে, (৯) ওরে আগুন আমার ভাই, (১০) ওরে 
শিকল তোমার কোলে করে এবং (১১) সকল ভয়ের ভয় 


৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪১৮ উদ্বোধন শারদীয়া 


রঃ 


'গীতাঞ্জলির সৃত্রপাত' অধ্যায়ে প্রভাতবাবু লিখেছেন £ 
“এতকাল যেসব কথা উপদেশমালায় ব্যক্ত হইয়াছিল, 
তাহা এখন ধীরে ধীরে ছন্দে ও সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে 
শুরু করিল। এই আষাঢ় (১৩১৬) মাসে (১৯০৯ সালের 
জুন-জুলাই) “গীতাঞ্জলি'র গানের প্রথম ধারা নামিল__ 
“জগৎজুড়ে উদার সুরে" “মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 
“কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো", “আজি 
শ্রাবণঘনগহন মোহে”, “আধাড়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল" এবং 
“আজি ঝড়ের রাতে'।” (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ 
২৭৫) প্রসঙ্গত এই ছয়টি গান ১৯০৮ সালে 
“শারদোৎসব'-এ এবং ১৯০৯ সালে “গান” এ মুদ্রিত হয়। 

গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে 
(১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ)। তার প্রথম কুড়িটি বাদ 
* দিলে “গীতাঞ্জলি*র জন্যই লেখা ১৩৭টি গানের রচনা-পর্ব 
প্রায় একবছরের (১০ ভাদ্র ১৩১৬ থেকে ২৯ শ্রাবণ 
১৩১৭) এবং এর মধ্যে রচনা-দিনের সংখ্যা ৯২। শেষ 
গানটি রচনার দুদিন পরে ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ "গীতাঞ্জলি, 
প্রকাশিত হয়। 

“গীতাঞ্জলি' রচনার এই বর্ষব্যাপী সময় কবির জীবন, 
রিয়ার 
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রতীন্দ্রনাথের বিবাহ (১৪ মাঘ ১৩১৬) হয় গগনেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বিধবা ভাগনী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে। এই পর্বের ঃ 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিন ১৩১৭ সালের ২৫ বৈশাখ-- 
কবির পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ। ৰ 
এই সময়ে কবির নান! ব্যাপারে ব্যস্ততার অনুপুঙ্জ ? 
বিবরণ দিয়ে জীবনীকার প্রভাতবাবু তার “রবীন্্রজীবনী*র : 
দ্বিতীয় খণ্ডে “সংসার ও বিদ্যালয়' অধ্যায়ে ('গীতাঞ্জলি': 
রচনার সমকাল) বলেছেন £ “ 'গীতাঞ্জলি' ... একটি: 
তুরীয়তার মধ্যে বাস করিয়া রচিত হয় নাই, তাহা ... 
দৈনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, তুচ্ছ কথা ও কাজের, 
ফাকে ফাকে, অফুরস্ত চলাফেরার মাঝে মাঝে লেখা...।! 
কৰি আধ্যাত্মিক অবিচ্ছিননতার মধ্যে গানগুলিকে পান নাই, 
ইহাই আমাদের বক্তব্য।” প্ঃ ২৯৭) ৃ 
'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন £ “এই: 
গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দু-একটি পুস্তকে 
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যেসমস্ত 
গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
একটি ভাবের এঁক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের: 
সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্র ধাহির কণা হইল।” 





অসয়ান দ্পণে 'গীতভাঞ্জলি'র কবিতা 


প্রকাশের পর 'গীতাগ্জলি' কোন অভাবনীয় সংবর্ধনা 
লাভ করেনি। 'প্রবাসী* পত্রিকার শ্রাবণ ও ভাদ্র (১৩১৭) 
খ্যায় প্রকাশিত পাঁচটি কবিতার (পরে “গীতাঞ্জলি'র 
অন্তর্ভুক্ত) অত্যন্ত বিরূপ ও কদর্য সমালোচনা করেন 
“সাহিত্য'-সম্পাদক ও রবীন্দ্রদ্ধেষী সমালোচক সুরেশচন্দ্ 
সমাজপতি। জগজ্জয়ী “গীতার্জলি'র সেই বিরূপ 
আলোচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন-_“শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“অপমান” নামক কবিতায় আপনার প্রতিভারই অপমান: 
“মানসী” ও “সোনার তরী"র মন্ত্রধবনি মনে পড়ে। কিন্তু 
“মাতৃ অভিষেক' কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বন্তৃতা। 
“পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে'__সুকক্সনা 
নহে। “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"র নীড়ে: 
অর্থাৎ পাখির বাসায় জননী জাগিতেছেন-_ এই খঞ্জকল্পনা। 
রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।” প্রসঙ্গত, অপমান, শিরোনামে 
“হে মোর দুর্ভাগা দেশ' “গীতাঞ্জলির ১০৮ সংখ্যক এবং 
“মাতৃ অভিষেক" শিরোনামে “হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' 
১০৬ সংখ্যক কবিতা। কবিতা-দুটি 'প্রবাসী'র শ্রাবণ: 
(১৩১৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
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ভাদ্র (১৩১৭) সংখ্যার 'প্রবাসী”তে “প্রণতি' “যেথায় 
£যাকে সবার অধম'__“ণীতাঞ্জলি”র ১০৭ সংখ্যক 
£ কবিতা], “সাধনা” ['ভজন পৃজন সাধন আরাধনা'__ 
€১১৯ সংখ্যক কবিতা] এবং 'রাজবেশ' [রাজার মতো 
: বেশে তুমি'--১২৭ সংখ্যক কবিতা] কবিতা তিনটি 
প্রকাশিত হলে সে-প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকার আশ্বিন 
7১৩১৩ সংখ্যায় (পৃঃ ৪০১) প্রকাশিত সমালোচনার 
£ কিঞিঃৎ নিদর্শন-_“ প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ঢ তিন কবিতা- ত্র্যহস্পর্শ। স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম 
& রবীন্দ্রনাথের রচনা । নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে 
টু কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই। ধর্মোপদেশ আছে, 
& কবিত্ব নাই। শিক্ষানবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের 
ই রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 
ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি এই অপচারগুলি সাধারণের দ্বারে 
নিক্ষেপ করিতেছেন কেন-_তাহা কে বলিবে? জগতে 
5 কিছুই অবিনশ্বর নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও অবশেষে 
বম্মাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া “নির্বাণ” লাভ করিল। 'রাখো রে 
£ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি, ছিড়ুক বন্ত্র লাগুক 
£ ধুলাবালি, কর্মযোগে তলার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক 
টুঝরে। (“সাধনা')_ রবীন্দ্রনাথ ইহা মুদ্রিত করিতে 
$ লজ্জিত হন নাই, কিমাম্চর্যমতঃপরম! কর্মযোগে ঘর্ম 
রা পড়িবে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু 
» কবিতাত্রয়ের শ্রীঅঙ্গ কবিবরের ললাটের ঘর্মে সিক্ত 
হইয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
£ দেখিতেছি না। এতদিন ঘাম হইতে 'ঘামাচি'র সৃষ্টি 
ট হইতেছিল, কিন্তু রবীন্দরবাবুর 'কর্মযোগের ঘর্ম* কবিতায় 


অভ ছ্ছোচওহলয 


ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না।” 


কারোরই অজ্ঞাত নয়, তবে স্বভাবতই কবির কোমল চিত্ত 
(এতে ব্যথিত হতো। এর অব্যবহিত পরেই কবি 'প্রবাসী' 
) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীর্ঘ 
পত্রে তার অভিমানাহত হৃদয়বেদনার কথা জানান। 
সেখানে তিনি লেখেন £ “আমার কবিতা তো রয়েইছে, 
যি ভাল হয় তো ভালই, যদি ভাল না হয় তো ও 
আবর্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না-_ 
আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে।” 

মহাকাল তখন অলক্ষ্যে বসে হাসছেন, আর এই 
£ 'আবর্জনা”র জন্য মাত্র তিনবছর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
পুরস্কারটি নির্দিষ্ট করে রাখছেন! 


পপ 
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গ্বাতঞলি পর হংপেজী অনবাদের ইতিহাস 


রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে একান্ন বছর বয়সে তৃতীয়বার ; 
লগুনে যান। এর আগে আঠার বছর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার 
জন্য এবং উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি ভ্রমণ মানসে সেখানে $ 
গিয়েছিলেন। এই তৃতীয়বারের যাত্রাপ্রসঙ্গে কবি এক পত্রে : 
লিখেছেন £ “অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়েছিলাম-- 
তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল। সিভিল: 
সার্ভিসে প্রবেশের বা ব্যারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভাল £ 
কৈফিয়ত-_কিস্তু বাহান্ন বছর বয়সে (প্রকৃতপক্ষে তখন 
কবির বয়স ৫১ বছর) সে-কৈফিয়ত. খাটে না__এখন র 
কোন পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে” এর: 
পরে সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলেন ঃ “কেবলমাত্র; 
বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে : 
আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া 
যাইব... দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে যত 
দিক দিয়া বিচিত্র করিয়া দেখিবে-_ততই সার্থক হইবে।” 
১৯১২ সালের ১৬ জুন কবি লগুনে পৌছান। এর 
অব্যবহিত পরেই তিনি রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন: 
পু ৩০ 
দেন। সেই নোটবইটিই কবিকৃত 'গীতার্জলি'র 
ইংরেজী পাণ্ডুলিপি__ রোটেনস্টাইনকে উৎসর্গীকৃত। 
এপ্রসঙ্গে রোটেনস্টাইন তার ৬01) 2170 [৬1০110116$' 
গ্রষ্থে লিখেছেন 8 “5 10 01160100 (10 10011, 119 : 
12110501706 ৪ 11010 ০০9০1. 11 ৬/1101), 51100 | 
৮/13160 (0 1010 17010 06115 [90911 10 1180 9 
17806 90176 (18115190101) 01116 115 085590 [01) রদ 
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ইংল্যাণ্ডের এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ কয়েকজন সেরা 
মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। রোটেনস্টাইন শুধু কবিকে 3 
মনীষী বন্ধুমহলেই পরিচিত করলেন না, কবির কাব্যকে $& 
রসিকমহলে পরিচিত করার আয়োজনেও প্রবৃত্ত হালেন। ! 
এর পর রোটেনস্টাইন তার পরিচিত সমসাময়িক 
সাহিত্যিকদের (ব্রাডলে, স্টপঞফোর্ড ব্রুক এবং ইয়েটস) 
কাছে 'ণীতাগ্রলির টাইপ করা কপি পাঠালেন তাদের 
প্রতিক্রিয়ার জন্য। এঁরা সকলেই অভিভূত হয়ে নিজেদের 
প্রতিক্রিয়ার কথা জানান। 

এরপর কবিকে সাহিত্যিক বন্ধুমহলে পরিচিত করার 
জন্য ৭ জুলাই ১৯১২ রোটেনস্টাইন নিজের বাড়িতে 
একটি বৈঠক ডাকলেন। সেই সভায় অন্যান্য বিদগ্ধজনের 
মধ্যে ইয়েটসও ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি 
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পড়ে শোনান। এঁ সভায় উপস্থিতদের অন্যতম 
$ ছিলেন সি. এফ. এগডুজ। এরপর ইয়েটস প্রমুখের চেষ্টায় 
£১২ জুলাই ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রকেভারো 
হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়। এই সভায় 
ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব বড় সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কবি 
ইয়েটস ছিলেন এই সভার সভাপতি। 
১» এরপর ইংল্যাণ্ডের তাবড় সাহিত্যিকদের প্রশংসাধন্য 
$ 'গীতাঞ্লি*র ইংরেজী অনুবাদ (011271911 : 9078 
09175) ইয়েটসের সুদীর্ঘ ভূমিকা-সম্বলিত হয়ে 
১৯১২ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত হলো ইগিয়া 
চুলে উদ্যোগে । এই ভূমিকা সম্বন্ধে ইয়েটস 
রোটেনস্টাইনকে লেখেন £ “] 00170 ৬21]. 209011% 
0109$9 0% 1£০9105 71090051১.” এই গ্রন্থ প্রকাশের 
+ সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমেরিকায়। 
কেউ কেউ মনে করেন, “গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ 
প্রকাশের আগে এগডুজ, ইয়েটস প্রমুখ তা সংশোধন করে 
দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার স্বভাববিনয়ে এবং ইংরেজী 


ট অনুবাদগুলি মার্জিত করে দিতে বলেছিলেন অবশ্যই। তার 
উত্তরে ইয়েটস বলেছিলেন £ “এই অনুবাদের কোন কথা 
বদল করে মার্জিত করে তুলতে পারা যায়__যদি কেউ 
এমন কথা বলে, তবে সে সাহিত্য কি জানে না।” 
১৯১৩ সালের ৬ মে কবি তার ভ্রাতুষ্পুত্রী 
ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন ঃ ““গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী তরজমা 
£ যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত 
[ভাল লেগে গেল, সে-কথা আমি আজ পর্যস্ত ভেবেই 
পেলুম না। আমি যে ইংরেজী লিখতে পারিনে-_একথাটা 
এমনি সাদা যে, এসন্বন্ধে লজ্জা করবার মতো 
অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না।... রোটেনস্টাইন 
% যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন, আমি কুষ্িত মনে তার হাতে আমার 
খাতাটটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ 
করলেন, সেটা আমি বিশ্বীস করতে পারলুম না, তখন 
তিনি ইয়েটসের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন।” 
বাঙলা '“গীতাগ্রলি'র গান/কবিতার সংখ্যা ১৫৭টি । 
এর মধ্যে ৫০, ৫২ এবং ৫৫ সংখ্যক গানগুলির (“নিভৃত 
প্রাণের দেবতা", “তুমি আমার আপন' এবং “আজি বসস্ত 
জাগ্রত দ্বারে') পাণুলিপির এবং মুদ্রিত পুস্তকের পাঠে 
কিছু পার্থক্য আছে। অনুসন্ধিংসুদের এবিষয়ে রবীন্দ্র- 
রচনাবলীর (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ) যষ্ঠ খণ্ডের 
 গ্রস্থপরিচয়”. অংশ দেখে নিতে অনুরোধ করি। ১৩১৫ 
৪ সালে রচিত 'গীতার্লি'র ১৪ সংখ্যক গানটি (“জননী, 
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তোমার করুণ চরণখানি') কবি রচনা করেন পূর্বরাত্রে তার 
স্বর্গতা জননীকে স্বপ্নে দেখে। বাঙলা “গীতাঞ্জলি, প্রথম: 
প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত ২ 
সংস্করণে প্রথমে ১৪২ সংখ্যক গানটি (*যাবার দিনে এই; 
কথাটি”) অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অ্তর্গত? 
“বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' গানটি আগে 'শীতাঞ্জলি*তে £ 
মুদ্রিত হয়েছিল, ১৩৩২ সংস্করণ থেকে এটি বর্জিতি। ! 
ইংরেজী “গীতাঞ্জলি'তে- যে-্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ 
নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন-_-১০৩টি কবিতার অনুবাদ : 
আছে। এর মধ্যে “গীতাঞ্জলি থেকে ৫৩টি, “গীতিমালা' ? 
থেকে ১৬টি, নৈবেদ্য থেকে ১৬টি, “খেয়া থেকে ১১টি, 
শিশু” থেকে ৩টি এবং চৈতালি', "স্মরণ", কল্পনা": 
“উৎসর্গ ও “অচলায়তন” থেকে একটি করে সঞ্চয়িত।; 
'নৈবেদ্য'র “জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেখানে" এবং ? 
মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'_এই দুই কবিতাকে ভেঙে ইংরেজী ; 
অনুবাদে একটি করে নেওয়া হয়েছে। তাই উপরি উক্ত; 
যোগফল ১০৪ এর জায়গায় ১০৩ হয়েছে। ৃ 
'গীত।৩16ি"-- ৃ 
গপীশা ও প্রতিঞ্রিয়। ছু 


হবেভাতে 
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রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের? 
শ্রেষ্ঠগুলি ইংরেজী 'গীতার্লি'তে সন্নিবেশিত হয়েছিল। : 
ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত “গীতাঞ্জলি” সাড়ে সাতশ: 
কপি ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে সুধীজনকে বিতরণ করা: 
হয় পাঁচশ। বাকি আড়াইশ কপি দু-মাসের মধ্যে বিক্রি হয়।: 
ইগ্ডিয়া সোসাইটির আখ্যাপত্রে শিল্পী রোটেনস্টাইনের: 
আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ ছাপা হয়। আগেই বলা! 
হয়েছে, বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোটেনস্টাইনকে।: 
প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে তাদের: 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। নমুনা হিসাবে! 
40102115901 : 50178 06011785'-এর তৃতীয় অনুবাদটি: 
(বাঙলা “গীতাঞ্লি'র ২২ সংখ্যক গান “তুমি কেমন করে: 
গান কর হে গুণী'-র অনুবাদ) নিম্নরাপ-_ : 
“] 1070৬/1700110৬/ 01700] 3115990, 79 10890011 11 
০৬০1 115101 17) 51101) 27119291701). 
“110 1151 01 0% 7700510 11101711178195 (11০ ' 
%/011. 1116 11006 012801) 01 0) 1701510 10015 00] | 
910 10 919. [176 1101% 902) 06019 17005100621 : 
(00081) ৪1] 90017 0199680165 2180 105106$ 017. : 
“৮১ 10521610175 10 101) |] 0019 90106, 0৪1; 

€ 
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৪11]9 507185159 [01 ৪ ০1০6. 1 ৮/০01110 3008% 001 
ঃ 59০01) 0198165 10 1700 501, 2070 [ 0% 0 
?7081100. /17, 0100 1750 1706 119 1198100810০ 1 
(010 1701955 17651795 01 019 1100510, 10) 171851011” 
ম্যাকমিলানের মালিক “গীতাঞ্জলি”র ইংরেজী অনুবাদ 
প্রকাশের আগে বইটির বিষয়ে তাদের বিশেষজ্ঞ পাঠকদের 
+ মতামত চেয়ে পাঠান এবং সেই মতামতের ভিত্তিতে বই 
প্রকাশের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে রোটেনস্টাইনকে ২৬ নভেম্বর 
6১৯১২ তারিখে লেখেন £ “৮1০ 9178]] ০০ 5180 (9 
00101191) 076 ৬০100 15 00095101017 2. 001 0৬৮7 1510 
81৬16 06 20110011081 01 279 01011050078. 1789 
রি 19911590.৮” প্রকাশনার একবছরের মধ্যে বইটি 
১ এগারবার পুনর্মু্রিত হয় এবং এই সময়ে চব্বিশ হাজার 
£ ছাপিয়ে যায় 'গীতাঞ্জলি'র বিক্রয়। 
একটি আপাত অবিশ্বাস্য গৌরবৌজ্জ্বল তথ্য, নোবেল 
পুরস্কার প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে ১৯১৪ সালের মে-জুন 
মাসে ইংরেজী পীতার্জলি,র আট লক্ষ কপি বিক্রি হয়। 
(দ্রঃ “প্রবাসী” আবণ ১৩২১, পৃঃ ৩৯৫) 
ইগ্ডয়া সোসাইটি প্রকাশিত ইংরেজী ীতাঞ্জলি' ৬ 
নভেম্বর ১৯১২ সালে প্রকাশিত হতেই ইংল্যাণ্ডের প্রায় 
সব পত্রিকা ও সংবাদপত্র একে অভিনন্দন জানায়। 
প্রকাশের ছয়দিন পরেই ৭ নভেম্বর ১৯১২ ইংরেজী 
ঠ সাহিত্যশান্ত্রের বুনিয়াদি ধারার বাহক 195" পত্রিকায় 
সাপ্তাহিক সাহিত্য ক্রোডপত্রে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা 
' প্রকাশিত হয়। “ঘৃখ)০5" পত্রিকায় দেশ-বিদেশের প্রধান 
 ঘটনাগুলি বছরের শেষদিনের কাগজে প্রকাশিত হতো। 
এর সাহিত্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে লেখা 
হয়েছিল“ 009119. 10019 ৬11] 108৬৩ (00110 019 
র্‌ ১1101068001 106 ১০5 81168%09$ 00 1১০ (9 
10000191101, [1100151) 115 ০৮৮] (12115180101)5 0৫ 
81016 09175 06 110 17019]) 179010, 1, 
£ 7২801701817811) 188010. 
8৯ ম্যাকমিলান কোম্পানীর “010211911-র সুলভ 
৪ সংস্করণের সমালোচনা বেরোয় '010০,-এ (১ এপ্রিল 


ও উচ্ছোহ্বন্য শাবদীকা ৬ 


গ্রলা শাদীক্যা ১৪৫১৮ উদ্ছে 


মাসিক পত্রিকায়। সব আলোচনাই ছিল প্রশংসাপূর্ণ এবং 
দীর্ঘ “09119 1ব০৬/5 2170 1.980017 পত্রিকায় প্রকাশিত 
সমালোচনার কিঞ্চিৎ বাঙলা অনুবাদে-_ 
“কবিতাগুলি কবির নিজের করা ইংরেজী অনুবাদ, ভাবতে 
£পারা যায় না। আমাদের মুখের ভাষা ও ছন্দ নিয়ে সৃষ্ট 
হয়েছে এক নিখুঁত ও শ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু কবিতার রাপের 


9 
রা “7100010100177721)১ 13001071210 প্রভৃতি নামী 
১ 
১ 





চেয়ে এর নিহিত উপাদানের জন্য এটি আমাদের 
সমকালীন এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হলো। এই; 
বই নিশ্চিতভাবে আত্মা সম্পর্কিত। কিন্তু সেই আত্মা 

সন্ন্যাপীর আত্মা নয়, যে-সন্ন্যাপী জীবনের সব কিছু& 
পরিহার করেছেন। এ হলো দার্শনিকের এবং প্রেমিকের ৭ 
আত্মা, যিনি জীবনের মধ্য দিয়ে শাম্বতের প্রকাশ উপলব্ি 

করতে পেরেছেন।” মিস্টার কিপলিং লিখেছেন ঃ “'পুব 

পুবের মতো, পশ্চিম পশ্চিমেই। দুয়ের মিলন কখনো 

সম্ভব নয়। বর্তমান কবিতার মধ্য দিয়ে কিন্তু দুয়ের মিলন : 

ঘটেছে। কবিতাগুলি মানবতার অস্ত্রী স্পর্শ করেছে। এই 
মানবতা টেমস ও গঙ্গার ধারে একই রকম।... কবি 
আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আধুনিক চিস্তা ও প্রয়োজনের 
যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।” 

“[17651106191% 90000101701101 (1,15-)-এর 
সমালোচনার একটি বাক্য অবিস্মরণীয়-__“এই কবিতা-: 
গুলি পড়ার সময় মনে হয়, আমরা যেন ডেভিডের 
প্রার্থনাসঙ্গীত (5917)5 01 108৬10) পড়ছি--যিনি £ 
নিজের বিশ্বাস থেকে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
ঈশ্বরকে অনুভব করে ডাকছেন।” (1১591175 01192৬10? : 
বাইবেলের 014 10$18770170-এর অন্তর্গত ১৫০টি : 
প্রার্থনাসঙ্গীতের সঙ্কলন।) 


অফিসে 


“নী ভ।জলি” 


ন্াস্ঃ প্রপাটি 


বাঁদিভাদী ১1825: 58 ্িিতি গা নত 55125 


এই আলোচনার মাঝে রহীন্দ্রনাথ ঠাকুরের: 
পপিতৃস্মৃতি গ্রন্থ থেকে তার অমনোযোগে 4011871911,-& 
র ভবিষ্যৎ কি হতে পারত, তার একটি মজাদার বিবরণ 
স্মরণ করা যাক। ১৯১২ সালের লগুনযাত্রায় রধীন্দ্রনাথ: 
ও প্রতিমাদেবীও কবির যাত্রাসঙ্গী ছিলেন। “পিতৃস্মৃতি” 
গ্রন্থে রখীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “আমরা লগুনে এসে: 
পৌছালাম এক সন্ধ্যায়। চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনে এসে জানা : 
গেল, টমাস কুক আমাদের জন্য বুমসর্বোর অঞ্চলে একটি ঢুঁ 
হোটেলের কয়েকটি কামরা ভাড়া করে রেখেছেন। স্টেশন 4 
থেকে টিউব রেল যোগে আমরা রুমসর্বোর অভিমুখে : 
রওনা দিলাম। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ রেলপথে এই আমার 
প্রথম অভিযান। নতুন অভিজ্ঞতার জন্যই হোক কিংবা 
অত্যধিক দায়িত্বভারের জন্যই হোক__আমি নিজের হাতে & 
অতি সম্তর্পণে বাবার যে আ্যাটাচি কেসটি বহন করে $ 
আনছিলাম-_ টিউব থেকে নামবার মুখে সেইটিই নামাতে 
ভুলে গেলাম। এই আ্যাটাচির মধ্যেই বাবার ইংরেজী 
অনুবাদের পাঙুলিপি, আরো অনেক দরকারি কাগজপত্র 
ছিল। পরের দিন বাবা যখন রোটেনস্টাইনের বাড়ি ৪ 





25458585255 | ১০৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা চি 


, আাটাচির খোঁজ পড়ল আর তখনি বোঝা গেল, 

সেটি টিউবে ফেলে আসা হয়েছে। আমার অবস্থা 
১ অনুমেয় । শুকনো মুখে আমি চলে গেলাম টিউব রেলের 
লস্ট প্রপার্টি অফিসে। সেখানে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
হারানো ধন ফেরত পাবার পর আমার প্রাণে যে কী 
$ গভীর স্বস্তি হয়েছিল, সে আমি কখনো ভুলব না। মাঝে 
মাঝে একটা দুঃস্বপ্ের মতো ভাবি, যদি ইংরেজী 
“গীতাঞ্জলি আমার অমনোযোগ ও গাফিলতির দরুন 
সত্যিই হারিয়ে যেত, তাহলে...।” 


কবির নোবেল পরক্ষার প্রাপ্তি ও 


ভাব গ্রতি্রিহা 





1012/7)91" (5017৮ 01151185') প্রকাশিত হওয়ার 
এক বছরের মধ্যেই কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ 
ঘোষিত হয়। বিলেতের রয়েল আ্যাকাডেমির সদস্য টি. 
স্টার্জ মুর সুইডিস আযাকাডেমির কাছে রবীন্দ্রনাথের নাম 
ট সুপারিশ করেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে। 
$ উল্লেখ্য, এই বছরের পুরস্কারের জন্য ইউরোপের বিখ্যাত 

সাহিত্যিকের নাম বিবেচনাধীন ছিল। 
: রবীন্দ্রনাথের রচনা নোবেল কমিটির কাছে সমর্থনযোগ্য 
করতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থক সদস্যদের কম পরিশ্রম 
করতে হয়নি! রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে পীচ বছরের 


* কমিটির সদস্য হ্যালক্ট্রমের (70 4১005. 1,001791 
[1911১/017) উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। হ্যালক্ট্রম এব্যপারে 
যে চূড়াস্ত রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে একটি বাক্য 
লক্ষণীয়-_“5017011116 17010 10172108910 0110) 
81051011118 0180 1501010941) [009907% 18১ (0 0191.” 

সদস্যদের কেউ কেউ বললেন, আরো একবছর 
অপেক্ষা করা যাক। কেউ বললেন, মুল (বাঙলা) 
' রচনাগুলি সম্বন্ধে আরো কিছু ধারণা করে নেওয়া যাক 
ততদিনে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে দুবছরের বড় এবং 
তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির তিনবছর পরে নোবেল-জয়ী 


উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া রর 


রা 
৮7 
ৃ 
1 


বললেন ঃ “আর একবছর নয়, “গীতাঞ্জলি'ই নোবেল 
পুরস্কারের জন্য যথেষ্ট।” 

যথারীতি অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 
৯১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর ঘোষণা করা হলো-_ 
রাগ এবছরের সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার 


উদ্বোধন শারদীয়া ২১৪০৮ উদ্বোধন নদীয়া ১৪০৮ উদ্ো্ন শারদীয়া ১৪০১৮ উদ্বোধন 


আশিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) ভিত ভর48555588 


রয়টার তারযোগে পৃথিবীময় রবীন্দ্রনাথের ্ 
বিশ্ববিজয়ের কথা ঘোষিত হলে ভাল, মন্দ এবং ভাল- 
মন্দ মেশানো নানা মতামতের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখাই 
গেল। সমসাময়িক একখানি কাগজও ছিল না, যাতে? 
বাঙালী কবির এই কৃতিবের সংবাদ এবং তার সঙ্গে কিছ 
না কিছু মন্তব্য প্রকাশিত না হয়েছিল। 

ইংরেজী “গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর থেকে নোবেল 
পুরস্কার প্রাপ্তি পর্যস্ত একবছর ৮-৩০১৪৪১৭ 
আলোচনা হয়েছিল, তা ছিল সাহিত্যের বিচার। নোবেল 
পুরস্কার ঘোষণার পর শুরু হলো সাহিত্যিকের বিচার 
বহু ব্যর্কাম দেশ কবিকে, তার কবিতাকে এবং 
পুরস্কারদাতা সুইডিস আযাকাডেমিকে আক্রমণ শুরু ঃ 
করল। 

রবীন্দ্রনাথ ককেশীয় শ্বেতাঙ্গ বা প্রতীচ্যবাসী না হয়েও 
কি করে এই পুরস্কার পেতে পারেন_ এমন কথাও শোনা 
গেল একদলের মুখে মুখে। ইংরেজরা টমাস হার্ডির, 


17৯৬ 11819611 4০) 


৯11 ১০টি 


করার চেষ্টা করতে লাগল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
অশোভন কর্দমবৃষ্টি হলো। “সুইডিস আ্যাকাডেমির ঃ 
প্রাচীনপন্থী সদস্যদের পক্ষে হার্ডির চ95$11715]), অথবা? 
আনাতোল ফ্রাসের '3০০/1019' বরদাস্ত করা 
কঠিন।”-_এমন মস্তব্য করা হলো 408119 [২০৬৩ গা]? 
[০8৫৩ নামে বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকে- যে-পত্রিকা ; 
বইটি প্রকাশের পর এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে ঃ 
দারুণ প্রশংসা করেছিল। “৩৬ /৯০-এর সম্পাদক £ 
দ্ধ মন্তব্য করলেন ঃ “এমন কবিতা যেকেউ লিখতে ২ 
পারে।” £ 

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে অনেক ভারতীয় লেখক? 
তাদের রচনার ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে সুইডিস 
আাকাডেমিতে পাঠাতে লাগলেন। তাদের ধারণা, : 
রবীন্দ্রনাথের এ সরল "গীতাঞ্জলি যদি নোবেল 
পুরস্কারের উপযুক্ত হয়, তাদের রচনাই বা হবে নার 
কেন? ধু 

কলকাতায় এই সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩; 
নভেম্বর “271015' নামে অধুনালুপ্ত সান্ধ্য দৈনিকে । কবি £ 
তখন শান্তিনিকেতনে এবং এই আনন্দ-সংবাদ তখনো £ 
তার অগোচরে । এর দুদিন পরে ১৫ নভেম্বর কবি 
রহীন্দ্রনাথ ও দীনেন্ত্রনাথ মোটরযোগে চৌপাহাড়ী £ 
শালবনে বেড়াতে যাওয়ার পথে টেলিগ্রামে জানলেন এই 
সুখবর। কলকাতা থেকে টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়েছিলেন 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 


টি টিলা র্রারারূরার্যরারারা টত্রানারারারারারারারযার মিরা ৰ 






ভাভিআান15৩ কলির পেন 


কলকাতার প্রায় পাঁচশ রবীন্দ্রভক্ত নরনারী ২৩ 
নভেম্বর একটি স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতন এলেন 
কবিকে সংবর্ধনা জানাতে । শাস্তিনিকেতনের আশ্রকুঞ্জে এই 
ংবর্ধনাসভার আয়োজন হয়। এই দলের মধ্যে ছিলেন-_ 
জগদীশচন্দ্র বসু, জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরী, ডাক্তার 
প্রাণকৃষ আচার্য, রেভারেণ্ড মিলবার্ণ, মৌলবী আবদুল 
কাসেম, অধ্যক্ষ সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। 

সেদিন শাস্তিনিকৈতনের আত্রকুঞ্জে বাংলাদেশের 
জ্ঞানিগুণীরা, নানা প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা 
কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবি এর পরে 
প্রতিনিধিদের ভাষণের উত্তরে যে প্রতিভাষণ দেন-_তা 
কিঞ্চিৎ কঠোর হয়েছিল। অনেকের মতে তা সময়োচিত 
এবং বিশেষ করে কবির চরিত্রোচিত হয়নি। তবে কবি 
দীর্ঘকাল একশ্রেণীর লোকের কাছ থেকে যে অসুয়াসূচক 
অবজ্ঞা ও অপমান ভোগ করেছেন, তার স্মৃতি তাকে এই 
ভাষণে প্রবুদ্ধ করেছিল, সন্দেহ নেই। 

)  অভিমানাহত কবির এই ভাষণে অতিথিরা অত্যন্ত 
মর্মাহত হন এবং কলকাতার সংবাদপত্রে দীর্ঘকাল এনিয়ে 
' আলোচনা হয়। কিন্তু এবিষয়ে সবচেয়ে কৌতুককর ঘটনা 
 হলো-_যে-বিপিনচন্দ্র পাল দেড়বছর আগে কবির সমস্ত 
রচনা ও সাধনাকে “ফাকি, বলে ঘোষণা করেছিলেন, 
(তিনিই এখন “07178 [২০৬1০৬/' পত্রিকায় কবির উক্তির 
সমর্থন করে বললেন 2 “0 7181) 01 [২21911101-211811)+5 
€3031010) 8100 511511)1110195 00010 118৬০ 19991) 1955 
- 01000 010001 51171191 ০0110011151011005. 

| প্রতি বছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিন ১০ 
রা রে রা 
? নোবেল পুরস্কার (মানপত্র, অর্থমূল্য ও পদকাদি) দানের 
£জন্য.২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ কলকাতার রাজভবনে এক 
£ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল 
॥ সভায় কবিকে উদ্দেশ করে বলেন £ “আপনি জানেন, গত 
১১০ ডিসেম্বর ১৯১৩ স্টকহোমে মহামান্য সম্রাট 
বাহাদুরের প্রতিনিধি আপনার হয়ে সুইডেনের মহামান্য 
 রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন 
এবং আপনার কথামত আপনার বিনীত নমস্কার নিবেদন 

। সেদিন সান্ধ্যভোজে ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রতি 

আপনি যে-বাণী প্রেরণ করেছিলেন-_তা পঠিত হলে তারা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।” রবীন্দ্রনাথ সুইডিস 
আযকাডেমির কাছে যে-বাণী পাঠিয়েছিলেন তা 


রকম-_“01819001 20060180101 01 07810152001 


রর 
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79 1170015121101176 ৬/1)101) 1785 10101161)0 01)6 রি 


দি গু 
গু 
না 
ষ্ি 
১ 
ক 
ডি 
ডি 
গু 
গড 
গু 
গু 
গু 
গু 
ডু 
কী 
ক 
চি 
এ 
ঠ 
ঙ 
গু 
১) 
ডি 
চি] 
্ঁ 
ডি 
গা 
গু 
রর 
ডি 
ডি 
চি 
৪ 
গু 
ভি 
ডু 
৫ 
গু 
ডি 
গু 
ঙ 
গড 
ডু 
ঙ 
গু 
ক 
গু 
ঙি 
গু 
পু 
গ 
গু 
ডু 
গু 
গু 
গু 
ঙ 
ডি 
ক 
ঙী 
ক 
গু 
গু 
গু 
গু 
ক 
গু 
এ 
ডি 
গু 
গু 
ডু 
দু 
গু 
গু 
ডি 
৪ 
গু 
গু 
ডি 
ডু 
গড 
গ্ 
ডি 
গু 
ডা 
গু 
গু 
গু 
গু 
গু 





1681 2170 17120৩ 01 ৪ 50211601 8. 10101101. 


'গ1ভাঞ্খলিপ সবাখুশিক অআন্বাদ 





“গীতাঞ্জলি' ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তো বটেই, ! 
পৃথিবীর নানান সমৃদ্ধ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সম্প্রতি 
ইংরেজ কবি জো উইন্টার অনুদিত “70 01187)811 01: 
[২9101701811811। 18010" রাইটার্স ওয়ার্কশপ থেকে পি. 
লাল প্রকাশ করেছেন “সীমিত সংখ্যক সংস্করণ” রূপে ।$ 
২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে এই বইটি লগুন থেকে 
প্রকাশিত হয়। জো উইন্টার বর্তমানে বিশ্বভারতী 


অনুবাদটির বিশেষত্ব এই যে, এটি বাঙলা 
“গীতাঞ্জলি'র ১৫৭টি গান/কবিতার সম্পূর্ণ ইংরেজী £ 
অনুবাদ-_যা আগে কখনো করা হয়নি। মূল বাঙলা গ্রন্থের $ 
ধারাবাহিকতা রেখেই অনুবাদগুলি বিন্যস্ত হয়েছে এবং 
গদ্যানুবাদ নয়_ মাত্রা, মিল ও ছন্দ বজায় রেখে এই: 
অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। 
সব তুচ্ছতা, সব হীনতা, সব কুষ্ঠার কথা ভুলে: 
পরিশেষে মনে পড়ে সেই উইলফ্রেড আওয়েনের পকেটে 
রাখা রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতার পঙ্ক্তিগুলি, 
যেখানে উচ্চারিত হয়েছে জাগ্রত বসস্তের সেই আবাহন-_ 
“যা দেখেছি যা পেয়েছি 
তুলনা তার নাই।” 
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(১) - গীতাঞ্জলি 


(২) 0100111911-_5017£ 01060111065 

(৩) রবীন্দ্র-রচনাবলী 

(৪) রবীন্দ্রজীবনী__প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ; 
পুনরু্রণ, পৌষ ১৩৯৫ 

(৫) পিতৃম্মৃতি__রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

(৬) “দেশ” পত্রিকার ২০ মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 
'গ্রস্থলোক'-এ নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায় কৃত "ও 
01191)9]1 01 [/1)1170101701) 18010" (জো উইন্টার £ 
অনুদিত)-এর আলোচনা 

(৭) 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা (রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০৫)-_দিব্যজ্যোতি : 
মজুমদার সম্পাদিত। 


৪১০৪৭ 138১, টি সি 185105 ৮555) ৭০৪৩ 


টি রা ....০০৮৮৮৮০০৮০৮৫(কোবচনল টিপা লরি, 








রা স্টায় নবম শতাব্দীর ইরাণীয় লেখক জদ্স্প্রম 
নি নপারসী ভাষায় জরতুস্ট্রের এশী অভিজ্ঞতার কথা 
সংক্ষেপে জানিয়ে গিয়েছিলেন (জদম্প্রম ঃ ২০, ২১)। 
£ জরথুক্টর স্বয়ং যখন শিষ্যদের কাছে ধর্মতত্ব বিষয়ক 
উপদেশ দান করতেন, তখন তার ভিতর মরমীয় দর্শনের 
| 


শারদীয়া ১৪১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৯৪০৮ উদ্বোধ, ন শারদীয়া ১৪০ 


বলার দিকেই প্রবণতা থাকত বেশি। তিনি দেশের সাধারণ 
৯ মানুষের বহ-অহুর বা বহু-ঈশ্বর ভজনার বিপক্ষে বলতে 
টুগিয়ে এবং সেইসব মানুষের আপন বিশ্বাসের গগ্ডির মধ্যে 
নিয়ে আসার জন্য তাদের বোধগম্য ভাষাতেই একেম্বরের 
স্বপক্ষে ধর্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই 


“০ 0680 000 /৯1)00181/19702 15 2170181109,. 
2116 00150156, 20 91] 0791 15 ৮1010109183 000) 
০০০৫ 0০১ 1715 ক 11701178010) 2170 ৬/111. [3৩ 
1)93 170 ০০-০৭1৪1, রি 
একটি পৃথক সমশক্তিমান অশুভ আত্মা অহুর মজদাকে 
ট সদাসর্বদা বিপরীতকরণে প্রবৃত্ত করে চলেছে__এই প্রক্ষিপ্ত 
? মতবাদগুলি খুব সম্ভব পরবর্তী কালে 'আবেস্তা”য় স্থান 
পেয়েছে। “4১ 56081916 ০৬11 50111 01 ০081 100৮/০1 
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01181191 11006101001) 5011105, 0179 ৪09০৫ 270 011০ 
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9801. 00010918001 010 01920101) 01 00 ৮1 
01906 11) ৫016 10 & 00100510) 01 28180009055 £ 
01011950017 ৬/10) 115 076010%9, টি 

জরুস্ট্রের ধর্মোপদেশের সঙ্গে তার দর্শনের জা 
একটি ব্যবধান ছিল। অহুর মজদাকে জরুষ্ট্র কেমনভাবে এ 
কোথায় দেখেছিলেন তার একটি বিবরণ আছে “য়শন 
(2508) £ ১৫*তে। অনেক পরবর্তী কালে নেবম: 
শতাবী) জদম্প্রম রচিত আরেকটি পারসী ধছেও? 
জরতুক্ট্রের ঈশ্বরদর্শনের বর্ণনা আছে। 

“হৌমা' নামক বসস্তকালীন এক উৎসবের দিনে 
প্রাতঃকালে জল নিতে জরথুষ্ট্র নিজে একবার নদীর তীরে 
গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় 
অস্তিত্বের সাক্ষাংলাভ করেন। তিনি ছিলেন “বহু মনু'ঃ 
অর্থাৎ “শুভমানস' ৷ তিনি জরখুস্ট্রকে অহুর মজদা ও আর 
পাঁচটি জোতিম্মান অস্তিত্বের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই! 
সাত জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের কাছ থেকেই জরুষ্ট্র পরম জ্ঞান 3 
লাভ করেন। রঃ 

প্রকৃতপক্ষে সেদিন জরথু্ট্র কি দেখেছিলেন, তা জানা 
না গেলেও তার মানসিক পটভূমিতে যে ঈশ্বর-৭ 
সানিধ্যলাভের বাতাবরণ অনেক দিন ধরেই প্রস্তুত £ 
হয়েইছিল, সেকথা আমরা জানি। সুতরাং সেই প্রশান্ত 
উজ্জ্বল প্রভাতের অনুকূল পরিবেশে তার মানসপটে। 
পরমজ্যোতির আবির্ভাব একরকম সম্ভাবিতই ছিল। এই: 
প্রসঙ্গে পি. ডি. মেহতা চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
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রি ৩৩৩৩৬ ৬৪৩৩৩ ৩৩ ****০ কাব্য র্‌ রে 
! 


০ (0001) 0179 ০8111) 85 116 ৮/81105 01). 417 ০5018- 


১ 01017215 ০৪] [0017৬8০3 ০৬০19010115 2170 ৬/1017000 
? 8119 61790181909 0ো) 1013 0911 (18016 15 21) 11001156 
82৬/01617955 0021 0100 [010501)06 15 1161, 1610, “569177 , 
/10 50 0110 61501 ৫০৬০01০০ 10118116 01 07০ 9০215 
[105 01111110011 11) 17601011786 0106 (01709 51)81060 09 
১0110 00001010011 01 0116 [955০119 31100 ০0111017000. 
ই এও 119 0190 22081100502 45965, 4৯101818709 
010 (100 1701 11111010915. নি 
সত্যদর্শনের জন্য নীরব গভীর ধ্যানমগ্নতাই যে শ্ররেষ্ঠ 
পু জরথুক্ট্র অন্যত্র নিজেই তা জানিয়ে গেছেন-__ 
“তখনি আমি তাকে পরম মুক্ত একক সত্তা হিসাবে 
£ অনুভব করতে পারলাম, হে মজদা অনুর, যখন শুভমানস 
* আমাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ধরল। তিনি ঘোষণা করলেন 
& সুজ ধ্যানই দিব্যজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পল্থা।”৪ 
নীরব ধ্যানই যদি দিব্যজ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা হয়, 
তলে চোখের সামনে আর পাঁচটা মানুষের মতো 
৯ ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ায় যে সেই চরিতার্থতা লাভ হবে 
£না__এই সত্য জরৎুষ্ট্র নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে এই উপলব্ধিতেই তার আসল পরিচয় নিহিত। 
৩7৩ ০ 
০ যুগে “আবেস্তা*্ম গৃহীত। শ্বীস্টপূর্ব ৮০০- 
২০০ অব্দ থেকে তৃতীয়-নবম খ্বীস্টাব্দ পর্যস্ত 'আবেস্তা*য় 
ঃ স্বর্সনরকের কাহিনী সংযোজিত হতে থাকে। 
জরতুস্ট্রের মৃত্যুর অনেক পরে রাজা দ্বিতীয় শাবুহরের 
সমসাময়িক (৩০৭-৩৭৯ খ্বীস্টাব্দ) সস্ত অদ্র বিরফ স্বর্গ 
নরকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন; কিন্তু তার বহু 
শতাব্দী আগেও জরৎুস্ট্র এমন ধরনের কোন স্বর্গ নরকের 
১ বিবৃতি দেননি। জরৎুষ্ট্র একান্তভাবে জীবনের প্রকৃত ধর্ম ও 
ট বিশ্বনিয়ম (অশই)__যাকে “বেদ'-এ খত" বলা হতো-_ 
শুধুমাত্র সেই সত্যই মেনে চলেছিলেন। জরৎুন্ট 
'জীবনধর্মকে বিশ্বনিয়মেরই অঙ্গীভূত মনে করতেন, তাই 
'দেহ' তার কাছে ছিল অপরিসীম মুল্যবান। স্বর্গ এবং 
নরক আমাদের দেহ-মনেরই বিশেষ অবস্থা। আমাদের 
পরিচিত প্রবাদবাক্য “যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই 
-ভাণ্ে, জরতুস্ট্রের অধ্যাত্মদর্শনেরও মূল কথা। পি. ডি. 
মেহতা জরথুস্টের এই দেহতত্বকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 
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৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৪৩০৮ ভিন্ন শার্রদীয়া ৪৭১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯১৪৭১ 
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জরথুষ্ট্রের কর্মবাদ ছিল অনেকটাই হিন্দু ও বৌদ্ধ: 
কর্মফলবাদেরই মতো। এই কর্মবাদকে তিনি বলেছেন-_ 
“জীবনের ভিত্তিনিয়ম'। 

হিন্দু ও বৌদ্ধ কর্মবাদে বারংবার শরীর পরিগ্রহ করে! 
জন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে কর্মফলভোগ ও কর্মচক্র থেকে : 
বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ও 
শ্বীস্টধর্মে একটিমাত্র জম্মেই ঈশ্বরের দিব্য বিচার (06৬176 £ 
)8$01০০)এর কথা বলা হয়েছে। জরথুস্ট্রের কর্মবাদে ? 
শেষোক্ত মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 

কর্মের ভিত্তিতে ঈশ্বরের দিব্যবিচারের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা 
খুঁজে পাওয়া যায় আযরিস্টটলের 'নিকোমাশিয়ান এথিক্স” ; 
গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে__/1031106 15 1106 [801100 ০ 
01 [91০0 ৮11006 (0 211 00110 [0 01065011. ৮৭ ঃ 
আযরিস্টটল যাকে বলছেন ৮০10০01 ৬171০ বা যথার্থ ৭ 
ধর্ম, তাকেই জরবুক্ট্র বলেছেন “অশই'। “অশই” হলো 
বিশ্বনিয়ম, যাকে নিত্য চর্চার মধ্যে আনতে তে 


৬ 48/১৮/০ ১5525 5709৭ 10607 চক 


ও 


জীবনের চরম অস্তিমে বহর বোধ থেকে এক-এর 
চেতনায়, সর্বেব বিচ্ছিন্নতা থেকে অশেষ মিলনের মধ্যে & 
পৌছানো যায়। মানবসত্তার চরম পরিণতি শুভেরই মধ্যে। ₹ 
সেই পরম শুভ হলেন ঈশ্বর। তিনি আমাদের মুক্তি 
প্রদাতা। মুক্তিই মানবজীবনের লক্ষ্য। জরধুষ্ট্র বলছেন ঃ 
“701, 11001, 010 1 1500510121176 11105, 
0 ৬15০ 1,01৫. 
1 001091%9৫11709 (01917091 0 0110 01111) 01119, 
৬1101) 11081 01051 91700 8015 2110 
৬/0105 ৬/1011 1910111011110]); 
89৫ 01700 08৫, 000 10105951116 00100 17019, 
শা0881) 779 41500), 2 0190 [1091 8091 01 111৮৮ 
জরতুস্ট্রের গাথাগুলির (08183) মধ্যে প্রায় সর্বত্রই 
শান্ত শুদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি ব্যাকুল আর্তি ফুটে উঠেছে। 
জগতের শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য 
তিনি তার অস্তরতমের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। 
সেই প্রাচীন আদিম পৃথিবীর সরল মানুষগুলিকে বা তাদের : 
গৃহপালিত পশুগুলিকে কিভাবে পাশবিক শক্তির হাত 
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2 ৬৩৪৫৬০৬৩৩৪৪ ৪৪ ৪৪৪৬৬ ও ১০৩তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা চি 
থেকে 


আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) ভি 252255555% 


রক্ষা করবেন এইসব নিয়েই কণ্ঠ সরব হয়ে চলবে না। প্রথমেই আসবে 'অহুর মজদা” শব্দটি। এই 


হয়েছে জরতুস্ট্রের কে £ 

“আমি তোমায় প্রার্থনা জানাই, হে অহুর মজদা, 

তুমিই তো সে-_-বিরাজমান তীক্ষ উজল নয়ন, 

পুছছে যারা প্রন্ম কিংবা 

তাদের সকল বার্তা মুছে তোমার নিজের মুখে 

আদেশ কর-_আলোকোজ্জুল বাণী, 

আমি যেন সব মানবের সঠিক পথের 

দিশারী হই (প্রভু) 

তুমিই তো হে অনুর মজদা, 

রূপ দিয়েছ বস্তকে তার চিন্ময়তায়-_ 

প্রতিষ্ঠিত করেছ এই দেহকে, এই বুকের নিঃশ্বীস... 

আকাশ এবং ধরার মিলন কে দিয়েছেন রচে? 

কে আমাদের পতন থেকে বাঁচান মহাকাশে? 

গাছপালা আর সলিলরাশি রক্ষে সে কোন্‌ জন? 

বায়ু এবং মেঘকে জুড়ে কে এনে দেন গতি? 

সৃজনকর্তা কোথায় বল, এ মহাসৃষ্টির? 

এই আঁধারের, এই আলোকের কোন্‌ সে কারিগর? 

কে রচে দেন সুপ্তি মোদের, আবার জাগরণ? 

কার রচনায় উষার পরে দুপুর, শেষে রাতি 

মানবলোকের কর্মধারায় কার সে সজাগ দিঠি?”৯ 

জরথুন্্ আপন চেতনার মধ্যে আগেই হয়তো খুঁজে 
পেয়েছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরগুলি; না হলে 'প্রভু* বলে 
(কাউকে সম্বোধন করতেন না। অনুর মজদাই যে এসমস্ত 
ঘটাচ্ছেন- এই বিশ্বাস তিনি রেখেছিলেন বলেই যেন তার 
মহান বিস্ময়কর শক্তির পরোক্ষ প্রশস্তিই করেছেন 
ট জিজ্ঞাসার প্রলেপ মাথিয়ে। তবে মহাসৃষ্টির সমগ্র বিস্ময় 
£$বাদ দিয়ে ঈশ্বর নন__এই চেতনা তার মধ্যে যে 
পপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আইজ্যাক 
নিউটনের জন্মের এত আগে 'কে আমাদের পতন থেকে 
বাঁচায় মহাকাশে'__মহাজগৎ সম্বন্ধে এই ধরনের ওঁৎসুক্য 
ঠ সত্যই অভিনব। এই একই ওৎসুক্য কাউকে 
ই পদার্থজগতের সুন্ষস্মতম নিয়ম আবিষ্কারে প্রাণোদিত করে, 
৪ কাউকে ভাবজগতের গভীরতম বোধে উদ্বুদ্ধ করে। 
: জরথুস্ট্রের পথ ছিল নিঃসন্দেহে শেষেরটিই। লিউইস 
ব্রাউন জরবুন্টর সম্বন্ধে বলেছেন £ 

“75 ৮/25 019 01 076 £76906501010101101, 01188001176 
৮/0151)10) (0 ৪ 1/050 80%217090 010121081 ০011.৮১০ 

জরৎুক্ট্র রচিত গাথাগুলি স্পষ্ট করে বুঝতে হলে তার 
ব্যবহাত শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলি সম্বন্ধেও দুর্বোধ্যতা রাখা 


শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উত্দ্বাধন শারদীয়া ২১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৯৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০১৬ 


শোরলীযা ১৪০৮ উতদ্ধাধন শারদীয়া এ 


১ উঠেছে। অসুর মজদার উদ্দেশে সুদীর্ঘ প্রার্থনা ধ্বনিত শব্দটি তেমন অপরিচিত নয়। ইনিই অন্ত”, “অসীম” 


“মহা একক' এবং “পরম সত্য'। “অমেষাস্পেন্তস' 'অহুর: 
মজদা'-র বিকাশের ছয়টি দিক। এরা মানবের কাছে অহর। 
মজদার অমর উপহার। এরা হলো 'অশই” বা 'অশ বহিন্ত' 
(উচ্চতম সততা), 'বোহুমনু' (শুভ মানস), যন্ত্র বৈরিয়': 
(চরম শক্তি), “অরমৈতি” (দিব্য প্রেম), 'হউরবতৎ: 
(বিশুদ্ধতা) ও “অমেরেতৎ' (অমরতা)। যখন মানুষের: 
ভিতর উপরি উক্ত গুণগুলি পূর্ণ প্রকাশ হয়, তখন তিনি: 
স্বয়ং হয়ে ওঠেন 'অহুর মজদা”। মনে পড়ে উপনিষদের : 
সেই মহাবাক্য-_-অহং ব্রহ্মাস্মি'। জরুক্ট্রের মধোও 
'অমেষাম্পেন্তস' পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল বলেই জগতের: 
পরম সত্যের সঙ্গে তিনি এক হয়ে যেতে পেরেছিলেন। + 
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স্পা পরম সত্য, জাগ্রত হওয়ার পিছনে ঃ 
'ফ্ুভশি'-এর অবদানও কম নয়। 'ফভশি' হলো ঈশ্বরের 
সেই উপাদান, যা ঈশ্বরের নির্দেশেই মানুষের মধ্যে উপ্ত? 
হয়। শুধু মানুষের মধ্যে নয়- আকাশ, বাতাস, পশ্ড, ফুল, রর 
পাখি__সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থের ভিতরেই “ফ্রভশি' ? 
ঈশ্বরের অভিলাষে প্রেরিত হয়। ফ্রভশি যেন আগুনের ₹ 
পাখি, তার দুটি আগুনের ডানা দিয়ে মানবসত্তাকে সমস্ত £ 
অমঙ্গল থেকে সর্বক্ষণ রক্ষা করে চলে-_ 
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১02 ৮/০1] ০115, টিন 
বলে মনে করার পরও অমঙ্গলের অশুভ প্রক্ষেপের ভয়ে 
প্রতি মুহূর্তে তিনি অসহায় ভয়ার্ত; তাই তার' জীবনের 
একাস্ত প্রার্থনা__ 

001) 4১111015100 18209, 1 211) 1055112৮০21 
£ 00150) 9104 [01010 10 1811 1000 (51100001017, 81585০ 
ৃ [011৬০ 119 11 ৮/০210795503 01 0108181)0, ৬010 01 


০০৮ উদ্ভোধন শারদীক্যা ১৪১৫১ 


৫০০৫. [01001 119 5175 01 1176 10511.৮৯৩ 


জরহুষ্ট্র মনে করতেন, অহ্ুর মজদা “সর্বশক্তিমান', কিন্তু 
কন কিন্তু 
টু মানুষ তা নয়। কোন মানুষ যতই উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন 
£ হোক না কেন, তার মধ্যেও ক্রুটি থাকে, দুর্বলতা থাকে__ 
যা তার পরম চরিতার্থতায় পৌছাবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। 
জরবুষ্ট্র মনে করতেন তিনি স্বয়ং সেইরকম একজন মানুষ 
র্‌ ছালেন। এই যে বাধাসৃষ্টিকারী বিপরীতমুখী শক্তি, অমঙ্গল 
» --একেই জরথুস্ট্র বলেছেন “অঙ্গ্রমৈন্[! ঈশ্বর বা অহুর 
ই মজদা সর্বশক্তিমান হয়েও সরাসরি অগ্গ্রমৈন্মুকে বিশ্ব 
থকে উচ্ছেদ করতে পারছেন না। তার মঙ্গলময়তায় কি 
খন ছেদ পড়ল? নাকি তার সর্বশক্তিমানতা এই 
৭: এসে অথহীন হয়ে পড়ল? এর উত্তরও জরধুষ্টর 
নিজেই দিয়ে গেছেন। যখন থেকে 'প্রকৃতি'র জন্ম; মঙ্গল ও 
১ অমঙ্গল, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ-_এঁ একই সঙ্গে তখনি 
১ জন্মলাভ করেছে। অহর মজদা প্রকৃতি নন, কিন্তু মানুষ 
হলো প্রকৃতি-ভূত, তাই মানুষের মধ্যে মানুষকে ঘিরে মঙ্গল 
ও অমঙ্গল দুই-ই রয়েছে। 
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আধুনিক সুধী প্রীবন্ধিকের চিস্তাধারায় আজ যে 
, দার্শনিক অনুসন্ধান দেখতে পাই, বহু শতাব্দী আগে 
 জরণুষস্ট্রের মধ্যে হুবহু সেই রর চিন্তার অভিব্যক্তি 
আমাদের বিস্মিত করে__ 
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শারপীয়া ৯৪৫১৮ উত্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উহ্ধাধন শারদীয়া » 
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“আমরা মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বর 
পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও £খ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। £ 
.. যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেদিনই 
অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে রর 
একই উদ্দেশ্যসাধনে উভয়ের উৎপত্তি... মঙ্গলের $ 
অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে প্র 
ছাঁড়িবে না। জগতের এই নিয়ম; জুরুয়াজাতের জুতিহ 
এই নিয়মের সুত্রে ধৃত রহিয়াছে।”১৫ 

জরৎুষ্ট্রের মতে, অহর মজদা এই লৌকিক মঙ্গল ও 
অমঙ্গলের উধের্ব। 'আবেস্তা'য় অমঙ্গল হলো “অঙ্গ্রমৈন্যু 
এবং মঙ্গল হলো এরই সহচর “স্পেস্তামৈন্য। মানুষের ; 
জীবনে অহরহ এই দুই শক্তির লড়াই চলে। অনুর মজদা 
এই লৌকিক মঙ্গল প্রদাতা নন। তিনি মঙ্গলামঙ্গলাতীত। এ 
অথবা বলা যায়, দার্শনিক অর্থে পরম মঙ্গল বা শ্রেয়-: 
দাতা। তাই তারই অভিপ্রায়ে মানুষকে পরম মঙ্গলের 
পথটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের চেতনার ভিতর 
তিনি “ফ্রভশি”কে প্রেরণ করেন। 'ফরভশি'-র কথা আগে 
উল্লেখ করা হয়েছে। জিভ হানোরহানিররেরে আহা, 
নৈতিক চেতনার সঙ্গে তীব্র অধাত্মশক্তির যোগ--যা 
সহজেই দুর্বলতা থেকে, প্রলোভন থেকে রক্ষা করে5 
মানুষকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে যায় | জরথুষ্ট্ তাই 
“হুর মজদার কাছে প্রার্থনা করেন__ 
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জরতুষস্ট্রের মতে, এই অগ্নিময়ী শক্তি 'ফ্ভশি'-র 
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অভীষ্টলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। সারাজীবন ধরে ীপঁ 
একটি বিশুদ্ধিকরণের প্রবণতাই জরৎুস্ট্রের জীবনের 

প্রধান আরাধনা ছিল। ত্বার কাছে অনুর মজদা ছিল পরম : 
বিশুদ্ধ সত্তা। অবশ্য তার ধর্মতত্বে (11100105১) 

একধরনের দ্বিচারিতা (008115)) আমরা দেখতে পাই। & 
সর্ববৈপরীত্য-শুন্য, সর্বমঙ্গলময়, অথচ অঙ্গ্রমৈন্া! 
দাপটের সঙ্গে তারই সমস্ত সৃষ্টিকে সন্ত্রস্ত করে, ধ্বংসের 

দিকে নিয়ে যায়। এই দ্বিচারিতার ব্যাপারটি ইহুদী-! 
পুরাণেও রয়েছে। খুব সম্ভবত জরতুষ্ট্রের এই মতবাদের * 


টে 





[৮ চ্ 11000617060 1709 201085018- 
10191) ৫0011762170 20001 0176 39199101718) ০21001৬10 
০2) 3081069197০ 00195010110, 2170 ০7018010111879 
11101953 1১91৬/০01) 0116 [0690 9০৪.10%1 211 0011110 
৯ 00110900101 01 0116 17181016 2110 01111 01 9৮11... 
9 /১০০০10178 00 1106 2০০001181৬6) 1 0100 17১10170121 

91 1915011011119, 0০0৫ 0168160 121) 10 112৬9 
র্‌ 0017)11)101) 0০1 00০ ৬/0110 20 10800 [01 11110) (৬0 
চুগা (1169 816 5011115 01 0001) 20 ০0 

তার0ো 
১ 
? 


0 রায় 


জরথুস্ট্রের শুভ ও অশ্ডাভের ছন্দের সঙ্গে ইহুদীদের এই 
বন্ধের মূলত কোন প্রভেদ নেই। এর কারণ হলো-_ 
আবহমান কাল থেকেই মানুষ নিজেরই দুর্বলতা ও 
প্রলোভনের তাড়নায় যে-পথকে সে সত্য বলে মনে করে, 
 সে-পথে যেতে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইখান থেকে সে 
শুধু যে নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল রূপে বিশ্বের সবকিছুকে 
$ ভাগ করে নিচ্ছে তাই নয়, আপনার সন্তাকেও দ্বিখণ্ডিত 
করে নিচ্ছে। তারপর এই দ্বিখণ্ডিত সত্তা ক্রমশ ব্যক্তিত্তে 
ঢু অভিব হচ্ছে। অঙ্গ্রমৈন্য ও স্পেস্তামৈন্যু এইভাবেই 
ছু 'আবেস্তা+তে দানব ও দেব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
ঠ পুরাণেও এই “ভাব' (1৫০৪)-কে দেবতায় পরিণত করার 
দৃষ্টান্ত অহরহ দেখা যায় ব্রল্মা, বিষু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, 
& সরস্বতী, লক্ষী, কুবের-_এঁরা সকলেই ভাব-দেবতা। 
সত্যানুভূতিকে যখন রূপকের মোড়কে আবৃত করা 
হয় অর্থাৎ একটি ব্যক্তি-বিশেষরূপে রূপায়িত করা হয়, 
তখন সত্যের সঙ্গে সরাসরি সংযোগও অনেকটা আবৃত 
অনেকটাই সরলায়িত হয়ে পড়ে। তাই কোন কারণে পূর্বের 
সেই দার্শনিক বিশ্লেষণে ফিরে আসতে গেলে তা অনেক 
বেশি জটিল হয়ে পড়ে। জরতুষ্ট্রের হুর মজদাও তেমনি 
অঙ্গ্রমৈন্য ও স্পেস্তামৈন্য-_ এই দুই সত্তার জন্য 
ঠ পদ্িচারিতা” (40811917)-র অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে 
পড়ে। এই দুই দেব-দানব যে মানবেরই দুই সত্তা-_অহুর 
* মজদার নয়, রাপকের আবরণীর জন্যই কিছুটা আমাদের 
; বুঝতে অসুবিধা হয়। মানবসত্তা শুধু অঙ্গ্রমৈন্যুকে নয়, 
স্পেস্তামৈন্যুকেও অতিক্রম করে তবে অনুর মজদার 
সান্নিধ্যে পৌছায়। অঙ্গ্রমৈন্যকে অপক্ষপাতী (79481) 
করবার জন্যই স্পেস্তামৈন্যুর আগমন। মানবের মধ্যে 
প্রশমিত হলে সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের পৃথক 
জঞাজডিটিরারািির। 


রর 
নর 
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31 
1 
ও 
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পারি হর রর তিন না 


অনুর মজদা তখনি তাকে দর্শন দেন। সেই দিক থেকে : 
জরথুষ্ট্রবাদে কোন প্রকৃত ছ্বিচারিতা নেই। 
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8১৪৭ 


লি 55755 75525757545 


ৃ রোহিগীনাথ মঙ্গল 
ডু 
ৃ 
ৃ “দুরে স্থৃতা হরসি ভীতিমশেষজজোঃ 
5 হ্বছৈঃ স্বৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। 
£৪.  লারিদ্যদুঃখভয়হারিণি কা তৃদন্যা 
| সবোর্পকারকরণায় সদাহীর্চত্তা ।!” 

(শীতীচতী, ৪।১৭) 
১ আপনাকে স্মরণ করলে আপনি সকলের ভয় নাশ 
* করেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে চিভা করলে 
আগান তাদের সুবৃদ্ধি প্রদান করেন। সকলের কল্যাশের 
রঃ জন্য সবর্ণা দয়াদর্চিত আপনি ছাড়া আর কে আছেন? 


মহিমা যে-দেবীর, তিনি যে ধরাধামে অত্যত্ত 
টব ও পুজিত হবেন, এতে আশ্র্যের কি 
পাপ ০ দেশজ 
নট সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত বলেই বোধহয় বাংলাদেশে 
রাজারাই এই মাতৃপৃজার প্রচলন করেছিলেন। পরে 
ট বিত্তশালী জমিদারেরা যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে এই 
আরাধনার ধারাকে ধরে রেখেছিলেন যুগপৎ নিজেদের 
ও প্রজাকুলের মঙ্গল ও আনন্দের তাগিদে। সেইসঙ্গে 
দুর্গোৎসবের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো জমিদারীসুলভ 
আভিজাত্যের প্রচ্ছন্ন অহ্কারও। “দুর্গা নামকরণের 
$পিছনে এর কারণটি লুকিয়ে আছে। অনেকের মতে, 
িকিটারিিরি রানার সার 
দুর্গা । 

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার অস্তর্গত 
 জাড়াগ্রামের (জে. এল. নং ১৫২) জমিদার রায় 
পরিবারের দুর্গাপূজা এবছর ২০০ বছরে পদার্পণ 
* করল। প্রাটীনত্বের দিক থেকে এই পারিবারিক পুজা 
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শারদীয়া 


ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনে শহর ও 


গ্রামের 
দুর্গাপূজা নিয়ে একটি ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তোলা হয়েছিল: 
প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ ক্যামেরাম্যান 
নিমাই ঘোষের তত্তীবধানে। সেই তথ্যচিত্রের অন্তর্ভুক্ত $ 
ছিল এই রায় পরিবারের রর এই ভালোই ও 
পরিবারের পৃজাকে কেন্দ্র করে “যুগাস্তর' পত্রিকায়: 
একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৫ £ 
ঘবীস্টাব্দে বিজয়া দশমীর পর চতুর্দশশীর দিন “আজকাল : 
পত্রিকায় রায় পরিবারের এই দুর্গতিনাশিনী দেবীমূর্তির 5 
বিসর্জনের চিত্র প্রকাশিত হয়। 

জাড়ায় এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা ১৭৪৮? 
্বীস্টাব্দে। বর্ধমান মহারাজার দেওয়ান রামেশ্বর রায়ের 
তৃতীয় পুত্র রামগোপাল রায় ওরফে গোপাল রায় এই; 
এলাকার কোন কোন লাট ও মহল বর্ধমান মহারাজের £ 
কাছ থেকে পত্তনি পান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
জাড়ার বিভ্তশালী নিয়োগী পরিবারের আহানে জাড়ায় ৫ 
স্থায়ভাবে বসবাসের জন্য অন্রালিকা নির্মাণ করান 
কুলদেবতা গোপাল জীউয়ের প্রতিষ্ঠা ও কালীপুজার 3 
মাধ্যমে দুই স্ত্রী ও মাতা-সহ তিনি বর্ধমান থেকে জাড়ার 
নতুন ভবনে প্রবেশ করেন। শোনা যায়, নিয়োগী&ু 
পরিবারের কর্তা ছিলেন গোপাল রায়ের ভিক্ষাপিতা। ৭ 

কালক্রমে জমিদারী ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে: 
সঙ্গে গোপাল রায়ের পৌত্র রাজীবলোচন রায় 
কালীপূজার পাশাপাশি দুর্গাপূজারও পত্তন করেন: 
১২০৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮০০ খ্বরীস্টাব্দে। সেইসময়ে ৫ 
তার জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় দুই লক্ষ টাকা। * 
এই বছর দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার আগেই রস 
দুর্গাদালান, মন্দির ও সম্মুখে খড়ের চালের নাটমন্দির 
তৈরি করান। পরবর্তী কালে দাদা কৃষ্ণকান্তের তা 
পর বর্ধমান মহারাজ তেজটাদ বাহাদুরের অধীনে £ 
দেওয়ানের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি জাড়ার? 
জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ৫ 
খড়ের চালের নাটমন্দিরকে পোক্ত নাটমন্দিরে £& 
রূপান্তরিত করেন। খানাকুল-রাধানগরের শৌরহরি 
রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন রাজীবলোচনের ভগিনী- 
পতি ও স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা। 
সেই সুবাদে রাজীবের সঙ্গে রামমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব? 
জন্মে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে রাজীবলোচন জাহানাবাদ ? 
পরগনার গোবিন্দপুর :-ও চন্দ্রকোণা পরগনার : 
রামেশ্বরপুর তালুক দুটি পত্তনি নেওয়ার ব্যাপারে 


রিকি ১৮৮15০০৪১ 474785 8 1825 


০৪৭ 13১51, 


এতিহ্যবাহী। এই প্রাচীনত্বের সূত্র ধরে ১৯৮২ শ্বীস্টাব্দে রামমোহনকে সাহায্য করেছিলেন। উত্তরভারত অ্রমণের 
রা ব্রা নে) আমিন ৪০৩ লসর ২০১১০০০০০০৭ $ 





« রাজীবলোচন এবং ভ্রমণকালে তার মৃত্যু হলে নিঃসস্তান 
ঢু রামমোহনের ভাগনে গুরুদাস মুখোপাধ্যায় এইসব 
সম্পত্তির মালিক হবেন। পরে অবশ্য তিনি দুই 
পুরসন্তানের জনক হয়েছিলেন। 
১ ১৮১৬ শ্রীস্টাব্দে রামমোহনের সঙ্গে তার নাবালক 
ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের বকলমে মাতা তারিণীদেবীর 
ববি সম্পত্তির অধিকার নিয় মামলা হয়। সেই মামলায় 
রামমোহনের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রাজীবলোচন। 
শেষপরযত রামমোহন জয়লাভ করেন। এ হেন বন্ধু 
১ রামমোহনের রাজীবলোচনের গৃহে 
? আতিথ্যগ্রহণ করা অস্বাভাবিক 
চি না, কিন্তু আমন্ত্রিত 
হলেও দুর্গাপূজায় 
রা 
একজন 


সুহৃদ তিনি বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার 


তিনের সাজের [নল ০৮ ও পারিবারিক উৎসব; 


বিবাহের বিপক্ষে যে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন, 
'সেকথার উল্লেখ আছে “বিদ্যাসাগর রচনাবলী'তে। 
তাদের মধ্যে হৃদ্যতা এমনই ছিল যে, শিবনারায়ণ 
? কলকাতায় গেলে কোন কোন সময়ে বিদ্যাসাগরের 
ই বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। ১৮৪৭ স্রীস্টাব্দের পর 
ঃ বর্ধমান মহারাজ বিদ্যাসাগরকে তার নিজের গ্রাম 
ঃ বীরসিংহের পন্তনি নিতে অনুরোধ করেন। তিনি সে- 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বীরসিংহ-সহ কোমরগঞ্জ, 
ট পাথরা, অর্জুনআড়ি, কাচিয়া ও কোমরসা মৌজা নিয়ে 
গঠিত লাট কোমরসা শিবনারায়ণ পত্তনি নেন বর্ধমান 
* মহারাজের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর জাড়াতে কখনো 
যার হা রানা 


পারপীয়া ১৪৩০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪০৮ উত্দ্বাধন 
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র সনাতন রায় তর সঙ্গে পারিবারিক বদ সত 


জানান, শিবনারায়ণের আমন্ত্রণে বিদ্যাসাগর একবার : 
পূজার সময় পালকিতে চেপে কিছুক্ষণের জন্য: 
রায়বাড়িতে এসেছিলেন। 
শিবনারায়ণের জমিদারী পরিচালনার ভার নেওয়ার 
পূর্বে বর্ধমান মহারাজ তো বটেই, তাছাড়া কলকাতার £ 
শীল, শ্রীরামপুরের গোস্বামী, উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় : 
ইত্যাদি জমিদারদের কাছ থেকে পত্তনি পাওয়া মহল? 
নিয়ে জাড়া রায়বংশের জমিদারীর কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। শিবনারায়ণের আমলে জমিদারীর আয় ; 
বেড়ে দাঁড়ায় বার্ষিক চার লক্ষ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই £ 
পুজার উৎসবে আড়ম্বরবৃদ্ধির সঙ্গে 
৮০১৮:৯০৬৭ 
পরে যখন অংশীদারদের 


তখন কুলদেবতা £ 
গোপাল জীউয়ের 


খরচের « 


কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের ই 
নিঃসস্তান বিধবা স্ত্রী গণেশজননী : 
কর্তৃক নিজের জমিদারীর অংশ থেকে 


আয়োজনের জন্য প্রদত্ত বর্তমান হুগলী জেলার গোঘাট : 
থানার অন্তর্গত পীরিজপুর ও কর্ণপুর মৌজা দুটিও £ 
শরিকদের মধ্যে বিভাজিত হয়। যাই হোক, এইভাবেই 
চলে আসছিল সাতকড়িপতি রায়ের সময় পর্যস্ত। এ!ু 
তার পঞ্জার দক জী রর বিলোপ হে 
ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাতকড়িপতি বেশ কিছু পুকুর 
জমি দেবোত্তরের আওতাভুক্ত করে আইনানুগ উপায়ে? 
উৎসব পরিচালনার জন্য ট্রাস্ট বডি গঠন করেন । তার এ 
প্রবর্তিত ব্যবস্থা আজ পর্যস্ত চালু আছে। ৃ 
এই বংশেরই সম্তান নতুন বাড়ির শরচ্চন্দ্র রায় 
ছিলেন সার সকালে উ অঞচরের জনি গায়ক ও | 
গীতিকার। তিনি তার রচিত আগমনী গান সংশোধনের £ 
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$ মঙ্গলকে। এ-তথ্য যোগেন্দ্রন্দ্র মঙ্গলের রোজনামচা 
& থেকে জানা যায়। তার গানের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব 
না হলেও শারদীয়া পূজার আগে যে এই গ্রামে আগমনী 
গান রচনা ও পরিবেশনের একটা রেওয়াজ ছিল তা 
বোঝা যায়। 
১ ১৪ একর জমি জুড়ে বিশাল রায়বাড়ির অধিকাংশই 
£ আজ ধ্বংসের মুখে। তবুও তার যা অবশিষ্ট রয়েছে তা 
[দিদা মলির দগপূজার বীর দিন বথাবিবি বরা 
হয়। এদিন সন্ধ্যায় কাছারিগৃহ-সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে 
দেবীর বোধন অনুষ্ঠিত হয়। 

দুর্গাপূজায় শ্রীত্রীচণ্ীর পুজা ও পাঠ অবশ্যকর্তব্য। 
এই পাঠ সপ্তমী থেকে নবমী পর্যস্ত ধারাবাহিকভাবে 
চলে। যষ্ঠীর দিন থেকে এই পুজোপলক্ষ্যে নহবত বসে 
: এবং ঢাকঢোলের নিনাদে অনুরণিত হয় পূজামণ্ডপ। এই 
কয়দিন পূজক ও তন্ত্রধারকের ভক্তিমিশ্রিত গুরুগ্ভীর 
মন্ত্রোচ্চারণ শ্রোতৃবর্গকে ভাবাবিষ্ট করে। 

জাড়ার রায় পরিবারে দেবী দুর্গার যে-মূর্তি পুজিত 
৫ হয় তার গাত্রবর্ণ হলুদ, তিনি দশভুজা, তার হাতে ব্রিশুল, 
চক্র, বজ্জ, ধনুর্বাণ, কুঠার ইত্যাদি দশ আয়ুধের সমাহার। 
সিংহ তাঁর বাহন। নিকষ কালো এক মহিষ দেবীর 
পদতলে, তার দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে মহিষাসুর। 
মহিষাসুরের বক্ষদেশ দেবীর ত্রিশুলে বিদ্ধ। দেবীর দুপাশে 
৪ আছেন গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী ও লক্ষ্মী। শোলার 
ডাকের সাজে দেবী ও তার পুত্রকন্যাগণ অপরূপ সুন্দর 
হয়ে ওঠেন। দেবীর মুখমণ্ডল, আকার ও ডাকসাজের 
প্রাচীন রীতি বংশপরম্পরায় অনুসৃত হয়ে চলেছে। 
অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে অক্টমীর শেষ ২৪ 
৪ মিনিট এবং নবমীর প্রথম ২৪ মিনিট-_এই ৪৮ মিনিটে 
অনুষ্ঠিত হয় সন্ধিপূজা। 'শ্রীত্রীচণ্তী' অনুসারে এই সময় 
দেবী মহামায়া: শুস্ত ও নিশুস্তের দুই সেনাপতি চণ্ড ও 
ট মৃতকে নিহত করেন। লোকবিষাস, এইসময় দেবী দুর্গা 
ঠন্বমূর্তিতে আবির্ভূতা হন। সন্ধিপূজার তাই এত গুরুত্ব। 
£ পঞ্জিকা ও ঘড়ির যখন প্রচলন ছিল না, তখন সূর্যের 
সপ উল সপ 
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সন্ধিক্ষণের সময় নিরূপণ এবং তাবির ব্যবহার করে 
সন্ধিপূজার লগ্ন ঠিক করা হতো। চন্দ্রকোণার ভান 
রাজত্বের আমলে রায়বংশের কুলদেবী মল্লেশ্বরীর 
টু শারদোৎসবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাবির সাহায্যে 
৪ সন্ধিপূজার লগ্ন নির্ধারিত হলে কামানে আগুন দিয়ে 
ঢুঁ তোপধবনি করা হতো। সেই ধ্বনি শুনে চন্দ্রকোণা 


পরগনার অন্যান্য স্থানের দুর্গাপূজায় সি 
হতো। ১৭০২ শ্বরীস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্ : 
মোগলবাহিলীর সহায়তায় চনরকোণার শেষ রাজা রুনা 
সিংহকে পরাজিত করে এই পরগনার অধিকার পান। & 
তিনিও মল্লেম্বরী দেবীর পুজার পূর্বতন রীতিকেই মেনে ধ 
চলতেন। শোনা যায়, রায়বাড়ির দুর্গাপূজার প্রথম পর্বে 
মল্লেম্বরী দেবীর পুজাঙ্গনে তোপধ্বনির শব্দ এবাড়ির 
দুর্গোৎসবের সন্ধিপূজা আরম্ভ করতে সাহায্য করত। : 
পরে অবশ্য উপযুক্ত সময় নিরূপণের ব্যাপারটি বিশুদ্ধ ৫ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ঘড়ির ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।? 
দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে রাজারাজড়া বা জমিদারদের 
পৃজায় ছাঁচি কুমড়ো, আখ, কলা, লেবু সুপারী, গোল 
মরিচ, মহিষ, পাঠা, গোসাপ, মাগুর মাছ, পায়রা ইত্যাদি 
বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে 
ধীরে পশুবলির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠার কারণে 
অনেক জায়গায় পশুহত্যা বন্ধ হয়ে যায়। জাড়ার ? 
রায়বাড়ির দুর্গাপূজার শুরু থেকেই কিন্তু পশুবলির 
রেওয়াজ ছিল না। এখানে সম্ধিপূজায় দেবীর উদ্দেশে; 
আখ, কলা ও ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে 
মা দুর্গার আরাধনা আমাদের অস্তরের শুভশক্তির প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন। বলি একটি প্রতীকী অনুষ্ঠানমাত্র। « 
পূজার সূচনালগ্ থেকেই রাজীবলোচন রায় সপ্তমী দু 
দিন মধ্যাহে পূজারতি সমাপনের পর ব্রান্মণভোজন ও 
নবমীর মধ্যাহ্নে রায় পরিবারের সকলের অন্নগ্রহণের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। সপ্তমীর দিন ব্রাহ্মণদের খিচুড়ি & 
ভোগ, কয়েকটি তরকারি, একটি মাছের পদ ও মিষ্টান্ন ৫ 
খাওয়ানো হতো। তখন মিষ্টান্ন বলতে ছিল তক্তি, পেঁড়া, 
লাজ ইত্যাদি। নবমীপুজায় জ্ঞাতি ও বিশেষ নিমন্ত্রিত 4 
ব্যক্তিদের ভোজে স্বাভাবিকভাবেই কিছু রূপান্তর ও 
কিছু উন্নত পদের সংযোজন থাকত। খিচুড়ি ভোগের ৮ 
পরিবর্তে থাকত অন্নভোগ, সেইসঙ্গে ডাল ও বিভিন্ন? 
তরিতরকারি ছাড়াও থাকত মাছের একাধিক পদ, 
পরমান্ন ও মিষ্টান্ন। সপ্তমী ও নবমীর ভোজ চলে 
আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। ১৩৪৯ বঙ্গান্দে (১৯৪২ 
্বীস্টাব্দে) সপ্তমীর রাত্রিতে ভয়ঙ্কর ঝড়ের দাপটে 
ক্ষতিগ্রস্ত ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে 
কিশোরীপতি রায় মহান্টমীতে কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা 
করেন। সেই থেকে আজও সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর 
দিন যথারীতি এই ভোজপর্ব চলে আসছে। 
রায়বাড়ির দুর্গোৎসব কেবল পূজা ও ভোজ নিয়েই প্র . 
সমাপিত হতো না, মানসিক বিনোদনের খোরাকও এর ৃ 
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ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সপ্তমী, অষ্টমী ও 
নবমীতে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান সমানতালে হতো। 
স্থানীয় ও বাইরের যাত্রাদল আনিয়ে যাত্রার আসর 
বসানো হতো। রায় পরিবারের ছেলেরা ১৮৮২ ও 
১৮৮৪ সালের মধ্যে কোন এক বছরে যোগেন্দ্রচন্দ্র 
রায়ের হামারবাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে জাড়ার বুকে 
প্রথম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দ্বিতীয়বার সখের 
থিয়েটার প্রদর্শনের আয়োজন করে। তারপর রায় 
বংশের নাটক-প্রিয় উদ্যোক্তারা গ্রামের আরো কিছু 
যুবককে সঙ্গে নিয়ে “জাড়া মডেল থিয়েটার' নাম দিয়ে 
প্রতিবছর পৃজায় নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকেন। অর্থ 
*সঙ্কলানের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এখন আর পূজা 
£ উপলক্ষ্যে যাত্রা বা থিয়েটারের আসর বসে না, তবে 
এ বংশের উৎসাহী কিশোর-কিশোরীরা আবৃত্তি 
সঙ্গীত, নৃত্য, নাটিকাভিনয়ের মাধ্যমে পূজার কদিন 
৮০০৬৮ 

কালের গতিপথে বিজয়া দশমী তার সকরুণ 
ট উপস্থিতি নিয়ে একসময় হিন্দু বাঙালীর সম্মুখে প্রকটিত 
«হয়। মনে নামে বিষাদের ছায়া। পঞ্চাশজন বাহকের 
ঢুকে চেপে রায় পরিবারের দেবীমূর্তি গ্রামের 
ভাগবৎখানা নামক পুষ্করিণীতে বিসর্জিত হন। কবি- 


রথ 


উদ্বোধন শারগীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারপীয়্া ১৪০ 


| গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর ৫৩২ পৃষ্ঠার শেষের আগের প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে__ 

র ওর এক তরিয় শিষা হামী পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন । শুনলাম ইনি পিয়ানোতে 
$| রামনাম বাজান। 
এখানে বক্তব্যটি নিম্নরূপ হবে__ 

বামী পবিত্রানন্দজীর এক প্রিয় শিষ্যা মিস জেন গেনেট, ৯৩ বছরের বৃদ্ধা আশরমবাসিণীর সঙ্গে আমার 
পরিচয় করিয়ে দিলেন । তিনি আমায় বললেন £ “8৫ ০75৪1” স্বামী পবিররানন্দজীর আরেক শিষা মিঃ জন 
ঠ সোসাইটির সেক্রেটারি, এ আশমের সঙ্গীত পরিচালক 
ঃ 


মেফের সঙ্গেও পরিচয় হলো। তিনি নিউ ইয়বার্ বেদাত 


এবং পিয়ানোতে রামনাম বাজান । 


এ একই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে পির্যাসদীক্ষা” শব্দটির পরিবর্তে মন্্রদীন্ষণ” পড়তে হবে। 


গত ভাত্র ১৪০৮ সংখ্যার ৫৫৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ৩৪ পঙ্ক্ডিতে তিনি কয়েকবার রথযাত্রায় অংশগ্রহণ 
করেছেন:-এর পরিবর্তে 'তিনি আরেকবার রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন” হবে। এঁ সংখ্যার ৫৫৯ পৃষ্ঠার ২য় 
স্তম্ভের ১২ পঙ্কিতে “কাশী অন্যতানন্দজী-র পরিবর্তে “সামী অচ্যুতাত্যানন্দজী” হবে। 

গত শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার ৪৫৮ পৃষ্ঠায় ছবির পরিচয়ে “টিলব্যারি ডক, ফটল্যাও “এর স্থানে “টিলব্যারি ডক 


ইংল্যাও? হবে। 








€উ- ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) ৪৫৪7555528555858 


গায়করা যেমন মাতৃপূজার পূর্বে রচনা করতেন 
আগমনী গান, তেমনি পুজা শেষে বিজয়ার গান 
রচনাতেও পিছপা হননি। দেবীর বিজয়ায় আবেগমথিত 
কণ্ঠে কবি নজরুল গেয়েছেন-_ 
“যাস নে মা ফিরে যাস নে জননী 
.ধবি দুটি বাঙা পায়। 
শরণাগত দীন সম্তানে 


প্রতিমা নিরঞ্জনের পর ফেরার পথে রায়বাড়ির বৃদ্ধ, 
প্রো, যুবক, যুবতী, কিশোর, কিশোরী ও শিশুরা গ্রামের 
মানুষকে সাথী করে এই নজরুলগীতিটি সমবেত কণ্ঠে 
জ্ঞাপন করেন। 


রর 
-2 
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। ভগিনী লিবেছিতার আনুধ্যান* 


শ্যামলী মহাঁপাত্র 





উদ্বুদ্ধ 
টু পাশ্চাত্যের নারী হয়েও বৈদিক আদর্শে নিজেকে ক্রমশ 
: মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
সভ্যতায় বেড়ে ওঠা সদ্য-যুবতী মার্গারেট এলিজাবেথ 
£নোবল স্বামী বিবেকানন্দের যাদুস্পশেই নিজেকে 
£ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
& ভারতীয় নারীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলে হয়ে 
উঠেছিলেন "ভগিনী নিবেদিতা'। ভারতীয়দের প্রতি 


সর্বোপরি দুর্নিবার উৎসাহই তার যাত্রাপথের পাথেয় 
ণ হয়েছিল। তার শিক্ষাপ্রদ ও মাধূর্যমণ্ডিত চারিত্রিক 
গুণাবলী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বকালের ও সর্বদেশের 
৪ মানুষকেই অনুপ্রাণিত করে। 

১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর ভোরে উত্তর 
আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত নোবল বংশে জন্ম হয় 
ট মার্গারেটের। মাত্র একবছর বয়সেই তাকে তার 
ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবা স্যামুয়েল ও 


৯৪৫০5 উতদ্বাধন শারদীয়া ১৪,৮ উতদ্বাধন শারদীয়া ১৯৪',৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০১৬ 


্ 
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$ 
যা 
112 


১৪০১৮ উত্বাধন শারদীয়া ১৪০১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ৯৪৫১৮ উদ্বোধন 


£&8শারপীয়া * 





মা মেরী। কারণ, জীবিকার প্রয়োজনে তাদের ইংল্যাণ্ডে 
যেতে হয়েছিল। চারবছর পর ওল্ডহ্যাম শহরে; 
ধর্মযাজকের পরে আসীন হওয়ামাত্র মার্গারেটকে 
নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন নোবল দম্পতি। কিন্তু £ 
মার্গারেটের বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন * 
মার্গারেট, তার বোন মে এবং একমাত্র ভাই রিচমণ্ডকে 
রেখে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে পিতা স্যামুয়েল মারা 


87757585157575751775576 ৯১৪: ০ 1াস্যাজলাবাগ 


যেন কোনভাবেই তাকে বাধা না দেন। কারণ, তার দৃঢ় £ 
বিশ্বাস ছিল- ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বড় কিছু একটা করার জন্য ? 
জন্ম হয়েছে মার্গারেটের। পরবর্তী কালে পিতা 
স্যামুয়েলের বিশ্বাস বাস্তবায়িত হয়েছিল। 

মার্গারেট ও তাঁর বোন মে-র শিক্ষাজীবন শুরু হয় 
হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে। সেখানকার শিক্ষা ও সুন্দর ধর্মীয় 
পরিবেশে তাদের মানসিক, নৈতিক ও ধর্মজীবন 
সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথমে মিস ল্যারেট ছিলেন 
সেখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তার শিক্ষাপদ্ধতি ও; 
কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মার্গারেটকে বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছিল। কারণ, শৈশব থেকেই তার 
সহজাত সংস্কার ও মনোবৃত্তি এরকম শিক্ষাগ্রহণের 
অনুকূলেই ছিল। মিস ল্যারেটের পর প্রধান শিক্ষয়িত্রী : 
মিস কলিল স্বল্প সময়ের মধ্যেই মার্গারেটের প্রতিভা ও 
কৌতুহলী মনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং: 
তাঁকে আলাদাভাবে আরো কিছু শিক্ষা দিতে লাগলেন। : 

যদিও বাইবেল এ স্কুলের ছাত্রীদের দৈনন্দিন পাঠের 


বাইবেল পড়তেন না। ধ কৈশোর বয়স থেকেই যীশুর 
উদ্দীপনাময়ী বাণী ও প্রার্থনা মার্গারেটের মনে ভগবৎ 
প্রেম ও বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজুলিত করেছিল। মার্গারেট 
অনুভব করেছিলেন, জড়বিজ্ঞান নয়, ধর্মবিজ্ঞান ওঃ 
সমাধান সম্ভব এবং এইভাবে ধর্মীয় শিক্ষাপদ্ধতির 
মাধ্যমেই মার্গারেট বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অসাধারণ : 


রা 
ৃ 


রন 
রর 
2 
বু? 
বর 
ঢা 
্ 
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* আগামী ২৮ অক্ট্রোবর ভগিনী নিবেদিতার ১৩৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই বিশেষ রচনাটি নিবেদিত হলো। 


৪৩৪৩৪৪৪০৪৪০ ৪৪৩৩ ১০৩তম বর্ষ--৯ম সংখা ৭২৩ ) ্‌ . | 


আশ্বিন ১৪০৮ [এ সেপ্টেম্বর ২০০১ 


৬৪০৪৪৩৪৩৪৪৪ ৩ডডডড ও ] ১০৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা ) রি 


ৰ জীবন। কিন্তু বছর দুয়েক পর তিনি 


২ একাকিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮৮৭ 
£ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে রাগবির অনাথ আশ্রমে সর্বহারা 
অনাথ মেয়েদের সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করে 
আরো বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। 
সুযোগও মিলল। প্রথমে রেঝহ্যামের সেকেণ্তারী স্কুলে, 
১ তারপর চেস্টারে। সেইসময় মার্গারেট শিশু-মনস্তত্ব- 
£ বিদ্দের প্রগতিমূলক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার বিশেষ সুযোগ পান। কয়েকদিনের মধোই তিনি 
সপরিবারে উইম্বলডনে চলে যান এবং একটি ছোট্ট 
স্কুলে চার থেকে ছয় বছরের শিশুদের নতুন শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে সোৎসাহে আত্মনিয়োগ করেন। 

এসময় মার্গারেট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষামূলক 
প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং “ফ্রি আয়ারল্যাণ্ড নামক 
বিপ্লবী সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসেন। রাশিয়ার 
বিপ্লবকাহিনী এবং রুশ নেতৃগণের লাঞ্কিত নির্বাসিত 


1711 
11) 
রর 
পদ 
171117। 


€করে। একদিকে আধ্যাত্মিক চিন্তা অন্যদিকে পরাধীন 
£ দেশবাসীর শৃঙ্খলিত জীবনমন্ত্রণামার্গারেটের মনে তুমুল 
(ঝড় তোলে। তার এই বিপ্লবী মনোভাবে ছাত্রছাত্রীদের 
উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি উইম্বলডনের অন্য এক 
(অঞ্চলে “রাঙ্কিন স্কুল' খুললেন, যার অধ্যক্ষা হলেন 
তিনি নিজেই। সেই সময়ে বিখ্যাত “সিসেম ক্লাব'-এ 
ঃ বার্নার্ড শ, হাকসলে প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক বৈজ্ঞানিকেরা 
যাতায়াত করতেন। মার্গারেট সেখানকার সম্পাদিকা ও 
অন্যতম বক্তা নির্বাচিত হলেন এবং নিজের রুচিসম্মত 
কাজের সুযোগ পেয়ে তিনি “শিশু মনত্তত্ব' ও 'নারীর 
 অধিকার'__এই দুটি বিষয়কে এ ক্লাবের প্রধান 
ট আলোচ্য বিষয় করে তুললেন। 

মার্গারেটের বিচারশীল মন শুধু বাস্তব জগতের 
বিষয়বস্তু বা জড়বিজ্ঞানের আলোচনাতেই নিবৃত্ত হতে 
পারল না, আধ্যাত্মিক তত্ব উদ্ঘাটনের জন্যও ক্রমশ 
ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেইসময় তার মন ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
৪ সন্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে উঠেছিল, আর তখনি লেডি 
্ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে 
: মার্গারেট সন্ধান পেলেন সেই অনন্যসাধারণ যোগিপুরুষ, 
তার ভাবী গুরু স্বামী বিবেকানন্দের । স্বামীজীকে প্রথম 
দর্শনে মার্গারেটের মনে যে-অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, 
ট সেগুলি তিনি তার বিখ্যাত "719 1925151 85 [ 58৬/ 
£ 711? গ্রন্থে লিখে গেছেন। গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত 
স্বামীজীর মুখমণ্ডল জুড়ে এক অদ্ভুত কোমলতা ও 
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মহত্বের ভাব ছড়িয়ে ছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মনে 
হচ্ছিল, যেন কোন দূর দেশের বার্তা নিয়ে ঈশ্বর স্বয়ং 
তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কথোপকথন 
প্রসঙ্গে বলেওছিলেন, স্বামীজী তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসের নির্দেশেই তার বৈদাত্তিক বার্তা সমগ্র 
জগতে প্রচারের জন্য বেরিয়েছেন। তার বিশ্বাস, 
করতে পারে এবং স্বামীজীর এ 
মার্গারেটকে নতুন পথের সন্ধান দিল। 
বিভিন্ন সভায় স্বামীজীর বক্তব্য ও উপদেশ-বাণী 
মার্গারেটকে ত্রমশ আধ্যাত্মিক চিস্তাসাগরে নিমগ্ন 
করছিল। স্বামীজী স্বয়ং সেটা অনুধাবন করছিলেন। 
১৮৯৭-এ লগুন ছেড়ে আসার আগে মার্গারেটকে 
একদিন ডেকে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতবর্ষই 
মার্গারেটের প্রকৃত স্থান এবং তার জন্য তাকে প্রস্তুত ? 
হতে হবে। দেশে ফিরেও তিনি মার্গারেটকে একটি 
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ভেবে নেবে। তবে কাজে নামার পর যদি কোনভাবে ই 
ব্যর্থ হও বা বিচলিত হও, দেশের জন্য কোন কাজ কর 
বা নাই কর, বৈদাস্তিক হতেও যদি অক্ষম হও, তবুও ₹ 
আমি তোমার পাশে থাকব, শপথ করছি।” 

এবছরই অক্টোবরে স্বামীজী আরো একটি চিঠি 
লিখলেন মার্গারেটকে £ “ভালবাসার শক্তিতেই জডবস্ত 
চিন্ময় হয়। জড়ের মধ্যে তিলে তিলে চৈতন্যের উদয় & 
করেই অগ্রসর হতে হবে। শুধুমাত্র ভাবালুতায় কোন ₹ 
নি রারক সরা রসরারার রগ 
কোমল হয়েই চলতে হবে সর্বত্র।” 

স্বামীজীর এ চিঠি পাওয়ার পর মার্গারেট অ'র চুপ? 
করে থাকতে পারলেন না। ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি 
মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতে এসে পৌঁছালেন। 
কলকাতার বন্দরে স্বয়ং 
জানালেন। এর কয়েকদিন পরই মিস মুলার, মিস 
টা উচ৯০- ১১ 
পরিচিত হয়েছিলেন) উপস্থিত হন। বেলুড় মঠের নির্মাণ 
কাজ তখন চলছিল। এ নতুন জমিতেই তাদের থাকার % 
ব্যবস্থা হয়েছিল অস্থায়িভাবে। স্বামীজী নিয়মিত সেখানে € 
তাদের খৌজখবর নিতেন ও ভারতের ধরী়-সাং্ৃক দু 
০১০৮৯ পুরাণ, সে বি 





£অফুরস্ত শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করতেন সবার মনে। 
«  স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন, মার্গারেটকে ভারতের 
বিশাল কর্মযজ্জে নামাতে হলে তাকে আগে জন- 
সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে এবং সেই 
উদ্দেশ্যে * ১৮৯৮-এর মার্চে স্টার থিয়েটার হল-এ 
ই মার্গারেটের বক্তৃতার আয়োজন করেন। বক্তব্র বিষয় 
£ ছিল-_ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'। 
হল-এ উপস্থিত অগণিত দর্শক মার্গারেটের সুচিস্তিত 
অভিনব বক্তব্যে অভিভূত হয়ে এই বিদেশিনীর প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এবং মার্গারেটের এ সাফল্যে 
স্বামীজীর উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। 

তখন বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনের 
(ভাড়াবাড়িতে সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী 
যোগানন্দজী থাকতেন। স্বামীজী বুঝেছিলেন, মার্গারেট 
ও তার সঙ্গীদের যদি শ্রীশ্রীমা গ্রহণ করেন তাহলে 
ঠ কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দুসমাজও তাঁদের গ্রহণ করবে এবং 
$ মার্গারেট ও তার সহকর্মীদের এদেশে কাজ করতে 
£ কোন অসুবিধা হবে না। একদিন স্বায়ীজী মার্গারেট ও 
তাঁর সঙ্গীদের বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 
পাঠালেন। নিজে থাকলেন আড়ালে। শ্রীশ্রীমা সেদিন 
চু জনা মহিলাদের মতোই এ বিদেশিনীদেরও সম্গেহে 
স্বাগত জানিয়ে সকলের সঙ্গে একই ঘরে একসঙ্গে 
£ বসে ঠাকুরের প্রসাদী ফল-মিষ্টি খেয়েছিলেন এবং 
, একজন দোভাবীর মাধ্যমে মার্গারেট ও তার সঙ্গীদের 
সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। শেষে তীদের প্রাণভরে 
আশীর্বাদ করে মার্গারেটের উদ্দেশে বলেছিলেন £ 
১ “তুমি আসায় আমার ভারি আনন্দ হয়েছে মা।” মায়ের 
& এই উক্তি ও সম্বোধন তার সঙ্গীদেরও আনন্দিত ও 
উৎসাহিত করেছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা ও তক্ত মহিলাদের মধ্যে 
চরানেদ গাড় রা দা্িলজরর আসারাদি 
ঈ (যিনি “গোপালের মা” নামে পরিচিতা ছিলেন) সনেহে 


মার্গারেট ও তার সঙ্গীরা এক পূর্ণিমার রাতে 
 নৌকাযোগে কামারহাটীতে গোপালের মাকে যখন দর্শন 
করতে গিয়েছিলেন, গোপালের মা তাদের সবাইকে 
নির্ঘিধায় নিজের বিছানায় বসিয়ে চুম্বনে আদরে ভরিয়ে 
তাদের ঘরের মুড়ি নারকেলও 
ঃ খাইয়েছিলেন। মার্গারেট ও তার সঙ্গীরা গোপালের 
মায়ের আস্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রসাদ-জ্ঞানে 
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গোপালের মায়ের কাছ থেকে আরো মুড়ি চেয়ে? 
নিয়েছিলেন আমেরিকায় পাঠাবেন বলে। এইভাবে 
বিদেশিনীরা একে একে পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দের 
কাছে ক্রমে সমাদূত ও আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। 
স্বামীজী মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিলেন এই ভেবে যে, 
হিন্দুসমাজ বিশেষ করে হিন্দু মহিলারা মার্গারেটকে ঃ 
সাদরে গ্রহণ করতে আর দ্বিধা করবে না। 

স্বামীজী মার্গারেটকে ব্রন্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করার কথা 
তখনি স্থির করেন এবং মার্গারেট সে-খবর পাওয়া মাত্র 
নিজেকে মনেপ্রাণে প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি: 
বুঝেছিলেন, ব্রহ্মাচর্য ব্রতের পবিভ্রতায় তার বিচ্ছিমন ১ 
জীবনধারা সাবলীল ছন্দে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ 
পাবে। ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ ব্রাহ্মামুহূর্তে বেলুড়ে 
সা 
মার্গারেটকে ব্রন্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে নাম ৫1 
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“নিবেদিতা । 

সেই বছরই এপ্রিলে কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব 
ঘটে। স্বামীজী দার্জিলিং থেকে সে-খবর পেয়ে & 
কলকাতায় ছুটে আসেন এবং গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে 
প্লেগাক্রাস্ত রোগীদের ' সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।; 
পরের বছর যখন কলকাতায় আবার প্লেগ দেখা দেয়, 
স্বামীজী টির রামকৃষ্ণ . 'দিশন সেবাসঙ্ঘের 4 
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টা 
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বাগবাজার পল্লীর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করেন এবং 
রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাকে এ 
নেমেছিল এবং নিবেদিতার এঁ মহৎ কাজে সামিল 


এবছরই মে মাসে স্বামীজী তার কয়েকজন গুরুভাই 
এবং মার্গারেট ও তার সঙ্গীদের নিয়ে তীর্ঘদর্শনের 
উদ্দেশ্যে উত্তরভারতে রওনা হন। প্রথমে নৈনীতালে 
কয়েকদিন বিশ্রাম সেরে সকলে আলমোড়ার উদ্দেশে 
যাত্রা করেন এবং পথের বিভিন্ন | 
অভিজ্ঞতা, স্বয়ং স্বামীজীর সঙ্গ ও ঘা 
সান্িধ্যের কথা নিবেদিতা 'ম্বামীজীর | 
সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। 
এইসময় স্বামীজী সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে | 
প্রায় বিন্মৃত ইতিহাসের অনেক 
মর্মকথা শোনাতেন। নানান এঁতিহাসিক 
ঘটনা সুন্দর গল্পচ্ছলে বলতেন। কিন্তু (4 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের ক্ষীণ | 
ফন্ধুধারা তখনো প্রবাহিত নিবেদিতার 
ই মনে। তিনি আরো উপলব্ি করলেন, [২1 
£ তার ওপর নিবেদিতা ক্রমশ নির্ভরশীল | 4 


1888. 
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হয়ে পড়ছেন। এ অবস্থায় নিবেদিতার (73 


দ্বারা কোন জনকল্যাণমূলক কাজ করা 
সম্ভব নয়। তাই নিবেদিতাকে স্বাবলম্বী 
ইও তাঁর ভাবনাকে পুরোপুরি ভারতমুখী করতে স্বামীজী 
সহসা তীর প্রতি কঠোরভাবে উদাসীন হন। স্বামীজীর 
হঠাৎ এই পরিবর্তনে নিবেদিতা প্রথম প্রথম খুবই 
মর্মাহত হন। কিন্তু পরে তিনি অনুভব করেন স্বামীজীর 
আসল উদ্দেশ্য কি। তখন তিনি লঙ্জিত হন এবং 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে তৎপর হন। 

এরপর এক সম্ধ্যায় দ্বিতীয়ার চাদ দেখে স্বামীজী 
সকলকে আহান করেন মুসলিমদের মতো বাল-শশীকে 
নিয়ে নতুন আনন্দে জীবন শুরু করতে। নিবেদিতা 
তখনি অশ্রজলে স্বামীজীর পদযুগল ধুয়ে তার আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করেন। স্বামীজী তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, 
নিবেদিতা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুত, 


শাস্ত সমাহিত আত্মস্থ নিবেদিতার মুখ জুড়ে এক গভীর 
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মরবে নভেম্বরে কলকাতায় 





র প্রশাস্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। “106 19515 25] 59৬ 


1717), গ্রে নিবেদিতা তার এই 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 
আলমোড়া থেকে সদলবলে স্বামীজী পাঞ্জাব হয়ে $ 
কাশ্মীরে পৌঁছেছিলেন। শ্রীনগরে সকলে মিলে একটি $ 
হাউসবোট ভাড়া করে কয়েকদিন ছিলেন। কাশ্মীরের দু 
দর্শনীয় ও আধ্যাত্মিক স্থানগুলি দেখার পর সবচেয়ে 
দুর্গম পর্বতগুহা অমরনাথ দর্শনের জন্য স্বামীজীর মন 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে পথশ্রমে ক্লাস্ত ও% 
বিশেষত পথের দুর্গমতার কথা চিস্তা করে একমাত্র £ 
০৬০০১০২৯৩ িদসবন | 
নু অবশ্য প্রায় তিন হাজার সাধু-সন্ন্যাসী 
ও ভক্ত তাদের যাত্রাপথের সঙ্গী: 
হয়েছিলেন। অকল্পনীয় চিরতুষারাবৃত শর 
পার্বত্য সৌন্দর্যের কথা, পথমধ্যে 
দুঃসহ কষ্টের কথা, অবশেষে ৫ 
গুহাভ্যস্তরে অমরনাথের তুষারলিঙ্গের 
অবর্ণনীয় রূপ ও মহিমার কথা এবং ; 
শিবলিঙ্গ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর 
অন্তরে যে তাৎক্ষণিক অনুভূতির সৃষ্টি & 
হয়েছিল, নিবেদিতা তা তার “াণ)9 « 
1৬085061851 58৮/ [11 গ্রহে 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 
১৮৯৮-এর ১৮ অক্টোবর অসুস্থ : 


অনুভূতির কথা 


11555114 ৮5525) এ 


»- সঙ্গে ফিরে আসেন বেলুড় মঠে। 
পৌঁছেই 
নিবেদিতা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 
সপ্তাহখানেক থাকেন। পরে বোসপাড়া লেনে এক: 
ভাড়াবাড়িতে নিবেদিতার নতুন আবাসস্থল হয়েছিল। £ 
এ বাড়িটির কথা এবং বাড়ির আশপাশের £ 
পরিবেশের কথা '9080195 [া0) 01) 78516) 
[10119, গ্রন্থে লিখতে গিয়ে নিবেদিতা 

উল্লেখ করেছেন যে, অতি অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও: 
পরিবেশের মধ্যে তাকে থাকতে হলেও তার কোন 


এল 55225 ৪০522 
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ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপনের জন্য এঁ বাড়িটি ছিল ৪ 
উপযুক্ত। এই বাড়ির একতলায় ১৯০০ সালে কালী- 
পূজার দিন স্বামী বিবেকানন্দ এক বালিকা 
বিদ্যালয়ের সুচনা করেন। যদিও প্রথমে এর 
শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণ করা তুয়, 


রা 


পরবর্তী কালে ১৯১৮ সালে “রামকৃষ্ণ মিশন 
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামটি চিরস্থায়ী হয়। 

নিবেদিতা তার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে সম্পূর্ণভাবে 
অভিনব পদ্ধতিতে পল্লীর বালিকাদের শিক্ষা দিতে শুরু 
করেন। প্রথমে যদিও গোঁড়া হিন্দুসমাজ বিদেশিনী 
নিবেদিতার উদার মধুর ব্যবহার ও নতুন শিক্ষাদান 
পদ্ধতিকে স্বীকৃতি জানায়। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশ 


এরপর অতি পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে হঠাৎই 


৪ 
বর 
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চিকিৎসকের নির্দেশে লগ্নে পাড়ি দেন নিবেদিতা ও 
স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে। লগুডন থেকে যান আমেরিকার 
নিউ ইয়র্কে। নিবেদিতা সেখানে তার স্কুলের জন্য 
সকলের কাছে বছরে এক ডলার করে দশ বছরের জন্য 
টাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন এবং 
“পারস্পরিক সাহায্য সমিতি গড়ে তার ভারতগামী 
সঙ্গীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহযোগিতায় উদ্দেশ্যকে 
সার্থক করে তোলেন। 

নিবেদিতার এই দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণ ছিল 
ছু একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এসময় স্ামীজী নিবেদিতাকে 
টু আরো নতুন নতুন দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবনে মাথা উঁচু করে 
£চলতে অনুপ্রেরণা দেন। সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
চসংস্কাপুলিকে ঝেড়ে ফেলে তিনি স্বাধীনভাবে চলার 
নির্দেশে দেন নিবেদিতাকে। স্বামীজী শেষবারের মতো 
পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করে ডিসেম্বরে বেড় মঠে ফিরে 
১ আসেন। নিবেদিতা তখন লগুনে। ১৯০২ সালের 
৪ প্রথমদিকে স্বামীজী যখন অসুস্থ শরীরে কাশীতে 
রয়েছেন, নিবেদিতা তখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
প্রায় বছর দুয়েক ধরে নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে ও 
চুঅর্ধের অভাবে সেরেদের স্টি বন্ধ ছিল। নিবেদিতা 
ঈ আমেরিকা থেকে সংগৃহীত অর্থে নতুন উদ্যমে স্কুলটি 
আবার চালু করেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি 
£ উপলক্ষ্যে কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে জুনের শেষ 
সপ্তাহে নিবেদিতার সঙ্গে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে 
দেখা করেন এবং তাকে স্কুল সম্বন্ধে কিছু কথা বলার 
বেলুড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তখনি স্বামীজী তাকে 
জানিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ৩ 
জুলাই কি এক দুর্বার টানে নিবেদিতা স্বামীজীর 
দর্শনপ্রার্থী হন। স্বামীজী সেদিন তাকে স্বহস্তে আহার 


রি 
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পরিবেশন করেন ও তার হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে 
মুছিয়ে দেন। নিবেদিতা সঙ্কুচিত হলে স্বামীজী যীশুর 
কথা তুলে বলেছিলেন, যীশুও শিষ্যদের পা ধুইয়ে 
দিয়েছিলেন। স্বামীজী সেদিন শেষবারের মতো 
নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 
ব৮৯৬৮-৮০৩ দিবি 
বিবেকান"* নরলীলা সংবরণ করেন। সেদিন বেলড় 
»ঠে স্বামীজীর দাহকার্যে উপস্থিত থেকে নিবেদিতা 
উপলদ্ধি করেছিলেন, স্কুলশরীর ত্যাগ করলেও স্বামীজী 
তার সঙ্গেই রয়েছেন। বস্তুত, স্বামীজীর সেই অমোঘ 
আশ্বীসবাণী-_-“আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব” 


1 
8811. 


চালানো ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর অন্যতম এ 
শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিন সেইসময় তার পাশে এসে? 
দাঁড়িয়েছিলেন এবং দুক্তনের মিলিত প্রয়াসে ১৯০৩ 
থেকে কিগারগার্টেন থেকে বয়স্ক__সকলেই যেমন 
শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল, তেমনি স্কুলটি বিবাহিত 
জী া্পনজপ্া 
সম্বন্ধে নিবেদিতা তার দেশ-বিদেশের বিডিন? 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ “7175 ০1 
18010179] 900080101) 11) [17019,-এ লিখেছেন-_ 
শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রাস্ত 
করাকে শিক্ষা বলে না। জীবন্ত ভাবরাশি যা বিদ্যার্থীর 
বুদ্ধি, হাদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত 
করে যথার্থ মানুষ করে তোলে, তাকেই আসল শিক্ষা 
বলে। নিবেদিতার মতে শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি হলো 
সেবা ও আত্মত্যাগে। 

্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতা তার গুরু স্থায়ী 
বিবেকানন্দের মতাদশেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনিও 
অনুভব করেছিলেন, কোন জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে 
নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ শিক্ষা ও শক্তির প্রয়োজন। 
প্রাটীন ভারতের আদর্শ নারীদের এতিহা ও শিক্ষাকে 
শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। 
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শ্রীরামকৃষের শেষ বাণী। তার জান ও মাধূর্য, শিষ্টতা 
ও উদারতা প্রতিটি নারীর জীবনে আদর্শ হয়ে উঠুক-_ 
এটাই তার কাম্য ছিল। নিবেদিতা স্বামীজীর মতাদর্শে 
নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন তার শিক্ষায়তনটিকে। & 


25242557525658157425755581745555775572557155455755587575457585 ্ 


সেটি আজও সেই মহান আদর্শের এক জুলস্ত প্রতীক 
& রূপে বিদ্যমান। শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণেও তিনি 
£ সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষাসংস্কারকগণকে তিনি সতর্ক 
ঢুঁকরে বলেছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য হেতু দেশের 
সর্বত্র গড়ে ওঠা আত্মঘাতী নি ও সক্কীর্ণ 
মনোভাব দেশের আবহাঁওয়াকেই বিষিয়ে দেবে। পঞ্চাশ 
টবছর আগে যে-ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, আজ 
£ আমরা তাই প্রত্যক্ষ করছি। 

ব্রান্মাসমাজের সঙ্গে স্বামীজী নিবেদিতার পরিচয় 
করিয়ে দেওয়ার পর জোড়ার্সকোর ঠাকুরবাড়িতে 
টু বিন সাংস্কৃতিক বৈঠকে নিবেদিতা প্রায়ই যেতেন। 
% ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল 
ঠুতার। রবীন্দ্রনাথ তার অবসর কাটাতে পন্মানদীর ধারে 
তাদের শিলাইদহের কাছারিবাড়িতে যখন থাকতেন, 
: নিবেদিতাকেও সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। নিবেদিতা 
সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে ভারতের পল্লীসমাজ ও 
সেখানকার মানুষদের আরো বেশি করে বুঝেছিলেন। 
বুঝেছিলেন পল্লীসমাজই ভারতের প্রাণ। অনুভব 
« করেছিলেন, ভারতের পরাধীনতাই তার সমগ্র উন্নতির 
 অস্তরায়। তিনি তার “11০ ৮/০০ ০01 [170101) 110" গ্রন্থে 
ভারতের বাণীকে বিশ্বমানবের মর্মবাণী বলে উল্লেখ 
করে ভারতের গৌরবময় এঁতিহ্য ও বহুবৈচিত্র্যের 
মধ্যেও এক্যের কথা বলেছেন। 

এসময় নিবেদিতা বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সঙ্গে 
নিজেকে ক্রমশ জড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী 
প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্জ মিশন যেহেতু স্বামীজীর নির্দেশে 
রাজনীতি থেকে দূরে থাকত, তাই নিবেদিতা তৎকালীন 
ট মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে রাজি করিয়ে কাগজে একটি 
বিজ্ঞাপন দেন-_-“নিবেদিতার কোন কাজ রামকৃষ্ণ মঠ 
কর্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষায় থাকল না। তিনি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করবেন ।” স্ঘের নীতি থেকে 
সকলেরই আত্তরিক ও আত্মিক যোগাযোগ বজায় ছিল। 
নিবেদিতা স্বোপার্জিত অর্থ থেকে তাঁর শিক্ষায়তনের 
৪ সব দেনা মিটিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একটি বাড়ি কেনার 
উদ্দেশ্যে মঠ কর্তৃপক্ষকে কিছু টাকা দেন। বাকি টাকায় 
বাগবাজারে নিজের বসতবাড়ির কিছু সংস্কার করেন ও 
স্বামী সদানন্দের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। 
ট বরোদায় তিনি বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ও রমেশচন্দ্র দত্তের 
£সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। কলকাতায় ফিরে মাদ্রাজ 
চি সাজা এটা রা কাব 
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বিস্মিত হন এবং ভারতের বিম্ময়কর এঁতিহাসিক 
পটভূমিতে রচনা করেন "500908115০1 [7012 
1015101%। 

নিবেদিতা নিয়মিতভাবে তখন “অমৃতবাজার পত্রিকা" 
“ডন” প্রবাসী” “মডার্ণ রিভিউ", “স্টেটসম্যান' প্রভৃতি 
সংবাদপত্রে পরাধীন ভারতের বিপ্লবকাহিনী ও 
নির্যাতনের কথা নির্ভয়ে লিখতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে 
অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ১৯০৭ সালে লগুনে যান এবং £ 
১৯০৯ সালে কলকাতায় ফেরেন। ৪৯৮ 
পুনরায় আমেরিকা যান মৃত্যুশয্যায় 
উনি ২৯৬১৬ 
তিনি ভারতে ফিরে দেহ ও মনের দিক থেকে ভীষণ ব্রাস্ত: 
হয়ে পড়েন। অক্টোবরের প্রথমে তিনি জগদীশচন্দ্র বসু ও 
তীর স্ত্রীর আমন্ত্রণে যান দার্জিলিঙের রায়ভিলায়। সেখানে $ 
টিপ 


সু 458০9 রি ০57582 


করে তুলতে বসু-দম্পতির অক্রানস্ত প্রয়াস এবং 
কলকাতার নামী ডাক্তারদের, বিশেষ করে ডাঃ নীলরতন : 
সরকারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। নিজের অস্তিমকাল উপস্থিত 
জেনে নিবেদিতা তার সমস্ত অর্থ তার শিক্ষায়তন 
পরিচালনার জন্য দান করেন বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের 
হাতে। 

১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৭টায় 
সহসা নিবেদিতার উজ্জ্বল মুখটি এক গভীর প্রশাস্তিতে : 
ভরে ওঠে। অনুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় চিরশাম্বত বাণী। 
তারপর তিনি ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের চরণে সমর্পিতা, 
মানসকন্যা নিবেদিতা তার অগণিত বন্ধুবান্ধব, 
শুভাকাচ্্ষী ও ভক্তদের কাছ থেকে হঠাৎই যেন চলে; 
গেলেন। তার অন্তর্ধানে গোটা বাংলা তথা ভারত 
বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিল। 

শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক টানে যে-বিদেশিনী একদিন ? 
নিজের সমস্ত সুখ, বিলাস, এঁশ্বর্য, স্বার্থ ও দেশ ত্যাগ 


বিজ্ঞান, সর্বোপরি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে নিজেকে 


মিশিয়ে দিয়ে 'ভগিনী নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন, তা 
সত্যিই বিস্ময়কর। তার সৃষ্টি, কীর্তি এবং ভারতবাসীর 
প্রতি অতুলনীয় শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠা তাকে 
অমর করে রেখেছে। 
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দাস। ১৮১৭ খ্ীস্টাব্দের এপ্রল মাসে তৈরি এক 


লি রর 265557555 রর 5557777758 সে 





প্রস্তাবিত কার্যগুলি কে বা কারা সম্পাদিত করবেন, কি 
২ কি শর্ত মেনে তা করা হবে ইত্যাদি নির্দেশাবলীই উইলে 
? লেখা থাকে। ইংরেজরা এদেশে আসার পরই এই 
ধরনের উইল তৈরি করার ব্যাপক উদ্যোগ শুরু হয়। 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার বিস্তশালী 
সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই এধরনের উইল তৈরি করে 
 যান। এইসব উইলে একদিকে যেমন তাদের সম্পদের 
বিশালত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তৎকালীন 
বাংলার সমাজজীবনেরও একটি চিত্র পাওয়া যায়। 
এইসব উইলের অধিকাংশই বাঙলা ভাষায় রচিত, 
কিছু কিছু উইল ইংরেজীতে রচিত। বাঙলা উইলে 
; সমকালীন বাঙলা গদ্যভাষার একটি পরিচয় পাওয়া 
যায়, যদিও আদালতী ভাষা হিসাবে কিছু আড়ুষ্টতা ও 
বাধ্যবাধকতা বর্তমান। 
করতে যে-ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হতো, তাঁকে 
কোথাও 'কর্মীধ্যক্ষ', কোথাও “কার্যকারক', কোথাও বা 
“একজেকিউটর"' বলা হয়েছে। এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ 
কোথাও স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি আত্মীয় হতেন, কোথাও বা 
সম্পূর্ণ অনাস্তীয় ব্যক্তি হতেন। যেমন ১৭৮১ শ্বীস্টাব্দের 
১৮ আগস্টে লিখিত একটি উইলে দেখা যায় £ 
“লিখিতং শ্রী জুগল কিশোর আত্যস্য। উইল পত্রমিদং 
কার্য আগে আমি আমার স্ত্রী শ্রীমতি কিশোরি দাসি 
ও আমার পুত্র শ্রী নন্দলাল আচঢ্যকে স্বইসসা পূর্বক 
আমার ইঞ্টেটের জাইণ্ট একযেকিউটরস্‌ করিলাম 
আমার দৌলাত ও আমলা ওগয়রহ সমূহের মালিক 
করিলাম।” (ভাষা ও বানান অপরিবতিতি) 

আবার ১৭৯৪ খ্্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে করা একটি 
উইলে ব্রজমোহন আঢ্য লিখছেন যে, তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির পরিচালন ও নির্দেশকে কার্যে রূপাস্তরিত 
করবেন প্রভুরাম দে, রঘুনাথ চন্দ্র, স্বরূপ চন্দ্র ও গোকুল 
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রূপঠাদ ধর জনৈক গোবিন্দচন্দ্র ধরকে একজিকিউটর: 
করেন। 
পূর্বোক্ত ব্রজমোহন আডঢ্য যে উইল করেন, তাতে £ 
তার আত্মীয়-পরিজনের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ ঈ 
করেননি। সম্পত্তির সমস্ত আয়ই মানবহিতার্থে ব্যয়ের 
নির্দেশ ছিল। তাতে বলা ছিল যে, তার সম্পত্তির আয় 
থেকে ী্রীশ্র আখড়া অর্থাৎ যেখানে বৈধ সাধুর 
থাকেন তার ব্যয়নির্বাহ করতে হবে। আর এ আয় 5 
থেকে নগদ চার হাজার টাকা খরচ করে সর্বসাধারণের £ 
উপকারার্থে একটি পুকুর খনন করতে হবে। 
রূপঠাদ ধরের যে-উইলের কথা আগে উল্লেখ করা 
ই তার একট বেলি লো রে এ উইল মা 
সম্পত্তির সঙ্গে তাদের দামেরও উল্লেখ আছে। তাই এ £ 
উইলটিকে আদালত ভবিষ্যৎ উইলের আদর্শরূপে 
ঘোষণা করে। এ উইলে বলা হয়েছে যে, সম্পত্তির আয় ? 
থেকে বিশ হাজার টাকা করে প্রতি বছর দুর্গাপূজা দু 
দোলযাত্রা ও অন্যান্য পূজার জন্য খরচ করতে হবে।; 
তাছাড়া পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রূপটাদের মৃত্যুর পর 
বিভিন্ন সৎকাজে ব্যয়িত হবে। সেইসঙ্গে কাশী, গয়া ও% 
শ্রীক্ষেত্র তীর্থে বিভিন্ন সৎকাজে দশ হাজার টাকা করে ৭ 
খরচ করতে হবে। 
রূপঠাদের উইলের একজিকিউটর গোবিন্দচন্দ্র ধরও 
১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর নিজে একটি উইল 
করেন। তার প্রথমেই উল্লেখ করেন যে, তার সম্পত্তির ৫ 
মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা তার মা ঠাকুরমণির নামে ২ 
থাকবে। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এ 
টাকার সুদ তিনি পাবেন। আর তার মৃত্যুর পর এ পুরো 
টাকা দিয়ে তাঁর একোদ্দিক্ট শ্রাদ্ধ হবে। এই উইলের 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এতে অন্যদের মধ্যে 
যেভাবে অর্থ বন্টন করার উল্লেখ রয়েছে তা খুবই 
আকর্ষণীয়। বলা হয়েছে, তার সম্পত্তি থেকে দুশ টাকা : 
পাবেন পুরোহিত রামধন ঠাকুর। আর বাড়ির সকল 
তাঁদের মাইনের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ। তাছাড়া গয়া, 
কাশী, বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্র এই চার জায়গায় এক 
হাজার টাকা করে খরচ করে পুণ্যসঞ্চয় করতে হবে। 
এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেকালে পোষ্য-পরিজনের 
সঙ্গে কর্মগরী-দেরও সমদৃষ্টিতে দেখা হতো। 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে রচিত দুখানি উইল 
থেকে বাঙালী সমাজজীবনের দুটি স্বলনের চিত্র পাই। : 
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৪552855552 ৫224 ১০৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 7 
রি ্ীস্টাব্ের ২৬ জানুয়ারি জনৈক উদয়নারায়ণ 


৫ বসাক তার উইলে লিখছেন $ “আমার ছোট স্ত্রী সমি 
এ পেয়ারী দাষি আপন পিতার অনুমতিতে সম্ভান উৎপত্তির 
কারণ অন্যপুরুষ সঙ্গ করিয়াছেন তাহাতে অনুপাতক 
হইয়াছে প্রায়াশ্টীতি করিতে কহিয়াছিলাম করেন নাই 
এই কারণে আমি ইহাকে ত্যাগ করিয়াছি। শান্ত্ানুসারে 
ট প্রায়াশ্টীতি না করিলে উহার দাহ ও অশৌচ ও শ্রাদ্ধ নাই। 
$ কদ্যপী আমার মৃত্যুর পরে ইনি পুনরায় আমার বাটীতে 
থাকে তবে ইহাকে ১০ টাকা হিসাবে খোরাক ও পোষাক 
করণ খরচ দিবে।” (ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত) 
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বহুবিবাহ প্রথা সমাজের নৈতিকতাকে কতদূর নিচে নিয়ে 
গিয়েছিল, এই উইলখানিই তার প্রমাণ। 

১৮১৯ শ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি করা এক উইলে 
ঠ জনৈক রঘুনাথ পাল লিখছেন $ “আর বড়পক্ষের 
* মেজপুত্র শ্রী সিবনারায়ণ পাল মন্দলোক সমিভার 
করিয়া মন্দবুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন ১ দফা সন ১৮১৭ 
সাল ইংরাজি কাপতেনি করিয়া টাকা কর্জ্য করেন 
কাপতেনির য়সাদ জে সকল মন্দ লোকেরা আন্দাজ দুই 
ই হাজার টাকার খত কিম্বা, নোট লিখাইয়া লয় কিছুকাল 
£ বাদ দিয়া কিছু জিনিষ দেয় কিছু টাকা দেয় ডিসকঙট 
আন্দাজ চার পাচ টাকার হিং লয়ে দুই হাজার টাকার 








রর আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১]********, রত 
খত দিলে খাতোকে আন্দাজ হাজার বারসত টাকা পায় 


বাকী চাতরি করিয়া লয় এইরূপে শ্রী গোপাল চন্দ্র 
বেন্যার স্থানে ও বিশ্বনাথ ঘোষের স্থানে দুই হাজার 
করিয়া চারি হাজার টাকা কর্জয করেন এবং চার পাচ £ 
মাহার মর্দে বদকযুই করিয়া টাকা বাজে খরচ করেন এ $ 
টাকার নিমির্ঘে ঘষে লুকাইয়া থাকেন কহেন আমি 
কুকর্ম করিয়াছী এমত অন্যায় কখন করিব না এইবার 
আমাকে কর্জ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেন তাহাতে আমি 
এ দুই জোনাকে টাকা দিয়া পরিশোদ করিলাম পরে ইং ৫ 
১৮১৮ সাল ১ জানের আমার অবাদ্য হইয়া বাট? 
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লইয়া এবং এ কাপতেনি টাকা কর্জ; করেন এ সকল 
মন্দ লোকের স্থানে জানিতে পাই গাড়ি ঘোড়া ওর 
ব্রজোবাসি চাকর এবং পালকী এবং কতোগুলি মন্দো 

লোক সঙ্গে থাকেন এইমতে বাঝোরা খরচ করিয়া সা 
মাহাতে পোনোর হাজার টাকা দেন হইয়া বড় জেলে? 

কয়েদ হইয়াছেন যেমত সম্তান হইতে আমার ইষ্টেত $ 

সকল নষ্ট হইতে পারে একারণ এমত কুপুর জী 

সসাঁস্ন-পিসপ এনা 

আমার দুই সংসার তাহাতে কে ফপরের নই 
পুত্র ছোটপক্ষের তিনপুত্র আর বড়পক্ষের ব্রিতিও 


একপুত্র একুনে পুত্র পৌত্র ৬ দুইপক্ষের কন্য ৯ একুনে 
$১৫ পোনের সন্তান এইদিগের জাহাকে জাহা দিলাম 
৪ তাহাই পাইবেক ও আমার ইক্টেতের সহিতের শ্রী 
সিবনারায়ণ পালের কোনো দাওয়া কম্মিন কালে নাই 
এবং এই সকল উত্তর অধিকারী পুত্র কন্য উপর কোন 
দাও করেন তাহা পাইবেন নাই।” (ভাষা ও বানান 
8 অপরিবতিতি) 
? এরপর তার সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা এবং পোষ্যগণের 
প্রতি তার দেয় সম্পত্তির বিবরণ দিয়ে তিনি আবার 
লিখছেন ঃ “শ্রীযুত সিবনারায়ণ পাল খোরপোষ নিমির্ঘে 
ইষ্টেত হইতে নগদ মাং ২৫ পচিষ টাকা দরমাহা 
পাইবেন যিনি সেওয়ার জে ইষ্টেত থাকলে তাহা এই 
& উলের পুত্র পউত্রদিগের সাজায় থাকীবেন সিবনারায়ণ 
পালের এই পচিষ টাকা সেওয় যায় কোন দাওয়া 
ইষ্টেতে নাই।” (ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত) সেই 
সময়ে “বাবু কালচার, সমাজে যে কতদূর ক্ষত সৃষ্টি 
করেছিল, তার চিত্র পাই এই উইলে। 

ওপরের দুটি উইল থেকে আরেকটি বিষয় আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো-স্্ত্রী বা সম্তান যত অসৎ 
£পথই নিক না কেন, তাদের ভবিষ্যতের ন্যুনতম 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যবস্থা করাকে তৎকালীন সমাজ 
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সেসময়ে আর্যাবর্তে একটি গ্লোক প্রচলিত ছিল £ 
“অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্রান্‌ মগধানস্তথা। 
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারম্‌ অর্হাতি।।” 
অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে 
তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কোন কাজে গেলে অবশ্যই 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অপর যেকোন কারণই বর্তমান 
থাকুক না কেন, বাঙালী সমাজ ধর্মহীন বা ভক্তিশূন্য 
কখনোই ছিল না। অন্তত এই উইলগুলিই তার প্রমাণ। 
ওপরে উল্লিখিত প্রায় সকল উইলেই মোট সম্পত্তির 
কিছু অংশ ধর্মীয় কাজে ব্যয়িত হওয়ার নির্দেশে আছে। 
১৮১৩ শ্বীস্টাব্দের ৬ এপ্রিলে লিখিত এক উইলে 
কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী লেখেন ঃ “আমার স্বনামে ও 
বেনামে সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি থেকে এক লক্ষ টাকা 
খরচ করে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আমার 
ছোট স্ত্রী অন্যান্য খরচ ছাড়া ত্রিশ হাজার টাকা শুধু পুণ্য 
কাজ করার জন্য পাবেন।” ভোষা ও বানান 
টু অপরিবর্তিত) এইরকম ধর্মীয় কাজ করার নির্দেশ প্রায় 
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১৮০৭ শ্বীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নিমাইচরণ টি 
উইলে তার আট ছেলের মধ্যে প্রথম দুই ছেলেকে: 
কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং বলেন যে, এই দুভাই তার 
নির্দেশিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালনের সময়ে অপর £ 
ছয়ভায়ের মত নেবে। কিন্তু সকলের মধ্যে মতের মিল « 
না হলে বড় দুভায়ের মত অনুযায়ী কাজ হবে। 
এরপর উইলকারীর বর্ণনা-_কি কি ধর্মীয় কাজ 
করতে হবে ঃ “আমার ইচ্ছা যে, শ্রীন্রীবৃন্দাবন ও শ্রীশ্রী-: 
জগন্নাথের কিছু কাজ করি। আর গঙ্গার ধারে একটি & 
ঘাট নির্মাণ করি। তাছাড়া নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, £ 
মহাভারত, বাল্মিকীপুরাণ ও চৈতন্যমঙ্গল পাঠ হবে। 
মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজী, বল্পভপুরের শ্রীশ্রী- 
রাধাবল্পভজী ও কীচরাপাড়ার শ্্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীর 
নিয়মিত পূজার্চনার জন্য আমার হিসাবের খাতায় নগদ £ 
অর্থ জমা আছে। সেই অর্থের সুদ থেকে এসব দেবতার 


নিয়মিতভাবে সেইভাবে খরচ করবে। তাছাড়া সী 
বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্মাণের জন্য আমার মা আমাকে 
কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তা আমার খাতায় জমা আছে। 
আমার জীবদ্দশায় একাজটি আমি সম্পন্ন না করতে 
পারলে তোমরা তা সম্পন্ন করবে। সেইসঙ্গে অশ্থিকায় 
্রীত্রীমহাপ্রভুর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা £ 
আমার আছে। আমার অবর্তমানে একাজটিও আমার 
অর্থ থেকে তোমরা করে দিও।” (ইংরেজী থেকে: 
অনুষ্দিতি) & 
নিমাইচরণ. মল্লিকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের ২ 
মধ্যে সম্পত্তি দরে এক দীর্ঘ মামলা হয়। অবশেষে দু 
১৮৩৭ শ্রীস্টাব্দে আদালত উইল অনুযায়ী শুধু 
পুণ্যকাজের জন্য এই খরচটি অনুমোদন করেন ঃ 

(১) বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্মাণ__১০,০০০ টাকা, : 
(২) জগন্নাথের খড়ের চাল সমেত একটি পাকা দালান 
নির্মাণ__৫,০০০ টাকা, (৩) গঙ্গার একটি ঘাট নির্মাণের 
রা কে তার ডিক রি কারে 
অংশ করেন)__৬,৯৮৪ টাকা, (৪) শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ 
(নিয়মিত)--৪০,৮০০ টাকা, (৫) বাল্মিকী-রামায়ণ 
পাঠ (নিয়মিত) __৪০,৮০০ টাকা, (৬) মহাভারত পাঠ 
(নিয়মিত)--৪০,৮০০ টাকা, (৭) অশ্থিকার 
্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ_-৪১,০৮৩ টাকা ০৩ 
পাই, (৮) বৃন্দাবনে অপর একটি কুঞ্জ নির্মাণ-_ 
১০,০০০ টাকা, (৯) মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, 
বল্পভপুরের শ্রীশ্রীরাধাবল্পভজী ও কীচড়াপাড়ার & 
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র নিয়মিত পুজা বাবদ-_-৯,১৫৯ টাকা 

১৩৯ আনা ০৬ পাই। 

« সেইসঙ্গে পুণ্যকাজের খরচও আদালত অনুমোদন 
করে- নিমাইচরণ মল্লিক ও তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
নিয়মিত একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ বাবদ ৭২ টাকা করে প্রতি 

ক্ষেতে ১,২০০ টাকা হিসাবে ২,৪০০ টাকা, স্বামী-্ট্ী 

ই উভয়ের মৃত্যুর পর প্রতি বছর প্রতি ক্ষেত্রে ৬ টাকা 

£ খরচ করে মহালয়া অমাবস্যায় ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় 

শ্রা্ধ। এর জন্য মোট ১০০ টাকা করে ৪০০ টাকা। সব 
মিলিয়ে দেখা যায় যে, নিমাইচরণ মল্লিকের উইলে শুধু 
ধর্মকর্মাদির জন্য ২,০৭,২২৬ টাকা ০৯ আনা ০৯ পাই 

১ খরচের বিধান আছে। 

এই উইলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিমাই 


সংস্থান রেখে যান। তীর দুই বিবাহিতা কন্যা কমলমণি 
ও অলকমণি উভয়ের জন্যই আলাদা বসতবাটী ও নগদ 
১০,০০০ টাকা করে দিয়ে যান, যার সুদ থেকে প্রতি 
মেয়ের বছরে ৮০০ টাকা করে আয় হবে। 
আরেকটি উইলের কথা এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। এর লিখিত প্রতিরূপ পাওয়া যায়নি। কিন্তু 
১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের একটি মামলায় বাদী ও বিবাদী 
উভয়পক্ষই তাদের পূর্বপুরুষের করা এই উইলের কথা 
স্বীকার করেছেন। ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ জয়রাম 
£ ঠাকুর কলকাতার পুরনো কেল্লা এলাকায় বাস করতেন। 
১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ 
করে। অন্ততপক্ষে তার ৫ থেকে ৭ হাজার টাকার 
মণিমুক্তা ও গৃহের সব সম্পত্তি লুট হয়। জয়রাম ১৭৫৬ 
খবীস্টাব্দেই মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তার জীবিত বড় 
ছেলে নীলমণি ঠাকুরকে নির্দেশ দেন যে, তার বাড়ি, জমি, 
বাগান ইত্যাদি বিক্রি করে যে-টাকা পাওয়া যাবে এবং লুট 
গালে মালার 
ট গৃহদেবতা রাধাকাস্ত দেবের নিয়মিত সেবা ও উৎসব এবং 
£ সাধু-ফকিরদের আহারাদি-সহ সেবার জন্য ব্যয় করতে 
€ হবে। সিরাজউন্দৌলার সঙ্গে সন্ধি হলে ইংরেজদের পক্ষে 
মিস্টার ড্রেক জয়রামের লুট হওয়া সম্পত্তি বাবদ 
ছয়হাজার টাকা আদায় করে নীলমণিকে দেন। নীলমণি 
সমস্ত অর্থ-_জয়রামের সম্পত্তি বিক্রিবাবদ ৫,০০০ 
টুটাকা, জয়রামের রেখে যাওয়া নগদ ২,০০০ টাকা এবং 
ঃ ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া ৬,০০০ টাকা- মোট ১৩,০০০ 
টাকা কোম্পানীর কাগজে বিনিয়োগ করেন এবং তার সুদ 
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থেকে রাধাকাত্ত দেবের নিয়মিত পৃজা-উৎ্সব ও সাধু- 
ফকিরদের সেবার ব্যবস্থা চালু করেন। 
এসবের বিপরীতে আরেকটি অর 
তাৎপর্যবহ। ১৮০৩ খ্বীস্টাব্দের জানুয়ারি 
গোকুলচন্ত্র কারফরমা নামে কোন ব্যক্তি তার ; লে 
এক প্রতিবাদী চিত্র তুলে ধরেন। উইলের প্রথমেই তিনি: 
খুব স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, এই উইল হিন্দু 
মতানুসারে সিদ্ধ কিনা তাতে তার সন্দেহ আছে। 
“তবুও এটিই আমার উইল।” এরপর তিনি লিখছেন £ 
“আমার যা নির্দেশ তা বেদের চেয়ে বড় বলে জানবে ₹ 
এবং অতি অবশ্যই সেই অনুযায়ী কাজ করবে। ? 
শ্রাদ্ধশাস্তি ইত্যাদির কোনই মূল্য নেই। এসব করলেও 
কেউ জগতের দুঃখ-কষ্ট থেকে সরে থাকতে পারবে না। 
তাই আমার কঠোর নির্দেশ যে, আমার সৎকার ও শ্রাদ্ধ 
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করতে পারবে না।” আবার এ উইলের শেষে তিনি 
লিখছেন £ঃ “আমার বিমাতা আমার সরকারে: 
(পরিবারে) আছেন। তাই উইল-গ্রহীতাদের প্রতি আমার: 
নির্দেশে যে, আমার অবর্তমানে ইনি যতদিন বাঁচবেন, ; 
ততদিন আমার সম্পত্তি থেকে তার উপযুক্ত * 
ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং এঁর মৃত্যুর পর: 
সৎকার, শ্রাদ্ধশাস্তির ব্যাপারে চারশো থেকে পাঁচশো 
টাকা খরচ করতে পার।” (ইংরেজী থেকে অনুদিত): 

লক্ষণীয় যে, শ্রাদ্ধশাস্তির ব্যাপারে উইলকারীর এতই & 
অবিশ্বাস যে, শুধু অন্যান্যদের মনোতুষ্টির কারণে তিনি $ 
নিজের শ্রাদ্ধের জন্য অতিকষ্টে মাত্র দুশো টাকা খরচ 
করতে দিতে রাজি, কিন্তু বিমাতা যেহেতু এসবে বিশ্বাস 
করেন, তাই তাঁর জন্য চারশ থেকে পাঁচশ টাকা খরচ 
করতে দিতেও অরাজি নন। বিমাতার প্রতি তার শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের প্রতিষ্ঠার (১৮০০ শ্বীস্টাব্দ) প্রায় সমসাময়িক 
কালে বাঙালী চরিত্রে এই বিদ্রোহী রূপের পরিচয় 
এইরকম উইলেই পাওয়া যায়। 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের উইলগুলি যদি 


টিরনরীর সির নলন্বী। 


1 
রে 
গর? 
ক 
রন 
র 
গু 


যেমন বাঙালীর বিশ্বের পরিমাণের একটি আন্দাজ ₹ 
পাওয়া যাবে; তেমনি পাওয়া যাবে বাঙালীর ধমীয় 
ইচ্ছা, তার ওপর সামাজিক কুপ্রথার প্রভাব, তার 
প্রতিবাদী চরিত্র__সবকিছুরই একটি পরিষ্কার চিত্র। 0 £ 


এ নুষের জীবনে সুস্থ থাকা ও অসুস্থ হওয়া-_এই 
দুটিই স্বাভাবিক ঘটনা । সাধারণ মানুষ চায়, ভাল 
চাহ বারো বায় তানের টানদিন তীর জডিরাহিত 
: হোক। কিন্তু মানুষ তা চাইলেও দেখা যাচ্ছে যে, তাদের 
$ নানারকম অসুখ হচ্ছে এবং অসুস্থ হলেই তার! চিকিৎসকের 
পরামর্শে তাঁদের ব্যবস্থামত ওষুধ খেয়ে রোগ থেকে মুক্তি 
ই পাচ্ছে। এটাই আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথা বা 
সামাজিক ব্যবস্থা। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে উন্নত 
' দেশগুলিতে আযালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে বহু গবেষণা 
? চলছে, যার ফলে বিভিন্ন প্রকার নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত 
৯ হয়ে মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এইসব ওষুধে 
ই রোগীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুস্থ হলেও কিছু কিছু কষে্র 
সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে রোগীর শরীরে নানাপ্রকার জটিল 
£ সমস্যার উত্তব হচ্ছে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের মৃত্যু 
পর্যস্ত হচ্ছে। যদিও চিকিৎসকরা এসব ক্ষেত্রে ড্রাগ আ্যালার্জি 
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বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য-_ 
কিভাবে বিনা ওষুধে গাছপালা, শাকসবজি বা ফলমুলের 
্ ব্যবহারে মানুষ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হতে পারে, তারই 
£ অনুসন্ধান করা। 

আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই বিষয়ে 
ইবহু গবেষণা চলছে। এর নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা”, 
ই চিকিৎসকদের নাম 'প্রাকৃতিক চিকিৎসক' এবং এই বিষয়ের 
 বৈজ্ঞানিকদের নাম “প্রাকৃতিক গবেষক'। এঁদের প্রধান 
গবেষণার বস্ত-_বিনা ওষুধে রোগারোগ্য অর্থাৎ ফলমূল, 
শাকসবজির রস বা কীচা খাওয়ার প্রণালী এবং এদের 
& ব্যবহারে বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়। 

ভারতের আদিবাসীরা কোন্‌ গাছের কোন্‌ অংশ থেকে 
ওষুধ তৈরি করে রোগ নিরাময় করছে__এই বিষয়ে 
, আমাদের দেশে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে, যার 
সর হক লি আমাদের দলই 


€১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১ 


শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১ 


১ বেশির ভাগ মানুষ যখন নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দারিদ্র্যসীমার 
$ নিচে-_যারা বর্তমানের দুর্মূন্য বাজারে কোনরকমে দুমুঠো 
মিরা 
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প্রয়োজন, যেমন-_এ', “বি”, “সি” ও ই", তা কিভাবে! 


সিসির. 
সস্তায় আমরা তাদের সরবরাহ করতে পারি। প্রাকৃতিক £ 
বৈজ্ঞানিকদের উপদেশমতো শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতির 
সাহায্যে কোন্‌ কোন্‌ রোগ থেকে সুস্থ হওয়া সম্ভব, তাও £ 
আমাদের প্রধান গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। এর ফলে * 
পানির রর রাদানালাকার 
থেকেও সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। 

প্রথমে ভিটামিনের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভিটামিন : 
মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ভিটামিন 
শরীরে কম থাকলে মানুষ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। 
ভিটামিন সম্বন্ধে আমাদের দেশে ও বিদেশে বহু গবেষণা ৫ 
চলছে, বিশেষ করে কোন্‌ কোন্‌ ভিটামিন কোন্‌ কোন্‌ 
মানুষের প্রয়োজন- _সেবিষয়ে। চিকিৎসকরাও এই 
ভিটামিন সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন, যখন তারা কি 
কঠিন ওষুধ, যেমন আ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েডাল ড্রাগ 2 
দিচ্ছেন। যাহোক আমরা মনে করি যে, বাজারে এই ওষুধ ই 
যা ট্যাবলেট, টানলেন 
যখন সাধারণ মানুষের কেনার সামর্থ নেই তখন অন্য 
উপায়ে কিভাবে তাদের এই ভিটামিন খাওয়ার সুযোগ হতে? 
পারে তা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। দেখতে হবে, ঃ 
সাধারণত যে-কয়টি ভিটামিন শরীর সুস্থ রাখার জন্য 


4789 


প্রাকৃতিক উপায়ে পেতে পারি। কতগুলি ফলমূল, 
শাকসবজি থেকে এইসকল ভিটামিন টাটকা অবস্থায় পাওয়া 
যায়। 

এই সম্বন্ধে আমেরিকার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জিয়ানি : 
উইলসন, যিনি আমেরিকার ফুড আ্যাণ্ড নিউদ্রিশনাল বোর্ড ₹ 
অফ ন্যাশনাল আাকাডেমি অফ সায়েলের সঙ্গে যুক্ত, তিনি 
বলেছেন--এঁ সংস্থার নির্দেশমতো ভিটামিন ব্যবহার 
করলে মানুষ অনেকপ্রকার রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সম্পূর্ণ: 
সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন যে, : 
মানুষ তার খাদ্যের মাধ্যমে সমস্ত ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ? 
পেতে পারে, যার ফলে মানুষ সুস্থ থাকবেই। 

এ" 

সাধারণত কাঁচা টাটকা করলা থেকে ভিটামিন “এ ও 
লৌহ-জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই সবজিটি বা এর 
পাতার রস কাচা অবস্থায় খেলে কুষ্ঠ, অর্শ ও জণ্ডিসে 
উর হা হারা রালিজ লা টি রী 
ডারাবেটিস রোলীনের করলার রস একটি দ্যান ওষুথ 
এটি শরীরের রক্তাল্পতা দূর করে এবং লিভার ও প্রশ্নাবের 
৬৯ সজপুনপ। 
বা এধরনের নানা পরজীবীগুলি নষ্ট হয়। জে. জে. 
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মতে, গাজরের রস থেকে প্রচুর পরিমাণ 

ভিটামিন 'এ পাওয়া যায়। এটি ক্যালারের চিকিৎসায় 
বিশেষ সাহায্য করে। ডাক্তার হ্যারী বেঞ্জামিন এবং জে. জে. 
সিফার্ণের মতে, গাজর ও বীট থেকে যথেষ্ট পরিমাণ 
ভিটামিন “এ' পাওয়া যায়। বিটের রস খেলে রক্তাল্পতা, 
লু সাধারণ দুর্বলতা এবং স্নায়বিক দুর্বলতা দূর হয়। এই রসের 
১ সাহায্যে টিউমার সারানোও সম্ভব। ডাঃ জন বি. লাস্ট ১৬ 
£ আউন্স গাজর ও বিটের রস খাইয়ে টিউমার আক্রান্ত 
রোগীকে সুস্থ করেছেন। তার মতে, প্রত্যেক মানুষের 
প্রতিদিন কিছু কিছু টাটকা ফল, যেমন_ আপেল, আঙুর, 
নাসপাতি ও আনারস খাওয়া প্রয়োজন। আপেল থেকেও 
ভিটামিন “এ' পাওয়া যায়, যার দ্বারা বাতের খুব উপকার 


ভিটামিন বি" 

এই ভিটামিন শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ 
এটি আমাদের হৃৎপিণ্ডের অসুখ থেকে রক্ষা করে, শরীর ও 
মন সুস্থ রাখে। ভিটামিন “বি অনেকপ্রকারের হয়। তার 
মধ্যে ভিটামিন “বি-১২ শরীরে রক্ত উৎপাদন করে ও 
স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করে। এটি মানুষের, বিশেষ করে 
বৃদ্ধদের খুবই প্রয়োজন। কারণ, এতে তাদের কোন মানসিক 
অবসাদ আসে না। এই ভিটামিন গাজর, বীন, বীট, 
পালংশাক, ডালিম, মাছ, মাংস, বিশেষ করে মুরগীর মাংসে 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেকারণে জিয়ালি 
উইলসনের মতে, বয়ক্ক ব্যক্তিরা যাঁরা এই ভিটামিন 


শাকসবজি ও মাছ-মাংস খেতে পারেন। তবে এই ভিটামিন 
পরিমাণমতো খেতে হবে, যেমন ভিটামিন “বি-৬' পুরুষদের 
দৈনিক ১.৭ মিলিগ্রাম এবং স্ত্রীলোকদের ১.৫ মিলিগ্রাম 


ভিটামিন “সি' 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা ভারতে এবং অন্যান্য দেশে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ভিটামিন মানুষের অতি 
প্রয়োজনীয় বস্তু। বিভিন্ন প্রকার লেবু থেকে_যেমন পাতি- 
লেবু, কাগজিলেবু, গন্ধরাজলেবু, মুসাণ্ি ও কমলালেবু 
থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'সি” আমরা পাই। তাছাড়াও 
আমলকী ও টম্যাটোতে এই ভিটামিন রয়েছে। এই ভিটামিন 
দত, মাড়ি মজবুত করে এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগা নিবারণ 
করে। বৃদ্ধদের এই ভিটামিন খাওয়া প্রয়োজন, যেহেতু এটি 
পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। 
পাতিলেবুর রস দিনে কয়েকবার খেলে লিভারের অসুখ, 
গ্যাস্ট্রিক আলসার, বাত ও গলার অসুখ সারে। তাছাড়াও 
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€টি. ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) ৪১৪৪৩৪৩৪৩৩৪ ৪৩৩৪৩৪৬৪৩৪ 


হয়। ডাঃ ফ্রেড আর. ক্রেনার তার “ভাল স্বাস্থ্যের উপায় 
গ্রন্থে ভিটামিন “সি” সম্বন্ধে লিখেছেন যে, লেবুর রস: 
ব্যবহারে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, নানারকম বাতব্যাধি, সাধারণ 
ঠাণ্ডা লাগা, হাঁপানি, বমিভাব, বিশেষ করে লিভারের £ 
নানারকম অসুখ নিরাময় হয়। এসম্বন্ধে দেশ-বিদেশের 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ভিটামিন 'সি'-র! 
উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট তথ্য পাই। দৈনিক 
প্রত্যেক পুরুষের কমপক্ষে ৯০ মিলিগ্রাম, স্ত্রীলোকের ৭৫; 
মিলিগ্রাম এবং শিশুর ৩৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন “সি” খাওয়া : 
প্রয়োজন। এই ভিটামিন যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি ? 
ও ফল থেকে যেমন-_ গাজর, বীট, বীন, পালংশাক, লেবু ৫ 
প্রভৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তখন তা-ই আমাদের বাবহার 
করা উচিত। এতে শরীর খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়। ডালিম: 
থেকেও ভিটামিন “সি” পাওয়া যায়। 
ভিটামিন “ই, 

প্রাথমিক গবেষণায় জানা গেছে যে, এই ভিটামিন $ 
আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। এর ব্যবহারে : 
অনেক রোগ নিরাময় হয়। এটি মুখের ত্বকে রক্তচলাচল এ 
বাড়ায়, যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে। অধ্যাপক জগৎজীবন 
ঘোষ জানিয়েছেন যে, এই ভিটামিনের ব্যবহারে ক্ান্সার, 
ডায়াবেটিস, হদযস্ত্রর গোলযোগ সারানো সম্ভব। বিশেষ 
করে যারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রাস্ত, তাদের কিডনির ৫ 
কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অন্ধত্ব বা এরকম বিপড্ভনক 
অবস্থা থেকে রোগীরা অব্যাহতি পেতে পারে। এই ভিটামিন: 
বীন, বীধাকপি, পালংশাক, টাটকা কড়াইশুটি, কাচা লঙ্কা, : 
ক্যাপসিকাম ও কাবলি ছোলা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া $ 
যায়। আমেরিকার ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের ₹ 
ও নিউ্ীনাল বোর্ডের নিরম অন্যারী এই ভিটনিন দু 
হৃৎপিণ্ডের অপক্রিয়া ও চোখের ছানি দূর করে। 
আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাতেও তা 
প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ হ্যারি বেঞ্ামিনের মতে, গাজরের £ 
রস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন “ই, পাওয়া যায়। এটি £ 


দেয় ও শরীরের ক্লান্তি দূর করে। পরিবেশ দুষণের ফলে যে: 
ক্ষতি হয়, তা থেকে ফুসফুসকে বাঁচানো এবং ইস্কিমিক : 
হার্টের সমস্যা কমানো যায়। বস্টনের টাফুটস 


মানুষ ১০০ থেকে ৪90 নানাল ইনি 
'ভিটামিন ব্যবহার করলে ভাল স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারবে।! 
এটি খাওয়ার নিয়ম প্রধানত দিনে বা রাত্রে আহারের পরে। 
এর ব্যবহারে বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং তাদের 
কোন মানসিক অবসাদ আসে না। 
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ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্র এবং প্রসঙ্গত 


“উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 
স্বামী অখণ্ানন্দজী মহারাজকে লেখা ধনগোপাল 
চপ চিঠিটি পড়ে খুব ভাল লাগল। ধনগোপাল 
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মুখোপাধ্যায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে খুব একটা পরিচিত 
ট নাম বলে মনে হয় না। অথচ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চিত্তা- 
$ ভাবনার ক্ষেত্রে তার যে অধিকার এই লেখার মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে, তার সমকক্ষ রচনা খুঁজে পাওয়া ভার। তাছাড়া 
প্রচলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অবদানও কিছু কম নয়। 
ঢু. মাত্র ১৯ বছর বয়সে সামান্য পুঁজি, অগ্রজের সমর্থন ও 
মায়ের আশীর্বাদ মাথায় করে তিনি আমেরিকা পাড়ি দেন। 


হয়েছে। এইভাবেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হন এবং 
থিসিস লিখতে বসেন। মূলত নিউ ইয়র্কবাসী হলেও তিনি 
পরিব্রাজক-রূপে সারা আমেরিকা ঘুরে বক্তৃতা দিতেন। কাজ 
$ করেছেন বেসরকারি রাষ্ট্রদূতের । তার জনপ্রিয়তা ও শিক্ষার 
£ যশ আমেরিকা ছাড়িয়ে ইউরোপেও গিয়ে পৌঁছেছিল। 
সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তাঁর নিমন্ত্রণ আসত। 
সেখানে বক্তৃতা দিয়ে যেসব চিস্তাবিদদের সঙ্গে তার প্রীতির 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বার্টাণ্ড রাসেল, বার্নাড শ, 
আইনস্টাইন, এইচ. ডি. ওয়েলস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। 

' প্রবাসের বন্ধন যত কঠিন হয়েছে, দেশের প্রতি টান তার 
ততই বেড়েছে। ভারতীয় সংস্কার, সংস্কৃতিকে তিনি একদিনের 
জন্যও ভুলে থাকেননি। বাঙলা বই ও সংবাদপত্র সংগ্রহ 
করেছেন দেশের মন জানবার জন্য। ঈশ ও শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। তার লেখা 
1005090101981 7955856 011) 1111)00) 31019 আমেরিকার 
শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তার লেখা 
50850 170 ০001 08909" জগতের যেকোন ভাষাতে সম্পদ 
বলে হবে। ভারতকে হেয় করতে মিস ক্যাথরিন 
তাস, 1001 [1019, | তথ্য ও অকাট্য যুক্তি 
দিয়ে তা খগুন করলেন ধনগোপাল তার 4 501. 0 
ঢ 00807 17019 /১75৬/515, গ্রন্থে। তারপরে তার লেখা 
৯ 151. [7018 ৯10) 116, বইটি প্রকাশিত হলো উদ্ধত 
পশ্াতবাসীর প্রতি এক দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জের মতো। 


৪ 
ঞঠি 
রি পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার খরচ জোটাতে 
ৃ 
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ঈ...........-ডে বসান 


তিনি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিব্য ছিলেন। 
“থামৃত'-এর রচয়িতা শ্রীম-র পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরে 
বহুজনের কাছ থেকে অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করে ধনগোপাল 
লিখলেন “28০০ 01 5119100'| বইটি রোর্মী রোর্লার বোন & 
ইংরেজী থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে তাকে শোনান। ই 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জেনে রোর্মী রোগা অভিভূত হয়ে 
ধনগোপালকে লেখেন £ “৮. ১1001751059, ৮1080 027] 
৫0 10 17810 ০] 111101181 11) 1901000?” উত্তরে : 
ধনগোপাল লেখেন £ “বি 007075 101 1706. 015859 11810 
1) 17095(01 [২911191015101)9, ৬1৬০1:21901709 ৬/61] 1010৬/7 $ ্ 
11 [207009.” এরপর রোর্মী রোর্লা লেখেন “7116 [40 ০1 ধ 
[21181015101811 স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত মিস ম্যাকলাউড 
বলেছিলেন £ “410 9৬/2101]1 10109118081 15 076 
[0101001 11501) 10 11005110161 [1018 10 110 ৬4০51.” 
(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৫৩০) প্রসঙ্গত, শেষভীবনে তিনি 
স্বামীজীর মতো মাথায় পাগড়ি বেঁধে বক্তৃতা করতেন। ৫ 

বাঙলা ভাষায় তার লেখা বই কম-_যৃথপতি' ও এ 
“চিত্রগ্রীব' । ইংরেজী ভাষায় লেখা "08১ [০০ বইটি ত্বাকে কে 
শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকের সম্মান এনে দেয় “জন নিউ বেরি 
সালের সে তার লেখা বইগলি সেইসফর করস, 
জার্মানি, ইতালি, রাশিয়ান ও চেকোন্পোভাকিয়ান ভাষায় 
অনুদিত হয়েছিল। বিশিষ্ট ভারতপ্রেমী অধ্যাপক ইয়ানিচেক 
ধনগোপালের ৬টি বই চেক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে তার তেমন চারু 
হয়নি। 

জওহরলাল নেহরু তার এই সমবয়সী বন্ধুটির সঙ্গে 
নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। তার লেখা 1০005 [ি0]) ৪ % 
[2901191 (0 109 10800810121 বইটি ইউরোপ ও আমেরিকায় 
প্রকাশনার ভার তিনি ধনগোপালের ওপর দিয়েছিলেন। 
বলতে গেলে, তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, দার্শনিক ও কবি; 
কিন্তু তার ভাবালুতার সঙ্গে বাস্তব বুদ্ধির এক অস্ভুত 
সংমিশ্রণ ঘটেছিল। 

তার অগ্রজ বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে £ 
লেখা কিছু চিঠি পারিবারিক সূত্রে আমাদের কাছে আছে। ধ 
আমার স্বামী ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ডাঃ যাদগোপল দু 
মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। “উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত তার 
চিঠিটির সঙ্গে এই চিঠিটির বক্তব্যের মিল দেখেই এই পত্রের 
অবতারণা। এই চিঠির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই ১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার সস্তানদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভ্তি। তিনি? 
সংস্কারমুক্ত ছিলেন, কিন্তু নাস্তিক নন। অধ্যাত্মবাদী, সংগ্রামী, ৫ 
বিদ্রোহী, কিন্তু প্রচণ্ড বিনয়ী। ভাইকে চিঠি লিখতেন, শেষে 
লেখা থাকত--দাস ধনগোপাল'। ডাঃ যাদুগোপাল 
মুখোপাধ্যায়কে লেখা তার একটি চিঠি ভোষা ও বানান 
অপরিবর্তিত) ৫ 
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একটা কথা বলি। এটা গুহ্য কথা। দেবী, শকুস্তলা 
প্রভৃতিকে একবার সারগাছিতে গিয়ে প্রভু স্বামী 
অখগ্ানন্দজীকে প্রণাম করিয়ে ফেল। তাকে প্রণাম কোল্লে : 
সব ভাল মনোবাঞ্থা পূর্ণ হবে। তিনি মহাভাবে ওতপ্রোত। ৮ 
এরকম ঈশ্বরীয় মানুষ জগতে কবে আসিবে প্রভুই জানেন 
সি 


ক // 5555১ 4০৪৭ 1855185 চ90525, 499 


হবে। 
জয় শ্রীস্রীগুরুমহারাজজী কি জয়। 
দস. 
ধনগোপাল & 
$ 







্ বিধবা মেজদির দুই কন্যা। যাদুগোপাল ছিল্লেন 
£ ধনগোপালের আদর্শ পুরুষ। অগ্রজের উদ্দেশে লেখা "49 
স্পর ৪০০" বইটি পড়লে তার জুলস্ত প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এই বইটিতে তখনকার বিপ্লবী দলের কার্যক্রম সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অনেক সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে 
যাদুগোপাল যুক্ত ছিলেন, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের 
সঙ্গে। রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং 
? অনেকদিন পর্যস্ত কার্যকরী সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ 
সালের ৩১ আগস্ট তার দেহাবসান হয়। 

যাদুগোপাল এবং ধনগোপাল দুজনেরই ভারতের 
১ স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। ধনগোপাল 
প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও সুদূর আমেরিকায় বসে তার 
বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারা বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমেরিকায় যান “ফাদার মার্টিন, নাম 
নিয়ে। সেখানে তাঁকে জার্মীন স্পাই সন্দেহ করা হলে তিনি 
পালিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনগোপালের সঙ্গে 
টু যোগাযোগ করেন। ধনগোপাল তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান 
£ এবং তাঁর পূর্ব নাম মুছে ফেলে নতুন নামকরণ করেন 1. 
বব. [২০। পরবর্তী জীবনে তিনি এই নামেই সমধিক খ্যাত 
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শ্যামলী মুখোপাধ্যায় 


রীচি, ঝাড়খণ্ড-৮৩৪০০১ 


প্রসঙ্গ শ্রীমর ঠাকুরবাটা (কথামৃত ভবন) 


মহেন্দ্নাথ গুপ্ত (শ্রীম)-র ঠাকুরবাটী কেথামৃত ভবন) 
সম্পর্কে অনেকের কৌতুহল আছে। তাদের কৌতৃহল 
নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। 
শ্রম (১৪ জুলাই ১৮৫৪-__৪ জুন ১৯৩২) ছিলেন 
অন্তরঙ্গ পার্যদ ও লীলাসহচর এবং 
'ীত্রীরামকৃষ্ণকথামূত" ও [7009 00309! ০1 91] 
[২৪]7810191118'-এর অমর গ্রন্থকার শ্রীম-র পৈতৃক বাটা 
(১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬) শ্রীম-র 
ঠাকুরবাটী (কথামত ভবন) নামে বিশেষ পরিচিত। এই 
ঠাকুরবাটী এক মহাতীর্থ। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের নানা 
পরাস্ত থেকে সাধুসস্ত, ভক্ত, গবেষক এবং এঁতিহাসিক 
সুধীজনের এখানে নিত্য যাতায়াত। 
শোনা যায়, এই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার 
পদধূলি দিয়েছেন। তাই শ্রীম এই ঘরেই “কথামৃত” রচনা 
3 করেন। কলকাতায় এলে এই ঠাকুরবাটীর দোতলার একটি 
£ ঘরে ক্রীশ্রীমা কখনো কখনো থাকতেন? তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
ষাদেশে ১৮৮৮ সালের ৬ অক্টোবর, শনিবার (২১ আশ্বিন 
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কথামৃত ভবনে স্রীত্রীমায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপ্রীমঙ্গলচণ্তী ঘট 


শখ - ৃ | রী টু ঠ্ টা । রঃ 
রর টু, টু মি রা 
নি রর রী শ ৮ * ং র্‌ ৃ | 
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ও 15515 ৮555 4০৪৭ 04858584525 4০৪৭ 1885১ ৮১২৪০৪১4০৪৭ 135 25515255০9৭ 9389৮ 


১২৯৫) এই ঘরে মঙ্গলচণ্তীর ঘট ও শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন 
করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটস্থাপনের সময়ই $ 
শ্রীম-র মনে 'কথামৃত” রচনার অনুপ্রেরণা জাগে। এই ঘরে 
শ্রীশ্রীমা বহু ভক্তকে দীক্ষাদানও করেছিলেন। “কথামৃত'-এর 
পঞ্চম ভাগ শেষ করে এই ঘরেই শ্রীম “গুরুদেব, মা, আমায় 
কোলে তুলে নাও।”-_এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করে 
মহাসমাধি লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের 
শিশ্যবন্দ এই ঘরেই বহুবার মিলিত হন শ্রীম-র সঙ্গে। এই ₹ 
ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত পাঞ্জাবী, মোলেক্কিনের র্যাপার, £ 
চুমকী ঘটি, শ্রীমকে ঠাকুরের উপহার দেওয়া চৈতন্য 
মহাপ্রভুর সন্ীর্তন দলের ছবি' ও শ্রীম-র ব্যবহৃত পাদুকা : 
ভক্তজনের দর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে। একটি কাচের ৪ 
বাক্সে সংরক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকা, শ্রীরামকৃষ্জ ও $ 
শ্ীশ্রীমায়ের পবিত্র কেশ ও নখ, শ্রীস্রীমায়ের ব্যবহৃত জপের 
মালা, সিঁদুরকৌটা ও চরণচিহন নিত্যপৃজিত হয়। 
দীর্ঘকাল ধরে এই . ঠাকুরবাটীতে প্রতি বছর 
শ্রীরামকৃষ্ঞদেব, শ্রীন্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও রী 
জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের £ 
ণ 
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মহাষ্টমীর দিন এ-গৃহে মহাঁসমারোহে মা চণ্তীর ঘট পুজা 


দেওয়া হয়। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্রামের পর বিকালেও 
মন্দির পুনরায় খোলা হয়। 
দীপক গুপ্ত 


গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ফোন £ ৩৫০-১৭৫১ 


প্রসঙ্গ বিদেশে দুর্গাগূজা 


বাংলার মতো সুদূর বিদেশেও দুর্গাপূজা হয়। ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত পূজা করেন। সকলে মিলে আনন্দ হয়, অঞ্জলি 
আরতি, সন্ধিপূজা, প্রসাদ-বিতরণ সবই যথাবিধি 
অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় জলসা। 
গত বছর (২০০০) আমেরিকার বস্টন শহরের কাছে 
কানেক্টিকাটে থাকার দরুন হার্ডফোর্ডে পূজা দেখার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল। বার্ণসিড মেথডিস্ট চার্চ-এ সেখানকার 
সুঁবেঙ্গলি আযসোসিয়েশন অফ গ্রেটার হার্ডফোর্ড-এর পৃজা। 
& পূজা আরম্ভ হলো বেলা ১০টায়। দুজন ব্রাহ্মণ পুজা 
করছিলেন। মঞ্চের ওপর সুন্দর শোলার সাজে সজ্জিতা হয়ে 


্ 
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মা জগজ্জননী সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। নেই কোন মণ্ডপের 
বাহার, কোন আলোকসজ্জার জীকজমক। শুধু মনে হলো, 
£ অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে, মাকে 
প্রণাম করছে। মহিলারা সকলেই শাড়ি পরেছেন। অনেকে 
& লাল-পাড় গরদ পরেছেন, পায়ে আলতা ও অলঙ্কারে 
; সজ্জিতা। সকলেই কাজ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
এক-একজন পৃজার উপকরণ নিয়ে আসছেন। কাগজের 
প্লেটে নৈক্ে। পূজার যোগাড় ভালই। দৈ, মিষ্ট সন্দেশ, 
ট নানা ফল, ফুল, নারকেল ইত্যাদি। মনে হলো যেন দেশের 
$ বাড়ির পূজামণ্ডপে বসে পৃজা দেখছি। উলুধ্বনি ও ঢাকের 
বাজনাও (অবশ্য রেকর্ডেড) বাদ যায়নি। 





বাগদা লিভার 





€টিন্ ১৪০৮/সেপ্টেম্বর পাপা 


পঞ্জিকার মতে এবার পূজা ছিল ৪ অক্টোবর, কিন্তু 
আমরা এখানে পৃজাতে অঞ্জলি দিলাম ২৭ সেপ্টেম্বর। 
দশমীর বিসর্জন হলো ২৮ সেপ্টেম্বর। কারণ, পা 
ছুটি নেই এদেশে। কাজেই শনি-রবিবার পূজা হয়। টি 
নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটিতে পূজা হলো এক রবিবার, £ 
আর পরের রবিবার বিজয়া দশমী পালন করা হলো।: 
রা সা এ মা রানে এ 
দিলাম। শখের আওয়াজ, উলুধবনি, সকলের আনন্দ- 
৪৪০৭০ নতজানু 
বেলপাতা একটা পাত্রে করে মায়ের চরণে দেওয়া হলো। 
্রামমন্ত্রও মাইকে পাঠ করা হলো। পূজা বেলা ২টার মধ্যে ৭ 
শেষ। দশমীর দিন মাকে বরণ, সিঁদুরখেলাও যথারীতি হলো। £ 
শাস্তিজল সকলে নেওয়ার পর পুজার সমাপ্তি ঘোষণা করা £ 
হলো। মনে হলো, বাঙালীরা যেখানে ছিল সেখানেই আছে।: 
এরপর মা সপরিবারে চলে যাবেন কারো বাড়িতে। ঃ 
সেখানে একবছর থাকবেন। আবার একবছর পর মাকে? 
নতুন সাজে দেখতে পাওয়া যাবে। মা স্বদেশে পুজা নেওয়ার ₹ 
সাথে সাথে বিদেশেও ঘুরে গেলেন। প্রবাসী ভক্তদের মনে এ 
কষ্ট দিলেন না। সকল ভক্তই যে তার সস্ভান! দিনক্ষণ, 3 
তিথি অনুযায়ী নাই বা পূজা হলো, তবুও বিদেশে এত ₹ 
সি 


813 184011 1০৯1 222547৩02৮৩ 


এঁতিহ্াকে ধরে রেখেছে__সেটাই বড় কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলেছিলেন £ “যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন 
সেখানে তেমন।” 
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নেই, তাদের বেদনা মা বোঝেন; তাই তো মায়ের বিদেশ 
ঘোরা। এত হাসি, গান, আনন্দের আদান-প্রদানের উৎসম্থল 
যেন তিনিই। সকলে যেন স্বদেশের ভাল লাগা, শ্রীতি-ন্নেহের 
বনজ নিরিহ 


টু 
281 
2 


8 88১81 8০ 0০1 ১০১9৯ ৫১০৯ ০৬ 1 81০০৪ 0০০ ১০৯৬) ১2৮20৫৯980৩ 118 1৬810 উ০১1 ছু ৭2৯ 4206898৩৩ 


কলকাতা-৭০০ ০৩৩ 


(১১০২৩ 


১৭৫ বছর 
সলিল মুখোপাধ্যায় 






আি৮২৬ সালের ১৪ আগস্ট রাসায়নিক মৌল 
টিআবিষ্কারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, এ 
দিনটিকে ব্রোমিন (817) আবিষ্কারের দিন হিসাবে প্যারিসের 
আকাডেমি অফ সায়েলেস স্বীকৃতি দেয়। তাই আজ থেকে 
১৭৫ বছর আগে ১৮২৬ সালের এই দিনটিতে ব্রোমিন 
আবিষ্কারের দিন হিসাবে ধরা হয়। বিজ্ঞানী এ. ব্যালার্ড (. 
38181) ছিলেন এই মৌলটির আবিষ্কারক। যদিও সি. 
£লোভিগ (0. [.6৬18) নামে একটি ছাত্রও আলাদাভাবে 
ব্রোমিন আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। 

১৮২৫ সালে জার্মানির ক্রেইজনচ (%৫9127801) শহরে 
একটি ঝরনার জলে খনিজ পদার্থের উপস্থিতি নিয়ে কাজ 
করছিলেন সি. লোভিগ। তিনি লক্ষ্য করেন যে, এ ঝরনার 
জলের গা দ্রবণে ক্লোরিন গ্যাস পরিচালিত করলে দ্রবণের 
রং লাল হয়ে যায়। এ গাঢ় দ্রবণে ইথার দিয়ে তিনি একটি 
লালচে বাদামী রঙের তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বের করতে 
সক্ষম হন। লোভিগ এই পদার্থাটিকে শনাক্ত করতে না পেরে 
এটিকে একটি ফ্লাক্সে ভরে জার্মানির হাইডেলবার্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এল. 
মেলিন (1. 07191/7)-এর কাছে নিয়ে আসেন। অধ্যাপক 
মেলিন তাকে এ ঝরনার জল থেকে আরো বেশি পরিমাণে 
পদার্থটি সংগ্রহ করে তার নানা ধর্ম বিশদভাবে বিশ্লেষণ 


এমনই এক সময়ে বিজ্ঞানী এ, ব্যালার্ড ফ্রালের একটি 
বিজ্ঞান-পত্রিকায় সমুদ্রজলে বিশেষ পদার্থের উপস্থিতি 
গবেষণামূলক নিবন্ধ লেখেন। ব্যালার্ড এ 
নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ১৮২৪ সালে তিনি সমুদ্রের জলে 
জম্মানো বিভিন্ন ধরনের ঘাস ও শৈবাল থেকে বিভিন্ন 
রাসায়নিকের সাহায্যে নানা ধরনের যৌগ নিষ্কাশনের চেষ্টা 
করেছিলেন। সেইসময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, সমুদ্র- 
শৈবালের ভম্ম থেকে উৎপন্ন ক্ষারীয় দ্রবণে ক্লোরিন জল ও 
ম্বেতসার যোগ করলে দ্রবণটি দুটি স্তরে ভাগ হয়ে যায়। 
তলার স্তরটির রঙ নীল এবং ওপরের স্তরটির রঙ হয় 
লালচে বাদামী। ব্যালার্ড নিশ্চিত ছিলেন যে, তলার স্তরটিতে 
আয়োডিন বর্তমান; কারণ এটি শ্বেতসারের সঙ্গে নীল রঙ 
সৃষ্টি করে। কিন্ত ওপরের স্তরটি দেখে ব্যালার্ড প্রথমে মনে 
করেছিলেন যে, এটি ক্লোরিন ও আয়োডিনের একটি যৌগ। 
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পট 


পরে আরো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি এটিকে একটি 
আলাদা মৌল হিসাবে চিহ্িত করেন এবং মৌলটিকে পৃথক 
করতে সক্ষম হন। 

ব্যালার্ড লবণ-জলের ল্যাটিন নাম “মিউরিয়া' (51112) & 
থেকে এই নতুন মৌলটির নাম রাখেন “মিউরাইড' $ 
(40715)। এই কাজের স্বীকৃতির জন্য তার বন্ধুরা তার 
কাজের একটি পূর্ণ বিবরণ প্যারিস আ্যাকাডেমি অব 
সায়েলেস-এ পাঠাতে পরামর্শ দেন। ১৮২৫ সালের ৩০: 
নভেম্বর তিনি বন্ধুদের পরামর্শমত “সমুদ্রজলে উপস্থিত 
বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে বিবরণ” নামে একটি গবেষণাপত্র % 


মিউরাইডের বিরাট মিলের কথা এই গবেষণাপত্রে বলা হয়। 
আাকাডেমির সদস্যরা ব্যালার্ডের পর্যবেক্ষণগুলি ভাল করে ; 
দেখার জন্য বিজ্ঞানী গে-লুসাক, বিজ্ঞানী এল. ভ্যায়কুইলিন 
এবং বিজ্ঞানী থেনার্ডকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন 
করেন। এই কমিটি ব্যালার্ডের গবেষণাপত্রটি খুঁটিয়ে দেখে 
তার পর্যবেক্ষণগুলিকে সমর্থন করেন। ১৮২৬ সালের ১৪ 
আগস্ট ব্রোমিন আবিষ্কারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে 
কমিটি মেনে নেয়। তবে নতুন মৌলের “মিউরাইড+ নামটি : 
তাদের পছন্দ হয়নি। যেহেতু মৌলটি তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত, তাই 
তাঁরা “মিউরাইড' নামটি পরিবর্তন করে 'ব্রোমিন' নামটি 
সুপারিশ করেন। গ্রীক শব্দ 'ব্রোমোস' (9101109)-এর অর্থ £ 
তীব্র দুর্গন্ধ'। 

কয়েকটি খনিজ লবণে, সমুদ্র এবং ঝরনার জলে 
ব্রোমিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রোমিন নিষ্কাশনের 
প্রধান খনিজ হলো কার্ণেলাইট (080191105)। জার্মানির 
স্টাশফার্টের কার্ণেলাইট খনিজে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও 
ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণের সঙ্গে শতকরা একভাগ 
৪8751557587 
পৃথক করার পরে যে-দ্রবণ অবশিষ্ট থাকে, তার ম্‌ 
জেলী ভাতির বেছি তোর তে 
ব্রোমিনের একটি বৃহদায়তন পদ্ধতি, বা বলা চলে 
উৎপাদনের প্রধান উৎস। আটলান্টিক মহাসাগরের জলে 
প্রায় ০.০০৭ শতাংশ ব্রোমিন আছে। আবার ডেড সি-র 
জলে ব্রোমিনের মাত্রা প্রায় ০.০৪২ শতাংশ। সমুদ্রের জলে 
ব্রোমিন সাধারণত ক্ষার ধাতুর লবণ হিসাবে থাকে। 

ব্রোমিনের চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার জন্য ৮ 
আমেরিকার আটলান্টিক সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রের জল থেকে ? 
ব্রোমিন উৎপাদন করা শুরু হয়। সাধারণত সমুদ্রের জলে ৪ 
উপস্থিত সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম 
ক্লোরাইড কেলাসিত (951211156) করার পর যে অবশেষ 
পড়ে থাকে, তার মধ্য দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস পাঠিয়ে ব্রোমিন 
তৈরি করা হয়। আমেরিকার ওহিও (011০)-র ঝরনার & 


18111 
পপ 
1117 
গর 
্ 
28815 


ক; 
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তিতির 5955258 ***(১০৩তম বর্ষ _ঈম সংখ্যা 
[পক ৩.৪-৩.৯ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইড 
$ পাওয়া গিয়েছে। এটিও ব্রোমিন নিষ্কাশনের একটি উৎস। 
£ ওহিও এবং মিশিগানের কয়েকটি লবণের খনিতে প্রাপ্ত 
খাদ্যলবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) বা সাধারণ লবণ 
কেলাসিত করার পর যে লবণ-জল পড়ে থাকে, তার 
থেকেও ব্রোনিন উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। 

ব্রোমিন ঘন লাল রঙের ঝাঝালো তরল পদার্থ। এটি 
টু কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র অধাতু মৌল, যা সাধারণ তাপমাত্রায় 
* তরল। এটি উদ্বায়ী (৬০18119) বলে স্বাভাবিক তাপেও লাল 
রঙের বাম্পে পরিণত হয়। ক্লোরিনের চেয়ে ব্রোমিন কম 
সক্রিয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মে এদের মধ্যে খুব মিল রয়েছে। 
ব্রোমিন অধিকাংশ ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ব্রোমাইড 
শতকরা ৩.৬ ভাগ দ্রবীভূত 
(২০ ডিশ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) হয়ে লাল রঙের দ্রবণ 
তৈরি করে। এই দ্রবণকে 'ব্রোমিন-জল” বলা হয়। এই 
 ব্রোমিন-জল অন্ধকারে যদিও স্থায়ী, কিন্তু দীর্ঘসময় 
সূর্যালোকে রাখলে ধীরে ধীরে জলের অক্সিজেন মুক্ত হয় ও 
হাইড্রোব্রোমিক আযসিড তৈরি হয়। এই ধরনের বিক্রিয়া 


রা 
রত 
র 
রব 
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কৃষ্ণানন্দ ছিলেন রাজসাহীর অন্তর্গত গরানহাটা ঘঁরখুমূর জমিদার--লক্ষ লক্ষ টাকার 


যুবরাজ নরোত্তম একদিন রূপোর 
কদমগাছের তলায় উপবেশন করেন। নলিগ্ধ ছায়ায় ও 
কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বেহারারা ছাড়া আর তো 
ই শুনতে পেলেন, কে যেন ব্যাকুল কণে তাঁর নাম ধরে 
% এক অজানা শিহরণ। অধীর আগ্রহে তিনি নিকটবর্তী গ্রামে 
এক বৃদ্ধ বললেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একবার 
নাম ধরে কয়েকবার ডেকেছিলেন। অন্য একদিন তিনি এ কদ 







নরোত্তমের প্রাণে সেই থেকেই ইহজগতের 
দাতের হি দসিতি বে ভ 


বু 
এ 
ক 


রূপ ও সনাতন গোস্বামী লুপ্ত বৃন্দাবন আবিষ্কার ও 
তাদের শিষ্যপ্রতীম জীব গোস্বামী তখন গোবিন্দদেবের 

ধীরে নরোতমের পনির অন্তকরণে শ্রীকক-রকি ও তনের মান 

'ঠাকুর' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে তিনি ২০০ 
এইসময় বিখ্যাত গায়ক তানসেনের গুরু 

হয়ে হরিদাস ঠাকুর তীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেও 
পরবর্তী জীবনে খেতুরে ফিরে এসে 'গরানহাটা 


২৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ 


সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী 
* (01001771081 12191701005, 110%/ 71165 ৬/০1০ [01500৮19010 [খ. 1771070৬ & ৬. 10). 7110010%, 1982 
২. 0976181 170 11101281710 01791015119 8 0008, 50) 801007 


৯৯ যুবরাজের বৈরাগ্য 
স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ 


নর কাথা য় সাজা বান বাংলাদেশের অর) শহরের আগ রর কজন, মা রা দেব 


চলেছেন! মধ্যাহে বিশ্লামার্থে পালকি থেকে নেমে সামনেই অবস্থিত এক বৃহৎ 
সমীর তন্তু হ্মে পিড়লেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন তাকে ডাকছে। £ 
হি এ নিশ্চয়ই তার মনের ভ্রম। তিনি স্থির হয়ে বসলেন। এমন সময় তিনি আবার 
রত 





ট্থীর্তনে উন্মত্ত হয়ে তিনি একদিন খেতুরের দিকে তাকিয়ে 'নরোগুন, নরোত্তম' 
ঈ বিশ্রাম করেছিলেন। শুনে যুবরাজ নরোত্তমের মনটা উদাস হয়ে গেল। সেইদিন 
রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন মহাপ্রভু তাকে বলছেন £ “নরোত্মী তোমার জন্ঃই এ কদমগাছ তলায় আমি “ডাক' থুইয়া গিয়াছিলাম।” 

বিশ্বাদ হয়ে গেল। পিতার রাজ্যসম্পদ, সমাজ, সংসার সব মিথ্যা বোধ হতে লাগল। 
বটু করতে লাগল। সংসারে একটি দিন বাস করাও যেন অনস্তকাল নরকবাস-তুলয 


সর্বপ্রকার সংসার-বাসনা টব হ্রিনাজুরস হা বর হাব 


'-এর সৃষ্টি করেন 
সেই মহোৎসবে তার সৃষ্ট কীর্তন প্রথম 787--রা 


টি. ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১)**০***০******০, 


ক্লোরিনের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রোমিন-জলের খুব সামান্য মাত্রায় 
ব্রিচিং (১15901- শুভ্রতা সম্পাদন) ধর্ম রয়েছে। 
আলকাতরা থেকে রঙ প্রস্তুত করতে ব্রোমিনের ব্যবহার 
রয়েছে। জৈব রাসায়নিক সংঙ্লেষণে (5/77019515) মিথাইল ৬ 
ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইডের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ইথিলিন $ 
ডাই-ব্রোমাইড ও মিথাহিল ব্রোমাইড কীটনাশক হিসাবে 
রা 
ব্যহত হয়। পটাশিয়াম ব্রোমাইড রঙ তৈরির কাজে এবং 
সিলভার রব্রোমাইড ফটোগ্রাফির কাজে উল 
প্রয়োজনীয়। & 
ব্রোমিন সবসময় ছিপি-আঁটা বোতলে রাখা প্রয়োজন। 
ব্রোমিনের বাষ্পে আমাদের চোখ আক্রাত্ত হয় এবং তরল 


(৮ 


ব্রোমিন আমাদের ত্বকের পক্ষেও ক্ষতিকারক। ব্রোমিন বেশি 
মাত্রায় শরীরে লাগলে দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। 

যদিও ব্রোমিন আবিষ্কৃত হয়েছিল আজ থেকে ১৭৫ 
বছর আগে, তবুও এর নিষ্কাশন বেশ ব্যয়বহুল। এমনকি ? 
এর ব্যবহারও বেশ সীমিত। মানুষের প্রয়োজনে এই তরল « 
অধাতু মৌলটি নিয়ে আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন।] 


০৫ 


তাদেরই পুত্র বৈষ্ঞবোত্তম নরোত্তম দাস। 


নিকট নিজের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন। 
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ধামন করেছেন। 

| দিয়ে যাবতীয় বৈধব শান, আচরণাদি পূর্বক শিক্ষা দেন। দরে 
। গুরুদেব জীব গোস্বামী উপযুক্ত শিষ্য পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এ 

হন। 

নি হেন রিভার হা ওর বজ্তিতিতে রা 







[িত্রহ প্রতিষ্ঠ উপলক্ষে সেখানে এক বিটি বৈধার সম্মেলন হা 


8৩ 18১১৬, ১2555) এ 


ঞ্ 


সস অস্তিত্বরক্ষার জন্য উদ্ি্ 
হয়েছেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ধর্মাবলম্বী পারসীদের কাছে 
ব্যাপারটি একটি বাস্তব সমস্যা হয়ে দীঁড়িয়েছে। পারসীরা 
» তাঁদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য শকুনির ওপর নির্ভরশীল 
? হওয়ায় তার্দের মৃতদেহ জমেই যাচ্ছে। 

মুম্বাইয়ে পারসীদের সবচেয়ে বড় অস্ত্যেষ্িস্থল, যেটি উঁচু 
সবি ৃস্পৃন 
ঢু এমন দেহও রয়েছে, যা তিনবছর ধরে শকুনি খায়নি; এর 
ঠ ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়া ছাড়াও জীবাণু সংক্রমণের 
ই সম্ভাবনাও রয়েছে। পারসীরা পাশ্চাত্য থেকে বিশেষজ্ঞ এনে 
টি শকুনির সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। তাদের প্রচেষ্টা যদি 
সফল হয়, তাহলে পারসীদের ধর্মীয় আচার রক্ষা হওয়া 
ছাড়াও ভারতে শকুনিরা আবার ফিরে আসবে। 

পারসীরা প্রাচীন পারস্য দেশের জরবুস্ট্র-অনুগামী 
9 (20198317191)। তারা বিশ্বীস করেন, মাটি, জল ও আগুন 
পবিত্র এবং মৃতদেহ দ্বারা এদের দূষিত করা উচিত নয়। 
সেজন্য তারা মৃতদেহ ঘেরা জায়গায় রেখে দেন এবং শত 
শত "গ্রফন' শকুনি দেহ সৎকারের কাজ সম্পন্ন করে। ধনী 
পারসী পরিবারের মৃতদেহ শকুনিদের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে 
রাখা হয়, তার নাম টাওয়ার অফ সাইলেল'। মালাবার 
হিলের ওপরে সেটি বেশ সুপরিচিত স্থান। 

কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতবর্ষের বহু স্থানে “গ্রিফন' 
প্রজাতির শকুনি প্রায় নিঃশেষিত হয়েছে। আগে সন্দেহ করা 
হয়েছিল, ভারতে বহুল প্রচলিত কীটনাশক ডি. ডি. টি. বিষই 
এর কারণ। কিন্তু লগ্ন জুলজিক্যাল সোসাইটির 
ভেটারিনারি প্যাথলজিস্ট আনু কানিংহাম মনে করেন, 
ধরকম বিষক্রিয়ায় কেবল এক প্রজাতির শকুনি মারা যাবে 
৪ বা হঠাৎ বিভিন্ন স্থানে এবং এত ব্যাপকভাবে এইরকম ঘটনা 





১১০৮ উদ্ধোষ্ধন পারার 8৮০ শ্ব)ঞ্ন শালিগীয়া ১৪০ 


৪০৮ উদ্বোধন শারদীনা ১৪১৮ বা শারদীয়া ১৪০১৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০ 


ত পুলর দেহে ভাইরাস সংমণ হওয়ার কিছু লক্ষণ 
| 

ঢু গতবছর মুম্বাইয়ের পারসীরা যখন এইরকম অসুখের 

*সন্ভতাবনা বুঝতে পেরেছিলেন,' তখন তারা ব্রিটেনের 

 মসস্টারশায়ারে অবহিত ন্যাশনাল বার্ন সে্টার অফ প্র 


১ ০০৮০০১৯০০৩০০ গেম বর্ম সা. (৭৪১০ 


সেপ্টার'-এর প্রধান জেমিমা প্যারি জোনের কাছে 
গিয়েছিলেন। জেমিমা বলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, শকুনিরা 
অন্য কোথাও চলে গেছে। জেমিমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 






রর 
রাগ 
রী 
তু 
নু 
শ্তা 
ধন 


শকুনিদের শিকার করে নিয়ে যেতে পারে কিনা। জেমিমা! 
বলেন, সমস্যাটা সরজমিনে দেখা দরকার । গোড়ার দিকে : 
তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র নীচজাতির 
কমীদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। এমনকি পারসী 
নেতারাও কয়েকশ বছর সেখানে ঢোকেননি। কিন্তু সম্ভবত 
জেমিমাই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই অস্ত্যেষ্টিস্থলের ভিতরটা 
দেখেছেন। তিনি বলেছেন, মৃতদেহগুলি বিভিন্ন অবস্থায় 
রয়েছে---একেবারে তাজা থেকে একবারে গলিত পর্যস্ত। 
গত তিনবছরে দেহগুলি শকুনিরা খায়নি। শীতকালে এগুলি 
শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষার আরস্তে এগুলির কি অবস্থা হয় তা: 
ভাবা যায় না। 

স্বাস্থ্যের দিক থেকেও শবগুলি বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি £ 
লতা লনা রি গোল এই 
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সেখানে মাংস ছড়িয়ে চলে যায়। প্যারি জোন্স এই অবস্থার 
যা মুল্যায়ন করেছেন, তাও খুব আশাপ্রদ নয়। শকুনিদের 
ওখানে আটকে রাখলে সমস্যার সমাধান হবে না। ওদের 
খোলা জায়গা ও মিশ্রিত খাদ্য দরকার। তার মতে, মুম্বাই ৫ 
শহরের এই সৎকারস্থান বিক্রি করে সেই অর্থে শহরের ? 
বাইরে মুক্তাঞ্চলে বড়রকমের পক্ষীশালা তৈরি করা যায়। £ 
রা ক গার রি রা 
করানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০০ পাখিই যথেষ্ট। অবশ্য 
পাখিদের বংশবৃদ্ধি করানোর চেষ্টা আগে কখনো হয়নি। 
তাছাড়া প্রকৃতিতে গ্রিফন শকুনির সংখ্যা এমন কমে গেছে 
যে, এই উদ্দেশ্যে সেখান থেকে পাখি ধরা সহজও নয় এবং 
উচিতও নয়। 

সমস্যা হচ্ছে- কোন্‌ অজানা রোগে শকুনিরা মারা 
যাচ্ছে? ধরা অবস্থাতেও তো তারা সেই রোগে মারা যেতে ; 
পারে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা মৃতদেহ পরীক্ষা করে কারণ 
জানার চেষ্টা করছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের % 
বৈজ্ঞানিকরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চান। কিন্তু 
তাঁরা এদেশীয় পাখির জিন (8০79) পেটেন্ট করে নিতেন 
পারেন-_এ-ভয় আছে। কারণ জানা গেলে রোগের 
চিকিৎসা সহজ হয়ে যাবে। কারণ হিসাবে মৃত পক্ষীদের 
ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস জীবাণু খোঁজা হচ্ছে। এগুলি ০ 
কারণ হলে মুরগী-বাবসায়ীদের কাছ থেকে সেই রোগের? 
চিকিৎসাপদ্ধতি বা টীকা জানা যাবে। প্যারি জোল্স, যিনি 4 
মরিশাসেকেন্ট্েল পাখিকে একেবারে নিশ্চিত হওয়ার অবস্থা 
থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তিনি আশা করেন যে, শকুনির 
প্রজনন করিয়ে তাদের আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। 
[িতজ। 91677096 5 10809 2000, 79, 2014 ঠে 
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রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্্যাসীরা যান রামকৃষ্ণ- 
কানন্দের বেদাস্তমন্দির নির্মাণ করতে। বিভিন্ন 
হাতে সেইসব মন্দিরের নানা আকার ঘটে। এঁদের 
একজন স্বামী চেতনানন্দ। তিনি স্থির করেছিলেন, তিনি 
কাগজ, কালি, রঙ দিয়ে মন্দির তৈরি করবেন। সেই কালি 
৯ প্রেমভক্তির রক্তরসায়ন, তার রঙ চৈতন্যের এবং কাগজটি 
£ পাতা আছে বক্ষপটের' ওপরে । এই আশ্চর্য মন্দির থেকে 
ঢ মাঝে মাঝে এক-এক মুর্তি বেরিয়ে আসে। এবার এসেছে 
নতুন গ্রন্থরূপী মূর্তি-_-0০৫ 17160 ৮10) [18971 
আগের মূর্তির নাম ছিল--[1)6/ 1.1/০0 ৮410) 0০0। 
সাদা কথায়, আগের বইটি শিষ্যদের 
চরিতচিত্র, আর এই বইটি তার অন্তরঙ্গদের জীবনকথা । 
আলোচ্য বইটির নাম বড়ই সাহসিক-_-ঈশ্বর তাদের 
সঙ্গে বাস করতেন'। উলটো পক্ষে মনে হতে পারে, এ আর 
এমন কথা কি! ঈশ্বর তো সকলের সঙ্গেই থাকেন। স্বামী 
চেতনানন্দ কিন্তু কথাগুলিকে বিশিষ্টার্ঘে ব্যবহার করেছেন। 
তিনি যে-ঈশ্বরের কথা বলছেন, তিনি রক্ত-মাংসের দেহধারী 
ই ঈশ্বর- সে-ঈশ্বরের একাস্ত গৃহের বাসিন্দা হতে হলে 
£ সকলকে ঘরছাড়া হয়ে আসতে হবে। কয়েকটি মানুষ গৃহত্যাগ 
করে ঈশ্বরঘরের বাসিন্দা হয়েছিলেন। তাদের কাছে ঈশ্বর 
: বাধাহীন-_নিরাবরণ। তারাও ঈশ্বরের কাছে তাই। শরীরের 
৯88০৭ আক লা পক 
তখন সব মিশে একাকার। চৈতন্যসমুদ্বের লীলা চলে নিজের 
টঁ ঢেউগুলি নিয়ে। ঢেউগুলির ওঠা-পড়া থাকলে ঈশ্বর তাঁর 
৪ সৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গে নাচানাচি করেন। আর তা না থাকলে 
প্রলয়ের ঈশ্বর নিশ্চল, নির্মম, নির্বিকার। 


৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্ধোখ বিদ্যা 
প্র র্‌ ০ পল 


২১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ০ 
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এই গ্র্থে সৃষ্টির ঈশ্বরের ই বা চন 
ব্যাপৃত। সেই ঈশ্বরকে তিনি বন্দী করেছেন তার সখা 
শিষ্যদের বষ্টনীর মধ্ে-_যাঁদের সঙ্গে নিয়ে ঙার অবতরণ 
যাঁদের কাঁধে উঠে, মাথায় চড়ে, পিঠে ঝুলে, হাত ধরে তার ? 
পৃথিবীর পথচলা। 
বিষয়বস্তু অনুযায়ী বইটি, বিশেষত তা স্বামী চেতনানন্দের ! 
হাত থেকে বেরিয়েছে বলে কেবল বনতময় নয়__ভাবময়, 
রসময় এবং রাপময়। পুজার জন্য তিনি বেছে বেছে সুন্দর বু 
ফুলগুলি তোলেন, সযত্বে মালা গেঁথে অনুরাগের চন্দনে এ 
ডুবিয়ে প্রভুর গলায় পরিয়ে দেন। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য ; 
রাখেন, ঈশ্বরের অস্তরঙ্গদের কথা বলার সময় তাদের বহিরঙ্গ £ 
কার্যাবলী কোনভাবে অস্তরস্থ ঈশ্বরসত্যের দীপ্তিকে যেন 
আচ্ছন্ন না করে। শ্রীরামকৃষ্তের শিষ্যগণের কর্মময় জীবনের 
কথা বলার সময়ে অনেকেই তাঁদের অনুচিতভাবে আশ্চর্য 2 
কর্মী-ূপেই চিত্রিত করে থাকেন_ এই ধরনের একটা & 
অভিযোগ সা চেতনানমের নে ছিল কিনা জনি না। থাক? 


দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে কদাপি বিরত হননি__তারা ছিলেন 
জীবনের ব্যস্ততম কর্মক্ষণেও ঈশ্বরকর্মী। 

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পর্যন্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্যের জীবনকথা এই গ্রন্থে ঃ 
বিধৃত। পাকা কলমে লেখা এই জীবনচিত্রগুলিতে স্বামী! 
চেতনানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তথ্যগত বাস্তবতা রক্ষা 
করেও নাটক, ছোটগল্প এবং মধুর কাব্যের স্বাদ একত্র করা? 
যায়। ঘটনাগুলি বাস্তব, কিন্তু তাদের ইশারা অন্যত্র। যে: 
স্বচ্ছন্দবিহারী সুন্দর পাখিটি গাছে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তার ; 
বস্তগত বর্ণনা করলেও তার ডানার অনস্তের গন্ধ মুছে যায় : 
না। ৃ 

এই গ্রন্থে প্রচুর গবেষণা আছে। কেবল প্রচলিত রামকৃষ-। 
সাহিত্য ওলট-পালট করে তিনি তথ্যসন্ধান করেননি, নতুন: 
চিত্তাকর্ষক তথ্যও জোগাড় করেছেন। অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, 
ডায়েরি, স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে পেয়েছেন নানা প্রয়োজনীয় : 
বিষয়। আগেই স্বামী গণ্ভীরানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা? : 
লেখা হয়ে গেছে। নিবিড় নিবিষ্ট ভাবঘনময় সেই: 
জীবনচিত্রগুলি অনবদ্য। সেখানে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারের: 
সুযোগ তার ছিল, কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি-__: 
তৃষ্কাতর হয়ে আরো সন্ধান করেছেন। স্বামী গন্ভীরানন্দকে 
নির্দিষ্ট পৃষ্ঠামাপের মধ্যে কাজটা করতে হয়েছিল, কিন্তু স্বামী 
চেতনানন্দের সেই বাধ্যবাধকতা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের 
অস্তরঙ্গদের সম্পর্কে কোন সংবাদই তাৎপর্যহীন নয়, 
সবকিছুর সঙ্গে দৃশ্য বা অদৃশ্য স্বর্ণসূত্র জড়ানো আছে। তাই 
কোন কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। আবার সবকিছুকে বিদগ্ধ 
বিশ্বমনে গ্রাহ্া করার দায়িত্বও আছে-_কেননা তার বই 
বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত। (যদিও 
বলা যায়, ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির কল্যাণে শিক্ষিত 
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অনেক সময়ে পশ্চিমীর চেয়ে অধিক পশ্চিমী! 
$ তার ওপরে, ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ, সুতরাং ভারতের 
সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে পৌঁছাতে হলে সাধারণ ভাষা 
ইংরেজীর সাহায্য নিতেই হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক 
সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে সর্ববোধ্য ভাবগুলির ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করাও প্রয়োজন ।) 
যে-কথা একটু আগে বলেছি, সেবিষয়ে নিজেই প্রশ্ন 
তুলব- এই বই কি সাদা কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-অস্তরঙ্গদের 
জীবনচিত্র-_ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত? কথাটি 
আপাতসত্য হলেও পূর্ণপত্য নয়। কিছু দুঃসাহসের সঙ্গে বলা 
যায়, বইটি এক অর্থে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীও বটে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মত্্যজীবন কি মাত্র পঞ্চাশ বছরে সমাপ্ত? না। 
আরো বেশ কিছুদিন তিনি স্বরূপ-শক্তিতে বর্তমান ছিলেন-_ 
তার আলোচ্য শিষ্যদের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘ দ্বাদশ 
বর্ষব্যাপী সাধনার কথা আমরা শুনি। কিন্তু যিনি অবতীর্ণ 
ঈশ্বর, তার আবার সাধনা কি? ভক্তজন বলেন, ওসব 
লোকশিক্ষার জন্য করা। ঠিক। তাহলেও এই কথাটা কি করে 
অস্বীকার করা যাবে যে, যখন তিনি দেহধারণ করেছেন তখন 
ট জন্ম-বৃদ্ধিবলয়ের অধীনতাও স্বীকার করেছেন? সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রলয় একইসঙ্গে ক্রিয়াশীল। সুতরাং অবতীর্ণ ঈশ্বরকে 
সাধনার ধারাপথে অগ্রসর হতেই হয়-_সে তার মায়ার 
আবরণ খোলার লীলা। বড় কঠিন লীলা । মাসের পর মাস, 
বছরের পর বছর দহনজ্বালায় আর্তনাদ- বালিতে মুখ ঘষে 
রক্তাক্ত কান্না, আত্মহননের খঙ্গোর ভাষায় জগজ্জননীকে তার 
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উদ্বোধন শারদীয়া 


পড়ে জানলাম-_ ঠাকুরের আত্মবিদারণ পর্ব দীর্ঘায়ত হয়েছিল 
অস্তরঙ্গদের যন্ত্রণাময় সাধনপর্বের মধ্য দিয়ে। এসব 
টু অনতরঙগদের করে তুলতে হবে এক এক রামকৃষ্ণ _অবশাই 
তারা হবেন আংশিক রামকৃষ্ণ-_সোজা কথায় রামকৃষ্ের 
% অংশাবতার। সেই অংশাবতারদের সাধনাগত আত্মনির্মাণের 
কথা স্বামী চেতনানন্দ অনবদ্য আকারে উপস্থিত করেছেন। 
উপস্থিত করেছেন সিদ্ধির পরে ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাদের 
৯০০ 

ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এ কঠোর সাধনা কেন-_ 
কেবল এই প্রশ্ন নয়, ঠাকুরের শিষ্যদের, যাঁরা ঈশ্বরকোটি, 
তাদের তীব্র কঠিন সাধনা কেন-__এপ্প্রশ্ন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 
কোন কোন গৃহী শিষ্যেরও। স্বামী ব্রন্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ের 
মানসপুত্র, সমুচ্চ অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী; তিনি কেন 
ভিখারির মতো ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করছেন-_এ- 
প্রশ্ন এমনকি অন্য কারো নয়, তার গুরুভাই স্বামী 
$ সুবোধানন্দের। ব্রদ্মানন্দের উত্তর £ “ভাই, তুমি যা বলছ তা 
£ সত্য। ঠাকুর আমাদের এতই ভালবাসতেন যে, তিনি ত্তার যা 
দেবার সবই আমাদের দিয়েছেন। তবু তো শাস্তি মেলেনি। এর 


৪০০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 


ই নখ ছে, আমানের জীবনে সকার 
জন্য অবশিষ্ট কাজ আমাদেরই করতে হবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের খু 
প্রিয় বান্ধব, তবু শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন, “যদি তুমি : 
ঠিকভাবে আমার দেওয়া অধ্যাত্ম সত্যগুলি উপলব্ধি করতে : 
চাও, তাহলে তোমাকে হিমালয়ে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে 
কঠোর তপস্যা করতে হবে। যদি চাও তোমাকে অলৌকিক 
দর্শনাদি দিতে পারি, কিন্ত তা যথেষ্ট হবে না। ঈশ্বর-চিস্তা ও 
ঈশ্বর-ধ্যান অনেক বড় জিনিস।" ” দ্রেঃ পৃঃ ৮৯) 

এখানে স্বতই মনে পড়বে কাশীপুরে ত্যাগী গুরুভাইদের ; 
তপস্যায় প্রণোদিত করতে নরেন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন 
যেখানে রামচন্্র দত্তরা ““প্রভুকে দেখেছি, আমাদের আর কি ই 
দরকার”__এই রসানন্দে বুদ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে %ু 
নরেন্দ্রনাথ স্বকৃত সাধনায় অর্জিত আনন্দের অধিকার শু 
চেয়েছিলেন। 

গ্রছটিতে এমন সব রত্বমাণিক্যের ছড়াছড়ি। টিন 
রত্বগুলি মন, চিত্ত এবং আত্মার রহস্যরসে ডোবানো। খণ্ড % 
কাহিনীগুলি সংগৃহীত হযেছে প্রচলিত গ্রস্থাদি থেকে, আবার £ 
তার সঙ্গে নতুন সমভারও সংযুক্ত। 

জীবনসমূদে বাপ দিরে স্বামী বিবেকানন্দকে ঢেউয়ের গর | 
ঢেউ কাটাতে হয়েছে__বাইরের ঢেউ, ভিতরের ঢেউ। যোদ্ধা: 
তিনি, বাইরের ঢেউ তাঁকে উদ্দীপিত করেছে রণরঙ্গে, কিন্তু 
অবশ্যই বিচলিত হয়েছিলেন ভিতর থেকে ধেয়ে আসা 
প্রতিরোধের তরঙ্গে। সেবাকর্মমূলক মিশন প্রতিষ্ঠা করা কি 
সঙ্গত হয়েছে-_-গুরুভাইদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তার 
প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা জানি। দ্বন্ব কি তার নিজের মনেও 
ছিল না? “বেদাস্ত' কখনই সংগঠিত ধর্ম নয়-_সাধু-সন্ন্যাসীরা : 
তাকে যুগে যুগে ব্যক্তিসাধনার বিষয় করেছেন। বিবেকানন্দ : 
চাইলেন এমন একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, যা বেদাস্তবাণীকে বহন 
করে নিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। কিন্তু তিনি সংগঠিত & 
ধর্মের ভাল-মন্দ দুইই জানতেন। সুতরাং আমেরিকায় 
থাকাকালে তার মনে এবিষয়ে কোন্‌ আন্দোলন চলছিল, তা 
উপস্থিত করেছেন স্বামী চেতনানন্দ। “সংগঠন করব,কি করব: 
না? সংগঠন যদি করি তাহলে ভাবের গাঢ়তা নাশ হবে। আর : 
যদি না করি তাহলে ভাববিস্তার ঘটবেও না।” (দ্রঃ পৃঃ ৫৩) ৪ 
বিবেকানন্দের উপায় ছিল তার “প্রভু আমার, 
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লীিলিিকত 


আমার”-এর সঙ্গে পরামর্শ করা। সেই পরামর্শ সেরে তিনি 
নিজ কৃতকর্মের সমর্থনে ঝাঝিয়ে উঠে বলেছিলেন £ “তোরাই 
কেবল রামকৃষ্ণকে বুঝিস-_-আর আমি বুঝি না? তিনি অন্ত! 
ভাবময়-_তার ইয়ত্বা তোরা করবি?” ইত্যাদি। এই ৬ 
প্রভূ/সখাটির সঙ্গে তার কথাবার্তা হতো, তাকে সরাসরি $ 
খাওয়ানোর দায়ও তিনি নিয়েছেন। স্বামী বোধানন্দ একদিন র 
অন্তরাল থেকে শুনেছেন-__স্বামীজী বলছিলেন ঃ “সখা, দাদু 
করে খেয়ে নাও।” (দ্রঃ পৃঃ ৬৬) তার পরের কথাটা অবশ্যই 
হবে, যা লেখা নেই_-তুমি না খেলে আমরা কি করে খাই 
বল? ৬ 






১০৩তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


স্বামী ব্রন্মানন্দের সাধনার হেতু কি ছিল তা একটু আগে 
দেখেছি। সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে অনুদ্ধিশ্নমন কিভাবে 
হতে হয়, তার দৃষ্টান্ত আছে তার সাধনজীবনে। বৃন্দাবনে 
অযাচক ব্রত নিয়ে তিনি তখন তপস্যা করছেন। সেইসময়ে 
এক ব্যক্তি তার সামনে একটি নতুন কম্বল রেখে গেলেন। 
ব্্মানন্দ নির্বিকার । একটি চোর এসে সেই কম্বলটি তুলে নিয়ে 
গেল। ব্রন্মানন্দ পূর্ববৎ নির্বিকার। (দ্রঃ পৃঃ ৯০) কিন্তু তার 
ভিতরে কৌতুকপ্রবণ. যে-মানুষটি সর্বদা নড়াচড়া করতেন, 
তিনি নিজ শিষ্যদের ধ্যানজপের সাক্ষাৎ ফলদানের মজাও 
করতেন। স্বামী প্রভবানন্দের স্মৃতি ঃ “তার একটি প্রিয় 
কৌতুক ছিল- খধ্যানরত কোন শিষ্যের সামনে ফলমিষ্টির 
একটি ডিস রেখে দেওয়া। ধ্যানভঙ্গে শিষ্যটি দেখত, তার 
সামনে তার প্রিয় খাদ্যগুলি সাজানো আছে। পরে মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করতেন--“তুমি তোমার তপস্যার ফললাভ 
করেছিলে তো?" ” (দ্রঃ পৃঃ ১১৯) 

স্বামী বিবেকানন্দ যে বলতেন, ঠাকুরের সব ভাবনা ও 
অনুভূতির ইয়ত্তা করা যায় না, স্বামী ব্রন্মানন্দও এক বিশেষ 


জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাগার দর্শনের পরে। জগদীশচন্দ্রের 
সহকারী বৈজ্ঞানিক ডঃ বশী সেন তাঁকে সেখানে যন্ত্রযোগে 
৯ বহির্বস্তর সংস্পর্শে বৃক্ষলতার মধ্যে অনুভূতির ফলস্বরূপ 
স্পন্দনাদির রূপ দেখান। ফিরে যাওয়ার পরে, যা দেখেছেন 
সেবিষয়ে আবিষ্টভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন £ “একটা সময় 
গেছে যখন ঠাকুর ঘাসের ওপর দিয়ে হাটতে পারতেন না-_ 
লাফিয়ে লাফিয়ে খালি জায়গার ওপর পা রেখে চলতেন, 
$ যাতে ঘাস মাড়াতে না হয়। সেসময় আমরা বিশ্বাসই করতুম 

না ঘাসের কোন অনুভূতি আছে। কিন্তু আজ যা দেখলুম 

তাতে বুঝেছি-_কি অন্্রাস্ত ঠাকুরের উপলব্ধি ।” দ্রেঃ পৃঃ 
টি 
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শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কাজের মধ্যে মৃন্ময় অবস্থান ও 

১ চিন্ময় অবস্থানের ভেদরেখা মুছে দেওয়াও ছিল। সুতরাং তার 
$ পার্থিব দেহান্তের পরেও তার প্রত্যক্ষ সানিধ্যবোধ স্বামী 
১৬ ০৩ কিছু উক্তি 
সঙ্কলন করে উদ্বোধন" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ 

৯ লক 
সঙ্কলনটি সমাপ্ত করেন, তখনকার একটি ঘটনা স্মরণযোগ্য। 


ড সেবককে পাণুলিপি নিয়ে আসতে বলতেন। একবার 
পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার পরে তিনি বলেছিলেন £ “ঠাকুর 
নি আমাকে বললেন, আমি ওকথা বলিনি- আমি এই 


দিক দিয়ে তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন-_বিজ্ঞানাচার্য 





টিন. মহরত ০ 


থেকে। 'লীলাপ্রসঙ্গ' অসম্পূর্ণ রচনা-_-তাতে 
জীবনের কাশীপুর-পর্ব নেই (আত্মপ্রকাশে অভয়দান' অংশ + 
বাদ দিলে)। এ নিয়ে পাঠকসমাজে ও ভক্তমণ্ডলীতে ক্ষোভের £ 
সীমা ছিল না। সেজন্য অনেকের মতো স্বয়ং স্বামীজী- ঃ 
স্বামী শুদ্ধানন্দ তাকে ১৯২৫ সালে বারাণসীতে গ্রন্থের শেষ ? 
পর্ব লিখতে অনুরোধ করেন। স্বামী সারদানন্দের শরীর ভাল ৫ 
নয়, তাই স্বামী নিখিলানন্দ তার বক্তব্য টুকে নেবেন? 
(কাশীপুরের ঘটনার বিষয়ে সারদানন্দের নোট করাও ছিল) 
__এই ব্যবস্থা করেন। তারপর কি ঘটল স্বামী নিখিলানন্দের ? 
স্মৃতিকথার অনুবাদে সরাসরি উপস্থিত করা যায় £ “আমরা 
যখন [বারাণসী থেকে] পুরী যাচ্ছি, স্বামী সারদানন্দকে স্বামী 
শুদ্ধানন্দ লেখাটির বিষয়ে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন... ৫ 
তখন স্বামী সারদানন্দ এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাগুলি বলেছিলেন ; 
রীশ্রীমাতাঠাকুরানী জীবিত 
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__-যখন ছিলেন তখন আমি? 
ভিতরে বিশেষ শক্তি অনুভব করে লীলাপ্রসঙ্গ লেখা শুরু; 
করেছিলুম। তার দেহত্যাগের পরে মনে হয়েছিল, আমার সব 
শক্তি চলে গেল। তারপর পেলুম স্বামী ব্রন্মানন্দকে__আবার £ 
শক্তি অনুভব করতে লাগলুম। তার দেহত্যাগের পরে মনে 
হলো আমার মস্তিষ্কে যেন পুরো পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। আমার : 
পক্ষে বইটি শেষ করা সম্ভব হলো না।”” (দ্রঃ পৃঃ ৩৩৮) 7 
এইখানেই শেষ নয়। স্বামী সারদানন্দ আরো বলেছিলেন ঃ ? 
“লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করার সময়ে আমার মনে 
হয়েছিল- _আমি ্রীত্ীঠাকুরকে বুঝে ফেলেছি। কিন্তু এখন : 
পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি, গভীর গহন ঠাকুরের জীবন। আমি! 
কেবল মহাবৃক্ষের ডালপালার মধ্যে ঘোরাফেরা করছি-_ : 
শিকড় মাটির অনেক নিচে।” (দ্রঃ পৃঃ ৩৩৮) : 
সত্যই কি স্বামী সারদানন্দ তার গ্রন্থে কেবল ডালপালার : 
সংবাদ দিয়েছিলেন? বোধহয় না। তিনি চরম ও পরম! 
কথাগুলি এর পরে বলেন ঃ “লীলাপ্রসঙ্গ সম্ভবত কখনই শেষ 
করা যাবে না। আমি ভিতর থেকে প্রেরণা বোধ করছি না। 
ঠাকুর যা চেয়েছিলেন তাই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে 
নিয়েছিলেন । এখন যখন নিজে লীলাপ্রসঙ্গ পাড়ি, তখন অবাক: 
হয়ে ভাবি__ এসব কি আমিই লিখেছিলুম? আমার আর: 
নিজের কিছু করবার নেই। ঠাকুরই যেন সব করছেন।” ্ে 
পৃঃ ৩৩৮) 
সুতরাং বলা যায়, স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্₹জীবনসত্য! 
পরিবেশনের কালে শ্রোত খষির ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে-. 
ভূমিকা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন সবকিছু: 
নিবেদন করার ফলে। মান বা অপমান, যা 
পেয়েছেন__সবই ক্ঠার'। ঃ 
স্বামী চেতনানন্দ তার গ্রন্থৃভূক্ত চরিত্রগুলির মৌল বৈশিষ্ট্য 
নিব ২৮০ 
অদৈতবাদী দার্শনিক সন্নযাসী। ছাত্রাবস্থায় | 


০৪ 


চিত্রাঙ্কণে কিছু নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু পরে ড্রয়িং 
ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দেন। তাতে শিক্ষক মহাশয় ক্ষু্ হয়ে ৫ 





বোঝাতে চেষ্টা করেন- শশিল্পচর্চা ত্যাগ করা উচিত 
$ নয়--এই ক্ষেত্রে উজ্ভ্ুল ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু ার এই 
£ ছাত্রটি বলেন-_না, আমি শিল্পী নয়, দার্শনিক হব। কারণ-_ 
(০7১৯৯৮০১০৯০, 
করেন, কিন্তু একজন দার্শনিক ভিতরে প্রবেশ করে কার্ষের 
বালান 
চাই।” (দ্রঃ পৃঃ ৪৪২) 
টু শিল্পী কেবল বাইরের আকার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন__এই 
£ মত অবশ্য সর্বদা সত্য নয় এবং স্বামী অভেদানন্দও পরবর্তী 
ঢুকালে কালে সেই মত পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। কিন্ত 
প্রথমাবধি তার মনোরূপ বোঝার জন্য স্বামী চেতনানন্দ- 
উদ্ধার উক্তিটি অতীব সহায়ক! 
£. স্বামী তুরীয়ানন্দও ছিলেন জ্ঞানমার্গী অদবৈতপল্থী সন্ন্যাসী। 
«নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তপস্যাদিও করছেন। 
 পরিকমণের সময় ভিক্ষা করতে হয ঘরে ঘরে তবে যদি 
আহার্য জোটে। একদিন তার মনে হলো-_“এ আমি কী 
টু করছি। আমি তো ভ্যাগাব। সকলে পরিশ্রম করছে, কিছু 
ট না কিছু তৈরি করছে, আর আমি তো কিছুই করছি না।” 
$ বৃন্দাবনের কাশীঘাটে একটি গাছের তলায় একদিন ক্ষুধা- 
তৃষ্গায় কাতর হয়ে শুয়ে পড়েছেন; নিদ্রিত অবস্থায় তার 
ঢএক অপূর্ব “দর্শন” হলোঃ “দেহ থেকে তিনি বেরিয়ে 
এসেছেন; নিদ্রাকালে নিজেকে তিনি দেখছেন। দেখলেন, 
টার শরীর বাড়ছে তো বাড়ছেই--তার শেষ নেই, সীমা 
১ নেই। শরীর এত বিশাল হয়ে দীড়াল যে, সারা পৃথিবীকে 
ঢেকে ফেলল। তখন তিনি নিজেকে সম্োধন করে বললেন, 
ডা 51548 
ঃআত্মা।' এই চিস্তা আসামাত্র তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন 
আনন্দে, তাঁর নৈরাশ্যের ইতি ঘটল সেখানেই।” (দ্রঃ পৃঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাজকর্ম করাবার জন্য বিহারী 
? মেষপালক যুবক রাখতুরামকে--যিনি ডঃ রামচন্দ্র দত্তের 
বাড়িতে ভূত্যরূপে বহাল ছিলেন_ নিজের কাছে রেখে দেন 
“একটি অলৌকিক কাণ্ু ঘটাবার জন্য। ভূত্য রাখতুরামকে 
সিদ্ধ মহাপুরুষ 'লাটু মহারাজ" করে তুলতে হবে এবং তা 
তিনি করেওছিলেন। ঠাকুরের সেবা করতে এসে সেবার 
লাটু দেখতে পেয়েছিলেন। আমরা 
9 শ্রীরামকৃষ্র ত্রাতুষ্পুত্র রামলালের স্মৃতিকথায় ক্ষুদ্র কিন্তু 
উজ্জল কোটি অধানবহিনী পাই। জীরাকৃফ একবিন দুপুরে 
' লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠান. বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা 
ঘনালেও লাটুর দেখা নেই। ঠাকুরের নির্দেশে রামলাল গিয়ে 
দেখেন, লাটু প্রস্তরবৎ স্থির, কিন্তু ঘেমে নেয়ে গেছেন। সেকথা 
শুনে ঠাকুর পাখা হাতে করে সেখানে উপস্থিত, রামলালকে 
? এক গ্লাস জল আনতেও বললেন। ঠাকুর বাতাস করতে শুরু 
টুকরলে লাটু কাঁপতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন £ “ওরে 
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সে, সঙ হয় কন সন পির করে ছাল 
বল?” ঠাকুরের কঠম্বর শুনে ক্রমে লাটুর জ্ঞান ফিরে আসতে 
লাগল, চোখ খুললেন, আর সামনে ঠাকুরকে দেখে হতভম্ব । : 
ঠাকুর বললেন £ “ওরে, তুই বড্ড ঘেমেছিস্‌, একটু বিশ্রাম ৮ 
করে তবে উঠবি।” রাতে 
বুঝেছিলেন, কি ঘটেছে। আক্ষেপে ঠেঁচিয়ে বললেন £ 
ভানিকী কিছ এতেকিজারাররাস হেনা 
তো আপনাকে সেবা করার কথা।” গভীর ্নেহের সঙ্গে ঠাকুর : 
বললেন £ “ওরে, আমি কি তোর সেবা করছি-_-তোর 
ভিতরে যে শিব ঢুকে আছেন, সেবা করছি তারই। এই অসহ্য 
গরমে তার কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছা, তুই কি বুঝতে পেরেছিলি, 
তিনি তোর ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন ?” লাটু বললেন: ঃ “না, 
হামি তো কিছুই জানে না। হামি শিবলিঙ্গ দেখছিলাম-_দেখি 
কি সেখানে অপূর্ব জ্যোতি। শুধু মালুম আছে, সারা মন্দির : 
সেই জ্যোতিতে ডুবে আছে। তারপর হামার জ্ঞান হারিয়ে ই 
যায়।” (দ্রঃ পৃঃ ৪০৬) 

স্বামী সুবোধানন্দ গুরুভাইদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, তাই নাম 
“খোকা মহারাজ" । খোকার মতোই সরল তিনি। মঠাধ্যক্ষ স্বামী 
শিবানন্দ তাকে ঢাকায় দীক্ষা দিতে বলেছিলেন। মহাপুরুষ 
মহারাজের আদেশ অবশ্যই শিরোধার্ধ। সুতরাং তিনি দীক্ষা: 
দেওয়ার বন্যা বইয়ে দিলেন__তার থেকে বাদ গেল না 
শিশুরাও। এবার স্বামী শিবানন্দকে বিচলিত হাতে হলো। প্রশ্ন % 
করলেন £ “সে কি, শিশুরা কি করে জপ-ধ্যান করবে?” ₹ 
খোকা মহারাজের সরল নির্বিকার উত্তর £ “ওসব আমি জানি 
না। আপনি দীক্ষা দিতে আদেশ করেছেন- আমি দীক্ষা 
দিয়েছি। কাউকে বঞ্চিত করিনি।” (্রেঃ পৃঃ ৫৪৯) 
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'বুড়োবাবা"। তিনি খুব হাসিখুশি থাকতেন। তার শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্মৃতির একটি মাণিক্য-_ 

ডাঃ মহেন্দ্র পালের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বর গেছেন। 
উদ্যানপথে চলবার সময় দেখেন, মাথায় বিষ্ঠার টব নিয়ে: 
মেথরানী আসছে। ঠাকুর দেখামাত্র তার সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে » 
শুয়ে পড়লেন, বললেন £ “মাগো, তুমি ছাড়া একাজ আর কে 
করতে পারে £” (দ্রঃ পৃঃ ৫১৬) 

পাশ পৃস্পিিিিনরি নিও 
করে তোলেন। ৃ 


রা 

৪৪ 

-4 

নু 
ও:/554552হ মন শর্ত হদিনি 


স্বামী অখগ্ডানন্দের ছিল “চক্ষু মেলিয়া বিশ্ব দেখিবার" : 
নেশা। প্রথমে সেই বিশ্বকে এবং পরবর্তী কালে বিশ্বমধ্যে তার ৫ 
ঠাকুরকে তিনি দেখতে শুরু করলেন আতুর মানুষের মধ্যে? 
সেই মনুষ্যশ্রেণীতে তার দিব্ভাবের গুরুভাইরাও ছিলেন। 
আলমবাজার মঠে একদিন দেখলেন, তার গুরুভাইরা 
ঘুমাচ্ছেন ঘর্মাক্ত দেহে। পাখা এনে তাদের বাতাস করতে 
লাগলেন। খানিক পরে সবিস্ময়ে অনুভব করেন, পাখা করার 
পরিশ্রমে নিজে মোটেই ঘর্মাক্ত নন, শরীর শীতল হয়ে গেছে। & 





পলব্ধি করলেন, অপরের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে একাত্ম 
হওয়ার শক্তি তার হয়েছে। (দ্রঃ পৃঃ ৫৭৭) 
সুতরাং এমন ঘটনা ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়-_ 
মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী চলেছে। মধ্যবয়সী রমণী গয়া 
' বৈষ্ঞবী কঠিন আমাশয়ে আক্রাস্ত হয়ে মলমৃত্র মাখা অবস্থায় 
মুমূর্যু হয়ে পড়ে আছেন। নিঃসম্বল স্বামী অখগ্ডানন্দ 
জমিদারের কাছে ভিক্ষা করে তার সেবাশুশ্রাার ব্যবস্থা 
? করলেন। গয়া বৈষ্ঞবী বেঁচে গেলেন। দুচোখ ভরা জল নিয়ে 
$ তিনি অখশ্তানন্দজীকে বলেছিলেন £ “বাবা, পূর্বজন্মে তুমি 
আমার ছেলে ছিলে ।” অখগ্ানন্দজী বললেন ঃ “পূর্বজন্মে 
কেন মা, আমি এই জন্মেই তোমার ছেলে ।” (্রেঃ পৃঃ ৫৭৮) 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন গম্ভীর পুরুষ। আধ্যাত্মিক 
ঠ দর্শনাদিতে মগ্ন। সন্ন্যাসীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালনে ব্রতী। এ হেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নানা 
* মজার খেয়ালখুশিতে থাকতেন। তার মধ্যে আবার গভীরের 
টান এসে যেত। একটা দৃষ্টাস্ত। তার শরীর ঢাকা থাকত 
অনেকগুলি পকেট-সমেত এক বিরাট ঢোলা জামায়। আর 
ভিতরে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকত গেঞ্জি। এই ঢোলা জামা ও 
১ গেঞ্জির মধ্যে বেশ কয়েকটি জামার স্তর। তার গাত্রাভরণ 
$ মোচন একটা দশনীয় ব্যাপার ছিল। ১৯৩৩ সালে বলস্োয় 
থাকাকালে এক তরুণ সন্ন্যাসী চমৎকৃত হয়ে দেখেন__ 
মহারাজ কোট খুললেন, সোয়েটার খুললেন, শার্ট খুললেন, 
লু ৮2 ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানানন্দজীর এই 
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বন্ত্রমোচন পর্ব সন্্যাসীটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা স্মরণ 
ট করিয়ে দিল। তিনি বললেন ঃ “ঠাকুর মানুষের অহংকে 
& পেঁয়াজের খোসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। খোসা ছাড়াতে 
ছাড়াতে দেখা যায় শেষপর্যস্ত কিছুই নেই। আপনার জামা 
ছাড়ানো সেই ধরনের ।” হাসলেন, বললেন £ 
“আরে শান্ত্রে বলেছেন, শরীরের মধ্যে আছে পঞ্চকোষ। আমি 
তার ওপর সাতটি কি আটটি আচ্ছাদন দিয়ে রাখি, পাছে 


মহাকাব্যিক বীরচরিত্রের মতো বীর্ষোন্নত স্বামী 
নিরঞ্জনানন্দ কৈশোরে-যৌবনে প্রেতচর্চার উত্তম মিডিয়াম 
ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সেই ব্যসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। 
“তুই ঠিক কর, ভূত হবি কি ভগবান হবি?”-_একথা 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যপড়া মানুষের মোটামুটি জানা 
আছে। সেইভাবে জানা নেই একটি ঘটনার কথা। নিরপগ্রন 
দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন শ্ত্রীরামকৃষ্ণকে সম্মোহিত করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর চেষ্টা করেও তাতে 
সফল হতে পারেননি। (দ্রঃ পৃঃ ২৪৪) 

স্বামী প্রেমানন্দ সার্থকনামা। ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভক্ত- 
প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ এই অলৌকিক পুরুষ ভালবাসায় 
সকলকে ভাসিয়ে দিতেন, কিন্তু শিক্ষা দিতেন নির্দিষ্ঠ 
অবার্থভাবে। যখন এক তরুণ সন্ন্যাসী বলেছিলেন- ঠাকুর 


হর 
ন্‌ 
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নব 
এবং 
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আশ্বিন ১৪০৮/সেপ্টেম্বর ২০০১) ৯৯৯৬৬০৩০০৩০৪৬০৪৩৬৩ স্‌ 
আপনাদের বিরাট করে দিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন £ 
“না, তিনি আমাদের সব অহং কেড়ে নিয়ে দীনাতিদীন করে | 
দিয়েছেন।” দ্রেঃ পৃঃ ২০২) স্বামী প্রেমের প্রশ্নের উতর 
স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ যখন বলেছিলেন, তিনি গীতা পড়েছেন; 
তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন £ “কদাপি বলবে না গীতা? 
পড়েছি, বলবে গীতা পড়ছি। কেউ গীতা পড়ে শেষ করতে 
পারে না।' (দ্রঃ পৃঃ ২০৩) 

দক্ষিণেম্রে আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাগত মানুষদের : 
অপূর্ব কথায়, ভাবপূর্ণ নৃত্যে, গীতে মোহিত করেছেন। 
সমাধির জ্যোতির্ময় লোকে বারবার প্রবেশ করে ফুটিয়ে 
তুলেছেন লোকাতীতের উত্তাস। “কথামৃত'-এর কল্যাণে 
এইসব চিত্র অনেকের পরিচিত। তুলনায় কাশীপুরে 
ব্যাধিশরাহত শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা অল্পই মেলে। সেকালের 
একটি যন্ত্রণাছিন্ন চিত্র স্বামী প্রেমানন্দ তুলে ধরেছেন, যা 
দেখিয়ে দেয় কোন্‌ মূল্যে পরিত্রাতারা করুণাবর্ষণ করেন £ 
“ঠাকুর যখন ক্যান্সারের মর্মস্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, তখনো £ 
প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে থাকতেন কখন কোন্‌ ঈশ্বরপিপাসু £ 
মানুষ আসবে! রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর বলতেন, 
“কি হলো, আজ যে তেমন কেউ এল না!... [শরীরের এমন 
অবস্থা যে] ভাল করে কথা বলতে পারেন না, ৯ 
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কথা বলতেন-_খিদে পেলেও [গলায় ক্যান্সার বলে] খেতে 
পারতেন না। শুয়েও শাস্তি ছিল না, বসেও নয়-_দিবারাত্রি 
সারা শরীর জুলছে। সেই ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যেও মানুষের প্রতি 
তার করুণার শেষ ছিল না, ঈশ্বরলাভে তাদের যে সাহায্য 
করতে হবে! এইরকম চলেছিল দেড় বছর। এ যদি ক্রুশবিদ্ধ 
হওয়া না হয়, তাহলে তা কী আমি জানি না।” দ্রেঃ পৃঃ ১৯১) 

চেতনানন্দ আমাদের ফলস্ত আমবাগানের মধ্যে 
নিয়ে গ্েছেন। বইটি হাতে নিয়ে ধরা আম খেয়ে মুখটি মুছে? 
ফেলবেন, তারা মজায় থাকবেন। কিন্তু আমার ওপর দায় « 
পড়েছে আমবাগানের হিসেব দিতে হবে। বাগানের রাপে-দ 
রসে-গন্ধে দিশাহারা মানুষের পক্ষে এ বড় কঠিন দায়। কিছু 
কিছু ক্ষেতে হিসাব মেলাতে অসুবিধা হয়েছে বৈকি! যেমন 
তিনি পূর্বপ্রচলিত জীবনীগুলির সিদ্ধাতই গ্রহণ করেছেন ১ 


রা 
সু: 
পা 
্ 


অনুরোধে গ্রহণ করেন বিবেকানন্দ নাম। (দ্রঃ পূঃ ৩৯) 
স্বামীজীর পত্রাবলীতে কিংবা তার সম্বন্ধে স্মৃতিকথা" 
“বিবিদিষানন্দ' নামটি আমাদের চোখে পড়েনি। তবে 
সন্াসের সময়ে যে এ নামটি নিয়েছিলেন, স্বামী: 
অভেদানন্দের স্মৃতিকথাতেও তা আছে। কিন্তু ইদানীং প্রাপ্ত 
তথ্য অনুযায়ী, স্বামীজী পরিব্রাজক 'অবস্থায় “সচ্চিদানন্দ 
নামটি ব্যবহার করেছেন (বা করতেন) এবং “বিবেকানন্দ 


লু 

নু 
র্‌ 
লি 
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$ আমরা এইটুকু বলতে পারি, অনেক নাম-মস্ত্রের মধ্যে 
“বিবেকানন্দ' নামক বিশেষ মন্ত্রটিকে বাছার কৃতিত্ব খেতড়ির 


স্বামী চেতনানন্দ লিখেছেন, ১১ জুন ১৮৯৮ তারিখে 
স্বামীজী সদলে কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য আলমোড়া ছাড়েন। 
সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ 
স্থাপনের জন্য কিছু জমি দিতে চেয়েছিলেন। (দ্রঃ পৃঃ ৫৬) 
স্বামী চেতনানন্দের কথাগুলির মধ্যে ভুল নেই এবং তাকে 
“বিস্তৃত বিষয় সংক্ষেপ করতে হয়েছিল বলে মাঝের কিছু কিছু 
প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে। বাদ পড়া অংশ সংক্ষেপে এই-_ স্বামীজী 
প্রথমবার কাশ্মীরে পৌঁছান ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ এবং 
কাশ্মীরের বিচারপতি ধধষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হন। 
কাশ্মীরের মহারাজা তখন জন্মুতে ছিলেন। প্রাসাদে তাকে 
অভ্যর্থনা জানান মহারাজার ভাই রাজা রাম সিং। তারপর 
কয়েকটি জায়গা ঘুরে স্বামীজী কাশ্মীরের মহারাজার আমন্ত্রণে 
জন্মৃতে আসেন এবং ২২ অক্টোবর মহারাজা সেখানকার 
» প্রাসাদে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাদের মধ্যে দীর্ঘ 
$ আলোচনা হয় ও পরে সভায় স্বামীজীর হিন্দি বক্তৃতা শুনে 
মহারাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন। ১৮৯৯ সালের জুন মাসে 
(স্বামীজী আবার কাশ্মীরে আসেন এবং সেপ্টেম্বরের শেষ 
পর্যস্ত থাকেন। এই পর্বে মহারাজা শ্রীনগরে স্বামীজীকে 
অভ্যর্থনা জানান এবং এই সময়েই মঠ ইত্যাদি করার জন্য 
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যা 
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 রেসিডেন্টের 
৯ এইসকল কথা স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যগণ-লিখিত 
(জীবনীর সর্বশেষ সংস্করণে রয়েছে, যা স্বামী চেতনানন্দের 
জানার মধ্যেই আছে। তাই পুনশ্চ বলছি, ঘটনার সংক্ষেপ- 
করণের কারণে তিনি সবটা পরিবেশন করেননি। 

স্বামী চেতনানন্দ লিখেছেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে 


না) 
নু 
771? 
রন 


স্বামী ব্রদ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ তাকে বুঝিয়ে দেন, যেহেতু 
সন্ন্যাসী সত্ঘের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, তাই 
নিবেদিতাকে রাজনীতি বা মঠ- কোন একটিকে বেছে নিতে 
হবে। এরপরেই নিবেদিতার সঙ্গে সরকারিভাবে মঠের 
সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। (্রেঃ পৃঃ ৯৫) 

কথাটি ঠিক এইভাবে সত্য নয়। স্বামীজী শরীরে 
থাকাকালেই নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক 
 কার্যাদি করতে থাকেন, সেজন্য স্বামীজীর সঙ্গে তার মতসঞ্র্ষ 


£ 
হু 
$2 
1 
1 


/ যেসব কথা বলেছেন, তা বস্ত্ুতপক্ষে স্বামীজীর কথারই 
পুনরাবৃত্তি। স্বামীজীর নির্দেশেই এ দুজন কার্যকর করেছিলেন 


রঃ 
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গ্ 


_ যে-নামটি অচিরে মন্ত্রধবনি হয়ে দীড়াবে। 


ধর্মমহাসভায় পাঠানোর জন্য প্রভাবশালী কিছু দক্ষিণী মানুষ 
সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্ত তিনি অস্ীকার করেন। তিনি 
4৮০৮১০৯৫৬১০ 





উপল অপ 

কন্যাুমারিকারসমূরলিলায় অবহ্ানকালে ঠাকুরের কাছ 
থেকে নির্দেশে পাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বামী: 
চেতনানন্দের মতো সন্ধানী গবেষক নিশ্চয় কোন বিশেষ সূত্রে ; 
পেয়েছেন, যা আমাদের গোচরে আসেনি। কিন্তু স্বামী 
গণ্ভীরানন্দের বা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিষ্যগণের বিবেকানন্দ- 
জীবনীতে তা নেই। সমুদ্বের ওপর দিয়ে ঠাকুর পশ্চিমের 
দিকে হেঁটে যাচ্ছেন-_এই দর্শনের ঘটনা স্বামীজী পরবর্তী 
কালে মাদ্রাজে থাকার সময়ে জানিয়েছিলেন। স্বামী চেতনানন্দ 
তা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা কি ধরে নেব, 
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এই গ্রন্থে আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশেষ গুরুত্ব পাবেন 
সেই মানুষটি, যাঁর জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নিজ ঈদ্সিত 
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৯ এও পু 
রক্ষা করেছিলেন__যখন অন্য গুরুভাইরা ধর্মাবেগে 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
নিরাপত্তাহীন মঠকে তিনি আগলে থেকেছেন। সেই মঠ যখন 
স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে 
গঙ্গাতীরে নিজ জমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন গুরুভাই 
স্বামীজীর কথাকে গুরুবাক্য বলে গ্রহণ করে চলে« 
গিয়েছিলেন সুদূর মাদ্রাজে__অস্থির সমুদ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আলোকত্তস্ত স্থাপনের জন্য। শশী মহারাজের প্রভু শাস্তি 
দেওয়ার জন্য শশীকে নির্বাচন করেননি। স্বামী চেতনানন্দ: 
ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনার এই মহাবীর 
পুজকের রূপটি তুলে ধরেছেন। চমক লাগবে একটি ঘটনার ? 
কথা শুনে। শশী শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে প্রথম উপস্থিত ৪ 
হওয়ার পরে যখন গদি নেওয়ার জনা হাত বড়চছিলেন, 
তখন ঠাকুর পা সরিয়ে নেন। (দ্রঃ পৃঃ ২৬৫) কী কঠিন! 
শশী কি মহাপাপী? শশী কি অস্পৃশ্য ঃ শশী প্রথমে অত্যন্ত : 
আহত হয়েছিলেন। পরে কারণটি নিজে বোঝেন এবং ৮ 
শ্রীরামকৃষ্চও তা বলেছেন। আকুলতা বাড়াতে হবে-_-$ 
অবিলম্বে না-পাওয়ার মন্ত্রণা যাতে চিরলাভের পরম 
শান্তিতে পর্যবসিত হয়, তাই দূরে সরিয়ে কাছে টানার বিচিত্র 
ঈশ্বরলীলা! ক্ষুদ্র প্রাণী এই অবজ্ঞায় বিদায় নেবে-_আর; 
মহাপ্রাণ মানুষ আছড়ে আছড়ে পড়বে তটের প্রতিঘাত: 
পেয়ে! 
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উৎসব-অনুষ্ঠান 

$  ওয়াহা্টী আশ্রম (আসাম) স্বামীজীর কামাখ্যা-মন্দিরে 
£ আগমনের শতবর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে মন্দির-চত্বরে একটি স্ম্ৃতি- 
ফলক স্থাপন করে। গত ২৯ জুলাই ২০০১ ফলকটির আবরণ 
উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে 
৮ আয়োজিত জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব এবং অসমিয়া ভাষায় 
ট রচিত “বিবেকানন্দ চিত্রকথা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
£ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলকাতা-৭০০০২৬) গত 
২৪ জুলাই ২০০১ প্রতিষ্ঠানের ৭০তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপন 
 করে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ 
পপ পাস এল 
অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। গত ২৮ জুলাই ১৫তম 
টুবার্ষিক বিজ্ঞান সম্মেলনে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
এ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, 


এ উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ খোলা হয়েছে। ০ 
গত ৪ জুলাই ২০০১ বিভাগটির উদ্বোধন 

নি মর 2 

€ 78. 
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ভ৯০৯-৬৫ 


* রামকৃষ্ণ বেদাস্ত সেপ্টার, লুসাকা' নামে 711 
একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। আশ্রমটির 
ঠ ঠিকানা হলো- 1২800910031)189 ৮ 509008 
(0817678, 13970170) [২98৫, 7.0. 730৮ 
? 31588, 105210, 2910015, 10199 :260- 
1-25-30901 
মালয়েশিয়ায় একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রটির 
সদ হলো--767590087) 911 291718101191)779 987809, 
91,036, 18101) 10/7, 46900 6910211178 1898, 991217807, 
ঢ 119129519, 1100190  60-3-79609385) ০-11911: 
2 55/81)1 ৫01119.191.17১ 
কলকাতার বরানগরে এযাবৎ “বরানগর মঠ সংরক্ষণ 
' সমিতি" পরিচালিত “বরানগর মঠ' রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত 
না এই মঠের ঠিকানা হলো-_-891)910191/)9 0190, 
ট125/1, 1012118101010 0181 ২০. 701/912-700 036, 
8 [11010 : 033-557-0827। বিশেষ উল্লেখ্য, এটি রামকৃষ্ণ 
সম্ঘের আদি মঠ। 
সেবারত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে কামারপুকুর ও 'ইছাপুর 
মঠের (হুগলী) তত্বাবধানে সমগ্র আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠ- 
চ নিবারণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি 
বাস্তবায়িত করার জন্য অ-চিকিৎসক ও চিকিৎসা-সহায়ক 
* কর্মীদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে গত ২০ জুলাই ২০০১ 'ইছাপুর মঠে 
একটি শিবিরের উদ্বোধন হয়। 


১৪০৮ উতদ্বাধন শারদীয়া ১৪ 


্......০(দজল্জ ন্ট দল লজ ৩০---া 


চি, স্য ও 
রামকৃঘ মিশন সংবাদ 





বৃন্দাবন আশ্রম উ্রেত্তরপ্রদেশ) গত ১ জুলাই একটি $ 
চক্ষচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১০৮ জনের 
চোখের চিকিৎসা এবং তন্মধ্যে ৯ জনের চোখের ছানি ১ 
অস্ত্রোপচার করা হয়। 

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৯ জুলাই ২০০১ 
একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে দু 
প্রাথমিকভাবে ২৩৪ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ২৮. 
জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। 

আলসুর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ২১-২৭ জুলাই ২০০১ 
একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২২৭ £ 
জনের চোখ চিকিৎসা করা হয় এবং ৬৬ জনের চোখের ছানি ৭ 
অস্ত্রোপচার করা হয়। রর 


রে 11৮7%11ত ৮৮১৯1৪+5১ 5০৪ 


বন্যাত্রাণ 
গত জুলাই মাসে প্রবল বর্ষণের ফলে ওড়িশার কয়েকটি 


জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়। সংবাদ পাওয়া মাত্রই এই 


বন্যাপীড়িত মানুষের সেবার্থে রামকৃষ্ণ? 
মিশনের তরফে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! ৫ 
চি হয়। এজন্য সত্যের শাখাকেন্দ্র পুরী মঠ, পুরী? 
মারের মিশন ও ভুবনেশ্বর মঠ দুর্গতদের মধ্যে 3 
চর রান্নাকরা খাবার বিচুড়ি), শুকনো খাবারের 
কী প্যাকেট, চিড়ে, গুড়, চিনি প্রভৃতি বিতরণ 
পি করেছে এবং প্রাথমিকতাবে চিকিৎসা-্রাণ £ 
রী দিয়েছে। এখনো ত্রাণকার্য অব্যাহত আছে।? 
এই ত্রাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ £ র্‌ 
পুরী মঠের মাধ্যমে পুরী সদর, গোপ, £ 
ব্রহ্মগিরি ও কাকদপুর ব্লকের ৯৫টি গ্রামের : 
১৩,২৪৯ জন মানুষের মধ্যে শুকনো 
না প্যাকেট ও ৮৪,৯৮০ জনের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ ট 
ং ২,৪৭৭ জনের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে। 
রানে পুরী সদর ও গোপ ব্লকের ৪৪টি 
গ্রামের ৫,১৮৭ জন মানুষের মধ্যে শুকনো খাবারের প্যাকেট এ 
ও ৪৭,০৭৫ জনের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে এবং 
২২৮ জন মানুষকে চিকিৎসা-ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। 
ভুবনেম্বর মঠ কাস্তপদ, রসুলপুর, বাদাচানা, দাঙ্গাড়ি ও 
বারি রকের ২৪টি গ্রামের ২১ পার মে শন 
খাবারের প্যাকেট বিতরণ করেছে। নু 


গুজরাট ভূমিকম্প পুনর্বাসন ন্‌ 


152৫ 


৬৪৮ 


ঢা 125৬ 


পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে পোরবন্দর জেলায় দুটি 
নবনির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত 


হয়। গত ২১ জুলাই ২০০১ বিলেশ্বর গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রথম (. 
বিদ্যালয়টির 


দ্বারোদ্ঘাটন করেন গুজরাট সরকারের ক্ষুদ্র ও € 
মাঝারি সেমম্ত্রী মুলুভাই বেরা। গত ২৯ জুলাই বানানা গ্রামে? 
অবস্থিত ছিতীয় বিদ্যালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাজ্যের ভারী 3 
শিল্প রাষট্রম্ত্রী ডঃ বল্লভভাই কাথিরিয়া। দুটি বিদ্যালয়ের নতুন ৪ 
নামকরণ করা হয় বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির'। এছাড়া এই? 


পরিচালনায় ৫০টি বাড়ি নির্মাণের কাজ এগিয়ে 
$ চলেছে। অধিকত্ত, আশ্রমের পরিকঙ্গিত ২১টি বিদ্যালয়ের 
& নির্মাণকার্য বেশ এগিয়েছে। ইতিমধ্যে ৪টি বিদ্যালয় নির্মাণ করে 
৯৫-০-৭৯স 

লিমডি আশ্রম ৯টি বিদ্যালয় নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ 
(১৬৯০ ৬টির নির্মাণকার্য এগিয়ে চলেছে। 
॥ সুরেন্দ্রনগর ত্রাণশিবিরের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয় নির্মাণের 
ই কাজ গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩টির নির্মাণকার্য এগিয়ে 
? চলেছে। 


ৃ 


বহির্ভারত 
ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ৫ জুলাই 
ট ২০০১ গুরুপুর্ণিমা উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন 
টুকরে। বেদ ও স্তোত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত জপধ্যান, 


ৃ 
£ 
1 
1. 


অনুষ্ঠিত বিষয়। সম্মেলনে আলোচনা এবং ভক্তগণের প্রন্মের 
উত্তর দান করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সবেশ্িরানন্দজী। এদিন 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের রেকর্ডেড ভাষণ ভক্তদের 
ঠ শোনানো হয়। সারাদিনব্যাপী সম্মেলনে প্রায় ৪৫০ জন ভক্ত 
উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে লটারীর মাধ্যমে ঠাকুর-মা- 
স্বামীজী বিষয়ক গ্রন্থ ও ছবি ভক্তগণকে প্রদান করা হয়। 


৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া 








উৎসব-অনুষ্ঠান ূ 
স্যাগডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর 
চব্বিশ পরগনা £ গত ১ এপ্রিল ২০০১ সুন্দরবন রামকৃষ্ণ- 
: বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম যাগ্মাসিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি 
ট যোগদান করেন। সম্মেলনে আলোচনা করেন ভাবপ্রচার 
স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী 


7 


রামুর স্বামী ববকানন সোসাল আও কালচারাল 
অর্গানাইজেশন, হুগলী ঃ$ গত ১ এপ্রিল ২০০১ স্থানীয় 
রবীন্দ্রভবনে ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। 
সভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী, প্রজুল দত্ত, কল্যাণ 
আশিস মুখাজী ও ডঃ গৌরগোপাল মাইতি। 

'ইছাপুর-নবাবগঞ্জ রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, উত্তর চব্বিশ 
পরগনা £ গত ১-৩ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
'উদ্যাপিত হয়। নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 
লীলাবর্তন, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। পুজাদি 
করেন স্বামী অস্থিকেশানন্দজী। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে 
157575৮ 
& ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান 

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি, বাঁকুড়া ঃ গত ২ 


.. পেত 55১৪৪৪৪৪৩৩৩ ৩৪৩ ৪৪৪৪৮৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৩৪৬৪৬৩৪০৪৩৩৩৩৬৯৪১৪০৪৩৪৩ 


৮ উদ্বোধন শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীযষা ১৪০৮ উদ্ধোধন শারদীয়া ১ 


[নি 





বেদান্ত সোসাইটি অফ ওয়েস্টার্ণ ওয়াশিংটন (সিয়াটল, 
আমেরিকা) গত আগস্ট মাসের দুটি রবিবার “মনঃসংযম ও 
ধ্যান বিষয়ে ভাষণ দান করেন সোসাইটির অধাক্ষ স্বামী 
ভাম্করানন্দজী। তিনি প্রথম ও চতুর্থ মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভগবন্গীতা 
এবং দ্বিতীয় মঙ্গলবার দ্য গস্পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠ ও 
আলোচনা করেন। 





শ্রীশ্রামায়ের বাড়ীর সংবাদ ণী 


আবির্ভাব-তিথি পালন $ গত ৪ আগস্ট ও ১৮ আগস্ট 
২০০১ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ : 
স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই 
দুই তিথিতে তাদের জীবনী আলোচনা করেন যথাত্রমে স্থামী ; 
বিনির্মলানন্দজী ও স্বামী সনকানন্দজী। 

্ীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী $ গত ১২ আগস্ট ২০০১ শ্রীকৃষ্ণের | 
29 পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন স্বামী 

আজনিকিরা নিত জলোচনা ডি ডিতি 
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এপ্রিল ২০০১ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বর্ণাঢ্য 
শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা', পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতী, : 
ভক্তিগীতি, নৃত্যনাট্য, যাত্রাপালা ও ধর্মসভার আয়োজন করা 
হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী নিস্পৃহানন্দজী, স্বামী 
জ্যোতির্ঘনানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী শিবপদানন্দজী, ৫ 
অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
রমানন্দজী। 

ৰাকাগাছা ইয়ং স্টার, জনাই, হুগলী £$ গত ৬-৮ এপ্রিল: 
২০০১ শ্রীরামকৃষ্ঠের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 
ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শঙ্করদেবানন্দজী। দুপুরে প্রায় 
৪.০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

ভাঙ্গামোড়া শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রাম, হুগলী $ গত ৬-৯ এপ্রিল 
২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রমের সুবর্ণ-জয়স্তী এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্যাপন করা হয়। সাংস্কৃতিক ৫ 
প্রতিযোগিতা, যুবসম্মেলন, ভক্তসম্মেলন, ভক্তি-গীতি, বাউলগান, 2 $ 
রামায়ণ-গান ও ধর্মসভা ছিল চারদিনব্যাপী উৎসবের প্রধান ঙ্গ। ৪ 
রামকৃষ্চ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত 
যুবসম্মেলনে প্রায় ১০০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে । সম্মেলনে 
আলোচনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, অধ্যাপক অমর আদক : 
ও অধ্যাপক প্রদীপ পাল। ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী 
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পর তা 
ডঃ তুষার পাল ও লল্ষ্মীকাত্ত ভট্টাচার্য। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব 
?ু করেন স্বামী ত্াগরাপানন্দতী এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক তপনকুমার 
ঘোষ ও অধ্যাপক অরবিন্দ হোড়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন 
অমিয়কুমার অধিকারী । এদিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ নরনারায়ণের 
সেবা অনুষ্ঠিত হয়। 
তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, দক্ষিণ দিনাজপুর £ গত 
ট ৭ ও ৮ এপ্রিল ২০০১ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নানা 
$ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 
“কথামৃত' ও 'স্বদেশমন্ত্রঁ পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, 
নরনারায়ণসেবা, নৃত্যনট্যি এবং ধর্মসভা ছিল উৎসবের প্রধান 
অঙ্গ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মঙ্গলানন্দজী। সভাস্তে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন মিহিরকুমার ঘোষ। 
ট কুলবাতপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হুগলী £ গত ৮ এপ্রিল 
% ২০০১ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় 
' বক্তব্য রাখেন স্বামী অঘোরানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
হাট-সরবেড়িয়া বিবেকানন্দ সেবা সঞ্, মেদিনীপুর £ গত 
৮ এপ্রিল ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
% সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন এবং ধর্মসভার আয়োজন 
করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, “বাণী ও রচনা” থেকে পাঠ, 
আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব, ভক্তিগীতি, পদাবলী-কীর্তন ছিল 
সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী 
বলভদ্রানন্দজী, বেদাত্ত মঠের স্বামী আত্মবোধানন্দজী, অমিয় 
ই চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ২,০০০ যুবপ্রতিনিধি 
% ও ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
কামারকুণ্ড-গোপালনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হুগলী ঃ 
' গত ৮ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
৯৯ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পুজা, গীতি- 
আলেখ্য, শোভাযাত্রা ও ধর্মসভা। সভায় ভাষণ দেন স্বামী 
০০৭ 
&  ধুবড়ি শ্রীত্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম, অসম £ গত ৮ এপ্রিল 
চি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধুবড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের 
শুভ পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্যাপন করা হয়। প্রদীপ 
প্রজুলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ধর্মসভায় ভাষণ 
দান করেন অধিলবন্ধু দত্ত, শাস্তিপদ রায়, নৃপেন্দ্রন্্র ঘোষ, 
টু সুভাষচন্দ্র পাল, প্রণব সেনশর্মা প্রমুখ এবং পৌরোহিত্য করেন 
2 মুরারিমোহন সরকার। 
পিতুলসাহা পশড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, খারুই, 
' মেদিনীপুর £ গত ১২-১৪ এপ্রিল ২০০১ প্রভাতফেরি, “ণ্তী' 
ও “কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় 
ইুভাষণ দেন জগততারণ আচার্য, অধ্যাপক সুভাষ মান্না প্রমুখ 
& এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। উৎসবে প্রায় 
৩,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


বারুইপুর মাঙ্গলিক গীতি সংস্থা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা £ 
গত ১৫ এপ্রিল ২০০১ প্রভাতফেরি, পৃজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, 
শ্রুতিনাটক ও ্মসভার মাধ্যমে ীরামকৃের জক্মোব ওঁ 
সংস্থার বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় আলোচনা 
করেন সন্তোষ দত্ত, ডাঃ বাসুদেব বন্দোপাধ্যায় ও কালীচরণ $ 
মুখোপাধ্যায়। উৎসবে প্রায় ২০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 

বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ গত 
২০-২২ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও যুবসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-: 
আলেখ্য, বাউলগান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা প্রভৃতি ৮ 
ছিল তিনাী উৎসবের প্রধান অঙ জালোচনা় আশ 
করেন স্বামী খদ্ধানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী 
চেতসানন্দজী, স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী, প্রণবেশ ১১৯৮০৮, প্রমুখ। 1 
উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ৃ 
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দমদম ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০০৩০ ঃ 
গত ২১ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব ৮ 
উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত" ₹ 
পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা ৫ 
করেন অধ্যাপক দীপক গুপ্ত। ভাষণ দান করেন স্বামী 
পৃতানন্দজী ও ডঃ গৌতম মুখাজী। বিকালের ধর্মসভায় 
আলোচনা করেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান ও দেবনাথ : 
চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। সভায় 2 
স্বাগত-ভাবণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে ৪ 
ভারতী ব্যানাজী ও শঙ্কর আইচ। দুপুরে প্রায় সহস্বাধিক ভক্ত 
প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ তহবিলে 
২০০২ টাকা প্রদান করা হয়। 

চাদপাড়া বাজার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উত্তর চব্বিশ : 
পরগনা £ গত ২১-২২ এপ্রিল ২০০১ বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, 
ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব $ 
পালিত হ়। সপে পরার ২:৫০০ তন বন প্রসাদ পন 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও দেবব্রত * 
বন্দয্যোপাধ্যায়। ৰ 

ইসিজিরলজাকানিনাজ 
২২ এ্রপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, 55 
উপলক্ষ্যে বেদ ও “কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পুজা, নগর-পরি 
মাক, মৃতযনট ও ধর্মসতা অনুষ্ঠিত হয। দুপুরে প্রার ১,০০০ £ 
ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
গিরিশানন্দজী, ডঃ আবদুস সামাদ ও জয়দেব মুখোপাধ্যায়। 

মজঃফরপুর শ্রীরামকৃ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ঝাড়খণ্ড £ 
গত ২১-২৩ এপ্রিল ২০০১ তিনদিন ধরে সেবাশ্রমের প্ল্যাটিনাম 
জুবিলী ও বিহার-ঝাড়খণ্ড ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক? 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, ভজন, নগর-পরিক্রমা ও 
সভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ প্রথমদিন বিকালে বাজী 
একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উম্মোচন এবং একটি স্মরণিকা 
কাশ করেন রামকৃষ্ণ ও রামকৃফ মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। তিনি ছাড়াও ধর্মসভায় ভাষণ দান £ 


৪ 
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উৎসবে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচন্র, মেদিনীপুর £ গত ২২ 
এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সানাই- 
বাদন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, “চণ্ডী” ও 
'কথামৃত” পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 
“কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা করেন ব্রহ্মচারিণী সুবর্ণাদেবী। 
বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী, 
স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী ও স্বামী বিশ্বানন্দজী। দুপুরে প্রায় 
১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় গানে গানে কথামৃত' 
পরিবেশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি স্বেচ্ছায় 
রক্তদান শিবিরে ২০ জন রক্তদান করেন। 
বেড়ার্টাপা অঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, উত্তর চব্বিশ 
পরগনা £$ গত ২২ এপ্রিল ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
“কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী বীরানন্দজী। ধর্মসভায় বক্তব্য 
টু রাখেন স্বামী বিশ্বীধিপানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সর্দার ও ডঃ 
2 শশান্ষশেখর মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
৮০৫ ৩পউসল 

বৃহত্র কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 
ই পাগল৮ -৭০০ ০০৩) ১৮তম অধিবেশন গত ২২ 
এপ্রিল ২০০১ অনুষ্ঠিত হয় পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
ট কেলকাতা- -৭০০ ০৪৭)। ভক্তিগীতি ও আলোচনাপর্ব ছিল 
£ অধিবেশনের মুখ্য বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 
| (৯ সভাপতি স্বামী পৃতানন্দজী, স্বামী খদ্ধানন্দজী, 


রে স্বামী বোধসারানন্দজী, ডঃ কমল নন্দী প্রমুখ। 
সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে 
০8৯৮৮ 

দাতন শ্রীরামকৃষ্ঃ-সারদা আশ্রম, মেদিনীপুর ঃ গত ২৬ 
এপ্রিল ২০০১ বেদ ও “চণ্ডী 85৯ ভক্তিগীতি, 


চ উদ্বোধন শারপীয্মা ১৪০৮ উদ্বোধন শারলীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীম্া ১৪৩০ 


গা প্র ভীললবলিপ্র পক 
ট এবং বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। 
£ এদিন দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

র গোমুণা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, মেদিনীপুর ঃ গত 
২৬ ও ২৭ এপ্রিল .২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও 
ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন আয়োজিত হয় বেদপাঠ, 
ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান ও ধর্মসভা। সভায় ভাষণ দেন স্বামী 
ভুবনেশ্বরানন্দভী, স্বামী সুরেন্্রানন্দজী ও স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী। 
৪ দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। পরদিন 
ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী ভুবনেম্বরানন্দজী। 


শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন 


সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিন প্রায় ৫, 
ভক্তের সমাগম হয়েছিল৷ 

আরারিয়া রামকৃষ্ণ সবশ্রম বিহার £ গত ২৮ ও ৯ 
এপ্রিল ২০০১ সেবাশ্রমের প্লাটিনাম জুবিলী উৎসবের ৮ 
আয়োজন করা হয়। বেদ, গীতা” ও ট্তী' পাঠ, বিশেষ পূজা, 
কীর্তন এবং ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। অনুষ্ঠানের £ 
উদ্বোধন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 
সর্বলোকানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী বিজয়ানন্দজী। 

চন্দননগর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ নিলয়, : 
হুগলী £ গত ২৯ এপ্রিল ২০০১ ভক্তিগীতি, “কথামৃত' পাঠ ও 6 
আলোচনাসভার মাধ্যমে ত্রীরামকৃষণের জন্মোৎসব পালিত হয়। 
“সবার ঠাকুর শ্ত্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
বলভদ্রানন্দজী। 

. রলথতলা হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, হুগলী £ গত 
১লা মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে : 
ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬০০ 
ভক্তের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। 

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জলপাইগুড়ি £ গত ৪- 
৬ মে ২০০১ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক 
প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, “কথামৃত' ও “মায়ের কথা" পাঠ ও 
আলোচনা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান: 
করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী ও স্বামী নঙ্গলানন্দজী। অনুষ্ঠানে ? 
প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া £ গত ৫ ও 
৬ মে ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বেদ ও স্তোত্রাদি পাঠ, ভক্তিগীতি 
এবং ধর্মসভা। প্রথমদিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী: 
সর্বলোকানন্দজী ও হর্ষ দত্ত। দ্বিতীয়দিন ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
ভাস্বর প্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী এবং সভানেতৃত্ব করেন 
্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন ? 
করেন যথাক্রমে বিমলকুমার ঘোষ ও লক্ষ্মীকাস্ত বড়াল। 

কোন্নগর 'উত্তরণ', হুগলী ঃ গত ৫ ও ৬ মে ২০০১ 
বিজয়কৃষ্ণ শিক্ষায়তনে দুদিনব্যাপী একটি যুবশিক্ষণ শিবিরের ; 
আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৫ জন কিশোর ও যুবক 
যোগদান করে। চরিত্রগঠন, ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, সঙ্গীত ও 
শরীরচর্চা ছিল শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। শিবিরে বিভিন্ন বিষয়ে £ 
আলোচনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, ধর্মচক্রের স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, বিষুপদ চক্রবর্তী ; 
অধ্যাপক হেমা্রি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 

গুরুদাসনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল, মেদিনীপুর ঃ 
গত ৬ মে ২০০১ “জীবসেবাই শিবসেবা' প্রসঙ্গে এক আলোচনা- 
সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ? 

, স্বামী , অধ্যাপক কমলকুমার 

মানা প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন্‌ করেন ডাঃ সুকুমার গোস্বামী । 

বিধাননগর রামকৃষখ বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা- 
৭০০ ০৬৪ £ গত ৭ মে ২০০১ বুদ্ধজয়স্তী ও কেন্দ্রের 


বর্ন সংবাদ | ৪255445554৯ এ 
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প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ পৃজা ও 
€ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বুদ্ধদেবের জীবনী 
%£ আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ 

ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, বীরভূম £ গত ৭ 
মে ২০০১ বেদ, "গীতা" ও “কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ 
পুজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বুদ্ধজয়স্তী উৎসব উদ্যাপিত 
টু হয়। ধর্মসভায় বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচনা করেন প্রত্রাজিকা 
£ দেবাত্মপ্রাণাজী ও মধুমিতা মুখাজী। স্বাগত-ভাষণ দেন 
্রহ্মাচারিণী সারদা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রীনা ভট্টাচার্য । 
অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
শুড়িখালী শ্রীত্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হাওড়া ঃ 
গত ১৯ মে ২০০১ আশ্রমগৃহের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে 
টু ভক্তিগীতি, বিশেষ পৃজা, "গীতা", চণ্তী”, 'কথামৃত”, “মায়ের 
? কথা” এবং “বাণী ও রচনা, থেকে পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও অধ্যাপিকা 
জাহানারা বেগম। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ জয়গুরু 
ব্রহ্াচারী। 
ঠ রায়গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, উত্তর দিনাজপুর £ গত ১৯ 
ও ২০ মে ২০০১ বার্ধিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
% ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার 
25 
আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী, শুভেন্দু মুখাজী ও সুজিত রায়। 
সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শেখর দাস। দুপুরে প্রায় 
১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


গত ২০ মে ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, 
জন্মোৎসব পালিত হয়। পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা 
: ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ । আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন 
| কু 
বসু। সভাপতিত্ব করেন কমলকৃষ্ণ দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
ট করেন দেবপ্রসাদ মণ্ডল। 
£॥ গোবরডাণ্ডা রামকৃষ্ঃ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্গ, খীটুরা, 
উত্তর চব্বিশ পরগনা $ গত ২০ মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন 
' ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি শিক্ষক 
১৬৮৪ 
সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী বিধানানন্দজী 
টু হরিপদ দে ও ভুবন রায় সরম্বতী। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জন 
£ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে প্রায় 
১০৫ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠসাম্্রী প্রদান করা হয়। 
কাচড়াপাড়া নর্থ ২৪ পরগনা আগু নদীয়া ডিস্ট্িকউ ইয়ুথ 
ট্রেনিং ক্যাম্প কমিটি £ গত ২৫-২৭ মে ২০০১ কাচড়াপাড়া 
ঠ হাইস্কুলে একটি যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চরিব্রগঠন, 
2 মনঃসংযোগ, সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল শিবিরের বিশেষ অঙ্গ। 
& শিবিরে উত্তর চবিবশ পরগনার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২০০ 
ঠা 


শারপীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন 


৪8০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪ 


আম্থিন ১৪০৮/সেপ্টম্বর ২০০১) নিবন্নহহ ্ব্রু ক হ্যূহ 
রঞ্জিতকুমার মো, বার চর আলো 
করেন। 

গান্ধী কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচত্র ও সেবাশ্রম, 
কলকাতা-৭০০ ০৯২ £ গত ২৬-২৮ মে ২০০১ ভক্তিগীতি, 
গীতি-আলেখ্য, কীর্তন, বাউলগান, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভার ঃ 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব 
উৎসব পালিত হয়। বিভিম্ন দিনের ধর্মসভায় আলোচনা 
করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী 

, প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং প্রব্রাজিকা: 

বিকাশপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২০০ দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র ০ 
প্রদান করা হয় এবং প্রায় ১,০০০ দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে £ 
সেবা করা হয়। 

সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ঃ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, হাওড়া 8 গত 
২৭ মে ২০০১ বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে 
বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন নারায়ণ 
দেবনাথ, মায়া রায়, সুমিত্র চক্রবর্তী প্রমুখ । আলোচনা করেন 
প্রণবকুমার ঘোষাল ও স্বপনকুমার পুরকাইত। 

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র, উত্তর চব্বিশ পরগনা £ 
গত ২৭ মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সঙ্গীত, পাঠ, 
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। : 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শুকদেবানন্দজী, ডাঃ 
অরুণকুমার দাস প্রমুখ। সম্মেলনে ৩৫০ জন যুবপ্রতিনিধি ? 
যোগদান করে। সকলকে দুপুরে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
উল্লেখ্য, এদিন ৮০০১১০০ 


৩ 118৮ ১০৪৬32১ এ 9 45০১৪ 


ডিক 1200 4৮১2:4283158205754825598 


চিনান নান ...নেটিরিন্ত সেবাশ্রম, : 
হুগলীঃ গত ১৫ এপ্রিল ২০০১ রামকৃষ মিশন : 
সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবির 
পরিচালিত হয়। শিবিরে ৭২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২২ এপ্রিল ২০০১ পাঠচক্রের 
পরিচালনায় এবং সারদা কল্যাণ সমিতির (উত্তর চব্বিশ 
পরগনা) সহযোগিতায় বিনামূল্যে একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরের 
আল্লোজন করা হয়। শিবিরে ২১৭ জনের চোখ পরীক্ষা করা! 
হয় এবং ৩১ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। উল্লেখ্য, ! 
পাঠচক্রে গত ৬ মে ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত 
হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু: 
ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 

বাগবাজার রামকৃষ্ণ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব, কলকাতা 
৭০০ ০০৩ £ গত ২২ এপ্রিল ২০০১ আর. জি. কর মেডিকেল 
ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন 
করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী সর্বময়ানন্দজী। 
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পৌরপিতা সলিল চ্যাটার্জী 
বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । শিবিরে 
৭৫ জন রক্তদান করেন।] 


০৪ 050০ 55555 5০৪৭ ১81 5০8 রর: 72০৪৭ 155585105 চট ছ25১ এ 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন ৭৫৩ 















এক অনন্য জীবনকথা 


ট্যান্টিন 


দা লাইফ অফ জোসেফিন ম্যাকলাউড 
ফ্রেন্ড অফ হ্বামী বিবেকানন্দ 
প্রবাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা 
এই অসাধারণ ইংরেজী গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে ট্ট্যান্টিন' জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিচারণ, আলাপচারিতা, 
পত্রসম্ভার এবং আত্মকথায়। ভারতবর্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জোসেফিনের অসীম শ্রদ্ধা-ভালবাসা 'প্রা- 


পাশ্চাত্য”, “নতুন ও পুরনো পৃথিবী'র সকল ভেদরেখাকে অতিক্রম করেছিল। তিনি শুধু স্বামীজীর শিষ্যা ও বন্ধু ছিলেন 
না, স্বামীজীর সঙ্গে তার ছিল গভীর একাত্মতা। 


বিশেষ ছাড় ১ এপ্রিল ২০০১ থেকে। মূল্য ১২০.০০ টাকা। পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ৯০.০০ টাকা 


| ফোন নং ৫৬৪-০৭১২ . 








প্রাপ্তিস্থান : 


৪ জসর্দ 
দক্ষিণেষ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬ 









ভগপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্সাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 
সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাঙ্ছি। 
১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ £ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যাণুল্যাব৷ (/১771১8898176) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 
4৫ [9৩৩ চেক/ভ্রাফট 581181019/779 781155101 45018018) [81188110997 এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্বাফট পাঠাবার 


. ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-__বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভা্ 8 এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি 
স্বামী ততৃত্থীনন্দ 


সম্পাদক 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা 


ঃ বাঁকুড়া 






৭৫৪ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 
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ডাখোধন 0012 
উপনিষদের সন্দেশ 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 
মূল্য £ ১০০০.০৩ 

'উপনিষদের সন্দেশ এটি তিনটি 
প্রধান ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষঙের 
আধুনিক চিন্তাধারার ও বতর্মান প্রয়োজনের 
আলোকে মন্ত্রানুক্রমিক এক যুক্তিনিষ্ঠ মূল্য £ ১২০.০০ 
আলোচনা। সমগর উপনিষদ সাহিত্যের ক্ষ . পা্াদ্গী' একটি এতিহাবাহী মোক 


আশে হলেও এগুলির মধ্োই এই অমর | সহ সামিবেশিত হয়েছে। আর সক্কেতে |. শা । অট্ৈত বেদাডের প্রতিপাদ্য প্রায় সকল 


সাহিত্যের মুল ভাবগুলির এক প্রোঞল | অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুবাদের মাধামে | বিষয়ের ওপর ছন্দোবজ আলোচনায় সফালন 
অভিব্যক্তি ধরা রয়েছে। 


অনুবাদক ঃ স্বামী বাণেশীনন্দ 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন 5৫৫ 
ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন 
বোধ হয়। কারণ, সবই তার সৃষ্টি। 


৯1:11), স্বামী বিবেকানন্দ 


0797215৬700 15 


৪5110191191 01 191817151০0 7016611)1 
৪6৪, 07ি. 88 লাখ! 0৩ানি 9080 (091110955 ০01 61770516115171)5 [15118 & 


10৮17817-711 101 711951018 8126 211 0৮০7 [18015. 
79110165 : 666-1722 


761757/56: 666-9969 
777595% 
561817 17780006, 1 8200155 177016 1.0. 
8/811205 711877100517110815 180, 
211 141119 ন81108)0, ঠ77501 & 00210117 1] 
070110, 81916 
ওা11 1611176 86607) (৬6০01176), 
5179 110050155৮৬. 1010, [2 0. 4170511০510 
11088 081৩, 81৬10 (5,801. ৮0৫৭) [70%817-71 1302 


[6011 1.810018101165, 1881 
শ710 0111778 [21,01254 : 009-0698, 609-1 165 

























নির্মল কুমার রায়ের এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, | 

















চরণ চি ধরে ৬০০০ ||| তো স্বভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও ভগবানের | 
(শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র লীলাস্থল) কৃপা উরধ্ষগামী করে। | 


শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শপৃত স্থানের বিবরণ 
এবং পথনির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, ভক্ত বৃন্দ 
এবং গবেষকদের কাছে বইটি অনেক দিনের একটি 
বড় অভাব পূর্ণ করেছে। শ্রীম-র ভাষায়-_-সবই 
মহাতীর্9থ। তার চরণরজে সবই জীবস্ত। 


মা সারদাদেব | 


777, 7365৫ 00711181675 7707 : 


01811010 
112181. 
2379098ঠ5 


110. 411 77765 ০) 
44177117717 1911161 £7001 (02175 


/501.0 £211501710 80)08 7৬, (0, 
2719/77/13/1) (01780110865 1২09৫ 

















115 01414610055 12.00 


(0017101916 ৪০০০1) 01 0119 1101) 1018099) 


91011 089501110000115 21101001016 1170102911015 
০0111161018095 ৬151169010% 311 179811810191178. 
11151009016 10 5616 85 ৪ 00109 0০০01 10 
06 10110/915, 10011515 2170 0116 195921101 









%/01716619 01 911 78112101512. দ01195169-7009010 
মাজে [816. : (0) 350-3901/353-1445 
দল ঠা1৩৩। কীটাল প্রা হাডে লিঃ 9% :.350-629” 


146. ভে 0.5. £427775& 7012171 14277775 


ন€৬ | উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল- সকলেই কি তোমার ঈশ্বর 
নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ 


কেন? 
স্বামী বিবেকানন্দ 


৬৬10 8956 00111011117915 7101) : 


ঠ॥8570 26711526521 


045 % নি ৮5757 
০444৫ 4% ভি £” (7295 
0০ ৬ £৫5% (প: 

31185 10111 51) 16011গ্রা8-700 013 
163) 1.1) 58178115 16010্58-7100 013 
7৮4: 

718, 28116 51155৮ 1600-700 013 
71078 : 244-1764/2184, 237-5435 


নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর 
তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে 


শনির রি শ্রীরামকৃষ্ণ 


হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া 
করে পথ ছেড়ে দেবেন। ্রীমা সারদাদেহী 
য়া 


মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 
ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ 


1/1111 9251 ০০017001)7161715 77017: 


৩11109৩5712 
৪ ০1161010০51 01315 


19৩, ২919 1৬191717807 7090 8.01969-7 00037 


প্রস্ততকারক £ 
[১০0৩ £ শর সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
£ 511০0 ৯, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 


229 /৯17891977550 9০1) 2২08৫) 20185569-700048 ৯০১ ০ 
₹80776 : 556-5361/5543 রি কাতা-৭ ০৯ 


5০08198/ 4১101961961 7.0620719 &০ 1১8716160 ৮%86612 1, রেসি, 8 ৩৩৭-৭৩৬৫ 


মোবাইল £ ৯৮৩১০-১৯২৬৬ 





18170750081615 01 8611016, 1.5. 17801. 1.1 অফিস 8 ২২০-৫৪৩৫ 
ফোন নং 


'আশ্থিন ১৪০৮ উদ্বোধন 











_ নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। . 










রি 2252258 টিভির 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগায়ী করে। 


৮ সপ ক 





পা সপ্পীপপ্পপ্প 





সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ 





ন্ ূ : উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


সঃ - ০ 





আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন 






শরীতী সারদামায়ের মৃতিমূবত জীব 
শিষ বিশবধাথ দে 
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য * রহীনে্মতি 
-__ পরদীত 


৬২৪ সভ্যপ্রসাদ পেন্স 


ৰ রী ও বিদ্যাসাগর স্মৃতি ৬ নজরুল স্মৃতি 
প* ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ | * শ্রৎস্তি ৪ মাটেরেসা | 
পাঁ* শ্রীত্রী সারদাদেবী বি ও বায়রণ ৬ শেলী 


পঁ* স্বামী সারদানন্দের জীবনী ০০০ 
৬ দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন 
৯ শ্রীচেত্য ও ভ্ীরামকৃষ। [নী * অর স্মৃতি নিবেদিত স্মৃতি 


ঁ ব্রদ্মীনন্দ-লীলাকথা (্ * কিশোরশহীদস্সৃতি ৬ সুভাষ স্মৃতি 
"* জীবন পরিক্রমা ৪ সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন 
| ও 7182 62011) 10 ০716211 







সমর ঠহ. 
গ নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা 
ও 46200 ৫9620. 07:7৫176 









70 ক্যানন রক িডিস 
ক ১/১, বষিম চ্যাটার্জী '্ট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ৭ ২ 
গ্রী ২৪১-০৯৬৫ / 98০৪ এও 





স্বীম-কঘিত সমগ্র সংক্করণ দাম ৭৫.০০ ভারত যুদ্ধ এবং 


এই সেই পুণ্য, শরীমা যার সম্পর্কে কৃ ৫০.০০ 
১০০৫০৭০, পা অবিকল 
সীমকবিত কালী হীজীরামক+ কথামৃতের মহাভারত ৩৫.০০ 
, পাঁচটি খণ্ডকে এ মলাটের মধ্যে এনে রামায়ণ ১০০.০০ 
প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কার্ডিক্ষত সমগ্র 
সংস্করণ। নানা দিক থেকে এ-বইকে মূল্যবান ৃ সুখময় ভট্টাচার্য 
করে তোল৷ হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষয় ২ মহাভারতের 
এখানে অক্ষু্, অফসেটে মু্িত, বছ ছবি সহ চরিতাবলী ৮০.০০ 
টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুঁত এবং 
আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো৷ ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ রামায়ণের 
বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সম্রদ্ধ নিবেদস। | শী] ; 81781108603813,531117511 চরিতাবলী ৬৫.০০ 









ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের 
মধ্য দিয়ে। 











স্বামী বিবেকানন্দ 









(44 25 ৫০প৭৫৮৮৮4%5 2৮৮ : 
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5109725 
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্‌ [10716 ;243-3576 ৬ চা9% : 91-33-2209309 


/19910550/7255. 0০৮1. 981191211৬7 01 [10808 00201091805 80107109, 


18198160 9091১1167 ০01 4৯1] 75995 ০1 11706101007) (০0819, 1:8171117510017 
(0০159, /91110105175101777615 2170 92110885 75100. 1121779. 








উদ্বোধন 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


আশ্বিন ১৪০৮ 


আীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থ্রাজি 


স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ান ২২.০০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ধদেব ৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগে যুগে ধীদের আগমন ২৮.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ৮৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
উশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যো ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাত্ত ৩০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাতস্তদর্শন ৩০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ স্বামী বিবেকানন্দ ২.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০  স্তোত্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃজাপদ্ধতি -. ১২.০০ 
পুনর্জম্মবাদ ৩০.০০ র ১২.০০ 
বিংশ-শতাবীর ধর্ম ৫.০০ হিন্দুরা ষীশুশ্বীস্টের প্রতি শ্রন্ধাশীল, 
ভালবাসা ও ভগবতপ্রেম ২০.০০ কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ বেদান্ত দর্শন ১০.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০  খ্ত্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত ৫.০০ 
মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ প 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত-_এঁতিহাসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে) ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ ১৮.০০ মনও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১৫৮.০০ 
তীর্থরেণু ২৬.০০ মহিযাসুরমর্দিনী-দুর্গা ৩০০.০০ 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা ৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 

৬০.০০  রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ ৪৫.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস ৩৫০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বায়ী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে) ৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান ৫০.০০ 
বিবেকানন্দের দর্শনচিস্তায় মন্ত্রতত্ব ও মন্ত্রসাধনা ২০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে) ২২০.০০ স্বামী অভেদানন্দ ৫.০০ 
জ্রীরামকৃষ্ণচন্ড্রিকা ৪০.০০ স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 

প্স্তক প্রচার বিভাগ) 





১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 
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এক সোলার আলু মূল্যঃ ১০০.০০ 

শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজের জীবনের তথ্সমৃদ্ধ প্রামাণিক 
সম্পূর্ণ জীবনচরিত- প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই 
চ69৮৬৪:৫88478958488528588554 


.. প্রকৃতিহ, পরমাং 


মূল্য- প্রথম ভাগ £ ৬৫.০০; দ্বিতীয় ভাগ £ ৫০.০০ 
ই ভামে সম্পূর্ণ জীজীমা সারমাদেবীর চরিভারব্যান। _ 


এল উপাসসীত মূল্যঃ ৫০০০ 
এদের জারেরে বরাত, 
_.. উপনিষদ অভিধান £ 

ঈশোপলিষও মূল্য ৪ ২০.০০ 

কেলোপলিষও নিত এ? ১০.০০ 


_ শীজীমায়ের অমৃতকথা_ অম্তকথা মূল্য ঃ ২০০ 
অঙ্োভর বাণীপুষ্প চয়নিকা 
লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্ট, কলকাতা- 
৭০০ ০৭৩ কঁরত্বা বুক হাউস, ৭ শ্যামাচরণ দে সীট, কলকাতা- 
৭০০ ০৭৩ ক সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন, হাওড়া-৭১১ ১০১ 
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তিনি [ভগবান] জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে 
সংস্কার ও কর্মফল অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল 
ভোগ করে। সূর্ধ এক, কিন্ত জায়গা ও বস্তুভেদে তার 


প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। 
শ্রীমা সারদাদেৰী 


১৮/৪ বেলেঘাটা রোড 
কলকাতা-৭০০ ০১৫ 
ফোনঃ ২৫১-৯৭৯৩ 


74 2৮ ০০%৭৫৮৮৮৭% 2৮%৮ : 













01২4৬: 01717111117 (041) 
238-2850 
239-0134 
232-0502 


০01108000110)7 
& 0০0. 


17174115105 118. 
30101117175, 01712410/41-11115 
7%107২/119)9 110 30114901130 

11050, 11৮5৩109857 17001791177 
১/১ব]), 34১05017727 17২0 11%1112110 


67145, 51781৭07080 
10116787700 007 
























ফি 





আম্থিন ১৪০৮ উদ্বোধন নউন 
একটি বিশেষ আবেদন 


রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ-এর প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত 
সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থা, বেলুড় মঠ, হাওড়া গত আট বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের 
০০০4 
আছে। 
একটি ধারায়_ দুর্গম, লোনা জলবেষ্টিত ও মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন সুন্দরবন অঞ্চলের 
চরম দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুলভ স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য- 
পরিষেবা কর্মসূচী__লঞ্চবাহিত ভাসমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। তৎসহ রাখা হয়েছে বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক দ্বারা মাসে মাসে বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা। এছাড়া বর্তমানে রছরে 
একবার সুন্দরবনের প্রত্যস্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় বিনাব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির। স্বাস্থ্- 
৪ 
| 








সংস্থার অপর কর্মধারাটি ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় তৎপর। এই ধারাটিতে 
জীবিকাভিত্তিক কারিগরি প্রদানের মাধ্যমে. গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে 
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রূপায়িত হয়ে চলেছে। 

উল্লেখ্য, আমাদের এই সংস্থা একটি অব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও দাতাগণের মুক্তহস্ত 
দানই এর সকল কর্মসূচী রূপায়ণের মূলভিত্তি। 

সহৃদয় দাতাগণের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে, আপনাদের দান-সহযোগিতার 
মাধ্যমে আমাদের এই সেবামূলক কর্মসূচীকে আরো বিস্তৃত ও সাফল্যমণ্তিত করে তুলতে সাহায্য 


' করুন । 
মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা চেক এই নামে পাঠাতে হবে_ “সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা 
সংস্থা (94£২৬]1 ৬1৬51 /৯1)/৯ 97২/৯1৬ 97:৬৯ 9/৯5শর/৯) ১৮) ২, লালাবাবু সায়ার 
রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া । ফোন এবং ফ্যাজস £$ ৬৫৪-২৩২৮। 
': আপনাদের প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুসারে করমুক্ত।, 
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ধর্মই মানব্রের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর । 
স্বায়ী বিবেকালব্দ্‌ 
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নাম জপতে জপতে ইন্দ্িয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট 
হয়ে যায়। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিস্তা ও সংকাজ করলে পাপ 
কেটে যায়। ইঞ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট 
হয় না। 





































পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো-_ 
পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
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আম্বিন ১৪০৮ 
যে যথা মাধ প্রপদ্যন্তে তাংস্ঁখৈব ভজাম্যহ্মূ। 
অঅ বর্জানুব্নে অনুয্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ 
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ছোট জিনিস বনে কি ঢচ্ছ বোধ করতে ম্বাছে? যাকে 
রাখ গেই রাখে। যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। 
ঝাটাটিকেও মান্য করতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার 


শ্রামা সারদাদেবী 


২২৬ 


শির রি ৯ ৬ ২৬৬ 
২২২২২৯২ 


উদ্বোধন 


৭৭১ 


4575724677৯ 


//7/5779/25 £/274 272 


1, 11919101601 5262 


[০৮1/15-2009 021 
68১0: 91-33-2480 2059 


247 3959/249 0147/285 1182 


রনির৯7525 








আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন 


47৩ তার ফিকে 5772 9৩, %কে 27 হদয়ে সহলে + 


চৌত্রিশ কোটি শিশু আছে ভারতবর্ষে, 

যাদের বয়স চোদ্দ বছরের মধ্যে। এরা 
জীবন বিকাশের ন্যনতম উপকরণ-__শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
২৬৯ থেকে বঞ্চিত। অভাব তাদের তাড়িয়ে 

যায় অজানা ভয়াল এক ভবিষ্যতের দিকে। রঃ 
তাদের সহায় সম্বলহীনা মা জানেন না কার দ্বারে |: 
তিনি দড়াবেন। আমাদের দেশে আজও শিশুমৃত্যুর | 1: 
হার ৬৯ এবং শতকরা ০.৪১ জন মা শিশু-জন্মের * 
সময় মারা যান। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ দীর্ঘকাল মা ও শিশু 
বিকাশ কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে প্রায় পঞ্চাশ শুর মধ্যে। 
পরম পুজ্যপাদ সংঘাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ স্বামী 220215408র 
কৃপাধন্য “বিবেকানন্দ চাইল্ড 
মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন আপনাকেও সুষে 
থেকে দুর্বল এরকম একটি অথবা 
একাধিক পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর-_ 
একটি শিশুকে স্পনসর করে অ 
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তা ধ বাটে নীরের ঠিকা রিনা ঃ 2১ 
উল নী ট্র র 6. 
বুক ত টা করিনি এ এ ॥ ্ £ রি 
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2০ রী রা ঃ 
/0 নস ত্র 
/ 445 + 


চর এ এ 
কা 


এ 
ইক, হী, 


একটি শিশুর জন্য এককালান ১২০০০ টাকা বা ৰা€ 
(১০০০ টাকা কেবল শিক্ষার জন্য) স্পনসর করুন। 


৭৭৪ | উদ্বোধন আম্মিন ১৪০৮ 
ঈম্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য । 
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আজ শীরানহুষ্ঞ পরনহংসর লান তেশটি বেটি জোক্পুর্ণ 
আতর সর পরিচিত। শুধু তাহাই নত তাহাক্ক শক্তি ভার্তির 


বাহিরও বিশুত হইআাঞ্চে তান স্দি তানি আগত হেশধাঁও সত্য 
স্বপ্ধ। ধর্ন সপ্ত একটা কথাও বলিশ্সা থাক্টি তাহা নদীল্গ 
তচার্ম দেবের ভুলগুলি কেবল তালার 
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সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে জলে নৌকা থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকায় যেন 
ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়িঘর পরিবার [|| জল না থাকে। তেমনি সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, 
আমার নয়, এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। প্র|| কিন্ত সাধকের ভেতর যেন সংসার না থাকে। 
আর বলি যে, তার পাদপয্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে 


সর্বদা প্রার্থনা করবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ 


2 


1110100৩11৩ 1 178/5. 1885 569 


270, 90 1101181৫ 007/ 1214 
০৮০12 ৩1025 (0111/8-700 003 
21016 : 555-5536/3756 
204) 04 ছাদ ওতো 


চ50115/৯1-700 004 
[1)0116 : 555-6178 



























রা গু 


87 0 2 


(580. 1960) 
20581 & 0781 ০080111815 ।5াাাডাছ 
480001266৫0 276 17567404601 0051 & 71071 
4$8000278627865 0) 1144. 


128 16551805 01811015 5617 51 86011গ্5-9 
(151 2001), 1019: 380-6733 


/017195101 00110 011 ৮4109 1 2 921 4217181 10 
৬6 2110 1১ 10 090911091 101 10//1 (০00- 
0810101). 1119171801816 0০১/595 57819-1 & ||. /॥ 
1.5. & 919001819 0217 091 82071951011. 
57005116171 9658109. 5111516171 28091 7861175061৩. 
বারা 01 21017 : 4779 2.8. 
06716721727. . 
39 88811পো)8 088170110 87060, 160110208-9 
90176 2 352-1906 


/011551017 3০89 01 11801211100 115, 8.8 
8. 5০. 8. 0901). (2855 & 11079) 
ঠি ০ ০ ০0719801/9 ০০0/1595. 


শত 77051 15880118101, 
০070821: 4৪ ৮.88. 










কলকাতা-৭00 008 
দূরভাষ 8 ৪৫৪৫৪-৩২৬২ 






উদ্বোধন ৭৭৭ 


৬৬121) 0072 10170 05 052 01) 
20501011210 10 521752-000900, 11 005 
10 0094 2170 15 960 01 17110. 

০77 13877121011518185 


১৫1 1/1৬1/১1019111/ 
১11/৯111/0-% 


1095-, 3551106112511 /৮০1৪18০ 
16011515-790 029 


[970116 : 4694-0999/464-4875 
0090116 ০. : 98310935779 


96০02851518 (51051) 


8,085.5. (০11) 
9.5. (০17)-০48.05 008.5, (8-8)7.348. 


না ]2া নখ 
85716757880 7িলস১1 
17151718০07 
19112 8-700 101 
211015 : 571-0407 


সত্যের সমান গুণ নেই, সম্তোষের সমান ধন নেই । শ্রীমা সারদাছেবী 





€)5৬০ ছার £&১৮7.ঞ2া. 











18 [87108 ॥170065 8165 


11710017575 2710 17917277675 0): 


| । 
| ৯০৮০7" 2180] 70156711010 01 22278910709 2010 | 
: হ২6]১917675 01 4৯1] 1995 01 [82175107-070079 


[31] 8707 
(01781715, ওয়ার 1012, 5019, 10757719588 
বিশ. 00706 : 
112, 139170177/ [91৭55 16077775-299 035 
[সো10খ6 : 50765 ০ 5770: 03482 


২৬ 


৭৭৮ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


আমাদের গূর্বগুরুষগণের বীতিণীতিগুতি অঙ্গ ছিল ব্পিয়া যে ভারতের 
অবনতি হইয়াছে তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ৪ রীতিণীতিগ্রত্নির যে 

ম্যায়গন্টত গরিণতি হওয়া টটিত ছি তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই। 
স্বামী বিবেকানন্দ 


€017/60)17%5 ১ 


(08211105010 111 00010501 [১1111121) 
31/, ৯, | 1৬0নোনাধ্যানা, 1081) 7507757-7060 025 


[৮70 ০0৩, : 474-9967, 475-46808 
হট ১ 474-9967 


6 1681 21৩8 ৯7৩7৩ ৩৩ 
1ট810,7-$ ৮৮181 5 


(৪ 50৬91711571 0 951 58917081 00171097151010) 
£8651546766 00006 . 
64 1/৯/৯ 910901)12 ১1100111016 ০001২ (517 হা,908) 101,16/871৯-7090 013 
চ980786 : 237-0090, 237-0091 ৬ হাস: 237-7808 ৬ ০7191] : 15919 51011) 0 6812.597)1.180617 


€/77 £ €/776 11 
[51041 101৬1. : 7014 ৯9171017৯04 101৭7, : 24 ১05. (তি) 
চস : 5828-229 চ৪% 2 9116-57270 


(970 £21126--20 60 190 & 9150 ৪%91881915 5191109৫ (০0877 £879--6* 19 40 98). 
616007018108113 01687890 888600০0770 991), 07৮6 00 16" 
120 110 101 ৩1170511901 6808111 € শা 81020 & 0170020 %217 





আশ্বিন ১৪০৮ | উদ্বোধন নন 






ভগবান কল্পতর- তার কাছে যে যেমন চায় সে 


তাই পায়। 
শ্রীরামকৃষঃ 

















1/7% 25 ৫৮৮৫৮০৮৫০2৫ 11/7%% 5০৮ ০০1৫৮ তপন 
| এ €, এ ৮36] 81861 8988 (0৮7) 
৮ ০0০ যিঃ৬৫১৫812 


[98510118210] €০০1115 


218/5, 11218617075 81101050185 7০5৫ 
(0188101906115, 17109/181)-4 
[950176 : 667-947 1 


81876815196 701715 & 
06111763511 6176 ৬90 ন7165 
065101600 86 8৮৮79065081 05 


82, 13877076 90590660যচ [িজস 99৪% 
[০11৮-700 007 


188538892 
[9070805: 238-2924/? 104 ৬ টো: শোয়া +0০73$8135 









[58528 
শািও0ো129শ 








74১, £1£০8০-128 1681711০886 খা 
না) [3].5 | 37:£০1-188 18110801188 
22 /5301461৩ (10112 828/106 

25473, 00য66জঃঘাজ। ৮৪555 (বি) £701$ 88118815) 

ঢৃ০11-765-700 006 





[31,০5০ : 247-1241 10716: 101700 10 5010000 5 ঠ2া.10 9 2৬. 


(1৩) : “2120074700৬, ৃ । [১180816 : 577-8582 


14১7২৯1৫14৯ 1 51৮56 176 €৫0০. 
2160010651 189011817681 8110 56150001710 21101719915 
ও 017 730৯7) ৫8 070. 770, 
১090 1390 0. 787 + 1011965-700 003 
8৮4 0%/ ০৮৫ 0৮৮৮ : 


1/1) ৪19] 1001/1২ 1)/াখ 2২00 19 91917.1607181 20/1৭ ২05) 
ঢ01.687৯-100 036 চু07.57৯-700 036 


















উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


[012 1070৬915902 2170 002 10৬6 212 ০0০01) 0176 210 076 52116. 

গর্4০০ 4০4৫৫ 4% : | 
2061:36 84 »/৯ বা ৩ 061৮108৫ 

॥ 38118015 & 03190 1$81া79 |) 11077090198/10 40110 


70০9/751.1. 11007809750 17531217017 












[./736090177/ 7 091 
(80120) 
12072107 12924 00702 
[১0৮61] 7108156 চ30০-62 ১৪০০৫০1-]) 9৪16 7,910 
চ10০1-0০, 79101 0. 28 চ017968-700 964 
০০০(০07-৬১ 9811 1,815 00160 [৮া), : 33471 666 
ঢ01815-700 0991 ূ চস: 033-358-9661 
চস, : 357-3544 (জানা! : 1৯0৬6০11755 





নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট 
হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিস্তী ও সৎ কাজ করলে 
পাপ কেটে যায়। ইঞ্টে যার সর্বদা মন থাকে, তার কখনো 







শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে | 
সর্বস্যার্ডিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে।। 
শ্রীশ্রীচণ্ডী 









না 27872 
৪লাা য়া |. 
969. ৮] ॥ 0. 


23885 &. এ. 07895570850 


160118া8-700 020 
21015 :247-09821240-3467 







0. ঠা) & 
0017৮ 


235, 151841 559811755 ন9059 
10নি,ন11-1 





মাশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন ৭৮১ 


















ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে 
যায়। তার নিজের হাতের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়। 
শ্রীমা সারদাদেবী 


//%% 25% 0০4৮4 7৭ : 
4/5. ₹911711 
51002 


নতম) ছ/যবুছ। তথ ও 
৫0? 770৭ /807খ 


(175 14889 মাত 83710017081 
1821.5885খাও & 07167 11857108175 
30009 91077541675) 


7613, 2501 51017125 71020 
150102515-799 993 





তি রত ১ 
পিস পু ছে মী 
৩ পা 

৯ 


টা লোপ 


২২২ ৯ 


১১২০২০৯৭০২৯ 


01/),1010 £5507165৮ 556180155 
299855855187658657 25585 








/7% 2 ৫০14৮ নী 
(1700 517758 5৩711515 
[৮1171 ভে 


৪8 0/৬1/৯১৫ হা, “খাত ১৭ 
19] হ,008, ৯১৯০০: 3 


চ01,16/14-706 017 


চর0া : (0201350 : 282-7225/0891/6885/7849 (8২0091-) : (0933) 411-2831 
ঘ$সু : (033) 282.9915 হন): 860118 ৫0008001,00-27) 





উদ্বোধন | আশ্বিন ১৪০৮ 








1211] 02101701001) ৮10০0 01. 
এল) 02101701115 ৯0708 0০09. 


৩11 [127118101518182 










(৮০1৮ 4৮ : 
॥ 14569 7 8383 
















বি, ই, ১০১, সল্ট লেক সিটি 2548) 10811071871 01109118080 
9৯০৭৪ ০৬৪ 1601.102া8-700 059 
২৯ ৩৩৭-০০৪০৯ ৩৫৮-০৪২০১ ৩২১৯০ 9101৩2 : 528-0666 


নিত 
চর 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন 


যুগ খুগান্ডের এঁভিহ্যবাহী খর্ণ শিস ও গনিকার 
কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত ভ্যালুয়ার 


18011085085] এ 
র এ ই ৩৩৫, সম্ট লেক সিটি, কলকাতা-৬৪ 


284৯5 159110172721) (518051) 1২০৪৫ ৩৫৮-৯০৫১ 


[50119698-700 059 ফোন ৩৫৮-৯১৮৩ 
[৮80786 
558-3526 (0), 558-4723 (8২) 


[179 11891001951 1707701715 ড/০:০৬০] 1070 215 ৬/217 
ড/2 21701519 1091021 00159155. 
ডা ৬1৮০1:21701706 





(৫৮০4৮ 4% : ূ 
£ টি5৬৩ 56 


৭৮৪ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 





রা 


সাঃ ১১৪, পর্থ মেন রোড গ পোস্ট বস নং ১৮৫৪ 
চামরাজ পেট ভু ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০১৮ উ গ্রাম 1০/4/91 






কলকাতা-৭০০ ০০৭, ফোন : ২৩৯-৮১৩৬ 


উদ্বোধন ৭৮৫ 
আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। 


জ্রীমা সার 
07814075 & 8805. 


নী)1657 70০ 1 090128105 6৮828.8585 
& 02025 58502911515 


0৮৫৮৮ 1: 
06001022 00770 07৯11121২75 & 
ড750100)5 570725 


1211658571৩ 2া1লি7) 38158) ডা লি6লা 
(68০99828130, 011৫5787700 012 


91: 257-4704 
125/8) ৪6াগাও 86187] 381501% গানিহভা 
(50988287), 1601-105118-700 012 
1: 22775825 


1698, 55৮1৭ 827871 381001 গালিভা 
(809882878),160146818-700 012 


91: 25178119 
196, 8670৩ 5211857ি। 3213৮ ভানিহা 
(599982)ি7ি), 10115787700 012 
গা: 23772522 
(587-0101101610) 501৭1985$ 91.9560 
















ঢু. 0. 10/555 


1৬10118)100101)161 0: 
80780 6 (98888 $ 


112) 91075 ড 8 নন) 
16011088-700 004 


সি105 : 554-2637/555-4765/555-3085 
০০৮৫ ৮/7% ৮ 
৯৫ র€ট€টয, ছার €১7817 








0০94 15 0172, ০৪111211255 111170111210012 
101775, 1716 15 176 06210101211 21701176 
111175911 1525 012 10172170007. 

05018 81751 


7০ ৬০ 21016 900 108৬2 072 11016 
9০0 172৬০101907 15 15541. 12101 02 
19501 01 20001)5 02 9০1 177005) 101 02 
20201060 10 1720001). 


৩71 101151)175 


(444 2% ৫৮৫5৮ পিপি” : 


11018 90 


[99801 
যালাচ ।|াঘ]) 





'রীচি/$০ 1ছ0557 25615 
ওর 2াবিও 97 11৩88. 


(৮) ॥7া0, 8০, 4007,0715 ম.0) 
33, 70115901755 (017580198 2705৫ 1011৯ 75-7000924 
ঢ01170-700 053 [7,076 : 548-4379, 548-5273, 548-7037 











উদ্বোধন | আশ্বিন ১৪০৮ 






যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৃথৈব ভজাম্যহম্‌। | 
মম বর্জানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ|| 


2070008110৭ 157175 2705055 
08৭ 0০1৫ 1175. 
৩৬/81 ড1551518251805 










6%4 ৪০% ৫৫৪ /% ৪০ ৫০৮৫০৮% প : 
হও ব্য /% তথ ট/% |11/5. 1০151 0175191) 1) 
সরা ধর 0০910 51012806 


108) 06) এ, 


2০. & ৬111.-7195011815 
৮4১, [| 0৮-7০৪95 (.8) 


7157৮177758 ৬৭81 [705 %9757%%57 2০০4 %22%% 
17700106665. 


[711 ০--৮7 1 27302 
ছার €07781৩% (৮2 ৪০, 
115৮৮1447৮৮ 4! 
ঈাং & ৬/00৬ 131২8107 00]2এলারনা, 2709৩ & (০0147555025 ১৮২2 
[৭0107810105], 31-1১4াাখ0 1000 022২870২ 0047.8575 


08৭ 8৮71 0০৮ 8৪১৪৮।1 


13224. 00002 " 


603, 7১197001১ 12 00007) ১(76০6 701/969-700 01 
[70106 :247-5971/5553, 287-0549 
[5-্যা218 ১ 290011685 ৫ ৮5871,0018 
চাস ০, : 247-5971/5583 . 


1727001 00702 : 
40 98190 1২090, 310 [1০07 হ২০০]) ০. 198, 1011809-700 001, [১০6 : 243-1150 
11075. 
13816110011) 10721) (৮%..), 1001006 : 653-0359 
047 517272 £2715 £015107.. 
10189109807, 98900198591 [710721)১ [97006 : 667-9345 

















আশ্বিন ১৪০৮ | উদ্বোধন র ৭৮৭ 









10101 118 8530017101 


[ব0251, :906011/510, 
6, বা) 56751755 7057) 
1501.7$55715-209 901 


(১১৮১৫1৭১2০৬, 
সা0খ,: 2280-8395 (14 হা) 
হয: 91 (055) 245 4501 


2৬511010715 0:0000020 99 10710121705 ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। 
2110 01550152511) 1112 ৮/৪102 ০1107019009. পূ্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ্ 


| 581708180178155 
(47 2৮ ৫১৮৫৮৬৭ %%: 
শান 77 7018 
1৩ 


26957 8155 


58011 ৮8110 
70, 0118110811786016 


0151. 110৩0111 (৬4. 18917881) 






















11/5. 76811)2 0০010 
০10120০ (2) [716. 















19111. :712136 
970765 : 683-1595 (3), 683-6360 (০) 7.0.-701181118101811 
57620821154 27 &1 771 01917100011 


€ ছাঘাহাংা0 & ি0োখ জা ংাংা0) 


8551 96170515 ৮11) :712302 


৭৮৮ 


উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


1 00 001 02119৬2 17 2 0900 01121101017 ৬0101) 
0210101 ৮109 172 ৬/100৬/5 12815 01 01170 2 101902 


০1 01580 10 01101701705 17708110). 
৩৮/৪1798 ড1৮61217251705 





ঘি সর 
ঈর্€ সর্ব সং 
ঈর্ সত সি সং 
সর সং সর্ট ২ স 
সর্ব সং সই সঁ 
সর সস 
ঈর্€ সং 


০০ [০৮764 £% : 





ঠ 
নু 
8/75111 





আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন ৭৮৯ 





/757 ?ে1101 1195 ১৪০১7 ১০09 9579175 


০াঁ 115 917559৮০5, 19:97. 159 ০0175. 


শি ণা| এ 17০7 মা 









19882 82617717151 


/৯10181165015 ৬ [1701186015 ৬ 1৮101818015 








9677)7৮ চু, [07৮7)77হ 
| (87301176501) 


2717) 1353915919517915, 1359 [18189 
[০1155-700 04 
[0190775 : 41 1-0289 


উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


০116 12161786161 60. 
গ্ঠা. হাট, 


ছু, ০€১7-862]1 8 ঢ6১৫]12877865581 দু 08 রা)€১৫১7০৬ 














তকাডিপিশ ৩5 
ক, 





65, [খুহন॥) $10277185 10/7) 


197 ঘ.0০0ছ, 


চ601,081-5700 001 


| হু ১ 245-5455, 245-28509 
মানস ১ (955) 552 9555 : 
ঢাগজ, ৫ 02100000218,55721,1066,17, 


577৭1570155 [90/1), 77,750 ৩ 705/51/ 
20, : (01715171587, 


[0োগমজার "411 525 
মাতা, ১ 49598, 49400 
ঢ৪% ১ 49208 
10057) (07058 9112 
গন) (095: 95212 








291111.125 


উদ্বোধন আশ্থিন ১৪০৮ 


হি 
(এ 
৯ এলট 


02) ০222 577%72552 7৮৮74777525 সঃ 


॥ ঠিি5102নি 2010 2িও 78015119055 
ন65০81০511 
017817)86 
510806-01-176-211 
17601110109165 
501679 1 66171801 





€. 
19/14/8757 
$72655 21 726 -. 4 5557) 7921 





030907665 01669 1 

19, নি. বি. 190119115৩ 705৫, 1608 700 001 (07018) 06711 0759: 

72: 243-0817 (51865), 248-88620 68১: (91) (033) 248 2486, 475 8590 8768, 35158178 1100/81158 8158. 91856, 18৮ 00911 110 9028 (11018) 
18188: 021-4569 51046 1৭ 648) : 651 € ৬৪1,001) 91068 : 5791541 (41095) 6৪৮: (91) (011) 575 0525, 579 6822 
৬/8১5119 : ৬/৬৬/.৪৪1110.০0 চ6-1811 : 6510671 €1708.৬811.761. 0 





2১8৩781৩৫৪৬ টি 72১63878581 1 11*3112 





[1115 ০1405 20115017101 012 নি], 
001 2 702120159 101 01002116915. 
চ11118217811820 






যার আছে সে মাপো-_যার নেই সে জপো। 
শ্রীমা সারদাদেবী 


রি 


1/5. 13/017732/1 | £দ তোপ প: 
101200 17211. 


(হত ও হ)ানহ0098575 








28860, 72518 73০12277 8618186 
[501152025-2090 019 





4472, চু 0012192228 96৩০ 


1501152765-200 005 
[স1011৩ : 555-8256 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন ৭৯৩ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘগুরু 

















01211517610 17817) 101 000, 1101 
21)50109 17 06 ৬০110. 1721) 9০৪ 070 
১0411561565 50110511110) 012076 9০001561595, 
2100 0 10 ৫0 02121. 


৩০/০1788 ড152152517817105 





জনম্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি 


৯1৩1710৩ 1011/912 
0170517 & ৩০২৩ 


(০8701 7708)7২ 
1511, গিট হং0ঞ8 
1$077625718-209 001 

[80775 2280-1285 




























দেববাণী প্রসঙ্গ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
* শ্রীত্রীমা সারদাদেবী ও গীতাতত্ব ২০ 
* আমাদের নরেন- আমাদের সর্বস্ব ৩০ 


প্রকাশক $ শ্রীমতী পার্বতী চক্রবর্তী 
রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন £ ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯ 
ক প্রাপিস্থান ক 
ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস. (ক্যোল), এম. আর. সি. পি. লেগুন) 
রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন $ ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯ 
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দি বেদান্ত কেশরী 
'(সফন্ন জীবনযাগনের লক্ষ্যে এক বান্তবমুখী গাইড) 


প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, 


স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত একদল নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী 
ভক্ত ১৯১৪ সালে “দি বেদাস্ত কেশরী” নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে 
ইংরেজী মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন, সেটি আজ প্রায় নয় দশক ধরে 
আমাদের মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই পত্রিকায় 
থাকে নিনোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মূল্যবোধভিস্তিক প্রবন্ধ ফেগুলির 
বেশির ভাগই. রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্াসীদের দ্বারা লিখিত) 3 সর্বাঙ্গীণ 
জীবনযাপন [্॥ পারিবারিক মুল্যবোধসমূহ ।স্॥ যুবশক্তির বিকাশ ও 
ব্যবহার [ আধ্যাত্মিকতা [॥ সংস্কৃতি [ওঃ বিজ্ঞান [ও সাংগঠনিক 
মূল্যবোধ বিপ্লব [এ ব্যক্তিত্ব বিকাশ [এ দর্শন [8 অন্যান্য। 


এঁতিহ্যপৃর্ণ বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধনএর পাঠকবর্গ পদ বেদাস্ত 
কেশরী” পাঠ করেও আনন্দলাভ করবেন । অনুগ্রহ করে আপনি নিজে “দি 
বেদাস্ত কেশরী”র গ্রাহক হয়ে এবং আপনার বন্ধুদের গ্রাহক করিয়ে 
সেবাকার্ষে অংশগ্রহণ করুন। 


.. গ্রাহকমূল্য $ ভারত- বার্ষিক ৬০ টাকা, প্রতি সংখ্যা (জানুয়ারি 
থেকে নভেম্বর) ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর) ৫০ টাকা, ৩ বছর 
১৭০ টাকা, ৫ বছর ২৭৫ টাকা, আজীবন ৬০০ টাকা । বিদেশে-_ 
বার্ষিক 0)5$20, আজীবন 0/5$9300 

গ 011-112-এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়, আপনার 1425191 
বা ৬।/৯ কার্ড ব্যবহার করে । অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন 
এই ঠিকানায়. ৬/৬/৬/.5111917179101517217907.0101 

ধন্যবাদাস্তে 


দয়া করে এই ঠিকানায় লিখুন € 
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মনের যথার্থ শাস্তি ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারাই হয়, 
ইন্্িয়ের অনুগমন করিলে হয় না। 
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সৃষ্টিই সুখ-দুঃখময়। দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোঝা 
২০০50 সব জন্ম কারও 
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৭ নবীন সেন রোড, পোঃ নবগ্রাম, জেলা_ হুগলী, পিনঃ ৭১২২৪৬ 
দূরভাষ £ ৬৭৩-৯২০৮ 


একটি বিনম্র আবেছল 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একাধিকবার শুভপদার্পণে হুগলী জেলার কোন্নগর এবং তৎসন্িহিত সমগ্র 
অঞ্চল ধর্মীয় বাতাবরণে শুচিন্লিগ্ধ এক তীর্থভূমি। কোন্নগর এবং নবপ্রামের কতিপয় শ্রীরামকৃষঅনুরাগীর এঁকাস্তিক 
প্রচেষ্টায় এবং বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের পুজ্যপাদ সন্ন্যাসিবৃন্দের আশীর্বাদপুষ্ট “নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষণ 
পাঠমন্দির” ১৯৮৪ সাল থেকে দীর্ঘ আঠার বছর নিরলস। এবং নিরুবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি রবিবাসরীয় সান্ধ্য ধর্ম 
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অধিবেশনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে ব্রতী। পরিতাপের বিষয়, এই অঞ্চলে অদ্যাবধি 

একটি প্রশস্ত মন্দির নির্মিত হয়ে ওঠেনি। বহুদিনের অনুভূত এই অভাব পূরণে আমরা সচেষ্ট হয়ে 
সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থ সংস্থানে পাঁচ লক্ষ টাকায় শাস্ত মনোরম পরিবেশে আটকাঠা জমি ক্রয় করে মন্দির নির্মাণের কাজ 
শুরু করেছি। মন্দির-সংলগ্ন নাটমগ্ডপ, অনুধ্যান কেন্দ্র, দাতব্য চিকিতসালয়, ছোট একটি অতিথিশালা, গ্রন্থাগার এবং 
সর্বোপরি স্বামীজীর মানুষ-গড়া ধর্মবিকাশ কেন্দ্র ইত্যাদি প্রকল্প রাপায়ণে আরো অন্যুন কুড়ি লক্ষ টাকার প্রয়োজন। 
প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির কাছে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন- এই মহান কর্মযজ্জে আপনার আর্থিক সাহায্য 'নবগ্রাম 


ভীম্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির-এর আনুকুল্যে চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে বাধিত করবেন। 

| | বিনীত 
কানাইলাল ব্যানার্জী | অজিত ঘোষাল 
, সভাপতি সম্পাদক 
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আশ্বিন ১৪০৮ 
























উদ্বোধন | 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
চক্‌ কাশীপুর (বিড়লাপুর), বজবজ 


দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩১৮ 
রেজি. নম্বর £ এস/৯১২০৬, ফোন £ ৪২০-৮০৩৭ 






সন্দহ়। জনসাধারণর প্রতি শবেদন 





শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্যে 
১৯৫৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত বজবজে গঙ্গার নিকটস্থ বিড়লাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। টি 


প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, দুঃস্থ ছাত্রাবাস ইত্যাদি পরিচালনা ও দরিদ্রনারায়ণ 
সেবা, নিত্যপূজা, সন্ধ্যারতি প্রভৃতি ছাড়াও বাৎসরিক দুর্গাপূজা, কালীপুজা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও 
স্বামীজীর জন্মতিথি প্রভৃতি অতিকষ্টে সযত্নে পালন করা হয়। 


বর্তমানে আশ্রমটির সংস্কারকল্পে, যথা- মন্দির-সংস্কার, প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি পাকা করিবার জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। উদারহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও 
প্রতিষ্ঠানমাত্রের কাছে আমার একান্ত আবেদন মুক্তহস্তে অর্থ দান করে উপরি উক্ত কার্য সম্পন্ন করতে 
সহায়তা ও সহযোগিতা করুন। 


মন্দির-সংক্কার ও প্রাচীর নির্মাণ কার্ষে ৫ লক্ষ টাকা 





স্কুলবাড়ি, চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার স্থাপন কার্যে ১০ লক্ষ টাকা 
দুঃস্থ ছাত্রাবাস, সাধুনিবাস ও অতিথিভবন নির্মাণকার্ষে ১০ লক্ষ টাকা 
মোট ২৫ লক্ষ টাকা 





সেবাশ্রমে প্রদত্ত এই দান ভারতীয় আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। দানের 
অর্থ চেক বা ড্রাফট-এ পাঠালে “911 98118101911719 /4811811, 0118178911201”- এই নামে 
পাঠাবেন। 


১০ হাজার বা ততোধিক টাকা অনুদানকারীর নাম শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা থাকবে। 


বিনীত 
স্বামী কাশীকানন্দ 
সম্পাদক 











পোভানো £ 


কে, সি. পাল ল্যান্ড সঙ্গ 


প্রসিহ্ধ ছাতা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা 
৮২, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৭. 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন ৭৯৯ 


আীম-কথিত 


পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত £ প্রতি সেট ঃ ২২৪ টাকা 
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


শ্রীত্রীমা ও স্বাসীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রস্থটি যেমনটি দেখিয়া 
| গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 






























| ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। 


প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 
€কথামৃত ভবন) 

১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 

ফোন ৫ ৩৫০-১৭৫১ 


্রশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির তি হক 
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো 
















ডঃ হিরঝ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 





কাব্য-- 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্ঘ সর্গ) 
একেই কি বলে সভ্যতা 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০ 
ও সম্পাদনা $ পবিত্র সরকার 
জনা যি 


৬ সম্পাদনা ঃ প্রামাণিক 
চট্টোপাধ্যায় 


সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
রমকৃষঃ মিশন ইনসিটিউট অব কালচার (গলপ) 









রিয়েন্ট বুক 


৯ শ্যামাচরপ দে স্ট্রীট, কলকাডা-৭০০ ০৭৩ 


উদ্বোধন আশ্গিন ১৪০৮ 


০ হ২/১৬1/1 1 /১ 
ও7,৬/১১171/১1৬] 


[55০ ০. 5/15226 [08060 21.10.74 
৮.0. 881778101518761088 3 0151. 5৩ 24 781081785 
এ) 2টি : 743610. ৬.৪. 

॥ হা9110917-85101 জা 0 5৩৮) 24 ৮87087185 015012 
ন81781715118-৬15588781105 818৬5 19180181 28115118৫ 

(0৬155 0৮ 718178101511176 গা, 88101 উনপ্রাতী, ৮. 5.) 
“978২৬106 70 সৈঞঠা [ও 


২ /9/212 ০০9. 
১২৭16519597. 6 881008 বা901007 (819৩, 10011818-700 007 প্র : 218-1285 


পন ও একটি আবেদন 
প্রিয় ভগিনী ও 
আপনাদের সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকক্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত 
বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মন্ডহারবার রেললাইনের 
ধারে দক্ষিণ দুর্গাপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনুধর্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি 
বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে 
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের প্রেরণা স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম- ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য- ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের 
ভগবান। 
এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু- 
বিদ্যালয়' খোলা হয়েছে। আপনাদের সহাদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে। 
আমাদের আগামী পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় দান 
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা ৭ লক্ষ টাকা 
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী 
পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের 
পচ ৯০ মিনি ৪০ লক্ষ টাকা 
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপৃত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম- | 
নির্বিশেষে কি ও 
সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ২০ লক্ষ টাকা 
আশ্রমে দেওয়া অর্থ 4.0. অথবা /$/৫. রি নিন মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা-_ 
911 চ9য19107151)189 96529117978, 6 1387009 11)91007 28706, 250115965-700 09071 4৯/০. 1956 
চেক/ড্রাফট পাঠালে ৪11 হ২8107897011911779 96%8511818+-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন 


০০০০ 
নমস্কারাস্তে 


স্বামী শুদ্ধানন্দ : সুধাংশু বিশ্বাস 
অধ্যক্ষ - সম্পাদক 











উদ্বোধন 





৮০১ 


জেলাভিত্তিক উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্তর 





রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান), কীকুড়গাছি, কলকাতা-৫৪ 
ফোন £ ৩৩৪-৬০০০ 
রামকৃ্জ মঠ গেদাধর আশ্রম), হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২৫ 
ফোন £ ৪৫৫-৪৬৬০ 
সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা-২৯, ফোন £ ৪৪০-৬২৮৭/ ৭৬৭৯ 
কথামৃত সঙ্ঘ, ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন, ফোন £ ৪২২-০৩৩২ 
সলিলা সরকার, এই ৬৫৫, সল্ট লেক 
বিধাননগর রামকৃষণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ 
রদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ 
উীস্রীরামকৃঞ্চকথামৃত সঙ্ঘঘ ও প্রার্থনা-মন্দির, ৭৩ ডায়মগ্ডহারবার রোড 
বড়িশা (সখের বাজার), ফোন £ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১ 
দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স, ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার 
রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সেলিমপুর 
বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র, চেতলা 
শোভনা ভৌমিক, ৯ আর. এন. টেগোর রোড 
নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন £ ৪৬৭-১১২২ 
রামকৃষ্ণ কুটীর, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাট 
ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র 
বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আঙ্ডি রোড, কলকাতা-২৭ 
আয ব্রাদার্স, ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১ 
বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল, ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং 
সেক্ুর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা ৩৯ 
মলয় ভৌমিক, ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪ 
আর. ভি. ব্রিগস আযাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৯ বেশ্টিষ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১ 
স্রীরামকৃষঃ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির 
১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১ 
“সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য 
৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ সরুট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬ 
পরমপুরুয শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
8৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ ্ট 
ছরাদিনী, স্বত্বাধিকারিণী £ সুচিত্রা চ্যাটাজী 
৮০এ যতীন্দ্রমোহন আভেনিউ, কলকাতা-৫ 
ফোন £ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা- সন্ধ্যা ৭টা) 
স্বপন দাস, ৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০ 
দাসানুদাস সাহা, ১এ কুঁমারটুলী স্ত্রী, কলকাতা-৫, ফোন £ ৫৫৪-৬২৯৯ 
ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ১/২ডি সেপ্টার সিথি রোড 
কলকাতা-৫০, ফোন £ ৫৫৬-৯৫৭২ 
রবি হাজরা, ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ত্রী, কলকাতা-৩ 
সুধাংশু বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭ 
বিজনকৃষ্ণ অধিকারী, প্রধত্ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র 
১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮ 


৬ জ্রীরামকৃষ্ঃ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটি, কলকাতা-৫১ 





২ 


1. 


জ্রীরাসকৃষণ সারদা সেবায়তন, ২৪/৬১ যশোর রোড 
এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন £ ৫১১-৭০৬৪ 
দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির, ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫ 


প্রাহকভূক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক। 


দমদম জরীরামকৃষ্জ সেবা পরিষদ 
২নং এয়ার পোর্ট গেট, পোঃ রাজবা্টী, কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১১-৮২৪১ 
২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১২-৬৮৮৫/৬৬১৫ 
জীঙ্রীরামকৃঞ্ণ সেবক সঙ্ঘ, ২১৯ শকুত্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১ 

অমরানন্দ ভট্টাচার্য, ডলফিন স্টুডিও, ৩/১ ভূপেন রায় রোড 

বেহালা, কলকাতা-৩৪, ফোন ৪ 8৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১ 

কালীমোহন সাহা, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল (রোড 

সম্ভোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন £ ৪১৬-৬২১৩ 

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসেদ 

১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯ 





রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ, পিন £ ৭১১ ২০২ 
রামকৃ্খ বিবেকানন্দ আশ্রম, ৪ নক্ধর পাড়া লেন, পিন £ ৭১১ ১০১ 
সীত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন ঃ ৭১১ ৩১১ 
ভ্রীরামকৃ্ণ সেবাসঙ্ঘ 

গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা £ শ্যামপুর, পিন ঃ ৭১১ ৩১৪ 

মাকড়দহ ড্রীঞ্রীরামকৃঞ্ণ সাধনালয়, গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন ৪ ৭১১ ৪০৯ 
বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, রবীন্দ্র পল্লী (সীপুইপাড়া) 

পোঃ সাপুইপাড়া (বালী), পিন ঃ ৭১১ ২২৭ 

সারদা বুক এজেজি, ১৫/৬ লক্্ীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন 

কদমতলা, পিন £ ৭১১ ১০১ 

শুকদেব সীতরা, গ্রাম £ উত্তর পীরপুর 

পোঃ বাণীবন, ভায়া £ উলুবেড়িয়া, পিন £ ৭১১ ৩১৬ 

নির্মল ঘোষ, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড 

বাদামতলা, বালী, পিন £ ৭১১ ২০১, ফোন £ ৬৫৪-৪০৪৫ 
শ্রীঞ্ীরামকৃষঃ শরণম্‌ সঙ্ঘ, ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন £ ৬৭১-০৫৭৯ 
পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি, গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন £ ৭১১ ৩২৫ 
হাটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্র, পিন £ ৭১১ ৪০৪ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ 

সীকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি 

ডোমজুড় ভ্রীরামকৃষচ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 

পিন £ ৭১১৪০৫, ফোন £ ৬৬৯-০৮০৬ 

ভ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির 

জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন £ ৭১১ ৪০৫ 

ভ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা 
মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি 

জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপূর, পিন £ ৭১১ ৩২৩ 

ভ্রীঞাসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি, পিন £ ৭১১ ৩০২ 
শরীত্রীসারদা রামকঞ্চ সঙ্ঘ, বি. গার্ডেন, ৮/৩ বি. জি. লেন, পিন £ ৭১১ ১০৩ 
জৌকা রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, গ্রাম+পোঃ জৌকা 
থানা--উদয়নারায়ণপুর, পিন ঃ ৭১১ ২২৬ 

বেলপুকুর শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

গ্রাম £ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন £ ৭১১ ৩১২ 

শ্যামপুর শ্রীরামকৃ্ণ-সারদা সঙ্ঘ 

গ্রাম ও পোঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর), পিন £ ৭১১ ৩১২ 

জীত্রীরামকৃ্জ আশ্রম, পোঃ অভয়নগর 

বেলানগর, পিন ঃ ৭১১ ২০৫, ফোন £ ৬৫৯-১১৪৪ 

দীনবন্ধু পণ্ডিত, প্রযতে শ্রীত্রীরামকৃষণ হোমিও হল, পোঃ চককাশী 

থানা £ বাউড়িয়া, পিন ঃ ৭১১৩০৭, ফোন £ ৬৬১-৮১১২ 
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(পানা খোচা 0 পণ 7512759-51 
অধ্বৈত আশ্রম স্টল, শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম 
অদ্বৈত আশ্রম স্টল, হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমগপ্রেস) 
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ 
সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেলস্টেশন 
মিডিয়া সেক্টার, ১/১০ বেহালা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (দ্িতীয় তল) 
৬২০ ডায়মগুহারবার রোড, কলকাতা-৩৪ 
উজ্জ্বল বুক স্টোর্স, ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (দোতলায়), কলকাতা-৭৩ 
রূপসী বাংলা, ২৬১ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬ 
উদ্্বল বুকস, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
শ্যামবাজার বুক স্টল, ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪ 
পাতিরাষ বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 





রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬, ফোন £ ৬৬০০৫/৬৬৭৬২ 

রামকৃ্। মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯, ফোন £ ৭২২১৮ 

রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১, ফোন £ ৬৫২০০ 

আরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পঁশকুড়া-৭২১ ১৫২ 

খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, খড়গপুর-৭২১ ৩০১ 

ভ্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২ 

কাথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কীথি-৭২১ ৪০১ 

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 

দাসপুর তরীত্রীরামকৃঘঃ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১ ২১১ 

ক্ীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১ ২৩২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১ 

জ্ঞানরঞ্জন হোতা, প্রযত্ে কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঞ্ঘ 

গোপীবল্পভপুর, পিন $ ৭২১ ৫০৬ 

খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০ 

হলদিয়া টাউনশিপ জীত্রীরামকৃঞ্ণ সেবায়তন 

হলদিয়া আক্কারেজ কাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫ 

মোহনপুর ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, গ্রাম+€পাঃ মোহনপুর, পিন £ ৭২১ ৪৩৬ 

রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির 

গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন £ ৭২১ ১৬০ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও বিবেকানন্দ স্মরণতীর্থ 

গ্রাম+পোঃ তাজপুর, পিন ₹ ৭২১ ৬৫৬ 

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন £ ৭২১ ১৬৬ 
হুগলী 

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর, পিন £ ৭১২ ৪২৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং 

শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা 

১৫৬ এস. সি. চ্যাটাজী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন £ ৭১২২৩৫ 

জীত্রীরামকৃ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্, গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন £ ৭১২৩০৫ 

স্বামী উমেশানন্দ, অধাক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম 

কুণুঘাট, বাশবেড়িয়া-৭১২৫০২ 

মোহিতকুমার বর্মণ, সম্পাদক, ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 

বিদাুৎপল্পলী, সিঙ্গুর, পিন £ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৪৩৯ 

ডঃ চিচ্মায়ী নন্দী, (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন £ ৭১১২২৪ 

মনীষা নন্দী, প্রযত্রে দেবজিৎ নন্দী 

স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন £ ৭১১২২৪ ৃ 

সুশাস্ত মাইতি, প্রযত্ণে শ্রীত্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা) 

মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন ঃ ৭১২৪০৯, ফোন £ ৬৩০-০৭০৯ 

হরনারায়ণ বিশ্বাস 

৫ রাজেন্দ্র আভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন £ ৭১২২৫৮ 


উদ্বোধন 


আশ্বিন ১৪০৮ 
ভ্রীত্রীরামকৃষ। বিষেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার 
প্রযত্ধে অজিতকুমার মুখাজী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ত্ট 
উত্তরপাড়া, পিন ঃ ৭১২২৫৮, ফোন £ ৬৬৩-৮৫২৬ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


রামকৃষ্ণ কুটার, ১০৩/২, বি. কে, স্ত্রী, উত্তরপাড়া 

পিন ঃ ৭১২২৫৮ ফোন £ ৬৬৩-৭০৪৬ 

বরুণকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ, ত্রিবেণী কেন্দ্র 

গ্রাঃ বৈকুষ্ঠপুর, পোঃ ব্ত্রিবেণী, পিন £ ৭১২৫০৩, ফোন £ ৮৪৬২৮৪ 

অশোক ব্যানাজী (দেবু) 

শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচন্র, পীরতলা, শিয়াখালা। 

দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহুল 

জনাই, পিন £ ৭১২৩০৪, ফোন £ ৯১১২-৪৪১১৪ 

গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, প্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া 

ভরীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+ পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন 8 ৭১২৪১০ 

স্বপন মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ 

১৩বি, সান্যাল লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১, ফোন £ ৬৬২-৬৬৭৮ 

কল্পতরু বিবেকানন্দ ঘুব উন্নয়ন কেন্দ্র, তারকেশ্বর, পিন £ ৭১২৪১০ 

নিকুপ্জবিহারী দাস, কৌচাটী, পোঃ ত্রিবেণী, পিন £ ৭১২৫০৩ 

জ্রীত্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 

৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন £ ৭১২১০৩ 
০্(তৌহাা 

রামকৃষ্ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 

জরীরামকৃষ আশ্রম, বন্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১ 

রামকৃষ্ সেবক সঙ্গ, চাকদহ-৭৪১২২২ 

বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৯১২২২ 

রামকৃ্ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কলানী-৭৪১২৩৫ 

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর, প্রযত্বে অসীমকুমার দে 

নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪ ১১০১ 

জীত্রীরামকৃ্। সারদা পাঠচক্র, প্রযত্রে স্বপনকুমার ভৌমিক 

৩৫ বেঁজেখালি লেন, নৃতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪ ১১০৯ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট.৭৪১২০১ 

আরামকৃষ্ণ সেবা সম্ঘ, পোঃ বগুলা, পিন £ ৭৪১৫০২ 





বোলপুর রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ 

পৌর বাণিজািক সদন (বাস স্ট্যা্ড), স্টল নং ৫, পিন £ ৭৩১২০৪ 
আকালীপুর রামকৃঞ্চ সারদ! সেবাশ্রম, ভদ্রপূর-৭৩১২০৩ 

মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১ 
ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 


সাইথিয়া (কলেজ রোড), সাইথিয়া-৭৩১২৩৪ 


শাস্ত্রী, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ 

আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন £ ৭৪২১৩৩ 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন £ ৭২২২০৩ 

জ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১ 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দী'পক বন্দ্যোপাধ্যায় 

'অন্ধন', স্টল নং ২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন £ ৭২২১০১ 
বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 

প্রযত্বে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড 

ডঃ সুনির্মল বেরা, প্রযত়ে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি 
সারেঙ্গা, পিন £ ৭২২১৫০ 


শা, 16১ 51795£5 & 6০. 
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আশ্বিন ১৪০৮ 


৬কিজপা্ড 





রামকৃষ্চ মঠ, বারাসত, রি £ ৭৪৩২০১ 


রামকৃষ্ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, পিন ; ৭৪৩১৮৬ 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম 
পোঃ রাজারহাট-বিষুগপুর, পিন £ ৭৪৩ ৫১০ 


অলক পাল চৌধুরী, প্রসন্ন চযটাজী রোড, সঙ্কটাপল্লী 

পোঃ ঘোলা বাজার, পিন £$ ৭৪৩১৭০ 

ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর 

বিবেকানন্দ আলোচনা- 

'ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 

শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন £ ৭৪৩ ২৪৮ 
বীজপুর -জ্রীজ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, শহীদনগর, কাচড়াপাড়া 
হালিশহর ্রীত্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্, প্রযত্ে রামকৃ্ণ চিলদ্বেজ হোম, 
শ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা £ বীজপুর 
স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 

পোঃ সযাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন £ ৭৪৩ ৪৩৫ 

পান্নালাল ব্যানার্জী প্রযত্রে তারা আলয়, ২৯ ধধি বঙ্গিমচন্ত্র রোড 
(স্টেশনের সম্মুখে), পোঃ নৈহাটী, পিন £ ৭৪৩ ১৬৫ 

কথাশিল্প, প্রযত্বে গোপালচন্দ্র ঘোষ 

শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন  ৫৫-৬৯৪/৭২৫ 
বিবেকানন্দ বুক সেপ্টার, প্রযত্বে বাসুদেব সাধুখা 

৭" বাজার, বনগ্রাম, ফোন £ (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭ 

সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 

পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন ঃ ৫৬০-১২৩০ 
রামকৃষ্ণ ম্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 
পোঃ শ্যামনগর, পিন £ ৭৪৩ ১২৭ 

জীরামকৃঞ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
জীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
'নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 

শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুঃপুর 

জ্রীামা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখাজী রোড 

তালপুকুর, বারাকপুর, পিন £ ৭৪৩ ১৮৭ 

স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 

গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়ার্টাপা অঞ্চল), পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৪ 
ভাটপাড়া ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, প্রযত্ে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড, পোঃ ভাটপাড়া, পিন £ ৭৪৩১২৩ 
ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 

কৃষ্ণনগর (রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত 

পিন £ ৭৪৩ ৭০৭, ফোন £ ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২ 

টাকী রোড, পোঃ বসিরহাঁট, ফোন £ ৫৫০১৮ 

রামকৃঙ্চ স্মরণ তীর্থ, সোদপুর রোড, মধামগ্রাম, পিন £ ৭৪৩২৭৫ 





৮15%1,71 চাঁন শা পাবভাও।। 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা, পিন ঃ ৭৪৩৩৬৮ 

ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় 

হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্ে ভ্রীরামকৃষণ পাঠচক্র 

গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন £ ৭৪৩ ৩৯৮ 

স্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন £ ৭৪৩ ৬১০ 
রামকৃষ পাঠমন্দির, গ্রাম £ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি 

পিন £ ৭৪৩ ৩৮৪ 

জীরামকৃষ্ আশ্রম বোটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন £ ৭৪৩ ৩৫২ 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
বারুখপুর পিন £ ৭৪৩ ৩০ 


উদ্বোধন 


৮০৩ 


গ জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স 





কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্রে অনস্তকুমার দাস, পোঃ চাম্পাহাঁটী 

চাম্পাহার্টী বাজার, পিন £ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন £ ৯১১৮-৬০৪৫০ 
শঙ্করচন্ত্র মণ্ডল, প্রযত্নে কৃষ্গগোপাল নস্কর 

গ্রাম £ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন £ ৭৪৩ ৩৭২ 
শতদল সাধুর্খী, প্রযত়ে 'গৃহত্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর 
বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন £ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ৯১৭৪-৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৪৯ 
জ্ীত্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ, থানা £ নামখানা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫৭ 
ডাঃ হরেকৃষ সিংহ, প্রযত্ে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা 

২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা, পিন £ ৭৪৩ ৫১২, ফোন £ ৪৬৭-১১৫২ 
রামকৃঞ্ণ বেদান্ত আশ্রম, গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৫২ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১ 

জীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১ 

নরহুরি পুস্তকালয়, ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭ ১৩১০১ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন আযাভেনিউ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৪ 
আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় 

ডি/২০, গ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ 

স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 

বিদ্যাসাগর আভেনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 

নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি 

সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন £ ৫৬৮৮২৩ 

সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০১ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 

এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ 

গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ঃ- কালচারাল সেপ্টার, পিন ঃ ৭১৩১২৮ 
অঞ্জলকুমার পাল, প্রযত্বে বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০ 

শীতল ব্যানার্জী 

প্রযত্তে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০ 
জীত্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচত্র, আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১ 
পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম, দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭ ১৩১৪৮ 
স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামূত সঙ্ঘ সেবাশ্রম 
প্রাম+পোঃ বুদবুদ, পিন £ ৭১৩৪০৩, ফোন £ ৫১২৬৫০ 

রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার 
রানীগঞ্জ, পিন £ ৭১৩৩৪ ৭ 

ভ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত) 

বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লে্স, পোঃ উৎড়া পিন £ ৭১৩৩৬৩ 





রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১ 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা-৭৩২১০১ 

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো 
নিউ মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 
স্বপনকূমার আইচ, প্রযত্ে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০ 

শ্রীরামকৃষ্। আশ্রম, কুচবিহার, প্রযত্নে অজয়কুমার গাঙ্গুলী 
রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্রক সি-১/৯ 
কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন £ ২৮৬৮৮ 


সৌজন্যে 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 








আশ্বিন ১৪০৮ 
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'উদ্বোধন"-এর আন্তভাতিক এবং আন্তঃরাজ্ গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্ 


0 রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩ 
418) সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই, মেল £ $0197_189 ১4109.0/1) 













'এপুপ1৮ ০ দেশ 








ও রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫ ও শ্যামল সিনহা রায় 
গ পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরপ্রন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর 
ও মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক আপার্টমেপ্ট, অলকানন্দা 

নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন £ (০১১) ৬২১-৮৪৭৪ € রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ আযাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্রেয়ার, পিন  ৭৪৪১০৪  রামকৃ্চ মিশন আশ্রম 






ফোন £ (০৩১৯২) ৩২৪৩২ ১১, ১২ স্থায়ী বিগুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাচি-৮৩৪০০৮ 


























 ভীরামকৃষচ-বিবেকানন্দ সঙ, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি 
৪ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর, পিন £ ৭৮৮০০৪ গ রামকৃ্চ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, বিষ্রপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১ 
ঙ রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ, পিন $ ৭৮৮৭১০ ৬ রামকৃষণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ 
ঙ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড € রীতা ভট্টাচার্য 
উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা ঃ কামরূপ, শিন £ ৭৮১০০৭ “অনুভব', এইচ. ই, স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮ 
ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগাও পাতা, 
ও শ্রীরামকৃ্চ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫ ঙ রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০ 
€ শ্রীত্রীরামকৃষণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড 
পোঃ দুম দুমা, জেলা £ তিনসুকিয়া, পিন £ ৭৮৬১৫১ ৬ রামকৃষ্ সেবাসঙ্ঘ 
ও জ্রীরামকৃঞ্জ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগীও-৭৮২০০১ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা ঃ বস্তার 
ও ভ্রীরামকৃ্ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাও-৭৮২৪৩৫ 
ও শ্রীত্রীরামকৃষঃ সেবাশ্রম, গোসাইগীও ৬ পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 
জেলা ঃ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.), পিন £ ৭৮৩৩৬০ ৬ এম. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 
৬ পরিমলকৃষ্থ পাল, প্রযত্ধে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট. ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি 
পোঃ + জেলা £ কোকড়াঝাড়, পিন £ ৭৮৩৩৭০ ডি. নাম্বার £ ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্ি-৫৩৩১০৩ 
৬ এম. কে. বুক সেলার্স, পো ঃ বি. চারালী, জেলা £ শোণিতপুর হি 
€ শ্্রীরামকৃষ। সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিক্রগড়-৭৮৬০০১ ৬ রামকৃ্চ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২ 
ও শাস্তিকুমার রায়, শ্রীস্রীরামকৃ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা £ শাস্তিপুর ও প্রদীপচন্ত্র পাল, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ 
বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩ 
৬ রামকৃষ্ণ মিশন, গঙ্গাইল রোড, আগরতলা, পিন £ ৭৯৯০০১ ও মনথয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/১১, সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১ 
৬ ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ব্রিপুরা-৭৯৯২০১ 
ও সম্পাদক, শ্রীরামকৃ্ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ব্রিপুরা-৭৯৯১২০ ও সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী 
৬ শ্রীস্রীরামকৃষ্*-সারদা আশ্রম, পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ব্রিপুরা-৭৯৯১৫৫ আমেদাবাদ-৩৮০০০৫ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ৬ মীরা মিত্র, প্রযত্ধে জি. সি. মিত্র 
ধর্মনগর, উত্তর ব্রিপূরা-৭৯৯২৫০ ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০ 
* মোহিতরঞন দাস, ৫০৩, নরমদা টাওযার্স 
€ শ্তরীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২ ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর, পিন £ ৩৯৩০১০ 
€ প্রভাত মুখার্জী, সাইকৃপা আ্াপার্টমেন্ 
৬ রামকৃষ্ণ মঠ, চত্রুতীর্থ, পুরী, পিন ঃ ৭৫২০০২ সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াড়া, ভালসাড-৩৯৬০০১ 






গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮ ফোন £ ০২৬৩২/৪ ২৩৭৩ 
জ্ীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা, পিন £ ৭৬৯০০৩ ই, মেল £ 0700186901.5511.75017 
ও 191511119816015 001 : 
শ্বার01107 795 18004.5 00. £05 5821051. নিব 81114.5 (০০০. 1710, 
8) শন2ধছি ৮৪৮ 8845 0০. "0, 31812175070 18111-5 00. শটে, 
15:670856 70010 71677100060757 & 108501914107 


















০ আশ্বিন ১৪০৮ 


৮০৬ 











£৫ 7444০ ০ ৫০০০০৮৮4%০৮০ : 72 (৫ ৮৮ +*৮০% 421০৮%০% 
1০ 72£০ +4৫৮৮ 4৮ %০ %%2 4৫ 
$4/%% (//০//৮৫৫ 





756৫. 000০2 ৫ £৫001017) : 


1, 7317017/৭ ৩৯৭, 1601175979-790 023 
27102: 241-5248 আ 6: (0933) 241-7541] 
0171-11 


180, 12৯57 9]াখণাশা 701), 200177718-700 030 
চ110846 : 548-4500 ময় 


আশ্বিন ১৪০৮ উদ্বোধন 





যেমল ৪ ২৬৩০-০৯১৬৬২০ ২৬৩৩-৪৫-২৯ 


তের্তির্ি্িত ব্ি্পাণান্তপ বেস্ট এ 


মল্লিক জুয়েলার্স 


ফোল ৪ 2৪৭৪-২৯৬৮ 


৮০৭ 


৮০৮ উদ্বোধন আশ্বিন ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহত্র সহত্ লোকেদের 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় মা। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আত্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাহ। 


জ্্রীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 
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ডাল বারী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের 
' একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১৩৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 
১০৩তম বর্ষ | প্রকাশের এঁতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


+ গত ১লা মাখ ১৪০৭ (১৫ জনুস্ারি ২০০১) উদ্বেধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম * 


0 বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক 
| মহান মা ধারক ও বাহঞ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সচ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন, আপনাকে পড়তে হবে। 

0 স্বামী পাটি ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধরমীয়ি পত্রিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সর্থক পারিবারিক 
পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিতা, ইতিহাস, সমাজতত, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কুষ্টির নানা বিবয়ে 
গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয় 

0 উদ্বোধন অসাধ্প্রদায়িক 8 ধময়ি সংগঠনের মুখপর হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের শির্দেশে অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধীয় 
আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০৩ বছর ধরে অটুট রেখেছে। 

0 উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পরিবার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে মুক্ত হওযা। 

| উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাৰ ও বাণী-শরীর। 


0 স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষ। ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অনাদের গ্রাথক 
করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের। অণশ ইন্টারনেট সং্করণের 
মাধমে উদ্বোধন আগ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পোছে গিয়েছে। 

[0 স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা । সেক্খা রণ করে রামবৃকভাবাদশে অনুরণন ও ভ্ণণ্‌ উদ্বোধন এর প্র 
নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার হত বাড়িয়ে দেবেন। 

[) উদ্বোধন এর শারদীয়া সংখাটিএ ওশা গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূলা নেওযা হয় না। এ2 সংখা প্রাহপেণ ভাত আমাদের শারদ 
উপহার। এর বিশাল অঙ্কের অতিরিক্ত বায় নির্বাহের অন্য আমরা নির্ভর করি সহাদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সাঞুয় সহখেগিতা এলং 
গুভাণুধ্যায়ীদের আর্থিক বদানাতার ওপর । 

0 পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্বোধন” এর গ্রাহকমূলা অপরিবর্তিত 
প্লাখা হয়েছে। এত সুলভ মুল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষা আর একটি ও নেই। 

0) উদ্বোধন-এর সেবায় চারটি স্থায়ী তহাধল গঠন করা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য ডিনটি যথাক্রমে শ্বামী বিগুণাতীতাননপ 
স্মৃতি তহবিল", 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল" এবং “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্দোধন-এর গুনা সকল আর্ণিক দান আয়কর 
আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 40২87009810079001)5) ১1901, 


758001)9/9৮"--এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/ ৮:৫1, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কপকাতা-৭০০ ০০৩! দাতার চ%িঠে 
বা 1১1.0). কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যহ উন্লেখ করবেন। 


(] উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঙিলাল-তরুবাপা পালের 'মৃতিতে তাদের পুত্রকণ্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিড্িতে উদ্বোধন মেধা 
সম্মান" (একবছরের জন্য উদ্বোধন- -এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষা পর্মদ্‌ পরিচালিত মাধার্মিক 
পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুগাপ সম্মান সুকুনার-বিভারানী, 
পাড়ুই এর স্মৃতিতে তাদের পুএ অমর পাডুই নিবেদন ঞবেছেন। এই সম্মানশ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্দ্‌ 
পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় “সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র- 
ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 





সম্পাদক 


গি. বি. সরকার ম্যান্ড সজ 


(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 















সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ [& ফোন £ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্থামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক £ স্বামী সর্বগানন্দ 


স্পা সপ্পপসপাপা্পা পাপা পাপা আপা পা পাপ ০ পক ৯১০১০২৮৭ সিটির টিটি তি টি উট রি রি তি ০ সস 
রি 


লু 





“পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত/ মিশিয়ে রয়েছে। শাপিতে চিনিতে 
মিশান--পিশিড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
ভালে দুধে একসঙ্গে গয়েছে। চিদানন্প পস আগ 
শিব্য় পরস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ভাগ 
করবে। 
আর পানকৌটিশ্ন মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
0ফলবে। আর পাঁকাল মাছের মত। 
পঁঁকে থাকে 
কি গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্বল । 
গোপমালে মাল আছ্েিগোল ছেড়ে মালতি 
নেবে।” 


শ্রীরামকৃষ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


সপ শপ সি তি ভিতর 


কার্তিক ১৪০৮ উদ্বোধন ৮১৩ 





















প্রাপনার ব্যজিত়ের সঙ্গে মানানসই পাস বেছে নিন 


এলআইসি*র জীবন শ্রী (৪.7)।:) 

(নিশ্চিত হোগামসহ লাত রহিত প্টিসি) 

পেশাগাটি, উত্চপদস্থ একাডিকিউটিড ও সফল বাভিদের জলা বিশেষ 

০958474555558258 
4 


সুষিধা 
যেয়াদপুর্তিতে বা তার আগে মুড ঘটলে আশ্বাসিত অন্ত 
এলান, তৎসহ প্রতি বছয়ে তান্বাসিত অঙ্কের প্রতি 


হাজারে টা, 73/. ছায়ে নিশ্চিত যোগদান এবং 
সজাহা আনগতা যোগদাম, ঘছি কিছু থাকে । 















যোগ্যতা 
বরন: 19 বছর খেকে 6৫) বন্য 
পলিসি যেয়াফ 1 বছর খেকে 25 বছর 
সনম আন্বাসিত অন্ত টী. ও জন 


লাইফ ইন্সিওরেক্গ কপোরেশন অফ ইত্ডিয়া বি বিযাগের চা গম টির এরাই খে 7 এডেসের ৪ তোকাতেশের ভার । 
















কী ৪০১ জি, ও 7 8 চি 





80৮5৩ (8 48৩ 808৫ 80006৩৮ ওা ৪8৬ 55184801885 





কার্তিক ১৪০৮ 










পাঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ ঞ ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ € বৈদ্যুতিন ডাক $ 11570000%51.001) 


সারদ্াপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূত 








মূল্য ৩7১] ও ১7৮৮-31-34 8 ৩৫ টাকা, অন্যান্য £ ৩০ টাক 
97-1 ভ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা : 
922, কথামৃতের গান বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
92-7, 912-8, (১ম হইতে ভষ্ঠ খণ্ড) 
9৮-10-12 
912-3 শ্রীরামনামসংকীর্তন সংস্কৃত ও হিন্দি 
92-4 বক্তৃতা-_যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
92-5 ্রীত্্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 
972-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
9/2-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
9৮০-13 শ্রীসারদাবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা বর 
92-24 সংস্কৃত, বাঙলা ও 
90-14-16 আবুল (১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড) বাঙলা 
92-17 ঠা সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 
92-18 হিন্দি 
92-19 ১০ রাত বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
শরীশ্রীমায়ের অবদান 
9৮-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২ম খু) 
92-23 ওঠো জাগো নি রর 
92-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা নদ 
92-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি হিন্দি 
952-27 বেদমন্ত্র (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ 
92-28 সরম্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 
52-29 নি811810151)18 16010116 ০/ 5৬/2111 911019511817217091 
& 780৬5171911 1811818], 12101 716510911, 93910 12117 
52-30 নি910101 1 291860105 এ০ 
9-31-34 শ্রীমস্তগবন্গীতা আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধায়ের মুখবন্ধ 
এ হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
92-35 বাঙলা 
512-36 ঠা চি হিন্দি 
912-37 জ্ীরামকৃফ-অক্টোর শতনাম (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্ন্্র চক্রবর্তী লিখিত) 
কম্প্যাক্ট ডিস্ক / মুল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
0৫/9৮-1 জীরামকৃষণ আরাত্রিকম্‌ সোগ্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
00/92-3 শ্রীরামনামসন্বীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
00/912-31-34 জ্রীমস্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
| স্বামী সবরগানন্দ, স্বামী নরেন্ছানন্দ, স্বামী দিবারেতাননদ, ভ্রীমহেশরঞ্ন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ । 


চুক দিক্দ্দ সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 
(কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক সীট), সেখ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8৪1€ 0৪1 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 
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পক ই নাউ ১৯৮ 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সামুয়িকপত্র 





দিব্য বাণী ৮১৭ 
[এ কথাপ্রসঙ্গে 0 
মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা ৮১৮ 
[) সঙ্কলন 0) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ৮২১ 
2 পত্রাবলী 0 স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র ৮২২ 
3 শান্ত্রবাণী এ 
গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব- স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৮২৪ 
এ শান্ত্রব্যাখ্যান এ 
পাতঞ্জল-যোগসুত্র ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৮২৮ 
0 উদ্বোধন” ঃ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৮৩০ 
। পরিক্রমা 2 
নতুন পৃথিবীর তীর্থাস্বাদন__স্বামী স্মরণানন্দ ৮৩১ 
[এ গবেষণা এ 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস-_দেরে বা টো 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪৮ 
[) নিবন্ধ 
পে পাপ 
ও তাৎপয-_ মুখোপাধ্যায় ৮৪৪ 
.॥ শিশু ও কিশোর বিভাগ 
চিরস্তনী আদি শঙ্করাচার্য তে) ৮৪৭ 
শব্দচেতনা &) ৮৬২ 
সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩১ ৮২৭ 
[] সাহিত্য এ 
“প্রবাসী'র শতবর্ষের আলোকে রামানন্দ _সণ্টু দাস ৮৩৯ 
কবিক্কন মুকুন্দরামের 'চণ্তীমঙ্গল'__শঙ্কর ঘোষ ৮৫১ 


। দর্শন [2 
দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা- দেবব্রত দাস ৮৪১ 
এ॥ পরমপদকমলে 


স্বাস্থ্য ও 
শিশুর অপুষ্টি ও কূমিরোগ- অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ৮৬৩ 
লোকস 


রা 

প্রসঙ্গ ছট পরব-_পরমানন্দ প্রামাণিক ৮৫৩ 
[) প্রাসঙ্গিকী 1. 

বেদাস্তই আগামী পৃথিবীর শাসনকর্তা ৮৫৯ 


বেলুড় মঠ__আরতি নাথ ৮৩৭ 
খধিবন্দনা-_প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮৩৭ 
ভ্রম_-অলককুমার চৌধুরী ৮৩৭ 
অভেদরূপে-_ইভা মুখোপাধ্যায় ৮৩৭ 
উপলব্ধি__প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ৮৩৮ 


চিন্ময়ী-_ভক্তি দেবী ৮৩৮ 
আত্মবঞ্ধনা--নবকুমার সরকার ৮৩৮ 

[॥নিয়মিত বিভাগ 
বিজ্ঞান-সংবাদ ৪ রোগজীবাণুর আগামী দিনের করালমৃর্তি 
সম্বন্ধে ৮৬৬ জীবাণু-যুদ্ধের সম্ভাবনা ৮৬৬ 
গ্রস্থ-পরিচয় গ জীবন-মৃত্যুর গোধুলিতে ঈশ্বরানুভব__ 
অমলেন্দু চক্রবর্তী ৮৬৭ 


ক্যাসেট সমালোচনা ৪ কৌশিক মুখোপাধ্যায় ৮৬৮ 
3 সংবাদ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৮৬৯ 


শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৮৭০ বিবিধ সংবাদ ৮৭০ 


“কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-__সঞ্ীব চট্টোপাধ্যায় ৮৫৭ অন্যান্য এ অনুষ্ঠান-সূচী (ভেগ্রহায়ণ ১৪০৮) ৮২৭ 
প্রচ্ছদ [] ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সম্ভরণরত হংসযুগল-_লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 





৫২, নিজ জ্জ কলকাতা-৭০০ হত জ্বর হালের 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও 
বার্ষিক 


পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 

প্রচ্ছদ মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0 আলোকচিত্র £ বেলুড় মঠের জনৈক সম্যাসী 
গ্রাহকমূল্য 0] ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক £ ৭৫ টাকা [)॥ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ৮ টাকা 2) আজীবন গ্রাহকমূল্য 

(৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) $ ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাৰা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়] 


৮১৫ 


৮১৬ উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৮ 


জাননা 2512 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাচ্ষা ছিল-__বাঙালীর ঘরে ঘরে উদ্বোধন'কে 
পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন” 
বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। ্রীন্রীঠাকুর আপনার 


হাতে “উদ্বোধন'এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন-_ এই শ্রীর্থনা। 





গ্রাহকভুক্তি £ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমুল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্বেও 
আগামী বছর (জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীস্টাব্দ) থেকে “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য 
সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আস্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ 
টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা 
(বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রভাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের 
জন্য ফাঁরা গ্রাহক হতে চান অথবা আজীবন (৩০ বছরের জন্য) সদস্যভুক্তির জন্য 
আমাদের অফিসে লিখবেন, নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজীবন গ্রাহকমূল্য 
৩০০০ টাকা। এক বা ন্যুনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__প্রতি কিস্তি 
৫০০ টাকা হিসাবে। 


বছরের মাঝখানে গ্রাহকতুক্তি ঃ যেকোন সময়েই প্রাহকভুক্তি হতে পারে। তবে ধারা নবীকরণ করবেন 
তাদের কাছে একাত্ত অনুরোধ, পূজার আগেই সদস্যপদ “রিনিউ” করিয়ে নেবেন। 
তাহলে দপ্তরে কাজের সুবিধা হয়। যাঁরা নতুন গ্রাহক হচ্ছেন তাদের মাঘ (জানুয়ারি 
২০০১) থেকে সব মাসের পত্রিকাই দেওয়া হবে। 


11.0./ভ্রাফট ইত্যাদি 8 7$.0. অথবা /১/০ 8/99 90111 10180 বা ০3081 01061 41001990191) 
0106”- এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, 
পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য 9০17-800155550 
রি রলিররলা রানি সারির হালা রা 
দেবেন। 


রি রি রাঠনা ররর াাকিররা রাকার। 
গ্রাহ্য হতে পারে। 


1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকতুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক। 

3 কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০---৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। 

[0 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/ম:7101 “উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 
৪-117811 : 18৫10001187) 0) %5111.7166 00190019217) ৮5171,00]77 


সৌজন্যে 8 আর. এম, ইন্ডান্ত্রিস, কাটালিয়া, ভাওড়া-৭১১৪০৯ 





ন্‌ 
ক্র 


ন মন্ত্র নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে নুতিমহো সর 
ন চাহানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ। 
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং 
পরং জানে মাতস্ত্রদনুসরণং ক্রেশহরণম্।। 
_ হে মাতা, হে জননি, আমি তোমার অধম, অজ্ঞান সন্তান। আমি মন্ত্র জানি না, পূজা করিতে জানি না, স্তব-স্তুতি করিতে 
পারি না। মুদ্রাদি প্রদর্শন করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব-_সে-সামর্ঘও আমার নাই। এমনকি কাতরতা প্রকাশেও 
আমি অক্ষম। তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কাতর স্বরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অজ্ঞানমুঢ়তা প্রকাশ করিব-_তাহাও 
পারি না। কেবল এইটুকুই জানি, যেমন শিশু তাহার জননীর পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হয়, তেমনি করিয়া তোমার অনুসরণ 
করিলে যাবতীয় দুঃখ দূর হইতে পারে। 


পৃথিব্যাৎ পুত্রাস্তে জননি বহুবঃ সম্ভি সরলাঃ 

পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোহ্হং তব সুতঃ। 
মদীয়ো হয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে 

কুপুত্রো জায়েত ক্চিদপি কুমাতা ন ভবতি।। 


_ হে জননি, এই পৃথিবীতে তোমার অগণ্য সস্তান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতই না সরলচিত্ত, সুস্থিরমতি তোমার প্রীতি 
উৎপাদনে সক্ষম। কেবল আমিই তাহাদের মধ্যে অস্থিরচিত্ত, মোহাবিষ্ট, জগতের ভোগ-এঁশর্ষের হাতছানি আমাকে ভুলাইয়া 
তোমা হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে। তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তুমি মাতা। আমি জানি, কুপুত্র যদি কদাচিৎ জন্মে 
তো কুমাতা কখনো দৃষ্ট হয় না। সেই ভরসায় আমি সতৃষ্ণ নয়নে তোমার প্রতি চাহিয়া থাকি। 


ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্কাহপি চন মে 

ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাহছপি ন পুনঃ। 
অতম্ত্রাং সংঘাচে জননি জননং যাতু মম বৈ 

মৃড়ানী রদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ।। 


_ হে জননি, তুমি শশিমুখী। জগৎকে তোমার মহামায়ার জালে আবৃত করিয়া প্রাণিবর্গকে আসক্তি দ্বারা বদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছ। সত্য কহিতেছি, আমার মুক্তির ইচ্ছা নাই। ধনসম্পত্তির ইচ্ছা নাই, জ্ঞানলাভের অপেক্ষা নাই। কোনরূপ 
সুখবাসনাও নাই। হে জননি, তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার একটিই প্রার্থনা-_এই জীবন, “মূড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানী' 
এই জপ করিতে করিতে, তোমার নামগুণকীর্তন করিতে করিতে যেন অতিবাহিত হয়। 


রতরেরান 

নং রা রি টি 
রা রা বরা 
তি পাুসিত ৪, টিপি ২ ও ছিভিি, এ 51 টি ০১০ 
দিপ০৬ পট কি ০.০ 7.০) বি টডিও লব লাতলসিতিাহকির্ড 
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সেদিন ছিল ২১ জুলাই ১৮৮৩। শনিবার। সন্ধ্যা 
সমাগত। অধরলাল সেনের বৈঠকখানায় শ্রী 
অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন। আসিবার কথা ছিল না। 
সঙ্গে মাস্টার ও রামলালদাদা। অধর বলিয়াছিলেন, 
অনেকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে তাহার প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়াছিল। সেদিন প্রাতে তিনি অনেকক্ষণ 
ঠাকুরকে ডাকিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাই বুঝি 
ভক্তবৎসল ভক্তের ডাকে বিচলিত হইয়া আসিয়া 
পড়িয়াছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন। রামলালদাদা 
সম্মুখে উপবিষ্ট। ঠাকুর কহিলেন £ “মায়ের নাম কর।” 
রামলালদাদা দেওয়ান নন্দকুমার রচিত একটি মাতৃসঙ্গীত 
শুরু করিলেন। গানের কলি নিম্নরূপ-_ 

“ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী 

মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী ।... 

আধার ভৈরবাকার যড়্দলে শ্রীরাগ আর 

মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্প্রকাশিনী। 

বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে 

তান-মান-লয়-সুরে তিনগ্রাম সঞ্চারিণী।... 

মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে ।” 

এটি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় গান। তান্ত্রিক 
সাধনপদ্ধতি অনুসারে দেহতত্তের কথা আছে এই গানে। 
সেইসঙ্গে রহিয়াছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ- 
উপাসনার ইঙ্গিত। ঈশ্বর-সাধনার সহিত সঙ্গীত যে 
অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত__একথা '্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
গ্রন্থে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। এই সঙ্গীতে 
মার্গসঙ্গীতের সহিত কুগুলিনী জাগরণের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কের কথা বিধৃত করিয়াছেন সাধক-গীতিকার 
দেওয়ান নন্দকুমার। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেওয়ান 
নন্দকুমার এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মহারাজ নন্দকুমার 
এক ব্যক্তি নহেন।) তাহার রচিত আরেকটি গান-__ 
'কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিতেন। 
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কার 


রর রর 58 চি ২০ পন ] 


বিজ জার রর বি কার 
প্রার্থনা করি, :মামাদের অক্টরের সকল মাধিন্য, 
'কনুষ, দেষ ৫ তো-বৃদ্ি, ্বারধপরতা,,দুরবতা, 
কাগুরুষতা, .সঙ্কীর্ণতা, নোট ৫ হিঃসাকে যেন, 
আমরা নিম্ন করতে গারি। ই টগক্ট্ে 
উর্োধন'-৫র মকর গাঠক-পাঠিকা, বেধক- 
:“ বন্তেধিকা, গ্লাহক-গ্রাহিকা, বিজ্াগনামাতা, 
| গঠগোষক' উ্তানধ্যায়ী এব? টদ্বোধন'-এর 
আঙ্ে প্রত্যক্ষ ৫:পরোক্ভাবে সঃক্রিষ্ট সকব্রকে 
মনা বিয়ার হাক জহির. 
ৃ 7107488 


- সম্পাদক, দ্উদ্বোধল” 


স্বামী বিবেকানন্দও শেষজীবনে এই গানটি গাহিয়া 
প্রায়ই আপনাতে আপনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন। 

তন্ত্রসাধনের তাত্বিক আলোচনা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে 
বহুবার করিয়াছেন-_-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” গ্রন্থে। 
মানবের দেহাভ্যত্তরে সাতটি চক্রের কথা তন্ত্রে বর্ণিত 
আছে এবং এই চক্রগুলি বিভিন্ন আকারের পদ্মরূপে 
বিদ্যমান। ““...এই অবস্থা যখন হলো, তার ঠিক আগে 
আমায় দেখিয়ে দিলে-_কিরূপে কুগুলিনীশক্তি জাগরণ 
হয়ে ক্রমে ক্রমে সব পদ্মশুলি ফুটে যেতে লাগল, আর 
সমাধি হলো। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ-তেইশ 
পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। 
চতুর্দল, ষড়্দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল__ 
উ্ধ্বমুখ হলো।... হৃদয়ে যখন এল-_বেশ মনে 
পড়ছে- _জিহাী দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল 
অধোমুখপদ্ম উরধ্বমুখ হলো, আর প্রস্ফুটিত হলো! 
তারপর কঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে 
সহশ্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো।” 
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কার্তিক ১৪০৮ 
০৯২০১ 


কথাপ্রসঙ্গে মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা 





একটা সামগ্রিক চিত্র যেন ঠাকুর তুলিয়া ধরিলেন। 
ঁমূলাধারে (গুহাদেশে, মেরুদণ্ডের শুরু যেখানে) চতুর্দল 
পদ্ম। স্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গদেশে) যড়্দল পদ্ম। মণিপুরে 
(নাভিদেশে) দশদল পদ্ম। হৃদয়ে (অনাহত চক্রে) 
দ্বাদশদল পদ্ম। কণ্ঠে (বিশুদ্ধ চক্রে) যোড়শদল। জ্বদ্ধয়ের 
মাঝখানে আজ্ঞা চক্রে) দ্বিদল পদ্ম। এই পদ্মসমূহের 
পাপড়ির ওপর বর্ণমালার সব বর্ণ লিখিত আছে-_ 
বীজাকারে। সহম্রার (ব্হ্মাতালু) যেন দলছাড়া। সেখানে 
সহদল পম্ম। মন সেখানে গেলে সমাধি হয়, সেখানে 
অহংবোধশূন্যতা, “একমেবাদ্িতীয়ম্”। সঙ্গীতসাধক 
নন্দকুমার এ যট্‌চক্রে ছয়টি রাগ স্থাপন করিলেন। তিনি 
কি স্বেচ্ছায় এইরূপ করিলেন? বোধহয় তাহা নহে। 
তাহার অনুভবে এঁ রাগসকলের রূপ যেথা- ভৈরব, 
শ্রী, মল্লার, বসম্ত, হিন্দোল. কর্ণাটক বা কর্ণাটী) যেন 
মন্ত্রের ন্যায় স্বর্ণাক্ষরে একাদিক্রমে প্রকাশিত হইল। দেবী 
মহামায়া কুগডলিনীশক্তি-রূপে যেন সেই সেই রাগ-রূপ 
পরিগ্রহ করিয়া সাধকের নিকট আনন্দানুভূতির দার্চয 
প্রদান করিলেন। অপর দিক হইতে বিচার করিলে বলা 
যায়, এ ছয়টি রাগ হয়তো শক্তিম্বরূপিণী হরমোহিনীর 
প্রিয় রাগ। সঙ্গীতসাধক যখন এঁ রাগসকলের কোন 
একটি ধ্যানমগ্ন চিন্তে গাহিতে থাকেন, তখন তাহার 
অন্তরে দেবীর অনুকৃতি হয়তো বা এ রাগের মাধ্যমেই 
ফুটিয়া উঠে। কারণ, রাগ-রাগিণীর দুটি রূপ বিদ্যমান 
_ একটি নাদময় রূপ, একটি দেবদেহময় রূপ। 
একাস্তিকতা, ত্যাগ, পবিত্রতা, তিতিক্ষা সহায়ে সঙ্গীত- 
সাধনার মাধ্যমেই দেবদেহময় চাক্ষুষী রূপটি সাধকের 
অস্তরে জাগিয়া উঠে। নাদময় রূপটি শ্রাব্য। 
অধরলাল সেনের বাটীতে ১৮৮৩ সালের আগস্ট 
মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পুনরায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, 
সেদিন তিনি স্বয়ং এই গানটি গাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ- 
জীবনে অন্যত্রও পাই, “...এই সময়ে [যখন দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ পুজকের পদ গ্রহণ করিলেন] যথারীতি পূজা 
সমাপনান্তে দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ 
ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করানো তিনি পূজার 
অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন” (্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ' অধ্যায়__ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন)। অর্থাৎ 
'সঙ্গীতের সহিত অধ্যাত্মজীবনের প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে 
__এইকথা বলিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা । 
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হইলে প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অনস্তমাধূর্য-নিলয় 
শ্রীভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ 
করিয়াছে। এবং ইহাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আরো 
একবার প্রমাণ করিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের পূর্বেও বহু সঙ্গীতসাধক সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, নাটোরের 
মহারাজা রামকৃষ্ণ, স্বামী হরিদাস (তানসেনের গুরু), 
মিঞা তানসেন, সঙ্গীতসাধিকা মীরাবাঈ 


শ্রীত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দীক্ষিতার, নায়নার সাধকবৃন্দ, 
এদিকে তুলসীদাস, জয়দেব কবি প্রমুখ। যদি পূর্ণ 
আত্মনিবেদনের ভাব বিদ্যমান থাকে, কণ্ঠসঙ্গীত বা 
যন্ত্রঙ্গীত-__-উভয়ই সঙ্গীতসাধককে অধ্যাত্ম অনুভূতি- 
লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। 

সঙ্গীত যে ঈশ্বরানুভূতিলাভের একটি স্বীকৃত পথ 
সে-কথা বারংবার ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, যদিও 
আধুনিক কালে কোন কোন পণ্ডিত একথা মানিতে 
রাজি নহেন। তাহারা বলেন সঙ্গীতের সহিত 
অধ্যাত্মজীবনের সরাসরি কোন যোগ নাই। কারণ, 
সঙ্গীত একটি বিদ্যামাত্র বা উপকরণ বা পদ্ধতি-_যাহার 
সাহায্যে সাধক যেমন ঈশ্বরলাভ করিয়া থাকেন, তেমনি 
ব্যবসায়িগণ অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন, ভোগবিলাসী 
মানুষ চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। আবার এই 
সঙ্গীতের প্রয়োগে অধুনা চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ 
নিরাময়ও করা সম্ভব হইতেছে। 

ইহার উত্তরে প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত 
একটি গানের কলি মনে ভাসিয়া উঠিতেছে__-“দাঁড়িয়ে 
আছ তুমি আমার গানের ওপারে/আমার সুরগুলি পায় 
চরণ, আমি পাইনে তোমারে।” সুর মানুষের মনকে 
সীমা হইতে অসীমে লইয়া যায়। সুর ঈশ্বরের এক 
বিশেষ সৃষ্টি। সেই অসীমের স্পর্শ পাইলে বস্তবাদিগণ 
তাহার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু 
পশ্চাতের কারণটি কী তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন না। 
যোগশান্ত্রেরে আলোকে ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা রহিয়াছে। 
মননশীল অস্তর্মুখী সাধক এঁ কারণটি অনুধাবন করিতে 
সমর্থ হন। সংক্ষেপে বলিলে সেই কারণটি এইরূপ £ 


অক্টোবর ২০০১ 





উদ্বোধন 


যোগিগণ বলেন, মন যখন জলাশয়ে স্থির জলের 
ন্যায় তরঙ্গহীন অবস্থায় বিরাজ করে, তখন এ মনোরূপ 
জলে আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। তখন সেই 
অনস্ত সচ্চিদানন্দঘন আনন্দস্বরূপ আত্মার স্পর্শে মন 
অসীমায়িত হইয়া উঠে এবং অন্তরে দিব্য আনন্দের 
স্ফুরণ হয়। এই আনন্দ বাহিরের কোন উপকরণ হইতে 
আসিয়াছে ভাবিয়া বস্তবাদিগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। 
অতএব সঙ্গীতকে চিত্তববিনোদনের কাজে ব্যবহার 
আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে। ব্যবসায়িগণ সেই সুযোগের 
সম্ধযবহার করে মাত্র । দেহ-মন-চিন্তকে সংযম, পবিত্রতা 
এবং একাস্তিক একাগ্রতার মাধ্যমে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে 
অনন্তের স্পর্শজাত সেই দিব্য আনন্দকে ধারণ করিবার 
দীপ পাইন 





কারণে এ 
পরিণামে বর্ধিত করিয়া তোলে। মানুষের দুর্বল মুহূর্তের 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুযোগসন্ধানীর দল তখন স্বার্থসিদ্ধি 
করিয়া থাকে। 


্রীামকৃষ্ণের এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত- 
সাধনা সাধকের পক্ষে পরমকল্যাণপ্রদ বৈ অকল্যাণদ 
কখনো হয় না। এবং যখনই বিচার করিয়া সচেতনভাবে 
নিখুত স্বর-প্রয়োগে তান-মান-লয়-সুরে তিনগাম- 
সঞ্চারিণী” আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যার আরাধনা পূর্ণতা লাভ 
করে, তখন সাধকের এবং শ্রোতার অন্তরে এক 
অননুভূতপূর্ব আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহার 
প্রমাণ আমরা দক্ষিণেশ্বরে এবং অন্যান্য স্থানেও 
পাইয়াছি। ইহাকে সঙ্গীতের “সাধক-কেন্দ্রিক' ফলশ্রুতি 
আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে ইহা 
সাধকের উপর সঙ্গীতের 98৮19০0%৪ প্রভাব। তাহার 
মন যেমন যেমন সুরের গভীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার 
নিদ্রিত কুগুলিনীশক্তি ক্রমশ জাগ্রতা হইতেছেন। ধীরে 
ধীরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও 
পক এ পু 
সাধক ইন্দ্িয়গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করিয়া ক্রমে 
অতীন্ড্রিয় সুরলোকে উপনীত হইতেছেন। কিন্তু সঙ্গীতের 
আরেকটি দিক এখনো অনুক্ত রহিয়াছে। উহা সঙ্গীতের 
০৮)০০৬০ বা যুম্মদীয় প্রভাব। ইহাকে সমষ্টিগত 


১০৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


প্রভাবও বলা যাইতে পারে। বিখ্যাত বত 
০৯৯৮০ ৮ ৬৬৯ 
এই সমষ্টি-প্রভাবের নমুনা পাইয়াছি। সুরতরঙ্গ এবং 
ভাবতরঙ্গ যেন একত্রিত হইয়া বাহির হইতে আসিয়া 
শ্রোতার উপর সমুদ্বের প্রবল জলোচ্ছাসের ন্যায় 
আপতিত হইল এবং বিশাল জনসমুদ্র এ সুরজলধির 
তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া চলিল। কোথা হইতে এক ঘণ্টা, 
দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কাল অতিক্রান্ত হইল কেহ বুঝিল 
না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' এবং '্্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামৃত গ্রন্থদ্বয়ে ইহার অনবদ্য বর্ণনা রহিয়াছে। এ 
অসাধারণ ভাবতরঙ্গ এবং সুরজালে সাধক-অসাধক, 
গৃহী-সন্ন্যাসী, ভক্ত-অভক্ত সকলেই কোথায় ভাসিয়া 
চলিয়াছে কাহারও হুশ নাই। এই বৃন্দগীতির বা সমষ্টিগত 
সঙ্গীতের প্রভাব যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন 
প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত আনন্দের প্রাপ্তি যে 
কিছু কম পড়িয়া যায় তাহা নহে। বরং একে অপরকে 
সাহায্য করিতে করিতে ক্রমশ উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। 
বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে 10:08 %1018007 বা 
পরবশ কম্পন বলা হইয়া থাকে। ইহাই সঙ্গীতের মাধুর্য । 
মাগুক্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ওক্কার হইতে এই 
সৃষ্টি। সেই মহানাদ, 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌» একরস, অখগ্ু, 
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ চৈতন্যসত্তা ক্রমে মহদাদি (বুদ্ধি, 
অস্তঃকরণ, প্রাণ ইত্যাদি) অধস্তন প্রকৃতিতে বিবর্তিত 
হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিল। অতএব, “সর্বমোষ্কার 
এব"__এই বিশ্বচরাচর ওক্কার ব্যতীত কিছুই নহে। 
সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া জীব সেই এক সর্বব্যাপী 
ওক্কারের লক্ষ্যে চলিয়া স্বস্বরূপে অবস্থানপূর্বক 
জীবম্মুক্তির আনন্দ অনুভব করিবে- ইহাই সঙ্গীতসাধক 
নন্দকুমার যেন বলিতে চাহিয়াছেন। সঙ্গীতের এই 
আরোহণ পদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় “অনুলোম 
মার্গ' বলা যাইতে পারে। অপরদিকে সচ্চিদানন্' নিপুণ, 
নিরাকার, এক, অখণ্ড চৈতন্য কিভাবে প্রণব ওক্কারের 
সাহায্যে এই প্রপঞ্চময়, ইন্দ্িয়গ্রাহ্য জগতে রাঁপাস্তরিত 
হইলেন, সেই অনির্বচনীয় অবরোহণ 
পদ্ধতিকে 'বিলোম-মার্গ' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। অর্থাৎ মা হরমনোমোহিনী স্বীয় ভুবন-ভুলানো 
অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তিবলে সঙ্গীতের এই বিলোম- 
অনুলোম মার্গ অবলম্বন করিয়া যেন কখনও জগজ্জাল 
বিস্তার করিতেছেন, আবার কখনও বা অব্যক্ত স্বরূপে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া সৃষ্টির বিলয় করিতেছেন। [এ 


৮২০ 








ৃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
: | তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে 
: | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
: | “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
£ | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
£| পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা । ১৩৭৫ 
| সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমু্রিত করা হলো। আশা 
: | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।- সম্পাদক 








দি নিউ ডিসপেনসেসন, ৮ জানুয়ারি ১৮৮২ 


যাঁরা চিন্তাভাবনা করেছেন, তারা নিশ্চয় দক্ষিণেশ্বরের 


শ্রদ্ধাস্পদ পরমহংস হিন্দু ও নববিধানী ব্রাহ্মাদের মধ্যে : ৃ 
: তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানের : 


' কিভাবে যোগসূত্র হয়ে আছেন তা দেখে আশ্চর্যা্বিত হচ্ছেন। 


: হয়েছিল, যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে ; 
? সমাগম হইত।.. ৃ 
: উঠেছিল। এইসব সভার কার্যবিবরণীতে থাকত পরমহংসের : 
: প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, 
: ইহার মস্তক মুণ্তিত নহে, অথচ ইহাকে কেন লোকে: 
? পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহে, 


: মেলামেশার ফলে চিস্তায় ও ভগবৎ আরাধনায় এমন একটা 
: এঁক্য স্থাপিত হয়েছিল যা সতাই আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক হয়ে 


: অতান্ত কৌতৃহলোদ্দীপক কথোপকথন, স্তবগান, প্রশ্নোত্তর 
: এবং বীর্তন। দ্বিতলের বারান্দায় উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের 
: রমণীগণ পর্দার পিছনে সমবেত হয়ে গভীর মনোযোগের 


: সঙ্গে সব শুনতেন। জ্ঞানী-পণ্ডিত, শিক্ষিত-যুবক, গোঁড়া ৃ 
: কাঞ্চনকে বস্তৃতই “কায়েন মনসা বাচা” পরিত্যাগ: 
: করিয়াছেন, এতদ্দয় তাহার শরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইলে: 
৷ জন্য। আবার অন্য অনেকে আসতেন জ্ঞানলাভের আশায় বা ; তাহার হস্তপাদাদি বাকিয়া যায়, শরীর সং্ঞাশূন্য হইয়া: 
: সন্কীর্তনে যোগ দেওয়ার জন্য। এসকল ক্ষেত্রেই আমরা : ৃ 
: তাহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাহার শরীরের মধ্যে: 


: বৈষ্ণব ও যোগীরা দলে দলে আসতেন, কেউ আসতেন 
: কৌতৃহলী হয়ে, কেউ সাধুসঙ্গলাভের জন্য বা সংসঙ্গের 


: জীবন্ত ভক্তিভাবের উচ্ছাস লক্ষ্য করেছি, যা সমগ্র 


: দর্শকবৃন্দকে যেন ভাসিয়ে দিত! এর প্রভাব হয়েছিল ; 
 বিস্ময়কর। প্রেম ও উচ্ছাসের বন্যায় ধর্মীয় মতভেদ ভেসে ; দৃষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু; 
; গেল। এই প্রেম ও আধ্যাত্মিক মিশ্রণ শেষে যে কোথায় নিয়ে : প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে: 
: ; পারেন। তীহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাহাকে : 
নীরা রিনিতা দিলি £ অজাতশক্র; তাহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় : 
£ এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন: 
 শাসত্াধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবং সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা: 
: থাকে, তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা বনজ, রায় 
? বনের শোভা বর্ধন করিয়াই, বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ; 

০৬০০৬৮৪৮১০৬ 


: যাবে, সেসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কে করতে পারবে? প্রভুর 


ধর্মপ্রচারক, ৬ আগস্ট ১৮৮৪ 
মহাত্মা রামকৃষ্ণ গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া 


রিল তাহার সহ হাল 


; দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধনকাননের : 
: একটি সুগন্ধ পুষ্প। পাণ্ডিত্য, এশ্বর্য, বীর্তি-আদি যেসকল: 


উপায় দ্বারা লোকসকলকে সাধারণত পৃথিবীতে বিখ্যাত ও 
: পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ: 
: করেন নাই। ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার : 
; কোলে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাহার ; 
: সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা: 
: জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।; 
: বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গতি ও উন্নতির: 
£ বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাতে পশ্চাতে যায় নাই। লোকে; 
: যেসময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে ; 
: যত্বপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সেসময়ে রামকৃষ্ণ: 
: আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন। মধ্যে; 


ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন,: 
মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাত্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন।: 
রাজপুরবাসিগণ ত্বাহাকে একজন ভক্তগায়ক বলিয়া জানিত।; 
পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সকার করিতেন বলিয়া দূরাদ্দুরতর : 


মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে “রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এ: 
কিন্তু কার্ষে পরমহংস।... 


তিনি সাধনার দ্বারা কামিনী ও 


পড়ে। এমনকি, যদি কোন ধেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ 
একটি আশ্চর্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাহার: 


কেহই কখনো শক্র ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুত, তিনি: 


স্ধলন | জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা স্থায়ী সর্বগানন্দ 


১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা. ১০ম সংখ্যা [| কার্তিক ১৪০৮] অক্টোবর ২০০১ ১৪০৮ অক্টোবর ২০০১ ্ 





|১। 
(মূল ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১৯ ওয়েস্ট থার্টি ই সু 
ৃ নিউ ইয়র্ক 
: ৯ আগস্ট ১৮৯৫ 
প্রিয় ক্রিস্টিনা, ৃ 
তুমি নিশ্চয়ই চমৎকার আবহাওয়া খুবই উপভোগ করছ। এখানে এখন অতিরিক্ত গরম, তবে তার জন্য: 
; আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। সহতবদ্বীপোদ্যান থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যস্ত আমার ভ্রমণটি বেশ মনোরম হয়েছিল। যদিও : 
: ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু সর্বক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার ফলে আমি সেসব কিছুই জানতে পারিনি। মিস ওয়ান্ডো: 
? আলবেনিতে ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছেন, কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে তাকে বিদায় জানাতে পারিনি। এখনো ; 
: তার কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পাইনি। আশা করি শীঘ্রই পাব। ডঃ এন. এল. উইট ও মিস রাথ এলিস নিশ্চয় : 
: আমরা তাদের টেলিপ্যাথিক বার্তা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু মিস এলিস নিশ্চয় তা পায়নি, নচেৎ উত্তর দিত।: 
: যাত্রার জন্য আমি এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি। 
ৃ এখানে একটি সভাতে যোগদানের জন্য আমি সময়মত এসে পড়েছিলাম এবং গত সন্ধ্যায় আরেকটি ছিল! 
আজ সন্ধ্যায় আবার আরেকটিতে যাব এবং এখান থেকে আমার চলে না যাওয়া পর্যস্ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই সভা: 
ৃ মিসেস ফাঙ্কি (মেরি কেরোলিন ফাঙ্কি) কি করছেন, আর মিস (মেরি এলিজাবেথ) ডাচার? তুমি কি আগের 
; মতো পাহাড়ে ধ্যান করতে যাও? কৃপানন্দের চিঠি পেয়েছ কি? 
ৃ যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে চিঠি লিখ__তোমার চিঠি পাওয়ার জন্য আমি খুবই উদ্‌ত্রীব হয়ে আছি। 
আশীর্বাদ ও ভালবাসা-সহ চিরদিন তোমাদের 
বিবেকানন্দ ৃ 


 পুনঃ__মিসেস ফার্কি ও মিস ডাচারকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাই। ৃ 
[১০ ব্০্দসখা______াদ্ঘা লক] 


।২।। 
(মূল ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
প্রযত্নে ই. টি. স্টার্ডি 
হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম 
বিডিং, ইংল্যাণ্ড 
৪ অক্টোবর ১৮৯৫ 


প্রিয় ক্রিস্টিনা», ৃ 
£ তোমার সুন্দর চিঠিগুলি আমি নিয়মিত পেয়েছি। কিন্তু নানা বিষয় নিয়ে আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, শীঘ্র: 
: উত্তর দিতে পারিনি। এত দীর্ঘ এই বিলম্ব মোটেই শোভনীয় নয়, দয়া করে আমাকে মার্জনা করো। প্রতিদিনই আমি: 
: তোমাকে আমার ভালবাসা প্রেরণ করি-_আমেরিকাতে লেখা আমার প্রতিটি চিঠিতে। কৃপানন্দের কাছ থেকে আমি: 
; আরেকটি চিঠি পেয়েছি। তারপর থেকে সে নীরব। সে এখন কোথায়? ডেট্রয়েটে সে খুব ভাল কাজ করেছে জেনে: 
? আমি খুবই আনন্দিত; সে খুবই নিয়মানুগ ও অধ্যবসায়ী। এইসকল মানুষেরই সর্বদা সাফল্য আসে। ৃ 
ৃ মরসুম শেষ হয়ে গেছে বলে এখানে ইংল্যাণ্ডে কাজের অগ্রগতি খুবই শ্নথ-_আরো এক মাসের মতো আমি: 
: এখানে থাকব এবং তারপর আমেরিকা রওনা হব। মিসেস ফাল্ছি, মিসেস ফেল্পস ও ডেউ্য়েটের সকল বন্ধুগণকে: 
? আমার ভালবাসা জানিও। পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে সব বাধা অতিক্রম করা যায়। সকল মহৎ: 
: কার্যকে অবশ্যই অপরিহার্যরূপে ধীরগতিতে চলতে হয়। ৃ 
আমি সুস্থ দেহে ও আনন্দেই আছি এবং যথাবিধি এই আশায় অপেক্ষা করছি যে, কার্ধসকল নিজস্ব ধারায়: 
; পরিণত হয়ে উঠবে। যখন সময় হবে, তখনি তুমি আমাকে এক পঙ্্ক্তি চিঠি লিখে ডাকে দেবে। আশা করি তোমার : 
: ভগিনী এতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রভু তাকে আশীর্বাদ করুন। র 
ৃ প্রিয় ক্রিস্টিনা, প্রভুর আশীর্বাদ তোমার ওপর চিরকাল বর্ষিত হোক__এই কামনা করি এবং তোমার: 
? জীবনের পথ শান্তিতে ও পবিভ্রতায় মণ্ডিত হোক-__এই হলো নিরস্তর প্রার্থনা। এ 

বিবেকানন্দ র 


১ এই চিঠিখানির মাত্র তিনটি পঞ্ক্তি 'বাণী ও রচনা'র ২১২ নং পত্রে ভুলক্রমে নিবেদিতার নামে ছাপা হয়েছে। 


1৩|। 
(মূল ইংরেজী থেকে অনুদিত) 

২২৮ ভরু থার্টিনাইস্থ স্ট্রুট 
| ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫ 

প্রিয় ক্রিস্টিনা, ৃ 
ৃ আমি আমেরিকার মাটিতে পুনর্বার এসে উপস্থিত হয়েছি এবং ২২৮ ডর থার্টিনাইস্থ স্ত্রীটের ঠিকানায়: 
; থাকবার ঘর নিয়েছি; এখানে আগামী সোমবার থেকে কাজ শুরু করব। বড়দিনের পর কোন এক সময় আমি: 
:ডেউ্রয়েট ও শিকাগোর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ শুরু করব-_এরপ ইচ্ছা আছে। ৃ 
ৃ জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে আমি আদৌ পরোয়া করি না এবং আমার মনে হয় না যে, প্রবেশমূল্য: 
; নিয়ে আর কোন জনসভায় বক্তৃতা দেব। যদি তুমি মিসেস ফেব্পস বা আমাদের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা কর এবং: 
; কয়েকটি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পার (প্রবেশমূল্য ছাড়া), তবে কাজের অনেকটা সুবিধা হবে। : 
তোমার সুযোগমত যত তাড়াতাড়ি পার চিঠি দিও এবং মিসেস ফাঙ্কিকে এবং আমাদের সকল বন্ধুকে: 
; আমার গভীরতম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবে। ৃ 

বিবেকানন্দ 


| পুনঃ কৃপানন্দ তোমার ও মিসেস ফাক্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে তোমাকে তার ্রীতিপূ্ শ্রদ্ধাভিবাদন জানাচ্ছে! 
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স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 






১১১১১ 


এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 


ৃ ভারতীয় ভাবনায় “শ্রতি' ও 'স্মৃতি' 
পু$গুপনিষদের মতো এইসব ' প্রাটীন গ্রন্থ (গীতা) 
: (১৫ ্যয়ন করলে দেখা যায়, আধুনিক কাল যেসব 
 মহাত্মার জন্ম দিয়েছে, তাদের ভাব-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির 
: সঙ্গে এইসব গ্রস্থরাজির রয়েছে বিশাল ভাবসাদৃশ্য। 
; আসলে, একটা এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে 
:এই যে নতুন সামঞ্জস্যবিধান, তা বস্তৃত সেই প্রাচীন 
 সামঞ্জস্মবিধানই; কেবল সেটি ঘটছে আধুনিক পরিবেশ- 
: পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। ভারত বারেবারে এই শিক্ষাই লাভ 


: থাকে, বদলায় শুধু তার বহিরঙ্গ। আমাদের অতিপ্রাটীন 
: ধারাবাহিক এঁতিহ্য থেকে পরম্পরাত্রমে আমরা এই বোধে 


অর্থ ' বেদ” বিশেষত তার উপনিষদ অংশসমূহ-_যেখানে : 
: রয়েছে শাশ্বত সত্যের প্রসঙ্গ; আর স্মৃতিগুলিতে আছে : 


: স্মৃতির স্থান শ্রুতির নিচে। ভারতীয় এঁতিহ্যে এই ভাবটির : 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ঃ 
: তু শ্রতিরেব গরীয়সী”--শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে: 
: বিরোধস্থলে শ্রুতির অধিকারই গুরুত্ব পাবে। শ্রুতি হলো: 
: চিরকালীন, শাশ্বত। “সনাতন 
: যেখানে রয়েছে মানুষের স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ, : 
: আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের উপায় --এইসব চিরস্তন: 
: সত্যের কথা। 
; আমেরিকানদের জন্য, সত্য সকলের জন্য। এগুলি: 
! সার্বজনীন সত্য। বিজ্ঞানের সত্যসমূহ যেমন সার্বজনীন, ! 
: শ্রুতির সত্যও তেমনি সার্বজনীন, কারণ এগুলি এসেছে: 
; এমন এক বিও্ঞান থেকে, যে-বিজ্ঞান মানুষকে চর্চা করে; 
: তার অস্তলীন গভীরতায়; যে-বিজ্ঞান হলো মানবীয়: 
' সম্ভাবনার বিজ্ঞান। একেই আমরা বলি “সনাতন ধর্ম: 
সনাতন, অর্থে খা চিরস্থায়ী, শাম্ত। ভগবান বুদ্ধ তার: 
 উপদেশে বারেবারে এর উল্লেখ করেছেন £ ৃ 
: সনাতন$”-_এই ধর্ম সনাতন বা নিত্য। এর সঙ্গে আসে: 
: 'যুগধর্ম-যা কোন বিশেষ যুগ বা সময়কালের, : 
; ইতিহাসের কোন বিশেষ পর্বের, কোন বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম! 
; এরই নাম 'ম্মৃতি। র 


“অতি স্মৃতি বিরোধে: 
ধর্ম' বলতে শ্রুতিকে বোঝায় : 


এগুলি আমাদের জন্য সতা, সতা: 


“এষ ধর্মঃ: 


স্মৃতিগুলি আসে, যায়। ভারতবর্ষে কঙগুলি স্মৃতি: 


প্রণীত ও বর্জিত হয়েছিল? আজ পুরানো স্মৃতিগুলি যদি! 
; আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের বিপক্ষে চলে: 
: যায়, তবে তাদের সবগুলিকে পরিহার ধরা হয়। পুরনো: 
; স্মৃতিকে বদলে সমসাময়িক চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন: 
; স্মৃতি গড়ে নেওয়ার সৎসাহস আমাদের আছে। ভারতবর্ষে: 
: আছে এই এক মহান ভাবনা £ সামাজিক পরিবর্তন। এবং; 
: সেইসঙ্গে এখানে শাশ্বত শিক্ষাগুলিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি: 
; অনুসারে নবরূপে উপস্থাপন করা হয়। তার জন্য! 
; প্রয়োজন মহান আচার্ষগণের, কারণ তাদের এটি করার: 
? উপযুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অধিকার আছে। সেই: 
? অধিকার কিন্তু বিশপ, পোপ, পুরোহিত বা এরকম 'কোন: 
প্রথাগত ধর্মীয় পদাধিকারীর প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা থেকে; 
: আসে না। সে-অধিকার আসে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে; : 
; সত্যের পুনরুচ্চারণ-_কেবল নতুন আঙ্গিকে। সত্য একই : 


সে-অধিকার উৎসারিত হয় একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক: 


? আচার্যের অপ্তরের অসীম করুণা থেকে। এইভাবেই সৃষ্টি: 
ৃ : হয় নতুন স্মৃতিসমূহের। ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে এই আদর্শকে; 
: উপনীত হই। দুটি শব্দ আছে ঃ 'শ্রুতি” ও 'স্মৃতি'। শ্রুতির ; আকড়ে থেকেছে। ফল হয়েছে_ বৈদিক যুগ থেকে এই: 


; আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে আমাদের ধর্মে, 


আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে; অথচ আমরা রয়ে: 


[দনলুদল্জা_ বাত কারি ১৪০৮ জবর ২5০) ]৯& 


গেছি সেই একইরকম। আমরা শাশ্বত অথচ নিয়ত ; 
: পরিবর্তনশীল । “সনাতন ধর্ম' কথাটির এই হলো সারমর্ম। 
£. অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন কলেজে 
? বিবেকানন্দের এক-্লাসের ছাত্র এবং মাইসোর 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অসাধারণ মেধা ছিল তার। 
: তিনি বলেছেন ঃ “ভারতের বয়স বেড়েই চলেছে, কিন্তু 
; ভারত কখনো বুড়িয়ে যাচ্ছে না।” (7018 13 ০৬০ 
: 2০178, 0 170%৩1 ০14.) এর কারণ হলো, এখানে 
কাজ চলছে। এ হলো সেই ভারতবর্ষ, যা আজ নতুন 
? পরিবেশে নব রূপ পরিগ্রহ করছে। নিজের অঙ্গে 
: প্রয়োজনমতো পরিবর্তন সাধন করে চলেছে-এ সেই 
 প্রাটীন ভারতবর্ষ। গাছের অঙ্গ থেকে অনেক মৃত কাঠ 
: কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। স্বৃতিকে পরিবতনি করার-- 


: বিশুদ্ধ হিন্দু এতিহ্া। অন্য কোন ধর্ম সে-সাহস দেখায়নি। 
: অন্য সব ধর্মে স্মৃতিগুলিই শেষকথা; তাদের ছোওয়া যায় 
: না, এবং কোন সংস্কারক ওগুলিকে পরিবর্তন করতে 
? গেলে 'সমুচিত” শাস্তিবিধান দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। 
: কিন্ত আমরা বলি, কোন স্মৃতি সেকেলে বা অচল হয়ে 
: গিয়ে থাকলে তাকে বদলে নতুন স্মৃতি তৈরি করে নাও। 


; মোগল আমলের মুদ্রা চলবে না। তার অর্থ, আধুনিক 
: কালে পুরনো স্মৃতিগুলির কোন মূল্য নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
1 কোম্পানির আমলে নতুন মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল; 
: ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল নতুন আরেকটির। 
: প্রায় একশ বছর আগে কেউ বিদেশে গেলে ভারতীয় 
: সমাজ তাকে একঘরে করে দিত। কিন্ত আজ আর কে এর 
; পরিবর্তন অনেক এসেছে; সেগুলি আমাদের ধর্মকে 
করেছে পরিশুদ্ধ, সমাজকে করেছে সবল সুস্থ। কিন্ত 
: ভুললে চলবে না শ্রুতি বা সনাতন সত্যকে, মানুষের 


? জীবনের অভিযাত্রাকে। এ-ই হলো সনাতন ধর্ম। অবতার 
: এটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং সেটিই তার মহৎ 
: অবদান। যিনি শুধুমাত্র একজন সমাজনেতা, তিনি আসেন, 
মত প্রচার করেন এবং সমাজের কিছু সংস্কার করে দিয়ে 
; যান। কিন্তু একজন অবতার সমাজকে একেবারেই বিদ্লিত 
: করেন না। সমাজে তিনি প্রচলন করে দিয়ে যান একটি 
1 নতুন মৃল্যবোধ-ব্যবস্থার; তার সাহায্যে আমরা ভাল-মন্দ 
; বুঝতে পারি, সংস্কার সাধিত হয় এবং সেই অনুসারে : 


আমরা 8858 


: নিঃশব্দ পথেই এই মহান আধ্যাত্মিক পদ্ধতি সমাজের: 
ওপর কাজ করতে থাকে। এটি একটি মহান ভাবনা ।: 
: বরণীয় সেই আচার্য যে এসেছেন এবং চলে গেছেন--তা: 
: আমরা জানতে পারি না। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন: 
; অসামান্য এক শক্তি। মাত্র কদিন আগে আমি বহুদূরের : 
: দেশ বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহর থেকে একটি চিঠি: 
: পেয়েছি। আলেকজাপ্ডার নামে এক ভদ্রলোক লিখছেন;: 
1 দারুণ চিঠি। তিনি বলছেন ঃ “আমার স্ত্রী এবং আমি: 
: 0 0080001 01 9171 [21091015110 
: 'শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ইংরেজী অনুবাদ) পড়ছি।: 
আমার বয়স তিরিশ বছর, স্ত্রীর তেইশ। ওঁর নাম তাছিয়া, : 
; আমার আলেকজাণগুার। বইটি অসাধারণ। আমরা কিন্তু; 
ৃ ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানি না।: 
: তা-ও আবার শাতিপুণভাবে-_এই যে সৎসাহস, তা একাটি : 


(অর্থাৎ: 


আমরা চাইছি, আপনি আমাদের আরো কিছু তথা দিন।: 


? ভদ্রলোক লিখছেন যে, তিনি আরো জানতে চান: 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। এইসব অনুপ্রেরণা : 
লাভ করতে তারা এতটাই ব্যগ্র। তাই আমি লিখলাম ৫: 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে ; 
: পাঠাতে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহান আচার্যরা মানুষের : 
: জীবনে প্রবেশ করেন নিঃশব্দে, বিনা কোলাহলে, এবং: 
? পাঠকের মধ্যে ঘটতে শুরু করে পরিবর্তন। অবতার যখন: 
; আসেন, তখন এমনটাই ঘটে। শঙ্করাচার্য এই ধারণাটিকে : 
ব্যাখ্যা করেছেন যে, কিভাবে একজন অবতার সমাজে কর্ম: 
; করেন এবং মানুষকে তাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির: 
: রূপাত্তরসাধন করেন। কিভাবে তিনি এটি করেন?; 
: শঙ্করাচার্য মাত্র কয়েকটি বাক এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।: 
: আধ্যাত্মিক স্বরূপকে এবং সেই সত্য উপলব্ধির পথে ; 


“আমি আপনাকে কয়েকটি বই পাঠিয়ে দেব।” এবং: 


শঙ্করাচার্য-কৃত গীতার ভূমিকা অধ্যয়ন করার সময় : 


: আমরা দুটি মহান ভাবনার কথা পেয়েছি। এক-_সময়ের; 
; অধোগতিপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক লোভ, ক্রোধ এবং এঁজাতীয়: 
? অন্যান্য মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়; তারা সমাজের ; 
: নৈতিক সুস্থিতিকে বিদ্বিত করে। অতএব ধর্মের হাস এবং: 
; অধর্মের বৃদ্ধি হয়-_যেমন শঙ্করাচার্য বলেছেন। তারপর: 
? উদগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং 


অদম্য কামনাবাসনার : 
 প্রাদুর্ভাবের ফলে পতনের সুত্রপাত হয়; ফলে ধ্বংস হয়: 


[োনীরগচাটা ১০০ 
আর কী নয়, তা বিচার করার ক্ষমতা। কোনকিছুর প্রতি : 
: অত্যধিক আসক্তি দেখা দিলেই আমাদের সৎ-অসৎ 
? বিচারবুদ্ধি ধাকা খায়। এর সঙ্গেই ব্যাহত হয় 'বিজ্ঞান, বা 
: প্রজ্ঞা”। মানুষ তার ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা সংযত করতে না 
: পারলেই তার মনোজগতে কিছু একটা ঘটে যায়। ইন্দ্িয়রা 
: পালায়--কঠ উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে- যেমন 
; যায়, আর আরোহীকে অসহায় বলি করে। মানুষ ও তার 
সমাজ যখন অধঃপতনের পথে এগোয়, তখন তাদের 


: বাড়ে অধর্ম। নৈতিকতা কম থাকলে মানবসমাজে বাড়ে 
; অনৈতিকতা। 
র মানবীয় বিবর্তন ত্বরাষ্বিত করার লক্ষ্যে 
অবতারের ভূমিকা 

£ ভারতবর্ষে আমাদের অসামান্য এক দৃঢ়বিশ্বাস আছে 
: যে, যখনি এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং সাধারণ 
: মানবীয় প্রজ্ঞা যখন পূর্বের সমতা ফিরিয়ে আনতে পারে না, 
: তখনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এক দৈবী সত্তা বা প্রকাশ। 
: তার শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ লাভ করতে আরম্ভ করে এক 
: নতুন সাম্য এবং মূল্যবোধের এক নব-উপলব্ধি। ধর্মের হয় 


: আমরা বেঁচে আছি বিগত ৫,০০০ বছর ধরে। বুদ্ধের 
: জন্মের আগে এদেশে ছিল প্রচুর বুদ্ধিচর্চা এবং ব্যক্তিজীবনে 
: ছিল অর্থহীন ধর্মীয়ি কৃচ্ছতা। সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকত 
: সবরকম কুসংস্কার ও মানসিক দুর্বলতা নিয়ে। তারপর বুদ্ধ 
এলেন শ্বীস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে। তিনি কোন 


: মানুষের আধ্যাত্মিক আবেগ-অনুভূতিগুলিকে উদ্দীপ্ত করে 
: দিলেন। ফলে মানুষের মধ্যে আবার জেগে উঠল সততা, 
? বিশ্বাসযোগ্যতা, করুণা ও সেবাভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক 
: সচেতনতার ফলপরিণাম এগুলি। মহান আচার্যরা কাজ 
করেন এইভাবেই, এবং এমন মহান মানুষদের কাছ থেকে 
: অনুপ্রেরণা লাভ করে এইভাবেই জন্ম হয় বড় বড় সংস্কার 
: আন্দোলনের। গাছের কেবল ডালপাতায় জল না দিয়ে 
: গোড়ায় জল দেওয়ার মতো ব্যাপার এটি। 

1? এইসব মহৎ মানুষ কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করে 
: দেন না, কারণ এইসব আন্দোলন সমাজের বা মানুষের 
মূল ব্যাধিটিকে নিয়ে কাজ করে না। উদাহরণস্বরূপ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেননি; কিন্তু : 
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৮ 
আসবেন কত সক্গ্যাসী, শিল্পী প্রভৃতি। তার আগমনের: 


মাধ্যমে মানবসমাজকে প্রদান করা হলো এক মৌলিক: 
? আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা। আমাদের দেশে এটিই .ঘটেছে; 
: বারেবারে। ভারতবর্ষ অধোগতি দেখেছে, আবার দেখেছে: 
 উরধ্বগতি, উন্নয়ন, পুনগঠন। কোন জাতি বহুদিন বেঁচে: 
: থাকলে প্রায়ই তার এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক: 
০৭ ২৯ 
ৃ  ্রতিহাসিক এ-কথার উল্লেখ করেছেন। 

: অবস্থাও হয় এইরকম। ধর্মের গ্লানি হলে স্বাভাবিকভাবেই : 


এবং 


পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়েছে আরো অনেক সভ্যতার, 


? তারপর শুরু হয়েছে পতন এবং অবশেষে এসেছে মৃত্যু: 
? সেসব সভ্যতার চর্চা এখন আমরা করি কেবল বইতে ও: 
: সংগ্রহশালায়। আমাদের নিজেদের সভ্যতার কিন্তু রয়েছে: 
: একটি ধারাবাহিকতা। ক্ষণেক্ষণেই এই সভ্যতা হয়ে ওঠে: 
; আসে প্রচণ্ড শক্তি এবং তার অবস্থার ঘটতে আরম্ভ করে: 
: উন্নতি। শুরু হয় একটি নতুন যুগের, এবং মানুষের মধ্যে: 
; আসে সমুচ্চ নৈতিক সচেতনতা, মানবিক আবেগ ও: 
; সেবার মনোভাব। : 
: উথথান এবং অধর্মের পতন। ঠিক এই কারণটির জন্যই ; 


এডওয়ার্ড গিবনের 'দি ডিক্রাইন আ্যাণ্ড ফল অফ দি: 


: রোমান সাম্রাজ্য ছিল কী বিপুল শক্তিমান! রোমানদের : 
: অধীনে ছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ইউরোপ: 
: এবং উত্তর আফ্রিকা- প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল-সহ। ; 
: ধীরে ধীরে এসে গেল অবনতি। কী ছিল তার চরিত্র? কী: 
: করেই বা এল তা? জাতিটা সেই একই ছিল, লোকজন: 
; সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেন না। তিনি শুধু : 


ছিল বুদ্ধিমান, কিন্তু বেড়েছিল তাদের সুখভোগের ; 


; আকাক্ষা। লোকেরা চাইল না শ্রমসাধ্য কাজ করতে, : 
: কিংবা পরিশ্রমের জীবনযাপন করতে। প্রত্যেকে চাইল: 
: মুনাফা ও সম্ভোগ; সমাজকল্যাণে কাজ করতে উৎসাহী ; 
? রইল খুব অল্প সংখ্যক লোকই। এই করে রোমানরা অলস: 
: শ্রমের কাজগুলো করাল ক্রীতদাসদের দিয়ে। সুখ আর: 
; ভোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রচিবোধ বিকৃত হয়ে গেল; 
: তারা পারস্পরিক হিংসায় এবং উদ্দাম আমোদ-আহ্াদে : 
; মন্ত হয়ে পড়ল। তাদের ত্যাম্ফিথিয়েটারগুলোতে হিংস্র: 
: জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করতে নামিয়ে দেওয়া হতো; 
 ক্রীতদাসদের; উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তীব্যক্তিরা-সহ হাজার: 


হাজার লোক দেখত সে-দৃশ্য, আর যখন একটা সিংহ: 


চিনি রুপ স্পজজলু্জ্প 
? তখন তারা জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠত। এইসব : 
: পরিস্থিতিতে সুরুচি ও মানবিক মূল্যবোধের অধোগমন 
; লক্ষ্য করা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেসময়ের মানুষ 
: বুঝতে পারেনি যে পতন শুরু হয়েছে; কারণ পতনটা 
: হচ্ছিল ধীরগতিতে । সভ্যতা গড়ে ওঠে ধীরে, পড়েও 


: সমরাঙ্গনে যেতে চায় না। এই অধোগতি যখন সমাজের : 
গুরুত্বপূর্ণ অংশের মানুষকে আক্রমণ করে, তখন গোটা : 
: সৌধটা ভেঙে পড়ে। একটিমাত্র বৈদেশিক আক্রমণে গোটা ; 
: রোমান সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল; আর : 
? উঠল না। এ-ই হলো রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনী। ইজিপ্ট, : 
: ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া_এইরকম অন্য অনেক ; 


: সাম্রাজাও একইরকম পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের অনেক চি্তাবিদ্‌ ; 
: সবিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, ইউরোপও এমনই একটা পর্বের : 
[মধ্য দিয়ে চলছিল কিনা। ইউরোপীয় সভ্যতা নিয়ে 
ইউরোপে বিংশ শতকে প্রথম যে-বইটি প্রকাশিত হয়, : 
: তার নাম “দি ডিক্রাইন অফ দি ওয়েস্ট”; লেখক জার্মান : 
; দার্শনিক-পণ্ডিত অসওয়াল স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬)। ৃ 
£সে পতনের পথে। কিন্তু ফ্রান্সের হেনরি মাসাউ (যিনি : 
ইন ডিফেন্স অফ দি ওয়েস্ট-এর লেখক)-এর মতো : 
; কিছু রক্ষণশীল মানুষ সেকথা মানেননি; তাদের মনে ; 
: হয়েছিল যে তারা তখনো যথেষ্ট শক্তিশালী, কারণ তাদের : 
: অধীনে ছিল অনেকগুলি উপনিবেশ। তারপর এল দ্বিতীয় : 
সর ছিল আরো সাঙ্ঘাতিক; এবং এখন 





টজ্পৃনস্পূস্পক্্নিরি সংস্কৃতিতে; 
“কিছু একটা”র অভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে। অত্যধিক ক্তুর: 


 বন্ততনত্িকতা এবং চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি আসলে এক উৎকট: 
; সমাজ-সমস্যার তাৎপর্যবাহী। এইসব কারণে আধুনিক: 
? পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন নিয়ে আরো নতুন নতুন গ্রন্থ: 
? লিখিত হয়ে চলেছে। [ক্রমশ] (নয়) ৃ 
: ধীরে। শখানেক বছর কেটে যাওয়ার পরেই কেবল মানুষ : 
: বুঝতে পারে যে, সমাজজীবনে কোথাও একটা গোলমাল : 
: হয়ে যাচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মের অবস্থাটাও গিবন : 
পাপ পুনজপৃক 
: সব ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মমতকে সাধারণ মানুষ যতটা : | জন্মতিধি- এ 
: মিথ্যা বলে, এবং বিচারকরা ভাবতেন ততটাই ব্যবহার- ; 
: যোগ্য (85911) বলে! বইয়ের শিরোনাম-__“দি ডিক্রাইন : 
: আযণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার” খুবই ইঙ্গিতবাহী। : 
: সেদেশের মানুষ তখন যাপন করত অনৈতিক জীবন। : 
: যখন বিদেশী আক্রমণকারীরা এল, তখন যুবসম্প্রদায় যুদ্ধ : 


ভাষাত্তর ই অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য: 


অনুষ্ঠান-সূচী ৪ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী 













কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী 
১১ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার 
(২৭ নভেম্বর ২০০১) 


(২৯ নভেম্বর ২০০১) 
রী 


কার্তিক শুরা নবমী 
৮ অগ্রহায়ণ, শনিবার 
(২৪ নভেম্বর ২০০১) 
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা 
কার্তিক পূর্ণিমা 
১৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার 
(৩০ নভেম্বর ২০০১) 
১০, ২৫ অগ্রহায়ণ 
যথাক্রমে সোমবার, মঙ্গলবার 
(২৬ নভেম্বর, ১১ ডিসেম্বর ২০০১) |: 


পাশাপাশি £ (১) শাকভ্তরী, ৩) রক্তবীজ, (৫) শ্যামা, |||: 
(৭) বলরাম, (৯) প্রভঞ্রন, (১০) জয়দ্রথ, |: 
(১১) দ্রোণ, (১৩) বিদ্যা, (১৪) ইলা, (১৫) অন্সরা, (|: 
(১৭) প্রসেনজিৎ, ৫১৮) কপিল, (২) বজ্ত, || 





(২২) বিজয়া 


ওপর-নিচ ঃ (২) কলাবতী, (৩) রমা, (৪) বীরভদ্র, |: 
(৫) শ্যাম, (৬) মন, (৮) রাবণ, (১০) জবালা, [| 
(১২) নারায়ণ, (১৩) বিনায়ক, (১৪) ইন্দ্রসেন, ||]: 
(১৬) অজিন, (১৯) লব, (২০) ব্রজ 


রর উ5851578575775575585757555515555844552825 “্পান্ তে ।...................১-০০০১১৯০*৯০০০০০০০০ চ 


[পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার পর] 





পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্ডণবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।1১৫।। 

£. পরিগামকালে, ভোগকালে ভোগব্যাঘাতের আশঙ্কায়, 
: সুখকর নূতন তৃষা উৎপাদন করে বলিয়া এবং ওণবৃতিগলি 
: পরস্পর বিরোধী বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই যেন দুঃখকর 
: বোধ হয়। 

£ মন্তব্য ঃ এই অবস্থায় কাহারও যদি বিচারবুদ্ধি পরিস্ফুট 
: হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই জীবনের সবই দুঃখকর 
? বলিয়া মনে হয়। 


: অবিরাম নানাপ্রকারে পরিণত না হইতেছে। নিজের দেহ 
: শিশুকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যস্ত কত অবস্থার ভিতর দিয়া 
: চলে। মানুষের মনেরও পরিণাম এত বিচিত্র যে, গোঁড়া 
 ব্রা্মোণের ছেলে কালাপাহাড় মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্মের 
: উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সংসারে পিতা-পুত্রের 
: নানাপ্রকার কলহে মারাত্মক পরিণতি হইতে দেখা যায়। 
: আত্মীয়-কুটুন্ধ, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কাহার পরিণাম কিরূপ 


: “জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি” 
: (জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ)-_এই 
: ষড়্বিকার বা পরিণাম সুনিশ্চিত। ভূমিকম্পে বড় বড় 
: ধনীলোক নিজের প্রাসাদের নিম্নে পড়িয়া মরে। অর্থসঞ্চয় 
' করিয়৷ লোহার সিন্দুকে রাখিলে ডাকাত আসিয়া মালিকের 


: এই প্রাকৃতিক পরিণামের রাজ্যে কোন বস্তই নিশ্চিত্তমনে 
স্বস্তিতে থাকিতে দেয় না। 
£  তাপ-দুঃখ__আমাদের নিজেদের দেহে ব্যাধি-জরা- 


: রাতই মানুষকে কষ্ট দিতেছে। আমরা তো সারাদিন শরীর- 
: মনের দুঃখনিবৃত্তির জন্য খাটিয়া মরি। কিন্তু আধ্যাত্মিক দুঃখ 


যাই না কেন, মশা-মাছি, চোর-ডাকাত, নিন্দুক, ভিন্ন-: 
: মতাবলম্বী এবং হিংত্র জন্তর ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়।: 
: অন্যান্য জীবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষ : 
: বন্দুক, কামান প্রভৃতি কত অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে, তবুও এই: 
: আধিভৌতিক দুঃখ দূর হইল না। ইহা কি একটি দারুণ: 
: তাপের বিষয় নহে? আবার সারা বৎসর ধরিয়া শীত-্রীম্ম-: 
: বর্ষার উপদ্রব কত সহ্য করিতে হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, : 
: ঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, উক্কাপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক : 
: উৎপাত মানবজীবনের সকল দুঃখকেই যেন চিরসঙ্গী করিয়া: 
: রাখিয়াছে। ইহা আধিদৈবিক তাপ। আমরা লালসায় এত; 
: মোহগ্রস্ত অন্ধ হইয়া রহিয়াছি যে, দারুণ ব্রিতাপে যে জুলিয়া: 
: মরিতেছি তাহা এই আশার ছলনায় দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু: 
: বিবেকবুদ্ধি একটু জাগিয়া উঠিলে এই জগতে বাস, রি 
: মানবদেহ ধারণ দারুণ শাস্তি বলিয়া মনে হয়। 


সংস্কার-দুঃখ-_“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত-! 


: কর্মকৃৎ” গৌতা, ৩1৫)-_কাজ না করিয়া কোন জীব 
; ক্ষণকালও নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না। একটু নড়িলে-: 
: চড়িলেই আবার তাহা সংক্কাররূপে চিত্তে সঞ্চিত হইয়া: 
: থাকে। আমাদের সকল কর্মকেই 'ব্যুমেরাং' অস্ত্রের সঙ্গে: 
: তুলনা করা যায়। পূর্বকৃত কর্মের প্রেরণায় যখন আমরা সেই: 
: কর্মের পুনরাবৃত্তি করি, তাহা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া আসিয়া: 
্‌ ; আমাদের চিত্তে সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া যায়। ৃ 
পরিণাম-দুঃখ__জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা : 


কোন অনাদিকালে আমাদের সুন্মরদেহে একটু কিছু: 


: করিবার প্রবৃত্তি কোন অজ্ঞাত কারণে উপস্থিত হইয়াছিল ।: 
: সেই আদিকর্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার কর্ম, একবার সংস্কার-: 
: রূপে পরিণত হইতে হইতে আমাদিগকে কঙ কোটি বৎসর: 
; এই সংসারপথে চক্রের ন্যায় অবিরাম ঘুরাইতেছে!: 
£ অনস্তকালের অভ্যাসবশত এই দারুণ দুঃখময় ঘূর্ণনকে: 
; আমরা “জীবন” বলিয়া মনে করি এবং এই জীবন রক্ষার: 
: জন্য কী দারুণ ব্যর্থ চেষ্টা যে করিয়া থাকি, তাহা চোখে: 
: দাড়াইবে তাহা ভাবিলে আতঙ্ক হয়। আর সকল বস্তরই ; 


পড়িলে মানুষকে পাগল করিয়া তুলে। এখন আমরা এমন: 


: এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, এই কর্মচক্রের হাত হইতে ; 
: নিষ্ৃতিলাভের কোন উপায় নাই বলিয়াই মনে হয়। আমরা: 
: কি প্রয়োজনে যে এই জীবনযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছি তাহার: 
০৮০০০০০ 
: জীবনের পরিচালক। 

: গলা কাটিয়া ধন লইয়া যায়। যাহার চোখ আছে সে দেখে, : 


বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইলে যাহা করিয়াছি এবং যাহা 


 করিতেছি__ কোনটাই আমার উপকারক বলিয়া বোধ প 
: না। এই আতঙ্কে শাস্্্ঞানহীন বহু বিবেকবান ব্যক্তি শৃন্যবাদী: 
ৃ ূ : হইয়া আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন। 
 মরণ-দুঃখ স্থায়ী অধিবাসী । মনে কত দুশ্চিত্তা, দুর্ভাবনা দিন- : 


গুণবৃত্তিবিরোধ দুঃখ__এই জগতে সকল বস্ত্ই তিন: 


: গুণে নির্মিত, আবার এই তিনটি গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ-: 
: স্বভাববিশিষ্ট। সত্বৃগুণী বলেনঃ এ নীলাকাশের অপূর্ব: 
: দেহ থাকিতে কখনো দূর হয় না। তারপর আমরা যেখানেই : 


সৌন্দর্য-মাধূর্য ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। রজোগুণী অমনি: 


টু ১০৩তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা ৮২৮ কার্তিক ১৪০৮ 0 অক্টোবর ২০০১ রী 


: বলিয়া উঠেন ঃ চল, আমরা এঁ নীলাকাশতলে কে কত 
: ছুটাছুটি করিয়া হয়রান হইয়া লাভ কি? চল আমরা পরম : 


: স্বস্তিতে তৃণশয্যায় শুইয়া আনন্দলাভ করি। ব্রহ্মা বলেন £ 
: নূতন নৃতন জিনিস সৃষ্টি কর। বিষুও বলেন £ আর বাড়াইয়া 


: সমস্ত জগংটাই এই তিন গুণের খেলা। 


নিজেদের জীবনেও এই তিনগুণের প্রেরণাতে সবাই ৃ 


ছুটাছুটি করিতেছি। সুুপ্তির পর যখন জাগিয়া উঠিলাম, 


: ভোগী কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া সৌন্দর্য সম্ভোগ করে। 
: কিছুক্ষণ পরে মনের অস্তস্তল হইতে রজোগুণ জাগিয়া উঠিয়া 
: কর্তব্যকর্ম করিবার প্রেরণা দেয়। তখন সকলে কাজকর্ম 
: লইয়া মাতিয়া উঠি। কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া 


: করিয়া বেশ একটা গর্বসুখ অনুভব করে। কিন্তু যাহারা 


ৃ কাজকর্ম সব কিছুতেই আমরা তিনগুণের ক্রীতদাস মাত্র ৃ 


: “প্রিভিতুণময়ৈর্ভীবৈরিভিঃ সর্বমিদং জগৎ 
: (গীতা, ৭1১৩) 

:. শুধু যে বাক্তিগত জীবনেই এই তিনগুণের ঘাত- 
: প্রতিঘাত চলিতেছে তাহা নয়, আমাদের সহবাসীদের মধ্যেও 
: এই তিনগ্ডণের বৈচিত্র্যহেতু দৈনন্দিন ব্যবহারে কত যে সঙ্ঘর্ষ 
: উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না। 
: এমনকি যেসব বস্তু লইয়া আমরা সংসারে বাস করি, 
: তাহাতেও এই তিনগুণের বৈচিত্র্য এবং ঘাত-প্রতিঘাত 
: সর্বদাই অনুভব করা যায়। তিন প্রকৃতির লোকের তিনরূপ 


চা 
মোহিতম্‌। 


: তিনগুণে ত্রিবিধরূপে রঞ্জিত। 
: কর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে মানাইয়া৷ চলা যে কী দুঙ্ষর, 


; সমাজ ও দেশ বৈচিত্র্যময় হইয়া আছে। 


অতএব দেখা যাইতেছে আমরা ইচ্ছামত সাত্তিক, : 


; রাজসিক বা তামসিক কর্ম__কোনটাতেই স্থির হইতে পারি 


: চান, যেহেতু বহুজন্মের অভিজ্ঞতার ফলে ঈশ্বরচিস্তাই শাস্তি- 
: লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি জানিয়াছেন। কিন্তু 
: তিনি ভগবচ্চিস্তায় কিছুক্ষণ ডুবিয়া থাকিলেই শরীর-মন 
: তাহা সহ্য করিতে পারে না। মুমুক্ষু সাধককে বহু জন্ম ধরিয়া 
রজঃ ও তমঃর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। উচ্চাঙ্গের 


ৃ  সাধকদিগকেও এই জীবনে মনকে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত: 
: তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারি দেখি। তমোগুণী বলিলেন £ দেখ, : 


: করিতে দারুণ উদ্যম করিতে হয়। তোতাপুরীর মতো: 
: মহাপুরুষকেও চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অবিরাম এই যুদ্ধ; 


করিতে হইয়াছে। আর আমরা তো নিতাই রজঃ ও; 
; তমোগুণের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করি। 
: লাভ কি? যেগুলি আছে সেগুলিকে রক্ষা কর। শিব বলেন £ : 
: এসব হাঙ্গামায় দরকার কি? জগৎ চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দাও। : 


হেয়ং দুঃখমনাগতম্।।১৬।। 
যে-দুঃ্খ উৎপর হয় নাই, তাহা ত্যাগ করা কর্তব্য । 
দর দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুই।।১৭।। ৃ 
ছরষ্টা ও দুশোর সংযোগ হইতে উৎপর হয় বলিয়া: 


: দুঃখকে ত্যাগ করা উচিত। 
: তখন দেহমনে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিলাম। তখন : 


মন্তব্য £ আমরা বহুকাল এই দুঃখ ভোগ করিয়াছি। যাহা: 


: ঘটিয়া গিয়াছে সেই সম্বন্ধে ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আর: 
: যাহাতে এই দুঃখভোগ করিতে না হয় তাহার চেষ্টা করিতে : 
: হইবে। এই দুঃখের হেতু--আমি চিৎস্বরূপ এবং প্রকৃতির : 
: সঙ্গে এক করিয়া ফেলিয়াছি। ৃ 
: রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়ি। অনাদিকাল হইতে আমরা এই তিন : 
: গুণের গোলামি করিতে করিতে জীবন কাটাইতেছি। যাহারা ; 
: বুঝিতে পারে না তাহারা এই জীবনকে তাহাদের অধীন মনে : 


প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ৃ 
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।1১৮।। : 
শা এর অথ পঞ্চভৃত ও ইন্জিয়। ইহারা প্রকাশ, ক্রিয়া? 


: ও হিতিশীল এবং পুরুষের ভোগ ও মুক্তির কারণ। 


বিশেষাবিশেষলিজমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।।১৯।। : 
গুণের কয়েকটি অবস্থা আছে-_ বিশেষ, অবিশেষ, মহত: 


: ও প্রকৃতি। 


মন্তব্য £ এই জগতের সকল বস্ত-_আমাদের মন, বুদ্ধি: 


: ইন্দ্রিয় সবই সত্ব রজঃ তমঃ-_এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে : 
: জাত, তাই সৃষ্টির সবই ত্রিগুণময়। প্রকৃতি প্রথমে একেবারে ; 
: ক্রিয়াহীন একটি জড়বস্তস্বরূপ হইয়া থাকেন। তাহা হইতে : 
: সমষ্টি-বুদ্ধির প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃক্ষের ফল পঞ্চ তল্মাত্র, তাহা : 
: হইতে সৃষ্ট হয় এই স্থুলজগৎ। ইহা ভাল করিয়া বুঝিলে : 
: জগটা যে কি ভেলকিবাজী তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।! 
: খাদ্য, তিনরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি কঠম্বর পর্যস্ত 
এইসব রুচিবৈচিত্র্য, : 


্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধো ইপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।1২০।। 
দষ্টা চৈতন্যমাত্র, তিনি পবিররতারাপ হইয়াও বুঁদির: 


: মাধামে দেখিয়া থাকেন। 
; তাহা আমরা অবিরাম দেখিতেছি। এই শুবৃত্তিবিরোধ হেতুই : 


তদর্থ এব দৃশাস্যাত্মা।।২১।। 
চিন্ময় পুরদ্ষের জন্য প্রকৃতি পরিণামপ্রাণ্ড হয়। 
মন্তব্য ই আমি যদিও চিন্মাত্র, তথাপি আমি যে এই: 


? জগৎকে জানি, তাহার কারণ আমি নিজের কথা ভুলিয়া 
: না। মুমুক্ষু সাধক সর্বদা ভগবচ্চিস্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতে : 


গিয়া জগতের দ্রষ্টা বুদ্ধির সহিত এক হইয়া গিয়াছি। আমার 


! সম্মুখে যেদিন বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইল, সেইদিন বুদ্ধির 
: সম্মুখস্থ প্রকৃতির যত খেলা তাহাতে প্রতিবিশ্বিত হইলে আমি 
: সেই প্রতিবিশ্যুক্ত বুদ্ধিকে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া 
 গেলাম। তাই আমি বোধ করি, প্রকৃতির এই খেলা যেন 
: আমার জন্যই চলিতেছে। [ক্রমশ] (সাত) 


কার্তিক ১৩০৮/ 
ভআক্টোবর ১৯০১ 


শ্রশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত 
[গুরু কে? অধিকারী নির্ণয়।] 


£ বিজয়। ব্রাম্মামাজের কাজ করতে হয়, তাই 
 সদাসবর্বদা আসতে পারি না; সুবিধা হলেই আসবো। 





ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। 


11.০00৩ দিতে হয়। অমনি অমনি ].0010৩-এ কি ফল হবে? 

; রোজ লোকে বাহো করে রাখ্ত, পরদিন সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো, 
: গালাগালে কোন কাজ হতো না-_আবার তার পর দিন সেই 
: দিলে যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ করতে পারবে না, যদি কর, 


? বাহ্যে কর্‌তো না। 

£ “তার আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও 
: [০40০ দেওয়া যায়। যে তার আদেশ পায়, সে তার কাছ থেকে 
: শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্ষ্ের কর্ম্ম করতে পারে। 

; “একজন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় 
: আদালতে মোকদ্দমা করেছিল। তখন বুঝতে হবে যে, এ প্রজার 
? পেছনে একজন বলবান্‌ লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় 
; জমিদার তার পেছনে থেকে মৌকন্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, 
: ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ করতে 
: পারে না।” 

;  বিজয়। মহাশয় ব্রাহ্মাসমাজে যে 1৩০০ উপদেশাদি হয়, তাতে 
: কি লোকের পরিত্রাণ হয় না? 


[সচ্চিদানন্দ গুরু ও মুক্তি] 


: যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তার আদেশ পায় নাই, যারা 
ঈশ্বরের শ্তিতে শভিমান্‌ হয় নাই, তাদের কি সাধা যে, জীবের 
: ভববন্ধন মোচন করে.” 
ৃ রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম 

কথল্‌ [কনখল] 
উদ্বোধনের পাঠক মহোদয়গণ ১৫ই ভান্রের উদ্বোধনে : 







যদিও তীর্থস্থানে অন্নসত্রাদির সন্তাব থাকায় : 
সাধুদিগকে ভিক্ষাক্রেশ পাইতে হয় না সত্য, কিন্তু: 
পার্বত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত, তথায় রোগাক্রাত্ত হইলে : 
যে তাহাদিগকে সমধিক ক্রেশ ভোগ করিতে হয় তাহা অনেকেই ; 


| প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধু মহাত্মারা সচরাচর একাকী বিচরণ ও; 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ, আচার্ঘোর কাজ বড় কঠিন, ; অবস্থান করিতে ভালবাসেন, সুতরাং অসুস্থ হইলে তাহাদিগকে যে: 


১ "যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, সে উপদেশ লোকে শুন্বে ? সা রা জ 3 রা 
: না, সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে বা : সিল বস রা রে দিনে 
: যেকোনরূপে হোক ঈশ্বরকে লাভ কর্তে হয়, তারপর আদেশ পেয়ে : | 


উপরোক্ত [উপরি উক্ত] অভাবের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎ-: 


“ওদেশে একটী পুকুর আছে, নাম হালদারপুকুর। তার পাড়ে  প্রতিবিধানের যৎসামান্য চেষ্টা স্বরূপে পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী: 


উপ বপন 
: সাধু ও তীর্থযাত্রীদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত গত আষাঢ় মাস হইতে : 
তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল কর্‌তো। কিন্তু? হরি নিকট এল এ উ নি? 


: পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানির চাপরাসী এসে নোটিস্‌ টাঙ্গিয়ে ; করিয়াছেন। এ সেবালয়ে উষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া সাধু ও দরিদ্র; 


; তীর্ঘযাত্রীদিগের সেবা করা হইতেছে। সহায়তা পাইলে ক্রমে ক্রমে: 


; তবে শাস্তি হবে" কোম্পানির এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে ? অন্য তীর্থেও এবস্িধ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


পরের অভাব ও ক্রেশে আপনি অভাব ও ক্লেশ বোধ করিয়া 


? উৎচুল্প অন্তরে তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া মনুষ্যজীবনের ; 
: সার্থকতা সিদ্ধির অন্যতম উপায়। যাহারা ভারতের প্রাচীন পবিত্র; 
: ধর্মমভাব আজিও প্রদীপ্ত রাখিয়াছেন, যাহারা ভারতবাসীর, কেবল; 
: ভারতবাসীর কেন, সমগ্র জগদ্বাসীর হিতসাধনের জন্য আপনাদিগের ; 
? মহত জীবনে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের অসুস্থতার : 
: সময়, তাহাদিগের শারীরিক ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাদিগের : 
: পরিচর্য্যা করা যে পরম কল্যাণকর সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা; 
: অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর ও অর্থের আর কি সদ্যবহার হইতে পারে?! 
: এই জন্যই আমরা আশা করি যে, সকলেই আপনাপন সাধ্যানুসারে : 
: সাহায্য করিয়া উক্ত সেবালয়ের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব বিধান করিবেন 


যিনি যাহা কিছু এই শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রদান করিবেন, "তাহা: 


? কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার “পরবুদ্ধ ভারত”; 


শ্রীরামকৃষ্খ। মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার-বন্ধন ৃ তি তনরিতি রে 


থেকে মুক্ত করে! যীর এই ভূবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া : 
থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। ; 


“প্রবুদ্ধ ভারত”, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া (কুমায়ুন)।: 


* ভান্র ১৩০৮ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামী: 


ৃ কল্যাণানন্দজীর এই পত্রটি আমরা গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যায় এই বিভাগে : 


সন্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা ঃ হী সরান! 


৮ নন্দন দিতক্কদ তা 








শিকাগো 
গা! শব্দটি উচ্চারিত হলেই প্রতিটি হিন্দুর 





: শিকাগোতেই স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে : 
(পু বর 
: পাশ্চাত্য জয় করেছিলেন। কাজেই [77077 
: অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিকাগো শহরের ৃ 
: মাটিতে পা রাখলাম। কিন্তু বলতে | ৫. 
দ্বিধা নেই, অনেকটাই আশাহত |. 
: হলাম। পা 
: অবস্থিত। তিনটি বাড়ি রয়েছে। | 
: পাশাপাশি দুটি বড় বাড়িতে আশ্রম। 
: বাড়ির মাঝে অন্য ব্যক্তির একটি 


স্বামী চিদানন্দ ছাড়া আরো তিনজন আমেরিকান ; 


সন্যাসী এই আশ্রমে থাকেন। তাদের মধ্যে দুজন ; 


: অশীতিপর। ১৯৩০ সালে শুরু হওয়ার পর এই আশ্রমের : 


ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। 
£. ৪ মে আমি শিকাগোর কেন্দ্রস্থলে (৫9৬/7-00৬11) 


: দেখতে গেলাম। সেখানে এখন একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা 
: হয়েছে। একইরকমভাবে মিসেস লায়ন যেখানে থাকতেন, 
: সেখানেও এখন একটি বিশাল হোটেল হয়েছে। এই দুটি 
: বাড়িই বহুবার স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থানের মাধ্যমে 


তার সঙ্গে আলাপ করেন-_সেখানে এখন একটি চার্চ: 
: হয়েছে। অবশ্য লিক্কন পার্ক এখনো আছে। স্বামীজী: 
: সেখানে প্রাতঃভ্রমণ করতেন। একবার তিনি এই পার্কে: 
: পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিলেন। এক: 
; গিয়েছিলেন। শিশুটিও সেখানে চুপ করে বসেছিল যতক্ষণ: 
: না তার মা আবার এসে তাকে কোলে তুলে নেন। এবং: 
এই ঘটনা পর পর বেশ কয়েকদিন ঘটেছিল! আর্ট: 
: ইনস্টিটিউট-_যেখানে স্বামীজী তার এঁতিহাসিক শিকাগো: 
: বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এখনো সেখানেই রয়েছে, কিন্তু এর: 
! বিখ্যাত কলম্বাস হলটিকে খুপরি খুপরি করে মাত্র ৫০০] 
র বিশেষ উদ্দীপনা জাগরিত হয়। কারণ, এই : 


: শ্রোতার জন্য একটা অডিটোরিয়াম নির্মিত হয়েছে। বাড়ির: 
£ বাকি অংশ এখন একটি বিশাল শিল্প-সংগ্রহশালা। আরো: 


 বছ স্থান আছে, শিকাগো অবস্থানকালে যেখানে যেখানে; 





 স্বামীজী গিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অসীম চৌধুরী এই: 


বিষয়ে একটি আয়াসসাধ্য গবেষণা করেছেন। অদ্বৈত; 
আশ্রম থেকে তার বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 
মিশিগান হৃদটি যেন দেশের অভ্যত্তরে এক সমুদ্রের: 


 মতো-_জল স্বচ্ছ ও স্থাদু। তার তীরে অবস্থিত এই: 
ৃ শিকাগো আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। পুরনো শহর ।: 
: মিস্টার হেলের বাড়ি একসময়ে যেখানে ছিল, সেই স্থানটি ? তাই পৃথিবীর পুরনো স্থাপত্যের নিদর্শন এখনো রয়েছে।: 
? আমাদের কেন্দ্রটি হুদটির বেশ কাছেই। শিকাগোকে অনেক: 
: সময়ে ঝোড়ো-শহর বলা হয়, কারণ প্রায়ই প্রবল ঠাণ্ডা: 
; বাতাস শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এবং আবহাওয়াও : 
: দুর্নর্ণেয়। একদিন সারারাত পাখা চালিয়ে আমাকে শুতে : 
; হলো, পরেরদিন সামান্য বৃষ্টির পর এমন ঠাণ্ডা হলো যে,; 


[হল কনদ্দ__ান্লা_ নন্দ বাশ 


: মোটা সোয়েটার চাপাতে হয়েছিল। গ্রীষ্মে ভালই গরম, 
£ তাপমাত্রা ৯০০ ফারেনহাইট হয় কখনো। আবার 
1 শীতকালে -২০০ ফারেনহাইটে নেমে যায়। শিকাগো 
: বিশ্ববিদ্যালয়ও খুব প্রাটীন। এর প্রার্তন ছাত্র ও 
: শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে নোবল প্রাইজ পাওয়া মানুষ অনেক 
: আছেন। 


: এর উদ্দেশে রওনা দিলাম। এই 'গ্যাঞ্জেস' নামটি বরোদার 
: মহারাজার দেওয়া। তিনি যখন মিশিগানে এসেছিলেন, 
: তখন এখানকার গভর্ণরের সঙ্গে তার হৃদ্যতা হয়েছিল। 
: গঙর্ণরের অনুরোধে তিনি চার-পাঁচটি স্থানের নামকরণ 
: করেন। এই "গ্যাঞ্জেস' নামটি তাদের অন্যতম। প্রায় ১০০ 
: একর জায়গার ওপর এই রিট্রিটটি অবস্থিত। এখানকার 


: প্রার্থনাকক্ষ আছে--১০০ জন চেয়ারে বসতে পারেন। 


: অতিথিদের জন্য কয়েকটি বাড়ি। মহিলা অতিথিদের জন্য 


: ব্যাপার। ভারত থেকে প্রচুর সেগুন কাঠ আনিয়ে এইসব 
: বাড়ি তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে। এখন কর্মীর অভাবে 
: এর রক্ষণাবেক্ষণই মহা সমস্যা। 

; স্বামী চিদানন্দ আমাকে হল্যাণ্ডে নিয়ে গেলেন। 
। হল্যাণ্ডের কিছু মানুষ আমেরিকায় এসে এই ছোট্ট সুন্দর 
; শহরটিতে থাকেন। বসস্তকাল বলে হল্যাণ্ডের জাতীয় ফুল 
: “টিউলিপ” সর্বত্র ফুটে রয়েছে। চমৎকার রণ্ডের বাহার। 
: পরদিন সকালে মিশিগান হৃদ দেখতে গেলাম। তরঙ্গরাশি 


; পরিবর্তন হচ্ছে। তার তীরে অবস্থিত আকাশছোঁয়া গাছের 
: সারি খুবই চিত্তাকর্ষক। দুপুরে খাওয়ার সময়ে কিছু ভক্ত 
: এসেছিলেন। বিকালে শিকাগোতে ফিরে এলাম। 

: রবিবার সকাল ১১টায় "আজকের আধ্যাত্মিক আদর্শ 


: উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ৪০-৫০ জন আমেরিকান। 
; এসেছিলেন। পরদিন আমরা লারমন্টে “হিন্দুমন্দির' 
: দেখতে গেলাম। বেশ বড় জায়গা। সাজানো। বড় লন 


; অন্যান্য দেবমূর্তিও রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় পুজারীরা 
: পূজা-অর্চনা করেন। 


: বিবেকানন্দের একটি ব্রোপ্মূর্তি শিকাগোতে অন্যত্র ; 


; বসানোর জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটি এই: 
: শিকাগো ধর্মমহাসভায় ঢুকছেন__এই ভঙ্গিমায় নির্মিত: 
: মুর্তিটি। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা এবং অন্যান্য মুর্তিগুলি তেমন: 
1 সুবিধার নয়। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে বানানো! 
 মূর্তিগুলি আরো অনেক উচ্চ মানের হওয়া উচিত ছিল।! 
৫ মে সকালে আমরা ২২ ঘণ্টার পথ 'গাঞ্জেস রিষ্রিট'- : 


যাহোক, পরের দিন বিজ্ঞান ও শিল্প-সংগ্রহালয় দেখতে ; 


; গেলাম। আশ্রম থেকে বেশি দূরে নয়। স্বামীজীও দেখেছেন: 
: এই সংগ্রহশালা । অবশ্য এই ১০০ বছরে আরো কত; 
; কিছুই সংযোজিত হয়েছে এখানে। “বিজ্ঞানের মহান: 
: অগ্রগতি'কে ধন্যবাদ। সবটা খুঁটিয়ে দেখতে হলে একদিনে : 
; কখনো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য এটি জ্ঞানের : 
ৃ ? খনি তুল্য। ৃ 
: (৬1$910121709 1৬011251019) সবই অতিকায়। একটি 
? ভীষণ ঠাণ্ডা! শিকাগো এমনই। 
: একটি অডিটোরিয়াম আছে-_৫০০ জনের বসার ব্যবস্থা। : 
দুটো খাবার ঘর-_একটা বড়, একটা ছোট। সাধু ও : 


৮ তারিখে রানে গরম লাগছিল। অথচ পরের দিন! 


সেষ্ট লুইস ৃ 
১০ তারিখে শিকাগো থেকে বিদায় নিয়ে সেন্ট: 


ৃ ; লুইসের পথে যাত্রা করলাম। কিন্তু চেক-ইন-এর পর জানা: 
রাস্তার উলটোদিকে ছয়টি বাড়ি। সব মিলিয়ে এক বৃহৎ ? গেল, কোন কারণে প্লেন ছাড়তে দেরি হবে। তাই আমি: 
অন্য প্লেনে সেন্ট লুইস রওনা দিলাম। কিন্তু আমার: 
: মালপত্র সঙ্গে গেল না। সেন্ট লুইসে পৌঁছে বিমানবন্দরের : 
; অফিসে জানানো হলো, যে-প্লেনটি দেরিতে আসছে তাতে : 
আমার মালপত্র রয়েছে। তারা বললেন যে, আগামীকাল: 
 ৯টার মধ্যে আমাদের আশ্রমে ব্যাগেজ পৌঁছে দেবেন।: 
এবং যে-কথা সেই কাজ। এই হলো অনবদ্য কর্মকুশলতার ; 
: নজির এবং এই ব্যাপারে এঁদের কাছে ভারতীয়দের অনেক: 
; শেখার আছে। : 
মনোরম তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। জলের রঙেরও ; 
! বেদাত্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। আশ্রমটিতে দুটি বাড়ি; 
; একটি বাগান এবং গাড়ি পার্কিঙের জায়গা আছে। সুন্দর: 
: পরিবেশে এটি অবস্থিত। স্বামী চেতনানন্দ বর্তমানে এই: 
: আশ্রমের অধ্যক্ষ। 
: -- শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রসঙ্গে বক্তৃতা হলো। ২০০-র বেশি শ্রোতা : 


১৯৩৮ সালে স্বামী সংপ্রকাশানন্দ সেন্ট লুইসে এই: 


এই শহরের বেশির ভাগ মানুষ ক্যাথলিক এবং সেই! 


? কারণে বেশ রক্ষণশীল। শহরের ক্যাথিড্রালটি স্থাপত্য-; 
? শিল্পের একটি বিল্ময়। প্রায় ২০০ বছর আগে ফ্রালের: 
: রাজা নবম লুইয়ের স্মৃতিতে এই চার্চ নির্মিত হয়েছিল।: 
; চমৎকার র 
' আছে। মন্দিরে প্রধান দেবতা- শ্রীভেক্কটেশ্বর (বালাজী)। : 


১১ তারিখ সন্ধ্যায় আমি “রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ”: 
বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। ৬০ জন শ্রোতা ছিলেন। পরদিন: 
সকালে বিমানে স্বামী চেতনানন্দ আমাকে ক্যানসাস শহরে ; 
নিয়ে গেলেন। ক্যানসাসের বেদাস্ত সোসাইটি ভক্তদের : 


দ্বারাই স্থাপিত ও পরিচালিত--অবশ্য সেণ্ট লুইস কেন্দ্রের 
: অধ্যক্ষের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায়। এখানে একটি 
: সুন্দর বাড়িতে আশ্রমটি অবস্থিত। পরিবেশটিও সুন্দর। 
: সন্ধ্যায় প্রায় ৪০ জন ভক্ত জমায়েত হয়েছিল। প্রায় ১২ 
: ঘণ্টা ধর্মালোচনা হলো। নৈশাহার হলো ৯টায়। 

£ পরদিন সকালে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। সাড়ে ১০টায় বক্তৃতা 
: হলো--'বেদাত্ত £ 
: বিকালে সেন্ট লুইসে ফিরে এলাম। প্রথমেই আশ্রমে না 
: গিয়ে মিসিসিপি ও মিসৌরী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল দেখতে 
' গেলাম আমরা। সেন্ট লুইস থেকে প্রায় ৪৫ মিনিটের 
' দূরত্ব। অতি চমৎকার দৃশ্য! নদীটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম ; 
: নদী। পরদিন রবিবার। সকাল সাড়ে ১০টায় “বেদাস্ত কি?” : 
[বিষয়ে এক ঘণ্টা আলোচনা করলাম। ৮৫ জন শ্রোতা 
: ছিলেন। বেশির ভাগই আমেরিকান। 

: বিকালে স্বামী চেতনানন্দ আমাকে একটা হিন্দু- 
: মন্দিরে নিয়ে গেলেন। চার একর জমির ওপর সুন্দর 
: সাজানো মন্দির। মূল দেবত। শ্রীভেক্কটেশ্বর। পূজারী 
: দক্ষিণ ভারতীয়। ভিতরে জৈনধর্মাবলম্বীদের জন্য 
! আলাদা ঠাকুরঘর আছে। এ 


: পূর্বের (25 ০9840) চেয়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে। ভারতীয়: 
: সময় ৯ ঘণ্টা এগিয়ে নিউ ইয়র্কের সময়ের চেয়ে এবং ১২: 
: ঘণ্টা এগিয়ে লস এগ্জেলিসের সময়ের চেয়ে। কাজেই! 
: ভারতের মতো একটি টাইম জোন'-এ অভ্যস্ত পর্যটকের : 
: কাছে এইরূপ বারবার সময়ের পরিবর্তন কি পরিমাণ: 
বিভ্রান্তিকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়! ৃ 
একবিংশ শতাব্দীর ধর্ম বিষয়ে। : 


হলিউডকে লস এপ্সেলিসের শহরতলী বলা যায়।! 


: চলচ্চিত্র জগতের মানুষের কাছে এটি আশ্রয়স্থল। ১৯৩০: 
: সালে স্বামী প্রভবানন্দ এখানে আশ্রমটি গাপন করেন।: 
তারপর থেকে এর কাজের পরিধি বিস্তারিত হয়েছে: 
: নানাভাবে এবং আকর্ষণ করেছে বিখ্যাত লেখক, বুদ্ধিজীবী : 


: ও অন্যান্যদের। বহু বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন-_অল্ডাস: 
ূ হাক্সল, হি হার ৮৯৫১০ একটি: 


ধ ঘরটি রাজস্থান থেকে চি 


; আনা সাদা মার্বেলের ওপর খোদাই করা অতি সমৃদ্ধ ই 
:ভাঙ্কর্ষে পূর্ণ। যেন ভারতের 'দিলওয়ার”! মন্দিরের (পরা, 


: একাংশ আমেরিকায় স্থানাস্তরিত হয়েছে! দেখলে মনে 


: হয় মন্দিরটি বেশ সমৃদ্ধশালী। 
:. মে মাসের ১৫ তারিখে ডেনভারের প্লেন 

: ধরলাম। স্ত্রামী চেতনানন্দ বিদায় জানাতে 
: এসেছিলেন। সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ৬,০০০ ফুট উঁচু 
: মালভূমি (0181080)-তে অবস্থিত 
; সেখানে গৌঁছালাম দুপুর সাড়ে ১২টায়--.সন্ট লুইসের : 


 সময়ানুসারে। কিন্তু স্থানীয় সময় ওটা নয়। স্থানীয় সময় ; 
: মধো একটি সন্াসিনীদের জনা (০911৮011)। আরো: 
; একটি “কনভেন্ট” আছে সাস্তা বারবারায়_-১২ ঘণ্টার : 
; পথ ট্র্যাবুকো কযানিয়নে এটি আরেক দিকে__-১২ ঘণ্টার : 
ৃ পথ) একটি আশ্রম (01795107) রয়েছে। পার্বতী: 
: রাজ্য মেক্সিকোর সীমান্তে সান দিয়েগোতে একটি বাড়ি: 
: রয়েছে। এবং প্যাসাডেনাতে ১৯০০ সালের জানুয়ারি-: 
: ফেব্রুয়ারিতে যেখানে স্বামীজী ৪-৫ সপ্তাহ মীড় ভগিনীদের : 
? অতিথি হয়েছিলেন, এ বাড়িটিও এই কেন্দ্রে তত্বাবধানেই; 
: আছে। বর্তমানে এটি রামকৃঞ্জ-বিবেকানন্দ ভক্তমণ্ডলীর! 


: সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে পুনরায় রওনা হলাম 
: লারব্যাঙ্কের উদ্দেশে (লস এগ্রেলিসের আরেকটি 
: বিমানবন্দর)। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সময়ের হিসাবে 
; ডেনভার সেন্ট লুইসের চেয়ে ১ ঘণ্টা পিছিয়ে। ইতিমধ্যে 
; ডালাস থেকে ফেরার পথে স্বামী সর্ধদেবানন্দ ডেনভারে 
: এসে আমার সঙ্গ নিলেন। সুতরাং বারব্যাঙ্ক পৌঁছানো 
: পর্যস্ত তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করা গেল। 
: যদিও উড়ানের মোট সময় ২২ ঘণ্টা, আমরা প্যাসিফিক 
:টাইম দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে বারব্যাঙ্ক পৌঁছে গেলাম এবং : 
: ২টার মধ্যেই হলিউড আশ্রমে পৌঁছালাম। 
: আমেরিকাতে চারটি "টাইম জোন' আছে। হাওয়াইকে 
: ধরলে পাঁচটি। অতএব পশ্চিম উপকূল (৬/০$ ০0851) 


* আকাশনগরী ডেনভার। : 





সাস্তা বারবারা কনভেন্ট 


: জীবনী লিখেছেন)-এর মতো (লেখকরা এই আশ্রমের সঙ্গে 
: যুক্ত ছিলেন। 
হলিউডের এই আশ্রমে অনেকগুলি বাড়ি আছে। তার: 


: কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। 
রর গার ও জানের পরার রাজি 
হলো হলিউড জলাধার দেখাবার জন্য; হাটাও হলো,? 
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: পাহাড়েও চড়া হলো। বৃহদাকার পর্বত, ছোট পাহাড় ও 
: উপত্যকায় ভর্তি। ক্যালিফোর্ণিয়ার 
? আকর্ষণীয়। আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও ধনী রাজ্য এটি। 
এর উত্তরভাগ সবুজ ও হৃদবহুল। দক্ষিণভাগ শ্তক্ষ ও 
: অনুর্বর। তবে আবহাওয়া মোটামুটি ভাল ও স্বাস্থ্যকর। 
: গ্রামের দিকে প্রচুর খামার বাড়ি (চান) 1,005) রয়েছে। 
; এখানে চাল, গম, ভুট্টা উৎপাদন করা হয়। আপেল ও 
: কমলালেবুর বাগান রয়েছে। অন্যান্য ফলের বাগানও 
; আছে। 


: হলে খাদ্যশস্য নষ্ট করে ফেলা হয়। কারণ, দাম যাতে না 
' কমে। চাষীদের স্বার্থেই তা করা হয়। যখন একজন 
: যায় নাঃ তিনি বলেছিলেন, জাহাজে পাঠানোর খরচই বড় 
? বাধা। বস্তুত, এটি হয়তো অনেকগুলির মধ্যে একটি 
: কারণ। 

£ সন্ধ্যা ৭টায় সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে এক আকর্ষণীয় 
: প্রশ্নোত্তর-পর্ব হলো। আমেরিকায় আমাদের কেন্দ্রগুলির 
: মধ্যে হলিউডেই সন্ন্যাসী ও সন্্যাসিনীর সংখ্যা সর্বাধিক_ 
: ৩০-এরও বেশি। সন্ন্যাসিনীরা সকলেই আমেরিকান। তারা 
: দুটি “কনভেন্ট'-এ থাকেন- একটি হলিউডে, অপরটি 
: সাস্তা বারবারায়। সন্ন্যাপীরা থাকেন হলিউড এবং 
ট্র্াবুকোতে। অবশ্য দু-একজন প্যাসাডেনা বা সান 
: দিয়েগোতেও থাকেন। 

; পরদিন সকালে সাস্তা বারবারা রওনা হলাম স্বামী 


: এটিও বিশাল জায়গা নিয়ে অবস্থিত। দুটি পৃথক মন্দির-_ 
: একটি শ্রীভে্কটেম্বরের, অপরটি শিবের। পুজার জন্য 
: দক্ষিণ ভারত থেকে বৈষ্ণব ও শৈব পূজারী আনা হয়েছে। 
: তারা এখানেই থাকেন ও পুজাদি করেন। একটা মজার 
' হচ্ছিল। তবে বর আমেরিকান আর কনে দক্ষিণ ভারতীয়! 
; সান্তা বারবারা পৌঁছানোর আগে পথে অমৃতার 


? একটু কফি খেয়ে আবার সাস্তা বারবারার উদ্দেশে রওনা। 
: দুপুর ১২টায় পৌঁছালাম। এটি একটি ছোট্ট শহর। 


1 ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রক্ষণাবেক্ষণ চমৎকার। দূরে; 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ; আকাশের কোলে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাচ্ছে। প্রচুর: 
: গাছপালা ও ফুল স্থানটিকে সাজিয়ে রেখেছে, যার ফলে: 
সেখানকার পরিবেশটি হয়ে উঠেছে শাস্ত। মন্দির ও: 
? (71900) ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্ভুত একটা আভা বেরচ্ছে: 
! বেদিতে রাখা ছবিগুলি থেকে। বনের মধ্যে একটা ছোট্ট: 
: ধ্যানের উপধুক্ত স্থান। ৃ 
্রাচূর্যের দেশ আমেরিকা। প্রয়োজনের বেশি উৎপাদন : 
: প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। রবিবার বা ছুটির দিন: 
: হলে এই সংখ্যা ২০০ হতো। কিছু আলোচনা ও রাতের: 
; আহার সেরে ১০টায় শুতে গেলাম। অতিথি সন্ন্যাসীদের : 
; জন্য একটি পৃথক বাড়ি আছে। হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ: 
স্বামী স্বাহানন্দ এবং স্বামী সর্বদেবানন্দ এক সপ্তাহ অস্তর: 
: এখানে শান্ত্রাদি আলোচনার জন্য আসেন। ৃ 


'বদাস্ত এবং আধুনিক বিশ্ব' বিষয়ে বললাম বিকালে ।। 


: রওনা হলাম। পার্কটি সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালার ওপর: 
: অবস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম জীবস্ত বস্তু: 
? এঁ স্থানের কাছাকাছি পৌঁছেও সময়াভাবে ফিরে এলাম।; 
: কারণ, রাস্তার মেরামতির জন্য ঘণ্টায় মাত্র ১০ মিনিট: 
: করে এ রাস্তায় যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছিল।: 
: সাড়ে ৬টার মধ্যেই হলিউডে ফিরতে হবে, তাই এছাড়া: 
: আর গত্যন্তর ছিল না। মনে হলো, কত কাছে এসেও কত 


দুরে! ৃ 
সিকোয়া প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলি। এগুলি মোচাকৃতি : 


ূ নী্ষবিশিষ্ বৃক্ষ (০০71615)। এর সঙ্গে রেডউড জাতীয়: 
ৃ র নিয়ে র : বৃক্ষের সাদৃশ্য রয়েছে। বৃক্ষগুলি দুধরনের হয়। যেগুলি: 
: গেলাম। শিকাগো বা সেন্ট লুইসের মন্দিরগুলির মতো 


প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে হয়, তাদের নাম-.: 


: “সিকোয়া সেম্পারভিরেন'। খুব উঁচু হয়। সর্বোচ্চ বৃক্ষটি: 
৩৬৭ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু। অন্য শ্রেণীর বৃক্ষটির নাম: 
: “সিকোয়াডেনড্রন জাইগ্যান্টিনাম”। এগুলি আয়তনে বেশি; 
? বাড়ে এবং বীঁচে বেশিদিন। তিনহাজার দুশ বছর পর্যস্ত।: 
£ আগেরটি বাঁচে ২০০০ বছর পর্যস্ত। তবে উচ্চতায়: 
: দ্বিতীয়টি একটু ছোট--৩১১ ফুট। আর শেরম্যান বৃক্ষের : 
ঃ : ব্যাস ৪০ ফুট। ঃ 
: বাড়িতে একবার থামতে হলো। সুন্দর ছোট্ট কুঠিয়া যেন। : 


আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট ওপরে চলেছি)! 


; রাস্তার দুধারে বরফ পড়ে রয়েছে। কিছু কিছু সিকোয়া গাছ: 
; দেখা যাচ্ছে। বৃহত্রমটি অবশ্য নয়। বনের ফাকে ফাঁকে: 
? আমাদের কনভেপ্টটি প্রায় ৫০ একর উচুনিচু জমির : 





ও হার নি 


: পর্বতমালায় বেশ কিছু পর্বত-শিখর আছে ১০,০০০ ফুট ; 
: বা তারও বেশি উচু। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ হলিউডে : 
ফিরে ভগবদ্গীতা বিষয়ে ৬৫-৭০ জন শ্রোতার সামনে ; 
: কিছু বললাম। 

; পরদিন সকালে আমরা ডিজনিল্যাগড হয়ে ট্র্যাবুকো : 
 ক্যানিয়ন রওনা হলাম। আমরা বলতে স্বামী সর্বদেবানন্দ, : 
: প্রসূন, তার বাবা এবং আমি। ট্র্যাবুকোতে ঘন জঙ্গলের : 
: মধ্যে পাহাড়ী পরিবেশে এই আশ্রমটি অবস্থিত। 

: ডিজনিল্যাণ্ড জগতপ্রসিদ্ধ জায়গা। বেলুড় মঠ থেকে 
: রওনা হওয়ার সময়ে আমেরিকা যাচ্ছি শুনে একটি চার 
; বছরের ছেলে আমাকে তার জনা একটি মিকিমাউস নিয়ে 
: আসতে বলেছিল। কেউ যদি ক্যালিফোর্ণিয়ায় যায় এবং 


; কৌচকানো আপসোসের ডালি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। 


ট্যাবুকো পৌঁছালাম দুপুর দেড়টায়। আশ্রমে মাত্র: 
পাঁচজন সন্্যাসী আছেন। একজন বাদে সকলেই বয়ন্ক।: 


একটি দেখার বস্তু আছে_-ধর্মসমন্বয়ের সারি: 


(ল970179 01 51161075 "811)। জঙ্গলের মধ্যে: 


৫. বু রঃ সোয়া মাইল লম্বা স্থানের ওপর আমেরিকান-ইন্ডিয়ান সহ: 
টো তি বিডি ধর্মের ছোট ছোট মন্দির পরপর সাজানো রয়েছে।: 


: আ্যানাসথেসিস্ট। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি একটি: 


; সংগঠন চালান “অস্ত (259 /817617087 9০10৩: 
(09 17018) নামে, যার মাধ্যমে ভারতে বহু সেবামূলক : 
কাজের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। 

পরদিন সকালে সান দিয়েগোর উদ্দেশে যাত্রা: 
; করলাম। রাস্তায় লাগুনাতে উষা হার্ডিঞ্জের বাড়িতে: 
? নেমেছিলাম। ভারি কালীভন্ত। বছরে একবার অস্তত তার: 
ভারতে আসা চাই। আর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যেতেই: 
হবে। বাড়ির মধ্যে ঠাকুরঘরটি অনেক সাধু-সস্তদের ছবি: 
: ও মূর্তি ছাড়াও অজস্র দেবদেবীর ছবি বা মুর্তিতে ঠাসা।: 


? পেশায় তিনি একজন লেখিকা। বাড়ির সংলগ্ন নিজস্ব : 
? জায়গাতে তার একটি কালীমন্দির তৈরি করার বাসনা: 
: রয়েছে। তার বাড়িতে যাওয়াতে যারপরনাই খুশি হলেন: 
: ভদ্রমহিলা । 
 ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রধান রাস্তাগুলির মাঝে ও পার্শ্ববর্তী পায়ে: 


উধার বাড়ি ছেড়ে আবার সান দিয়েগোর পথে।! 


বিশাল জায়গা জুড়ে একটা কাল্পনিক জগৎ এই : চলার পথে পূর্ণ প্রস্ফুটিত বিভিন্ন রঙের গাছ সারি সারি; 


: ডিজনিল্যাণ্ড। যদি সবটা দেখবেন বলে কেউ ভাবেন, 
নির্ঘাত দুদিন পুরো সময় লাগবে। একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় : 
: প্রমোদ উপকরণ। অবশ্য আমি বলতে পারি না যে, ; 
; আমাদের মতো বয়স্কদের এটি দীর্ঘক্ষণ আকর্ষিত করে ; 
: রাখতে পারবে বলে। আমি আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। 'স্মল : 


: আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গের বক্তৃতা (0910/১৩ : 
; 48001555) আমার ভাল লেগেছিল। তবে 
: জলদস্যু (2115 01 0106 027196691) অংশটি আমার : 


: যায়, 
ওয়ান অংশটি এবং আরেকটি অংশে কৃত্রিম কণ্স্থরে 


? লাগানো আছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার “সান' বা “সান্টা” সম্পর্কে! 
: দুচার কথা বললে মন্দ হয় না। সর্বত্র এই শব্দদ্ধয়ের: 
ব্যবহার। স্প্যানিশ ভাষায় “সান' (বা “স্যান)-এর অর্থ: 
 9ঞ10( অর্থাৎ সাধু বা সস্ত। স্ত্রীলঙ্গে “সান্টা'। সুতরাং বলা: 
পুরুষ ও নারী সাধু-সম্তের রাজ্য।: 
কোন একসময়, হয়তো ২০০ বছর আগে, এই স্থান: 
মেক্সিকোর সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট: 
; জ্যাকসন এই অঞ্চলটি অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু নামগুলি : 
; স্প্যানিশই থেকে গেল। যেমন-_সান ফ্রান্সিসকো।; 


? আরেকটা মজার ব্যাপার হলো- স্প্যানিশ নামগুলি 
: স্প্যানিশদের মতো উচ্চারণ করতে হবে। তাই “সান 
: জোস'-কে বলতে হবে “সান হোস'। “ভ্যালেজো'-কে 


: এবং 'জীন'-কে “হীন” বলা চলবে না। 

£ পৌনে বারটা নাগাদ সান দিয়েগো আশ্রমে পৌঁছে 
: একটু চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা গেলাম সান দিয়েগোর 
: বিখ্যাত পশুশালা দেখতে। জায়গাটি অনেকটা দক্ষিণে বলে 
: সূর্যের উত্তাপও যথেষ্ট ছিল। যদিও এই পশুশালাটিকে 
: পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশুশালাগুলির অন্যতম বলা হয়, কিন্ত 
; আমার মনে হলো, এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশুশালা বলে 
: দাবি করতে পারে না। 


: পর “০:1০. 01717017-এর ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৪০ জন 
ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। আমি “আধ্যাত্মিক জীবন' প্রসঙ্গে 
: কিছু বললাম। দেখলাম, শ্রোতারা বেশ আগ্রহী। 

£ পরদিন সকালে আমরা একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত 
; গোলাপের বাগান-সহ পার্কে গেলাম। বিভিন্পপ্রকার 
 ক্যাক্টাসও রয়েছে দেখলাম। এই স্থানের চারিদিকেই সংগ্রহ- 
: শালাগুলিতে মুরিস স্থাপত্যের ছোঁয়া চোখে পড়েছিল। 

£  প্রাতঃরাশ সেরে হলিউড রওনা হলাম। প্যাসাডেনায় 


'তীর্থে এক ঘণ্টা থেমেছিলাম। দুপুর ১২টায় হলিউডে 
: পৌঁছালাম। বিকালে হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী 
1 পরের দিনটি ছিল- বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ ভোজ 
1 (৫021 91 [২2112101915 1010161)। বেলা ১১টায় 
: শ্রীরামকৃষ্ণ” সম্বন্ধে বক্তৃতা করলাম। প্রায় ৩০০ শ্রোতা 
; উপস্থিত ছিলেন। তার তিন-চতুর্থাংশই আমেরিকান। 
: দুপুরের আহারের পর “অস্তি' 4১5ণ7)-র সদস্যদের সঙ্গে 
: কিছু কথা হলো। বিকাল ৪টায় একটি প্রশ্নোত্তর-পর্বে ৪০ 
জন উপস্থিত ছিলেন। 

£ প্রায় ৪৫ বছর আগে যখন মুম্বাইতে ছিলাম, তখন 


' সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তখন সে স্কুলে পড়ত। এখন 


! পৌঁছালাম দুপুরে। একটি হোটেলে দুপুরের আহারের পর: 
; দক্ষিণ প্রান্তে এবং সেখান থেকে পশ্চিমে। ৃ 
ও প্রান্তটির গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,০০০ ফুট। আর: 
: উত্তরপ্রান্তের গড় উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। সোজা গেলে: 
: উত্তর প্রান্ত যদিও মাত্র ১০ মাইল, কিন্তু রাস্তা ধরে গেলে: 
২১৫ মাইল। ভূতলের এই চমকপ্রদ আকৃতি পৃথিবীর ; 
: বিস্ময়গুলির মধ্যে একে স্থান করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ: 
: ভূখণুটি এমন চেহারা নিয়েছে যেন কতকগুলি বিশাল: 


সত্যিই যুগপৎ এক বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দক্ষিণ! 


৫,০০০ ফুট নিচে নেমে গেছে। কেবলমাত্র চোখে দেখেই: 


£ মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়! শুষ্ক বৃক্ষহীন ভূখণ্ড__খানিকটা মরু: 
: এলাকার চেহারা। ৭,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত হওয়া; 
? সত্বেও বেশ গরম। অথচ শীতে এখানেই তাপমাত্রা ০০: 
: ফারেনহাইট হয়ে যায়। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের কয়েকটি: 
: “বিষু, ব্রক্গা”, “বুদ্ধ” ইত্যাদি। সারাবছর ধরে এই: 
: পর্যটনকেন্দ্রটি হাজার হাজার মানুষকে আকর্ষণ করে নিয়ে : 
ৃ £ আসে। কেউ কেউ অতি সাহসিকতা দেখাতে গিয়ে এ: 
: যে-বাড়িতে স্বামীজী চার-পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন, সেই ; ৃ 
: থাকে বা সাইকেল চড়তে থাকে। ফলে বিপদ ঘটে।; 
: মৃত্যুও হয়। তবে উদ্ধারকারী দল আছে। জীবনরক্ষাকার্যে : 
: তারা খুব দক্ষ। ৃ 


খাদে নেমে পড়ে ও সরু শৈলশ্রেণীর ওপর দিয়ে হাটতে : 


জয়স্ত ও আমি লাস ভেগাস হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায়: 


: হলিউডে ফিরলাম। এটি আমেরিকার আরেক মজাদার : 
; জায়গা। লাস ভেগাস আমেরিকার জুয়াড়ীদের রাজধানী: 
: মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত এই স্থানটি ক্যাসিনোর মাধ্যমে : 
; উপার্জনের দ্বারা বেশ ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে রয়েছে।; 
? জুয়াপ্রেমিক পর্যটকরা সারাবছর ধরে এখানে আসে; 
; এমনকি বিমানবন্দরেও জুয়াখেলার যন্ত্র বসানো আছে।: 
: তাই আমিও সেখানে গেছি শুনলে অনেকেই হাসি সংবরণ: 
ৃ : করতে পারে না! ৃ 
: জয়স্ত মুখার্জী নামে এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত পরিবারের ছেলের : 
: সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টার একটি প্রশ্নোত্তর-পর্ব: 
সে আমেরিকার নাগরিক। তার ইচ্ছা, আমাকে গ্র্াণ্ : ৃ 
: ক্যানিয়ন দেখাবে। অতএব রবিবার এসে সে রাত্রে থেকে : 
: গেল, যাতে ভোরে আমরা রওনা হতে পারি। পরদিন 

£ভোরে আমরা লাস ভেগাসের বিমান ধরলাম। সেখান : 
£ থেকে সিনিক এয়ারলাইলের বিমানে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে ; 


পরদিন ২৩ মে কোন ব্যস্ততা ছিল না। অবশ্য সন্যাসী-: 


হলো। : 
কাছেই সম্গ্যাসিনীদের মঠে স্বামী স্বাহানন্দ ও স্বামী: 
সর্বদেবানন্দের সঙ্গে দুপুরের আহার সারলাম। সন্ধ্যায়: 
প্রায় ৪০-৫০ জন শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে "উপনিষদের : 
বাণী” বিষয়ে বললাম। [ক্রমশ] দেই) | 








» বক, 







£ 
পু 


১০৩তম বর্-_১০ম সংখ্যা 


প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 


8৭৮০ 

কী যে স্বপ্ন ছড়ায়! 
ভাঙা পাঁচিলের ফাকে ছোট ছোট অশ্বখের চারা | 
: পদ্মার জলে কীপে চৈত্রের দুপুর... 
: উড়ে যাওয়া চিলের ডানায়। সর ৃ 
: এমন স্বপ্নের দিন তবু ললান হয়ে ভ্রমশ বিলীন তুমি বললে  তথাস্ত।: 
: কেন যে কালের এই অমোঘ প্রবাহে! | আমার দুরস্ত ইচ্ছে উপচে পড়ল।; 
: শেষ রাগিণী কেন বাজে এত ক্লান্ত সুরে? তোমাকে বললাম ঃ: 
অবশেষে সূর্য ডোবে--চিরতরে আমার প্রচুর অর্থ চাই, : 
' কোথা কোন্‌ বিষণ্ন সাগরে প্রচুর প্রচুর--; 
: রিক্ত, ক্রিষ্ট হৃদয়ের ব্যথা আষাড়ের বৃষ্টি হয়ে বরে। তুমি একটুও না ভেবে বললে ঃ তথাস্ত।; 
: অথচ-_অনস্ত আকাশতলে বিপুল আনন্দধারা তোমার প্রতি বিগলিত হয়ে : 
অলক্ষ্যে ঝারে অবিরাম রি, দাবির ফর্দ দীর্ঘতর করলাম।; 
০০৭০৮০০০০০৪ | তোমার বদান্য হাত কাপল না একটুও): 
হি রি সবেতেই বললে ঃ তথাস্ত।: 
মণিমাণিকোর স্তুপ): 
জমে উঠল বিলাস-ব্যসনের উদ্দাম উপচার, : 
সর্বাঙ্গে ঝলসে উঠল বৈভবের স্বর্ণগরিমা-_-: 
সাফল্যের তরে কুর্ণিশ জানাল মুগ্ধ মানুষের দল। : 
দেখলাম-__সত্যিই কল্পতরু তুমি।: 
অক্ষয় দানপাত্র তখনো উন্মুখ তোমার হাতে, : 
চ৮/ সা প্রশ্ন করলে ঃ আর কি চাও?: 
মিটি. / দমবন্ধ করা এ্বর্য ঠেলে মরিয়া হয়ে বললাম ৪: 
টা এ এবার তোমাকে চাই আমি।: 
হঠাৎ ওদাসীন্য গ্রাস করে তোমায়।: 
তুমি নিরুত্তর।: 
বললাম ঃ শুনতে পাচ্ছ, তোমাকেই চাই আমি।: 
- কার্পণ্যে কঠোর হয় তোমার মুখ, : 
তুমি নিশ্চুপ: 
চিৎকার করে বললাম £ বিলম্ব সত্বেও : 
তোমাকেই চাই আমি।: 
আমার নিষ্ফল প্রার্থনা হাহাকার হয়ে: 
ঠিক তখনি প্রাণের ভিতর কার আক্ষেপ শুনি__ 
মূর্খ, নিজেকে এমনি করে ঠকালি এতকাল! 


তোমাকে বললাম ৪: 

আমায় সুখ দাও, সমৃদ্ধি দাও; : 
তুমি বললে 2 তথাত্ত।; 
তোমাকে বললাম ৪: 

প্রসন্ন হলো তোমার চোখ, : 
















ধুয়ে মুছে জীবনের ক্রেশ দুঃখ ভার 

' ধেয়ে চলে লক্ষ্য স্থির সাগরসঙ্গমে। 

: অমেয় শাস্তি যেথা নিরস্তর বয়ে যায় 
: হৃদয়ের মর্মে দোলা দিয়ে। 

; আর- উত্তাল তরঙ্গমাঝে 

দূরে কে যে বৈঠা বায় একা একা... 

: উদ্দাম উল্লাসে কোন্‌ অমর্ত্য আহানে। 


ভক্তি দেবী 


: রাজার রাজার রানী হয়েও ছোট ঘরে থাকে, 
? আপনাকে সে একটু যেন আড়াল করে রাখে। 
তোরা চিনিস নাকি তাঁকে? 
: লালপাড়ে তার ঘোমটা মাথায় নেইকো কোনধসাঁা ক 
: সোনার বরণ হাতদুটিতে অমিতি-পাক বালা 


মন্টু দাস 

জজ থেকে শতবর্ষ আগে অর্থাৎ ১৯০১ সালে 
: ধপ্রবাসী'র আত্মপ্রকাশ। সেকালে এই পত্রিকাটির : 
: সম্পাদনা করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই বর্ষটি : 
; বাঙলা ভাষা-সাহিত্যসেবীদের কাছে আত্মোপলব্ধির বর্ষ, : 
: কারণ ব্রিটিশ ভারতে নিভকিতার সঙ্গে মাসিক পত্বিকা : 
; প্রবাসী” প্রকাশ করে তিনি বঙ্গভাষাভাবীদের স্বাধীনতা- : 
: সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, ভারতের যুবসমাজকে : 
: পরাধীনতার শৃহ্খলমুক্তির মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। : 





: একারণেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তার সম্পাদিত “প্রবাসী” 


? চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ 


: পাঠশালায় অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন এবং | 
: প্রবাসে বসবাসকালে তিনি সেখান থেকে 
: 'প্রবাসী' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। 
: এই পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য আদর্শ ও লক্ষ্য 


নির্ভীক, নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকতাই 
: ছিল ত্বার জীবনাদর্শ। এই আদর্শ বোধকে সামনে রেখে তিনি 
: পথ চলতেন। কোনদিন কোন পরিস্থিতি এবং কোন 


বলেই রামানন্দ হতে পেরেছিলেন আদর্শ সাংবাদিক। 
; এখানেই তার যথার্থ সাফল্য । 
£ যখনি ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের অন্তরালে শোষণ, 


: রামানন্দের কলম প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। এমনকি তিনি 
ব্রিটিশ অপশাসনের বার্তা ইংল্যাগুবাসীর কর্ণগোচর করতে 
: প্রবাসী'র পাশাপাশি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে প্রকাশ করেছিলেন 
: “মডার্ণ রিভিউ'। জানা যায়, তৎকালে বঙ্গ-ভাষাভাষী 


 ইংল্যাগুবাসীরা “মভার্ণ রিভিউ' হাতে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব 
চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সাংবাদিক। 


;: সেকালের প্রবাসী পত্রিকার সাহিত্যের পাতায় 
; লিখতেন বাঙলা সাহিত্যের প্রতিভাধর প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ কবি- 






ইতি 
: রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী” কবিতাটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় : 
? বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের : 
; বহু কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস “প্রবাসী'র মর্যাদা: 
? উপন্যাস “গোরা ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত: 






[ রামানন্দ চট্োপাথায় ] রামানন্দ চঠ্রোগাধায়] বিবেকানন্দের  শিকাগো-বন্কৃতার 


প্রবাসীর আত্মপ্রকাশকালে কবিগুরু : 


; হয়ে বাঙলা সাহিত্যপ্রেমীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত : 
: করেছিল। এছাড়া সমকালের বাঙলা সাহিত্যের দিকৃপাল : 
: সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ লেখায় প্রবাসী" সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। : 
একদা ভারতভগিনী নিবেদিতা প্রবাসী ও “মডার্ণ: 
: রিভিউ'য়ের জন্য লেখার ডালি সাজিয়ে রামানন্দের পাশে: 
: এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল আচার্য: 
: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন : 
সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, : 


০০১০০ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, হেমেন্্রনাথ পালিত, ; 


অবিনাশচন্দ্র ' দাস, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, : 


এ ০ গোপাললাল দে প্রমুখ ছিলেন '্রবাসী'র প্রথম! 


এ পাথেয় করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রমা : 
করতেন সাংবাদিকতার অগ্রপথিক রামানন্দ : 
' টঁ চট্টোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক: 
'প্রবাসী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বামী: 
চিত্রটিও 'প্রবাসী'র শোভাবর্ধন করেছিল। পণ্ডিত: 


 শিবরাম শান্ত্রীর ইংরেজী প্রবন্ধ “পরমহংস রামকৃষ্ণ*-এর : 
; বঙ্গানুবাদ প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন রামানন্দ। তাছাড়া তার: 


অর্জন করেছিল। রামানন্দবাবু বহু নবীন ও প্রবীণ চিত্র-; 


: শিল্পীর চিত্রসস্তার 'প্রবাসী'তে ছাপতেন। জানা যায়, তিনি: 
; স্বয়ং ছিলেন একজন রঙিন ছবির ব্লকমেকার। তার চিত্রাবলী : 


শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু লিখেছেন £: 
“আজকের এই ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চ মান ও প্রতিষ্ঠার: 


; মূলে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু একজন প্রধান ও পৃষ্ঠপোষক: 
1 ছিলেন।” সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ-ভু : 
: হয়েও ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীন্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের : 
? ভাবানুসারী ব্যক্তিত্ব। : 
: ভারতীয়রা “প্রবাসীর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত, তেমনি : 


সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদের জন্য বছ: 


: পাণিত্যপূর্ণ সংবাদ-সাহিত্যসস্ভার রেখে গেছেন। তার লেখা; 
হয়ে অপেক্ষা করত। এই জনপ্রিয়তার জন্য রামানন্দ ; 


ধবিবিধ প্রসঙ্গ' পাঠে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন একজন: 


: চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিক। এই কলামে তিনি; 
? বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, যেমন-_দেশীয় : 
: রাজ্যসমূহের নরেশদের ও ব্রিটিশশাসিত ভারতীয়দের মূল্য", : 


&[দদব্বল্দস্দ___ বান্দা ____ লক জর ২০০৯ 


া্দারিক বাটোরারা-বিরেধী কালে 'আসন বন্টনে ? 
! দোষদ্ঘাটন করি কেন' মিঃ জিন্নার রফার শর্ত" 


; শিক্ষায় সরকারি ব্যয় হাস', 'ব্যবস্থাপক সভায় বাক্যকথনের 
: স্বাধীনতা”, ধর্মনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা", “নির্বাচনে 
: সরকারি কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ", “সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা 
; সম্বন্ধে রফা' ইত্যাদি। এই লেখাগুলি পরাধীন ভারতবর্ষের 
: একজন সাংবাদিকের পক্ষে যে কত বড় নির্ভকিতা ও দৃঢ়তার 
' পরিচায়ক তা বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদের স্তভিত করে। 
: ইদানীংকালের সাংবাদিকতায় যে রামানন্দবাবুর মতো নিষ্ঠা 
: ও নিভকিতার উপাদান নেই তা নয়, তবে স্বাধীনতা-উত্তর 
: যুগে সাংবাদিকতার কলাম যেন ক্রমশ ভোতাই হয়ে যাচ্ছে। 
যেন বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। এমত সময়ে রামানন্দ 
: চট্টোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ সাংবাদিকদের কর্তব্য বলেই 
1 মনে হয়। 

£ হিন্দু সমাজের অভিশপ্ত পণপ্রথা বিলোপ, নারীজাগরণ, 
; নারী প্রগতি, নারীশিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
: সাংবাদিকদের কাছে সত্যই তা ভাববার বিষয়। তিনি 
: পপ্রবাসী'তে লিখেছিলেন £ “নারীরক্ষা একান্ত আবশ্যক। 
' 'নারীরক্ষা" ব্যাপক অর্থে বুঝা উচিত। নারীদিগকে কেবল 
'দুর্বন্ত লোকদের হাত হইতে নয়, অজ্ঞতা, রোগ ও 


: নারীদের জাগরণের পাশাপাশি তিনি মুসলমান নারীদের 
: জাগরণের কথাও সমভাবে ভাবতেন। নারীর প্রতি আচরণ 
: সম্পর্কে মুসলমান জনমত গঠন প্রসঙ্গে তিনি 'প্রবাসী'তে 


? নারীদের যেপ্রকার নির্যাতন আইন অনুসারে দণুনীয়, 
' সেপ্রকারে নির্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা সর্বাধুনিক 
' চেয়ে অধিক।” নারীজাগরণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 
! বলেছিলেন £ “যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, 
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পাশ্রদারিক বাটার বিরকে মতপ্রকাণ করেছিলেন,: 


? কারণ অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।; 
: 'ভারতীয়করণ এরূপে কখনো হইবে না", 'সমগ্র ভারতে 1 
; এই সময়ে বাংলায় বহু মনীষী জন্মেছিলেন। রামানন্দ: 
 চট্রোপাধ্যায়ও তাদেরই মতো একজন প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তিত্ব: 
? পাঠকপাড়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি; 
: বাঁকুড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক কেদারনাথ কুলভীর সংস্পর্শে: 
; আসেন এবং গভীর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কেদারনাথবাবু : 
সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্ত্রীক: 
: ব্রাহ্মাধর্মে দীক্ষিত হন। ফলস্বরূপ গোঁড়া ব্রান্মাণ পরিবার, ; 
; আত্মীয়স্বজন তাঁকে পিতৃগৃহে বসবাস থেকে বঞ্চিত করেন।: 
: বাকুড়াপ্রেমী মানুষ রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় : 
: ফিরে বাঁকুড়া শহরের স্কুলভাঙা পল্লীতে এক বিশাল ইমারত : 
: নির্মাণ করেন। এই বাড়িতে তিনি সপরিবারে বসবাস: 
; করেছিলেন এবং এই বাড়িতে অবস্থানকালে “প্রবাসী ও: 
: “মডার্ণ রিভিউ'-এর সম্পাদনা করেন। জানা যায়, এসময় : 
: তাঁর বীকুড়ার বাড়িতে আসতেন আচার্য যোগেশচন্ত্র রায় ; 
: বিদ্যানিধি, 
; রামশরণ ঘোষ, বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্্বল্লভ, হেমেন্দ্রনাথ : 
: পালিত প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ। এঁদের সঙ্গে তিনি গভীর: 
: বন্ধুত্সসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এঁদেরই প্রচেষ্টাতে এবং রামানন্দ: 
: মার্চ ১৯৪০ “হিল হাউস'-এ অবস্থান করে বাঁকুড়া শহরের : 
: বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। এখানেই রামানন্দ: 
: চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসীর অবদান অসামান্য। 
: লিখেছিলেন £ “বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় বলিয়াছেন যে, : 
£ পরলোকগমন করেন। তার পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত ইমারতটি : 
; আজ পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে।: 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়: 
: বিদ্যানিধিও বাঁকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষার জন্য স্বপ্ন: 
: সে-দেশ কখনো বড় হতে পারেনি, কম্মিন্কালেও পারবে ; : 
: না।” নারীজাগরণের স্বপক্ষে মুহম্মদ শহীদুল্লার অভিমত £ : 
: “যে স্ত্রীকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাকে সম্মানিত করেন।” : 
; আর সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় : 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীরক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করার এক ; 
: বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক ; 
! দিয়ে দেখলে দেখা যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদে : 
বিশ্বাসী ও সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হয়েও তিনি হিন্দু; 
রি রাস 


১৮৬৫ সালের ২৯ মে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ।! 


সত্যকিন্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক : 
চট্টোপাধ্যায়ের একাস্তিক উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১-৩: 


১৯৪৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; 


ধপ্রত্বুতত্ব ভবন" নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। 


অর্ধশতাব্দীর বাংলা ও মুক্তিসাধক রামানন্দ__শাস্তাদেবী 
সত্যসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়_-রবি দত্ত . . 
প্রবাসী'র ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩ সংখ্যা 
উদ্বোধন', মাঘ ১৪০৭ 
“সুচেতনা,, রামানন্দ স্মরণ সংখ্যা", ১৯৯০ ৃ 
০ রবীন্দ্রনাথ-_রবি দত্ত 

বাকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষা-_যুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়, বসী 
চৈত্র ১৩৪১ 


পক বলত কল, 
চি +ঠ৭৭ 
্ হর 2 ঠ%ছ ₹ 
রি ৮০৯ ৮... ৯১ শি ৎ গঠশটী 
ৃ পা ই: 0 শি ও 
রশ ৮৮৮১ উরি 2 ৭5, ৮ ০ ২ পুর হিপ ত তি ৯ ৯৫5 পিল? 
রঙ রি রি এ 
রঙ ণে হু 
ন্‌ চে 





রর বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখছেন £ 


:আনা হইল। 
: রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য তন্ত্রধারক 
: হইলেন।... যথাশান্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল; 
: অনভিমত বলিয়া পশু-বলিদান হয় 
: নাই। গরিব-দুঃীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে পরিতোবপূর্বক 
; ভোজন করানো দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল।.. 


; যোগদান করিতে পারেন নাই; সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার 
: চরণে তিনবার পুম্পাঞ্জলি প্রদান করেন। নবমী রাত্রে 


 স্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারা যজ্জদক্ষিণাস্ত করা হইল। 
 নির্বাহিত হয়।... বেদাত্তবাদী বা ব্রশ্গজ্ঞানী হইয়াও স্বামীজী 
: অনুরাগী ছিলেন।” 

; সকল দেবতার দেহনিঃসৃত তেজোরাশি থেকেই দেবী 


০০ বলা হয়। দুর্গাপূজা হলো শক্তিপূজা। 


&8স্বামীজী মঠে প্রথম ১২১৯৭ (কাল-_-১৯০১) 
ভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতা- 


'দুর্গ' শব্দের অর্থ হলো “দৈত্য” “মহাবিদ্ব', 'ভববন্ধ”,: 


; “মহাভয়', “অতিরোগ' ইত্যাদি। 'আ+ হস্তৃবাচক। অর্থাৎ: 
; যে-দেবী এগুলিকে বিনাশ করেন, তিনিই “দুর্গা'। আবার: 
: অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। 'দ-কার' দৈত্যনাশ: 
: অর্থবাচক, “উ-কার' বিদ্বনাশবাচক, 'রেফ্‌” রোগন্নবাচক,: 
; “গ' পাপগ্নবাচক এবং “আকার' ভয় ও শত্রনাশবাচক।: 
: যাঁকে স্মরণ, যাঁর নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ করলে দৈত্য, : 
: নিখিলবিষ্ন, সর্বপ্রকার রোগ, সর্বপাপ, সকল ভয় ও অখিল: 
: শত্র নিশ্চয়রূপ নাশ হয় বা বিনষ্ট হয়, সেই শক্তিই দুর্গা": 
নি ৬০০১৫২৫০৭ ৃ 


সাধারণত হিন্দু বাঙালী দেবতাকে মাতৃজ্ঞানে; 


: দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী: 
! নারীরূপা। এই দেবীগণ “মা' নামে সম্বোধিতা; তাই আমরা: 
মা দুর্গা” “মা লক্ষী” “মা কালী' বলে থাকি।: 
: শ্রীত্রীচন্তী”তে বলা হয়েছে ঃ 


“যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। ৃ 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমত্তঁস্যৈ নমো নমঃ11” (৫1৩৭): 


তত্বদর্শীর দৃষ্টিকোণ থেকে দশভুজা দুর্গার আধ্যাত্মিক: 


: ব্যাখ্যাটি এইরকম- জীবাত্মা দশপ্রথায় (ধৃতি, ক্ষমা, দম, যম; 
ঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে স্থির হইল, তাহারই নামে সন্কল্স : 


প্রভৃতি) ধর্মরূপ অস্ত্র ছারা পাপাধার মহিষাসুরকে বধ: 


: করছেন। ধর্মই পাপনাশের একমাত্র উপায়। পাপ দূর করতে ; 
? সরস্বতী ও এ্র্যশালিনী লক্ষ্্রীকে সঙ্গে নিয়েছেন এবং; 
? বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন এবং বিষধর সর্পকে: 
: পাপাসুরকে দংশন করাবার জন্য উত্তেজিত করেছেন। 


গেলে সব বিগ্ন নষ্ট করে কার্যসিদ্ধি করতে হয়। এইজন্যই মা: 


ত্ী যখন যে-অবস্থায় থাকুন না কেন, স্বামী চিরদিন: 


: তার মাথার মণি ও পরমারাধ্য দেবতা। তাই দেবী দুর্গা: 
' রগোম্মত্তা সিংহবাহিনী অবস্থাতেই স্বামী মহাদেবকে: 
: শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দু-একটি গান গাহিলেন। পুজা-শেষে : 


শিরোপরি সংস্থাপন করেছেন। শিব ছাড়া শিবার পূজা হয়; 


ৃ : না। শিব ও শিবা অভিন। 
: দুর্গাপূজার পর মঠে লক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও যথাশান্ত্র : 


খুব সম্ভবত, ্রস্টীয় গণনার সূচনা থেকেই উমা বা: 


: পার্বতী শিবের সঙ্গিনী বা অভিন্ন শক্তি হিসাবে পরিগণিত : 
: হতে থাকেন। “উমা-মহেশ্বর' বা “হর-পার্বতী” আদি-পিতা : 
ৃ ; পেয়েছেন। 
: দুর্গার উৎপত্তি। সে-কারণেই দেবী দুর্গাকে “মহাশক্তি' বা : 


সমভানের প্রকৃত লালন-পালন ও পরিপূর্ণ বিকাশের; 


হক 
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: পেলে মা সম্গ্রাপে সম্ানকে লালনপালন করতে পারেন : 


£না। বাবার যেসকল শক্তি আছে, মায়ের মধ্যে সেসকল 


; আছে, বাবার মধ্যে তার অনেকগুলিরই অভাব আছে। 


সহযোগিতা ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। “মা দুর্গা' হলেন “মা” ও 
বাবা'র মিলিত ভাব- যিনি শিব, তিনিই শিবা। “মা দুর্গা' 
কেবল “মা” নন, তিনি “মা” ও “বাবার মিলিত ভাব-_-শিব 


থেকে শক্তি অভিন্ন। শিব বিনা শক্তি এবং শক্তিরহিত 
কখনো হতে পারেন না। গৌরী-শঙ্করের এক্যকে. 
সাক্ষাৎ করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। সৃতসং 


না, জননী পু সুখহেতু ; 
সতত সচেষ্ট হন। অতএব জীবহৃদয়ে সর্বভাবের মধ্যে : 


বিশ্বাস।”১ 


সম্তানদের শাসন করেন। সেইজন্য পিতার উপর 
ভক্তিশ্রদ্ধায় খানিকটা ভয়ও মিশিয়া থাকে। আরো একটি 
ভাব হইল ভগবানকে "ম্না' বলিয়া চিস্তা করা। ভারতে 
জননী সর্বদাই যথার্থ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই 
ঈশ্বরের প্রতি মাতৃভাব ভারতে খুব স্বাভাবিক।”২ 










খথেদ পরিশিষ্টে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও দেবী: 


1 উপনিষদে “দুর্গা” শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 
? শক্তি পূর্ণভাবে নেই। আবার মায়ের মধ্যে যেসব শক্তি : 
; বর্গানিস্তর পঞ্চবিংশতি খগাত্মক পরিশিষ্টে আছে__ 
উভয়ে মিলিত না হলে, উভয়ে পরস্পরকে সাহায্য না: 
না। প্রকৃতপক্ষে মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এক পূর্ণ অখণ্ড : 
শক্তিরই দুই অর্ধ। কোন কার্যই এই দুই শক্তির পারস্পরিক : 


খখেদের অস্টম অট্কের সপ্তম অধ্যায়ে চতুর? 


“তামাগ্নিবর্ণাং তপসা জুলস্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে ৃ 
সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ।1৮ : 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং দেবী উপনিষদেও এই মন্ত্রটি : 


ৃ পাওয়া যায়। তবে এই উপনিষদ্-দুটিতে মন্ত্রটির সামান্য : 
; পাঠীস্তর আছে। ্‌ 
'? থেকে শিবা অভিন্ন, যেমন পুরুষ থেকে প্রকৃতি বা শক্তিমান ॥ 


তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মন্ত্রটি নিম্নরূপ 
“তামগ্নিবর্ণাং তপসা জুলস্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্ো 
সুতরসি তরসে নমঃ।1” €81১০।২) 1 
যণাচার্য-কৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্যে পাওয়া : 
অগ্নিবর্ণা চি অগ্নি যার বর্ণ_্যার: 





সেই মহাভয়বিনাশিনী, রি মহাকারণ্যরূপিণী : 


: দেবীকে আমি প্রণাম করছি। ব্রচ্মাদি দেবগণ তার প্রকৃত : 


স্বরূপ জানেন না, একারণে তাকে 'অজ্েয়া' বলা হয়; 


: তার অস্ত নেই, তাই তিনি 'অনস্তা” নামে উক্তা হয়ে : 
স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ঃ “ভারতে পিতাই সবসময় : থাকেন; তাকে কেউ গ্রহণ করতে পারে না, এজন্য তিনি : 
: 'অলক্ষ্যা নামে অতিহিতা হন; তার জন্ম উপলব্ধ না: 
£ হওয়ায় তাকে “অজা' বলা হয়; একা হয়ে সর্বত্র বর্তমানা : 
: বলে তাকে “একা” বলা হয়; এক অদ্িতীয়া হলেও যিনি: 
! বিশ্বরূপিণী, তাকে “অনেকা' নামেও অভিহিত করা হয়।: 


১ দ্রঃ দুর্গা, দু্গার্চন ও নবরাব্রতত্ত' প্রাচী পাবলিকেশন, বৈশাখ ১৪০৭, পৃঃ ৩২ 
২ "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ৭ম সং, পৃঃ ২৭ 


ধার থেকে শ্র্রেষ্ঠা কেউ নেই_সেই অজ্েরয়া, অনস্তা, : 
; অলক্ষ্যা, অজা, একা, অনেকা, সেই চিন্ময়াতীতা, সেই : 


শূন্যসাক্ষিণী “দুর্গা” নামে প্রকীর্তিতা হয়ে থাকেন। 


: অনার্য আদিবাসীদের মধ্যেও যে পৃজিতা ছিলেন, এর 
: প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। 'খিল হরিবংশ'কে 
; মহাভারতের পরিপূরক বা পরিশিষ্ট বলা হয়ে থাকে। সেই 
: “খিল হরিবংশ'-এ দেখা যায়, দেবী দুর্গা শবর, বর্বর এবং 
£ আগেই বলা হয়েছে, শিব ও শিবা অভিন্ন; মাতৃশক্তি 
: ও পিতৃশক্তি এক পূর্ণশক্তির বা অখণ্ড শক্তির দুই অর্ধ। মা 


: অনুভব করতে পারেন না। যথাশক্তি ও যথার্থভাবে মা 


দুর্গার ধা করতে করতে তার অনুর সমাবিসিধ হয় 





“ক্কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রন্মস্বরূপিণী। 

মস্ত প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ।1” 
(দেবী-উপনিষদ্‌, ১): 

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিবূপ পরমপুরুযার্থসিদ্ধির : 


; জন্য মা দুর্গার স্বরূপ জেনে যথার্থভাবে সার পৃজা করা ভিন্ন: 
: জীবের অন্য উপায় নেই। এঁহিক বাধা দূরীকরণ ও এহিক: 
: সুখলাভার্থ জীব বুদ্ধিপূর্বক বা অবুদ্ধিপূর্বক যাকিছু করে, তা: 
: প্রকৃতপক্ষে মা দুর্গারই উপাসনা। রা'পরসাদি আপাত-: 
: নিরূপাধিক, পূর্ণ পরসম্থিৎ বা পরব্রন্মের সাথে যে সঙ্গতি, ! 
রর রাকা 
: দুর্গার কৃপা ব্যতিরেকে কেউই এই পরম সত্য যথার্থভাবে : মানসিক 


শুভকর্মমাত্রেই পৃজা। চিত্তমল, বাঙ্মল ও: 
কাযমলের শোধনই দুর্গাপূজার প্রধান কর্তব্যকর্ম। ৃ 
নবরাত্র ব্রত শরতকাল ও বসস্তকালে করতে হয়।: 


755-4885588- জর ও “বসস্ত" খাতুদ্বয় প্রাণিদিগের পক্ষে অতি দুঃখে: 


: প্রথমোৎপন্ন বিমল আদিভূত জ্ঞানের অর্থাৎ চিত্ত 
; জ্ঞানবিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয়ে থাকে! 
সিএস ূ 





(ভি দ্বিতীয় পদার্থ নেই, নি দুর্গা ভি 
০৯৭০৭ হ্য়। 
 সম্বিৎ_ টিঙ্তি। “তিনিই 'লীলাবিহত্ধারির্ 
1 নিখিল জড়বর্গর উপাদানভূতা চিন্মাত্রায়াও 
তিনিই জড়পতি ধার তত কি, 
“শিবামেতামুমামেমাং-সড়শক্তিং তথেব ডি 
জড়কার্যং জগজ্জীবং তেনংতধৈর 10 
(সুত-সংহিতা) 
£ এই করুণাসাগরা, সদাকারা, রি সংসারো- 
: চ্ছেদকারিণী শিব থেকে অভিন্না, শিবঙ্করী পরমাদেবী 
' শাঙ্করীকে যে ভাগ্যবান যথার্থভাবে পূজা করে, মা দুর্গার 
; অনুগ্রহে তার সর্বসিদ্ধি হয়, সর্ব অভীষ্ট প্রাপ্তি ঘটে। 
“করুণাসাগরামেতাং যঃ পুজয়তি শান্করীম্‌। 
কিঃ ন সিধ্যতি তস্যেহ তস্যা এব প্রসাদতঃ।1” (4) 
1 মা দুর্গা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের মিলিত ভাব, মা দুর্গা 
: পরব্রন্স্বরূপিণী। তার থেকে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগতের 
? আবির্ভাব হয়েছে 











ত হয়। এই সময়ে মানবগণের বিবিধ পীড়া: 
টৃত হয়, অনেকেই কাল-কবলিত হয়ে থাকে। চৈত্র: 
পের ভাপ লই ভি সার পু 


রঙ 

চি 

ট 

৬ 

রঙ 

৫754 ু 
* স্ষথ ও ঠি 

8৪ রঙ 


জানবার মৃতিাক্ষরপ যা দুঃখময় সংসারে: 
যাতায়াতের কারণ, যা অপরিচ্ছন জ্ঞান__তাই হলো: 


; “মায়া”। মায়ার হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতিলাভ করতে : 
: গেলে পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। দুরত্যয়া: 
; মায়ার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় : 
: পরমাত্মার শরণাগত হওয়া ভিন্ন উপায়াস্তর নেই। “মায়া”; 
: শব্দটি বেদে 'আবরক অসুর' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।: 
; নয়প্রকার বা নয় গুণিতক রাত্রি বা মায়াকে অতিক্রম:, 
করতে না পারলে দেবতা সর্বতোভাবে মায়া বা 'আবরক: 
: অসুর'কে জয় করতে সমর্থ হন না।* ৃ 


এটিই দুর্গাপূজার নবরাত্র তত্ব। 2 


৩ দ্রঃ “দুর্গ, দু্ার্চন ও নবরাত্রতত্ত-_শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ, প্রাচী পাবলিকেশন, বৈশাখ ১৪৩৭, গৃঃ ৯৩ 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 


ত্রীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য 
অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় 


[পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার পর] 






বাঙালী যুবককে বরোদা রাজ্যের সৈন্য- 
: বিভাগে ভর্তি করলেন, যাতে যুবকটি যুদ্ধসংক্রাস্ত প্রশিক্ষণ : 
: নিয়ে বাংলায় এসে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। এই : 
পাস 
অন রহ করতে ২৯০০ সাল পর স্‌ রি 

? অরবিন্দের নির্দেশে বাংলাদেশে উর্পা রি 
: হলো যতীন্দ্রনাথের দলগঠনের, ক নে রা 
বলায় চলে আদতে 
: সালের মধ্যে একবার তিনি ৮ ই 
৷ করলেন, যে-কমিটির সে রর বা হয়েছি 
 দলগুলির মধ্যে যোগার পু 
: বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুষ্ে রি 



























: ব্যাপক আকার ধারণ করে “* নাছ. 

: দল গঠন এবং গোপনে বিপ্লবনূলক চিত্ীরি-প্রার্রি-স্যার ল 

; করে যাওয়া, যাতে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে উদুদ্ধ হতে 
: পারে। তৃতীয়ত, জনসাধারণকে অস্হযোগ ও নিরুপদ্রব 
: (নিষ্ক্রিয়) আন্দোলন (7/07-০006181101), 110 109551%6 
£ 15815021109 710%০770110)-এর জন্য প্রস্তুত করা। 

: গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বীজ এখানেই রোপিত : 

: সরকারের সঙ্গে গুপ্ত সংগ্রাম (89০17118 
কথা তো. অরবিন্দ ভেবেইছিলেন। অধিকস্ত দেশব্যাপা 
; প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভব 
? করেছিলেন। আবার, ভারতীয় সৈন্যদলকে প্ররোচিত করা-_ 
এটিও ছিল তার লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের দিকে কয়েকটি 





করন  + র 


; পদক্ষেপের ফলে সৈনাদের একাংশে বির্োহের সভভাবনা? 
: দেখা দিয়েছিল। 


অরবিন্দ “যুগাত্তর' টিদিনি নর নি নিরিনিনী। 


1৮৮৬প৯০,পুশিস্ি, 
; বিদ্রোহ, ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করার কথা, এমনকি: 
? বিক্ষিপ্ত গেরিলাযুদ্ধ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হতে: 
: থাকে। পত্রিকাটি সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ে এবং সেটির: 
: সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের: 

; কনিষ্ঠ ভ্রাতা)কে পুলিস গ্রেপ্তার করে। এর ফলে পত্রিকাটি : 
85548852687 ৃ 


আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 

দেশবরেণ্য বাগ্মী বিপিনচন্ত্র পাল ছিলেন “বন্দে মাতরম্‌: 
পত্রিকার জনক। অরবিন্দ নিজের নাম গু রেখে পত্রিকাটির: 
সম্পাদনা করতেন। কাগজটি মানুষের মনকে নাড়া দেয়।: 


বিপ্লবীদের সাহাম্যদানে এগিয়ে আসে। সরকার আর সহ্য: 
করতে পারল না। প্রমাণ না থাকলেও পুলিস অরবিন্দকে : 


_ রবীন্দ্রনাথ করবিন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কবিতা: 


রচনা করলেন-_“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।” ; 
অরবিন্দ অবশ্য মুক্তি পেলেন, কারণ তার বিরুদ্ধে কোন: 
প্রমাণ পাওয়া যায়নি রবীন্নাথ ইঁতিমধোই তার সৃক দৃষ্টিতে; 

আনার  কর্জোছিলেন যে, প বিপ্লবী ৯৮৯৮ 

মু না চেতনার এক উহ স্তরে উন্নীত হবে: 
দেবদৃত্রূচিত্রিত করে লিখেছেন 2: 
হু আসিল ভবে : 


মুহিলাকে। সস টপএপক্পূনণ 
ধরা পড়ল। ২ মে পুলিস অরবিন্দকে প্রেপ্তার করে আলিপুর; 


[জেলে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল, 
॥ : সেগুলির খণগ্ডনের ভার হাতে নিয়েছিলেন ব্যারিস্টার: 
: চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯০৮ সালের ১৮ মে থেকে অরবিন্দের; 
? বিচার শুরু হয় এবং বিচারের সমাপ্তি হয় ১৯০৯ সালের ৫: 
: মে। অরবিন্দের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন যে শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন, 
? তাতে জজ, জুরী ও আদালত অভিভূত হয়ে অরবিন্দকে: 


মুক্তিদান করে। 


ঈ্ুলদব্কু্দ সন্ত বাদ, 5০ তভবর তল] 





আদালত থেকে বেরিয়ে এসে অরবিন্দ দেখলেন যে, তার 


: হতাশ না হয়ে একাই বক্তৃতা ও কাগজের মাধ্যমে আন্দোলন 
: চালিয়ে যেতে লাগলেন। 'কর্মযোগিন্ (ইংরেজী) ও ধর্ম 


: ব্ঞ্জনাময় জাতীয়তাবাদী রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। 


: জেগে উঠেছে তাকে অত্যাচার দমাতে পারে না। ইতিহাস তার 
: সাক্ষী |... দমন হলো ভগবানের হাতের হাতুড়ি, আমাদের 


: আমরা তার কাজের যন্ত্র হতে পারি।” সরকার ভেবে দেখল, 
: অরবিন্দকে রাজনীতি থেকে সরাতে না পারলে ব্রিটিশ রাজত্ব 
: ভারতে টিকবে না। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার ওয়ারেণ্ট 
: জারি করল। এইবার আইন-আদালতের পথে নয়, যেকোন 
! এক অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে রাখা হবে-_এই 
? ছিল সরকারের পরিকল্পনা । ভগিনী নিবেদিতা মারফত এই 


একটি নির্দেশ পেলেন তিনি- চন্দননগরে চলে যেতে হবে 
? এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাই করলেন। এরপরে তার অস্তর থেকে 
: নির্দেশে আসে পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার জন্য। তিনি অতি 
; গোপনে কলকাতায় এসে জাহাজে উঠে পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত 
: হন ১৯১০ সালের ৪ এপ্রিল। পণ্ডিচেরীর দিকে যাত্রার পূর্বেই 


; “যে-কর্মের প্রবর্তনা আমি করেছিলাম... তা অন্যের দ্বারা 
! আমার পূর্বনির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হবে এবং আমার ব্যক্তিগত 


হবে।” এক তীব্র অথচ সংগঠিত নিষ্্রিয় প্রতিরোধ 
: আন্দোলনের কথাও তিনি চিস্তা করেছিলেন- পরবর্তী কালে 


যে-পথ গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্ত অরবিন্দ তার: 
গভীর অস্তর্ৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন-_এইরকম আন্দোলনে: 
নেতার ভূমিকায় তিনি আর থাকতে পারবেন না। সুতরাং; 


; কোনরকম ভয় বা হতাশা যে তাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে : 
: দেয়, সেকথা আদৌ সত্য নয়। তিনি বলেছেন ঃ “ 
; বোধ আমার মনে কখনো আসেনি । আমি সরে এসেছিলাম, : 
: যাতে অন্য কিছু আমার যোগের পথে এসে না দাঁড়ায় এবং: 
 এসম্পর্কে সুস্পষ্ট আদেশ পেয়েছিলাম ।” : 
? ইতিপূরেই যোগের পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন, : 
: তবুও কে যেন ত্বার অন্তর থেকে জানিয়ে দিলেন যে, এখনো: 
: তার যোগের প্রকৃত লক্ষ্যটাই বাকি। গভীরতর তপস্যার দ্বারা: 
: অন্তরের নির্বরকে নিয়ে আসতে হবে নিজের সম্মুখভাগে__: 
 বহিরাংশে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে, যাতে মনুষ্যকুল সেটির: 
: নিঃসন্দিষ্ধ পরিচয় পেয়ে এ শ্লোতে অবগাহন করে অমৃতত্বের : 
: হাতে গড়া বিপ্লবীদলকে ব্রিটিশ প্রশাসন যেন একেবারে গুঁড়িয়ে : 
: দিয়েছে এবং সরকারের দমননীতিতে দেশ অবসাদপ্রস্ত। তিনি : 


|1৩।। : 
আধ্যাত্মিক বিপ্লবটাই ছিল তার জীবনকথার অস্তরতম: 


; মর্ম এবং এরই প্রতিফলন বা লক্ষণ ফুটে ওঠে তার বৈপ্লবিক: 
ও : কর্মধারাতে। তাই তিনি যখন তার রাজনীতির মর্মে নিহিত; 
: বোঙলা)-_এই দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তার আধ্যাত্মিক : 


: রাজনীতিটাকে গৌণ মনে করে নিজের আধ্যাত্মিক দিকটাকেই: 
! এদিকে পুলিসের দেশব্যাপী দমননীতি অব্যাহত রইল। ; 
: অরবিন্দ লিখলেন £ “ভগবানের আদেশে যে জাতি একবার : 
: ; যথার্থ ভাগবত চেতনাও তার সবরকম সাংসারিক: 
; পিটিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলছেন এক প্রবল জাতি__যাতে .: 


প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরতে চাইলেন মানুষের সামনে, : 
মানুষেরই সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে। ভগবান বলে মনে: 


: গ্রহনক্ষত্র মিশে থাকে অথচ লুপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি: 
: অরবিন্দের রাজনীতি ও মানবতা মিশেছিল তার আধ্যাত্মিক: 
: চেতনাতে, লুপ্ত হয়ে যায়নি। রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার ; 
; সময় তার মধ্যে চিরস্তন সুর বেজে ওঠে__হেথা নয়, হেথা : 
নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে”। একে পলায়নী মনোবৃত্তি: 
£ (85০01910) মনে করলে ভুলই হবে। তিনি স্বয়ং বলেছেন ঃ: 
সংবাদ অরবিন্দের কাছে পৌঁছায়। এসময় আবার অস্তর থেকে ; “রাজনীতির 


ক্ষেত্রে আমি কিছু করতে পারব না এরকম 


: বোধের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে আমি রাজনীতি ত্যাগ করিনি।”; 
? “দিব্যজীবন' গ্রন্থে অরবিন্দ লিখেছেন $ “আমাদের সমগ্র: 
: প্রকৃতিতে একটা উর্ধ্বমুখী তপস্যা আছে- অস্তিত্বের বর্তমান: 
? ভূমি থেকে সে প্রতিনিয়ত উত্তীর্ণ হতে চাইছে একটা উধর্ব তন: 
ভূমিতে । অথচ এই উদয়নের ফলে আত্মবিনাশ সে চায় না।: 
: তার ভবিষ্যদ্ষ্টি খুলে যায়। তিনি জানতে পারলেন-__ : ... 


নিজেকে ছাপিয়ে যাব বলে দেহ-প্রাণ-মনকে ধবংস করতে : 


; হবে অথবা চিন্ময় রূপান্তরের ফলে তারা খর্ব এবং ক্ষীণবীর্য: 
; হবে-_একথা সত্য নয়।” ও 
; ভূমিকা ও উপস্থিতি ব্যতিরেকেই এই আন্দোলন অস্তে বিজয়ী ? ৃ 
; করেছিলেন। অন্ত. ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করলেন তিনি, 


১৮৯৩ সালে বিলাত থেকে ফিরে ভারতের যৃত্তিকার: 


? ভগবানের এক বিশেষ ভঙ্গিমাতে; বিশ্বের সমস্ত কেন্দ্রের : 
 প্রত্যেকটিতে (প্রত্যেক জড়বন্ত ও উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ, প্রত্যেক 
প্রাণী ও ব্যক্তির মধ্যে) অনুভব করলেন তাকে। শ্রীকৃষ্ণ : 


: অর্জুনকে বলেছিলেন £ আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ ; 
; এবং আমি প্রত্যেকের অন্তরে পরিপূর্ণভাবেই বিরাজ করি। : 
: এই যে জীবাত্মারূপী ঈশ্বর, তাকে বলি বিশ্বচর ঈশ্বর। ; 
: জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাসী যাঁরা তারা হয়তো বলবেন যে, : 


 পূর্বজীবনে ভারতভূমিতেই তপস্যা করে যে আধ্যাত্মিক 
? চেতনাকে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি, যা তার বর্তমান জীবনের 


: মৃত্তিকা থেকে যে উদ্দীপনা পেলেন তিনি, সেটি যেন তার 
: বিস্মৃত আধ্যাত্মিক চেতনাকে স্মৃতিপটে পুনরুজ্জীবিত করল। 
' পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পিতার নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কঠিন 
; প্রভাবকে কাটিয়ে অস্তরস্থ আধ্যাত্মিক চেতনার যে উন্মেষ, 
: তাকে একধরনের আধ্যাত্মিক বিপ্লব বলতে পারি। অরবিন্দ 
; যখন এক রাজনৈতিক বিপ্লবীর ভূমিকায় কর্মরত, তখন 
' কলকাতা থেকে অল্প সময়ের জন্য বরোদায় এসে মারাঠা 
: যোগী বিষুঃভাঙ্কর লেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার 
; সাহচর্যে তিনদিনের মধ্যেই নির্বাণলাভ করেন। এ নির্বাণ 
? অবস্থায় অরবিন্দ ভগবান (সচ্চিদানন্দ)-কে প্রত্যক্ষ করলেন 


! ভগবান নির্ুণ (নিরাকার), দেশ-কাল ও বিশ্বের অতীত। 
' এইরকম ভঙ্গিমাতে আছেন যে “ভগবান” তাকে অরবিন্দ 
; অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ' (198011102172109 [0711811050) বলে 


; আলিপুর জেলে তপস্যারত, এঁ সচ্চিদানন্দকে তার এক 
: নতুনতর (তৃতীয়) ভঙ্গিমাতে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি 
: দেখলেন, সচ্চিদানন্দ সগুণ (সাকার), দেশকালগত ও 
' বিশ্বময়। এই হলো অরবিন্দের বর্ণনায় “ব্যক্ত সচ্চিদানন্দ” 
: (9801010812109 1/811091)। ১৯১০ সালে যখন তিনি 
: পণ্ডিচেরীর তপস্যাগুহায়, তখন তিনি সচ্চিদানন্দকে অনুভব 
; করলেন এক সমন্বয়সূচক ভঙ্গিমায়; দেখলেন-_ভগবান 


প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ঠের কথাটি-_ভগবান সাকার 
ও নিরাকার এবং আরো কত কি! গীতায় ভগবান 
; ভাষায়-_ “৮170 910101719”| 


(অজ্ঞান)। তিনি তার বিদ্যার সাহায্যে নিজের অব্যক্ত 
অঞ্চলের সম্ভাব্য রূপগুলিকে ক্রমিক ধারায় ফুটিয়ে তুলছেন, 





১ খক্‌ সংহিতা, ১1৩৫।৭ (অনুবাদক-___অনির্বাণ) 


াস্নৃপ্্পৃম্জ্স্রমপম্পভীগিিরনিডিি 
এই সৃষ্টিধারা অফুরস্ত, আদি, অস্তহীন। সচ্চিদানন্দ নতুন; 
? নতুন রূপ ও ছন্দে অহরহ আত্মপ্রকাশ করে চলেছেন; তার 
; প্রত্যেক রূপ হচ্ছে একটি অনস্ত জগৎ ঃ 
“কিরণ কমল দলে দলে তার 
কত যে জগৎ উঠিছে ফুটি।”১ : 
আবার, তার অবিদ্যাশ্তির সাহায্যে পরমপুরুষ নিজেকে? 


; সম্কুচিত করে সসীমে পরিণত হয়েছেন-_তীর জ্ঞান, বীর্য ও: 
: যিনি তিনি হয়েছেন অপূর্ণ ও আপেক্ষিক (61811৬৩)। এই! 
: অপূর্ণতাই তো জীবকুলের ছন্দ ও দুঃখের হেতু। কিন্তু: 
: আশ্চর্যের বিষয়, তিনি তার জ্ঞানশক্তি, অনস্তত্ব ও পূর্ণতাকে : 
; বিসর্জন না দিয়েই হয়েছেন সাস্ত (সীমিত) ও অপূর্ণ।; 
: একাধারে যেমন অব্যক্ত (নির্তণ) ও ব্যক্ত (সগুণ), তেমন: 
ৃ আবার তিনি যুগপৎ অসীম (1707110) ও সসীম (10106), ; 
: স্বয়স্তব (805018012) ও আপেক্ষিক (51901৬9)। আবার তিনি: 
: জ্ঞানের (বিদ্যার) রাজ্যেও এক ও বহু, অভিন্ন ও ভিন্ন। যে-; 
: ব্যাপারটি মানুষী বুদ্ধির পক্ষে রহস্যময় ও অচিস্তনীয়-_যা: 
: স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীচেতন্যের অঠিস্ত্য ভেদাভেদতত্বকে। 
1 তার আরেকটি ভঙ্গিমাতে। তিনি অনুভব করলেন যে, : 


আত্মসঙ্কোচনের সামর্থ, যার ফলে অনস্ত হয়েছেন সাস্ত; পূর্ণ: 


পরমপুরুষ এবার আরো এক নতুন ভঙ্গিমাতে অরবিন্দের: 


: চেতনাতে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, এ: 
: সচ্চিদানন্দ পৃথিবীর বিবর্তন ধারাতেও সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন-__: 
; যার ফলে প্রস্তরকুল থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্নায়ুহীন জৈবপদার্থ: 
: অভিহিত করেন। এরপর (১৯০৮-১৯০৯) যখন তিনি : 


ও উত্ভিদূকুল, জৈবকুল থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্নামুযুক্ত ইতর প্রাণী 


: এবং ইতরপ্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে মানুষ । ভগবান 
; কতভাবেই না রয়েছেন! এর ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
? বলেছিলেন ঃ “তিনি কত কি!” যখন অরবিন্দ রাজনৈতিক 
: বিপ্লবের কাজে ব্যস্ত, তখন তার ভাই বারীন শ্রীরামকৃষ্ণের 
: নির্দেশ পেলেন-__“মন্দির গড়” অরবিন্দ এর তাৎপর্য বুঝলেন 
; অনেক পরে। তিনি বুঝলেন যে, জড়শরীরের মধ্যে পরম 
: দেবতার দিব্য রূপায়ণের সময় আগতপ্রায়। মানুষের ভিতরে 
: একাধারেই অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নিরাকার ও সাকার, বিশ্বাতীত : 
: ও বিশ্বময়। তাকে উপনিষদে বলা হয়েছে “পরম ব্রহ্ম'। এই : 


অমৃতের পুত্র হওয়ার যে সম্ভাবনা নিহিত, তার বাস্তব রূপায়ণ 
এখন জরুরী, তাকে মূর্ত করে তুলতে হবে। এ এক নতুন 


: ধরনের সাধনার প্রেরণা । প্রাণী বিবর্তনের ক্রমিক ধারায় মানুষ 
থেকে অতিমানুষের বিবর্তন ঘটবে. পৃথিবীতে-__যিনি হবেন 


পরা-প্রকৃতির অতিমানস (98101101711) ধাতু দিয়ে তৈরি 


! দিব্য উপাদানে গড়া। [ক্রমশ] (দুই) 
পরমপুরুষের শক্তি দূুরকমের-_বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা 


ৃ সহায়ক গ্রন্থ £ 
| ৯) হে চিরদিনের, (২) দিব্যজীবন, (৩) অরবিন্দায়ন। 


উট উগান 


৮5552 
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| ১০৩তম বর্ধ-১০ম সংখ্যা ৮৪৭ কার্তিক ১৪০৮ 0) অক্টোবর ২০০১ 





তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ 


: “জমিদারী বর্ধমান জগতে প্রধান নাম ভ্ীল তেজচন্্ যার গতি। 


ঠা : মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীশুর যার গুণে ধন্য বসুমতী।।... 


” ; আরসা আর অস্থুয়া বামুনভূম বালিয়া চন্্রকোণা চৌন্াহা ঘাটাল। ৃ 


১.১:  খণ্ডঘোষ খরিদা ধরি বিষুুর বারহাজারি পাতুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল।।: 





 পর্বনবতত £ ভান ১৪০৮ সংখ্যার পর] 
|1২।। 
রামানন্দ ও ক্ষুদিরাম সঙ্ঘাত 





' নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সেইসঙ্গে সমকালীন সমাজ 
:ও দেশীয় শাসনব্যবস্থার রূপটির সঙ্গেও আমরা পরিচিত 
: হব, নতুবা ঘটনার এঁতিহাসিক তাৎপর্য যথার্থ পরিস্ফুট হবে 


:না। 

সমকালীন বিচারব্যবস্থা 

1 ক্ষুদিরামের দেরেপুরে বসবাসের সময়কাল আঠার 
: শতকের শেষের কয়েক দশক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের 
: প্রথমার্ধ। সমকালে ব্রিটিশ শাসকের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঘন 
ঘন পরিবর্তন ঘটলেও তা ছিল মূলত জমিদার শ্রেণীর 


: জন্য বাংলা সুবাকে প্রধান পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। 
: এইরকম একটি বিভাগের নাম ছিল বর্ধমান বিভাগ। বর্ধমান 


: বর্ধমান (বর্তমান বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার সমন্বয়ে), 


? বীরভূম।১” আঠার শতকে বর্তমান হুগলী জেলা ছিল বর্ধমান 
? জেলার অধীনে । ১৭৯৫ সালে হুগলী স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা 
: পায়।১১ আঠার শতকের শেষ দশকের প্রায় শেষের দিকে 
: হুগলী জেলা পৃথক হলেও তার পৃথক শাসনতন্ত্র গড়ে উঠতে 
: বেশ সময় লেগেছিল। ১৮২০ সাল পর্যস্ত হুগলী জেলা বর্ধমান 
: কালেক্টরির অধীনস্থ ছিল।১২ ফলত এই জেলার সংলগ্ন 
: পরগনা ও তালুকের রাজন্ব জমা দিতে হতো বর্ধমান 
; কালেক্টরিতেই। বিচারব্যবস্থাও এসময় পর্যস্ত বর্ধমান জেলা 


: পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এঁ ভূখগুসমূহও বর্ধমান 
? জমিদারিভুক্ত ছিল। সমকালীন রচনা 'হরিহরমঙ্গল সঙ্গীত'-এ 


১০ দ্রঃ বর্ধমান ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি-_যজ্জেম্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড, 


: জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দূরাদূর ভূরশূট আদি মঙগলঘাট। 
£ অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধেঞ যথা যুগাদ্যার পাট।। : 
? বর্ধমান তৃল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্বমঙ্গলা যেই পুরে। 
: রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মী নারায়ণ যার ঘরে 11৮১৩ : 


শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য আঠার শতকের 


চি ৬৯৭০৭ প্রধান জেলাগুলিতে কালেক্টর: 
| ; নিয়োগ করেছিল। তাদের জজ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অপ্পণি: 
; করা হয়েছিল। আঠার ও উনিশ শতক জুড়ে প্রতি জেলায়: 
1 0১৯০-৮০প৯১০৬০ 
ও বিষয় : প্রকৃতপক্ষে তারা কেউই জমিদার নয়। তারা আসলে বিভিন্ন: 
: মাত্রার পত্তনি-তালুকদার (দার-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার বা: 
: চৌ-পত্তনিদার)। তারা সকলেই দায়বদ্ধ ছিল জমিদারের: 
; কাছে। বর্ষশেষে তারা রাজন্ব দিত জমিদারকে। জমিদার : 
: রাজস্ব দিত ব্রিটিশ শাসককে। কিন্তু তালুকদার বা: 
: জমিদার ছিল না; তারা ছিল জমির রাজস্ব আদায়ের মালিক: 
: এবং সেই রাজস্বের অংশবিশেষে ভোগ-দখলদার ছিল তারা ।; 
: মূল জমিদারের সঙ্গে প্রজার সংযোগ থাকত না। ফলে দেশের : 
ৃ ; প্রকৃত শাসক যে ব্রিটিশরাজ তাদের শাসনব্যবস্থারও সুযোগ ; 
: আনুকুল্য-সঞ্জাত। সেকালে দেশ শাসন ও রাজস্ব আদায়ের : 


অসংখ্য ছোট ছোট জমিদারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়ঃ; 


প্রজারা নিতে পারত না। পত্তনিদার বা তালুকদারদের জোর-: 


; জুলুমের কথা কোন প্রজা ব্রিটিশ শাসকের বিচারালয়ে হাজির : 
? হয়ে বলার সাহস রাখত না। “তত্ববোধিনী' পত্রিকায় এ-: 
: বিভাগ সৃষ্টির সময় এর অধীনস্থ চারটি জেলা ছিল, যথাঁ-_ : 


সমস্যার অংশবিশেষ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে ঃ: 


? “ভূম্যধিকারীর লোকে বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদের (প্রজাদের): 
: মেদিনীপুর, বিষুপুর-সহ বাঁকুড়া এবং পাঞ্চেৎ ও রামগড়-সহ : 


ধান্য গ্রহণ করে; গো-সকল হরণ করে এবং তাহাদিগকে: 


: গোনী-বন্ধ করিয়া জলমগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূক্বামী ও: 
' দারোগা এবং তাহাদের কর্মচারীরা প্রজাদিগের যেপ্রকার : 
; শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসী অনেক লোক: 
; সবিশেষ অবগত নহেন।”*ঃ এরপর জমিদার কর্তৃক আঠার: 
; প্রকার প্রজাশাসনের উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এ: 
: পত্রিকায় জমিদার কর্তৃক প্রজাসম্পত্তি অপহরণের সংবাদও : 
; পরিবেশিত হয়েছে। সমকালীন আইনব্যবস্থা ও বিচার: 
; প্রহসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় আরেক প্রাচীন গ্রন্থ: 
: প্রশাসনের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কামারপুকুর, সাতবেড়িয়া, : | 
: নারায়ণপুর, দেরেপুর প্রভৃতি মৌজা সমকালে জাহানাবাদ : 


“মেদিনীপুরের ইতিহাস'-এ। 
১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণগয়ালিস প্রবর্তিত “চিরস্থায়ী: 


: বান্দোবস্ত'-এর জোরে প্রজাগণ ভূমির ওপর থেকে সকল: 


ক্ষমতা হারিয়েছিল। আকবরের আমলে প্রদত্ত কৃষকের 
১৯৯৩, পৃঃ ২৬৬ : 


১১ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ-_সুধীরকুমার মিত্র, ১ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৯১, পৃঃ ৪২ 


১২ বর্ধমান ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, ১৯৯০, পৃঃ ১১ 


১৩ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১ 


১৪ পল্লীগ্রামন্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন, 'তত্ববোধিনী' পত্রিকা, বৈশাখ, ১৭৭২ শক, ৮১ সংখ্যা 


মলিন সনি ননললললা 


; সকল অধিকার এই আইনে নাকচ হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে ; 
; জমিদার ছিল রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী মাত্র, কিন্তু : 
: কোম্পানি আইনে জমিদার হলো প্রকৃত জমির মালিক এবং ; 
: বাংসরিক খাজনার ভিত্তিতে প্রজা একবছরের জন্য ভূমি 
চাষের অধিকার পেয়েছিল। ফলে রাজস্ব বকেয়া 
; অভিযোগের ভিত্তিতে জমিদার বা তার তাবেদার পর্তনিদার 
: বা তালুকদারগণ অনায়াসে প্রজাকে ভূমি থেকে উৎখাত 
: করতে পারত। ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতেও তারা 
; তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোন প্রজাকে অনায়াসে উৎখাত করে 
অন্যকে বন্দোবস্ত দিতে পারত। ১৮১২ শ্রীস্টাব্দে ৫নং 


' অধিকার দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা জমিদারের 
: ইচ্ছাধীন। 
: রামানন্দ ও ক্ষুদিরাম বিতর্ক 


: গ্রাম ছিল নকুণা লাটভুক্ত। আঠার শতকে এই লাটের 
: মালিক ছিলেন কলকাতার মিত্র পরিবার। ১৮২৫ শ্রীস্টাব্দে 
: উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ লাট কেনেন কলকাতা- 
: নিবাসী দুর্গাচরণ মিত্রের কাছ থেকে। দুর্গাচরণ মিত্রের 
: পিতার সঙ্গে সাতবেড়িয়ার জমিদার (তালুকদার) রামানন্দ 
' রায়ের এক ফৌজদারী মামলা হয় বর্ধমান ফৌজদারী 
: আদালতে । সেই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য রামানন্দ রায় 
: ক্ষুদিরামকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাক্ষ্যবাণী “মিথ্যা কথন" 
; বলেই ক্ষুদিরাম রামানন্দ রায়ের অনুরোধ রাখতে অস্বীকার 
করেন। ফলে সে-মামলায় রামানন্দ রায় হেরে যান এবং মিত্র 
পরিবারের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেন। কিন্তু বিস্মৃত হতে 
পারেন না ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের 


উল্লেখ করা হয়েছে এবং 


ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন। 


পক্ষে রামানন্দের তালুকদারে 


বঞ্চিত হলেন। দারিদ্রোর সঙ্গে লড়াই শুরু হলো ক্ষুদিরাম ও ; 
তার পরিজনবর্গের। রামানন্দ রায় এজাতীয় সুযোগের : 


১৫ শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্য থেকে গৃহীত। 


ঘটনাচক্রে রামানন্দ রায় ও ক্ষুদিরামের বিতর্কের সময় এ : 
অঞ্চলে কয়েক বছর ভাল ফসল হয়নি। প্রথম বছর খরা ও ; 
পরের বছর অতিবৃষ্টির জন্য ফসল হয়নি। ফলে ক্ষুদিরামের : 
রাজস্ব দেওয়া সম্ভব : 
হয়নি। এই সুযোগে রামানন্দ ক্ষুদিরামকে কোনরকম সহৃদয়তা : 
না দেখিয়ে রাজন্ব বকেয়ার অভিযোগে তাঁর যাবতীয় কৃষি- 
ভূমি অধিকার করে নিলেন। অবশিষ্ট থাকল তার : 
বাস্ভূমিটুকু। ভূমিহীন হওয়ায় তিনি জমির ফসল থেকে ; 


অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বর্ধমান দেওয়ানী আদালতে : 
; ্ষুদিরামের নামে ছয়মাসের বন্দোবস্তে দশহাজার টাকা খণ: 


; অপরিশোধের অভিযোগে এক মামলা দায়ের করেন।১৫: 
: ক্ষুদিরাম চিরকালই নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন; তিনি আদালত ও: 
: মকন্দমা পছন্দ করতেন না। যেহেতু সমস্ত বিষয়ে মিথ্যাকথন : 
: জড়িত, সেই কারণে এঁসকল স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে: 
: একটিও প্রতিবাদ করলেন না। রামানন্দ রায় একতরফা ডিক্রি : 
: লাভ করলেন, সেইসঙ্গে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা: 
: অধিকার করে তাকে বাস্চ্যুত হতে বাধ্য করলেন। টু 
' রেগুলেশন বলে ঘোষিত ছিল যে, কৃষককে জমির ওপর : 


যে-্ষুদিরাম দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের স্বাচ্ছন্দ্য ও: 


 শ্্রীবৃদ্ধিতে নিয়োজিত রঘুবীরের নিত্যপূজা ও নিত্যসেবা : 
: ভিন্ন কখনো জলম্পর্শ করেননি; দোল-দুর্গোৎসবে যিনি: 
! দেবতার আরাধনা ও আরতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন-__: 


সেই ক্ষুদিরাম তার পিতার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে রাখলেন: 


: উপবাসী, বিশ্বপত্রহীন; তার সীতারাম জিউ থাকলেন: 
: অভুক্ত, অতৃপ্ত! শুধু একটি সত্যের খাতিরে সকল সুখ-; 
: সম্পদ যিনি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন, তার গৃহেই তো; 
: আসবেন স্বয়ং ভগবান! ক্ষুদিরাম তার পূর্বপুরুষের বাস্তভূমি ; 
? পরিত্যাগ করে কামারপুকুর অভিমুখে পাড়ি দিলেন। অথচ: 
: যে রামানন্দ রায়ের জন্য তার এই দুর্যোগপূর্ণ জীবন প্রবাহ: 
: শুরু হলো, তার পূর্বপুরুষের মানসিকতা এমন কুটিলতাপূর্ণ: 
: ছিল না। ক্ষুদিরামের পিতামহের আমল থেকে তীরা: 
' রায়বাড়ির পুরোহিত। .রায় পরিবারের রণরঘুবীর ও; 
: পার্বতীনাথ শিবের পুরোহিত ছিলেন তারা কয়েক পুরুষ: 
£ পিতামহকে বহু ব্রন্ষোস্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি দান: 
কথা। তিনি তার ক্ষতির চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগেন। আগেই : 
জমিদারতন্ত 


করেছিলেন। রামানন্দ সে-সম্পত্তি কেড়ে নিলেন। সমকালীন: 


; ঘটনা ও রামানন্দের ক্কুরতা প্রকাশ করেছেন এ অঞ্চলের: 
ব্রিটিশরাজের শাসন প্রহসনের কথা। তখন শুরু হয়ে গেছে ; 
কর্ণওয়ালিসের কুখ্যাত “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। তার জোরে : 
জমিদার সহজেই স্থায়ী প্রজাকে ভূমিহীন এবং প্রয়োজনে : 
বাস্তচ্যুতও করতে পারত। রামানন্দ রায় সেই অন্ত্রই : 


এক পাচালীকার ঃ 
“তাই তো বলি কলির কংস রায় জমিদার শা-এ। 
রাজা বলিস কিসের জোরে, পুড়িয়ে প্রজা মেরে? 
ঘটিবাটি সবই নিত রাজার নায়েব শা। 
বাশের চেয়ে কঞ্চি দড় পেয়াদা গোমস্তা। | | 
সুযোগ বুঝে রাজার লোকে আগুন দিত চালে। 
ভিটে ছেড়ে উঠত প্রজা রাজার গোয়ালশালে।। 
অমনি নায়েব আসত ছুটে লেঠেল নিয়ে সাথে। 
রাজার জমায় উঠত সে তই মালিক বসত পথে।। 
গুরু পুরুত কাউকে রেহাই দেয়নি রায় বংশ। 
সেই পাপেতেই হলো রাজা সবংশে ধবংস।।”১৬ 
শিবু চণ্ডাল ও ক্ষুদিরাম : 
সাতবেড়িয়ার চণ্ডালপাড়ার অস্তিত্ব আজও আছে এবং: 
তাদের বাস্তভূমি সাতবেড়িয়ার চোদ্দ বিঘার রায়েদের বাস্তুর: 
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১৬ 'রাঢের কড়চা" পাঁচালী গীত থেকে সংগৃহীত। 


: উত্তরপাড়ের দক্ষিণদিকে জায়গা দান করে এ চণগ্ডালদের 
; বসিয়েছিলেন। এ চণ্ডালদের পূর্বপুরুষরা ছিল রামানন্দ 
: রায়ের স্থায়ী লাঠিয়াল বাহিনীর প্রতিনিধি। দাঙ্গা চালানো, 
; জমিদারকে রাজস্ব পাঠানো, অন্যের জায়গা দখল নেওয়া, 
; কারো সম্পত্তি বা ফসল লুঠ ইত্যাদি কর্মে তাদের ডাক পড়ত 
' ঘনঘন। এ চগ্ডাল বংশেরই এক পুরুষ গুরুচরণ চণ্াল ছিল 


: রায়ের আমলেরই ব্যক্তি । গুরুচরণের ছেলের নাম শিবদাস 


 ক্ষুদিরামকে নিয়ে এক বিশেষ কিংবদত্তি এখনো এ অঞ্চলের 
: ব্যক্তিদের মুখে মুখে ঘোরে- আদালতে মকন্দমায় একতরফা 
: ডিক্রি নিয়ে রামানন্দ রায় যখন ক্ষুদিরামের বাস্তুভিটার দখল 


: করতে পারে না। সে ও তার লাঠিয়ালরা যথারীতি 
: ক্ষুদিরামের পরার সর সেইসঙ্গে যায় ক্ষুদিরামকে 
: বাধতে । ক্ষুদিরাম কোন প্রতিবাদ করেননি। শিবদাস 


দণ্ডায়মান! শিবদাসের হাত কেঁপে উঠল; দড়িগাছা হাত থেকে 


চণ্ডাল (সংক্ষেপে শিবু টাড়াল)। এ শিবু ঠাড়াল ও ; 


; আলগা হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শিবদাস আর নিজেকে 
: ঠিক রাখতে পারল না-_তার পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ ক্ষুদিরামের : 
; করুন। আমি মহাপাপী। আমার কৃপা করুন। পেটের দায়ে : 
: রামানন্দ রায়ের হুকুম তামিল করতে গিয়ে কী পাপে আজ: 
: রায় পরিবারের এক নামকরা লাঠিয়াল এবং সে রামানন্দ : 


“ঠাকুরমশাই, আপনি আর এক দণ্ড এখানে থাকবেন না। ও: 


: রায় জমিদার মানুষ নয়, পিশাচ! আপনি তাড়াতাড়ি চলুন: 
; আজ রাতের মধ্যেই আপনাকে সাতবেড়ে জমিদারি: 
: নেন, তখন সেই দখলদাঙ্গায় পাঠিয়েছিলেন শিবু টাড়ালকে। : ৃ 
; পেরিয়ে এলেন রামানন্দের জমিদারির চৌহদ্দি। কিন্তু এই: 
: কৃতকর্মের জন্য শিবদাসকে রামানন্দ ক্ষমা করলেন না। তিনি; 
: চাবুক মেরেছিলেন শিবদাসকে। তারপর মনের দুঃখে: 
: ? রামানন্দের অধীনে চাকরি ছেড়ে শিবদাস দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশে ; 
: যে-মুহূর্তে ক্ষুদিরামকে দড়ি দিয়ে বাধতে গেল তখনি সে ; ৃ 
; আসে, তখন আর রামানন্দ জীবিত নেই। তখন চৌদ্দবিঘার : 
: রায়বাড়িতে শুরু হয়েছে ধ্বংসের পদধ্বনি! [ক্রমশ] (পাঁচ): 


ক্ষুদিরাম শিবদাসের কথায় সম্মতি জানালেন। রাতের; 


থাকে__চলে যায় পশ্চিমে। পরে যখন সে স্বদেশে ফিরে: 


্বনহদঘ জনসাধারণের প্রতি আবেদন | ৯ 


সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 


ৃ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 


আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা |: 


| আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
ৃ ১০ জন দুস্থ ও অন্গাসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 
বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ 


একখানা ত্যামুল্যাল (/১111)00181)06) 


ৃ নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 


১,২০,০০০ টাকা 
৫০০,০০০ টাকা 


১০,০০,০০০ টাকা 
৫,০০,০০০ টাকা 


২৬,২০,০০০ টাকা 


£/০ 2১৪956 চেক/দ্রাফট 03910910191/99 78189100। /8510181)8) হিঞাা1119811907,--এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ভ্বাফট পাঠাবার ৃ 
ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন ৃ 


$ 
£ 
ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
£ 
$ 


স্বাযী ততৃস্থানন্দ 
নিন আশ্রম 
ও জেলা $ বীকুড়া 
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ক তের 






সাধারণ কাব্যকাহিনীকে যিনি অপরূপ রূপ- 
ৃ ধুরী দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতেন, যাঁর 
: চস্তীমঙ্গল' কাব্য সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ অর্ধররূপে স্বীকৃতি 
: লাভ করেছে, যাঁকে দীনেশচন্দ্র সেন মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে 


: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 

£  মুকুন্দরাম তার কাব্যের শুরুতে গ্রন্থোৎপত্তির যে বিস্তৃত 
: এবং মূল্যবান বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে 
: £ পারি, বর্ধমান জেলার অস্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক 
: সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এক রাত্রে সপরিবারে বেরিয়ে 
? পড়েন। তার ওপর ডাকাত রূপ রায় তার সর্বস্ব লুট করে 
: নেওয়ায় তারা কপর্দকশূন্য অবস্থায় কয়েকটা দিন অনাহারে 
: কাটান। দামোদর পার হয়ে তারা পৌঁছান কুচট্যানগরে। 
: একদিন ক্লাত্ত অবসন্ন নিদ্রামগ্ন কবিকে দেবী চণ্ডী স্বপ্নে দেখা 
: দিয়ে তার মাহাত্য-বিষয়ক কাব্যরচনার নির্দেশ দেন। এরপর 
: গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়লাভ করেন 
1 এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত 
: হন। পরবর্তী কালে রঘুনাথ রায় যখন জমিদার হলেন, তখন 
: তার সভাসদ্রূপে তার অভিলাষে মুকুন্দরাম “চস্তীমঙ্গল' 
রচনা করলেন। কবি তার কাব্যের নাম দিলেন 
: 'অভয়ামঙ্গল'। রঘুনাথ রায় কবিকে 'কবিকল্কন' উপাধিতে 
? ভূষিত করেন। কবির এই “অভয়ামঙ্গল' সাধারণের কাছে 
: কবিকঙ্কন চণ্ডী” নামেই পরিচিত হয়ে আছে। 

; গেছে। কেউ বলেছেন ১৫৭৭, কেউ বলেছেন ১৫৩৯ 
স্বীস্টাব্দ। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ 


; তবে নানা উল্লেখ থেকে মনে হচ্ছে, তার অভয়ামঙ্গল 
? করেছিল-_অবশ্য কাব্যরচনা আরম্ভ হয়েছিল এর অনেক 


; আগে। কারণ, এত বড় একখানি কাব্যরচনায় অনেক সময় 
৷ লেগেছিল এইরকম অনুমানই স্বাভাবিক।”১ 


কাব্যটির মূল্যায়ন করতে বসলে একটি কথাই মনে: 
: ভেসে ওঠে প্রতিভার স্পর্শ যেখানে পড়ে, সেখানেই: 


! সোনার ফসল ফলে। কাব্যের কাহিনী তো কৰি পেয়েছিলেন 
: দস্ত। এছাড়া ছিলেন আরেক স্মরণীয় কবি ছ্বিজমাধব। এঁদের : 
: মামুলি কাহিনী নবরূপে ভাম্বর হয়ে উঠল। নিতান্ত: 
: রসোতীর্ণ হলো শুধুমাত্র বাস্তবরসের পরিবেশন-নৈপুণ্যের: 
; জন্য। প্রসিদ্ধ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 
? এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ “জীবনের প্রত্যক্ষ রূপের, স্বতঃস্ফূর্ত: 
; জীবন-রস-রসিকতার প্রাচুর্যের যে প্রকাশ মুকুন্দরামের : 
; মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়, তাহা বাঙলা সাহিত্যে অভিনব।; 
; বন্তু-সঞ্চয় ও. বাস্তবরসের পরিবেশন-নৈপুণ্য-_দুই দিক: 


সর্বশ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়েছেন-__তিনি হলেন কবিকন্কন ? দিয়াই মুকুন্দরাম মধ্যযুগে অপ্রতিদম্্ী ছিলেন।”২ 


মুকুন্দরাম সম্পর্কে একটি অভিযোগ বহু সমালোচকই: 


: করেছেন যে, নিজের জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতাগুলিকে : 
: প্রমাণস্বরূপ তারা ফুল্পরার বারমাসের একটানা দুঃখ বর্ণনা, : 
; কৈলাসে ভিখারি শিবের সংসারে নিত্য টানাটানির বর্ণনা, : 
' কালকেতুর হাতে নিগৃহীত পশুদের সদলবলে মা চণ্তীর: 
? কাছে দুঃখ নিবেদনের বর্ণনা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এর : 
: দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মুকুন্দরাম দুঃখবাদের : 
; কবি এবং কবির কাব্যটি দুঃখবাদের কাব্য। দুঃখের কথা: 
? উল্লেখ করলেই যদি কবিতে দুঃখবাদী আখ্যা দেওয়া হয়, : 
তবে পৃথিবীর বহু স্বনামধন্য কবিই এ একই অভিধায় ভূষিত: 
: হবেন। মুকুন্দরাম দুঃখ বর্ণনার কবি নিশ্চয়ই। কালকেতু-: 
: ফুল্পরার অস্বচ্ছল জীবনযাত্রা বর্ণনায় দুঃখের কথা তো: 
: থাকবেই। তার কাব্যে দুঃখের বর্ণনা তাই স্বাভাবিক। কিন্তু: 
তার চেয়েও বড় কথা হলো, তার কাব্য দুঃখ অতিক্রমণের ; 
; আনন্দসঙ্গীত হয়ে উঠতে পেরেছে। "দুঃখ বর্ণনার কবি' আর: 
1 দুঃখবাদী কবি' যে এক নয়, সমালোচকেরা এই সহজ: 
: সত্যকে বিস্মৃত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ: 
; আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন £ “মুকুন্দরামের রচনায় দুঃখ-: 
; বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার কাব্যে দুঃখেই: 
: দুঃখের শেষ নাই, দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার পরম আশ্বাসবাণীও : 
: ধ্বনিত হইয়াছে।” : 
; “এবিষয়ে কোন সুচিস্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ নয়। ; 


: মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। রঙ্গব্যঙ্গ: 
(০০১৬০১০৮০০০ পিউ 
; মুরারি শীলের শঠতা,  ধনপতি সওদাগরের লালসা, ভাড়ু: 


রসসৃষ্টিতে মুকুন্দরাম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, নির্মল শুদ্ধ: 


১০৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা ৮৫১ কার্তিক ১৪০৮] অক্সৌবর ২০০১ রর 





[দত্তের নির্পজ্দতার মধ্যে হাস্যরসের নির্ঘন শোতে সাধারণ 

: বিষয়গুলি হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য রসের সামগ্রী। : 

; যেমন, সুসজ্জিত বৈদ্যগণ হাতে চিকিৎসার পুঁথিপত্র নিয়ে 

? রোগীর সন্ধানে পথে পথে ফিরছেন-_ 

£ “কারু দেখি সাধ্য রোগ ওঁবধ করায় যোগ 
বুকে ঘা মারায় সর্বদায়। 

অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ 
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।।” 

এমন হাঁস্যরসে বিদ্রপের বাজ নেই, আছে ন্নিগ্ধতার 


; হাস্যরসের বর্ণনা তার সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে আছে। 


£  কবিকঙ্কন আত্মপরিচয়জ্ঞাপক যে-অংশ রচনা করেছেন, ৃ 
: তেমন বাস্তব, সরস ও মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ সাহিত্যিক : 
: গুণসম্পন্ন রচনা মধ্যযুগে আর দেখা যায় না। বিশেষত সেই : 


? সামান্য অবকাশে তিনি যে ইতিহাসচেতনার পরিচয় 
: দিয়েছেন, তার মৃল্যও অসামান্য। মুকুন্দরামের আত্মবিবরণী 
: শীর্ষক অংশ তদানীস্তন সমাজ ও বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি 
: হয়ে উঠেছে। অথচ অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো এই 


: ডিহিদার মাহমুদ শরিফের অপরাধের দায়িত্ব একটা গোটা 
: ধর্মসন্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মতো বুদ্ধিবিকার 
: কখনোই ঘটেনি মুকুন্দরামের। বরং গুজরাট নগর পত্তন, 
ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন, মুসলমানের জাতি- 
বিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গে সহানুভূতিশীল কবিমানসের 
সহমর্মিতা নিয়েই মুকুন্দরাম মুসলমান সমাজজীবনের 
পুঙ্ানুপৃঙ্থ ও বাস্তব চিত্রায়ণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গুজরাট 
নগরে সমাগত মুসলমান-জীবনের একটি চিত্র 
“বড়ই দানিস-বন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ, 
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি। 
ধরায় কান্থোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ, 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।।” 


চিত্র অঙ্কনেও কবি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে 
সমালোচক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন ঃ “হিন্দুসমাজ ও তার 
অন্তর্বর্তী শাখাসমষ্টির বর্ণনাতেও যে পুষ্থানুপুত্খতা ও বাস্তব 


পাদটীকা 


ক পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একদিকে; 


 ওঠে। অন্যদিকে, স্মার্ত পৌরাণিক জাতিভেদপ্রথা সবেও: 
; গুণ-কর্ম-বিভাজিত অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীচেতনার পরিচয়: 
: হয়েছে সর্বাধিক প্রকট।”? 


? করেছেন, তাতে তার উদার ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।: 
ও ; চৈতন্যবন্দনায় কৃপণতা প্রকাশ করেননি। কবি বলছেন £ : 
: প্রলেপ। এখানে মুকুন্দরাম দক্ষ “হিউমারিস্ট'। এমন অজন্র : 


“ভুবনে বিদিত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম 
জদ্ুীপ সার নবন্বীপ। 
প্রকাশিল হরিনাম গীত।।” ৃ 
মুকুন্দরামকে আধুনিক বাঙলার বস্তৃতান্ত্রিক পন্যাসিক-: 


: দের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে। উপন্যাসের প্রধান দাবি: 
: চরিত্রসৃষ্টি। মুকুন্দরাম সেদিক থেকে মধ্যযুগের প্রায় সব: 
: কবিকে ছাপিয়ে গেছেন। “মুরারি শীল" তার নিজস্ব সৃষ্টি। সে: 
: বাংলার 'শাইলক'। মুরারির স্ত্রীও স্বামীর উপযুক্তই বটে।; 
; যে, কবিকে যিনি লাঞ্ছিত ও বাস্তহারা করেছিলেন, সেই : 
; মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, যা আধুনিক লেখকদের ; 
: মধ্যেও সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথ তার “ভাড়ু দত্ত' চরিত্র নির্মাণ; 
আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার : 
? একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস: 
: লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর : 
: পাইয়াছে।” আভিজাত্যের গৌরবহীন সাধারণ বাগালী-: 
: জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ষে সাহিত্যিক চরিত্রসৃষ্টি 
: সে-যুগেও সম্ভবপর ছিল, কবির কাব্য পাঠ করলে তা জানা: 
: যায়। তার পরিকল্পিত কালকেতু ও ফুল্লরা এরই উজ্জ্বল: 
: প্রমাণ। মুকুন্দরাম তার কাব্যের এই নায়ক-নায়িকাকে : 
শুধু মুসলমানদের বর্ণনাতেই নয়, হিন্দুসমাজের নানান : 
; মানবিক গৌরব দান করেছেন, তা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে 
; বিরলতম ঘটনা। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবির আসনটিতে 
: মুকুন্দরামকে তাই নিঃসংশয়ে বসানো যেতে পারে ।0 


ভাড়ু দত্ত চরিত্র পরিকল্পনায় কবি এমন সূ্ষ্: 


আভিজাত্য থেকে দূরে রেখেও এঁদের মধ্যে যে অপূর্ব: 


'বাঙুলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেলি, বৈশাখ ১৩৯২, পৃঃ ৭৫ 
বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮ 


ক (১ম পর্যায়), বুকল্যাণড প্রাঃ লিং, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ৩৯৩ 


'সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃঃ ৮৮ 


১ 
২ 
৩ “বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জি আগ কোং প্রাঃ লিঃ, ৫ম সং, ১৯৭০, পৃঃ ৫০৮ 
৪ 
৫ 









ৃ বড় উৎসব “ছট পরব'। তার আভাস এই 
: কলকাতা শহরেও দেখা যায়। বিহারের প্রবাসী অধিবাসীরা 
; এই উৎসব কলকাতার বুকে বেশ জীকজমকের সঙ্গেই 
: পালন করেন। মূল পূজার দিন অর্থাৎ কালীপুজার পর 
: ষষ্ঠদিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই বিহারী অধিবাসীদের 
:ছট পরবের ব্যাণ্ড ও ঢাকের আওয়াজে কলকাতার 
: রাস্তাঘাট সরগরম হয়ে ওঠে। ছট পরব অর্থাৎ সূর্যবন্দনা 
: চলে তিনদিন ধরে। এতে কোন মূর্তি থাকে না। যেকোন 


মধ্য দিয়ে উৎসবের সুচনা ও তার পরদিন সূর্যোদয়ের 
: আগে এই পরবের সমাপ্তি। এই সূর্যবন্দনার জন্য এক- 
একটি পরিবার জলাশয়ে বা নদীর কিনারে নিজেদের 
: জায়গা নির্দিষ্ট করে নিয়ে পূজার আগে সেই জায়গাটা 


প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কেবলমাত্র বিহার এবং 


: জেলায় ছট পরব এখন সীমাবদ্ধ। “ছট” শব্দের উৎপত্তি 
সংস্কৃত 'বষ্ঠী' শব্দ থেকে। “বন্ঠী” অর্থাৎ কার্তিক মাসের 
; শুরুপক্ষের যন্ঠটদিনে এই উৎসব পালিত হয়। 
 ভবিষ্যপুরাণ-এর মতে একে 'রবিষন্ঠী” বা ..দূ্ন্তী 
: বলে। কিন্তু বিহারের নালন্দার উপকঠে সুরজপুর-বড় 
: গীওয়ের সূর্যসন্দিরে চৈত্র মাসের শুক্রুপক্ষের ষষ্ঠদিনে চৈত্র 
: ছট* উৎসবে বহু জনসমাগম হয়। 
? ছট পরবের প্রচলন সম্বন্ধে লোকগাথা থেকে জানা 
যায় যে, মুনি বৈশম্পায়ন পাগুবদের বনবাসের চতুর্দশ 
? বছরের গোপন বসবাসের কথা রাজা জনমেজয়ের কাছে 
; জানতে চাইলে রাজা উত্তরে বলেন, যখন ত্রিশ হাজার সাধু 


হন কাল ববির 
; কথা চিন্তা করে তাদের কুলপুরোহিত যৌম্যের দিকে: 
: সুকন্যার কীর্ভিকথা বর্ণনা করেন। রাজা শরহতি একবার ; 
: সুকন্যা বালিকাসুলভ চপলতায় সেই মুনির চোখে খোঁচা: 
; দিলে চোখ থেকে রক্তপাত হয় এবং সুকন্যা ভয় পেয়ে; 
ন ? সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মুনি জানতে পেরে তার ; 
ৃ :; ওপর অসন্তষ্ট হন এবং সুকন্যা ও তার সঙ্গীদের অভিশাপ: 
গাঁপুজার পর কালীপুজা। কালীপূজার পর পঞ্চম- : 
ৃ অর্থাৎ ভাইঞফৌটার পরদিন বিহারের : প্রধান পুরোহিত সুকন্যাকে এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে: 
: : প্রায়শ্চিততস্বরূপ রাজাকে চ্যবন মুনির সঙ্গে সুকন্যার বিবাহ: 
? সুকন্যা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এক: 
: জানতে চাইলে সে উত্তরে বলে, কার্তিক মাসের শুক্রুপক্ষের : 
: বন্তী-সপ্তমীর সন্ধিক্ষণে । 
: মনোবাঞ্া পূর্ণ হয়। সুকন্যা সেইমতো সূর্যদেবতার পুজা: 
; অর্থাৎ “ছটপূজা' শুরু করে। 
: জলাশয়ে বা নদীর ধারে সূর্যাস্তের পর সূর্যদেবের বন্দনার ; 


দেন। তারপরই রাজার দুর্ভাগ্য শুরু হয় এবং রাজার : 


মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত আছে যে, বেদপারগ! 


 ব্রান্মণগণ যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনবাসে অনুগমনের : 
: আয়োজনে ব্যস্ত, তখন যুধিষ্ঠির তাদের সেবায় অপারক: 
; হওয়ায় বিব্রতবোধ করতে থাকেন। তিনি তখন ধৌম্যের: 
: উপদেশ প্রার্থনা করলে ধৌম্য তাকে সূর্যের শরণাপন্ন হতে : 
: পরামর্শ দেন। যুধিষ্ঠির সেই পরামর্শ অনুসারে জলে নেমে : 
: নিয়ে দুই পরিবারে কখনো বিরোধ হতে দেখা যায় না। : ্‌ 
;_ ভারতবর্ষে সূর্যপূজা অতি প্রাচীন। কিন্তু বর্তমানে তা ; ্‌ 
: বিহার-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি ; খাদ্যসস্তার নিঃশেষিত হবে না এবং পাকশালায় পক্ক: 
? ফলমূল, শাক, আমিষ প্রভৃতি চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হয়ে; 
; থাকবে। চতুর্দশ বর্ষ শেষে তুমি পুনরায় রাজ প্রাপ্ত: 
? হবে।” এই বলে তিনি অন্তহ্হিত হন। সেই চতুর্বিধ অন্ন: 
? অল্প পরিমাণে হলেও অক্ষয়রূপে প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত: 
: হতো। সূর্যের আশীর্বাদে যুধিষ্ঠির প্রতিদিন ব্রা্মাণগণকে : 
; করতেন। পুরাণের কথানুসারে যখন দেবদেবীদের মধ্যে: 
শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সূর্যদেবের: 
; মধ্যস্থতায় ছটদেবী বা দেবী ভগবতী শ্রেষ্ঠ বলে স্থিরীকৃত: 
? হন। তাই আজও ছটদেবীকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্র্ত এবং অসহায় : 
: মানুষ যথাক্রমে “ভুখা-মাঈ”, 'পিয়াসা-মাঈ' এবং 'আশা-: 


; যুধিষ্ঠিরের কাছে আহারের জন্য আসেন, তখন তার : মাঈ' নামে পুজা করে। ৃ 
দল ভলপ্দ_____াদ্লা ব্লক] 


৬ 


; বিহারের হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং সেখানে বহুপুরুষ ধরে ; 
: বসবাসকারী বাঙালী, মাড়োয়ারীরা বিহারের বাস তুলে : 
: দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেও ছট পরবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। 
: তারা বিশ্বাস করেন যে, সুর্যদেবতা যদি সন্তষ্ট থাকেন তবে 
: তার কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্থা পূর্ণ হবেই। 
; সেই বিশ্বাসেই তাঁরা সূর্যদেবের আশীর্বাদ পেতে ছটপৃজা 
£ করেন। আবার সেই বিশ্বাসেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
? সবাই শুধু নিরম্কু উপবাসেই নয়, গৃহ থেকে পুজার জন্য 
: নির্দিষ্ট স্থান পর্যস্ত সমস্ত পথে “দণ্ড কাটতে কাটতে যান। 
: এই আত্মনিগ্রহ ও উপবাসে তাঁরা মনে করেন, সূর্যদেব 
: তাদের মনোবাঞ্া পূর্ণ করবেন। যাদের মনোবাঞ্থা পূর্ণ হয় 
: তীরা পরবতী বছরগুলিতেও একইভাবে সূর্যদেবতার পূজা 
: করেন। 

: এই পরব উদ্যাপনকারীরা দ্রীপাবলীর পর 
: পঞ্চম দিন থেকে উপবাস করে সূর্যাস্তের পর দুধে 


চিনি মিশিয়ে চাল ফুটিয়ে আহার করেন। এর নাম | 


: খারানা'। উপবাসকালে মেঝেতে কোন বিছানা বা 


' চাদর না পেতে শয়ন করতে হয়। যষ্ঠদিন সারাদিন [ই রন 617 
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:নিরদ্থু উপবাসে থেকে পরবের জন্য আটা বা 
: ময়দার গুঁড়ো জলে গুলে মেখে ছোট ছোট চ্যাপটা | 
: মণ্ড তৈরি করে তাতে সূর্যের চিহ্ব এঁকে মিছরির | 
: গুঁড়ো মিশিয়ে ঘিয়ে ভেজে ভোগ তৈরি করা হয়। | 
এর নাম ঠাকুয়া বা ঠেকুয়া, খেতে অতি সুস্বাদু 
: ষষ্ঠদিনেই আসল পূজার সূচনা, যার ব্যাপ্তি সপ্তম | 


: দিনের প্রত্যুষ পর্যস্ত। এই পরবের জন্য তারা ফা 


? লোকগাথাও গেয়ে থাকেন। 
? নারী-পুরুষ উভয়েই এই পূজা করতে পারেন, 
হি পাব 
' পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, তবে পুজা পরিচালনার জন্য ; 
: একজন পুজক. থাকেন। তিনি সংশ্লিষ্ট পরিবারেরই সদস্য। : 
: এই পূজায় একটা ডালিতে কলার কীরদি-সহ বিভিন্ন ফল, : 
শাকসবজি, ঠাকুয়া, মিছরি ও নানাপ্রকার মিষ্টি এবং একটি ; 
কুলোতে জুলস্ত প্রদীপ, ধূপ, ধুনা, দুধ, দই, আমলকী, : 
পানপাতা, সুপারি ও সিঁদুর দিয়ে সাজানো হয়। তারপর : 
দুহাতে ডালি ও কুলো নিয়ে নতুন কাপড় পরে মিছিল 
করে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হয়। পুকুর বা নদীতে 
কোমরসমান জলে নেমে একজায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রায় : 
পনের থেকে তিরিশ মিনিট সূর্যের উদ্দেশে গানের মাধ্যমে : 
শ্রদ্ধা জানিয়ে ডালি ও কুলো পালটাপালটি করে অর্ঘ্য : 
নিবেদন করা হয়। 

এই পৃজাতে সামর্থ; অনুযায়ী অস্তত চার-পাঁচরকম 
ফল দিতেই হয়। সচরাচর কলা অধিক সংখ্যায় দেওয়ার 


পূজার আয়োজন চলছে। 


কারণ-_পরিমাণে অনেক হয় এবং অনেক লোকের মধ্যে: 
: বিতরণেও সুবিধা। পৃজা-শেষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে; 


; সকলের কপালে সিঁদুর লাগিয়ে পুনরায় ডালা ও কুলো; 
; করা হয়। সবশেষে ডালিতে জুলস্ত প্রদীপ ও নারকেল; 
; রেখে পরিবারের সকলে একে একে ডালির ওপর নতুন 
' কাপড় বিছিয়ে দেন। তারপর তীদের প্রত্যেকের সামনে 
£ দুবার করে ডালিটা ঘুরিয়ে কপালে ছুঁইয়ে দেওয়ার আগে 
: একটু করে ঘটির জল সামনে ঢেলে দেওয়া হয়। এরপর 
: আবার ভালিতে পানপাতা ও সুপারি দিয়ে আগের 
: দড়ান। তারপর সকলে এক এক করে সেই ঘটি জলে 





আলোকচিত্র £ স্বরূপ মৈত্র 


ভর্তি করে পুনরায় তা পুকুরে বা নদীতে ঢেলে দেন। 
এভাবেই এদিনের পুজা শেষ হয়। তারপর যিনি পুজা 
করছিলেন তিনি ভেজা কাপড় বদল করে শুকনো নতুন 
কাপড় পরেন এবং পূজার প্রসাদ কিছুটা সপ্তম দিনের 
: পূজার জন্য রেখে বাকিটা উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ 
: করেন। এই প্রসাদ নিতে কেউই অস্বীকার করতে পারে 


 না। এমনকি একজন হরিজনও যদি কোন ব্রান্মাপকে প্রসাদ 
প্রদান করেন, তিনিও নিতে বাধ্য হন। এই প্রসাদ অস্বীকার 


; করলে তিনি নিজেই সমাজে ধিরৃত হবেন। এঁদের বিশ্বীস, 
: প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করলে সমূহ বিপদ ও বিপর্যয়কেই ডেকে 
? আনা হবে। প্রসাদ-বিতরণ শেষে পূজার ডালি ও কুলো 
: সাধারণত পুরুষরাই মাথায় বহন করে বাড়ি ফেরেন। তবে 
মহিলাদেরও এই কাজে কোন বাধা নেই। চলে আসার 
সময় তারা পাড়ে কিছু ঠাকুয়া ও সিঁদুর রেখে আসেন। 


; এই পূজা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় এবং গভীর 
? মনঃসংযোগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হওয়ায় অনেকেই এই ; 
; পুজা করতে সাহস পান না। যাঁরা কষ্টসহিষুঃ নন, তারা : 
এই পুজা করেন না। এই পুজাতে বিন্দুমাত্র অবহেলাও 
; জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে এঁদের : 
; বিশ্বাস। 

1 সপ্তম দিনের প্রত্যুষে আগের দিনের মতো মিছিল ; 
করে তারা আবার নির্দিষ্ট জায়গায় ডালি ও কুলো হাতে : 
: জমায়েত হন। পূর্বদিনের সূর্যান্তে অর্ধ্দানের মতোই : 
: সূর্যোদয়ের আগে একই পদ্ধতিতে সূর্যদেবতার উদ্দেশে ; 
; অর্থ্াদান করা হয়। এই দিন নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গার : 
9৮হিএপৃরজনরিক সিএ পজিআগাতি 
উস পৃপলস০ধৃ ্ 
: এইদিন জলে না নেমে পৌতা কলাগাছের [চি 


; চলে। প্রথম দিনের উৎসবের নাম “উমনরক' বা: 


'ুদ্ধিকরণ'। এইদিন উপগোষ্ঠীর লোকেরা ল্লান করে শুদ্ধ: 
? হয়ে পূজা দেয়। দ্বিতীয় দিনের উৎসবের নাম “সারদি'।: 
এদিন বোঙ্গাকে (দেবতাকে) মুরগি উৎসর্গ করা হয়।: 
: সীওতালদের সর্বোচ্চ দেবতা “কাণ্ডে । “কাণ্ডে শব্দের অর্থ: 


| অূর্। এঁকে অনেকসময় 'সিনবোঙ্গা' বা 'সিনকাণডেও 


বলা হয়। সিনবোঙ্গা মুণ্ডারী শব্দ। সাঁওতালরা: 
বৃষ্টিপাত ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়ার মালিক: 
; বলে মনে করে। সাঁওতালরা “নিনকাণ্ডে'কে সিনকাণ্ডের : 
পত্ঠী হিসাবে মান্য করে। আর আকাশের তারকারাজি ; 


০8858085888 


সি লা এ 
৮ গড সায় 
পা রে 8 ৯১ ৬ 
চে পশপ্লারারে 
তি. তত 7 ৯৩ ডিক ১ রে পর 
রঃ ৮ কা এত: 1:88 ন্‌ চা ৪ ল 
২ বি, রি: রত এ 
রঙ 8. ) 12 চর ৯ ৯ ৯. 
£ করা । শা ৪৮২০-- 
দি স এ 
৬ ৬ টি 0 ্ চি 
5 
৫ 
্ ৫8২ 


; সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এগুলির পূজা করা হয়। [8 
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বালতি জলভর্তি করে জুল প্রদীপ ভাসিয়ে টি: -: 


মিছিল করে ফিরে আসেন। এদিন পুজা 
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করে পাড়ে পৃজা দেওয়া পর্যন্ত সুর্যদেবতাকে 
: সন্তষ্ট করতে সূর্যবন্দনা বা সূর্যস্তব করেন। 

: আগেই বলা হয়েছে এই পুজায় 
; পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। এটি যথার্থ অর্থে 


পরব বা ব্রত। কারণ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে : 


: সবাই এই পুজা নিজেরাই করতে পারেন। সাধারণত 
: চল্লিশোধর্ব মহিলারাই এই ব্রত পালন করেন। 

: উন্নত সমাজের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বহুকাল 
: আগে থেকেই আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে এর বহুল 
 প্রচলন। ঝাড়খণ্ডের সীওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরের 
; ওরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ ও হো-দের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল 
: থেকে আজ পর্যন্ত সূর্যকে “সিনবোঙ্গা” নামে পূজা করা হয়ে 
; আসছে। দ্রেঃ 09100) : 
20170105901 390581, 0108112, [২601100, 00, 
: 187-188) সীওতালদের ডোমিসিন উৎসবও 


সভ্যরা এই উৎসব পালন করে। এই উৎসব দুদিন ধরে ; 





সূর্যদেবতার উদ্দেশে অর্থদান করা হচ্ছে। আলোকচিত্র ঃ স্বরূপ মৈত্র 


ওরাওরা প্রকৃতি-পৃজারী। সূর্যই 'ধর্মেশ' নামে টি 


: প্রধান ও সর্বোচ্চ দেবতা। তিনি সকলের ওপর সমান দৃষ্টি: 
: রাখেন। সূর্যের পত়ীকে এরা 'দেবী-মাঈ' হিসাবে মান্য: 
; প্রবেশপথে ছোট চালা করে তার মধ্যে সাতটি ছোট ছোট: 
; মাটির টিবিতে তার পূজা হয়। মুণ্ডাদেরও প্রধান দেবতা : 
; “সিনবোঙ্গা” বা সূর্যদেবতা। মুণ্ডাদের ধারণা, ইনিই প্রথম: 
; মাতা-পিতা সৃষ্টি করেন এবং তারা সেই মাতা-পিতারই : 
: সম্তান-সম্ততি। 

1973 : 19950110001. 01 : 
; “সিনবোঙ্গা'র পুজা । সাধারণত প্রতি পাঁচবছর অন্তর : 
ফাম্ুন ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপগোষ্ঠীর : 


সীওতাল পরগনা ও সো আদিবাসীরা 


আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। মধ্য প্রদেশের গোগুদের গৃহদেবতা 
রজনারায়ণ' বা 'নারায়ণদেও” সূর্যদেবতারই রূপাস্তর। 
প্রতি গৃহে তাকে. নিয়মিত পর্যাপ্ত ধান ও সবজি 
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: উৎপাদনের জন্য এবং শিশু, চাষের জমি, বাগান ও গো- 
: ধনের রক্ষাকর্তা হিসাবে শৃকর বলি দিয়ে পূজা দেওয়া 
: হয়। অন্ধের চেঞুরাও 'সূর্যনারায়ণ' নামে সূর্যদেবতার পুজা 
: করে। 

; এই আদিবাসীরা বিহারে, মধ্য প্রদেশে, অন্ধে ও অসমে 
: বহু প্রাটীনকাল থেকেই বসবাস করছে এবং যেহেতু 
; বিহারে সূর্যবন্দনা ছট পরব নামে বহুল পরিচিত ও 
: প্রচলিত, তাই মনে হয় বিহারে এই পুজার প্রচলন হয়তো 


গবেষণার প্রয়োজন আছে। এমনও হতে পারে, 
: বিহারবাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি থেকেই এই 
1 এই এঁতিহ্যাগত অনুষ্ঠানে বর্তমানে রুচি, ধারণা ও 
: উপযুক্ত উপকরণাদির অভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। 
: এবিষয়ে অভিজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে, 
' যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরবে পুজারী ও 
: ভক্তদের মনে, কাজে, আচরণে এবং আড়ম্বরে অনেক 


নিরিরাে | 
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: পরিবর্তন ঘটেছে। অস্তরে তারা যতটা একাগ্রতা ও নিষ্ঠা: 
: নিয়ে এই পরব এখনো পালন করে চলেছেন, পরিবারের : 
: অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সেই আস্তরিকতা ও একাগ্রতার 
: প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না। এই এঁতিহা ও আতস্তরিকতায় : 
? পরিপূর্ণ পরব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পটভূমিকা থেকে; 
: কিছুটা আগ্রহের অভাবে এবং একান্নবর্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন: 
ৃ : হয়ে ছোট ছোট পরিবারে রূপাস্তরিত হওয়ায় সময়ের ও 
: আদিবাসীদের দেখেই হয়েছে। তবে এবিষয়ে আরো গভীর : অভিভাবকত্বের অভাবে । আজকের যুবমানসে এই পরব; 
: ধর্মীয় অনুষ্ঠান অপেক্ষা সামাজিক অনুষ্ঠান-রাপে: 


তবুও জনজীবনে এই পরবের ভূমিকা অপরিসীম! 


£ মাধ্যমে একটা সুস্থ সমাজচেতনা সকলের মধ্যে জাগ্রত: 
; হয়। হরিজন-্রান্মণ ভেদাভেদ দূর হয়ে গ্রামে একটা: 
: সৌহার্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে: 
; অসাম্য দূর হয়। 
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নট যাদের জন্য এত করলুম 
: তাদের এই ব্যবহার! এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। এ- 
: বাড়িতে আর থাকা হবে না--১010146 করে সব যন্ত্রণা দূর 
; করব। একদিন রাত দশটার সময় বের হয়ে পড়লুম। গাড়ি 
: ভেঙে গেল। নিকটে একজন আলাপী লোকের বাড়ি ছিল, 
: সেখানে ওঠা গেল। তারা মনে করলে আপদ জুটেছে। হয়তো 


£ “পরদিন বিকেলে এ-বাগান ও-বাগান বেড়িয়ে বেড়িয়ে 
: সময় কাটাচ্ছি, সঙ্গে সিধু [সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, বরানগরের 
: বাসিন্দা]। উভয়ে দেহে ও মনে অবসন্ন হয়ে এক বাগানে 
: মাটিতেই বসে পড়লুম। সিধু বললে, চল যাই আরেকটি 
: বাগান আছে, রাসমণির। ওখানে একটি সাধু থাকেন।' আসা! 
: গেল মেন গেট দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হওয়ার আধঘণ্টা বাকি। 
“বাগান দেখে মুগ্ধ হলুম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল 
: শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। আমি একটু 
: 1১0০ ছিলাম কিনা!” 

: বাড়ির পরিস্থিতি এতটাই উত্তাল, রাত দশটায় স্ত্রীর হাত 


: করব। পরের দিন এ বিভ্রান্ত 7০90 মন নিয়ে এ-বাগান, 
: সে-বাগান করতে করতে দক্ষিণেম্বর। সে-রাতে তার ডায়েরি 
? লেখার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। আর আত্মহত্যা! সে 
: তো হয়েই গেল। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো সেই সন্ধ্যায়। 
: জন্মগ্রহণ করলেন "শ্রীম'। “ডেট অফ বার্থ লেখা হলো না। 
:. ১৮৮২-তে প্রথম দেখা, ১৮৮৬-তে ঠাকুর ফিরে 


: 4099201 01 511 [11810151001 ১৯০২ সালে প্রকাশিত 
' হলো 'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগ। ১৯০৪-এ দ্বিতীয় ভাগ, 


:২২ বছর পরে ১৯৩২-এ প্রকাশিত হলো পঞ্চম ভাগ। 
: মহেন্রনাথ সব করে গিয়েছিলেন। প্রকাশ দেখে যেতে 
: পারেননি। ১৯৩২ সালে ফলহারিণী কালীপৃজার পরদিন ৪ 


:হুলেন। শেষ কথা-_“মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে 
: নাও।" 

ৃ এই যে আমরা এতক্ষণ সময়ের অন্যধারায় চলে গেছি, 
; মহেন্দ্রনাথ বোধহয় অধৈর্য হচ্ছেন। কে কোথায় গেছেন! : 


; সবাই তো বসে আছেন “কথামৃত'-এর উদ্যানে! তিনি: 
; আমাদের পাশে পাশে হঁটছেন আর বলছেন, এই হলো: 
: নাটমন্দির। কালীপুজার দিন এখানে যাত্রা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের: 
: উপদেশে মধুরবাবু এখানে ধান্যমেক করেছিলেন।: 
; শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ভৈরবীপূজা করেছিলেন। 


মহেন্্রনাথ এইবার দক্ষ মাস্টারমশাইয়ের মতো: 


: সার সার একতলা ঘর। পুবের ঘরগুলির মধ্যে আছে: 
: ভাড়ার, লুচিঘর, বিষুণ্র ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের: 
: রাসমণির কী অপূর্ব ব্যবস্থা! অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় : 
; না খান, তাহলে দপ্তরখানায় খাজাধ্ধীর কাছে যেতে হবে।: 
: খাজাধ্ধী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাড়ার থেকে সিধে: 
; পাবেন। আর এ নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান। 
' রাত্রে থাকবে। তারপর অন্য গাড়ি ডাকিয়ে বরানগর যাই। 


মহেন্দ্রনাথ এসব পুঙ্থানুপুঙ্থ বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 


: সাধনক্ষেত্রের কোন কিছু যেন আমাদের দৃষ্টি এডিয়ে না: 
: যায়। বলছেন, বিষুঃঘরের রান্না নিরামিষ। আর কালীঘরের. 
: রান্না আমিষ। এইবার একালের ভাষায় একটি “ফ্রিজ শট'__: 
; ১৮৮২ সালের পর ২০ বছরের মধ্যে একটি দৃশ্য অক্ষরের : 
: বিন্দুতে অঙ্কিত এবং জীবস্ত। 'লগুন টাইমস'-এ কিছুকাল: 
; আগে একটি ছবি বেরিয়েছিল, ল্যাটিন আমেরিকার পেরুতে : 
' খননকার্য চলছিল একটি জায়গায় ইতিহাসের অনুসন্ধানে ।: 
: খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির গভীরে অদ্ভুত এক দৃশ্য! কবে: 
: : সেইসময় ধস নামে । সবাই চাপা পড়ে যায়। তারপর, সময় : 
: ধরে বেরিয়ে এসেছেন। সঙ্গে পুত্র। ভাবছেন, আত্মহত্যা ? : 
; অতীতকে প্রকাশ করল, দেখা গেল-_যে যে-অবস্থায় ছিল: 
০ পুন সিএ এউুলিত 
: তুলে মাটির গুড় খসাচ্ছিল। এটি হলো ফসিল 

: মহেন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্য শতাবদীপারেও জীবন্ত । 

: গেলেন। ১৮৯৭-তে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো-_ ; 
: নারীকণ্ঠের অনেক কথা। কী হচ্ছে ওখানে বড় বড় বঁটি।: 

£ সামনে দাসীরা। বড় বড় মাছ কোটা হচ্ছে। রুপোর তবকের: 
: ১৯০৮-এ তৃতীয় ভাগ, ১৯১০-এ চতুর্থ ভাগ। তারপর দীর্ঘ : 


প্রবাহিত হচ্ছে, রেন ফরেস্টের আচ্ছাদনে চলে গেছে: 


৮০৬৪০৪০৯৬২০ নী নিট 


মতো চাকা চাকা মাছের আঁশ, বঁটির তলায় তলায়: 


: স্ত্পাকার। এ-দৃশ্য মহেন্দ্রনাথ কবে দেখলেন, দ্বিতীয় দর্শনের : 
; দিন? সকাল 
ৃ লিষ্ট নেই। আছে__মা্ ১৮৮২। 
:জুন সকাল সাড়ে ছয়টার সময় শ্তরীগুরুপাদপন্মে মিলিত ; 
 ভবিষ্যতে। আমরা তখনো পৃথিবীতে আসিনি। কালের; 
: যবনিকার আড়াল থেকে দেখি। এ তো ঠাকুর আসছেন।: 
: দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ। সকাল ঠিক আটটা; 


আটটায়? এই দর্শনেরও তারিখ সেইভাবে: 


আমরা এইবার অন্তরালে সরে যাই। সরে যাই; 


নন বাস 
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প্রীত্মের আকাশে সরছে। সকালের কিরণে মন্দিরচূড়া নীল ? 


: আকাশের উদার চন্দ্রাতপের তলায় ঝলমল করছে। দলছুট : 
; পায়রারা ডানার শব্দ তুলে ঝাকে ফিরছে। উঠানে এখনো 
? থইথই রোদ আসেনি। 

' পাটি টৌকাঠের ওপর দিয়ে ধীরে, সুললিত একটি ছন্দে 
; দক্ষিণের বারান্দায় রাখলেন। ধীরে, অতি ধীরে এগিয়ে 


 র্যাপার। র্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। তিনি 


: এক ক্ষৌরকার। চামড়ার ফালিতে ক্ষুর ঘবছেন। ছোট্ট একটি 
: বাটিতে এক ডেলা ফটকিরি। কাঠের বাক্সের ওপর জলের 


: উচ্চতার একটি টুল। 
1 মহেন্দ্রনাথ এগোচ্ছেন, বিভোর। তিনি উঠানে, 
: শ্রীরামকৃষ্ণ তিন ধাপ উঁচু বারান্দায়। ঠাকুর তাকে দেখা- 
: মাত্রই চিনতে পেরেছেন। হাসতে হাসতে বললেন ৫ “তুমি 
' এসেছ!” ঠাকুর ক্ষৌরকারের সামনে টুলে বসে বললেন £ 
: “আচ্ছা, এখানে বস।” 


; দর্শনের স্মৃতি। সিধু বলেছিল, এখানে এক সাধু আছেন। 
: সদর ফটক দিয়ে ঢুকে সোজা ঠাকুরের ঘরে। একঘর লোক, 
: নিস্তব্ধ নিথর। ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে, পূর্বদিকে মুখ 
: করে। মুখে হাসি। দিনের আলো নিবে আসছে। পশ্চিমে 


দৃশ্যটি দেখে মহেন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ মনে হলো, সাক্ষাৎ : 


: শুকদেব ভগবৎকথা বলছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম 


: আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি 


: “সন্ধ্যা গায়নত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় 
: হয়।” 


: থাকতে দেখে নিতে হবে। তারপর না হয় এসে একপাশে 
; বসবেন, শুনবেন আরো কথা, মধুর কথা-যে-কথায় 
; জীবনের দিগন্ত খুলে যায়-_ 
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পকারভি রর ঘণ্টা, খোল, করতাল 
! একসঙ্গে বেজে উঠল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্তের নহবত 


? থেকে সানাইয়ের সুর এসে মিশল। “সেই শব্দ ভাগীরথী-: 
? বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায়; 
: মিশিয়া যাইতে লাগিল । মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসস্তানিল।; 
; সবে জ্যোত্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে; 
; আয়োজন হইতেছে।” : 
: চলেছেন পূর্বদিকে। লালপাড় ধুতি। গায়ে মোলেক্কিনের : 


দেবালয়ে আরতি দর্শন করে দুজনে উঠনের ওপর দিয়ে; 


মৃদু মৃদু কথা বলতে বলতে আসছেন। শব্দ-সমারোহ হঠাৎ; 
: বারান্দার পূর্বপ্রান্তের দিকে এগোচ্ছেন। সেখানে বসে আছেন : 


থেমে যাওয়ায় নৈঃশব্য আরো গভীর মনে হচ্ছে। তারা: 


 আসছেন। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে উদ্যানভূমি। চাদের: 
; আলো ফুটছে ভাল। সর্বত্র প্রসন্নতা। ৃ 
; বাটি, বুরুশ, সাবান, কাচি ইত্যাদি সরঞ্জাম। তার সামনে অল্প : 


ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে; 


: হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে। শুধু 'বৃন্দে' বললে: 
: হবে না। বলতে হবে, “বৃন্দে ঝি'। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্রাত্যজনের ; 
: সখা! রসিক মেথর তার কৃপাধন্য। বাগানের মালী ভর্তাভারি : 
; তাঁর সখা। পতিত রমণীরাও তার আশীর্বাদে ধন্য। ৃ 
মহেন্দ্রনাথের মনে পড়ছে কয়েকদিন আগের প্রথম : 


ৃন্দের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় মহেন্্নাথের যে-কথা হয়েছিল: 


: তা 'কথামৃত'-এর অনবদ্য এক উম্মোচনী। কোথাও এর তুলনা: 
' পাওয়া যাবে না। দৃশ্যটি এইরকম-__বৃন্দ দাঁড়িয়ে আছেন রুদ্ধ 
: দ্বারের বাইরে। যেন সন্ধ্যাকালে ঠাকুরকে পাহারা দিচ্ছেন। 
? এধারে, ওধারে আলো জুলে উঠেছে। সেই আলোর তির্যক 
: রেখা যেন দরজার কাছে প্রণামের মতো লুটিয়ে পড়ছে। 


মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন ৫ “হ্যাগা, সাধুটি কি 


; এখন এর ভিতর আছেন?” 
: হয়েছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি ; 
: ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ও ভগবানের নামগুণকীর্তন করছেন। : 
' যে-কথাটি মহেন্দ্রনাথের কানে এল, ঠাকুর বলছেন £ “যখন 
একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, : 
: অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর 
: করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে_ কর্ম : 


বৃন্দে। হ্যা, এই ঘরের ভিতর আছেন। 

মহেন্দ্র। ইনি এখানে কতদিন আছেন? 

বৃন্দে। তা অনেকদিন আছেন। 

মহেন্দ্র। আচ্ছা, ইনি কি খুব বইটটই পড়েন! 

বৃন্দে। আরে বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে। 
মহেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে সিধুর দিকে তাকালেন। না 


: হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।” আবার বললেন £ : 


মহেন্দ্রনাথ বৃন্দেকে বললেন £ “আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন 


; সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ-ঘরের ভিতর যেতে পারি? 
1 এইটুকু শুনে মহেন্্রনাথ ও সিধু বাগান দর্শনে গেলেন। ; 
' কোথায় এসেছেন, কেমন জায়গা দিনের আলো থাকতে : 


বৃন্দে। তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বল। 
মহেন্দ্রনাথ তখনো জানেন না উত্তরের নহবতে চিকের 


? আড়ালে কে আছেন। বৃন্দে অর্থাৎ বৃন্দা দাসী কেন দাঁড়িয়ে 
? আছেন। ১৮৭৭ সাল থেকে 
? নিষুক্ত। ঠাকুরই বৃন্দাকে 'বৃদ্দে' করেছেন। 
: “তব কথামৃতং তগ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। : 


ঠাকুর এবং মায়ের সেবায় 


মহেন্দ্রনাথ ধীরে, ভয়ে দরজা খুলছেন। অতি উপযুক্ত 
£ সময়ে 'কথামৃত"এর উদ্বোধন। [ক্রমশ] (দুই) 






এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবেই 
পত্রলেখক-লেখিকাদের ক-লেখিং র।_ সম্পাদক ॥ণউদ্বোধন' 


বোদান্তই আগামী পৃথিবীর শাসনকর্তা 


; বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমেরিকার বিখ্যাত “লস 
; এঞ্জেলস টাইমস পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র-সহ একটি সং 

: প্রকাশিত হয়েছিল। হলিউডে চিত্রতারকাদের অভিজাত পল্লীতে 
? এক ধনী পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা যুবতী ন্যাব্সি লুইস মুর 
: প্রকাশ্য দিবালোকে একটি ব্যস্ত মোটর সার্ভিস স্টেশনে নিজেই 
: নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কেউ কিছু 
করার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা ন্যান্সির সারা শরীর 
গ্রাস করে ফেলেছিল। ন্যান্সি কিন্তু ছিল নির্বিকার, নীরব। 
: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে জুলছিল। তার বাঁহাতে ধরা ছিল এক 
? ভারতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষের আলোকচিত্র। সেই পুরুষের 
: দিকেই নিবদ্ধ ছিল ন্যান্সির দৃষ্টি। সংবাদে অবশ্য এ আধ্যাত্মিক 


: এভাবে মৃত্যুর কারণও । সেসময় লস এঞ্জেলসে ছিলেন “দেশ' 
: পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষ। তিনি 
: আলোকচিত্রটি দেখে চিনতে পেরেছিলেন কে এঁ আধ্যাত্মিক 
: পুরুষ। তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্জ। ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্যের 
: অনিবার্ষ পরিণতির যেন প্রতীক হয়ে উঠে ন্যান্সি দেখাতে 
: চাইছিল আগামী পৃথিবীর মুক্তির পথ। 

£ এই অসাধারণ ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল গত ১১ 
: সেপ্টেম্বর রাত্রে টিভির সামনে বসে। অবাক হয়ে দেখছিলাম, 
; বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার 
: অহঙ্কারের প্রতীক___গগনচুম্বী দুই বাণিজ্যকেন্ত্র আর প্রতিরক্ষা 
: দপ্তরটি কিভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে! হিংসা, 


: তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে, তার ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ 
: করতে করতে আমার মনে পড়ছিল-_ঠিক ১০৮ বছর আগে 


? শিকাগো ধর্মমহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ স্বামী 
: বিবেকানন্দের অসাধারণ কথাগুলি ঃ “সাম্প্রদায়িকতা, গৌড়ামি 
; ও এগুলির ভয়াবহ ফলম্বরাপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে 
: বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ 


: আগের চেয়েও অনেক উন্নত হতো ।” 


ভাবতে পারিনি, স্বামীজী যেদিনটিতে সমগ্র বিশ্বকে এই : 
ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন সেদিনই ; 
; আমরা পৃথিবীর বাসযোগ্যতার প্রশ্নটির সম্মুখীন হব। একেই : 


কি বলে 'আ্ধদৃষ্টিঃ নিশ্চয়ই তাই। না হলে শ্রীরামকৃষণ- ? 
(৮৯০ বেদাস্তের সনাতন বাণী-_ : 






: এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরাপে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো কি; 
: করে? বস্তুত, বেদাস্তের বাণী-_যা জীবনব্যাপী সাধনায়; 
; মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং : 
: বিশ্বময় প্রচার করেছিলেন তার যোগ্য উত্তরসাধক স্বামী: 
: বিবেকানন্দ__তা কোন দেশ, কাল বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ : 
; থাকতে পারে না। এই সর্বজনীন ও সর্বকালীন ভাব ও আদর্শই: 
: যে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র মন্ত্র, গত ১১ সেপ্টেম্বরের : 
£ নির্মম অভিজ্ঞতার পর তা আরো বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।: 
: শ্রীরামকৃষ্$-কথিত “মতুয়ার বুদ্ধি যে আমাদের কত বড়: 
: পৃথিবীই তার জ্বলস্ত প্রমাণ। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই গৌঁড়ামির : 
; কোন স্থান পাকতে পারে না। এই সুন্দর বসুন্ধরা নানা মত ও: 
: পথের সকল মানুষের জন্যই। শুধু আমি বা আমার মতাবল্থী : 
: মানুষই থাকব, অন্যদের এখানে কোন স্থান হবে না-_ এমন: 
; ভাবা যে কেবল অযৌক্তিক নয়, অপরাধও তা বোঝার সময় : 
: এসে গিয়েছে। বিবেকানন্দের উদার ও মহান বাণী তাই বর্তমান: 
: পৃথিবীর একমাত্র রক্ষাকবচ। 
; পুরুষের কোন পরিচয় দেওয়া ছিল না। দেওয়া ছিল না ন্যান্সির : ৃ 
: কুখ্যাত মুসলিম জঙ্গী নেতা ওসামা বিন লাদেনকেই আমেরিকা: 
£ এই ভয়ানক ধবংসলীলার জন্য সন্দেহ করছে এবং প্রস্তুতি : 
? নিচ্ছে লাদেনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে: 
: বিশ্বব্যাপী যুদ্ধযাত্রার। এখনো আমরা জানি না, এর পরিণতি : 
; কোথায় গিয়ে দীড়াবে; তবে নির্থিধায় বলা যায়, ভবিষ্যৎ: 
: পৃথিবী দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। মৃত্যুর প্রহর: 
£ গুণতে গুণতে মনে প্রন্ম জাগে, এক মহাপ্রলয়ের পরেই কি: 
; যে বলেছিলেন_বেদাস্তই আগামী পৃথিবীর রক্ষাবর্তী, : 
; বলেছিলেন__সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে; 
£ : রয়েছে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বেদাস্তের 
: গৌড়ামি, লোভ ও অসহিষুর্রতার যে বিষবৃক্ষ আজ বিশ্ব জুড়ে ; 
ৃ ; মারণাস্ত্রের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই অসহিষুঃ, গোড়া: 
; ১৮৯৩ সালের এই ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে এ আমেরিকারই : তালিবানী 


এই পত্র লেখার সময় কাগজে কাগজে দেখতে পাচ্ছি, 


একাধিপত্য, তা কি এবার আমরা প্রত্যক্ষ করব? প্রসঙ্গত: 


শাসকরাই কয়েক মাস আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল: 


: শাস্তির দূত ভগবান বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তিটি। অহিংসার পু্জারী ; 
? সেদিন নিশ্চয়ই 'হাসছিলেন' এই নির্বোধের কাণ্ড দেখে।; 
; ইতিহাসের প্রতিশোধ যে এত দ্রুত নেমে আসবে তা কে: 
? জানত? 
: ধ্বংস করেছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এই : 
: ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকত, তাহলে মানবসমাজ আজ : 


কাঞ্চনকুমার দাস: 
চিৎপুর ব্রীজ এপ্রোচ, কলকাতা-৭০০০০৩ ; 


১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১; 
প্রসঙ্গ “বসুমতী-মা 


উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার প্রাসঙ্গিকী': 
বিভাগে ছবি চৌধুরীর “বসুমতী-মা $ এক অবিস্মরণীয় সানিধ্য”: 
হা 


১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা. সংখ্যা [| কার্তিক ১৪০৮0) অক্টোবর ২০০১ ১৪০৮0 অক্টোবর ২০০১ রর 


: অবগত ছিলাম। তার সামনে বসে তার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও 


' মনোগ্রাহী হয়েছে। লেখার গুণে আমরা যেন এ মহীয়সীর সেই 


: পত্রলেখক শ্রীগোলক সেন পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হলেন। 
£  ন্উদ্বোধন'-এর সর্ববিষয়ে উন্নতি হোক-_এই প্রার্থনা করি। 


; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর উন্নততর ও পরিমার্জিত রূপ অবশ্যই ৃ 
; পাঠকদের আনন্দবর্ধন করেছে। সুদূর প্রবাসে এই আনন্দটুকুর ; 


: জন্য প্রতিমাসেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। 
চেন্নাই-৬০০০২৮ 


£.  উদ্বোধন'+-এর গত আষাঢ় ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীগোলক 
: মনে আনন্দের পরিবর্তে বিষপ্নতা এনে দিল। অবতারবরিষ্ঠ 
: শ্রীরামকৃষ্দেব নিজ ইঞ্টদেবীর নামে যাঁর নামকরণ 
: করেছিলেন, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজীর যিনি ছিলেন 


; রামকৃষ্চভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে এক শ্রদ্ধেয় এবং প্রণম্য 
; ব্যক্তিত্ব। বসুমতী-মায়ের জরাগ্রস্ত আলোকচিত্র দুটি ছাড়া কি 


: অবশ্যন্তাবী পরিণতি অনন্বীকার্য। কিন্তু আমরা আমাদের 
: ভগবানের ভগবৎকল্পজনের, শ্রদ্ধেয়জনের, প্রিয়জনের 
: মাধূর্যমণ্ডিত, শ্রীমণ্তিত চিত্রগুলিকেই ভক্তি, শ্রদ্ধা, শ্রীতি 
: সহকারে সংরক্ষিত করে রাখি। গৃহে, দেবালয়ে, পুণ্যস্থানে 
: জরাগ্রত্ত চিত্র চোখে পড়ে না। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত 
; তোলা হয়। একটি চিত্রে বসুমতী-মায়ের পঞ্জরাহ্থি ভিন্ন আর 


: যার কল্পনায় আমি একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলাম। পরে ; 
; লিখেছেন, 1০৬ নদীটি অদেখা, অজানা থাকলেই ভাল : 
 হতো_ 
: “5৩ 119৬৩ ৪ ৬1540] 01 001 0৬) 
011 ৬79 9110010 ৮/6 01700 10.” 


ল্য 
আমারও মনের অবস্থা একইরকম হয়েছিল এ আলোকচিত্র: 


: : দুটি দেখে। বসুমতী-মায়ের জীবনচিত্র পড়ার পর মনের মধ্যে; 
 শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় শোনা অশেষ ভাগ্যের কথা। লেখাটি বিশেষ ; যে-ছবিটি এঁকেছিলাম, সেটি যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।; 
: জীবনচিত্রের সঙ্গে আলোকচিত্র দুটিকে মেলাতে পারলাম না।; 

: সময়কার মোটামুটি একটি পূর্ণচিত্র পাই। এজন্য লেখিকাকে : অস্িকা মুখার্জী: 
; অজস্র ধন্যবাদ। এরপর আধাঢ় সংখ্যায় বসুমতী-মায়ের দুটি 
; আলোকচিত্র প্রকাশ করে পুজনীয় সম্পাদক মহারাজ ও ; 


দুর্গাপুর-৭১৩২১২ : 


প্র শীাকৃফ, বুবীর গৌঁসাই ও তার জনয 


'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় দেবাশিস দণ্ডের : 


: গবেষণা নিবন্ধটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। জানতে : 
: পারলাম কুবীরের জন্মস্থান, সম্প্রদায় ও জন্ম-মৃত্যুর সন।; 
: কুবীর সম্বন্ধে জানবার কৌতৃহল ছিল অনেকদিনের, যা: 
: দেবাশিসবাবু মিটিয়ে দিলেন এবং এর জন্য তাকে আত্তরিক: 
: ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে: 
: চাই। দেবাশিসবাবু লিখেছেন, ঠাকুরের পরিবেশিত “ডুব ডুব? 
: রূপসাগরে আমার মন” গানে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না হয়ে; 
: গানের কথার অর্থাৎ শব্দের পরিবর্তন হয়েছে। বহুকাল ধরে: 
: হয়ে গানের কথার পরিবর্তন আমাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই: 
: উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী-_-তিনি স্বভাবতই : 
; গানে এই পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নজরুলের : 
; রচিত গানের কথার পরিবর্তন করে বিশিষ্ট শিল্পী মানবেন্দর: 
; আর কোন আলোকচিত্র তোলা হয়নি? চিত্রদুটি দেখে মন ; : 
: ভার।খ্াস্ত হয়ে যায়। কৌমার, যৌবন, জরা দেহধারীর : 


সহজ এবং সুন্দর মনে হয়েছে। প্রচলিত খেয়াল, ঠুংরী ও ভজন: 


মুখোপাধ্যায় নজরুলগীতি রেকর্ড করেছেন। ৃ 
আরেকটি বর্ণনায় লেখকের গণনায় একটু ভুল হয়েছে মনে ; 


 হয়। তিনি লিখেছেন-__“ 'কথামৃত'এর বর্ণনা অনুযায়ী; 
 স্ত্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি মোট আটবার গেয়েছিলেন।” কিন্তু: 
; উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'কথামৃত'-এর জুলাই ১৯৯০: 
: সংস্করণে গানের সুচীতে রয়েছে, ঠাকুর 'ডুব ডুব রূপসাগরে ; 
£ আমার মন' গানটি মোট নয়বার গেয়েছিলেন। এছাড়া আরো: 
: একটি গান ঠাকুর নয়বার গেয়েছেন__“গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি'।: 
: এই দুটি গানই তিনি বেশি গেয়েছেন। 
: সব অস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ; 
: “খুঃা০৬/ [07%15060+ কবিতাটির কথা মনে পড়ে। কবি ; 
; লোকমুখে %7০৬ নদীর কথা অনেক শুনে মনে মনে নদীটি : 
; সম্বন্ধে একটি মনোরম চিত্রের কল্পনা করেছিলেন। চাক্ষুষ ; 
: দেখার পর মানসপটে আঁকা ছবিটি ভেঙে যায় খান খান হয়ে। : 
: উচ্ছলতায় প্রাণবন্ত কল্লোলিনী নদীর পরিবর্তে শীর্ণকায়া এক : 
: জলধারা দেখে কবি আর্তনাদ করে বলেন--“এই সেই নদী! : 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড: 


প্রসঙ্গ 'আদর্শ সমাজবাদ ঃ সহমাবের স্বপ্ন 


শ্রীশক্তিচরণ চট্টরাজের পত্র 'প্রাসঙ্গিকী'তে ১৪০৪-এর 
: জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয় ছিল__; 
; সমাজবাদ। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে তিনি বহু চিঠি: 
: পেয়েছেন। সেইসব চিঠির উত্তর একত্রে তিনি পত্র লিখে; 
আমাদের পাঠিয়েছেন। সেই পত্রাংশ এখানে প্রকাশ করা হলো।! 


£ ৫১) জড়বাদই শেবকথা নয়, তা শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে 
; গিয়েছেন এবং এটি ভারতবর্ষের চিরস্তন বাণী। 
(২) অনেকেই বুঝতে চাইছেন না যে, বেদাস্ত দিয়ে : 
; মার্জবাদের মোকাবিলা না করতে পারলে 
: বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য, কারণ 


; নির্ভেজাল অধ্যাত্মবাদ-_যার পথপ্রদর্শক হলেন শ্রীরামকৃষ্জ 
: এবং প্রধান প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তুবাদের প্রবক্তা হয়ে গেছেন। মার্স যখন 
; বলেন_“1২০118107) 19 070 0101 06016 ছ185909-” অর্থাৎ 
ধর্ম জনগণের আফিং' তখন কি তার কথার উদ্দেশ্য এ একই 


: বা দর্শনশান্ত্র শেখানো, তাকে অপমান করা।” দ্রেঃ “বাণী ও 
: রচনা” ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯) বা “17190 01580 4170 01761) 
:15116100. (001101616 ৬1011”, ৬০0]. রে 7. 432) অর্থাৎ 
; “আগে রুটি তারপর ধর্ম প্রতিধবনি। 


: মার্সের শেষকথা। একথা বলেই তিনি থেমে গেছেন, কিন্তু 
: সত্যের সঙ্গে যোগ করে শেষকথা হিসাবে বলেছেন £ “এই 


দুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না 
; পারে, তার জন্মধারণ করাই বৃথা।” 


(8) বেদাস্ত যেভাবে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, ৃ 
: প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে, মার্সবাদ তা : 
: পারে না, কারণ মার্সবাদ পূর্ণ জীবনদর্শন নয়। মার্সবাদী তত্ব : 


অসত্য, নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ । 


(৫) বেদাস্ত আমাদের জীবন সম্পর্কে একটা পূর্ণ বৃত্ত দেয়, 


: কিন্তু মার্জবাদ সেই বৃত্তের নিম্নের অর্ধাংশ দেয় মাত্র। মার্সবাদ 
: জাগতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু বেদাস্ত জাগতিক এবং 
: জগদতীত দুটোকে নিজের অঙ্গীভূত করে পূর্ণ হয়েছে। 

;£. (৬) মার্জের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলা হলেও 
: মার্জবাদের আসল নাম হলো 'ঘান্ডিক বস্তবাদ'। বেদাস্তের 
: দৃষ্টিতে এটি হলো “দ্ধেতবাদী জড়বাদ'। তাই দ্বেতবাদের মধ্যে 
: যাকিছু অপূর্ণতা, স্ববিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা এবং “মতুয়ার বুদ্ধি' 
: আছে এবং জড়বাদের মধ্যে যাকিছু স্বার্থপরতা, অদৃরদর্শিতা, 


? মধ্যে। তাই একজন যথার্থ অদ্বৈতবেদাস্তীর পক্ষে মার্জবাদের 
? অসারতা প্রমাণ করা কঠিন নয়। 
(৭) বেদাস্ত তার অবস্থান থেকে মার্সবাদকে স্বীকার করে 


স্বীকার করে নিতে পারে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বেদাত্ত 
: মার্সবাদের চেয়ে উদারতর এবং উচ্চতর দর্শন। 

£ (৮) অনেকেই জানেন না যে, বেদাস্তের ভিত্তি ছাড়া : 
ররর 


: যে, মার্সবাদও সত্য, কিন্ত বেদাস্তের দৃষ্টিতে মার্সবাদ নিম্নতর ; 
; সত্য এবং তাই জীবনের পূর্ণতার জন্য নিন্নতর সত্য থেকে : 
; উচ্চতর সত্যে উঠে আসতে হবে। 
: তবে “7২911610715 1106 001থ। 0 রর 118$905.৮ কথাটা : 


আছে অদ্ধৈতবেদাস্তের ভিত্তির ওপর এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় স্বামী; 


: বিবেকানন্দের কথা। তিনি বলেছেন £ “বর্তমান যুগের যত: 


; ভাবান্দোলন আছে, জাত বা অজ্জাতসারে সেগুলির এক অপূর্ব: 


শ্রীরামকৃষ্ণ- ; এক্যমূলক দর্শন-_অদ্বৈতবেদাস্তের প্রতিরূপ।” (দ্রঃ "বাণী ও: 
: রচনা” ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮) 
; মার্জবাদ হলো স্বার্থভিত্তিক এক উগ্র জড়বাদ এবং শ্রীরামকৃষ্জ- : 


(৯) সমাজতন্ত্র হলো উত্চত্তরের এক নৈতিকতা, যা আবার 


; অধ্যাত্ববাদের অঙ্গ। নৈতিকতা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্ত: 
নৈতিকতা আমাদের আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক রূপাস্তরের ; 
; সহায়ক। : 
(৩) “খালি পেটে ধর্ম হয় -না” বলার সঙ্গে সঙ্গেই : 


(১০) স্বামী বিবেকানন্দ %2011591 ০219, বা: 


: হলো সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেই 'স8০11091 ৬৫৪1৪" বা: 
: ব্যবহারিক বেদাস্ত। ৃ 
: নয়? স্বামীজীর উক্তি- “ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো : 


€১১) ব্রহ্মা সত্য-_ এই যুক্তিতে যেমন জগৎ সত্য, তেমনি: 
সত্য। খেয়াল রাখতে হবে : 


(১২) আমার ধারণা, মার্ঝবাদ একদিন নস্যাৎ হবেই)! 


ৃ : কারণ মার্সবাদী তত্ব মূলত মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি-বিরোধী।; 
শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা বলে থেমে যাননি। তিনি সেটিকে উচ্চতর : মার্সবাদ 


? অধ্যাত্মবাদী বা আধ্যাত্মিক, তাই জড়বাদকে মানুষ তার শেষ: 


: আশ্রয় বলে কিছুতেই মানবে না। 
রামপূরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪ : 
উর্দু কাব্য ও উর্দু ভাষা 


উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার “সাহিত্য: 


; বিভাগে সৌম্যেন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের “অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দু: 
: কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুহম্মদ তকী' রচনাটি উৎকৃষ্ট। উর্দু ভাষার : 
: নিজস্ব ধবনিগুলি ছয়-সাতটি ভাষা থেকে নেওয়া । কাজেই 'জে',: 
: 'জাল', 'জোয়” 'জোয়াদ্‌' এই চারটি ধ্বনি ঠিক '2'-এর মতো : 
| নয়। তেমনি, “লীন, 'সে' এ 
? ঠিক “স্‌* বা 'হঁএর মতো নয়। আরবী, পারসী, তুরকি, প্রীক, 
? হিন্দি, ইংরেজী, সংস্কৃত__এইসব ভাষা থেকে শব নিয়ে উর্দু 
র ? ভাষা গঠিত। উ্দূতে একটি সুন্দর শের আছে-_খুদ্‌ হী কো: 
 ঘ্-সঙ্ঘর্ষয ও অত্যাচার আছে-_তার সবই আছে মার্সবাদের : কর্‌ 


বুলদ্দ ইত্না, কি হর্‌ তকদীর সে পহলে,/ খু বন্দে সে: 


খু পছে বতা তেরী রজ ক্যা হায়” (নিজেকে এমন উন্নত? 
: কর যে, নিজের কিছু চাওয়ার আগেই ঈশ্বর নিজে তোমাকে ; 
; যেন জিজ্ঞাসা করেন-_বল তোমার কি কাম্য?) ৃ 


স্বাধীন ভারতের শেষ নবাব বাহাদুর শাহ জাফরের বিখ্যাত; 


: গজলগুলির মধ্যে 'লগতা নহী হ্যায় দিল্‌ মেরা উজড়ে য়ে: 
: দরার মে” বা 'ন কিসী কী আঁখ কা নূরু নকিসী দিল কা: 


করার হু” বিশেষ খ্যাত্িলাভ করেছে। “মীর' কথাটি “আমির : 


: কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ। বাঙলা, ওড়িয়া, মালয়ালম তি 


: ভাষায় যে 'এ+কার বাঁদিকে দেওয়া হয় তাও বোধহয় উর্দুর 
; “আসবাব”, “আবহাওয়া”, “আদল' প্রভৃতি অগণ্য শব্দ উর্দু থেকে 
; বাঙলাতে এসেছে। তাই উর্দু সমস্ত বাঙালীর অবশ্য শিক্ষণীয়। 


: জানলে বোঝা যায়। পারসীতে “দহ' মানে “গ্রাম'। 'আড়া” মানে 
: তি্যক। নদীতীরের গ্রামের নাম তাই “দেয়াড়া” হয়। এই গ্রাম 
: রাজারহাটের পিছনেই নদীতীরে অবস্থিত। 


ময়ুরবিহার, দিলি-১১০০৯১ 


ভ্রীঅরবিন্দের চাকরি প্রসঙ্গ 


১. উদ্বোধন'-এর গত ভাত্র ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীঅনিলকুমার 
: মুখোপাধ্যায়ের লেখা “ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
 স্ীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য" প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে 
: উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী একটি ইতিবাচক প্রবন্ধ । 


 প্রবন্ধটিতে আছে শ্রীঅরবিন্দ “আই. সি. এস. পরীক্ষাতেও ; 
? ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি পান। কিন্তু অশ্থারোহণের ; 





[জর জীবনের নানান ঘটনা ও ভর বাসীকে ভিডি 






: হন।” তার চাকরি পাওয়া ও বরখাস্ত হওয়ার ঘটনাটি ঠিক নয়।; 
: ঘটনাটি হলো-_“আগস্ট মাসে (১৮৯২) অরবিন্দ [. 0. ৪.: 
: পরীক্ষায় পাশ করেন। লোভনীয় চাকরিতে যোগদানের সুযোগ : 
: 'আড়িয়াদহ' এবং 'দেয়াড়া” বা “দিয়াড়া' যে একই শব্দ, তা উর্দু : 
; রইল। আগস্ট থেকে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ চারবার এই পরীক্ষার : 
 অনুপস্থিত। মনে হয় তিনি |. ০. .-এর চাকরি নেবেন না ঠিক: 
: নীরদবরণ চক্রবর্তী, পৃঃ ১৩) এসম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন £: 
; করছিলাম, বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় সেসময় লগুনে : 
£ যোগাযোগ হয়েছিল।” (এ, পৃঃ ১৫) যাহোক, মাসিক ২০০: 
: টাকা বেতনে মহারাজার অধীনে 
: ১৮৯৩ শ্রীঅরবিন্দ এস. এস. কার্থেজ জাহাজে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ: 
: করেন। নীরদবরণ চক্রবর্তী শ্রীঅরবিন্দের শেষ বারবছরের সঙ্গী : 
: ছিলেন। তাই তার লেখা প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়। 


তাঁর সামনে এল। একটিমাত্র শর্ত, অশ্বারোহণে সাফল্য বাকি: 


করেছিলেন।” (্রেঃ “সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিদ্দ'__: 


কাজ করার জন্য ১২ জানুয়ারি : 


বাহারপোতা, মেদিনীপুর-৭২১১৫১ 


পাশাপাশি £ €১) নরেন্ত্রনাথ এর আখড়াতে ব্যায়াম শিখতেন ; 
(৩) স্বামীজী এই গুরুভাইকে স্নেহ করে 'গ্যাঞ্জেস' বলে ডাকতেন: 
(৬) ভগিনী নিবেদিতার মতে গুরু, গীতা আর যার সম্মিলনে স্বামীজীর : 
ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয়েছিল (৭) বিবেকানন্দের গুরুভাই বাবুরামের : 
সম্নযাসনাম (৮) কথামৃত'- প্রণেতা (১১) শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন £ “অন্যেরা: 
কলসীঘটি এসব হতে পারে, নরেন্দ্র --__-1” ৫১২) পরিহাসচ্ছলে : 
স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তদের এই নামে ডাকতেন (১৩) নরেন্দ্রনাথ : 
ঠাকুরকে গেয়ে শোনান__“কি সুখ জীবনে মম ওহে _-__ দয়াময় : 
হে।” (১৪) দেরাদুনে স্বামীজীর সঙ্গে এই জাত-বেনের দেখা হয়: 
(১৮) পওহারী বাবার নিকট স্বামীজী শিখেছিলেন_“যন্‌ সাধন _ 
সিদ্ধি।” (১৯) শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন £ “নরেন খাপখোলা -_1”: 
(২০) স্বামীজী যে-গুরুভাইকে মঠের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলে উল্লেখ করতেন ; 
(২২) স্বামীজীর প্রথম সন্্যাসী শিষ্য (২৩) স্বামীজী বলতেন 2 “ঠাকুর ? 
হলেন অবতারের -__-।” পু 


ওপর-নিচ $ (১) শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে বলেন ঃ “আমি নরেন্দ্রকে : 
আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর ____1” (২) রাজকুমারকে : 
এই আড্ডায় যাওয়ার কথা প্রচারের ভয় দেখিয়ে নরেন্দ্রনাথ বন্ধু: 
হরিদাসের পরীক্ষার টাকা মকুব করেছিলেন (৪) নরেন্দ্রনাথের মাতামহী : 
(৫) এই বন্ধুই নরেন্দ্রনাথকে তার পিতৃবিয়োগের কথা প্রথম বলেছিল: 


(৯) দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির খাজাধ্জী (১০) বিবেকানন্দের কাছে সম্্যাস: 


[নি চুরি রর. ্‌ 
: নেওয়ার পর দক্ষ-এর নাম (১৫) বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বার যাওয়ার পথে: 
[৯৬], ৯৯] | 1 ২১] | স্বামীজীকে এই রেলস্টেশনে দেখা যায় (১৬) নরেন্দ্রনাথ বেণী ওত্তাদের : 
1. ভি 


কাছে শিখেছিলেন (১৭) স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি প্রথম যেখানে হয়; 
(২১) নির্বিকল্প সমাধি হলে দাশরথি সান্যাল ঠাকুরের মুখে জলসেচন: 
করতে গেলে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ “জল দেবার দরকার নেই। উনি ; 
অজ্ঞান হননি, ওর ____ হয়েছে।" : 
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-কৃমি (0070 ৬071) পেটের অসুখের একটি 
ধারণ কারণ। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এই অসুখে 
: বেশি আক্রাস্ত হয়, সাধারণত তাদের পেটে কৃমির সংখ্যাও 
: বেশি থাকে। সংক্রমণ-সংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর প্রথম দশটি 
? পরজীবীজনিত অসুখের মধ্যে এই কৃমিরোগ একটি। 
আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় একশ কোটি। কয়েকটি সমীক্ষায় 
: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যায় বিশেষ 


; প্রায় ২ এবং দক্ষিণভারতে ৮৫-৯০। গ্রাম্য পরিবেশে ও 
? জীবনযাপন পদ্ধতিতে কৃমিরোগের সংক্রমণ সহজ। আবার 
£ শহরের যেসব অঞ্চলে ঘনবসতি ও মল অপসারণের 
স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকে না, সেসকল স্থানও এই রোগবিস্তারের 
; বিশেষ অনুকূল। কেঁচো-কৃমি স্বাস্থ্হানি তো করেই, উপরস্ত 
: শিশুদের অপুষ্টি এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়। অথচ প্রায়ই 
: রোগটিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
: রোগ বিশেষ জটিল হয় না এবং চিকিৎসাও কার্যকরী ও 
; ব্যয়সাপেক্ষ নয়। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে প্রতিরোধ 
: দুঃসাধ্য নয়। 
: রোগের কারণ ও রোগ-সংক্রমণ 


£ তার মধ্যে একটি। এই কৃমি (50815 10017011001003) 
: পরজীবী গোত্রের প্রাণী। দেখতে কেঁচোর মতো- গোলাকৃতি ও 
; লম্বা। এটি সাধারণত মানুষের পেটেই দেখা যায়। কখনো 
: কখনো কুকুর, বেড়াল বা ভেড়ার পেটেও দেখা যায়। শুকরও 
; প্রায় অনুরূপ একটি কৃমিতে আক্রাত্ত হয়। তবে সেগুলি 
: মানুষের দেহে অসুখ সৃষ্টি করে না। কারণ, এদের ডিম মানুষের 


: দেখা যায়, সেগুলি মানুষের কৃমিরোগে দেখা যায় না। 


মানুষের সদ্যপরিত্যক্ত মলে জীবন্ত অবস্থায় কৃমির রঙ হয় : 
; মানুষের যকৃতের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। পেটে অক্বত্তি, বমিভাব: 
; অথবা বমি হয়। 
ৃ অতিসংবেদনশীলতা-জনিত কিছু প্রতিক্রিয়া (17/7015077510%5 : 
£ 158001073) ঘটে। অল্প জুর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকজালা : 
? এবং কখনো কখনো রক্তমিশ্রিত কফ নির্গত হয়। চামড়ায় ; 
 উদ্‌গমন (897) দেখা দিতে পারে। রক্তে ইওসিনোফিল 
: কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। বুকের এক্সরে ফর্টোতে ফুসফুসের কিছু; 
: পরিবর্তন দেখা যায়। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে লার্ভা বিপথে গেলে: 
মস্ভিফে, সুযুন্নাকাণ্ডে (770711780-170601081105) ও বৃকে প্রদাহ: 
? এবং চোখের অসুখ হতে পারে। পরিণত কৃমি যখন অস্ত্রে বাস: 
? করে, তখন আশ্রয়দাতা খুব একটা অসুবিধা নাও হতে: 
টিটি 0০ 


: হালকা বাদামী বা ঈষৎ গোলাপী, মরে গেলে সাদা। লম্বায় ২০- 
: ৪০ সেমি, ব্যাস ৩-৬ মিমি.। দুদিক সরু। সূক্ষ্ম দীত ও ঠোটযুক্ত 
: দিকটা মুখ। পিছনের দিকের বক্রতা দিয়ে স্ত্ীপুরুষ চেনা যায়। 
; এদের পেটের ভিতর রয়েছে হজম ও প্রজনন-যন্ত্র। কেঁচো- 
: কৃমির জীবনচক্র বেশ জটিল। কিন্তু রোগলক্ষণ বুঝতে এটি 
: মোটামুটি জানা দরকার। পরিণত স্ত্রী কৃমি রোজ প্রায় দুই লক্ষ 
? ডিম পাড়তে পারে। এগুলির কিছু নিষিক্ত ও কিছু অনিষিক্ত। 
: ডিম মলের সঙ্গে নির্গত হয়। মাটিতে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা (২৮- 
১৩০০ সে.) ও আর্দ্রতা (৪০%) পেলে নিষিক্ত ডিমে ১০-৪০ 
: দিনে শৃক বা লার্ভা জন্মায়। তারপর এ অবস্থায় অনুকূল 
1 পরিবেশে কয়েক বছর বাঁচতে পারে।'লার্ভাযুক্ত ডিম খাদ্য, 
: পানীয় জল, কাচা ফল ও শাকসবজির সঙ্গে পেটে যায়। 


৪ ১০৩তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


? খাদ্যদূষণের একটি প্রধান কারণ সার হিসাবে ব্যবহৃত মল।; 
£ কিন্ত অন্যভাবেও সংক্রমণ ঘটে। বাড়ির উঠানে, রাস্তায়, : 
: ফুটপাথে অনেক সময় শিশুরা মলত্যাগ করে, মাটি মুখে দেয়।: 
; এমনকি ধুলো-বাতাসের সঙ্গেও এঁ মাটি গলায় গেলে বা পোষা: 
? কুকুর-বেড়ালের লোমে লেগে থাকা ডিম থেকে শিশুরা আক্রান্ত: 
£ হতে পারে। লার্ভাযুক্ত ডিম পেটে গেলে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ: 
? গ্রহণী বা ডিওডেনামের জারক রসে ডিমের ওপরের আবরণ : 
? কিছুটা দুর্বল হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্রাস্ত্রের পরবর্তী অংশ জেজুনামে : 
; ডিম থেকে ছোট (০.২৫ মিমি-১৪ মাইক্রো মি.) লার্তা বেরিয়ে: 
£ আসে। এই লার্ভা কষুদ্রান্ত্রের গ্লৈম্মিক ঝিল্লি ভেদ করে শিরার : 
: মাধ্যমে যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড হয়ে ফুসফুসে আসে। তারপর কফের: 
: : সঙ্গে গলায় আসে এবং আবার গিলে ফেলা হলে ক্ষুদ্রান্ত্রের: 
: তারতম্য দেখা গেছে। যেমন উত্তরভারতে এই সংখ্যা শতকরা : 


প্রথম অংশে পৌঁছায় ও পূর্ণতা পায়। সেখানে প্রায় একবছর : 


£ বাঁচে। লার্ভাযুক্ত ডিম পেটে যাওয়ার সময় থেকে; 

: ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ, হাৎপিগু, ফুসফুস ইত্যাদি: 

; ঘুরে অস্ত্রে ফিরে পূর্ণতা পেতে সময় লাগে ২-৩ মাস। পূর্ণতা: 

£ পেলেই স্ত্রী কৃমি ডিম পাঁড়তে শুরু করে। আশ্রয়দাতার অস্ত্রে: 

? পেশীর সন্কোচনের জন্য কৃমি নিন্নগামী হয় না ও মলের সঙ্গে: 

: বেরিয়ে যায় না। কারণ, অবিরাম পাক দিয়ে তারা গতিশীল: 
: থাকে। আশ্রয়দাতার হজমের উৎসেচকগুলি কৃমির কোন ক্ষতি : 
; করতে পারে না। কারণ, কৃমি-নিঃসৃত রস এগুলির প্রতিরোধ: 
; করে। কৃমি নিজস্ব উৎসেচকের সাহায্যে শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাট : 

থেকে পুষ্টি নের। শর্র! চুর পরিমাগে প্রহণ করে। ডিম? 

; তৈরির জন্যও তাদের প্রোটিন লাগে। 

যেসব কৃমি থেকে পেটের অসুখ হতে পারে, কেঁচো-কৃমি : 
; ফুসফুসে লার্ভার পরিবর্তনে আংশিকভাবে বাধা দেয়, কিছু: 
: লার্ভা মরেও যায়। তাই যত লার্ভাযুক্ত ডিম পেটে যায়, তার: 
: তুলনায় পরিণত কৃমির সংখ্যা কিছুটা কম হয়। যেসব অঞ্চলে : 
: কৃমিরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, সেখানে বারবার কৃমি সংক্রমণ: 
; হয়। এই অবস্থায় রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পায় ও কৃমির] 
£ সংখ্যা কিছুটা কমে। 

: পেটে গেলে পূর্ণতা পায় না এবং শুকর-দেহে যে রোগলক্ষণ : 


মানবশরীরের অনাব্রম্যতা-শক্তি (10100710) অস্ত্রে বা: 


রোগলক্ষণ ৃ ৃ 
লার্ভাযুক্ত ডিম থেকে পরিণত কৃমিতে রাঁপাস্তরিত হওয়ার ; 
বিভিন্ন অবস্থায় রোগলক্ষণের তারতম্য দেখা যায়। লার্ভা: 


যখন ফুসফুসে যায়, তখন: 


| কার্তিক ১৪০৮ অক্টোবর ২০০১ ১৪০৮ ] অক্টোবর | কার্তিক ১৪০৮ অক্টোবর ২০০১ ্ 


; নিঃসৃত জৈব-রাসায়নিক পদার্থ আস্ত্রের রক্ত-চলাচল এবং ; 
: পেশীর সক্কোচন ও চলমান গতি অস্বাভাবিক করে। ফলে পেটে : 


: ক্স অল্প অথবা মোচড় দিয়ে বাথা, অস্বস্তি ও ফাঁপা বোধ হয়। : 


: বেশি কৃমি থাকলে রোগা শিশুর পেটে হাত দিলে “থলের মধ্যে 
: কৃমি'__এমন অনুভূত হয়। শিশুদের অপুষ্টিও দেখা দেয়। 
: কৃমির শরীর থেকে কিছু বস্তু (৪1101807) নিঃসৃত হয়ে বিরূপ 
: শারীরিক প্রতিক্রিয়া (81101%)) সৃষ্টি করে। ফুসফুস, অস্ত্র, ত্বক, 
: চোখ ইত্যাদি অঙ্গেও এগুলি দেখা যায়। হাঁপানি, চামড়ায় চাকা 


£ (9210019281105) ও 


: পুরুষ কৃমি থাকে তাহলেও তারা বেশি চঞ্চল ও বেশ 


: আচরণ। 
: শিশুদের অপুষ্টি 

1  নিম্ন-আয় পরিবারে বহু শিশু খাদ্যাভাবে ভোগে। অপুষ্টির 
: এটি প্রধান কারণ হলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘন ঘন 


: শিশুপালন পদ্ধতির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত 
: পাচবছরের নিচের শিশুরাই অপুষ্টির শিকার হয়। 
: আপাতদৃষ্টিতে এদের অনেককেই অসুস্থ. মনে হয় না, কিন্তু 
; দৈহিক ওজন ও উচ্চতা মাপলে বোঝা যায় বৃদ্ধি (800) 
: নিম্ন মানের। খাদ্য হয়তো কোনক্রমে দৈনন্দিন চাহিদা মেটায়, 
: কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ জৈব- 
: রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায়, এই শিশুরা অনেক পুষ্টি- 
: উপাদানের অভাবে ভোগে। কম ওজনের ও খর্বকায় 'আপাত 
: স্বাভাবিক' এই শিশুদের অপুষ্টির মান অল্প বা মাঝারি ধরনের। 
: কিন্তু তারা যখন কোন সংক্রামক রোগে ভোগে, তখন এই 
: অপুষ্টি বেড়ে যায়। পা ফোলে এমনকি সারা শরীর ফুলে যায়, 
: আবার কিছু শিশু ক্রমশ শুকিয়ে যায়। চামড়ায় ঘা, নানারকম ; 


সি 


; ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাবও সঙ্গে থাকে। উপরস্ত' 
: গুরুতর জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। র 
এই শিশুদের মধ্যে কেচো-কৃমির প্রাবল্যও দেখা যায়। কৃমি : 


; অপুষ্টিকে আরো বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু ঠিক কিভাবে কৃমি অপুষ্টি: 
: ঘটায় সেটা বোঝা যায় না। নানারকম তথ্য পাওয়া গেলেও: 
£ এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় না। তবে বোঝা যায়, : 
: প্রোটিন ঠিকমতো শোষিত হচ্ছে না। ফ্যাট বা শ্নেহজাতীয় খাদ্য, : 
; দুধের শর্করা ও ক্যালসিয়ামও ঠিকমতো শোষিত হয় না। : 
: চাকা ভাবে ফুলে ওঠা, চোখের সাদা অংশের প্রদাহ, পেটে : তে লা চি 

: কামড়ে ধরার মতো তীব্র ব্যথা ও পাতলা মল- এগুলি : 
: আযালার্জিজনিত লক্ষণ। অন্য কোন অসুখের জন্য জবর হলে, : 
: খুব ঝালমশলা দেওয়া খাবার খেলে, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে : 
: রোগীকে অজ্ঞান করা হলে এবং কিছু ওষুধ, এমনকি কৃমির : 
: ওষুধ খেলেও কোন কোন সময়ে কিছু জটিল উপসর্গ দেখা : 
: দিতে পারে। এই প্রতিকূল পরিবেশে কৃমিগুলি হয় দলা পাকিয়ে : 
: যায় অথবা অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল হয়ে পড়ে। দলা পাকিয়ে : 
: গেলে অস্ত্রের গতি ব্যাহত হয় (11090121 00510001101)1 ; 
: চঞ্চল কৃমি ছোটাছুটি শুরু করলে অস্ত্রের মধ্যে যেসব স্বাভাবিক 
: ছিদ্রপথ আছে, সেগুলিতে ঢুকে পড়তে পারে। পিস্তনালীতে 
: ঢুকলে ন্যাবা (18010109), অগ্মযাশয়ের নালীতে ঢুকলে প্রদাহ £ 
প্রদাহ (10901010101) সৃষ্টি : 
: করে। পেপটিক ক্ষত (01০01) বা টাইফয়েড রোগীর কষুত্ান্ত্রের : 
: ক্ষত ভেদ করে ঢুকলে অস্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ (১০11107115) : 
: হয়। ওপরদিকে মুখ, গলা, নাক ইত্যাদিতে কৃমি চলে গেলে : 
; অথবা শ্বাসনালীতে আটকে গেলে মারাত্মক হতে পারে। এই ; 
: জটিল অবস্থা অনেকটাই নির্ভর করে কৃমির সংখ্যাধিক্যের : 
: ওপর। তবে দেখা যায়, যদি কেবলমাত্র দু-একটি স্ত্রী অথবা : 
: উল্লেখযোগ্য। সেটি ভিটামিন 'এ'-র অভাব। কেঁচো-কৃমি অস্ত্রে: 
: অসুবিধার সৃষ্টি করে। পূর্ণবয়সে সঙ্গীর খোঁজে হয়তো এরকম ; 





ভি বানের ইনি পেট নক কমি ছিল চকিলার পর 
দেড় মাসে ওজন ৮.৫ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১১ কিলোগ্রাম হয়। ; 


কৃমিরোগে আরো একটি গুরুতর অপুষ্টির সহাবস্থান: 


ভিটামিন “এ' শোষণে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে। নানা কারণে : 


; এটি হতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলি হলো- শ্শৈম্মিক বিল্লির : 
: গঠন ও কাজে পরিবর্তন, ফ্যাট তথা ফ্যাটে দ্রব ভিটামিন “এ; 
: (যদিও এসকল শিশুর খাদ্যে এগুলির খুবই অভাব) শোষণে : 
? বাধা, নিজ প্রয়োজনে কৃমির ভিটামিন “এ' ব্যবহার অথবা: 
: উদরাময়, শ্বাসনালীর অসুখ ইত্যাদির সংক্রমণ ও ক্রুটিপূর্ণ : 


কৃমির শারীরিক উপস্থিতি। যাই হোক, অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু : 


£ এমনিতেই ভিটামিন 'এ-র অভাবে ভোগে, কৃমি সেই: 
ঠিকমত হয় না। অল্প আলোয় দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। শিশুরা এটা: 
? বলতে পারে না। কিন্তু তারা অস্বাভাবিকভাবে দরজা বা; 
? দেওয়ালে ধাক্কা খেলে সন্দেহ করা যেতে পারে। চোখের : 
; বাইরের সাদা অংশের (০0111010116) মসৃণতা নষ্ট হয় ও: 
; শুকিয়ে যায়। বেশি অপুষ্টি হলে চোখের মণিতে (০01768) ক্ষত : 
; হতে পারে। সেরে গেলে কর্ণিয়া সংস্থাপন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে : 
; পাওয়া সম্ভব। কিন্তু চোখের মণি গলে গেলে 001%0-: 
? 17818019) চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন “এ' অপুষ্ট: 
; শিশুদের তন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ। এই অপুষ্টি শারীরিক: 


বৃদ্ধিও ব্যাহত করে ও বেশ কিছু জৈব-রলাসায়নিক প্রক্রিয়ায়: 


হিটার র্যা রাযার্রানারাারিজ হা রিল র্র্যারারানারারাগোররারা যাযাবর রী 


হ525:4757-7- _..  াতিটি নিউ ভি ও কির... নর 


: ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। 
; কমে যায়। মূলকথা হলো, কেঁচো-কৃমি প্রমাণিতভাবে ভিটামিন 
; এ" অপুষ্টির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়; কাজেই কৃমি-আক্রাত্ত 
; শিশুকে ভিটামিন “এ”র চিকিৎসা করাতেই হবে। অবশ্য খুব 
? বেশি অপুষ্টি থাকলে রুগ্ন শিশুর কৃমি-চিকিৎসা অপুষ্টির কিছুটা 


: রিকেট রোগে অস্ি-র বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয় ও হাত-পা বেঁকে 
: যায়, মাথা ও পেট মোটা হয় এবং বুকের অস্থি-র বিকৃতি লক্ষ্য 
; করা যায়। ভিটামিন “ডি' শ্নেহপদার্থে প্রবণীয়। কৃমি ভিটামিন 
. £ পি” শোষণে বাধা দেয় কিনা তা প্রমাণিত হয়নি। ভিটামিন 
£ “ডি'-র প্রধান উৎস সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মি। ত্বকের 
: কোষ এই রশ্মির সাহায্যে ভিটামিন “ডি' সংশ্লেষ করে। সম্ভবত 
: বস্তির .যে-পরিবেশে শিশুরা কূমিরোগে ভোগে, সেখানে খাদ্যা- 
; ভাব ছাড়াও তারা যথেষ্ট সূর্যালোক পায় না। অধিকস্ত, কৃমি 
; ক্যালসিয়াম শোষণেও বাধা দিয়ে রিকেট রোগের কারণ হয়। 
: রোগনির্ণয় 
কৃমি মল অথবা বমি থেকে নির্গত হলে রোগনি্ণয় সহজ । 


: দেখা গেলে রোগনির্ণয় নিশ্চিত। প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতিতে 
: ডিম একত্ীকরণ (০01106171780101। 1191000) করেও দেখা 
£ যায়। গ্রহণীর ক্ষত (080021191] 111091), পিততকোষ অথবা 
: অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ এসব রোগনির্ণয়ে লেন্সযুক্ত নলযন্ত্ 
; (87005০0০) মুখের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেখা হয়। এই যন্ত্রে 
: কেঁচো-কৃমি দেখা যেতে পারে এবং এর সাহায্যে কৃমি বের 
: করে আনাও সম্ভব। কৃমি পিত্তনালী অথবা অগ্ল্যাশয়ে নালীতে 
: ঢুকে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করলে এভাবে চিকিৎসা খুবই 
: সহজ ও ফলপ্রসূ হয়। 

: চিকিৎসা 


£  কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় কয়েকটি খুবই কার্যকরী (৯০- 
: ১০০ শতাংশ) ও প্রায় নিরাপদ ওষুধ আছে। অনেক সময় 
: গাছগাছড়া বা অন্য টোটকা ওষুধ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 
: পরিবর্তে আলোপ্যাথিক ওষুধগুলিই বেশি ব্যবহারযোগ্য। 
: এগুলি হলো “19610820106, 110)010492010 ও 1১/18110011 
: আরেকটি ওষুধ 700122110 কার্যকরী হলেও পার্থবপ্রিয়ার জন্য 
; আজকাল ব্যবহৃত হয় না। এগুলি ব্যবহারের ফলে কৃমি মলের 
: সঙ্গে জীবিত বা মৃত অবস্থায় নির্গত হয় অথবা অন্ত্রের মধ্যেই 
: নষ্ট হয়ে যায়। যেভাবে এই ওষুধগুলি কাজ করে তাতে কৃমি 
? আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাওয়াই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখা যায়, 
; কিছু কৃমি খুবই চঞ্চল হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে ও আগে যেসব 
? জটিল অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলির সৃষ্টি হয়। কৃমি দলা 
; পাকিয়ে অস্ত্রের গতিরোধ (71550781 99909০0197) করতে 
; পারে অথবা অস্ত্রের স্বাভাবিক ছিদ্রপথগুলিতে ঢুকে মারাত্মক 
? অবস্থার সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। 


: অস্বাভাবিকতা না দেখা গেলেও রক্তে ভিটামিন 'এ'-র মাত্রা 


কিছু চিকিৎসকের মতে, অস্ত্রের গতিরোধের মূল কারণ অস্ত্রের: 
পেশীর তীব্র সঙ্কোচন। তারা চিকিৎসার প্রথম পর্যায়ে ওষুধ: 


: দিয়ে রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখেন। যদি ব্যথা কমে, দু-চারদিনে : 
: কৃমি বেরিয়ে যায় ও অবস্থার উন্নতি হয়, তাহলে আস্কোপচার : 
; করেন না। অন্যথায় অস্ত্রোপচার করতে হয়। এএ্ডোক্কোপ: 
1. দিয়েও অস্ত বা শ্বীসনালীতে খণ্দ্ধ কৃমি বের করা হয়। এ: 
: নলের মধ্য দিয়ে কৃমির ওষুধও দেওয়া যায়। 
: মধ্যে কৃমিরোগ প্রায়ই দেখা যায়। আবার তাদের বেশ কিছু 
: ভিটামিন “ডি” ও ক্যালসিয়ামের অভাবে রিকেট রোগে ভোগে। : 


প্রতিরোধ ৃ 
কৃমিরোগের প্রতিরোধ সহজ নয়। চিকিৎসা করলেও; 


: পুনরাক্রমণ খুবই সাধারণ ঘটনা। মল অপসারণের স্বাস্থ্যসম্মত : 
: পদ্ধতি না থাকায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কৃমির ডিম খাদ্য, পানীয় : 
: ও পরিবেশ দূষিত করছে। আমাদের দেশের তাপমাত্রা, আর্রতা, : 
: বাতাসে অক্সিজেন ও অতিবেগুনী রশ্মির প্রাচুর্য ডিমগুলিকে : 
: পরিণত করতে খুবই সহায়ক। গ্রামাঞ্চলে লোকে মাঠে মলত্যাগ : 
: করে। মল সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এর ফলে শাকসবজি, : 
; ফলমুল দুষিত হয়। সারা বছরই রোগ সংক্রমণ চলতে থাকে।; 
: কিন্তু কৃমিরোগের ব্যাপকতা শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরের : 
: বস্তি অঞ্চলে অনেক বেশি দেখা যায়। সেখানে নোংরা পরিবেশে ; 
: ঝুপড়িতে অথবা ফুটপাথে শিশুরা বড় হয়। বস্তিগুলি হয়: 
: : জনাকীর্ণ। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সেখানে মোটেই সগ্তব নয়।: 
' সাধারণ পদ্ধতি অবশ্যই অনুবীক্ষণে মলপরীক্ষা। কৃমির ডিম : স্বাস্থ্যসচেতনতা ও সাধারণ জ্ঞান সেখানে ভয়াবহভাবে কম।: 
: বস্তিতে, রাস্তায় শিশুরা যত্রতত্র মলত্যাগ করে। সেখানে কেঁচোর : 
: ডিমগুলি পরিণত হয়। আবার শিশুরা এগুলি মাট বা: 
: মাটিমিশ্রিত খাবারের সঙ্গে মুখে দেয়। মাছিও ডিম বয়ে নিয়ে; 
: যায়। শহরের উচ্চবিভ্তরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসস্থানে থাকলেও : 
; তারা নিরাপদ নন। পারিপার্মথিক অবস্থা খাদ্য ও পানীয় দূষিত: 
; করা হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃমিরোগ প্রতিরোধের আদর্শ: 
; পদ্ধতি হলো মল অপসারণের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। সেইসঙ্গে : 
: প্রয়োজন পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত সুলভ শৌচাগার নির্মাণ ও; 
: কারিগরী জ্ঞান। খাদ্য ও পানী জল দূষণ সম্বন্ধেও জনগণকে ; 
: অবহিত হতে হবে। স্কুলে ও বয়স্ক শিক্ষালয়ে এবিষয়ে শিক্ষাদান; ' 
: প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে কৃমিরোগ প্রতিরোধ সময়সাপেক্ষ : 
; এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক নানা সমস্যা এর: 
: সঙ্গে জড়িত। কাজেই অন্য দুটি অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি আশু; 
: গ্রহণযোগা ও কার্যকরী বলে প্রমাণিত €১) শিশু, বয়স্ক, দরিদ্র, 
: নিম্নবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সকলের ক্ষেত্রেই পেটের অসুখের একটি; 
: কারণ কৃমি-_এই সম্ভাবনা মনে রাখা ও প্রয়োজনে চিকিৎসা: 
; করা। মনে রাখতে হবে যে, খাদ্যান্াস ও পরিবেশ: 
; অপরিবর্তিত থাকার জন্য পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাওএরয়ে যায়।; 
: কোন কোন ক্ষেত্রে বারবার চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।: 
: (২) যেসব অঞ্চলে কৃমিরোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি, সেখানে: 
: একসঙ্গে একই দিনে মলপরীক্ষা না করেই সব শিশু বা ব্যক্তিকে : 
: কৃমির ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে। এটি একটি স্বীকৃত ও কার্যকরী : 
; প্রতিরোধ পদ্ধতি। নির্দিষ্ট অঞ্চলে তিনমাস অস্তর এভাবে: 
! সকলকে ওষুধ খাইয়ে যথেষ্ট সুফল লক্ষ্য করা গেছে। 0 


(জর্টাভারার রা রাকা রায়ান যা টানার রোযা চারা ররর রা রর 









ৃ রেছে যে, সাধারণ অসুখের জীবাণুও ত্যান্টি- 
! বায়োটিক (87101911০)-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করায় 
: অবস্থা এখন ভয়াবহ হয়ে দীঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সকল 
: দেশের সরকার যদি রোগদমন করতে এবং রোগজীবাণুর 
: আযান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করা বন্ধ করতে 


: হওয়ার আগে যে-অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই আবার ফিরে 


: আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবে। 
বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার বার্ধিক রিপোর্টে এ সংস্থার ডাইরেক্টর 


' সাঙ্ঘাতিক রোগের কার্যকরী ওষুধ আছে। কিন্তু আমরা 


; প্রতিরোধ ক্ষমতার কবলে পড়েছে। 


: থাইল্যাণ্ডে ম্যালেরিয়ার তিনটি চালু ওষুধের কার্যকারিতা 
? এইভাবে নষ্ট হয়েছে। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আত্রাস্ত 


বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ডাঃ রোজমাণ্ড উইলিয়মস বলেন £ 


টু. ১০৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


? চলবে না, সারা বিশ্বের অবস্থা চিন্তা করতে হবে। বহু দেশ: 
: তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।” ৃ 


পৃথিবীতে আজ ত্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতা: 


; ছড়িয়ে পড়েছে কম ও বেশি আ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার: 
? হওয়ার জন্য। পুরোমাত্রায় আ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে: 


্সথ্যসংস্থা এক সাম্প্রতিক ই্তাহারে সাবধান ৪7 রর গাব 


; জীবাণুগুলি বেঁচে যাচ্ছে, সংখ্যায় বাড়ছে এবং অন্যের: 
: দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে ধনী দেশগুলিতে রোগীর ; 
; চাহিদা মেটাতে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখতে ; 
? হচ্ছে। তাছাড়া কৃষিকার্ষে অত্যধিক ত্যান্টিবায়োটিক: 


ৃ ; ব্যবহার এই সমস্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ডঃ উইলিয়মস বলেন: 


; আসবে এবং তখন কার্যকরী চিকিৎসার অভাবে জনগণ ৃ টা রর য়া লস ৬ 
? করালমৃর্তিধারী (অর্থাৎ ত্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধকে অকেজো | এবং তাড়াতাড়ি রোগনিরপয় করে প্রথমেই এমন ওষুধ 
: করার ক্ষমতা অর্জনকারী) জীবাণুর (9016 0883) দিতে হবে, যাতে সব রোগভীবাণু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়! 
কোন জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে না পারে।; 


ৃ রি ? এছাড়া ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানাগুলিকেও উৎসাহ দিতে: 
: জেনালের গ্রো ব্রাগুটল্যা্ড. বলেন ঃ বর্তমানে সমস্ত হবে, যাতে তারা নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করে।? 
সেই ঘুলবান উনলিকে রোগজীবাণুর আ্ান্টিবায়োটিক- ৃ পৃ 1760809] 30118719117 06716 2000, ৮ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে নষ্ট করতে বসেছি।” রিপোর্টে ! 


বলা হয়েছে কিভাবে প্রধান সংক্রামক অসুখগুলিও-_ : 
? যেমন যল্ষ্া, ম্যালেরিয়া, এইডস, নিউমোনিয়া, উদরাময় ; 
প্রভৃতির ওষুধগুলি আস্তে আস্তে ত্যাণ্টিবায়োটিক- : 


ৃ সোনিয়া ল্যাটতিয়া, চীন ও রাশিয়ার কোন কোন ] চু১১৩ সালে ্যাহাটানের য়া সেটার এ 
অংশে ১০ শতাংশের ওপর যন্্রারোগীর জীবাণু সবচেয়ে : ও ১ ৃ 
কার্যকরী দুটি ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। ? বিশ্ডিং এ এবং এবছরই টোকিও ৪০০০০৪ রঃ 
? আক্রমণের ভয় পাচ্ছে। এখনো পর্যস্ত আমেরিকার ওপর: 


ৃ ; জীবাণু দ্বারা আক্রমণ করা হয়নি, কিন্তু অনেকেই মনে: 
রোগীদের ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে ল্যামিভুডিন উর সময় এমন হওয়া সম্ভব। সম্প্রতি! 
একবছর পরে আর কার্যকরী থাকছে না। এইডস রোগের : ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিন, এবং 'ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি! 
চিকিৎসায় এইচ. আই. ভি. জীবাণুর জিভোতুডিন ও ; অফ সায়েলজেস জনসাধারণের ওপর রোগসৃষ্টিকারী: 
অন্যান্য ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। ; জীবাণু-আক্রমণ টার ারেহারারি : 
; “আমরা যদি এখনি এই বিষয়ে প্রতিকারের চেষ্টা শুরু না : 

করি, তাহলে আমাদের ওষুধ বলতে আর কিছু থাকবে ? 4০47: £ 45০ 2000, 0. 71] 


£না। শুধু আমাদের ইউরোপ-আমেরিকার কথা ভাবলে ; 


জীবাণু-যুদ্ধের সম্ভাবনা 


১৯৯৫ সালে ওকলাহোমা শহরের ফেডারেল : 


[8716790)  74501091 : 


ভাষান্তর £ জলধিকুমার সরকার: 
[| কার্তিক ১৪০৮ অক্ৌবর ২০০১] ১৪০৮0) অক্টোবর [| কার্তিক ১৪০৮ অক্ৌবর ২০০১] রর 
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একপ্রকার জীবনজিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধানের এক 
: ফেলে দিয়ে যুক্ত মলয়ের লীলাকে আম্বাদনের মতোই 
: অমৃতময় সেই অনুভূতি। আমাদের হৃদয়ে সেবা ও ভক্তির 


: তখনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়-_ 
“তখনই বুঝিতে পারি, 
আছি আমি, একাস্তই আছি। 


অতি কাছাকাছি মহেন্দ্র-মন্দিরে। 
জাগ্রত জীবন-লক্ষ্মী পরায় বিজয়মাল্যখানি 
উন্নমিত শিরে।” 
1 ঈশ্বরের বিধানে আকস্মিকতা বলে কিছু নেই। তিনি 
 স্বপ্রকাশ এবং পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অনেকের 
; কাছেই আকম্মিক এক বিপর্যয় বলে মনে হয় এবং সে- 
: সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিতে আধার ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ে 
: না। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ঠিক ততটা আকস্মিকভাবে আসে না। 


দৃষ্টিপথে পড়ে না। দেহের বিচার নিয়ে মন বেশি ব্যস্ত থাকে 
: বলে সে মৃত্যুকে আকম্মিক বলে মনে করে। কিন্তু মৃত্যু যখন 
: ঈশ্বরেরই বিধান, তখন মৃত্যুর হাতছানিতে প্রেমেরই সাড়া 
: থাকে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু এক অনস্ত জীবনরসেরই আস্বাদন, 
তার প্রেম নিত্য মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এই মর্্যজগতেও 
? আমাদের অনস্ত জীবনের সম্ভাবনায় সম্ভীবিত রাখে। অনিত্য 


৪২০৬: সির 
টি নত রা] ৫1 


? এই পার্থিব পরিবেষ্টনের মধ্যে নিত্যসত্ান্বরূপ ভগবৎ-: 
প্রেমের এই স্পর্শ আমরা যে পাই না তা নয়, কিন্তু তার: 
; সাড়া কতকটা খাপছাড়াভাবেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়।: 
; কালের অমোঘ গতির মধ্য দিয়ে ভগবানের এই যে লীলা, : 
: তা একদিক থেকে যেমন অতি সুক্ষ, অব্যক্ত এবং গুপ্ত, 
: তেমনি অন্যদিকে তা নিত্য, ব্যক্ত এবং দীপ্ত। ভাগবতে 
; আমরা দেখতে পাই, রাপময়, গুণময়, লীলাময় যে ভগবান: 
? _সেই ভগবানই আমাদের সতাকার আশ্রয়। তিনিই: 
' আমাদের সাধ্য এবং সাধন-তত্ব। তারই স্মরণে কালের: 
? আবরণ" অপসারিত হয় এবং অমৃতত্ব আমাদের জীবনকে ; 
? মহিমান্বিত করে তোলে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; 
মৃত্যুকে অতিত্রম করতে এই সাধনারই উপদেশ দিয়েছেন।: 





68257755285755558 ্ 


১৯৬৯ সালে ভক্তপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন “জীবন-মৃত্যুর: 


; ভক্তসমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পেশায়: 
; সাংবাদিক হলেও শ্রীসেন তার গভীর পাণ্ডিত্য শুধু বেদ-: 
 উপনিষদ্‌ভাগবত ও গীতার চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ: 
? রাখেননি, অধ্যাত্মুবিদ্যার সকল রত্বভাগ্ডারকে তিনি ত্তার: 
; বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ 146 91778 1)6911)+ ইতিপূর্বে: 
? বাঙলায় লেখা 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে” গ্রন্থটির ইংরেজী: 
: সংস্করণ। মূল বাঙলা গ্রন্থটির সবকটি অধ্যায়ই আলোচ্য: 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। : 
: সর্বাঙ্গীণ উন্মেষে এই বুদ্ধির যখন নির্বাণ ঘটে, তখনি : 
; জীবনের মূলীভূত নিত্য-সত্য প্রাচূর্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। : 
: বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, শ্রীসেন: 
; এমন একজন ভক্ত যিনি তার রচনাশৈলীর মাধ্যমে; 
সমসাময়িক সকল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির হৃদয়াসনে এক স্থায়ী: 
; আসন করে নিয়েছিলেন। “16 চ9০1716 [)০৪৫1) গ্র্থটি: 
একপ্রকার আত্ম-আবিষ্কার। সরল ভাবোচ্ছাসে বঙ্কিমচন্্র: 
: এক অমূল্য উপলব্ধির চিত্র এঁকেছেন সহজ ও সরল: 
; স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে-_এক মনোজ্ঞ শিল্পীর তুলিতে। মহৎ: 
: উপলব্ধি ব্যতীত ভাগবতী ভাষায় রচনা রূপ পরিগ্রহ করতে : 
: পারে না। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই: 
: অমৃতলাভের সার্থকতার বাণী-_নানা বৈদিক ও গুপনিষদিক: 
; আমাদের মন ও প্রাণের প্রতিদিনের গ্লানি ও তুচ্ছতা। 
; মনের গভীর স্তরে যে আলোকের উন্মেষ হয়, তা মনের : ৃ 
; অলৌকিক অভিজ্ঞতা, যার ফলে তিনি এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়: 
: পুরুষের সানিধ্যলাভ করেন। বিদ্যুতের এক চমকে তিনি: 
: অনুভব করেন ভগবৎপ্রেমের এক অপরূপ মাধূর্য। সত্যের: 
: সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটলে সাধক সর্বদর্ী হয়ে : 
; থাকেন। তিনি সর্বাত্ম ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃতার্থতা লাভ: 
? করেন। এটিই প্রকৃত বিদ্যা-_“সা বিদ্যা পরমামুের্হেতুরূতা : 


বাংলা তথা ভারতের সাধনজগতে বঙ্কিমচন্দ্র সেন! 
সর্বজনপরিচিত। প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ : 


পুত হয়: 


পথ-দুর্ঘটনায় আহত শ্রীসেনের জীবনে ঘটে এমন এক: 


[দনদসতা___ াদ্দা ___ তির ২০১] 


: সনাতনী।” নি পজ্তলকূজ 
: মনের সংযোগ-সাধনাত্মিকা এই যে লীলাময়ী শক্তি-_ 


; অগ্রসর হতে পারে না। আত্মমায়াই অনুভবকে জাগ্রত করে 
: মন্্ার্থকে প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আচার্য শঙ্কর 
: তার গীতাভাষ্যে এই সত্যই স্বীকার করে বলেছেন £ ভগবান 
: নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব হয়েও নিজ মায়ার আশ্রয়ে 
: তিনি যেন দেহধারণ করেন এবং ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করে থাকেন। 

; প্রকৃতপক্ষে বচন ও আচরণ-_এই দুই-ই অবিচ্ছেদ্য-ভাবে 
: লীলারসে বিধৃত থাকে। শ্রীসেনের মতে, লীলাকে অবলম্বন না 
: করলে অধ্যাত্মসাধনার পথে রসের সঞ্চার হয় না। আবার 
: লীলা শুধু মস্তিষ্কের বিষয় নয়, হৃদয়ে উপলব্ধি করার বস্তু। 
: হৃদয়ের আলোকে মস্তিষ্ক যদি উজ্জ্বল না হয়, ভগবানের 
: সম্বন্ধসূত্রে জীবনে প্রকৃত আনন্দ লাভ করার সব উপযোগই 
: নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের এই অধিকার আছে বলেই মানুষের 
: মর্যাদা এত বেশি; কারণ মানুষ অমৃতের পুত্র। ভারতের সব 
: অধ্যাত্মসাধনা তাই শ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

4001 891 [181)197190 09 17০ %/0০$ ০11.16”__-এই 
? অধ্যায়ে শ্রীসেন যে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, 
: তার মর্মার্থ হলো ঃ দুঃখ এবং মৃত্যু আমাদের জীবনে দুটি 
? পরম সত্য। সিদ্ধান্তটি শুনতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও 
: প্রকৃতপক্ষে এটি বিরোধী নয়। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা 
: দুঃখকে সুখের এবং মৃত্যুকে অমৃতত্বের প্রতিকূল বলে মনে 
করি, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। উপলব্ধি ব্যাপারটা হাদয়ের। 
আমরা হৃদয় দিয়ে দুঃখকে গ্রহণ করতে পারি না বলেই দুঃখ 


ভাবাত্মিকা এই শক্তির বলিষ্ঠ প্রাণরস-_অমৃতত্ব বিধৃত 
রো 


শ্যাম 


হয়েছে। 





রয়েছে। তাই স্বরাপত দুঃখই অমৃতত্বলাতের পথ এবং এই; 


ৃ ; রসের সঞ্চারিধর্মে দুঃখ স্বরূপত সজীব 
 ইতগবানের আ্মারার আতর ব্যতীত মন সর সম্পর্কে! 


শ্রীসেন পুস্তকটির চতুর্দশ অধ্যায়ে (11.010163 ০1 পু 


1০%৩7)61 09010 [9৩810)) ঈশ উপনিষদের একটি: 
? অমৃতময় উপদেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।: 
; উপদেশটি হলো £ যে আত্মাকে জানে না, সে আধারলোকে : 
প্রবেশ করে। এই বচনটিকে সূত্রস্বরূপ অবলম্বন করে; 
? অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্নিহিত গুঢ়তত্ত্ শাস্ত্রে বহুভাবে ব্যাখ্যাত: 
; হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের সন্নিকর্ষ, অর্থাৎ তার প্রজ্ঞানময় ; 
: স্পর্শে চিত্তবৃত্তির পরিস্ফুর্তিতে অনাহত এবং অব্যবহিত যে: 
: একান্ত লাভ, তাই আলো এবং তা থেকে দূরত্বই অন্ধকার।: 
: ভগবতকথা প্রসঙ্গে শ্রীসেন যথার্থই বলেছেন ঃ গুরুকৃপার; 
: পরম বীর্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হলে ভগবৎ-মাধূর্যের অগ্নিময় : 
? চাতুর্য সেখানে মেলতে শুরু করে। অধিদৈবত যিনি, তিনি: 
: পরমদৈবত লীলায় মূর্ত হয়ে ওঠেন। ফলে মরণের কোন: 
: অনুভূতিই জীবের আর থাকে না। বহিময় পরিমণ্ডলে মৃত্যু 
 শ্রীভগবানের ধ্যান-মঙ্গল মূর্তি হয়ে ওঠে। ৃ 


সত্যই যেন ভক্তির ভাগীরতী বহধিমচন্র সেন। গুরুই: 


; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবত-মাধূর্যের উদ্দীপক। পথ আত্মসমর্পণ: 
: __করুণাঘন শ্্রীগুরুর অনন্য-শরণ। শ্রীসেন তার সুবৃহৎ: 
? আলোকেই আমরা দেখতে পাই সঙ্ঘগুরুর স্বরাপসত্তা আর: 
: আবির্ভাব-তাৎপর্য। ভক্তের বিনাশ নেই-_এটি স্বয়ং: 
: ভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি। একটু আগ্রহ থাকলেই ভক্তসঙ্গ: 
লাভ করা যায়। ভক্তসঙ্গ দুর্লভ হলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য: 
£ নয়। জগৎকে বাঁচাতে হলে একমাত্র ধৰ্স্তরী__ভক্ত।: 
বা মৃত্যুর স্বরূপজ্ঞানও আমাদের লাভ হয় না। উপনিষদে : 
বলা হয়েছে, দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই হৃদয়ে : 


পুস্তকটি এককথায় ভক্তের “স্তবকবচমালা'। সুধী ও ভক্ত: 
পাঠকদের কাছে “7.4 79০15 79৫9১, গ্রন্থটির বহুল; 


: প্রচার কামনা করি।] 


জে. এম. ডি. সাউণ্ু-এর বাঙলা ভক্তিগীতির ভাণারে নবতম সংযোজন 'পুষ্পাঞ্জলী'র দ্বিতীয় খণ্ড। দুটি পিঠ: 
মিলিয়ে মোট নয়টি গান রয়েছে। সাইড “এ”-তে রয়েছে-_“কি কব মনের কথা', “এ বাজে বাঁশরী', 'শোন গো ললিতা”, : 
'কে এল কুঞ্ারে' ও 'দোলে রাধেশ্যাম দোলে'। সাইড “বি'-তে রয়েছে__-“শোন গিরি তোমায় বলি", “কোথা গেল: 
তুমি আর বাঁশী' এবং “ওগো লীলাময় তোমার (যদিও ক্যাসেটের ওপর ছাপা হয়েছে “তোমাব")।: 
গানগুলির রচয়িতা আকাশবাণী কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত গীতিকার অনুপমা দে এবং গেয়েছেন বাঙলা রাগাশ্রয়ী, পুরাতনী : 
ও ভক্তিগীতির প্রবাদপ্রতীম শিল্পী রামকুমার চট্রোপাধ্যায়। সুরগুলি প্রধানত রাগাশ্রয়ী এবং প্রচলিত আগমনী, কীর্তন: 
এবং ভক্তিগীতির দ্বারা প্রভাবিত। গায়কের দক্ষতা প্রশ্নীতীত, কিন্তু বার্ধক্যের কঠিন শাসন গানগুলির ওপর কিছুটা : 
প্রভাব ফেলেছে। কোথাও কোথাও সেইহেতুই উচ্চারণের কিছুটা অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তবু এবয়সেও : 
রামকুমারবাবু যে এখনো সজীব, তা গানগুলিই প্রমাণ করে। ন 

আবহসঙ্গীত আরো চিন্তা করে সংযোজন করা উচিত ছিল, কেননা বেহালা ও সেতারের মিলিত অনুসরণ একটু : 
খাপছাড়া লেগেছে। সাইড “এর শেষ গানটির আবহে অকারণে কিছুটা অতি আধুনিক আবহ সংযোজিত হয়েছে। ; 
সম্পাদনার নজর এড়িয়ে এ পিঠেরই “কে এল কুপ্জঘারে' গানদুটির শেষে একটু ছন্দপতন ঘটিয়ে দ্রুত শেষ করা: 


মোটের ওপর বৈঠকী ঢঙে গানগুলি শ্রোতার ভালই লাগবে। রচনা ও গায়কীর গুণে দু-তিনটি গান সহজেই মনে: 
প্রভাব ফেলবে, বিশেষত সাইড “বি'-র শেষ গানটি। তবে ভক্ত আরেকটু ভক্তিভাব চাইবেন বলেই ধারণা। : 


ুখোপাধ্যায়: 





উৎসব-অনুষ্ঠান 
গুয়াহার্টী আশ্রম (অসম) স্বামীজীর অসমে পদার্পণের 


; অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। গত ১১ আগস্ট ২০০১ একটি 
: বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় সভাপতিত্ব 


 শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এদিন তিনি অসমিয়া 


: এলাহাবাদ স্টেশন-চত্বরে একটি বুকস্টল স্থাপন করেছে। 

গত ২২ আগস্ট ২০০১ জম্মু আশ্রমের জেম্মু ও কাশ্মীর) 
: একটি কার্যালয় বিভাগ ও গ্রন্থকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন 
: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 


: তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন জন্মু ও কাশ্মীরের : 
: মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ফারুক আবদুল্লা। 

1 গত ২২ আগস্ট ২০০১ পুরুলিয়া 
: বিদ্যাপীঠের (পশ্চিমবঙ্গ) উচ্চ মাধ্যমিক 


রে ১২,৬৫৩ কিলোঃ সবজি প্রভৃতি বিতরণ: 


£ এবং এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় 


 কল্লাম কুতুর বস্তিতে একটি “ফি কোচিং 
: সেপ্টার' চালু করে। 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ 


পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেশপুর : 


; আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) 
: দুটি ছাত্র ৮ম ও ১৯তম স্থান অধিকার করেছে। 
উত্তরপ্রদেশ উচ্চ শিক্ষা পর্যৎ পরিচালিত ২০০১ সালের 


: একজন ছাত্র ১৭তম স্থান অধিকার করেছে। 
£ গত ২৪ আগস্ট ২০০১ ইটানগরে আয়োজিত 
: (অরুণাচল প্রদেশ) একজন ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 


সেবাব্রত 
;  নাগপুর মঠ মেহারাষ্ট্র) নাগপুরের নিকটবর্তী ভিহিরগীও- 
: এর ১০০ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইউনিফর্ম বিতরণ করেছে। 
ৃ চিকিৎসা-শিবির 


 অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থের ঘনত্ব পরীক্ষা করার জন্য একটি 
: দাতব্য শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১১০ জন রোগী ; 
: যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত ১৮-২৮ আগস্ট আশ্রম : 


: হয়েছে। 





? পরিচালিত চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরে ২২৪ জনের চোখ পরীক্ষার: 
: : পর ৭১ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। 
: শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে অসমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন : 


লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ১৬ আগস্ট ২০০১ একটি: 


? চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১১৯ জনের 
; চোখ চিকিৎসা করে ১৮ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।: 
: করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ : 


আগরতলা আশ্রম (ত্রিপুরা) গত ১৬-১৮ আগস্ট ২০০১: 


ৃ : একটি চক্ষুচিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। এতে ১১৬: 
: ভাষায় অনুদিত “সবার স্বামীজী” পুস্তিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে : জনের চোখ চিকিৎসা করে ৩২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার : 
: করা হয়। : 
এলাহাবাদ আশ্রম উত্তরপ্রদেশ) গত ১২ আগস্ট ২০০১ 


ওড়িশা বন্যাত্রাণ ৃ 
পুরী মঠ সদর, গোপ, ব্র্মাগিরি ও কাকদপুর কের ৮৬টি : 


: গ্রামের বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৩৭,২৯৫ কিলোঃ চিড়া, : 
: ১০৯ কিলোঃ গুড়, ১,৫১৫ কিলোঃ চিনি, ১৯,০৫০ কিলোঃ : 
: চাল, ৩,৭০০ কিলোঃ ডাল, ১৩,৯১৮ কিলোঃ সবজি ইত্যাদি: 
: স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় : 


: বিতরণ করেছে। এছাড়া ৩,২২৫ জনকে চিকিৎসা-ত্রাণ দেওয়া: 


রাড 
এ এ গ্রামের বন্যাগ্স্ত মানুষের মধ্যে ৩,০৮০: 
কিলোঃ চিড়া, ৪০০ কিলোঃ চিনি, ১৭,৪৫০: 
কিলো; চাল, ৩,৩৮০ কিলোঃ ডাল, 


করেছে এবং ১,৭৬০ জনের চিকিৎসা-ত্রাণ : 
র্‌ রি ১ দিয়েছে। : 
চার ভূ্বনেশ্বর মঠ কান্তপদ, রসুলপুর, : 
প্র বাদাচানা, ডাঙারি ও বারি ব্লকের ২৩টি: 
গ্রামের বন্যাবিধবস্ত মানুষের মধ্যে ১২,২৫০: 
রা চিড়া, রা চিনি, ৭৬০০: 


8954 দশ ছা এ পে 


: বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৩,৭৫০ কিলোঃ টিড়া, ৪০০: 
; কিলোঃ চিনি, ২৪০০ কিলোঃ চাল, ২,৪০০ কিলোঃ ডাল, 
; ২১,২৪০ কিলোঃ সবজি বিতরিত হয়েছে। 
! মাধ্যমিক পরীক্ষায় কানপুর আশ্রম বিদ্যালয়ের উত্তরপ্রদেশ) : 


গুজরাট পুনর্বাসন া 
গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য পোরবন্দর : 


; আশ্রম আদবানা গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : 
: নির্মাণ করে দিয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০০১ বিদ্যালয়টির: 
; উদ্ধোধন করেন গুজরাট সরকারের স্বরাষ্ট্মন্ত্রী হরেন পাণ্য।; 
: ভাগবাদর ও ভারওয়াড়া গ্রামে এই আশ্রমের মাধ্যমে যে-দুটি : 
; প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে, গত ১৯ আগস্ট ২০০১ সে-: 
; দুটির উদ্বোধন করেন যথাক্রমে গুজরাটের পশুপালনমন্তরী: 
: কিরিতসিং রাণা এবং শিক্ষামন্ত্রী আনন্দিবেন প্যাটেল। 
আলসূর আশ্রম কের্ণাটক) গত ১৫ আগস্ট ২০০১ হাড়ে ; 


এছাড়া বেলুড় মঠ পরিচালিত ধানেতি ও সুরেন্দ্রনগর : 


; শিবির এবং লিমডি ও পৌরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে ২০টি: 
: বাড়ি ও ৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং: 


২৩০টি বাড়ি ও ২০টি বিদ্যালয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। 


ঈ্ন্লন্দপ্ধা_____াদ্লা লি সিন ২০০] 
৫ 








£  আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ১২ ও ১৭ সেপ্টেম্বর 
£ ২০০১ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এবং 


: হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জীবনী 


পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী। 
সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। নু 


? আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি £ গত ২৬-২৭ মে ২০০১ 
: গঙ্গারামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ছে দেক্ষিণ দিনাজপুর) বর্ণাঢ্য 
: ষাগ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 


: বিজয়ানন্দজী প্রমুখ। সম্মেলনে ৩৮টি আশ্রম থেকে ৪৪ জন 
প্রতিনিধি ভিন্ন বনু ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। 


জুন ২০০১ খোয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (ত্রিপুরা) নানা 


অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষদের ₹১৯তম “বার্ষিক, সম্মেলনের ? ৭০০০০৩£ গত ৮-১০ জুন ২০০১ তিনদিন ধরে ক্যানং 
প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির ও সাঙ্ধ্য ধর্মসভা ছিল সম্মেলনের : ডেভিড সেশান উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ যুবক নিয়ে একটি 


; বিভিন্ন অঙ্গ। আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দজী ও স্বামী : যুবশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। বেদপাঠ, সঙ্গীত, মন£সংযম, 


: অজরানন্দজী। সম্মেলনে ত্রিপুরার ৩২টি আশ্রম থেকে ১৮০ জন ; চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারিক পদ্ধতি বিষয়ে 


; আলোচনা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতি ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত 


£ আয়োজন করা হয়। নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পৃজা, সাংস্কৃতিক 


প্রতিনিধি এবং প্রায় ৩০০ ভক্ত যোগদান করেন। 


: পরগনা £$ গত ৩ জুন ২০০১ সানাইবাদন, শোভাযাত্রা, বিশেষ 


: পৃজা, “চণ্তী” ও “কথামৃত" পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির : 
: মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। "চণ্ী' পাঠ করেন : 
; বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 'কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা করেন : 
£ বিধানানন্দজী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কমল নন্দী 
: সোমনাথ বাগচী প্রমুখ। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক-সহ মোট 


 কমলপদ মগুল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী চেতসানন্দজী ও 
: স্বামী পুরাতনানন্দজী। সভাপতিত্ব করেন নীলমণি পাহাড়। 


: উৎসবে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে : 


: ১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে বন্ত প্রদান করা হয়। 


রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, বীরভূম £ গত ৫ : 
: ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত 
? হয়। কথামৃত' এবং “মায়ের কথা” পাঠ ও আলোচনা করেন 
: যথাক্রমে স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী রমানন্দজী। এঁরা দুজন 


জুন ২০০১ বিকালে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা 
1 হয়। সভায় আলোচনা করেন শক্তিচরণ চট্টররাজ ও বিশ্বেশ্বর 
: রায়। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কনকলতা 


খ 


£ গত ৫ জুন ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 


1 সহযোগিতায় এক বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
শ্রীমৎ স্বামী অখগ্ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা রে 2 প্রশ্োস্তরপর্ব ও চু রে 


; ভুবনেশ্বরানন্দজী, শ্রীকাস্ত মিদ্যা, সবিতা পাত্র প্রমুখ। 


মণ্ডল ও অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়। আলোচনাশেষে ভক্তিগীতি 
পরিবেশিত হয়। 
নন্দীগ্রাম হলদিয়া ঝাজীরানী মহিলা মণ্ডল, মেদিনীপুর ঃ 


শিবপুর সারদা সেবাসঙ্ঘ, হাওড়া ঃ$ গত ৬ জুন ২০০১ 


ৃ প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, স্তব ও চম্ত্ী পাঠ এবং ধর্মসভার 
: মাধ্যমে সক্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 


[].বাবধ সংবাদ 


স্বামী পুরাণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
রতনপুর দেশপ্রাণ সঙ্ঘন্রী পাঠাগার, মেদিনীপুর £ গত ৬ 


জুন ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
: সহযোগিতায় একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন 
: অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল 
" ; সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী 
চি ৃ : মাইতি প্রমুখ। 

1 শোভাযাত্রা, বেদ, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, : 
প্রশ্োনরপর্ব এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে পরিষদের ১৯তম ? ও মি বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য 
; “কিথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব 
স্বামী মঙ্গলান্দজী, স্বামী ফতানন্দজী: পুর্ণিয়া আশ্রমের স্বামী ? পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠে মোহিনীমোহন রায় এবং 
' ভাগবত" পাঠে স্বামী বাগীশানন্দ পুরী অংশগ্রহণ করেন। 
পু ২ : বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী ও 
ত্রিপুরা রামকৃষ্ঃ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ২-৪ প্রশাস্তকুমার সিন্হা। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভন্ত প্রসাদ পান। 


বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দক্ষিণ দিনাজপুর £ গত ৬ 


উত্তর কলকাতা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, কলকাতা 


বিষয়। শিবিরে বিভিন্ন দিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 


ঘোষ, গৌরগোপাল সাহা প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৯ 
জুলাই ২০০১ স্বামীজীর ভাবাদর্শে একটি সারাদিনব্যাপা 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী 


২০২ জন সভায় যোগদান করেন। 
মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), উত্তর চব্বিশ 
পরগনা £ গত ১০ জুন ২০০১ পাঠ, আলোচনা, প্রশ্মোত্তরপর্ব, 


: ভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী নিত্যরূপানন্দজী, স্বামী : 
: নরেন্দ্রানন্দজী, স্বামী অধ্থিকেশানন্দজী ও স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। 
: সম্মেলনে ২১০ জন ভক্ত যোগদান করেন। 

£  কণ্টাই পালপাড়া সারদাদেবী মহিলা মণল, মেদিনীপুর ঃ 


: হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, আলোচনাসভা ছিল 
: সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী 


 প্রমুখ। সম্মেলনশেষে প্রত্যেক যুবপ্রতিনিধিকে একটি করে 
: “সবার স্বামীজী' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। 

; হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ২ গত 
১০ জুন ২০০১ পরিষদের একটি ষাগ্মাসিক সম্মেলনের 
: আয়োজন করা হয় খানপুর বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘে। আলোচনা- 
: সভায় ভাষণ দেন স্বামী অমেয়ানন্দজী ও স্বামী ভ্ঞানব্রতানন্দজী 
: এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী। ৩০টি আশ্রম 
; থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। 

£ কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র, বর্ধমান £ গত ১ জুলাই 


: সহযোগিতায় স্থানীয় “রবীন্দ্র পরিষদ হল'-এ একটি যুব- 
; সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর “বাণী ও রচনা” থেকে 


: সম্মেলনের বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী 


: ভট্টাচার্য । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গৌতমচন্দ্র দাস। সম্মেলনে প্রায় 
: ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। 


২০০১ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, জপ-ধ্যান, “গীতা' পাঠ ও 


: আলোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ 
: ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 

: গত ৫ জুলাই ২০০১ পুজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, কীর্তন 
: ও ধর্মসভার মাধ্যমে স্যর বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন পৎ্ব্লাস্ত বাগটী, নারায়ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
 প্রমুখ। উৎসবে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

:  কোন্নগর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, হুগলী £ গত ৫ জুলাই 


? ২০০১ পুজা, “ভাগবত" পাঠ, সন্কীর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে : 
 হরিসভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের 
; আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঙ্গের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ | 


স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করা হয়। 
; আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী ও অজয় 
: মুখোপাধ্যায়। 

: কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচত্র, নদীয়া $ গত ৫ 
পাটি: পান পা উপলক্ষ্যে পূজা, বেদ, “গীতা - 


সংবাদ 


উপনিষদ্‌, 'ভাগবত', রামচরিতমানস পাঠ ও আলোচনা এবং: 


 কালীকীর্তন পরিবেশিত হয়। পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ! 
: করেন স্বামী কৌশিকানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী ও দেবপ্রসাদ: 
: : চক্রবর্তী 
£গত ১০ জুন ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ : 


সীকরাইল সেন্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাননদ সক্, হাওড়া ৫? 


: গত ৫ জুলাই ২০০১ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, : 
? ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায়: 
: আলোচনা করেন নারায়ণ দেবনাথ ও স্বপনকুমার পুরকাইত। : 
: ভূবনেশ্বরানন্দজী, প্রশাস্ত প্রধান, নমিতা মাইতি, সবিতা পাত্র : 


হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, মেদিনীপুর £: 


: গত ৮ জুলাই ২০০১ একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়: 
: ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট অডিটোরিয়াম-এ। আলোচনা ও; 
: প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনায়: 
: অংশগ্রহণ করেন স্বামী সগুণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দী, স্বামী: 
: শ্যামানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দান: 
: ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমলকৃষ্ণ দত্ত ও দেবপ্রসাদ মগ্ডল।: 
: সম্মেলনে প্রায় ৪০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 


? গত ৮ জুলাই ২০০১ আয়োজিত ভক্তসম্মেলনের বিষয় ছিল: 
: ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের : 


বেদ, “গীতা”, 'কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রশ্টোত্তরপর্ব ও; 


; আলোচনাসভা। “গীতা' পাঠ করেন জগত্তারণ আচার্য এবং: 
; 'কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দভী।! 


আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, সুখেন্দুশেখর : 


? জানা ও অধ্যাপক প্রতাপচন্্র মাইতি। স্বাগত-ভাষণ দান ও: 
: বলভদ্রানন্দ্জী, স্বামী পরেশাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ; 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রণয়কুমার দাশ ও অধ্যাপক অমিয়কুমার : 


; জানা। সম্মেলনে প্রায় ৫০০ ভক্ত যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত: 
: ১৪ জুলাই সেবাশ্রম পরিচালিত একটি চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে : 
তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, অসম £ গত ৫ জুলাই : 
; করা হয়। 
: আলোচনাসভার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালিত হয়। সভায় : 


১০০ জনের চোখ পরীক্ষা করে ৬৭ জনের চোখে অস্ত্রোপচার : 


্ষীরপাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিলন মন্দির, মেদিনীপুর 21 


: গত ৮ জুলাই ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ: 

: গুড়াকেশানন্দজী, স্বামী বিষুরূপানন্দজী, অধ্যাপক কমল মান্না: 
প্রমুখ । প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।: 
: স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পন্কজ চক্রবর্তী ও: 
: বিনয়কৃষ্ণ কুলতী। সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান: 
; করেছিল। ৃ 


, হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, অসম £ গত ১৯-২২: 
জুলাই ২০০১ পাঠ ও ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়।; 
'কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী গোকুলানন্দজী।: 


: শেষদিনে ভক্তসম্মেলনে ভক্তিগীতি, 'কথামৃত” পাঠ ও: 
£ আলোচনা ছাড়া “বাণী ও রচনা” থেকে পাঠ করেন বিশ্বজিৎ: 
: চক্রবর্তী এবং “মায়ের কথা" থেকে পাঠ করেন গীতা নাহা।: 
কিসপুসপ টুপ পপ 


এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী লতি বাসা স্বাগত-ভাষণ 


দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুরেশচন্দ্র পাল ও শীন্দরকুমার 
: দেব। সম্মেলনে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


জুলাই ২০০১ দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম ও 
: দ্বিতীয় দিনে ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী ও স্বামী 


; জুলাই ২০০১ ভক্তিগীতি, পাঠ, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভার 
: মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ 


: স্বাগত-ভাষণ দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বপন 
' মুখোপাধ্যায় ও অজয় দাশ। 

£ উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 
? পরিষদ ঃ গত ২৮-২৯ জুলাই ২০০১ পরিষদের ৮ম বার্ষিক 
: সম্মেলন আয়োজিত হয় হাবড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে 


: (উত্তর চব্বিশ পরগনা)। সম্মেলনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ : 


: মঠ ও মিশনের কোষাধ্যক্ষ ও পরিচালন পর্যদের অন্যতম সদস্য 
স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী 
: ও স্বামী খতানন্দজী। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন ও ধন্যবাদ 
; জ্ঞাপন করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ৩৪টি আশ্রম থেকে ৮৯ 
: জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। 

: টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০০৩৩ £ 
: গত ২৮ ও ২৯ জুলাই ২০০১ রামকষ্জ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 
; কালচারের সহযোগিতায় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও যুবসম্মেলন 


: অঙ্গ। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য 
: রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী বোধসরানন্দজী, গৌতম দাস 


: ও নাসিরুদ্দিন আহমেদ। পাঠ করেন সুনরত ঘোষ। সম্মেলনে প্রায় 


1 ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। 


গপরলোকে 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিরাটি- 
; নিবাসী পরেশচন্দ্র দত্ত গত ১৪ মার্চ ২০০১ প্রয়াণ করেন। 


: শ্ত্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য পূর্ণশশী 
: বান্দ্যাপাধ্যায় গত ২৩ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। 


; ও অকপট। 


শ্রীমৎ 


: করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। স্থানীয় 
; রামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। 

1 শ্রীমৎ স্বামী বীরেম্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা 
: অবিবাহিতা, শিক্ষয়িত্রী চিন্ময়ী তপাদার গত ১৪ এপ্রিল ২০০১ 


; মীরা ঘোষ গত ২ জুলাই ২০০১, 
: পরলোকগমন করেন। সঙ্গীতে বুুৎপত্তি ও সহজ-সরল ব্যবহার : 
: ছিল তীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ; 


: শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬: 
; বছর। উদারতা ও সরলতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। : 
কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা, হুগলী $ গত ২১ ও ২৮ : 


মত স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্যা ্্মচারিনী! 


; কণিকা গত ২৫ এপ্রিল ২০০১ প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তীর 
ৃ : বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ৃ 
; অচ্যুতানন্দজী। দুটি অনুষ্ঠ।নেই প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল। ; 
; শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, হুগলী £ গত ২৫ : চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ মে ২০০১ পরলোকগমন করেন।; 
; মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি আগরতলা : 
: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে: 
: করেন শিখরেন্দু ভ্রাচার্য। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী : তিনি তার দুটি চক্ষু মরণোত্তর দান করে গেছেন। 
? গৌরীনাথানন্দজী, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রত্বা দে প্রমুখ। সভায় : 


রী স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্য মাধবলাল: 


্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সিথি-: 


: নিবাসী রাধারমণ রায়চৌধুরী গত ২৭ মে ২০০১ প্রয়াণ: 
: করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তিনি: 
: সিঁথি বেণী পাল উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের সহ-সভাপতি : 
! এবং উদ্যানটি বেলুড় মঠকে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী : 
' ছিলেন। 


শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অকৃতদার 


; শরচ্চন্দ্র দত্তচৌধুরী গত ২৯ মে ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
: করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি: 
: জয়রামবাটা শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির ও 'কোয়ালপাড়া আশ্রমের: 
: একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন। 


শ্রীম স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ; 


: সত্যেন্ত্রকুমার নন্দী গত ১২ জুন ২০০১ পরলোকগমন করেন।: 
: মৃত্যুকালে 'তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সংস্কভাব ও মপুর 
রঃ ; ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। র 
অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান : 
1 মায়ের ত্রাতুষ্পুত্রী বাগবাজার-নিবাসিনী শিশ্রারানী মিত্র ৬১: 
; বছর বয়সে গত ১৮ জুন ২০০১ পরলোকগমন করেন। 


্রীরামকৃষ্ণ-পার্যদ ও শ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবিকা যোগীন! 


ভ্রীমৎ স্বামী গম্তভীরানন্দজী মহারাজের 


মন্ত্রশিষ : 


ৃ নিরঞ্জনকুমার গোস্বামী গত ২১ জুন ২০০১ “রামকৃষ্ণ” নাম: 
: বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহার ছিল: 
: তার চারিত্রিক বৈশিষ্টয। ৃ 
 প্রয়াকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি স্থানীয় : 


শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অধ্যাপিকা: 
৫৭ বছর বয়সে: 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য রঞ্জন: 


; সেনগুপ্ত গত ১৫ জুলাই ২০০১, ৮৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস: 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য : ত্যাগ করেন। তিনি কলকাতা শ্যামবাজারস্থিত সরস্বতী বালিকা : 
: সত্যেন্্রনাথ চক্রবর্তী গত ২৪ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন : | 
; ছিলেন। তার পিতামাতা উভয়েই শরীন্রীমাযের ম্্রশিষ্য ছিলেন; 
; এবং তিনিও শ্রীশ্রীমায়ের কোলে ওঠার মিনিট 
: করেছিলেন। 


বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া তিনি নবগ্রাম: 


কার্তিক ১৪০৮ উদ্বোধন ৮৭৩ 
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নেতুন তথ্যাবলী) দেখতে) 
মেরী লুই বার্ক 
স্মৃতির আলোয় স্বামীজী ... ৬০.০০ 





সম্পাদনা £ 
সম্পাদনা ঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় স্বামী পর্ণামাননদ 
স্বামী পূর্ণাস্বানন্দ স্বামী চৈতন্যানন্দ ল্য ঃ ৫০.০০ 
মূল্য ৪ ২০০.০০ মূল্য £ ২২৫.০০ পবিবরতান্বরাপিশী শ্রীত্রীমায়ের কথা 
অনুধ্যান করলে আমাদের চিডা অত অল্প 
সময়ের জন্যও অগণিত পাবি ব্যাপাতি 
থেকে দূরে সরে যায়। তখন আমরা অনুভব 


কাজ করেই যাবে না। উধার্তির লোকের 
কথাও তাদের ভাবতে হবে। এটাই জীবনের 
পরম সান্তনা, গরম আম্বাস। 


রি রর টি রর রর টি টা তে টি 
ডাক মারচত বই জয় করতে হালে সবসরি “সানেজোর, উাারন জফিস, ১ উদ্দেপণ দিন, বলাকাতা-ত-এই ঠিকানায় লিখন। 


কার্তিক ১৪০৮ উদ্বোধন ৮৭৫ 















ঈশ্বরের অবেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিল্র, দুঃখী, ৩ 
ুর্বল-__সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্ে || পাদ | কা 
তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস গা হয হর সংক্ষিপ্ত 
করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? জীবনালেখ্য ও ভক্তদের সুু্িচারণ 

স্বামী বিবেকানন্দ (১০৮টি উপদেশ-সহ) 
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নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর 
তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে 


পারবে। রঃ শ্রীরামকৃষ্ণ 


হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া 
করে পথ ছেড়ে দেবেন। শ্রীমা সারদাদেহী 
রর 


মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 
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ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস. ক্যোল), এম. আর. সি. পি. (গুন) 
রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন $ ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯ 


জীদিলীপ পাল, ফোন $ ৫৫৪-৫৯১৮ 



























প্রস্ততকারক 2 
সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ 
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
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নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ৪০০০ 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য- 
সমাজের নেপথ্য কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে 
এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর থেকে 
পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাকে 
রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে প্রণাম 
না করে আজও কোন শিল্পী কোন কাজ করেন না। 






























তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত বাবা ৩০০০ 


তেলো-ভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সামনে 
ঘটেছিল শ্রীমা সারদাদেবীর চিন্ময়ী রূপের আত্মপ্রকাশ 


তেলো-ভেলো শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপ্রকটভূমি। তারই পূর্ণাঙ্গ 
57118) 16117686901) (৬৪০০1119), বিবরণ। সঙ্গে সেই মহাতীর্থ দর্শনের পথনির্দেশ। 
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এমন যে জল, যাল্ স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, | 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের | 
,এ1 স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের | 


কৃপা উধ্বগামী করে। ৃ 
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কার্তিক ১৪০৮ উদ্বোধন 
ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই 


৪ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০ 
গ প্রমদারঞ্জান ঘোষ 
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ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে 
কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। “ভাবগ্রাহী 


জনার্দন'। শ্রীরামকৃষ্ণ 
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রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫ 


৬ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল 

রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা ২০ 
ডঃ হিরম্সয় বন্দ্যোপাধ্যায় 

নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০ 
€ অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫ 
৬ সম্পাদনা $ ডঃ অরুণকুমার বসু 

মেঘনাদবধ কাব্য-_ 

মাইকেল মধুসৃদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ) 

একেই কি বলে সভাতা-_ 

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০ 
গ সম্পাদনা $ পবিত্র সরকার 














৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


উদ্বোধন | কার্তিক ১৪০৮ 













নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 





৫9 82225 

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে_ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধর্বগামী করে। 


হিরা লেনিন ররর ান্ডা ---7777777€৫977ঁাটা ট্রি েরাা রেলের 
সকল উপাসনার সার_ শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-__সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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সারদা ইন্ডাম্ট্রীজ 


৩৬নং স্ট্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং--১৫ 
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৮৮৪ উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৮ 


রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 


১৪৭ 8১৮৪ পর প্রা -২৮৯১৯১ 








সেবাশ্রমের দবারোদ্বাটন সা মল জওহরলাল 


নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 

000505 

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমগুলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার 
সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাটান ও সনাতন 
এঁতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ 
সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রর্দতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট “মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পুজা” 
রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব 
বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমগ্ডল ও দূর-দূরাস্ত্ের গ্রামবাসী 
এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিরবিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুষ্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি 
সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে। 

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে 
সমাজের সহদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন 
করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি। 


৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয় ৬০ লাখ 
যন্ত্রপাতি ২০ লাখ 
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নি্মাণ ১০ লাখ 


আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশু্ক সেবাকার্য কালে 
মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রান্তন /১10)0 7)০০৫০!' 
এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে 
চাইলে তার/তাদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। 

আর্থিক দান চেক বা দ্রাফটে পাঠালে “চ9119100151/9 7/1155101 95$85129)+ ড$107)091)81)__এই নামে 
পাঠাতে হবে। 

বিনীত নমস্কারাস্তে 

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ 

অধ্যক্ষ 


আন ৬১। 818818 -.৭ 
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জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা 

রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম 
পোঃ রাজারহাট-বিষুঃপুর, পিন £ ৭৪৩ ৫১০ 
বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
গোবরডাঙ্গা রামকৃষণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাটুরা 
অলক পালচৌধুরী, প্রসন্ন চ্যাটাজী রোড 
'সম্কটাপল্লী, পোঃ ঘোলা বাজার, পিন ঃ ৭৪৩১৭০ 
ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর 
বিবেকানন্দ আলোচনা-চত্র, নিমতলা 
'ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্*-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন ৭৪৩ ২৪৮ 
বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ 
শহীদনগর, কীচড়াপাড়া 
স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন ঃ ৭৪৩ ৪৩৫ 
হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ 
প্রযন্ধে রামকৃষ্ণ চিলঘ্রেন্স হোম 
গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা £ বীজপুর 
পান্নালাল ব্যানাজী প্রযত্ণে তারা আলয় 
২৯ খষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে) 
পোঃ নৈহা্টী, পিন £ ৭৪৩ ১৬৫ 
কথাশিল্প, প্রযত্বে গোপালচন্দ্র ঘোষ 
শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন £ ৫৫-৬৯৪/৭২৫ 
বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্রে বাসুদেব সাধুখা 
নট" বাজার, বনগ্রাম, ফোন £ (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭ 
সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 
পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন £ ৫৬০-১২৩০ 
রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 
পোঃ শ্যামনগর, পিন £ ৭৪৩ ১২৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
জীত্রীরামকৃঞ্চ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী, বনগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৩৫ 
নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 
শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুণপুর 
শ্ীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড 
তালপুকুর, বারাকপুর, পিন £ ৭৪৩ ১৮৭ 
স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র 
গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়ার্ঠাপা অঞ্চল), পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৪ 
ভাটপাড়া ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ 
প্রযত্ে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড 
পোঃ ভাটপাড়া, পিন £ ৭৪৩ ১২৩ 
ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত 

১৭৪৩ ৭০৭ ফোন ও ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০ 


উদ্বোধন 


58055555585 


ও শ্রীরামকৃষ! কথামৃত চলমান পাঠচক্র 


প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার 

টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন £ ৫৫০১৮ 
রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্ঘথ 

সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন £ ৭৪৩ ২৭৫ 
হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম 

স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন £ ৫৫৩৯২ 


জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা 

শ্রীত্রীরামকৃ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় 

হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 

গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন ৭৪৩ ৩৯৮ 

স্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন £ ৭৪৩ ৬১০ 
রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির 

গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বোটানগর), পোঃ মহেশতলা 

পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫২ 

বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য 

সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচন্র 

উকিলপাড়া, বারুইপুর, পিন £ ৭৪৩ ৩০২ 

জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স 

কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন £ ৭৪৩ ৩০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্নে অনস্তকুমার দাস 

পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহা্টী বাজার 

পিন £ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন £ ৯১১৮-৬০৪৫০ 

শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল, প্রযয়ে কৃষ্গগোপাল নম্কর 

গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন £ ৭৪৩ ৩৭২ 
শতদল সাধুখা 

প্রযত্ে 'গৃহত্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর 

বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচন্র 
গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ৯১৭৪-৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র 

গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৪৯ 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ 

থানা ঃ নামখানা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫৭ 

ডাঃ হরেকৃষ সিংহ, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা 
২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা 

পিন ঃ ৭৪৩ ৫১২, ফোন £ ৪৬৭-১১৫২ 
রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম 

গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দনগর, পিন £ ৭৪৩ ৩৫২ 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 
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একটি বোতাম টিপতেই আলোর ঝলক। দূর হয়ে যায় ঘরের অন্ধকার। মনেরও। 
কিন্তু কতটা সফল হতো এই প্রয়াস যদি না থাকত বিদ্যুতের যাদুস্পর্শ? 


দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ছে, আর তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা-_ঘরে-বাইরে। বসতবাড়িতে, শিল্পোদ্যোগে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। এই 
বিদ্যুৎচাহিদার ৭০ শতাংশ মেটাচ্ছে তাপবিদ্যুৎ__কয়লাই যার মূল জ্বালানী। 

এই কয়লার যোগান দিচ্ছে কোল ইন্ডিয়া। এবং তার ৬.৪ লক্ষ কর্মী। আটটি 


রাজ্যের দূরদূরাস্তরে, দুর্গম পরিবেশে নিরলস পরিশ্রম করে এরা কয়লার সরবরাহ 
অব্যাহত রাখছে। ঘরে-বাইরে আলোর রোশনাই-এর সমৃদ্ধির প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত কোল ইন্ডিয়া। 












আলোয় আলোকময় ভবিষ্যতের সন্ধানী- কোল ইন্ডিয়া 
”* কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড 
* (ভারত সরকারের একটি সংস্থা) 


১০ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ 


৬ 
৩০৪1 ৬ 





৮৯০ উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৮ 
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কার্তিক ১৪০৮ উদ্বোধন ৮৯১ 


দি বেদান্ত কেশরী 
(অফল জীবনযাগনের লক্ষ্যে এক বান্তবমুখী গাইড) 


প্রিয় পাঠক/ পাঠিকা, 


স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত একদল নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী 
ভক্ত ১৯১৪ সালে "দ বেদাস্ত কেশরী” নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে 
ইংরেজী মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন, সেটি আজ প্রায় নয় দশক ধরে 
আমাদের মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই পত্রিকায় 
থাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মূল্যবোধভিত্তিক প্রবন্ধ (যেগুলির 
বেশির ভাগই রামকৃষ্ত সঙ্মঘের সন্যাসীদের দ্বারা লিখিত) ঃ সর্বাঙ্গীণ 
জীবনযাপন [-॥ পারিবারিক মুল্যবোধসমূহ [॥ যুবশক্তির বিকাশ ও 
ব্যবহার [8 আধ্যাত্মিকতা [-॥ সংস্কৃতি এ বিজ্ঞান [॥ সাংগঠনিক 
মূল্যবোধ বিপ্লব ৫ ব্যক্তিত্ব বিকাশ [& দর্শন [-& অন্যান্য । 


এতিহ্যপূর্ণ বাঙলা মুখপত্র “উদ্বোধন'- এর পাঠকবর্ণ "দি বেদান্ত 
কেশরী" পাঠ করেও আনন্দলাভ করবেন। অনুগ্রহ করে আপনি নিজে “দি 
বেদাস্ত কেশরী”র গ্রাহক হয়ে এবং আপনার বন্ধুদের গ্রাহক করিয়ে 
সেবাকার্ষে অংশগ্রহণ করুন। 


গ্রাহকমূল্য ৪ ভারত- বার্ষিক ৬০ টাকা, প্রতি সংখ্যা জানুয়ারি 
থেকে নভেম্বর) ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর) ৫০ টাকা, ৩ বছর 
১৭০ টাকা, ৫ বছর ২৭৫ টাকা, আজীবন ৬০০ টাকা । বিদেশে-_ 
বার্ষিক )5$20, আজীবন )5$3001 


গ 01111-এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়, আপনার 1295191 
বা ৬15/৯ কার্ড ব্যবহার করে । অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন 
এই ঠিকানায় 2 ///.5111911210191017901801.0191 

ধন্যবাদাস্তে, 










দয়া করে এই ঠিকানায় লিখুন ঃ আপনাদের সেবায় 
1879001, 119 ৬8081118 1659811 স্বামী জ্ঞানদানন্দ 
911 78118101918 1481 ম্যানেজার 


1১1210016, 09191191-600 904 


৮৪৯২ উদ্বোধন কার্তিক ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহত্র সহত্ লোকেদের 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাই। 


শ্রীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীঁড়ায়। ভারতে কখনো এপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 
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1৮14 দে ক ৮31, বাতিতিমেগ বণ ইল পিচে ধা, 01) 41 ও আর ঘন থেকে পাশ অর্থবাাশ । এখন 
যা নে ? নস রা ঠী 5 রঙ - রি ৰ চে 2 ১ ১1০02. সু ৭ মু শা সখ এ 
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511 21011 2 (িতন আ তন এয 
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মজ বাবলী] রা বিধান! নি সচল জীবন সুপন্থা 2 পচে | এনা, সহমকার পেকে 
শিমযবেশ 110 পাল সুরক্ষা; বি তহসি এব টে আনান 






(টোকা) 
18160 








পরে রব নর ৮: ৪ ও মোনা ১৫ ক যদ শত পট খা ১ পে বহুত 18,100 সিন, 

৮ গা * 15 সনু সং । 1414 শ্‌ **প ৫ বন ই চকে নঃ রি চা] ; ৮1 ৮1 1 রি ৬) 41 1. রর 2822 ন 00 10097 শত পপিপপ পাপন পিপল এপ পাঠ শশী শিপ লীগ ২ পতিত পণ ০ 
নে এ ধু পর / তু রি 200 ১০০ 

ঠ * ও নাঃ ন্ট শে “ € 1৭ রম 2 স্পা সপপিশ আপস ৩. তত ৪০৩ ৯৮ কপি পপ পাশ তত ৪৭০৫ ৯৯৯ * শিপ পিপিপি পা উপ ০৯, ০০ 
সান শিশবিাতনুক ২ অবরানাবা সুবস্বাবি খত টিকার 1,08.600 * 200,000 

মি রি 7 ঘোট অখপ্রাখ্ি বু আিকিলিগান বিশ শত | 
এ1| লে লী ববি লি সতত চা আমিনা সা লন], ও ক 3.08,609 
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ন্‌ এত 67581 ৮5 ত2ত ও হর 2558৫ তত তত শত প্ুতীলত বন আক্ষ 


কোলকাতায় 243 7400 স্বরে ফোন করুন 


40801 93) ৫910101170)8বা1/--- 


118/0591)5 ॥ 1৮5 11745 108.. 3 
06০)ত1৮এ চালাও বা চিল কি - ২ ছিল 


সুরক্ষা জীবনের প্রতি পদে। 


৮৮১৬৫৮ 1 াধি 251602201 1৩ তত হা তত 


৬7৮৮1064% 41716171011 ই এ খখলাছটে সাক্ষাৎ কীনা 


[107701011১৭ ০1. 103 11001856060 ৯041 1551৫ 0971-43186 


[৮70776 : 551-2248, 554-2405 শব, শু রিনি $৬1616২1৫ 1৮61১891717 ১ [খ. 8793/57 
ঘ0095166 : ৬৩৫৩ 0০1১০৫100-017 06057. [.1087106 0. 7১051918২০0, খও, 
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উভ্বোধল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রকাশের এঁতিহো দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাটীনতম সাময়িকপত্র 


একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত 





0 গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় তাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 


বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র শয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাটীন ও আধুনিক 
মহান এতিহ্যের ধাবক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 
ও পবিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 
স্বামী লিবেকানন্দের ইচ্ছা গু নির্দেশ অনুসাবে উদ্বোধন নিছক একটি ধৃত পত্রিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 
পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিভা, ইতিহাস, সমাজততু, অর্থনীতি, লোকসংক্ষৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 
€ ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 
উদ্বোধন গুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা। 
ধইুয়ি সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশে অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 
তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে। 
উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 
উদ্বোধন এখনটি পত্রিকা মার নয, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেনী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাক্কা ছিল প্রতোক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রতোক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 
এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও 
আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা । স্বামীভীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকালের। অবশা ইন্টারনেট সংস্করণের মাধমে 
উদ্ধোধন সাজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘাবে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। 
স্বাম়ীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেৰা। সেকথা স্মব্রণ করে রামকৃষ্তজবাদর্শে অনুরাণী ও ভগঞ্ষণণ উদ্বোধন-এর প্রতি 
নিশ্য়ই াদের সহযোগিতার হাত বাগিয়ে দেবেন। 
উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্াটির জন7 গ্রাহকদের থেকে আলাদা মুল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জনা আমাদের শারদ উপহার। 
প্রসঙ্গত সকলের অবনতির না! আনাই মে, শারদীয় সংখ্াটি আকারে সাধারণ সংখার তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের 
জন্য খরচও হয যথেষ্ট! গত কয়েক মাসে কাগজের অঙ্কাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সং গ্রাহক- 
পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দীড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমুল্যের সওয়া তিন গুণ। বিশাল অঙ্গের এই অতিরিক্ত বায় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর 
বর সহপয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং ওভানুধ্ায়ীদের আর্থিক ব্দানাতার ওপর! 
পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও ভিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) উদ্বোধন'-এর গ্রাহকথুল্য অপরিবর্তিত 
পাখা হয়েছে। এত সুলভ মূলো এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটি ও নেই। 
উদ্বোধন এএ সেবায় (তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য দুটি যখাএখমে "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি 
৬হবিল' 'এবং "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করঘুক্ত। আর্থিক দান [চকে বা ব্যাক্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে *চ২8008157151যঘ8 [1810 13812078287-এই নামে পাঠাবেন। 
ঠিকানা ঃ সম্পাদক/1910677 ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ 5০৩। দাতার চিঠিতে না 9.0. কুপনণে উদ্বোধন পত্রিকা 
সেবায়' অথব৷ “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' অথবা "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ম্মৃতি তহবিল'-এর জন্য যেন লেখা খাকে। 
উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্ত্রী উপলক্ষ্যে নতিলাল-তকঈবালা পালের শ্ুৃভিতে তাদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিন্তিতে উদ্বোধন মেধা সম্মান: 
(একবছারের জনা উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকপুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথ- | 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হাবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী পাড় এর স্মতিডে। 
'তাদের পুর অমর পাড়হ নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধামিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০] 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় “সম্মান"এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোপ করা হচ্ছে। 

স্বায়ী সর্বগানন্দ 


পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স 
(কোন ব্রাঞ্চ নেহ) 
জুয়েলাস 
সন আ্যান্ড গ্র্যান্ড সম অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ 0 ফোন ২ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
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“িপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান-_পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
ভালে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্? রস আর 
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি আগ 
করবে। 
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে 
ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মত। 
পাকে থাকে 
কিস্ত গা দেখ পরিক্ষার উজ্জ্রল। 
গোলমালে মাল আছে-_- গোল ছেড়ে মালটি 
নেবে।” 


শ্রীরামকৃষত 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 
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বীমা নিবেশ, বহুবিধি চাহিদার একক সমাধান এখন 
বীমা নিবেশ 2001 ( টেবিল নং. 141) রূপে পরিবর্তিত সুবিধেগুণ 
সহ পুনঃপ্রবর্তিত হ'ল। 
বৈশিষ্টাসমূহ : 
৬ আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের সীমা হ'ল 25,000/- টাকা থেকে 50 লক্ষ ও লয়্যালটি আযাডিশন্দ-এর বন্দোবস্ত আছে। 


75 ও প্ল্যান-এর মেয়াদকালে ঝুঁকির কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি 
ও প্রিমিযাম মূল : ট', 1000 আশ্বাসিত মূল্যের জনা একক প্রিমিয়াম টি লে ঝুকির সুরক্ষাবাবস্থা কিছু 'ন দর্তি পাব গ্তণ 










সাপেক্ষে হবে। 
প্রদান 5 বছবের মেয়াদের ক্ষেত্রে টা, 952 এবং 10 বছরের 
মেয়াদের ক্ষেত্রে টা. 8631 গ 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আশ্বাসিত অর্থাঞ্কের জন্যে কোনো ডাক্তার! 
& যোজনার মেয়াদ : 5 বছর এবং 10 বছর । , পরীক্ষা করানোর দরকার নেই । 
৬ 18 বছর এবং 70 বছর বয়সের মধ্যে যেকোনো বাক্তিসাধারণ গু কর.ুক্ত কম্পাউণ্ড এর গ্যাবাণ্টীসহ সংযোজন : প্রথম 5 রবে 
যোগদান করতে প'বেন। মুল আশ্বাসিত অর্থাঞ্কের বার্ষিক 75 টাকা প্রতি হাজাবে, তাবপবে 
গ ধারা 8৪-"র অধীনে কর -সংক্রান্ত সুযোগসুবিধে পাওয়া যাচ্ছে। মূল আশ্বাসিভ অর্থান্কের বার্ষিক 60 টাকা প্রতি হাজারে । 
চিকিগা আবস্যকতার সাগেকে চা. 5 লক পর চীর্ আযসৃওরেল 60 বছর এবং ভার উধের্ধ বয়োজোর্ঠু নাগরিকদের এবং 
রাউভার পাওয়া হায় । 50. বছর এবং ভার উধের্ব ডি আর এস গ্রহণকারী 
' মাগরিকদের-মূল প্রিমিয়াম থেকে 0.5% বিশেষ ছাড় 
* বর-মুক্ত মায় 9.62% পর্যও দেওয়া হবে । 





বীষঘা নিবেশ 2001 - বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত । 
বিশদ বিববণের জনো নিকটতম শাখা অফিসৈ অথবা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ ককন। 


লাইফ ইল্সিওরেঙগ কগোরেশন অফ ইগিয়া 


্ এ জা 
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পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ & ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ৬ বৈদ্যুতিন ডাক 81777790707) 3 %5701,00]7 












সারছ/পাঁঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্য/সেটসমূৃত 





মূল্য ৮] ০7৮" ও ৪7১-31-34 £ ৩৫ টাকা, অন্যান্য 8 ৩০ টাক 
92-1 জরীরামকৃষঃ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা 
9152, কথামৃতের গান বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
912-7, 92-৪, (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
9৪-10-12 
9-3 শ্রীরামনামসংকীর্তন সংস্কৃত রঃ ৮7 
9৮-4 বক়্ৃভা- যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
97-5 জীত্্ীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি £ স্থায়ী সর্বগানন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 
91-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
912-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-13 জীসারদাবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা | সংস্কৃত, বাঙলা রি 
92-24 ১ বাঙলা ও 
9০-14-16 বকা ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
92-17 ২ রা বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 
9৮-18 হিন্দি 
92-19 ১৬১ বির ভাবান্দোলনে বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
শ্রীত্রীমায়ের অবদান 

92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) হিন্দি 
9-23 ওঠো জাগো হিন্দি 
92-25 ০ ৫৭ হিন্দি 
92-26 হিন্দি 
92-27 বেদমন্ত্ টিপ টি সর্বগানন্দ) সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ 
92-28 সরস্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 
91-29 লি877781075118 16010069 ০/ 5৮211 810418912172102] 

& 880৬6176111 11812181,1176 121 2018510811) 88100 1811 
৪2-30 নি91191017 7 255055 ৫০9 
57-31-34 জ্রীমস্তগবন্গীতা (আবৃত্তি ২ স্বামী সর্বগানন্দ) মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ 

০ হইতে চতুর্থ খণ্ড) 
92:35 বাঙলা 
9৮-36 তি রী হিন্দি 
কম্প্যা্ট ডিস্ক / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
00/91-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ/ আরাব্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
0৫/92-3 জ্রীরামনামসন্ীর্ভন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 

০৫/97-31-34 শ্রীমস্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 


স্বামী সবর্গানন্দ, স্বামী নরেজ্রানন্দ, স্বামী দিব্রেতানন্দ, শ্রীমহেশরঞন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ । 
শি্লিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ম্ীট), সেখ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 14.0. অথবা 881 0181 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


০5248555057 51550111455 55517551717: 08 1741751 
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২৬ ০ পা পাপা পি পি 
0৬০৮ 





2 দিব্য বাণী 0 ৮৯৯ 
0 কথাপ্রসঙ্গে ও 
মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা হন 
0 সঙ্কলন 2] সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় ভ্রীরামকৃষ্চ ৯০৩ 
[] পত্রাবলী 0 স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র ৯০৪ 
[) শান্ত্রবাণী 0 
গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব_স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৯০৬ 
এ শান্ত্র-ব্যাখ্যান এ 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র_ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৯০৯ 
0 উদ্বোধন' ঃ জের উনার ৯১২ 
[ 
লিন পি রী ৯১৩ 
এ গবেষণা 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস-_দেরে বা দেরেপুর-_ 
তড়িগকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২০ 
2) নিবন্ধ ও 
তি 
ও তাৎ ভি ৯২৪ 
॥ শিশু ও কিশোর বিভা 
চিনতনী 0 ভাদি শরচরধ ৯২৩ 
শব্দচেতনা ৫) নর 
সমাধান $ শবচেতনা$) ৯২৯ 
0 নিবন্ধ এ 
গানেতা কেশবচন্দ্র সেন-_-তাপসশঙ্কর দণ্ড ৯৩৬ 
এ ব্রীড়াজগৎ এ 






0 বিজ্ঞান 2 


মানুষের অমর হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে?-_ 
স্টিভেন সাপিন ও ক্রিস্টোফার মার্টিন ৯৪০ 
আযলুমিনিয়াম পাত্রের উপযোগিতা-- 


সৈয়দ আনিসুল আলম ৯৪১ 


্ 
প্রসঙ্গ কাশীপুর মহাশ্মশানে গীত 
তাৎপর্যবাহী দুটি গান ৯৩৩ একটি দিব্য দর্শন ৯৩৩ 
“শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট 


৯৩৪ 


লেখকের উত্তর ৯৩৪ 
প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্রের ইতিহাস ৯৩৪ 
শ্ীশ্রীমায়ের দীক্ষাগ্ুর ৯৩৪ 
মানুষের প্রকৃত বন্ধু স্বয়ং ভগবান ৯৩৫ 
রক্তের উচ্চচাপ এবং প্রসঙ্গত ৯৩৫ 
0 
হজরত মহম্মদ- শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ৯১৮ 


তুমি আসছ এগিয়ে শাস্তিকুমার ঘোষ ৯১৮ 


নতুন সূর্য জাল--উমা দে শীল ৯১৮ 
ভারতবর্ষ-_জয়স্ত খাটুয়া ৯১৮ 

অন্তরে তুমি গৌতম মালাকার ৯১৮ 

জাদুঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায় ৯১৯ 
নিকষার আর্তি__মানসী পাল ৯১৯ 


2 নিয়মিত বিভাগ 


্রস্থ-পরিচয় * সত্যাম্বেষী বিজ্ঞানে অলৌকিক 
বলে কিছু নেই বৈদ্যনাথ বসু ৯৪২ 


অবহেলিত বাংলার ঘোগাসন ও জিমন্যাস্টিজ-_ 0) সংবাদ [0 রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃঞ্চ মিশন সংবাদ ৯৪৫ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২৮ শ্ীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৯৪৬ বিবিধ সংবাদ ৯৪৬ 
[3 পরমপদকমলে 1) অন্যান্য 0 অনুষ্ঠান-সুচী (পৌষ ১৪০৮) ৯০৮ 


“কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-__সম্ভীব চট্টোপাধ্যায় ৯৩০ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ উদ্বোধন” ৯০২ 
প্রচ্ছদ [এ] ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সম্ভরণরত হংসযুগল-_লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 














জভজভভারল্ান জানার... 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। পু 
অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 

প্রচ্ছদ 0] মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ 0) আলোকচিত্র ঃ বেলুড় মঠের জনৈক সম্যাসী 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0] ব্াক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৬৫ টাকা; সডাক £ ৭৫ টাকা [) আলাদাভাবে কিনলে মূল্য £ ৮ টাকা 0 আজীবন 
(৩০ বছর পর নবীকরণ-সাগেক্ষ) 8 ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা 





৫০০ টাকা প্রতি কিন্তি হিসাবে টি কিস্তিতেও প্রদেয়] 


৮৯৮, উদ্বোধন ৃ _. অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম 


পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্ণাকুলাম, কেরালা, পিন ঃ ৬৮৩৫৭৪ 


দূরভাষ ঃ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়) 





ই. মেল £ ৪718্-80৬ 66014779 এবং 5110-80৬ 61760080107.6017 





বন্ধু এবং শুভার্থিগণ, 

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে যথার্থ মানবচরিত্র 
গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রাটীন ধষিগণের ভাবধারার বিকাশ ঘটিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র 
বিশ্বব্যাপী প্রেম ও শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষুঙ্তার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা 
প্রবর্তন করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে, তার অস্তর্নিহিত 
সার্বজনীনতা, আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই 
আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। 

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের 
কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ 
মিশন এজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ৬৫ 
বছরব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান অবদানের চা 
শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, ৪ ভাস 9 লোশে পন 
অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে। 

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থিগণের কাছে এই মহৎ কাজের 
জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'স্পনসর' 
রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে 
তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হ হবেন, 





সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 
আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা | 

(১) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ ৭৫ লক্ষ টাকা 
(২) পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উত্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং 

কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ ১৫ লক্ষ টাকা 
(৩) অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৪) লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৫) বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় ৫ লক্ষ টাকা 

ূ মোট ১০৫ লক্ষ টাকা 
সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। 72555 
আপনার আত্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। 
আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের 


অধ্যক্ষ 





রুূত বিশ্বদেবৈঃ। 


অহং রুদ্রেভিবসুভিশ্চরাম্যহমারিত্যেরত 

অহৎ মিত্রাবরূণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রান্মী অহমশ্থিনোভা।। 
-আমিই রুদ্র ও বসু-রূপে বিচরণ করি। আমিই দ্বাদশ আদিত্য। সকল দেবতা আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আমিই 
ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। 


৮৫ 
৮8 


অহং রাষ্ত্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ভিয়ানাম্‌। 

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ভ্ভীম্।। 
_ আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী। উপাসকের সম্মুখে আমিই ধনপ্রদাত্রী দেবীশক্তি তথা পরত্রহ্ম শক্তি। প্রপঞ্চরূপে 
বহুভাবে অবস্থান করিয়া আমিই সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। 


২১৪ 
গত 


ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি ঘয ঈং শ্ণোত্যুক্তম্। 
অমস্তভবো মাস্ত উপক্ষিয়স্তি শ্রনধি শ্রনত শ্রদ্দিবং তে বদামি।। 


-_ আমার শক্তিতে সকলে আহার, দর্শন, শ্বীস-প্রশ্থীস গ্রহণ, শব্দশ্রবণ করিয়া থাকে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনী- 
রূপে জানে না তাহারাই জন্ম-মরণাদি ক্লেশপ্রাপ্ত হয়। হে কীর্তিমান! তোমাকে আমি শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্গতত্ব বলিতেছি 
শ্রবণ কর। 


রত 

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরত মানুষেভিঃ। 

যং কাময়ে তং তসুগ্রং কৃণোমি তং ব্রল্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।। 
-_€আমিই ঈদৃশবন্াস্বরূপিণী) আমিই যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকেও ব্রহ্মা করি, 
কাহাকেও অতীন্দ্রিয় রাজ্যবিহারী খষি করি, কাহাকেও বা ব্রহ্মমেধাবান করি। 


দেবীসূক্তম্‌, খণ্ধেদ (১০।১২৫।১, ৩-৫) 


রঃ 


টং 









সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের গান গাহিবার ধরনধারণ 
কেমন ছিল তাহার বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় 
হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন £ 

“..ঠাকুরের পুজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল। যে 
দেখিত সে-ই মুগ্ধ হহত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের 
উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান।... তাহাতে ওস্তাদি, কালোয়াতি, 
ঢং ঢাং কিছুই ছিল না। ছিল কেবল গীতোক্ত ভাবটি 
আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে 
যথাযথ প্রকাশ এবং তাল-লয়ের বিশুদ্ধতা । ভাবই যে 
সঙ্গীতের প্রধান, একথা যে তাহার গান শুনিয়াছে সে-ই 
বুঝিয়াছে। আবার তাল-লয় বিশুদ্ধ না হইলে এ ভাব যে 
আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে, একথা ঠাকুরের 
মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া... বেশ বুঝা যাইত। 

“হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই 
চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। এবং যখন পুজা 
করিতেন তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, 
পুজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা 
কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না।” বস্তুত, 
সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া সুরের মাধ্যমে সাধকের মন 
যেরূপ উধ্বগামী হয়, তেমনি সুরকে অবলম্বন করিয়াই 
শ্রীভগবান পুনরায় ইন্দ্িয়গ্রাহ্য আমি-আমার রাজ্যে 
নামিয়া আসেন। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই তারিখে গীত 
'ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী' শীর্ষক যে-গানটির প্রসঙ্গ 
চলিতেছিল তাহারই পূর্বানুবৃত্তিকরিব। অধরলাল সেনের 
বাড়ি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর যদু মল্লিকের বাটীতে সিংহবাহিনী 
দর্শনে আসিয়াছেন। সিংহবাহিনীর অপূর্ব মূর্তি দর্শন 
করিতে করিতে তিনি একেবারে সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ 
পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। রামলাল পাশে 
দীড়াইয়াছিল। ঠাকুর বলিলেন ঃ “তুমি ওইটি গাও-_ 
তবে আমি ভাল হব।” রামলাল গাহিতেছেন ঃ “ভুবন 
ভুলাইলি মা হরমোহিনী” ইত্যার্দি। অর্থাৎ এ সঙ্গীত 





মনের উপর সঙ্গীতের একটি আরোহণমুলক বা 
একাগ্রতাসাধক এবং একটি অবরোহণমূলক বা 
বুখানাত্মক ভূমিকা রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। সঙ্গীতের 
এই দুইটি ভূমিকার কথা পূর্বেই ইহার অনুলোম- 
বিলোমাত্মক গতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

সঙ্গীতময়। স্বামী বিবেকানন্দ একদা এক খরক্রোতা পার্বত্য 
নদীর তীরে বসিয়া বলিয়াছিলেন, শুনিতেছি নদীটি এখন 
হর হর” শব্দে বহিতেছে। সেখানেও সুরের বঙ্কার। সা, 
রে, গা, মা, পা, ধা, নি-__এই স্বরগ্রামও প্রকৃতি হইতেই 
(পশুপক্ষীর ডাক হইতে) উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
সঙ্গীতজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন। মন্্ু্রষ্টা খষি অনুভব 
করিলেন--“সর্মোষ্কার এব” (মাণুক্য উপনিষদ্)। 
অর্থাৎ প্রণবমন্ত্র ওষ্কার হইতে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট 
হইয়াছে। এই সৃষ্টির আদিতে এক, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, 
অখণ্ড-অনাদি-অনত্ত, অবিকারী, একরস, চিদানন্দ 
্রন্মারূপ সদ্বস্ত ব্যতীত কিছুই ছিল না। তাই তো ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বলা হইয়াছে--“সদেব সোম্য ইদমপ্র- 
আসীত।” কেমন সেই নাম-রূপাতীত সদ্‌-চিদ্‌-আনন্দ 
অবস্থা? উপনিষদ বলিতেছেন-__“যৎ তদ্‌ অদ্রেশ্যম্‌, 
অগ্রাহ্যম। অগোত্রম্,। অবর্ণম, অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদ্‌ 
অপাণিপাদম্।” যাহাকে দেখা যায় না, যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা 
গ্রাহ্য নহে, যাহার গোত্র নাই অর্থাৎ জন্মমৃত্যু নাই, যাহা 
্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রাদি বর্ণের অতীত, যাহার চক্ষু, 
কর্ণ, হস্ত, পদ কিছুই নাই, যাহা নিত্য আনন্দময় সেই 
ওস্কার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাবস্তু হইতে এই জগৎ-চরাচরের সৃষ্টি 
কিরূপে হইয়াছে? পূর্বোক্ত সেই প্রণব-মন্ত্র তবলম্বন 
করিয়াই সৃষ্টিকর্তা মন্ত্রাত্বক বা নাদাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি 
করিলেন। আরোহণ মার্গে সাধক আবার সেই প্রণব- 
মন্্রকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্য-মনাতীত 
স্ববামে গমন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের প্রয়োগ স্বর বা 
শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। এই স্বরপ্রয়োগ 
ঝাষিগণ বৈদিক যুগেই শুরু করিয়াছিলেন। সেই স্বর বা 
শ্রুতি প্রয়োগকৌশল পাণিনীয় ব্যাকরণ সুত্রে বিধৃত 
রহিয়াছে। “উচ্চৈরুদাত্ত, নীচৈরনুদাত্তঃ, সমাহারঃ- 
স্বরিতঃ।” অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-_এই তিনটি 


অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 


তকে প্রয়োগ করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। সাঙ্গীতিক 
পরিভাষায় ইহারা সেই বিখ্যাত 'তরয়ী'__মন্্র-কোমল- 
নিষাদ, ষড়জ এবং কোমল খষভ। অর্থাৎ স্বরপ্রয়োগ বা 
সুরপ্রয়োগ অধ্যাত্মজীবনের একটি অপরিহার্য পদ্থারূপে 
চিহিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সহিত আছে “ছন্দ*। গোটা 
বিশ্বচরাচর যে এক অদ্ভুত নিগৃঢ় ছন্দে ছন্দে চলিয়াছে তাহা 
বাস্তবিক ধ্যানগম্য।-_-“তোমার নৃত্য অমিত বিস্ত ভরুক 
চিত্ত মম/ নৃত্যের তালে তালে নটরাজ।” নটরাজের সেই 
নৃত্যের ছন্দে এই ব্রহ্মাণ্ড হেলিতেছে, দুলিতেছে। 

পুরাণাদি গ্রন্থে সাধক সুরের প্রসাদে আধ্ুত হইয়াছেন 
_ দেখিতে পাই। গন্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবার প্রথম 
শর্তই হইল সুর-তাল-ছন্দের জ্ঞান। বৈদিক যুগেও 
ঝথেদের মন্ত্র সুর সহযোগে উচ্চারিত হইত। তখন উহাই 
হইত সামবেদ। সনাতন সামবেদীয় মস্ত্রোচ্চারণ অদ্যাবধি 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মস্থানে শুনা যায়। স্বামী 
বিবেকানন্দ একদা সিন্ধু নদের তীরে একাকী ভ্রমণ 
করিতে করিতে এক খধির দর্শন পাইয়াছিলেন; 
গায়ত্রীমন্ত্র এক রোমাঞ্চকর সুরে সেই খষি আবৃত্তি 
করিতেছিলেন। তখন স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, এই সুর 
কেবলমাত্র বস্তজগৎ-নির্ভর কতকগুলি জড়পদার্থের 
কম্পনমাত্র নহে, পরস্তু ইহা অনাদিতে সৃষ্টির একটি 
আধ্যাত্মিক রূপ বিশেষ। ইহা এক অনির্বচনীয় শক্তি। এই 
শক্তিই মাতৃরূপে পুজিতা-_-ভুবন ভুলানো মা 
হরমোহিনী'। এই শ্রতিরূপেই নাদাত্মক বিশ্ব-চরাচরের 
শাশ্বত অস্তিত্ব। 

মহামায়া জগজ্জননীর বন্দনা করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন £ 
“ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা” 
[ত্রীস্রীচণ্তী, ১ম অধ্যায়)। অর্থাৎ হে দেবি, আপনিই 
উদান্ত-অনুদাত্ত, স্বরিত-রূপিণী স্বর-স্বরূপা-_স্বরাত্মিকা। 
দেবী চণ্তিকাই কখনো শ্রুতিমধুর নাদরূপিণী হইয়া 
ভক্তের আনন্দবিধান করেন, কখনো তিনি শক্রগণের 
ভীতিসপ্ঘারকারী মহা অ্রহাস্যময়ী শিবদুতী! (এ, ৯ম 
অধ্যায়) অর্থাৎ সঙ্গীতে নিহিত শক্তি কখনো হইয়া উঠে 
প্রলয়ঙ্করী। কখনো বা জগৎপালনকত্রী। যখন মহামায়া 
স্বয়ং বলিতেছেন £ “ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা 
ভবিষ্যতি/ তদাতদাবতীর্ধাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্” (এ, 
১১শ অধ্যায়), তখন তার দুইটি রূপ একত্রে প্রতিভাসিত 
হইয়া উঠে। একটি 'অরি-সংক্ষয়ম*_ শক্রনিধনকারিণী, 





৯০১ 


কথাপ্রসঙ্গে 


মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্সসাধনা 


৫ 
অপরটি ভক্তরক্ষাকারিণী। নেতিবাচক এবং ইতিব 
উভয় ঘটনার একত্র স্মিলন। পরেই খষি বলিতেছেন £ % 
“এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ/ স্ভূয় 
কুরুতে ভূপঃ জগতঃ পরিপালনম্।।” (এ, ১২শ 
অধ্যায়) জগতের পরিপালনের জন্য “নিত্যা' দেবীর 
পুনঃপুনঃ আগমন। জগৎ কোথায়? সাধকের জগৎ 
সাধকের অস্তরে। সঙ্গীতরূপিণী দেবী একদিকে সাধকের 
অন্তরের অধ্যাত্মশক্তিকে যেমন জাগরিত করিয়া তুলেন, 
অপরদিকে 'দানবোথা ভবিষ্যতি'__অস্তরের ষড়্রিপু, 
স্বার্থপরতাদি দানবকে নিধন করিবারও ব্যবস্থা করেন। 
ইহাই সঙ্গীতের দ্বৈত- 
গানটির নবম পঙ্ক্তিতে নন্দকুমার গাহিয়াছেন-__ 
“মহামায়া মোহপাশে বন্ধ কর অনায়াসে” । সঙ্গীতকে 
যেমন নঈশ্বরের পদচিহ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, 
তেমনি ইহা সাধককে বিচিত্র মোহপাশে আবদ্ধ করিয়াও 
ফেলিতে পারে। অর্থাৎ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া 
সাধক পথ হারাইতে পারে। কেমন করিয়া ইহা ঘটে? 
অবহেলিত হইতে থাকে, তাহা হইলে অসুরপ্রকৃতি অর্থাৎ 
তমঃপ্রধান বা রজঃপ্রধান মানুষের মধ্যে সুরের প্রভাবে 
কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে। অথচ সেই শক্তিই রাগ-রাগিণীরূপে 
সাধকের অন্তরে কল্যাণপ্রদায়িনী, রক্ষাকত্রীরূপে 
বিরাজমানা। যে-শক্তি শুভভ-নিশুভ্ত-চণ্ড-মুণ্ড-মহিষাসুর- 
ক্রোধাদি রিপুদলদলনীরূপে আবির্তৃতা, কখনো তামসিক 


উপবঝিষ্টা স্বমহিমায় প্রোজ্জবল দিব্যসুরতস্রাবী মহাসরম্বতী। 
কখনো টভরব-রূপে, কখনো শ্রীরাগ-রূপে, কখনো 
মল্লার, কখনো বসড্ভ, কখনো হিন্দোল কিংবা কখনো 
কণার্টক কের্ণটা)-রূপে সাধকের দেহাভ্যত্তরে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় তাহারই প্রকাশ। [গানের বাণীর 
জন্য কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য] 
সপ্তভূমির আদি মূলাধারে এই শক্তি ভৈরবাকার। 
শিবের মূর্তি । সাঙ্গীতিক পরিভাষায় ভৈরব রাগ (কোমল 


নভেম্বর ২০০১ 






উদ্বোধন 


০ 
্ভ, কোমল ধৈবত) গাহিবার সময়কাল উষা। তাহার 


গাী্য তাহার শাস্ত-সৌম্য গায়কীর মধ্যে যেন ্ 
ধীরে মহাদেবের ধ্যানমগ্ন রূপটি ফুটিয়া উঠে। এ 
পঙ্ক্তির দ্বিতীয়ার্ধে কবি বলিতেছেন-_ “বড়ুদলে শ্রীরাগ 
আর”” অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানচক্রে ষড়াদলপদ্ম। এ ষড়্দলপদ্সে 
দেবী শ্রীরাগরূপধারিণী। শ্রীরাগে তীব্রমধ্যমের প্রাধান্য। 
উহা যেন সৃষ্টিধর্মী তীব্র কামনার দ্যোতক। নাভিদেশে 
অর্থাৎ “মণিপুরেতে মল্লার”। এখানে অষ্টদলপদ্ম। 
অনাহত চত্র হৃদয়ে। ঠাকুর বলিতেন- হৃদয় (ধ্যানের) 
“ডস্কাপেটা' জায়গা । হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে দেবী 
উপবিষ্টা। “বসতে হৃদ্‌প্রকাশিনি”। বসস্ত রাগে দেবীর 
প্রকাশ হৃদয়ে। বসস্ত রাগের মধ্যে একটা অস্তরমুখিনতা 
যেমন রহিয়াছে, শুদ্ধ এবং তীব্রমধ্যমের প্রয়োগে একটি 
বহির্মুখিনতাও বিদ্যমান। ইহা যেন, শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাষায়-_“সাকার-নিরাকারের মধ্যে বাচ খেলিবার 
স্থান'। সেই দেবী হিন্দোল রাগরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন 
বিশুদ্ধচক্রে অর্থাৎ কণ্ঠে। এখানে যোড়শদল পন্ন। 
হিন্দোলের সুরমাধূর্যে অনন্তের হাতছানি। যেন ক্রমশ 
সীমা হইতে সাধকের অসীমে উত্তরণ ঘটিতেছে। 
অবশেষে আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ জ্দ্ধয়ের মধ্যবর্তী স্থানে 
দ্বিদল পদ্মে দেবী কর্ণার্টক (কর্ণাটা) রাগরূপধারিণী। 
ইহার পর সাধক নন্দকুমার বলিতেছেন-_দেবী 
“তাল-মান-লয়-সুরে ত্রিসণ্ড সুরভেদিনী”। সঙ্গীত 
পূর্ণতার দিকে সাধককে লইয়া যায়। ভাবপ্রধান সঙ্গীতে 
তাল-মান-লয়-সুরের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে-_এই কথা 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা 
1 অন্যরূপ। তাল-মান-লয়-সুরের কোনরূপ অপূর্ণতা 
সাধককে কেবল ভাব-সহায়ে পূর্ণতার দিকে ঠেলিয়া 
লইয়া যাইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সে-কথার প্রমাণ 
নাই। এমনকি ভাব-সমাহিত অবস্থায়ও যখন ঠাকুর 
কোনরূপ বেতাল, বেসুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, বেদনায় 
তাহার মুখ বিকৃত হইত। দেওয়ান নন্দকুমারও একই 
আশঙ্কা করিয়া বলিলেন-_দেবী তখনি ব্রি-সপ্ত 
সুরভেদিনী বস্বরগ্রামকে অতিক্রম করিয়া অসীমের 
পথযাত্রী) হইবেন যখন সাধক তাল-যান-লয়-সুরে 
সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন। [প্রসঙ্গত “মান' শব্দের 
আধুনিক পরিভাষা 5০81]117% অর্থাৎ শ্রুতির উপর 
গানের বাণী বা শব্দের যে বিন্যাস তাহাই মান।] 


১০৩তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 





নানিন বিভা এ 


দেওয়া সম্ভব হবে না। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠে 
লিখবেন। শব্দসংখ্যা ২৫০০-এর কম। নাম, ঠিকানা, ফোন নং 


৮। একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠাবেন না। এক বছরের 
মধ্যে প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠাবেন। 
৯। লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। 
তবে এঁ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। 
মতামত প্রকাশের দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখক-লেখিকাদের। লেখার 
মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার সুত্র পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা 
চাই। গ্রন্থের নাম, সংস্করণ, পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার, প্রকাশক ইত্যাদির 
উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। 

১০। রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ 
পরিমার্জিত/পরিবর্ধিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত। 
গ্রন্থ-পরিঢম বিভাগ 

১। গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য কমপক্ষে দু-কপি বই পাঠাবেন। 
২। দুবছরের মধ্যে সমালোচনা না ছাপা হলে বুঝতে হবে 
মনোনীত হয়নি। 

সংবাদ ইত্যাদি 

১। অনুষ্ঠানাদির সংবাদ অনুষ্ঠানের ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের 
5 সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্কনীয়। 








প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে। 
সম্পাদক, “উদ্বোধন 





ৃ রা 
: | তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সম্কলন করে 
: | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
£| “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
:| করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
: | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
| সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুর্রিত করা হলো। আশা 
: | করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে ।--সম্পাদক 


দি ইন্ডিয়ান মিরর, ১৯ আগস্ট ১৮৮৬ 


:  দক্ষিণেশ্বরের অতি সম্মানিত রামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি গত : 
: কয়েক মাস যাবৎ গলায় ক্ষতের কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন, গত : 














? রবিবার ১৫ আগস্ট বেলা এক ঘটিকায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ : 
: করেছেন। গলার অসুখে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু কেউ : 
; পরমহংসদেবের জীবনী বিষয় বক্তা করিয়াছিলেন। সেদিন : 


: ভাবেনি যে এত শীঘ্র তিনি চলে যাবেন। এঁদিন সন্ধ্যায় তিনি 
; আগের মতোই আহারের পর শয্যায় শয়ন করেছিলেন। তার 


: সেবকদের একটি গানে জেগে উঠে তাদের গানে যোগ ; 
: দিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তার গলার স্বর শুনতে না পেয়ে : 
: হবিষ্যান্ন করিয়া বিশেষভাবে সেই দিন যাপন করিয়াছিলেন। 


: সেবকরা ভেবেছিলেন যে, আগের মতো সমাধিস্থ হয়েছেন। কি্ত 


: অন্যবারের তুলনায় সমাধি অবস্থা অধিকক্ষণ চলতে থাকায় তারা : 
: গোপালবাবুর বাগানবাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরানগরের ; 


: তার গায়ে হাত দিয়ে এবং নাড়ি পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, 


ৃ জার : যাইয়া অস্তে্করিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার 
: উপর বিচিত্র শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাটখানা : 
: বেশ সাজানো হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও 
শ্মশানঘাটে £ দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও: 
25 ৮০৮ : বন্ধুবর্গ ভক্তিসহকারে পদধারণপূর্বক প্রণাম করিয়া খণ্টা বহনপূর্বক 
: হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যানপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হন। একদল : 
: ; বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল-সহ সন্কীর্তন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে।: 
: হয়েছিলেন। হরিনাম সন্কীর্তন করতে করতে শোভাযাত্রা ঘাটে এসে ্‌ কিবাতা হইত ভার গোপাল বসু বু বাজোহন বসু ও 
: চারিদিকে | : কালিদাস সরকার প্রভৃতি অনেক বিধানবাদী ব্রাহ্ম এবং ভাই: 
545185555 ভারা তারক দক ? অমৃতলাল বসু, বরিলোক্যনাথ সান্যাল ও গিরিশচ্ত্র সেন এবং 
; উপস্থিত ্ টা হিারাডারডিহ ৬05 45885 
উস তো ই পা 
: করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণপূর্বক সঙ্কীর্তন হয়। পরে: 
: সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল কোন কোন বন্ধু কর্তৃক: 
: অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩1৪টি সঙ্গীত করেন। তাহার : 


..আমরা ঘটনাস্থলে উ থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহা : 
৪ £ অবশেষে শ্মশানে তাহার পবিত্র দেহের পার্থে বসিয়াও ভাই: 


গত সোমবার (২৩ আগস্ট ১৮৮৬) প্রাতে নয়টার সময় :  ব্রিলোক্যনাথকে সঙ্গীত করিতে হইল। [এই প্রসঙ্গে আরো তথ্যের; 


: ডাক্তারের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে তিনি 
: বলেছিলেন যে, যেকোন সময় তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তত। 


 হয়েছিল। শবযাত্রায় তার বহু ভক্ত, বন্ধু ও যারা তার সম্বন্ধে উচ্চ 
; ধারণা পোষণ করতেন- সকলেই তাকে শেষ দেখার জন্য উপস্থিত 


; পৌঁছালে গঙ্গার ধারে খাটটি নামানো হয় এবং উপস্থিত সকলে 


: ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল যথোপযোগী কয়েকটি গান গাইলেন। গানে 


: হয়েছিল। (ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
্‌ সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ২৭ আগস্ট ১৮৮৬ 
| সিমুলিয়া স্্রটের ১৩নং ভবন হইতে সন্বীর্তন-সহ অনেকগুলি : 


ভদ্রলোক স্বীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্িপুর্ণ তাত্রকলস ; 
: লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন, দলে অনুমান পঞ্চাশজন 


; ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল-করতাল-শিঙ্গা-সহ বিডন স্ত্রীট: 
: থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সন্কীর্তনের দল, : 


? তৎপরে কতকগুলি সৌখিন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি: 
: নবরচিত সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন। পরমহংস মহাশয়ের : 
: ফুলের মালায় কলসটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমুল্য : 
: ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্থে আড়ানী যোগে বাতাস করা হইতেছিল, : 
: দুইদিক হইতে চামর ব্যজন করা হইতেছিল, সর্বপশ্চাতে: 
: নববিধানের প্রচারকদ্ধয় অবনত মস্তকে গমন করিতেছিলেন। : 
: সিমুলিয়া হইতে কীকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পছ্ুছিয়া একটি : 
: ইঞষ্টকনির্মিত সমাধিগহুরে কলসটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণপূর্বক : 
£ অনেকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। উদ্যানটি পত্র, পুষ্প ও: 
: সামিয়ানায় সুশোভিত করা হইয়াছিল। তৎপরে বাবু যদুনাথ : 
মিত্রের উদ্যানে উৎসব হইল। : 


ধর্মতত্ব, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬ : 
সংবাদ।__ভাদ্বোৎসবের [৭ই ভার] পূর্ব... বৃহস্পতিবার দিন ; 
ভাই ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল স্বর্গগত : 


দেবালয়ে পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে পরমহংস সম্বন্ধে বিশেষভাবে : 
উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। প্রেরিত বর্গসকলে বিনামাবর্জন ও ; 


১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ €টার সময় কাশীপুরস্থ: 


শবদেহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে একশত, দেড়শত লোক : 


পুষ্পমালা : 


সুললিত কণঠের সঙ্গীত পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন।: 


জন্য ৯৩৩ পৃষ্ঠায় “প্রাসঙ্গিকী' দ্রষ্টব্য।__সম্পাদক] 
সঙ্ধলন ও অনুবাদ 2 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা ঢু স্বামী সর্বগানন্দ 


মি. ১০৩তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা ৯০৩ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১ রী 


ভুনা ও বত [লতি 





|1১।। 
(মূল ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
২২৮ উরু থার্টিনাইন্থ স্ট্রীট 
নিউ ইয়র্ক 


১০ ডিসেম্বর ১৮৯৫ 
রি ক্রিস্টিনা, 


সম্ভবত এতদিনে তুমি আমার প্রথম চিঠিখানি পেয়েছ। তোমার চিঠিটি আমি এইমাত্র পেলাম। 


ৃ ইংল্যাণ্ডে আমি চমণ্কার সাফল্যলাভ করেছি এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী রেখে এসেছি; আগামী! 
'শ্রীষ্মে পুনর্বার আমার না যাওয়া পর্যস্ত তারা কাজটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি জেনে অবাক হবে, আমার কয়েকজন: 
 ঘনিষ্ঠতম বন্ধু চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের কর্তাব্যক্তি। ্‌ 
ৃ এবারের বড়দিনে ২৪ ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের জন্য আমি মিঃ ও মিসেস লেগেটের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে: 
 যাচ্ছি। তারপর আবার আমার কাজ শুরু করব। ইতিমধ্যে ক্লাসগুলি আরভ হয়ে গেছে। ৃ 


ইতিমধ্যে একবার ডেউ্রয়েট ও শিকাগোর মধ্য দিয়ে চট করে ঘুরে আবার এখানে ফিরে আসার অভিপ্রায়ের 
কথা তোমাকে লিখেছিলাম ৃ 


ৃ মিসেস ফেল্পস্কে আমার ভালবাসা জানিও এবং দয়া করে তার সঙ্গে মিলে [ডেট্রয়েটে] ক্লাসগুলির ব্যবস্থা: 
 করো। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি জনসভার ব্যবস্থা করতে পার--যেখানে আমি আমার কাজের সাধারণ; 
1 পরিকল্পনা প্রকাশ করতে সক্ষম হব। ইউনিটারিয়ান চার্টটি হয়তো পাওয়া যাবে, আর যদি প্রবেশমূল্য না নিয়ে: 
: বন্তৃতা করা হয়, তবে এক বিরাট সমাবেশ হবে। খুব সম্ভবত দানের সংগ্রহ থেকেই খরচটা কুলিয়ে যাবে। তারপর; 
০০ সি পপ 
: তোমাকে ও মিসেস ফাষ্কিকে তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করার জন্য রেখে আসব। 


এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব এবং মিসেস ফে্পস্‌ ও মিসেস ব্যাগলি যদি চান তবে তারা; 
নীযার কভার তত হারান হতে পারেন 


ভালবাসা ও আশীর্বাদ-সহ চিরদিন তোমাদের ৃ 
বিবেকানন্দ ৃ 


|1২।। 
(মূল ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
ৃ প্রি রিজেন্ট লুইপোল্ড জাহাজ ; 
ৃ ৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ 


বেলা দুটো নাগাদ পোর্ট সৈয়দে পৌঁছে যাচ্ছি। আবার এশিয়া। অনেকদিন তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি: 
: পাইনি। আশা করি তোমার সব খবর শুভ। মিসেস ফাঙ্কি, মিসেস ফেব্লস্‌ এবং অন্য সব বন্ধুরা কেমন আছেন?: 
সকলকে আমার ভালবাসা জানিও। যখন চিঠি লেখার মতো মনের অবস্থা হবে তখন লিখ। 


সকল ভালবাসা-সহ তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


|1৩।| 
(মূল ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


উত্তর দেওয়ার ঠিকানা ঃ 
আলমবাজার মঠ, কলকাতা 
১৬ মার্চ ১৮৯৭ 

ফটো এবং কবিতাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এমনকি এর অর্ধেক সুন্দরও কিছু দেখিনি। সিংহল [ক্রীলঙ্কা]: 
থেকে কলকাতায় পৌঁছেই আমাকে এত বেশি কাজ করতে হয়েছিল যে, এর আগে তোমার মহামূল্য উপহারের: 
প্রাপ্তিহ্বীকার করতে পারিনি। এই কাজের চাপ আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছে এবং দেখা দিয়েছে দুরারোগ্য 
বহুমূত্র ব্যাধি-যা আর কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই আমার পরমায়ু শেষ করে দেবে। 


কলকাতার নিকটতম শৈলাবাস দার্জিলিং থেকে এখন তোমাকে লিখছি; এখানে লগুনের মতো ঠাণ্ডা 
আবহাওয়া। এই আবহাওয়াতে হ্ৃতস্বাস্্যের কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়েছে। যদি বেঁচে থাকি, তবে হয়তো আগামী বছর 
বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে আমেরিকায় যাব। 

তোমাদের সকলের খবর কি? মিসেস ফাঙ্কি ও মিসেস ফেল্পস্‌ কেমন আছেন? 

তোমার সুযোগমতো কিছু কিছু ডলার সঞ্চয় করে রাখছ তো? ওটা খুবই জরুরী। 


ডাক চলে যাবে বলে আমি তড়িঘড়ি করে লিখছি। তুমি জেনে খুশি হবে যে, ভারতীয়রা আমাকে সম্মানিত 
করার জন্য যেন একযোগে জেগে উঠেছে। আমিই আজকের দিনের বরেণ্য ব্যক্তি। আমার সংবর্ধনায় যেসকল ভাষণ 
দেওয়া হয়েছে এবং তার উত্তরে আমার অভিভাষণগুলিকে একত্রিত করে গুডউইন একটি পুস্তক আকারে ছাপাতে 
চলেছে। সর্বত্রই মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে। 





এই আলোচনা দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 
“স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 





আমেরিকা কি পতনের পথে? 


এবং 
কিভাবে তা এড়ানো সম্ভব? 


১৪ ১৯৭২ সালে দীর্ঘ আমেরিকা ভ্রমণকালে আমার 
: এল ১৯ জুলাই ১৯৭১-র টাইম” (একটি 
আমেরিকান সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকা), যার '/101108) 
: 01৩8, শীর্ষক বিভাগে 01 009 0.5. 24 [0100 
: শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রতিবেদনটি-_“ভাবলে 
? অবাক হতে হয়, কিভাবে রোম ইন্টারভেঙ্গানিস্টদের সম্বন্ধে 
: আমেরিকার কক্সিত ভয়কে জাগিয়ে রেখে চলেছে এবং 
: “ঠাণ্ডা যুদ্ধের যোদ্ধারা সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যের দৃষ্টাত্ত তুলে 





: দীর্ঘকেশ মস্তকে এবং প্রত্যেক মাদকপ্রবণতায়। ক্যানসাস 
: সিটিতে উত্তর-পশ্চিম সংবাদ-সম্পাদকের কাছে কথা বলার 


১ নগরীর দুর্গ-সমদ্িত সুরক্ষিত অংশ। 


: বিল্ডিংগুলির উল্লেখ করেন এবং বলেন £ 


: দেখেছি গ্রীসের আ্যাক্রোপলিসে১; 
; ফোরামেও২__বিশাল, দৈত্যকায় পিলার সব; আর দু-: 
: জায়গাতেই আমি এদের পাশ দিয়ে হেটেছি, রাত্রে। মনে মনে: 
; আছে শুধু এ পিলারগুলো। আসলে যেটা ঘটেছে তা হলো, ; 
: অতীতের বিরাট বিরাট সভ্যতাগুলো যখন সম্পদশালী হয়ে : 
: উঠেছে, যখন তাদের বেঁচে থাকার, উন্নতি করার ইচ্ছা চলে: 
গেছে, তখন তারা অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছে; আর: 
তাতেই সেসব সভ্যতা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।: 
; আমেরিকা এখন ক্রমশ সেই পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।' ৃ 


প্রেসিডেন্ট নিন ওয়াশিংটনের ফেডারেল: 


'এই পিলারগুলো দেখে কখনো কখনো ভাবি, সি 


“নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিক্সন তাড়াতাড়ি তার ভরসা ও: 


; বিশ্বাস ব্যক্ত করেন এই বলে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে : 
: সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় “জীবনীশক্তি, সাহস ও বল' এ-: 
: জাতির আছে। এই উচ্চকিত মন্তব্য সত্তেও সব মিলিয়ে : 
: প্রভাবটি দাঁড়িয়েছিল তাৎক্ষণিক স্পেংলারিজমের।” 


১৯৬৮-১৯৬৯ শ্রীস্টাব্দে আমার আমেরিকা সফরের: 


: একটা বই হাতে এল, যার নাম বেশ চোখে পড়ার মতো £: 
: “ডিক্রাইন আ্যাণ্ড ফল বাই গিবন আ্যাণ্ড রজার প্রাইস'। বিখ্যাত: 
: বই “দি ডিক্লাইন আ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' এর : 
: লেখকের নামটি যে প্রাইস তার নামের সঙ্গে যুক্ত করে: 
: দিয়েছেন তার কারণ শুধু এই নয় যে, প্রাটান রোম ও তার: 
: স্বদেশ আমেরিকার অধঃপতনের মধ্যে তিনি একটি সাদৃশ্য : 
? লক্ষ্য করেছেন। তার অন্য একটি কারণ__রোমের অধোগতি : 
? সম্বন্ধে গিবনের বই থেকে তিনি উপযুক্ত একটি অংশ উদ্ধৃত: 
: স্বনির্বাচিত চিত্র-_সমসাময়িক আমেরিকান জীবন প্রসঙ্গে । : 


ৃষ্টাস্তবাহী অনুরূপ এক: 


বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার__তার মধ্যে সাধারণভাবে : 


; বলতে গেলে ইউরোপীয়, আর বিশেষভাবে বলতে গেলে: 
£ আমেরিকান সভ্যতার-_একটা স্বকীয় মহত্ব আছে। এই: 
' পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনরকম অবক্ষয় হলে তা হবে: 
; মানবতার বিরাট বড় এক ক্ষতি। আমি নিশ্চিত যে, এটি: 
? মিলন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে-_যেমনটি ঘটে চলেছে: 
: বর্তমান ভারতবর্ষে, এবং আধুনিক ভারতকে বিবেকানন্দ: 
70879958989 


প্রতিহত হবে সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান, : 


২ নাগরিক সভা-সমাবেশের স্থুল। 


| ৩ স্পেংলারিজম-_-অর্থাৎ স্পেংলার (3০7817)-এর মতবাদ। পূজ্যপাদ মহারাজজী এই মতবাদটির উল্লেখ করেছেন আগেই (দ্রঃ উদ্বোধন" 
ঃ কার্তিক ১৪০৮, পৃই ৮২৭) এবং বর্তমান প্রসঙ্গের শেষাংশেও।-_অনুবাদক 


টু ১০৩তম বর্য--১১শ সংখ্যা ৯০৬ অগ্রহায়ণ ১৪০৮) নভেম্বর ২০০১ শ 


শতকে ঘটে গেছে অতীন্দ্রিয়বাদী ট্র্যোলেনডেণ্টালিস্ট) ; 
: আন্দোলন, যা আমেরিকান সংস্কৃতিকে দিতে চেয়েছে 
: অধ্যাত্মমুখী এক দিশা। সেটিই আরো শক্তিশালী প্রকাশ খুঁজে : 
: পেয়েছিল র্যাল্ষ ওয়ান্ডো এমার্সন, হেনরি ডেভিড থোরো 
: এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর মধ্যে। লগ্ুন ছেড়ে আমেরিকা : 
; কাছ থেকে পেলেন একখানি গীতা__যার সম্বন্ধে আমরা : 


: বর্তমান বক্তৃতাগুলিতেঃ অধ্যয়ন করছি। গ্রন্থটি পেয়ে 


: লিখতে আরম্ভ করলেন; সেগুলিতে লক্ষ্য করা গেল গীতার 
: ধ্যানধারণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। 


: করেছেন (পৃঃ ৫২-৫৩) £ 

£ “জুলাই ১৮৪৬-এ এমার্সন লিখছেন যে, থোরো তার 
: কাছে স্বলিখিত “এ উইক অন দ্য কনকর্ড আযগু মেরিম্যাক 
: রিভার্স থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাচ্ছেন। এখন এই কাজটি 
: (সেকসান, মানডে) হলো গীতা এবং সেইসঙ্গে ভারতের 
: অন্যান্য মহান কাব্য ও দর্শনের এক সোংসাহ প্রশংসা । 


: জোরালো আবেগের জন্ম দিয়েছিল, যার জন্য ১৮৫৬-তে 


যার নাম ব্রহ্ম (এ, পৃঃ ৫৪) ৪ 

"11076 190 518/01 (11113 110 51895, 
0111 000 51811) (1017710106 15 51811), 
[1709 1010৬/ 1701 ৮/০11 0706 3410019 ৬/৪১3 
14001), 2104 00955, 2170 (1) 25911). 
[থা 01 101801 (0 [)6 13 18081 


১11900৮/ 2110 51011118100 219 (196 58119) 
1179 ৬11151)90 ৮005 (0 1700 81009217 
4110 010 10 1100 2196 511910 2110 0. 


11199 16010017111 ৮/110 1920 176 000 
৬101) 1700 0119৮ 115, 1 2170 1109 ৮/1185; 
] থা) 0100 00011191011 1109 40801, 
/৮110 1 1106 109] 0106 8111) 511085, 


[105 30010 £005 [0179 (01 179 800৫9. 

/চ10 [0109 1] ৬৪11) (000 58090 99৬০); 

801 01700; 17969) 109৬ো 01 0) /00৫1 

[1110 1779 217 1) 0179 10801 01) 1192৬01).? 

আমেরিকান অতীন্দ্রিয়বাদী থোরো রি ক 
“ওয়াল্ডেন'-এ গীতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এইভাবে £ 

প্রাতঃকালে আমি আমার বুদ্ধিকে অবগাহন স্নান করাই? 


: ভগবদ্গীতার সুবিশাল মহাজাগতিক দর্শনে, যা রচনার পর: 
: এমার্সন তার বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি অন্যরকম ভঙ্গি ও মেজাজে : দেবতাদের বু বছর কেটে গেছে এবং যার তুলনায়: 
: আমাদের আধুনিক পৃথিবী ও তার সাহিত্যকে অতি ক্ষুদ্র ও: 
: নগণ্য বলে বোধ হয়।”* 
'লাইফ অফ বিবেকানন্দ'-তে রোমী রোলা এই মন্তব্যটি : 
: জড়বাদেরই বিকাশ ঘটিয়ে চলেছিল। তারপর উনিশ: 
; শতকের শেষে এল বিবেকানন্দের বেদাস্ত-বিজ্ঞান। শিকাগো: 
: ধর্মমহাসভায় এবং তারপর চারবছর ধরে আমেরিকা ও 
: ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন মানবীয় : 
: সম্ভাবনার এই বিজ্ঞানকে, যা ঘোষণা করে প্রত্যেক মানুষের : 
“ভারতীয় চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই এমার্সনের মধ্যে : 
: বেদাস্তের এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন এইভাবে ঃ 
: তিনি গভীরভাবে বৈদাস্তিক এক সুন্দর কবিতা লিখলেন, : 
: লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান-_এগুলির : 
; মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব 
: ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এটিই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান 

: পদ্ধতি, শান্তর, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ 
: মাত্র।” 


ভৌতবিজ্ঞানের ওপর ভর করে আমেরিকা কিন্তু কেবল: 


স্বামী বিবেকানন্দ “রাজযোগ'-এর ওপর এক বক্তৃতায়; 


“আত্মা মাত্রেই অবাক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অস্তঃ প্রকৃতি; 


পাশ্চাত্যে এই বাণী নানারূপে ধীরে ধীরে প্রসারলাভ 


? করছে। আমি নিশ্চিত যে, তৃতীয় সহশরাব্দের শুরু থেকে 
? ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভ্যতাগুলির আধ্যাত্মিক 
? মাত্রালাভের লক্ষ্যে ক্রমিক অগ্রগতি অবশ্যস্তাবী। 


সভ্যতাসমূহের অবক্ষয়-প্রক্রিয়াকেই শঙ্করাচার্য তার 


: মনোবৈজ্ঞানিক চর্চায় তুলে ধরেছেন; “অনুষ্ঠাতৃণাং 
; কামোভাবাৎ হীয়মান-বিবেক-বিজ্ঞান হেতুকেন।” ভাবটি 
; অত্যন্ত সহজ সংস্কৃতে প্রকাশ করেছেন। “যখন দেখা দেয় 
: 'অনুষ্ঠাতৃণাং', যখন নাগরিকদের মধ্যে অত্যধিক “কাম' জন্ম 


৪ উদ্বোধন'-এ বর্তমানে যে-রচনাি প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি পৃজ্যপাদ মহারাজজী কর্তৃক প্রথম ধারাবাহিক ইংরেজী বক্তৃতারূপে প্রদত্ত হয় 
: ১৯৮৮-৯০-তে, হায়দ্রাবাদের রামকৃষ্ণ মঠে এবং শ্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বে তৎকর্তৃক পুষঙ্থানুপত্ঘরূপে সম্পাদিত হয়।_অনুবাদক 

£ ৫ কবিতাটির ভাষা ও ছন্দের সৌকর্ষের জন্য এটিকে মূল ইংরেজীতেই রেখে দেওয়া হলো। আদ্যত্ত বৈদাস্তিক ভাবপূর্ণ কবিতাটিতে কবির 
: প্রত্যয়ী উচ্চারণ ২ হত্যাকারী যদি ভাবে সে ঘাতক, হত যদি ভাবে সে মৃত-_তবে তারা উভয়েই শ্রাস্ত। আমার কাছে কিবা নিকট কিবা দূর; কিবা 
: ছায়া কিবা সূর্যালোক; কিবা নিন্দা কিবা স্ততি। সপ্ত খষি ও দেবতারা আমাকে চায়, আমার জন্য নিচ্ষল ত্রন্দন করে। আমি সংশয়ী, আমিই সংশয়। 


ব্রাহ্মণ যে স্তুতিগান করেন, আমি সে-ই।-_অনুবাদক 
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? নেয়”; 'কাম' যখন একটি স্তরের ওপর চলে যায়, তখন 
? সমাজে নানা দোষ দেখা দেয় এবং “ “বিবেক-বিজ্ঞান'-এর 
পতন শুরু হয়।” ধ্ধর্ম হয় পরাভূত”-_অভিভূয়মানে ? 
: ধর্মে_এবং “যখন অধর্ম বাড়ে” প্রবর্ধমানে চ অধর্মে। : 
: প্রায় সব সমাজেই পরবর্তী কালে এই অবস্থা দেখা দেয়, যদিও : 
: তারা সবাই শুরু করে ভালভাবে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 
: চি্তাবিদের লেখায়, যেমন স্পেংলার যোর উল্লেখ আগে 
: করেছি), এমনকি আর্ণল্ড টয়েনবীর লেখাতেও একটি ভাবনা 


: প্রাণবন্ত দিক এবং সেটি দুর্বল হয়ে গেলে সভ্যতার শুরু হয় 
; অধঃপতন। স্পেংলারের মতে, সভ্যতা নিজেই পতনের ; 
: চিহ্ত্বরূপ, আর সংস্কৃতি হলো উন্নতির লক্ষণচিহৃ। মানুষ : 
: যখন চায় আরো আরাম, আরো সুখ, দৈনন্দিন জীবনে আরো : 
: যন্ত্র, তখন তার স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয়ে ওঠে; চাহিদা বাড়ে ; 
; এবং সভ্যতার পতন শুরু হয়। যখন আমরা কঠোর পরিশ্রম : 
: করে জাতিগঠনের সাধনা করি, তখন আমরা থাকি-__ : 
: দার্শনিক ভাষায় যেমন বলা হয়-_“হতে থাকা'র পর্বে; সেটিই 
: সংস্কৃতি। আর যখন তৈরি “হয়ে যাওয়া” শেষ হয়ে গেছে-_ : 
? তখন সেটি সভ্যতা, সের্টিই পতনের শুরু। একজন গরিব : 


? লোক খুব খেটেখুটে একটা আর্থিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। তার ; 
? ছেলেকে সংগ্রাম করতে হলো না; সে কেবল সেই সম্পদের : 
: ওপর বেঁচে রইল, এবং একটা বা দুটো প্রজন্মের মধ্যেই সূচনা : 
: হয়ে গেল পতনের। সুখ্থাচ্ছন্দয আর আরামের সবরকম : 
: বন্দোবস্তের মধ্যে সংগ্রামের আর কোন প্রয়োজন থাকে না; : 
: এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবস্থিত যে-বীরসত্তা, সে তখন : 
দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। সৌভাগ্য একই পরিবারে তিন বা চার : | জন্মতিথিৃত্য 
: পুরুষের বেশি স্থায়ী হয় না। এইভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতা : 
: "হতে থাকা” ও “হয়ে যাওয়া” পর্বের মধ্য দিয়ে চলে-_এই : 


: বিশ্লেষণ স্পেংলার ও অন্যান্যদের। 


: আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এইসমন্ত পর্বের মধ্য দিয়ে 
: গেছে। বৈদিক যুগের কথাই ধরা যাক। মহান সংস্কৃতি সে- : 
না করতে হয়েছে; কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে! তখন : 
: মানুষের মন ছিল সক্রিয়, সবল, প্রচুর প্রাণশক্তিসম্পন্ন। এটি : 
: চলেছিল মহাকাব্যের কাল পর্যস্ত। তারপর এল বিরাট এক : 
: ধাককা। তিন হাজারের বেশি বছর আগের কুরুক্ষেত্রে সঞ্ঘটিত : 
: মহাভারতের যুদ্ধ ছিল ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা! জাতির শ্রেষ্ঠ 
: আমাদের ইতিহাসে সেটিকে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে ; 
: গণ্য করা হয়। কিছু পরে নতুন শক্তি এল, কিন্তু তারও : 
: আবার পতন হয়ে গেল। এইভাবে চলল-_যেমন ঢেউ ওঠে ; 
আর পড়ে; কিন্তু আমাদের অসাধারণত্ব বা অনন্যতা : 


? অধঃপাতে চলে গিয়েছিল। 
: সৃজনশীলতা-_সব অন্তর্ধান করেছিল; জাতি হিসাবে আমরা 
: অর্ধমৃত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই অবস্থার মধ্য থেকে এল 
; ঘুরেফিরে আসে; সেটি এই যে, সংস্কৃতি হলো মানবসমাজের : 
: সেসব ঘটল? এখানেই আসে মহান একটি ভাব। কেবল যে 


; হলো-_যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি__আমাদের ক্ষয়: 
: হয়, কিন্তু আমরা কখনো বিনষ্ট হই না। কোন নতুন শক্তি: 


£ আসে এবং আমরা পুনরায় সুস্থ-সতেজ হয়ে উঠি। উনিশ: 
; সাহিত্য পড়লে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে মানুষের মন কোন: 
নিজস্ব শক্তি, উদ্যম 


প্রচণ্ড এক জাগরণ; এল নতুন অগ্রগতি ও বিকাশ। কী করে 


: একজন আধ্যাত্মিক আচার্য দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে 
? উন্নীত করেন, তা নয়; কখনো কখনো একটি 
? আস্তঃসাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও ঘটে যায়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি 
; আমাদের অনেক মূর্খ ধ্যানধারণা নষ্ট করায় কাজে এসেছিল। 
: নতুন নতুন পথ দেখিয়ে তা আমাদের আরো শক্তিশালী করে 
তুলেছিল। পাশ্চাত্যের মানুষ সেটা না চাইলেও ফলত 


; এমনটাই ঘটেছিল; ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুপ্রবেশ 


ও সংমিশ্রণ জন্ম দিল এক নবজাগরণের, জন্ম দিল 
: নবশক্তির ও নবযৌবনের। [ক্রমশ] দেশ) 
ভাষাস্তর ২ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য : 


অনুষ্ঠান-সূচী ঃ পৌষ ১৪০৮ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী 
£ স্বামী প্রেমানন্দ 
অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী 
৮ পৌষ, সোমবার 
(২৪ ডিসেম্বর ২০০১) 
বীশুত্রীস্ট 
৮ পৌষ, সোমবার 
(২৪ ডিসেম্বর ২০০১) 
শ্রীমা সারদাদেবী 


















অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী 
২০ পৌষ, শনিবার 
(৫ জানুয়ারি ২০০২) 
স্বামী শিবানন্দ 


অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ একাদশী 
২৪ পৌষ, বুধবার 

(৯ জানুয়ারি ২০০২) 
১০, ২৪ পৌষ 

বুধবার, বুধবার 

(২৬ ডিসেম্বর ২০০১ এবং 
৯ জানুয়ারি ২০০২) 





কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।।২২।। 


ঘিনি পরমপদ লাভ করিয়াছেন তাহার অজ্ঞান নাশ : 


: হইলেও অপরের উহা বতর্মান থাকে। 
:  অস্তব্য ২ দার্শনিকদের মধ্যে একদল (মহর্ষি কপিল) বলেন, : 

: প্রত্যেক জীবই অবিদ্যারহিত হইলে পূর্ণ হইয়া স্বতন্্রভাবে : 
: অবস্থান করেন। এইরাপ অনস্ত জীব আছেন। আরেকরকম মত : 
; আছে, যদি সকল জীবই মূলত এক রন্সস্বরূপ হয়, তাহা হইলে : 
; মুক্তি তো একজন একজন করিয়া হইতে পারে না, এক জীবের : 
: মুক্তি হইবামাত্র সকল জীবেরই মুক্তি হইয়া যাইবে। ইহাকে : 
: বলে 'একজীববাদ'। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন, কোন : 
; সাধক বিদ্যা ও অবিদ্যার আবরণ দূর করিতে পারিলে অদ্ধয় : 


ব্্াস্রূপ হইবে। কিন্তু মায়ার ভিতর যাহারা থাকিবে, তাহারা : ৃ 


: বদ্ধ অবস্থাই অনুভব করিবে। 
স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ষিহেতুঃ সংযোগঃ।।২৩।। 


শা ও ড্টার শক্তিয়ের হরাপ উপলবির হেতু সংযোগ। : 


তস্য হেতুরবিদ্যা।।২৪।। 
এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা। 
তদভাবাৎ সংযোগীভাবো হানং তদ্দুশেঃ কৈবল্যম্‌।।২৫।। 


: ইহাই জষ্টার কৈবল্যাপদে অবহিতি। 
ৃ মন্তব্য ঃ এইপ্রকার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? জীবকে এত কষ্ট : 
দয়া স্টার কি লাভ হর? 
১. আমরা জগৎকে বহ্ধা-বিভক্ত বৈচিত্র্যময় দেখি। কিন্তু ব্রহ্মা : 
: দেখেন-_ততীঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেলাইয়া দুলাইয়া নাচাইয়া : 
: তিনি নিজেকে নিজেই অনুভব করিতেছেন, তাই তাহার চক্ষে : 
: এই সৃষ্টিলীলা একটি ছেলেখেলামাত্র। 
: এক জমিদারের বৃদ্ধা জননী শহর দেখিতে গিয়া তাহাদের : 
: এক কাছারিবাড়িতে উঠিয়াছিলেন। এ বাড়ির সামনে ছেলেদের ; 
: খেলার মাঠ ছিল। একদিন বৃদ্ধা দেখিলেন, ছেলেরা একটি : 


; গোলাকার বস্তু লইয়া একদল আরেক দলের দিকে ছুঁড়িতেছে। 


; ছেলেদের খেলায় উন্ম্ততা দেখিয়া বৃদ্ধা ভয়ে চিৎকার করিয়া : 
৯০৫১০ 


? অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার চিৎকারে বাড়ির সকল: 
; লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এ গোলাকার বস্তুটি যে; 
; একটি চর্মনির্মিত বল এবং ছেলেরা উন্মত্তের মতো যে: 
কাহারো কোন অনিষ্ট হইবে না-_এই কথা বারংবার তাহাকে ; 
: বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও বৃদ্ধা কিছুতেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি: 
: সহ্য করিতে পারিলেন না। এইরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিবার ; 
; কোন কারণ তাহার বোধগম্য হইল না। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের : 
: ব্যাপারটিও আমাদের দৃষ্টিতে একটি ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য: 
; বলিয়া মনে হয়। তাই তো স্বামীজী (তখন নরেন্ত্রনাথ): 
:; বলিয়াছিলেন £ ৮76 501৩7790116 001$2156 15: 
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; 'কথামৃত”, উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৫০) 


জিরার বিরান দের ভরা ডি: 
খেলা শেষ হইলে হাত-পা ধুইয়া আরামে বসিয়া যখন খেলার: 


ৃ গল্প করে, তখন বুঝা যায় এই ব্যাপারটি খেলোয়াড়দের পক্ষে: 


কত আনন্দপ্রদ। এই সৃষ্টিখেলাতেও কোন খেলোয়াড় যখন: 
: জীবন্মুক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার অতীত লক্ষ জন্মের: 
: সকল দুঃখ-যন্ত্রণাই নিতাত্ত খেলা বলিয়া মনে হয়। এই খেলা না; 
; খেলিলে খেলার পর বিশ্রামের মূল্য বুঝিতে পারা যায় না। তাই: 
: খেলা বিশ্রামের মূল্য বুঝায় এবং বিশ্রাম খেলাকে চায়। যখন; 
: জীবাত্মা এই অনস্ত সৃষ্টির তুলনায় ব্ন্থ বা স্ব-স্বরাপ যে কত বড়: 
? তাহা জানিতে পারে, তখন আর সৃষ্টির দিকে তাকাইবার ইচ্ছা: 
থাকে না। সে পরমানন্দে কৈবল্যসুখে চিরকাল মগ্ন হইয়া যায়।; 
বিবেকথখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।।২৬।। : 
নিরভ্ভর বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান নাশের কারণ । 
তস্য সপ্তধা প্রান্ততৃমিঃ প্রজা ।।২৭।। 
জ্ঞানীর বিবেকজ্ঞানের সাতটি উচ্চতম তর আছে। 
যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।1২৮।। 
যোগের বিডি অঙ্গ সাধন করিতে করিতে চিততশুি হইলে: 


ৃ : জ্ঞান প্রকাশিত হয়, উহার শেষ সীমা বিবেকখ্টাতি। 
অজ্ঞানের নাশ হইলে পুরুষ ও প্রকাতির সংযোগ নষ্ট হয়, : 


মন্তব্য ঃ চিৎস্বরাপ আবৃত হওয়ার অর্থ__আমি যে চিৎ, : 
; সেই বোধের দিকে দৃষ্টি না দিয়া অচিৎকে লইয়া মাতিয়া উঠা।: 
: আমরা সর্বদাই এইরাপ হইতে দেখি। মা নিজের সুখ-সুবিধা : 
£ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের জন্য যে সর্বদা প্রাণ: 
; দিতে প্রস্তুত তাহা আমরা নিত্যই দেখিয়া থাকি। এই: 
; আত্মবিস্থৃতিতে আমি ঠিক পূর্ববৎই থাকি, কোন উপায়ে ভ্রমটা: 
দূর. করিতে পারিলেই আমাদের স্বরাপ যে অটুট আছে তাহা: 
? আমরা বুঝিতে পারি। বুদ্ধি মার্জরতি করিতে করিতে মানুষের : 
: স্বরূপ ও কঙ্গিত রূপ-_এ দুইটি যে সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু তাহা: 
? বুঝিবার ক্ষমতা হয়। তাহাকেই বলে “বিবেক'। (বিবেক -: 
: বি-_বিচ্‌+ঘএ৫; বিচ্‌ ধাতুর অর্থ পৃথক করা, 10. 50218161) ; 

এই বিবেক সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে অনেক সময়: 
: লাগে। পতঞ্জলি বলেন, বিবেক-প্রকাশের শেষ সীমায় সাতটি: 
টি তর 
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£ করিতে যখন জ্ঞানের ব্রেম্ষাঙ্ঞান নহে) পৃর্ণপ্রকাশে বিবেক ; 

; সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়, তখনি মানুষ মুক্তিলাভ করে। 

: যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান 
সমাধয়োহস্টাবঙ্গানি।।২৯।। 

1 যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও : 

! সমাধি__ এই আটটি যোগের অঙ্গহরাপ। 

অহিংসা সত্যান্তেয়-্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।1৩০।। 


আহিংসা, সত্য, অভেয়, বরন্থাচ্য ও অপরিগ্রহ-_ এইগুলিকে : 
; ও সাধন। অধ্যাত্মবিদ্যার সাধ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানই উপনিষদ্‌,; 
: গীতাদি গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মাবিদ্যার : 
: সাধনপ্রণালী বহু শাস্ত্রে নানারূপে ব্যাখ্যাত হইতে হইতে মহর্ষি 
: পঙতঞ্জলি প্রণীত 'যোগসূত্র'-এ (রাজযোগে) পূর্ণপরিণতি লাভ: 
: করিয়াছে। এই গ্রন্থে লিখিত প্রণালী অবলম্বনে নিশ্চিতরূপে: 
; মানবজীবনের পূর্ণপরিণতি এবং জীবনের অতীত প্রদেশে : 
শৌচ। সভোষ, তপ, স্বাধ্ায় ও ঈশ্থর-প্রণিধান__এইগুলি : 


: যম বলে। 

ৃ এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিনাঃ সার্বভৌমা 
মহাব্রতম্।।৩১।। 

£ এই সাধনগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় নিবিশেষে 

: সকলেরই মহাতরতরাপে অনুষ্ঠান করা কতর্বা। 

£. শৌচ-সম্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।1৩২।। 


£ মন্তব্য ঃ পরাবিদ্যা ভারতে পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছিল। 
: জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যেসকল অপূর্ব তত্ব শাস্ত্রে লিখিত আছে, 


: আরব্যোপন্যাসের আজগুবি গল্পের মতো হইয়া পড়িয়াছে। 
: যাহারা প্রাটীন শান্তর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন, তীহারা অন্যান্য 


পণ্ডিত অর্থাৎ শানতজ্রদিগের লেখা পড়িলে বা তাহাদের কথা 
: শুনিলে বুঝা যায়-_আমরা যেমন ভূগোল পড়ি, মানচিত্র দেখি 
: অথবা ভ্রমণকাহিনী পড়ি, অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্পর্কে এখন 
; পণ্ডিতরা সেইরূপই আলোচনা করেন। সাধকগণের সঙ্গে 
আলাপ করিলেও মনে হয়, এই বিদ্যা কেউ জীবিকানির্বাহের 
: উপায়রূপে, কেউবা অবসর বিনোদনের জন্য, অথবা অন্যের 
: নিকট ব্যাখ্যা করিয়া গৌরবলাভের জন্য চর্চা করিয়া থাকেন। 
£ এই জগতে প্রত্যেক বিদ্যাই গুরুপরম্পরায় অভ্যাস বা 
: সাধন না করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সম্প্রদায় বা 'স্কুল'ই 
: বিদ্যারক্ষার একমাত্র উপায়। জগতে সকল জ্ঞানই সম্প্রদায় 
: ব্রহ্মাবিদ্যাসম্প্রদায় প্রায় লোপ পাইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, 
: চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের চেষ্টায় তাহা বাহ্যত 'অস্তিমাত্র'- 
: রূপে সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখন কোন 
: ধর্মসন্প্রদায়ই সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত নয়। 

: যেকোন বিদ্যা জগতে প্রচার করিতে হইলে তাহার আচার- 
: প্রচার ও পরিরক্ষণের প্রয়োজনবোধ মানুষের মধ্যে থাকা চাই। 
: আবার সকল বিদ্যাই এক জন্মে কখনো বিকশিত হয় না। 


£জন্ম হইতে যে সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছে, তাহারই কণ্ঠে 

: সঙ্গীতের যোগ্যতা প্রকাশ পায়। ইহা প্রত্যেক বিদ্যার সম্বন্ধেই 
 প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমানে মানবজীবন-রহস্যবিদ্যা সম্পূর্ণ 
: অপরিজ্ঞাত বলিয়া জন্ম-জন্মাস্তর ধরিয়া অধ্যাত্সসাধনার 


উপযোগী সমাজগঠনের কথা আকাশকুসুম হইয়া পড়িয়াছে। 


? করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বামীজী তাহা সর্বজন-বোধগম্যরূপে 
: প্রচার করিয়াছেন। যদি এই বিদ্যার মনন করিতে করিতে: 


: মানবজাতির মধ্যে শুভসংক্কার লইয়া কেউ জন্মগ্রহণ করে, : 


: তবে তাহার পক্ষে সাধন করা পূর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হইবে। 


সমস্ত বিদ্যারই দুইটি দিক আছে- 11০0 8170; 
07801০০__তত্ব এবং প্রয়োগ অথবা আমরা যাহাকে বলি সাধ্য : 


উপস্থিত হইবার অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবার প্রণালী সুস্পষ্টরূপে : 


: নির্দিষ্ট হইয়াছে। জগতে জ্ঞান বিষয়ে বহুপ্রকার চিন্তা প্রচারিত : 
; হইয়াছে, কিন্তু এই অস্টাঙ্গ যোগবিদ্যার মতো অদ্ভুত বিদ্যা; 
্‌ ; জগতে আর কখনো প্রচারিত হয় নাই। : 
; বৈদিকধর্ম নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা এখন ঠিক ; 
! বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝানো হইয়াছে। মানুষের ভিতরে যে; 
: পশুভাব আছে, তাহা নিবারণের জন্য অস্টাঙ্গযোগের প্রথম : 
: অপরাবিদ্যার ন্যায় পরাবিদ্যারও আলোচনা করিয়া থাকেন। : 


যোগশাস্ত্রে সাধনপ্রণালীকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া ঠিক? 


সাধনা__যম। ইহার অর্থ__পশুরা জীবনরক্ষার জন্য কোন কাজ: 


: হইতে বিরত হয় না, ধ পাশব সংস্কার হইতে নিজেকে মুক্ত করা।; 
: অহিংসা-_আত্মরক্ষা করিতে গিয়া নিজের সুবিধার জন্য অন্যের : 
: অনিষ্ট করিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা মন হইতে নির্মূল করা। সত্য-_: 
; জীবনধারণ করিতে হইলে সমাজের সকলের ভিতর একটা পূর্ণ: 
: সৌহার্দ্য প্রয়োজন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে পরস্পরের মধ্যে! 
: পূর্ণ বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। অস্তেয়_: 
করিলে লালসা বৃদ্ধি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটা দারুণ : 
: সন্দেহের ভাব থাকে। যে পরের জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে, : 
: তাহার মনে এ চৌর্যভাব তাহাকে নিজের সত্তারক্ষায় সর্বদা : 
: শঙ্কিত করিয়া রাখে। এইরূপ চঞ্চল মন লইয়া আধ্যাত্মিক পথে: 
: চলা যায় না। মথুরবাবুর পরিবারের অন্য শরিকের শাক লইবার : 
: ঘটনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করিতে ; 
: পারি। ব্রহ্মচর্য-_ইহার আরেকটি নাম বৃহৎ ব্রত। মানুষ যত ব্রত: 
: আচরণ করে, তাহার মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, কোন কাজ: 
? করিতে হইলে সর্বাগ্রে আত্মশক্তির অপব্যয় নিবারণ করিতেই: 
; হইবে। বীর্যধারণ না করিলে প্রাণশক্তির ক্ষয়হেতু সাংসারিক: 
; কার্ষেও সাফল্য লাভ করা যায় না। বীর্যধারণ করিতে হইলে মন: 
ারটিরানির যারা রাজারার রা 


হইতে সর্বপ্রকার উত্তেজনার কারণ নিবারণ করিতে হয়।: 


: সেইজন্যই ইহাকে "00758181101 ০0: 77915" বলা হয়।: 
: অপরিপ্রহ__যোগসাধনায় তো দূরের কথা, ভদ্রসমাজে থাকিতে : 
: হইলেও পরের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা যায় না। কোন: 
এটির হ্কি রাকা টার 


; তাহা গ্রহণ করে তবে কোন উপায়ে দাতাকে তদনুরূপ, এমনকি 
: তদপেক্ষা কিছু বেশি জিনিস দিয়া সে শাস্তিলাভ করে। অপরিগ্রহ 
: সম্বন্ধে প্রাচীন সমাজে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম ছিল। শাস্ত্র 
: যাহাদিগকে দানগ্রহণে অধিকারী বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন__সেই 
: কোন জিনিস গ্রহণ করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম 
: চট্টোপাধ্যায় অপরিগ্রহ সম্বন্ধে কতদূর সচেতন ছিলেন 
: শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ” গ্রন্থে তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। 
: আমাদের দেশে প্রাটীন ধারণা ছিল যে, নিজের জীবনের সকল 
দায়িত্ব নিজেকেই লইতে হইবে। পরের সাহায্য গ্রহণ করিলে 
: সাহায্যকারীর জীবনের দায়িত্ব দান-গ্রহীতার উপরে আসিয়া 
: পড়ে, অর্থাৎ তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। বহুকাল 


? ভারতবাসী অপরিগ্রহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। 
: যেখানে সুযোগ পায়, পরের অর্থে নিজের সাধ মিটাইতে সে 


: ইহা একটি ভীষণ বিদ্ু বটে। 

! মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ওপরে আলোচিত পাঁচটি 
: মহাব্রত সকল দেশে সকল কালে অবশ্য অনুষ্ঠিতব্যরূপে মহর্ষি 
' পতঙ্রলি নির্দেশ দিয়াছেন। 

£  যোগসাধনার আরো পাঁচটি অনুষ্ঠিতব্য ব্রতের কথা বলা 
: হইতেছে। শৌচ-_শরীর-মনকে পবিত্র রাখা যোগসাধনার 


: যুক্ত আছে, সন্ধ্যাহিক করিবার সময় তাহা যে কত সহায়ক 
: তাহা সকলেই জানেন। ন্নান করিয়া পরিষ্কার ধৌত বস্ত্র পরিলে 
: মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কোন দেবালয়ে প্রবেশ করিলেই 
: মনে একটা পবিত্রতার ভাব জাগিয়া উঠে। ঠাকুরঘরে গঙ্গাজল, 
: সুগন্ধি ধুপ, সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি ঘরটির আবহাওয়া যেন পবিত্র 


ততই ভগবানের সমন্নিকর্ষ অনুভূত হইবে। 
£ পরিচ্ছন্নতা সব দেশেই সভ্যতার একটি অঙ্গ বলিয়া 


ৃ স্বীকৃত। পাশ্চাত্য দেশে বলা হয় £ “01081105519 11281 10 : 


? 00৫1)7055.” পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইলে তীক্ষ দৃষ্টি ও 
: সতত সচেতন মনের প্রয়োজন হয়, যাহা অধ্যাত্মসাধনার 
; বিশেষ সহায়ক। অবশ্য শৌচসাধনা “শুচিবাই' নয়। পবিত্রতার 
: ভাবটি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া অস্তরে-বাহিরে তাহার অভ্যাস 


 সত্বগুণের বিকাশ না হইলে শুচিতা কি জিনিস তাহা বুঝা যায় 
: না। এ যে আধুনিক সুগন্ধি ধূপ ব্যবহার, কাপড়ে-চোপড়ে 
: সেন্ট, লাগানো- ইহা রজোগুণের কাজ। তমোগুণ হইতে 


? মনকে উদ্বিগ্ন রাখিলে মনের শক্তিক্ষয় হয়। অত্যুদয়ের পথে: 
; যাহার পক্ষে যতটা সম্ভব উৎসাহ, উদ্যম লইয়া চলিতে হইবে : 
: এবং সাধ্যানুসারে যাহা করা যায় তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে : 
; হইবে। এই দেহেই তো আমার জীবন পরিমিত নয়, আমি: 
; অনস্তবার দেহধারণ করিয়া আমার জীবনের চরম উন্নতি সাধন : 
: করিতে পারিব-__এইরূপ ভাবিয়া পরম উৎসাহের সহিত: 
; জীবনযাপন করা যায়। এই ভাবটিকেই 21917) 15115 21৫: 
: 18) 10111078, (সাধারণ জীবনযাত্রা এবং উন্নত চিস্তা-: 
: শীলতা) বলা হয়। ইহাতে আত্মোন্নতি ব্যাহত হয় না, বরং মাথা; 
: ঠাণ্ডা থাকায় ধীর পদবিক্ষেপে উন্নতির নিশ্চিত পথে অগ্রসর : 
: হওয়া যায়। ৃ 
: দেশ পরাধীন থাকায় আত্মসম্মানবোধহীন দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত ; 


: করিয়া রাখিয়াছে। এই সস্তোষের সাধনা যে অভ্যুদয়ের বিরোধী: 
: : নহে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়া; 
: বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করে না। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনের : 


: জীবন কাটিয়া গিয়াছে। যে যেই অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় : 
: কুশিক্ষা ইহার একটি কারণ হইলেও সহস্র বৎসরব্যাপী; 
: পরাধীনতাই ইহার প্রধান কারণ। আমরা গত সহম্র বৎসর 
; এমন এক অবস্থায় ছিলাম যে, কোনরকম প্রাণধারণ করা ছাড়া: 
; অন্য কোন বিষয়ে তাকাইবার উপায় ছিল না। 
: একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। যেসব বস্তুর সঙ্গে পবিত্রতার ভাব ; 


একদিন একটা হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এখানে; 


' উল্লেখ করিলে মন্দ হয় না। ১৯১১ সনে আমরা দুই বন্ধু এক: 
; সঙ্গে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইতেছিল।; 
: তিনি সর্বাবস্থায় সস্তোষের ভাব দেখাইয়া তৎকালীন প্রচলিত : 
: একটি প্রবাদবাক্য বলিয়াছিলেন £ : 
: করিয়া রাখে। পবিত্র জিনিসের সংস্পর্শে গেলেই স্বাভাবিক : 
: নিয়মে মনে পবিত্রতার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। আমাদের স্বরূপ ; 
: পবিভ্রতম বস্ত্র, তাই আমাদের দেহ-মন যত শুদ্ধ বোধ করিবে : 


“বেগুনপোড়া কি মন্দ! 
পেট ভরিলে কী আনন্দ!” 
এই কথা শুনিয়া নবভাবে ভাবিত আমার বন্ধুটি তীব্রকণ্ঠে: 


: তো পেট ভরে?” : 


১৯০৫ শ্রীস্টান্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত: 


: বাংলাদেশে এ একটি সুর ছিল-_“নড়িস নে, চড়িস নে, চুপ: 
: করে বসে থাক!” ইহাকেই তখন “সস্তোষের সাধনা" বলিয়া: 
: ব্যাখ্যা করা হইত। কিন্তু সস্তোষ সত্বগুণের বিশেষ প্রকাশিত: 
: অবস্থা। দেহ-মনে সত্বগুণের বিকাশ হইলে জীবনে যে একটা; 
; করিতে হয়। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে তাহা সম্ভব হয় না। : ৃ 
 পারেন_ আমি যাহার সন্তান তিনি এই জগতের মালিক, : 
: সুতরাং আমার পক্ষে 'ক্যালামি' করিয়া ছটফট করা; 
; অশোভন। ঠিক পথে চলিলে আমার জনক ভগবানই আমার : 
: সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া দিবেন। ইহাই প্রকৃত সম্তোষ। 
দ্বিতীয় ব্রত-__“সস্তোষ'। “সন্তোষ বলিতে সর্বাবস্থায় মনের ; 
: প্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে। [ক্রমশ] (আট) 


প্রশাস্ত ভাব প্রকাশ পায় তাহাই সস্তোষ। ভগবজ্তক্ত বুঝিতে : 


তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রনিধান সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের; 


শাহান ১৩০5 


“1৬ ১৯০১ 





শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত 
[মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের উপায়] 


:  বিজয়। মহাশয়। কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? 
: কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না? 


[অহঙ্কার ও উপাধি] 


: ্রীরামকৃ্ণ। জীবের অহঙ্কার মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ : 
! করে রেখেছে। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় ; 
1 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্ত : 


হয়ে গেল! তার আর ভয় নাই। 


1 “এই মায়া বা অহং যেন মেের স্বরাপ। সামান্য মেঘের জন্য : 
সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি : 


: গুরুর কৃপায় একবার অহাবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়। 


ৃ “দেখ না, আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে ; 
 সীতারূপী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্পণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে : 


1 দেখতে পান নাই। 


“এই দেখ, এই গামছাখানা দিয়ে আমি মুখের সামনে আড়াল ; 
; করছি। আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। ; 
; সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবুও এই মায়া- : 


: আবরণের দরুণ তাকে দেখতে পাচ্ছ না। 


“জীব তো সঙ্গিদানদ-্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে : 


তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরাপ ৃ _ ভিতরেতে বহে দিনে রেতে, তণ্তধারা বৈতরণী নদী।।৭ 


: ভুলে গেছে। 


1 “এক একটা উপাধি হয় আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে : 
: কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টগ্লার তান : 
: এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে 3104 
: ছেড়ী)_এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, : 
? সে অমনি সিস্‌ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় ; 
; সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম ; 
; থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ : 


: পেলেই তার উপর ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌ করে টান দিতে থাকবে। 


“টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক ্‌ 


রকম হয়ে যায়; আর সে মানুষ থাকে না। 


1 “এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করতো। সে বাহিরে বেশ ; 
; বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে বেড়াতে গিছলুম। হাদে 
সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি, সেই ব্রান্মাণ গঙ্গার ধারে : 
? বসে আছে, বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, “কি : 
! ঠাকুর? বলি-_আছো কেমন? তার কথার স্বর শুনে আমি হাদেকে 


৪ ১০৩তম বর্ব-_-১১শ সংখ্যা 





বন্পুম, “ওরে হাদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, 
তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাসতে লাগল। 

“একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার: 
গর্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ভ ডিঙিয়ে; 
গিছিল, তখন ব্যাটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে ; 
হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল, আর বঙল্লে, 'তোর এত: 


বড় সাধ যে, আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস! টাকার এতো অহঙ্কার। 


ত্যাগ 
(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি. এ.) 

শাস্তি কোথা, বলি যথাতথা ভ্রমে জীব আপন পাশরা। 
দেহভগ্ন, মন চিত্তামগ্ন তবু কেহ নহে আশাছাড়া।।১ 
মৃত্যুজরা, আধিব্যাধি পীড়া হেরি জীব তবু দৃষ্টিহীন। 
বর্তমান হেরে জ্যোতিম্মান কামিনীকাঞ্চন রসে লীন।।২ 
জন্মি কেন, কেন বা মরণ, কোথা যাব ক'জন ভাবয়? 
যদি ভাবে, তখনি ত ডুবে, বিজুলী জলদে যথা লয়।।৩ 
ছলে বলে, এ ভবমগ্ডলে, কামিনীকাঞ্চন লাভ করি। 
বুদ্ধিমান বলে অভিমান জীবের, না ব্যতিক্রম হেরি।।8 
বাক্যজালে জানায় সকলে মম সম কেবা ভবে আর? 
ক্ষুধাতুর বায়স চতুর-_সদা তার পূরীষ আহার 111৫ 
প্রতিজনে সুধালে বিজনে, “সুখলাভ করেছ কি ভাই;। 
মর্মভেদী উঠে সেই কীদি “সুখশাস্তি এসংসারে নাই'।|৬ 
বাহিরেতে কত রকমারি, যেন সুখ শাস্তি নিরবধি 


মান-মদে, কিবা উচ্চপদে বিদ্যালাভে অথবা সুযশে। 
ধনেজনে, প্রিয় আলিঙ্গনে, কিছুতেই শান্তি নাহি বাসে।।৮ 
তবে শাস্তিলাভ বুঝি ভ্রান্তি, আস্তিকের ছল বিজূম্তণ? 
ধর্ম কর্ম পুরাণ কোরাণ সকলি কি নিশার স্বপন?৯ 
সব্ব্বত্যাগী পরহিতে রত, মহাজন মিছা নাহি বলে' 
অনুক্ষণ তোমার মতন কামিনীকাঞ্চনে নাহি টলে।।১০ 
সাধুবাক্য শান্ত্রের শাসন, তাই জীব শুন একবার । 
সম্মুখেতে পাও কি দেখিতে জরা মৃত্যু ঘোর অন্ধকার?১১ : 
ভোগে সুখ নাহি, চিরদুখ-_দিনে দিনে বাড়ায় বাসনা। 
ত্যাগ-ত্যাগ- মন্ত্র মহাভাগ দিবানিশি করেন সাধনা।।১২ : 
ত্যাগ বিনে এ তিন ভুবনে শাস্তিলাভ দৈব বিড়স্বন। : 
বীরহিয়া, সকল ছাড়িয়া ভগবানে করে অন্বেষণ।।১৩ 


সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ ৃ 


অগ্রহায়ণ ১৪০৮ শর নভেম্বর ২০০১ রী 





এই রচনাটি "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 


সান ফ্রালিক্কো-২ 





: স্বামী বেদানন্দ নিতে এসেছিলেন। একটি ব্যস্ততাহীন দিন। 
: সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা লাগছিল, কারণ শীতল হাওয়া বইছিল। তবু 
: ৪৫ মিনিট হাটলাম। 

২৫ তারিখ সকালে পাশ্চাত্যে আমাদের কার্যধারা প্রসঙ্গে 
: দীর্ঘ আলোচনা হলো স্বামী প্রবুদ্ধানন্দের সঙ্গে। বিকালে 
: “গোল্ডেন গেট ব্রীজ" ছাড়িয়ে সান র্যাফেলে গেলাম। এখানে 
: অতি সুন্দর এক পরিবেশে সন্্যাসিনীদের একটি ছোট আশ্রম 
: আছে। সেখানে পাঁচজন সন্নযাসিনী থাকেন। 

: সেখান থেকে গেলাম “ম্যুর উডভ্‌স পার্ক'-এ। এটি 
: উপকূলবর্তী রেডউড বৃক্ষ 95০00018 90111)0717015-এর 


: কাটা হয়নি। অথচ ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলের অন্যান্য 
: অংশে এবং ওরিগন রাজ্যে সবচেয়ে প্রাটান রেডউড 
: বৃক্ষগুলিকেও কেটে ফেলা হয়েছে। এই ম্যুর অঞ্চলে 


: সর্বোচ্চ বৃক্ষটি হলো ২৫২ ফুট। কয়েকটি বৃক্ষ ১,০০০ 
' বছরের পুরনো। তবে বেশির ভাগই ৫০০ থেকে ৮০০ 
: উচ্চতা হলো ৩৬৭.৮ ফুট। পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ বৃক্ষটি 
: রয়েছে 'রেডউড ন্যাশনাল পার্ক'-এ। 

পরদিন সকাল সাড়ে ১১টায় সিস্টার গার্গী মেরী লুই 


:'8%/৪])1 ৬1%6121721109. 11) /101108 : 
: [31509৬51765 গ্রন্থটির লেখিকা । তার অক্রাস্ত পরিশ্রম এবং 
: সাবলীল লেখনীর ফলম্বরূপ এই অমূল্য এবং প্রামাণ্য 
' সমৃদ্ধ করেছে। এই ৮৭ বছর বয়সেও তিনি রান্না করা, 


| পরিক্রম। ] 


রু করলাম। বিমানবন্দরে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এবং : 


নির্ভরতাই দুঃখ)__এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। তার: 


: এঁকাস্তিক ভক্তি ও অনুরাগ প্রতি শীতকালে তাকে দু-তিন: 
: মাস বেলুড় মঠ-বাসের ৃ 


ভারতে টেনে আনে। 


লজ, এর 






ওলেমাতে অনুষ্ঠিত জনসভার একাংশ 


বিকালে স্বাতী প্রবৃদ্ধান্দ, আমি, ডঃ ভাট, ব্রহ্মচারী: 


: ত্যাগীশচৈতন্য, ভ্যালজ এবং অন্যান্য কয়েকজন মিলে দেড়-: 
: ঘণ্টার পথ ওলেমা রিট্রিটের উদ্দেশে রওনা হলাম। পরবর্তী: 
: চারদিনের জন্য সেখানে বড়সড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা: 
: হয়েছিল। তৃণভূমি ও অরণ্যে ঢাকা আশ্রমটি ২০২০ একর: 
: জমিতে অবস্থিত। অধ্যাত্মশিবির বা রিট্রিটের জন্য ওলেমা: 
; একটি আদর্শ স্থান। পাইন, রেডউড ও অন্যান্য অনেকপ্রকার : 
: গাছের জঙ্গলে ঢাকা অনুচ্চ পাহাড়ী অঞ্চল। একটি আদর্শ: 
: পরিবেশ। প্রচুর হরিণ রয়েছে। কিছু আছে সম্পূর্ণ সাদা।: 
: মানুষ দেখে অভ্যত্ত এই হরিণগুলি আমাদের দেখে ভয় পায়: 
: না। তারা শাস্তভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে থাকে। 
: একটি মনোমুগ্ধকর সংরক্ষণকেন্দ্র। এখানে রেডউড কখনো 


তবে এই সম্পত্তি রক্ষা করা একটি দুঃসাধ্য কাজ। প্রতি: 


: সোমবার স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এখানে চলে আসেন। মঙ্গলবার ; 
: আশ্রমবাসীদের জন্য পাঠ ও আলোচনা করেন। রবিবার: 
: সকালে ফিরে যান সান ফ্রান্সিক্কোয়। : 
: কয়েকটি খুব উঁচু রেডউড বৃক্ষ রয়েছে। এগুলির মধ্যে ; 


২৭ তারিখ সকালে যুবক-যুবতীদের জন্য একটি: 


; অনুষ্ঠান ছিল। ২০ বছর বা একটু বেশি বয়সী ৪০-৫০ জন: 
: যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিল। অবশ্য প্রায় ৮০ জন বয়স্ক: 
: ভক্তও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে 
; নিয়ে আলোচনা করল। প্রার্থনাকক্ষে সন্ধ্যারতির পর প্রাচ্য: 
ৃ : ও পাশ্চাত্য দুইপ্রকার সঙ্গীতেরই ব্যবস্থা ছিল। র 
: বার্ক)-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ইনিই ছয় খণ্ডের : বার্কলে 


[৩৬/ £ 


: ঘণ্টার পথ। আসলে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক: 
 শহর। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী-বিখ্যাত। অনেক: 
: ভারতীয় ছাত্র এখানে পড়ে। বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকদের : 
; মধ্যেও বেশ কিছু ভারতীয় রয়েছেন। আশ্রমটি ছোট । অধাক্ষ: 


! বাসন মাজা, পড়া, লেখা প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রচগ্ডভাবে : স্বামী অপরানন্দ। দৈনন্দিন জীবনে শাস্তি বিষয়ে আমি: 
স্বাধীন। মনে হয় “সর্বং পরবশং দুঃখম্‌* (অন্যদের ওপর : বক্তৃতা করলাম। প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। বিকালে; 


টু ১০৩তম বর্য--১১শ সংখ্যা ৯১৩ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ এ নভেম্বর ২০০১ আর 


: ওলেমাতে ফিরে এলাম বাচ্ছাদের অভিনীত একটি নাটক : 


: দেখার জন্য। নাটকটির নাম__বৃষভ-প্রদত্ত শিক্ষা' (পা : 


:705588০ 0111)6 9011)। 
ৃ সান ফ্রালিস্কো-৩ 


?__ ওলেমাতে থাকার সময়ে জঙ্গলের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় ; 
হাঁটা বাদ দিইনি। ২৯ তারিখ সকালে শতবার্ষিকী আত্মবধর্ম : 
[71061-9107 15৩০0 : 
আয়োজন করা হয়েছিল। শামিয়ানা সম্পূর্ণ ভর্তি ছিল। 
? ১২০০-রও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন ইহুদীধর্ম, শ্রীস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সুফিধর্ম এবং বৈদাস্তিক : 
ধর্মের প্রতিনিধিরা। আমি বক্তব্য রাখলাম বেদাস্ত সম্বন্ধে । : 
অনুষ্ঠানটি ছিল দুটি পর্বের। সকালের অধিবেশন এবং : ৃ 
' দুঘণ্টা লাগল পৌঁছাতে । পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত ১৪০: 
; একরের এই ভূখণ্ড কোন এক ভক্ত ১৯০০ সালে স্বামী: 
! বিবেকানন্দকে দান করেছিলেন। এঁ বছরেই স্বামীজী স্বামী: 
: তুরীয়ানন্দকে জীবনে বেদান্ত অভ্যাস করে দেখাতে এবং: 
টা : শিক্ষা দিতে এখানে রেখে যান। স্যান আ্যান্টনি উপত্যকার: 
 আসেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দু-একটি লাল পাইন গাছ: 
: সম্বলিত এই শুষ্ক নির্জন স্থানে কয়েকটি তাবু খাটানো হয়, : 
: কয়েকটি কুটিরও তৈরি করা হয়। তারপর শুরু হয় কর্ম ও: 


(0:917101717191 


;বৈকালিক অধিবেশন। শ্রোতারা সাগ্রহে অংশগ্রহণ 
: করেছিলেন। তারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যার মধ্যে 
: বেশ কৌতুকও মিশ্রিত ছিল। 
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সুজ 

£  পরদিনের অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'কর্মযোগণ। 
: অর্থাৎ সমস্ত প্যাণ্ডেল, মঞ্চ ইত্যাদি খুলে গোটা চৌহদ্দি 
: পূর্ববৎ করা। অবশ্য নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যথেষ্ট দ্রন্তই : 


: সব হয়ে গেল। মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্যে এইসব কাজ 
: অন্যদের দিয়ে করানো যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ বলে নিজেদেরই 
: করতে হয়। 


: সরঞ্জাম সবই এখানে আছে। 
£ বিকালে সান ফ্রালসিক্কোয ফিরলাম। 


; পরিচালন-সমিতির সভাপতি ডঃ কার্টি নিজেই গাড়ি চালিয়ে ; 
টোনার নানা উদ্দেশে বেরলাম। : 





প্রার্থনা ও ধ্যানের উপযুক্ত যার মন ঈশ্বর-অভিমুখী, তিনিই: 


: এই নির্জনতা ও নীরবতা উপভোগ করতে সক্ষম, অন্যে; 
? নয়। যদি একটু জলের সুব্যবস্থা থাকত, তাহলে থোরোর: 
£ [079 ড/81061 2০10'-র বিখ্যাত লেখক [767 [98৬1৫ : 
: গ7015থ) (1819-1862)] মতো এখানে বাস করা সম্ভব: 
: হতো। 


১৯৫২ সালে দাবানলে কয়েকটি কুটির পুড়ে যায়।: 


: এখন পাঁচটি অবশিষ্ট আছে। একটি প্রার্থনাগৃহ ও একটি: 
: রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকি তিনটি থাকার জন্য: 
৩১ তারিখ সকালে স্বামী প্রবুদ্ধান্দ আমাকে ওলেমা : 
: রিদ্রিটের কয়েকটি স্থান দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটি জায়গা : 
: দেখালেন, যেখানে ভবিষ্যতে মন্দির করার পরিকল্পনা আছে। : প্র 
স্থানটি ঘন জঙ্গলে পরিবৃত একটি টিলার ওপর অবস্থিত। : 

: রিষ্রিট-এ মহিলাদের জন্য চমৎকার পরিবেশে সম্পূর্ণ কাঠের : 
তৈরি একটি অতি সুন্দর বাড়ি আছে। রিট্রিটে যোগ দিতে : | 
: যারা আসেন তারা এখানে কয়েকদিন থাকেন, নিজেরাই : 
রান্না করে নেন। তার জন্য মাইক্রোওভেন-সহ যাবতীয় 


আমরা খাবার ও জল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছিলাম মোট: 





1১০ জন--৭ জন সাধু এবং ৩ জন ভক্ত। বিকাল €টা : 
নাগাদ ফিরে াচিলিতিটিভেতে। 





পাতি আশ্রম এর ধান মওপে পেখক ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ 


£ পরদিন সকালে আমরা (গতকালের ১০ জনই) রওনা 
: হলাম 'লেক তাহো'-র উদ্দেশে। ২০০ মাইল দূরে, সমুদ্রতল ; 
: থেকে ৬,৫০০ ফুট ওপরে পাহাড়ে ঘেরা এই লেক। মাঝে : 
: মাঝে বরফের বেণী নেমে এসেছে কোন কোন পাহাড় থেকে। : 


: ২২ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া এই হুদটি খুব গভীর। 
 শ্রীক্বকালের এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। নর্দাণ 
: ক্যালিফোর্ণিয়া বেদাস্ত সোসাইটির অধীনে এখানে ১০০ 
; একর জমির ওপর একটি রিষ্রিট রয়েছে। জায়গাটি পাইন 
: আর ফার গাহে পরিপূর্ণ। এখানে তিনটি কুঠিয়া আছে। 
: একটি মহিলাদের জন্য। ১৯৩৫ সালে এ বেদাস্ত সোসাইটির 
: অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এই জায়গাটি অধিগ্রহণ করেন। 

£ সন্ধ্যায় আমরা হুদের চারধারে প্রায় ১০০ মাইল ঘুরতে 
: বেরলাম। অতি মনোরাম দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে পথ। কেবল 
: কারে চড়ে আমরা ৮,২০০ ফুট উচ্চতায় উঠে হুদ ও 
: চারপাশের পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখতে পেলাম। 

: পরদিন সকালে স্বামী সর্বদেবানন্দ ও প্রসূন হলিউড 
ফিরে গেলেন। আমরা ৯টা ১৫-তে রওনা দিয়ে 
: স্যাক্রামেন্টো বেদাত্ত সোসাইটিতে পৌঁছালাম। 
: প্রবুদ্ধানন্দ ও অন্যান্য সকলে সান ফ্রাল্সিক্কো ফিরে গেলেন। 
: আমি থেকে গেলাম স্যাক্রামেল্টোতে। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
: হলেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। 
; ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের রাজধানী স্যাক্রামেপ্টো। 
: চমৎকার শান্ত সবুজে পূর্ণ শহরটি। আট একর জমির ওপর 
: ফুল ও ফলের গাছে ভর্তি আমাদের আশ্রমটি। একটি '[.,- 


ও থাকার ঘর। যেন ঠিক ভারতে আমাদের একটি আশ্রম। 
: রবিবার সকালে 'বেদাত্ত ও আধুনিক বিশ্ব” প্রসঙ্গে আমি 
: কিছু বললাম। জনা পঞ্চাশেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। 
শি 


বিকালে এবং পরদিন স্থানীয় দর্শনীয় জায়গা দেখতেই: 


: কেটে গেল। “স্যাক্রামেপ্টো' নদী আর "আমেরিকান" নদীর : 
ঘর: সংযোগস্থলে অবস্থিত স্যাক্রামেণ্টো শহর। পুরনো শহরটি: 
৮ : উনবিংশ শতাব্দীতে যেমনটি ছিল সেইভাবেই রাখা আছে।! 
যা সেই কালের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। 
: সংগ্রহশালাটিতে অনেক আকর্ষণীয় ও দর্শনযোগ্য বশত: 
: রয়েছে। ১০০ বছর আগে স্বামীজী যখন ক্যালিফোণিয়ায় : 
: এসেছিলেন, তখন রেলপথই মূল পরিবহন মাধ্যম ছিল।: 
; আজকাল বিমানে অথবা গাড়িতেই 
: যাতায়াত করেন। রেলপথ মূলত মালবহনের জন্য ব্যবহৃত : 
: হয়। দর্শনার্থীদের জন্য একটি আসল 'পুলম্যান কোচ” মডেল : 
: হিসাবে যত্ব করে বাখা আছে। পুলম্যান কোচ আগেকার : 
: দিনের অভিজাত সম্প্রদায়ের ভ্রমণের জন্য ব্বহাত হতো।: 
: কোচটিকে কৃত্রিম উপায়ে এমনই গতিশীল করার ব্যবস্থা: 
: রয়েছে যে, মনে হবে যেন সত্যিই চলস্ত গাড়ির ভিতরে ; 
: আছি। ৃ 


রেলের : 


বেশির ভাগ মানুষ : 


ওয়াশিংটন ডি. সি. ৃ 
৬ তারিখ সকালে রওনা হয়ে ওয়াশিংটন পৌঁছালাম : 


: বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে। পূর্ব উপকূলবতী সময় প্রশান্ত : 
: মহাসাগরীয় সময়ের থেকে তিন ঘণ্টা এগিয়ে ' আশ্রমে: 
: পৌঁছালাম বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে । হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ: 
: স্বামী স্বাহানন্দ তাঁর হস্তদ্বয় পূর্ব উপকূলেও প্রসারিত: 
: করেছেন, যার ফল হলো হলিউড কেন্দ্রের তথাকথিত : 
; উপকেন্দ্র “বেদান্ত সোসাইটি অফ ওয়াশিংটন ডি. সি.'| এর: 
: অধ্যক্ষ তিনি নিজেই। স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দকে এই আশ্রমটি : 
; দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি আমেরিকান হলেও : 
: বাঙলা ও সংস্কৃত জানেন। বড় রাস্তার ওপর সাডে পাঁচ: 
; একর জমিতে এই আশ্রমটির নতুন বাড়ির দ্বারোন্ধাটন : 
: হওয়ার কথা ১০ জুন। ৫ লক্ষ ডলার লেগেছে বাড়িসি নির্মীণ : 
: করতে জয়ন্ত সরকার সক্রিয়ভাবে আশ্রম পরিচালনার : 
: কাজে স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দকে সাহায্য করে থাকেন। : 


পরদিন সকালে এক ভক্ত সুরিন্দর আমাকে 'ক্যাপিটল' : 


: এবং “রোটাশ্ডা” দেখাতে নিয়ে গেলেন। আধ ঘণ্টা লাইনে ; 
: দাঁড়াতে হলো। ২৮৭ ফুট উঁচু 
: 'ক্যাপিটল' কিন্তু একদিনে হয়নি। দুই শতাব্দীর প্রচেষ্টায় : 
; গড়ে উঠেছে এর বর্তমান জমকালো কূপটি। আসল: 
: বেলেপাথরের বহির্ভাগ ক্ষয়ে যেতে থাকলে এটিকে মার্বেল: 
: দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। আর রোটাগডার ভিশরে শিল্পকলা : 
: এবং মুর্তি আমেরিকার প্রত্যেকটি রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত: 
: আকৃতির একতলা বাড়ি। এ বাড়িতেই প্রার্থনাকক্ষ, অফিস : করে। ফলে রোটাণ্ায় ঢুকলে অতি চমৎকারভাবে গোটা : 
; আমেরিকার ইতিহাস জানা যায়। এখান থেকে আমরা লিঙ্কন: 
: মেমোরিয়াল এবং জেফারসন মেমোরিয়াল দেখতে গেলাম।: 


চমৎকার সৌধ এই: 


আব্রাহাম লিঙ্কনকে আমেরিকার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট : 
বা রাষ্ট্রনায়ক বলে গণ্য করা হয়। কারণ, “সকলেই: 


1 উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্ং-১১শ সংখ্যা 0 অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 0 নভেম্বর ২০০১1..........,১০-১০০০০০০০০০০০, শা 


: সমানাধিকার নিয়ে জন্মেছে, অতএব দাসপ্রথা হলো : 
; অনৈতিক'-রূপ জাতীয় নীতি বা রাষ্টুমীতর প্রতিষ্ঠার জন্য : 


তিনি নিজের জীবন ও আভ্যস্তরীণ গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও ; সোসাইটির অধ্যক্ষ। আমরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে: 
£ এলাম অভিজাত মানহাটান দ্বীপে অবস্থিত রামকৃষণ-: 
; বিবেকানন্দ কেন্দ্রে। নাইনটিফোর্থ স্ত্রীট, যেখানে আমাদের এই: 
; আশ্রম অবস্থিত, বন্তত ফিফৃথ আযাভিনিউ এবং ম্যাডিসন: 
: আযাভিনিউয়ের সংযোগকারী রাস্তা। সেপ্ট্রাল পার্কটিও খুবই: 
: কাছে। নিউ ইয়র্কের প্রায় সব বাড়িই আকাশছোঁয়া এবং: 
: একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকা। তার ওপর ভীষণ গরম, : 
: ভারতে গ্রীষ্মকালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ৃ 
£. আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সির রূপটি : 
: সত্যিই অনবদ্য। পোটোম্যাক নদী, সারি দেওয়া বৃক্ষ সমন্বিত : 
: ১১টায় "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্মের আধুনিকতা" বিষয়ে : 
: বক্তৃতা করলাম। ২০০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।: 
? বিকালে পিটার আর ব্যারী আমাকে কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান; 
545 
স্বামীজী যেখানে বন্তৃতা করেছিলেন। 
? যাওয়াই ভাল। কারণ, অফিসটাইমে সেখানে গাড়ি রাখার : 


: ভয় পাননি। অন্যদিকে জাতির জনকদের অন্যতম থমাস 
: জেফারসন তার অপূর্ব সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি 
; করেছিলেন আমেরিকার সংবিধান। 

£ অবশ্য আমাদের গাড়ি রাখার পুরনো সমস্যা এখানেও 
: তাড়া করেছিল। গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া গেল লিঙ্কন 
; মেমোরিয়াল থেকে ১ মাইল দূরে! তারপর রোদের মধ্যে 
: হেঁটে সেখানে আসতে হলো। 


: রাস্তা এবং সর্বত্র বিরাজিত সবুজ গাছপালা-_সব মিলিয়ে 
এটিকে আদর্শ শহরে পরিণত করেছে। বিশেষত লিঙ্কন 
: মেমোরিয়াল থেকে শহরের দৃশ্যটি অসাধারণ। 

£ পরদিন সকালে অমর পাল আমাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে 
: (৫0৬7 10৯/7) “শ্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন'-এর যাদুঘর 
: ও সংগ্রহশালা দেখাতে নিয়ে গেলেন। বললেন, মেট্রো রেলে 


: সমস্যা হবে। কিন্তু মেট্রো স্টেশনে চারতলা গাড়ি রাখার 
: ব্যবস্থা থাকলেও জায়গা মিলল না। অগত্যা গাড়ি নিয়েই 
: যেতে হলো ম্মিথসোনিয়ানে। কপাল ভাল, গাড়ি পার্কিঙের 
: একটা জায়গা পাওয়া গেল। কয়েক মিনিট দেরিতে 
; পৌঁছালেই সেই সুযোগটা হারাতাম। 

: বিশাল বাড়িগুলিতে বহু সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি 
: রয়েছে। “বায়ু ও মহাকাশ” সংগ্রহশালায় আমরা ইমপেস 
: পর্দায় মহাকাশযাত্রা দেখলাম। সত্যিই ভয়াবহ-_মাথা টনটন 
; করে। সেখান থেকে গেলাম শিল্প-সংগ্রহশালায় ও “প্রাকৃতিক 


: যাবে। 

; সকালে সুরিন্দর পোট্োম্যাক নদীর বিশাল জলপ্রপাত 
' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। চারদিকের ঘন অরণ্যের মধ্যে সে 
: এক বিস্ময়কর দৃশ্য 

: সন্ধ্যায় স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী আত্মজ্ঞানান্দ এবং আমি 
: প্রায় ১৫০ জনের শ্রোতৃমগ্ুলীর সভায় বক্তৃতা করলাম। 
: এঁদের বেশির ভাগই ভারতীয়। 

: পরদিন (১০ জুন) নতুন প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন 


: চেয়ার না পেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। 

: নিউ ইয়র্ক 

:  সেইদিনই ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে বিমানে বেলা : 
? আড়াইটার সময় রওনা হয়ে নিউ ইয়র্কের লা-গার্ডিয়া 
; বিমানবন্দরে বিকাল সাড়ে পীচটায় পৌঁছে দেখি, স্বামী : 





আদীশম্বরানন্দ এবং স্বামী তথাগতানন্দ আমাকে নিতে এসেছেন।: 
তারা যথাক্রমে স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র এবং বেদাস্ত: 


পরদিন (রবিবার, ১১ জুন) সকালে যথারীতি আমার: 
প্রাতশ্রমণ হলো-_স্বামী বিদানন্দের (ব্যারী) সঙ্গে। বেলা: 


পোর্তোরিকো : 


ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুর্জে অবস্থিত 


: আমেরিকার শাসনাধীন। ওখানকার অধিবাসীবা সকলেই: 
: স্প্যানিশ এবং তাদের অলেকেই আমেরিকার সবচেয়ে বড়: 
? শহর নিউ ইয়র্কে বাস করে। এদিন (রবিবার): 
: পোর্তারিকানরা তাদের বার্ষিক আনন্দমিছিল বের করেছিল 
: ফিফৃথ আযভিনিউতে। প্রায় ১০ লক্ষ লোক সারাদিন ধরে : 
: নাচছে, গাইছে। পুলিস ফিফ্‌থ আ্যাভিনিউতে মিছিলকারীদের : 
: সুবিধার্থে গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখেছিল। তা সত্তেও: 
: মানহাটানের অন্যান্য জায়গায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছিল।: 
; এসবই আমায় কলকাতার কথা মনে করিয়ে দিল। : 
: ইতিহাস' সংগ্রহশালায়। সব খুঁটিয়ে দেখতে দু-তিনদিন লেগে : 
; গৌর দাসের সঙ্গে ফ্লোরিডাতে সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশে : 
: রওনা দিলাম। টাম্পা বিমানবন্দরে বিকাল পৌনে টায়: 
১ নেমে গাড়িতে ৩০ মিনিটের পথ পেরিয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে: 
: পৌঁছালাম। স্বামী আদীশ্বরানন্দের আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্বে : 
£ এখানকার বেদাস্ত আশ্রম আমেরিকার ভক্তরাই চালান।: 
তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে বছরে দু-একবার এসে কয়েকদিন: 
; থেকে যান। বেশ একটা আশ্রমিক পরিবেশ। বড় বড় ঘর ও: 
নর : রান্নাঘর-সহ একটি বড় দোতলা বাড়ি। ১২০ জন বসতে: 
: করতে হলো আমাকে। স্বামী স্বাহানন্দ এবং আমাকে কিছু : 
; বলতেও হলো। প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই : 


পরদিন স্বামী আদিশবরানন্দ, ব্যারী এবং কলকাতার ডাঃ: 


পারেন এরকম একটি পৃথক প্রার্থনাগৃহ, গাড়ি রাখার জায়গা: 
_-সবটাই একটা বাগানের মধ্যে। 
এখানকার আবহাওয়া ভারতের মতোই গরম।: 


 আশ্রমটিও পরায় উপসাগরের ওপর অবস্থিত। আমেরিকার! 


: অন্যান্য শহরের তুলনায় এই শহরের বাতাবরণ শাস্ত,: 
জীবনঘাত্রাও ধীরগতির। রাত্রে সাড়ে ৮টায় আহার সেরে: 
সোয়া ১০টায় শুতে গেলাম। ৃ 


525775 শু ্ 





এম ক চিবুক ২৩২ 


মানর রি রে ািতা 
পরদিন সকালে বেড়াতে বেরলাম। সন্ধ্যাবেলা স্বামী : 82 


: বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তের বাণী” বিষয়ে বক্তৃতা : 
: করলাম। ১০০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। 'অপ্রিকাংশই : 
: আমেরিকান। এখানকার শুস্তরা যেন একটি সুখী পরিবার- : 
: ভুক্ত দল। আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য কেউ কেউ : 


; আশ্রমের পাশেই বাড়ি কিনেছেন। আমরা দুপুর ১২টা 


: নাগাদ নিউ ইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে ফিরে এলাম। : 
১. ১৫ তারিখ সকালে স্টোন রিজ কাউন্টির অন্তর্গত : 
: রিজলী ম্যানর'-এ যাব বলে রওনা হলাম। বেলা ১১টায় ; 
; ডাঃ গৌর দাস এবং স্বামী আত্মরূপানন্দের সঙ্গে রিজলীতে : 
: পৌঁছালাম। ঝিরবির বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশার ফলে আবহাওয়া : 
: শীতল ছিল। এই বাড়িটি স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ ফ্রালসিস : 
: লেগেটের সম্পত্তি ছিল। ১৮৯৫ সালে স্বামীজী দুবার বড় : 


: বাড়িটিতে ছিলেন। ১৮৯৯ সালে এসে আবার রাস্তার ধারে 
: ও রিজলীর প্রবেশদ্বারের কাছেই বাড়িটিতে প্রায় ৭ সপ্তাহ 
: ছিলেন। দুবছর আগে যখন জায়গাটি কেনা হয়েছিল, তিনটি 
: বাড়ি-সহ ।মাট ৮৩ একর জমি ছিল। বেদাত্ত সোসাইটি অফ 
: সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার পক্ষে স্বামী স্বাহানন্দ এটির অধিগ্রহণ 


: আত্মরূপানন্দ হলেন তন্তাবধায়ক। বড় ম্যানরটি ছাড়া আরো 
: বাড়ি রয়েছে। একটি মহিলা-আশ্রমিকদের জন্য, অন্যটি 
: (যেটি গত শতাব্দীতে একটি আস্তাবল ছিল) পুরুষদের। 
: মর্টগেজের সব টাকা এখনো মেটেনি। কিছু দেনা রয়ে গেছে। 
গতকালই স্বামী স্বাহানন্দ এসে গিয়েছিলেন। ১৬ জুন বলতে 


: সরোবর পর্যটকদের এখানে আকর্ষণ করে। 


: হয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশে কিছু বলতে হলো। পিটার ও 
; তার স্ত্রী মিঠু (সঞ্ঘমিত্রা) নিউ ইয়র্ক থেকে এসে গিয়েছিল। 
: বিকালে আমরা অর্থাৎ একটা গাড়িতে স্বামী আত্মরূপানন্দ 
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: হয়ে গেলাম 
: বাংলাদেশী 

: ফিলোজফিক্যাল সেণ্টার' চালাচ্ছেন। প্রধান উদ্যোন্ত। ঢাকার : 
: প্রকাশ চক্রবর্তী একজন পরিশ্রমী ও 
: সংস্থায় চাকরি করেন। দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত। প্রায় ৫০-১% জন: 
: করেন। তিনিই এর পরিচালন সমিতির অধ্যক্ষ এবং স্বামী : 


বং আমি, অন্য একটা গাডিতে পিটারের সঙ্গে ডাঃ গৌর: 


) ্ রা রওনা হলাম নিউ ইয়র্ক বেদাত্ত সোসাইটির উদ্দোশ।: 
ক : তিন ঘণ্টার রাস্তা। সেপ্দ্রাল পার্কের পশ্চিমদিকে বেদান্ত: 
: সোসাইটি অবস্থিত। স্বামীজী থাকতেই ১৮৯৪ সালে এই: 
কি : কেন্দ্রটির সূচনা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে রামু সব্ষের ; 
: এটাই প্রাচীনতম কেন্দ্র । প্রায় দু-দশন পরে বান বাড়িটি: 
: কেনা হয়। স্বামী তথাগতাননা এই কেন্দ্রের অধাক্ষ।: 
: প্রবিবার সকালে 
: উপস্থিতিতে আমি একী রা এবং অংধুনিক: 
আর : মানব' বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। শ্রো 
: ছিলেন ভারতীয়। 


প্রায় ১৩০ জনেব টি 


মণ্ডলীর ৬০ শতাংশ! 





রিজলী ম্যানর-এ প্রাথলাকক্ষ : 
বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে বেদাত্ত সোসাইটি থেকে রওনা: 


'কুইসস আইল্যাণ্ড'-এ। এখানে একদল: 
একটি “বিবেকানন্দ কালচারাল 


আগ: 
উদ্যমী যুবক। একটি: 


ংলাদেশীর উপস্থিতিতে আমি প্রথমে ৩৮ মিনিট: 


: ইংরেজীতে এবং পরে ২০ মিনিট বাঙলায় বন্ুতা করলাম); 
হিন্দু ও 
; আমেরিকায় খুব ভালভাবে তদের জায়গা করে নিয়েছেন): 
: সাড়ে ৬্টায় রওনা হয়ে সাড়ে ৮টায় রিজলীতে ফিরে 
ৃ : এলাম। তখনো পুরো অন্ধকার নামেনি। ৃ 
: গেলে আমাদের বিশ্রামের দিন ছিল। সারাদিনের কাজের মধ্যে : 
: কেবল বিকালে 'ক্যাটস্কিল' পাহাড়ে একটি পর্যটনকেন্দ্র দেখতে ? 
' যাওয়া। সুন্দর একটি বাগান, একটি হোটেল, আর একটি ; 


মুসলমান উভয় সম্প্রদ!য়ের বাংলাদেশাই: 


পরদিন সকালে মেঘলা ছিল। কিন্তু খেল! বাড়ার সঙ্গে: 
সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। স্বামী আত্মরূপানন্দ : 
ক্যাটস্কিল' পাহাড়ের পাদদেশে চমতকার ছোট্ট নগরী: 


 উিডস্টক'এ একটি তিব্বতী বৌদ্ধ মঠ দেখানোর জন্য: 
শনিবার ১৭ তাবিখ ৫০ জনেরও বেশি ভক্ত জড়ো : 


আমাকে নিয়ে গেলেন। দেখে মনে হলো বেশ সমৃদ্ধ।( : 
সন্ধ্যা নাগাদ নিউ জার্সি থেকে কয়েকজন ভক্ত এলেন: 
দেখা করতে। [ক্রমশ] (তিন) 
মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ $ স্থায়ী সর্বগানন্দ 


রণ 
হজরত মহম্মদ ভারতবর্ 
শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় রচনা জয়স্ত খাটুয়া 


: বিশ্বের বুকে এসেছিলে তুমি চিরশাশ্বত নবী, পি ভারতবর্ষ! ইথারে ইথারে আজও ভেসে আসে 
: হে মহান দূত, কত দূরে আজ কোন্থানে আছ তুমি? .. চিরায়ত সঙ্গীতের সুর : 
: শুধু হানাহানি বিদ্বেষ-বিষে পূর্ণ হবে কি ধরা! । 4. জীবন মানেই সাধনা, তপস্যা-সন্তৃত একত্বের 'অনুভূতি।: 
: আজ কেহ নাই, বিশ্বহদয় হতাশায় শুধু ভরা!  ১:% ₹  খণ্ু, জড়, মৃত জীবনে সঙ্গোপনে অমৃতের সন্ধান।; 


 এ-পৃথিবীতে এসেছিলে তুমি শাস্তির দূত হয়ে ৮ 8 ভারতবর্ষ! বহন করেছ সহ সহস্র বছর: 

: জেলেছিলে তুমি জ্ঞানের প্রদীপ মানুষের হৃদয়ে! 1 ৫ শি অক্রেণে অল্লান আরণাক বাদী! 

; ভালবাসিলে ভগবানে তুমি মানুষের মাঝে এসে__.্, ২.8 4 বরষার প্লাবনের মতো অনিরুদ্ধ গতিতে, 

; করুণা-বারতা ঘোষণা করিলে বিশ্বজগৎ মাঝে! 488০, 5 ছুটেছে পৃথিবীর এক থেকে অনায প্রান্তে! 

ৃ তারার মুদিতা, ২ আবেগ, আবেশে নয়-__ যথার্থই: 

£ আজ শু - - ই, 4 

চিএ পলি ২  বিবশ, মৃত, নষ্ট সভাতায় মৃতসন্তীবনী হয়ে? - 

এনে দাও তুমি শাস্তির আলো, দূর হোক যত মনের কালো . . ভারতবর্ষ! বিশ্বমুক্তির ঘোষণা-_“অমৃতস্য পুত্রাঃ': 

: অশুভ-শক্তি দূর করে দাও, দাও প্রভু দাও আলো! 55255 তবু দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ হলো একদিন।; 

ৃ ৮১৮ ০ শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী শাসনে পিষ্ট, 

তুমি আসছ এগিয়ে টি রা |] লাঞ্চনা, ভয়, অবিশ্বাস, বেয়নেট আর বুলেট : 
২১2.512. শতছু... কোনকিছুই পারল না টানতে ইতি অস্তিমে।: 

নু শাস্তিকুমার ঘোষ রর ক এ এ শহীদের রক্তে রাঙানো মাটি; 

পানা, 1558 প্রমাণ করল আরেকবার, ত্যাগই অমৃত-মুক্তি আনে! 

 যে-বাজ বুনেছিলাম অর্ধশতক আগে, তি ৯ কত, অজেয় আত্মার জাগরণই শ্বাধীনতা।: 

; যে-প্জ্তি বেঁধেছিলাম সোনার, অক্ষরে, এ হি 8. ভারতবর্ষ! এক সনাতন ফিনিক: 

এখন তা উঠছে বেজে মন্ত্রের নির্ঘোষে... 2. আবার পুড়ছ নিজন্ব আগুনে, 

শুনি অনাহত; ৯ 4 নিজেকে মার্জিত করতে, সংহত: 

 যে-সম্পর্ক-ডোরগুলি ভেবেছি অচ্ছেদ্য হবে-_ ( ঁ পালক, চর্ম, মাংস পোড়াচ্ছ, অস্তস্থ সত্তার স্বাথেই: 

ৃ হবে চিরস্থায়ী, ৬ | আবার চঞ্চতে শাস্তির বার্তা, দুচোখে প্রদীপ জা 

: কখন অজান্তে খসে পড়ল একে একে__ ৮৯, অবয়বে নতুন যৌবন নিয়ে উড়ে যাবে অনস্ত আকাশে ।! 


থাকি তবু অমুলসম্ভব;*. 


স্থির জানি অত্যাগসহন তুমি 
: দিনে দিনে আসছ এগিয়ে। 


নতুন সূ্ধ জ্বাল 
? ফসিলের গবেষণা করে কাল আর কাটে না। 


তুমি নতুন সূর্য জ্বাল। 


এ সুটি ই, না পারি বুঝিতে হে অস্তরযামী।; 
৪ হে প্রিয়, হে সখা-_: 
ভি দেখে নাই এ নয়ন তব মুখ কায়া।: 
ঘন মেঘে আবরিত আমার এ-হাদয় : 

রা বর্তমান সূর্য, তবু হয় না উদয়।; 
*"*আশা তবু নাহি ছাড়ি, তারে যায় না যে ছাড়া, 
: রহস্যের আবরণ টেনে হইবে সে মেঘ দূরীভূত, যবে নামিবে নয়নধারা।: 
? নতুন আবেগে প্রেমে ডুবে যাও। জাগিবে আবৃত আলো বরষিবে কিরণ, : 
: মুছে দিয়ে ফসিলের এই যাদুঘর, হায়, কোথা যাবে দেহ, কোথা যাবে মন, 
? এবার সবুজ এনে দাও। হাজারো কিরণধারায় সে জাগিছে একজন!; 


[নদ ললদ্দাম্তা জ্ছ তল 1 





স্থান দাও তব পায়। 


কাছে ছিল যারা উঠিল মাতিয়া : 
গায় ঠাকুরের গান, ৃ 

নবরূপে প্রভু এসেছ ধরায় 
সাক্ষাৎ ভগবান। 


আরো কত আছে আলো ঝলমল: 
তুলনা তাহার নাই। 





জননী নিকষা! ০০০০০ ৫ 


ুত্রসুখ লাগি! 
প্রতি গৃহে এই জননীর ব্যথা 
জন্মদাতা বোঝে কি সে-ব্যথা 









তবুও নিকষা ছোটে আর ছোটে পেয়েছে মধুর স্বাদ। 


সারারাত ধরে বরষা ঝরিল অবিরাম সেই ধারা 
, উদ্যানে মোর সবুজের মেলা, ফুল ঝুঁড়িগুলি শতদল মেলি 


ফোটা ফৌঁটা জল, তারে আছে ঝুলে মণিমুকুতা হয়ে, 
সৃত্রাকারে গাঁথা মালা যেন গেঁথেছেন কোন্জনে! 

শত সহস্র কর্ম আমারে বেঁধেছে মিথ্যা ডোরে 
প্রভু যে আমার রয়েছেন সাথে ভাসি অশ্রুনীরে। 


অবোধ আমি যে ঘুমিয়েই শুধু নিজেরে দিয়াছি ফীাকি। 
“দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু" 


নিকটেই মোর মহাসমুদ্র অজশ্র বারিবিন্দু। 


প্রভু যে আমার করিছেন খেলা: 
সুগ্রীব-সখারূপে।: 

মরিতে চাহে না সুন্দর হাটে।: 
তুমি প্রভু এক, দুই নাই.কিছু: 
যদি রাখ ভবে দেখি আরো কিছু। 
যত তাপ ছিল বিধাতার হাতে 
সব আসি জোটে নিকষার চিতে 


আজি এ প্রভাতে কি হেরিনু চোখে 
বিস্ময় জাগে নিকার মনে-_ 


দিতেছে প্রাণের সাড়া। 


“দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া" 
জীবন কি শুধু মিথ্যা আলেয়া? 
শুধাই নিজেরে দিবা অবসানে 

প্রশ্ন জাগিছে জীবন-সায়াহে 


১১২০১:১ ? তারা রক্তবমি উঠে মারা যাবে।' ঘটনাও ঘটেছিল তাই। 
চিরে র 1: : রামানন্দ নিজেও মারা যান রক্তবমিতে। এ-বংশের সমস্ত; 
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টা: পুরুষের মৃত্যু এভাবেই, ঘটেছে। রামানন্দের র মৃত্যুর পর: 
£ : সমস্ত জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়। গ্রামের নিকটে যেসমস্ত; 


১ £ জমি ছিল, তাও আমাদের বংশের দেখার লোকের অভাবে; 





[পূর্বানুবৃ্ি 


ৃ ক্ষুদিরামের দেরেপুর ত্যাগ্গের পর রায় জমিদারি 
: হেন্ডেরের 





: ০? পরিভাগ করে পাড়ি দিলেন কামারপুকুরে। কামার- 
: লাটের অধিকৃতা তখন সুখলাল গোস্বামী । ফলে রামানন্দ 
রায় আর সেদিকে হাত বাড়াতে সাহসী হলেন না। 
: জমিদারের খুশিমত কাজ করেননি ক্ষুদিরাম এবং সেই 


: ঘটিয়েও সুখী হতে পারেননি রামানন্দ। বর্ধমান জমিদারির 


: অনেক। তখন বঙ্গদেশেব জমিদারগণ সূর্যাস্ত আইন' বলে 
: রাতারাতি যেকোন তালুকদার বা পত্তনিদারকে উৎখাত 
: করতে পারতেন। সেই সমস্যায় বিশেষ জড়িয়ে পড়েন 
: রামানন্দ রায়! তার ওপর তার আগ্রাসন নীতি তাকে ক্রমশ 
: ধ্বংসের পথেই নিয়ে গেল। এব্যাপারে রায়বংশের এক 
: অধস্তন প্রবীণা জানিয়েছেন £ “সাতবেড়িয়ার কাছে কোকন্দ 


: কোকন্দ গ্রামবাসীদের এক দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয় এবং এ 
: শিব নিয়ে গোলযোগ বাঁধে। গ্রামবাসিগণ বলেন যে, এশিব 
: তাদের গ্রাম্যদেবতা; ইনি স্বয়ত্ু! জমিদার রায়মহাশয় বলেন 
: যে, এ:শিক তাদের এবং এতে কারো অধিকার নেই। এই 
: নিয়ে বিবাদ হতে হতে ক্রমশ তা দীড়াল দাঙ্গায়। রামানন্দ 
:এ শিবকে কোকন্দ থেকে সাতবেড়িয়ায় তুলে আনতে 
: লাঠিয়াল পাঠালেন। তার ভাইরাও গেলেন এ দাঙ্গায়। 


: হলো; এতে তার দুভাই নিহত হলেন। সে-যাত্রায় রামানন্দ 
: কোনক্রমে রক্ষা পেলেন। কিন্তু পরে এক রাব্রে তিনি স্বপ্নে 
: দেখলেন যে, বিশ্বেশ্বর তাকে বলছেন, 'তোরা যে পাপ- 
: অত্যাচার করেছিস তার প্রতিফল তোদের বংশানুক্রমে ভোগ 
; করতে হবে। তোদের বংশে যারা জন্মগ্রহণ করবে যৌবনে 


১৭ কামারপুকুরে শ্রীত্রীরামকৃষ্জদেব, পৃঃ ১০৭-১০৯ 


আত্মীয় -কুটুম্বরা আত্মসাৎ করেছে। বর্তমানে রঘূবীরের পাঁচ-: 
: ছয় বিঘা জমি আছে। কোনরকমে দেবতার নিত্যপূজা হয়।: 
: কি আর বলব, দিনরাত্রি রঘুবীরকে ডাকছি, তিনি যেন শীঘ্র: 
.. ; এই দুঃখীর ভবযন্ত্রণা শেষ করেন।”১ ও 


রায় পরিবারের এই অধস্তন প্রবীণা হলেন রায়বংশের : 


: উত্তরপুরুষ রামসর্ব বায়ের স্ত্রী। ১৯৫০ সালেও তিনি জীবিত: 
: ছিলেন এবং সাতবেড়িয়ার চোদ্দবিঘার রায়মহলের এক: 
: প্রান্তে এক জীর্ণ কুটিরে তিনি একাকী বাস করতেন। তার: 
: দুই পুত্র ছিল--সূর্যকূমার রায় ও বৈদ্যনাথ রায়! সূর্যকুমার : 
: আগেই এ-ভিটা তাগ কবে শ্বশুরালয়ে বসবাস করছিলেন! : 
: তিনিও এ রোগে মারা যান। তখন প্রবীণাব কনিষ্ঠ পুত্র: 
: ভগিনীগৃহে বৌকুড়া জেলার মসিনাপুব গ্রামে) বসবাস: 
: কারণেই তাকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছিল। অবশ্য এই ঘটনা : 
: শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 
' সেরেস্তায় রামানন্দের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ দীড়িয়েছিল ; 
: সেটেলমেণ্ট রেকর্ড দেখে। সেখানে লক্ষ্য করা যায়, উনিশ; 
: শতকের শেষেই সাতবেড়িয়ার জমিদারি আর রায়বংশের ; 
: হাতে নেই। এঁ ভূখণ্ড “বাজেয়াপ্ত চৌকিদারী চাকরান' হিসাবে : 
: জিবটার (বাঁকুড়া জেলা) পরিতোষ রায়দের অধিকারে চলে: 
; গেছে। সেখানে নামমাত্র সম্পত্তি সূর্যকুমার ব্লায় ও বৈদ্যনাথ : 
: রায়ের নামে আছে। : 
: গ্রাম। সেখানে এক প্রশস্ত দীঘি আছে। দীঘির পাড়ে বারুণীর ; 
: সময় বড় মেলা হয়। তার কাছেই আছে কোকন্দর শিব। : 
: কোন এক মেলার সময় রামানন্দ ও তার ভাইদের সঙ্গে : 
: ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, আর তা নয় বলেই ইতিহাসের ধারা: 
; নিজের গতিতে চলে কোন বৃহত্তর সুন্দরকে সৃষ্টি ও স্থিতির: 
£ পরিকাঠামো দিতে। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রহাদ-: 
: হিরণ্যকশিপু", 'রাম-রাবণ', “কৃষ্ণ-কংস”, “যুধিষ্ঠিব দুর্যোধন' : 
: প্রভৃতি আখ্যান লক্ষ্য করেছি। “ক্ষুদিরাম-রামানন্দ' অধ্যায় : 
; তারই যেন এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ! সে-আখ্যানও এক বৃহৎ: 
' কল্যাণ-সৃজন মানসে গ্রথিত। কে জানে এই ঘটনা: 
: গ্রামবাসীদের সঙ্গে রামানন্দের লাঠিয়ালদের তুমুল লড়াই : 
: জুগিয়েছে কিনা। কারণ, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করেছি: 
: জমিদার গোষ্ঠীকে বিশেষ আমল না দিতে; তিনি দৃঢ়: 
: প্রত্যয়েই এক জমিদারকে বলেছেন £ “'রাজা-টাজা বলতে : 
: পারব না, কারণ সেটা মিথ্যা কথা হবে!”১৮ আরো বিশেষ-: 
: ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে যা দেখা যায়, তা হলো সমাজের: 


করছিলেন। পরে তিনিও রক্তবমন রোগে আক্রান্ত হয়ে; 


এই প্রবীণার বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যায় সরকারি; 


সাতবেড়ের রায়বংশ বনাম 
দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ : 
ইতিহাসের কটাক্ষ বড় বিশ্ময়কর। তার গতি কোন: 


শ্রীরামকৃষ্ণের 'বৃহত্তর সমাজ-মানস' সংগঠনে প্রেরণা: 


১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত, ২।১।১ 


টি ১০৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা ৃ ৯২০ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১ 


দীন-দুঃবী-্াত্য মানুষদের নিয়ে যে গরিষ্ঠ আমজনতা__ ; 
: তাদের সঙ্গে তিনি নিবিড় নৈকট্য স্থাপন করেছেন। 

£ যাই হোক, বিস্ময়করভাবে এ দুটি পাশাপাশি গ্রামে দুই 
: ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষের দেরেপুর গ্রামে আগমন রায় 
? পরিবারের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের মাধ্যমেই ঘটেছে বলে 
; অনুমান। কারণ, রাঁমলোচন ও দাতারামের চিহিন্ত সম্পত্তি 
' দেবোত্তর হিসাবে উল্লিখিত এবং সমকালে সাতবেডিয়া ও 


1 এবং 'রাম' শব্দের সংযোগ উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় 


।1৩।। 
ছ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 


ষুদিরামের বাস্তভুমি দেরেপুর গ্রামে নবগঠিত | 


 সেবাশ্রমের ইতিবৃত্তও বিশেষ তাৎপর্যমত্ডিত। প্রায় দুশ বছর 
আগে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এদেশে চালু করেছিলেন যে কুখ্যাত 
; “বন্দোবস্ত আইন”, তারই দৌলতে জমিদার কর্তৃক ক্ষুদিরাম 


জন্য উৎখাত হয়েছিলেন। প্রায় দুশ বছর পর সেই 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে “দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' 
: এবং “ক্ষুদিরাম স্মারক মন্দির । 

;  দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠার 
: উদ্যোগ পর্বে এক তরুণের কথা সবিশেষ স্মরণযোগ্য। সেই 
: তরুণ দেরেপুর গ্রামেই এক কৃষকের সম্তান-__মহাদেব 
: রায়। সে প্রাণখুলে জানাল তার অভিব্যক্তি ঃ “আমাদের 
: গ্রামে আগে থেকেই বড়দের একটা স্ঘ ছিল; তার নাম 


: ইতিহাস কি__এসম্পর্কে আগে মাথা ঘামাইনি। কেবল 
; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করে আসতাম। কিন্তু 
: কৈকালায় শ্্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিতি এক আশ্রমের মৃণাল 


: থাকি, আমরা অর্থাৎ দেরেপুরবাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে 
: নেহাত তুচ্ছ নয়। এর মাটিতেই একসময় বসবাস করতেন 
: শ্রীরামকৃষ্জের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তাই তার স্মরণে 
; এখানে একটি অনুষ্ঠানের কথা আমার মাথায় আসে। আমার 


: দেবদেবানন্দজীকে। মহারাজ আমার কথা শোনা মাত্র 
' দেরেপুরে উৎসবের পরিকল্পনা ও তদুপযোগী 
: ব্যবস্থা করে দেন। দেরেপুরে ক্ষুদিরাম : 


: কর্মসম্পাদনের 
 টিটিডাারািকাগারাযা রাডার হার [্] 


দেন আদ্যাপীঠ আশ্রমের বহ্ষচারী মুরালভাই প্রমুখ। ১৪০২: 
; দেবদেবানন্দজী ও ব্রন্াচারী মুরালভাই ভাষণ দান করেন।; 
; ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল: 
: সেবাশ্রমের নিজস্ব জায়গায়। এ 
: দেরেপুর মৌজা রায় জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম পর্বে : 
ৃ রিবারের ; জায়গায় মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গেছে একটি তেলের : 
: পলা, পাথরের থালা ও একটি পাথরের মূর্তি। সেসমস্ত: 
: জিনিস স্বামী প্রভানন্দজীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।: 
: আমাদের বিশ্বাস, এ ভূখণ্ডেই ছিল ক্ষুদিরামের রান্নাঘর |: 
; তার বাস্তভূমিতেই মন্দির নির্মিত হচ্ছে ভেবে আমরা খুবই: 
: আনন্দিত।” ৃ 


' স্মরণোৎসবের প্রথম বর্ষ পালিত হয় ১৪০১ সালে। সেবছর 
; ভাষণ: 


দ্বিতীয় বার্ষিক স্মরণোৎসব সভায় 


জায়গার আয়তন সাড়ে : 


এগার শতক (দাগ নং ৪৪৯)। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ধর 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকারি নথিতে দেরেপুর মৌজা; 
সংক্রান্ত ৩৭৩৯৪ নং তায়দাদভুক্ত সম্পত্তির দাগনম্বরগুলির : 


: মধ্যে এ দাগনম্বরটি বর্তমান এবং সেই নথিতে ব্যক্ত যে, 
: ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষগণের অধিকারে ছিল এ তায়দাদ-: 
ৃ ? সংশ্লিষ্ট দাগনম্বরগুলি। কাজেই বর্তমানে সেবাশ্রমের মন্দির : 
: চট্টোপাধ্যায় দেরেপুরের নিজের বাস্তভূমি থেকে চিরকালের : 


যে-ভুখণ্ডে নির্মিত, তা যে ক্ষুদিরামের বাস্তভূমিতেই অবস্থিত: 


£ তা সরকারি নথি থেকে বোঝা যায়। 
: বাস্তভূমিতে তার স্মরণমানসে স্থানীয় তরুণদের উৎসাহে : 


বর্তমানে মন্দিরের কাজ সমাপ্তির পথে। দেরেপুরে: 


: ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ স্মরণমন্দির নির্যাণপর্বে স্বামী 
? দেবদেবানন্দজীর একাস্তিক প্রয়াস ও সহযোগিতা শ্রদ্ধার 
: সঙ্গে স্মতর্ব্। বিভিন্ন ভক্তদের দানেই গড়ে উঠেছে এই 
: মন্দির। মন্দির-নির্মাণের সঙ্গে এই সেবাশ্রম নানা সমাজ 
: উন্নয়নমূলক প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। বার্ষিক মহোৎসবের 
: সময় ভক্তদের অন্নপ্রসাদ দানের সঙ্গে গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তিদের 
; পোশাক বিতরণ অনুষ্ঠানও পালন করে সেবাশ্রম। 

: ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণি যুব সঙ্ঘ'। কেন এইরকম নাম বা তার ; 


; কামারপুকুর চটি থেকে বদনগঞ্জগামী বাসে চেপে দ্বিতীয় 
 স্টপেজে (সাতবেড়িয়া) নেমে ডানদিকে মোরাম রাস্তায় ১৫- 
? ২০ মিনিট হাঁটতে হবে। কামারপুকুর চটি থেকে রিক্সায় 
£ চেপেও সরাসরি দেরেপুর সেবাশ্রমে যাওয়া যায়। 

: মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় ক্রমশ উপলব্ধি করতে : 


মহাকালের . গর্ভে অতীতের অনেককিছুই বিলীন হয়ে 


: গেছে। কিন্তু ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অমর স্মৃতিবাহী 
: চাটুজ্জে পুকুর আজও বর্তমান। রয়েছে চট্টোপাধ্যায় 
: বংশের সীতারাম জীউ ও শ্মশানেশ্বর শিবলিঙ্গও | মন্দির 
; নবরূপে নির্মিত হয়েছে, কিন্ত মন্দিরের সেই দরজা ২০০ 
সে-ইচ্ছার কথা জানাই কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী : 


বছরের স্মৃতি বহন করে এখনো টিকে আছে। ঘটনাবহুল 


: দেরেপুর ইতিবৃত্তের একমাত্র সাক্ষী সে। মন্দিরদ্ধারের প্রহরী 
; রূপে সেই-ই দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের সাক্ষী হয়ে! তাকে 


প্রত্যক্ষ করাও এক পুণ্য! 


........... উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্ষ ১১শ সংখা 0 অগ্রহায়ণ ১৪০৮০ নভেম্বর ২০০১1:.....**-*-***০***৮ ্ 


উপসংহার ? বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বর্তমান প্রজন্ম। দেরেপুর থেকে: 
£ নিবন্ধের বিভিন্ন পর্বে আমরা সমকালীন সাতবেড়ে ও ; কামারপুকুর মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান। দেরেপুর : 
: দেরেপুর গ্রামের অবস্থা এবং ক্ষুদিরামের বিপর্যয়ের ঘটনা ; বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বহু গুণী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।: 
? অবগত হয়েছি। সেইসঙ্গে দেখেছি সমকালীন সমাজমানস, ; পরবর্তী কালে তারা কেউ কখনো কি ভাবেননি যে, নিজ 
: জমিদারতন্ত্র ও তার স্তাবককুলের ক্রিয়াকাণ্ড! ঘটনা ; বাস্তৃভূমি থেকে বলপূর্বক স্থানচ্যুত চট্টোপাধ্যায় পরিবার-: 


: পরম্পরায় কতগুলি প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন__দেরেপুর 
: গ্রাম জাহানাবাদ পরগনার অধীনে হওয়ায় তা বর্ধমানের 
: জমিদার তেজচন্দ্র রায়ের অধীনে ছিল। বু মন্দির-নির্মাণ ও 
: দানের বদান্যতা তিনি দেখালেও তারই অধীনস্থ এক সামান্য 
? তালুকদার অন্যায়ভাবে এক নিরীহ সতানিষ্ঠ প্রজাকে 
: বাস্তচ্যত করেছেন-__এ-ঘটনা কি তিনি জানতেন না? 
: হয়তো এমন বহু ক্ষেত্রেই তার নিস্পৃহতা নানা অন্যায়কর্মে 
' রসদ জুগিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন যে-সম্পত্তি যো মোটেই 
: সামান্য নয়) চট্রোপাধ্যায় বংশের ছিল, তারই সমান শরিক 
: দেরেপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ; তারা তাদের পৈতৃক 
; সম্পত্তির অর্ধেকের ভাগীদার (তায়দাদ ৩৭৩৯৪ অনুযায়ী)। 
সেই সম্পত্তির বর্তমান মালিক দেরেপুর গ্রামের 


: বর্গকে তাদের গৃহদেবতা ও বাস্তভূমি ফিরিয়ে দেওয়া বা: 
: তাদের স্বভূমিতে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন? দেরেপুরের ; 
; ইতিহাসে কিন্ত এজাতীয় উদ্যোগ আমরা দেখি না। এই: 
: নির্দয়তাও কিন্তু চন্দ্রমণি ও ক্ষুদিরামকে সহ্য করতে: 
; হয়েছিল। স্মরণ রাখতে হবে, এই আঘাত একাস্ত স্বজনের : 
; পতনের ধারাপথ বেয়ে প্রবহমান মহাকালের ইঙ্গিতেই: 
; হতে চলেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জমিদার কর্তৃক; 
: উৎখাত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরামকে উৎখাত করা: 
: কখনো সহজ নয়। তিনি সতত সঞ্চরমাণ! তীর্থভূমি: 
: দেরেপুর, তোমায় শতকোটি প্রণাম! [সমাপ্ত] ৃ 





সা শবাচেতণা ৫ 
ৃ টিন ৃ -7-+0০ ঘটনাও সদ ভিত্তি 





পাশাপাশি £ (১) এই গুহায় এসেছিলেন স্বায়ীজী (৩) উত্তর :. 
ভারতের এই রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার স্বামীজীর 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন €৫) স্বামীজীর পদবী (৬) শিকাগো ধর্মমহাসভায় 
যোগদানের জন্য পরিচয়পত্র চাইতে স্বামীজী এঁর কাছে 
গিয়েছিলেন (৮) "-____ বলি মরমের কথা।” (১১) স্বাম়ীজী 
অভেদানন্দজীকে বলেন £ “কালী, আমার ভেতর এতটা -___ 
জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।” (১২) এই শহরে এসে 
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তিলকের গৃহে বাস করেছিলেন 
(১৬) ১৮৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর স্বামীজী এখানে আসেন 
(১৭) স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রায় অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি 
প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন (১৮) যাঁকে উদ্দেশ করে স্বামীজী 
বলেছিলেন £ “যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব।" 
(২০) শ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত এই ভারতীয় মহিলা স্বামীজীর সাফল্যে 
ঈর্ষান্বিতা হয়েছিলেন €২১) স্বামীজী যাঁকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা 
দিয়েছিলেন। 


ওপর-নিচ $ (১) স্বামীজীর পদার্পণধন্য গোপাললাল শীলের বাড়ি 
এখানে অবস্থিত (২) ষাঁর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রথম শোনেন 
নরেন্দ্রনাথ (৪) শরৎচন্দ্র গুপ্তের সন্নযাস-নাম (€৭) স্বামীজীর প্রিয় 
উপনিষদ্‌ (৯) নরেন্দ্রনাথের সান্যাল সতীর্থ (১০) নরেন্দ্রনাথের 
বরানগর-নিবাসী বন্ধু (১৩) পরিব্রাজক বিবেকানন্দ গোয়া থেকে 
কর্ণাটকের পথে প্রথমে এখানে আসেন (১৪) “-_-_ মোর শেষ 
হলো।” (১৫) স্বামীজী যাঁর কাছে বেলুড়ে বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (১৯) "শিবজ্ঞানে জীব-_-1” 


লঘিমা (বাতাসের চেয়ে হালকা হয়ে ০২২২৭ বট 
লাভ করা) ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধি লাড | [অনুভূতি লাভ করলেন। 
সিদ্ধিলাভ করে তিনি ইচ্ছামৃত্যুর 
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রন 


 শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য | 


অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় 
পূর্বানুব্ত্তি| 





; (998০6-]1016)-কে বিশ্বের মূল বলে ধরে নিয়ে বিবর্তনের 
ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছিলেন। দেশ-কাল প্রকৃতপক্ষে গতি 
? (70007)-র নামাস্তর। তার মতে, চিৎশক্তির (চেতনার) 
ভূমিকা ব্যতিরেকেই শুধু গতির পরিণতিতেই এই বিবর্তন 
: গতি যতই জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে, ততই উন্নততর 
শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে-_প্রথম পা জড়ের, 
এরপর জড় থেকে প্রাণের এবং প্রাণু, 

: আবির্ভাব। তার আও সি বু 







নর 4 
! সেটিতে নিহিত দেবত্বের প্রতি আকর্ষণ বাঁপ্রেরণা (71583)। 
হয়নি এবং দেবত্বের কোনরূপ ধারণাই সম্ভব ছিল না, তখন্‌ “ 
! দিব্যরূপায়ণের প্রেরণা থাকতে পারে কি করে? প্রকৃতির 
; অন্তর্নিহিত চেতনা ও উদ্দেশ্যমুখিনতাকে স্বীকার করে না 
? নিলে বলা যায় না যে, প্রকৃতির গতি ও পরিবর্তন দেবত্বকে : 
£ বা সত্য, শিব ও সুন্দরকে লক্ষ্য করে উর্ধমুখী প্রগতির পথ : 
1 ধরে চলেছে। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক বিবর্তন- : 
£তত্বের (5210099]1 (07601 01 ০৬০10101) মধ্যে পাই : 






বিশ্র শতাকীর বন্তবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক স্যামুয়েল ? 
রর (১৮৫৯-১৯৩৮) দেশ-কাল 


: বিবর্তনের মূলে জড়ের মধ্যে ভগবৎ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নরূপে ; 
; ততই জড়জগৎ মার্জিত ও সমৃদ্ধতর হয়ে প্রাণের; 
: আবির্ভাবের অনুকূল হয়ে ওঠে। এইভাবে প্রাণময় কোষের : 
: বিবর্তন সম্ভব হয়। আর এ সচ্চিদানন্দের; 


? বিবর্তনধারার এক পর্যাপ্ত ও সম্ভোষজনক ব্যাখ্যা। তার: 
: ধারণায়, সচ্চিদানন্দ (পরমপুরুষ) তার অবিদ্যাশজির ; 


; জড়জগতে পরিণত হয়েছেন। এ আত্মসক্কোচনের প্রথম: 


? পরিণাম হলো মন (মানস জগৎ), দ্বিতীয় পরিণাম প্রাণ: 
: পপ্রোণময় জগৎ) এবং তৃতীয় পরিণাম জড় (জড়জগৎ)।; 
; সুতরাং জড়ের মধ্যে সচ্চিদানন্দ সন্কুচিত সেংগ্ুপ্ত) হয়ে: 


অবস্থান করছেন। জড়কে এক বিশেষ অর্থে বলা যায়: 
অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ। তাই একথাও বলা যায় যে, পার্থিব: 


আত্মপ্রকাশের পরিণতিতে মনোময় কোষের আবির্ভাব ঘটে।; 
্নাযু-মস্তিষ্কযুক্ত ইতর প্রাণীদের মধ্যে মনের অস্তিত্ব পাওয়া: 
যায়, কিন্তু সমস্ত মন মানুষী মনের তুলনায় খুবই অনুন্নত।: 

অরবিন্দ মানুষী মনের স্তরগুলিকে আবিষ্কার করে বর্ণনা: 
দিয়েছেন-_সাধারণ মানস, দীপ্তমানস (1110171190 01110), : 
বোধি (100810$0 17170) এবং অধিমানস (০%০৫ [000)।: 
সচ্চিদানন্দের আত্মসঙ্কোচনের প্রথম পরিণতি হলো: 
অধিমানস এবং এরপর ক্রমিক পরিণতিতে বোধি, দীপ্ত মন: 





০০ 
আবির্ভাব। এরপর বিপরীতমুখী যাত্রার শুরু; সচ্চিদানন্দের : 


পিষে ..কেসিক আত্মপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি (বিবর্তনের) আরঙ-_ 


জড় থেকে প্রাণে; এরপর প্রাণ থেকে মনে। জড়ের মধ্যে: 


লে স্ু& অব্যক্ত বিনি, তিনি জড়কেই আধার করে নিয়ে উধর্ব থেকে: 


উধ্ধতর ভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন; উন্মেষ হয়েছে: 
প্রাণময় ও মনোময় কোষের । বিবর্তন (৩$০180০7) হচ্ছে : 
চৈতন্যস্বরূপ স্গবানের সেচ্চিদানন্দের) ক্রমিক আত্মপ্রকাশ, 
যার পূর্ববর্ত্ট ভূমিকাটি হলো তারই আত্মসক্ষোচন। . : 

প্রগতির দুটি ধারা-_একটি হলো বিস্তৃতি বা সম্প্রসারণ: 
এবং অন্যটি উদ্গতি বা উত্তরণ__যাকে “বিবর্তন' বলি। মানুষ : 
অনেক বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। সৌরমগ্ডলের সুদূর : 
প্রান্তে, পৃথিবীর কি সমুদ্ধের গভীরতম তলদেশে অথবা: 
জড়বস্ত ও জড়শক্তির সৃন্ম্মতম বিভূতির রাজ্যেও যদি তার: 


দৃষ্টি ও জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে, তবুও সে মানুষী স্তরে সীমাবদ্ধ: 
এই হলো প্রগতির সম্প্রসারণ মানুষী সভ্যতার যতই বিকাশ: 


হয়ে থাকুক না কেন, তা মানুষী স্তরকে ছাপিয়ে যায়নি।: 
আবার প্রকৃতির মর্মে রয়েছে উর্ধ্বমুখী যাত্রার প্রেরণা, যার : 
: ফলে সম্ভব হয়েছে বিবর্তন। ইতরপ্রাণী থেকে হয়েছে মানুষের! 
আবির্ভাব। এই হলো উত্তরণ। : 


ঈদ বলা; াম্টা ___ শখ ০] 





এখন প্রন্-_-এই বিবর্তনধারাটি কোন্‌ মানুষী স্তরে এসে 
সেটির অস্তিম লক্ষে) উপনীত হয়েছে? আর কি বিবর্তন 
; সম্ভবই নয়? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে আগে 
; জানতে হবে বিবর্তন বা জীবনের লক্ষ্য কি? হার্বার্ট 


1 মতে, জীববিবর্তনের লক্ষা আত্মরক্ষার সাফল্য, প্রাকৃতিক 
: জীবনযাত্রা নির্বাহ। পক্ষান্তরে উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী 


; জীবনযাত্রা নির্বাহ__এইটুকুই যদি প্রীণের (বিবর্তনের) 
: প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পারি যে, মানুষের 
' আবির্ভাবের অনেক কাল পূর্বেই বিবর্তনের অত্যন্ত নিন্স্তরে 
সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং এ অনুমত স্তরেই 
: বিবর্তনের সমাপ্তি হওয়ার কথা! এমন কিছু অত্যন্ত অনুন্নত 
: শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়, যারা মানুষেবই মতো সুষ্ঠুভা 


শিবন্ধ এ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভুমিকা ও 


: সৃষ্টি? তাহলে সমাজের মধো এত ছদ্ধ ও যুদ্ধের ধরংসলীলা: 
£ কেনঃ একবার পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন মণস্তত্ববিদ : 
: সিগমণ্ড ফ্য়েডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ৫ “মনোবিজ্ঞানের : 
; আলোতে এমন পথের সন্ধান দিতে পারেন কি, যে-পথে: 
: স্পেনসার, চার্লস 'ডারউইন প্রমুখ বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের : চললে বিশ্বসমাজে যুদ্ধবিগ্রহের সন্তাবনা থাকবে নাঃ” ফ্রায়েড: 
! উত্তর দিলেন ঃ “ত| সম্ভব নয় কখনো, কেননা মানুষের: 
; পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকা এবং ; 


প্রকৃতিতেই যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও ধবংসবৃত্তি অনিবার্ধরূপে নিহিত। 


: : মানুষ এক, উন্নততর শ্রেণীর প্রাণী (1£1)01 90121) মাত্র, : 
: দার্শনিক হেনরি বার্গস এই মতের সমালোচনা করে ; 


অতিগপ্রাণী (00০7 2017181) নয়; আর ধবংসবৃপ্তি (৫০011-: 


::1050010,10808105) জীবনবৃত্তির অন্তর্গত সুজনবৃত্তির : 
£ (095) মতোই একটি মূল পাশব লন্তি।” [মন্তুব্য £ স্বামী : 
: বিবেকানন্দ মানুষের অন্তর্নিহিত দেধত্বেব বিকাশকেই ধর্ম: 
: বলে অভিহিত করেছিলেন। এই মূল পাশববৃপ্তিকে 'অতি ব্লুম: 
: করার ক্ষমতা কেবলমাব্র মানুষেই বিদামান-_ একথাই বেদাস্ত: 
: ঘোষণা করেন।- সম্পাদক] ূ 


: পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে প্রতিযোজিত করে স্বচ্ছন্দে ; (71 


: জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে। তবুও উত্তরণের প্রেরণা ?1%-: 
প্রাণীদের মধ্যে অব্যাহত রয়েই গেছে--এখনি অন্ধ, বন্ধ £ | | 
: করো না পাখা”। কেন? কোন্‌ প্রেরণায় প্রাণের উরধ্বমুখী : 
: গতি জটিলতর ও বিপদসন্ধুল অবস্থাগুলির মধ) দিয়ে--- : 
: মুত্ুর সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্া করে ক্রমশ এগিয়ে গেছে? এই : 
: অভিযানে কোন কোন শ্রেণীর প্রাণী মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে : 
: নিশ্চিহ্ হয়ে গেছে। তাই এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, ; 
: জীববিবর্তনের প্রকৃত লক্ষ্য শুধুমাত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ নয়। : চর 
: জীবনের মুলে একপ্রকার উদ্দীপনা রয়েছে__ উন্নততর, : 

: বৃহত্তর ভূমিতে পৌঁছানোর, নৈপুণ্য ও উৎকর্ষের শিখরে : 
: উত্তরণের । “/১ ৬০ 16110 01620]9া) 15 25 61] : 
: 92060 95 075 (0 119৩ 00170111075 ০৫ 6815061100, ; 
: 10800 05 105 9000255 1) 18170911106 1100, 17, 


10107, 00০5 1706 %17101 185 5/0096000 17) 202071175 : দিতি 


10511 £০ 01. 0071011080116 10561 [1010 0110 11019 : 
: 09118010051 ৬17) 014 10$116ি 50] ৮116165০৮10 
: ১425 [90551016? ৬1109 1085 11 £010 07? ড117/ 17069৫, : 
: 01955 10 ৫ 11791 01010 15 21117100150 011৬1611100 : 
: 1906 6৮51 80810 870 ০৪10 19 (0৬/8105 109 ০৪1 : 
: 0 ০৮০7 11810 21 11210 609016109?”২ এই হলো 
: বার্গপঁর বক্তব্য। আধ্যাত্মিক বিবর্তনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা : 


: যায় যে, পার্থিব জীবনে সতা, শিব ও সুন্দরের প্রকাশকে 
পরিপূর্ণ করাই হলো এই প্রাণিবিবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষয। 


; করে তুলতে সক্ষম হয়েছে? মানুষ কি যথাথই প্রকৃতির নিখুঁত 





রি রিবা 


শ্রাঅরবিন্দ 


মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যকে: 
নিজের ভাষায় বাক্ত করে শ্ত্রীনা প্যোবিসের মিবা-_: 


? পণ্ডিচেরী আশ্রমের 'শ্রীমা') বলছেন £ "11115 [07351081: 
: 8800101057১ 901 ১0115 থা) 0011001, 2 0011078 800: 
মনুষ্যসমাজ কি সত্য, শিব ও সুন্দরকে সম্পূর্ণরূপে মূর্ত : 


: 58115060৬10) 5001) 2 11116100011650111.” মানুষ তার : 


5302107)6 01117701... 07000101601), 17811010 021101 176: 


২ “01000৫80110 (0 100061া। 70110950011%--0. 2. 1. 3020. 0. 88 


রর... উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্-১১শ সংখা অগ্রহায়ণ ১৪০৮0 নভেম্বর ২০০১]: লা 


? জড়দেহগত প্রকৃতিতে প্রাণীরই গোষ্ঠীভুক্ত- চিস্তা ও 


: এইরকম ক্রটিপূর্ণ সৃষ্টিকে নিয়ে কিছুতেই সম্তষ্ট থাকতে 
: পারে না। সে চায় এমন এক জীবের আবির্ভাব ঘটাতে, যার 
: চেতনা মানুষী চেতনার স্তর থেকে অনেক উধের্ব, যার 
আবির্ভাব পৃথিবীতে এনে দেবে এঁক্যতান-মধুর সুখী সুন্দর 
: জীবনধারা । এ চেতনাকে শ্রীঅরবিন্দ “অতিমানস সত্য- 
: চেতনা" (১2101181  00401)-0015010037553) বলে 
; অভিহিত করেছেন। অতিমানস (501১9177170) হলো ব্যক্ত 
: সচ্চিদানন্দের (পরাপ্রকৃতির) প্রাথমিক রূপ, বহিরাবরণ। 

£ বোধ করি, ভারতের এত সাধনা- প্রাটান ও 
: গতানুগতিক, সবই অজ্ঞাতে অতিমানস বিবর্তনকে নেতুন 


: (অতিমানসকে) পৃথিবীতে নামিয়ে এনে পৃথিবীর রূপাস্তর 
: (08175191180191)  ঘটানো। পৃথিবীটা সচ্চিদানন্দের 
; কুনজরে চিরকাল পড়ে থাকবেই বা কেন? পার্থিব 
: বিবর্তনধারার মধ্যে অতিমানস নেমে আসে যদি, তাহলে 
মানুষের আত্মাই শুধু নয়-_তার মন, প্রাণ ও দেহ অবিদ্যার 
: বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে রূপাস্তরিত হবে দেবত্বে। 
: সাবিত্রী যখন স্বর্গে গিয়ে সত্যবানের কাছে উপস্থিত হলেন, 
তখন সত্যবান তাকে বললেন ঃ “তুমি আর 
: রাজ্যে ফিরে যেও না।” সাবিত্রী উত্তর দিলেন 
; আসাটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; আমার প্রধান 
: উদ্দেশ্য হলো বর্গের আলোকে (অতিমানসকে অর্থাৎ 
: সত্যবানকে) পৃথিবীতে নামিয়ে আনা, যাতে সেখানে দুঃখ, 
: জরা ও মৃত্যু আর না থাকতে পারে।” জরা ও মৃত্যুর দৃশ্যই 
বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পথে ছুটিয়েছিল। নির্বাণ অথবা 


ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি 


হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না 
হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ 
হীন কথা!” 
রূপাস্তরের সাধনা পর্যস্ত। বারীন্দ্রনাথকে তিনি যে ইঙ্গিত 
দিয়েছিলেন “মন্দির গড়”, তার তাৎপর্য শ্রীঅরবিন্দের 
উপলব্ধিতে হলো “অতিমানস রাপাস্তর'-_মানুষের জড়- 
শরীরে পরমদেবতার প্রতিষ্ঠা। “মন্দির গড়" কথাটি এই 


; অর্থ নিয়ে তাঁর মনে আন্দোলিত হয়। তবে, কোন যুগাবতার : 
: বাকৃশক্তিসম্পন্ন প্রাণীমাত্র এবং প্রকৃতি তার বীক্ষণাগারে : 
£ করেন সেই যুগেরই কাজটুকু সমাপ্ত করে চলে যান।; 
 শ্রীঅরবিন্দ এমন একটা নতুন যুগের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে; 
; আকর্ষণ করতে চাইলেন, যেখানে অতিমানসিক বিবর্তনের : 
: (রূপান্তরের) সাধনার শুরু। তিনি বুঝেছিলেন, বিবর্তনের: 
: ইতি নেই। মানুষের অতিমানসিক রূপাত্তরের পরও পৃথিবীর : 
: বিবর্তন তখন চলতেই থাকবে; অবশ্য তা চলবে এক নতুন: 
: খাতে-জ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, ছন্দ থেকে ছন্দের দিকে, 
: আনন্দ থেকে আনন্দের দিকে। যে-বিবর্তনধারা এখনো পর্যন্ত: 
; পৃথিবীতে চালু রয়েছে, তার গতি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের: 
: দিকে, দ্বন্ব থেকে ছন্দের দিকে, দুঃখ থেকে সুখের দিকে। : 
প্রাকৃত বিবর্তনকে) সার্থক করার জন্য। সচ্চিদানন্দের মধ্যে ? 
: উত্তরণের সুদূর লক্ষ্য হলো সেখানকার আলো ও শক্তিকে : 


একটা যুগে সব যুগের কাজ করেন না- যে-যুগে জন্মগ্রহণ; 


1181। 
শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব কি ধরনের ছিল তা বিচার-বিঙ্লেষণ : 


: করে দেখা যাক। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন অজ্ঞানের বন্ধন: 
? থেকে আত্মার স্বাতন্তয, মানবাত্মার মুক্তি__অজ্ঞানাচ্ছন্ন জড়: 
: প্রাণ ও মনের কলুষ থেকে বিমুক্ত করে আত্মাকে স্বরূপে: 
: প্রতিষ্ঠিত করতে__যার ফলে এই উপলব্ধি জন্মাবে যে,: 
: জীবাত্মাই ব্রন্মা অথবা ব্রন্মের অংশবিশেষ । এইধরনের বিপ্লব; . 
: অবশ্য তার ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়; গতানুগতিক 
: সাধককুলেরও লক্ষ্য সেটাই-_আত্মার মুক্তি ও জীবনন্ত্রণার 
০ ৬ 

8 “স্বর্গে : 


শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু জড়, প্রাণ ও মনকে কলুষের উৎস 


: বলে মনে না করে সেগুলিকেও মুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
£ করতে চেয়েছিলেন। অজ্ঞানই তো বন্ধন ও কলুষের মূল। 
? আর মন প্রাণ ও জড়শরীর থেকে যদি বন্ধন খসে যায় 
: তাহলে সেগুলিতেও অসীমের সুর বেজে উঠবে, সার্থক হবে 
কবি শেলীর স্বপ্ন-__ 

স্বর্গলাভের কি প্রয়োজন--যদি মানুষের উজান বওয়ার : 
(5৬০01811078) তপস্যায় পার্থিব জীবনেই ফুটে ওঠে £ 
দ্ুলোকের দীপ্তি-_-“মর্ত্য আধারেই সার্থক হয় অমৃতের ; 
প্রৈতি”£ তাই তো নরেন্দ্রনাথ যখন নির্বাণলাভের সন্কল্প ; 


41816 776 079 119, 9৬০01) 25 1179 10195 19 : 
039 (1708, 90011116100, 
19 5011101 06 01000 170 11110900005 0119! 
(009 (0 006 ৬/০৩ ৬1170) 
তবেই তো পূর্ণ হৃদয়ে বলা যাবে-_“আম'র মধ্যে 


: তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।” 
ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো 
: বলেও জেনেছিলেন। বলেছিলেন ঃ “প্রাকৃত চেতনার এই 
? আধারেই দিব্যপুরুষের বিজ্ঞানবীর্য ও সত্তাকে মূর্ত করে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত ছিল সুদূরপ্রসারী : 
? রুচ্ছাসে উত্তাস্বর করা, এই জগতের আপাত প্রতীয়মান 
: নিয়তিকৃত নিয়মের মধ্যে জাগিয়ে তোলা অকুঠিত স্বাতন্ত্ের 
 প্রমুক্ত উল্লাস, এই নশ্বর মৃত্যুছায়াকবলিত দেহের মধ্যে 


শ্রীঅরবিন্দ বিষয়টিকে পার্থিব বিবর্তনের চরম নিয়তি 


তোলা, এই জড় মনের প্রদোষছায়াকে অতিমানসের জ্যোতি 


৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ-_ স্বামী গ্ভীরানন্দ, 5ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং, পৃঃ ১৫১ 





; একে রাপাস্তরিত করা-_এমনি করে জড়ের মধ্যেই পরম : 
: দেবতার দিব্যরূপায়ণ, এই তো পার্থিব পরিণামের চরম ; 
: নিয়তি।” গতানুগতিক সাধককুল মুক্তি বলতে বোঝেন : 


: জড়শরীর থেকে আত্মার স্বাতন্ত্য ও ব্রান্দী স্থিতি। পক্ষান্তরে, : 


: শ্রীঅরবিন্দ তার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্ত করলেন এই 


: যে-জড়কে নিয়ে তার এই সাজের মেলা, অফুরান এই ঘর- 
: বাঁধার খেলা, সেও কখনো অসার্থক বা অগৌরবের নয়।.. 
: দেহের প্রতি যে বিতৃষ্ আমাদের অভ্যস্ত, তার মোহ কাটিয়ে 
? উঠতে চাই উপনিষদের খাষির সেই সত্য ও গভীর দৃষ্টি-_ 
যা চিন্ময় এবং অন্নময়ের সকল বিরোধ ছাপিয়ে এক 
: অদ্বয়তত্বকে দেখতে পায় দুইয়ের মূলে। দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে 
; উদাত্ত কঠে বলা চাই তাঁদেরই মতো-_“অন্নও ব্রহ্মা”।” 

; আবার সসীমতা, অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতার মধ্যে যে 
: বিবর্তনধারা (পার্থিব বিবর্তনধারা), তার মধ্যেও এঁশী 
: তাৎপর্যের আবিষ্কার। এটি হলো তার আধ্যাত্মিক চিস্তার এক 
: বৃহত্তম পদক্ষেপ । প্রকৃতির মর্মে যে উধ্বমুখী তপস্যা, তাতে 
; সচেতনভাবে অংশগ্রহণ হলো তার তপস্যার শেষ পর্ব। যাতে 
: মানুষ সঙ্জানে অপরাপ্রকৃতির এই প্রয়াসে অংশ নিয়ে 


: এবং কেবল আত্মসচেতন জীব মানুষের পক্ষেই সম্ভব নিজের 
: মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত এ চৈত্যপুরুষ ও তার তপস্যা 


: প্রতিরোধ ও মন্থরতাকে কাটিয়ে অতিমানস বিবর্তনের পথে 
; মানবগোষ্ঠীকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলা। 

: প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের ছন্দে যদি বিবর্তনের 
: লক্ষ্য সিদ্ধ হয়, তাহলে এ লক্ষ্যসাধনে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হবে। 
: ইতরপ্রাণীর ধারা পেরিয়ে মানুষীধারার প্রবর্তন করতে কত 
: কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল! আবার মানুষীধারাকে 
: সম্পূর্ণ করে অতিমানসধারাকে এনে দিতে অনুরূপ দীর্ঘকাল 
: অতিক্রাস্ত্ হবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে পৃথিবীতে অতিমানসের 


বছরের তপস্যা, তাকে বলতে পারি তার উজান বওয়ার : 





অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেনঃ 
;1700108) 30101106. 
£ ১০৫) 15 000890 %/10) ৪. ০0100118010) 01 : 
: 50012179110] 1181) 01701 01616 15 10 5১181 91 : 
: 09০071005101017 2110 1119 100) ৬/1111)910101 1116 017 
: 171১ 9০৫ 30107 ৪3 11170179115 1070801.”? শরীরে বিকৃতি 
: না দেখা দেওয়া পর্যস্ত দেহটিকে রাখা হয় এবং ৯ ডিসেম্বর 
ৃ ; সন্ধ্যা ৫টায় দেহ সমাধিস্থ করা হয়। [সমাপ্ত] 

; আবির্ভাব সম্ভব হবে_-“হয় ব্যক্তির উজান বওয়ার ; 
: তপস্যায় (55010001010 1001%10008] ০010, নয়তো : 
: বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দে (2) ০/01110781 £0706181 রা 
: 0081055107)1, ' পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের যে চল্লিশ : 


তপস্যা। এর লক্ষ্য প্রকৃতির জড়তা ও তার মন্থরতাকে: 
ভেঙে তারই মধ্যে “জাগিয়ে তোলা অকুঠিত স্বাতন্ত্ের : 
দলমত শ্রীঅরবিন্দের মূল বিপ্লব, যার: 

চিহ্ন ফুটে ওঠে তার রাজনীতির ক্ষেত্রে--_ভারতের স্বাধীনতা : 


ঃ ; আন্দোলনে। 
: কথায়-_“চিম্ময় যিনি তারই বিলাস এই মৃন্ময় তনুতে।... : 


শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর রাত্রি ১টা ২৬: 


মিনিটে রহস্যময় কোন কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ব্যাপারটি: 
: যেন ইচ্ছামৃত্যু। শ্রীমা বলেছিলেন, যে-কারণে তিনি দেহত্যাগ 
; করেছেন “তা এত মহৎ যে মানুষের বুদ্ধি তা বুঝবে না।”; 
: “সাবিত্রী” কাব্যের সম্পূরণের পরই শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুবরণ ।: 
: তিনি যেন তার জড়শরীরে অতিমানসকে নামিয়ে রূপাস্তরের : 
: রূপান্তরের কিছু পূর্বলক্ষণ শরীরে দেখা দিল; প্রমাণ হিসাবে : 
: চিহ্ন রেখে গেলেন। আশ্রমবাসী ডাক্তার নীরদবরণের : 
: বর্ণনায় _- “মৃত্যুর পর ভোরে দেখা গেল যে, তার দেহ: 
টপ উজ 
; থাকে এবং শত শত ছু ৃ 
; লোক দেখতে পায়। 
; পাঁচদিন অবধি তার টু 
: সিদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, সেইজন্যই তো তার মধ্যে :: 
: চেতনা ও ব্যক্তিত্ব এত বিকশিত। বিবর্তনধারার অসংখ্য : 
: কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিতে পরমাত্মা সক্রিয় ব্যক্তি-আত্মা বা ; 
: চৈত্যপুরুষ (05১/০০)-রূপে নিহিত থেকে বিবর্তনকে ক্রমশ ; 
: উধর্ব থেকে ভর্ধ্বতর ভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ; 
? মৃতদেহকে ২৪ ঘন্টার অধিক সময় মাটির বাইরে রাখা সম্ভব: 
: ছিল না। তাই সরকারের পক্ষ থেকে দুজন ডাক্তার (ফরাসী: 
: সম্পর্কে অবহিত হয়ে এ তপস্যায় অংশগ্রহণ করা, প্রকৃতির : 





ও ব্রিটিশ) মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করে দেখেন ও বিশ্ময়ে: 
4178010 0০১০7] 
আশ্রম থেকে ঘোষিত হয় ৪ "1715: 


সহায়ক গ্রন্থ 
(১) হে চিরদিনের, (২) দিব্যজীবন, (৩) অরবিন্দায়ন। 
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রসি ূ 
ৃ রিনার 


ও জিমন্যাস্ট 


ৃ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 

1 )২[ুলিম্পিকে ভারতবর্ষ কি কোনদিনও জাতি হিসাবে : 
: ঠিমাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না? স্বাধীনতার পর চুয়ান্ন ; 
: বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু এখনো এ-প্রশ্ন আমাদের তাড়া করে 
: বেড়ায়, একধরনের হতাশা ও মানস-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হই 
: আমরা। কেন এই অনস্থা£ঃ এর অন্যতম কারণ, ভারতবর্ষে 
: শরীরচর্চাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওযা হয়নি কখনো। অথচ 
' এদেশের ত্রীড়াক্ষেত্রে অনাতম ধতিহা হলো যোগাসন---যার 
: গুরুত্ব আজ সার্বজনীন। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহ দেহ- 





: দিয়েছে যোগ-ব্যায়ামকে। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
: সাঙ্গে মানসিক শক্তি ও লক্ষে একনিষ্ঠ হওয়ার চাবিকাঠি 


: জিমন্যাস্টিক্স, 
 বিশ্বত্রীড়াঙ্গন। 


যার 





নিক ক 
£ আধুনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে সনাতন ভারতবর্ষের 
' সমন্বয়ে এক শাশ্বত সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী 
: বিবেকানন্দ--জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যার চিন্তা ও দর্শনের 
: প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি মনে করতেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
? করতেন, সুস্থ ও সবল শরীর না হলে মানুষের পক্ষে বড় 
' কিছু করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজে সবরকমের শরীরচর্চা 
: করেছেন, কুস্তি, যোগাসন ও খেলাধুলায় পারদর্শিতা 
: দেখিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন ভারতবাসীকে দেহ-মন-আত্মায় 


স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বিংশ শতকের 


: অন্যতম বাঙালী সুদেহী নীলমণি দাস-_“আয়রন ম্যান' 
এরি ররর 


হু গাঁ 





; পুত্র ও “আয়রন ম্যান হেলথ হোম” নামক সুবিস্তুত যোগাসন ; 


; ও ব্যায়াম সা্াজযর উত্তরাধিকারী স্বপন দাসের সঙগে। 


একান্ত আলাপচারিতায় স্বপন দাসের কাছ থেকে জানা: 


: গেল, এরাজ্যের যোগাসনের প্রকৃত রূপরেখাটি। পশ্চিমবঙ্গে : 
: যোগাসনের প্রকৃত প্রসার ঘটে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বেই; 
: সেসময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কিংবা পুজানুষ্ঠানে দেহসৌস্টব : 


প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। এইসব প্রদর্শনীতে : 
কলকাতার নামকরা বডি-বিল্ডার'রা দেহসৌষ্ঠবের : 


; নানাধরনের কলাকৌশল প্রদর্শন করতেন। প্রচুর দর্শক: 
: সমাগম হতো এসব জায়গায়। এরকমই এক অনুষ্ঠানে ; 
: বায়াম প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যোগাসনের নানা আঙ্গিকের : 
: ব্যবহারিক প্রয়োগ ও তার তাৎপর্য ব্যাখা! করেছিলেন ; 
: ব্যায়ামের কিংবদন্তি ঝিষ্রুচরণ ঘোষ। ব্যাপারটি বেশ: 
: উপভোগ্য হয়েছিল সমবেত দর্শকদের কাছে। তারপর থেকে : 
: সৌষ্টব ও জিমন্যাস্টিক্স চর্চা বজায় রেখেও অগ্রাধিকার : 

; যোগাসনের প্রদর্শনীও আবশ্যিক ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল : 
: রাজোর প্রতিটি প্রান্তে। র 
: তারা খুঁজে পেয়েছে যোগাসনের মধো। এর সঙ্গে আবশ্যক : 
: শারীরিক কলাকৌশলে উৎকর্ষসাধনের হাতিয়ার : 
নান্দনিক মহিমায় উদ্ভাসিত : 


এধরনের আসরগুলিতে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনীর সঙ্গে: 





'আয়বন ম্যান” নীলমণি দাস : 
এরাজ্যে যোগাসনের পথপ্রদর্শক হলেন বিষ্ট্চরণ ঘোষ: 


; ও নীলমণি দাস। পরবর্তী কালে এসেছেন মনতোষ রায়, : 
: তুষার শীল প্রমুখ বাক্তিত্ব। 
: পৃষ্ঠপোষকতায় বরানগরের “শিবানন্দ সরস্বতী যোগকেন্দ্র : 
; মানিকতলার “আয়রন ম্যান হেলথ হোম', বিষ্টুচরণ ঘোষের: 
: সেবাশ্রম সগ্ঘের 'যোগাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র', মনতোষ রায় ও : 
: তুষার শীলের “যোগা ও মাল্টি জিমন্যাসিয়াম', “ওয়ার্ল্ড: 
: যোগা সোসাইটি'_এসব কেন্দ্র 
: যোগাসনবিদ্রা রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ : 
: করছে। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য যোগাসনের দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যসংস্থা : 
: আছে। একটি “ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগা আসোসিয়েশন”, যার : 
: প্রধান কর্ণধার বিখ্যাত বডিবিল্ভার কমল ভাণগারী, অপরটি: 
: লব্বপ্রতিষ্ঠ যোগাসন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীরেন মজুমদারের ; 


কেন্দ্রীয় সরকারের: 


থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত: 


ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগা রিসার্চ ইনস্টিটিউট”। ১৯৮৯-৯০: 


? সাল নাগাদ রাজ্য সরকারের ত্রীড়াপর্যদ্‌ এই দুই সংস্থাকে: 


তি ৮১৯০৯০০৯ 


্ ১০৩তম | ১০ওতম বর্ব-১১শ সংখ্যা. সংখ্যা [অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১ ১৪০৮ এ নভেম্বর ২০০১ 


পৃথক রাজ্যসংস্থাই এরাজ্যে যাবতীয় যোগাসন 
: প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং সেসমস্ত প্রতিযোগিতায় 
: কৃতী প্রতিযোগীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 


: অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলার পল্লব দাশগুপ্ত 
চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি 
; করেছিলেন। এদেশে দুবার বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
: হয়েছে। একবার পণ্ডিচেরীতে, তারপর কেরালায়। এধরনের 


: অস্ততুক্তির ভিত্তি। 


; অলিম্পিকে আ্যাথলেটিক্স ও সাঁতারের পরই সবচেয়ে 
: বেশি পদক রয়েছে জিমন্যাস্টিক্সে। আযাথলেটিক্স ও জিম- 
 ন্যাস্টি্কে প্রাত্যহিক জীবনচর্চার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে মার্কিন 


: অব্যাহত। আমরা এই দুটি বিষয়কে, বিশেষ করে 
: জিমন্যাস্টিক্সকে চূড়াস্ত অবহেলা করে এসেছি, তাই অলিম্পিক 
: মানচিত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। 

: ভারতবর্ষে জিমন্যাস্টিক্সের আঁতুড়ঘর এই কলকাতাই। 
 কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 

: জিমন্যাস্টিক্স ক্লাব__“বউবাজার ব্যায়াম সমিতি'। 
: রাজ্যসংস্থার সদর কার্যালয়ও এই ক্লাবপ্রাঙ্গণে। রাজ্যসংস্থা 
: প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে জাতীয় সংস্থার জম্ম 
' হয়। অথচ এই রাজ্যসংস্থার জিমন্যাস্টিক্সের হাল-হকিকৎ 
: দেখলে একরকম হতাশা ও বেদনা এসে গ্রাস করে। সরকার 
:ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ন্যুনতম পৃষ্ঠাপোষকতার অভাবে 
: জিমন্যাস্টিক্সের ফ্লোর ও যাবতীয় আ্যাপারেটাসের ঠিকমতো 


? আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। 


; ভারতবর্ষের জিমন্যাস্টিক্সে বাংলার মেয়েরা বরাবরই : 
: ভাল পারফরমেল করে এসেছে। প্রতিটি জাতীয় আসর ও : 
: জাতীয় গেমস-এও মেয়েদের বিভাগে পদকের সিংহভাগ : 
: দখল করেছে বাংলার মেয়েরা। জাতীয় স্তরে ১৪বার তারা : 
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই মুহূর্তে এরাজ্যের সবচেয়ে : 
; আলোচিত জিমন্যাস্ট হলেন টুম্পা দেবনাথ। ইম্ফলে গত ; 
: জাতীয় গেমস-এ টুম্পা ৬টি পদক দিয়েছেন বাংলাকে । : 
: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভাল কিছু করে দেখানোর সম্ভাবনা ও 
: প্রতিভা রয়েছে এই অষ্টাদশী তরুণীর। এছাড়া সাম্প্রতিক : 
: কালে উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স দেখিয়েছেন তিথি ভট্টাচার্য, : 
? পম্পা ঘোষ, সুন্দরী মগ্ডলরা। বাংলার অঞ্জু দে ১৯৮২-র : 
: এশিয়ান গেমস-এর আগে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিলেন। : 
: এশিয়াডে অঞ্ু ব্যর্থ হলেও তাঁর কলাকৌশল প্রদর্শন ; 


টিনটিন ররর 


; উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। তারও আগে অন্বালিকা মজুমদার: 
: বাংলাকে জাতীয় পর্যায়ে সম্মান ও মর্যাদার উচু আসনে: 
: প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ৃ 
' পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৪-এ পণ্তিচেরীতে : 


পক্ষান্তরে বাংলার পুরুষ জিমন্যাস্টরা কখনোই নির্দিষ্ট: 


; ছন্দ ও মাত্রা অনুযায়ী নিজেদের পারফরমেন্স তুলে ধরতে : 
: পারেননি। 
| ? নিয়েছেন। বাংলার নিমাই কাঞ্জি কমনওয়েলথ গেমস 
: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাই পরবর্তী কালে অলিম্পিকে এর : জিমন্যাস্টিক্সে অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া গৌর দে, দিলীপ: 
; ওঝারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর পেতেন।: 
: দেশের প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিলেন। তবে এই মুহূর্তে 
: অলিম্পিক তো দূর অস্ত, মানের ক্রমাবনতি হওয়ায় এশিয়ান: 
; গেমস-এও ভারতীয় দল (পুরুষ ও মহিলা দুই-ই): 
: অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পায় না। 
: উন্নত দেশ। তাই প্রতিটি অলিম্পিকে এইসব দেশের জয়যাত্রা : 


অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী পুরুষ বিভাগে রিং, 


: ও পমেল হর্স__এই ছয়টি বিভাগে প্রতিদ্ৃম্দিতা হয়। অন্যদিকে ; 
: মহিলা বিভাগের আঙ্গিকগুলি হলো-__বিম, ভল্টিং, ফ্লোর, ! 
: অলিম্পিকের তালিকাভুক্ত। তবে এই ইভেণ্টটি এখনো 
; সেভাবে প্রসারলাভ করেনি এরাজ্যে। এপ্রসঙ্গে বলতে হয়,: 
: সমিতি”, প্ত্তবাগান শিশুমঙ্গল” এবং হুগলী, চন্দননগর, উত্তর? 
; ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এরকম বেশ কয়েকটি ভাল: 
: জিমন্যাস্টিক্স ক্লাব আছে। জলপাইগুড়িতেও এখন বেশ; 
: কয়েকটি অঞ্চলে জিমন্যাস্টিক্স জনপ্রিয় । মূলত এসব ক্লাবই: 
: ধরে রেখেছে বাংলার জিমন্যাস্টিসকে |] 
; পরিচর্যাও হয় না। সিমেন্টের মেঝেতে কিংবা ঘাসহীন : টি 
; মাঠেই তৈরি হয়ে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা জাতীয় ও ; 





পাশাপাশি £ (১) অন্ধু গুহ, (৩) গঙ্গাধর, 
(৬) গঙ্গা, (৭) প্রেমানন্দ, (৮) শ্রীম, (১১) জালা, 
(১২) দানা, (১৩) নাথ, (১৪) নন্দ, (১৮) তন্‌, 0: 
(১৯) তরোয়াল, (২০) শশী, (২২) সদানন্দ, 
(২৩) অবতার। 


ওপর-নিচ £$ (১) 


গুলি, 
(8) রঘুমণি, (৫) হেমালী, (৯) ভোলানাথ, 
(১০) জ্ঞানানন্দ, (১৫) হাতরাস, (১৬) খেয়াল, 
(১৭) কাশীপুর, (২১) ভাব। 


অনুগত, €২) 








কুয়াশার তো সাদা ধুনোর এরা? দরজা কাত 


ভিতর দিয়ে দেখছেন বলে মনে হচ্ছে স্বপ্ন। ঠাকুর কখনো 
: স্পন্ট, কখনো অস্পষ্ট। সমস্ত দরজা বন্ধ। 


; হলেন না, বন্ধাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
: মৃদুস্বরে বললেন, বল। ধুনোর গন্ধ । প্রদীপের মৃদু আলো। 
: গঙ্গার তীর। বিশাল দেবালয়। বিস্তীর্ণ উদ্যান। বাইরে ঝরছে 
:টাদের আলো। হিমহিম বাতাস। সানাই থেমে গেলেও 
: বাতাসে ঘুরছে সুর। মহেন্দ্রনাথ ভাবুক মানুষ, তার মনে 
: হতে লাগল, তিনি পুরাণের যুগে ফিরে গেছেন। 

£ দুজনে পাশাপাশি বসে আছেন মেঝেতে! 

ঠাকুর একসময় জানতে চাইলেন_ কোথায় থাক, কি 
: কর, বরানগরে কেন এসেছ? মহেন্দ্রনাথ সব বললেন। কথা 
: বলতে বলতে লক্ষ্য করছেন, ঠাকুর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক 


হয়ে পড়ছেন। মহেন্্নাথ আজ নয়, পরে জানতে পারবেন ; 


: সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ভাব হয়। যত রাত বাড়বে তত ভাব 
: বাড়বে। সারা রাত তিনি ঘুমোন না। তিনি রাত্রির অধীশ্বর। 
£ মহেন্দ্রনাথ বললেন £ “আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, 
তবে এখন আমরা আসি।” 

| সা শ্রীরামকৃষ বললেন £ “না, সন্ধ্যা-তা এমন 
: কিছু নয়।” 

£  মহেন্দ্রনাথ ও সিধু প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন £ 
£ “আবার এস।” 

: দুজনে ফিরছেন। পিছনে পড়ে রইল নিরালা উদ্যান- 


 মন্দির। থইথই চাদের আলোয়। বসন্তের বাতাস ছেড়েছে : 


; খুব। গঙ্গার কলকল্লোল। 


মহেন্দ্রনাথ ভাবছেন, শুধুই ভাবছেন, কে এই সৌম্য? : 


কেন ইচ্ছে করছে এখনি আবার ফিরে যাই? 
: দ্বিতীয় দর্শনে মহেন্দ্রনাথ আরো কাছে। একেবারে পাশে। 


“এখানে বস” বলায় মহেন্দ্রনাথ বসেছেন। ক্ষৌরকার : 





প্রস্তুত। মহেন্দরনাথ র্যাপার দেখছেন, পা দেখছেন, চটি: 
; দেখছেন। সন্ধ্যার সাধকের রূপ নয়, যেন এক বিশিষ্ট গৃহী।: 
' চুম্বকের মতো আকর্ষণশক্তি। ভীষণ এক প্রভাব। অসাধারণ; 
: এক সাধারণ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলেন একটু থেমে থেমে। প্রথমদিনের; 


ৃ প্রশ্নই 'আবার করলেন £ “হ্যাগা, তোমার বাড়ি কোথায়?” 


“আজ্ঞা, কলকাতায় ।” 
“এখানে কোথায় এসেছ?” 


কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের অতি পরিচিত! 


কখনো চিকিৎসা করেন। মহেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ? “ওহ্‌ ঈশানের বাড়ি!” 


হওয়া মাত্রই খানিক বেরিয়ে গেল বাইরে। দূরে সেই : 
: তক্তপোশে সম্পূর্ণ একা বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধোয়ার : একটু: 
: বিরতির পর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন £ “হ্যাগা, কেশব! 
: কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।” মহেন্্রনাথ বললেন £: 
মহেন্দ্রনাথ শিক্ষিত। জ্ঞানের গরিমামণ্ডিত। তাই ভূমিষ্ঠ : 


“আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধহয় ভাল আছেন।”: 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন £ “আমি আবার কেশবের জন্য: 
: মার কাছে ভাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, : 
: আর মার কাছে কীদতুম, বলতুম, "মা. কেশবের অসুখ ভাল: 
: করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার : 
: সঙ্গে কথা কব?' তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম।” * ৃ 


: মানারকম। সকাল গুটিগুটি এগোচ্ছে দুপুরের দিকে। মন্দির-: 
: চত্বরে ভক্তসমাগম বাড়ছে। পুণ্যার্থীরা শিবমন্দিরের উঁচু 
; রকে ঘোরাফেরা করছেন। মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। মায়ের: 
: মন্দিরে পূজার আয়োজনের ব্যস্ততা । 


ঠাকুরেব কাছে আরেকজন এসে বসেছেন। শক্ত-সমথ: 


25 1116 2101৭ ০০৮০1 116 309. 


“আজ্ঞা হা” 


: এক পুরুষ । একটু পরেই শুরু হবে সেই বিখ্যাত অহঙ্কার চূর্ণ: 
: পালা। দক্ষ শিকারী শ্রীরামকৃষ্ঃ, মহেন্দ্রনাথ পরে যীকে! 
£ তুলনা করবেন পশুরাজ সিংহের সঙ্গে। 17105016, : 
; 101£715০0. আরেকটু ইংরেজী এসে যাচ্ছে। উপায় নেই।: 
; শ্রীরামকৃষঃ ধীরে ধীরে মহেন্দ্রনাথে প্রবেশ করছেন। কেন? : 
র 0194 15 ৬011070171৭ 0017056 0৫ 25 9901 580০09645 10 ১৩ ৃ 
: (90415 /011017)8 1115 10000500101 210 0100 11106 15 0109৬/11)£ 00717 : 
£ ৩9৩1 0070 1021৩001955 0108 (17৩, 011 1117 000 501৩1$ ৮৩, : 
£ ৬1৩7 006 ০20) 5181] ০৩ 01164 ৯10) 016 81015 0100 র 
পু [8.0. 1160] : 
হঠাৎ প্রশ্ন করলেন £ “তোমার কি বিবাহ: 


ও শিউরে উঠলেন-__“ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে 


: সকালের পরিপূর্ণ আলোয় একেবারে স্পষ্ট। সবর্ণকাস্তি, নিশ্ধ। ; 


বের নাভ ভার নাভি! 


ালাচ রানা বার রা হিল রর রাত 


টিপ 
: বড় ছেলে। কালীবাড়ি পৃজারী। 


: নামক অপরাধ করে ফেলেছেন তিনি। 

: পরের প্রশ্ন--“তোমার কি ছেলে হয়েছে?” 

£ বিখ্যাত শিক্ষক। ব্রাহ্ম আন্দোলনের স্পর্শ আছে। তার 
: সেনের সম্পর্কে ভগিনী। ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রশ্নে এমন এক 
: মহেন্দ্রনাথেরও বুক টিপৃটিপ্‌ করছে। 

: ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন £ “আজ্ঞা, ছেলে হয়েছে।” 


; হয়ে গেছে!” 


: আমরা তার মুখ দেখতে পাচ্ছি। মহেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এখন 
: শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের মুঠোয়। 


: মহেন্ত্রনাথ অনুভব করতে পারছেন, তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ ; 
; হচ্ছে। অহঙ্কার মানে 'আমি'। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, খাস : 
: কলকাতার উচ্চবংশীয় এক যুবক, হঠাৎ উপলব্ধি করছেন, : 


: তার 'আমি' ছিঁড়ে ফালাফালা। 
; করুণাময় ঠাকুর। ক্ষোরকার চলে গেছেন। ঠাকুর একা। 
: মুখখানি ফুটে উঠেছে স্থলপদ্মের মতো। অতি অন্তরঙ্গ, 


: মহ্ন্দ্রনাথের দিকে। বড় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছে তার 


: হতাশ, “আমি'র আধার শরীরটাকে বিসর্জন দিতে চাইছেন। 
: ঠাকুর যে সব জানতে পারেন! কৃপা করবেন তিনি। মুখে 
: মধুর হাসি। মহেন্দ্রনাথ ভগবানকে দেখেননি, এখন 
: শ্রীরামকৃষ্তকে দেখছেন। 


শ্লেহভরা মধুর গলায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ “দেখ, 


: দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? 
: বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?” 

£ পরিবারকে নিয়েই তো সমস্যা! আর ঠাকুর সেই 
;. মহেন্দ্রনাথ বললেন £ “আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।” 
মহেন্দ্রনাথ আবার বিপদে পড়লেন। 

ঠাকুর ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ “আর তুমি জ্ঞানী!” 
;. এখন নয়, পরে এই কৃপাময় তাঁকে জানাবেন জ্ঞান 
: কাকে বলে, অজ্ঞান কাকে বলে। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, 
: ঈশ্বরকে না-জানার নামই অজ্ঞান। 


৯ অপ সু 
পা দুটো বিরুদ্ধ অবস্থা একই বন্তর, বস্তুর : 


সু স্প্প্দলীযতি। 


? লাফিয়ে উঠবেন। সাদা দুধ কি আবার কালো হতে পারে!; 
ঠাকুরের ভীষণ মন্তব্যে মহেন্দ্রনাথ অবনতমন্তক। বিয়ে ; 


মহেন্দ্রনাথ বললেন £ “আজ্ঞা, নিরাকার-_আমার এইটি: 


£ ভাল লাগে।” 


ঠাকুর তখন সেই বিখ্যাত কথাটি বললেন__ 


ৃ 1010%/19086 51/1)0--“তা বেশ! একটাতে বিশ্বাস: 
; থাকলেই হলো। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ-: 
: বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সতা আর সব মিথ্যা। এইটি; 
: জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার : 
শ্রীরামকৃষ্চ আরো হতাশ হয়ে বললেন £ “যাঃ, ছেলে : 


মহেন্দ্রনাথ অবাক। কোন পুঁথিতে এ-বিদ্যা নেই। তর্ক: 


; করার ইচ্ছা হচ্ছে। এইবার তার অহঙ্কারে তৃতীয় আঘাত। 
মহেন্দ্রনাথ খুব বিপন্নবোধ করছেন। লঞ্জিত। স্তবূ। : 


মহেন্দ্রনাথ বললেন ঃ “আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিম্বাস: 


? যেন হলো। কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন!” 


শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £ 
প্রতিমা।" 

মহেন্দ্রনাথ “টিম্ময়ী” শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন। 

মহেন্দ্রনাথ বললেন ঃ “আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পুজা : 


: করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা: 
৮75595585 
; করা উচিত।” 

সেইরকম থমথমে ্ 
: জীবন। গৃহ-আত্মীয়স্বজন বিষবৎ। উৎস-_-বিবাহ। পড়ে : 
: আছেন দিদির বাড়িতে। পিতা-পুত্র শকত্রর মতো। এতটাই : 


ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থমথম করে, ঠাকুরের মুখ? 


“তোমাদের কলকাতার লোকের এ এক! কেবল: 
লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে: 


: বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যার জগ, তিনি: 
: বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, : 
; করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের ন্নেহ করেছেন__: 
: তোমার লক্ষণ ভাল ছিল। আমি কপাল, চোখ-_এসব : 
: না--তাকেই ডাকা হচ্ছে! তিনি এ পৃজাতেই স্তষ্ট হন।: 
মরা রাধার্যা ও নি নিজের রাতে জগ, 
: হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।" 


তিনি তো অন্তর্যাম়ী। যদি এ মাটির: 
প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন: 


মহেন্দ্রনাথ চুরমার। শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ কু হস 


? ভেঙে নতুন ছাচে গড়াতে পারতেন ৮” 


মহেন্দ্রনাথ আর কখনো তর্ক করবেন না। এইবার তিনি! 


: তৈরি করবেন নিজেকে! বেন! ক'ড়্ে, কথা শেষ হচ্ছে না।: 
! শ্রীরামকৃষ্ণ আগে মহেন্দ্রনাথকে শুনা করলেন। সংস্কার: 
ছেদন করলেন। এইবার পূর্ণ করছেন, মতুন স্কোর তৈরি! 
; করছেন। 

: রাঁধেন। আর বললেন £ “ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে ; 


এল মাছের উপমা। যার যেমন পেটে সয় মা সেইভাবেই? 


হয়। আর সৎসঙ্গ।.. সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে: 


৪৪৩৪৪৪৪৩৪৩৩ ৪০৪৩৪৩৩৪৪৩৪০৪৪৪৪৪৩৩৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪$৩৪ ৪৩৪৪৪৩৩৪৪৫৩ ডক তাওি তখন ৪8৩৩৩ 6৯6৪৪৩৫ড 
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? রাখবে।... বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্ত দেশে নিজের 1 পটে 77 
বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার | পা 
; ছেলের মতো মানুষ করে।' বলে “আমার রাম”, “আমার হরি”, কিন্ত মনে 
: বেশ জানে__এরা আমার কেউ নয়।” ূ 
বেলা বাড়ছে। ঠাকুর নিশ্চয় মোলেক্কিনের র্যাপারটি খুলে রামলালের | 
হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি চলে গেছেন কালীঘরে। এইবার পূজা আরম্ত | 
; হবে। ভোগ নিবেদন। অতিথিশালার দিকে ভিড় জমছে। রঙবেরঙের | 
: মানুষ। 
: ঠাকুর র্াততিহীন। আরো বলবেন। বলবেন ঃ “ঈশ্বরে ভক্তিরাপ তেল ! 
লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।... সংসার জল, আর মনটি 
যেন দুধ। যদি জেলে ফেলে রাখ, দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ | 
| খুজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, | নন 
; তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। টি 
: সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে। সঙ্গে 
: সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার । কামিনী-কাধ্খন অনিত্য।ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু | ৰ 
টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ভাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়--এই | 
 পর্যস্ত। ভগবানলাভ হয় না... সুন্দর দেহেই বা কি 'আছে।.. এইসব বস্তুতে | 
: মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়?” ৰ | 
£ মহেন্দ্রনাথের প্রশ্ন £ “ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?” ৰ 
: “হ্যা, অবশ্যই করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তার নামগুণগান, | 
| ব্তুবিচার--এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।” মহেন্ত্রনাথ নদী নন, 
: রামকৃষ্*-সাগরের তটে পরিণত হয়েছেন। ঢ্উয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে | 
: পড়ছে। 
:  মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাস করছেন ঃ “কি অবস্থাতে তাকে দর্শন হয়?” | 
: শ্রীরামকৃষ্ণ-_“থুব ব্যাকুল হয়ে কাদলে তাকে দেখা যায়। মাগছেলের | 
: জন্য লোকে এক ঘটি কীদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্ত | 
: ঈশ্বরের জন্য কে কীদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।.. তিন টান একত্র | 
£ হলে তবে তিনি দেখা দেন-_বিষয়ীর বিষয়ের ওপর, মায়ের সন্তানের 
: ওপর, আর সতীর পতির ওপর টান। এই তিন টান যদি কারো একসঙ্গে | 
মহেন্দ্রনাথের কি ভাগ্য ঠাকুর তাকে গান শোনাচ্ছেন__ ৰ 
“ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে ।” ৰ 
1 মহেন্দ্রনাথ বুদ হয়ে ফিরে এলেন বোনের বাড়িতে। খোল সেই এক, | 
কিন্তু পুর বদলে গেছে। “কথামৃত'-এর কালাধারে কলকাতার অনেক | 
' রাজপথ ফিতের মতো গোটানো আছে। এইবার একটি পথ খুলবে। | 
; ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ শোনা যাবে। দক্ষিণেশ্বরের ফটক খুলে গেছে। | 
' শীর্ণ ঘোড়া, জীর্ণ গাড়ি, অতি মূল্যবান আরোহী। শ্রীরামকৃষণ। অন্য সময়ে | 
; যীর বসনের ঠিক থাকে না, তিনি আজ সেজেছেন। বেশ চমৎকার লাগছে। | 
একবার কেশবচন্দ্র বলেছিলেন £ “আজ যে বড় সাজ! কালোপাড় ধুতির | 
: বাহার!” রসিক ঠাকুরের উত্তর £ “কেশবের মন ভোলাতে।” তার সঙ্গে | 
: রয়েছেন ভবনাথ, হাজরামশাই আর মহেন্দ্রনাথ। | 
£ ৫ আগস্ট ১৮৮২ সাল। বেলা প্রায় ৪টে। বেশ রোদ। দৃক্‌পাত নেই 
চারা লগা রদ ॥ কৃষযজূ্েদীয 
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পত্রলেখক-লেখিকাদের।-_সম্পাদক, উদ্বোধন" 


প্রসঙ্গ কাশীপুর মহাম্মশীনে গীত 
তাৎপর্যবাহী দুটি গান 


কাশীপুর উদ্যানবাটীর দোতলার ঘরে ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ ৃ 


৯ রাড ৭ ৃ তাৎক্ষণিক রচনা। 'শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, গ্রস্থে এই গানদুটির : 
তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। বিশ্বনাথ ? কোন উল্লেখ নেই। তবে স্বামী সারদানন্দ শ্রীত্রীমায়ের: 
: উপাধ্যায়ের পরামর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে তখন ঘি মালিশ করা : 2 ১68 রা 
: হচ্ছিল; কারণ তাদের মনে হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি অবস্থায় ;, টু 21 টস 
রয়েছেন, ঘি মালিশ করলে সাধারণ ভূমিতে ফিরে আসবেন। ] দাতা মোনা কিছ ০958 ৃ 


₹বাদ পেয়ে দোতলায় এসে “মা কালী গো, 


: এদিকে শ্রীশ্রীমা এই 
: আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে” বলে মৃচ্ছিতা হয়ে পড়েন। 
প্রদিন সকাল হতেই কলকাতাৰ পথে পথে এই সংবাদ রটে 


: হতে লাগলেন। দ্িপ্রহরে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের 
: দেহ পরীক্ষা করে শরীরে প্রাণের কোন চিহ্ন পেলেন না। তিনি 


: এই বাবদ ১০ টাকা দিলেন। ছবি তোলা হলো। 


: কর্মোদোগ নেই। এমন সময় কোন ভক্তের অনুরোধে 


: হৈলোকানাথের গান খুব পছন্দ করতেন। 


পরদিন ব্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গাওয়া দুটি মাত্র গান সংগ্রহ : 


করা সম্ভব হয়েছে। ্ত্যক্ষদর্শী বৈকু্ঠনাথ সান্যালের 


: ২৩৬) গানদুটির প্রথম ছত্র পাওয়া যায়-_ 
৫১) “জয়! জয়! সচ্চিদানন্দ হরে। 
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ-দুঃখের ভিতরে ।...” 
“মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি! 
হাসিব না কাদিব তাই বসে ভাবিতেছি।।...৮ 
£_ সম্পূর্ণ গানদুটি “চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী' গ্রন্থে (১৯৩৪ 
 স্্ীস্টান্দে প্রকাশিত) পাওয়া যায়__ 
(১) (কীর্তন-খ্যামটা) 
“জয়! জয়! সচ্চিদানন্দ হরে। 
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ-দুঃখের ভিতরে। 
বিচ্ছেদে-মিলনে, -মরণে, 
তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে, 
কর নিত্য নর-বেশে খেলা, দাসের অস্তরে। (প্রেম) 
সম্পদে-বিপদে, বিষাদে-আনন্দে, রোগে-শোকে 
চিরদিন আছি ও পদে; 
হাসি কাদি তোমার রঙ্গ দেখে যোগানন্দ ভরে।” 


€২) 


(সিদ্ধ-একতালা) 

“মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি, 
হাঁসিব, না কীদিব, তাই বসে ভাবতেছি। 
বিচিত্র এই ভবের খেঙগা ভাঙ গড় দুইবেলা, 
ঠিক যেন ছেলেখেলা, বুঝতে পেরেছি। 
এতকাল রইনু কাছে, বেড়াইনু পাছে পাছে, ৃ 
চিনতে না পেরে এখন হার মেনেছি।” 

গানদুটি চিরঞ্জীব শর্মা অর্থাং ব্রৈলোক্যনাথ সানালের : 


গানটি গেয়ে শোনান। : 
এই গানটি গেয়েছিলেন স্বামী শিবানন্দও। স্বামী: 


: সুবোধানন্দের লীলাসংবরণের (১৯৩২) সংবাদ পেয়ে স্বামী: 
: উনানরাটাত : শিবানন্দ স্তব্ধ হয়ে নিয়েছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড মণে: 
(5 অনুরা ভিক্তবৃন্দ সমবেত : রর ্ ৬ মি 
84 গী : সার কাছে এলে তাকে দেখে তিনি “খোকা আর নেই” বলে : 
: কেঁদে ওঠেন। পরে তিনি আপন মনে এ দ্বিতীয় গানটি গাইঠে; 
ভক্ত-পরিবৃত পরমহংসদেবের একটি ছবি তুলতে বললেন এবং ৃ থাকেন টি ছা সান্যল কাশীপুর 50 
:_ বিকাল ৫টার সময় কাশীপুরের শ্শানঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণের : 
: দিবাদেহ নিয়ে যাওয়া হলো। দিব্যদেহ চিতায় তুলে ভক্তগণ : 
: সকলে নিস্তব্ধ হয়ে চিত! ঘিরে বসে রইলেন। কারো কোন ; 
ৃ : শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রষ্টব্য (পৃঃ 
: শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ব্রাহ্মাতক্ত ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল তার উদ্দেশে ; 
: বেশ কয়েকটি স্বরচিত গান গাইলেন। কারণ, তিনি : 


সিঁথি, কলকাতা-৭০০ ০৫০ 


এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যার “সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় : 
৯০৩)!-- সম্পাদক 


একটি দিব্য দর্শন 


১৯৭৭ সালের জুন মাসে পুরীতে শ্রীজগম্নাথদেব ও 'ার: 


বিঃ দ্রঃ 


: ম্ানযাত্রা দর্শনের পর ভুবনেশ্বর মঠের অতিথিভবনে আশ্রম: 
: স্্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থের শ্মশান” অধ্যায়ে (পৃঃ ২৩৫- £ 
: ও রামকৃষ্ণ মিশনের ষষ্ঠ অধাক্ষ গ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দের : 
: মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী স্তৃত্যানন্দ। তিনি একদিন ভুবনেশ্বর ও : 
: পুরী সম্পর্কে জানা-অজানা কিছু সংবাদ আমাকে প্রদান করেন।: 
: ভুবনেশ্বর প্রসঙ্গে তার মুখে শোনা বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যেটি: 
; আমাকে অধিক আকৃষ্ট করেছিল, সেটি হলো---ভুবনেশ্বর মে: 
: স্বামী ররক্মানন্দ কর্তৃক গ্রীশ্রীমায়ের তিনজন মন্ত্রশিষ্যকে একই: 
: সঙ্গে সন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করা। ১৯২০ শ্রীস্টাব্দের ৮২: 
: জানুয়ারি স্বামীজীর তিথিপূজার দিন তিনি এই দীক্ষী-: 
: দান করেছিলেন। এঁরা হলেন-.”স্বামী বীরেশ্বরানন্দ (প্রড় : 
: মহারাজ), স্বামী দয়ানন্দ (বিমল মহারাজ) ও স্বামী অভয়ানন্দ : 
: ভেরত মহারাজ)। ৃ 


লাভ করি। সেই সময়ে এ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ; 


কথোপকথনের শেষে স্বামী স্তত্মানন্দ একদা পুরীতে : 


ৃ সম্ঘটিত একটি কৌতৃহলোদ্দীপক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, : 
: যা তিনি মঠ ও মিশনের বহু প্রাচীন সন্গ্যাসীর মুখে একাধিকবার : 
' শুনেছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবকে : 


; দর্শনের উদ্দেশে মন্দিরে যাচ্ছিলেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই; 


১০৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা ৯৩৩ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 0 নঙেগ্বর ২০০১ চু. 


: আছেন এবং তিনি লক্ষ্য করেন, গোলাপী রঙের একটা বড় : 


' ফুলের মালা শ্রীন্রীঠাকুরের গলায় শোভা পাচ্ছে। তিনি সঙ্গে : 


: সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে লুটিয়ে পড়েন। প্রণাম শেষে 
: উঠে দাঁড়াতেই তিনি দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে নেই। তখন 
তিনি “জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে বলতে 


: জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। জগন্নাথদেবের সামনে 


পীঘুষকাস্তি রায় 
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ 


£  উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ (১৪০৮) সংখ্যায় জলধিকুমার 
: সরকারের শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য” নিবন্ধে উল্লেখ আছে_ 


: কলকাতায় নিয়ে এলেন।” কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর 
: প্রথম ভাগের (€পূর্বকথা ও বাল্যজীবন') “পরিশিষ্ট” অংশে 


: স্রাক্মমুহূর্তে এবং কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরের 


১৭ বছর (১৪ বছর নয়) বয়সে কলকাতায় 
এটাই ঠিক। 


কে. এম. নক্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪০ 

লেখকের উত্তর 
আমি পত্রলেখকের সঙ্গে একমত। কলকাতা-আগমনের 
সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স '১৪*-র স্থানে '১৭, বছর হবে। এই 

ভুলের জন্য আমি দুঃখিত। 

টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০৩৩ 
শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাধিক প্রচারিত ও পৃজিত আলোকচিত্রখানি 
ছাড়া আরো অনেক আলোকচিত্র আছে। এই আলোকচিত্রটি ও 
তার আরেকটি 'নতমুখ' আলোকচিত্রের ইতিহাস 


(দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থ থেকে। কিন্তু বাকি আলোকচিত্রগুলির 
ইতিহাস সেভাবে জানা যায় না। 


: গুরুর নাম।”” 
: ক্যালকাটা পাবলিশার্স) বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষের বিবরণ: 
£ অনুসরণ করে তিনি আরো বলেছেন যে, পূর্ণানন্দ বাঙালী : 
: ছিলেন। 
: স্থানে এক সন্যাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হলো 


্রশ্্রীমা পৃথিবীতে বা মাতৃত্বের লীলা: 
: প্রকাশের জন্য। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এই লীলার: 
প্রকাশ। এই আলোকচিত্রগুলি তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।: 


: শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজের কাছে নিবেদন, তিনি যদি এগুলি: 
: সাধারণ মানুষ ব্রন্মাময়ীর অপূর্ব লীলার রসাম্বাদনে নিজেদের : 
ৃ ; পবিত্র করে তুলতে পারি। : 
: গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি দেখেন, কিছুক্ষণ পূর্বে মন্দিরের বাইরে : 
শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় যে-মালাটি দেখেছিলেন সেই মালাটি : 
; শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসারিত দুই হাতের ওপর ঝুলছে। পৃজ্যপাদ ; 
; মহারাজ সাশ্রনয়নে শ্রীজগন্নাথদেবকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে : 
: মন্দির ত্যাগ করেন। এই অলৌকিক ঘটনার কথা তিনি তার ; 
: গুরুভাই, সাধু-্রন্মাচারী ও ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। : : 
র : এই শতবর্ষজয়ী পত্রিকার পরিচালক হিসেবে আপনাদের: 
; সকলকে আমার সম্রদ্ধ অভিনন্দন । : 


স্বপন চক্রবর্তী: 
রাজা গোপেন্দর স্ত্রী, কলকাতা-৭০০ ০০৫ : 


্ীশ্রীমায়ের দীক্ষাণ্তরু 


আমি “উদ্বোধন” পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। প্রথমেই! 


বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা থেকে আমরা ্তরীরামকৃষণ শরীতরীমা 


: ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা জানতে পারি। কিন্তু: 
: এঁদের জীবনের আমাদের অজানা অনেক ঘটনা রয়ে গেছে।: 
; আমরা ধীরে ধীরে এইসব বিষয়ে অবহিত হচ্ছি এবং এব্যাপারে : 
: উদ্বোধন" পত্রিকা নিঃসন্দেহে এক অনির্বাণ আলোককেন্দ্র। ; 
: “এই অবস্থায় ১৪ বৎসর বয়সে জ্ঞ্টভ্রাতা রামকুমার গদাইকে : 


একটি বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে এই পত্রের অবতারণা। প্রশ্নটি: 


: পূর্ণানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কামারপুকুরে দীক্ষা : 
: আছে-শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম ১৮৩৬ শ্বীস্টাব্দের ৬ ফাল্ধুন : 
চতুষ্পাঠীতে ? যায়-_ 

তিনি বসবাস শুরু করেন ১৮৫৩ শ্রীস্টাব্ে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর : 
এসেছিলেন-__ : 


নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া: 


(১) “শ্রীমা ও লক্ষ্মীদেবী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক বদ্ধ 
সন্ন্যাসীর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বেশ: 


; মোটাসোটা, শাস্ত ও সুপুরুষ ছিলেন-_নাম স্বামী পূর্ণানন্দ। ইনি; 
: গল্ভীরানন্দ, ৫ম সং, ১৯৭৫, পৃঃ ১৩৪) 


তখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন।” (শ্রীমা সারদা দেবী-স্বামী: 
(২) “পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র রাখতে ইচ্ছুক একজনকে শ্রীশ্রীমা ৃ 


, তিনি এঁ নাম ধরে ডাকতে পারবেন না, এ নাম তার : 
[শ্রীত্রীসারদাদেবী- ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, : 


এতত্বাতীত স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ বিভিন্ন 
“জনৈক সাধুপুরুষ কালীবাটিতে আগমনপূর্বক ঠাকুরের 


: দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথা 
£ জানিতে পারিয়া ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা 
? উপায়ে তাহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন।” 
: সাধকভাব, ১৫শ অধ্যায়, ঠাকুরের বেদাস্তসাধন, ১৩৮০, পৃঃ 
জেনেছি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সঙ্কলিত শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' 


(১ম ভাগ, 


২৯৮) 
“এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মতো 


; একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল 
এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনো বাকি আছে, এটাকে 


: রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে! তাই খাবার সময় ; 
: খাবার এনে মেরে মেরে হুশ আনবার চেষ্টা করত। একটু হুশ : 
: হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার শুজে দিত। এই রকমে কোনদিন একটু- : 


; আধটু পেটে যেত, কোনদিন যেত না। এইভাবে ছমাস গেছে।” 
: পের্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, 'ভাবসমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি 


: বিষয়ের উল্লেখ আছে। 

: আমার প্রশ্ন, স্বামী পূর্ণানন্দের বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া 
: যায় কি? দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীররক্ষাকারী এই সন্ন্যাসীই 
: কি উক্ত স্বামী পূর্ণানন্দ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
: কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা এবং জগৎপুর আশ্রম, চট্টগ্রাম-_এই 


; দুই আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দের (১২৪১-১৩৩৫) 
: শিষ্য-প্রশিষ্যদের বিশ্বাস, তাঁদের গুরুদেবই উক্ত সন্ন্যাসী এবং 
 শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাগ্ডরু। 

: সিতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় 


বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯৭ 


মানুষের প্রকৃত বধু স্বয়ং ভগবান 


1 উিদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় সম্ীব 
: চট্রোপাধ্যায় লিখিত “সবই তোমার” নিবন্ধটি পড়ে খুব ভাল 
: লাগল। একজায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ “মানুষের প্রকৃত বন্ধু 


: কাছে একটি গল্প শুনেছিলাম। 'উদ্বোধন+-এর পাঠকদের কাছে 
: গল্পটি নিবেদন করছি। 
এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল--হে 


? পাশে পাশে তোমার পদচিহ্ন অর্থাৎ দুজনের পদচিহ্ন সমানে চলে 
: আসছে। হে প্রভু, আমি উপলবি করেছি যে, তুমি সর্বক্ষণ আমার 
: পাশে থেকেছ__আমার সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে 
: নিয়ে চলেছ। হে দয়াময় প্রভু, সেইজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ 


: জীবনপথ পরিক্রমায় যখনি আমার সবচেয়ে বেশি বিপদ ঘটেছে, 
: যেসময়ে আমার ওপরে সবচেয়ে বেশি ঝড় বয়েছে, তখনি দেখি 
: মাত্র একজোড়া পদচিহৃ! এরকম কেন হলো প্রভু? যখন আমার 
সবচেয়ে বেশি বিপদ, যখন তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, 
তখনি আমাকে একলা চলতে হলো কেন? ঠিক তখনি তুমি 


উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' : 


? বিভাগে দেবাশিস বসু রক্তের উচ্চচাপ সংশ্লিষ্ট যে-প্রশ্নগুলি: 
: কথা", পৃঃ ৫৫) এছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব' অধ্যায়ে এই ; 


(১) র্লাডপ্রেসার যদি এখনো ১:2১ মিলিমিটার্স থাকে, : 


: তাহলে তা নামিয়ে আনা প্রয়োজন। বেশির ভাগ সময় যাতে: 
: ওপরের মাত্রাঙ্ক অর্থাৎ সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসারটি ১৪০-এর : 
: নিচে থাকে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যদি তার জন্য ওষুধ: 
£ অদলবদল করতে হয়, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা: 
: অবশ্যই করণীয়। রক্তের উচ্চচাপ আয়ত্তে আনার সময় প্রথম : 
: প্রথম যদি কোন অসুবিধাও হয়, তাহলেও আশু মঙ্গলের কথা: 
ভেবে এই শুভ প্রচেষ্টা চালানো বাঞ্ুনীয়। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে : 
: এর ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে সুখের কথা, তাদের সংখ্যা: 
: কমই। দেখা গেছে, সেরিব্রাল আ্যাটাক বা স্ট্রোক, হার্ট ফেলিওর, : 
; কিডনী ফেলিওর এবং হার্ট আযটাকের সম্ভাবনাও তত কম হবে: 
: যত সুন্দরভাবে রক্তের উচ্চচাপ আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে। £ 


(২) সর্বাঙ্গাসন শীর্যাসন-জাতীয়ই এবং শ্রীবসুর সঙ্গে: 


; এবিষয়ে আমি একমত, অর্থাৎ এটি ছাড় অন্যগুলির অনুশীলন: 
: করাই ভাল। এই প্রসঙ্গে আরো খেয়াল রাখতে হবে যে, বেশি: 
: ভারী জিনিস তোলা বা গায়ের জোর লাগে এমন কিছু ঠেলা বা: 
: টানার শ্রমসাপেক্ষ চেষ্টা (15017101070 ০১0101595) না করাই: 
: মঙ্গল। 'জোরে হাঁটা” বা “মর্নিং ওয়াক" অবশ্যই স্বাস্্প্রদ। তার : 
? জন্য চড়া রৌদ্রে না বেরোনোই ভাল। অবশ্য উত্তর আমেরিকার, : 
রর ; বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কথা আলাদা, ; 
; এখানে রোদে সমুজ্ছুল দিনগুলি হাতে গোনা যায়। 


(৩) ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে লবণ অবশ্যই বেরিয়ে যায়: 


: কিন্তু ব্লাডপ্রেসারের রোগীর তার জন্য আলাদা করে লবণ: 
: খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং জল খাওয়া যাতে কম না হয়,: 
: সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। রান্নায় লবণ প্রয়োজনমতো ; 
: দেওয়ায় বাধা নেই। ফলমূল খাওয়ার ব্যবস্থা যথারীতি প্রশস্ত: 
; ওয়াকিবহাল থাকতে হবে যে, শরীর থেকে পটাশিয়াম বেশি: 
? বেরিয়ে গেলে সেটা যেন ঠিকমতো আবার সংযোজন করা হয়।! 
: ব্লাডপ্রেসার কমানোর জন্য যখন ডায়ুরেটিক (৫11010); 
: জানাই।' ধন্যবাদ জানানোর পর ভক্তটি আরো বলে-__কিস্তু হে : থায়াজাইড : 
প্রভু, তোমার প্রতি আমার একটি অভিযোগও আছে। এই দীর্ঘ ; 
: ক্লোরথ্যালিডোন (০11010)910016) ইত্যাদি, তখন প্রশ্নাবের : 
: নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সেগুলি প্রতিরোধ: 
: ইত্যাদির পরিমাণ দেখা দরকার এবং চিকিৎসকের পরামর্শ: 


জাতীয় ওষুধ খাওয়া হয়, যেমন র : 
(7/0:00111010-0)182106), ই্ডেপামাইড (17091811100) বা: 


বেরিয়ে যায় এবং তার জন্য: 


: আমায় একলা ছেড়ে গেলে কেন? ! নিয়ে প্রয়োজন হলে আলাদা করে পটাশিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া: 
1 ভক্তের কথা শুনে ঈশ্বর মৃদু হাসলেন। স্মিতমুখে বললেন ; বিধেয়। ৃ 
; _-“বৎস, তোমার সেই ভয়ঙ্কর বিপদের মুহূর্তে তোমায় আমি : আশাকরি উত্তরগুলি বুঝতে অসুবিধা হবে না। : 
: কাধে তুলে নিয়েছিলাম!” ৃ ডাঃ শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় : 
প্রি্গ আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা £ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
টির রা রাহা্রারার্র ররর দ্র উরি রাররারহারার ররর! জর 
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গর প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন বলেই পেশবচন্ত্ 
: পনকে ঘুগনায়ক' বলা হয়ে 

: দেঁবেম্্নাথ ঠাকুর তাকে ব্রান্মা সমাজের আচার্ধ-পদে 
: বসিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের বারবার ভাঙাগড়ার মধ্যেও 
: কেশবচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
: হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী। তার জ্বালাময়ী 
£বন্তৃতা শোনার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ 
: বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথ 
: গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) ও 
: আরো অনেকে। মন্ত্রমু্ধ নরেন্দ্রনাথ তার বক্তৃতা শুনে 
; আক্ষেপ করে একসময় বলেছিলেন ঃ “যদি ওঁর মতো বাগ্মী 
: হতে পারতাম!” সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে তার বক্তৃতা 
: নিয়মিত শুনতে দেখে তার এক বন্ধু প্রশ্ন করেন £ “ব্রান্মা না 
: হয়ে আপনি কেন কেশবের বক্তৃতা শুনতে যান?” উত্তরে 
: বঙ্কিমচন্দ্র বলেন £ “সহজ সাবলীল বাঙলা শিখতে যাই।” 
: মাদ্রাজে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের কয়েকটি বক্তৃতা 
: শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী তাকে “11701700101 01 73678911 
: আখ্যা দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, 
: সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ-সংস্কার, প্রচার, ত্যাগ, 


; কবে চলত। বাল্যবন্ধু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পরবর্তী কালে: 
: বলেছিলেন £ “মনে হতো যেন ও আমাদের শিক্ষক।” : 


কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবারে কেশবের জন্ম হয়? 


; ১৮৩৮ সালের ১৯ নভেম্বর। পিতামহ রামকমল সেন অর্থ, : 
: প্রতিপত্তি ও শিক্ষাদীক্ষায় সেন পরিবারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ; 
: যান। তার মধ্যম পুত্র প্যারীমোহনের মধ্যম পুত্র ছিলেন: 
 কেশবচন্ত্র। প্যারীমোহন মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মারা গেলে: 
: ত্বার সহধর্মিনী সারদাদেবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাসুর: 
: হরিমোহনের তত্বাবধানে চলে আসেন। : 


গৌড়া বৈষ্ণব পরিবারে লালিত-পালিত কেশবের: 


: ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। নির্জনে; 
: বসে ধ্যান করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ধমীয়ি ভাব প্রবল: 
; থাকলেও তিনি কিন্তু পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাসী ছিলেন না।: 
; “তুই কি ঠাকুর-দেবতা মানিস না?”-_ব্যঘিত মায়ের: 
: প্রশ্নের উত্তরে কেশব বলেন ঃ “নিশ্চয়ই মানি, কিন্তু তিনি : 
: এঁ পটে নেই। তাকে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে।: 
: ত্বাকে লাভ করার জন্য ধ্যান ও প্রার্থনাকেই জীবনের মন্ত্র 
: করে নিতে হবে।” জলবসস্তে আক্রান্ত কেশব ডাক্তারের : 
: পরামর্শে মাছ, মাংস ও ডিম খাওয়া ছেড়ে দেন মাত্র ১৪: 
: বছর বয়সে। তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন মাত্র ৪৬ বছর: 
; বয়সে। জীবনের শেষ ৩২ বছর, প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ; 
: সময়টাই তিনি নিরামিষাশী থেকে যান। র 
থাকে। মহর্ষি : 
; সেসময় সমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলে কেশবচন্তর: 
: তাতে আকৃষ্ট হয়ে ১৮৫৭ সালের শেমভাগে ব্রান্মা সমাজের : 
: অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। রামমোহন বলেছিলেন-__: 
: ধর্মহীন সভ্যতা অর্থহীন । কিন্তু ধর্ম পৌত্তলিকতায় নয়, ধর্মের : 
: উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা, ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বরের: 
; সস্তানদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা এবং বিভিন্ন: 
: দেশের মনীষীদের উপদেশ পালন করা। ত্বার এই কথাকে: 
: বাস্তবে রূপায়ণের জনা কেশবচন্দ্র উঠেপড়ে লেগে যান।: 
; তার জ্বালাময়ী বন্তৃতা শুনে 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথ; 
: গুপ্ু, নরেন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে ব্রা্ধ সমাজের প্রতি: 
: আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে একটি “সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠা: 
; কবে কেশবচন্দ্র সমাজ -সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন।: 
: বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য তিনি “বিধবা বিবাহ" নাটক: 
: মঞ্চস্থ করেন। সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য শিক্ষার : 
: নিম্নবিত্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ব্রতী: 
:  হন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠ। করেন 'ইপ্ডিয়ান মিরর',: 
: বান্সিতা ও স্বদেশ্রীতিতে কেশবচন্দ্র উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ : 
: করেছিলেন। তার কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্বকে সমবয়সীরা সমীহ : 


রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ণতুন র্ান্মা সমাজ: 


শিক্ষা-সংক্কার, 


“বামাবোধিনী পত্রিকা', ক্যালকাটা কলেজ” ও 'ব্া্গিকা : 
সমাজ' পত্রিকা । : 


* ১৯ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ নিবন্ধ । 


টু. ১০৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা ৪৩৬ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 0 নডেম্বর ২০০১ টি 


কেশবচন্দ্রের প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা ও সাংগঠনিক শক্তি লক্ষ্য 


! কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য-পদে বরণ করে নেন। প্রবীণ 
? পদ গ্রহণে নিষেধ করে বলেন, তিনি আচার্যবরণ উৎসবে 
: বন্ধ হয়ে যাবে। কথা না শুনে তিনি সস্ত্রীক উৎসবে যোগদান 
? ফেরার উপক্রম করছেন, তখন তার জেঠামশাইয়ের কথা 
: মনে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একথা শুনে সন্ত্রীক কেশবের 
; থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থ 
; হলে তার মা সারদাদেবী কেশবচন্দ্র ও তীর স্ত্রীকে বাড়ি 
: ফিরিয়ে নিয়ে যান। 

1  ব্রাঙ্মণদের পৈতাধারণ জাতিভেদপ্রথার সহায়ক উপলব্ধি 
1 ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। অনিচ্ছা সত্তেও দেবেন্দ্রনাথ 
: ঠাকুর-সহ সবাই পৈতা ত্যাগ করেন। জাতিভেদপ্রথা নির্মূল 


: বিবাহ সম্পন্ন হয়। তার এসব কর্মকাণ্ড দেখে প্রবীণরা 
' ; অত্যস্ত বিরক্ত হন। ফলে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে যায়। কেশব 


: যার আচার্য হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
: এতদিন ব্রাহ্ম সমাজের যাবতীয় খরচপত্র দেবেন্দ্রনাথ 


: তারই অক্রাস্ত চেষ্টায় “ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ'-এর মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হলো অল্পদিনের মধ্যে। বিরাট শোভাযাত্রা করে 
: ১৮৬৯ সালের ২২ আগস্ট মন্দির উদ্বোধন করে কেশবচন্দ্র 
: ঘোষণা করলেন-_-“সব ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য এই মন্দির 


: প্রথম রোপিত হলো কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে। ধর্মীয় ব্যাপারে 
' যথাথই “যুগনায়ক'। 

কেশবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন 
স্তরের বছ মানুষ তার সমাজে যোগদান করে। শিবনাথ 
; শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্জ গোস্বামীও সেসময় তীর ব্রান্মা সমাজের 
; সদস্য হন। সারা ভারত ঘুরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ 
; প্রচার করতে থাকেন। অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার 
: জন্য এক বিবাহ-বিধির খসড়া তৈরি করে পাঠান গভর্ণর 
: জেনারেলের কাছে। তার চেষ্টায় কিছু সংশোধিত হয়ে তারই 
.: প্রেরিত খসড়া “সিভিল ম্যারেজ আক্ট' নামে আইনে পরিণত 
হয় ১৮৭২ সালে। 

এপি অপি 


; ইংল্যাগ্ড যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনা: 
: করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবল আপত্তি সত্বেও তাকে : 


: লরেলগকে জানালে তিনি তাকে উৎসাহিত করেন। ১৮৭০: 
; সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইংল্যা্ড রওনা হন কেশবনন্ত্র।! 
? ইংল্যাণ্ডে তার বিশেষ কোন পরিচিতি না থাকায়: 
: পূর্বপরিচিত এক অনুরাগী একটি সভার আয়োজন করেন।: 
; সভার শুরুতে জনৈক ধর্মযাজক তাকে সতর্ক করে বলেন, 
; তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও আধুনিক বিজ্ঞান না জানলে তাকে: 
; বলেন £ “আমি এসব কিছুই জানি না- ঈশ্বর যা বলতে: 
: বলবেন তাই বলব।” তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মযাজক : 
: সভাশেষে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। : 


; বক্তৃতা শুনে সেখানকার চিন্তাশীল মানুষরা ভারত সম্বন্ধে: 
: ব্যক্তিরা তার গুণমুদ্ধ হয়ে পড়েন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাকে: 


ভারতের শ্রেষ্ঠ সস্তান বলে অভিহিত করেন। কেশবনন্দ্র: 


; পরাধীন দেশের একজন নাগরিকের এই সম্মান এক: 
! মন্দির, উপাসনাস্থল সবই থেকে গেল আদি ব্রাহ্ম সমাজে, : 


অভ্ভৃতপূর্ব ঘটনা। আট মাস ইংল্যাণ্ডে থেকে দেশে ফেরার: 


: সময় তিনি সদর্পে ঘোষণা করেন £ “] 00176 17016 89 ৪: 
; [70107 20 15101711)5 85 ৪ ০০0107160 [710181)৮ 


 ঠাকুরই মিটিয়েছিলেন। কিন্তু কেশব দমবার পাত্র ছিলেন না। 


; (১) গরিব জনসাধারণের জন্য এক পয়সায় বাঙলা সংবাদপত্র: 
: 'সুলভ সমাচার" প্রকাশ, (২) মধ্য ও নিম্ন আয়ের মানুষের : 
ৃ : শেখার ব্যবস্থা, (৩) স্ত্রশিক্ষার প্রসার, (৪) দান ও সেবাতে 
: প্রতিষ্ঠিত হলো।” উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ : 
: থাকেন। তারই তত্বাবধানে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের জন্য হিন্দু; 
: প্রচারক দিয়ে বাঙলাতে কোরানের অনুবাদ করে এবং: 
: রামায়ণ, মহাভারত ও শ্ত্রীস্টের বাণী মুসলমানদের দিয়ে: 
? উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার হতে থাকে। তারই: 
? উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় “আযালবার্ট হল' ও “ভিক্টোরিয়া: 
? ইনস্টিটিউশন" । এক ঈশ্বরের সস্ভানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ: 
: নেই__এই ধারণাকে বাস্তবে রাপায়িত করার জন্য তিনি: 
? বেলঘরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন 'ভারত আশ্রম” । বিভিন্ন ধর্ম ও: 
! সম্প্রদায়ের মানুষ দিনের পর দিন এখানে একসঙ্গে খাওয়া-: 
: দাওয়া, ধর্মালোচনা, উপাসনা ও বসবাস করতে থাকেন। ; 


জনসাধারণকে উদ্ুদ্ধ করা এবং (৫) মদ্যপান নিবারণ।: 


জনহিতকর কাজে ব্যস্ত কেশবচন্দ্র একসময় তার জ্ঞোষ্ঠা: 


| ক্যা সুনীতির বিয়ের প্রস্তাব পান কুচবিহারের রশ: 


নিত রুল রা নগ্রান জা 


: নাবালিকা, যে-আইনের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি নিজেই। 
: দুটি প্রস্তাব-_পাত্র-পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যস্ত বিয়ে 
হবে না এবং শুধুমাত্র বাক্দান হবে আর বিয়ে হবে 
 ব্রাহ্মমতে-_-রাজপরিবার মেনে নেয়। সপরিবারে কুচবিহারে 
: গিয়ে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ক্রিয়া চলতে দেখে 
: তিনি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। তার শর্ত মেনে নিলে অনুষ্ঠান 
: আবার শুরু হয়। অনুষ্ঠান-শেষে মেয়েকে নিয়ে সপরিবারে 
; কেশবচন্দ্র চলে আসেন কলকাতায়। 

:. এই বিয়ে নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়ে 
: যায়। সমাজের একটি বড় অংশ তাকে “মিথ্যাচারী' আখ্যা 
: দেয়। বিরোধীরা শিবনাথ শান্ত্রীর নেতৃত্বে “সাধারণ ব্রাহ্ম 
: সমাজ' নামে ভিন্ন সমাজ গঠন করেন। যে-দুটি অভিযোগের 
: ভিত্তিতে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে গেল, বাস্তবে সে-দুটি 
অভিযোগের কোন সত্যতা ছিল না। পাত্র-পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক 
; হওয়ার পরই বিয়ে হয়েছিল ব্রান্মী-মতে। 

; প্রচণ্ড কাজের চাপ ও সমাজ ভেঙে যাওয়ায় কেশবচন্দ্র 
: অসুস্থ হয়ে শয্যাশীয়ী হয়ে পড়েন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি 
আবার কাজে ঝাপিয়ে পড়েন, কিন্তু কাজের ধারা বদল করে 
: ফেলেন। নিজের মতবাদ ছোট ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে 
: ছাপিয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে থাকেন। 
: তার মতবাদে ভক্তিভাবের প্রাধানাও পরিলক্ষিত হতে 


; প্রচারক পাঠাতে থাকেন তিনি। সন্ত্রীক গেরিক বসন পরিধান 
: করে এসময় থেকে তিনি ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে থাকেন। 
: তার ব্রান্মা সমাজের নাম হয় 'নববিধান'। বিধবা-বিবাহ 
: বহ্ছল প্রচারের জন্য প্রথম জীবনে তিনি “বিধবা বিবাহ, 
: নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি 
' 'নব বৃন্দাবন" নাটক মঞ্চস্থ করেন কয়েকবার । সময় সময় 
' তিনি অভিনয়ে নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। এসময় বহুমূত্র 
: রোগে আক্রাত্ত কেশবের জীবনসংশয় দেখা দেয়। যুগাবতার 
: শ্রীরামকৃষ্ণ তার অত্যন্ত প্রিয় কেশবের জন্য তার মা 


? বলেছিলেন ঃ “মা, কেশব চলে গেলে আমি কার সঙ্গে 
£ মনের কথা বলব?” 
: গুরুতর অসুস্থ। তখনকার মতো কিছুটা সুস্থ হলেও কিছুদিন 
: পর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে ১৮৮৪ সালের ৮ জানুয়ারি 
: শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন ঃ 
: “আমার অর্ধ অঙ্গ আজ খসে গেল।” তিনদিন তিনি ঘর 
: থেকে বের হননি বা কারোর সঙ্গে কথা বলেননি। কেশবই 
: ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদি প্রচারক। তারই পত্রিকাগুলির 
; মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত চরিত্র. ও সারগর্ভ বাণী 
: জনসাধারণ জানতে পেরে দক্ষিণেশ্বরে আসতে থাকে। 


আপাতদৃষ্টিতে কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক: 


: ছিলেন পুরোপুরি সংসারী। কেশব প্রগর চাইতেন এবং: 
: নিজের মতবাদ প্রচার ও নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য: 
: দল নিয়ে চলতেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশব: 
; বলেছিলেন ঃ “আপনি দল রাখতে জানেন না।” শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: কিন্তু প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর অনুগতপ্রাণ রামচন্দ্র দত্ত: 
: লিখলে আমার শরীর থাকবে না।” 
: ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, কিন্ত কেশব ছিলেন পণ্ডিত, জ্ঞানিগুণী : 
: দ্বারা সমাদূত বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে : 
: বা ভক্তবাড়িতে কিছু ভক্তসমাবেশে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে: 
; আলোচনা করতেন, তবে বক্তা হিসাবে তার খ্যাতি ছিল না; 
উভয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বললেও কেশবনন্দ্র: 
; মেলামেশা, একত্র থাকা-খাওয়া, একের ধর্মগ্রন্থ অপরের; 
: দ্বারা প্রচার বলে ধরে নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ধর্মকে : 
: চরম লক্ষ্যে যাওয়ার পথ ধরে নিয়ে সর্বধর্মের সারবস্তা : 
: উপলব্ধি করে সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তার ভাষ্যকার : 
: থাকে। প্রগরক নিযুক্ত করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় : 


“প্রত্যেক ধর্মই অপর ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে: 


জন্য হিন্দুধর্মকে গ্রাহ্যের মধ্যে নেননি, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু: 
: সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের উৎস বলে ধরে নিয়েছিলেন।: 
: কন্যাশোকে জর্জরিত ব্রাহ্ম মনমোহন মিত্র সান্ত্বনার জন্য: 
: শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলে তিনি বলেন, ব্রাঙ্গেরা যে-ধর্মের: 
; কথা বলেন তা সামাজিক ধর্ম-_-সমাজের শুভাশুভ নিয়েই: 
; তার কথা। সে-ধর্মে ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নেই।: 
; কিন্তু তিনি তাদের যে-ধর্মের কথা বলছেন তা আধ্যাত্মিক: 
: ভবতারিণীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছিলেন এবং ; 
; আধ্যাত্মিক জগতে তা নেই। 
সেটা ১৮৮২ সাল, কেশব তখন ; 
: হয়ে বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে: 
; আপাত অমিল থাকলেও তাঁদের সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত: 
: অটুট থেকে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ: 


ধর্ম। জাগতিক দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে ভেদ অনিবার্, কিন্ত: 
| পরবর্তী কালে অনুরাগীদের সঙ্গে কেশবের মতবিরোধ! 


প্রথম কেশবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি সাক্ষাতের : 
কারণ জানতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন ই “বিষয়ী লোকদের : 
সঙ্গে কথা বলে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। তাই মাকে বললাম, : 
“মা, দুটো মনের কথা বলার লোক পাই কোথা? তা মা: 
তোমার নাম করলেন।” ৃ 


কেশব-_কিন্তু আমি তো আপনাদের দেবদেবীকে মানি 


£ শ্রীরামকৃষ্*_সে কি গো! ব্র্ধা মানো, আর ব্রহ্মময়ীকে 
: মানো না? 

;  কেশব--তিনি আপনাকে আমার কাছে আসতে 
: বললেন? 

£ শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাগো, না হলে আর কে বলবে বল! 
: গিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও কেশবের বাড়ি ও তাঁর ব্রাহ্ম 
£ সমাজের উৎসবাদিতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন 


না। 


; আবেগতাড়িত কঠে বলেছিলেন £ “যে-কেশব বক্তৃতা করলে 
: পৃথিবীর লোক ছুটে আসত, নিরক্ষর রামকৃষ্ণ শ্রীমুখের 
: কথা শোনবার জন্য সেই কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কোন 
: বাঙ্নিষ্পত্তি না করে বিনীতভাবে বসে থাকতেন।” 
: বেলঘরিয়ার বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ২৮ মার্চ 


: অল্পদিন হলো দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষগ্রকে বেলঘরের 
: বাগানে দর্শন করেছি। তিনি শাস্ত স্বভাব, কোমল প্রকৃতি ও 
: দেখলে বোধহয় সবসময় যোগেতে আছেন। এখন আমাদের 
: বোধ হচ্ছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করলে 
: কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধূতা দেখতে পাওয়া যায়। তা না হলে 
: পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত যোগিপুরুষ কিরূপে 
: ধারণা পোষণ করতেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তিনি 
: বলেছিলেন ঃ “তোমারই ল্যাজ খসেছে; অর্থাৎ তুমি সব 
ত্যাগ করে সংসারের বাইরেও থাকতে পার; আবার 
: সংসারেও থাকতে পার; যেমন ব্যাঙাচি ল্যাজ খসলে জলেও 
: থাকতে পারে, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে।” ১৮৮০ 
: সালে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র কেশবের সঙ্গে দেখা 
: “দক্ষিণেশ্থরের পরমহংস সামান্য নন; এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে 
: এত বড় লোক কেউ নেই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ 
ব্যক্তি, এঁকে অতি সাবধানে সম্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন 
: করলে এঁর দেহ থাকবে না। যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস 


ৃ “তোমরা যা কর-_ নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল ব্রহ্মাজ্ঞান 
: হলে ঠিক বোধ করবে-_ ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রচ্ম 
দঃ জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার-নিরাকার দুই : 


: মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পুজা করে- শাস্ত, দাস্য, সখ্য, : 
5 
 সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে “মা” বলে তাকে ডাকলে: 
; ভক্তি-প্রে্ম আরো বাড়বে... 
: উপকারের জন্য, কিন্ত ঈশ্বরলাভ করে, ঈশ্বরদর্শন করে: 
 বন্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেয়ে: 
: লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না।” 


তোমরা সাকার মান না, তাতে কিছু: 
নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে: 


তোমরা বক্তৃতা দাও সবার: 


কেশবচন্দ্র একবার; 
জীবন্ত ধর্মমূর্তি-জ্ঞানে তার শ্রীচরণে: 


: শ্রীরামকৃষ্তকে ৃ 
: পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে পুজা করেছিলেন নিজের বাড়িতে ।: 
: দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার সময় কেশবচন্দ্র ফুল বা ফল সঙ্গে নিয়ে : 
: ভাব প্রকাশ করে ঠাকুরকে ওগুলি গোপনে দিয়ে যেতেন।; 
: দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে আসার সময় তিনি ঠাকুরের : 
: চরণস্পর্শপ্রাপ্ত কোন জিনিস ভক্তি সহকারে বাড়ি নিয়ে: 
: আসতেন। কেশবের পরিবারের সকলে ঠাকুরকে খুব: 
: ভক্তিশ্রদ্ধা করত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম: 
: মিলনই মহামিলনে পরিণত হয়েছিল। যে-মিলনে বিচ্ছেদ: 
: নেই, যে-মিলনে সদা আনন্দ বিরাজমান-_€সই মিলনই ; 
: কেশবের সঙ্গে তার হয়েছিল। ৃ 
: ১৮৭৫, রবিবার তার মিরর" সংবাদপত্রে লেখেন ৪ “আমরা ; 


কেশধচন্দ্র যদি সারা ভারতে ব্রান্াধর্ম প্রচার না করতেন, 


: তবে শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই সেসময় শ্রীস্টান হয়ে মেত।; 
: রাজশক্তির প্রলোভন ও 
: থাকায় তারা হিন্দুধর্মকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। হিন্দুধর্ম: 
: পৌত্তলিকতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষপ্রসূত জাতিভেদে সীমিত-__এই : 
; ধারণাই তাদের বদ্ধমূল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 
: সনাতন হিন্দুধর্ম সাকার-নিরাকার দুই মানে। নিরাকারে 
: যাওয়া বড় কঠিন- _সাকারের মাধ্যমেই নিরাকারে যেতে 
: হয়। সমাজের প্রয়োজনে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই 
: জাতিভেদপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছিল হিন্দুধর্মে। এতে ঘৃণা- 
; বিদ্বেষের কোন স্থান নেই৷ স্বার্থান্বেষীরা পরবর্তী কালে 
: শ্রেণীবিভাগের সুযোগ নিয়ে ঘৃণা-বিদ্ধেষ আরোপ করে 
: মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। সবার মধ্যে একই 
? ভগবান বিরাজ করছেন। কেউ দেশশাসন করতে পারে, 
; কেউ জুতো সেলাই করতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে সবাই 
: সমান। “ব্রন্মা হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,/... 
: জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” “আমি 
; সেই ভগবানকে পুজা করি, অজ্ঞেরা যাকে মানুষ বলে 
: থাকে।”- বিবেকানন্দের এই কথাগুলি সনাতন হিন্দুধর্মেরই 
: অন্তর্নিহিত কথা। 


হিন্দুধর্মের সহজ সরল ব্যাখ্যা না: 


অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার কেশবের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য 


| বছ তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী 


রচনা করেন।শএ . 





র হতে চেষ্টা করার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা 
ৃ | টেলিভিশন, ইন্টারনেটও প্রায়ই জানাচ্ছে যে, 
: ব্যাপারটা অনেকটা হাতের মুঠোর মধ্যেই। হয়তো পি-২১ 
£ জিনের ওপর আধিপত্য আনতে পারলে, অথবা আদি 






: ব্যাপারটি সম্ভব হবে। রাজনৈতিক অভিভাবকরা তো 
? এবিষয়ে সবুজসঙ্কেত দিয়েই দিয়েছেন। যেদিন মানুষের 
; “জিনোম” (£670116-_বংশগতির নিয়ন্ত্রক উপাদান জিনের- 
' কুলজি)-এর গোপন তথ্যের ৮৫ শতাংশ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, 
; আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ব্রিণ্টন ঘোষণা 
করেছিলেন ঃ “আমাদের সন্তানদের সম্ততিরা জানবে যে, 
; ক্যালার সুদূর আকাশের নক্ষত্র হয়ে গেছে।” 


: উপাদান; কিন্তু বাইবেল থেকে জানা যায়- সপ্তদশ 
: শতাবদীতেও শিক্ষিত ইংরেজরা মনে করত- ন্বর্গের উদ্যানে 
: দুরকমের গাছ আছে; প্রথমটি “জীবনবৃক্ষ', যার ফল আদম 
:ও ইভ খেয়েছিল। দ্বিতীয়টি 'জ্ঞানবৃক্ষ', যার ফল খেলে 
; জাগ্রত হবে পাপপুণ্য বোধ এবং তাই সেটি খাওয়া তাদের 


: তোমাদের মৃত্যু হবে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত অধিকাংশ 


: যে, মানুষ মূলত অমর হয়ে জন্মেছে এবং নৈতিক চরিত্র 
: স্বলনের ফলেই মৃত্যুকে কৃত্রিমভাবে আনা হয়েছে। 

; বার্ধক্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত £ আয়ু কমে যাওয়াকে 
: অনেকে বলেন “সভ্যতার অসুখ'। এটা হয়েছে দুর্নীতি, 
: অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং খাওয়া-দাওয়ার হঠকারিতার 
: জন্য। অর্থাৎ আয়ুর অবক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব যদি বার্ধক্যের 
' কারণ জেনে সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এঁতিহাঁসিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ধক্যের কারণগুলিকে দুভাগে বিভক্ত করা 
: যায়। প্রথমত, বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপ কমে 


: ০01৫) এটা সকলেরই জানা যে, জীবিত 
: অপেক্ষা উষ্। দ্বিতীয়ত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের 
? আর্দ্রতা হাস পায়, মৃত্যু হলে শরীর শুকিয়ে যায়। একটি 
: বাচ্চার নরম আর্দ্র ত্বকের সঙ্গে বৃদ্ধের কুঁচকে যাওয়া ত্বকের 
: তুলনা করে দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। প্রাচীন গ্রীস : 
০১০০০ 


£ মতবাদগুডলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এগুলি কেবল: 
? আর্দ্রতা অথবা শুষ্কতা বা উভয় নিয়েই। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ: 
; আবার পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এখনো পর্যন্ত সব: 
: তাপরক্ষার জন্য খেতেই হবে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত কৌশল : 
; হলো-_অগ্নিশিখা যেন প্রবল না হয়। শরীরের জীবনরক্ষক : 
? উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য শুধু খাদ্য ও পানীয়ই যথেষ্ট নয়,? 
: এগুলি হজম করার জন্য প্রয়োজন উষ্ততাও। প্রচুর মশলা-: 
: যুক্ত খাদ্য হজমের জন্য বেশি আগুন জ্বালালে আমাদের; 
: সীমিত জ্বালানী শীঘ্র কম পড়ে যাবে। 

: কোষকে (967) ০611) দেহে ঠিক জায়গায় বসাতে পারলেই : : 


সপদশ শতাবীর গোড়ায় জ্র্াঙ্িস বেকন আয়া বৃদ্ধি! 


? নিয়ে অনেক লেখালিখি করেছিলেন। তিনি নানা কথার মধ্যে: 
; শরীরের আর্দ্রতা রক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। একজন: 
; ৩০০ বছর বয়স্ক লোককে তাঁর আয়ুবৃদ্ধির গোপন রহস্য: 
; জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন £ “বাইরে তেল ও: 
: ভিতরে মধু।” (01 117080 1501765 ৬101.) প্রসঙ্গত : 
: উল্লেখ্য, আগেকার দিনে ত্বক কুঁচকে যাওয়া বন্ধ করার জন্য 
; অলিভ অয়েল মাখানো হতো। 

আমরা এখন জানি যে, ডি. এন. এ. বংশগতির : 
? সাহায্যে আয়ুবৃদ্ধি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। ঠিক: 
? তার আগে মাইকেল দ্য মণ্টেন ওষুধের সাহায্যে আয়ু; 
: বাড়ানোর চেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার মত-_: 
: মদ্যপান ছাড়ুন, মাংস খাওয়া ছাড়ুন, ঠাণ্ডা লাগাবেন না,; 

? বারণ ছিল। তাদের বলা হয়েছিল-_এই ফল খেলেই ; 
ৃ ? অন্য মতে, চিকিৎসকের পরামর্শে চললে জীবন শোচনীয়: 
: চিকিৎসকই তা বিশ্বাস করতেন এবং তারা ধরে নিয়েছিলেন ; 


সপ্তদশ শতাবীতে রেনে ডেসকার্টিস চিকিৎসাশানতের! 


খাবেন।' একথা বললেও তিনি এবিষয়ে টু 


হয়ে দীড়াবে। তারা বলেন- “চিকিৎসকের কথা শুনবেন, 


; তবে তার কতটা মেনে চলবেন, তা আপনার হাতে।: 
: ডাক্তারের কথা শুনে চলা মানে শোচনীয় জীবন। অনেকে: 
: চিকিৎসকের কথামতো চলে বেঁচে থাকে হয়তো, কিন্তু সেটা: 
; বেঁচে থাকা নয়। বেঁচে থাকা মানে শুধু মৃত্যুকে এড়িয়ে চলা: 
: নয়, বাঁচা মানে জীবনীশক্তিকে কাজে লাগাতে পারা, মানুষ : 
; যা করতে পারে তা করা, মানুষের মতো কষ্ট পাওয়া এবং: 
; মানুষের মতো মৃত্যু হওয়া। আমরা জন্মেছি-_বৃদ্ধ হব,: 
: অসুখ হবে, ওষুধ বর্তমান থাকা সর্তবেও। যা আমরা পরিহার : 
: করতে পারব না, তা আমাদের সহা করতে শিখতে হবে।: 
: যায়, গা ঠাণ্ডা হতে শুরু করে (8০1178 ০10 %/৪5 £০0118 : 
প্রাণী নিষ্প্রাণ বস্তু ; 


আমরা কি সত্যিই অমর হতে চাই? 
জীবচিকিৎসা গাবেবকনের কাছে সকলেই শুধু চার_: 


? অসুখবিসুখ যেন কম লোকের হয়। কিন্তু এই চাওয়া: 
! অনেকদিন খরেই চলছে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলছে বলেই! 
? ইতিহাস বলছে__-এব্যাপারে খুব বেশি আশাবাদী হয়ো না।! 


; আমাদের অসুখবিসুখ ও মৃত্যু এখন বেশ কিছুদিন চলবে।: 
লিউ 


১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১, | অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১, নভেম্বর ২০০১ রর 


: করতে পারি। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক কম সহ্য কবতে 
: পারি। ফিউডনার যা বলেছেন তা সত্য; তিনি বলেছেন £ 
: “আমরা যে-উদ্দেশ্য নিয়ে চলছি, তাতে হতাশা আসবেই! 
: কারণ প্রযুক্তিবিদ্যা পাল্টাচ্ছি, কিন্তু তাতে মৃত্যুকে বন্ধ করা 
: যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল কাঠামোর 
: পবিবর্তন করতে হবে, যাতে ভাল জীবনযাত্রা প্রণালীর জঙ্গ 
; হিসাবে থাকবে অসুখবিসুখ ও মৃত্যু” 

;£. আমরা এখন যে প্রতিবিধানের কথা উত্থাপন করছি, তা 
স্বাস্থ্য বিষয়ে ততটা নয়, যতটা নীতি হিসাবে; বিশেষজ্ঞদের 


; মণ্টেনের কিছু উপদেশ নিতে হবে, তা না চাইলে তার: 
? বিংশতি যুগের উত্তরাধিকারী জর্জ বা্নার্ড শ-এর মতের: 
: একটু নিতে হবে, যিনি পদ্য উক্র্স ডিলেমা'-র ভূমিকায়, 
: লিখেছেন £ “তোমার স্বাস্থ্রকে তার শেষবিন্দু পর্যস্ত বাবহান : 
: কর স্বাস্থ্য এইজন্যই। তোমার মৃত্যর আগে তার সবটা: 
: ব্যবহার কর 
: বেঁচে থাকার চেষ্টা করো না; তাতে তুমি সফল হবে না।”. 
119210091) 01601091 088171191, 
; 2000, 00. 1580-1585] 

: মত নয়, পুরনো সাধারণ জ্ঞানকেই আবার তুলে ধরা। তাই : 


এবং আয়ু বাড়াতে চেষ্টা করো না, চিরলাল 
20-30 [)006701-: 


ভাষাস্তর £ জলধিকুমার সরকার 





সৈয়দ আনিসুল আলম 






: £০ঞাব বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র একশ বছর আগে 
' চ্ধর এদেশে মাটির পাত্রেই সংসারের কাজকর্ম চলত। 
: রান্নার হাঁড়ি, কলসি, থালা, বাটি এবং নানারকম পানপাত্র 
: মাটি থেকেই তৈরি হতো। সাধারণ মানুষই এসকল ব্যবহার 
: করত। যাদের অবস্থা ভাল ছিল তারা তামা, পিতল ও 


: আলুমিনিয়াম পাত্রের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এতে 
; কয়েকটি সুবিধা আছে। এই ধাতু যেমন হালকা, তেমনি 
: উত্তম তাপবাহী। দামেও সম্তা। এটি ভাল তাপপরিবাহী বলে 
: রাম্নাও তাড়াতাড়ি হয়। আবার এর এত গুণ থাকায় 


: অনেকেই এগুলি রাখি না। তীব্র ক্ষার ও আযাসিড জাতীয় 
: খাদ্য রান্নার সময় এই পাব্রের সংস্পর্শে এসে আ্যালুমিনিয়াম 
£ সল্ট তৈরি করে। এগুলি আমাদের শরীরের দেহকোষগুলির 
: পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার 
; ব্যাঘাত ঘটায়। পেটের গগুগোল মারাত্মক হতে পারে। 
: কোষ্ঠকাঠিন্য হলে 'ক্রুনিক' হয়ে যায়। বহুদিন ভুগতে হয়। 
: আমাদের দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন অতি নগণ্য পরিমাণ 
: ধাতব পদার্থ। আর্সেনিক, লৌহ, দস্তা, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ 
: আযলুমিনিয়াম, বেরিয়াম, তামা, কোবাল্ট, রূপা 
' টাইটেনিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যাদির মাধ্যমে আমাদের 
: শরীরে প্রবেশ করছে। বায়োকেমিক্যাল রিসার্ঠে জানা গেছে 
£ নগণ্য কণামাত্রই যথেষ্ট। এর বেশি পরিমাণ দেহে প্রবেশ 
: করলে তা ক্ষতিকরই হবে। আ্যালুমিনিয়াম পাত্র ব্যবহার 
: করে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত আযালুমিনিয়াম দেহে 
প্রবেশ করলে দেহের যে ক্ষতি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। 


; তবে ভাত, ডাল রান্নায় এই পাত্র এতটা ক্ষতি করে না: 
: আযালুমিনিয়াম পাত্রের গায়ে একপ্রকার আ্যালয় (/109) : 
; ব্যবহার করা যায়, যা এ ধাতুকে পৃথক করে রাখে। 


আ্যালুমিনিয়াম পাত্রে কফি তৈরি করলে তার ভিতরের; 


: গায়ে কালো ছোপ পড়ে যায় এবং ক্রমাগত এভাবে কফি: 
: পান করলে' গ্যাস্ট্রিক আলসার দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডের: 
: এডগার জে. স্যাকশন নিজে এবং অপরাপরকে দিয়ে বিভিন্র 
: স্থানে এবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আযালুমিনিয়াম পাত্রের : 
: মানবদেহে বিষক্রিয়া সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন। এজন্য: 
; আযালুমিনিয়াম পাত্রের ভিতরের গাত্র ফুডপ্রফ দিয়ে তৈরি: 
: কাসার পাত্র ব্যবহার করত। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই : 


করতে হয়। এর ফলে ক্ষার বা আসিড-জাতীয় খাদ্য রান্নার : 


সময় কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে না। অথবা: 
: আযলুমিনিয়াম আযালয় দিয়ে পাত্র নির্মিত হলে এবিষয়ে আর. 
: ক্ষতির ভয় থাকে না। এখন স্টীল, হিগুালিয়াম ইত্যাদির. 
: পাত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া মূল্যবান প্রেসারকুকার' এসব ; 
: আমাদের দেহে ক্ষতিও করতে পারে। সেই হিসাবে আমরা : 


দোষ থেকে মুক্ত এবং সবদিকে স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ।' 
প্রোফেসর প্রেসকটের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আযালুমিনিয়াম : 
পাত্রে উত্তম সুগন্ধিযুক্ত কফি তৈরি করা যায় না। এই পাত্রের: 
ভিতরের গাত্রে কফির সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, যার: 
ফলে পাত্রের ভিতরের গাত্রে কালো দাগ পড়ে। উক্ত পাত্রে 
তৈরি কফি বেশিদিন ধরে পান করলে গ্যাস্ট্রিক হয়। পরীক্ষা: 
করে আরো দেখা গেছে, আলুমিনিয়াম পাত্রে রান্না ত্যাগ: 
করায় পেটের ক্রনিক রোগ ইত্যাদি সেরে গেছে। উল্লিখিত : 
কারণের জন্য বেশি ক্ষার ও বেশি আযসিড-জাতীয় খাদ্য: 
আযালুমিনিয়াম পাত্রে রান্না করা উচিত নয় এবং নিরাপদ. 
নয়। তাছাড়া এতে কফি তৈরি করে পান করা যায় না। তবে: 
আলুমিনিয়াম পাত্রে ভাত, ডাল রান্না করা এবং ক্ষার ও: 
আযাসিডহীন খাদ্যবস্ত রান্না করে খাওয়া যায়। তবে: 
প্রয়োজনমতো স্টীল, হিগালিয়াম, পিতল, কাসা ও প্রেসার-. 
বির নাসা 
পালন করা অত্যাবশ্যক । 2 





বি ডি-৪৯৪, সম্ট লেক 
কলকাতা-৭০০০৬৪ 


পৃষ্ঠা ই ৮+৪০ 
মূল্য ঃ ২০ টাকা 








“অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে 
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে? 


: পিছনে রয়েছে পশ্চাতের “আমি”, সে-ই চালিয়ে নিয়ে : 
: যাচ্ছে; অর্থাৎ কর্মফল থেকে মানুষের নিস্তার নেই। একথা 
; এবং এখানেই জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল প্রোথিত। 


ব্যর্থতা প্রদান করে। আবার শাস্ত্র একথাও বলে যে, এ- 
: জন্মের শুভকর্মের দ্বারা প্রারধের কুপ্রভাব হাস করা সম্ভব। ; 
: শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়-_-“সর্পদংশন লেখা ছিল, কিন্তু ; 
প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরকৃপায় বৃশ্চিকদংশন হলো।” 


মানুষের জীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যার্জনের : ব 
: এখানে জ্যোতিষীর উৎকর্ষ, স্বজ্ঞা এবং তার ব্যক্তিচরিত্রের : 
: পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন জড়িত। তিনি কত বেশি নির্ভুল সিদ্ধান্তে: 
: আসতে পারবেন, তা ত্বার এই গুণগুলির ওপর নির্ভর: 
; করে। তার গণনা যদি পাঁচটার মধ্যে তিনটি বা দুটি মেলে: 
আর দুটি বা তিনটি না মেলে, তবে সেটির গুণাগুণ বিজ্ঞান-: 
£ সম্মতভাবেই বিচার করতে হবে। কটা মিলল না বলেই; 


: একটা সময় আছে। পরীক্ষা সময়মতো দিতে হবে, ট্রেন 
: বর্ষার কষ্ট লাঘবের জন্য সময়মতো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ 
£ করতে হবে। প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজগুলো আমরা 
: সময়মতো করলেই জীবনে শৃঙ্খলা এবং সুখশাড়ি বজায় ; 
? রাখতে পারি। সময়েরও আবার ভালমন্দ আছে, সময়ের : 

; কাজ অসময়ে করলে ফল শুভ নাও হতে পারে। শুভ ফল : 


; পেতে হলে কাজটি ঠিক সময়ে করতে হবে। একই কারণে: 
? মানুষের জন্মসময়টি তার জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া: 
: অস্বাভাবিক নয়। জন্মসময় (11091 00170111017) এবং 
£ প্রার্ধ (9০01002 00701007) মানুষের 


নিয়ন্ত্রণ করতেই পারে। একথাটা বুঝতে সুবিধা: 


: হবে যদি আমরা জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুরূপ নিয়ম দেখতে: 
: পাই। প্রথমত, গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি-_ কোন: 
; বস্তুর গতির প্রারভিক শর্ত (71091 00701001) এবং: 
প্রযুক্ত বল ও তা প্রয়োগের 
£ 0071001) যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে এ বস্তর 
: পরবর্তী সমগ্র গতিই নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং বস্ত্রটি পরবর্তী: 
: কালে কখন কোথায় থাকবে, কিভাবে চলবে তা হিসাব করে; 
: বলে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় উদাহরণ, জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে : 
: (55000175105) ভোগ্ট-রাসেল তত্র বক্তব্য-কোন: 
: করে দেওয়া যায়, তবে নক্ষত্রটির পরবর্তী গঠন-প্রকৃতি এবং: 
: জীবনবৃত্তান্ত চিরদিনের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে যায়। ৃ 


' কাব্যের 'চালক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ; 


(13001)02 ৃ 


প্রারস্তিক ভর এবং রাসায়নিক উপাদান যদি নির্দিষ্ট: 


জড়বিজ্ঞানে যদি এমন সব নিয়ম থাকতে পারে, তবে; 
৪০৪০৬ ১১8০ 
; কেন? জন্মসময় এবং প্রারব্ব-__দুইয়ে মিলে মানুষের : 
? জীবনের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, এমন ভাবা: 
: বৃথা । এটা তো বিজ্ঞানের নিয়মমতোই হতে পারে, বিজ্ঞানের; 


; সঙ্গে এই ধারণার বিরোধ কোথাও নেই। 


এই কবিতার বক্তব্য-_বর্তমান বা ভবিষ্যতের “আমি'র : ৃ 


তবে হ্যা, জ্যোতিষীদের একটি সমস্যা আছে বটে। কোন: 
 প্রারন্ধ তীর ধরাহ্বৌয়ার বাইরেই থেকে যায়। তাই হাতের; 


; কাছে আসল জিনিসটি না পেয়ে তাঁরা জাতকের জন্মকালে : 
; গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এবং পরবর্তী কালে গণনার সময়ও 
? তাদের অবস্থান ও সন্নিবেশ পর্যালোচনা করে জাতক সম্বন্ধে ; 
;  হিন্দুশান্ত্রমতে প্রারবই মানুষের জন্ম এবং জীবনের ; 
: ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে এজন্মে সুখদুঃখ, সাফল্য- : 


কোন সিদ্ধান্তে আসেন বা নানারকমের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। 
এখানে যে-কথাটি বেশ জোরের সঙ্গে বলা দরকার তা: 


নিয়ন্ত্রণ করে না, গ্রহনক্ষত্রের গতি ও অবস্থান সময়ের: 
; নির্দেশ দেয়। এই সময়ই হচ্ছে যেকোন জাতকের জীবনের: 
পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ৃ 

কিন্ত এরকম গণনায় ভুল সিদ্ধান্তে আসা খুবই সম্ভব।: 


| তাকে বুজরুক বা প্রতারক বলা অন্যায় হবে। যে-কটা মিলল: 
তার জন্যও তাকে মর্যাদা দেওয়া দরকার। 
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£ এই অনিশ্চয়তা জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল প্রকৃতির মধ্যেই ; 
; নিহিত রয়েছে। জ্যোতিষ একটি শান্ত, একে জড়বিজ্ঞানের : 
: অর্থে বিজ্ঞান” বলা ঠিক হবে কিনা এবং একে সেই অর্থে : 
: কেউ বিজ্ঞান বলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে 
; জ্যোতিষীদের বুজরুক বা প্রতারক বলাটা অসমীচীন 
: নিশ্যয়ই। জ্যোতিষীদের মধ্যে কিছু লোক নিশ্চয়ই অযোগ্য, 
; কারণ, তারা মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের 


: বুজরুকি এবং প্রতারণামূলক বলি, তবে চিকিৎসাশাস্ত্র, 
; আইনশান্ত্র, অধ্যাপনা, বছরকমের ব্যবসা প্রভৃতি আরো 
; অনেক কিছুকেই আমরা একই দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করতে বাধ্য 
: হব। অসৎ দুষ্টলোক মানুষকে প্রতারণা করবে-_এটা তাদের 
'স্বধর্ম এবং এর জন্য কোন শান্ত্র বা 'প্রফেশন' দায়ী নয়। 
; আগুনের ব্যবহার করে কেউ যদি অপরাধমূলক কাজ করে, 
: তবে দোষারোপ করব আগুনকে না অপরাধীকে? এই 
: অবস্থায় শুধুমাত্র জ্যোতিষীরাই মানুষকে প্রতারণা করছেন, 
: তারাই শুধু সমাজের ক্ষতি করে বেড়াচ্ছেন__এই একপেশে 
: অভিযোগ নিশ্চয়ই অবাঞ্থিত। 

:. কথাগুলি এসে 
! জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান" বইটি পড়তে পড়তে। বিজ্ঞানী 
; আইনস্টাইনের যে-বাণীটি বইয়ের প্রথমেই উদ্ধৃত করা 
: হয়েছে, সেটি অতি সত্য, কিন্তু শুধুমাত্র জ্যোতিবীদের লক্ষ্য 
করে এই তীক্ষশরটি ছোঁড়ার মধ্যে মহত্ব কিছু নেই। 


; জ্যোতিবীরা নিশ্চয়ই এই মহান বিজ্ঞানীকে বিব্রত করেননি। 


: লোকের সংখ্যা বিজ্ঞানীদের (বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীদের) মধ্যে 
; অনেক বেশি। 

: আমরা ছাত্রবয়সে “বিজ্ঞানের ছাত্র', “বিজ্ঞান গবেষক" 
: বিজ্ঞানের শিক্ষক বা অধ্যাপক', “বিজ্ঞানী” ইত্যাদি 
: কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে 
: পড়াশুনা করতেন, লাইব্রেরিতে বা নির্জনে দীর্ঘসময় বিজ্ঞান 
: বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, ল্যাবরেটরিতে ঘণ্টার পর 
: ঘণ্টা, কখনো বা অধিক রাত্রি পর্যস্ত বিজ্ঞানের পরীক্ষা 
: নিরীক্ষা করতেন। এঁরা ক্লাসে যা পাঠ বা নোট দিতেন, 
: তারপর ছাত্রছাত্রীদের আর অন্য কারোর সাহাযা নিতে হতো 
:না। এ-বঙ্গে তখন শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল স্বর্ণযুগ। তারপর 
: দিনকাল পালটাতে থাকল। ক্রমে গত প্রায় দুই দশক থেকে 
: ধীরে ধীরে এল 'বিজ্ঞানমনন্ক'দের যুগ। তাদের প্রকাশিত 
: জনপ্রিয় বিজ্ঞান-রচনায় যে সচরাচর অজস্র ভুল থাকে, তা 
: থেকে বর্তমান ক্ষুদ্র-কলেবর পুস্তকখানিও রেহাই পায়নি। 
: নিচে ভুলগুলি তুলে ধরা হলো-_ 

1 ৫১) ৪র্থ পৃষ্ঠায় আলোকবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের 
ধাপগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রথম ভুল-_আলোর 


তরঙ্গবাদ তত্ব টমাস ইয়ং (১৭৭৩-১৮২৯)-এর আবিষ্কার: 
নয়, ইয়ং-এর প্রায় একশ বছর আগে ডাচ বিজ্ঞানী: 


: ক্রিশ্চিয়ান হিগিল (১৬২৯-১৬৯৫) ছিলেন আলোর: 
: তরঙ্গবাদের প্রথম প্রবক্তা। দ্বিতীয় ভুল হলো--১৮৮১: 
 স্ত্রীস্টাব্দে মাইকেলসন-মরলির বিখ্যাত পরীক্ষার পরে ইথার: 
: মাধ্যমের অস্তিত্বকে চিরতরে বাতিল করা হয়েছে। লেখক: 
: এখন এই একবিংশ শতকেও সেই ইথার মাধ্যমটিকে আবার : 
প্রতারণা করে। তাদের জন্য যদি গোটা জ্যোতিষশান্ত্রকেই 


ফিরিয়ে এনেছেন। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল-..: 


: লেখকের কথায়-_-“আলোর কণাবাদ তত্ব গবেষকদের : 
: চোখের আড়ালে চলে গেল।” এটা! পড়লে পাঠকের মনে : 
: হাবে, 'কণাবাদ তত্ব বুঝি চিরতরে বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু: 
: বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম: 
: তত (১৯০০) এবং আইনস্টাইনের ফোটন তত্ব (১৯০৫): 
; আলোর কণাতত্বকে যে শুধু রাজগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে: 
: তাই নয়, এই কাজশুলিই পরে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের : 
: ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। লেখকের আলোকবিজ্ঞানের : 
; উপস্থাপনাটি তাই একেবারেই অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে এবং: 
: পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকরও বটে। র 
গেল অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের : 


(২) “প্রাচীন সভ্যতা সবদেশেই ছিল কৃষিনির্ভর ”-_: 


: একথা সর্বৈব সত্য নয়। মধ্যপ্রাচ্যের এবং অন্যান্য অনেক; 
:; দেশেই পশুপালন এবং পশুশিকার ছিল প্রধান জীবিকা।; 
: সেখানে কৃষিকাজ বিশেষ এগোয়নি। ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছা: 
ৃ : প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত প্রবৃত্তি এটা কোন দুর্বলতা নয়।: 
: আইনস্টাইন নিজে সেটা জ্যোতিষীদের লক্ষ্য করে বলেননি। 


আবার বর্ধাকাল কখন আসবে, কৃষিনির্ভর দেশে তা জানাই: 


| ! থাকত; এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই।; 
: জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় তিনি বরং বুঝেছিলেন যে, ধূর্ত : 


; থেকে__এ-তথ্যটি ঠিক নয়। লি ভেরিয়ার এবং অন্যান্য: 
: পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে শ্রীস্টপূর্ব ৩১০২ সালে কলিযুগের : 
: সূচনা হয়েছিল। এর কিছুকাল আগেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ: 
: হয়েছিল। মহাভারতে আমরা পাই, কনিষ্ঠ পাণগুব সহদেব 
: ছিলেন ভূত-ভবিষ্যৎ গণনাকার্যে বিশেষ পারদর্শী। আমরা : 
; আরো জানি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ শাস্তিস্থাপনের ; 
: উদ্দেশ্যে দৌত্যকার্ষে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন। দৌত্য ব্যর্থ: 
: জন্মবৃত্তাত্ত বর্ণনা করেন এবং কর্ণকে ভাইদের পক্ষে ফিরে : 
; আসতে অনুরোধ করেন। কর্ণ সেই অনুরোধ বিনীতভাবে : 


প্রত্যাখ্যান করেন এবং শ্রীকৃষ্কে তখনকার গ্রহসন্নিবেশ: 
ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অচিরে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে এবং সেই: 
যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানি হবে। (উদ্যোগপর্ব, ১৪৩।১২-২৭): 
এসব থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাটান ভারতে অর্থাৎ; 
মহাভারতের যুগে, এমনকি তারও আগে জ্যোতিষশাস্ত্রের : 
ব্যাপক চর্চা ছিল এবং তখনকার জ্যোতিবগণনা ছিল অন্রান্ত, : 
কারণ তখন এই কাজটি ছিল যথার্থ শান্্ুজ্জদের হাতে।; 
অতএব একথা জোর দিয়ে বলা যায়, জ্যোতিষশান্ত্র অতি: 





প্রাচীন এবং এই শাস্ত্র ভারতের নিজস্ব সম্পদ, অপর কারো : 
: কাছ থেকে ধার করা নয়। 
(৩) লেখক জানিয়েছেন ঃ “ইউরোপে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ : 


হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন ব্লতিয়াস টলেমি।” (পৃঃ ১০) 


; মালেকজান্দ্রিয়ার মানুষ, ইউরোপের নয়। 
: বিশ্বতত্বের ওপর ভিত্তি করে গণনা করলেও কিছু হেরফের 


: কাকে স্থির করা হলো সেটি অপ্রধান। (দ্রঃ পৃঃ ১৫-১৬) 
৫৫) “মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্ণিয়া শহর ।” (পৃঃ ২৫) 
: লেখকের একথাটি দ্রান্তিমূলক। ক্যালিফোর্ণিয়া আমেরিকা 
: যুক্তরাষ্ট্রের শহর নয়, একটি বৃহৎ রাজ্য। 

(৬) ২৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হস্তরেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
: হাস্যকর। হস্তরেখার কারণ যদি মাতৃগর্ভে শিশুর মুঠি করা 
: হাত হয়, তবে মুঠির বাইরে কবজির দিকে হাতের যে 
: অর্ধেক থাকে সেই অংশে মোটা মোটা দাগগুলো হয় 
: কিভাবে? সেগুলি কি শিশু মাতৃগর্ভে থেকেই 7081707780- 
: 00] ০১002190181107-এর সাহায্যে করে ফেলে? 

:. ৫) ৩৫ 
: একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর কথার প্রেক্ষাপট 
: এবং উদ্দেশ্য বর্তমান আলোচ্য বিষয় থেকে একেবারেই 
'ভিন্ন। যুবকদের প্রতি তার বাণী ছিল শক্তি এবং 
: ভয়হীনতার। তিনি জানতেন, তামসিকতায় আচ্ছন্ন 
: ভারতবাসী কর্মহীন অলস জীবনযাপনের সুযোগ পেলে 
; সেটিকেই আকড়ে ধরবে এবং দৈব বা জ্যোতিষের ওপর 
: নির্ভর করে তার পুরুষকার ও আত্মবিশ্বাসকেই সর্বাগ্রে বলি 
: দেবে। বস্তুত, জীবনের সর্বপ্রকার দুর্বলতার বিরুদ্ধেই তিনি 
: গর্জে উঠেছিলেন। কিস্তু তাই বলে তিনি জ্যোতিষশান্ত্রকে 


: তিনি গর্ভধারিণী মায়ের সম্বন্ধে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখে 
: মাদ্রাজের এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এক জ্যোতিষীর কাছে 
: গিয়েছিলেন। জ্যোতিষীর গণনায় মায়ের নিরাপদে থাকার 
; কথা শুনে স্বামীজী তখনকার মতো আশ্বস্ত হয়েছিলেন। 

:  বইখানির মূল উদ্দেশ্য যেমন একদিকে বিজ্ঞানের 
: জয়গৌরবকে তুলে ধরা, অপরদিকে তেমনি জ্যোতিষশাস্ত্রের 
; অসারতা, অনৈতিকতা এবং তার প্রতারণা প্রমাণ করা। 


: কোন মননশীল বৈজ্ঞানিক বিগ্লেষণের উপস্থাপনা করা 
: হয়নি। শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা খাপছাড়াভাবে 
: সাজানো হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি ঘটনা বর্ণনার শেষে 
: জ্যোতিষশান্ত্রের বা জ্যোতিষীদের নিন্দা করা হয়েছে। বরং 
: যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক ত্বার : 
স785878588878 


পরল টির 
প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বৈজ্রানিক পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ-: 
: পদ্ধতি প্রয়োগ করে উদাহরণ সহযোগে তা দেখিয়ে দিতে: 


? হয়। কোন একটি বিষয় বৈজ্ঞানিক বিচারে ভুল বা ক্ষতিকর: 
: তথ্যটি ঠিক নয়। ক্লুডিয়াস টলেমি ছিলেন মিশরের ; হলে 


হলে তা শুধু মুখে বললে হবে না, ভুলটি কোথায় এবং কেন; 


; তা উপযুক্ত বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে হবে।! 
(৪) সূর্যকেন্্রিক বিশ্বতত্বের পরিবর্তে তূকেন্ট্রিক ; 


এটাই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, প্রমাণ ছাড়া শুধু মুখের কথা গ্রাহ্য; 


: হবে না। 
: হওয়ার কথা নয়, কারণ হিসাবগুলি আপেক্ষিক গতিনির্ভর, : 
; করতে হলে এর ব্যর্থতা, অসারতা, অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি: 
; দোষগুলিকে, বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ, মননশীল এবং ধারালো: 
: যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করে এমনভাবে দেখাতে হবে যে, বুদ্ধিমান : 
: বিচারশীল মানুষের কাছে তার সত্যতা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে।; 
: তাহলেই সহস্র যুগ প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষশান্ত্রের মতো প্রাটীন 
: একটি বিদ্যামন্দিরকে বিজ্ঞানের আঘাতে ধুলিসাৎ করা সম্ভব: 
: হবে। কিন্তু বর্তমান পুস্তকে সেরকম কিছুই করা হয়নি।: 
: পুস্তকখানি পড়লে বরং মনে হবে যে, জ্যোতিষবিদ্যা এবং: 
: জ্যোতিষীদের আগে থেকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাকে পাথর: 
: ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ৃ 
পৃষ্ঠায় জ্যোতিষের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের : 


জ্যোতিষশান্ত্র একটি বিদ্যা। একে বিজ্ঞানের অস্ত্রে নিধন: 


ৃস্তকখানিতে নানা উদাহরণ ও ঘটনার সংযোজন করা: 


' হয়েছে, কিন্তু এগুলির মধ্যে কতকগুলি কাল্পনিক ও: 
: অবাস্তব, আবার কতকগুলি একপেশে এবং যুক্তিহীন।: 
' যেমন, আকাশে উজ্জল শুক্রগ্রহ দেখে যুগ যুগ ধরে মানুষ : 
: মুগ্ধ হয়েছে। লেখকের যুক্তি, মানুষ যুগ যুগ ধরে মারাত্মক: 
: ভুল করেছে, যেহেতু এখন জানা গেছে- গ্রহটি অত্যন্ত: 
; উত্তপ্ত এবং তার আবহাওয়ায় রয়েছে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন: 
; ডাই অক্সাইড । এরকম হাস্যকর যুক্তি যদি আমরা মেনে নিই, : 
; তাহলে কোন মানুষকেই ভালবাসা সম্ভব নয়, কারণ তার: 
: ; শরীরে রয়েছে মল-মৃত্র। 
; মিথ্যা বলে উডিয়ে দেননি। আমেরিকা যাওয়ার প্রাককালে : 


অপরদিকে একটি উদাহরণ বিখ্যাত জ্যোতিষী বি. ভি.: 


; রমণ। লেখক রমণের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, কারণ একবার; 
; রমণের একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছিল।: 
: এক্ষেত্রেও এ পাথর ছুঁড়ে মারার দণ্ড! অন্যান্য ক্ষেত্ত্র রমণের: 
: কত যে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, লেখক তা আলোচনার : 
; কোন প্রয়োজনবোধ করেননি। কাজেই এই বিচার একপেশে; . 
; এবং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এরকম আরো বহু অযৌক্তিক, : 
: অবৈজ্ঞানিক ও একপেশে তথ্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে। : 
: কিন্তু বিজ্ঞানের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য ; 


পরিশেষে বলা যায়, পুস্তকখানির মূল পরিকল্পনা ভালই : 


 মননশীলতা, ধারালো যুক্তি এবং যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপনার : 
: প্রয়োজন ছিল, পুস্তকে তার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। এছাড়া: 
: বিজ্ঞানের অস্ত্রেই যখন প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে হবে: 


সেখানে কোনরকম বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগের আগে প্রথমেই; 


নিন্দা দিয়ে শুরু করলে মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়।] এ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
নতুন সহম্রান্ধে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা মুক্তাঙ্গনে 
দুর্গাপূজা বাঙালীর প্রাণের অনুষ্ঠান জীবনের দুঃখ- 


: আনন্দস্নোতে বাঙালীর নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তবু অনাবশ্যক 


: অনেকখানি। এরই মধ্যে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা ব্যতিক্রম__ 
: পথন্রান্তির মধ্যে পথ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দের 
ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসরণ করে যে-পৃজা আরম্ভ হয়েছিল 
: সদ্য-কেনা মঠের জমিতে, শতাব্দীর সরণি বেয়ে আজ তারই 
: মন্ত্রসঙ্গীত উৎসব আয়োজনের বিমিশ্র রূপ কত দর্শনার্থীকেই 
? না আকর্ষণ করে! এবারেও তার অন্যথা হয়নি। তবে, এবারের 


; জমিতে তৈরি করা হয়েছিল সুপ্রশস্ত বেদি ও সুসজ্জিত মণ্ডপ। 
; এই মূল মগ্ডপটির পিছনে তথা উত্তরপার্থে ছিল দেবীপৃজার 
: ভাণ্ডারগৃহ। মূল মণ্ডপটির সঙ্গে সংযুক্ত রেখেই সাধু-ব্রন্মচারী 
:ও দর্শনার্থীদের বসবার জন্য বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা : 
: হয়েছিল। প্রবল গাঙ্গেয় বাতাস থেকে মূল 


: মণ্ডপটিকে বাঁচানোর জন্য এর পূর্বধারে পা মির 


: গঙ্গার সঙ্গে সমাস্তরালভাবে প্রায় মগ্ডপের 


 হয়েছিল। সমগ্র মণ্ডপটি ছিল কৃর্মাকৃতি, যাতে (0 


; আকস্মিক বড়-বৃষ্টি কোন সমস্যা না সৃষ্টি পর 


: করতে পারে। এবারে কুমারীপৃজাও অনুষ্ঠিত 41 ৮1 ! 


: হয়েছিল এ মূল মণ্ডপেই। সমগ্র নির্মাণকার্যটি 
: সম্পন্ন করতে ব্যয় হয়েছে যথেষ্টই। সবার 
: কিছুটা চিত্ত ছিল এই নতুন প্রয়াস কতটা 
; সফল হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের 
: আশীর্বাদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মোদ্যোগ ও 
: শুভেচ্ছায় এই আয়োজনের সার্থকতা প্রশ্নীতীত হয়ে গেছে। 


: একত্রে বসে ঈশ্বরচিস্তা করে, সেই স্থানই পবিত্র হয়ে ওঠে, 


! জন্ম নেয়। বেলুড় মঠের এবারের দুর্গাপুজাও তাই প্রথাগত 


অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪. সেপ্টেম্বর ২০০১ ভবনন-দুটির 


সংবাদ 


: নেমু। বিশেষ উল্লেখ্য, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এই বিদ্যালয়ের : 
ৃ : একজন শিক্ষককে “জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেছেন। ৃ 
; পশ্চিমবঙ্গ) শিক্ষকদিবস উপলক্ষ্যে গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১; 
: আড়ম্বরে পুজার সেই আধ্যাত্মিক আবহ নষ্ট হয়েছে আজ : 





রামু, মিশন সং 


রামকৃষ্ণ 
: মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা বি. এসসি. (নার্স) পরীক্ষায় রসায়নে : 
: প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত মণ্ডপের ভিতরে বসে পূজা : 
: দেখেছেন। কুমারীপূজার সময়ে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ; 
: দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন। কুমারীপুজা, বিশেষত সদ্ধিপূজার : 
: এক উজ্জ্বল সংযোজন। স্বামীজী বলতেন, যেখানে বহু লোক : 


'স্বামীজীর শিক্ষার্শন' বিষয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন : 


; করা হয়। সভার সুচনা ও সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী: 
: তত্স্থানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী: 
: স্বাগতানন্দজী বলেন ঃ শিক্ষায় স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও : 
: বিবেকের জাগরণ না ঘটলে সে-শিক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ হয়ে : 
: উঠতে পারে না। চরিত্রের উৎকর্ষ, পবিত্রতা, বিনয় প্রভৃতি : 
: শিক্ষালাভের মুল সোপান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী: 
: পূজার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এবারে মন্দিরের পূর্বপার্থের : 


স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের তাৎপর্য, তার: 


ট 
; প্রাসঙ্গিকতা এবং বর্তমান শিক্ষাসঙ্কটে এর ব্যবহারিক গুরুত্বের ; 
£ ওপর আলোকপাত করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী: 
: ততৃস্থানন্দজী বলেন ঃ বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে একমাত্র : 


657১০১১1১০০ 
রক্ষা করতে পারে। অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলার : 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক: 
বিদ্যালয়ের ৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা: 
উপস্থিত ছিলেন। : 


য় ২০০১ সালের বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় : 

রি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (সারদাপীঠ): 
ছাত্ররা রসায়নে ২য় ও ৮ম স্থান, গণিতে ১ম: 
ও ৭ম স্থান এবং পদার্থবিদ্যায় ২য় ও ৩য়: 
[তর হান অধিকার করেছে। : 


৪র্থ স্থান, গণিতে ৩য়, ৫ম ও ৯ম স্থান এবং পরিসংখ্যানবিদ্যায় : 
১ম ও ওয় স্থান অধিকার করেছে। : 
সেবাব্রত 


নেত্রামপল্লী রামকৃষ্ণ মঠ (তামিলনাড়ু) গত ১৭ সেপ্টেম্বর: 
২০০১, ১১৫টি বিদ্যালয়ের ৭৯৪ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মধ্যে; 


; স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করেছে। 
: মন্দির হয়ে ওঠে। বাস্তবিকই, মন্দির কেবল ইট-কাঠ-পাথর : 
: দিয়ে তো তৈরি নয়, কোন সীমানা-চিহিত প্রাসাদ নয়-_মন্দির : 
' সমবেত মানুষের সমষ্টি সাধনা ও পুষ্ীভূত প্রার্থনার মধ্যেই 
; বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত জিনিস-: 
; গুলির বিতরণ করেছে__গোরখপুর জেলার ৮টি গ্রামের: 
: মানুষের মধ্যে টিড়া, গুড়, ছোলা, পিঁয়াজ ও লবণ সম্বলিত: 
; ১৭০৫টি খাবার প্যাকেট, বাকাতলা, লক্ষ্মীপুর, ডুবালি ও: 
: নাকওয়ার এবং সিদ্ধার্থনগর জেলার সুপার রাজা, : 
 কেওয়াতালিয়া রামপুরা প্রভৃতি গ্রামের মানুষের মধ্যে ১০৫০: 
: কিলোঃ টিড়া, ৩০০ কিলোঃ চিনি ও ১৭৫ কিলোঃ শুঁড়ো দুধ: 


বন্যাত্রাণ 
উত্তরপ্রদেশ বন্যাত্রাণ ৃ 
লখনৌ আশ্রম গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে: 


১ ১০৩তম বর্ব--১১শ সংখ্যা ৯৪৫ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ এ নভেম্বর ২০০১৯ নর 





: বিতরণ করেছে। অধিকন্ত, আরো ২০টি গ্রামের ৩১,০০০ : 


: বন্যাগ্স্ত মানুষের মধ্যে গত ১৩-২০ সেপ্টেম্বর খিচুড়ি বিতরণ 
: করা হয়েছে। এছাড়া ১,০০০ পলিথিন সীট ও ৩০,০০০ 
: বিভিন্ন মাপের পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরিত হয়েছে এবং 


 ত্রাণকার্য অব্যাহত আছে! 
: পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠের (বেলুড়) সহযোগিতায় উত্তর ৃ 


: চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের গোবিন্দখালি গ্রামের বন্যার 
: মানুষের মধ্য প্রায় ২,২০০ বিভিম্ন পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ 
: করা হয়েছে। 2 


: সহাধাক্ষ শ্রীমত স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ গত ১৫-২১ 
: অক্টোবর ২০০১ জীস্রীমায়ের বাড়ীতে অবস্থান করে ৩০০.র 
: অধিক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করেছেন। 
 ্রীত্রীদুর্গাপূজা £ গত ২৪ অক্টোবর ২০০১ মহাষ্টমীর দিন 
:ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের 
; যোড়শোপচারে পুজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে 
আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 





: প্রতিমায় ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালীপৃজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন 
: সকালে সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।] 


উৎসব-অনুষ্ঠান 


: ক্ষীরকুণ্তী প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, *ুষ্প্ী গত ৪ আগস্ট : 
: ২০০১ শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে : 
: শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উদ্যাপিত হয়। বৈকালিক ; 
: ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও ইন্দ্রনারায়ণ কুণ্ু। : 
: ; পূর্ণায্মানন্দজী। বক্তব্য রাখেন ডঃ কমল নন্দী, বিশ্বনাথ দত্ত ও: 
: দীপ্তিকুমার শীল। সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী : 
: দে। এই উপলক্ষ্যে গত ৭-১০ সেপ্টেম্বর ২০০১ বিভিন্ন: 
: অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোসাইটির শতবর্ষে পদার্পণ উৎসব: 
: অনুষ্ঠিত হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ ব্রন্মাচারিবৃন্দের বেদপাঠের : 
? মধ্য দিয়ে প্রদীপ জেলে শতবর্ষ উৎসবের সূচনা এবং: 
; আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 


£ গরফা শ্রীরামকৃষ্ৎ-সারদা সেবাকেন্দ্র, কলকাতা- 
৭০০ ০৭৮ $ গত ৫ আগস্ট ২০০১ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাদিবস 
: উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সভায় 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ ভারত" প্রসঙ্গে আলোচনা 
করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। 

বাগবাজার রাধামদনমোহন জীউর মন্দির, মদনমোহনতলা, 
কলকাতা-৭০০ ০০৩ £$ গত ১১ আগস্ট মন্দিরে একটি 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে “জন্মাক্টমীর তাৎপর্য 
বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণায্মানন্দজী। ভক্তিগীতি : 
পরিবেশন করেন পামেলা চত্রবর্তী। 


তমলুক বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ডল, মেদিনীপুর $ গত ১১: 


: আগস্ট ২০০১ নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করেন; 
স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে পরদিন সারাদিনব্যাপী ; 
ৃ : একটি আলোচনা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন: 
? বন্যাদুর্গত রোগীদের চিকিৎসা-ব্রাণ দেওয়া! হয়েছে। এখনো : 


বীরেন্্রকুমার চক্রবর্তী, সুখেন্দুশেখর জানা প্রমুখ । শিবিরে ৫০: 


জন যুবক যোগদান করেছিল। 


ডোমজুড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, হাওড়া £ গত ১২: 
আগস্ট ২০০১ পুজা, বাউলগান, 'কথামৃত' পাঠ, শিশু-স্বাস্থ্য: 


: চিকিৎসা শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব: 
: পালন করা হয়। পুজা ও পাঠ করেন স্বামী যোগায্মানন্দজী পুরী: 
; শিশু-স্বাস্থ্য শিবিরে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ শঙ্কর দে, ডঃ: 
: রামচন্দ্র মালা, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিস কমিশনার পি. দাশগুপ্ত: 
ইাশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ |] : নরনাবীকে চিকিৎসা এবং পথ্যাদি প্রদান করা হয়। উৎসবে প্রায় : 
; ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। : 
£ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর : 
; আগস্ট ২০০১ পৃজা-পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে; 
: মন্দির প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি: 
; পরিবেশন করেন অরুণিমা রায়, মিঠু মণ্ডল প্রমুখ। ধর্মসভায় : 
: শ্রীস্রীঠাকুর, ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী : 
: শিবনাথানন্দজী, স্বামী সর্বময়ানন্দজী, শক্তিচরণ চট্টরাজ ও: 
প্রশান্ত সিন্হা। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; 
? বিশ্বেশ্বর রায় ও অশোককুমার চট্টরোপাধ্যায়। | 
£ গত ১৪ নভেম্বর ২০০১ যথারীতি : 


প্রমুখ। শিবিরে ৩০ জন দুঃস্থ শিশু এবং কয়েকজন দরিদ্র: 


রামপুরহাট ীরামকৃষ্ণ-দারদা পাঠক, বীরভূম ২ গত ১২: 


বাঁশবেড়িয়া ভ্রীবিবেকানন্দ সঞ্ঘ, ত্রিবেণীকেন্ত্, হুগলী £: 


ৃ গত ১২ আগস্ট ২০০১ বিশেষ পুজা, স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, : 
; আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীর : 
? আবির্ভাব উৎসব উদ্যাপিত হয়। এদিন তক্তিগীতি ও ভক্তদের: 


বব 


; উপলক্ষ্যে ৩০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ করা হয় এবং : 
: প্রায় ৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৃ 


বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। আলোচনা: 
করেন ডঃ নমিতা দত্ত ও অধ্যাপক রবীন চট্রোপাধ্যায়। এই: 


বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ £ গত ২৩: 
আগস্ট ২০০১ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোসাইটির : 
শততম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপিত হয়। এদিন “স্বামী বিবেকানন্দ: 
ও বিবেকানন্দ সোসাইটি” বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী: 


িনিগাব্রিত শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ভাষণ: 
: (এরপর ৯৪৮ পৃষ্ঠায়): 





স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল- বাঙীলীর ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে 
পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে "উদ্বোধন' 
বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
হাতে উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন- এই প্রার্থনা। 








গ্রাহকভুক্তি £ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্তেও 
আগামী বছর (জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীস্টাব্দ) থেকে উদ্বোধন-এর গ্রাহকমূল্য 
সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আত্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমুল্য ৭৫ 
টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ই ৮০০ টাকা 
(বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি $ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের 
জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান অথবা আজীবন (৩০ বছরের জন্য) সদস্যতুক্তির জন্য 
আমাদের অফিসে লিখবেন, নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজীবন গ্রাহকমূল্য 
৩০০০ টাকা। এক বা ন্যুনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি 
৫০০ টাকা হিসাবে। 


বছরের মাঝখানে গ্রাহকভুক্তি $ যেকোন সময়েই গ্রাহকভুক্তি হতে পারে। তবে যাঁরা নবীকরণ করবেন 
তাদের কাছে একাস্ত অনুরোধ, পূজার আগেই সদস্যপদ “রিনিউ” করিয়ে নেবেন। 
তাহলে দপ্তরে কাজের সুবিধা হয়। যাঁরা নতুন গ্রাহক হচ্ছেন তাদের মাঘ (জানুয়ারি 
২০০১) থেকে সব মাসের পত্রিকাই দেওয়া হবে। 


৬[.0./ড্রাফট ইত্যাদি £ 1.0. অথবা /১/০ 7৪১০৩ 18111 1018 বা 70921 01001 “77019001897 
0180৪ এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, 
পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য 9917-800155590 
পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই" খামের ওপর 
লিখে দেবেন। 


চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 

1.0. করলে টাকা কখনো কখনে৷ পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক । 


[এ কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 
0) যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক /[০1607 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 
11891] £ 00190018911 2 %9111.1806) 00190011910 0 ৬5121,0018 


সৌজন্যে ৪ আর. এম. ইন্ডাক্িস, কাটালিয়া, তাওড়া-৭১১৪০৯ 


£দান করেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী : 
; তত্্বোধানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জাপন করেন : 
স্বামী পূর্ণাত্বানন্দজী ও দীপ্তিকুমার শীল। ৮ সেপ্টেম্বর স্বামী 
; আলোচনা করেন ডঃ কমল নন্দী। ৯ সেপ্টেম্বর “সঙ্গীতময় 


: সেপ্টেম্বর প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজীর পৌরোহিত্যে 'স্বামীজীর 
: ভাবনায় নারী-জাগরণ' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ মিনতি 
: কর। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ 


: ভট্টাচার্য প্রমুখ । 

? পরগনা £ গত ২৬ আগস্ট ২০০১ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব 
; উপলক্ষ্যে পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি- 
; আলেখ্য ও 


: সীতাংশুদেব চট্রোপাধ্যায়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান 
: করেন স্বামী পূর্ণায্বানন্দজী ও সাহিত্যিক সন্জীব চট্টোপাধ্যায়। 
 স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিমল পাল। এই 
: উপলক্ষ্যে ৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ৪০ জন দুঃস্থ 
: নরনারীকে বন্তব প্রদান করা হয়। 


? বাণী পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল 
: সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। এতে প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত 
; অংশগ্রহণ করেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান এবং অনুষ্ঠান 


; ৭০০ ০০৪ £ গত ২৭-২৯ আগস্ট ২০০১ সক্্ের প্রতিষ্ঠাদিবস 
; পালন করা হয়। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা ছিল 
: তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি 
: পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, শল্ু 


অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানদ্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী 
: এবং প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও সুব্রত চক্রবর্তী 

:  বোলপুর জীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বীরভূম £ গত ৩০ ও ৩১ 
: আগস্ট ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন 
: আশ্রমের নবনির্মিত বাঁধানো ঘাটের উদ্বোধন এবং একটি দাতব্য 
: চিকিৎসালয়ের শিলান্যাস করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ 
: মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 
: এদিনের ধর্মসভায় তিনি ছাড়াও স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী : 
? তত্বস্থানন্দজী ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয়দিনে আয়োজিত হয় 
: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই দুদিনে শ্রীমৎ স্বামী গহনানদ্দজী ; 
£ মহারাজ ১৫৬ জন ভক্তকে দীক্ষাদান করেন। 


নস বিটি 


: চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী একটি: 
? অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি, পাঠ ও 
? আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কথামৃত' ও 'শ্রীমা সারদা দেবী' থেকে : 
; পাঠ করেন যথাক্রমে বলরাম পাল ও তপতী চক্রবর্তী। এরপর : 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন দীপ্তিকুমার শীল। ১০ ; 
: অনুষ্ঠানশেষে একাদশ শ্রেণীর ৬ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে : 
: পাঠ্যপুস্তক ক্রয়বাবদ অর্থসাহায্য করা হয় এবং উপস্থিত: 
: সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 
; ধর, বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখ। এই কয়েকদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত : 


ভাগবত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী।; 


ভিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ লেবাসমিডি, অসম £ গত ২1 


; সেপ্টেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত: 
: হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রদ্যোৎ মজুমদার, শাস্তা : 
: চক্রবর্তী প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। স্বাগত: 
: ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মণীন্দ্রন্দ্র নাথ। সম্মেলনে ; 
; উপস্থিত প্রায় ৬০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 
ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পুজা করেন স্বামী : 
? দেবেশ্বরানন্দজী এবং “কথামৃত” পাঠ ও আলোচনা করেন : 


লেকটাউন জীসারদা সক্, শিলিগুড়ি £ গত ৮ সেপ্টেম্বর 
২০০১ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী ; 


: ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' ও 
 শ্রীত্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে নমিতা: 
: সরকার ও লীলাবতী বিশ্বাস। কঠ উপনিষদ্‌ পাঠ করেন ইরা: 
: দাশগুপ্ত। | 
কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষণ সেবাসঙ্, নদীয়া ঃ গত ২৬ আগস্ট : 
1 ২০০১ একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর : 


রামপুর ভ্ীজীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হুগলী £ গত ৮ সেপ্টেম্বর! 
২০০১ প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও পাঠের মাধ্যমে শ্রীমৎ: 


: স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম জন্মদিবস পালন করা; 
; হয়। পাঠ করেন অমিয়কুমার নাথ। দুপুরে ২০০ জন ভক্ত প্রসাদ: 
 পন। ৃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা, কলকাতা-৭০০ ০০৮ 2 গত ৮ 


? ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ; 
: জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন: 
: করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী, মঞ্জু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ; 
; আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শাস্তিদানন্দজী, স্বামী : 
: লোকনাথানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী খতানন্দজী প্রমুখ।; 
: দালাল প্রমুখ। ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট : 
: সেপ্টেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দিরের রজত-! 
: জয়ন্তী উৎসব উদ্যাপিত হয়। প্রথমদিন ভক্তসম্মেলনে ; 
; আলোচনা করেন স্বামী শরণ্যানন্দজী ও স্বামী অক্ষতানন্দজী এবং: 
 পৌরোহিত্য করেন স্বামী ভবহরানন্দজী। এদিন একটি: 
: সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ মঠ ও মিশনের : 
: পাঁচশতাধিক ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। পরদিন রামকৃষ্ণ: 


এগরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, মেদিনীপুর £ গত ৮ ও ৯: 


: যুবসম্মেলনে ভক্তিগীতি, আবৃত্তি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনা: 
: অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী মায়াধীশানন্দজী, : 
: অনিলকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী: 


: সুপর্ণানন্দজী। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় : 
; সেপ্টেম্বর ভক্তিগীতি, স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে গল্পকথা ও: 
; আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বত্রাতৃত্ব দিবস উদযাপিত হয়।; 
: প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ১০০ বালক-বালিকা ও ২৫ জন শিক্ষক-: 
£ শিক্ষিকা যোগদান করেন। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে ৩০০ ছাত্রী ও: 
: ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা করেন: 
: প্রদীপ জয়সওয়াল, কৃষ্ণ সিং, শিবাজী ঘোষ প্রমুখ। 
; অন্পূর্ণানন্দজী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, সোমনাথ বাগচী ও : 


? ১,০০০-এর অধিক ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। 

1 চাকদহু বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ডল, নদীয়াঃ গত ৯ 
: সেপ্টেম্বর ২০০১ একটি যুবশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা 
: হয়। ভক্তিগীতি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও 
: বাণীর প্রাসঙ্গিকতা, চরিত্রগঠনের উপায়, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও 
; আলোচনা ছিল শিবিরের প্রধান বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী 


; গৌরগোপাল সাহা। শিবিরে ৫১৮ জন যুবক যোগদান করেছিল। 
 কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র, বর্ধমান £ গত ৯ সেপ্টেম্বর 
; ২০০১ একটি আলোচনাসভার মাধ্যমে “শিক্ষক দিবস' পালিত 
; হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, অধ্যাপক 
: হেমা্রি চ্যাটাজী ও দীপক দত্ত। এতে প্রায় ১০০ শিক্ষক ও 
: শিক্ষানুরাগী অংশগ্রহণ করেন। এদিন মেধাবী ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে 
; “মেধা পুরস্কার, প্রদান করা হয়। 

; বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা- 


: গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বিশ্বত্রাতৃত্ব দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা 
: ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এক বিশাল শোভাযাত্রার 
: আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল সাড়ে ৯টায় ভিক্টোরিয়া 
: মেমোরিয়াল হল-এর পাশে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের 
: প্রতিমূর্তির পাদদেশে এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু 
' হয়। এরপর পরিষদের অন্তর্ভূক্ত ৪০টি সংগঠনের ৫ শতাধিক 
: যুবক-যুবতী স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও পতাকায় শোভিত সাইকেল, 
: মোটর সাইকেল, সুসজ্জিত ট্যাবলো, বাণীসম্বলিত পোস্টার ও 
: ব্যানার সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে 
: রওনা হয়। কলেজ স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে 


স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতিগুলির প্রতিনিধিরা। প্রবল বৃষ্টিকে 
; উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায়। উদ্বোধন কার্যালয়ে 
: সংক্ষিপ্ত বিরতির পর শোভাযাত্রা কাশীপুর রোড ধরে দক্ষিণেশ্বর 
: সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রাটিকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং 


: অংশগ্রহণ করে। বক্তব্য রাখেন স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী 


; সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন “আদ্যাপীঠ মাতৃপৃজা' পত্রিকার 
: সম্পাদিকা ব্রক্মাচারিণী বেলাদেবী। স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণ 
' সংক্ত্াত্ত প্রায় ৭,০০০ পুস্তিকা উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ 
: করেন প্রণবেশ চত্রবর্তী। 

' সংগঠকেরা রামতারকহাট-ভিতরআগড় গ্রামে সারাদিনব্যাগী 
: এক সম্মেলনের আয়োজন করে। স্বামী সদ্‌গুণানন্দজী ও বিমল 
তীর 


বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০ ০০৬ £ গত ১১ ও ১৫: 


যাদবপুর নিবেদিতা নারী সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৩২ £: 


; গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ ভক্তিগীতি, প্রশ্মোত্তরপর্ব, পাঠ ও: 
? আলোচনার মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাঘাযতীন ; 
: পাবলিক হল-এ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ : 
: মণ্ডল, পূর্ণিমা ঘোষ প্রমুখ । বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন: 


, ডঃ ভূপেন্্রচন্ত্র ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষেব্রপ্রসাদ 


: সেনশর্মা, প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণাজী, পূর্বা সেনগুপ্ত প্রমুখ।: 
 প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা ও আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী: 
| : সম্মেলনে ২১২ জন যুবপ্রতিনিধি ও পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন।: 
? ৭০০ ০২৭) স্বামীজীর এতিহাসিক শিকাগো-বক্তৃতার স্মরণে : 


পাণ্ু বিবেকানন্দ » গুয়াহাঁচী, অসম $ গত ২২: 


: সেপ্টেম্বর ২০০১ স্বামীজীর অসম ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব: 
: উপলক্ষ্যে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জ্বেলে: 
: অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও: 
: রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী : 
: মহারাজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রিয়াশুপ্রবাল উপাধ্যায়।: 
: বক্তব্য রাখেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ, কটন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ: 
: রামচরণ ঠাকুরীয়া ও ডঃ অরূপ হাজারিকা। স্বাগত-ভাষণ দান : 
: এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক সত্যব্রত: 
? দাসশর্মা ও অধ্যাপক পরাগ দাশগুপ্ত। ভক্তিগীতি পরিবেশন: 
: করেন মহেশ বরুয়া, অশোক রায় প্রমুখ। : 
:স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্য এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন ; 


হামিরপুর জীরামকৃষ সক্ঘ, রাউরকেলা, ওড়িশা ঃ গত ২৩: 


: সেপ্টেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন; 
: করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন এবং আলোচনা করেন স্বামী! 
: পূর্ণাত্মানন্দজী। 'কথামৃত', “মায়ের কথা” এবং “বাণী ও রচনা, : 
; থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গোপেন : 
; চক্রবর্তী, সঞ্চিতা সরকার, বীণাপানি পাণিশ্রাহী প্রমুখ। সম্মেলনে : 
: শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা : : 
: হয়। বিকালে যুবসমাবেশে প্রায় ১,০০০ বিবেকানন্দ-অনুরাগী ; 
ৃ স্থানীয় নিমপাঠ আশ্রমের সহযোগিতায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর : 
: মুক্তিপ্রদানন্দজী, আদ্যাপীঠ মন্দিরের ব্রহ্মচারিণী দুর্গাদেবী প্রমুখ। : 


২০০ ভক্ত যোগদান করেন। 


নিমগীঠ ভক্তগোন্ঠী (জয়নগর, দক্ষিণ চবিশ পরগনা); 
২০০১ আশ্রমের কমিউনিটি হল-এ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী : 


: মহারাজের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি স্মৃতিসভার আয়োজন: 
; করা হয়। সভাটি দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। উভয়: 
: অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। “কথামৃত : 
 প্রসঙ্গ' পাঠ এবং স্মৃতিচারণ করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী। : 
- £ আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণরক্মানন্দজী এবং স্বামী সদানন্দজী, : 


স্বামী কল্যাণানন্দজী, পবিভ্রমোহন সরদার প্রমুখ। ভক্তিগীতি : 
পরিবেশন করেন হেনা ব্যানাজী, রাজীব মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে : 
প্রায় ৪০০ ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। 


মিট উদ্বোধন 0 ১০৩তম বর্_-১১শ সংখ্যা 0 অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 0 নভেম্বর ২০০১1. রর 


সেবাব্রত 
: ইড়পালা শ্রীস্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর ঃ 
£গত ৫ আগস্ট ২০০১ ঘাটাল হাসপাতাল ব্লাডব্যাঙ্কের 


৪১ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেছিল। 
£ চব্বিশ পরগনা £ গত ১১ আগস্ট ২০০১ বসিরহাট 


: হয়। এই উপলক্ষ্যে ভজন, কীর্তন ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 
: সর্বদেবানন্দজী এবং ব্যারব্যারা পাইনা। পাঠচক্রের অন্যান্য 
: কর্মসূচীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখিত পরীক্ষা, দুগস্থ 
: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, রামকৃষ্-বিবেকানন্দ- 
: বেদাত্ত বিষয়ক বই বিতরণ, বিবেকানন্দ মেধাবৃত্তি (মাসিক ৫০) 


: স্বামী ব্রহ্মানন্দ আশ্রম এই পাঠচক্রের সঙ্গে যৌথভাবে বসিরহাটে 
 স্বামীজীর ব্রোর্জমূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। 
: ভক্তসঙ্ঘ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা £ 


: শিবিরে ১০০ জনের চোখে চিকিৎসা করা হয়। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য 
: ভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ গত ২২ জুলাই ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন 
? সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বহু জনকল্যাণ 
: সমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দ 
: সমবায় বেত ও বাঁশ কারুশিল্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, 
: পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গের রূপকার এবং দক্ষিণ 
: কলকাতা বিবেকানন্দ শতবর্ষ উদ্যাপন সমিতির মুখ্য সংগঠক 
? ছিলেন। এছাড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে 
£ তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। 


' গত ২৫ জুলাই ২০০১ পরলোকগমন করেন। তিনি কৈলাসহর 
: রামকৃষ্ণ আশ্রমের উেত্তর ত্রিপুরা) পরিচালন সমিতির সদস্য 
: ছিলেন। সহজ-সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 
;  শ্রীমৎ স্বামী গন্তীরানন্দজী মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র সীতেশরঞ্জন 
: দত্ত গত ১ আগস্ট ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে 
তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ভারত সরকারের 
; আলিপুর, কলকাতা) “মাস্টার অফ মিষ্ট" ছিলেন। অবসর- 


: মিশন সেবাশ্রমে একনিষ্ঠভাবে স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। 
প্রেমিক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। 


; তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি “উদ্বোধন'-এর একজন 
£ আগ্রহী গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন এবং দক্ষিণ দিল্লিতে শ্রীরামকৃষণ- 
? ভাবাদর্শ প্রচারে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 

: সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে : 


শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য, খুলনা-নিবাসী 


? বনমালী দত্ত গত ১৩ আগস্ট ২০০১ শেষনিঃম্বীস ত্যাগ করেন। 
: অস্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তার তৃতীয় পুত্র 
: সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। 

: রবীন্দ্রভবনে 'মেধা-স্বীকৃতি হিসাবে ছাত্রদের মানপত্র দেওয়া : 


শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমার 


; কোলে গত ১৫ আগস্ট ২০০১ নিজ বাসভবনে শেষনিঃ্বাস 
; ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি 
: রামকৃষ্ণ মিশনের বহুবিধ সেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন এবং 
: কাকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এছাড়া 
; তিনি স্্রীত্রীমায়ের সেবিকা গৌরীমায়ের স্নেহধন্য ছিলেন। তার 
: প্রদান, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা অন্যতম। শিকড়াকুলীন : 


শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শটীন্দ্রমোহন 


? দাশ গত ২৯ আগস্ট ২০০১ ডিব্রগড়ের নিজ বাসভবনে 
; পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 
; গত ১২ আগস্ট ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির আয়োজিত : 

: হয়। শিবিরে ১২৫ জনের চোখে চিকিৎসা করা হয়। উল্লেখ্য, এই : 
? আশ্রমে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ আরেকটি চক্ষুচিকিৎসা- : 


এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান 
বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন 


: চট্টোপাধ্যায় গত ১৭ অক্টোবর ২০০১ দুপুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
: করেন। অস্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি 
? বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তার 
; জীবনের সিংহভাগ সময়ই কেটেছে শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ 
: সাহিত্যচর্চায়। “শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, “সমাজ ও 
: প্রভৃতি গবেষণালন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি এবং মেরি লুই 
: বার্কের “স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট" গ্রন্থের অনুবাদও তিনি 
: করেছেন। এছাড়া উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত “বিশ্বচেতনায় 
: িদ্বোধন'-এর এক বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবীর জীবনাবসান 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য উমাপদ দে : 


উদ্বোধন'-এর একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী অকৃতদার দেবপ্রসাদ 


? পাল গত ১ নভেম্বর ২০০১ রাত সাড়ে আটটায় কলকাতার 
: আর. জি. কর হাসপাতালে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স 
; হয়েছিল ৭৩ বছর। চাকরিজীবনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
; পুলিসের ওয়ারলেস বিভাগের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৬ সালে 
; চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি 'উদ্বোধন”-এ 
? স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু একনিষ্ঠভাবে 
; স্বেচ্ছাসেবা দান করে গেছেন। 

 গ্রহণান্তে তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে আমৃত্যু কনখল রামকৃষ্ণ : 
? জি. কর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
: পর ওষুধ প্রয়োগে সামান্য উন্নতি হলেও হঠাৎই গত ১ নভেম্বর 
? শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চারচন্দ্র সিংহ : 
সর ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে : 


গত ১১ অক্টোবর তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর. 


পরলোকগমন করেন। তার প্রয়াণে 'উদ্বোধন' পত্রিকা বিভাগ 
এক একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবীকে হারাল। 0 
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,- স্ামী- শহরানন্দের গরকথা' পুনমুর্িত হইয়াছে। 
০ 
মিশনের .থমাবস্থার অনেক কথাই জানিতে পারি। 
 আধ্যাতিক ও ব্যবহারিক জীবনেও আমরা এই বইখানি 
গাড়িয়া অনেক সাহাষা পাইব। 
প্রাপ্তিস্থান ঃ 
১। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া, পোঃ বাদু 
জেলা £ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন £ ৭৪৩২০২ 
২। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ 
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
৪। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এপ্টালী রোড 
কলকাতা-৭০০ ০১৪ 


৫। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার 
গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 










































ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে চর 
সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্গিছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে খান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্ে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 

১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 

২। দুগস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 

৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫.০০,০০০ টাকা 

৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 

৫। একখানা জ্যাম্ধুল্যাল (77090019106) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 

8/৫ চ8566 চেক/দ্রাফট 1২811871510) 11755107) 18510190795 1২91117971000- এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দুরভাষ 8 এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
মং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্। মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 

স্বামী ততৃস্থানন্দ 
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রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
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রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির 


এ 
রি | খেতড়ি, রাজস্থান, জেলা- ঝুঁনঝুনু, পিন-৩৩৩৫০৩ € এস.টি.ডি._০১৫৯, ফোন নং--৭৩৩৪৩১২ 


একটি আবেদন 

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির, খেতড়ি ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে 
তিনবার এখানে এসেছিলেন। রাজা অজিত সিং তার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখান থেকেই স্বামীজী ১০ মে ১৮৯৩ শ্রীস্টান্দে আমেরিকার 
শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। 

খেতড়ির শেষ রাজা সর্দার সিং এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দাম করেনা স্বারীজীর স্মৃতিবিজড়িত এই বড় প্রায় দেড়শ বছরের 
পুরনো। আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুটের মতো। বহু মেরামতের প্রয়োজন এই বাড়ির। 

এই আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, সাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি মেটারনিটি হোম, একটি হোমিও দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি সেলাই শিক্ষণকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে গরিবদের সাহায্য ও ত্রাণকাজ করা হয়। 

এই মহান কাজের জন্য সকল মানুষের কাছে, অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই। পঞ্চাশ 
হাজার টাকা ও তার বেশি দান দিলে ফলক লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশের দান গ্রহণ করা হয়। 

যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফটে টাকা পাঠালে “[২771910151117)9 [1159101), 
[07617+ এই নামে পাঠাবেন। 

























আমাদের আর্থিক প্রয়োজন ৪ 


স্মৃতিমন্দির মেরামতের জন্য ২০ লাখ টাকা 
দাতব্য চিকিৎসার জন্য স্থায়ী তহবিল) ১০ লাখ টাকা 
সারদা শিশুবিহারের জন্য (স্থায়ী তহবিল) ১০ লাখ টাকা 
সেলাই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির জন্য স্থায়ী তহবিল) ৫ লাখ টাকা 
















স্বামী মুক্তাত্মানন্দ 





ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে 
কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। “ভাবগ্রাহী 


জনার্দন”। রামকৃষ্ণ 
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এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, | 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের | 
তো স্বভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও ভগবানের | 


কৃপা উধ্বগামী করে। 
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21781. 
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উদ্বোধন 


রর রে হার রে যার ররর হর রা জা জু 





অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 


শ্রীমকথিত 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত ১৫০০০ 


অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ) 
বিভিন্ন দিকের প্রকাশ। স্বয়মপ্রকাশ সূর্যের মতো 
শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নিজেই নিজের প্রমাণ, নিজের 
আলোকে সেই পৃণ্যকথা দীপ্যমান। 
তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ “ীরাকের | 
উক্তিগুলি আসলে বেদ ও উপনিষদের জীবস্ত ভাষ্য ।” 


দেব সাহিত্য কুটার প্রাইভেট লিঃ 


১১ াশাপুবরি দিন, প 


[ণ- শি 06050 00৯ 


22. 
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1170975 109591161. 


77501616160 15 610175817 1176581116৬ 0581. 
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খাট 


বালির ঞ68, ৮০১০৬ 


অগ্রহায়ণ ১৪০৮ উদ্বোধন ৯৫৫ 


_নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


52582252835-2557535-2-8882 ৫৯ টিটি? 

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 

আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে--ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার-_শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-__সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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আহ তি 


(৬০০৬ ০৮৫ 
শখ ১/১, বঙ্িম চ্যাটার্জী স্্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
নি দু ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪ 
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অগ্রহায়ণ ১৪০৮ উদ্বোধন ৯৫৭ 






১২০০০ 









কাকি বন্দ্যোপাধ্যায় 
*** ৪৫ বরেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ রি পা 
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭ ই বঙ্গভূমি 


€71718|| : 211211080)0213.4911.761.17 ৫০.০০ 









রঃ ঠাকুর | বো 
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 




















[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


তত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ৮5 


পূর্ণতার সাধন ১৬ || শ্রীত্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা 
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 2 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক 
ঈশ্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা ৮্‌ 

শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ ৪ | শ্রীমর ঠাকুরবাড়ী কেথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থ 


01121719000 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এঁতিহ্য সম্পূর্ণ- 


প্রেমিক পুরুষ ১৫ 
ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। 





সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
রত্বা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)] 


১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
ফোন ৪ ৩৫০-১৭৫১ 





৯৫৮ 


উদ্বোধন 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থ্রাজি 


স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 


অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 
















স্বামী অডেদানন্দ রচনাবলী প্রেথম খণ্ড) ১০০.০০ মানুষের দিব্যস্বরূপ ২৫.০০ 
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০০.০০ মুক্তির উপায় ১৫.০০ 
আত্মজ্ঞান ২২০০ যুগীবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫.০০ 
আত্মবিকাশ ২০.০০ যুগে যুগে যাদের আগমন ২৮.০০ 
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে) ১২৫.০০ যোগদর্শন ও যোগসাধনা ৫০.০০ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় ৩৫.০০ যোগশিক্ষা ৪০.০০ 
কর্মবিজ্ঞান ১০.০০ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 
তরুণ বাংলার আদর্শ ৫.০০ সর্বজনীন ধর্ম ও বেদাস্ত ৩০.০০ 
দেবী দুর্গা ৬.০০ সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদাস্তদর্শন ৩০.০০ 
পত্র-সংকলন ১৬.০০ ২.০০ 
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয় ৫.০০ স্তোত্ররত্বাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপন্ধতি ১২.০০ 
৩০.০০ ১২.০০ 
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম ৫.০০ হিন্দুরা বীশুত্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ২০.০০ কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন? ৫.০০ 
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি ৩০.০০ বেদান্ত দর্শন ১০.০০ 
মরণের পারে ৫০.০০ খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদাস্ত ৫.০০ 
মনের বিচিত্র রূপ ১২.০০ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 
অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা ৪.০০ ভারতীয়-সঙ্গীত- _এঁতিহীসিক ও 
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে ১৪০.০০ সাংস্কৃতিক রূপরেখা ৩৪.০০ 
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত ১৮.০০ মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে) ১৫৮.০০ 
২৬.০০ রথ ্ ৩০০,০০০ 
৪০.০০ মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
৬০.০০  রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
৪৫.০০ রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে) ২২০.০০ 


৩৫.০০ সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
৪০০.০০ সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান ৫০.০০ 
২০.০০ সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর ২৫০.০০ 
২২০.০০ স্বামী অভেদীনন্দ ৫.০০ 
8০.০০ স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন ৩৬.০০ 


বেদীস্ত মঠ 


€পুস্তক প্রচার বিভাগ) 
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 
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নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

৬ অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি 

ও সম্পাদনা £ ডঃ অরুণকুমার বসু 
মেঘনাদবধ কাব্য--_ 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ) 
একেই কি বলে সভ্যতা-_ 
মাইকেল ম দত্ত 


গ সম্পাদনা £ 
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উীলারের সুবিধার্থে অভাবনীয় কম দামে | 


৩৬নং স্ট্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং--১৫ 
কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ 


ফোন £$ ২৪৩-৩১৪১ 
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একটি বিশেষ আবেদন 


রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ-এর প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত 
সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থা, বেলুড় মঠ, হাওড়া গত আট বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের 
রি রিনা সিরিাকি রস রানারনানি 
আছে। 
একটি ধারায়- দুর্গম, লোনা জলবেষ্টিত ও মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন সুন্দরবন অঞ্চলের 
চরম দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুলভ স্বাস্থ্-পরিষেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য- 
পরিষেবা কর্মসূচী লঞ্চবাহিত ভাসমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। তৎসহ রাখা হয়েছে বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক দ্বারা মাসে মাসে বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা । এছাড়া বর্তমানে বছরে 
একবার সুন্দরবনের প্রত্যত্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় বিনাব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির। স্বাস্থা- 
৪০594455445 
| 








সংস্থার অপর কর্মধারাটি ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় তৎপর। এই ধারাটিতে 
জীবিকাভিত্তিক কারিগরি প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে 
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রাপায়িত হয়ে চলেছে। 

উল্লেখ্য, আমাদের এই সংস্থা একটি অব্যবসারী. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও দাতাগণের মুক্তহস্ত 
দানই এর সকল কর্মসূচী রূপায়ণের মূলভিত্তি। 

সহৃদয় দাতাগণের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে, আপনাদের দান-সহযোগিতার 
মাধ্যমে আমাদের এই সেবামূলক কর্মসূচীকে আরো বিস্তৃত ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য 
করুন। 

মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা চেক এই নামে পাঠাতে হবে- “সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা 
সংস্থা" (94৮17 ৮15 চ:/১৭/1)/, 07২/১ 95:5/, 98575) ১৮/২, লালাবাবু সায়ার 
রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ফোন এবং ফ্যাক্স £ ৬৫৪-২৩২৮। 

আপনাদের প্রদত্ত ঘেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুসারে করমুক্ত। 


শবনম ১০৩৬০ 
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মব্ট 


বর্ধমান উত্তরবঙ্গ 
৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭ ১৩৩০১ ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
৬ গা আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব) জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১ 
বর্ধমান-৭১৩১০১ ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
৮১ বি. সি. রোড, -৭১৩১০১ ঙ বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
৬ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো 
রামমোহন আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪ নিউ মার্কেট, বালুরঘাট 
৬ আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 
ডি/২০, ্রীসম সীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ ৯ স্বপনকুমার আইচ 


ঙ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 
বিদ্যাসাগর আযভিনিউ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৫ 


প্রযত্তে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 


ও নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ 
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ৫৬৮৮২৩ কুচবিহার-৭৩৬১৬০ 
৬ সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ৬ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার 
অজয়কুমার গাঙ্গুলী 


ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 

এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৬ 

* গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার 


রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯ 
কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন £ ২৮৬৮৮ 


বিপণন-কেন্দ্র $ কলকাতা-হাওড়া 


পিন-৭১৩১২৮ ও শ্যামবাজার বুক স্টল 
৬ অঞ্জনকুমার পাল ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-8 
প্রযত্বে বিবেকানন্দ পাঠচক্র ৬ পাতিরাম বুক স্টল 
কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
শীতল ব্যানার্জী * অদ্বৈত আশ্রম স্টল 
প্রযত্রে শ্রীথণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০ শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম 
ঙ প্ীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র গ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 


আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১ 
* পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম 
দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ 
ও স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামূত সঙ্ঘ সেবাশ্রম 
গ্রাম- বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন £ ৫১২৬৫০ 
* রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 
৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার 
রানীগঞ্জ, পিন ঃ ৭১৩৩৪৭ 
গ ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্র মেহীতোষ সামস্ত) 
বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩ 


হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স) 


স্ব্ধী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 
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উদ্বোধন 
(সফন জীবনযাগনের লক্ষ্যে এক বাস্তবমুখী গাইড) 


প্রিয় পাঠক/ পাঠিকা, 


স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত একদল নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী 
ভক্ত ১৯১৪ সালে “দি বেদাস্ত কেশরী' নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে 
ইংরেজী মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন, সেটি আজ প্রায় নয় দশক ধরে 
আমাদের মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই পত্রিকায় 
থাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মূল্যবোধভিস্তিক প্রবন্ধ (যেগুলির 
বেশির ভাগই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত) ঃ সর্বাঙ্গীণ 
জীবনযাপন [-॥ পারিবারিক মুল্যবোধসমূহ এ যুবশক্তির বিকাশ ও 
ব্যবহার [শ্ আধ্যাত্সিকতা [॥ সংস্কৃতি [॥ বিজ্ঞান [॥ সাংগঠনিক 
মূল্যবোধ বিপ্লব [এ ব্যক্তিত্ব বিকাশ [॥ দর্শন [॥ অন্যান্য । 


এ্রতিহ্যপুর্ণ বাঙলা মুখপত্র "উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গ “দি বেদাস্ত 
কেশরী” পাঠ করেও আনন্দলাভ করবেন। অনুগ্রহ করে আপনি নিজে “দি 
বেদান্ত কেশরী'র গ্রাহক হয়ে এবং আপনার বন্ধুদের গ্রাহক করিয়ে 
সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করুন। 


. শ্রাহকমূল্য ই ভারত- বার্ষিক ৬০ টাকা, প্রতি সংখ্যা (জানুয়ারি 
থেকে নভেম্বর) ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর) ৫০ টাকা, ৩ বছর 
১৭০ টাকা, ৫ বছর ২৭৫ টাকা, আজীবন ৬০০ টাকা । বিদেশে-_ 
বার্ষিক 0)5$20, আজীবন 10)5$300। 

গ 001২1112-এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়, আপনার 1495091 
বা ৬15/* কার্ড ব্যবহার করে । অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন 
এই ঠিকানায় 2 ৬////4.510191721015171217201-0191 

ধন্যবাদাস্তে, 
দয়া করে এই ঠিকানায় লিখুন 2 
1199179091, 7716 ৬908175 16959811 


911 72112119118 19101 
|4১1810019, (01761721-600 0904 








আপনাদের সেবায় 
স্বামী জ্ঞানদানন্দ 





৯ড$ উদ্বোধম | অগ্রহায়ণ ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 
খুব যত্ব ও রোখ চাই। 


শ্বীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ত্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীড়ায়। ভারতে কখনো এরপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত। 


ডা মশলা 
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৪-770811 : 04990170776 ৬511-00]) 2001 1601/918/3-15/1-৮51701/2001 7201/5/8/31-15/2001 


উদ্বোশ্ুল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 0 
প্রকাশের এতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 


0 গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় 
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম 0 


[॥ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক 
মহান এতিখের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত 
ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 

0 স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অথেই উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক 

পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতপ্ড অথনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিগ্রান, প্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক 

ও ইতিবাচক আলোচনা উদ্বোধন-এ প্রকাশিত হয়। 

উদ্বোধন শুধু বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা । 

ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও উদ্বোধন তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক ধর়ীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন 

তার সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে। 

উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়৷ নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 

উদ্বোধন একটি পত্রিকা মাত্র নয়, উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও ৰাণী-শরীর। 

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই 

এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও 

আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। দ্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের। অবশ্য ইন্টারনেট সংস্করণের মাধামে 
উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। 

0 স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভঙ্গগণ উদ্বোধন-এর প্রতি 
নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। 

0) উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখা'টির জন্য গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি শ্রাহকদের জন্য আমাদের শারদ উপহার। 
প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, শারদীয় সংখ্যাটি আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলগ্করণের 
জনা খরচও হয় যথেঞ্ঠ। গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক- 
পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমুলোোর সওয়া তিন গুণ। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত খায় নির্বাহের গন্য আমরা নিব 
করি সহাদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সব্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদানাতার ওপর । 

0 পত্রিকা প্রকাশ সংক্রাত্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) “উদ্বোধন-এর গ্রাহকমুল্য অপরিবর্তিত 
রাখা হয়েছে। এত সুলভ মুল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই। 

0 উদ্বোধন-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল", অন্য দুটি যখাক্রমে “শ্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি 
তহবিল" এবং "স্বামী বীরেম্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধাবা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '891781715175 [19105 78871,8297-_ এই নামে পাঠাবেন। 
ঠিকানা ২ সম্পাদক/1১316, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা 4.0. কুপনে উদ্বোধন পত্রিকার 
সেবায়' অথবা "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল" অথবা "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'-এর জন্য যেন লেখা থাকে। 

[0 উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-৩পুনালা পালের 'মৃতিতে তাদের পুত্রকশ্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে উদ্বোধন মেধা সম্মান' 
(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকতভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম 
২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরাপ সম্মান সুকুমার-বিভারাশী প'$ই-এর স্মৃতিতে 
তাদের পুত্র অমর পাড়ুই শিবেদন করেছেন। এই সন্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যদ পরিচালিত ২০০০ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় “সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন- 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অশ্ুরাধ করা হচ্ছে। 





০০০০০ 


স্বামী সর্বগানন্দ 
সম্পাদক 





পি. বি. সরকার ত্যান্ড সঙ্গ 
সৌজন্যে (কোন ব্রাঞ্চ নেই) 


সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সঙ্গ অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙগী রৌড, কলকাতা-২০ [0 ফোন $ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
ব্যবস্থাপক সম্পাদক £ স্বীমী সত্যব্রতীনন্দ | সম্পাদকঃ স্বামী সর্বগীনন্দ 






1 £ 
০ 


ও ৫৯ পানি সা রর : রি 0810 নাত 
রি ্ৈ পু ০৩ ্ চে 
3 ১ পতন ১1 ৮ ছা টি | ৭ সি 
হু রি রঃ এপ পতি নি 8.1 পা প্রি 


টি 
হজ 
্£ 
টা 
রা 





(৮)8 88) 





'পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসাগে নিত্য 
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে । বালিতে চিনিতে 
মিশান- পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। 
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর 
বিষয় রুস। হংসের মত দুখট্রকু নিয়ে অলাটি আগ 
বরবে। 
আর পানকৌটিপ মত, গায়ে জল লাগাহে, শেডে 
ফেলবে । আর পাবধাল মাচ্ছের আত । 
পকেট খালে, 
শিশু গা দেখ পরিকার উজ্গ্রল। 
০গালমালে মাল আছে-িগোল ছেড়ে আলাটি 
(বে ।। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


আনন্দবাজার পত্রিকা 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্িট, কলকাতা-৭০০০০১ 


১১১১১ তত | 


পৌষ ১৪০৮ উদ্বোধন ৯৬৭ 





আপনার শিশুকে এমন একটা উপহার দিন যেটা সারাজীবনের জন্যে হবে স্নেহভরা প্রতিপানন। আপনার শিশুকে সঠিক সময়ে 
উপযুন্ত ধরণের সহায়তা প্রদান করতে শিশুদের জন্যে আমাদের যেকোনও পলিসি থেকে একটা বেছে নিন। 





অধিক বিবরণের জানো, আপনার নিকটবর্তী এল আই গি শাখাতে যা এজেন্টের সঞ্চো যোগাযোগ করুন। 


ই লাইফ ইগিওয়েল্স কপোয়েশন অফ ইন্ডিয়া 


175147888:€ 68 8৫ 41644 88681161 48 8৫ 88101881525 শি5859 ৬৪ : দাঙাও-181018-007 








পৌষ ১৪০৮ 


পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া-৭১১ ২০২ & ফোন £ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ € বৈদ্যুতিন ডাক £ 1191) ৪91,001 








সারদাপাঁঠ থেকে প্রকাশিভ অভিও ক্য/সেটসমূহ 


মূল্য _ ১7১1 ও ১7৯31-354 $ ৩৫ টাকা, অন্যান্য 8 ৩০ 
9০-1 শ্রীরামকৃষ আরাত্রিকম্‌ সংস্কৃত ও বাঙলা 
922, কথামৃতের গান বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
91-7, 92-8, (১ম হইতে ষ্ঠ খণ্ড) 
9৮-10-12 
9৮-3 শ্রীরামনামসংকীর্তন সংস্কৃত ও হিন্দি 
9-4 বক্তৃতা- যুগপুরুষ বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
972-5 জ্ী্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) বাঙলা, সংস্কৃত 
912-6 শিবমহিমা বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি 
92-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি 
92-13 ৪৪৪৪ সংস্কৃত, বাঙলা 
9৮-20 সংস্কৃত, বাঙলা রি 
96-24 সংস্কৃত, বাঙলা ও 
92-14-16 ১৪ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) বাঙলা 
92-17 সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি 
92-18 হিন্দি 
92-19 ৮১৯ বির ভাবান্দোলনে বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী তুতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত 
শ্ীত্রীমায়ের অবদান 
92-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) হিন্দি 
92-23 ওঠো জাগো রে রে 
91-25 শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনা 
912-26 বিবেকানন্দ ভজনার্ডুলি হিন্দি 
91-27 বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ 
92-28 রম্বতী বন্দনা বাঙলা, সংস্কৃত 
9-29 3811810151)178 16010016 0/ 5/8110 010116519012109]। 
& 170৬9719171 [18110121116 1211) 7765910911, 938101 2 
91-30 791601011 | £9780009 ৫০ 
92-31-34 শ্রীমপ্তগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যাক্পের মুখবন্ধ 
রা ১ম চতুর্থ খণ্ড) 
92-35 বাঙলা 
912-36 রে ্ী হিশ্দি 
কম্প্যান্ট ডিস্ক / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা 
00/91-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা 
সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ শরণম্) 
0০/97-3 শ্ররামনামসন্তীর্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি 
দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি) 
0৫/92-31-34 শ্রীমত্তগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম-_১৮শ অধ্যায়) 
টির্টিমি টি এনাডিলি লে রিনি ভর তিল জিমি 2 88678 2িলতিত লা 
স্বামী সবর্গানন্দ, হথামী নরেন্রানন্দ, স্বামী দিব্রেতানন্দ, শীমহেশরঞান সোম, আীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ | 
শিলিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। রঃ 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি 


(কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ল্লীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোৌলপার্ক) 


ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8811 0৪ মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


৬1060 09556116 : ০9110612811 59180181101 01 0170 78178161151119 01193101721 99181 61811171998. 00181101--80 10170418579. 250.00. 
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পৌষ ১৪০৮ উদ্বোধন [৯৬৯ | 
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৪1090 
44 01100120177 01 201) 
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/১1 6বিও21৬6, 07161 006 0656095 0৭ 5৬/1581111 01 81000, ॥ 
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/11 116 136550 1577716 91117017166 
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শে 
খিঠ্ি 





ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনরির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 
সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দু"স্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
ঃ 
ঃ 


৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা ত্যান্ুল্যাস (4১701919170) ৫.০০,০০০ টাকা 
২৬,২০,০০০ টাকা 


//৫ 1১83৩6 চেক/ভ্রাফট “781719101517)8 7১1155100 /১51)1989) [২9171119109 এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা-_সম্পাঁদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 

স্বামী ততৃস্থানন্দ 


মিশন 
আশ্রম 
চপ ০ 


পৌষ ১৪০৮ 


উদ্বোধন 
শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম 
পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্ণাকুলাম, কেরালা, পিন £ ৬৮৩৫৭৪ 
দূরভাষ £ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়) 





ইহ. মেল 2 5188-80৬ 6058. এবং 87715-80৬ 61160050891.0৩]া) 


একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্জালয় প্রতিষ্ঠা 





বন্ধু এবং শুভার্থিগণ, 
আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে যথার্থ মানবচরিত্র 
ঠাপ ৯৯০০ ৯ 
বিশ্বব্যাপী প্রেম ও শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষুতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা চু ৃ 4. 
প্রবর্তন করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সুচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত | ৃ 
সার্বজনীনতা, আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই 
আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। 
শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের | 
কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ [টি 
মিশন এজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ৬৫ এ 
বছরব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান অবদানের |... 
শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, জান জবা ইরাদ জনের উনি 
অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে। 
অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থিগণের কাছে এই মহৎ কাজের 
জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিস্তিতে অথবা! “্পনসর" 
রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে 
রনির রর জি জার গাদরার বগাচান বাদ রিং বরন 





সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 
আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা 
(১) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ ৭৫ লক্ষ টাকা 
(২) পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উত্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং 
কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ | ১৫ লক্ষ টাকা 
(৩) অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(8) লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ৫ লক্ষ টাকা 
(৫) বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় _ ৫ লক্ষ টাকা 
মোট ১০৫ লক্ষ টাকা 
সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। ৯ 
আপনার আত্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। 
আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের 
স্বামী পুরন্দরানন্দ 


অধ্যক্ষ 










সাহা 5 উপ? 5০ ৪" ক সম 
২: 
পিসি পিষ্ট পিসি পাস ৮7৯ চা 
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টং 


চা ্্্ বা বিবেবানদেতি ্ 
উওক১7 কউিঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র ( 
(১০৩৫৮ 


দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 
সুটাপত্র 88 ১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪০৮ ডিসেম্বর ২০০১ 









দিব্য বাণী ৯৭৩ 0 পরমপদকমলে 
[] কথাপ্রসঙ্গে এ “কথামূত'-এবিভাধিতক্রীরামকৃষ্ণ-_সন্ভরীব চট্টোপাধ্যায় ১০১০ 
মাতৃসানিধ্যবোধ ১৯৭৪ []গল্প 
এ সঙ্কলন সৎ চরিত্র ১০১২ 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ৯৭৭  প্রাসঙ্গিকী 4 
স্মৃতিকথা 0 শ্রীরামকৃষ্ণ ও চিত্রকলা ১০১৪ 
যদ লি শর্ম। ৯৭৮ প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি' ও কয়েকটি তথ্য ১০১৪ 
0 পত্রাবলী [91510119175 1,010 ১০১৫ 
শ্ীশ্রীমায়ের তিনটি পত্র ৯৭৮ কবিতা ] 
স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র ৯৮০ তৃতীয় নয়ন-__পার্থসারথি চক্রবর্তী ১০০০ 
[ শান্ত্রবাণী 2 সারদা-_অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ১০০০ 
গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব_ মা__রঘুপতি মুখোপাধ্যায় ১০০০ 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৯৮১ ওগো নিঠুর দরদী-_ভবানীপ্রসাদ দে ১০০০ 
ভাষণ এ -__শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১০০১ 


এঁ মহামানব আসে-_শ্বামী ভূতেশানন্দ ৯৮৬ 
[॥ শান্ত্রব্যাখ্যান এ 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র-_ব্যাখ্যাতা £ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৯৯২ 


মাতৃচেতনায় 

জননী-_মঞ্জরী চট্টোপাধ্যায় ১০০১ 
মাতৃসান্নিধ্যে- মায়া চক্রবর্তী ১০০১ 

তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারিনি- পলাশ মিত্র ১০০১ 


২১৩55 ৯৯৪ নিয়মিত বিভাগ 0 
() বিজ্ঞান-সংবাদ ৪ শব্জগতে বিপ্লব আনলেন 
নতুন পৃথিবীর তীর্থাম্বাদন__স্বামী স্মরণানন্দ ৯৯৫ বাঙালী বৈজ্ঞানিক ১০১৬ 
এ নিবন্ধ এ রস্থ-পরিচয় * চিদানন্দ সিদ্ধুনীরে_স্বামী সুপর্ণানন্দ ১০১৮ 
বাউল সাধনা-__অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ১০০২ এক জ্ঞানব্রতীর অমর রচনালেখ্য-- 
রেঙ্গুন স্বামী রামকৃষ্তানন্দ ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র__ লোকনাথ চক্রবর্তী ১০১৮ 
রমা দাশগুপ্ত ১০০৬ প্রাপ্তি-সংবাদ ১০১৯ 
এ প্রশ্নী ১০০৪ [সংবাদ [এ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১০২০ 
ও কিশোর বিভাগ ভরীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১০২১ 
চিরস্তনী )॥ আদি শক্করাচার্য ৫) ১০০৯ বিবিধ সংবাদ ১০২২ 
শব্দচেতনা ৬) ১০০৩ _) অন্যান্য (3 অনুষ্ঠান-সূচী মাঘ ১৪০৮) ১০০৭ 


সমাধান £ শব্দচেতনা ৫) ১০১১ বর্ষসূচী ১০২৫ 
প্রচ্ছদ ॥ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সম্ভরণরত হংসযুগল--_লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী। 





৫২, রানের কলকাতা-৭০০ বনী ততদিন বনুজ্জি নুতন 
ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 
প্রচ্ছদ ] মুদ্রণ ঃ 7578 ৮ মদে 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; সডাক $ ৭৫ টাকা -) আলাদাভাবে £ ৮ টাকা 1] আজীবন গ্রাহকমূল্য 
বাক প্হকমলয হু বািগতাবে সহ টা: টাবু পরিশোধ কমপক্ষে ৫০০ টাকা! প্রতি কিনি হিসাবে ওটি বিভিডেও পরের 
শশা প্পী পল প্স্পস্স্পল সা লল২7৮7৮োস পেপসি 


৯৭১ 


উদ্বোধন পৌষ ১৪০৮ 





স্বামী বিবেকানন্দের আকাচ্্ষা ছিল- বাঁঙীলীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে 
গোঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন 
বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
হাতে উদ্বোধন-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন__এই প্রার্থনা। 








গ্রাহকভুক্তি £ তাক 
আগামী বছর (জানুয়ারি-__-ডিসেম্বর ২০০২ শ্বীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন”-এর গ্রাহকমূল্য 
সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আত্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা 
এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা 
(বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য 
যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির 
জন্য ৩০০০ টাকা (এক বা ন্যনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-_-প্রতি কিস্তি 
৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 


[৬.0./ড্রাফট ইত্যাদি £ 4.0. অথবা //০ 78০০ 13217110185 বা 20518191001 “01090112911 
016”__এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, 
পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য 9০17-800105$9৫ 
পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর 
লিখে দেবেন। 


চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্া হতে পারে। 


1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব 
হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক। 
'] কার্যালয় খোলা থাকে $ বেলা ৯.৩০--৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। 


॥ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/ 7৫160) “উদ্বোধন”, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন £ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ € ০7191] : 00000009912) 9121.78619 00019001191) 02 %9111,0017) 


সৌজন্যে ৪ আর, এজ, উন্ডাক্রিস, কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ 





এনে" ক  ব) 
টি ও নিস 


ধ্যায়েচ্চিত্ুসরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্‌। 
প্রসন্নবদনাং দেবীং ছিভুজাং স্থিরলোচনাম্।। 


আলুলায়িতকেশার্ধবক্ষঃস্থলবিমণ্তিতাম্‌। 
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমালক্কারভূষিতাম্।। 


স্বক্রোড়ন্যস্তহস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্‌। 


শুল্রাং জ্যোতির্মযীং জীবপাপসস্তাপহারিণীম্।। 


রামকৃষ্গতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্‌। 
তত্তাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্‌।। 


জানকীরাধিকারূপধারিণীং সর্বমঙ্গলাম্‌। 








চিত্তসরোজে (হৃৎপন্সে) সুখাসনে অবস্থিত মায়ের 
কৃপাপূর্ণ মূর্তি ধ্যান কর। কেমন সেই মূর্তি? প্রসন্নবদনা। 
দ্বিভুজা। মনুষ্যোচিত। স্থিরলোচনা অর্থাৎ ধ্যানস্থা। 
তার আলুলায়িত কেশের দ্বারা বক্ষঃস্থল আবরিত। 
তিনি শ্বেতবন্ত্রপরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কারে (হাতের স্বর্ণবলয়) 
বিভূষিতা। 

নিজ অঙ্কে তার হাতদুটি স্থাপিত। তিনি জ্ঞানভক্তি- 
প্রদায়িনী। শুভ্র জ্যোতির্ময়ী তার রূপ। জীবের পাপ- 
সস্তাপ হরণকারিণী। 

তিনি রামকৃষ্জগতপ্রাণা। শুধু রামকৃষ্ণ-নাম 
শুনতেই ভালবাসেন। রামকৃষ্ঠভাবে তিনি সদাভাবিতা, 
রঞ্জিতা। তিনিই আবার জগতের মাতৃম্বরূপিণী। 


অতীতে তিনি জানকী-রাধিকা রূপে ধরায় 


চিন্মরীং বরদাৎ নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্‌।। অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তিনি সর্বমঙ্গলা। স্বরূপত তিনি 





চিন্ময়ী। বরদা। নিত্যা। সারদা-সরস্বতী। মুক্তিবিধাত্রী। 





শ্রীত্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি সমাগত প্রায়। 
প্রতিকাশ ঘটিয়া থাকে। অধিকন্তু উহা শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রীতিসাধকও বটে। শ্রীশ্রীমায়ের চরিতানুধ্যানে শ্রীশ্রীমা 
অপেক্ষা শ্রীশ্রীঠাকুর অধিক শ্রীত হইয়া থাকেন। কারণ, 
্রীশ্রীমা ছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্জগত প্রাণা, তপ্তাবরঞ্জিতাকারা'। 
শান্ত্রমুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যে আমার ভক্তের ভক্ত, 
সে আমার প্রিয়তম। আমরা স্বীয় দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে 
শ্রারামকৃষ্জকে যেরূপ দেখিব, যে ওজ্জ্বল্যে দেখিব, 
্্ীশ্রীমা' অথবা “স্বামী বিবেকানন্দ'-রূপ বীক্ষণযন্ত্রের মধ্য 
দিয়া দেখিলে ভিন্নতর রূপে, যথার্থরূপে, উজ্জ্বলতর রূপে 
দেখিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কী কারণ? কারণ 
আর কিছুই নহে, আমাদিগের স্বার্থপুরিত, হিংসা, লোভ, 
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার-সম্পৃক্ত চিত্ত অশ্বচ্ছ এবং মলিন 
অবস্থায় রহিয়াছে। তাই দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। এই সংসারের 
নির্দিষ্ট কয়েকটি বস্তুর বাহিরে উহা ধাবিত হয় না; এ 
কয়টি বস্তব ও চিন্তার বৃত্তের মধ্যেই সর্বদা ঘুরপাক খাইতে 
থাকে। কাহারো বা এ বৃত্তের বাহিরে যাইবার সাধ আছে, 
কিন্তু সাধ্য নাই। কেহ বা এ বৃত্তকেই একমাত্র সত্য বলিয়া 
অনুভব করিয়া থাকে। আচার্য বা গুরু আসিয়া এ ক্ষুদ্র 
বৃত্তকে অতিক্রম করিবার পথ বলিয়া দিলেও পুনরায় এ 
বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খাইতে খাইতে জীব মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। যুগে যুগে অবতারপুরুষ এবং আচার্যগণ 
গিয়াছেন, অমৃতত্বের দিঙ্নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মুঢ় 
চিত্ত উহা দেখিয়াও দেখিতে পায় নাই। বারংবার এই 
সংসারবৃত্তে আসিয়া উহার ক্ষুদ্র আবহেই সে 'জীবন'-এর 
বাখ্যা খুঁজিয়া চলিয়াছে। যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন 
এই জগৎ-সংসারেই সাধক বিরাজ করেন সত্য, কিন্তু 
স্থলদেহে এই সংসারে থাকিয়াও সিদ্ধ সাধক স্বীয় 
চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভামিতে এই সংসারবৃত্তকে অতিক্রম 
করিয়া অসীমের স্পর্শলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ 
এই কথাটি অপূর্ব উপমায় বলিলেন_ নৌকা জলে 
ভাসিবে, নৌকার ভিতরে জল থাকিবে না। মানুষ সংসারে 
থাকিবে, তাহার ভিতরে সংসার ঢুকিবে না। 


মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য। ঠাকুর বলিলেন ঃ 
“ও সারদা, সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে।" এবং এই 
কথার জের টানিয়া মা কহিলেন ঃ “আমাকে ডেকো, 
তাহলেই হবে।” টন আপাতদৃষ্টিতে বু বৎসর 


অস্তরে ঘটিয়া থাকিলেও অবতারলীলায় কোন দূরত্বই 
দূরত্ব নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনাসকল 
কিভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ, তাহা অদূরদর্ী মন বুঝিতে অক্ষম 
বলিয়া ভুল বোঝাবুঝির সমূহ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। 
অবশ্য আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে এখনো আমরা 
প্রবেশ করি নাই। তাহার পূর্বের গৌরচন্দ্রিকাটুকু শেষ 
হইল মাত্র। যে-কথাটি এখনো অনুক্ত রহিয়াছে এইবার 
তাহা খুলিয়া বলা ভাল। 

“বোধ'-এর কোন বিকল্প নাই। বোধ নিরবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ 
বোধের ইতিও নাই। সামান্য চিস্তা করিলেই বুঝা যায়, 
“বোধ'-এর একটি অখণ্ড স্লোতোধারার উপর আমাদের 
জীবন প্রতিষ্ঠিত। নিদ্রার সময়ে একটি বোধ রহিয়াছে, 
জাগরণের সময়েও একটি 'আমি আছি'-রূপ অখণ্ড বোধ 
রহিয়াছে। নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী সময়েও একটি 
বোধ রহিয়াছে বলিয়াই “গতরাত্রের আমি এবং অন্যকার 
আমি এক'_ এইরূপ অনুভব হইতেছে। উপাধির 
বিভিন্নতায় বোধের বিভিন্নতা। ইহা বুঝা মোটেই শক্ত 
নহে। আহার করিবার কালে আহারের বোধ হয়। ম্লান 
করিবার কালে বোধ হয়-_-আমি শ্লান করিতেছি। ন্নানের 
সময়ে আহারের বোধ হয় না। শীতের সময়ে গ্রীষ্মের বোধ 
হয় না। শীতের বোধ ও এ্রীশ্লের বোধ পৃথক। সত্যই পৃথক 
কিনা ইহাই বিবেচ্য। বস্তুত, উপাধির বিভিন্নতায় বোধের 
বিভিন্নতা। কাহারো প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইলে তাহার প্রতি 
নেহ-গ্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধার বোধ থাকে না। দ্তশূলের 
বোধ একপ্রকার, পরীক্ষায় উতীণ হইবার বোধ 
অন্যপ্রকার। নিন্দা ও প্রশংসা আমাদের নিকট এই 
কারণেই পৃথক বস্ত্র! নানান বিচিত্র বোধসম্ভার লইয়া 
আমাদের দৈনন্দিন জীবন। বলিতে পারি, এই বোধ-ই 
জীবন। মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া কিংবা অন্য উপায়ে 
মানুষ যদি বোধ-শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তাহা মৃত্যুর 
নামাস্তর বৈ তো নহে! 

মাতৃসানিধ্যবোধ প্রসঙ্গে আসিতেছি। একটি সাধারণ 
উপমা দিব। পিতা-মাতা সস্তানকে একটি ছাত্রাবাসে 
রাখিয়া আসিয়াছেন। পূজাবকাশে সে ছাত্রাবাস হইতে 
বাড়িতে আসিয়াছে। যখন সে ছাত্রাবাসে ছিল, সেখানে 
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তাহার জননী কখনো কখনো আসিতেন। সে “মা', “মা, 
বলিয়া ছুটিয়া আসিত। দেখা করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে 
পুত্রের মনে পিতা-মাতার “বিরহবোধ' জাগিয়া উঠিত। 
কিন্তু পূজাবকাশে স্বগৃহে ফিরিয়া কখন যে তাহার মনে 
মায়ের সাগিধাবোধ জাগিয়াছে সে নিজেই জানে না। সে 
ইহাও জানে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বিরহবোধটুকুও 
কখন চলিয়া গিয়াছে। একথা সে সচেতনভাবে কখনো 
চিন্তা করে নাই, কেহ বলিয়া দিলে তাহার মনে পড়ে। 
ছাত্রাবাসে যেরূপ “মা-নাই'__এই বোধটি স্বাভাবিক ছিল, 
স্বগৃহে সেইরূপ “মা আছেন'_-এই বোধটিই তাহার 
স্বাভাবিক। 

জগজ্জননী শ্রীজগদদ্বার ক্ষেত্রেও একই কথা। আমরা 
জগদম্বার “বিরহবোধে' আসিঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। কারণ, 
জয়রামবাটা গেলে মায়ের দর্শন পাইব অথবা উদ্বোধনে 
“মায়ের বাড়ী” আসিলে মায়ের দর্শন পাইব, নতুবা নহে-_ 
এই বোধকে মায়ের “বিরহবোধ" বলা যাইতে পারে। 
অর্থাৎ উদ্বোধনে না গেলে মায়ের দর্শনলাভ হইতেছে না। 
অতএব বর্তমানে “মায়ের অভাব” রহিয়াছে। “মায়ের 
সান্নিধাবোধ' এখন হইতেছে না, উদ্বোধনে গেলে হইবে। 
এই সীমিত সান্িধ্যবোধ কখন কিভাবে সীমাকে অতিক্রম 
করিয়া সর্বদা সর্বথা পরিব্যাপ্ত হইয়া অসীমায়িত হইবে-_ 
ইহাই আমাদিগের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ এ 
অবস্থায় “মা'কে দেখিবার জন্য উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে 
অথবা জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দিরে কিংবা দক্ষিণেশ্বরে 
নহবতখানায় আর ছুটিতে হইবে না। মায়ের নিত্য 
সান্নিধ্যবোধে হৃদয় তখন পূর্ণ হইয়া রহিবে! কাহাকেও 
মনে করাইয়া দিতে হইবে না--“ওহে, তোমার মনের 
মাতৃবিরহ এখন ঘুচিয়াছে, তুমি নিত্য মাতৃসান্লিধ্য অনুভব 


করিতেছ।' 





(শ্রীরামকৃষ্ঙ) সর্বাবয়বসম্পন্না 
জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর, 
ওটা করিস না” বলিয়া তাহার সঙ্গে ফিরিতেছেন। 
..হৃদয়রাম বলিতেছেন) দেখিতাম, রাত্রে এক এক 
দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা “আমাকে শুতে বলচিস, 
-__আচ্ছা শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় 
কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। 
...প্রত্যুষে উঠিয়া মা কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত 


মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনো তিনি 


২ ৯৭৫ 


কথাপ্রসঙ্গে 


মাতৃসানিধ্যবোধ 


সস্তা সস পাপ অপ 


7০১) 
যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর- 
আবদার, রঙ্গপরিহাসাদি করিতেছেন।” 

অর্থাৎ কালীদর্শনের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তরে 
একটি শাশ্বত মাতৃসানিধ্যবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। 

পাশ্চাত্য সাধক ব্রাদার লরেল্সের একটি হুদ্র পুস্তিকা 
রহিয়াছে। ঈশ্বর সানিধ্যবোধের সাধনা, (788900০6 0 
019 [%950706 01 00)। তিনি এ গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

“শ্রীভগবানের সাথে অবিরাম আলাপরত জীবনের চেয়ে 

তৃপ্তিকর বা মনোরম জীবন এজগতে আর কিছুই নাই। 
যাঁরা এই অভ্যাস করেন এবং ফল পান, তারাই এই তথ 
হাদয়ঙ্গম করতে পারেন। 

,. শ্রীভগবানের সান্িধ্যলাভের জন্য সকল সময়ে যে 
গির্জীতেই যেতে হবে এমন নয়। আমাদের হৃদয়কেই 
আমরা উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করতে পারি এবং মাঝে 
মাঝে সেখানে প্রবেশ করে বিনয়-নভ্্র ভক্তি সহকারে তার 
সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হতে পারি। প্রত্যেকেই এইভাবে 
ঈশ্বরের সঙ্গে হাদ্যতাপূর্ণ আলাপে অধিকারী-_কেউ বেশি, 
কেউ কম।” (স্বর্গীয় হরিশ্ন্দ্র সিংহের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) 

পূর্বকথায় আসি। আমাদের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে 
সর্বত্র সর্বদা “মা” সঙ্গে আছেন, মায়ের কথায় চলিতেছি, 
বসিতেছি, মায়ের প্রীতি উৎপাদনই আমার একমাত্র কাম্য 
__এইরাপ চিস্তাকেই “সাধনা' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া 
থাকে। ব্রাদার লরেন্স চিঠিতে লিখিতেছেন £ “বারেবারে 
ঈশ্বরের কথা স্মরণ করবেন--দিনে, রাস্তিরে, কাজকর্ম 
করবার সময়ে, এমনকি আরাম-বিরামের সময়ে পর্যস্ত। 
তিনি যে সবসময়েই আপনার কাছে কাছে, আপনার সঙ্গে 
সঙ্গেই আছেন।” প্রাথমিক অবস্থায় এই সাধনা দুরূহ, সে- 
ব্যাপারে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাসের কোন বিকল্পও নাই। 

বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ। প্রকৃতপক্ষে ইহাও 
সেই ভগবৎ-সান্নিধ্যবোধ জাগরূক রাখিবার কৌশলমাত্র। 
্রীদুর্গাপূজার তিনদিনও এই ভাবনায় আমরা সহজেই 
উদ্দীপিত হইয়া উঠি। সপরিবার উমা আসিতেছেন, 
কাঠামোপৃজা হইল, শরতের আমেজ অঙ্গে লাগিল-_-এই 
ভাবনা হইতেই 'মাতৃসানিধ্যবোধ' শুরু হইয়া গেল। 
মহালয়ার দিন হইতে নিত্য চণ্তীপাঠের মাধ্যমে দেবীর 
শুভাবিভ্ভাবের অখণ্ড অনুভব। যষ্ঠীর দিনে বোধনের 
মাধ্যমে সেই অনুভব দৃঢ়তর হইল। আর মাতৃপূজার 
তিনদিন উহাকে নিবিড়তর করিয়া সাধকভক্ত অনুভব 
করিলেন। শারদীয় উৎসব পর্ব চুকিল তো শ্রীলঙ্ষ্মীপূজা, 
শ্রীকালীপুজা, শ্রীজগন্ধাত্রীপূজা পরপর আসিয়া সংসার 
অধ্যুষিত দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্য ও মাতৃসানিধ্য প্রদান 


০০৯2 টু চ্‌ং 


পসরা সপ টিসি লি 
রগ পপ পপ পা অর পপ এ পপ সস 
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ডিসেম্বর ২০০১ 


উদ্বোধন 
তব 
লি। ব্রাদার লরেন্দ বলিতেছেন ঃ “যেসব ব্যাপার 
দর ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না বলে বুঝি, 
করাই সাধনার সর্বস্থ।” 
মঠে পাচকের কর্ম করিতে করিতে, বাগানে 
পুষ্পবৃক্ষের পরিচর্ধা করিতে করিতে, এমনকি কাহারো 
সহিত কথোপকথন করিতে করিতেও রাদার লরেন্স 
ঈশ্বর-সারিধ্যবোধে আপ্লুত রহিতেন। '্্রীত্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামৃত' গ্রন্থে আমরা পড়িয়াছি--ঈশ্বরের প্রতি একান্ত 
অনুরাগ এবং বিষয়ের প্রতি তীব্র বিরাগই বৈরাগ্য। 
এই প্রসঙ্গে সাধক রামপ্রসাদ তাহার অপূর্ব রচনাশৈলী 
প্রয়োগ করিয়াছেন একটি সঙ্গীতে (শ্রীরামকৃষ্ণ গানটি 
গাহিতেন)-__ 
“মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে 
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে। 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান 
নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে। 
চর্বচোষ্য লেহা পেয যত রস এ সংসার 
আহার কম মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে। 
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে 
কালীপঞ্চশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে মা বিরাজেন সর্বঘটে 
রূপে বাপে যত রূপ মা আমার সে রূপ ধরে।।” 
অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মায়ের সান্নিধ্যবোধের 
সাধনা চলিতে পারে । মনকে সম্বোধন করিয়া রামপ্রসাদ 
বলিলেন “হে মন, তোমাকে বলি, শ্রবণ কর।” 
আধুনিক মনস্তাত্বিক পরিভাষায় ইহাকে 010 
50609501017” বা আত্মপ্ররোচনা বলা হইয়াছে। নিজেকে 
নিজে প্ররোচিত করা। (স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 
আত্মপ্ররোচনা এবং আঙ্জপ্রতারণা দুটি সম্পর্ণ ভিন্ন 
বস্তু।) ইহা অতি প্রাটীন ভারতীয় সাগনপদ্ধতি। ইহার 
প্রয়োগ-পদ্ধতি পাশ্চাত্যের মোড়কে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বা 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদির ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য 
ক্ষেত্রে যখন এদেশে আসিল, ইহাকে “পাশ্চাত্যে উদ্ভূত 
পদ্ধতি' বলিয়াই সকলে ভাবিল। বস্তুত, এই 7010 
81105051101) ভারতীয় সাধনাপদ্ধতিতে প্রথমাবধি 
লক্ষিত হয়। সাধক রামপ্রসাদের ভাষা স্বচ্ছ। বুঝিতে কষ্ট 
হয় না। কেবল একটি স্থানে কিঞ্চিৎ বিস্তারের প্রয়োজন 
হইলেও হইতে পারে। “যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের 
মন্ত্র বটে।” তন্ত্শান্ত্র অনুযায়ী বর্ণমালার সকল বণই 
জগজ্জননী আদ্যাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশের দ্যোতক বা 


১০৩তম বর্য--১২শ সংখ্যা 


বীজমন্ত্র। তাই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, ১৮3০1 
বিশুদ্ধ, আল্ঞাচক্রে যে-কয়টি পদ্মের কল্পনা করা হইয়া 
তাহার মোট পাপড়ি-সংখ্যা পঞ্চাশ এবং এ 
পাপড়িসমূহের উপর বর্ণমালার এক-একটি অক্ষর 
বীজমন্ত্রাকারে বিন্যত্ত। তাই 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে 
বর্ণে নাম ধরে'। শ্লীল-অশ্লীল, ভাল-মন্দ, দুঃখদায়ক- 
আনন্দদায়ক যেকোন বাকাই কালীর নাম ছাড়া অন্য কিছু 
নহে। 

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন ঃ “জানবে তোমার একজন মা 
আছেন। বিপর্দে আপদে আর কেউ না থাক, ভাববে 
একজন মা আছেন।” এই ভাবনার স্তর ঘনীভূত হইয়া 
এমন পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, পৃথক করিয়া ভাবিতে হইবে 
না-_-'আমার মা আছেন'। মনের এই উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অবস্থায় কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ আপনি 
পলায়ন করিবে। কারণ, অশুদ্ধচিত্তে একটি দ্বৈতভাব 
থাকে। এখানে মা আছেন, এইখানে আমি আছি। মায়ের 
আড়ালে আমি আমার মতন চলি। মন যত শুদ্ধ হইবে 
ততই অনুভব হইবে মা আর চোখের আড়ালে 
যাইতেছেন না। সর্বদা একটি মাতৃসানিধ্যবোধে মন 
আনন্দময় হইয়া রহিবে। সংসারও আছে, মা-ও আছেন। 

বস্ত্রত, যে মাতৃসান্নিধ্যবোধের সাধনার কথা হইতেছে, 
তাহা বস্ত্-জাগতিক বোধ হইতে ক্রমশ ভিন্নতর হইয়া 
পরিণামে এক অপূর্ব অধ্যাত্মবোধে সাধককে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া দেয়। সাড়ে তিন হাত রক্তমাংসের শরীরকে 
অতিক্রম করিয়া ক্রমশ শ্রীরামকৃষ্ধের মাতৃসানিধ্যবোধ 
তাহাকে দেশকালের অতীত রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। তখন 
তাহার নিকট শ্্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত মন্ত্র _“নিত্যৈব সা 
জগন্মরতিস্তয়া সর্বমিদং ততম্” (সেই মাতৃরূপ নিত্য, 
অবিনশ্বর এবং এই জগদ্রূ'পী যাহা কিছু, সব তাহার দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত) বাস্তবায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ তখন 
তাহার 'ভবতারিণী মা" এ ঘুর্তির আড়াল হইতে বাহিরে 
ভাসমান নৌকারোহীদের মধ্যে একজন অপরকে 
চপেটাঘাত করিল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার তীরে 
দাঁড়াইয়া সেই প্রহারের ব্যথা অনুভব করিয়া শিহরিয়া 
উঠিলেন! বেদনায় তাহার মুখ বিকৃত হইল। জগজ্জননী 
্রীশ্রীমায়ের বিমলবোধঘনমূর্তির ধ্যান সহায়ে নিত্য 
মাতৃসানিধ্যবোধের সাধনা আজ এই রক্তাক্ত পৃথিবীর 
০ 
প্রাথনা। 





কত ৬5 [৯৭৬] 








শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তার সম্বন্ধে যেসকল 
: | তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্ধলন করে 
: | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 
১] 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রদ্থ প্রকাশ 
: | করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে 
: | পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ 
£ | সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, 
: | সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনমুর্বিত করা হলো। আশা 
:| করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।-__সম্পাদক 










ধর্মতত্বু, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬ 
(অএহায়ণ ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের অবশিষ্টাংশ) 
চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় শবের পদ ধারণ করিয়া 


: সমাধি অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পূর্বদিন রাত্রি 
: দশটার সময়... তিনধার কালী-নাম উচ্চারণ করিয়া সমাধিমগ্ন হন, 
: ঘৃত ও চন্দনকান্ঠ-সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত অন্নি তাহার পবিত্র দেহকে 
: সেই ধর্মপিতার দেহে অগ্নি প্রদান করেন। অনেক সুশিক্ষিত 


: বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্য কেহ কেহ পরমহংসের চিকিৎসা ও 


; প্রোথিত হইয়াছে। সেম্থানে অচিরেই একটি সুন্দর সমাধিত্তস্ 
: স্থাপিত হইবার কথা আছে। বহুসংখ্যক ভত্রসস্তান সন্কীর্তন করিতে 


প্রায় সাতশত লোকের আহারের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাছে 
: ভাই ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল ও অপর ২-৩ জন প্রচারক এবং 


: ভাই ব্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল মাতৃবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত করেন। 


পরমহংসদেব সময়ে সময়ে যেসকল তন্বকথা বলিয়াছেন, ; 
: তাহার অনেকগুলি আচার্ধদেব সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে : 


: মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা পুনূদ্রিত হইয়াছে। আরো: 
কয়েকটি নতুন উক্তি তৎসঙ্গে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত পুস্তকের: 
: নাম--“পরমহংসের উক্তি” 
 ব্রাহ্ব্রাপ্মিকার তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করা কর্তব্য।) 


মূল্য ১০ পয়সা মাত্র। সকল: 


ধর্মতত্, ১ নভেম্বর ১৮৭৯ 
সংবাদ।__-গত বুধবার (১৩ কার্তিক) শারদীয়া পূর্ণিমা; 


: উপলক্ষে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। পূর্বাঠে মন্দিরে উপাসনা হয়, : 
: অন্নের ভিতরে ব্রহ্মা বিদ্যমান, অন্ন ঈশ্বরের সপ্তা ও নেহ, দয়া; 
: প্রকাশ করিতেছে, এবিষয়ে জান ও প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ: 
: হইয়াছিল। বেলা একটার সময় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করা: 
: যায় (হয়)। একখানা বজরা ও ৬ খানা ভাওয়ালিয়া, ২ খানা ডিডি : 
: প্রায় ৮০ জন যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে।! 
: যাত্রিকদিগের মধ্যে ১০-১২ জন ব্রাঙ্মিকা ছিলেন। বজরা পতাকা : 


ও পুষ্প-পল্পবালস্কৃত হইয়াছিল। খোল করতাল ও ভেরীর ধবনি-: 


: সহ গান করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের : 


; বাঁধাঘাটে পৌঁছিলে পরমহংস মহাশয়ের ভাগিনেয় হাদয় ঠাকুর : 
2৬: নু করিলেন। মত : বজরায় আসিয়া প্রমন্তভাবে 'জাহবীতীরে হরি বলে কে রে বুঝি: 
: ঈশদুন্মীলিত, মুখমণ্ডল ঈবৎ হাস্যযুক্ত ছিল, তাহাতে বোধহয় : প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ অন্তর শীতল : 
: হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ড দলন হতেছে'__এই গানটি : 


র ও : করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে আরো কয়েক: 
: তাহাতেই দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে ? দল ভক্ত মন্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল! 


: পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংস মহাশয়ের গৃহাভিমুখে : 


প্রাস করে। তাহার অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুরবৎ ? চলিলেন। 'সচ্চিদাননদবিশ্রহরূপানন্দ ঘন" সকলে এই সনীরতনটি: 


: : করিতে করিতে পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাহার নিকটে: 
যুবকের সাধুত্ি দেখিয়া আমরা বিশেষ শ্রীতিলাত করিয়াছি। : চলিয়া আসিলেন। গান শ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস : 


ৃ র । সমাধি ভঙ্গ পরররন্মান্বীপ ও: 
: সেবাশুশ্রাষায় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাহারা ; মহাশয়ের মুচ্ছা হইল হইলে 


; সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অনেকে... সেইদিন হইতে ৩-৪ দিন ? সময় বাধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য মহাশয় দণ্ডায়মান: 
ৃ ০ 815 | ঈই (ভোদ্র) ; হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরঘীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন, ; 
:1৮ই?] সোমবার পূর্বাছে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তাহাতে ব্দ্মপ্রেমের গভীর তশ্ব্সকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের: 
 কাকুড়গাছিই উদ্যানে পরমহংসদেবের দেহভস্ম মহাসমারোহে ? মধুর ভাবে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হয়।: 
: উপদেশ শ্রবণে পরমহংস মহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধবনি করিতে : 


র ৯ ? থাকেন। প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি শুতন রচিত সুমধুর : 
: করিতে কাশীপুর [বলরাম-মন্দির] হইতে ভস্ম সেখানে লইয়া  জঙ্গীত হয়। তাহাতে গরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহূল হইয়া নৃত্য: 
 যান। মধ্যাহ্নে তথায় তাহারা খেচরানাদি ভক্ষণ করেন। শুনিলাম ; করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে: 
: মত্ত করিয়া তোলেন। “মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি সুখে; 


ৃ ; থাকবি আয়" সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল: 
: কতিপয় বিধান বাদী ব্রাহ্মা সেই সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছিলেন। : লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না।: 
 সেস্থানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন “পরমহংসের' উক্তি পুত্তক পাঠ ও ; এখানে পরমহংস মহাশয় দণ্ডায়মান অবস্থায় পুনর্বার সমাধিপ্রাপ্ত: 
ৃ : হন। রাত্রি ৮টার সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর? 
; শ্রবণে আহ্থাদিত হইলাম। রামচন্দরবাবু নাকি স্বীয় উদ্যানে : অপেক্ষা এবার শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট: 


? পরমহংসদেবের নামে তাহার সমাধিস্তস্ভ ও কীর্তির জন্য উৎসর্গ ; হইয়াছিল।0 


আমিত্বনাশ বিষয়ে কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার : 


সম্ধলন ও অনুবাদ 0 জলধিকুমার সরকার 
সম্পাদনা স্বামী সর্বগানন্দ 


. ১০৩তম বর্ষ_১২শ সংখ্যা [৯৭৭ ] গৌষ ১৪০৮ ডিসেম্বর ২০০১ 








; তদবধি মনে শাস্তি পাব ভেবেছি, শাস্তি পাইনি। তারও 
; আগে ১৮৯৯ সালে যখন শ্রীহট্রের বেগমপুর গ্রামে 
: শরৎচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
প্রধানশিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, তখন জীবনে প্রথম 
০০৪০০০০৪৪ সেই সাধুর নাম মনে ; 


ৃ ক মনে নেই, ১৯০১ কি ১৯০২ সালে ঢাকার : 55 সু নে 
: গোস্বামীর পুত্র যোগবিনোদ গোস্বামী সেখানে তখন : 
? অবস্থান করছিলেন। আমি দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ ; 


হে কিন্তু তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশগ্রস্থ কিনে: 
পাঠ করার সবিশেষ আগ্রহ হয় এবং তখনি প্রথম তার: 


ফটো সংগ্রহ করি। ৃ 
১৯১৪ সালে জুন-জুলাই মাসে একদিন কলকাতার : 


; পুরোহিতের বিনা অনুমতিতে মাতৃমুর্তি স্পর্শ করি। এক; 
: জ্রদ্ধ পাণ্ডা আমায় আঘাত করে এবং ঘাড়ে নখ দিয়ে: 
: ক্ষতের সৃষ্টি করে। পরদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্ীমায়ের দর্শনে: 
: যাই। এই প্রথম দর্শন। শ্রীত্রীমায়ের চরণদর্শনের অনুমতি: 
প্রার্থনা জানালে পর অনুমতি পাই। ওপরে গিয়ে দেখি, 
: আপাদমস্তক বন্ত্রাবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা খাটের ওপর বসে; 
| : আছেন। তার অনাবৃত পদযুগল যেন দোলায়মান মনে; 
: হলো। চরণস্পর্শ না করে প্রণামপূর্বক একটি সিকি মায়ের; 
: বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর ধীরে ধীরে রাখলাম। সিকিটি: 
; যেন লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে আপনি নিচে মেঝেতে পড়ে; 
; গেল। আমি সসঙ্কোচে কোন কথা না বলে তার চরণস্পর্শ: 
| : না করে ভূমিতে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে এলাম।: 


| জয়গ্োবিন্দ শর্মাকে লিখিত শ্রীত্রীমায়ের পত্র] 

প্রম আশীর্বাদ পরে বাবাজীবন তোমার 
অনেকদিন হইল পত্র পাইয়াছি। নানান কার্ষে ব্যস্ত ছু: 
থাকায় পত্র দিতে দেরি হইল বলিয়া কিছু মনে করিও |: 
না। আর কার্যের জন্য লিখিয়াছ। তাহা (তো) কাজ ছু: 
ছাড়িয়া কি করিবে। যেমন করছ করে যাও। আমার ছু: 
শরীর বেশ ভাল নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ 











ইতি 
তোমাদের মাতা 


এর পরদিন আমাদের কাশীধাম রওনা হওয়ার কথা।! 


: সঙ্গে আমার গর্ভধারিণী বিধবা জননী, স্ত্রী, পাঁচবছরের : 
: কন্যা, প্রায় ১৫ মাসের পুত্র এবং সদ্য নির্দিষ্ট কনিষ্ঠ: 
: ভ্রাতার বালিকাবধু। ঠিক হলো, উদ্বোধনে স্রীত্রীমাকে প্রণাম: 
; করে রওনা হব। যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী ও ত্রব্য-সহ আমরা: 


টির সিরিসদ সা নানি? বাগ 


ৃ চ্রিরগগাজির টের মারার রর রা তা রা 
বিরাট নিবাসী অসিত চকবতর সৌজন্য প্রা জীতীমায়ের কয়েকটি অপ্রকাশিত পরের অনুলিলিও অসিত চব্ী 
; আমাদের দিয়েছেন। জয়গোবিন্দ শর্মা ১৯৫৮ সালে দেহত্যাগ করেন।-_সম্পাদক 


ও ১০৩তম (১০৩তম বর্ব-১২শ সংখ্যা... সংখ্যা 


পৌষ [| পৌষ ১৪০৮0 ডিসেম্বর ২০০৯ | ২০০১ রর 


ক শতিথ ওযাতস্তি____ দাদা গু 


1 ওপরে উঠে গেলেন, আমার ডাক পড়ল না। অনেকক্ষণ : 
? গত হওয়ায় ভিতরে অশান্তি বোধ করলাম। তখন আমিও : 
শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করব বলে ওপরে যাওয়ার অনুমতি : 
; চাইলাম। অনুমতি পাওয়া গেল। দোতলায় গিয়ে পূর্বদিনের : 
: সমস্ত অতৃপ্তি ঘুচে গেল। মায়ের অনাবৃত মুখ। ম্নেহাকুল : 
'দৃষ্টি। পূর্ব-পরিচিতের মতো মধুর ব্যবহার। জিজ্ঞাসা 


! করলাম £ “আমার ভাইয়ের কি হয়েছে বলুন।” মা 


বললেন ঃ “বোধহয় সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়েছে।” তারপর 


: দণ্ডবৎ প্রণাম করে সকলে নেমে এলাম। 


£ পরে আমার স্ত্রীর মুখে আরো অনেক কিছু শুনলাম। : 
; তারা যখন ওপরে উঠে মাকে প্রথম দর্শন করল, তখন : 
: দেখেছিল একজন বৃদ্ধার মূর্তি। আমি যখন পৌঁছালাম, : 
; তখন এঁ মূর্তিই যেন এক প্রৌঢা নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত : 
: হয়েছিল। আমি ওপরে গিয়ে মাকে বৃদ্ধামূর্তিতে দেখিনি। : 
; আমার পুত্র কিছুতেই মাকে প্রণাম করতে রাজি হচ্ছিল না। 
: ঘাড় বাঁকিয়ে মাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তার জননী : 
£ বারংবার জোর করে প্রণাম করানোর চেষ্টা করে। মা 
: বলেন ঃ “থাক মা, পায়ের ধুলো নিয়ে ওর মাথায় দাও, : 


; তাহলেই হবে।” আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি 
; মাথায় দেওয়ামাত্র সব ওলটপালট হয়ে গেল। সে বারংবার : 
: দণ্ডবৎ প্রণাম করতে থাকে, কিছুতেই থামে না। তার মা যত 
' বলে-_হয়েছে, থাক; তবু থামে না। অবশেষে শ্রীমা : 
? বললেন £ “থাক হয়েছে।” বলামাত্র ছেলে শান্ত হলো। 


[জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত স্রপ্রীমায়ের পত্র] 


নি আশ্বিন (১৩২৪/ ১৩২৫). 

১নং মুখান্ধী লেন: র 
ঈ সাবাজীবন, | রঃ 
| তোমার পত্র পাইয়্াছি। আজকাল সিসি 
1] বুউমাকে আনিতে হইলে অনেক খরছ্পত্র-লাগিবে। 
| ঘরে বসেই ঠাকুরের নাম জপ করিতে. বলিবে। 
:[.তারপুর . যখন.. সুরিধা হয় পরে নিয়া-.আসিও। 
:মেয়েটিকে স্কুলে দিতে হইলে আরও. ৭1৮ বছর, 
অবিবাহিত রাখা প্রয়োজন। তোমাদের স্বাংসারিক: 

' এবং সমাজ হিসাবে সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহা 
ভাল মনে হয়,.তাহাই করিবে। আমার আশীর্বাদ 

“জীনিবে। এখানকার কুশল। ইতি 


ও ৩৮ হুর শু * 
রঃ ঞ ৮ ইত 
28 8০ রর 








৮ শিপ পে ০ ভাজার উপ 


জয়গোকিনদ শর্মাকে লিখিত বীমার গতর] : 
শ্রীহরি 





মার্চ ১৯১৭ ২ 
. ঈই.চৈত্র 
কল্যাণবরেষু 

বাবাজীবন, 

(তোমার পত্র পাইয়াছি। সংসারে থাকিতে হইলে 
অর্থের দরকার। তুমি সেজন্য চেষ্টা করিতে পার। তরে 
হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা । তুমি চেষ্টা করিবে। 
ফলাফল ভগবানের হাত। তবে. অর্থপিপাসা করিতে টু: 
নাই। দিন চলিলেই হলো। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঘর: 
অত্রস্থ সব কুশল। ইতি 

আশীর্বাদিকা 


মাতাঠাকুরানী ৃ 
তৃতীয়বার মাকে দর্শন করি জয়রামবাটীতে। ১৯১৬ 


পুত্রের : সালে স্বামী সারদানন্দের অনুমতি নিয়ে এক পরিচিত: 
! নাগাদ। ভদ্রলোক যুবা, ব্রাহ্মণ। জয়রামবাটীর নিকটেই: 


তার আপন বসতবাটী। তিনি নিজে মায়ের বাড়ি পর্যন্ত: 


! গেলেন না। আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি মুটে নিয়ে: 
: নিজেই মায়ের সমীপে হাজির হলাম। ৃ 
: অস্থির। দীক্ষা যে নিয়েছিলাম, তা নিরর্থক মনে হচ্ছিল।! 
; মাকে সব কথা বললাম। মা কৃপা করে আমাকে পুনর্বার! 
; দীক্ষাদান করলেন। এখন আমার মন শাস্ত। ছুটাছুটি করে: 
; না। সাধু অবেষণ করে না। এখন ভাবি, “আপনাতে: 
আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।” 


তখন আমার মন: 


১৯১৮ সালে মাকে চতুর্থবার দর্শন করি। ীত্ীমা: 


ৃ তখন অসুস্থা। আমার সঙ্গে বেশি কথা বলেননি । কেবল: 
: জিজ্ঞাসা করেছিলেন ই “তুমি আগে একবার এসেছিলে: 
? না?” আমি বলেছিলাম £ ৃ 
: হলো মায়ের মন থেকে আমি মুছে যাইনি। কারণ, বহু: 
 শিষ্যশিষ্যার মধ্যে সকলকে স্মরণ রাখা তার পক্ষে: 


“হ্যা মা, এসেছিলাম।” মনে: 


অসম্ভব। আর আমি এমন কীর্তিমান নই যে, আমাকে মা: 


্ীরীমায়ের দেহরক্ষার বহু বছর পর জয়রামবটাতে; 


1 গিয়েছিলাম নতুন 'মাতৃমন্দির, দেখতে। তখন স্বামী: 
: করতে বলেন। আমি তার আদেশ পালন করে অন্তরে: 
? অপার আনন্দ লাভ করেছিলাম । 






জং ই নিবনী মরছে দখনি গর 


11১ 
্রীত্রীরামকৃষ্ শরণম্‌ 
008৬8411109 
09080908184 
3.10.019)26 


: শ্রীমান উমাপদ, 
: তোমার পর পাই সী হইলাম। পর য় তোমার ওখানে থাকবার সুধা হইয়াছে জিয়া বিশেষ আনন হইলম। 
: তার আশীর্বাদে তোমাদের সকলরকম কুশল হইবে নিশ্চয়ই জানিবে। 

ধ্যানজপ নিয়মিতভাবে করিয়া যাও, যর বলয়াছ।র কৃপায় মন হর হইবে হযাজগের সময় গৈরিক পরিধান করিত 
: পার, কিন্তু তারপর উহা ছাড়িয়া রাখিবে। 

ঠাকুরের নিত্যপৃূজা করিবার যদি বাসনা হইয়া থাকে বেশ ভাল কথা। আমাদের ভক্তির পূজা, অত বিষিবনধ নিয়মকানুন নাই।! 
: ফুল-চন্দন দিয়ে তার শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি ও ভাবের সহিত প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই হইয়া গেল। মঠ হইতে ঠাকুরের পুজাপদ্ধতি : 
: কিনিতে পাওয়া যায়__তাহাও আনাইয়া লইতে পার। ভক্তিবিশ্বাসই আসল। পূজা যদি ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে উহা৷ কিছুই নয়: 
: জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমার ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। ইহাই আমার আত্তরিক কামনা জানিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি: 
: তোমাদের শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 


জালা জাতে ||২।। 
ৃ ৰ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
[২21771015101)9 1৮115510170 
০9. 26101 11801), 7051) 1015. 
[99160 6.5.1927 
মা মনোলোভা, 
; তোমার পত্র পাইয়া সী 
ট হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ত্রী ইষটমন্ত্র: 
॥ জপের পর করিবে। সংখ্যা রাখার; 
ঘর প্রয়োজন নাই-_যতটুকু পার করিবে।: 
ঘর জপেতেই সব হইবে। জপই আসল, ধ্যান : 
ঘর কি মানুষের হয়, তবে বোঝে না তো, 
মি? ঘট যাহারা করিতে চায় করুক। কিন্তু জপই: 
: জপ জাপা পজনস্প*পনপ৬০৭ টির 
: স্মরণ করিবে শত কাজের মধ্যেও। তাহা হইলেই সব হইয়া যাইবে জানিবে। তোমাদের খুব ভক্তিবিশ্বাস, নির্ভরতা লাভ হউক__ ইহাই: 
: আমার প্রার্থনা। তোমরা আমার আত্তরিক স্েহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি ৃ 
তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 


£. * শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় ও তীর স্ত্রী মনোলোভাদেবীকে লিখিত মহাপুরুষ মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-: 
: নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। যোগবিলাসবাবু পাথুরিয়াঘাটার (পরবর্তী কালে টনি তি বররন 
; দিককার ছাত্র। অধুনা প্রয়াত বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধসত্তানন্দভী তার সেজকাকা।-_ সম্পাদক 
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এই আলোচনাটি দুর্গাপাদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 
“স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে 
প্রকাশিত হলো।__সম্পাদক 





: তাকে এবটি সৃষ্টিশীল আন্দোলনে পরিণত করতে প্রয়োজন : 


: মহান চিন্তাবিদদের ও দূরদর্শী নেতৃবৃন্দের। উনবিংশ শতকে 


: রামমোহন রায় থেকে শুর করে সে-ধারা চড়াত্ত পর্যায়ে : 
: বিকাশলাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত একটি : 
: শক্তিশালী, সৃজনী, সমন্বয়ী আন্দোলনের রূপে। স্বামী : 
: বিবেকানন্দকে দিয়ে শুরু করে এ শতকের ইতিহাস অধ্যয়ন 
: করলে দেখা যায়, এই জাগরণ অর্জন করেছিল অসামান্য ; 
: পরিপূর্ণতা এবং বিশাল এক সপ্ভাবনা__কেবল জাতীয় স্তরেই : 
: নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। অতএব, শুধু পারস্পরিক ভাব- : 
: বিনিময়ই যথেষ্ট নয়; সেপ্্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন শক্তিকে : 
: ব্যবহার করতে এবং তাকে যথাযথ দিশা প্রদান করতে পারা 
: চাই। স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল, আমাদের 
: এঁতিহ্যের দুর্বলকারী, সংস্কারাচ্ছন্ন অংশগুলি বাদ দিয়ে কেবল : 
; তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি নিয়ে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য থেকে গৃহীত ; 
: ভাবধারার উন্নত বিশেষত্বগুলিকে সমঘ্বিত করা। তিনি : 
; আমাদের বলেছিলেন, আসছে এক নতুন ভারত-_যে-ভারত ; 





: পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সকল শক্তির সঙ্গে আমাদের আপন শক্তির ; 
; সমাহার ঘটিয়ে হয়ে উঠবে অতীত ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক : 
; বেশি মহত্তর। আধুনিক যুগে সেটিই ঘটে চলেছে ধীরে, নিঃশজে : 
: এবং একদিন তা গোটা বিশ্বকে চমকিত করবে। উনবিংশ: 
: শতকে পাশ্চাত্যের সক্রিয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের: 
: মধ্যে যে প্রচণ্ড জাগরণ এসেছিল, তার শক্তিকে স্বামী : 
: অধীনে থাকলেও পশ্চিমের অসামান্য চিন্তাশীলতার প্রভাব; 
; আমাদের ওপর পড়েছিল; তার ফলে আমরা নতুনভানে চিন্তা: 
? করতে শুরু করেছিলাম। তার আগে পর্যস্ত আমরা যেন সন্কীণ, : 
: গোষ্ঠীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা গর্তে পড়ে ছিলাম। তখনকার ; 
: অবস্থাকে বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন তার 'কলশ্দো থেকে; 
; আলমোড়া'র তা মধ্যে। এদেশ ও তার নাডির: 
কারোর নী পাতা হলে এই: 
গ্রন্থটি (বাঙলায় "ভারতে বিবেকানন্দ নামে প্রকাশিত) প্রতোক 
: ভারতীয় নাগরিকের পড়া উচিত) প্রস্থটিতে স্বামীজী বলছেন $: 


এইভাবেই নির্দিষ্ট এক খাতে পরিচালিত: 


বং কিভাবে: ভারতীয় ও পাশ্চাত্য: 


“যেসব জিনিসের কোন মানে নেই, যেসব ভিনিস: 


: আগাগোডা অর্থহীন আজগুবী-_তাদের নিয়ে পুরনো সব: 
; আলাপ-আলোচনা আর ঝগড়া-বিবাদ দূব করে ফেলে দাও ।: 
; ভেবে দেখ, বিগত ছ-সাতশ বছরের অবক্ষয়ের কথা-_যখন: 
বছরের পর বছর ধরে শয়ে শয়ে বয়স্ক মানুষ মিলে আলোচনা : 
: করেছে, জলের গ্লাস ডান হাত দিয়ে ধরে খাব না বাঁ হাত দিয়ে, : 
: হাত ধোব তিনবার না চারবার, কুলকুচি করব পাঁচবার না: 
১ 285594 


বং তার ওপর সবচেয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ দর্শন রচনা করে যারা; 


জীবন কাটিয়ে দে তাদের কাছ থেকে আমরা কী-ই বা আশা: 


: করতে পারি?” 
ব্রিটিশের সংস্পর্শে এসে এইসব অভ্যাস জোর ধাককা খেল।: 


: মনুষ আরেকবার ভাবতে বাধ্য হলো। প্রাটীন পণ্ডিতের 
ভারতবর্ষ জন্ম দিয়েছে এইরকম অনেক মনীষীর। রাজা : 


সস্তানের পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব হলো নোবেল-বিজয়ী সি. ভি.: 
রমন; সম্ভব হলো আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে: 


: নবপ্রগতির পথে আপন অবদান রেখে যাওয়া। একেই বলে: 
; 'নবজাগরণ' বা মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার। উনবিংশ 
: শতকে এটি ঘটেছিল এবং আজ 'আমরা অসাধারণ সেই ঘটনার : 


ফসল তুলছি। এসেছে নবযৌবনদীপ্তি, এসেছে নতুন শক্তি;: 
: কিন্তু এখনো আমরা সম্পূর্ণরূপে বিপদের বাইরে নই। এখনো: 
রয়েছে কত অশাস্তি-_ব্যাপক দুর্নীতি ও হিংসা; কিন্তু তাতে: 


: এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে আছে শক্তি--আর সেটা: 
? একটা সম্পদ। অবস্থাকে বদলানো যেতে পারে, এবং এইসব : 
মহান আচার্য এসেছেন এই শক্তিকে উমততর আকারে : 


: রাপাস্তরিত করতে। হিংসা ও অপরাধ নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন নন।: 
; তমো থেকে রজঃতে উত্তরণ সত্যিকারের এক উন্নতি। রজঃতে : 
; অবস্থানকালে মানুষ তার নিজের তথা সমাজের কাছে একটা: 
? সমস্যা হয়ে দড়ালেও তমো নামক নিশ্প্রাণতা থেকে রজঃতে; 


[১ বল সা ৮৮ লি ওডিলর তল 
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: পৌঁছানোটা অবশ্যই একটা উন্নতি। এর পরের পদক্ষেপটা : 
; নিতেই হবে এবং সেটা হলো সত্ত্ব_যা আসলে নিয়মানুবর্তী ও 
: সৃজনশীল মানবীয় শক্তির ভিন্তিতে গড়া অসামান্য এক অবস্থা । 
: কী অসাধারণ ব্যবস্থাই না তাতে গড়ে উঠতে পারে! ভারতবর্ষ 
; এই শিক্ষা লাভ করেছে কেবল আধ্যাত্মিক আচার্যদের কাছ 
: থেকেই নয়; তার রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকেও। 
: লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, সুভাষচন্দ্র বসু, মতিলাল নেহরু 


: ত্যাগ করেছেন অর্থ, ত্যাগ করেছেন শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। 
: উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে ছিলেন এমন 
: সব উচ্চমনা মানুষ-_রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতো আধ্যাত্মিক 


: শক্তি। ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, ধার 
: মৃত্যু হয় ১৯২৫-এ। শোনা যায়, শেষকৃত্যের জন্য তার দেহ 
: বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। চিত্তরঞ্জন ছিলেন 
: একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি আইন পড়েছিলেন ও নিজের 
: আইন-ব্যবসা থেকে ভালই রোজগার করেছিলেন। তার বাবা 
: নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দারিদ্রের মধ্যে মৃত্যুবরণ 
: করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তার রোজগারের অর্থ দিয়ে প্রথমেই 
: সব ঝণ শোধ করে তার মৃত পিতার নাম দেউলিয়া-তালিকা 
: থেকে কাটানোর ব্যবস্থা করলেন। এই কাজের মধ্যে মানব- 
: মনের মহত্বের পরিচয় আছে। পিতা মৃত, অতএব চিত্তরঞ্জন 
: বাবার সব খণ অস্বীকার করতে পারতেন; কিন্তু তার কাছে 
: টাকার চেয়েও মূল্যবান ছিল সম্মান। আজ আমরা সেই চরিত্র 
: খুইয়েছি। আজ টাকাই সব; সম্মানের কোন গুরুত্ব নেই। আশি 
: বছরের মধ্যে সব ব্যাপারে এত পরিবর্তন এসেছে! এইসব 
: মহান মানুষ আমাদের জাতির শক্তিগুলিকে পরিচালনা করে 


: রাজনৈতিক নেতার ওপরেও পড়েছিল। রোর্মী রোর্লার লেখা 
: বিবেকানন্দের জীবনী পড়লে এই প্রভাবের স্বরূপ বুঝতে পারা 
:যায়। ১৯২১-এ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে 
: কলকাতায় গিয়ে গান্ধীজী বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠেও উপস্থিত 


: গান্ধীজী বলেন, তিনি বেলুড় মঠে এসেছেন সত্যাগ্রহ প্রচার 
: করতে নয়; এসেছেন বিবেকানন্দ যেখানে বাস করতেন সেই 
: স্থান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে, যাতে তিনি তার জাতিকে 
: আরো উপযুক্তরূপে ভালবাসতে পারেন। “বিবেকানন্দকে পড়ে 
; আমার ভারতপ্রেম হাজার গুণ বেড়ে গেছে”-_স্বামীজীর 
: উদ্দেশে এই ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়ে গান্ধীজী সেই সমবেত 
£ জনতাকে বললেন, ঘরে ফেরার আগে তারা যেন সেই 
: অনুপ্রেরণার কিছুটা সঙ্গে নিয়ে যান। 

৩৯ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বামীজী এক তরতাজা 
: যৌবনশক্তি এনেছিলেন অনন্য এই প্রাচীন সংস্কৃতিতে, যা তখন 
: প্রায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ 
: সেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, গতিশীল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
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; মনুস্থৃতিতে 

: অস্ত্যাদপি পরং ধর্মং সত্রীরতবং দুষ্ধুলাদপি।।” 
: নি্নশ্রেণীর কাছ থেকেও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আহরণ করবে: 
: শুভকারী বিদ্যা, নিচজাতির কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবে: 
: পরম ধর্মের, নিকৃষ্ট বংশ থেকেও উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করবে। 
: হন। নিচের প্রাঙ্গণে সমবেত ঘরোয়া একদল মানুষের উদ্দেশে : 
: হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক সুন্দর সংমিশ্রণ; বলেছিলেন-_: 
: ভারতের মাটিতে প্রা্ীন গ্রীসবাসী আজ মিলিত হচ্ছেন প্রাচীন: 


ছোঁয়ায় আমাদের এই সংস্কৃতি অবক্ষয়িত হয়ে মরে যাবে।; 


: ভারতে যিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন, সেই মেলে: 
: লিখেছিলেন যে, স্বঙ্গ সময়ের মধ্যেই 
: অনিবার্ধ। ঘটেছিল কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। ভারত আবার: 
: প্রাণবস্ত হয়ে উঠল; নতুন এক জীবনীশক্তি তাকে অগ্রগতির : 
: পথে ঠেলে নিয়ে চলল। রামকৃষণ-বিবেকানন্দ না এলেও: 
: আমরা শক্তিশালী ও সক্রিয় থাকতাম। সন্দেহ নেই, আধুনিক: 
: প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যাপন করেছেন সৎ জীবন। জাতির স্বার্থে তারা : 


এ-সংস্কৃতির মৃত্যু 


পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের শক্তিশালী করত; কিন্তু আমরা: 


? হারাতাম আমাদের আপন আস্তরসত্তা__আমাদের সুপ্রাচীন: 
: অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা যেত হারিয়ে। এইরকম সব মহান: 
£ আচার্যের জন্য তা ঘটতে পারেনি। : 
: মহাপুরুষের পাশাপাশি । গান্ধী ছিলেন প্রচণ্ড এক আধ্যাত্মিক : 


শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় আমরা এইসব ভাব লক্ষ্য 


: করি। তখনকার ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ বৈপ্লবিক: 
; মনোভাব নিয়ে বলেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের ; 
; কোনরকম সংস্রব থাকা উচিত নয়; বিদেশ থেকে কোন ভাব: 
: গ্রহণ করা উচিত নয়; আমাদের নিজেদের ভাবেই দৃঢ় হয়ে : 
: থাকতে হবে। দেশ কিন্তু তাদের কথা শোনেনি। স্বামীজী কিন্তু: 
: বললেন, আমাদের আছে এক মহান সংস্কৃতি; কিন্তু সেইসঙ্গে: 
: বললেন, অন্যদেরও আছে মহান চিন্তারাশি, এবং আমাদের : 
: বিনয়ের সঙ্গে সেইসব ভাব গ্রহণ করতে হবে। তিনি আমাদের : 
; পাশ্চাত্যের কাছ থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, জনকল্যাণ, ; 
: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা করতে বলেছিলেন। আমেরিকা থেকে : 
: ভারতে এক চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন ঃ "সমতা, : 
: স্বাধীনতা, কর্ম ও শক্তির বিষয়ে তোমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির : 
: দিক দিয়ে তুমি কি পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ: 
: পাশ্চাত্যবাসী এবং সেই একইসঙ্গে ধীয়ি সংস্কৃতি ও সংস্কারের ; 
; দিক দিয়ে আপাদমস্তক একজন হিন্দু হয়ে উঠতে পার?” 
: ভারতবর্ষকে দান করেছেন নবজীবন, এবং তাদের সবার : 
: ওপরে স্থান স্বামী বিবেকানন্দের, যাঁর প্রভাব এইসব মহান ; 


অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের এই ভাব নতুন নয়।! 
ততে আছে ঃ “শ্রদ্ধদানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি || : 
(২।২৩৮)--: 


এই উক্তিতে লক্ষ্য করা যায় কী এক উদার সামাজিক: 


হিন্দুর সঙ্গে। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রাজ প্রদত্ত “ওয়ার্ক : 
বিফোর আস' শীর্ষক বক্তৃতায় তার নিজের কথা এগুলি।: 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল সুসংহত ও সমন্বিত। আমরা: 
আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করেও অন্যরা আমাদের যা দিয়েছে: 
তা গ্রহণ করেছি, আত্তীকরণ করেছি। বর্তমানে আবার সেই: 
সংমিশ্রণ জন্ম দেবে নতুন ভারতবর্ষের। ধীর, অবিচল গতিতে : 
এই ভাবকে প্রসারিত হতে হবে। আজ আমাদের মধ্যে আছে; 
অনেক খুঁত, দুর্বলতা ও দোষ। কিন্তু যে-জাতির মধ্যে: 
প্রাণসঞ্চার হচ্ছে, তার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী এগুলি।; 


: বঞ্চিত মানুষ জীবনে কিছু সুযোগ পেলে ভুল করে, মহাতুল 
: করে; কিন্ত তারা নিজেদের শুধরে নিতে পারে, কারণ মহান 
: আচার্ষগণ আমাদের সেই সংশোধনের পথ ও প্রক্রিয়া দেখিয়ে 
: দিয়েছেন। 


: হয়েছে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। গ্রীক চিস্তাভাবনা 
: ইউরোপে প্রবেশ করে খ্রিস্টীয় ১৫-১৬ শতকে । ততদিনে গ্রীস 


: কাছাকাছি সময়ে তাকে অধিকার করেছিল রোমান সাম্রাজ্য। 
: তৃতীয় শতকে সে গ্রহণ করেছিল ধ্রিস্টধর্মকে, যা প্রাচীন গ্রীক 
: সংস্কৃতির কাছে ছিল নেহাংই আগস্তক। সাধারণত দেখা যায়, 
 খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামধর্ম যেখানেই গেছে, সেখানেই তারা প্রাটীন 
: সবকিছুকে ধ্বংস করেছে। অতএব, প্রাচীন গ্রীক ভাবনা 
; সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কেবল গ্রন্থরাজির মধ্যে। পশ্চিমের 
: ইউরোপীয়ানরা ছিল অসভ্য এবং প্রাচীন গ্রীক ভাবনা সম্বন্ধে 
: সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। গোটা ড্যানিয়ুব নদীর তীরে এবং রোমান 
: সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে অবস্থিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলি ও জার্মানি 
: ছিল অসভ্য সব দেশ। পরবর্তী কালে রোমানরা গ্রহণ করল 
: খ্রিস্টধর্ম, কিস্তু জীবন সম্বন্ধে এ ধর্মের দৃষ্টি ছিল সক্কীর্ণ। গ্রীক 
; ও রোমানদের মহান অবদানের মূল্য সে-ধর্ম অনুধাবন করতে 
' না পেরে তাদের বলল-_প্যাগান'১। এইসব সংস্কৃতি ধ্বংস 
: হয়ে গেল। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মধ্যযুগকে ইউরোপীয় 
: ইতিহাসের “অন্ধকার যুগ" বলা হয়। 

১ পরে, ইউরোপের যে মূলকেন্দ্র পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ 
; রক্ষা করত, সেই রোমান কনস্ট্যান্টিনোপ্ল দখল করল 
: তুর্কিরা। মুসলমান এই. তুর্কিরা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে 


: কনস্ট্যান্টিনোপ্লের পতন হলো ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে এবং অনেক 
: গ্রীক পণ্ডিত নিজের দেশ ছেড়ে বইপত্র সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে 
: আরম্ভ করলেন পশ্চিম ইউরোপে। তুর্কির মধ্য দিয়ে 
: ইউরোপীয়ানদের পূর্বদিকে যেতে দেওয়া হতো না; ফলে 
: ইউরোপ সব সংযোগ হারাল পূর্বের সঙ্গে-এমনকি ভারতের 
: সঙ্গেও। এই কারণে পশ্চিম বাধ্য হলো 'কেপ অফ গুড হোপ' 
; হয়ে ভারতে আসার নতুন পথ খুঁজে বের করতে; অন্যরা 
; আবার ভারতের সন্ধানে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আমেরিকা 
: পৌঁছে সেটাকেই ভারত ভাবল। এই হলো আধুনিক ইতিহাস। 
কিন্তু ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপ্লের 
: পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ভাবনা পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করে 
: তাকে প্রদান করল মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নতুন 
দৃষ্টি ও উদার মনোভাব। আর তাতেই দেখা দিল ইউরোপীয় 





; ইতিহাসের তথাকথিত “রেনে্সী” বা নবজাগরণ। এরপর : 
: ষোড়শ শতাব্দী থেকে যাকিছু প্রগতি, তা সবই ইউরোপীয় : 
? মানসিকতায় উপ্ত শ্রীক-রোমান সংস্কৃতির এই বীজের: 
; ফলপরিণাম। ৃ 
£. সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাবটি : 
: তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, এইরকম আদান-প্রদানের ফলেই উৎপন্ন 


পরবর্তী কালে এল সংস্কার-প্রক্রিয়া। ব্রিস্টধর্ম ভেঙে গেল, : 
এবং কিছু মানুষ নাস্তিক হয়ে গেলেন। এঁদের মধো ছিলেন : 


: ভল্টেয়ার, ছিল জার্মানি ও অন্যান্য দেশের 'পরজ্ঞাদীপ্ত' কিছু: 
: : বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যাইহোক, এর ফলে উত্থান হলো তাকণ্য-. 
: পরিণত হয়েছে একটি মৃত জাতিতে। দ্বিতীয় শতকের : 


দীপ্তি ও উচ্ছলতায় ভরপুর নতুন ইউরোপের, যাকে আর তার : 


: নিজের মধ্যে বেঁধে রাখা গেল না-_ঠিক যেমনটি ঘটেছিল : 
: প্রাচীন শ্রীসের ক্ষেত্রে। মাত্র আড়াই লক্ষ লোক নিয়ে গঠিত 
: ছোট্ট শহর এথেন্স অসাধারণ শক্তি বিস্তার করেছিল সমগ্র: 
 শ্ত্রীস জুড়ে। কালে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে সে: 
: আলেকজাগারের অধীনে জয় করে নিয়েছিল বনু দেশ -- ভারত : 
: পর্যস্ত। এখন ইউরোপীয় জাতিগুলিও এরকম হয়ে উঠল।; 
: তারা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করল, কিন্তু সে-শক্তিকে সংহত রাখার: 
: উপায় না জানায় বেরিয়ে পড়ল বিভিন্ন দেশ জয় করে সেখানে : 
: উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং অন্যান্য জাতিদের শোষণ ও: 
: ধ্বংস করতে। অবশা তারা কিছু নতুন ভাব-ভাবনাও দান: 
: করেছিল। ইউরোপে তখন নতুন প্রাণ এলেও বর্তমানে তা: 
£ পতনের পথে। আর ঠিক এই পর্বেই যুক্তিসিদ্ধ ও উদার: 
: ভারতীয় অধাত্মভাবনা ইউরোপ ও আমেরিকায় পৌঁছে তাদের : 
: সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করেছে। ৃ 


ব্রিটেন যখন ভারতের ওপর সান্রাজাবাদী আধিপত্য: 


: কায়েম করল, তখন তা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অবাঞ্ছিত: 
; এক সঙ্ঘাত। এখন তারা মুখোমুখি হচ্ছে পারস্পরিক সুখী; 
ৃ : সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ ভাববিনিময় : 
; নিকটবর্তী সব খ্রিস্টধর্মাবলন্বী দেশ দখল করে নিল। : 


চলছে, এবং এদেশের মানুষ পশ্চিমের অনেক ভাবনাকে স্বাগত : 


; জানায়। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা রোমের মতো মৃত্যুববণ: 
: করবে না। রোমান সভ্যতাকে শেষ হতে হয়েছিল; স্রিস্টধর্ম: 
: তাকে দখল করে নিয়েছিল। উপস্থিত ছিল কেবল চার্চ আব: 
: তার ক্ষমতা; বাকি সব ফিকে হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল।: 
: এঁতিহাসিক অধাপক আর্ণন্ড টয়েনবী উল্লেখ করেছেন রোমান: 
' প্যাগানিজম (োর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন রোমান সেনেটর : 
: সীমাথাস) এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের (যার প্রতিনিধিত্ব: 
; করছিলেন রোমের বিশপ আমব্রোস) মধো৷ এক সঙ্ঘাতের। : 
: বিশপ মত প্রকাশ করলেন যে. তার ব্রিস্টধর্ম--যা তখন; 
; রোমান সাম্রাজ্যে ক্রমশ শরক্তিসঞ্চয় করছে--হলে। ঈশাবর 
: কাছে পৌঁছাবার একমাত্র পথ। রোমান 'প্যাগান' সেনেটর ; 
: সীমাখাস এই 'প্যাগান' মত সমর্থন করলেন যে, নানা পথে; 
: ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। ্রিস্টীয় চার্চ কিন্তু সেনেটরেব : 


১ অশ্থীস্টানদের সেসময়ে প্যাগান (চ98থ7) বলা হতো; এখনও আধুনিক ইংরেজী অভিধানের মতে 'প্যাগান' হলো তারা, যার। প্রথিবীর : 


হন ধন রিকি করে না।আর তাই বিদেশ 


'প্যাগানিজম' সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বা প্রশংসিত কোন মত নয়। কিন্তু বাস্তব হলো, : 


: সন্থীর্ণ প্রিস্টীয় ল থেকে যেসব মানুষ বা মতবাদের ওপর 'পাগান' বা 'প্যাগানিজম'-এর ছাপ মারা হয়েছিল, তাদের মাধ্যেই ছিল 'সর্ব ধর্ম-: 
| সম ািণ বেয়ে কিনা ভারতীয় আধাযিক উ্টিহোরও মূল সুর। পৃজাপাদ মহারাজধীর বর্তমান আলোচনার পরবন্ী 


: অংশে রয়েছে এ প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোকপাত।-_অনুবাদক 


: কঠরোধ করল। কিন্তু, টয়েনবীর সংযোজন- সেই সেনেটরের : 
? ক্ঠরোধ করা হলেও তিনি যে-মত পোষণ করতেন, তাকে : 
! আজও লক্ষ লক্ষ হিন্দু সত্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। 

যাহোক, ভারতবর্ষের বর্তমান পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
: সব পাশ্চাত্য দেশে নতুন ভাব-ভাবনা প্রবেশ করবে এবং তারা 


: আজ এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায়, যাঁরা 'খাও-দাও আর 
; মজা লোট'__এই ভোগবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান 
? জীবনযাত্রা চান না। এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ছিল 'হিপি' 
? আন্দোলনে-_বিশেষত আমেরিকায় ও পরে ফ্রালসে। এর ফলে 
: দেখা গেল, কোন ছেলে বা মেয়ে বড়লোকের ঘরে জন্মালেও 
£ সেই পরিবারের সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করতে চাইছে না। তারা 
: পরতে পছন্দ করছে সহজ, সাধাসিধে জামাকাপড়-_যা আসলে 
: সুত্রপাত। আপাতত এই ভাব কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে 
: থাকলেও এর পুনরাবিভাব ঘটতে পারে। 

£  শঙ্করাচার্যের রচনা অধ্যয়ন করলে তা থেকে মানবসভ্যতা 
ও সম্মিলিত ' মানবীয় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। 
: সংস্কৃতির গতি ঢেউয়ের মতো-_একবার পড়ে, আবার ওঠে। 
: আমাদের দেশে সর্বদাই এই উঠে আসা'র সুত্রপাত 
: ঘটিয়েছেন--যেমন আমি আগেই বলেছি-__কোন না কোন 
: মহান আধ্যাত্মিক আচার্য। কোন রাজনীতিবিদ, সেনাধ্যক্ষ বা 


; কোন দৈবী পুরুষই পারেন এমন এক স্রোত বইয়ে দিতে। এই 
প্রসঙ্গে আমি আগে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের “মাই 
: মাস্টার শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করেছি, যেখানে স্বামীজী 
; অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন কিভাবে আধুনিক কালে 
: ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক নতুন সামগ্রস্যবিধান ঘটে 
: চলেছে। পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আসবে এক নতুন 
: সংস্কৃতি ও বিশ্বজনীন সচেতনতা এবং সমাজে আসবে নতুন 
: এক সার্বিক সংহতি ও মৈত্রী। 

£. আমি আগে উল্লেখ করেছি, প্রাটীন কালে ভারতবর্ষে 


? মহাভারত-পর্ব সম্বন্ধে শঙ্কর বলেছেন__এবং আমি আগেই 
: উদ্ধৃত করেছি-__যখন ধর্মকে পরাহত হতে হলো অধর্ম ও 


: অত্যধিক ইন্দ্রিয়জ বাসনার কাছে এবং যখন বিচার ও প্রজ্ঞার : ৃ 
? দান করলেন ছিবিধ বৈদিক ধর্ম, যথা প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি: 
? লক্ষণের। অর্জনের অবস্থা তখন কিরকম ছিল? 'শোকমোহ-: 
 মহোদধৌ নিমগ্নায়-_শোক ও মোহের মহাসমুদ্ধে নিনজ্জিত।: 
: এই দুটি আবেগ জীবনের প্রত্যেক উদ্যোগকে বিকৃত করে; 
: দিতে পারে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদের বিবরণ: 
: থেকে দেখা যায়, শোক ও মোহের এক মহাসাগর যেন: 
; অর্জুনকে গ্রাস করে নিয়েছিল। ৃ 
? সমাজেরই উচিত এটিকে নিজের আদর্শ রূপে ধরে রাখা। : 


: অবনয়ন ঘটল, তখন মহান বৈদিফ দর্শন ও সনাতন ধর্মাস্তর্গত 
: আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করতে নারায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণবতাররাপে 
1 দেবকী ও বসুদেবের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। 

এছাড়া ভারতীয় সমাজতত্বের 'ব্াম্মাণণ আদর্শ নিয়ে 
? আলোচনা প্রসঙ্গে আমি 'ম্মপদ' থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি, 
: মানবীয় এই আদর্শের প্রতি ভগবান বুদ্ধের ছিল বিশাল শ্রদ্ধা। 
: এটি একটি আদর্শ; কোন ব্যক্তি বা জাতি নয়, এবং প্রত্যেক 


 ব্রাহ্মণ-ভাবের বিশেষত্ব হলো আত্মসংযম, সরলতা, দয়া, 


; সেবাতাব; এখানে সত্বেরই প্রাধান্য। ব্রাহ্মাণ-স্বভাব মানুষ: 
কখনো উদ্ধত বা আগ্রাসী নন; তিনি শান্তিতে পূর্ণ এবং: 


সকলকে আশীর্বাদ করেন। আমাদের সময়ে আমরা এমন: 
: স্বভাবের প্রকাশ দেখি মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে, যিনি জাতির দিক: 
: দিয়ে বৈশ্য হলেও গুণের দিক দিয়ে ছিলেন একজন ব্রান্মাণ। : 
; আবার নতুন যৌবনশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্যে : 


এই গ্রহটি-_ভগবল্গীতা--এই গুণের চর্চা করার সঙ্গে: 


: সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্ম নিয়েও আলোচনা করেছে। যেকেউ সিংহাসনে : 
£ বসলে বা মুকুট পরলেই ক্ষত্রিয় হয়ে যান না। গীতা বলছেন, : 
: ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন নাঃ “যুদ্ধে: 
; চাপ্যপলায়নম্‌*। তিনি বীর, উদার-_-কখনো নীচ বা সন্কীর্প: 
 মনোবৃত্তিসম্পন্ন নন। আজ আমাদের রাজনীতিক ও: 
: প্রশাসকদের এইসব গুণ আত্মস্থ করতে হবে। অবশ্য, 
: প্রত্যেকের লক্ষ্য হলো ব্রাহ্মণস্বভীব; লক্ষ্য এমন এক সমাজ যা: 
: নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে বিবর্তিত হয়, বিকাশলাভ করে; 
: মানবীয় বিবর্তন জৈবস্তরের নয়; নিশ্চিতরূপেই তা হলো: 
: নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক এক বিবর্তন। মানুষের : 
; অঙ্গ_ মস্তিষ্ক। আমাদের জৈব অস্তিত্বের শক্তিকে ব্যবহার করে : 
: বিবর্তনকে নিয়ে যেতে হবে উচ্চতর স্তরে। এখানেই 'আসে ; 
: সত্ববঁ-এর প্রসঙ্গ। আজ আমাদের আছে প্রচুর শক্তি, যা দিয়ে: 
আমরা মানুষ মারি, ঘর পোড়াই, কারণ সে-শক্তি সত্বের দ্বারা: 
: শুদ্ধিকৃত হয়নি। অতএব যা করতে পারা হলো-__এই শক্তিকে : 
; শুদ্ধ করা, তাকে মানবমুখী করা এবং ব্রাঙ্মাণত্ব আদর্শ অর্জন: 
; করা। অবতার আগমন করেন ব্রাঙ্মাণত্বস্য রক্ষণার্থম্‌'_-্রান্মাণ: 
? আদর্শ রক্ষা করতে। অবতার আসেন বেদসমূহ ও ব্রান্মাণ: 
; আদর্শ রক্ষা করতে। বৈদিক তথা সনাতন ধর্ম স্বরূপত: 
: সার্বজনীন; তা অতি পবিত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। একসময়ে এটি: 
: বিশ্বের বিশাল অংশ জুড়ে প্রসারলাভ করেছিল, তারপর তা: 
: স্কুচিত হয়ে গেলেও বর্তমানে আবার বিস্তারলাভ করছে।; 
! বৈদিক ধর্মের মধ্যে সব ধর্ম অবস্থান করে; বৈদিক ধর্ম সকল: 
: ধর্মকে গ্রহণ করে; অন্য কোথাও আমরা সেইরকম বিশ্বজনীন : 
: দৃষ্টি দেখতে পাই না। বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করতে ও ব্রান্মাণ: 
ৃ : আদর্শকে তুলে ধরতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বসুদেব ও: 
 শ্্ীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহান এক অবতার। ; ৃ 
: বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল নাঃ ম্বপ্রয়োজন অভাবে অপি'।: 
: আপন মায়াশক্তিবলে তিনি মানবরাপ ধারণ করলেন এবং: 


দেবকীর পূত্ররূপে। তার নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলে, তার: 


'বৈদিকধর্মঘ্বয়ং অর্জনায়োপদিদেশ'__অর্জনকে তিনি উপদেশ : 


শ্রীকৃষ্ণ এক সুগভীর বাণী দান করেছিলেন অর্জুনকে, এবং 


; তার মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে। করুণাপূর্ণ হাদয়ে মানবরাপ : 


? ধারণ করে তিনি এজগতে এসে বহু সংগ্রাম বরণ করেছিলেন। 
; তার জীবন ছিল বিদ্পূর্ণ। এমনিতে মনে হতে পারে যে, যার 
; এমন উচ্চ অবস্থা, তার জীবন ছিল নিশ্চিন্ত, সহজ; কিন্তু তা 
; একেবারেই নয়; কারণ, সে-জীবন ছিল রীতিমতো কঠিন 
: কঠোর। মহাত্মা গান্ধী নাকি বলেছিলেন যে, কেবল একজন 
: করতে। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র হনন করা হয়েছিল__ঠিক যেমন হয়ে 
: থাকে আজকালকার রাজনৈতিক জীবনে । কেউ একজন 
: অভিযোগ করল যে, কৃষ্ণ মহামূল্যবান স্যমস্তক মণি চুরি করে 
' নিয়েছে; সে একজন চোর। বেচারি কৃষ্ণকে প্রমাণ করতে 
: হয়েছে যে, তিনি নিরপরাধ! মণিটি খুঁজতে খুঁজতে তিনি 
: অবশেষে দেখলেন, দুটি গরিব ছেলে সেটি নিয়ে খেলছে। তখন 
: আবার তিনি ওটি উদ্ধার করে তার মালিককে ফেরত দিলেন। 
; এরকম মিথ্যা অপবাদের বহু ঘটনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সেগুলিকে 
: উপেক্ষা করতে পারতেন, কারণ তার কিছু পাওয়ার বা 
: হারানোর ছিল না। যাহোক, মনুষ্যদেহ ধারণ করলে অবতারকে 
: নানা যন্ত্রণা ও অপমান সইতেই হয়। যেটুকু সুখ আসে, সেটুকুও 


: যেকোন কাউকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অবতার কিন্তু 


: উপসংহার 

:. অর্জ্নকে এই উপদেশ প্রদানের পিছনে শ্রীকৃষ্ণের কী 
: উদ্দেশ্য ছিল? শ্রীকৃষ্ণ কেন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জনের সঙ্গে কথা 
; বললেন? তিনি কি গোটা বিশ্বকে রক্ষা করতে পারবেন? 
: শঙ্করের ভাষ্যে আছে একটি উক্তি ঃ “গুণাধিকৈঃ হি গৃহীতঃ 
: অনুষ্ঠিয়মানশ্চ ধর্ম? প্রচয়ং গমিষ্যতি ইতি”__সাধারণের থেকে 


: ধীরে ধীরে জনগোষ্ঠীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উন্নতি 


' রুটিটাকেই ভাল করে। এইসব ভাব সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করে, এবং শেষপর্যন্ত সমাজকে পরিবর্তিত করে দেয়। 


“স চ তগবান্‌ জানৈ্বশক্তিবলীর্ঘতেজোডিঃ সদা 


স্বপ্রয়োজনাভাবে অপি বৈদিকং হি. ধর্ম্য়- 


চর 


৯৮৫ 


; ভগবতা যথোপরিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্‌ গীতাখ্যৈঃ; 

: সপ্তভিঃ প্লোকশতৈ উপনিববন্ধ।” ৃ 
? ও তেজের অধিকারী, যিনি তার সর্বব্যাপী মায়া বা মূল 
: প্রকৃতিকে তার ব্রিগুণের সেত্ব, রজঃ, তমঃ) দ্বারা বশীভূত করে : 
? রাখেন, তিনি স্বয়ং জন্মরহিত, অব্যয়, সর্বভুতের ঈশ্বর এবং: 
: স্বরাপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হলেও তার মায়ার মধ্য: 
: দিয়ে যেন জাত ও দেহধারী-রাপে প্রতীয়মান হন; এবং: 
; জগগকল্যাণের জন্য তাকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। তার; 
! মহাসমুদধে নিমজ্জিত অর্জনকে এই দ্বিবিধ (কর্মের ও মননের): 
; বৈদিক আধ্যাত্মিক বাণী দান করলেন এই প্রত্যয়ের সঙ্গে যে, : 
? সাধারণের চেয়ে অধিক গুণশালী মানুষের দ্বারা গৃহীত ও: 
; উপলব্ধ হলে এই ধর্ম প্রসারলাভ করবেই। (যেমন জুল: 
: প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বালানো হয়।) ভগবান: 
: শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উপদিষ্ট সেই ধর্ম সর্বজ্ঞ ভগবান বেদব্যাসের : 
: দ্বারা সাতশ শ্লোকে বিখ্যাত গীতারূপে নিবদ্ধ হয়। : 
: অনেক দুঃখের ভারে কমে কমে যায়। মানুষের দেহধারী : 


নীতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা বলার পর শঙ্কর আরো 


; বললেন £ 
: এবিষয়ে সচেতন থাকেন যে, মানুষের দেহ ধারণ করলেও তার : 
: অন্তরের গভীরে রয়েছে পূর্ণ দেবসত্তা। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের : 
: শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে তিনি : 
: অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র মানবতাকে প্রদান করলেন গীতার বাণী, : 
: যার জন্য এই হাজার হাজার বছর ধরে আমরা তাকে স্মরণে : ৃ 
: -_গীতা-বিজ্ঞান হলো বেদসমূহের সমগ্র শিক্ষার সার-সংগ্রহ,: 
: কিন্তু এর অর্থ দুর্বোধ্য। অনেকে এর শব্দ, তাদের অর্থ ও: 
: সামগ্রিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে যুক্তিসিদ্ধরূপে উপস্থাপনের : 
প্রয়াস করেছেন। সাধারণভাবে লোকে এটিকে প্রচুর স্ববিরোধী: 
; চিন্তার সন্নিবেশ বলে ভেবেছেন। এই দুরবস্থা লক্ষ্য করে: 
: উপযুক্ত বিচারসহ মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমি এর; 
: : বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করব। ও 
: উৎকৃষ্টতর গুণসম্পন্ন নারীপুরুষ আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ : 
: অনুধাবন ও অভ্যাস করলে সে-ভাব প্রসারলাভ করে। একটি ; 
দীপ্ত প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ প্রজ্বলনের মতো তখন তা : 


“তৎ ইদং শীতাশান্ সম্ত-বেদার্থ সারসংগ্রহভূতং: 


শঙ্কর তার ভাবগন্ভীর ভূমিকার উপসংহার ঘটিয়েছেন: 
এইভাবে £ : 
“ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্বং চ: 


: বাসুদেবাখ্যং পরংরক্মা অভিধেয়ভূতং বিশেষতঃ অভিব্যঙ্জয়ৎ: 
 ঘটায়। যিশু বলেছেন, রুটির মধ্যে একটুও ভাল জিনিস পুরো ; বিশিষ্ট-প্রয়োজনসম্বন্ধাভিট 


ধয়বৎ গীতাশান্ত্রমূ। যতঃ তদর্থ-: 


: বিজ্ঞানেন সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, অতঃ তদ্‌ বিবরণে যত্রঃ: 
: ক্রিয়তে ময়া।” : 
: __এইরূপে, বিশেষত বেদের ছ্বিবিধ ধর্ম (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি)-: 
: ; ব্যাখ্যাতা এই গীতা-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি) : 
৪১৬৮৮১৯১7-৬৪৬৪ মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য ৃ 
: অজোহব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ববুদ্মক্তম্বভাবোইপি সন্‌ : 
স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বনিব লক্ষ্যতে। ; ৃ 

: প্রাপ্তি ঘটে বলে আমি তার ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হচ্ছি। [সমাপ্ত] 2): 
 মর্জ্নায় শোকমোহ-মোহদষৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈঃ হি ; | ৃ 
: গৃহীতঃ অনুষ্ঠীয়মানঃ চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি ইতি। তং ধর্মং ; 


সেইসঙ্গে এটি ব্যক্ত করে পরমার্থকে, যা পরম ব্রহ্মা বা বাসুদেব : 
(শ্রীকৃষ্ণ) নামেও অভিহিত; তাই এতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, : 
সম্বন্ধ ও বিষয়বস্তু। গীতার অর্থ বোধ হলে সকল পুরুষার্থের : 





এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 
স্মারক রচনা" রূপে প্রকাশিত হলো। 





রা মনে করেন, ২৪ ডিসেম্বর ভগবান যিশুধিস্টের 


: ত্যাগময় জীবন গ্রহণ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। এইজন্যই 
: এদিনটি আমাদের কাছে স্মরণীয় দিন হয়ে আছে। 

: ঘটনাটি বহুশ্রুত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর 
: তার যুবক শিষ্যবৃন্দ ত্যাগের ভাবে একেবারে 
: পর্ণ হয়ে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থুলদেহে 
: অপ্রকট হওয়ার পর যেন ভাবমূর্তিতে 
: তাদের হৃদয়ে বিশেষরূপে প্রকটিত 
: সমুজ্জল রাখার জন্য সমস্ত প্রাণমন 
; সমর্পণ করে সাধনায় নিমগ্ন হলেন। 
? এইভাবে তাদের জীবনে তীর বৈরাগ্যের যে ৃ 
£ আগুন জুলেছিল, বাহ্যদৃষ্টিতে সেই আগুন 
; আরেক দিকে তেমনি সেই আগুনের উত্তাপে 
: জগতের সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হয়ে তারা নিজেদের অস্তরে 
; ডুবে যাচ্ছিলেন। সেখানে শ্রীরামকঞ্চের সান্নিধ্য তাদের কাছে 
: ছিল স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও প্রেরণাময়। এইভাবে কয়েক মাস 
: অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে 
: তারা নিমন্ত্রিত হয়ে যান বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান হুগলী 


: কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা একত্রিত হয়ে ভগবন্ধ্যানে 
: মগ্ন হয়ে গেলেন। আর তাদের এক কথা-কি করে এই 
: জীবনকে বৈরাগ্যের অনলে আছতি দেবেন। এই ভাব নিয়ে 
দিন রাত কেটে যায়, বৈরাগ্যের আগুন দিন দিন আরো 
 প্রজ্ুলিত, ব্যাপকতর হতে থাকে। 

;  আঁটপুরে থাকতে থাকতেই এল ২৪ ডিসেম্বর__ 


:যিশুর ভাবে সেদিন বিভোর হয়ে ছিলেন, তারা স্থির ; 
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: তারা যিশুধ্রিস্টের জীবনকথা আলোচনা করতে লাগলেন।: 
: ক্রমে বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনায় তারা স্থির করলেন_-আজ 
: এক বিশেষ দিন, আজ আমরা আমাদের সমস্ত বাসনা-কামনা ; 
; এই আগুনে আহৃতি দিয়ে ত্যাগময় জীবনের সঙ্বল্স গ্রহণ: 
; করব। 


সেদিনের সেই সঙকল্পের পরিণতিতে এই সঙ্্যাসী সম্ঘ 


? গড়ে উঠেছে। তারা যিশুর জীবনের ত্যাগের ভাবটিকে সেদিন: 
: প্রবল প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভাই আমাদের কাছে; 
: যিশুপ্রিস্ট শুধু ঈশ্বরাবতার নন, যাঁরা আমাদের সঙ্ঘজীবনের : 


প্রতিষ্ঠাতা, তাদের মধ্যে ভাবমূর্তিরূপে সেদিন তার আবির্ভাব: 
: হয়েছিল। সেই কথা স্মরণ করে আমরা এই দিনে যিশুপ্রিস্টকে: 


:্ ; বিশেষভাবে স্মরণ করি। 
: জন্ম হয়। আর রামকৃষ্ণ সঙ্গে এটি বিশেষ দিন হওয়ার কারণ, : 
: এই দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্যদগণ আঁটপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে : তার কথা বাইবেলে পাই। আমাদের ছাত্রাবস্থায় স্কুলে বাইবেল 


? পড়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই বাইবেল: 


সঙ্গত যিশুধিস্টের জীবন সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলি; 


যারা পড়ত, অস্তত যারা অবশ্রিস্টান তাদের এবং : 
যাঁরা পড়াতেন তাদেরও যথোচিত শ্রদ্ধা ছিল: 
হি না। আমার মনে পড়ে, কলেজেও আমাদের : 
৬. লে বাইবেল পাঠ্য ছিল, কিন্তু যিনি পড়াতেন: 

ৰ রী তিনি ব্যঙ্গ করেই পড়াতেন। নেহাত: 
. পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই কোনরকম: 
করে পড়াণ। শিক্ষক বলতেন যে, 
বাইবেলের ইংরেজী হচ্ছে “51710 ৮৪: 
৬০19 080063351৬০... [371]191”, কারণ: 
% ইংরেজী ভাষা তখনো এখনকার মতো: 
শক্তিশালী হয়নি, তার ভাষারাতিও এখনকার 
থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। ভাবগুলিও আধুনিক : 
দৃষ্টিতে খুব আকর্ষক নয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য: 


: যে, আমরা অল্প বয়স থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সংস্পর্শে: 
: আসায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম ছিল। তাই আমরা যখন; 
: বাইবেল পড়তাম, তখন তার ভিতরে এরকম ব্যঙ্গ থাকত না, 
: বরং শ্রদ্ধা সহকারে বাইবেল পড়তাম এবং সেই শ্রদ্ধার জন্য: 
: ব্ঙ্গচ্ছলে বাইবেল পড়। আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হতো।! 
; জেলার আঁটপুরে। নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, : 


যিশুধ্রিস্ট বলেছেন £ “1 এয) (1০ ৬/৪১.”__ আমিই পথ ।: 


? ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে তার সন্তানদের নির্দেশিত পথ: 
£ অনুসরণ করেই যেতে হয়। এছাড়া কোন পথ নেই।! 
: ঈশ্বরাবতারেরা হলেন তারই সন্তান বা তারই প্রতীক। মানুষ : 
; যদি তাকে ধারণা করতে চায়, তবে তাকে এই ঈশ্বরাবতারের : 
; ভিতর দিয়েই ধারণা করতে হবে। তাই যিশু বলতেন এবং: 
নর 1? আমরা স্বামী বিবেকানন্দকেও বহুবার বলতে শুনেছি £ "179: 
 যিশুপ্রিস্টের জন্মের পূর্বদিন। নরেন্দ্রনাথ ও তার গুরুভাইরা : 


৮/)0 11575 5991 (116 501 1185 5001 (109 [7911)01.”-যে : 
সস্তানকে দেখেছে, সে তার পিতাকেও দেখেছে। যে: 
অবতারকে দেখেছে, সে ঈশ্বরকে দেখেছে। অবতারকে যে: 
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শ্রদ্ধা করে, সে স্বয়ং ঈশ্বরকেই শ্রদ্ধা করে। সুতরাং এই দৃষ্টি : 
্‌যিশুরস্টকেও তেমনি করেই দেখছি এবং তার বৈশিষ্টগুলির 
; মধ্যে যেটি সবচেয়ে আকর্ষক, স্বামীজী যেটির ওপর বিশেষ 
; জোর দিয়েছেন---তা হলো ত্যাগ ও সেবা। এই দুটি বৈশিষ্ট্য 
 যিশুগ্রিস্টের জীবনে যেরকম পরিস্ফুট তা বাইবেলের অস্পষ্ট 
: ভাষা ও অস্পন্ট চিত্রের ভিতর দিয়েও পরিষ্কার বোঝা যায়। 
; বাইবেল অনুসারে যৌশেফ হলেন যিশুপ্বিস্টের পিতা, মা 
: হলেন মেরী। বাইবেলে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ 
: আছে যা আধুনিক দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য । আমাদেরও মনে হয়েছে 
: যে, অলৌকিকতার সমাবেশে যিশুর জীবনের মূল দিকগুলি 


: থাকলেই তার জীবনটি বেশি পরিস্ফুট হতো। 
1 আবার আরেক ধরনের জীবনীগ্রস্থ আছে, যেখানে তার 
; জীবনের অলৌকিকতা সব বাদ দিয়ে তাকে একজন অতি 
: সাধারণ মানবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মঠে থাকার সময় 
; একজন ব্রিস্টান সেই দুটি বই আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন 
? যেভাবে সেখানে যিশুধ্রিস্টকে চিত্রিত করা হয়েছে তা যেন 

: একজন নিপুণ ধর্মব্যবসায়ীর মতো--সেটা আমাদের ৫ 


: ভাল লাগেনি। বইদুটির নাম হচ্ছে_1৩ 1 নিন্লিরর 


: ০00০৫ 170৬5" এবং [179 8০0০1 ২০104 &. 
101৬১ অবতারের ৃ রা 
; দেওয়া যায়, তাহলে তার ভিতারে অবশিষ্ট কি ও 
; থাকে? যেটুকু থাকে সেটুকু আমাদের কাছে বিশেষ 
: আকর্ষণীয় হয় না। সাধারণ মানুষ যা বুঝতে পারে না, 
তাকে 'অতিমানবত্ব' বলি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সেই : 
: অতিমানবত্ব যদি বাদ দেওয়া যায়, এমনকি তার মুহুমূ্ঘ সমাধি : 
: পর্যস্ত, তাহলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? কাজেই সেই চিত্র 
; আমাদের কাছে খুব বেশি মর্মস্পর্শী হয় না। 


তিনি যেভাবে চিত্রিত হয়েছেন, সেইভাবেই তাকে দেখব। 
; ভক্তদের ভিতরে হয়তো অপূর্ণতা ছিল, থাকতেই পারে। হতে 
; পারে ভক্তির আতিশয্যে তার মানবীয় দিকটি চিত্রিত হয়নি, 
' তবু এইসব ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও যে-চিত্রটুকু আমরা পাই, 
শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি তার অনুধ্যান করি তাহলেও আমাদের 
1 আধ্যাত্মিক জীবনের প্রচুর প্রেরণা মিলবে। সেই দৃষ্টিতেই তার 
জীবনচরিতের কথা ভাবব। ইছদীদের "91 10510170101 -এ 
; তার জন্মগ্রহণের আগের কথাও আছে। যিশু যে জন্মাবেন 
1 তার পূর্বাভাস যেসব গ্রন্থে দেওয়া হয়েছিল, বাইবেলে তার 
উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছিল, ইহুদীদের উদ্ধার করার 
: জন্য তিনি যিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। যিশুর নাম “19915 


পা /10111050" বা ঈশ্বরের চিহ্নিত সম্তান। 
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চিহিত কি হিসাবে?_ ইহুদীদের উদ্ধারকর্তারূপে।; 
1 আমরা এখন একটু বদলে বলি জীবের উদ্ধারকর্তা-_: 
58৮1০ 01 781101101। ইহুদীরা তখন রোম সরকারের : 


? অধীন। রোমকদের অত্যাচারে তারা নানাভাবে নির্যাতিত, 
; জর্জরিত। তাদের কোন রাস্ত্ীয় অধিকার ছিল না, কিন্ত: 
: উৎপীড়নের ফলে তাদের মধ্যে একটা প্রবল জাতীয়তাবোধ : 
: জন্ম নিয়েছিল। তারা যতই শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হতো,: 
? ততই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত কবে সেই উদ্ধারকর্তা আসবেন!: 
; বলেছি-_জগতের উদ্ধারকর্তা। তিনিই হলেন এঁ ' 015 বা: 
: : 425701010" বা চিহিন্ত সত্তা। 
? আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় অত অলৌকিকতা না : 


যি জন্মালেন বেথলেছেম নামে একটি ছোট গ্রামে! 


; বেথলেহেমে তাঁরা থাকতেন না। তখনকার দিনের প্রচলিত: 
£ নিয়ম অনুসারে '০017985' বা আদমশুমারীতে নাম লেখাতে : 
যেতে হতো বেখলেহেমে। দূর-দূরাত্ত থেকে অনেকে সেখানে : 
1 এসেছেন। যোশেফ এবং মেরীও এসেছেন। কিন্ত যেমন হয়, 
; বহু লোকের সমাগম হলে থাকার জায়গা পাওয়া যায় না, 
? তারাও জায়গা পেলেন না। খুঁজে খুঁজে একটি গোশালায় : 


১১. তাদের একটু মাথা গৌজবার জায়গা হলো। রাতটা: 
তারা সেখানে কাটালেন এবং যিশু সেখানেই: 


কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে: 


বাপি শু অনেকে এর তুলনা করেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় : 
গন পু, টি জন্মের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। শ্রীকৃষ্ণ: 


যখন জন্মেছিলেন, সেই জম্মকে অভিনন্দিত করেছিলেন : 
; তাঁর বাবা-মা__বসুদেব-দেবকী। আর কেউ সেখানে ছিল না।: 


: এখানেও তেমনি যোশেফ-মেরী ছাড়া জগতের উদ্ধারকর্তাকে : 
; বরণ করার জন্য আর কেউ ছিল না। জন্মাবার পর গরুর : 
; জাবর দেওয়ার পাত্রে তাকে রাখা হলো, সেটাই হলো তার: 
তাই যিশুকে এভাবে আমরা দেখব না। ভক্তদের দৃষ্টিতে : 


01816" বা দোলনা। ভাগবতে আছে, দেবতারা ভগবানকে : 


: বন্দনা করতে মর্তলোকে আসেন। দেবলোকে সাড়া পড়ে যায়, 
; নরলোকে নয়। বাইবেলেও আছে, ভগবান আবির্ভৃত: 
; হয়েছেন, দেবদুতেরা তার সন্ধান করছেন। তিনি কোথায়? : 
? জানা গেলে, তিন মেষপালকের কাছে। মেষপালকরা এ: 
: মরুভূমিপ্রায় দেশে ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। যারা: 
: শিক্ষিত নয়, ধনী বা সন্্রান্তও নয়, সমাজে যাদের বিশেষ স্থান : 
: নেই, যারা যাযাবর-_প্রথম এই মেষপালকদের কাছে ঘোষণা: 
; করা হলো যে, সেই ভগবান-_যিনি ইহুদীদের উদ্ধারকর্তা বা: 
; আমাদের দৃষ্টিতে জগতের উদ্ধারকর্তা--তিনি আজ জন্মগ্রহণ : 
; করেছেন, তোমরা সব আনন্দ কর। তারপরে আর কেড: 
ৃ : জানল কিনা, তার কোন বিবরণ নেই। খবর এল প্রাচ্যদেশের : 
৷ আর তার উপাধি হিসাবে বলা হয়েছে '01019/-_যার অর্থ : 
: ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, তাকে দেখতে যেতে হবে। 


কয়েকজন জ্ঞানী পুরুষের (9159 7121 01010 ০85) কাছে-_: 


শ্রীকৃষ্ণ আবির্তৃত হলে মুনিঝধিদের মধ্যেও এরকম সাড়া ; 
 গেল। এর সঙ্গে কংসের শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য এই: 
প্রয়াসের খানিকটা মিল পাওয়া যায়। তারপর অনেকদিন: 
: : তোমরা নিরাপদ, দেশে ফিরতে পার ।” তারা দেশে ফিরলেন।: 
: পথ চিনে আসবেন কি করে? সেদিন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের : 


: পড়েছিল। প্রাচ্যের এ জ্ঞানীরাও সেই পর্যায়ের। প্রাচ্যদেশ 
: বলতে কোন্‌ জায়গা তা কেউ জানে না, বাইবেলেও তার 
: উল্লেখ নেই। আর কোন সূত্রও আমরা পাই না যা থেকে ধারণা 
: করতে পারি সেই *15917107"-রা কোন্‌ দেশের। কিন্তু তারা 


: সেই নক্ষত্র যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে ত্বারা জগতের 
: উদ্ধারকর্তার দর্শন পাবেন। ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছিল যে, 
: যিশু্রিস্ট জন্মেছেন এবং তিনি উদ্ধারকর্তা। ইহুদীদের খুব 
: আনন্দ হলো, কিন্তু ধর্মদ্বেধীদের আনন্দ হলো না। হেরোদ 
: নামে একজন ছোটখাট রাজা ছিলেন। তিনি ভাবলেন ঃ 
: সর্বনাশ! “76 7008 01 01৩ 1০৬/৩'-_-ইহদীদের রাজা 
: বলে এই নবজাতককেই সবাই অভিহিত করছে, তাহলে তো 
: আমার রাজ্য যাবে! তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। ইতিমধ্যে এ 


: জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?” তারা 


; করতে, তাকে উপাসনা করতে চাই। আপনারা উ্ঁ 
: কোথায় তিনি জম্মেছেন। আমি তো জানি না।” 
; তারপর তারা এ নক্ষত্রকে অনুসরণ করতে করতে সেই 
? গোশালার মধ্যে যিশুধিস্টের দর্শনলাভ করলেন। দেখলেন 
: এক জ্যোতির্ময় পুরুষ-_শিশুমূর্তি। চিনতে তাদের দেরি হলো 
; না। সঙ্গে যে উপহার ছিল, তা দিয়ে সেই নবজাতককে তারা 
প্রণাম করলেন। যাওয়ার সময় তাদের হেরোদকে বলে 
যাওয়ার কথা । দেবদূতেরা বললেন £ “এ কাজটি করো না। 
: হেরোদ উপাসক নয়, শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য ঠিকানাটা 
: চাইছে। এঁদিক দিয়ে যেও না।” তাই তারা অন্য দিক দিয়ে 
: চলে গেলেন। 

;  হেরোদ দেখলেন, তারা তো এল না। খোঁজখবর নিয়ে 
: তিনি জানলেন, শিশুটি বেথলেহেমে জন্মেছে, কিন্তু তাকে 
খুজে বের করা গেল না। তখন তিনি হুকুম দিলেন, 


; একজন না একজন যিশু হবেই। এর আগেই দেবদূতেরা এসে 
; যোশেফ এবং মেরীকে বলে গেলেন ঃ “তোমরা এখান থেকে 
: পালাও, কারণ তোমাদের শক্র আছে। সে আসছে এই শিশুকে 
ররর 









গেলেন। হিশুশ্বীস্ট বেঁচে গেলেন, কিন্তু শহরের শিশুরা মারা: 


যিশুপ্রিস্টের বাল্যকাল খুব একটা ঘটনাবহুল নয়।: 


: বাইবেলে এবিষয়ে বেশি কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইটুকু 
; পাওয়া যায় যে, একবার যিশুর বাবা-মা তীর্থ করতে বেরিয়ে: 
: অল্পবয়সী যিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তখনকার দিনে পায়ে : 
: হেঁটে যেতে হতো, গাড়িঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল না। কিছুকাল: 
: আগে পর্যস্ত ভারতবর্ষেও এইরকম ব্যবস্থা ছিল। একটা দল: 
: বেঁধে সবাই তীর্থযাত্রায় যেত। সেখানেও তেমনি ছিল।: 
 যোশেফরা দর্শনাদির পর যখন ফিরলেন, তখন যিশুর বার: 
: বছর বয়স। এর আগের ঘটনার বিবরণ আমরা পাই না।; 
 প্রাদেশের জ্ঞানী পুরুষেরা হেরোদের রাজ্যের মধ্য দিয়েই : 
: যাচ্ছিলেন। হেরোদের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। হেরোদ : 


ফেরার পথে কিছুদূর এসে দেখেন সে নেই। তখন তার খোঁজ: 


; দেখেন, অনেক পণ্ডিত বসে তর্ক-বিচার করছেন, আর: 


তাঁদের পুত্র সেখানে বসে তাঁদের সমস্যার সমাধান : 
& করছে। এমন ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও আছে : 
মঠ __পণ্ডিতসভায় বসে তিনি পণ্ডিতদের দুরূহ: 
তর্কের মীমাংসা করে দিচ্ছেন সাধারণ ভাষায়, আর : 
মী তারা অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাগুলির এমন: 


[টি সাদৃশ্য যে, ম্যাব্সমূলার তার জীবনী রচনা করতে: 
: তাদের গুরুর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ম্যা্সমূলারের : 
: বিশ্বাস, একমাত্র যিশুর জীবনেই এরকম অসাধারণ ঘটনা: 
: ঘটতে পারে, আর কারো জীবনে ঘটে না! যাই হোক মা মেরী! 
; যিশুকে বললেন £ “তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে? আমরা: 
; তোমায় খুঁজছি।” তখন যিশু বললেন £ “9০ $০ 701: 
: 10109, ] 919]] 0০ 11) [9 [780)015 7095০”-_ জান না, 
; আমি আমার বাবার ঘরে থাকব?” মা ভাবলেন, বাবা: 
: থাকব!” এ যেন তার বাবার ঘর!” শ্নলেহান্ধ মা-বাবা পুত্রের : 
' কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। যোশেফ ছুতোরের কাজ: 
: সতপ্রকৃতির। যাই হোক তারা যিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।: 
: বেখলেহেমে যত শিশু আছে সব মেরে ফেল, ওর মধ্যে : 
: যায় না। তবে এইটুকু জানা যায়, একবার তিনি দীক্ষিত: 
: হওয়ার জন্য 10107 016 3805. নামে একজন ধর্মযাজকের : 
কাছে যান, যাঁকে বলা হয় 120োা110া 06 01151 
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যিশু পরিণত বয়সে কোন সাধনা করতেন কিনা, তা জানা: 


ত্বার কাছে দীক্ষিত হতে চাইলে জন বললেন £ “আমি : 


: তোমাকে কি দীক্ষা দেব? আমারই দরকার তোমার কাছে 
দীক্ষিত হওয়ার যোগ্য।” বললেন £ “05 191০5; ০1 
; ৮/10+5 310995 | 217) 1701 ৮/010)/ 10 5000 0০৬/) ৪170 
; 01০০১০.”-_“যাঁর জুতোর ফিতে খুলে দেওয়ার যোগ্যতাও 
: নেওয়ার জন্য।” যিশু বললেন ঃ “না, না, শাস্ত্রে আছে দীক্ষার 
; প্রয়োজন, অতএব সেই বিধান অনুসারেই চলা দরকার। 
আপনি আমাকে দীক্ষিত করুন।"” তখন তিনি দীক্ষা দিলেন। 
? 7011 016 38019 শিষ্যদের বলেছিলেন £ “আমি তোমাদের 
: পবিত্র বারি দিয়ে দীক্ষা দিই, এরপর যিনি আসছেন তিনি 
? তোমাদের 31 বা ধর্মতত্ব দিয়ে দীক্ষিত করবেন। তোমাদের 
: ভিতরে সেই তত্ব আবির্ভূত হবে।” 

: দীক্ষিত হওয়ার পর যিশু বললেন 2 “701/ 01705 
: ০5 00৮1) 0007 1007 010 906 ০011061/50.” বিশুদ্ধ 
: আত্মা যাকে বলা হয়েছে, তিনিই '01/ 01109 | একটি 
: ঘুঘুর রূপ নিয়ে তিনি যিশুর মাথায় এসে পড়েছিলেন। এটা 
: একটা প্রতীক। প্রতীকের অর্থ-_দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 


 পেয়েছেন। অবশ্য অধিকাংশ তথ্যই আমাদের কাছে 
; এখনো অনাবিষ্কৃত রয়েছে এবং থাকবেও। কিন্তু 


: জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করেননি। তার কারণ, বাইবেল 
: লেখা হয় যিশুধিস্টের অস্তর্ধানের অনেক পরে। অতদিন পর 
: সেই ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করবার কোন উপায় ছিল না। আর 
: যে-পরিবেশে যিশুধরিস্ট জন্মেছিলেন, সেই পরিবেশে থ্িস্টের 
; ধর্মজীবনের প্রভাব বা রহস্য বুঝতে পারা তখনকার মানুষের 
; পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তার সাধনজীবনের কোন 
' সংবাদ আমরা পাই না। এইটুকু শুধু পাওয়া যায় যে, তিনি 
: দীর্ঘদিন উপবাসী থেকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে সাধনা 


: সে-প্রশ্ন উত্থাপন করা নিরর্৫থক, কারণ তার সমাধান আমরা 
? এখন পাব না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে এইটুকু 


: বুঝতে পারি যে, সেইসময় যিশুর দেহজ্ঞান প্রায় লোপ : 
 হয়েছিল। কাজেই আহার প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজনের কথা তার : 
? মনে আসেনি। এই চল্লিশদিন উপবাসের পর তার ৫8 ০1 : 
; 111011178001, 089 01 01111811051171 অর্থা তার কাছে ! 
আবির্ভাবের সেই শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলো। তার : 
: কাম্য এবং দুর্ঘভি, তার সমস্তই যথেচ্ছ প্রার্থনা কর। 


; ভগবানের 
সুরার 









সমগ্র বাইবেলের ভিতরে শয়তানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: 


; স্থান আছে, যা হিন্দুশান্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ এবং: 
; জৈনদের ভিতরে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বৌদ্ধশান্ত্রে যাকে : 
: 'মার' বলা হয়েছে, এখানে তাকে শয়তান' বলেছে।: 
: হিন্দুধর্মশান্ত্রে 'মার' মানে কামর্দেব, অর্থাৎ কামের অধিপতি ।; 
: ষড়্রিপুর অন্যতম “কাম' মানে কামনা। কামনার সঙ্গে যুদ্ধে: 
; জয়লাভই হলো ধর্মজীবনের শেষকথা। সেই মার বা শয়তান : 
? এসে যিশুকে পরীক্ষা করল। বলল ঃ “দেখ তুমি যে নিজেকে : 
: ঈশ্বরপুত্র বলে মনে কর, তা যদি সত্যি হয় তাহলে এই: 
: পাথরের টুকরোগুলোকে রুটি কর দেখি।” যিশু বললেন £: 
; “রুটি খেয়েই কি মানুষ বাচে? '?/থা) ০21])01 119০ 0 
; 0198৫ 9107০. ভগবানের বাণী, তার আম্বাদন--এর দ্বারাই : 
: মানুষ বেঁচে থাকে।” অর্থাৎ দেহের প্রয়োজন পূরণের 
; আকাক্কষা তাঁকে ধর্মজীবন থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। 
; তারপর শয়তান বলল ঃ "শান্ত্রে আছে, ঈশ্বরপুত্রকে রক্ষা 
: করতে ঈশ্বরের দূতেরা তার চারদিক বেষ্টন করে রাখেন। 
: সুতরাং তুমি পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাপ দাও। যদি 
; দেবদূতেরা তোমাকে রক্ষা করেন তাহলে প্রমাণিত হবে যে, 
মু তুমি ঈশ্বরপুত্র।" যিশু বললেন ৪ “শাস্ত্রে এ-ও আছে, 


৯ ভগবানকে পরীক্ষা করো না। যার বিশ্বাস স্বতঃস্ফর্ত, 
ক্র) তার আর ভগবানকে পরীক্ষা করার দরকার কি? 
ছু) সন্দেহ থাকলে পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে। এখানে 


$ এট সন্দেহ নেই।” শয়তান দেখল, এতেও কাজ হলো 
ৃ ট্ীর্ৎ প টি না। তখন শেষকথা বলল £ “পৃথিবীর দিকে চেয়ে 
: যিশুধ্রিস্টের সমসাময়িক কেউ এভাবে তার সাধন- 


দেখ-_-এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমস্ত এশ্বর্য আমি তোমাকে 


; দেব। তুমি ভগবানকে ছেড়ে আমার উপাসনা কর।” এই 
: প্রসঙ্গে আমরা নচিকেতার কথা স্মরণ করি। নচিকেতাকে যম 
; ঠিক এই বলেই প্রলুব্ধ করেছিলেন ঃ 

: “শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্‌ বৃণীষ্ব, বহুন্‌ পশুন্‌ হস্তিহ্রণ্যমন্থান্‌। 
: ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি।। 
1 এতত্ুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ্ বিস্তং চিরজীবিকাং চ। 
: মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্রমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি।। 
: যে যে কামা দুর্লভা মত্যলোকে 

: করেছিলেন। তিনি নাকি চল্লিশদিন উপবাস করেছিলেন এবং : 
: সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন । চল্লিশদিন উপবাসী থাকা সম্ভব কিনা : 
: __তুমি শতায়ু পুত্র ও পৌন্রসমূহ এবং বহু গবাদি পণ্ড, হস্তী, 
: অশ্ব, স্বর্ণ ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর। অধিকস্ত 


সর্বান্‌ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্ঘয়স্ব।” 
(কঠ উপনিষদ্‌, ১।১।২৩-২৫) 


তুমি নিজে যত বছর জীবনধারণ করতে চাও, ততকাল জীবিত 
থাক। যদি এর তুল্য অন্য কোন বর পেতে ইচ্ছা কর, চিরজীবন 
এবং সুবর্ণ ও রতি, তাও প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি 
বিশাল ভূভাগের অধিপতি হও; আমি তোমাকে কাম্যবস্ত- 
সমূহে যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা প্রদান করছি। পৃথিবীতে যা যা 


যমের এই প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিঙ্সেন নচিকেতা । 
;যিশুও আর সহ্য করতে পারলেন না, বললেন ঃ 9812) 


: তাকে প্রলুৰ করতে পারেনি। এখানেই তার শয়তানের ওপর 
; বিজয়। তারপর তিনি এঁ ভাবে মগ্ হয়ে কিছুদিন রইলেন। 
: এইরকম ঘটনা বুদ্ধের জীবনীতেও উল্লিখিত আছে। মারের 
: সঙ্গে যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধে বুদ্ধ জয়ী হয়েছিলেন। 
; তারপরে আছে, তিনি কিছুদিন গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে 
: রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তার বাহাজগতের চেতনা এল। 
জ্ঞান ফিরে এলে জগতের দুঃখ তার হ্াদয়কে আলোড়িত 
: করতে লাগল। ভাবলেন £ আহা, যে অপূর্ব সম্পদ আমাকে 
: একেবারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, তার থেকে জগতের লোক 
: বঞ্চিত হবে! মানুষের দুঃখ তার হৃদয়কে একেবারে অভিভূত 
: করে দিল। তিনি তখন এই অজ্ঞান-দুঃখী জগতের উদ্ধারের 
: জন্য বের হলেন। এই তার 'মিশন"। মারের বিরুদ্ধে তার 
: জয়যাত্রা আরপ্ত হলো। খ্রিস্টের সঙ্গে এখানে ত্বার অপূর্ব 
: সাদৃশ্য। সমাধির সুখে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি জীবনটা শেষ 
: করলেন না। কারণ, তার আসা শুধু আধ্যাত্মিক সুখ আস্বাদন 

: করার জন্য নয়, জগতের মানুষকে আত্যস্তিক দুঃখ, 
: বেদনা ও দৈন্য থেকে উদ্ধার করার জন্য। কাজেই 
; তিনি নিজে আধ্যাত্মিক আনন্দে বা সমাধিসুখে মগ্ন 
: না থেকে জগতের কল্যাণের জন্য, জগৎকে এই 
আনন্দের স্বাদ দেওয়ার জন্য পথে নামলেন। £ 
; ঠাকুরের সেই চার বন্ধুর গল্পের মতো-- ও 
; “প্রাচীরের ওপারে অনস্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের 

: ওপারে কি আছে দেখতে চেষ্টা করলে। এক একজন প্রাচীরের 
: ওপরে উঠে এঁ মাঠ দর্শন করে হা হা করে হেসে অপর পারে 
: পড়ে যেতে লাগল। তিনজন কোন খপর দিলে না। একজন 
: শুধু খপর দিল। তার ব্রক্ষাজ্জানের পরেও শরীর রইল, 
: লোকশিক্ষার জন্য। যেমন অবতার আদির।" ('কথামৃত", ৫। 
: ১২1৫) ঠিক সেইরকম জগতের দুঃখ শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধির 


: জগতের দুঃখ দূর করার জন্য তার জীবন সমর্পণ 
: করেছিলেন। 

;  যিশুধ্রিস্টেরও ঠিক তাই হলো। তিনিও পথে বের হলেন, 
: নানা জায়গায় ভগবানের কথা প্রচার করতে লাগলেন। সেই 
: বাণী ত্যাগের, ভক্তির, ভগবানের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের বাণী। 
: কার উপদেশ ও বাণীতে সন্ন্াসের ভাব অনেকখানি। 
: উদ্দেশ্য-_মানুষকে আর যেন সংসারের সুখ-দুঃখে মগ্ন 
: থাকতে না হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই প্রচারকার্যটি 


 ক্রিয়াকাণ্ডে ভরপুর। কোথায় তিনি দুখানা পাউরুটি আর দুটো 
; মাছ দিয়ে পাঁচহাজার লোককে খাওয়ালেন, কোথায় তিনি 






; প্রয়োজন মেটালেন ইত্যাদি বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। এবং: 
: &91 0766 1701706.”-- এখান থেকে দূর হ শয়তান। ধীশ্বর্য 


একজায়গায় আছে___'9৫77101 07 1176 71000 অর্থাৎ: 


? শৈল উপদেশ। সেখানে দেখি, তিনি একটি পাহাড়ের চূড়ায় : 
; উঠছেন। মানুষ তার অনুগামী হয়ে পিছনে পিছনে যাচ্ছে।: 
: কত অসুস্থকে তিনি সুস্থ করছেন। তাদের রোগ বেশির ভাগ: 
: দৈহিক এবং মানসিক। আধ্যাত্মিক যে রোগ, তা দূর করার: 
: কথা সেখানে কম। কেউ তাঁকে ছোঁয়া মাত্রই সেরে গেল, কোন: 
; মৃতকে তিনি ডাকলেন “ওঠ” বলে, সে উঠে পড়ল। কোন: 
: জায়গায় পঙ্গুকে বললেন-_-“চল', সে চলতে আরস্ত করল।; 
£ এরকম বহু ঘটনার সমাবেশ সেখানে। ঘটনাগুলি: 
1 অলৌকিকতায় পূর্ণ হলেও এর ভিতরের মূল কথাটি হলো: 
: মানুষের সেবা। সেবাটি হয়তো স্থুলজগতে দেখানো হয়েছে।: 
: সেটি বাদ দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, তিনি সবরকম 
: অভাবই পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। কতকগুলি এন্দ্রজালিক: 
: ক্রিয়াই যদি তিনি করতেন, তাহলে জগতে এত বড় একটা; 
: আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। সকলেই যে: 
; তার এই অলৌকিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন তা তো নয়। যদিও : 


এই অলৌকিকতাগুলি বাইবেলের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত: 
& এবং আমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তা: 
রি যাই হোক, সেই পাহাড়চুড়ায় তিনি বহু উপদেশ: 
নী দিয়েছেন, যেগুলি অমূল্য এবং তার ভাষাও এত: 
সাবলীল ও স্বচ্ছ যে, যেসব সম্প্রদায়ের লোকের : 


টি ভিতরে তিনি প্রচার করছিলেন তাদেরও সহজবোধ্য; 
; তারা অত্যস্ত সাধারণ লোক। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা: 
; সেখানে খুব কম। কাজেই সেই দৃষ্টিতেই তারা দেখেছিল ।: 
; ভগবানের কথা প্রচার করার জন্য যিশুধ্রিস্টকে বহু: 
: অবিশ্বাসীর সঙ্গে ঘ্ন্ধ করতে হয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে: 
; তিনি সকলের বুদ্ধিকে ধীরে ধীরে সত্যের দিকে, ভগবানের : 
: দিকে আকর্ষণ করেছেন। 
: সুখ থেকে টেনে জগতের দিকে নিয়ে এসেছিল। তিনি : 
; বর্তমান কালেও অমূল্য। তিনি কতকগুলি সাধারণ কথা: 
; বলেছেন। কিন্তু তাতেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না, আরো: 
; এগিয়ে যেতে হবে। যেমন এঁদেশেই একটা কথা প্রচলিত: 
: ছিল--“/১) ০9৩ [ঢা 81) ০৩, & (000) [01 ॥ (0011.৮-: 
; কেউ তোমার একটা চোখ উপড়ে দিলে তুমি তার একটা চোখ: 
উপড়ে দিতে পার, কেউ তোমার একটা দাঁত ভাঙলে তুমি: 
? তার একটা দাঁত ভাঙতে পার। অর্থাৎ যে তোমার ক্ষতি: 
: করবে, তার ওপর সেইরকম প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু যিশু: 
: যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে বেশির ভাগই অলৌকিক : 


অনেক জায়গায় তার অনেক উপদেশ মাছে, যেগুলি: 


বললেন £ “ও কথা নয়, আমি চাই অপ্রতিকার-_কেউ: 


; তোমার ক্ষতি করলে তুমি তার উপকার করতে চেষ্টা কর: 
নাচ নীরাজা রানির 


: এগিয়ে দেবে।” তখনকার দিনে রোমান সৈনিকেরা মোট ; 
: বইবার জন্য রাস্তা থেকে লোক ধরে মোট চাপিয়ে দিত। যিশু : 


; বললেন £ “এরকম করে তোমাকে যদি একমাইল বোঝা নিয়ে ? যাতে তিনি তোমাকে সকলের সমক্ষে পুরস্কৃত করেন।; 
আসল কথা, লোক-দেখানো ধর্মকে পরিত্যাগ করতে হবে।; 
: তখনকার দিনের ধর্মধবজীরা একবার যিশুর কাছে নালিশ: 
; করছেন ঃ “তোমার শিষ্যদের কথা বলো না। উপবাসের : 
: দিনে শস্যক্ষেত্রে যাচ্ছে আর এঁ শস্য ছিড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এ: 
: কি ধর্ম হলো?” 
, ? বিয়েবাড়িতে বর থাকে ততক্ষণ হাসি তামাসা মজা থাকে।: 
? বর চলে গেলে তারপর কীদার দিন আসে। এখন কেউ: 
: কাদবে না, এখন তারা হাসবে। এখন তারা বরের সঙ্গে: 
: বরযাত্রী তো।” অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরাবতার এখন তাদের মধ্যে: 
: আবির্ভূত, এখন তাঁদের কীাদবার দিন নয়, আনন্দময় : 
? ভগবানের সঙ্গে থেকে আনন্দ করার দিন। কেন উপোস: 
? অতিন্রম করে অনেক দূর যেতে হয়। ঠাকুর বলছেন, কেউ 


; যেতে বলে তুমি দু-মাইল যেও তার সঙ্গে। প্রতিশোধ নিও না। 
: কোন হিংসা, দ্বেষ ভাব মনে রেখ না।” আচার্য শঙ্কর 
; বলেছেন ঃ “সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্/ চিত্তা- 
; বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।” (বিবেকচূড়ামণি, 
: ২৪) তিতিক্ষার এই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাটি বাইবেলে বহু জায়গায় 
: আছে। তোমাদের যে ভালবাসে তাকে তোমরা ভালবাসবে 
: সে আর বড় কথা কি? যে তোমাদের ঘৃণা করে তাকে যদি 
: এসেছ। কাজেই কেবল নীতিপরায়ণতায় ধর্ম যেন সীমিত না 
: থাকে, তার চেয়ে যেন বেশি হয়। ন্যায় বস্তুটি আমাদের 
: ব্যবহারিক জীবনে উপযোগী, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে তাকে 


: করতে পার। কিন্তু যে ত্যাগী হবে, তার ফৌস করাও চলবে 


: করবে না। 
এই আদর্শই যিশু প্রচার করেছেন। সর্বত্র রুটি 
প্রেমের কথা প্রচার করেছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের | 
ওপরে তিনি আঘাত করেননি। কিন্তু বলেছেন, 
: একে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বারবার একথা . 


: বলেছেন। আরো বলেছেন, লোক-দেখানো ধর্ম রর ০৪: 


ত্যাগ করতে হবে। আমরাও ভাবি- ধর্মজীবন যাপন 

; করতে হলে তসর বা রেশমের কাপড় পড়তে হবে, তিলক- 
: টিলক কেটে যেন একটি চিতাবাঘের মতো হতে হবে। মালা, 
: তুলসী, কণি, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, জটা ইত্যাদি যতরকমের 
কল্পনা করতে পারি সব দিয়ে ভূষিত হতে হবে। যিশুপরিস্ট 
; বললেন £ “এতেই কি হবে? ধর্মজীবন এমনভাবে যাপন 
: কর, যাতে কেউ টের না পায়। তুমি উপবাস করছ তা 
; জাহির করো না লোকের কাছে। এমন দেখাও যেন তুমি কিছু 
(কর না।” ঠাকুর যেমন বলতেন £ “যে-ভক্তের সত্তগুণ 
? আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়তো মশারির 


রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে” কেথামৃত, ১। 


৩1২) যিশু আরো বলছেন, যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা ; 
: সার্থক হয়।* এ 


? করবে, ঘরের এককোণে গিয়ে ধ্যান-ভজন করবে। “চ1) 










1 59061 50 (1981 0009 901৩1 0) 1752৩177189 1৩৬৫৩: 
১০ 00011 17 চ62%017.-- গোপনে তার চিস্তা কর,: 


যিশু হেসে বললেন £ “দেখ যতক্ষণ : 


করে মরবে? জানি না, যাদের তিনি একথা বললেন, তারা: 


; বুঝল কিনা! এরকম অনেক কথাই আছে, যেখানে: 
: বিশুপ্রিস্টকে বিরোধী পক্ষের অনেক কথা শুনতে, তার: 
: না। নিজের যে হানি হচ্ছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টাও 


জবাব দিতে হয়েছে। একদিন একজন এসে বললে ৪: 
১ “আমরা কি ট্যাক্স দেব?” তখন রোমের সম্রাটকে : 


রা ট্যা্স দিতে হতো। এখন যদি তিনি বলেন ট্যা্স : 


॥ দিতে হবে, তাহলে ইহুদীরা তার বিপক্ষে যাবে, : 


“রি | আর যদি বলেন দিতে হবে না, তাহলে সম্রাট: 


টু তাকে শাস্তি দেবে। যিশু কি জবাব দেবেন? ; 
বললেন £ “আচ্ছা তোমরা কি দিয়ে ট্যাক্স দাও: 


৮ দেখি।” তখন একজন একটি মুদ্রা নিয়ে এল, তাতে; 
: রোম-সম্রাট সিজারের মূর্তি মুদ্রিত। লেখা আছে--”08৬৩: 
: 0700 080307, 1105 00185 091 26 08০501১, 81৬৩ 00100 : 
১009 107 07185 0721 9৩ 0০+১.৮__যেটা সিজারের তা: 
: সিজারকে দাও, যেটা ভগবানের তা ভগবানকে দাও। এর: 
; ওপরে আর কথা নেই। যিশু বললেন ঃ “তোমরা এঁহিক: 
: তাই ভাবছ, কিন্তু এগুলি তো ভাববার কথা নয়। ভগবানকে: 
; দেবে ভক্তি, ভালবাসা ও শুদ্ধ জীবন। ব্যবহারিক জীবনে কি: 
: করতে হবে, তাতে আমাদের কি প্রয়োজন?” নর 
; ভিতর ধ্যান করে, সবাই ভাবছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি : ৃ 
: অবকাশ নেই। তার চরণে প্রার্থনা জানাই, তার ত্যাগের: 


যির জীবনে অনেক কাহিনী আছে। এখানে সব বলার 


বাণী, ভক্তিনিষ্ঠা ও সেবার ভাব যেন আমাদের জীবনে: 


£. * গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে জা নন জের এই ভাটি ভর সি সেবক বা 
 নিত্যমুক্তানন্দজীর সৌজন্যে ্রাপ্ত। ভাষণটির স্থান জানা যায়নি।-_সম্পাদক 





বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।।৩৩।। 


: চিভা করিতে হয়। 

: বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ ক্রোধমোহপূর্বকা 

: মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ানানস্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।।৩৪।। 

:  যোগের প্রতিবঞ্ধক হিংসা প্রড়তি কর্ম নিজের দারা কৃত, কারিত 


: অজ্ঞান ও দুঃখ! এইরাপ চিন্তাই প্রতিপক্ষভাবনা। 


: করিতে কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে হইলেও ইহার ফলে যে 
: জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে, একটু বিচার করিলেই তাহা 
: স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। 

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসমিধৌ বৈরত্যাগঃ।।৩৫।। 


: আদিলে অপরের বৈরীভাব নষ্ট হইয়া যায়। 

: সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্‌।।৩৬।। 

:  যাঁহার অঙ্রে সত্য প্রতিষ্টিত তিনি কর্ম না করিয়াও' নিজের 
: জন্য বা অপরের জন্য কমেরি ফল লাভ করিতে পারেন । 

: অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্বোপস্থানম্।।৩৭।। 


: আপিয়া উপস্থিত হয়। 
: ্হ্ষচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।1৩৮।। 
্রহ্থাচর্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্লাভ হয়। . 
অপরিগ্রহস্থৈর্যে জম্মকথভ্ভাসংবোধঃ।1৩৯।। 
অপরিএহ এতিষ্টিত হইলে জন্মাজরের কথা স্মরণ হয়। 


: গিয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলিতে বিশ্বাস হইলে সাধনপথের সকল 


; অগ্রসর হইতে পারেন। 


ধীমান সাধক মন হইতে যখন হিংসার ভাব একেবারে; 
নির্মূল করিয়া ফেলেন, তখন অন্য কোন জীব তাহার নিকট: 


£ আসিলে যোগীর মনঃশক্তির প্রভাবে তাহার মনে হিংসার ভাব: 
: উঠিতে পারে না। মহাপ্রভুর জীবনে ইহার উদাহরণ আছে।; 
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: প্রত্যেকটি কথা কাজে পরিণত হয়। উদাহরণ 

মুখ দিয়া রক্ত উঠা। 'নিজের উপার্জনে জীবনধারণ করিব, 

অন্যের অজ্ঞাতে তাহার কোন জিনিস গ্রহণ করিব না'_এই: 
? সাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাহার মনে যদি কোন বস্তুর: 
: প্রয়োজনবোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা যতই মূল্যবান: 

: হউক না কেন ঘটনাচক্রে সেই বস্তু তাহার হস্তগত হইয়া যায়।; 


্রহ্মাচর্য-_মানবজীবনের সকল কার্যে সফলতালাভের 


1 একমাত্র উপায় শক্তি ও তদনুরূপ উৎসাহ। বীর্যধারণ করিলে: 
যোগের প্রতিবন্ধক চিভা উপাহিত হইলে উহার বিপরীত : 


শরীর-মনে যে সংযমশক্তির প্রকাশ হয় তাহা বহির্জগতেও : 


; সকল বস্তুকে আয়ত্তাধীন করিতে পারে। বীর্যধারণ করিতে : 
; হইলে অনস্ত জন্মের পাশব সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দীড়াইতে : 
: হইবে। জগদতীত আনন্দময় চিৎ-সত্তার প্রতি মনের আকর্ষণ: 
: অনুভব না করিলে বীর্যধারণ-শক্তি আসিতে পারে 'না। 
: বা অনুমোদিত। উহাদের কারণ লোভ, ক্রেগধ বা মোহ-_তাহা : 

অল্প, মধ্যম বা আধিক পরিমাণে হইলেও এ কমের ফল অনভ : 
; হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যৎ জন্মের কথাও তিনি জানিতে পারেন।: 
£ মন্তব্য £ যম, নিয়ম সাধন করিবার সময় কোথাও কোন : 
: সন্দেহ উপস্থিত হইলে খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া : 
: দেখিতে হইবে। এইসব ব্রতপালনে সামান্য ক্রুটি হইলে ভয়ানক : 
: অবনতির সম্ভাবনা এবং দুঃখ-কষ্ট অবশ্যস্তাবী। এইসকল সাধন : 


অপরিগ্রহ_ __অপরিগ্রহ সাধনায় মন খুব সবল ও স্বচ্ছ হয়। : 
যোগীর শুদ্ধ মনে তখন পূর্বজন্মের স্মৃতি কখনো কখনো প্রকাশিত: 


শৌচাৎ স্থাঙ্গজুগুগ্না পরৈরসংসর্গঃ।18০।। ্‌ 

শোঁচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের প্রাতি ঘা উৎপন হয় এবং 
অপরের সঙ্গলাভ করিতে উৎসাহ থাকে না। 

মন্তব্য ঃ শৌচসাধনা অধ্যাত্মসসাধনার একটি অপরিহার্য ব্ত।; 


' শৌচ সম্বন্ধে রুচি মার্জিত হইলে বুঝিতে কোন চেষ্টার দরকার : 
: হয় না যে, আমাদের এই দেহটি একটি মলভাগু, এমনকি ; 
; মনেও কখনো কখনো মলিনতা দেখা যায়। তাহার ফলে: 
: জন্মধারণের হেতু বাসনা ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি মনে জাগে।: 
যাঁহার অভরে অহিংসার ভাব প্রতিষ্ঠিত, তীহার সামিধ্ো : 


দেহ অত্যন্ত অপবিভ্র-_যাহার এই জ্ঞান নাই, সে এই দেহকে; 


: সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার জন্য এবং নানাপ্রকার দেহভোগ; 
; করিবার জন্য কত অর্থহীন উদ্যম করিয়া কষ্ট পায়, তাহা; 
; আমরা সর্বদা দেখিতে পাই। 


লতার 


; সভোগ, পরদেহে শ্রীতি-_যাহা সংসারের প্রধানতম আকন, 


তাহা দূর হইয়া যায়। 
সত্ৃুদ্ধি-সৌমনস্যৈকান্টযেন্্িয়জয়াস্মদর্শনযোগ্যত্বানি।।৪১।। ; 
শৌচ হইতে সত্ৃশুদধি, মনের প্রযু্লতা, একাগতা, ইজিরজয়: 


ৃ ও আত্মদশর্নের যোগতালাভ হয় 


মন্তব্য ঃ মন হইতে ভন্ুটিভাব দূর ইইলে সনতুণের বিকাশ! 


হয়, তাহার ফলে মনে সর্বদা শুদ্ধ চিন্তা উঠে এবং মন সর্বদা; 
মন্তব্য £$ যম-নিয়মের সাধনাসমূহ মানুষকে যে কত উন্নত : 


প্রসন্ন থাকে। যে-বিষয়ে মন দেওয়া যায়, মন তাহাতৈই একাগ্র: 


: হয়। মন স্থির থাকে বলিয়া সেই সাধক ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারেন। 
০০০০৯০৬৭৮০৭ 
বিষ অগ্রাহ্য করিয়া সাধক উৎসাহের সহিত উন্নতির পথে | র 


সস্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।1৪২।। 
সড়োষ হইতে পরম সুখ লাভ হয়। 
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মন্তব্য ২ সন্তোষ-সাধনায় মন অভ্যস্ত হইলে তাহা সর্বদা 


; আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। 
: কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াতুপসঃ।।8৩।। 


তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধি নাশ হইলে দেহ ও ইস্রিয়ের : 


: নানাপ্রকার শক্তি আসে। 


; ভাব সর্বদা কাজ করিতেছে তাহাতে অবিচলিত থাকিবার জন্যই 
: তপশ্চর্যা করিতে হয়। তাহার ফলে দেহকে এবং ইন্দ্রিয়কে 


; করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা, নিন্দা-প্রশংসা-অপমান অগ্াহা 
: করা ইত্যাদি। 
: স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ1188 1 


মন্তব্য ঃ 


; করিতে করিতে যে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়, তাহা সর্বজনবিদিত। 
: সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ18৫।। 
ঈশ্মর-প্রণিধানের ঘারা সমাধিলাভ হয়। 


চিন্তায় তন্ময় হওয়া উচিত। ইহাই ঈশ্বর-প্রণিধান। তন্ময়তাই 
: সমাধির একমাত্র কারণ। তন্ময়তার অপর নাম সমাধি। 
: স্থিরসুখমীসনম্।1৪৬।। 


যে-অবস্থায় অনেকক্ষণ হিরভাবে ও সুখে বসা যায়, তাহার 


৯ 
প্রযত্বশৈধিল্যানস্তসমাপত্তিভ্যাম্‌।18৭।। 


শরীরের প্রতি অভিমান ত্যাগ এবং অনভের চির বারা : 


আসন হির ও সুখকর হয় । 
: ততো দ্বদ্ধানভিঘাতঃ।18৮।। 


এইভাবে আসন জয় করিতে পারিলে শীতোফানি বন্য আর : 


: অভিভূত করিতে পারে না। 

£ মন্তব্য £ আমাদের দশটি ইন্দ্রিয়ের সেবা করাই মনের প্রধান 
: কাজ। পৃথিবীতে চিস্তাশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাহারা 
: ইন্দ্রিয়ের সেবা হইতে মনকে বিরত করিতে হইলে আসন করিয়া 
: বসার কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। হঠযোগীরা নানাপ্রকার 
: আসনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় ও মনকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন। 
: স্থির হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলে মনকে কোন একটি 


প্রধান উপায় আসন অভ্যাস করা। 
চঞ্চল মনকে স্থির করিবার প্রথম উপায় এই আসন, যাহা 


: অভ্যাস করিতে গিয়া প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা বোধ হয়। ; 
; তাহাদের পক্ষে ইন্দ্িয়জয় করা তো সামান্য কথা, মুক্তিলাভও 
যা রজিহানরা 


? আসন করিয়া বসিয়া বিরাট আকাশ অথবা অনস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধ 


মন্দির জেপের) অভ্যাসের ছারা ইষ্টদেবতার দশন লাভ 


্বাধ্যায় বলিতে ইঠ্টদেবতার বীজ ও নাম 
' বুঝাইতেছে। ভক্তরা বলেন, নাম ও নামী অভেদ। ইঞ্টমন্ত্র জপ ; 


ৃ ৰ ০4559559 
: স্থির হইয়া থাকে, তাহার ফলে শুদ্ববুদ্ধির বিকাশ হয়। শুদধাবুদ্ধি ও 


প্রতিহত করা যায়। 
তশ্মিন্‌ সতি শ্বাসধরশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।18৯।। 
আসন জয়ের পর শ্বাস-প্রহ্থাসের গতি সংযত করাকে: 
প্রাণায়াম বলে। : 


; বাহ্যাতন্তরস্ত্তবৃত্তি দেশকালসংখ্যাডিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূঙঃ।1৫০।।: 
মন্তব্য ঃ$ তপঃসিদ্ধি--প্রকৃতির মধ্যে যে সুখ-দুঃখ দুইটি : ৃ 
: বৃতি ও ভভবৃতি। দেশ, কাল ও সংখ্যার ছারা নিয়মিত এবং: 
: দীর্ঘ ও সুশ্নরাপে ইহাদেরও নানাএকার ভেদ আছে। : 
: সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনভাবে পরিচালিত করা যায়। যেমন- দীর্ঘকাল : 
: উপবাস করিয়া থাকিবার শক্তি, শীতশ্রীম্মাদি অসুবিধা অগ্রাহা : 


ক্রিয়াভেদে প্রীগায়াম তিনপ্রকার-__বাহাবৃততি আভ্যর 


বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেগী চতুর্ঘঃ।।৫১।। : 
চতুর্থ প্রকার প্রাণায়ামে বাহা ও আভ্যর বিষয়ক চিষ্জার; 


: দ্বারা প্রাণ নিরচ্ষ হয়। 


ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌।।৫২।। 
এই প্রাগায়ামের ছারা চিত্তের আবরণ নষ্ট হয়। 
ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ11৫৩।। 
তখন ধারণা বিষয়ে মনের যোগাতালাভ হয় 
মন্তব্য £$ আসন করিয়া বসিবার অভ্যাস করার পর মনকে 
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করিবার দ্বিতীয় উপায় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম: 


: সম্বন্ধে স্বামীজী “রাজযোগ, গ্রন্থে যেসকল উপদেশ দিয়াছেন: 
; তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া অভ্যাস করিঙ্গে সফলতা লাভ: 
: সুনিশ্চিত হইবে। ৃ 
মন্তব্য ঃ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে হইলে তাহার : 


দেহের প্রাণশক্তিকে সংযত করিতে পারিলে দেহের ও? 


; মনের আলস্য, জড়তা প্রভৃতি তামসিক গুণ, লালসা ও স্পৃহার: 
; বশে ইন্্িয়চঞ্চল্য প্রদ্ভৃতি রাজসিক গুণ সংযত হয়। তাহার : 
ফলে মন-বুদ্ধিতে জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং ধ্যানের বিষয়ে : 


সুস্পষ্ট ধারণা জাগিয়া উঠে। 
স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং 
প্রত্যাহারঃ।1৫8 | ৃ 
ইন্জিয়গুলি যখন নিজ নিজ বিষয় ত্যাগ করিয়া চিত্রের: 


হারাপ এহণ করে তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে । 


ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াপাম্‌।।৫৫।। : 
প্রত্যাহার হইতে ইন্ছিয়ওলি সম্পর্ণরাপে বশীভৃত হয়। : 
মন্তব্য ঃ মন যখন কোন এক বিষয়ে চিন্তায় রত থাকে, : 


নিযুক্ত করার নাম প্রত্যাহার। সংসারের কাজকর্ম করিতে; 
: আমরা সর্বদাই মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া থাকি। যেমন, এক: 
: ভদ্রলোকের বাড়িতে পৃত্রসস্তানের খুব অসুখ। তিনি শিক্ষকতা : 
: করিয়া বা কেরানিগিরি করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। কাজের : 
ৃ ! কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে: 
চিন্তায় নিযুক্ত করিবার সুবিধা হয়। সেইজন্য হিন্দুদের উপাসনার : 
; লাভ সম্তব। যাহারা ইচ্ছামত মনকে ব্রঙ্গ, আত্মা বা ঈশ্বরের : 


প্রত্যাহারের কাজ সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। এই স্বাভাবিক: 


চিন্তায় যখন খুশি যতক্ষণ ইচ্ছা নিযুক্ত রাখিতে পারেন, 


পাবে তা তি 
ডিসেপ্গর ১৯০১ 






স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরেজী হইতে 
: ডাক্তার শশিডৃষণ ঘোষ কর্তৃক অনুদিত ।] 


সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ, ভবিষ্যদ্বক্তাগণ বা 


উপলব্ধি করি, তাহারা ততোধিক স্পষ্টভাবে এই সকল 

: উপলব্ধি করিতেন। বর্তমান সমস্ত ধর্মে আমরা এইরূপই 
? দেখিতে পাই।... 

1 সকল ধর্মই এই বিষম কথা বলিতেছে যে, মানব-মন 
? কখন কখন যে কেবল ইইন্িয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে 


? এই শক্তি-বিশেষের সম্বন্ধে এই অধিকার স্থাপন করিয়া থাকেন 
: যে, ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে, বিচার- 


? যথার্থ ঘটনা বলিয়া সব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। 
1 ধর্মসন্্বীয় এই তত্বসকল কতদূর সত্য সে প্রশ্নের 


স্থল আবিষ্কারের ন্যায় নহে। এবং সমস্ত উচ্চতর বিশিষ্ট 
! ধর্মসকলে ইহার অদ্বিতীয় সুক্ষ্মতত্বের শুদ্ধবূপ ধারণ 
; করিয়াছে। বর্তমান কালে ও মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার আশ্রয় 


: একতা, নীতিশাসন” প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। 
: অতএব এইসকল সূক্ষ্ম তত্ব যে ইন্ডিয়ান বর্তমান নহে ইহাই 
 দেখাইতেছে। আমাদের মধ্যে কেহই আদর্শ মনুষ্য দেখেন নাই, : 


রা 


৯ রা. 383 করিতে অক্ষম। অতএব এইসকল ভিন্ন ভিন্ন: 
টি... রহিয়াছে যে, একটি আদর্শ অধিতীয় সূক্ষ্ম তত্ব; 
? আছে__ইহাকে আমাদের সম্মুখে ব্যক্তিরূপে বা ব্যক্তিত্বশন্য 
ৃ হইয়াছিলেন : সত্তারূপে বা শাসনরূপে বা বর্তমানতা রূপে বা সারতত্বরূপে : 
টিপস জি সা উপহিত করা হইয়াছে এই জদর্শ আপনাকে উর করিতে 
: কথিত হইয়া থাকেন, তাহা জাগ্রত বা স্বপ্লাবস্থা নহে, কিন্ত সে : 


অব তারা কতকগুলি অভিনব তর সা্া উপলব্ধি? আমরা সতত কি 


: করিয়া থাকেন। এই তত্ব আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধীয় বলিয়া উক্ত : 
জাগরদবস্থায়চতুর্দিকস্থ ঘটনাসকল ৯ ০৯ ১৬সি্প 
চস ূ থেরূপ ? মনুষ্যেরই অনন্ত সুখের এক আদর্শ আছে। আমাদের চারিদিকে; 


: যে সকল কার্য্য দেখিতে পাই, সব্ব্ব্ধ যে কন্ম্শীলতা দেখিতে: 
: পাই, তাহার অধিকাংশই এই অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখের? 
: জন্য চেষ্টাজনিত। কিন্তু অল্প লোকেই ইহা সত্বর বুঝিতে: 
: পারেন যে, যদিও তাহারা অন্ত শক্তির জন্য চেষ্টা: 


এরূপ নহে, কিন্তু বিচারশক্তির সীমাও অতিক্রম করে। তখন পভ রিয়্ানপধে প্রাপ্ত হইবার সভভাবনা নাই।। 
ঃ ? তাহারা বুঝিতে পারেন যে, আন্ত সুখ ইঞ্ি়জানগবে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিত না বা বিচার করিয়া প্রাপ্ত হইতে : 58 

ুরি়জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ০ জগ 
: পারিত না। এই সকল তত্র পৃথিবীর সকল ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। : দিয় নর ং নীঘ্র বা বিলম্বে! 
? অবশ্য আমাদিগের এই সকল তত্বের সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তি ; মধ 8888 90728 
| উধাপিত করিবার বা াযের পরীক্ষায় গরীকষিত করিবার ? মু জনতাকে সার মধ য়া প্রকাশ করিবার 
ৃ রী ্ঁ তব ও ্ রী ঁ 5 ঁ : র ও | এ ১ এ র: 
ক্ষমতা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে বর্তমান ধর্মসকল মানবমনের ? ত্যাগই ধন্ীতির ভিতিভূমি। এই ত্যাগভিত্তির উপরই? 


রর করলার 


শির সীমা অতি করিতে পারে এবং এই শক্তি তাহারা ত্যাগ যাহার ভিত্তি ছিল না 


সমুন্নতভাবে দণ্ডায়মান: 


যেরূপই হউন, যেখানেই অবহ্িতি করুন, 


ধন্মনীতি সব্ব্দাই বলিতেছেন, “আমি নই কিন্ত তুমি”)? 


 “অহং নহে কিন্তু নাহম্‌”। ইহাই ইহার স্মরণীয় বাক্য! 


; আলোচনা স্বতন্ত্র রাখিয়া আমরা তাহাদের একটি সাধারণ : রে সনসকল ঝা শা টু রা দর 
লক্ষণ দেখিতে পাই। ইহারা সকলেই সুক্ষ তত্ত পদার্থবিদ্ার ? অনন্ত শক্ত বা অন্ত বুধের চেষ্টা কারতে মনুষা যেত; 
: ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জ্ঞানকে দৃঢ়াবলম্বন করেন তাহা ত্যাগ করিতে: 
: হইবে। নিজেকে সর্বশেষে রাখিয়া অপরকে তোমার অশ্রে: 
: স্থাপিত করিতে হইবে। ইন্্রিয়জ্ঞান বলিতেছে, “আমি প্রথম”): 
নাইয়া ্িারের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন দিগর ? ধমনীতিবনিতেছ 'আমি নিজেকে লা রাখিব”; 
রঃ রা রিনা গর “আদর্শ : এই; প র সমস্ত শাসন এই ত্যাগের পর স্থাপিত।: 
৪5158 তাহাদি , ; ইহা জ়ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিনাশসাধন, নির্মাণ নহে।: 
নাক দাস 


অসম্ভব, ইহা চিস্তাতীত। 
সম্ভলন $ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ সম্পাদনা £ সামী সরবনানদ : 


& ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ-১২শ সংখ্টা.. 7 সংখ্যা | পৌষ ১৪০৮) ডিসেম্বর ২০০১, ১৪০৮ 0 ডিসেম্বর ২০০১ প্র 


এই রচনাটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে 
প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 


বস্টন এবং প্রভিডেল 






: ছি ্ি৪সকালে স্বামী আত্মরূপানন্দ ডাঃ গৌর দাস ও 

সশ-8 
: প্রাকৃতিক দৃশ্য সৌন্দর্যপূর্ণ। পশ্চাৎপটে ঘন অরণ্যে ঢাকা 
 আযাপালেচিয়ান পর্বতশ্রেণী। দুপুর গৌঁনে একটায় বস্টনের 
: রামকৃষ্ণ বেদাস্ত সোসাইটিতে পৌঁছালাম। আমেরিকার এই 
: উত্তর-পূর্ব ভাগকে বলা হয় “নিউ ইলল্ল্যাণ্'। ইউরোপ থেকে 


: হয়েছিল। নিউ ইংল্যাগুকে মনে করা হয় বুদ্ধিজীবীদের 


বস্টনে বেদাণ্ত সোসাইটি 


:. গত শতাবীতে এমারসন, থোরো, ওয়াল্ট হুইটম্যান : 
এবং আরো কয়েকজন মনীষীদের "০৬ 187161870 : 
: 8781/1115" বলে বর্ণনা করা হতো। বর্তমানেও বহু বিশ্ব- : 
: বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় রয়েছে বস্টন শহরে। বিশেষত ; 
: বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় এই শহরের অর্ধেকের বেশি জায়গা 
: জুড়ে অবস্থিত। চার্লস নদী পেরিয়ে কেন্ত্রিজে রয়েছে বিখ্যাত : 
: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং 14. চারিরিটোজিটি ৃ 


: সি 01 18011110105)। 


১০গতম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 





ন্‌ রাজ্যর রাজধানী বস্টন। ২০ তারিখ : 


? আমেরিকার ক্ুদ্রতম রাজ্য। বস্টনের চেয়ে অনেক ছোট এই: 
; শহর। 
: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ। একসময়ে বেশ কিছু শিল্প ও: 
: কারখানা এখানে ছিল। 








বস্টনের বক্তৃতাকক্ষে স্বামী সর্বগতানন্দ, লেখক ও 

স্বামী ত্যাগানন্দ (ভাষণরত) : 

৮৭ বছরের বৃদ্ধ স্বামী সর্বগতানন্দ বস্টন এবং: 
প্রভিডেল কেন্দ্রদ্বয়ের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন- স্বামী: 
অখিলানন্দের পর থেকে। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ: 


1 ১৯৬২ সালে লোকাস্তরিত হন। দুবছর আগে যুবা- সন্ন্যাসী: 
: স্বামী ত্যাগানন্দ এখানে এসেছেন তার সহকারী হিসাবে।: 
? আমন্ত্রণ পেতে শুরু করেছেন। ৃ 
; এসে আমেরিকার পূর্ব উপকৃলেই প্রথম জনবসতি শুরু ; 


: নিয়ে গেলেন প্রভিডেন্স বেদাত্ত সোসাইটিতে। আমরা বলতে; 
: স্বামী সর্বগতানন্দ, স্বামী ত্যাগানন্দ, ডাঃ গৌর দাস ও আমি।; 
; পৌঁছাতে সোয়া একঘন্টা মাত্র লাগল। সোসাইটি শুরু: 
: হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সম্প্রতি সোসাইটি পুরনো বাড়িটি: 
: বিক্রি করে রাস্তার উলটোদিকে একটি সুন্দর নতুন বাড়ি: 
: তৈরি করেছে। বিকালে আমরা আটলাণ্টিকের উপকূলে; 
? 'নিউপোর্ট' নামে একটি মনোরম স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম।; 


রোড দ্বীপ রাজ্যের রাজধানী প্রভিডেস। এটি: 


শহরের জমির একটি বড় অংশ ব্রাউন: 





মদদ 


্া_ দলা 


; ২২ জুন কাটল বিনা ব্যস্ততায়। বিকালে লিঙ্কন উডস্‌ : 
: দেখতে গেলাম। অরণ্য ও হুদ-সমধিত চমৎকার প্রাকৃতিক : 


; দৃশ্য। “ইউনিভার্সিটি হাইটস্‌' নামক একটি স্থানেও গেলাম। : 
: পার্টি'-র জায়গা। এই সম্পর্কিত সংগ্রহশালাটি দেখা হলো: 
: না। সেটি সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ হয়ে যায়। ৃ 


? সেখান থেকে শহরটিকে সুন্দর দেখা যায়। 
র স্পা 


শাস্ু পট র্‌ ও ক ৭ ্ 
এ রি 

রা. হে বায় হু 
সা 1 ২ হাটা” রে 

০. ঞ্ঞ শু & 


গে ক) 
দি এ র 177, 


£ পরদিন স্বামী সর্বগতানন্দ সকাল সকাল প্রাতরাশের 
; ব্যবস্থা করেছিলেন। দুপুরের খাওয়াও একটু তাড়াতাড়ি 
সেরে আমরা ১১টায় রওনা হলাম আহইম্যাক্স পর্দায় 


: শুরু হলো ১২টায় এবং চলল ৫০ মিনিট ধরে। পৃথিবীর 
: উচ্চতম শূঙ্গে প্রকৃতির কঠিনতম প্রতিদ্বন্বিতার সম্মুখীন 
: হওয়া-_সত্যিই এক শিহরণ জাগানো দৃশ্য! বিকালে বস্টনে 
: ফিরে এসে চা, জলখাবার সেরে স্বামী ত্যাগানন্দকে নিয়ে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং /.].]. দেখতে। স্বামীজী বিদগ্ধ 





মাসাচুসেটস্‌ ইনস্টিটিউটের 407000105 00171401 


: অধ্যাপকের সামনে যে হল-এ '9915705 &০ 39111182110? 
; বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন- সেখানে গেলাম। মিসেস ওলি 
' বুলের বসতবাড়িটিও বাইরে থেকে দেখলাম, কারণ 
: আমাদের অপরিচিত কেউ এখন এঁ বাড়িতে থাকেন। 
: তারপর এখান থেকে আমরা ৪৫ মাইল দূরে মার্শফিল্ডে 
: গেলাম। বস্টন কেন্দ্রের তত্বাবধানে এখানে গ্রীষ্মকালীন 
অর অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জমি মোট ১৫ 





একর। চারটি কুঠিয়া রয়েছে। ভক্তেরা এখানে গ্রীম্মের সময় : 
: কিছুদিনের জন্য আসেন ও অধ্যাত্মসাধন৷ করেন। : 
পরবর্তী দর্শনীয় স্থান-_বস্টন বন্দরে অবস্থিত 'বস্টন টি: 


'বস্টন টি পার্টি আমেরিকার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ: 


: ঘটনা। ১৭৭৩ সালে যখন আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ: 
|| : ছিল, আমেরিকানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তাদের : 
: বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য এক জাহাজ-ভর্তি চা: 
: (৩৪২ পেটি) বস্টন বন্দরে সমুদ্রে ফেলে দেয়। তার কারণ, : 
; তখন চায়ের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ব্রিটিশদের দখলে।: 
: তখন ব্রিটিশ সরকার শাস্তিত্বরূপ বস্টন বন্দরটিকেই বন্ধ: 
; করে দেয়। ক্রমশ এইভাবে আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের : 
: সূত্রপাত হয়েছিল। : 
: “আমেরিকান এভারেস্ট এক্সপিডিশন' দেখার জন্য। প্রদর্শনী : 


প্রাতরাশ সেরে ২৪ জুন আমরা আ্যানিক্কোয়ামের: 


: উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে ছিলেন স্বামী ত্যাগানন্দ ও: 
: পুরনো ভক্ত মিঃ ওয়েগ্ডেল এবং মিসেস এলভা। এলভাই: 
: গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। আমেরিকানরা গাড়ি চালাতে : 
: পারেন না_ এরকম বৃদ্ধ কখনো হন না! ৃ 
: চিরঞ্জীব সরকারের গাড়িতেই গেলাম বিখ্যাত হার্ভার্ড : 


স্বামীজী ধর্মমহাসম্মেলনের আগে শিকাগো থেকে; 


: আযানিক্কোয়ামে এসেছিলেন। এখানে তিনি এক ধনী মহিলা: 
৭: মিস ক্যাথেরিন স্যানবর্ণ আবটের অতিথি হিসাবে ছিলেন।; 
£: এখানেই হার্ভার্ডের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তার আলাপ: 
ঘন: হয়। অধ্যাপক রাইট ধর্মসম্মেলনের প্রতিনিধিদের নির্বাচক: 
: সমিতির সভাপতিকে লিখেছিলেন £ “এমন একজনকে : 
ঠ :- পাঠাচ্ছি, যার জ্ঞান আমাদের সকল অধ্যাপকের জ্ঞানের: 
7] : সমষ্টির চেয়েও বেশি।” 
৫] : ছিলেন। এখন সেটি কারো বসতবাটী। আমরা ২০০ বছরের 
সুচি : পুরনো ইউনিট্যারিয়ান চার্চও দেখলাম। এখানে স্বামীজী: 
; বক্তৃতা করেছিলেন। চার্চের পরিচালকবৃন্দ যথেষ্ট সহ্যদয়তা : 
নন: দেখান ও আমাদের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত হন। . 


স্বামীজী এখানে একটি বোর্ডিঙে: 


২৫ তারিখ রবিবার সকালে আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার: 


|: বাণী” বিষয়ে বক্তৃতা করলাম এবং তারপর প্রভিডেজে ৪টায়: 
: পৌঁছে ৫টার সময় আবার এবিষয়েই বললাম। আমার নিউ: 
: ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের এখানেই সমাপ্তি। 


সহত্রদীপোদ্যান (71)0805870 [91910 1৯911) : 
পরদিন সকালে রওনা হলাম সেরাকিউজ হয়ে সহস্র-: 


: দ্বীপোদ্যানের উদ্দেশে । আবহাওয়া খারাপ ছিল বলে প্লেন: 
? ছাড়তে দেরি হলো। ছাড়ল বেলা সাড়ে ১১টায়। আমার : 
: ধারণা ছিল--১৯টি আসনের এই ছোট্ট প্রোপেলার বিমান: 
সরাসরি সেরাকিউজ পৌঁছাবে। কিন্তু যখন ঘণ্টাখানেক পরে : 
: বিমানবন্দরে বিমানটি নামল, আমি ভাবলাম সেখানে পৌঁছে: 
: গেছি, যদিও আকাশ থেকে জায়গাটি সেরাকিউজের চেয়ে : 
পানা ব্রাদার বকরের 
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; আমার সন্দেহ আরো দানা বাঁধল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, 
: এই বিমানবন্দরটি হলো নিউ জার্সি রাজ্যে অবস্থিত নিউয়ার্ক 
: আমার মালপত্রও এসে পৌঁছায়নি এবং স্বামী আদীশ্বরানন্দ 
;ও অন্যান্য যাদের আমাকে নিতে আসার কথা, তারাও 
: আসেননি। তখন আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ়! বিমানবন্দরের 
: চেক-ইন কাউন্টারের মহিলা আমাকে বললেন- হযে-প্লেনে 
:; আমার সেরাকিউজ যাওয়ার কথা সেটি ছেড়ে চলে গেছে। 
: তবে ভাগ্য ভাল, আরেকটা উড়ান সেরাকিউজ যাচ্ছিল। 


; আমি সেরাকিউজে বিকাল ৪টা নাগাদ পৌঁছালাম। 


ঘণ্টা লাগল। 
দ্বীপ--এটি বৃহত্তম 
চটিলিরাল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। 


ওপর ছড়িয়ে আছে। অতিকায় 
নদীটি কানাডার লেক অণ্টারিও 
থেকে উদ্গত হয়ে শাস্ত ধীর 
গতিতে ১,০০০ মাইল গিয়ে 
আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। 
: সমুদ্রগামী জলযানগুলি এই নদী বরাবর গিয়ে অণ্টারিও 
' এবং এরিক হৃদ হয়ে সোজা মিশিগান হুদের ওপর দিয়ে 
: শিকাগোতে যায়। 





সহশ্রদ্বীপোদ্যানে সূর্যাপ্ত 


'ক্রাস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের একজন মিস ডাচারের 
: একটি নিজস্ব বাড়ি ছিল সেণ্ট লরেল্সের ওপর ওয়েলেসলি 
দ্বীপে । তিনি স্বামীজী ও আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে 


: সেখানে আমন্ত্রণ জানালেন। পরবর্তী কালে এ ছাত্রীদের : 
: বসে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। স্থানটি যথার্থই আধ্যাত্মিক ভাবে : 
: পূর্ণ। গ্রীষ্মে পার্কের আকর্ষণে অনেক পর্যটক আসেন। কিন্তু: 
: তাতে এই স্থানের শাস্তি তেমন বিঘ্নিত হয় না। এই সহত্র-: 
: দ্বীপোদ্যানে তিনরাত্রি পূর্ণ বিশ্রামে কাটাতে পেরেছিলাম ।: 
: আশ্রমের একজন সহৃদয় বন্ধু মিঃ জেইম তার সাজানো: 


: একজন মিস এস. ই. ওয়াল্ডো লেখেন £ “বাড়িটি এক 
উচ্চভূমির ওপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য 
; নদীটির অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্্দ্ীপের 
? অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত।... বাড়িখানি একটি 
ভাসিটিজগ নার গরনররা 


ওয়েলেসলি : 
এবং : 


: অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যস্ত 
; গিয়াছে।” তিনি আরো লিখেছেন £ 
: সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন।: 
; বসিয়া তাহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামূত সাগ্রহে পান: 
? করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন: 
: হইয়াছিল ।... সুবৃহৎ গ্রামটির একখানি বাড়িও সেখান হইতে : 
; দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু: 
: বিকাল ৩টায় ছাড়বে। সেই মহিলা দয়া করে আমাকে এ ূ 

: বিমানে একখানি আসন ব্যবস্থা করে দিলেন। ইতিমধ্যে স্বামী : 
: যোগাযোগ করলেন, ৩৯নং গেটে যেখানে আমি অপেক্ষা : 
: করছিলাম। তিনি বললেন £ “মালপত্র পাওয়া গেছে কিন্তু : 
' মালিককে পাচ্ছি না।” সাধারণত উলটোটাই হয়। যাত্রী : 
; আগে পৌঁছে যায়, মালপত্র হয়তো পরে এল। যাই হোক, : 


“এইখানেই আমাদের : 


নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম টি 


চট লই ৭ নিন” বু. 






সহমদ্বীপোদ্যানের প্রার্থনাকক্ষ 
১৯৪৭ সালে নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের: 


: অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ এই স্থানটি ক্রয় করেন। তিনি: 
হী : এখানে গ্রীষ্মকালীন অধ্যাত্বশিবির শুরু করেছিলেন। ৃ 
দ্বীপগুলি সেন্ট লরেন্স নদীর : 


তখন থেকে প্রতি গ্রীক্মেই সহহবদ্বীপোদ্যান বেদান্ত 


; অনুরাগীদের আকর্ষণ করে আসছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ: 
: কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী আদীম্বরানন্দ প্রতি বছর গ্রীচ্মে: 
; এখানে আসেন, ১০-১২ সপ্তাহ থেকে অধ্যাত্মশিবির : 
; পরিচালনা করেন। সাধারণত ১ জুলাই এই অধ্যাত্মশিবির : 
? শুরু হয়। কিন্তু আমার সুবিধার জন্য তিনি অনুগ্রহ করে: 
; এবছর এক সপ্তাহ আগেই শিবির শুরু করেছেন। শীত: 
; এখানে তীব্র। ৭-৮ মাইল চওড়া সেন্ট লরেন্স নদীর কোথাও 
: কোথাও জমে বরফ হয়ে যায়। রঃ 
১৮৯৫ সালে নিউ ইয়র্কে স্বামীজী কিছু আগ্রহী : 
: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের কাছে যথার্থই একটি: 
? তীর্থস্থান। কারণ, এখানে তিনি তার শ্রেষ্ঠ বাণী উজাড় করে; 
? দিয়েছিলেন। কুটিরের ঠিক পিছনে একটি অরণ্য আছে, আর: 
; তার রেশ চলে গেছে কয়েকটি পাথুরে পাহাড়ে। জানা যায়: 


স্বামী বিবেকানন্দ এখানে ৭ সপ্তাহ ছিলেন। স্থানটি; 


যে, সেইরকম একটি শিলাখণে স্বামীজী একবার ধ্যান করতে: 


মইরা সারি 
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; নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানেই স্বামীজী ট্রেন থেকে নেমে 
: স্টীমারে ওয়েলেসলি দ্বীপে এসেছিলেন। আমাদের অর্থাৎ 
: স্বামী আদীশ্বরানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ (ব্যারি), পিটার, যোগেশ 
: এবং আমি- লঞ্চে করে নদীর মাঝে কানাডার সীমান্তে 
: নিয়ে গিয়ে মিঃ জেইম আমাকে বললেন 2 “স্বামীজী, আপনি 


: করতে হলো না। 
: যদিও ১০৬ বছর আগের, তবু যেন এখানে স্বামীজীর 


: তিনি তার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি উজাড় করে দিয়েছিলেন, আর 
তার শিষ্য-শিষ্যারা আকঠ সেই অধ্যাত্সসুধা পান 


: করেছিলেন। আশ্রমের সামনের বৃক্ষরাজি পত্র ও পল্লবে 
; এতই ঘন আর বিশাল হয়ে উঠেছে যে, বর্তমানে কুঠিয়া 


সত্যিই প্রাণদায়ী বলে মনে হয়েছিল। 
ফ্রালিক্কোর উদ্দেশে রওনা হলাম। মাঝে ওয়াশিংটন ডি সি- 


; এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। 
নর ৪ 


সান ফ্রালিক্কো__ 
: ওয়াশিংটন ডি সি বিমানবন্দরে স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দ : 
: স্টুয়ার্ট) এবং জয়ত্ত সরকার কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে : 
: এসেছিলেন। ২টায় ওয়াশিংটন ডি সি ছেড়ে গোঁনে €টায় : 
: সান ফ্রান্সিক্কোতে পৌঁছালাম। ৩০ জুন বেশ বিশ্রামেই ; 
: কাটল। অবশ্য স্বামী প্রবুদ্ধানন্দের সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় 


; আলোচনা হয়েছিল। 
: পরদিন অর্থাৎ ১ জুলাই ফেরার পালা শুরু। দুপুর ১টায় 
: সিঙ্গাপুরের বিমান ধরলাম। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে ১ 
: ঘণ্টার বিরতির পর সিঙ্গাপুরে পৌঁছালাম ৩ জুলাই রাত 





আড়াইটায়। এ অসময়েও সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্থায়ী: 


: মুক্তিরূপানন্দ এবং অন্যান্যরা বিমানবন্দরে এসেছিলেন: 
; আমাকে নিতে। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে নামলে সহজেই; 
: অনুভব হয় যে, এটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর । আয়তনে, ; 
; সৌন্দর্ষে এবং কর্মকুশলতায়-__সমস্ত দিক থেকে। 'জেউ: 
: এখন কানাডায়!” সত্যিই তো, ইমিগ্রেশন চেক ইত্যাদি : 
: দিয়েছিলেন। সেটি ভালই কাজ করেছে মনে হলো। কারণ, ; 
: ঘুমাতে অসুবিধা হয়নি। : 
: প্রেরণাদায়ী অবস্থানের প্রভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে! ; 


ল্যাগ' না হওয়ার একটি ওষুধ স্বাতী প্রবুদ্ধানন্দ আমাকে 


সিঙ্গাপুর আশ্রমটি বেশ সাজানো। রাস্তা থেকে ক্রমশ: 


: উচুতে উঠে গেছে। আর সেখানে একই সারিতে দীড়িয়ে : 
; আছে সুদৃশ্য বাড়িগুলি। আশ্রমিক কাজকর্ম ছাড়াও এখানে : 
; একটি উচ্চমানের কিণ্ারগার্টেন স্কুল ও একটি বালকাশ্রম : 
? রয়েছে। 
£ থেকে নদীটির বিশাল বিস্তার দেখা যায় না। একটা ঝগ্ধার : 


৪ জুলাই রাত ৯টায় রওনা হয়ে কলকাতায় রাত সাড়ে; 
১০টায় পৌঁছে গেলাম। একটা প্রয়োজনীয়, শিক্ষামূলক কিন্ত: 


: চটজলদি পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষ হলো।' 
২৯ তারিখ সকালে সমহশ্রদ্বীপোদ্যান ছেড়ে সান ; 


এখন বর্তমান সামাজিক পরিবেশে পাশ্চাত্য জীবন ও; 


ৃ ; আমেরিকায় আমাদের কার্যধারা সম্বন্ধে দু-একটি কথা। 
: তে বিমান পরিবর্তন করতে হলো। সেরাকিউজ বিমানবন্দরে 
স্বামী আদীশ্বরানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ, পিটার এবং মিঠু ; 
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স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশকে পরাস্ত করে উত্তর আমেরিকার: 


: মধ্যভাগের পূর্ব উপকূলে ১৩টি রাজ্য নিয়ে আমেরিকা : 
: যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ক্রমে আরো রাজ্য এসে যুক্তরাষ্ট্রে: 
; যোগদান করে এবং বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি : 
' রাজ্য ও মোট জনসংখ্যা ২৬ কোটি। 


আমেরিকার অস্টা-নেতৃবৃন্দ এই নতুন জাতিকে স্বাধীনতা? 


; সাম্য ও ন্যায়-রূপ উচ্চ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তির: 
: ওপর স্থাপন করেন। এই বিষয়ে থমাস জেকারসনের নাম: 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই একটা মর্যাদাপূর্ণ: 
: স্বৃতিসৌধ ওয়াশিংটন ডি সি-তে তার নামে উৎসগীকৃত। 
: অপর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন-_ওয়াশিংটন ডি 
: সি-র চমৎকার লিঙ্কন মেমোরিয়াল ছাড়াও তাকে 
: বিভিন্নভাবে স্মরণ করা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে 
: তাকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়। কারণ, তিনি মানবতার 
; অবমাননা-রূপ ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের জন্য সংগ্রাম 
: করেন ও নিজের জীবন বিসর্জন দেন। 


নতুন রাষ্ট্রের বসবাসকারীরা দেখলেন যে, এই দেশটি 


প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। বিশাল বিশাল পানীয় জলের : 


: হুদ, অতি বৃহৎ নদীর সমাহার, পর্বতমালা, চিরহরিৎ বনানী, 
: বিভিন্ন খনিজ সম্পদ প্রভৃতির মাধ্যমে বিচিত্রভাবে ধনী এই 
: দেশ। কেবল সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে মানবসমাজের 
: কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের অপেক্ষা । এই কাজ তারা 


: পৃথিবীর এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ 
: এবং পরবর্তী কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজন 
; আমেরিকাকে বর্তমান পৃথিবীতে প্রথম স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। 
;  এ-দেশ প্রাচুর্যের দেশ। কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য 
: বাড়তি খাদ্যশস্য নষ্ট করে ফেলা হয় এখানে । দুধ, ফল, বনজ 
: সম্পদ অপর্যাপ্ত। গৃহাদি নির্মাণকার্যে প্রচুর পরিমাণ কাঠের 
: ব্যবহার, সবরকম কাজেই কাগজের ব্যবহার__এগুলি লক্ষ্য 
: করা যায়। জাগতিক জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ ও উপভোগ্য 
: করে তুলতে যা করা সম্ভব__তা সবই তারা করেছে। 

: কিন্তু তবু আমেরিকা খুঁজে চলেছে তার আধ্যাত্মিক মূল। 
: একইসঙ্গে প্রতিযোগিতার ধূম চলেছে। কোথায় কখন থামবে 
: _কেউ জানে না। ১৬ বছরের উধের্ব সকলেই নিজের গাড়ি 
: রাখতে পারে। আর এঁ বয়সের সীমা পেরলেই যুবক- 
;  যুবসম্প্রদায় বহিরাগত ও বিচিত্র যেকোন জিনিস নিয়ে 
; মাতামাতি করতে থাকে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 


 ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব এখানে। তার ফলে 
: নারী-্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে। নারী-স্বাধীনতা 
: খুবই আকাঙ্ষ্ষিত সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারা 
যায় না যে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েরা কেন সববত্র 
: পুরুষদের নকল করতে যায়! 

: এখানে শিক্ষা সার্বজনীন। যেকোন মানুষের সামনে স্বীয় 
: কৃতিত্বের সাহায্যে যেকোন স্তরে ওঠার সুযোগ রয়েছে 
: "শ্রমের মূল্য" ব্যাপারটি পাশ্চাত্যে মানুষের সহজাত হয়ে 
: গেছে। ভারতে এটি আমরা এখনো শিখতে বা গ্রহণ করতে 
: পারিনি। 

1 ভাল যেমন আছে, অন্ধকার দিকটিও রয়েছে। বড় শহর- 
: গুলিতে সন্ধ্যার পরে গুণ্ডা ও লু্ঠনকারীদের দৌরায্মে ঘরের 
: বাইরে বেরনো বিপজ্জনক। এসময় বেরোলে অর্থ এবং প্রাণ 


: দুইই হারাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া অবৈধ শিশুর সংখ্যা : 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনে। সুতরাং 
সমাজবিদ্‌ ও চিস্তাবিদেরা এই নিয়ে বিশেষ চিত্তিত। : 


ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যার ফলে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। 


: আমেরিকা যদি চায় যে, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা তারা 


নির্মাণ করবে তাহলে একটু থেমে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তাদের 
; করতে পারবে। [সমাপ্ত] এ 


:চিস্তা করা দরকার, তারা কোথায় যেতে চায় আর কোথায় 
: যাচ্ছে। 


১৮৯৩ সালে ধর্মমহাসভায় আমেরিকাকে প্রথম বেদাস্ত : 
শোনালেন স্বামী বিবেকানন্দ। অবশ্য নিউ ইংল্যাণ্ডের: 


; খাষিকল্প মানুষরা, যেমন এমারসন, থোরো, ওয়াল্ট হইটম্যান: 
; সকলেই ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে জানতেন। কিন্তু তিনবছর : 
: বিরাটভাবে সম্পাদন করেছেন, যার ফলে আজ আমেরিকা : 


সেখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৪ সালে নিউ ইয়র্কে প্রথম: 


: বেদাত্ত সোসাইটি স্থাপিত হয়। তখন থেকেই সন্ন্যাসিবর্গ: 
; পশ্চিম গোলার্ধে বেদাস্ত প্রচার করছেন। ফলস্বরূপ: 
স্থাপিত হয়। মানুষ বেশি বেশি যোগদান করতে থাকে।: 
: বিগত, শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বের তাবড় তাবড়: 
: হন। বেদান্তের মুক্তির বাণীকে ও ব্যক্তিজীবনে তার গুরুত্বকে : 
: তারা স্বাগত জানান। ৃ 


: ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের মানুষের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয়।! 
: জেন-কে সামনে রেখে বৌদ্ধধর্ম নানা ধরনের “যোগ” এবং: 
: কিছু জাগতিক অভীষ্টসিদ্ধি-রূপ উত্তট ধর্মবিশ্বাস বেদান্তের 
: ভাবী বাহকদের বহুলাংশে ছিনিয়ে নিতে থাকে। ফলে! 
: দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যের মানুষ ফলিত কিছু চায়, যা করে দেখানো : 
: যেতে পারে এবং যা কিনা সদ্য সদ্য ফল প্রসব করবে। 
: সুতরাং যাকিছু নতুন, আমেরিকা তাকে স্বাগত জানাবে। : 
: বেদাস্তের প্রতিষ্ঠা টলেনি। তার প্রগতি ধীর হচ্ছে বটে, কিন্ত: 
? দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা: 
: মতবাদগুলি, যেগুলি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আসে আর: 
; একইরকম বেগে হারিয়ে যায়-__বেদাস্ত সেরকম নয়। যাই: 
: হবে--যারা জোর দিয়ে থাকে ব্যবহারিক দিকের ওপর। 
: সুতরাং দর্শন বা তত্বকে সমর্থন করতে হবে ধ্যান ও 
: প্রয়োগের মাধামে। 


তবে একথাও ঠিক, এক শতাব্দীর অধিক সময় ধরে: 


সহস্র সহস্র বছর পূর্বে ঘোষিত হয়েছিল বেদাস্তের বাণী। 


অজ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও বেদাস্ত এই নিজস্ব 
প্রতিষ্ঠা ঠিক রেখেছে এর বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের জন্য, 
: সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সনাতন সত্যই প্রতিধবনিত ও 


প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও 
আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করতে পারি যে, পাশ্চাত্যে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন পথ উন্মোচিত 
মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ ঃ স্বামী সর্বগীনম্দ 
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: তারপর” চলে গেছে অনেক ঢেউ, 
: বিবর্ণ জীবন নিয়ে গেছে : 
বিগ বর্ণের অরণ্যে আবার। 
একের পর এক উঠে আসে 


তুমি কেমা? কৈ তুমি 
'করৌ নাঁগোপন . 
: জ্ঞান-সারদা তুমিই মাগো 
দিতে পার এঁ তৃতীয় নয়ন? 


মী লহ প্রণাদ, জা. 
 অনস্ত্াবাশ, নিচে খওড খত'মাটি : ্‌ 
হি সবিতা. ্ & সেবায় কুরুরেআগাদান।: 
সই মি তুমি ফাব,ম্তিতী গীত রি | আমি বলি--া। করুণ 
 ামাদের উত্তরণে বিবেকবোধনে সানি রি নি, 4 ৮ যথা অভিসন্ধি-ত্র1ধারণাগত আমি: 
ভুমিলজত ১১১৯ দি 8 1 তোমার চরণপ্রান্তে ওগো অন্তর্যমী: 
: তোমাতে ধা াহ প্রণাম তমা চিলির সত শেড টি এ - বর্মক্ষয়ের পুরস্কারটি আনি ।: 


শি নি 









ৃ মাতৃসানিধ্যে 


শিবনীরায়ণ মুখোপাধ্যায় 


শিরীষের ডালে এখন বিকেলের শেষ রোদ মা ছিলেন, মা আছেন, মা থাকবেন 









শুয়ে আছে হলুদ পাখিটির ইচ্ছার মতো ০৫ | অসহায় দুর্বলের ভরসা মা সারদা। 
পত্রপল্পবে বাজে হৈমন্তী বাতাস ?ি খ জননীর কোল জুড়ে শিশুর আগমন 
আত্মীয় লেগেছে ঘ্রাণ সুখে দুঃখে জীবনতরীর বয়ে চলা। 
চেতনার প্রাঙ্গণে এখন একে একে উঠে আসে কুপমণ্ুকের মতো জীবনযাপন 
মতিভ্রক্ট জীবনের হারানো সব বোধ। 


এ এক মহার্ঘ সময় 
পরিদৃশ্যমান হরিৎ বিস্তৃতি মধ্যে 
ম্িয়ে বেজেছে মাদল। / 


নি 4 


উনেক নদী পেরিয়ে বোধির 'প্রাঙ্গণ থেকে 


ৃ জীবনের অপরাহে হিসাব মেলানো; 
কেমন করে কাটল সংসারজীবন, : 
ৃ ৃ বিষয় বৃদ্ধি, সযত্ে রক্ষা, পরিপর্যা 
্‌ ১. না-পাওয়ার বেদনা, প্রাপ্তিতে অতৃপ্তি: 

০০০685715৬8 


অরৌকিক উচ্চারণে এখন পেয়েছি খুঁজে & এ 0915 জীবন অনিত্য, 
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রা নিরীশ্বরবাদী, প্রচলিত মূর্তি আরাধনার 


: “কার বা আমি, 
কে বা আমার! 
আসল বস্তু) 
ঠিক নাহি তার। 
বৈদিক মেঘে 
ঘোর অন্ধকার। 
উদয় হয় না, 
দিনমণি।” 
বাউল সাধনা ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সাধনা 


£ বাউলদের সাধনা বিন্দুতে সি্ধুদর্শনের সিদ্ধাত্ত। বাউল : 
: সাধনা দেহকেন্দ্রিক। দেহের মধ্যে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়, ষড়ু রিপু : 
1ও পঞ্চ ভূতের অস্তিত্ব। মানবদেহ তাই বাউলদের কাছে : 
: পরম সম্পদ। বাউল সাধনা এক অর্থে কায়া-সাধনা। দেহে : 
' রয়েছে নয়টি ছিদ্র অর্থাৎ দুটি নাসারন্ধ, দুটি কর্ণবিবর, : 


: মুখবিবর, দুটি চক্ষু, নাভিপদ্ম, বাহ্দ্ধার ও গুহাদ্বার। 
: এছাড়া অসংখ্য জানালা অর্থাৎ দেহে একাধিক রোমকৃপ। 
? বাউল সাধনা দেহ থেকে দেহাতিক্রমের সাধনা। ভাগে 
্রন্মাণ্ড দর্শনের সাধনা। 
বাউল সাধনা মনের মানুষের ভজনার সাধনা 
£  বাউলরা সসীম জগতে অসীমের অনুসন্ধানী। এ 
 দেহদুর্গে। বাউল সাধনা এক অর্থে মানুষকে ভজনার 
: সাধনা। বাউল-সম্রাট লালন ফকির তার গানে বলেছেন ঃ 
: “এই মানুষে আছে রে মন, 
যারে কয় মানব রতন। 
লালন কয় পেয়ে সে ধন; 
পারলাম না রে চিনতে।” 
1 সাধক বাউল যোগসাধনার মাধ্যমে দেহাভ্যত্তরে এ : 
: মনের মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করেন। 


শ -১০৩তম [৯০৩তম বর্ষ-১২শ সংখ্যা | সংখ্যা 


১০০২] 


বাউল সাধনা গুরুভজনার সাধনা ৃ 
বাউল সাধনায় গুরুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাউলেরা: 


: গুরুবাদী। গুরু-নির্দেশিত পথেই চলে তাদের সাধনা। গুরু: 
: হলেন ধর্মের প্রকৃত মর্মজ্ঞ-তত্জ্ঞ। আধ্যাত্মিক সত্য লাভ: 
; করেছেন তিনি। তার অভিজ্ঞতার পথেই শিষ্যের বিচরণ ।: 
! গুরুর প্রতি বাউলদের তাই সীমাহীন ভক্তি ও বিশ্বীস।: 
: গুরুকে তারা দুভাবে দেখেন। এক- মানব-গুরুরূপে,! 
ৃ  দুই__তগবানরূপে। ৃ 
: বিরোধী। শান্ত্রভার-মুক্ত মানবধর্ম সাধনাই বাউলদের : 

? আসল সাধনা। মানবজীবনে যে অসীম সত্য লুকানো, : 
: বাউলেরা তারই অনুসন্ধানী। বাউলদের আচার “রাগের ; 
্‌ সহুভূতির জনয লালন যকির গার গানে বলেছেন: ; 


বাউল সাধনা পুরুষ-প্রকৃতির সাধনা 


“ঘরের মুল তিনটি খুঁটি; 
ঘর বেশি পরিপাটি। 
বাঁধন-ছাদন, দড়ি-দড়া; 
সাড়ে তিন কোটি। 
মাপতে হাদ্দ চৌদ্দ-পোয়া; 
ঘর বেশ আঁটা-সোটা। 
সে ঘর ছয়-তালা-কোঠা। 
তাতে দিবানিশি মণি জুলে। 
কর্তা থাকেন তার ভিতর। 
ঘরের দরজা নয়খানি, 
লালন কয় কে করে সন্ধান।” 
ঘর হলো মানবদেহ। “তিনটি খুঁটি” র্ৎ বাপরে 


? ইড়া, দক্ষিণ প্রান্তে পিঙ্গলা, মধ্যে সুযুন্না। 'বাধন-ছাদন 

: দড়ি-দড়া সাড়ে তিন কোটি, অর্থাৎ দেহাভানতরে সুপ সক 
: সাড়ে তিন কোটি নাড়ির অস্তিত্ব। ভি ভুবন, অর্থাৎ; 
০১৮বৃসপ্ব্পস্সি৬ 
; ত্বক, জিহা-_এগুলি হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ! 
: অহঙ্কার __এগুলি হলো অস্তর-ন্ত্িয়। “ছতালা-কোঠা*: 

: অর্থাৎ মানবদেহে ছয় রিপুর খেলা-__কাম, ক্রোধ, লোভ, 

; মোহ, মদ, মাওসর্য দেহে নিত্য বিরাজমান। 


বাউল সাধনা চারিচন্দ্রভেদের সাধনা 
বাউলদের সাধনার মধ্যে চারিচন্দ্রভেদ সম্পূর্ণ কায়িক: 


্‌ ব্যাপার। অত্যন্ত গুহ ব্যাপার। অনধিকারীর কাছে তা: 
? বীভৎস, 


ভয়ঙ্কর। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন-সাধনা।! 
? বাউলদের উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্িয়সেবী বলা যায় না। কারণ, এই: 


! সাধনা একটি সুকঠিন যোগসাধনা। এই গুহা সাধন-: 


[পৌষ ১৪০৮০) ডিসেম্বর ২০০১ | ১৪০৮] ডিসেম্বর [পৌষ ১৪০৮০) ডিসেম্বর ২০০১ | শা 


? ভজনের দ্বারা বাউলরা তাঁদের আকাচ্ষষিত চরম অবস্থায় : যোড়শদল অতিক্রম করে অবশেষে জ্রমধ্যস্থ ছ্বিদল পন্সে: 
: উপনীত হন। ? উপন্থিত হয়। এই অদৃশ্য শক্তি যখন দ্বিদল পর্পে উত্তীর্ণ 
: বাউল সাধনা রূপ থেকে স্বরূপে উত্তরণের সাধনা : হয়ে আরো উধের্ব সম্প্রসারিত হয়, তখনি 'অচিন দল'-এ 
:_ মানুষের রূপ মানুষের বাইরের বস্তু। রূপের অন্তরালে ; উপনীত হয়, ষট্চক্রভেদী। সাধকের “সহত্রার' অর্থাৎ: 
; নিজন্ব স্বরূপ বিরাজমান। স্বাভাবিক দেহকে অস্বাভাবিকে ; 'অকথাদি' ত্রিকোণভূমি, এখানে “গুরু' হংসারূঢ় হয়ে: 
: পরিণত করে দেহাভ্যস্তরে পরমতত্বের উপলব্ধিই হলো : অধোবদনে বিরাজমান। তার দর্শনলাভ করে সাধক: 
; বাউল সাধনার মূলকথা।  পূর্ণসিদ্ধিতে আনন্দ অনুভব করেন। সুধুন্নামার্গে পৌঁছাতে? 
ৃ বাউল সাধনা ষট্চক্রভেদের সাধনা : পারলে সাধক সিদ্ধির অরুণালোকে উত্তাসিত হন। তারপর ; 
£ মন্ত্রময়ী কুলকুগুলিনী সকল প্রাণীর মুলাধারে : "অচিন দল” অর্থাৎ সহস্রারে বিরাজমান গুরুকে দর্শন; 
 বিদ্যুতপ্রভায় দেদীপ্যমান। বাউলগীতে তাই বলা হয়েছে ই ; করলে তার সাধনার কল্পতরু ফুলে-ফলে শোভিত হয়,; 


“চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য জোরে; ; অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে সন্তুষ্ট হন। 

চারিচন্দ্র দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে। ৃ বাউল সাধনা প্রেমভজনার সাধনা ৃ 
হলে সে টাদের সাধন, : _ কাম থেকেই প্রেমের উত্তব। দেহকে কেন্দ্র করেই ধীরে: 
অধর চাদ হয় দরশন। ; ধীরে দেহাতীত প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। বাউলগীতে তাই বলা: 
রেখেছে ফিকিরে।” ;£ “বলব কি সেই প্রেমের কথা। 


? _ কুলকুগুলিনী শক্তিকে সাধনাবলে উদ্বুদ্ধ করলে তা; কাম হইল প্রেমের লতা। 
: সর্পিল গতিতে চক্রে চক্রে ক্রমে দশমদল, দ্বাদশদল ও £ কাম ছাড়া প্রেম যথা-তথা নাইরে আগমন।” 


রে পাশাপাশিঃ (১) এই তীর্থে শিবলিঙ্গ দর্শন করে শ্রী্রীম: 
: বলেছিলেন £ “যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম তেমন্টিই আছেন।” : 
(42008, ১] তি লি নি তে 
: আপনি তো দেখছি ঘোর মায়ায় বদ্ধ ।"'__এই কথার উত্তরে ; 
| ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানান ঘটনা ও তীর বাণীকে ূ ্রীত্রীমা বলেন £ “কি করব, নিজেই ___1” (৭) “মৃত্যু বা: 
| ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক অমৃত দুয়ে তব -_-__ ঝরে গো।” (৯) “বাজাও দুন্ধুতি, : 


শমনবিজয়, মার নামে পূর্ণ -_-1” €১০) শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-: 
পুত্রকে মা এই নামে ডাকতেন। (১৪) এই ভাবটি বিকাশের জন্যই : 
শ্রীরামকৃষঃ শ্রীশ্রীমাকে রেখে গিয়েছিলেন। (১৫) এটিই শেষে গুরু : 
হয়। (১৭) যোড়শীপৃজার পর এটি শ্রীরামকৃষ্। ্রীশ্রীমায়ের চরণে ; 
সমর্পণ করেন। (১৮) নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির ছাদে এই ব্রতটি : 
মা করেছিলেন। : 


ওপর-নিচ £ (১) শ্রীত্রীমায়ের পিতার নাম। (২) “রঙ্গময়ীর : 
__-_ দেখে অবাক হয়েছি।” (৩) “সারদে ___ মোরে কৃপা: 
করি সশরীরে ।” (৪) “যে ছিঁড়েছে __-, তারে করি চিরদাস, : 
নিত্য শাস্তিসুধারাশি পিয়াতেছ জননি।” (৫) “নিত্যং ভব -__-: 
সুতেষু।” (৬) শ্রীশ্রীমায়ের এক ভাইঝি। (৮) “বিশ্বজননী সেজে : 
--__ জগতে তারিতে এলে মা আবার।” (১১) মায়ের দেখা : 
অন্যতম বিখ্যাত নাটক। (১২) “শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে : 
উড়িবে, ___ হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।”; 
(১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলতেন __-_; 
'বেড়াল'। (১৫) “মঙ্গলমুরতি, __-- আসিল, ভুবন ভরিল : 
সুখে।” (১৬) মা বলেছেন, এইটি করতে করতেই সিদ্ধি হয়। : 





্‌ পু লজ তাত ও দুলা 


সস হজ জিপ এাহ/ যাগ দিতালোডোর মতো |: 
৯৮০৮৪ পপ ১ কচ নর 
ৃ এপস টি সত হি ০2 : 










'যুবসম্দায়ের প্রশ্ন বিভাগে প্রেরিত কক) প্রশ্মগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও জন্মতারিখ উল্লেখ থাকা চাই। |: 
(গ) প্রেরকের বয়স অনুধধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই প্রাহা হবে_এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের |: 
মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সঙ্গিবেশিত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে প্রেরকের মনঃক্ষুঞ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নবর্তা প্রশ্নের উত্তর পেলেই তৃপ্ত |: 
হবেন-_আমরা ধরে নেব। তার নাম প্রকাশিত হলো কিনা সেটা গৌণ ব্যাপার বলেই তিনি ভাবুন, এই অনুরোধ।-_সম্পাদক : 


প্রন ঃ বিশ্বায়নের নামে বতর্মানে যে ভোগবাদী সভ্যতার প্রচার হয়েছে ও হচ্ছে, আজকের ভারতবর্ধ তা আঁকড়ে ধরে? 
: একপ্রকার জোর করেই যেন আপন গৌরবময়, মহিমময় অতীতকে ভুলতে চাইছে। তবে কি হবামীজীর ভবিষাঘাণী (হাধীনতার: 
: পঞ্চাশ বছর পর ভারতের সবৈ্বি উথথান) মিথা হয়ে যাবে? জানি এর জন্য আমরা ভারতবাসীরাই দায়ী, কিন্ত এক্ষেত্রে: 
: আমাদের অধার্থ যুবসমাজের করবা কি? _ কিক নন্দী ও অরিন্দম নন্দী, মানিকতলা: 
উত্তর ঃ অন্ধকার আছে বলে আলোর মহিমা বুঝতে পারা যায়, নদীতে তাটা আছে বলে জোয়ারের প্রভাব বেশি, রাত্রির : 
পর দিন আছে বলে দিন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ঠিক এইরকম চতুর্দিকে ভোগবাী প্রচার হচ্ছে বলে ভারতের আপন: 
: গৌরবময়, মহিমময় অতীত আরো প্রাণবস্ত হয়ে উঠছে ও প্রয়োজনীয়তার তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে। 

ৃ আমাদের শানে প্েয় ও শ্রেয়র কথা আছে, পরবতত-নিবত্তিমার্গ আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলা হয়েছে।: 
অর্থাৎ আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষ, যা শ্রীরামকৃষ্ণ আধুনিক যুগে বলেছেন £ “মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান-? 
: লাভ।” পাশ্চাত্য ভোগবাদের প্রচার হলেও ভারতবর্ষের এই চিরন্তন সত্য থাকবে। 
£  স্বামীজী সত্যত্রষ্টা খষি ছিলেন। তার কথা একদিন সত্য হবেই। তবে ধৈর্য ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। 
যুবসমাজের কর্তব্য__স্বামীজীর ভাবে ভাবিত হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন করা। 






প্রশ্ন 8 (১) পাশ্ছাত্য জড়বিদা। (75167 50706) অধ্যয়ন কি আধ্াত্িক জীবনের পথে অভরায়? (২) ঈশ্থীরে যথাযথ: 
: ভক্তি থাকলে ধমের বাহা আচারগুলির (পুজা ইত্যাদির) অনুশীলনের কোন প্রয়োজন আছে কি? (৩) গাহহ্িজীবনে জ্ঞান, : 
: ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের মধো আগে কোন্টির অনুশীলন বেশি প্রয়োজন? ৫৪) পুজার সময় ভিন ভিম দিকে ভিন ভিন দেবতার: 
; পুজা করার আবশাকতা কোথায়? তাছাড়া যদি শিব, কালী, ব্রহ্মা, বিষুঙ, সীতা, রাম-এ কোন প্রভেদ না থাকে, তাহলে: 
; একসঙ্গে একাধিক বিগ্রহ সাজিয়ে পৃথক ভাবে পৃজা করা কি প্রয়োজন? (৫) ভক্তিভরা হাদয় ও বিশ্বাস নিয়ে নিজের মতো 
: করে শ্রীরামকৃষে্র গুজা করা বায় কি? পুজার ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈতিকি প্রথাগলি যথাযথ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কোথায় ?; 
_মাণিমালা পরিয়ারী, মেদিশীপুর: 
: উত্তর £ (১) না, অন্তরায় নয়। বরং পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা অধ্যয়ন আধ্যাত্মিক জীবনের পথে সহায়ক। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা : 
যুক্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা অধ্যয়নের পর ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বুঝতে সুবিধা হয়। বোঝা যায় কতটা: 
যুক্তির ওপর এটি সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনা করে তা প্রমাণ করে গেছেন। স্বামী: 
: বিবেকানন্দকে তিনি বলতেন £ "আমি বলছি বলে লবি না। যুক্তি দিয়ে বিচার করে যাচাই করে নিবি।”সবাীজীও তাই; 
: করেছিলেন। 

1 স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় দর্শন তথা অধ্যাত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করেছেন; ওদেশের বড় বড় পত্ডিতরা, বৈজ্ঞানিকরা: 
বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশেষ করে স্বামীজীর সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগ পড়লে বুঝতে পারা যায়__: 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এগুলির মিল আছে। যেখানে বিজ্ঞান অনস্তের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারে না, তখন আমাদের; 
: অধ্যাত্মবিদ্যা তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়। স্বামীজীর বন্তৃতাবলীতে তার ভূয় প্রমাণ আছে। ৰ 

(২) ঈশ্বরকে একাস্তিকভাবে উপাসনা করার নামই ভক্তি। যখন মানুষ এরাপ ভক্তি লাভ করে, তখন সে সকলকে? 
? ভালবাসে, কাউকে ঘৃণা করে না, সে সর্বদা তৃপ্ত থাকে । কোন জাগতিক সুখের দ্বারা এই ভক্তির কোন হানি হয় না। কারণ, : 
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রর বদের পর. পপ ্ 


; যতক্ষণ মানুষের জাগতিক সুখের আকাঙ্ষ্ষা থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত এরূপ ভক্তি আসতে পারে না। এরূপ ভক্তি লাভ হওয়ার: 
: পর ধর্মের বাহ্য আচরণগুলি অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। স্বামীজী একথা বলেছেন তার “ভক্তিযোগ' গ্রস্থে। সুতরাং যতক্ষণ : 
: পর্যস্ত ঈশ্বরে যথাযথ ভক্তি' লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের বাহ আচরণগুলি অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। কারণ, ; 
? বাহ্য আচরণগুলি যথার্থ ভক্তিলাভের সহায়ক। 
£ €৩) সবকয়টির প্রয়োজন আছে-_-তবে তা সমন্বয় করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-_চতুর্যোগের সমন্বয়। এযুগের এই ভাব।! 
অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যান__এই চারটির সমন্বয়ে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে। দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ: 
: শশিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কথা নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে বলেছিলেন, তখন একমাত্র নরেন্দ্রনাথ-_স্বামী: 
: বিবেকানন্দ একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। 'রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর গুরুভাব উত্তরার্ধে এবিষয়ে বিশদ: 
1 _ স্বামীজী এই ভাবটি মিশনের শিলমোহরে সন্নিবেশিত করেছেন। শীলমোহরে অঙ্কিত সূর্য জ্ঞানের প্রতীক, প্রস্ফুটিত পদ্প : 
' ভক্তির প্রতীক, তরঙ্গায়িত জলরাশি কর্মের প্রতীক, বেষ্টিত সর্প রাজযোগ বা ধ্যানযোগের প্রতীক। এই চারযোগের সমন্বয়ে : 
; পরমাত্মা লাভ হয়--তন্নোহংসঃ প্রচোদয়াৎ। £ 
; গারম্যজীবনে এই চারটি যোগের সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। : 
(৪) অতি প্রাটীনকাল থেকে আমাদের দেশে দেবদেবীর পুজাবিধি প্রচলিত রয়েছে। সেই বিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ; 
: ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা হয়। ও 
: মানুষ অনস্তকে ধারণা করতে পারে না। এমনকি নিরাকার নির্বিশেষ তত্ব মানুষের বোধের অগম্য। সুতরাং মানুষকে : 
: কোন একটি রূপকে অবলম্বন করতে হয়, তা কোন মূর্তি, ছবি বা প্রতীক যাই হোক না কেন। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম: 
: নেই, যেখানে মূর্তি বা প্রতীক নেই। মূর্তি বা প্রতীক ছাড়া অন্য কোন রূপে মানুষ ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না। আবার, 
: প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি আলাদা, ভাব আলাদা। সকলেই একই রূপকে অবলম্বন করতে পারে না বা ভালবাসতে পারে: 
: না। তাই ঈশ্বরের রূপ বা মূর্তি অনেক রকমের-_তা মানুষের কল্যাণের জনাই। এজন্য শিব, কালী, দুর্গা, বিধুঃ, জগদ্ধাত্রী: 
প্রভৃতি দেবদেবীর রূপ আমরা পাই। দেবদেবীর রূপ সাধকেরা সাধনায় দর্শন করেছেন। যে যার ভাব অনুযায়ী দেবদেবীকে : 
; পুজা করে থাকেন। অবশ্য একইসঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীকে একত্র বসিয়ে পূজারও একটি নিয়ম আছে। ৃ 
£ (৫) স্থ্যা, করা যায়। একে ভাবের পূজা বলে। যেমন, স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন, তখন তিনি ভাবের : 
: কিন্তু এধরনের ভাবের পূজা সবাই করতে পারেন না। ভাবের পুজা উচ্চ সাধনমার্গে উন্নীত না হলে হয় না। সেজন্য: 
প্রথমে বিধিবৎ পূজা করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পুজাও বিধিব করতে হবে। তবে বর্তমানে যে-পুজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, 
: তা তান্ত্রিক পদ্ধতি এবং এর মধ্যে কিছু বৈদিক মন্ত্র আছে। বর্তমান কালে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।; 


প্রশ্ন 8 (১) জীরামকুঝ শীহরীমা ও হামীজীর ভাবাদশের নিরিখে একজন ছাত্রের নিজের প্রতি, পিতামাতা ও প্রিয়জনের প্রতি; 
: এবং সমাজের প্রতি আবশিক কতর্যা কি? ৫২) আদর্শ ছাত্জীবন ও ব্যকিজীবন গড়ার মূলমন্ত্র কি? (৩) সামহিকভাবে: 
! কোন্‌ ভাব ছাত্রদের পক্ষে সবা্পেক্ষা উত্তম ও আশ ফলপ্রদ? (৪) পাঠে অনুরাগ, একাগ্রতা বৃদ্ধি ও মানসিক হৈরিক্ষার 
: উপায় কি? ৃ | | - কনা মিত্র ও শিউলি দাস, মালদহ: 
: উত্তর £ (১) নিজের প্রতি কর্তব্য ঃ সুনাগরিক ও নিংস্বার্থপর হয়ে দেশের স্বার্থে যেকোন কাজ করা। 
: পিতামাতা ও প্রিয়জনের প্রতি কর্তব্য ঃ জম্ম থেকেই মা-বাবা সন্তানদের লালন-পালন করেন, উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন।; 
: সুতরাং তাদের প্রতি প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য আছে। সংসারে তুমি যতদিন থাকবে, ততদিন তাঁদের সেবা করা পরম কর্তব্য: 
; তবেই তুমি মাতৃ-পিতৃধণ পরিশোধ করতে পারবে। ৃ 
; সমাজের প্রতি কর্তব্য £ সমস্টিকে নিয়ে সমাজ। সমাজের অর্থে (অর্থাৎ সরকারকে প্রত্যেকের প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ; 
: করের সাহায্যে) প্রত্যেকে শিক্ষা লাভ করে। সেজন্য সমাজের প্রতি মানুষের কর্তব্য থাকে। সমাজের জন্য কিছু করা-_বিশেষ : 
; করে সমাজে যারা সবচেয়ে অবহেলিত-_তাদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য কাজ করা চাই, তবে সামাজিক খণ পরিশোধ হবে।: 
: না হলে স্বামীজীর ভাষায় তারা “হতভাগা, পামর' পদবাচ্য। 
'€২) শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ “মান হশ।” ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের সঙ্গে নিজেকে “মান হুশ' করে তুলতে হবে। সেইসঙ্গে: 
' জীবনটি হবে পবিত্র এবং সদ্গুণাবলী অভ্যাস করতে হবে। ছাত্রজীবনে যা করবে তাই প্রতিফলিত হবে ব্যক্তিজীবনে। : 
: (৩) স্বামীজীর ভাব সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আশু ফলপ্রদ। : 
(৪) ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা অর্থাৎ ব্হ্মাচর্য-_যেকোন কাজে সাফল্যের জন্য মূলমন্ত্র 


চর ৮০ এ 





: মায়ানমার) রেঙ্গুনে। বহু দুর্দশা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে 
: অনেক ভূল-্ভরান্তির পথ পরিক্রমা করে তিনি তার সৃষ্টির 
: উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। 
: শরৎচন্দ্র কথাশিল্পী__একথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু 
: তিনি যে সুরশিল্পীও ছিলেন, তা খুব কম লোকই জানে। 
“আমার রিক্ত শুন্য জীবনসখা, বাকি কিছু নাই 
বাঁচিবার মতো আর বেশি নাহি চাই, 
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি 
তাই দু-হাত তুলে শূন্যপানে তোমারে খুঁজি।” 
শর এই. গানটি গেয়েছিলেন গানটি শন দুধ হে 
: তাকে “রেঙ্গুন-রত্ব* উপাধি দিয়েছিলেন। 
1 অক্ষয়কুমার সেন যখন রেঙ্গুনে বাস করতেন তখন 
: সেখানে একটা উৎসবের আয়োজন হতো। রামকৃষ্ণ 
? সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ 
? পাঠান। সময়টা ছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৬ মার্চ মাদ্রাজ 


: রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সেখানে একটি 


? হলো নিকুপ্জবন। তার ভিতর রত্বসিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণ, 


? উৎসবের আগের দিন চাল-ডাল আসতে দেখে শরৎচন্দ্র 


; প্রায় মুসলমান ভিখারি কেউই কাঙালী নয়। তারা; 
: ভিক্ষার জন্য ১০-১৫ টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে এখানে: 
| আসে। দয়ালু মুলমানদের বাড়ি থেকে এত টকা পায় যে? 
1 তারা সেভিংস ব্যাক্কে টাকীও জমাতে পারে।” 


রামকৃষ্ঞানন্দজী হেসে বলেছিলেন £ "ভিখারি ও দুঃখী! 


; দরিদ্রদের 'দরিদ্রনারায়ণ' বা 'বুভুক্ষা নারায়ণ বলে: 
ৃ ? ডাকবে-_এই নামগুলি স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গিয়েছেন।: 
: দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে হিন্দু-যুসলমান-বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক: 
1 ১ ৬ উপ এনএ ৃ 
ৃ করেছিলেন ব্রহ্মাদেশের (বর্তমানে : ভালবাসা দিয়ে সেবা করবে। এদের সেবা করার সুযোগ: 
: পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। ওদের ঘৃণা করো না।: 
£ আমরা ওদের চেয়ে কম ভিখারি নই, ওরা কত অল্পে: 
! সন্তৃষ্ট। আমরা কি অত অল্পে সন্তুষ্ট হই?” 
শরহে পরাম্শমতো একহাজার বার্মিজ ভিক্ষুক সংগ্রহ 
করা হলো। 


ভাব এনো না। সবাই তার সন্তান ভেবে সকলকে সমান: 


তখন: 


শরৎচন্দ্র বাস করতেন শহর থেকে দুই মাইল দূরে: 


: সেখানে শ্রমিক-মজুররা বাস করত। শরৎচন্দ্রের মতো: 
: শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে কেউ ছিল না। পরবর্তী কালে: 
; সেই পল্লীর নাম 'শরৎপল্লী' হয়। সেখানে সকলে: 
? শরৎচন্দ্রের পরামর্শ নিয়েই চলত। তিনি আস্তরিকতার : 
: সঙ্গে তাদের ভাল-মন্দ সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সবাই: 
: তাকে 'বামুনদাদা' বলে ডাকত। সেখানে মজুরদের একটা 
: কীর্তনদল ছিল, শরৎচন্দ্র সেই দল ্রীরাকৃষেরর; 
ৃ : জন্মোৎসবে আনলেন। 

: করেন। প্রতিবছর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ; 


রবিবার ঠাকুরের জম্মোৎসবের দিন ভোরবেলা থেকে 


: পূজার কাজ আরম্ভ হলো। নাগেশ্বর চাপা ফুল সংগ্রহ 

| করতে বং স্ব রামকৃষগনন্দ রায় বাহাদুর রামদাস। 
ভারা নি, 
: এই ফুল ভালবাসতেন। 

; থেকে জাহাজে চড়ে তিনি ২০ মার্চ রেঙ্গুনে পৌঁছান। : 


পথে তাকে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন £ “আপনি এত: 


: পূজা করেন কেন?” 
সুন্দর বাড়ি ছিল। সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। 
: খোলা মাঠে টাদোয়া টাঙিয়ে উৎসবমণ্ডপ তৈরি হলো। : 
: গভর্ণমেন্ট হাউস থেকে ফুল-লতাপাতা আনা হলো। তৈরি : 


তিনি বললেন £ “পুজা করে বড় আনন্দ পাই।” 
শরৎচন্দ্র--পৃজা করাই কি শ্রেষ্ঠ উপাসনা? 
57855555458 


ৃ : মধ্যম, স্বতি ও জপ অধম। 
শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের পট স্থাপিত হলো। : 


রথে লোকে এত আমর করে পা করে 


; কেন? 
? বললেন £ “এখানকার ভিখারিগুলিকে আমি একটুও শ্রদ্ধা 
; করি না-_এখানে হিন্দু ভিখারি নাই বললেই হয়। সবাই : 


মহারাজ_ পূজা জিনিসটা বাইরের মোটেই নয়, 
অন্তরের সাধারণ লোকে ভগবানের তুস্টির জনয ভয়ে বাং 


* সম্প্রতি * সম্প্রতি কথাশিল্লী শরগচন্দ্রের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী জেন্ম--১৫.৯.১৮৭৬) শুরু হয়েছে। সেই কথা স্মরণ করে ই িব্াট 


: নিবেদিত হলো।--সম্পাদক 
৪ ১০৩ত্ব | ১০৩তম বর্--১২শ সংখ্যা] সংখ্যা 


১০০৬] 


পৌষ [| পৌষ ১৪০৮ ডিসেম্বর ২০০১, [| পৌষ ১৪০৮ ডিসেম্বর ২০০১, ্ 


কামনা পূরণের জন্য মানসিক করে, পুজার্চনা করে; : 
; এসকল বড়ই তুচ্ছ। ভগবানের ওপর ভালবাসা না এলে, : 
তার দর্শনের জন্য অশ্রপাত না হলে তার পৃজা হয় না। 
: বিষয়ী লোকেদের পৃজা, জপ, তপ ক্ষণিক, তারপর আর ; 
তাদের কিছু মনে থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তরা ; 
শ্বাসপ্রশ্থাসে ভগবানের নাম জপ বা চিন্তা করেন এবং 
: ফুল, পাতা, ফল-_এইসব দিয়ে নিষ্কামভাবে তার পূজা : 
: করে ভক্তিভরে বলেন__ 

ও “পুজা উপাসনা সকলি গো ফাঁকি 

শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি।' 

£ কথা বলতে বলতে তারা বাগানে পৌঁছে গেলেন। : 
1 ঠাকুরের প্রিয় ফুল রাশি রাশি সংগ্রহ করতে পেরে : 
: মহারাজের আনন্দ আর ধরে না! বাগানের বার্মিজ মালীটি : 
: বলল, এদেশে এই ফুলের স্থানীয় নাম “গাড'। এই ফুল : 
: ভগবান বুদ্ধেরও খুব প্রিয়। একঝুঁড়ি টাটকা ফুল দেখে : 
? মহারাজ “জয় রামকৃষ্ণ বলে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। : 
' মহারাজ নিজের হাতে এই ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুরকে : 
: সাজালেন। 

; উৎসবে কীর্তনীয়ারা গান শুরু করল-_ 
“তেমনি করে আবার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের গান 
তাতে ভেসে যাবে, ডুবে যাবে জীবের অভিমান। 
সেদিন যেমন জীবের লাগি “কথামৃত” করলে দান 
প্রেমবিলাসী বিশ্ববাসী প্রেমের সুধা করছে পান। 
যাতে মৃন্ময়ী চিম্ময়ী হলো, শিখাও সে প্রাণের টান 
তেমনি প্রাণমাতানো “মা, মা" রবে. 


আকুল করা কির প্রাপ। | 


প্রাণভরে সবাই মিলে গাইব “জয় রামকৃষ্ণ' গান।” 
; জানালেন। উপস্থিত সহম্রাধিক ভিক্ষুককে ডাল, তরকারি, 
: পায়েস, জিলিপি পরিবেশন করা হলো। কীর্তনের পর 
: উৎসবশ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। উৎসবের শেষে 
 বীর্তনীয়ার দল "জয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব কী জয়", “জয় 
: রামকৃষ্রনন্দ মহারাজ কী জয়' বলে জয়ধ্বনি দিল। 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শরৎচন্দ্র ও আরো অনেকের সঙ্গে 
: দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করতে যান। 'সোয়েডাগন 
: প্যাগোডা” দেখে মহারাজ মুগ্ধ হন। বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
: উপাসনাস্থল। এমন গগনস্পর্শী সুদৃশ্য সুবর্ণ মন্দির সমগ্র 
: অস্থির সঙ্গে তার কেশও সংরক্ষিত আছে। মন্দিরটি একটি 
ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। একশ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে 
হয়। তোরণদ্বারের দুদিকে অর্ধনর-অর্ধসিংহাকৃতি মূর্তি 


রস্সসপশ্কপ্প্প্রিবররর 
ও মোমবাতির দোকান। এখানে পাণডাদের উৎপাত নেই,; 
দর্শনীর আড়ম্বর নেই। শুধু মোমবাতি জেলে ফুল উৎসর্গ: 
করে প্রণতি জানাতে হয়। মন্দিরের প্রধান চূড়া রাস্তার : 
: সমতল থেকে ৩৭০ ফুট উঁচু, সমস্ত মন্দিরটিই পাতলা: 


; সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মন্দিরের চাতালে বহু লোক! . 


বাস করে। রত্ুখচিত বেদির ওপর সাদা-পাথরের বুদ্ধমূর্তি : 


 স্থাপিত। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মহারাজ মুগ্ধ হলেন। মন্দির! 
প্রদক্ষিণ করে ভগবান বুদ্ধকে সাষ্টীঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তিনি: 
: ধ্যানস্থ হলেন। কয়েকজন বার্মিজ রমণী ধ্যানমগ্ন: 


ফুল দেখে বিস্মিত হলেন। তখন প্যাগোডার ট্রাস্টি আশি: 
বছরের বৃদ্ধ মিঃ সং মহারাজকে বললেন $ “আমাদের ; 
দেশের মেয়েরা এর আগে আপনার মতো সন্যাসী: 
: দেখেনি। ভগবান বুদ্ধদেব আপনাদের দেশের লোক তা; 
; ওরা জানে না। ওরা বুদ্ধের চরণে ফুল না দিয়ে আপনার: 
ধ্যানস্থ জীবন্ত রাপকে ফুল দিয়ে গেছে।” পৃথিবীর দ্বিতীয় : 


ৃ মিনা এই মন্দিরে ঝোলানো রয়েছে। এই ঘণ্টাটির: 


১৪ ফুট, ওজন ৯৪,৬৮২ পাউগ্ু। মন্দিরের: 


টক বু নপব্ল সৃকটি জুলজুল : 
: করে। রেঙ্গুনের স্বাধীন রাজা মিন্‌ ডু মিন দান করেছেন: 
; রত্বখচিত বুদ্ধমূর্তি, ময়ূর ও রুবি। | 


অনুষ্ঠান-সৃচী ঃ মাঘ ১৪০৮ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী 
£ স্বামী সারদানন্দ 

পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী 

৫ মাঘ, শনিবার 

(১৯ জানুয়ারি ২০০২) 


(২৮ জানুয়ারি ২০০২) 
স্বামী বিবেকানন্দ 
পৌষ কৃষগ্র সপ্তমী 
২১ মাঘ সোমবার 
(৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২) 
£ ১১, ২৫ মাঘ 
শুক্রবার, শুক্রবার 
(২৫ জানুয়ারি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২) | 





£ মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের পাশে এক : 
: বৌদ্ধ পুরোহিত এসে দীড়ালেন। শরতচন্দ্রকে অভিবাদন ; 


£ জানালেন। পুরোহিত আয়ারল্যাণ্ডের একজন শিক্ষিত ; 
খ্রিস্টান, ইনি স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়েছেন। তাঁর 
1 অনেক সম্মান, অগাধ পাণ্ডিত্য। ইনি যোগের ছারা 


? এমন জুলস্ত উদাহরণ জগতে আর কোথাও নেই। 


আমন্ত্রণ জানালে তিনি সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ 
: করলেন। 


বক্তৃতা হলো। সভাপতি ছিলেন পারসি 


ব্যারিস্টার মিঃ কাওয়াসজী। মহারাজ উপনিষদের : 
: না। যারা বুদ্ধদেবকে ব্রশ্মাবাদী বা আত্মবাদী না বলে: 
! নাস্তিক বলেন, তারা একান্ত ভ্রান্ত। বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ: 
: দাশরিক মতাবলম্বী আস্তিক ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম: 
1 পরদিন মহারাজ আইরিশ ফুঙগীর মঠে উপস্থিত : 
? হলেন। তিনি সাকারবাদী শক্তির উপাসক নিষ্ঠাবান হিন্দু : 
 ভক্ত। আর আইরিশ ফুঙ্গী নিরীশ্বরবাদী, শুন্য উপাসক, ; 
: অন্য কিছুই নয়। এই জগত্রহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসা: 
: হিন্দুর বেদ-এ আছে। বৌদ্ধগণ বেদ মানতেন, এসম্বন্ধে বহু: 


: প্রতিপাদ্য ব্রহ্মা ও আত্মার অভিনত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে 
? বললেন। মুগ্ধ হলেন আইরিশ সম্্াসী। বালকম্বভাব 


স্বধর্মচ্যুত বৌদ্ধ। তিনি বললেন ঃ “আমি জগতের সকল 
ধর্মের অসারতা ও বৌদ্ধধর্মের সার্বভৌমিকতা উপলব্ধি 


: করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছি। এই ধর্ম জগতের প্রায় অর্ধেক ; 


মহারাজ-_আমরা জগতে প্রচলিত সকল ধর্মকেই : 


শ্রদ্ধা করি। সকল ধর্মই সমান ও সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক। 
£ আইরিশ ফুঙ্গী-__এই মতের প্রবর্তক কে? 

মহারাজ-_ _যুগাব্তার ভগবান 

আইরিশ ফুঙ্গী-_তার প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট কি? 


£  মহারাজ- সর্বধর্মসমন্য়। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রমুখ : 
1 জগদগুরু সকলেই স্ব স্ব প্রবর্তিত পন্থাকেই একমাত্র 
:মুক্তিমার্গ বলে ঘোষণা করেছেন। এঁদের সঙ্গে ? 
 শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্থক্য এই যে, তিনি নিজে কোন : 
; ধর্মমত প্রচার করেননি। জগতে প্রচলিত সকল ধর্মের : 
; সারসত্যটুকু নিজে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে তিনি “যত : 
দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অনস্ত রূপ ও ; 


; মত তত পথ" 


পরদিন প্যাগোডা রোডের ভিক্টোরিয়া হল-এ স্বামী ? 
: তিনি স্বীকার করেননি। 


| অযুতের অধিকারী হওয়া যায় না। এই বিখাসে এই) 


; করেননি। তিনি সহধর্িণীকে জগদন্বার রূপ জানে পূজা: 


করেছিলেন। বিবাহিত জীবনে অথ ব্রহ্ম পালনের; 


আইরিশ ফুঙ্গী_ বুদ্ধদেব কেবলমাত্র নির্বাণের কথা: 
বলেছেন। বাসনার ক্ষয় হলেই নির্বাণপ্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরবাদ: 


পবিত্র আর্ধধর্ম। তার সাধনা ভগবানলাভেরই জন্য।: 
মহারাজ আরো বললেন ঃ “জীব স্বরূপত ব্রহ্মা ভিন্ন: 
প্রমাণ আছে। বৈদিক মতের পর বৌদ্ধমত, বৌদ্ধমতের; 


আইরিশ ফুঙ্গী তখন হতাশভাবে বললেন £ “পরমার্থ 


: বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্জেয়।” 


মহারাজ বললেন £ “ঈশ্বর একমাত্র শুদ্ধ মনের: 


! গোচর। ভক্তের হাদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি ধ্যানে; 
£ এক,. বিচারে বহু। সব পথেই ঈশ্বরলাভ করা যায়।! 


আপনার নিজ ধর্মেই মুক্তিলাভ হতো। স্বধর্ম ত্যাগ করে: 
এবং ধর্মাস্তর গ্রহণ করে ভুল করেছেন। হিন্দুশান্ত্র বলে, 
ন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ১।৮] 

সহায়ক পুস্তক 


১) স্বামী রামকৃষগনন্দ__স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
২) ব্রঙ্মদেশে শরতচন্দ্র-_গিরীন্দ্রনাথ সরকার 


ভ্রম সংশোধন 


| 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪০৮ সংখ্যার 'পরমপদকমলে'তে 'কথামৃত-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধের লেখক সন্ত্রীব |: 
£| চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, শ্রীম মেহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ২৬ জানুয়ারি ১৮৮২-তে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। এ সংখ্যারই অন্য একটি |: 
| প্রবন্ধে প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখেছেন, ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে একদিন শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। আমরা ধরে নিয়েছি, |: 
| ১৮৮২-র ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। কারণ, শ্রীম জীবিত থাকাকালীন 'কথামৃত'-এর প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি |: 
| সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমদিকের সংস্করণে “মার্চের একদিন' বলা থাকলেও পরবর্তী (৭ম) সংস্করণে “২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২, |: 
£ | তারিখটির উল্লেখ আছে। আবার তারিখটি ২৬ জানুয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন সম্ভ্রীববাবু। তিনি নীরদবরণ হাজরার “কলকাতা, |: 
?| ইতিহাসের দিনলিপি" গ্রন্থের প্রসঙ্গে একথা বলেছেন। অতএব এব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়।-__সম্পাদক 





/. 
চা 


রা 


কিশোর 
বস, আমি তোমার 
জানি। তোমার বাল্যজীবনের 





হে প্রত, হে ভগবান নৃসিংহদেব, দয়া করে দেখা দাও। এই 
অবোধ বালককে ফাকি দিয়ে আড়ালে থেকো না। আমি তোসার 
দর্শনলাডের জনা এত কষ্ট করে আছি। আমাকে দেখা দাও 


উন থেকে, ছে বালযোগিরাজ, আমি যখনি বিপদে পড়েছি, 
সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রীর্ঘনা কর। ভগবান বৃসিংহদের এসে আমাকে দর্শন দিয়ে রক্ষা করেছেন] 


২৬/// 'অভয়'পরার্থী। আমার ডাঃ বলে কিছু . ও 


উহ ০ 
শপ পি 


ডে ঢু টিটি 
থাকবে না। যখনি বিপদে পড়ব, উঠা ২ ওর 
আপনাকে স্মরণ করব, আপনি দর্শন | 
দিয়ে আমাকে বিগন্মুক্ত করবেন। 


আমি এই বর প্রার্থনা করি। 


| ডগবান বিষ্ুর সেই নৃসিংহ-মুরডি 
চিএরপ £ দেবাশিস বসু 'তথান্ত' বলে অন্তর্হিত হলেন। 


১০৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা (১০০৯, পৌষ ১৪০৮ [ডিসেম্বর ২০০১ 















গর বাজারের ফাগুর দোকান চলে গেল। 


? দোকান-মালিকের পরিচিত। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে নমস্কার 
: করেন। কথা হয়নি কোনদিন। দোকানের সামনে মাতালদের 
: জটলা দেখলে উদ্দীপন হয়। 


; দেখা যাক। 

£ গাড়ি বাগবাগাজের পোল পার হলো। শ্যামবাজার। 
; এসে গেছে আমহার্স্ট স্ট্রীট । রামমোহন রায়ের বাগানবাড়ি 
: পেরিয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশাই ঠাকুরের ভাবাস্তর লক্ষ্য 


: বাড়ি।” 
? ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন £ “এখন ওসব কথা ভাল 
: লাগছে না।” 


একটু আগে তো বেশ গল্প করছিলেন, হঠাৎ এমন : 


টানটান কেন? কিসের টেনশন! 
: এসে গেছে বাদুড়বাগান। রোকো রোকো। পাঁচিল দিয়ে 
: ঘেরা একটি ইংলিশ স্টাইলের বাড়ির ফটকে গাড়ি থামল। 


সুন্দর সুকোমল একটি চরণ। লালপাড় ধুতির ফ্রেম। 


 সাবধানে। ভক্তরা সাহায্য করছেন। ফুটবোর্ডে পা রাখুন। : 


শব্দ করে ঝুঁকে গেল একটু। রাস্তায় দাঁড়ানো বলিষ্ঠ যুবক 
: ভবনাথের কাধে একটি হাত। সবাই সন্ত্স্ত। আস্তে, আন্তে। 
' ঠাকুরের বহুমূল্য প্রতিমা অবতীর্ণ। লংরুথের জামা। কৌচাটি 
: নেই। সেই জায়গাটি খোলা। চলতে গিয়ে চলা হলো না। 


: মহেন্দ্রনাথ বললেন, থাক খোলা । কিছু হবে না। 
: ভিতরে ছোট্ট বাগান। বর্ধার ফুলে ভরা । পথ চলে গেছে 


: গাছের ভাল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে। দরজার পর একটি ঘর। 


: গেছি। এই হলো উত্তরের ঘর। 


মেহগনি কাঠের পালিশ-চকচকে চতুষ্কোণ টেবিল। : নর 
; দেখাবেন। পথ অন্ধকার। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মিত হেসে নিগ্ধ কণ্ঠে; 


বলার আসন দিয়ে ঘেরা দরজার কাছে থমকে গেছেন 


দক্ষিণা নাতিদীর্ঘ। মাথার চুল ওড়িশাবাসীদের মতো; 
? গোল করে কামানো। সাদা মোটা থান পরিধানে, ফ্লানেলের; 
: ফতুয়া। বন্ধু ও প্রার্থী পরিবৃত হয়ে। শিক্ষার প্রথম ধাপে পা: 
? রাখতে হয় এই শিক্ষকের হাত ধরে। অ-এ অজগর আসছে: 
: তেড়ে। আসুক না। আ-এ আমটি খাব পেড়ে। : 


টেবিলের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ্ীরামকৃষ্ণ। তিনি: 


: উঠে দীড়িয়েছেন। শুরু হলো সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকার। 
র মিল এলাকা পিছনে পড়ে রইল। ; 
: নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি” 
্পাকশস্তি দুর্বল, কিন্তু ফাণুর খাস্তা কচুরির ভক্ত। চলে : 
চপ িস্ণুস্প্শিস্পীদ এ এর আরোহী : 


“আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হন: 


“তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।” রঃ 
ইতিমধ্যে ঘর ভরে গেছে পরিবার-পরিজনে। আজ দুই: 


: ঈশ্বরচন্দ্র। চাপান-উতোর চলছে। শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাস।: 

: এইবার কি বলেন ঠাকুর? 
ঠাকুর আজ গম্ভীর। কি ভাবছেন? যাচ্ছেন কোথায়? : ৃ 
: অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি: 
: ক্ষীরসমুদ্র! তোমার কর্ম সান্তিক কর্ম। সত্তবের রজঃ। তোমার 
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: সিদ্ধ! : 
? করেননি। তাড়াতাড়ি বললেন £ “এই যে রামমোহন রায়ের : 


শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো! নোনা জল কেন? তুমি তো: 


বিদ্যাসাগর। কেমন করে? ৃ 
শ্রীরামকৃষণ। আলু-পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা; 


; তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! 


বিদ্যাসাগর। কলাইবাটা! সে তো শক্তই হয়! 
শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি কি কলাইবাটা? তুমি কি শুধুই: 


? পণ্ডিত! যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কামিনী-কাঞ্চনে : 
; আসক্তি-_-শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। শকুন খুব উঁচুতে ; 
: ওঠে__নজর ভাগাড়ে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার এশ্ধর্য।: 
; একটি পা নামছে। বার্ণিশ করা চটির শোভা ধরে আছে : 


ঘরে যেন বিদ্যুৎ খেলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যনির্বর।! 


: বসে আছেন, মনে হচ্ছে বিশাল এক পুরুষ। 


্ষ-_বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। সব? 


জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন : 
; _-সব এঁটো, একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি, সেটি: 
: ব্রন্গা।” | 
: কাধে ফেলতে গিয়ে দেখলেন জামার বুকে একটি বোতাম : 


বিদ্যাসাগর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ “বাঃ বাঃ? 


ৃ : কি কথা! আগে শুনিনি” 
ইতস্তত ভাব। কি হবে? বুকের বোতাম যে খোলা! : 


কথার পর কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী থেকে অনর্গল: 


; নিঃসৃত, হচ্ছে। গানও হচ্ছে। সবাই মোহিত। এদিকে রাত: 
র : বাড়ছে। ৃ 
: প্রবেশদ্বারের দিকে। সদলে এগোচ্ছেন বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ। : 


শেষ হয়ে আসছে স্মরণীয় দিন। ঘরের পরিবেশ যেন: 


; সেটি অতিক্রম করে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। উঠছেন সবাই : 
: সার দিয়ে। ধাপে, ধাপে। আর একটা, আর একটা। এসে ; 


এখনো খবর পাওনি। এগোও, এগোও সোনার খনি দেখতে: 


উঠে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরামকৃষণ। বিদায় আসর। 
“লস পপ সপ রিকি 
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; বললেনঃ “একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির : 
; বাগান। ভারী চমতকার জায়গা ।” 
| বিদ্যাসাগর বললেন £ “যাব বৈকি। আপনি এলেন আর 
; আমি যাব না” 
£ কেন গেলেন না! 

আলো দেখাতে দেখাতে ফটকের দিকে এগোচ্ছেন 
: বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ আসছেন পিছনে। ফটকের পাশে 
; রাস্তায় অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছেন এক শুল্রমূর্তি। কে 


: গৌরবর্ণ। শুভ্র উষ্বীষধারী। পথের ধুলায় ভ্রাক্ষেপ নেই। 
; শ্রীরামকৃষ্ণ হাত ধরে ওঠাতে ওঠাতে বিস্ময়ে বললেন £ 
; “বলরাম তুমি! এত রাতে।” 


! “আমি অনেকক্ষণ এসেছি। এখানে দাঁড়িয়েছিলুম।” 
£ “ভিতরে কেন যাও নাই.” 

1 “আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে 
: গিয়ে বিরক্ত করা!” 

£ এই এক মানুষ! 

; বিদ্যাসাগর মশাই লন তুলে ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
: গাড়িতে উঠলেন ভক্তসঙ্গে। চালাও। সোজা দক্ষিণেশ্বর। 


: হলো। অশ্বশকট ফিরে এল কথামৃতের কালাধারে। 
: _ আবার পর্দা উঠছে। এবার আসর বসবে ঠাকুরের ঘরের 
: দক্ষিণের বারান্দায়। শ্রাবণের বিকেল। শ্রীরামকৃষ্ণের 


: মহেন্দ্রনাথ। আজ যে রবিবার! ভক্ত কেদার চাটুজ্যে, সরকারি 


: আযাকাউন্টেন্ট আজ উৎসব দিয়েছেন। সকাল থেকে খুব 
: আনন্দ। রামবাবু ওস্তাদ এনেছিলেন। তিনি গান গেয়েছেন। 


: না, গড়িয়ে যায়। 


আরতি শুরু হলো। দক্ষিণের বারান্দা জনশূন্য। গঙ্গার : 


: বাতাস। সানাইয়ের আলাপ। 


রাত আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণের রাত। মায়ের সঙ্গে খেলা 


আজ কে শুয়ে আছেন ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে পাতা 


: বিছানায় এই দিবা দ্বিপ্রহরে! বাইরে শরতের নীল আকাশে 
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: হিমালয় থেকে সা শব্দ আসছে কি? 

: বৃহস্পতিবার দুর্গাসপ্তমী 

: হজ রন 
: নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আহার করেছেন। 
; এখন বিশ্রাম। ঠাকুর বসে আছেন তার পাশটিতে। পিতার 
: পাশে বালকের মতো। অন্য ভক্তরাও রয়েছেন। আজ ঠাকুর 


: এসেছেন! 





| নিজের জীবনকথা বলছেন। মথুরবাবুর সঙ্গে কাশীতে 


যাওয়ার গল্প। 


না, নরেন্দ্রকে বিশ্রাম করতে দীও। আমিও আমার: 


বিকেল হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ বসেছেন গানে। ঠাকুরের? 


: ঘরের দেওয়াল থেকে নেমেছে সেই বিখ্যাত তানপুরা। ঘরে: 
; বসে আছেন ভক্তগণ। এখন তারা সব স্মরণীয়। রাখাল, ; 
: লাটু, নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মা বন্ধু প্রিয়, হাজরামশাই। 
? এখানে। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আভূমি প্রণত! শ্মশ্রমণ্ডিত। : 


কীর্তন হচ্ছে, আনন্দবদনে বল মধুর ব্রহ্মানাম। খোল, ; 


 নাচছেন আর গাইছেন-_“প্রেমানন্দ রসে হও রে চির-: 
: মগন।” কখনো গাইছেন-_“সত্যং শিবং সুন্দররূ'প ভাতি।”; 
আলো-ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলরাম বললেন £ : 


নরেন্দ্রনাথ এইবার নিজে খোল ধরেছেন। মত্ত হয়ে: 


ৃ ঠাকুরের সঙ্গে গাইছেন-_“আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।” : 


ঘুরে ঘুরে নাচ। উন্মত্ত নাচ। দক্ষিণেশ্বরে কি মহাপ্রভু: 
কীর্তন শেষ। প্রশাস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রশস্ত বুকে: 


: নরেন্দ্রনাথকে আবদ্ধ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ উত্তপ্ত, ঘর্মাক্ত।: 
: বুকে মাথা রেখে তার মনে হচ্ছে__বুক নয়, যেন শীতল: 
; শালগ্রাম। ঠাকুর বারেবারে বলছেন £ “তুমি আমায় যে: 
: বাড়ির সামনে ল্ঠন-হাতে বিদ্যাসাগর। গাড়ি চলে যাচ্ছে দূর : 
; থেকে দূরে । পথ গুটিয়ে আসছে। কাল থেকে কাল বিচ্ছিন্ন : 
: জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলিত এই মূর্তিটি গড়ে কালের; 
পিলার নগদ হা রারগরান 
; করি। 
: ভক্তমণ্ডলী। রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, ; 


আনন্দ দিলে!” জলের ধারা, প্রেমাশ্র নামছে দুচোখে । 
অনন্তের ভাক্করকে আমি অনুরোধ জানাই, আলিঙ্গনাবন্ধ : 


'কথামৃত' বন্ধ করে বুকে স্থাপন করি। রাত নিরালা হোক); 


: শুনি কি হচ্ছে অন্দরে! এ যে বিপরীত বিজ্ঞান। দুরে গেলে: 
; ক্ষীণ হয়, অস্পষ্ট হয়। এ কি? যত দূরে যাচ্ছে তত প্রবল ও: 
; স্পষ্ট হচ্ছে! এঁরা যাচ্ছেন, না আসছেন।! [ক্রমশ] (চার) 

ওস্তাদ জানতে চান, কি উপায়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ; 
1 ঠাকুর বলছেন, ভক্তিই সার। অহঙ্কার অভিমান থাকলে : 
: হবে না। 'আমি'-রূপ টিবিতে ঈশ্বরের কৃূপারূপ জল জমে : 


৮৫218 2তা ৫ 


পাশাপাশি ঃ (১) কানহেরী, (৩) হাতরাস, 
(৫) পুরী, (৬) অলকট, (৮) শোন, (১১) শক্তি, 
(১২) পুনা, (১৬) রোম, (১৭) আলাঙিঙ্গা, 


(১৮) শ্রীমা, (২০) রমাবাঈ, (২১) শিবানন্দ। 


ওপর-নিচ£ (১) কাশীপুর, €২) হেস্টি, ||: 
(৪) সদানন্দ, (৭) কঠ, (৯) দাশরথি, |: 
(১০) ভবনাথ, (১৩) ধারোয়ার, (১৪) খেলা, 
(১৫) প্রেমানন্দ, (১৯) সেবা। 











| _ মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর মহারাজ 
: যি শরশহার শানিত পি সরদ্ের নিট উপদে- 
:] প্রার্থনা করলে তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটি উপাখ্যান বিবৃত করেন। 
: | উপাখ্যানটির মূল বক্তবা অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। 


ধ্তির কহিলেন_-পিতামহ! এই জীবলোরে সকলেই : 
: ধর্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব 
ৃ প উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা 


কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্তন 
! করুন। এবিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ 
: হইয়াছে 
;  ভীম্ম কহিলেন__মহারাজ! পূর্বে রাজা দুর্যোধন ইন্প্রস্থে 
: তোমার ও তামার ভ্রাতুগণের এম্বর্য সন্দর্শনে নিতান্ত সত্তপ্ত ও 
: সভামধ্যে উপহাসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতা 
: ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপাস্ত সমুদয় নিবেদন করিল। রাজা 
; ধৃতরাষ্টরদুর্যোধনের মুখে সমুদয় বৃত্তাস্ত আনুগূর্বিক শ্রবণ করিয়া 





' ? বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ এঁশর্য লাভ 
: করিয়াছ। তোমার ভ্রাতগণ ও অনান্য বন্ধুবান্ধবেরা কিছ্করের 
ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্তী রহিয়াছে। তুমি অততযুৎকষ্ট বন্ত 
: পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোক্তন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য 
: অশ্ব সমুদয় তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণুবর্ণ 


:ও কৃশ হইয়াছ? 
£.  দুর্যোধন কহিলেন £ মহারাজ! পাগুবদিগের আলয়ে 


প্রতিদিন দশ সহত্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণপাত্রে আহার করে । আর 
: তাহাদিগের ফলপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কল্মাষ 
: দেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণগুতনয়েরা 


: করিয়াই যাহারপরনাই সম্তপ্ত হইয়াছি। 


: তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা 
: যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধো সচ্চরিব্র সাধু ব্যক্তির 
; অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মাক্ধাতা এক রাত্রিমধ্যে, জনমেজয় 
: তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার 


: ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং 
£  দুর্যোধন কহিলেন £ মহারাজ! যাহার প্রভাবে এসমস্ত 
: পূর্বতন মহীপাল অতি অল্পকাল মধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়া- 
: ছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? 
:  ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ঃ বৎস! পূর্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা 
: বিষয়ে এক ইতিহাস বীর্তন করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পূর্বকালে : 
: একবার দানবরাজ প্রশ্থাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য : 


| ১০৩তম বর্ষ-১২শ সংখা. 1 | ১০৩তম বর্ষ-১২শ সংখা. 1 সংখ্যা 


৯০১২ 


; অপহরণ ও ব্রেলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন।: 
: সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে : 
: গমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্‌্! কি করিলে; 
: শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় : 
; মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান। ইন্দ্র কহিলেন, : 
: ভগবন্! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায়: 
আর কিছু আছে কি? দেবগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ!; 


মহাত্মা শুক্র শ্রেয় বিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা : 


; সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাহার নিকট গমনপূর্বক: 
: হইবে। তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমনপূর্বক পরম: 
: প্রীতি সহকারে আপনার শ্রেয় সাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং : 
: তাহাকে বলিলেন, ভশবন্‌! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, ইহা; 
: অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি? তখন সর্বজ্ঞ : 
: শুল্রাচার্য কহিলেন, দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্াদ এবিষয়ে তোমাকে : 
: সবিশেষ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি 
: তাহার নিকট গমন কব। : 
; কর্ণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন ঃ বস! তোমার সস্তাপের তো : 


দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া: 


: যাহারপরনাই সস্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রান্মাণের রূপ ধারণ-: 
: পূর্বক প্রহ্থাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! আমি ; 
? তোমার নিকট শ্রেয় সাধনের উপায় জাত হইতে অভিলাষ করি।: 
: প্রহ্থাদ কহিলেন, ব্রন্মান্! আমি ব্রেলোক শাসনে নিতাস্ত আসক্ত 
: হুইয়াছি, এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। অতএব আমি: 
; আপনাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না। ব্রান্মাণ: 
: কহিলেন, দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে তুমি সেই: 
£ সময় আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিও ব্রাহ্মণ এই: 
: কথা কহিলে প্রহাদ পরম প্রীত হইয়া তাহার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্বক: 
: ; অবসরক্রমে তাহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।: 
; আমার পরম শক্র। আমি তাহাদের কুবের সদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন ; 


্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নশ্রভাবে প্রশ্ুদকে সৎকার ও তাঁহার : 


: অভিলাধানুসারে সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ত করিলেন।: 
তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন £ বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের : 


একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, : 


: দৈত্যরাজ্জ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য অধিকার করিলে তাহা: 
: কীর্তন কর। তখন প্রহা্দ কহিলেন, ব্রঙ্গান্‌! আমি রাজা -হইয়াছি: 
: বলিয়া কদাচ ব্রাঙ্গাণগণের প্রতি অসুয়া (পরশ্রী-কাতরতা, ঈর্ষা, : 
: স্বেষ) প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাহারা শুক্রপ্রণীত নীতি বিষয়ক! 
: উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে : 
; করিয়াছিলেন। এঁসমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু : ৃ 


কার্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তাহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট 


: নীতিবীর্তন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী,: 
: শুশ্রাধানিরত, অসুয়াশূন্য, ধর্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় : 
: বোপন করিয়া মক্ষিকাসকল যেমন মধুক্রমে মধুবর্ষণ করে, তদ্রুপ: 
: আমার মনোমধ্যে শান্ত্রীয় উপদেশসকল প্রদান করেন। এক্ষণে: 
; আমি সেই ব্রাহ্মাণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের : 
; মধ্যে শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মাণের ; 


নীতিবাক্য অমৃততুল্য। ব্রাঙ্মাণমুখে নীতিশ্রবণ ও তদনুসারে : 
৯৬১৬১ : 


[পৌষ ১৪০৮০) ডিসেম্বর ২০০১ ] ১৪০৮] ডিসেম্বর [পৌষ ১৪০৮০) ডিসেম্বর ২০০১ ] রর 


;  দানবরাজ প্রশ্ন ্ান্মণরাপী ইন্দরকে এইরূপে শ্রেয়োলাভের 
; উপদেশপ্রদানপূর্বক তাহার শুশ্রাষায় শ্রীত হইয়া কহিলেন, 
ব্রাম্মাণ! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার প্রতি অতিশয় 
প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় 
; কহিতেছি, আপনাকে অভিলধিত বর প্রদান করিব। তখন 
ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার 
: প্রিয়কার্য অনুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া থাক, তবে এই বর প্রদান 
কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি। 
ব্রাহ্মণ এইবাপ প্রার্থনা করিলে প্রশ্ুদ যুগপৎ পরম প্রীত ও 


; বিবেচনা করিয়া বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার 
: অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র 
; দানবরাজের অস্তঃকরণ দুঃখে একাতস্ত কাতর হইয়া উঠিল। 
' অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
; পুলকিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্াণ প্রস্থান করিলে 
প্রসাদ গাঢ়তর চিন্তায় একাত্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি 
! করিবেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। 

1 ইত্যবসরে তাহার কলেবর হইতে সহসা অশরীরী এক 
' তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রসাদ তদদর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
: করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, আমি চরিক্র। এক্ষণে তোমা 
1 কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। ফেব্রান্মাণ শিষ্যত্ব 
স্বীকারপূর্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রাষা করিয়াছিলেন, আমি 
: অতঃপর তাহারই দেহে অবস্থান করিব। চরিত্র প্রশ্থুদকে এই 
মিটি রিনার নাসার 
: হইল। 
: অনস্তর দানবরাজের দেহ হইতে আরেকটি তেজ নির্গত 
; হইল। তখন প্রহন্দ উহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি 
কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম। যে-স্থানে চরিত্র, আমি 
? তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রান্মাণ 
; সন্নিধানে গমন করিয়াছে। সুতরাং আমাকেও তথায় গমন 
; করিতে হইবে। 

ধর্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে আরেকটি তেজ মহাত্মা 
'প্র্াদের দেহ হইতে সহসা নিষ্তাস্ত হইল। প্রহ্থাদ তাহাকে 
? অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, 
! দানবরাজ! আমি সত্য। এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগপূর্বক ধর্মের 
; সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রশ্ঠাদের দেহ 
; হইতে একটি মহাবল পরাব্রাত্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্থাদ 
' তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি 


নির্গত হইলেন। প্রশ্থাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 
দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানবরাজ। আমি লক্্্ী। আমি 


; এতদিন তৌমার দেহে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তৌমী; 
; কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি। লক্ষী এই; 
; কথা কহিলে প্রশ্তাদের অস্তঃকরণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের: 
? সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্বক পুনরায়; 
? কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি! 
; ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মাণ কে: 
: তাহা তোমাকে কীর্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ব জাত; 
? হইতে আমার একাত্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন লক্ষ্মী: 
ৃ ; কহিলেন, দানবরাজ। যেবরাম্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে : 
' নিতাত্ত ভীত হইলেন এবং সত্য প্রতিপালন করা পরম ধর্ম : 


শীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্। ভ্রিলোকমধ্যে 


? তোমার যে-ধ্বর্য আছে, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি: 
: সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম অধিকার করিয়াছিলে।: 
: দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সঙ্চরিব্রতা অপহরণ: 
; করিয়াছেন। ধর্ম, সত্য, সংকার্য, বল ও আমি-_আমরা: 
! সকলেই স্চরিত্রভার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে; 
; গমন করিলেন। ূ 


অনস্তর রাজা দুর্যোধন পুনরায় জিজ্ঞাসা: 


ৃ ধৃতরাষ্ট্রকে 

; করিলেন £ তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি রূপেই বা লাভ: 
; করা যাইতে পারে তাহা কীর্তন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ৪: 
; বস! মহাত্বা প্রশন্দ সঙ্গরিত্রতা ও ত্পরাপ্তির উপায় পূর্বেই: 
: নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তি 
1 বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।; 
? কায়মনোবাক্ো কাহারো অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত: 
! পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুষহ প্রদর্শন করাই সঙ্চরিক্রতা 
: বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে-পুরুষকার দ্বারা কাহারো : 
; হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লঙ্জাপ্রাপ্ত হইতে: 
! হয়, সেরাপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে-কার্য দারা; 
? জনসমাজে প্রশংসার হওয়া যায়, এরূপ কার্যেরই অনুষ্ঠান; 
; কর্তব্য; আমি এই সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতালাভের উপায় নির্দেশ: 


সমৃদ্ধিলাভ করেন, তাহা তীহার চিরকাল ভোগ হয় না, প্রত্যুত; 


; তাহাকে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি: 
: যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিলাভের অভিলাষ কর, তাহা: 


হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হাদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র: 
হও। 
হে ধর্মরাজ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্যোধনকে পূর্বে 
এইরাপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি এ: 
উপদেশের অনুবর্তী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট: 
ফললাভে সমর্থ হইবে। এ র 


“অর্থ বিনষ্ট হওয়া তেমন কিছু নয়; 
কিন্তু চরিত্রের হানি হওয়া মানে সমস্তই ক্ষতি হওয়া।” : 
“16 1)0169 15 10990, 100010178 15 1991. 
[1 1368111) 15 1990, 50180110076 05 10590. 
[1 01819006115 1051, ০৬০91101116 15 19967” 

সন্কলক ঃ সঞ্জয় 






এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একাত্তভাবেই £& 
পত্রলেখক-লেখিকাদের । সম্পাদক, 'উদ্বোধন' 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও চিত্রকলা 


; ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুধুমাত্র একজন ঈশ্বর- 
: প্রেমিক অবতারপুরুষ নন, তার শিল্পচেতনা ও নান্দনিক 
: দৃষ্টিভঙ্গিও অতুলনীয়। তার অঙ্কিত যে-কয়টি চিত্র এখন 
; বর্তমান, সেগুলি গভীর তাৎপর্য বহন করে। নরেনকে তিনি 
: চাপরাস দান করছেন, সেখানেও সেটি দিচ্ছেন চিত্রের মাধ্যমে । 


 চিত্ররূপ কেমন হবে সেবিষয়ে তার জ্ঞান অসাধারণ। 
£ স্বামী প্রভানন্দ তার “আনন্দরপ শ্রীরামকৃষ্ণ, গ্রন্থে “শিল্পী 


: বিষয়ীভূত করতে চান। বালক গদাধরের মধ্যে সমদ্বিত হয়েছে 


: দেবদেবীর ছবি। একদিন ঘরের দেওয়ালে টাঙানো যশোদার 
: ছবিটি দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক 
: যেন মেলেনীমাসী করেছে।"_ চিত্র-সমালোচক শ্রীরামকৃষ্ণের 
: ইঙ্গিত স্পষ্ট।” 

! ঠাকুরকে নিয়ে অনেক শিল্পীই চিত্র অঙ্কন করেছেন। 
: ঠাকুরের সময়েই তার ভক্ত সুরেন্দ্র একজন শিল্পীকে দিয়ে যে 
: সুরেন্দ্র পট”। এটি তার খুবই ভাল লেগেছিল। 

: তো কালজয়ী অনবদ্য সৃষ্টি। 

; শিল্পদৃষ্টি' অধ্যায়ে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ “১৮৯৭ 
: শিষ্যের এক সমাবেশে বিবেকানন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে, 
: গুরুর নামে এক সঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
: সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর যে কার্যপ্রণালী স্থিরীকৃত 
: হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো-_-শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও 
; উৎসাহদান।” (পৃঃ ৪৬৫) 

? বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার নবম খণ্ডের 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' 
রি ১০৩তম বর্--১২শ সংখ্যা 






: উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি এঁ পত্রে লিখেছিলেন £ 
: 210 10৬11 [01019 1101 [001798195 1015 ৮৬০1 (1008111: 
10106611716, 116 00109 0117621, 1016100015 01010810121 : 
“বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্প ও : 
; 0120 195 ৪ 0990) 2170 1215 511010081 06801. 


: ধ্রিস্টাব্দের ১ মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্রের সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী : 


; অধ্যায়ে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলছেন £ “এই দেখুন: 
; না, আপনাদের আর্টন্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন 671655101 : 
: (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য ধেয়মূর্তিগুলিতে : 
; প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক বহিঃপ্রকাশ দিয়ে আকবার চেষ্টা করলে: 
: ভাল হয়।... এই মনে করুন না, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ: 
: ক্ষেমন্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। এ ছবিগুলির : 
: কোনখানিতে কিন্তু এ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক 68171955101) দেখা : 
: যায় না। ত৷ দূরে যাক, একটাও চিত্রে এ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক: 
: বিকাশ করবার চেষ্টা কারুর নেই। আমি মা কালীর ভীমামুর্তির: 
£ কিছু 1098 (ভাব) 1) 107০ 7001701 নামক ইংরেজী: 
: দেবদেবীর গঠনভঙ্গি কেমন হবে, দেবচক্ষু বা দেবীচক্ষুর : কবিতাটায় 


লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ধঁ ভাবটা: 


: একখানা ছবিতে 9%1555 করতে পারেন কি?” €পূঃ ১৮৯): 
ও ? শিল্পী রামকিন্কর বেজের একটি 
: রামকৃষ্ণ' অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ “শিল্পী ছবি এঁকে, প্রতিমা নির্মাণ : 
করে মাটি কাঠ পাথরের মধ্যে বিচিত্র এশ্বর্য সৌন্দর্য মাধূর্য : 


অনবদ্য আছে-__: 
শ্রীরামকৃষ্জের মুখ'। সম্প্রতি কম্পিউটারের সাহায্যে নানারকম: 
প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শিল্পের একটা বিষম (কদাচিৎ সুষম) সংমিশ্রণ: 


? ঘটানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে কম্পিউটার তো যন্ত্র মাত্র।: 
; তার আগে আমাদের শিল্পচেতনার প্রকৃষ্ট উন্মেষ ঘটানোর : 
: শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও ভগবস্তক্ের অনুরাগ ও ভক্তি। একাধারে : ৃ 
 মৃন্ময়ীর রূপশিল্লী ও চিন্ময়ীর ভাবকুশলী হওয়াতে তিনি : 
: অতীন্দ্রিয় ও ইন্দরিয়গ্রাহ্যের মধ্যে, চিৎ ও জড়ের মধ্যে যোগসেতু : 
; রচনা করতে পেরেছিলেন। জড় ও চেতনের মধ্যে দুস্তর বাধাটি : 
; অতিক্রম করাতে তাঁর শিল্পসাধনায় যুক্ত হয়েছিল নতুন : 
: মাত্রা।” (পৃঃ ৬৯) এরপর এ গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি আরো : 
: লিখেছেন ঃ “আমাদের শিল্পী রসজ্ঞ চিত্র-সমালোচকও বটে।... : 


প্রয়োজন বলে মনে করি। ৃ 
জয়দেব ভট্টাচার্য: 
নবন্বীপ. নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২ : 


“প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি' ও কয়েকটি তথ্য 
উদ্বোধন” পত্রিকার শারদীয়া আশ্বিন ১৪০৮) "গবেষণা": 


: বিভাগে প্রকাশিত বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্োপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ: 
: গীতাঞ্জলি” রচনাটি তথ্যসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য। এপ্রসঙ্গে আরো দু-: 
: একটি তথ্য জানাতে ইচ্ছা হচ্ছে, আশা করি একে ধৃষ্টতা মনে; 
: করবেন না। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের নোবল পুরস্কার পাওয়ার: 
: ব্যাপারে সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন কবি ভার্ণার ভন: 
; হেইডস্ট্যাম। তিনি নোবল কমিটিতে ছিলেন ও 'গীতাঞ্জলি' : 
; পাঠে তার বিমুগ্ধ মনোভাব একটি প্রশস্তিপত্রে লিখে অন্য: 
: সদস্যদের কাছে পাঠান। সে-পত্রটি সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত: 
: রবীন্দ্রশতবর্ষ 


স্মারকগ্রঙ্থে “82076 2710 1০৮1০ 1917০" প্রবঙ্গে : 
প্া)011010150 : 
900117110 011015 9010, ৪11 ০0110176 10 015803 ৪ ৬1010: 


পণ্ডিত, সমালোচক, কবি পের? 


? হালক্ট্রয়েমের কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সুইডিস: 
 আযাকাডেমির একজন সদস্য রবীন্দ্রনাথের মূল বাঙলা রচনা: 
: পড়েছিলেন, তার নাম এসেইস্টিগার। এ একই নামের: 
: সুইডেনের বিখ্যাত কবির পৌত্র। ত্বার সুপারিশও যথেষ্ট কাজ: 
; করেছিল। 
শিল্পকলার প্রতি স্বামীজীর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। স্বামী ; 


কারো কারো মতে, নোবল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে : 


: রবীন্দ্রনাথ নিজে তদ্বির করেছিলেন। এই বিষয়ে অধ্যাপক: 


পৌষ ১৪০৮ 0 ডিসেম্বর ২০০১ পা 


; শক্ষরীপ্রসাদ বসু লগ্ডনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারে সংগৃহীত 


রা ৃ 
“1007 188015'3 06018100811 %3 11805818194 : 
: 20 নিন (9) 05810) ও 55/5৫6 1৬017 [01101 : 
: 40105 8770 5618 (৩7) (9 200 01 (190 11100011911 : : 


: 09810 209 ০01)1095 ৪. 5 4011915 9 ০90%, ০9১1178 10900 


: 55%/5035 17) 5৬/9৫৩1)--0109 15১10 09111880163 : 
8010117800৩ [91১10 19128-...৮ 

? এই পুরস্কার দানের পিছনে কার্যকরী হয়েছিল। 

£. এই চিঠিটি কলকাতার 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' 
: পত্রিকা “রবীন্দ্রভাবনা”র ১৯৮৩-র নতেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় 


: আমার লেখা 'নোবল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সংবর্ধনা" বইতে এসব 
: তথ্য সঙ্কলিত আছে। 

৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০ শাস্তিনিকেতনে যে বিরাট জনসভা হয় : 
: কবিকে অভিনন্দিত করতে এবং যে-সভায় যোগদান করতে : 
: জ্ঞানিগুণিজনের এক বিরাট দল কলকাতা থেকে গিয়েছিল-_ ; 
: সে-সভায় কবি যে একটি রূঢ় ভাষণ দেন, তার উল্লেখ লেখক 


রবিবাবুর পত্র 


£ মানা অনিবার্য কারণে আমাদের চেষ্টা সত্বেও একাস্ত : 
: দুঃসাধ্য হওয়াতে গত ৭ অগ্রহায়ণ, রবিবার শান্তিনিকেতন : 
: আশ্রমে আতিথ্য আয়োজনে প্রসৃত ক্রি হইয়াছিল, সেজন্য : 
: সর্বসাধারণের নিকট করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। ইতি : 
১১ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ : 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কার্বন কপি করে যে-টিঠি কবি অনেকের কাছে ? 


| পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল এইরকম-_ 


£ এ সভার দিন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকার ও বিরূপ : 
? ভাষণের অনেক কারণ ছিল। কিন্তু এ ৭ অগ্রহায়ণ তারিখটিতে : 
£ তর্পণ করতে হয়েছে একাধিকবার ১৩০৯-এর ৭ অগ্রহায়ণ ; 
: কবিপড্ী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু হয়। ১৩১৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ : 
: কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের আকস্মিকভাবে অকালমৃত্যু হয়। : 


সেসব আঘাত কবি ধৈর্য সহকারে সহা করেছেন নীরবে। কিন্ত 
: পুরস্কারকে কেন্দ্র করে মানুষের দেওয়া নিন্দা-কুৎসার আঘাত 
: সহ) করা অসম্ভব হয়ে ওঠায় কৰি এমন ভাষণ দিয়েছিলেন। 
: জয়স্তী রায় 

সল্ট লেক 
কলকাতা-৭০০ ০৬৪ 


2ি1508675 হাাছিদ 


11101781901 : 
07/09/2001 : 


_মহারাজজী রাজ জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। আশাকরি! 
: শ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ণ কৃপায় সর্বাঙ্গীণ কুশল আছেন।: 


ভাদ্র মাস পর্যস্ত প্রতিটি টি বই যথাসময়ে পেয়েছি। সত্যি বলতে : 
; কি, 'উদ্বোধন' ও “প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা” পাঠ করে: 
: যথেষ্ট পরিমাণে মনোবল পাই। তাই এবছরও “উদ্বোধন'-এর : 
-এর : গ্রাহকের টাকা ডাকযোগে পাঠিয়েছি। আরো একটি নতুন গ্রাহক; 

: হতে পারে যদি ঠাকুর কৃপা করেন। 
: প্রকাশিত হয়। আমি এ প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষিকা এবং : 


আপনাদের সকলের আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি ঠাকুর ও! 


্‌শরীমায়ের কৃপায় সম্পূর্ণ সুই আছি। জানি না ঠাকুর কবে মুক্ত 


; দেবেন এবং আবার আপনার চরণস্পর্শ পাব। মহারাজজী, : 
আশীর্বাদ করবেন যেন মুক্তির রাস্তায় এগিয়ে যেতে পারি। 
: ঠাকুর ও মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন তাদের কৃপায় যেন: 
তাদের পথের পথিক করে নেন। আবারো আশীর্বাদ প্রার্থনা: 


ইতি? 
মেদিনীপুর : 


? করে শেষ করছি। 
: করেছেন। তাতে যথার্থ বন্ধু ও প্রিয়জনেরা মনে আঘাত : 
: পেয়েছেন তা অনুভব করে ব্যথিত কবি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে ; 
: কলকাতায় আসেন। ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২০ “সঞ্জীবনী” পত্রিকায় ; 
: তার একটি পত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি ছিল এইরকম-_ ; 


পে  . 
নর ডিল 
॥ ৯৯ ঘানি 





০/১০৩০৮৭ বি ঠা, 





সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে শ্রীচক্রবর্তী এখন 
মেদিনীপুরের সদর কারাগারে আছেন। কারাগারকে ইদানীং 
*00790110181 [10176' বলে সরকারিভাবে অভিহিত 
করা হয়। চিঠিটি সেন্সর করে তবেই ছাড়া হয়েছে। এই 
সংশোধনাগারেই শ্রীচক্রবতী “উদ্বোধন'-এর সেবা করে 
চলেছেন। তাকে আমরা সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৯৩ সালে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে 
লিখিত এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন £ “.... কাল নারী 
কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসন মহোদয়া এখানে 
(ম্যাসাচুসেটস) আসিয়াছিলেন; এখানে কারাগার বলে না, 
বলে --সংশোধনাগার। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, 
তাহার মধ্যে ইহা এক অদ্ভূত জিনিস।” (পত্রাধলী, পৃঃ ৭৬) 








ূএগোযনি। বিতীয় বিধবদধের পর থেকে এই গবেহশা; 
: ব্যাপকতর হলো এবং ক্রমে ষাটের দশকে কলকাতায় : 
 স্টিরিওফোনিক শব্দের আবির্ভাব ঘটল। স্টিরিওফোনিক 
: শব্দের অর্থ-__দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণে গান-বাজনা ইচ্ছা 
; করলে পৃথক ভাবে শোনা অথবা ইচ্ছা করলে দুটিকে 
: কেন্দ্রস্থলে এনে শোনার ব্যবস্থা। পৃথক পৃথক ভাবে শুনলে 
? মনে হবে যেন ডানদিকে কেউ গান গাইছে, বাঁদিকে কেউ 
: তবলা বাজাচ্ছে। সাধারণভাবে মানুষ স্টিরিওফোনিক 


0 দুটি চ্যানেলে বিভিন্ন £9070/-তে ভাগ করে 


 হয়। এই ব্যবস্থাটা পূর্বে ছিল না। তখন মোনো (4০7০) 
: রেকর্ডিং ব্যবস্থায় সবটাই মিশ্রিত আকারে একই বক্স বা 
: স্পীকার থেকে আসত। এখন দুটি পৃথক স্পীকার যোগাড় 
; করতে পারলে [59০10 আলাদা করা যায়। অথবা ইচ্ছা 
' করলে সেন্টার করে নিয়ে একটি কেন্ত্রীভূত শব্দ শোনা 
: সম্ভব, মনে হবে কোন স্পীকারেই শব্দ হচ্ছে না, অথচ দুটি 
: স্পীকারের মধ্যবর্তী কোন জায়গায় শব্দ উদ্ভূত হচ্ছে। 

£ এই শব্ব্যবস্থায় মিশ্রণ খুব ভাল হয়। অর্থাৎ গান, 
? তবলা, মন্দিরা, সেতার, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদির মিশ্রণ এত 
: সুন্দর হয় যে, মনে হবে সামনে বসে শুনছি গোটা অনুষ্ঠানটি। 
; স্পীকার দুটি হলেও যখন রেকর্ডিং হয়, তখন আটখানি 


: কণ্ঠস্বর, কোন ট্্যাকে তবলা, কোন ট্ট্যাকে বেহালা, অন্য 
ট্যাকে সেতার ইত্যাদি বসানো হয়। ফলে ইচ্ছামতো তবলা 
: বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়। সেইরকম ইচ্ছামতো কঠ্ঠম্বর- 

টুকু বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়। অথবা কোন বাজনা যদি 
; খারাপ হয়, সেটিকে মুছে দিয়ে তার ওপরেই এ ট্র্যাকে নতুন 


: করে রেকর্ডিং করে নেওয়া সম্ভব হয়। তারপরে মিশ্রণের ; : 
 কাজ। খুব শক্ত কাজ। যত ভাল মিশ্রণ হয় ততই সেই ; 


: গানটি উত্তীর্ণ হয়। 

2 কিন্তু আটটি ট্র্যাক অথবা ১৬টি বা ৩২টি ট্র্যাক) এ 
রেকর্ডিং হলেও আমরা শুনব দুটি স্পীকারের সাহাব্যে। এই 
£নয় যে, আটটা ট্্যাকের বাজনাগুলি আর্টটা স্পীকারে : 


১০৩তম | ১০৩তম বর্-১২শ সংখ্যা... সংখ্যা 


? বাজবে। 
: স্টিরিওফোনিক ব্যবস্থা বলা হচ্ছে। এর কিছু সীমাবদ্ধতা: 
; আছে। ডান ও বাম-_উভয় কান দিয়ে শব্দ শুনছি। এর; 
; বাইরে নয়। এবং মস্তিষ্কেরও দুটি স্নায়ুকেন্দ্রে তার প্রতিক্রিয়া: 
: হচ্ছে, পুরো মস্তিষ্কে নয়। অনেক গবেষণা করে আমেরিকা: 
মি: বা ইউরোপে ভানদিক থেকে বাঁদিকে বা বাঁদিক থেকে: 

; ডানদিকে মাথার ওপর দিয়ে শব্দটিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার; 
; খানিকটা সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল, পুরোপুরি নয়। এই: 
; অবস্থায় 'আমি আছি, গান শুনছি'__এই বোধ পূর্ণমাত্রায় ; 
র ; থাকে এবং স্টিরিওফোনিক শব্দের মনস্তাত্বিক প্রভাব: 


(১০১৬ 


দুটি চ্যানেলে শোনার এই ব্যবস্থাটিকে: 


; খানিকটা হয় বিনোদনাত্মক, খানিকটা উৎসুক্যাত্মবক, কখনো: 
: বা আধ্যাত্মিক। সেক্ষেত্রেও গানের বাণীর ওপর নির্ভর করে: 


? মনের প্রতিক্রিয়া। গানের বাণী শূঙ্গার রসাত্মুক হলে সেখানে; 
; আপাতদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।! 
: যদিও সঙ্গীত মাত্রই সীমা থেকে অসীমে উত্তরণের এক দিব্য: 
; পন্থা। পূর্বপ্রসঙ্গে আসি। স্টিরিওফোনিক শব্দকে দুই কানে; 
: পৃথক পৃথক শোনা বা কেন্দ্রীভূত করে শোনা অথবা মাথার: 
ওপর দিয়ে এক কান থেকে অন্য কানে নিয়ে আসার ; 
ব্যবস্থাটি এভাবেই বোঝে। আসল ব্যাপার হলো, একই ; 
: হয়েছিলেন। 
: দেওয়ার যে-পদ্ধতি, তাকেই 5667901170710 ০1০ বলা : 


ব্যাপারে গত ২৫-৩০ বছরের গবেষণায় কেউ কেউ সফল: 


সম্প্রতি বৌবাজার স্ট্ীটের একটি গবেষণাকেন্্র সজল: 


: বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে শব্দের একটি নতুন: 
: দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। তার মতে, শব্দের এই দিকটি: 
; পৃথিবীর অন্য কোথাও এইভাবে উন্মোচিত হয়নি।: 
; বিজ্ঞানীমহলে এবং পৃথিবীর তাবড় তাবড় শিল্পীমহলে : 
: ঘটনাটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শব্দের এই 
: অবস্থাটির নাম দিয়েছেন-_ওমনিসোনিক (0071150110), : 
; অর্থাৎ সর্বব্যাপী শব্দ [উপনিষদের বর্ণনায় সর্বব্যাপী: 
' শব্দব্রন্দ]। গ্রাম্য বিনোদনের জন্য এই শব্দকে ব্যবহার করা: 
: সম্ভব হবে না। তার কারণ, এই শব্দের এমন একটা গান্তীর্য: 
; আছে, যা মানুষকে অস্তমূখী করে তোলে। সম্পূর্ণ ডিজিট্যাল : 
; এনহ্যা্সমে্টের প্রক্রিয়ায় শব্দ মনের ওপর যে কি বিপুল: 
 ট্র্াক-এ বা লেন (1.27০)-এ রেকর্ডিং হয়। কোন ট্যাকে : 

£ জানিয়ে দিয়েছেন। ব্যবহার করা হবে- দুকানে দুটি: 
? হেডফোন। আর কিছু নেই। কিন্তু একটি ছোট ঘরের মধ্যে: 
; বসে সুন্দর যন্ত্রঙ্গীত ক্রমশ শ্রোতাকে কখন কিভাবে অনস্তে: 
: ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তা টাকার রা /ররাতা অর, 
; নয়। 


প্রভাব ফেলতে পারে, তা তিনি শ্রোতাকে প্রত্যক্ষভাবে : 


শব্দকে ' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬০০ ঘুরিয়েছেন। সারা: 
পৃথিবীতে শব্দের ওপর গত তিন দশকে প্রচুর গবেষণার কাজ; 


? হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু আনুভূমিকভাবে ৩৬০০! 
? উল্লম্বভাবেও ৩৬০০ এবং অক্ষত্রয়কে যেকোন কোণে রেখে; 
; শব্দকে যেমন খুশি ঘুরিয়ে দেওয়ার এই অস্তুত প্রক্রিয়া: 


৬০০৯ ০০৯৯ 
| পৌষ ১৪০৮0 ডিসেম্বর ২০০১ | 


 হচ্ছে_ দুটি স্পীকারে, নাকি যেখানে ভাবছি সেখানেই__ 


: এটিই হলো মজার ব্যাপার। মনে হবে, সমস্ত ঘরের সর্বত্র শব্দ 
' নির্মিত হচ্ছে! তাই শব্দ হলো 07115011০- _সর্বব্যাপী। এই 
' নয় যে, শব্দের এই সর্বব্যাপিতা এই মুহূর্তে সৃষ্টি হলো। এই 
: সর্বব্যাপিতা চিরকাল 
: শুনিনি। তাই এর অস্তিত্বও জানা ছিল না। উপনিষদে একই 
: কথা ধষি বলেছেন ঃ “শব্দাক্ষরং পরং ব্রন্মা।” (অমৃতবিন্দু 
: উপনিষদ) অর্থাৎ একাক্ষর প্রণবাত্মক শব্দই পরব্রহ্ম-- 
; সর্বব্যাপী-_সর্বানুস্যুত। 

£. এই 077150110 শব্দের বৈশিষ্ট্য হলো, মস্তিক্ষের মাত্র 
: দুটি বিন্দুতে আবদ্ধ না থেকে এই শব্দ সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে 
? পড়ে। ফলে যদি শব্দের (যন্ত্রসঙ্গীত বা কঠসঙ্গীত) অভিঘাত 
: আরামপ্রদ হয়, তাহলে পুরো মস্তিষ্কটি আরাম পায় এবং 
প্রচণ্ড উদ্বেগের মুহূর্তে এই 01107150110 শব্দ একটা অদ্ভুত 
স্বস্তি এনে দেয় শরীর ও মনে। অর্থাৎ এই নবাবিষ্থৃত শব্দের 
প্রয়োগ বিনোদনের ক্ষেত্রে যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশি হতে 
; পারে চিকিৎসাক্ষেত্রে। 

সম্প্রতি পণ্ডিত রবিশঙ্কর এ নতুন আবিষ্কারে খুব আকৃষ্ট 


: নানা আলোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ 
; তেমনি যেন এই আবিষ্কার আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। 


: সৃষ্টি করলেও এর একটি সুঠাম গাণিতিক ভিত্তি প্রয়োজন। 
: আমাদের দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীর যৌথ সহযোগিতা ছাড়া 


; করে তুলবে সন্দেহ নেই। 


: 1757/6/0) হতে পারে) এর অভ্তিতের জনই শব্দকে: 
: সে-কাজ সম্ভব নয়। যৌথভাবে সকলে মিলে যদি এই : 
: গবেষণাকাজটি এগিয়ে নিয়ে যান, বিশ্বের দরবারে একটি : 
: বেনজির আবিষ্কার বাঙালী তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বলতর : 


এবি অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করেছিলেন £ “কম্সিনু ভগবো বিজ্ঞাতে: 


: সবর্মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?” অথাৎ কী সেই বসত যা জানলে: 
: গৃথিবীর সব কিছু জানা যায়? সেই প্রঙের মীমাংসা ঝাষি: 
: অঙ্গিরা করেছিলেন মুগ্ক উপনিষদের মাধামে। এই: 
ছিল, আমরা এই ধরনের শব্দ কখনো : 


0/%/150/1 শব্দের ব্যাপারেও অনেকটাই সেকথা প্রমাণিত: 


: হয়েছে যে, এই শবের সঙ্গে অন্যান্য শবের সম্পব সমুদ্র: 
: এবং সমুদ্র-তরঙ্গের সম্পকের্র মতোই বলা যায়। তৈতিরীয়: 
: উপনিষদে খষি বললেনঃ “আকাশাঘাযু» বায়োরি: 
: অগেরপ্‌, অভ্রঃ পৃথিবী ।” অথাৎ আকাশ থেকে বায়ু সৃষ্টি: 
: হলো, বায়ু থেকে অগি, অঠি থেকে জল এবং জল থেকে: 
: শ্ষিততি বা পৃথিবী। আমাদের পাঁচটি ইন্দিয়ের সঙ্গে এই: 
: পঞ্চভিতের সম্পর্ক আছে। মতি অথাৎ পৃথিবীর সঙ্গে গঞ্ী: 
: (নাসিক) [ফুলের গন্ধ পৃথিবী থেকেই তো সৃষ্টি হয়েছে], : 
: জলের সঙ্গে রস (জিহা), অঠির সঙ্গে আলো (চোখ বা: 
: দুটি), বায়ুর সঙ্গে স্পর্শ (তক) এবং আকাশের সঙ্গে শব্দ: 
: শ্রেবণ)। সুতরাং শব্দের যে 10781441141 এবং 77087-: 
: 55৮6 ৮/0/6 0০7০০)/--দুটোই অতাভ বাহা ও হুল /: 
রা : আলোকে আমরা 61817978781. ১/৫৮০ বলেই জানি, 

: হয়েছেন। বহু গুণী শিল্পী এই শব্দের প্রয়োগ নিয়ে অত্ান্ত : 

: আশাধিত। ইংরেজী ও বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্রে এসম্পর্কে : 


শব্দকে নয়। বৈদিক ধারণায় শব্দ আলোর চেয়ে সৃষ্ক্মাতর: 
এবং সবব্যাপী। বিজ্ঞানী বলেন, মহাবিশ্বে সবর্ত আলো: 


: ছড়িয়ে আছে। কিন্ত %4৫ বা আকাশের সঙ্গে আলোকে: 
: করেছেন, জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার যেমন আমাদের : 
: হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতাহীনতার ফলশ্রুতিতে, : 


কখনো সমান অভিধায় বসানো হয়নি বা যায়নি। শব্দের: 
সঙ্গে আকাশের সম্পবর্। তাই শব্দ বিশ্বচরাচরে সবর: 


! অনুস্থুত হয়ে রয়েছে আকাশরূপে। উল্টোটাও বলা যায়): 
এখনো পর্যস্ত এই আবিষ্কার সারা বিশ্বে বেশ আলোড়ন : 


আকাশ বিশ্বচরাচরে সবর্ব অনুস্যত হয়ে রয়েছে শব্দরাপে |; 
61201701102116110 ৮৮6 তোর বিভিন্ন: 


প্রয়োজন! সেই বোদিক সিদ্ধাজের দিকেই শ্রীবন্যোপাধ্যায়ের: 
এই আবিষ্কার অঙ্গুলিনিদেশি করেছে বললে ভুল হবে না! 
শ্রবণ এখানে দশর্নে পরিণত হয়েছে । বেশিক্ষণ নয়, দশ: 


: মিনিটের একটি 77০1)17/10710 ৮০৫-এর ওপর শিবভ্োত্রের : 
: : একটি 12)67 দেওয়া হয়েছে। তা শোনার পরে মনে হবে: 
; মন্তব্য 8 শববিজ্ঞান নিয়ে এখনো পরযর্ভ তেমন উল্লেখযোগা : 

: কিছু আবিষ্কার চোখে পড়ে না। সম্প্রতি চিকিৎসাক্ষেত্রে : 
: শব্দকে প্রয়োগ করে নানা সুফল পাওয়া গেলেও শব্দের : 
: তাত্তিক দিক থেকে বিগত একশ বছরে উল্লেখযোগা কিছু : 
: গবেষণা হয়নি। 1570-র সঙ্গে যুক্ত এক বিজ্ঞানী, : 
: শুনেছিলাম 77:919/-এর মতোই 5০7০/-এর অভিত আছে : 
; বলে কিছু গবেষণা করেছিলেন। সঙবত সেই গবেষণা 
: বেশির এগোয়নি। যদি সফল হতেন, এ গবেষণা নিয়ে : 
: আলোড়ন সৃষ্টি হতো নিশ্চয়ই। আমাদের আলোচ্ ব্যাপারটি : 
: একটি উল্লেখযোগা ঘটনা, সোবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, £ 
: সজল বন্রোপাধ্যায়ের এই আবিষ্ঞার আমাদের ওপনিষাদিক : 
88784 


মতিষ্ক সবর্যাপী শব্দতরঙ্গরাশিতে ভ্রবীভৃত হয়েছে। মনে; 
হইবে এক অতীন্ডিয় রাজা থেকে ঘুরে এলাম! ৃ 


ভ্রম সংশোধন ৃ 
উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪০৮ সংখ্যার ৭৩৮ পৃষ্ঠায় |: 
প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রসঙ্গ বিদেশে দুর্গাপূজা" শীর্ষক পত্রে |: 
শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি--““যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে |: 
যেমন সেখানে তেমন” ভ্রমবশত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বলে |: 
উল্লিখিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য পত্রলেখিকার |: 


সঙ্গে আমরাও সমভাবে দুঃখিত। অনেকেই এই তুল নির্দেশ |: 
করে চিঠি দিয়েছেন। তাদের ধন্যবাদ জানাই।-_সম্পাদদক |: 








পৃষ্ঠাঃ ১২+৪০৮ 
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নস্ধুিিনিনিন তরল সদকা 


? চরিতামৃত প্রভৃতি আকরপ্র্থ থেকে প্রভূত দিব্য কাহিনী এবং 
? লীলা অনুবৃত্ত হয়ে চলেছে শ্রীগৌরলীলার মধ্য দিয়ে। শ্রীকৃষণ-: 
; চিন্তাই জীবের ধর্ম। সে-চিস্তা দৃঢ় হয়, নিত্য হয় যদি চিত্তে; 
: পরিপাটি । সরল কথায় গভীর তত্বকে লেখক প্রকাশ করেছেন ।: 
: আশাকরি গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠকের প্রাণ তৃপ্ত হবে।0 


এক ভ্ঞানব্রতীর অমর রচনানেখ্য 
লোকনাথ চক্রবর্তী 


|| [নাজ ছি 
পরম বৈষাব। পূ্বাশ্রমে বিনয়কৃষণ গোস্বামী। : [| 
? থাকেন। তিনি নিজেই ভূমিকাতে লিখেছেন £ “পৃজ্যপাদ : 
: অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রণয়কৃষণ গোস্বামী, সাহিত্য-সরস্বতী একদিন ? || 
? বথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, “অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ' সম্পর্কে 
: অনেকেই আগ্রহী। কিন্তু দর্শনের কথা পণ্ডিতজনের লেখা, : 


করিবার 
৭ এ 


ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ ৃ 
পৃষ্ঠা ১ ৮+৪২৩ 
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; বেশির ভাগই সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। আগ্রহী সাধারণে : 11৮ 


: যাতে বুঝতে পারে, এমন সহজ করে লেখা দরকার।” তারই : 


গগন, কবিরাজের জীবন একদিকে; 
আলোকে প্রদীপ্ত, অপরদিকে অধ্যাত্ম-: 
: তত্বের লোকোত্তর উপলব্ধিতে প্রোজ্জুল। ভারতীয় দর্শনের: 


ইত্যাদি ; বিভিন্ন শাখায় তার সাবলীল সঞ্চরণ ছিল সহজাত।; 
: জ্ঞানব্রতী গোপীনাথ বারাণসীতে নিভূতে যেমন সারস্বত: 
; সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তেমনি দীর্ঘ জীবনে বহু সাধুসঙ্গও: 
 করেছেন। তার সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ সত্তার প্রসাদও তিনি: 
 অকৃপণভাবে বিতরণ করে গেছেন, সুধীসমাজ তাতে খুঁজে; 
: মহাদান যে “প্রেমনাম বিতরণ', সেকথা বলাই বাহুল্য। এই : 


: ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েই লেখক আলোচ্য “মহাদাতা মহাপ্রভু" 
গ্রন্থটি লেখেন। কিন্তু আমরা তার গ্রন্থে 'অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ" 
: কথাটির উল্লেখ মাত্রই পাই। ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, 
: পক্ষান্তরে তিনি ভাগবতের তত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ব 
আলোচনা .করেই মহাপ্রভুর মতাদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। 
: বেহ্কটভট্ট, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, প্রকাশানন্দ 
: সরস্বতী প্রমুখের বিচার আলোচনা করেছেন। মহাপ্রভুর 


 শ্রীনামমহিমা শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং তাদের পার্ধদদের 
জীবন অবলম্বনে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কৃষ্ণ নামেই কৃষ্ণপ্রেম 
: মিশে আছে। নামের ভিতরেই প্রেম। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে 
; বিচারকথা স্থান পেয়েছে__যা উল্লেখ করা হলো। দ্বিতীয় 
: ভাগে উপায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। বৈধীভক্তি সাধনের 
: কথায় গুরুকরণ থেকে শুরু করে একাদশী পালন, তীর্থবাস, 
? নামসন্কীর্তন প্রভৃতি ৬৪ প্রকার সাধনের অক্সবিস্তর উল্লেখ 
? আছে। তারপর রাগানুগা ভক্তির সাধন। ইঞ্টে গাঢ় নিষ্ঠাই 
: হলো রাগ। স্বাভাবিক অনুরাগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা 


; প্রেমভক্তি আসে। 





পেয়েছে প্রাণের তর্পণ। এগার বছর আগে মহামহোপাধ্যায় : 


 গোপীনাথ কবিরাজের শতবার্ষিকী সমাজের নানা স্তরে: 
: পালিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিদ্বংসমাজের বাস্তুয়ী পুজা: 
: নিঃসন্দেহে আচার্যদেবের প্রতি উত্তরকালের শ্রদ্ধার নিদর্শন: 
; হয়ে আছে। আমরা সংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজীতে: 
নামক বইটিতে পয়েছিলাম। তবে তাতে গার নিজের লেখা 
্‌ পাইনি সেই অভাব পূর্ণ করেছে 'হামহোপধায় গেলনা 
কবিরাজ শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি'। 

: রাগানুগাভক্তি। তারপর প্রেমভক্তি- শ্রীকৃষ্ণ রতি গাঢ় হলে 


আচার্য গোপীনাথের সাহিত্যকৃতির কথা স্মরণ করলে; 


; আমরা জানতে পারব তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়ের: 


&ল্দন্ভতন্দ বাণ লদসতল্দ তল] 


: বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিমগুল কেমন ছিল। ১৯১৪ থেকে 
: ১৯২৪ ব্রিস্টাব্দ পর্যস্ত সরস্বতী ভবনের গ্রস্থাগারিক থাকার 
: সময়ই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। “ত্রিপুরা রহস্য” (জ্ঞানখণ্ড) ও 
: “যোগিনী হাদয় দীপিকা" সম্পাদনার সময় তান্ত্রিক দৃষ্টিতে তিনি 
; যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন, তা আজও অনুসন্ধানীর কাছে 
: উপাদেয় হয়ে আছে। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ভূমিকা এবং 
; ভারতীয় সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক শাত্তদৃষ্টি বিষয়ে হিন্দিতে 
1 লিখেছিলেন। সেটা ১৯৬৩ সাল। “তান্ত্রিক সাহিত্য" তার একটি 
: অসাধারণ হিন্দি সাহিত্য। 'নিত্যপেড়শিকার্ণব” নামে যোগ- 
: তশ্ত্রের একটি মূল্যবান গ্রন্থও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। 
: তার বাঙলা বইগুলি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন 

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং 

; জগদীম্বর পাল (বর্তমানে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)। বাঙলায় 
. ! একুশটি, ইংরেজীতে দুটি এবং হিন্দিতে দশটি গ্রন্থ ওঁদের 

প্রচেষ্টায় পরিবেশিত হয়েছে। তাই আলোচ্য 'মহামহোপাধ্যায় 

? গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সংকলন' গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত 


: হলো প্রবন্ধের বিষয় ক্রমনির্ধারণ। এর জন্যই প্রচ্ছন্নতাপ্রিয় 
 আচার্ষের মধ্যে যে সারস্বত ও আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয় 
: নিহিত ছিল, সামান্য হলেও তার সান্নিধ্য পাওয়া গেল। গ্রন্থের 
: প্রথম তিনটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে গুরুতত্ব বিষয়ে। 
: তারপর অধ্যাত্মবিকাশের ক্রম, দীক্ষার স্বরূপ, কুগুলিনীতত্, 
ইচ্ছাশক্তি, শব্দের মহিমা, দেহবিজ্ঞান, কাল ও ক্ষণতত্, 


! নির্বাচন-_নাদের স্বরূপ এবং রস ও সৌন্দর্য। 

নাদের স্বরূপ' প্রবন্ধে আচার্যদেব বলেছেন £ “নাদ 
করিতে করিতে ধ্বনি বা নাদের বিকাশ হইয়া থাকে। নাদ 
: মূলে এক হইলেও ইহাতে অনস্ত প্রকার সৃ্ষ্প বৈচিত্র্য আছে। 
: ... মহানাদকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে। 
: ... ধ্বনি মূল বস্তু নহে, উহা জ্যোতির ক্রিয়াজনিত অনুভূতি 
: মাত্র... এই ধ্বনিমণ্ডল বাহ্ভাবের আধিক্যবশত অশুদ্ধ 
: ধ্বনিতে পরিণত হইয়া বায়ু সহযোগে বর্ণমালারূপে 


_-ইহা সত্য, কাম হইতে জাগে__ইহাও সত্য।” 
: 'নাদলীলামৃত'-এর ভূমিকায় তিনি বিস্তৃতভাবে 


্রন্থ-পরিচয় 


; ভাবসাধনার পথে রসে পর্যবসিত হয়।” এই ভূমিকার : 
: বিষয়বস্তু বিশেষ প্রাঞ্জল ও সুস্থিত। তাই মনে হয় তার রচনা: 
; সঙ্কলনের সময় এই ভূমিকাটি সংযুক্ত করলে আলোচ্য: 
: বিষয়ে আচার্যের পরিপূর্ণ বক্তব্য একত্র পাওয়া যেত।: 
: সঙ্কলনের ব্যতিক্রমী দ্বিতীয় প্রবন্ধ হলো “রস ও সৌন্দর্য*।; 
: সৌন্দর্যতত্বের কঠিন আবরণ উম্মোচন করে তার; 
: অধ্যাত্মসত্তার সঙ্গে তিনি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন: 
পরিণত মননে। এখানে তার কাছে জানতে পারি-_অপ্রাকৃত: 
; সাত্তবিক সৌন্দর্যই হলো পূর্ণ অখণ্ড সৌন্দর্য বা রস এবং: 
: অপ্রাকৃত প্রেমই খাঁটি রসবোধ। বিপরীতত্রমে দেহসর্বন্থ: 
; সৌন্দর্য হলো অপূর্ণ। এর অপর নাম মলিন রসবোধ।: 
 গোপীনাথ কবিরাজ মনে করেন, প্রাকৃত প্রেম সৌন্দর্যের: 
: অতিক্রমণে কোন জয়োল্লাস নেই, অপ্রাকৃতের সঙ্গে প্রাকৃত : 
; প্রেমের কোন অচ্ছুংৎভাবও নেই। প্রাকৃত সৌন্দর্য থেকে: 
: অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে উঠে আসার পরেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র: 
: প্রাকৃত অপ্রাকৃতের আধারেই বিধৃত আছে। ৃ 
; সবকটি রচনাই আগে আমরা অন্যত্র দেখেছি। এখানে বৈশিষ্ট্য : 


বলেছেন £ ; 
; পর্যবসিত হয়, অপরটিতে উহা রাপাভিব্যক্তিব মধ্য দিয়া : 





এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় হলো কিছু বৈষ্ঞব ও শৈব সামগ্যবাদী,: 


; আবার শ্রীমৎ অনির্বাণ চান ট্যাক্সমিউটেশান'-এর মাধ্যমে: 
: প্রাকৃতের স্থায়িত্ব । সেখানে গোপীনাথ কবিরাজ অপ্রাকৃতের : 
1 উদ্দোশে প্রাকৃতের যে নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গুলিনির্দেশ, সেদিকে পাঠকের : 
; দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাকৃতের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করলেন।; 
; জানালেন- প্রাকৃত জগংস্বরূপে অপ্রাকৃতের নিতা-সিদ্ধ : 
: বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সঙ্কলনটি অধ্যাত্মসৌরভ ভূমি থেকে ভূমা : 
বলেছিলেন £ “বিদ্বানগণ সম্মান অন্বেষণ করেন না, উহা স্বয়ং: 
: আসিয়া তাহাকে ভূষিত করে।” তার পবিত্র জীবনেও আমরা: 
; এটি লক্ষ্য করেছি। প্রচারের থেকে বছ দূরে থেকেও তিনি: 
; সুধীসমাজের শ্রদ্ধা অবলীলায় পেয়েছেন। হয়তো বা এটাই: 
; ভারতের বৈশিষ্ট্য-_এখানে দেবরাজ ইন্দ্রের কোন মন্দির বা: 
: পুজা কোথাও চোখে পড়ে না, কিন্তু ধাড়ের পিঠে চড়ে ভম্মাঙ্গরাগ : 
: শ্বশানচারী সর্বত্যাগী শিব সারা ভারতে আজও ঘরে ঘরে 
; স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। : 
: প্রকাশিত হয়।... এই বর্ণসমনষ্টি লইয়া বদ্ধজীবের ভাব ও ; 
ৃ আমরা জানি, ওক্কারনাথ দেব ; 
: অনেক নতুন ও মৌলিক তত্ব দিয়েছেন, যা শুধু অনুভবী ; 
:ছাড়া কারো কাছে পাওয়া যাবে না। নাদ প্রসঙ্গে ; 
স্বাভাবিকভাবেই নামের কথা তার দুটি রচনাতেই স্থান : 
? পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন ঃ “নাম হইতে শব্দ জাগে ; 


পর্যস্ত পরিব্যাপ্তির সংবাদ নিবেদন করে। এইটিই অপূর্ব প্রাপ্তি।: 
“বিদ্বংচরিতপঞ্চকম্‌' গ্রন্থের ভূমিকায় গোপীনাথ কবিরাজ: 


পীপ্তিসংবাদ 


লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। পৃঃ ১২০। মুল্য $ ৫০ টাকা। 
গ মহাসিম্ধর ওপার থেকে গঙ্গোপাধ্যায় |; 


প্রকাশক £ তারানন্দ স্বামী, জয়তারা পাবলিশার্স, ৭৫ যোধপুর|: 
পরে : পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮। পৃঃ ১০+২০৬। মূল্য £ ৫০ টাকা। : 
; | হরিণঘাটার ইতিকথা- ডঃ শ্যামাপদ মগ্ডল। প্রকাশক £|: 
দবীনবন্ধু-বিভূতি সাহিত্য সংসদ, হরিণঘাটা, পোঃ নগরউখড়া, |: 
নদীয়া-৭৪১২৫৭। পৃঃ ৫৮। মূল্য £ ৩০ টাকা ৃ 


| শর্টাারাাাটাতে রানা ারারাজার্রারাদার 


জীস্রীদুর্গাপ্জা 

:_ বেলুড় মণে এবং নিশ্লিখিত কেন্দ্রশুলিতে প্রতিমায় 
 শরপ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ আঁটপুর, আসানসোল, 
: বারাসত, কীথি, ধলেশ্বর (আগরতলা), 
জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, 
: করিমগঞ্জ, মালদা, মনসাহ্ীপ, মেদিনীপুর, মুন্াই, লখনৌ, 
: পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর ও কাশী 
: অদ্বৈত আশ্রম । 

1 রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসায় উচ্ছৃসিত প্রধানমন্ত্রী 

: লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উত্তর প্রদেশ) গত ২২ 
: অক্টোবর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার 
: ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত 
: হুয়। উৎসবে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষঃ 
: মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক খ্বামী স্মরণানন্দজী 
: মহারাজ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও রাজ্যপাল 


: ইতিহাস-সম্বলিত একটি স্মরণিকা ৯ প্রকাশ ; 
£ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী ,. 

: বাজপেয়ী। তিনি বলেন ঃ 5 
: মিশন সেবাশ্রম দীর্ঘ ৭৫ বছর এই রাজ্যের বদ 
: মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করে হিন্দু ও মুসল- 1৬১ 
: মানের মধ্যে এক সমন্বয়সাধন করেছে 8 
; বর্তমান বিপুলকায় সেবাশ্রমটি একদিনে এ 
: বা সহজসাধ্যভাবে গড়ে ওঠেনি; এর পিছনে রা রঃ 
: ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর অকৃপণ 

: আশীর্ধাদ এবং বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের অব্লাস্ত 
: পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও নিষ্কাম কর্মম্পৃহা। 
: বহু ঘাত-প্রতিঘাত, আর্থিক অসচ্ছলতা সর্ডেও 
: সেবাশ্রম ধীর অথচ অব্যর্থ গতিতে ৭৫ বছর 
: অতিক্রম করেছে। স্বামীজী তিনবার (১৮৮৮, ১৮৯৭ ও 
: ১৮৯৮) এই লখনৌয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে 
: স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী ও থ্বামী তুরীয়ানন্দজী 
: এখানে এসেছিলেন। তাই তাদের পদার্পণধন্য লখনৌ মানব- 
: কল্যাণে যে নিয়োজিত থাকবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

১. এই সেবাশ্রমের অতীতের দিকে তাকালে আমরা যেমন 
: বিস্মিত হই, তেমনি আনন্দিত হই এবং নি্কাম কর্মে অনুপ্রেরণা 


: ভাবাদর্শ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শরচ্চন্দ্র ধন্দ্যোপাধ্যায় নামে 
: এক যুবক কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে বাপ দেন। 


: লখনৌয়ের হিউয়েট রোডে (বর্তমানে শিবাজী মার্গ) 'গোলাপ 
: নিকেতন' নামে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে সেবাশ্রম খোলেন। 
: ক্রমে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী যুবকদের অতন্দ্র সেবা সকলের দৃষ্টি 
: আকর্ষণ করে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৃহত্তর প্রশস্ত স্থানের। 
: তাদের এই উদ্যোগে উদ্দীপ্ত হয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল ও 

: সঙ্গীতজ্ম অতুলপ্রসাদ সেন আমিনাবাদে কিছু জমি সংগ্রহ করে : 


গুয়াহাটী, : 
£ এটি দিয়ে দেন। আমিনাবাদে অবস্থিত সেবাশ্রমের পুরনো : 
: দিনের কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-; 
: সঞ্ধাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ম্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ বলেন $ “সে: 
: ১৯৪১ সালের কথা। মায়াবতী যাওয়ার পথে সেবাশ্রম দেখার : 
: সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখন আশ্রম ছিল 'গোর নবাব কা: 
: হট" স্থানের একটা ছোট্র জায়গায়। একটা ছোট্ট ঠাকুরঘর এবং: 
: দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটা ছোট্ট লাইব্রেরি-__এই ছিল; 
 সেবাশ্রমের সম্পদ। সাধুদের থাকতে হতো লাইব্রেরির এক: 
কোণে জড়সড় হয়ে। আশ্রমটি বাজারের মাঝখানে হওয়ায় : 
! সবসময় একটা শোরগোল শোনা যেত। মাঝরাতে কয়েক ঘণ্টা : 
: শুধু পরিবেশ শাস্ত থাকত। তারপর নিরালানগরে আশ্রমটি : 
; বিষ্ুকাস্ত শান্ত্রী। সভায় সভাপতিত্ব এবং সেবাশ্রমের আদর্শ ও : 


শি 
£ সু: 
৪ ৮7, 8 
হ ন্‌ 
রামবৃ ও সদ্ল 





রামকৃষ। মিন সং সংবাদ 





: দেন। ১৯২৪ সালে সেবাশ্রম একটি নতুন দ্বিতল গৃহে: 
টি পপ ৬ পতি নী পনি 
: মানুষের সহানুভূতি ও সহায়তায় সেবাশ্রমের কর্মধারা বৃদ্ধি; 
: হতে থাকে। তাই পরিচালকবর্গ ১৯২৫ সালে বেলুড় মঠকে: 


স্থানান্তরিত হয়। এখন আশ্রমের যে পরিবেশ, যে আর্থিক: 
সচ্ছলতা, যে উন্নতি তা দুজন উদ্যমী-স্থামী শ্রীধরানন্দ ও: 
৪ শোভন মহারাজের অক্লাত্ত পরিশ্রমে এবং: 
মারে শ্রাশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে।” 
সেবাশ্রমের স্মৃতিচারণ করে স্বামী: 

রী বেদ্যনাথানন্দজী বলেনঃ “আমি প্রথম: 


৪ এটি ঝানদেওয়ালা পার্কের কাছে আমিনাবাদে : 
: শস্্্পাকিস্পুস্জ্পূ 
চু ছোট একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ও লাইব্রেরি : 
এবং সাধুদের থাকার ঘর আশ্রমটি ছোট্র: 
হলেও সবসময় ভক্তের ভিড়ে ভরে থাকত।: 
মন্দিরে প্রত্যহ পৃজা, ধর্মপ্রসঙ্গ এবং বিভিন্ন : 
সময় রামনাম ও শ্যামনাম সন্ধীর্তন হতো।: 


: এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উদযাপিত: 
; হতো এবং এজন্য ধর্মসভার আয়োজন করা হতো গঙ্গাপ্রসাদ : 
£ মেমোরিয়াল হল-এ। ৃ 
; গোলাপবাগানের প্রতি। এটির দেখভাল করতেন শ্রীশ্রীমায়ের : 
: সেবক ও শিষ্য রামময় মহারাজ (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী)।: 
: ভিনি তখন 2২০5০ 5৬81" নামে বিশেষ পর্রিচিত। ১৯৫৩: 
: সালে আমি এখানে কালীপূজা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং: 
: পাই। স্বামীজী যখন ১৮৮৮ সালে প্রথম এখানে এলেন, তার : 


আরেকটা প্রবল আকর্ষণ ছিল: 


আশ্রমে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য লাভও : 


 করেছিলাম। এসব কারণে লখনৌ সেবাশ্রম আমার কাছে: 


: ক্রমে তারা ১৯১৪ সালে দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য : 


সেবাশ্রমের উৎসব ও স্মারক পত্রিকার জন্য প্রেরিত: 


; আশীর্বাণীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ: 
; পৃজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বলেন £ “স্বাধীনতা-: 
; লাভের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত সম্প্রদায়গত, জাতিগত ; 
; প্রভৃতি ধর্মের নেতিবাচক ভাব এড়াতে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি, : 
: ভাষা ও ধর্মের ভেদ দূর করতে 'সেকিউলারিজিম্-এ জোর : 


দিয়ে আসছে। কিন্তু এখনো তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি।: 


্ ১০৩তম | ১০৩তম বর্ষ--১২শ সংখ]... সংখ্যা (১০২০ [| পৌষ ১৪০৮০) ডিসেম্বর ২০০১, ১৪০৮ [ন ডিসেম্বর ২০০১ রর 


1. সংবাদ] ক 


; তাই এই স্মরণিকা তথা সেবাশ্রম জাতির মধ্যে সেই ভেদাভেদ 
দূর করে এঁক্য আনতে কিঞ্চিৎ সক্ষম হবে-_আশাকরি। 
স্বামীজী এক বিখ্যাত পত্রে নৈনীতালের মহম্মদ সরফরাজ 
: হোসেনকে লিখেছিলেন, *৬/6 ৬৫) 10 1620 172171070 (0 
: [106 [01806 ৮/11019 (17070 15 170101)01 1106 ৬6৫৪5 1101 113 
: 31019 1701 016 (011, 9০ 0113 1085 10 ৫ 001৩ 09 
:10817)0717178 000 6085, 1176 13010 0014 11৩ 10012), 
: 151811074 0851)010 0০1912101 0701101151015 010 00 01)0 
? ৬০1150 17005351075 01 11091 10118101) ৮110 13 0700038, 


: 0৩9." (মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই-_যেখানে 
: বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই; অথচ বেদ, বাইবেল 
:ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই এটা করতে হবে। মানুষকে 
: বোঝাতে হবে যে, সকল ধর্ম “একত্বরূপ সেই এক ধর্ম-এরই 
: বিবিধ প্রকাশ মাত্র । সুতরাং যার যেটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী 
; সে সেটিকেই বেছে নিতে পারে ।)” 

:  সেবাশ্রমের ইতিবৃত্তে স্বামী অচ্যুতানন্দজীর লেখা থেকে 


: জানতে পারি__১৯২৫ সালে সেবাশ্রমের তত্ববধায়ক হিসাবে 


: বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭,৭২৮ জন এবং 
: লাইব্রেরিতে ছিল ১,০০০ ধর্মীয় ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ও ৮ 
: খানা মাসিক পত্রিকা। ১৯৩৯ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
: স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ সেবাশ্রম দেখে খুশি হয়েছিলেন। 


: রঘুবীরানন্দজী। ১৯৪৯ সালে স্বামী স্বয়ন্প্রভানন্দজী এবং 
১৯৫২ সালে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী সম্পাদক হয়ে 
? এসেছিলেন। প্রায় ১৪ বছর তিনি সেবাশ্রমে সেবাদান 


: উদ্যোগে । ১৯৬৭ সালে সেবাশ্রম সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে 
:স্থানাত্তরিত হয় “বিবেকানন্দপুরম'-এ কার্যের প্রসার হওয়ার 


; তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমণ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। 


: প্রধান ডাক্তার ডি. এন. শর্মা বলেন £ “১৯৪৮ সালে আমার 
: সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ব্রহ্মচারী শোভন, স্বামী ক্ষেত্রড্ঞানানন্দ 
: ও সুধাংশু মহারাজের স্বোমী ব্রিবিক্রমানন্দজী)। এরপর এলেন 


: দুঃস্থদের সেবার জন্য একটা বড় হাসপাতাল নির্মাণ করা। 
; তাদের এই পরিকল্পনার ছক উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
: সুচেতা কৃপালনীর কাছে পাঠানো হয় অনুমতির জন্য। তিনি 
: তখনি স্বীকৃতি দেন এবং ভারতের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 


: ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের : 
: তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। তারপর : 
: নিরালানগরে প্রাণ্ড এক বিশাল স্থানে আশ্রমটি স্থানাস্তরিত হয়। : 
: এখানে স্বামী শ্রীধরানন্দজী একটা বড় মন্দিরের পরিকল্পনা : 
: নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন ৃ 
: ইঞ্জিনিয়ার শ্রীদেশিকের দ্বারা একটা ছক করিয়ে উত্তরপ্রদেশের : 
: তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি ব্রিপাঠীকে প্রদান করেন। তিনি : 
: তাতে সম্মত হয়ে এককালীন ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। : 
; এইভাবে বর্তমান মন্দিরটি গড়ে ওঠে।” : 


50 0001 901) 1799 01700560101 791) 0101 90115 1 


প্রধান : 


সেবাশ্রমের স্মরণিকায় আশীর্বাণীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও: 


: বলেন ঃ “লখনৌ সেবাশ্রম ৭৫ বছর ধরে মানুষের সেবায় : 
: নিযুক্ত থেকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছে। এই সেবাশ্রম : 
: শুরু হয় ১৯১৪ সালে। লখনৌ হরিদ্বার, হাধষিকেশ ও হিমালয়ের : 
: পথে পড়ে বলে বহু সাধক এখানে কিছুদিন করে অবস্থান করেন; 
: এই রূপে স্বামীজী, স্বামী ব্রদ্মানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী-সহ : 
: ঠাকুরের কয়েকজন পার্ধদ বিভিন্ন সময়ে এখানে অবস্থান: 
টু : করেছেন। আমার মনে হয় বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও : 
: বেলুড়. মঠ প্রথম পাঠায় স্বামী দেবেশানন্দজীকে। তখন : 


্রীশ্রীমা এখানে এসে থাকবেন। যাহোক, সবথেকে একটা কথা : 


: বেশি মনে পড়ে। তা হলো নৈনীতালের মহম্মদ সরফরাজ ; 
£ হোসেন স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তার পর স্বামীজীকে : 
; বলেছিলেন-_স্বামীজি! আপনাকে কেউ যদি অবতার বলে দাবি; 
: করে, তাহলে জানবেন “]ু, ৪ 10101111000) যা) 070 মিড. 1 
: ১৯৪৬ সালে এখানে প্রথম সম্পাদক হয়ে আসেন স্বামী ; 


গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ উটকামণ্ড মঠ (তামিলনাড়ু): 


£ মঠ প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্যাপন করে।: 
আয়োজিত শোভাযাত্রা ও জনসভায় বছ সাধু এবং প্রায় ৩৫০: 
; ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। : 
: করেছেন। তারই সময়ে সেবাশ্রম আমিনাবাদ থেকে স্থানাস্তরিত : 
: হয় তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রভানু গুপ্তের : 


গত ৫ অক্টোবর ২০০১ মুম্বাইয়ে আয়োজিত একটি : 


? জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনারে বিবেকনগর (আগরতলা) আশ্রম: 
: বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।2| 
: জরা তখন সম্পাদক ছিলেন স্বামী শ্রীধরানন্দজী। এসময়ে ; 


£ এসময়ের ঘটনা স্মৃতিচারণ করে সেবাশ্রমের প্রাচীন ; 
: একনিষ্ঠ ভক্ত এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যসেবা : 
: সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ গত ১৬-২৩: 
? নভেম্বর ২০০১ শ্রীন্রীমায়ের বাড়ীতে অবস্থান করে প্রায় 
 ৩৫০-র অধিক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করেছেন। : 
9, | ঃ : মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী :' 
; মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি ; 
পালন করা হয়। এই দুই তিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাদের : 
£ জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী এবং স্বামী: 
ডাঃ সুশীলা নাইয়ার যথেষ্ট অর্থসাহায্য প্রদান করেন। ফলে ; সনকানন্দজী 
1 ১৯৬৩ সালে স্বামীজীর শতবার্ষিবীতে পরিকল্পিত সেবাশ্রমের : 


মের বাড়ীর সাদ] 


দীক্ানষ্ঠান £ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর 





আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ২৭ ও ২৯ নভেম্বর ২০০১: 


| 
সাপ্তীহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ] 





: দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম 
: জন্মদিবস উদযাপিত হয়। প্রথমদিন বনু সন্ন্যাসী ও সম্ন্যাসিনী 
: এবং প্রায় ৩,৫০০ ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 


: আমেরিকার সেন্ট লুইস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দজী, 
: হলিউড কেন্দ্রের স্বামী সর্বদেবানন্দজী এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দী। 
: সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী চেন্নাইয়ের বাণী 
: জয়রাম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন 
: ইনস্টিটিউড অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। 
: পরদিন আয়োজিত ভক্তসম্মেলনে সকালে শ্রীমৎ স্বামী 
; ভূতেশানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন সারদাপীঠের 


; অমলপ্রাণাজী ও প্রত্রাজিকা বেদাস্তপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে গত 
; ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০০১ পৃজ্যপাদ মহারাজের তপস্যাস্থল উত্তর 
: সাধুভাপ্ডারা ও ধর্মসভার মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন 
: করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 


০৬ প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন। 

;  শিলচর শ্রীত্রীরামকৃষ্। পাঠচক্র, অসম £ গত ৮ ও ৯ 
; সেপ্টেম্বর ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম 
: জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 
: বিশেষ পুজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও আলোচনাসভা ছিল 
; দুদিনব্যাপী সম্মেলনের অঙ্গ। সম্মেলনের উদ্বোধন ও ভজন 


: , অজিত রায় প্রমুখ। আলোচনা ও স্মৃতিচারণ 
: করেন ডঃ ননীগোপাল দেবনাথ, শিবদাস পাল, অধ্যাপিকা 
: অর্চনা চক্রবর্তী, প্রসূনকাস্তি দেব প্রমুখ। 

; সুন্দরবন রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ, উত্তর : 
বিশ পর পরগনা $ গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ পরিষদের ; 


. 
: সেবালয়ে (হিঙ্গলগঞ্জ)। সম্মেলনের প্রথমদিন ছিল পরিষদের : 
সাংগঠনিক আলোটনা এবং, হি্তীরদিনে অনুষ্ঠিত হয় যুব? 
? জীবনের যে-ঘটনাটি আমাকে অনুপ্রানিত করে এবং কেন' এবং: 


ৃ | মজা রাগের সমসা ও সমাধা! দুদিনের 
: পরিচালনায় নজরুল মঞ্চ (কলকাতা-৭০০ ০২৯)-এ গত ৮ ও : : 
:৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ সঞ্ঘের ; 
: স্বামী সত্যসথানন্দী প্রমুখ। সাংগঠনিক আলোচনায় ১৮টি; 
: প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি এবং যুবসম্মেলনে প্রায় ১৫০; 
; জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। টু 
র মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ : 
: শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন : 


সতরাগাছি জীরামকৃ্ণসগ্ঘ, হাওড়া £ গত ৩০ সেপ্টেম্বর? 
২০০১ সঙ্ষের নবনির্মিত প্রাচীর-সহ প্রবেশছ্বারের দ্বারোদ্ঘাটন : 


: করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী : 
: শিবময়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা; 
: হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, বেণীমাধব : 
: দে, ভবেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী: 
: নরেন্দ্রানন্দজী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ ভক্তের সমাবেশ: 
: হয়েছিল। গত ১৪ অক্টোবর এই সঙ্ঘ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৬৫: 
: : জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে। 
: অধ্যক্ষ স্বামী রমানন্দজী, এলাহাবাদ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী : 


: -ভাবানুরা 
£ আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব, পাঠ ও আলোচনা ছিল: 
: সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বাদলমচন্দ্র 
: গুছাইত ও সম্প্রদায়। আলোচনা করেন স্বামী স্বাগতানন্দজী, : 
; গোপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও অঞ্জন মান্না এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী : 
: গঙ্গাধরানন্দজী। পাঠে অংশগ্রহণ করেন পার্থনারায়ণ দে ও: 
? দেবযানী চক্রবতী। সম্মেলন-শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; 
: সেবাশ্রমের সম্পাদক অজিতকুমার সাঁতরা। সম্মেলনে প্রায় ৫০০: 
: ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতী যোগদান করেছিল। : 
: অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজী ও স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী। এদিনের ; 
? সেপ্টেম্বর ২০০১ আশ্রম বিদ্যালয়ের নবনির্মিত “সারদা ভৰম'-: 
: এর দ্বারোদ্ঘাটন এবং শিশু স্বস্থ্যবিকাশ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন: 
: যথাক্রমে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী: 
; উমানন্দজী ও বাঁকুড়া রামকৃষ্চ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী; 
: বিবেকাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় এঁরা; 
পরিবেশন করেন শিলচর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ; 
: সুকাস্ত দাস প্রমুখ এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন স্বামী : 
: নরেশানন্দজী ; সত্তর চব্বিশ পরগনা) শাখায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা : 
: হয়। অনুষ্ঠানে “কথামৃত” পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ৩৫ জন: 
: পথশিশুদের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ করেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী।: 


খাতড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, বাঁকুড়া ঃ গত ৩০: 


প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্যামাপদ মল্লিক। ৃ 
সারদা রামকৃ্ণ চাইল্ড আগ ওম্যান সেবাকেন্দ্র, কলকাতা-: 
৭০০ ০২৭ $ গত ২ অক্টোবর ২০০১ কেন্দ্রের ঘোলা-সোদপুর : 


সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহাদেব ঘোষ এবং পাঠ করেন শুভশ্রী: 
; ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে ১৫ জন দুঃস্থ বিধবাকে নববন্ত্র প্রদান: 
: করেন কেন্দ্রের সন্ধ্যা সৃত্রধর। ৃ 


: ভ্ীশ্রীরামকৃঞ্ণ সেবক সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৬১ $ গত ২ 
: অক্টোবর ২০০১ শ্ত্রীমৎ স্বামী ভূতেশানদ্দজী মহারাজের জন্ম- 


; পূজা ও আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ 
; করেন স্বামী বাজীবানন্দজী, স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী ও স্বামী 
:স্বাগতানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 

£ আনন্দ বিবেক, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩ ঃ গত ৩ 


; অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শরীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার করাই হলো প্রতিষ্ঠানের 
: উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে আলোচনা ও ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরদান 
? করেন অধ্যাপক শক্বরীপ্রসাদ বসু, সুনীলবিহারী ঘোষ ও 
; সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাতী 
: বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্পা সামস্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মিতালী 


: তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেন সুনীলবিহারী ঘোষ এবং সঙ্গীত 
; পরিবেশন করেন অনীমা ভট্টাচার্য ও নিতাই চৌধুরী। 

£  স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা £ 
: গত ৭ অক্টোবর ২০০১ সেবাশ্রমের উদ্যোগে মামুদপুর মা সারদা 
: সেবাশ্রমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনের আলোচ্য 
; বিষয় ছিল “বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জীবনের দুঃসাহসিক ঘটনা”, 
: বর্তমান জীবনে নানা সমস্যা ও স্বামীজীর জীবনালোকে তার 
: সমাধান' এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব। আলোচনা করেন স্বামী 
: মুকতিপ্রদানন্দজী, ডাঃ বি. ভি. চক্রবর্তী ও বুলবুল গঙ্গোপাধ্যায় 


: জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। 

£_ হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা, ওড়িশা ঃ গত ১৯ 
: অক্টোবর ২০০১ সঙ্ের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে 
: ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর 
: সহাধাক্ষ শ্তরীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ 


; উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীকে 
পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, পৃজ্যপাদ মহারাজ ১৯-২১ অক্টোবর 
: এই সথ্যে অবস্থান করে ১৬০ জনকে দীক্ষাদান করেন। 

1 পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বর্ধমান £ গত 
২১ অক্টোবর ২০০১ শ্রীনরীদর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ 


: প্রতিযোগিতা ও ভক্তসম্মেলন ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙগ। 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী 


: ভাবপ্রচার পরিষদের আহায়ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ 


: উপলক্ষ্যে ২৭ জন দুঃস্থ বালক-বালিকাকে জামা-প্যাণ্ট এবং ৪০ 


; জন দরিপ্র মানুষকে বন্ধ প্রদান করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় 
: ; ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। : 
: শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।বিশেষ : 


 গ্রত ২৪ অক্টোবর ২০০১ ত্ীশ্রীমায়ের পটে শ্রীতরীদু্গাপূজা 
: অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ভজন, কুমারীপূজা, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা” : 
: পাঠ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠিত বিষয়। পূজা করেন চত্তীচরণ: 
: ভন্টাচার্য। উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।; 
: অক্টোবর ২০০১ সংস্থার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি : 


নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৯৫ $ গত ২৮: 


? অক্টোবর ২০০১ ভগিনী নিবেদিতার জশ্মদিবস পালন করা হয়: 
? বাগবাজারের ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বন্দনা: 
: গান, ভাষণ প্রস্ৃতি ছিল এদিনের অনুষ্ঠিত বিষয়। 'ভাষণ দান: 
: করেন প্রশ্রাজিকা বিশ্বপ্রাণাজী, সুধীরা দত্ত, অধ্যাপিকা রাইকমল ; 
; দাশগুপ্ত, স্থানীয় পৌরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই: 
ৃ ? উপলক্ষ্যে পথশিশুদের মধ্যে নববন্তর প্রদান করা হয়। ৃ 
: বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিনে : 


কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র, হিঙ্গলগ্জ, উত্তর চবিবশ: 


? পরগনা £ গত ৩১ অক্টোবর ২০০১ কেন্দ্রের পরিচালনায় একটি ; 
; ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি, পূজা, সমবেত জপ-: 
' ধ্যান, 'কথামৃত” ও “মায়ের কথা” পাঠ এবং আলোচনা ছিল: 
? সম্মেলনের প্রধান বিষয়। “কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং 
1 আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন স্যাডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ; 
: সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবরতানন্দজী। “মায়ের কথা” পাঠ ও; 
; অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার, মানিকচন্দ্র মণ্ডল : 
 প্রমুখ। সম্মেলনে ৮৫ জন ভক্ত যোগদান করেন। 
: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী দেবব্রতানন্দজী । সম্মেলনে প্রায় ২৫০ : 


বালিভাড়া সারদা নায়ী সংগঠন, উত্তর চবিবশ পরগনা £? 


; গত ২-৫ নভেম্বর ২০০১ বালিভাড়া বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে: 
: দ্বাদশ বার্ষিক সর্বভারতীয় মহিলা শিক্ষণশিবিরের আয়োজন করা: 
: হয়। মনঃসংযম, চরিত্রগঠনের ব্যবহারিক পদ্ধতি, শ্রীশ্রীঠাকুর, : 
 শ্রীত্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা প্রন্ৃতি ছিল: 
? শিবিরের আলোচ্য বিষয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকী ; 
: মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী ও স্বামী কৃষ্ঠানন্দজী। এই : 


দেবাস্প্রাণাজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদিকা ডাঃ: 


! তাপনী ঘোষ। আলোচনা করেন 'নিবোধত' পত্রিকার সম্পাদিকা : 
 প্র্াজিকা বেদাস্তপ্রাণাজী, অখিল ভারত যুবমহামগ্ুডলের : 
; সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্ায়, সংগঠনের সভানেত্রী ডঃ; 
 চিন্ময়ী নন্দী প্রমুখ। এছাড়া সঙ্গীত ও সূচিশিল্প শেখানো হয় এবং: 
! রহড়া বালকাশ্রমের সহাযোগিতায় শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্র: 
: রর আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরি, বিশেষ পৃজা, : 
'প্রীত্রীচণ্তীপাঠ, গীতি-আলেখ্য, “কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক : 


প্রদর্শিত হয়। শিবিরে ২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ্গ্রহণ করেছিলেন ।: 
শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, হুগলী £ গত ১০: 


; নভেম্বর ২০০১ সঙ্গের উদ্যোগে বতলা নিত্যানন্দ হরিসভায় : 
: একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োক্তন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি : 
 সর্বগানন্দজী। আলোচনা করেন বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া নর 
: ; আশ্রমের অম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দজী। 
শ্যামলী চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুচন্্া বর্ধন প্রমুখ। সম্মেলন : সেবাব্রত 

' পরিচালনা করেন সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায়। এই : 
: চব্রিশ পরগনা £ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের : 


রা রা রারা রারারারারর রব রী 


পরিবেশন করেন সুচরিতা পাল। আলোচনা করেন দিল্লি: 


: মাধমে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ব্রত হিসাবে ৩০০ দরিদ্র : 
: নরনারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় ৭টি 
; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে জামা-প্যান্ট 
: দেওয়া হয়। 

;  হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, বীকুড়া ঃ গত ২৪ 
: অক্টোবর ২০০১ '“জীবই শিব"-জ্ঞানে ৬০ জন প্রতিবন্ধীর সেবা 


স্নান করানো হয়। তারপর নববন্ত্র পরিয়ে তাদের বসিয়ে 
: খাওয়ানো হয়। বিকালে “সেবা' বিষয়ে আলোচনা করেন 
' গোপীরঞ্জন রায়বক্সী ও সুশাস্ত ব্যানাজী। 

:  স্্ীশ্রীরামকৃ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ 
; গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা 
' করে। শিবিরে ১৩৯ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। 


; একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন 
:ও ভাষণ দান করেন প্রত্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা 


৩০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 
১০ মাইল ৰাজার শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, 
: নামখানা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা £ গত ৭ অক্টোবর ২০০১ 


স্বাস্থ্ামেলা পরিচালনা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। 
: স্বাস্থ্যমেলা পরিচালনা করেন ডায়মগহারবারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা 
: ডাঃ অজয় চক্রবর্তী, ডাঃ নবনীতা চ্যাটাজী প্রমুখ । রক্তদান 
: শিবিরে ১০১ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 


: দরিদ্র নরনারীর মধ্যে নববন্ত্র বিতরণ করা হয়। 

1 খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর £ 
: গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দরিদ্র- 
: নারায়ণের মধ্যে ৫৫টি নববস্ত্র ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৫টি 
: পোশাক বিতরণ করা হয়। 


: ১৮ অক্টোবর ২০০১ সমিতির রজতজয়স্তী উপলক্ষ্যে স্থানীয় 
: বিদ্যালয়ের ১২২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 'স্বামীজীর আহান' 
: পুপ্তিকা এবং বিদ্যালয়ের ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণীর ১ম ও ২য় 
: স্থানাধিকারী ছাত্রগ্তীকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীস্রীমা ও স্বামীজীর 


: দুঃস্থ নরনারীকে ৩১টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করেছে। 
: _ পীশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর ঃ 
: গত ২১ অক্টোবর ২০০১ শ্রীত্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৬৫ জন 
: দরিদ্র মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। 
:  গোবরডাণ্ডা শ্রীমা মঠ, উত্তর চব্বিশ পরগনা £ গত ২১ 
চনত ২০০১ শ্তরীশ্রীদুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের : 


মাধ্যমে ২০০ দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র এবং ৩০০ দরিদ্র বালক-: 


: বালিকার মধ্যে জামা-প্যান্ট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে; 
: ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয় এবং আলোচনা করেন স্থানীয়; 
: পৌরপ্রধান বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক উষাপ্রসন্ন: 
; মুখোপাধ্যায় ্মুখ। ধন্যবাদ আপন করেন আশ্রমাধকষ স্বামী? 
ৃ : সত্যরূপানন্দজী। 

: করা হয়। প্রথমে তাদের জলযোগ করিয়ে তেল, সাবান দিয়ে : 
; অক্টোবর ২০০১ শ্রীন্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুঃস্থ নরনারী ও 
: শিশুদের মধ্যে ২০টি ধুতি, ১০টি শাড়ি ও জামা-প্যান্ট বিতরণ: 
: করা হয়। এই সংস্থা সম্প্রতি আর্ত মানুষের সেবার জন্য: 
: সুচিকিৎসা ও জনন্বান্থ্ের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে এবং মুমূর্ষু: 
: রোগীর অস্ত্রোপচারে অর্থসাহায্য করেছে। এছাড়া দুঃস্থ মানুষের : 
; মধ্যে ১০,০০০ টাকা বিতরণ করেছে। : 
উষা বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কলকাতা-৭০০ ০৮৪ £ গত ৭ ; 
: অক্টোবর ২০০১ এস. এস. কে. এম. ব্লাডব্যান্কের সহযোগিতায় : 


শ্রীগৌরী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসমিতি, অসম ঃ গত ২২: 


পরলোকে ৃ 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য : 


: জিতেন্দ্রনাথ মিত্র হাদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১ অক্টোবর ২০০১: 
: সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে কলকাতার বি. আর. সিং হাসপাতালে: 
: বাসুদেবপ্রাণাজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশাস্ত দত্ত। শিবিরে : ৃ 
: তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক ছিলেন।: 
; তিনি ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং: 
: সেবাশ্রমের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। 
: ইণ্ডিয়ান পাবলিক হেল্থ আযসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একটি : 
: গুহ গত ২ অক্টোবর ২০০১ সন্ধ্যা ৭টা ৫৬ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস: 
: ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি: 
; ক্ল্যারিয়ন আযাডভার্টাইজিং কোম্পানীর আর্ট ডাইরেক্টর এবং: 
; প্রখ্যাত ডিজাইনার ছিলেন। প্রয়াত স্বামী জয়দেবানন্দজী মহারাজ : 
ৃ : তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। 
: গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ শ্রীস্রী!দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১৭৬ জন : 


পরলোকগমন করেন।। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।: 


রম স্থায়ী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্রিষ্যশ্যমাপ্রসাদ: 


্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্, অকৃতদার: 


: হরিদাস সাহা গত ৬ অক্টোবর ২০০১ দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে: 
; ভাবাদর্শ প্রচার করাই ছিল তার জীবনব্রত। তিনি স্বামী; 
: ওষ্কারানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী ও স্বামী নিরাময়ানন্দজী : 
গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর, হুগলী £ গত 


শ্রী স্বামী শঙ্করানন্দভী মহারাজের মন্ত্রশিব্যা মণিকা দে; 


' গত ৮ আক্টোবর ২০০১ রাত ২টা ৩০ মিনিটে পরলোকগমন: 
: করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি: 
: স্রীপ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য রাজেন্দ্রলাল দের পুত্রবধূ ছিলেন।: 
: স্বাবলম্বিতা ও সেবাপরায়ণতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। : 
: জীবনীগ্স্থ প্রদান করা হয়। গত ঘ নেম্বর এই সমিতি ৩১ জন : 


্রীৎ স্বারী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্তরশিষ্যচন্ত্রকাত্ত দাস: 


? গত ২৭ অক্টোবর ২০০১ রাত ২টা ২২ মিনিটে শেষনিংঃশ্বাস : 
; ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।: 
: করিমগঞ্জ ও শিলচর আশ্রমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ: 
: ছিল। তিনি “উদ্বোধন”-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও অনুরাগী পাঠক: 
 ছিলেন। সদাশয়তা ও সত্যপরায়ণতা ছিল তাঁর ঢারিররিক 


বৈশিষ্ট্য | 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙুলা মুখপত্র 
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 





ত্ত্ল্‌ 


“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপয বক্রান্‌ লিন্বোধত” 


১০৩ তম বর্ষ 
মাঘ ১৪০৭ থেকে পৌষ ১৪০৮ 
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০১ 


সম্পাদক 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 
(মাঘ ১৪০৭__-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮) 
স্বামী সর্বগানন্দ 


(আধাঢ় ১৪০৮-_পৌষ ১৪০৮) 





উদ্বোধন কার্যালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 


0 বার্ষিক গ্রাহকমূল্য £ পয়যট্রি টাকা 2 সডাক £ পঁচাত্তর টাকা [0 প্রতি সংখ্যা £ আট টাকা 2 
শারদীয়া সংখ্যা £ চল্লিশ টাকা 0 


উদ্বোধন 


১০৩তম বর্ষ 
মাঘ ১৪০৭-_-পৌষ ১৪০৮ [0 জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০১ 
শর 


বর্ষসূটা 


দিব্য বাণী 0৫, ৭৭, ১৪৯, ২২১, ২৯৩, ৩৬৫, ৪৩৭, ৫০৯, ৫৯৭, ৮১৭, ৮৯৯, ৯৭৩ 


কথাপ্রপঙ্গে 


স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 0 উদ্বোধন” ১০৩ এবং স্বামী বিবেকানন্দ-_-৬, চৈতন্য-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ_৭৮, ধর্ম ও সংস্কৃতি-_-১৫০, 
ভারতবর্ষের ধর্মবিহার--২২২, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতধর্ম--২৯৪ 
স্বামী সর্বগানন্দ ] ধর্মসঞ্কট ও শ্রীরামকৃষ্ণ _-৩৬৬, গুরুতত্-_-৪৩৮, তোমার পুজার ছলে...__৫১০, জয়দে বরদে শুভদে জননি!__ 
৫৯৮, মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা--৮১৮, ৯০০, মাতৃসানিধ্যবোধ__৯৭৪ 


(স্বামী) অচ্যুতানন্দ (পরিক্রমা)... জ্ঞোতিলিঙ্গ ঘৃষ্ঞ্বের 88 
(পরিক্রমা)... প্রয়াগে পূর্ণকুম্ত ১৮৭, ২৪৪ 
(পরিক্রমা)... জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর ৬৯৩ 
অজস্তা হালদার (কবিতা)... যুগপুরুষ ৩৯২ 
অজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (কবিতা)... নিবেদন ৬৩৩ 
অজিত সরকার (কবিতা)... ভাগলপুরে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০ 
অজ্ঞাত (ম্মৃতিকথা)... দিব্যস্ৃতি ৩০৮ 
অতীন দাশ (কবিতা)... কোন্‌ কারিগর ১৮৩ 
অনিলকুমার চক্রবর্তী (কবিতা)... তোমাকেই ভালবাসব ২৪৩ 
অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় (নিবন্ধ)... ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
শ্রীঅবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য ৫২২, ৮৪৪, 
৯২৪ 
অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল (স্মৃতিকথা)... মায়ের কথা ৩০৬ 
(স্বামী) অভেদানন্দ (সঙ্কলন)... স্বামীজীর কথা ৯ 
অমিয়কুমার ভট্টাচার্য (স্বাস্থ্য)... শিশুর অপুষ্টি ও কৃমিরোগ ৮৬৩ 
অমিয়কুমার সেনগুপ্ত (কবিতা)... সারদা ১০০০ 
অয়ন বিশ্বাস (কবিতা)... পরম অক্ষর ৬৩৬ 
অরুণ গঙ্গোপাধ্যায় (কবিতা)... খোঁজা ৬৩৪ 
অলককুমার চৌধুরী (কবিতা)... ভ্রম ৮৩৭ 
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় (নিবন্ধ)... বাউল সাধনা ১০০২ 
অশোক রায় (গবেষণা)... সৃষ্টি ৬৮৬ 
অসীমকুমার চৌধুরী (সমাজবিজ্ঞান)... সমাজবাদ হলো চিরায়ত জীবনদর্শন ৬৫৬ 
আভা গুহ (কবিতা)... তোমায় ভুলে না যাই কু ১০০ 
আরতি নাথ (কবিতা)... বেলুড় মঠ ৮৩৭ 
আলাউদ্দিন খাঁ (স্মৃতিকথা)... দিব্যস্থৃতি ৩০৮ 
আলোককুমার চৌধুরী (নিবন্ধ)... শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীত ৪৭৪ 
ইভা মুখোপাধ্যায় (কবিতা)... অভেদরূপে ৮৩৭ 
উত্থানপদ বিজলী (কবিতা)... অচিনে ৬৩৩ 
উমা দে শীল (কবিতা)... অমৃতের দ্বারে ৩১৩ 
(কবিতা)... নতুন সূর্য জ্বাল ৯১৮ 
কল্যাণী কর (কবিতা)... প্রলয়নৃত্য ২৪৩ 
কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় (কাব্য-দর্শন)... জরুস্ট্রের মরমীয় দর্শন ও বাণী ৭১৪ 
কৃষ্ণা সেন (নিবন্ধ)...  বিশ্বরাপ দর্শন ৫৩৬ 
কৌশিকীশরণ মিশ্র (কবিতা)... নাছোড় ৩৯১ 
(কবিতা)... ৬৩৪ 
ক্রিস্টোফার মার্টিন (বিজ্ঞান)... মানুষের অমর হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে? ৯৪০ 


গীতিকষ্ঠ মজুমদার 
(স্বামী) গোকুলানন্দ 


গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় 
(স্বামী) গোপেশানন্দ 
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
গৌতম মালাকার 
গৌরগোপাল পাল 

গৌরীশ মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্রমোহন সিংহ 
চিন্ময়ীপ্রসম ঘোষ 


চৈতালী মুখাজী 
জয়গোবিন্দ শর্মা 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জয়নাল আবেদীন 


জয়স্ত খাটুয়া 
জলধিকুমার সরকার 


জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


তাপসশঙ্কর দত্ত 
তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী 
ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায় 
দিলীপ মিত্র 


(লোকসংস্কৃতি)... 
(পরিক্রমা)... 
(কবিতা)... 
(রম্যরচনা)... 
(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(প্রবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(বিজ্ঞান)... 
(স্মৃতিকথা)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(ক্রীড়াজগৎ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(ধর্ম ও বিজ্ঞান)... 


(নিবন্ধ)... 
(ইতিহাস)... 
(গবেষণা)... 


(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 

(বিশেষ নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 

(নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 

(দর্শন)... 

(শিল্প)... 


(গবেষণা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 
(কবিতা)... 

(দুর্গোৎসব)... 
(কবিতা)... 
(আলোচনা)... 
(ব্যক্তিত্ব)... 
(কবিতা)... 





বীরভূমের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি__পট 


ইংল্যাণ্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন 


বিবেক-রশ্মি 

প্রেমেম্বর? 

অন্তরে তুমি 

মন রাঙিয়ে বসন রাঙা 
শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌড়ীয় বৈষ্ধধর্ম 
স্মৃতির সরণি বেয়ে 

ধর্মের কথা বলেছিলে 


মা 
পানীয় জল ও আর্সেনিক দূষণ 


রা ৰ 
খেলার মাঠেও পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ 
ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে আদিবাসী ক্রীড়া 
নতুন শতাব্দীতে খেলাধুলায় ভার৩ 
গড়ের মাঠের আকর্ষণ বিদেশী ফুটবলাররা 
প্রাটীন ভারতবর্ষের খেলাধূলা 


অবহেলিত বাংলার যোগাসন ও জিমন্যাস্টিকস 
বাউল 


সম্তান 

ভারতবর্ষ 

সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর এর্মবিকাশ £ 
বিজ্ঞানমতে ও 222 


দি বীর-শিরোমণি মহারাণা প্রতাপসিংহ 


কের পিতৃপুরুষের নিবাস-_ 
দেরে বা দেরেপুর 


যুগনেতা (েশবচন্দ্র সেন 

উলটো পুরাণ 

চোখ চহি 

জাদুঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ 

পূজার আসনে বসে 

নিত্য প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ 
বিশ্বরূপ 

ফিরায়ো না মুখ 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা চিনু শীখারী 


অভিজ্ঞতা 
দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা 


সাক্ষাৎকার £ শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


সঙ্গে কিছুক্ষণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গৌসাই ও তার জনপ্রিয় একটি গান 


ব্যবহৃত পৃথিবীতে 
আত্মবঞ্চনা 
খনি 


৬৪ উৎস সন্ধানে 


উন দুখু মিঞা' কাজী নজরুল ইসলাম 


৯ 


৬৪৭ 
৩১৫,৩৮২, 
8৫৫, ৫২৮ 


৫৪৩ 
১০৮ 
৯১৮ 
৪৬১ 
৩৯৫ 

৩০ 

২৯ 
৬৩৬ 
৪০৬ 
৯৭৮ 

৩১ 
৩৯৩ 
৪৬৫ 
৫৪১ 
৬৬৬ 
৯২৮ 
১৮২ 
৫৩৫ 
৯১৮ 


৩৭ 
৪৭০ 
৬৭১ 


৩২৭, ৩৮৮, ৪৬২, 
৫২৫, ৮৪৮, ৯২০ 


৯৩৬ 
১৮৩ 
৬৩৩ 
৯১৯ 
৫৩৪ 

১৭ 
৬৩৫ 
১০১ 
৪০১ 
৪৬০ 
৮৪১ 


৪8৭৮ 
৩৩০ 
৬৩৫ 
৮৩ট 
৪৬১ 
৬৩৭ 


৩০৪ 
৬৫২ 
৩৯১ 


নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় 


পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 


অঞ্জরী চট্টোপাধ্যায় 
মঞ্জুলা ঘোষ 


মঙ্টু 

মদনমোহন চট্রোপাধ্যায় 
মধুস্জী গুপ্ত 

মন্দিরা মহাপাত্র 
মাধবলাল চট্টোপাধ্যায় 
মানসী 


মায়া চক্রবর্তী 


মিলন চট্টোপাধ্যায় 
মোহন সিংহ 


নেমেই এস ৬৩৩ 
প্রসঙ্গ ছট পরব ৮৫৩ 
বাল্মীকির সীতাচবিত্র ৩১৯, ৩৮০, ৪৫২ 
তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারিনি ১০০৬ 
প্রার্থনা ১০১ 
তৃতীয় নয়ন ১০০০ 
সহম্রাংু দিবাকর ২৪৩ 
শ্ীশ্রীমায়ের কথাকণিকা ২৫৪ 
শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান ৬০৯ 
্ীত্রীদুর্গাপুজার উৎস এবং এযুগের 
সামাজিক পরিবেশে তার প্রাসঙ্গিকতা ৬৬১ 
৬ শতকের উইলের আলোকে বাঙালী সমাজ ৭২৯ 
৮৩৭ 
১০৯ অহঙ্কারে আঘাত হেনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৪২ 
সমীক্ষা ৬৩৫ 
ফুলকে প্রশ্ন ১৮৩ 
প্রসঙ্গ £ মাতৃভাব ৃ ১৭৫, ২৩৩ 
উপলব্ধি ৮৩৮ 
পাতঞ্জল-যোগসূত্র ১৭৯, ২৪০, ৩০৯, 
৩৭৬, ৪৪৯, ৫১৯, 
৮২৮, ৯০৯, ৯৯২ 
অজপা ২৪২ 
চল সোজা ৬৩২ 
বাসনার অবসান ৬৫৪ 
বিবেকানন্দ, প্রাণের মাঝে ২৮ 
মনের সাথে কথা ১০০ 
শ্রীমা সারদা ৩৯১ 
মমতাময়ী মা ১১৬ 
এখনি সময় ১৮৩ 
প্রসঙ্গ 'গীতাঞ্জলি' ৭০৭ 
দিব্যস্মৃতি ৩০৮ 
টুকরোগুলো ৫৩৫ 
চিন্ময়ী ৮৩৮ 
ওগো নিঠুর দরদী ১০০০ 
অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ৮৭ 
সংপ্রসঙ্গে ১৫৮ 
আশীর্বাণী * ৪৪৬ 
আশীর্বাণী ৬০৭ 
এঁ মহামানব আসে ৯৮৬ 
জননী ১০০১ 
উপলব্ধি ৩১২ 
প্রবাসীর শতবর্ষের আলোকে রামানন্দ ৮৩৯ 
হোক এ উচ্চারণ ২৯ 
রেখো না দূরে ৩১২ 
বিবেকানন্দ-শিলায় আমরা ৩০ 
আমি ধন্য আমি কৃতার্থ ৬৮০ 
নিকষার আর্তি ৯১৯ 
মাতৃসানিধ্যে ১০০১ 
মাগো, বড় তৃষ্ঝা ৩১৪ 
আমি ও আমার ঈশ্বর ৩৯২ 
কখন যে কী হয় ১৮২ 
আরেক খেলা ৬৩৪ 


রঘুপতি মুখোপাধ্যায় 
(স্বামী) রঙ্গনাথানন্দ 


রমা দাশগুপ্ত 
রাজকুমার শেখ 

র গোস্বামী 
রিচার্ড স্মিথ 
রাপককুমার পাল 
রোমি সাহা 


রোহিণীনাথ মঙ্গল 
লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ দত্ত 
শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় 


শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় 
শঙ্কর ঘোষ 


শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
শচীন দণ্ড 
শাস্তি সিংহ 
শাস্তিকুমার ঘোষ 


শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
(স্বামী) শিবপ্রদানন্দ 


শিবাশিস দণ্ড 
শিবেন্দ্রকুমার সাহা 
শেখ আবদুল মান্নান 
শেখ মুস্তাক আমেদ 
শেখ সদরুদ্দীন 
শৈলেন্দ্র হালদার 
শুভ্রকাস্তি দে 


শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্যামলী মহাপাত্র 


(স্বামী) শ্রীনিবাসানন্দ 
শ্রীম 


সঞ্জয় ভূঁইয়া 
সন্ত্রীব ব্যানাজী 


মা ৬১০০০ 
গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব ১৩, ৮৩, ১৫৫, 
২৩০, ২৯৯, ৩৭১, 
৪৪৩, ৫১৫, ৮২৪, 
৯০৬, ৯৮১ 
আশীর্বাণী ৬০৫ 
রেঙ্গুনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ১০০৬ 
মানব ৬৩৫ 
মাতৃবন্পনা ১৬৭ 
আদর্শ মৃত্যু ১২০ 
বড় কে? ৫৩৫ 
রবীন্দ্রনাথের ভূমানন্দ-বিহার ২৪৯ 
বাঙলা সঙ্গীতে জননী চিরস্তনী ৬৪৯ 
জাড়া রায় পরিবারের দুর্গাপূজা ৭১৯ 
রামধনু-রং ৬৩৩ 
নতুন ঠিকানা ৩৯২ 
ফাচ্গুন ১৮২ 
রবীন্দ্রনাথ ২৪৩ 
কৃষঃ ৪৬১ 
হজরত মহম্মদ ৯১৮ 
রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশন" ৩৩৩ 
মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব ৩৮৬ 
কবিকষ্কণ মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল' ৮৫১ 
প্রসঙ্গ £ “শিবজ্ানে জীবসেবা” ৯৬, ১৭০ 
মানুষই ঈশ্বর ৩৯২ 
বিবেক-আহান ২৯ 
পুরুলিয়ার লোকনৃত্য £ ছো ৬৯৯ 
হবে পাঠোদ্ধার ৩১৩ 
এবার কি হবে প্রস্ফুটিত ৩৯১ 
তুমি আসছ এগিয়ে ৯১৮ 
মাতৃচেতনায় ১০০১ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর-তীরে £ 
উষার শুকতারা অমৃতলাল ও সূর্যময় আলাউদ্দিন ৬২৩ 
৪৬১ 
নিজের দেহ ও মনকে বশে আনা-_ 
শাস্ত্রীয় ও আধুনিক দৃষ্টিতে ৫৫১ 
নক্ষত্র পতন ৬৩৪ 
রেখাচিত্র ৬৩৬ 
আগমনী আসছে ঘরে ৬৩১ 
বীর সন্যাসী ২৮ 
প্রাণ ৩১৭ 
অনাবাদী ৬৩২ 
বানভাসী মানুষ ৩১৩ 
ভগিনী নিবেদিতার অনুধ্যান ৭২৩ 
যুবরাজের বৈরাগ্য ৭৪০ 
স্বামীজী প্রসঙ্গ ১১ 
কথামূতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ত-কথা ৮১, ১৫৩, ২২৮, 
২৯৭ 
“কথামৃত'র বাইরে 'কথামৃত'র উত্তর বিভাগ' ৯১, ১৬৩ 
মায়াবতী ২৪২ 
বিশ্বাস ৪৬০ 
'কথামৃত' সাগরের তীরে ১০১ 


[১০২৯] 


সতীশ বিশ্বাস (কবিতা)... হে প্রিয় সন্ন্যাস ২৮ 
সত্যানন্দ চক্রবর্তী (সুস্বাস্থ্য)... স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় ৪৭, ১০৬,১৯২, 
২৫৪, ৩১৮ 
সম্তোবকুমার (কবিতা)... সন্ন্যাসী ১৮২ 
সন্দীপন বিশ্বাস (কবিতা)... ছবি ৬৩১ 
সবিতা দাস (কবিতা)... শ্রীচরণেষু ১০১ 
(কবিতা)... স্বপ্রের ডাকঘর ৬৩১ 
সমরেশকুমার নিয়োগী (কবিতা)... অনিত্য নিত্য শাশ্বত ৩১২ 
সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা)... ঘর-গেরস্থালি | ৫৩৪ 
স্বামী) সর্বগানন্দ (আলোচনা)... শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজন ঃ শব্দার্থ ও তাৎপর্য ১০২ 
সলিল মুখোপাধ্যায় (বিজ্ঞান)... ব্রোমিন আবিষ্কারের ১৭৫ বছর ৭৩৯ 
সাগরিকা শর্মা (কবিতা)... অয়ি গান্ধারী ৬৩২ 
সুখময় সরকার (নিবন্ধ)... বিচিত্ররূাপা সরস্কতী ৪২ 
সুজন সেনগুপ্ত (কবিতা)... ঠাকুর-_দিশা দাও ৫৩৪ 
সুতপা চট্টোপাধ্যায় (কবিতা)... দোল, দোল, দোল ১৮২ 
সুধাংশু দাম (কবিতা)... পথচলা ৩১৩ 
সুনীতি মুখোপাধ্যায় (কবিতা)... সৈনিক সন্যাসী ২৮ 
(কবিতা)... তোমাকে যতই জানি ৪৬০ 
(কবিতা)... অঙ্ক ৬৩১ 
সুনীলবিকাশ পাল (কবিতা)... পরাপুজা-স্তোত্র ৪৬৩ 
সুমিতা ভাদুড়ি (কবিতা)... আসা-যাওয়া ৩১৩ 
সৈকত হালদার (দুর্গোৎসব)... মল্লিকবাড়ির সোনার প্রতিমা ৬৬০ 
সৈয়দ আনিসুল আলম (কবিতা)... রয়েছ তুমি ৫৩৪ 
(বিজ্ঞান)... আ্যালুমিনিয়াম পাত্রের উপযোগিতা ৯৪১ 
সৌম্যেন্্র গঙ্গোপাধ্যায় (সাহিত্য)... অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুহম্মদ তকী ৪৭৬ 
স্টিভেন সাপিন (বিজ্ঞান)... মানুষের অমর হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে? ৯৪০ 
(স্বামী) স্মরণানন্দ (পরিক্রমা)... নতুন পৃথিবীর তীর্থান্বাদন ৬১৭, ৮৩১, 
৯১৩, ৯৯৫ 

(স্বামী) হর্যানন্দ (ব্যাখ্যান)... স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত ৩০২, ৩৭৪, 
৪88৭, ৫১৮ 
হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ (প্রবন্ধ)... সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শ্রীত্রীমা ৬৯৭ 
হৃদীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সুস্বাস্থ্য)... বিনা ওষুধে রোগারোগ্য ৭৩৩ 


নতুন আবিষ্কার £ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার উক্তি 0 মহাত্মা রামকৃষ্ণ-_২৩৬; পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি--২৩৮ 
সন্ধকলন 0 সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ত-_৩৭০, ৪৪১, ৫১৩, ৬০১, ৮২১, ৯০৩, ৯৭৭ 


পত্রীবলী 2 স্বামী সারদানন্দ--২২৫, ৬০৩; স্বামী 
কল্যাণানন্দ-_৬০৪,; স্বামী শিবানন্দ_-৯৮০ 

উদ্বোধন £ আজ হতে শতবর্ষ আগে 0 ১৬, ৯৫, ১৬৬, ২৩৯, ৩৭৮, ৪৫১, ৫২১, ৬৬৫, ৮৩০, ৯১২, ৯৯৪ 

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে প্রমথনাথ তর্কভূষণ 3 রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-_-৯৯, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 3 শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ 
মিশন--৯৯, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 0 রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রত-_-৯৯ 

পরমপদকমলে ঢ সপ্তীব চট্টোপাধ্যায় ও পথের ধর্ম, ধর্মের পথ--৪৮; শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যালোক-_-১১৮; মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা-_-১৯১; 
ভয়ঙ্কর ঠাকুর-_২৫৫; মা জানেন-_৩২১; “কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই”--৩৯৯; সবই তোমার--৪৬৭; শ্রীরামকৃষ্ণের রেখে 
যাওয়া ছাঁচ-_-৫৪৬; “কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-_৬৬৮, ৮৫৭, ৯৩০, ১০১০ 

প্রাসঙ্গিকী ঢু প্রসঙ্গ 'স্বামীজীর কঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত'-_-৩৪; বসুমতী-মা--৩৫; মনের স্বাস্থ্য-_৩৬; 'ছত্রপতি শিবাজী”---৩৬, ১১৩; 
শ্রীরামকৃষ্ণ-'পরিকর ভবনাথ-_-১১২; “জ্যোতি ত্রযন্থকেম্বর'-_-১১২; লেখকের উত্তর-_-১১৩; “ডিজাইনার বেবি” কখনো সম্ভব নয় _ 
১১৩; অলিম্পিকের আগুন-_-১১৩; বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ ঃ ভ্রান্তি ও প্রতিকার---১১৪: উদ্বোধন পাঠক-সঙ্ঘ' গঠন--১১৫; 
রামকৃষ্ণ সন্ের প্রতীক-_-১১৫; চিকিৎসকের নৈতিক সততা ও মানবিকতা-_-১৮৪; বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরপাড়া পাবলিক 
লাইব্রেরির অবদান-_-১৮৫: প্রসঙ্গ “বিচিত্ররূপা সরস্বতী”_-১৮৬; মাদাম কালভেকে লেখা রোম রোলীর চিঠি--২৫৯; একটি অলৌকিক 
দর্শন- ২৬০; প্রসঙ্গ 'ডায়াবিটিস রোগে আমুর্ধেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতি'__-২৬)১) প্রসঙ্গ 'স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়'__-২৬১; একটি গানের 
কথাগুলি জানতে চাই-_-২৬১; বসুমতী-মা £ এক অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য-_-২৬১; বসুমতী-মার দুটি আলোবচিত্র-_-৪০৫; প্রসঙ্গ “বসুমতী- 
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৪৪২, ৫১৪, ৮২২, ৯০৪; শ্তরীশ্রীমা--৬০২, ৯৭৮: স্বামী 


মা'--৮৫৯; এই গানটি আমার রচনা--৩২৪; প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসাধারণ আলোচনা-_-৩২৪; সেই গানটির কথাগুলি--৩২৪; 
'মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা” এবং প্রসঙ্গত--৩২৪; প্রসঙ্গ “স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত'-_৩২৫; প্রয়াগে পূর্ণক্ত' £ দুটি প্রশ্ন_৩২৬; 
হালিসহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভিটায় স্মৃতিফলক স্থাপন-_৪০৩; গ্রেটার ওয়াশিংটনে নতুন মন্দির-_৪০৩; প্রসঙ্গ 
'নিত্য প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ'-৪০৪; একটি জিজ্ঞাসা--৪০৫; প্রসঙ্গ 'সৃষ্টিতত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ'_৪৮১; “মহাত্মা রামকৃষ্ণ” £ কিছু 
তথ্য--৪৮১; প্রসঙ্গ স্বামী দেবদেবানন্দজী রচিত সঙ্গীত--৪৮১; রক্তের উচ্চচাপ সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা-_৪৮১; ছোটদের জন্য 
'উদ্বোধন'-এ আরো লেখা চাই-_৪৮২; এই প্রার্থনা হোক সার্বজনীন--৪৮২; ডি. লিট. সম্মান প্রত্যাখ্যান__৪৮২; স্বামী বিবেকানন্দের 
গুয়াহাটী এবং শিলং ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব-_৫৪৯; প্রসঙ্গ 'দিব্যস্মৃতি'_-৫৫০; জিজ্ঞাসা £ দানাকালীর মাতৃসন্দর্শন-সংবাদ-_-৫৫০; 
প্রসঙ্গ পৃথিবীর বয়স'--৫৫০; লেখকের উত্তর--৫৫০; ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্র এবং প্রসঙ্গত-_-৭৩৫; প্রসঙ্গ শ্রীম-র ঠাকুরবাটী 
(কথামৃত ভবন)-_৭৩৭; প্রসঙ্গ বিদেশে দুর্গাপূজা__৭৩৮; বেদাস্তই আগামী পৃথিবীর শাসনকর্তা-_৮৫৯; প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর 
গোঁসাই ও তার জনপ্রিয় একটি গান'-_৮৬০; প্রসঙ্গ 'আদর্শ সমাজবাদ £ সহস্বাব্দের স্বপ্ন'-_৮৬০; উ্দু কাব্য ও উর্দু ভাষা-_৮৬১; 
শ্রীঅরবিন্দের চাকরি প্রসঙ্গ_৮৬২ প্রসঙ্গ কাশীপুর মহাশ্মশানে গীত তাৎপর্যবাহী দুটি গান__৯৩৩; একটি দিব্য দর্শন-_৯৩৩; 
'শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য'_৯৩৪; লেখকের উত্তর-_-৯৩৪: প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্রের ইতিহাস-_৯৩৪) শ্রীন্রীমায়ের দীক্ষাগ্তরু-__ 
৯৩৪; মানুষের প্রকৃত বন্ধু স্বয়ং ভগবান-_-৯৩৫; রক্তের উচ্চচাপ এবং প্রসঙ্গত--৯৩৫; শ্রীরামকৃষ্ণ ও চিত্রকলা--১০১৪; “প্রসঙ্গ 
গীতাঞ্জলি” ও কয়েকটি তথ্য--১০১৪; 11597675 [1.০0067--১০১৫ 

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন--১০০৪ 

গল্প 0 মহাভারতের নীতিগল্প--৫৪৪, সৎ চরিত্র--১০১২ 

শিশু ও কিশোর বিভাগ 0 

চিরন্তনী 0. রাজা হরিশনন্দ্র--৩৩, ১০৭, ১৬৯, ২৫৩, ৩১১, ৩৭৯; আদি শঙ্করাচার্য__-৪৬৯, ৫৩৩, ৮৪৭, ৯২৩, ১০০৯; উমা 
হৈমবতী-_-৬৮৩ 

শব্দচেতনা--৪৬৮, ৫১৭, ৬০৮, ৮৬২, ৯২২, ১০০৩ সমাধান--৫৪৫, ৬৮২, ৮২৭, ৯২৯, ১০১১ 

বিজ্ঞান 2 জীবাণুযুদ্ধের মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব?---১৯৩, পৃথিবীব্যাপী ধূমপান সম্পর্কিত মামলা-_২৬৪, স্বগোত্রভোজী প্রাণী__ 
২৬৪ 

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ 2 পারসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রয়োজনে শকুনির অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন-_-৭৪১ 

বিজ্ঞান-সংবাদ 0 ম্যালেরিয়! দমনে দারিদ্র্য নিবারণ--৪৭৭, জনগণের আয়ুস্কাল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ছোটদের অবস্থা--৫৫৩, 
রোগজীবাণুর আগামী দিনের করালমুর্তি সম্থন্ধে__-৮৬৬, জীবাণু-যুদ্ধের সন্ভাবনা-_৮৬৬, শব্দজগতে বিপ্লব আনলেন বাঙালী বিজ্ঞানী-_ 
১০১৬ র 

্রস্থ-পরিচয় 0] অপূর্বকূমার সান্যাল 0 ওয়ার্ডসোয়ার্থ £ রীপে রূপাস্তরে--৫৫৪; অমলেন্দু চক্রবর্তী | জীবন-মৃত্যুর গোধুলিতে 
ঈশ্বরানুভব--৮৬৭; জলধিকুমার সরকার ঢ এক ডাক্তারের ভ্রমণকাহিনী--৪১০; দীপস্কর দাশগুপ্ত ঢ মূল মহাভারতে, কিন্তু বিস্তার 
আধুনিক কল্পনায়--৪৮৩; বৈদ্যনাথ বসু ঢ সত্যাঘ্েষী বিজ্ঞানে অলৌকিক বপে কিছু নেই--৯৪২; লোকনাথ চক্রবর্তী  বাল্ীকি 
রামায়ণের বঙ্গানুবাদ-_-৩৩৭, এক জ্ঞানব্রতীর অমর রচনালেখ্য--১০১৮; শঙ্করী প্রসাদ বসু ্টরস্বামী তথাগতানন্দের “মহাভারত-কথা'__ 
১৯৪, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে বাস করতেন--৭৪২; শশাঙ্কশেখর মণ্ডল 2) কবির অনুভূতি ২৬৫; সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 2 অভী হও-_৪০৯; 
সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা ঢ স্বাধীনতার বহিশিখা-_৫৫৫; সুনীলবিহারী ঘোষ ঢ ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির জনক স্বামী বিবেকানন্দ_৫১; 
(স্বামী) সুপর্ণানন্দ ]] চিদানন্দ সিদ্ধুনীরে-_১০১৮; স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় 3 জানা কথার বৈঠকী পরিবেশন__-১২১) 

ক্যাসেট সমালোচনা 0 কৌশিক মুখোপাধ্যায়_-৮৬৮; তপনকান্তি ঘোষ “মা নামে কি জাদু আছে'_-৩৩৮; দেবাশিস 
দত্ত 0) আবেগ আছে, ভাবও আছে, আছে প্রশিক্ষণের অভাবও-_২৬৬; রঞ্জনা দাস এ অধ্যাত্মরসে জারিত সঙ্গীতার্জলি-_১২২ 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় 0) ১২২, ১৯৫ 

প্রীপ্তি-সংবাদ 0 (গ্রন্থ) ১২১, ১০১৯; (ক্যাসেট) ২৬৬ 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ [0 ৫৩, ১২৩, ১৯৬, ২৬৭, ৩৩৯, ৪১১, ৪৮৪, ৫৫৬, ৭৪৮, ৮৬৯, ৯৪৫, ১০২০ 

শ্রীত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 0) ৫৪, ১২৫, ১৯৭, ২৬৯, ৩৪১, ৪১৩, ৪৮৫, ৫৫৭, ৭৪৯, ৮৭০, ৯৪৬, ১০২১ 

“উদ্বোধন'-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী হিরগ্ময়ানন্দজীর জীবনাবসান-_৩৭৩ 

বিবিধ সংবাদ 0] ৫৫, ১২৬, ১৯৮, ২৭০, ৩৪২, ৪১৪, ৪৮৫, ৫৫৮, ৭৪৯, ৮৭০, ৯৪৬, ১০২২ 

অনুষ্ঠান-সুচী ঢ ফাল্ধুন-চৈত্র ১৪০৭-__-৩২, চৈত্র ১৪০৭--৮৬, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮--১৬৮, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৮-_-২৩৫, আযাঢ়- 
শ্রাবণ ১৪০৮-_৩২৯, শ্রাবণ ১৪০৮--৪০২, ভাদ্র ১৪০৮-_-৪৪৫, আশ্বিন ১৪০৮-_৫২৭, কার্তিক ১৪০৮-_-৬০৬, অগ্রহায়ণ ১৪০৮-- 
৮২৭, পৌষ ১৪০৮---৯০৮, মাঘ ১৪০৮--১০০৭ 

বিজ্ঞপ্তি 0 ইন্টারনেট-এ 'উদ্বোধন'-এর রঙিন সংস্করণ-_২২৪, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন--২৪৮ 

চিত্রসচী 2 স্বামী বিবেকানন্দ--৩, ৬, ৯, ১১, ১৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ২৯৩, ৮২২ ৯০৪, ৯৯৮: স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ--৫; 
'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদ-__৭; স্বামী অভেদানন্দ-_৯; স্বামী রঙ্গনাথানন্দ__-১৩, ৮৩, ১৫৫, ২৩০, ২৯৯, ৩৭১, ৪৪৩, ৫১৫, ৬০৫, ৮২৪, 
৯০৬, ৯৮১; মানুষ ও অন্যান্য মেরুদপ্তী প্রাণীর ভ্রণ__৩৯; জিরাফের গলার ক্রমপরিবর্তন--৪০; আদি মানব থেকে বর্তমান মানবে 
ক্রমবিকাশ--৪০; সরম্বতী_-৪২; জ্যোতিরি্গ ঘৃষ্েশ্বর__-৪৪; শ্রীরামকৃষ্ণ--৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮৭, ১০০, ১০১, ১০২, ৩৬৫, ৪৭০, 
৬৪২, ৮৩৮, ৯১৯) জ্ঞানমুদ্রা--৮৪; শ্ত্রীকৃষ্ণ-_-১০৮, ৫৩৭; বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্বোধন- 
দিবসের কয়েকটি অনুষ্ঠান-_-১২৪; উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাখলিক লাইব্রেরি--১৮৫: প্রয়াগ কুস্তমেলার মানচিত্র-১৮৭; কুস্তমেলায় 
রামকৃষ্ণ মিশনের ক্যাম্প--১৮৯; কুস্তমেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের নিংশুষ্ক চিকিৎসা-শিবির--১৯০; কুস্তনগরের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের 


৯ ১০৩৬ 


অভ্যস্তর-_-২৪৪; শাহী স্নানের জন্য মগুলেশ্বরদের যাত্রা-_-২৪৫; নির্বাণী আখড়ায় এক আশ্রমের মগুলেশ্বর ও অন্যান্য সাধুব্দ্দ-_-২৪৬; 
প্রয়াগ-সঙ্গমে পূর্ণকুস্তশ্নানের অপেক্ষায় পৃণ্যার্থী সমাবেশ--২৪৭; গঙ্গার ওপর ১২টি সেতুর একাংশ-_-২৪৮; বুদ্ধদেব__-২২১; গ্বামী 
সারদানন্দ--২২৫, ৬০৩; স্বামী সারদানন্দের দুটি পত্র--২২৬, ২২৭, শ্রীমা সারদাদেবী-_-২৩৩, ৬০২, ৬৯৭, ৮৩৮, ৯৭৩, ৯৭৯, ১০০০, 
১০০১; ধির্মপ্রচারক' পত্রিকার প্রচ্ছদ- ২৩৬, শ্রীম--২৪২, ৬৮২; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--২৪৩, ২৪৯, ৭০৭; রোর্মী রোলী--২৫৯; মাদাম 
কালভে--২৫৯; স্বামী বিবেকানন্দের পথ ধরে মায়াবতীতে উপস্থিত পদযাত্রী দল--২৬৭; বোর্ণ-এগু ইংল্যাণ্ড) রামকৃষ্ণ বেদাত্ত কেন্দ্র-- 
৩১৬; কিংস কলেজ-_-৩১৭; ট্রিনিটি কলেজের চ্যাপেল টাওয়ার-_-৩১৮; আ্যাভন নদী-_৩৮২; উইলিয়াম শেক্সপীয়ার--৩৮৩; 
শেক্সপীয়ারের বসতবাড়ি_-৩৮৩; শেক্সপীয়ারের বাসভবনের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের মর্মরমুর্তি-_-৩৮৪; এডিনবার্গ, স্কটল্যা্-৪৫৮, 
টিলব্যারি ডক, স্কটল্যাণ্--৪৫৮; বাকিংহাম প্যালেস, লণ্ডন--৪৫৯; বেদাস্ত সোসাইটি অফ টরল্টো, কানাডা--৫২৮, ৬২২; নায়াগ্রা 
জলপ্রপাত-_৫২৮; বেদাত্ত সোসাইটি অফ নিউ ইয়র্ক--৫২৯; সহমবদ্বীপোদ্যানে যে ওক গাছের তলায় স্বামী বিবেকানন্দের নির্বিকল্প সমাধি 
হয়েছিল-_-৫২৯; সেন্ট লরেজ্স নদী-_-৫৩০, সহত্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত প্রার্থনাগৃহ-_-৫৩০; সেন্ট ভিনসেন্ট ইউনিভার্সিটি-_ 
৫৩১7 সীতা--৩১৯, ৩৮০, ৪৫২; সাতবেড়ের চোদ্দ বিঘার রায় পরিবারের বাস্তর নকশা--৩২৭; সাতবেড়ের রায় জমিদারদের চোদ্দ 
বিঘা কোঠাবাড়ির ভগ্মাংশ-_৩২৮; চোদ্দ বিঘার রায়বাড়ির পতিত বাস্তুভিটা-__-৩২৯; রায়বাড়ির শিবলিঙ্গ-_-৩৮৮; রায়বাড়ির রাসমঞ্চ-- 
৩৮৮; রায়দের রঘুবীর জিউ-এর মন্দির--৩৮৯; দেরেপুরে ক্ষুদিরামের ভিটার পতিত ভূখণ্ড-_-৪৬৪; চাট্ুজ্জে পুকুর-_৫২৫; দেরেপুরের 
চট্টোপাধ্যায় বংশের ঠাকুরবাড়ি-_-৫২৬; বাগেরহাটে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির__-৩৪০; চতুর্থ আদিবাসী ক্রীড়া মহোৎসবের একটি 
দৃশ্য-_-৩৯৩; শরীরচর্চায় মগ্ন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুরা-_-৩৯৪; শ্রীচৈতন্যদেব-_-৩৯৫, ৪৩৭; গ্রেটার ওয়াশিংটনে নবনির্মিত বেদান্ত 
সেপ্টার-_-৪০৩, গ্রেটার ওয়াশিংটন বেদাস্ত সেণ্টারে নতুন মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমাগত সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ--৪০৪; বসুমতী-মার 
দুটি আলোকচিত্র-_-৪০৫; মিউজিয়ামের প্রধান ফটকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত পট--৪১১; উদ্বোধনের পর পৃজ্যপাদ 
অধ্যক্ষ মহারাজ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন__৪১১; চেরাপুষ্রি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত জনসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন স্বামী 
স্মরণানন্দজী মহারাজ প্রমুখ-_৪১২; চেরাপুষ্জি রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুলের নবনির্মিত ভবন--৪১২; মায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের পট 
পরিবর্তন__৪১৩; অল ইংল্যাণ্ড ট্রফি হাতে পুল্লেলা গোপী্ঠাদ__৪৬৬; পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মশারি--৪৭৭; মানিকলাল বন্োপাধ্যায়- - 
৪৭৮; মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত 'মধ্যপ্রদেশের যাযাবর'+--৪৭৮, “মাহুত'_-৪৭৯, 'শীতকাল'-_-৪৮০, “বিষাদগ্রত্ত'--৪৮০, 
বসস্ত'-৪৮০; শ্রীস্রীদুর্গা-_৫০৯; জাড়া রায় পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা-_-৭২০; শ্রীঅরবিন্দ--৫২২, ৫২৩, ৮৪৫, ৯২৫, ৯২৭; মজিদ 
বাসকার ও চিমা ওকোরি--৫৪১; জোস র্যামিরেজ ব্যারেটো-_৫৪২; স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত একটি প্রশংসাপত্র--৫৪৯; বেলুড় মঠে 
দুর্গাপূজার শততম বৎসরে অনুষ্ঠিত কুমারীপৃজা- ৫৯৯; স্বামী কল্যাণানন্দ_৬০৪. স্বামী ভূতেশানন্দ_-৬০৭; জাপানের বিখ্যাত তোশোগু 
দেবালয়ের সম্মুখভাগ-_-৬১৭; ভ্যান্কুবার শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-_-৬২০; ভ্যাঙ্কুবারের কুইন এলিজাবেথ পার্কে স্বামী ভাক্করানন্দের সঙ্গে 
লেখক ৬২১; শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট-_-৮৩১; সান্তা বারবারা কনভেণ্ট-_-৮৩৩; সিকোয়া বৃক্ষ-_৮৩৫; ওলেমাতে অনুষ্ঠিত 
জনসভার একাংশ--১১৩; আন্তরধর্মসম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ---১৯১৪; সান ফাল্সিক্কো বেদাস্ত সোসাইটির প্রার্থনাকক্ষ-_৯১৪; 
১৯০০ সালে স্বামীজী এখানে "শাস্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন__৯১৪; "শাস্তি আশ্রম'-এর ধুনি মণ্ডপে লেখক ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ__৯১৫; 
ম্যানর হাউস, রিজলী-_-৯১৭; রিজলী ম্যানর-এ প্রার্থনাকক্ষ__-৯১৭; ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ_৬২৩; ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা ও পণ্ডিত 
রবিশঙ্কর, পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ---৬২৯; পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিবশ্রামের জিতু পটুয়া-_-৬৪৭; পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশনরত 
শিবগ্রামের সুভাষ পটুয়া--৬৪৮; কাজী নজরুল ইসলাম-_-৬৫২; মহারাণা প্রতাপসিংহ-_-৬৭২; স্বামী শিবানন্দ__-৬৮০. ৯৮০; জ্যোতির্পির্গ 
ভীমাশঙ্কর-_-৬৯৪; ছো-নাচের আসরে শ্রীকৃষ্রিত্র--৭০১; ছো-নাচের “গণেশ'__৭০২; রাক্ষসযুগল-_-৭০৩; ছো-নাচে সামাজিক 
পালা-__-৭০৪; ছো-মুখোশ নির্মাণরত শিল্পীরা _-৭০৬; জরতুন্টর_-৭১৪; ভগিনী নিবেদিতা-_-৭২৩; স্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা--৭২৫; 
উত্তরভারতে স্বামীজী ও নিবেদিতা-_-৭২৬,; রাত্রে আলোকমালায় সুসজ্জিত কলকাতা হাইকোর্ট-_-৭৩০; ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একটি 
পত্র-_-৭৩৬; কথামৃত ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীন্রীমঙ্গলচণ্তী ঘট-_-৭৩৭; কানেস্টিকাট প্রদেশের হার্ট ফোর্ড-এ স্থানীয় বাঙালীদের দ্বারা 
আয়োজিত দুর্গাপূজা-_৭৩৮; বেলুড় মঠ-_৮৩৭; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-_৮৩৯; ছটপৃজার আয়োজন চলছে--৮৫৪; সূর্যদেবতার উদ্দেশে 
অর্থদান করা হচ্ছে-_৮৫৫; অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু-_৮৬৪; মহীশুর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাসন প্রশিক্ষণ চলছে-_-৯২৮; “আয়রন ম্যান' 
নীলমণি দাস__-৯২৮; কেশবচন্দ্র সেন-_-৯৩৬; বস্টন বেদাত্ত সোসহটি-_-৯৯৫; বস্টনের বন্তৃতাকক্ষে স্বামী সর্বগতানন্দ, লেখক ও স্বামী 
ত্যাগানন্দ (ভাষণরত)-_৯৯৫; বেদাস্ত সোসাইটি, প্রভিডেন্স-_৯৯৫; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে--৯৯৬; মাসাচুসেটস্‌ 
ইনস্টিটিউটের [10106 0071001--৯৯৬; সহত্রদ্বীপোদ্যানে সূর্যাস্ত-_-৯৯৭; সহত্রদ্বীপোদ্যানের প্রার্থনাকক্ষ-_-৯৯৭; সিঙ্গাপুর শহরের 
একাংশ-_৯৯৮; স্ট্যাচু অফ লিবার্টি-_-৯৯৮; যিশুধ্রিস্ট-_-৯৮৬-৯৯১ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-সিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 


প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্চস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯ 
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উদ্বোধন ৃ পৌষ ১৪০৮ 


উদ্বোখন কার্ধালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 


মূল্য £ ও৪০.০৩ মূল্য ঃ ১০০.৩০৩ মূল্য £ ও৪৫.০৩ 
শ্রীরামকৃষঃই একমাত্র অবতার যাঁর ““এই মহাগ্রস্থের বছুল প্রচার শধু কামনা বতর্মান এনে দেশবিদেশের নানা স্থান 
আলোকচির গৃহীত হয়েছে। তার চেহারা করি না, রনী করি। এই মহা, শুধু | থেকে আজ প্রত পাও শ্রীমার দু্খাপা 
সম্বন্ধে এখন কাউকে করনা করতে হয় না। | বিষয়ের মহত়ে নয়, ভাবের ও রসের | অনেক ছবি একত্র প্রকাশিত হওয়ায় আগহী 
বইটি শুধু জীবলী নয়, এটি আমাদের | মহড়েও। পাঠকমাত্েই তা উপলবি করবেন, | পাঠক ও দশর্কের আকাঙ্ষা চরিতার্থ 
প্রেরণাদায়ক চাক্ষুষ তীর্ঘিমণেই নিয়ে | সন্দেহ নেই। হয়েছে। এছাটি একটি পৃশার্জ চিত 

ষায়। - গোকিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় | জীবনীরাপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 





ডাক সারদত বহ জয় করতে হলে নরাসপি আমের, উদ্দবন অধিপ, ৯ ডা্াবন চলন, পাপা তা৩ 7 এহ গিখানার শিখুন! 


পৌষ ১৪০৮ 
উদ্বোধন 


রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির 


খেতড়ি, রাজস্থান, জেলা- ঝুনঝুনু, পিন-৩৩৩৫০৩ ৪ এস.টি.ডি._-০১৫৯, ফোন নং_-৭৩৩৪৩১২ 


রর মিশন বিবেকানন্দ পে 
রামকৃ্ঃ নদ স্মৃতি মন্দির, খেতড়ি ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে সুপরিচিও। দ্বাঘা বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে 
তিনবার এখানে এসেছিলেন। রাজা অজিত সিং তীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখান স্বামীজী ্ীস্টাবে আমেরিকার 
শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। এ ৪ ১ 
খেতড়ির শেষ রাজা সর্দার সিং এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। স্বামীন্তীর স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি প্রায় দেড়শ বছরের 
পুরনো। আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুটের মতো। বহু মেরামতের প্রয়োজন এই বাড়ির। 
এই আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, সাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি মেটারনিটি হোম, একটি হোমিও দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি সেলাই শিক্ষণকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে গরিবদের সাহায্য ও ভ্রাপকাজ করা হয়। 
এই মহান কাজের জন্য সকল মানুষের কাছে, অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই। পঞ্চাশ 
হাজার টাকা ও তার বেশি দান দিলে ফলক লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশের দান গ্রহণ করা হয়! 


যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক বা ভ্রাফটে টাকা পাঠালে “7২8770807190)1708 701591017, 
[0901 এই নামে পাঠাবেন। 























আমাদের আর্থিক প্রয়োজন 2] 


স্ৃতিমন্দির মেরামতের জন্য ২০ লাখ টাকা 
দাতব্য চিকিৎসার জন্য (স্থায়ী তহবিল) ১০ লাখ টাকা 
সারদা শিশুবিহারের জন্য (স্থায়ী তহবিল) ১০ লাখ টাকা 


সেলাই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির জন্য (স্থায়ী তহবিল) ? লাখ টাকা 











স্বামী মুক্তাত্মানন্দ 





এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, | 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের | 
তো স্বভাবই নিচু দিকে_ভোগে। তাকেও ভগবানের | 


কৃপা উধর্বগামী করে। | 
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উদ্বোধন পৌষ ১৪০৮ 


ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন 
বোধ হয়। কারণ, সবই তার সৃষ্টি 
স্বামী বিবেকানন্দ 


98802191161 ০01 1০121215 10 10116615121 
(061710755 ০01 18817051011518785 120) & 
119581018 8186 811 0561 11815. 
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ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে রাভিনা আবিদ তাতে 
কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। “ভাবগ্রাহী চ্| পারবে। রী শ্রীরামকৃষ্ণ 
জনার্দন। জ্রীরামকৃষঃ হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও । তবেই তিনি 


দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। শ্রীমা সারদাদেবী 
রঙ ৬ রা 
//7%% 22৮ 0০44 চিল: মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বীস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


28525155125558752555255, 1722 -€১- বার্তা রর ৃ রর 

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে-- ভোগে । তাকেও 
ভগবানের কৃপা উ্ধ্বগায়ী করে। 












্ লিল? রি পিত্ত 


৫ পরিতারিতিি। পর 


শ্রীমা সারদাদেবী 
72525 নি রর ০১------- 520 72-51275557275 
সকল উপাসনার সার- শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
শিবের উপাসনা করেন। 


তপিিশি্্ি্ি তে পণ 


ঠ্র 


স্বামী বিবেকানন্দ 
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ছি ১/১, বধ টার, কলকাতা-৭০০ ৩৭৩ রা 
ৃ ক্র ২৪১-০৯৬৫ / 9৪০98 ৬ ৭ 


৪০৮ | 
পৌষ ১ উদ্বোধন 


৩৬নং স্ট্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং--১৫ 
কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ 


ফোন £$ ২৪৩-৩১৪১ 


মেঘনাদবধ কাব্য__ 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ) 
একেই কি বলে সভাতা-_ 
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কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
এই ঠিকানায় 'লিখবেন। 
দুজনকেই লেখার প্রয়োজন হলে একই খামে দুটি পৃথক কাগজে লিখবেন। 
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1750970756 19001 14677117620124767 ৫ 17151719107 
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রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) 

কাকুড়গাছি, ফোন £ ৩৩৯৪-৬০০০ 

৬ রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) 
হরিশ চ্যাটাজী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন £ ৪৫৫-৪৬৬০ 

গ সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা-২৯, ফোন £ ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯ 

৬ কথামৃত সঙ্ঘ | ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন 
ফোন ৪ ৪২২-০৩৩২ 

$ সলিলা সরকার [॥ এই ৬৫৫, সল্ট লেক 

€ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 

ডিডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ 





৬ রামকৃষ্*-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ 


€ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির 
৭৩ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) 
ফোন £ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১ 
গ দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স 
১৩/৫/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক [এ সেলিমপুর 
বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র _] চেতলা 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম [এ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া 
শোভনা ভৌমিক [॥ ৯ আর. এন. টেগোর রোড 
নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন £ ৪৬৭-১১২২ 
রামকৃষ্ণ কুটীর, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাট 
ঙ নি সারদা পাঠচক্র 
বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭ 
ঙ আঢ্য ব্রাদার্স 
১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১ 
গ বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল 
১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং 
সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯ 
৬ মলয় ভৌমিক [2] ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪ 
৬ আর. ডি. ব্রিগস আ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ 


গ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির 


ঙ “সারদা ভবন", জীবনকুমার ভট্টাচার্য 
৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬ 
গ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ 
৬ হুাদিনী এ) স্বত্বাধিকারিণী ঃ সুচিত্রা চ্যাটার্জী 
৮০এ যতীন্দ্রমোহন আযাভেনিউ কলকাতা-৫ 
ফোন £ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা- সন্ধ্যা ৭টা) 
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951555585555551 6 
কলকাতা 





স্বপন দাস 

৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০ 
দাসানুদাস সাহা) ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট 
কলকাতা-৫, ফোন £ ৫৫৪-৬২৯৯ 


 ধনগ্রয় মুখোপাধ্যায় এ] ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড 


কলকাতা-৫০, ফোন £ ৫৫৬-৯৫৭২ 
রবি হাজরা, ১৩/৬/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রাট, কলকাতা-৩ 
সুধাংশু বিশ্বাস 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭ 
বিজনকৃষ্ণ অধিকারী, প্রযত্তে শ্রীরামকৃষ্ঃ-সারদা সেবা কেন্দ্র 
১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটি, কলকাতা-৫১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদী সেবায়তন, ২৪/৬১ যশোর রোড 
এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন £ ৫১১-৭০৬৪ 
৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫ 
দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ, ২নং এয়ার পোর্ট গেট 
পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১১-৮২৪১ 
পার্থ ভট্টাচার্য, প্রযত্রে প্রীসারদা-রামকৃষ্ণ (সবাসংসদ 
২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ 
ফোন £ ৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭, 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ 
২৪৯ শকুস্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১ 
অমরানন্দ ভ্টীচার্ষ, ডলফিন স্টুডিও 
৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ 
ফোন £ 8৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১ 
কালীমোহন সাহা, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড 
সম্ভোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন £ ৪১৬-৬২১৩ 
তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ 
১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা -৩৯ 
সৌমোয্দ্রনাথ বিশ্বীস, ২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া 
কলকাতা-৮১, ফোন £ ৫১২-৫৭৪৭ 

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা 


মিডিয়া সেন্টার 
১/১০ বেহালা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তল) 


৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (দোতলায়), কলকাতা-৭৩ 
রূপসী বাংলা, ২৬১ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬ 
উজ্জ্বল বুকস, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 





সৌজন্যে 
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 








৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
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৫ 2:2০ তরি) | ্ ং্‌ ও খন 
সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল 


একটি আবেদন নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 


যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার 
সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীত্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাটীন ও সনাতন 
এঁতিহযমপ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ 
সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্র্তি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট “মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পৃজা'- 
রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা' কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 

সেবাশ্রমের সেবাকার্ষের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের 'ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও 
একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব 
বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমগ্ডল ও দূর-দূরাস্তের গ্রামবাসী 
এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুন্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি 
সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে। 

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাউজিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে 
সমাজের সহদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুক্ক সেবাকার্ধ অব্যাহত ও সুসম্পন্ন 
করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি। 


৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসৃতিসদন নির্মাণব্যয় ৬০ লাখ 
যন্ত্রপাতি ২০ লাখ 
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুননির্মাণ ১০ লাখ 


আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুক্ক সেবাকার্য কালে 
মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুষায়ী আয়করমুক্ত। 

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন /70 1)০০৫০।' 
এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে 
চাইলে তার/তাদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। | 

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে [81719001151)1/9 71155301) 96589111187) ড708081)88--এই নামে 
পাঠাতে হবে। | 

বিনীত নমস্কারান্তে 


স্বামী সুপ্রকাশানন্দ 
অধ্যক্ষ 





উদ্বোধ ৰ পৌষ ১৪০৮ 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে 
নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহত্র সহমত লোকেদের 
ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।' 


মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার 
দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আস্তরিক 


খুব যত্ন ও রোখ চাই।। 
আীমা সারদাদেবী 


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা 
হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দীড়ায়। ভারতে কখনো এবরপ 
চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত । 


০০ শপ তি সি শশা শীট শিট শত শী শপীস্সসপী সপ শপ পা পপ পপ পপ লাস 


তি ও পক গিট গপতাতু ও 
০ গিনি ক 
সঃ টি দির নক 


৯০৫৫ 





৪৬ নিত চ 
হ রি ০ ৬১০ 2 এরও, 


চি শু. ৮ কী ৯5৪85 রঃ 
জাশসসি উ পরত ৮ বেছে তি ৮ ৮ ০ 


উগভেগ করুন নিরাগত্তাপূর্ণ 
মী রা গরম আনন্দ 


গিম্ারানম। 
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রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


পো ঃ সারগাছি আশ্রম * জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ * পিন £ ৭৪২১৩৪ 
ফোন £ (০৩৪৮২) ৩২২২২/৩২৩৫০ ক ফ্যান £ ০৩৪৮২-৩২৭০০ 


সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় শতবর্ষ (১৯০০-২০০০) স্মৃতি 
স্বামী অখণ্ডানন্দ ভবন'-এর শুভ ছ্বারোদ্ঘাটন 


গভীর আনন্দের সাথে আমরা সকলের প্রিয় “উদ্বোধন' পত্রিকার সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা ও সর্বসাধারণকে 
জানাই যে, আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের 
শতবর্ষ (১৯০০-২০০০) উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীগুলির অন্যতম শতবর্ষ স্মারক "স্বামী অখণ্ডানন্দ ভবন'-এর 
নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০০২ মঙ্গলবার বেলা ১০টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করবেন। 
এই কাজে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। নবনির্মিত 
এই ভবনটি ব্রিতল এবং ৯টি শ্রেণীকক্ষ সম্বলিত। সাধারণ শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন ছাড়াও এই ভবনে গ্রন্থাগার 
ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে । আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০০২-২০০৩) থেকে ছাত্রাবাস-সহ এই বিদ্যালয়ে 
পঞ্চম শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের কাজও শুরু হবে। ইতিমধ্যেই এই বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৯০ শতাংশের বেশি 
ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এযাবৎ বনু 
চেষ্টা করেও নতুন বিদ্যালয়-ভবনে পঠন-পাঠনের উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি 
ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় আসবাবের সংস্থান করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাছাড়া নতুন ভবন সম্মুখস্থ পুক্রিণীটিতে 
গার্ড ওয়াল দিয়ে ছাত্রদের নিরাপত্তা ও বিদ্যালয়-ভবনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা একাত্ত প্রয়োজন। এসব কাজে 
আনুমানিক ৮ (আট) লক্ষ টাকা প্রয়োজন। 

অপরদিকে শতাব্দী প্রাচীন এই আশ্রমটিতে সেবাযজ্ঞের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্তানন্দজী স্বয়ং ১৯২৯ ধিিস্টাব্দে একটি 
মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর নিত্যপূজী, 
জন্মতিথিতে বিশেষ পুজা এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য আমরা একটি ২০ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল 
গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আশাকরি অনুরাগী ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমরা এই 
পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হব। উপরি উক্ত কাজের সকল দানই ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। অনুদান । 
পাঠালে. ২৪17791015]7718, উ1159101) /১5187879) 921590011,-র অনুকূলে ড্রাফট বা চেক ওপরের ঠিকানায় : 
পাঠাতে হবে। পত্র ও মানি অর্ডারে “বিদ্যালয়ের জন্য'/“ঠাকুরসেবা ফাণ্ডের জন্য' উল্লেখ করবেন। | 

নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাই। ইতি-_ 

স্বামী শিবনাথানন্দ 


গস্পাদক 





পি. বি. সরকার আ্যান্ড সজ 


(কোন ব্রাঞ্চ নেই) 


সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সস অব লেট বি. সরকার 
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ [0 ফোন £ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮ 
বাবস্তাপক সম্পাদক £ স্তায়ী সতাব্রতানন্দ সম্পাদকঃ স্বায়ী সর্বগীনন' 
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